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[দ্বিতীয় খণ্ড] 


(কর্ণ, শল্য, সৌপ্তিক, স্ৰী, শান্তি, অনুশাসন, আশ্বমেধিক, 
আশ্রমবাসিক, মৌসল, মহাপ্রাহ্থানিক এবং স্বর্গারোহণপর্ব) 


অগ্িল মনতামাযন (ভ্রি্নীব-অ্তঘন্ত) নুঁযলা 
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সংক্ষিপ্ত মহাভারতের বিষয়-সূচী 
পৃ্-সংখ্বযা পষ্ট-সংখ্যা 
(ক)-ভূমিকা..... iii | ১২ -কর্ণকে রাজ! শলোর এক হংস এবং কাকের 
(খা) অনুবাদিকায় নিবেদন উপাধ্যান শোনানো -... ৮৯৪ 
(গ) সূচীপত্র... | | ৯৬ কর্ণ এবং শোর কটু সম্ভাষণ এবং তাদের 
কর্ণশর্ব বোঝানোর জনা দুর্বোধিনের চেষ্টা ....... ৮৯৬ 
৯-কর্ণের সেনাপতিত্রে যুদ্ধ আরম্ভ এবং ভীম ১৪ -কৌরব-বুযুহ নির্মাণ, কর্ণ ও শলোর খাদানু- 
কর্তৃক ক্ষেত বধ... ৮৭১| বাদ, অৰ্জুন কর্ঠিক সংশগ্তকদের, কর্ণ দ্বারা 
হলিনে এরম জেন এ! চিন সপ, পাঞ্চালদের এবং ভীৰ দ্বারা ভানুসেসের 
অম্বধ্যমা এবং ভীঘসেনের ভয়ানক বুদ্ধ... ৮৭৩ সংহার ও সাতাকি দ্বার নৃষসেনের পরাজয় ৮৯৮ 
ও-সংশপ্তক ও অশ্বখামার সঙ্গে অর্জুনের ১৫ -কর্ণ ও যুমিষ্ঠিরের সংশ্রাম, কর্ণের দৃর্ঘা, কর্ণ 
ভয়ানক সংগ্রাম, অর্জুনের হাতে দণ্ডধার ছারা যুমিষ্ঠিরের পরাজয় এবং ভীমের ছারা 


এবং দণ্ড বধ . e 
ধ-অর্জুনের জাতে লংশপ্তক এবং অশ্বথামার 
হাতে রাঙ্গা পান্তা বয় .. 
৫-অঙ্গরাজ বধ, মদে কর্তৃক শাসন এবং 
কর্ণর দ্বারা নকুলের পরাজয় এবং পাক্চালদের 
বধ. 
৬ -উলুক-যুযুংসু, ভ্রুতকর্মা-শতানীক, শুনি 
সুতসোম এবং শিখ্তী-কৃতবর্ণার মধ্যে যুদ্ধ ; 
পর্জুল কর্তৃক বন্ধ ধীর সংহার এবং দুই 
এ-রাজা ঘুধিষ্টির, অর্জন এবং সাতাকির সঙ্গে 
দুৰ্যোধন ও কর্ণের সংগ্রাম ০০ ine 
*-কর্ণের প্রপ্জাব এবং দূর্যোঃ আগ্রভে 
অনিচ্ছা সত্তেও শলোর কর্ণের সারখি হতে 
্বীফার করা. 
৯ ত্রিপুরদের উৎপত্তি একং তাদের বিনাগের 


৮গখ। 


৮৭৮ 


৮৮০ 


rr 


১০-শল্যকে সারথি করে কর্পের যুহদ্ধর কনা 
১১ -শলাকে সারী 
প্রস্থান এবং দুজনেয় মধ্যে কটু ধার্তালাপ ... 


১৬-ভীনসেনের হাতে কৃ কয়েকজন পুর 
এবং কৌনন যোদ্ধাদের সংহার ... 


১৭ _আর্জুল কৰ্তৃক সংপন্তকন্যণেন সংহার 
১৮-কুপামর্য কর্তৃক শিখষ্টীর পরাহ্ছযা, সুকেতু 
বধ" ধৃ্টদুয়ের দ্বারা কৃতবর্মা এবং দূর্যোধনের 
পরাজয় ও ঝর্না পাঞ্চালাদি মহারঘীদের 


৩৭ 


১৯ -অর্ধুন কর্তৃক সংশপ্তকদের নিধন এব এবং 
অশ্রথামার পরাহ্য় 
২০ -জশ্বশ্মামার সতিজা, বষ্টদাম ও কর্ণের 
অশ্বত্থামা খানা ধৃষ্টদুযুয্লের এবং অর্দন দ্বারা 
অশ্বধামর পরাজয়... 
২১-গবান শ্রীকৃষ্ণের পরামর্শে অর্জুন কর্তৃক 
কৌরবদের আক্রমণ এবং ভীমের পরাক্রমের 
বর্ণনা... 
২২-উভয় পক্ষের যোদ্ধাদের ঘোৱযুন্ধ এবং Eo 
সেনের পরাক্রম 
৯৩-করে কাত পরান্ডিভ ও আহত হয়ে নিশ্রাদের 
২৪-অর্ছুন কর্তৃক অশ্থখামার পরাজয়, কে 


৯১০ 
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ভার্গবাস্ত্র প্রয়োগ, শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুনের 

যুধিষ্ঠিরের সঙ্গে সাক্ষাতের নিমিত্ত শিবিরে 

যাওয়া এবং যুধিষ্ঠিরের তাদের কর্ণকে বধ 
করার উপায় জিজ্ঞাসা করা . 
২৫৭ এনা রিতা 
পেয়ে অর্জুনকে বুধিষ্টিরের ধিক্কার এবং 
যুধিষ্টিরকে বধ করতে উদ্যত অর্জুনকে ভগবান 
কর্তৃক ধর্মতত্ত্ব বোঝানো... 
২৬৭ -লাবান রক উপদেশে অর্জুনের প্রতিজ্ঞা 
ভঙ্গ, ভ্রাভৃবধ এবং আত্মহত্যা থেকে রক্ষা 
এবং যুধিষ্ঠিরকে বনগমন থেকে প্রতিহত করা 
২৭-মুধিষ্টিরের কাছে অর্জুনের কমা প্রার্থনা, 
অর্জুনকে যুমিষ্ঠিরের আশীর্বাদ প্রদান. 
অর্জুনের যুদ্ধযাত্রা এরং ভগবান কৃষ্ণের দ্বারা 
অর্জুনের পরাক্র বর্ণনা 
২৮-অর্জুনের বীরোচিত হুংকার, দুই পক্ষের 
সেনার ঘধে ভীষণযুদ্ধ, সুষেণ বধ, ভীম- 
সেনের পরাক্রম এবং অর্জুনের আগমনে 
তার প্রসঙ্গত .. 
২৯-অর্জুন ও ভীমসেন দ্বারা কৌরব সেনা সংহার, 
ভীমের আঘাতে শকুনির মুষ্ছিত হওয়া ... 
৩০-কর্ের আক্রমণে পাশুবসেনাদের পলায়ন, 
শ্ৰীকৃষ্ণ ও অর্জুনকে অগ্রসর হতে দেখে শলা 
ও কর্ণের আলাপ-আলোচনা এবং অর্জন 
কর্তৃক কৌরব সেনা বিনাশ... 
৩১-অর্জূন ও ভীমসেন কর্তৃক কৌরবরীরগলের 
সংহার এবং কর্ণের পরাক্রম 
২ ভীম কর্তৃক দুঃশাসনের রক্তপান এবং তাকে 
বধ, যুধামন্যু কর্তৃক চিত্রসেন বধ এবং 
দের হর্ষোৎগার ... 
এ উজার পরা কর্ণের ভয় এরং 
শল্োর তাকে সান্তনা প্রদান, নকুল ও ব্য- 
সেনের যুদ্ধ, অর্জন কর্তৃক বৃষসেন বধ এবং 
কর্ণের সম্বন্ধে শ্রীকৃষ্ণ ও অর্লুলের আলোচনা 
৩৪-ইন্দরাদি দেবগণের প্রার্থনায় ব্রহ্মা এবং শিব 
কর্তৃক অর্জুনকে বিজয়ী বলে ঘোষণা করা, 


৯১২ 


৯২৮ 


৯৩১ 


৯৬৭ 


৯৪০ 
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কর্ণের শলোর সঙ্গে এবং অর্জুনের শ্রীকৃষ্ণের 
সঙ্গে বাকালাপ 
৩৫ -দুর্যোধনের কাছে অশ্নখামার সন্ধির প্রস্তাব, 
দুর্যোধনের তাতে অস্বীকৃতি এবং কর্ণ ও 
অর্জুনের যুদ্ধে অর্জুনকে ভীস ও শ্রীকৃষ্ণের 
৩৬-কর্ণ ও অর্জুনের যুদ্ধ .. 
৩৭ -ভগবান দ্বারা অর্জুনকে সর্পনুশ বাণ হতে রক্ষা 
এবং অশ্বসেন নাগ বধ . 
৬৮-অর্ভুনের বাণের আগাতে কর্ণের মূর্চ্য, মাটিতে 
বসে যাওয়া চাকা তোলার সময় কর্ণের ধর্মের 
দোহাই দেওয়া এবং ভগবান শীকুষ্ণ কর্ডুক 
তিৱস্বৃত হওয়া... ... ৯৫০ 
৩৯-কর্ণ বধ এবং শলোর দুর্ঘোধনকে সান্তনা প্রদান ৯৫৩ 
৪০-দুর্যোধনের বাধা প্রদান সত্তেও ভীম ও 
অর্জনের ভয়ে কৌরব সেনার পলায়ন এবং 
উভয় পক্ষের সেনাদের শিবিরে প্রতার্সন -.. ৯৫৫ 
৯১-কর্ণ বধের সংবাদে আনদ্দিত যুধিষ্টিরের শ্রীকৃষ্ণ 
ও অর্জুনের প্রশংসা, রাজা ধৃতরাষ্ট্র এবং 
গাক্ষারীর শোক এবং কর্ণপর্ব শ্রবণের মাহাত্মা ১৫৮ 


শলাপর্ 


৪২ -ধতরাষ্ট্রের বিষাদ, দুর্যোধনকে সন্ধির জনা 
কৃপাচার্যের উপদেশ এবং দুর্যোদনের মুদ্ধ 
বন্ধ নাকরার সিদ্ধান্ত ... 

৪৯ সাঙ্গ শলোর মেনাপতি পদে অভিষেক এবং 
ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ঘুধিষ্ঠিরকে শলোর সঙ্গে 
যুদ্ধ করার নির্দেশ ... 

8৪-শলোর সেনাপতি যুদ্ধ আর্ত এবং নকুল 
কর্তৃক কর্ণের তিন পুত্র লম.. এ 

৪-যুধিষ্টির ও ভীমের সঙ্গে শলোর যুদ্ধ, 
দুর্যোধনের দ্বারা চেকিতান এবং যুধিটির দারা 
দ্রমসেন বধ... 
৪৬-রাজা শলোর পরাক্রম, অন্ডুন-অশ্মাদার 
যুদ্ধ এবং রাজ্জা সুরথ-বধ .. 


৯৪৩ 


১৪৫ 
৯৪৭ 


৯৪৯ 


৯৬৫ 
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ম৭-শলোর পরাক্রম এবং তার সঙ্গে খুধিষ্ঠিরের যুদ্ধ ৯৭২ 
৪৮-শল্য বধ -. 
৪৯-মদ্ররাজের অনুচরগণ বধ, কৌরব সেনাদের 
পলায়ন, ভীম কর্তৃক একুশ হাজার পদাতিক 
সংহার এবং দুর্যোধনের দ্বারা সেনাদের 


৯৭৪ 


৫০ -শান্দ বধ, সাতাকি ও কৃতবর্ধার বুদ্ধ এবং 
দুর্যোধনের পরাক্রহ.... 
2১-দুপক্ষের সেনাদের ঘোর সংগ্রাম এবং 
শকুনির কুট." 
৫২- অর্জনের শ্রীকৃষ্ণকে দুর্যোধনের অনীতির 
কুপরিণাম জানানো এবং কৌরবদের রথসেলা 
এবং গজসেনা সংহার. 
৫৩-ভীম দ্বারা যৃতরাষ্ট্রের বারোজ্ঞন পুত্র বধ, শ্রীকৃষ্ণ 
ও অর্জুনের আলোচনা এবং bs 
ত্রিগর্ত-সংহার.... ৯৮৪ 
৫৪-শকুনি এবং উিলূক বধ .... ত উল 
₹৫-দুর্যোধলের সরোবরে প্রবেশ এবং বুযুৎসুর 
হস্ডিনাপুর গমন... ০ ঈ৮৭ 
৫৬- ব্যাধদের দ্বার দুর্ধেশনের সংবাদ পেয়ে 
সসৈনো যুধিষ্ঠিয়ের সরোবরে গমন এবং 
কৃপাচার্য ও অন্যানাদের দূরে সরে 
যাওয়া.. 
&৭-বুধিষ্ঠিন এবং দুর্খোধনের কথোপকথন, 
একজন পাশুবের সঙ্গে গদাযুদ্ধে প্রস্তুত হওয়া ৯৯৩ 
*৮-যুদ্িষ্টিরকে শ্রীকৃক্ষের তিরস্কার, ভীমের 
প্রশংসা, ভীম ও দুর্যোধনের বাগ্যুদ্ধ, 
বলরামের আগমন এবং তাকে স্বাগত জানানো ৯৯৬ 
৯- বলরানের তীর্থযাত্রা এবং প্রভাদক্ষেত্রের প্রভাব ৯৯৯ 
৬০-উদপান তীৰ্থের উৎপত্তি এবং রি মুনির ্পাস্থান ১০০১ 
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উপবাস-ব্রতের উপদেশ এবং মানস ও 
পার্থিব তীর্থের মহত .. ue ১৪৫৮ 
২৮৪- বৃহস্পতির যুধিষ্ঠিরকে প্রাণীদের জন্মের 
প্রকার বর্ণনা এবং পাপের জনা তির্যক 


১৪৫২, 


২৮৫- বৃহস্পতির যুধিষ্ঠিরকে অন্নদান ও অহিংসা- 
ধর্মের মহিমা জানানো -- ১৪৩৩ 
২৮৬- হিংসা ও মাংস খাওয়ার নিন্দা এবং মাংস 
না খাওয়ার প্রশংসা .. 
২৮৭- ব্যাসদেবেক্ একটি ফীটকে কৃপা করা 
২৮৮_ কীটেরব্রাহ্মণ-জন্ম প্রাপ্ত করে বরহ্মলোক 
লাভ করা... 
২৮৯- ঝাসদেব- খৈত্রেয বার্ভালাপে দান, তপ 
ইত্যাদির প্রশংসা 
২৯০- মাটি ২ এবং সুমনার বার্তালপ_ 
২৯১- সাম-গুণের প্রশংসা, 
এ্রাত্মাণের আলোচনা .. 
২৯২ - শ্রাদ্ধ বিষয়ে দেবদূত এবং পিতৃপুরুষের 
আর ধর্ধের বিষয়ে ইন্দ্র এবং বৃহস্পতির 
কথোপকথন... - ১৪৭৪ 
২৯৩- বিষ্ণু, ব্ৰহ্মা, অগ্নি, লক্ষ্মী ও অঙ্গিরাদি 
খষিদের দার ধর্মের রহসা বর্ণনা . 
২৯৪- অরুদ্ধতী, সূর্য, প্রমথ, মহেহ্বর, স্কন্দ, 
বিষ্ণু কথিত বিশেষ ধর্মের বা ........ 
২৯৫- শ্রাহ্াম এবং ত্যাজাম মানুষদের বর্ণনা 
এবং অযোগ্য দান ও অন গ্রহণ করার 
প্রায়শ্চিত্ত . ১৪৭৯ 
২৯৬- দৃষ্টান্তপূর্বক দানের শ্রেষ্ঠতা প্রতিপাদন এবং 
পাঁচ প্রকার দানের বর্ণনা .... -- ১৪৮১ 
২৯৭- তপসারত খষিদের শ্রীকৃষ্ণের নিকট 
আগমন, তীর প্রভাব লক্ষ্য করা এবং 


রাক্ষস ৰং 
১০ ১৪৭৩ 


১৪৭৬ 


১৪৭৭ 


২৯৮- বাণপ্রস্থ-ধৰ্মের বর্ণনা... a 
২৯৯ উচ্চ ও নীচ বর্ণ প্রান্তির এবং বন্ধন, 


মুক্তি ও স্বৰ্গ প্রাপ্তি করার শুভাশ্তত 

কর্মগুলির বর্ণনা -- ১৪৮৮ 
৩০৩- স্বর্গ ও নরক প্রাপ্তকারী কর্মাদির বর্ণনা .. ১৪৯০ 
৩০১- দেবী পার্বতী কর্তৃক নারী-ধর্মের বর্ণনা. ১৪৯১ 


১৪৯৩ 
১৪৯৬ 


৩০২- ভগবান শ্ৰীকৃষ্ণে মাহাঘ বৰ্ণনা ....... 
৩০৩- বিষ্ুসহশ্রনাম ... ২৭ 
৩০৪- জপযোগা মন্ত্র এবং সকাল-সমন্ধ্যায় 
আরাধনা করার যোগা দেবতাদির মঙ্গল- 
ময় নাম-বর্ণনা এবং গায়ত্রী জপের ফল ১৫১২ 
৩০৫- ব্রাহ্মণদের মহিমা বর্ণনা এবং কার্তবীর্য ও 


ঘাযুদেবতার কথোপকথন ............ ৯৫১৪ 
৩০৬- বাযুদেব দ্বারা কশাপ, অগন্তা, বশিষ্ঠ, 
অত্রি ও চাবন মুনির মহিমার বর্ণনা .... ৯৫১৬, 


৩০৭- ভীম্ম কর্তৃক ভগবান শ্রীকৃষ্ণের মহিমা বর্ণনা ১৫১৮ 
৩০৮- শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক ব্রাহ্মণদের মহিমা এবং 
ভগবান শংকরের মাহাস্মা বর্ণনা ...... ১৫২০ 
৩০৯- ধর্ম বিষয়ে আগম প্রমাণের শ্রেষ্ঠ, ধর্ম- 
অধর্মের ফল; উপ 


কারণ জানিয়ে ধর্ম অনুষ্ঠানের ওপর 

জীদ্মের জোর দেওয়া bi 
৩১১- পিতামহ ভীষ্মের দেবতা, খরষি, পর্বত 

এবং নদী ইভাদির নাম জানিয়ে ভাদের 

স্মরণে ধর্মপ্রাপ্তি জানানো এবং ভীষ্মের 

নির্দেশে যুধিষ্ঠিরের সপরিবারে হস্তিনাপুর 

গমন ১০০ ১.০ ১৫২৫ 
৩১২- অস্্োষ্টিসংস্কাব-সাম্্রী নিয়ে যুধিষ্ঠিরাদিত 

ভী্মের নিকট গমন এবং ভীদ্মের 

শ্রীকৃষ্ণ ও অন্যানাদের কাছে দেহত্যাগের 

অনুমতি গ্রহণ .. 
৩১৩- ভীশ্মের দেহত্যাগ এবং ধৃত্রাষ্ট্র ও 


১৫২৭ 


পৃষ্-সংখ্যা 
অন্যানাদের ভার অন্তিম সংস্থার, 
কৌরবদের দ্বারা গঙ্গাজলে ভীষ্মকে 
সমর্পণ করা, গঙ্গাদেবীর দর্শন দান এবং 
পুত্রের জনা শোক প্রকাশ ও শ্রীকৃষ্ণের 
সাম্বলা-প্রদান , 


আশ্বমেধিকপর্ব 


৩১৪-যুধিষ্ঠিরের শোক, ভগবান শ্রীকৃষ্ণের তাকে 
সান্তনা প্রদান এবং যুধিষ্টিরকে বেঝাবার 
জনা ব্যাসদেৰ কর্তৃক খাজা মতের বৃত্তান্ত 
শোনানো... 
৩১৫-ইন্দ্রের প্রেরণায় বৃহস্পতির খনুষা 
কত যজ্ঞ না করার প্রতিজ্ঞা, মরুত্তের 
দেবর্ষি নারদের নির্দেশে সংবর্তের কাছে 
গন এবং তাকে যজ্ঞের জনা রাজি 
করানো... + ১৫৩৪ 
৩১৬-স্র্ণ প্রাপ্তির জন্য সংবর্তের মযন্তকে 
মহাদেবের নামময় স্তুতি করান উপদেশ, 
মরুত্তের সম্পত্তিতে বৃহস্পতির চিন্তিত 
হওয়া এবং তার প্রেরণায় ইন্দ্রের মকত্তের 
কাছে অন্রিকে প্রেরণ . 
৩১৭-টইন্দের গন্ধর্ববাজ্জকে পাঠিয়ে মরুতকে ভয় 
দেখানো এবং সংবর্তের মন্তরবলের দ্বারা সব 
দেবতাদের ডেকে এনে মরুত্তের যজ্ঞ পূর্ণ 
৮৯৫৪০ 


১৫২৯ 


১৫৩১ 


১৫৩৭ 


কলা 
৩১৮ ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ঘুমিষ্ঠিরকে বোঝানে 


ক্রমিদের অন্তর্ধান হওয়া এবং পিতামহ 


৩১৯- শক ছারকাগমনের জিডি 
অনুমতি প্রার্থনা করে অর্জনের কাছে প্রস্তাব ১৫৪৩ 
৩২০- প্রীকস্কে গীতার বিষয়ে অর্জনের প্রশ্ন এবং 
দ্রীকৃষ্ণের অর্জুনকে সিদ্ধ মহার্ম ও কাশাপের 
সংবাদ বর্ণনা. - ১৫৪৪ 
*২১- জীবের মৃত্যু এবং তার ত্রিবিধ গতির বর্ণনা ১৫৪৬ 
৩২২-লীবের গর্ডপ্রবেশ, আচার-ধর্ম, কর্মফলের 
অনিবার্ধতা এবং জগৎ থেকে উদ্ধার পাবার 


উপায় .. 
৩২৩-মোক্ষ-লাভের উপায় বর্ণনা, 
৩২৪-প্রাহ্দণের নিজ রী দ্রারা ইন্দ্রিয় যজ্ঞ এবং মল- 

ইস্্িয়-সংবাদের বর্ণনা .... ১৫৫০ 
৩২৫ - প্রাণ-অপান ইত্যাদির সংবাদ এবং ব্রহ্মার 
৩২৬-অন্তর্যামীর প্রাধান্য এবং ব্রদ্মরাগী বনের 

বর্ণনা. 
৩২৭-আত্মার 


১৫৫১ 


নির্লিপ্তুতা, পরশুরাম ছারা 
ক্ষত্রিযকুল সংহার এবং পিতামহ 
বোঝানোয় পরশুরামের তপস্যার জন্য 
গমন 


১৫৪ 


৩২৮-রাজা অ্বনীধের শীত গাখা এবং এক 
ব্রাহ্মণ ও জনকের কাহিনী .. 
৩২৯-ব্রাহ্মপের নিজ জ্ঞাননিষ্ স্বরূপের পরিচয় 
প্রদান এবং শ্রীকৃষ্ণের অর্জুনকে মোক্ষ- 
ধর্মের বিষয়ে গুরু ও শিখর সংবাদ 
শোনানো, 
৬৬০-্ন্মা কর্তৃক তমোগুণ, রজোগুণ ও সর- 
পের কার্ধাদির নর্ণলা... 
ঠা গুণ, প্রকৃতির নাম এবং পরনায- 
চন থেকে পঞ্চমহৃভুতাদি এবং 
'দদ্দিয়াদির সৃষ্টি ; অধ্যাত্ম, অধিভূত ও 
অধিদৈৰৈতের বর্ণনা ও নিবৃত্তি মার্গের 
উপদেশ, = 
৩৩৩-চরাচর প্রাণিদের আধিপতিগণ, ধর্ম 
ইত্যাদির লক্ষণসমূহ, বিষয়াদির অনুভূতির 
সাধন সমূহের বর্ণনা এবং ক্ষেত্রজের 
বিশেষত, 
৩৩৪-সর্ব পদার্দের 'আদি-অন্ত, জানের নিত্যতা 
েহরাপ কালচক্র এবং গৃহস্থ ধর্মের বর্ণনা 
৩৬৫-ব্ৰহ্মচারী, বাণপ্রস্থী এবং দয়াসীর ধর্ম বর্ণনা 
৩৩৩- প্রনাস্মা প্রা্তির উপায় বর্ণনা -..০০৮ 
৩৩৭-সম্ত এবং পুরুষের পার্থক্য, বুদ্ধিমানের 
প্রশংসা, পঞ্চভুতের গুণ এবং মস্মার 
শ্ৰেষ্ঠতার বর্ণনা... 
৩৩৮ -তপস্যার প্রভাব, আত্মার স্বরূপ এবং ভার 


১৫৫৬ 


১৫৫৮ 


১৫৬০ 


১৫৬২ 


১৫৬৩ 


১৫৬৫ 


১৫৬৬ 
১৫৬৮ 
১৫৭০ 


১৫৭০ 


পৃষ্ট-সংব্যা 


জ্ঞানের মহিমা ও অনুগীতার উপসংহার ১৪৭২ 
৬৩৯-শ্ৰীকষ্চের অর্জুনের সঙ্গে হসতিনাপুর গমন 
এবং সেখানে সকলের সঙ্গে মিলিত হয়ে 
যুধিষ্টিরের অনুমতি নিয়ে সুভদ্রাসহ 
দ্বাররার উদ্দেশো প্রস্থান, ৮ ১৫৭৩ 
৩৪৩- সখেশ্রীকৃষ্ণের কাছে কৌরবদের বিনাশের 
কথা শুনে উত্ত্ দির কুপিত হওয়া এবং 
শ্রীকৃষ্ণের তাকে শান্ত করে নিজ অধাত্ম- 
জ্ঞান বর্ণনা করা.. = ১৫৭৫ 
৩৪১- শ্রীকণের উত্তক্ষ মুনিকে বিশ্বরাপ দর্শন 
করালো এবং মরন্দেশে জল প্রাপ্ত হওয়ার 
বরদান .. ২ ১৫৭৭ 
৩৪২- উদ্তন্ধের গুরুভদ্তির বর্ণনা- হুরুগন্তরীর 
নির্দেশে উত্তক্ষের সৌদাসের কাছে গিয়ে 
তার রানির কুশুল বাচনা করা . * ১৫৭৮ 
৩৪৩- কুশুল নিয়ে উত্তক্কের কেরা, পথে দেই 
কুশুলখুলি অপহৃত হওয়া এবং অগ্রি- 
দেবের কৃপায় তা ফিরে পেয়ে গুরুপত্বীকে 
প্রদান করা .... + ১৫৮১ 
৩৪৪- ভগবান শ্রীকৃষ্ণের স্থারকায় পৌঁছে সকলের 
সঙ্গে সাক্ষাৎ করা এবং বসুদেব জিজ্ঞাসা 
করায় বত্যভারত যুদ্ধের বৃতান্ত শোনানো ১৫৮৩, 
৩৪৫- বসুদেবকে শ্রীকৃষ্ণের অভিদন্যুর মৃত্যুর 
এবং অর্জুনকে বুঝিয়ে বৃধিষ্ঠিরকে অশ্বমেধ 
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॥ শ্রীহযিঃ ॥ 
সংক্ষিপ্ত মহাভারত 
কর্ণপর্ব 


লারায়ণং নমন্তুভা নরগৈছৰ নরোভমস্‌। 
দেবীং সরস্বতীং ব্যাসং ততো জয়মুদীরয়েহ॥ 
অন্তর্াদী নারায়ণস্থরাপ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, তার সখা অর্জুন, তার লীলা প্রকাশকারিণী ভগবতী সরস্বতী এবং তীর প্রবন্ধা 
তগবান ব্যাসকে লনস্কার করে অধর্ম ও অশুভ শক্তির পরাভবকারী চিভশুদ্ধিকারী মহাভারত গ্রছের পাঠ করা উচিত 
ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়। 
$ নমঃ পিতামহায়। ও নমঃ প্রজ্ঞাপতিভঃ। 
ও নমঃ কৃষণনৈপায়নায়। শব নমঃ সর্ববিঘবিনায়কেভ্যঃ। 


কর্ণের সেনাপতিত্ে যুদ্ধ আরম্ভ এবং ভীম কর্তৃক ক্ষেমধূর্তি বধ 


বৈশম্পায়ন বললেন- রাজন ! দ্রোগাচার্ষের মৃত্যু 
হওয়ায় দুর্যোধনাদি রাজনাবর্গ শোকার্ত দিশাহারা হলেন, 
তাদের উৎসাহ নষ্ট হয়ে গেল) তারা দ্রোণের জনা শোক- 
বিলাপ করতে করতে জশ্বথামার কাছে এসে নসলেন এবং 
নানা সুস্তিপূর্ণ বাবে তাকে সান্তনা দিতে লাগলেন : রাত্রি 
সমাগত হলে সকলে নিজ নিজ্ঞ শিবিরে ফিরে গেলেন 
বর্ণ, দুঃশাসন এবং শকুনি সেই রাতটা দুর্যোধনের শিবিরে 
কাটালেন। শয়নের সনয় স্থার৷ পাণ্ডবদের প্রতি কৃত 
অপরাধ নিয়ে আলোচনা করতে লাগলেন। তারা 
কপটপাশা খেলে পাণুবদের যেভাবে কষ্ট দিয়েছিলেন, 
দ্রৌপদীকে পরিপূর্ণ সভায় কেশ ধরে টেনে এনে যে 
অপমান করেছিলেন__ সেই কথা স্মরণ করে তারা 
অনুতাপানলে দন্ধ হতে লাগলেন, তাদের চিন্ত অশান্ত হয়ে 
উঠল। 

প্রভাত হলে সকলে নি নিজ নিত্যকর্ম সমাপন 
করলেন, তারপর নিয়তিকে মেলে নিয়ে ভারা সৈন্যদের 
প্রস্থত করে যুদ্ধের জনা রওনা হলেন। দুর্মোধন কর্ণকে 


সেনাপতি পাদে অভিষিক্ত করলেন এবং যোডশোপচারে 
ব্রাহ্মণদের পূজা করে তাদের আশীর্বাদ প্রার্থনা করলেন। 
পাণ্ডৱরা তাদের নিত্যকর্ন সমাপ্ত করে যুদ্ধের জন্য গমন 
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[কর্ণপর্ব 


করলেন। 

ধৃতরাষট্র জিজ্ঞাসা করলেন_ সঞ্ভয় ! কর্ণ সেনাগতি 
পদে অভিষিক্ত হয়ে কী করল, আমাকে ভা সবিল্তাবে 
বলো। 

সঞ্জয় বললেন-_মহারাজ ! কর্ণের সম্মতি পেয়ে 
দুর্যোধন রণভেরী বাজিয়ে সেনাদের প্রস্থত হতে দিশ 
দিলেন। সেইসময় হাতি-ঘোড়া-রথ এ সৈনাদের 
কোলাহলে রণক্ষেত্র যুখরিত হয়ে উঠল। সেনাপতি কর্ণ 
এক দেদিপানান বে চড়ে রণক্ষেত্রে এলেন গছ 
সর্পচিহ্ন শোডিত, শ্বেত পতাকাযুক্ত ৪ শ্বেতাশ্মচাদিত । 
রথটি নানা অন্্রন্্ে পরিপূর্ণ। কর্ণ শঙ্থ বাজালেন, তার 
শঙ্খধ্বনি শুনে সৈন্যরা সমবেত হল। সমস্ত কৌরব সৈলা 
শিরির থেকে বার হরে এলে কর্ণ পাগুবদের পরাজিত করার 
জনা মকর (কুমির) আকৃতি এক সৈনাবৃাত নির্মাণ 
করলেন। মকর-ব্যুহের প্রধান ক্রানে কর্ণ স্বয়ং উপস্থিত 
রইলেন। মকরের দুই চক্ষুক্থলে শূরবীর শকুনি/এবং উলুক 
দাড়ালেন। মন্তরক স্থলে অশ্বথ্যানা এবং কণ্ঠদেশে দুর্যোধনের 
ভ্রাতারা থাকলেন। ব্যাহের ম্যাস্তুলে বিশাল সৈন্য 
পরিবেষ্টিত হয়ে দূর্যোধন দীড়ালেন। বান চরণ স্থলে কৃতবর্মা 
এবং রপোষ্মন্ত নারায়ণী সেনারা ছিল। দক্ষিণ চরণ স্থলে 
কৃণাচার্ম দীড়ালেন। কুপাচার্যের সঙ্গে মহাধনুর্ধর ত্রিগর্ড 
এবং দাক্ষিণাতোর সৈনা ছিল। বাম চরপের পেছন 
মন্তরদেশের যোদ্ধাদের নিয়ে রাজা শল্য উপদ্ধিত 
দক্ষিণ চরণের পেছনে ছিলেন রাজা সুষেণ, তার সঙ্গে এক 
হাজার রী এবং 
পুচ্ছস্বন্দে দুই ভ্রাতা চিত্র এবং চিত্রসেল বিশাল সৈনা 
পরিবেষ্টিত হয়ে অবস্থান কধছিলেন। 

এইরপ বু নির্মাণ করে কর্ণ যখন যুদ্ধের জনা 'অগ্রনর 
হতে লাগলেন, তাই দেখে ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির অর্জুনকে 

লেন-__"পাৰ্দ ! দেখো, কর্ণ কৌরব সেনাদের কীভাবে 
ব্যহবদ্ধ করেছে এবং মহারথী বীরগণ কীভাবে এটি বক্ষা 
করছেন। দুর্যোধনের সৈনাদলে যেসব বড় বড নীর ছিলেন, 
তারা প্রায় সকলেই নারা গেছেন ; এখন যারা জীবিত 
আছেন, আমি এদের এখন অত গুরুর দিই না। এই 
সৈনাদলে কৰ্ণই একমাত্র নতাধনরধব স্রীর, যাকে দেবভাও 
পরাজিত করতে বেগ পান। নগানাহো ! এই কর্ণকে বব 
করতে পারসেই তুমি জয়লাভ করবে এবং আমাৰ 


দয়ের বথাও দুর হবে। অতএব তুনি ত্রেমার ইচ্ছামতো 


শত্রুর সন্মুদীন হওয়ার ডন। 
বু গির্নাণ করলেন। 
ধু, নধ্যভাগে 
ঘুধিষ্টির ছিলেন। নকুল ও সহদেব-_দুজন রইলেন 
যুনিষ্টিরের পেছনে। পান্ধাল দেশের সুধা 
উত্তমৌ্গা অর্থনের রথের সকা রক্ষা করতে লা' 
বাকি সণ বীররা যে যেস্কান পেলেন, সেখানেই একনিষ্ঠ 
চিন্তে দাড়িয়ে গেলেন। কৌরর এবং পাগুবরা এইভাবে 
বত নির্মাণ করে যুদ্ধ আরশ করলেন। দুই পক্ষই তুমুল নাদে 
রণদুন্দুভি বাক্রাতত লাগলেন । বিজয়াপডিলাধী যোল্ছাতদর 
সিংহগর্জন শোলা যেতে লাগল। নহামনূরধর কর্ণকে বাহের 
মুখে দগ্ডায়নান দেখে কৌরর যোদ্ধারা দ্রোণাচার্যের নিয়োগ 
বাহ গেল। 

কর্ণ ও অর্জন পরস্পরের সম্মুখীন হওয়ায় দুজনই 
ক্রোধে ক্ষিপ্ত হলেন। তাদের ও পরস্প্লর যুদ্ধে 
লিপ্ত হল : ভয়ানক যুদ্ধ শুক হল। গজারোহী, অশ্বারোহী, 
রী, পদাতিক একে অপরকে প্রহার করতে লাগল। 
বীরেরা হাতি, ঘোড়া, রখ থেকে পড়ে পরাশারী হতে 
লাল। সৈনা যখন এইভারে ধ্বংস হচ্ছিল, তখন ভীমসেন 
ও অনা পাওনত্রা আমাদের সৈলোর ওপর ঝাপিয়ে 
পড়লেন। ভীনলেন হাতির ওপরে ছিলেন আসতে 
দেখে হাতিতে উপঝিষ্ ক্ষেমধূর্তি তাকে যুদ্ধের জনা আহান 
করে আক্রমণ করলেন। প্রথমে তীদের হাতির মযোহ খুন্ধ 


এবং 


কর্ণপর্ব] বিশ্দ-অনুবিশ্দ এবং চিএলেন ও চিত্রবধ, 


, অশ্বথামা এবং ভীমদেনের লযানক যুদ্ধ 


আরম্ভ হল। তারপর তারা দুজনে তোমর দিয়ে পরস্পরকে 
আঘাত ক্রতে লাগলেন। পরে ধনুক তুলে বাণ নিক্ষেপ 
করতে লাগলেন। কিছুক্ষণ পরেই একে অপরের ধনুক 
কেটে সিংহনাদ করে উঠলেন এবং তোমরের বর্ষণ শুরু 
করলেন। এরমধ্যে ক্ষেমধূর্তি সবেগে গর্জন করে এক 
বরের দ্বারা ভীমহুক আঘাত হেনে অন্য হয়টি তোমর 
দিয়ে প্রহার করলেন। 

ভীমসেনও ধনুক তুলে বাণবর্ষণ করে তার হাতিকে 
আঘাত করলেন ; হাতি ভয়ে পালাতে লাগল) তাকে, 
থামালেও থামছিল না। ক্ষেষধর্তি কোনোনতে তার 


গতিরোধ করে ক্রুদ্ধ হয়ে ভীমকে বাপবিদ্ধ কর 
তার হাতিকেও অর্মস্থানে আঘাত করলেন। হাতি 
আঘাত সহ্য করতে না পেরে প্রাণত্যাপ্ধ করল। ভী্দপেন 
তার আগেই মাটিতে লাফিয়ে নেমে গদার আঘাতে শত্রশ 
হাতিকে বধ করলেন। কে নেমে 
তলোয়ার নিয়ে দৌডে এজেন। ভীনসেন ডাকে গলার জরা 
আঘাত করলেন। সেই আঘাতে ক্ষেমধুরি প্রাণআগ করে 
হাতির পাশে গিয়ে পড়লেন। মহারাজ ! ক্ষেমধূর্তি কুন তবে 
যশ রাজা হিলেন। তাকে নৃত দেশে আপনার সেনারা 
দিশাহারা হয়ে রণক্ষেত্র ছেড়ে পালাতে লাগাল। 


বিন্দ-অনুবিন্দ এবং চিত্রসেন ও চিত্র বধ, অশ্বতখামা 
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সঞ্জয় বললেন-_শ্লাজন্‌ ! মহা শনুর্ধন কর্ণ তীক্ষবাশে 
পাপ্তবৱসেনা সংহার করতে লাগলেন। তর নারাচের 
আঘাতে যৃথবদ্ধ হাতিগুলি চিৎকার করে পালাতে লাগল। 
তাই দেখে রলোস্মান্ত কর্ণকে নকুল আক্রনণ করলেন। 
অনাদিকে অশ্বর্থামা দুঃসাহসিক পরাক্রম দেখাচ্ছিলেন, 
তিনি ভীমের সম্মুখীন হলেন। কেকয়দেশের বিদ্দ ও 
অনুবিন্দের গতি সাত্যকি রোধ ভরলেন। শ্রন্তকর্থা 
চিত্রসেনের সম্মুখীন হলেন। চিত্রকে প্রতিবিন্ধ্য প্রতিরোধ 
করলেন। দুর্যোধন বাজা যুধিট্টিরের সঙ্গে যুদ্ধ করছিলেন 
এবং ক্রু অর্থুন সংশপ্তকদেয সংহার করছিলেন। দায় 
কুগাচার্য এবং শিখন্তী কৃতবর্মার বিকদ্ধে যুদ্ধ করছিলেল। 
শ্রুতকীর্তি শলোর সঙ্গে সহদেন আপনার পুত্র দুঃশাসনের 
সঙ্গে যুদ্ধে ব্যাপুত ছিজেন। 

সেই যুদ্ধে কেকয় পীর নিন্দ ও অনুবিন্দ সাত্যকির গুপর 
শক্তিশালী বাগবর্ষণ করত লাগলেন। তখন সাত্যকিও 
কাদের দুজনকে বাণে আচ্ছাদিত করে দিলেন। বিন্দ- 
দুজনের ধনুক কেটে দিলেন এবং তীক্ষ বাণে তাদের 
অগ্রগতি রোধ করলেন। তারাও অন্য ধনুক নিয়ে 
সাভাকিকে বাপবিদ্দ করার চেষ্টা করলেন। তাদের 


এবং ভীমসেনের ভয়ানক যুদ্ধ 


্ীক্ষ প্রুয়প্র নিক্ষেপ করে অনুবিদ্দের অন্ত দেহচাত 
করলেন। 

মহারথী বিন্দ তার বীর ভ্রাতাকে বধ হতে দেখে অনা 
একটি ধনুক তুলো অসংখ্য বাণে সাত্যাকিকে বিদ্ধ করে 
সিংহনাদ করে উঠলেন। তারপর তীর বুক ও হাত লক্ষ্য 
করে বাপনিক্ষেপ করতে লাগলেন। সাতাকি তাতে 
বিন্দুমাত্র বিচলিত না হয়ে হাসতে হাসতে বাণের আঘাতে 
বিন্দকে আহত করলেন। দুই মহারধী একে অপরের সারথি 
শু ঘোড়াগুলিকে বধ কবলেন। রথহীন হয়ে তারা দুজনে 
ডাল-তলোয়ার নিয়ে যুদ্ধ করতে লাগাশোল। সাত্যকি 
বিন্দের ঢালটি দুটুকরো করে কেটে দিলেন। নিন্দও 
সাভাকির ঢাল কেটে ফেলে তীক্ষ তলোয়ার নিবে ডাকে বধ 
করার জ্বলা নণ্ডলাধারে ঘুক্ধতে লাগতলেন। এয় নো 
সুযোগ পেয়ে সাতাকি অতান্ত ক্রুততার সঙ্গে তলোগারের 
এক কোপে বিন্দের বর্মসহ দেহ দুটুকরো করে ফেললেন। 
বধ করে যুধামন্যুর রথে দিয়ে উঠলেন। এরনযো 
একটি রখ সজ্জিত হয়ে এলে সাতাকি 
কেকয় সেনাদের তীরের আঘাতে সংহার ক 
করলেন। উর বাপের আঘাতে কেকষ 2 


বাণবর্ষণে চতুর্দিক অন্গাকাব হয়ে গেল। তারপর তিনজনে 
একে অনোর খনুক কেটে দিলেন। তখন সাত্রাকিল ক্রোণের 
সীমা রইল না, তিনি তৎক্ষণাৎ অনা ধনুক নিয়ে তাতে এক 


হয়ে গেল। প্রবল শত্রুর ভয়ে ভাবা নানাদকে * 


লাগ্ল। 


অনাদিকে শ্রুভকর্মা ক্রোধভয়ে 


গগন 


চে 


814 


সংক্ষিপ্ত নহাভারত 


রব 


চিব্রসেনকে আহত করজেন। আভিনরে নরেশ চিত্রসেনও 
বালের দ্বার শ্রুতকর্ম্কে বিদ্ধ করে পীচবাণে সারথিকেও 


আহত করলেন। তখন শ্রুতকর্দা চিত্রসৈনকে ভীষণ নারা 
নিযে মর্মক্কালে আঘাত করলেন। সেই ভাষণ আলাতের 
ন এক ভিন আঘাতে শ্রুতনর্দার 
ন এবং বাণের দারা তাকে বিন্ধ করলেন। 
শ্রুত্কর্মা পুনবায় গ্রুদ্ধ হয়ে তার শত্রুর ধনুক কেটে 
ফেললেন এবং অসংখা বাণ বনেরে ডাকে ঘাছয়ল করলেন, 
তারপর এক ত্রীক্ষ বাণে টিত্রসেলের নন্তক দেহচ্যত করে 


আসতে দেখে ত্র সেটি হাত দিগে ধরে আবার 
প্রতিবিদ্োর দিকেই নিক্ষেপ করলেল। সেই শক্তি 
প্রতিবিক্কোর দক্ষিণ বাহুতে আঘাত করে মাটিতে গিয়ে 
পড়ল। প্রতিবিন্ধ্য এতে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হলেন, তিনি চিত্রকে 
বধ করার ক্ষন তোমর নিক্ষেপ করলেন। সেই তোনর 


চিত্র প্রাণহীন হে মাটি পুড়ে গেলেন। 
চিত্ৰকে মৃত দেখে আপনার সৈনিকরা প্রতিবিদ্ধাকে 
অত্ন্থ বেগে আক্রমণ করল, কিন্তু তিনি বাণবর্ষন করে 


৷ অভিসার নরেশ চিত্রসেনের পতন দেখে তার 
নিকরা শ্ু-তকর্াকে আক্রমণ করল। কিন্তু তিদি বাশের 


আখাতত তালের সকলকে রণাঙ্গন ঘেকে হটিয়ে দিলেন। 
অনাদকে প্রতিবিদ্ধা চিত্রকে 


সাবাথকেও বিদ্ধ করলেন এবং তার ধজোও কেটে দিত 
ইখন চিত্র ভার হাত এবং বুক লক্ষ্য করে নটি ভল্ল নি 
করলেন। তাই দেখে প্রতিবিন্ধা তার ধনুক কেটে পাঁচশ 
বাগে তাকেও ঘায়েল করলেন। চিত্ত [তি 


টে ফেললেন। |চত্র ভয়ংকৰ 
এক গাদা নিক্ষেপ করলেন। [সেই গদা প্রাতাবন্ধোধ দারা 
ঘোড়া গুলি বধ করে রথটিও চণ বিণ কনে দিল। 


তাদের হটিয়ে দিলেন। সেইসমঘ মাখন সমস্ত কৌরবসেনা 
পালিয়ে যাচ্ছিল. শুধ 'অশ্বখাবাই নহাবলী ভীমসেনের সঙ্গে 
যুদ্ধ কবুভ এগিয়ে গেলেন। দুজনে ভয়ানক যুদ্ধ আরম্ভ 
হল 

অশ্বথামা এক ভয়ংকর বাণে ভীদকে আদাত করলেন। 
পরে অসংখা বাণে কে বিদ্ধ করতে লাগলেন। ভীবসেন 
সহঙ্রলাণে ফ্োপপৃত্রকে আচ্ছাদিত করে সিংহগর্জন কারে 
ইগলেন। কিছু সশ্বখানা ঠার বানের সাহাযো 
বাণ প্রতিহত করে মৃদু হেসে ভীমের কালে একটি 


নারােহ মাথাত করলেন। ভীমসেন নাচ দিয়ে 
ভার কপাট আঘাত হা | দ্যেণকুমার শত বাদে 


উীনচসনকে দায়েল করলেন, কিনতু হীন তাতে এটুকু 


তরি) তার আগেই বগ খেক নেয়ে 
ভিন চিত্ৰক শক্তি দিয়ে আঘাত করলেন। ই 


া্ছ 


দিকে শক্তি 


:লিত্‌ হলেন না। ভীৱও অশ্মদ্থামার ওপর বাণের বর্ষা 
। করত লাগলেন। অশ্বহ্থারাও মানা তীক্ষ অনু নিক্ষেপ 


কর্ণপর্ব] সংশপ্তক ও অশ্বদ্ধামার সঙ্গে অর্জুনের ভয়ানক সংগ্রাম, অর্জুনের হাতে দগুধার এবং দন্ড বধ 8? 
করতে থাকলে ডীন সেগুলি নাশ করতে লাগলেন। দুজনে | বিদ্যুং চমকে প্রকাশিত হচ্ছিলেন এবং বাণবর্ষণ করে একে 


ভয়ানক অন্ত্যুদ্ধ হাতে লাগল। বানের সংঘাত ভীনসেল ও 
অশ্বথামার সেনাদের ওপরে বিদ্যুতের ন্যায় চমকিত হতে 
দেখা যাচ্ছিল। সেই আগুনে অনেক সৈনা দ্ধ হচ্ছিল। দুই 
বীরের সেই অস্ভুত, অচিত্নীয় পৰাক্রম দেখে সিদ্ধ ও 
চারণেরা বিস্মিত হয়ে গেল। দেবতা, সিদ্ধ এং শমিগণ 
তাদের প্রশংসা করতে লাগলেন। দুই মহারহীকে মেঘের 
নান মনে হচ্ছিল, তারা বাপরূপ ছল ধারণ করা শন্রদূপ 


অপরকে ডেকে দি্ছিলেন। দুজনে দু্নের ধন কেটে 
সারথি ৪ ঘোল়াদের বিদ্ধ করলেন এবং একে অন্যকে 
নেই 
রথের উপরে পড়ে গেলেন। অশ্বপানার সারণি চক 
ৃষ্থিত দেখে বণডুমি থেকে দূরে নিয়ে গেলেন। ভীমের 
সারখিও তাকে অচেতন জেনে সনকক্ষেত্রের বাইরে ছলে 
গেলেন, 


সংশপ্তক ও অশ্বথামার সঙ্গে অর্জুনের ভয়ানক সংগ্রাম, 
অর্জুনের হাতে দণগুধার এবং দণ্ড বধ 


ধূতরাষটু জিল্জাসা করলেন-_সপ্নয়! লংশপ্তকগগ এবং 
অশ্থামার সঙ্গে অর্জুনের কেনন যুদ্ধ হল ? 

সঞ্জয় বললেন-_-মহারাজগ ! শুলুন। সংশপ্তক সেনা 
সমুদ্রের ন্যায় দুর্লজ্ঘনীয় ছিল। অর্জুন ভারমধে। প্রবেশ 
করে তুকান তুলেছিজেন। তিনি তেজোনদীপ্ত বাপে 
কৌরববীরদের মস্তক দেহচ্যুত করতে লাগলেন। কিছুক্ষণ 
পর দেখা গেল সেই রণক্ষেত্র কাটা মুণ্ডে ভরে গোছে। 
হাজার হাজাগ বাণনর্মণ করে অর্জুন গল্জারোহী, অশ্বারোহী, 
রথারোহী ও পদাতিক সৈন্যদের বমালয়ে পাঠাতে 
ORO, ধনুক, বাণ 

এবং বতুমন্ডিত হাতি, ঘোড়া কেটে ফেললেন। তাই দেখে 
বড় বড় যোদ্ধারা সন্ত হস্তীর দতে হুংকার কৰে ভীক্ 
বাপনর্ষণ করতে গল্মতে অর্জুনকে আক্রমণ করল। অন্ন 
এবং কৌরব যোদ্ধাদের মধ ভয়ানক সংগ্রান ওক হল। 
অর্জুনের ওপর সব দিক থেকে অন্তবর্ষণ হতে লাগাল, কিন্ত 
ভিনি বিচলিত না হয়ে সমন্ত অস্ত দিবারণ কারে বাণের 
আঘাতে শক্রুবধ করতে লাগলেন। বাত্রা্স যেমন ঘেঘকে 
ছিয়ডিয় করে দেয়, তেমনই অর্জনও শত্রসৈনয ছিযাভিযন 
কবে দিচ্ছিলেন। 

অর্জুন েসনম একাঠ হাজার মহারসীব সমান প্রাক্রঃ 
দেখাচ্ছিলেন। ভাব এই বীর দেখে দেবতা, সিদ্ধ, খখি ও 
চারণগণ ভার প্রশংসা করতে লাগলেন। দেনতাবা দুশ্দাতি 


তখন সেখানে আকাশবানী শোনা গেল “বিনি চাদের কান্তি, 


অগ্নির দীপ্তি, বায়ুর বল এবং সুর্নাব প্রতাপ ধারণ 
করেছেন, তিনিহ শ্রীকৃষ্ণ এবং র্জুনরূপে এই রণভূনিতে 


বিরাজমান। একই রে উপবিষ্ট এই দুই বীর ব্রহ্মা ও 
শংকরের ন্যায় অদ্রেয। এরা সমস্ত প্রাণীর মধো শ্রেষ্ঠ নর 
এবং নারায়ণ।' 

এই আশ্চর্য আকাশবাণী শুনেও অশ্বখ্যানা যুদ্ধের জনা 
প্রস্থ হয়ে অর্জুন ও শ্রীকৃষ্ণকে আক্রমণ কখলেন। তিনি 
দুভনের ওপরেই বাণ নিহক্ষপ করতে লাগলেন। তখন 
অর্জুন কুদ্ধ হয়ে অশ্বঙ্থানার ধনুক কেটে দিলেন। অস্বথানা 
তখন অনা ধনুক নিয় গ্রাকুঝ। ও অর্জুনের ওপর অলহখা 
বাণবর্ষণ করে তদের অন্রশতি প্রতিহত করনেন। তষন 
অঙ্থগামাকে দেখে মনে হচ্ছিল তিনি সর্বঅঙ্গ দিয়ে 
অন্রশিক্ষেপ ফরছেন। এভাবে বাশের দ্বারা অর্জুন এবং 
শ্ৰীকৃষ্ণকে বিদ্ধ করে প্রসন্ন জয়ে তিনি সিংহের নায় গর্জন 
করে উঠলেন: 

গর্জন শুলে অর্জুন অশ্বগ্থামার বাণগ্ুলিকে কেটে খনু 
খণ্ড করে দিলেন, তারপর তিনি সংশত্তকদের রখ, হাতি, 
গোড়া, ও পদাতিকদের গপর ভয়ংকর 
বাগনর্ষণ করতে আরম্ভ করলেন। গাব নাক্ষপ্দু বানসমহ 
তিন যোজন দুরে অৱস্থিত হাতি, ঘোড৷ গ নানুষ বধ করত। 
জুন বন্ধ গাতি-যোডা ও বথ ঠর্ণবিচুর্ণ কলে দিলেন। য্যরা 
যুদ্ধে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করেনি, সামনে দীিয়ে যুদ্ধ করাছিল, 
তাদের ধনুক, অস্তরশশ্র, হাত-পা, ছরর-ফাজা, ছোতা 
ঢাল-বর্ম, রথ, গন্তভ__জবই অর্জন কেটে ফেব 


তে 
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লাগলেন। পার্থের বাগের আঘাতে অন্ত্রশ্তসহ সকলেই 
ধরাশায়ী হতে লাগল। 

তাই দেখে অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্ এবং নিমাদ দেশের দ্বীররা 
অর্জুনকে বধ করার জনা হাতিতে সওয়ার হয়ে সেখানে 
এল। কিন্ট অৰ্জুন তাদের হাজিদের কবচ. শুড়, মাহত, 
ধা ইত্যাদির ওপর বাণ নিক্ষেপ করে সব কেটে ফেলতে 
লাগলেন। হাতিগুলি বজ্জাহতের নায় মাটিতে লুটিয়ে 
পড়তে লাগল। জস্বত্থাদা তখন এক এক বারে দশটি করে 
বাণ নিক্ষেপ করতে লাগলেন। সেই বান অর্জুন ও 
শ্ৰীকৃষ্ণক ক্ষতবিক্ষত করে তুলল। দুজনের শরীর থেকে 
বন্ডের ধারা প্রবাহিত হল। উ্াদের দুরবস্থা দেখে সকলে 
করল তাদের দত হরেছে। 

তন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বদলেন__'অর্জুল ! একে 
মারো, (হেড শা। চিকিৎসা না করলে যেমন রোগ বৃদ্ধি 
তেমনই স্রাহ্য না করলে শক্রুও ক্রমশ দুঃখদায়ক হয়ে 
1" 'থার্থী__লিলে অর্জুন ভগবানের আদেশ নেনে 
অস্মথাঘার হাত, বুক, দাথা এবং পা বাণেন দ্বারা 


এলেন না। ঘোড়া খামিয়ে কিছুক্ষণ বিশ্রাম 
"রে ।তনি কর্ণের ইসনোর মধো প্রবেশ করলেন। 
হাতে শ্রাকৃষ্ণ এবং অর্জুন নংশত্তকদের দিক এগিয়ে 
গেলেন। 

সেই সময় উতর দিক থেকে পাণ্ডব সেলাদের আর্তনাদ 
শোনা গেল। ।সশানে দ্র পাশুনদের চতুর্গিণী সেনা 
সংহার কাছিলেন। তা শুনে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সেইদিকে রথ 
€ঘারাচলন এবং অর্জুনকে বললেন “মগধদেশের রাজা 
দণ্ধার শ্রত্যন্ত পরাক্রমী. তিনি তার তুলা দ্বিতীয় কাউকে 
জীবিত রাখেন না। তার শক্রসংহারকারী এক মহা বলশালী 
গাঙ্গগাজ আছে, সে উত্তদভাবে যুদ্ধ করতে পারে এবং 
অত্যান্ত কষিপ্র। এঁরা কোনোভাবেই রানা ভগদত্ত অপেক্ষা 
কম পন। প্রথমে তুমি এঁকে সংহার করো, তারপর 
সংশপ্তকদের বধ কোরো।' এই বলে তিমি অর্জুনকে 
দণ্ধধারের কাছে নিয়ে গেলেন। তিনি লৌহ বর্ম পরিহিত। 
পদদলিত করছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুন সেখানে উপস্থিত 


হতেই দণ্ডধার তাদের বাণবিদ্ধ করতে লাগলেন, পরে 
অর্জুনের ঘোড়াকে€ বাশ মারতে লাগলেন এবং আট 
গর্জন করে উঠলেন। 

অর্জুন তন ভল্লের আঘাতে তার ধনুক-বাণ, ধ্বজা 
কেটে দিলেন। কুপিত হয়ে দণুধার শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুনকে ভয় 
দেখাবার উদ্দেশ্যে তার রূণোগান্ত হাতিকে তাদের দিকে 
নিয়ে চললেন এবং নিজেও অস্ত্রণিক্ষেপ করতে লাগলেন। 
তা লক্ষ্য করে অর্জুন একসঙ্গে তি? ঢু 
ও মন্ত্রক কেটে, হাতিটিকেও একশত বাণে আহত 
করনেন। সেই আঘাতে হাতিটি চিৎকার করে এদিক- 
€দিক পালাতে লাগল। তারপরে ধাক্কা শেয়ে আরোহী সহ 
পড়ে ময়ে গেল। 

দণ্ডধারের মৃত্যু হতে হার ভাই দণ্ড শ্রীকষ্ণ ও অর্জুনকে 
বধ করার জলা আক্রমণ করল। এসেই সে শ্রীকষ্ণ এ 
অর্জুন তখন তার দুই হাত কেটে মস্তকে এক অর্চন্রকার 
বাণ মারলেন। দণ্ডের মস্তক নিচছিন হল এবং নে হাতির 
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ওপর থেকে মীচে পডল। অর্জুন তার হাতিকে 
বিদীর্ণ করলে হাতিটি 
প্রাপ জারাল । পরে অনা মোদ্দার।ও উত্তন হাতি চড়ে মুদ্ধ 
করতে এলেন, বিশ্ব সন্যমঢ়ী টাদেরও পরঢলাকে 
পাালেন। তখল শত্রুর বিশাল সৈন্দ ছত্রভঙ্গ হয়ো গেল 
এবং অর্জুন সংশপ্তকদের বদ করার জনা এগিয়ে গেলেন। 


অর্জুনের হাতে সংশপ্তক এবং অশ্বখামার হাতে রাজা পাণ্ডা বধ 


সঞ্জয় বলুলেন-_নহারাজ্জ ! অর্জুন মঙ্গল গ্রহের দায় 
বক্ষ ও অতিবক্র গতিতে বহুসংবাক সংশগ্তক সংহগর 
করলেন। বহু পদাতিক, অশ্ারোহী, রী ও গজারোহী 
অর্জুনের বাণে শীড়িত হয়ে পালার লাগল, অলক সারা 
পড়ল। তিনি নামা অস্ত্রশস্ত্র বারা শত্রুদের ঘোড়া, সারথি, 
ধ্বছা, ধনুক, বাণ, হাতিয়ার, হাত এবং মন্তক কেটে 
ফেলতে লাগলেন! এর নধেঃ উ্রায়ুধের পুত্র তিন বাগে 
অর্জুনকে বিদ্ধ করলেন। তাই দেখে অর্জুন তার বস্তুক 
দেহচত করলেন। উগ্রাযুধের সৈনিকরা ক্রুদ্ধ হয়ে অর্জুনকে 
নানা অস্ত দিয়ে বিদ্ধ, করতে লাগল। কিন্ত অর্জুন অন্তর দিযে 
সেপ্তলি প্রতিহত করে বাণবর্ষণ করে বহু সৈনিক বধ 
কৱলেন। 

ভগবান শ্ৰীকৃষ্ণ তখন তাকে বললেন অর্জুন ! তুনি 
দুর্বল হচ্ছ কেন? এই সংশগুকদের বধ করে এবার কর্শকে 
বধ করার জনা প্রন্থত হও।' *আচ্ছা, তাই করব'__বদে 
অৰ্জুন বাকি সংশপ্তকদের সংহার করতে আর্ত করলেল। 
অর্জুন এত ক্ষিপ্রতার সঙ্গে ৰাপ নিয়ে শরসন্ান করতেন যে 
অত্যান্ত সতর্কতার সঙ্গে লক্ষ্য করলেও ঠিকমতো তা কেউ 
বুঝতে পারত না। অর্জুনের হস্তরকৌশল দেখে স্বয়ং ভগবান 


শ্রীকৃষ্ণ আশ্চর্য হয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি অর্দুনকে 
বললেন--"গার্থ ! এই পৃথিবীতে দুর্যোধনের জনা 
মহাসঃহ্থারে রাজ্রারা নিহত হচ্ছেন। আজ তুনি যে পরাক্রম 
দেখিয়েছ. তা স্বর্গে ইন্দরেরই সমকক্ষ।' কথা বলতে বনতে 
শ্রীকৃষ্ণ এবং অর্জুন চলে যাচ্ছিলেন, তারই মধ্যে ভারা 
দুর্যোধনের সৈন্যের দিক থেকে শঙ্খ, ভেরী হতাদি নানা 
বাদাধবান শুনতে পেলেন। শ্রীকষ্ণ সেই দিকে রখ নিয়ে 
গেলেন এবং দেখলেন রাজা গাগা দুর্যোধনের সেনা 
জীষণতাহর ধ্বংস করছেন। দেখে তারা অত্ন্ত বিস্মিত 
হলেন। রাজা পাণ্ডা অন্তবিনা এবং যনুবিদ্যাতে কুশলী 
ছিলেন। তিনি নানাপ্রকার অস্ত্রের সাহাযো শত্রু নাশ 
করছিলেন। শত্রুপক্ষের বীররা তার ওপরে যেসৰ 
অসতরদিক্ষেপ করছিল, তি রি অস্ত দ্বারা সেগুলি সব 
খণ্ডিত করে ওইসব বীরদের যমালয়ে পাঠাচ্ছিলেন। 
ধরার বললেন __সঞ্চয় ! তুমি আমাকে রাজ পাণ্ডার 
পরাক্রন, আন্তরশক্ষা, প্রভাব এনং সংগ্রামের কাহিনী বলো। 
সঞ্জয় বললেন__মহারাজ ! আপনি যাদের শ্রেষ্ঠ 
মহারঘী বলে মনে করেন, তাদের রাজা পাণ্ডা তার 
পরাক্রথের কাছে তুচ্ছ বলে মনে করেশ। তার সঙ্গে ভীষ্ম 
এবং ফোণের ভুলনাও তিনি পছন্দ করেন না। তিনি শ্রীকৃষ্ণ 
ও অর্জুনের খেকে কোনোভাবেহ নিজেকে কম বলে মনে 
করেন না। পাণ্ডা সমস্ত রাঙা এবং অস্তরধারাদের মধো শ্রেষ্ট 
ছিন্দেন। তিনি কর্ণের ল্য সংহার করছিলেন, সমস্ত 
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চু ক, নিষাদ, অন্তর, কুল্তুল, 
দাক্ষিণাত্য এবং ভোজদেশের যোদ্মাদের নুন ও বর্মহীন 
করে যনালয়ে পাঠিয়েছিলেন। তাকে এইভাবে কৌরবদের 
চডুরঙ্গিণী সেনা বিনাশ করতে দেশে অশ্বথান! তার সঙ্গে 
যুদ্ধ করতে এলেন। তিনি রাজা পাণ্ডাকে প্রথমে আঘাত 
করলে, পাপ্ডাও কর্ধী নানক বাণ নিক্ষেপ করে অশ্বানাকে 
নিদ্দ করলেন। তারপর অঙ্াযা নর্মস্থান ৰিদীর্ণকারী এক 
ভয়ংকর বাণ নিয়ে রাজা পাখার ওপর হাসতে হাসতে 
নিক্ষেপ করলেন। তারপর এক অতি তেজসম্পর্ন শীক্ষ 
নারাচ রাজা পাণ্ড্যর ওপর দশনী গতিতে”) প্রয়োগ 
ক্রলেন। পাণ্ডা নটি তীক্ষ বাণে শারাচটি কেটে অশ্রাখামার 


সপ গতিতে নিন্ধিপ্ত বাণ অ্টককে দেহ থেকে পৃথক কে দেখ 
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পার্বরক্ষককে বধ করলেন। 

শত্রর ক্ষিপ্রতা দেখে ধনুকটি মগ্ডলাকার করে বাণবর্ষণ 
করতে লাগলেন। আটটি বলদে টানা আটগাড়ি বাণ 
অশ্বখানা অর্ধপ্রহবেই শেষ করে ফেললেন। তখন তাকে 
ক্রোধাথিত যনরাজের ল্যায় দেখাচ্ছি যারা তাকে 
দেখছিল, তাদেরই ভয়ে হৃদয় কম্পিত হচ্ছিল। অশ্ব্থানার 
লিক্ষিপ্ত সমস্ত খাণই পাণ্ডা বায়ব্যান্তের সাহাযে৷ প্রতিহত 
করে দিয়ে উচ্ছৈঃস্্রে গর্জন করছিলেন। 

তখন প্রোপকৃমাণ তার সারথি ও ঘোডাগুলিকে ফমালয়ে 
পাঠালেন এবং অর্দচন্্রাকার বাণে ভার রথের ধ্বজা উড়িয়ে 
দিলেন। যদিও রাজা পাণ্ডা সেই সময় রখহান হয়ে 
পড়েছিলেন, তবুও অশ্বামা তাকে বধ করেননি। রাজার 
সঙ্গে তার যুদ্ধ করার ইচ্ছ৷ বজায় ছিল। সেই সময় এক 
বহারলশালী গ্রান্ড অত্যন্ত বেগে সেখানে এল, তার 
মওয়ার মারা গিয়েছিল! রাজা পাপ্তয হস্টারুদ্দে নিপুণ 
ছিলেন। সেই পর্বতপ্রায় উচ্চ শাজরাজ দেখে তিনি তার পিঠে 
উঠে বসলেন। তিনি হাতিকে জন্কুশ রেরে এগিয়ে নিয়ে 
গেলেন, এবং সিংহনাদ করে ভ্রোপুত্রের ওপর অন্তর 
নিক্ষেপ করলেল। সেই অস্ত্রের আঘাতে ভঙ্ব্থামার ম্যথার 
স্র্ণমুকুট ভেঙে টুকরো টুকলো হয়ে গেল তখন দ্রোপপুত্র 
ক্রোধে ভগ্নিশমা হয়ে শত্রুকে পীড়া দেবার জনা অসংখা 
নাণ নিক্ষেপ করতে লাগলেন। পাচবাণে হাতির পা খেকে 


শুভ পর্যন্ত বিদ্ধ করলেন এবং বাকি বাণে রাজাব দুই হাত ও 
মাথা কেটে দিলেন এবং আরও হয় বাণে পান্ডের অনুগামী 
হয় যোদ্মাকে সংহ্যর করলেন! 

সরশ্বদ্ধামা যখন এইভাবে ব্লাড পাণ্যুকে বধ করে তীর 
মিত্রদের নিয়ে তার কাছে এসে অত প্রসন্নতা সহকারে 
তাকে হার্দিক অভিনন্দন জানালেন। 


অঙ্গরাজ বধ, সহদেব কতৃক দুঃশাসন এবং কর্ণর দ্বারা নকুলের 


পরাজয় এবং 


লন-_নহারাজ ! 'সাপনার পুত্রের নির্দেশে 
ইসনারা ক্রুদ্ধ হয়ে ধষ্টদারকে বধ করার জ্ঞনা 
আগ্রয়ান হলেন। পূর্ণ ৪ দক্ষিণ দেশের হস্তিযুদ্দে বিশেষ 
পারঙ্গম নীরশণ সেখানে উপস্থিত ছিলেন। এরা বাতীত 
অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, পু, মগধ, নেকল, দ্র, কোশল, 
দশার্ণ এবং নিষধ দেশের হস্টিযুদ্ধে নিপুণ বীররাও এলেন। 
তারা পাঞ্চাল সেনাদের ওপর বাণ ও লালা আসর বর্ষণ 
করতে করতে এগোলেন। 

তাদের আসতে দেখে ধৃ্দ্ুর তাদের হাতির ওপয় 
নারাচ বর্মণ করতে, লাগলেন) প্রত্যেক হাতক বাণ 


পাঞ্চালদের বধ 


নিক্ষেপ করে আহত করলেন। দৃষ্টিকে গজারোহী সেনা 
পরিবেষ্টিত দেখে পাণ্ডব এবং পাঞ্চাল যোদ্ধাগণ মারাত্মক 
অন্্রশন্্র নিয়ে গর্জন করতে করতে সেখানে এল এবং 
হাতিদের ওপর বাণ বর্ষণ করতে জারন্ত করল। নকুল, 
সহদেব, দ্রৌপদীর পুত্র, প্রতদ্রক, সাত্যকি, শিশত্তী ও 
চেকিতান__সব ঘীররা চতু্দিক থেকে বাদবর্থণ করতে 
লাগলেন। 

শত্রুরা তাদের হাতিদের পাণুবদের দিকে ধাবিত করল, 
সেই হাতিপ্তলি ক্রোধপূর্ণ ছিল ; তাহ তারা শুড়ের খারা 
রখ, ঘোড়া, মানুষ সবই টেনে ফেলে পদ্দলিত করতে 


কর্ন] _ অঙ্গরাজ বধ. সহদেব কর্তৃক দুঃশামন 
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লাগল। যোদ্ধাদের গজ দিয়ে শিদ্ধ করতে লাগল এবং 
শুঁডে করে তুলে আছাড় মারতে লাখল। সাত্যকি সেইসময় 
অঙ্গরাজের হাতির সম্মুখীন হলেন। সাতাকি তরংকর 
বেগবান এক নারাচ দিয়ে আক্ষরাহ্জের জাতির মর্মস্থুলে বিদ্ধ 
করলেন। হাতি বাগার চোটে দুর্ছিত হয়ে পড়ে গেল। 


অঙ্গে হস্্ীযুথের ভয়ানক সংগ্রাম শুরু হল। দের অন 
আঘাতে হাতিদের কুম্ভস্থল বিদীর্ণ হল, দাত ভেঙে গেল, 
নর্মন্ুলে গভীর আঘাত লাহ্বল। সহ্দেখ আটটি গজরাজকে 
বাঘের আঘাত আরোহীদহ বধ করলেন। 

মহারাজ ! সহদেব যখন ক্রুদ্ধ ভয়ে আপনার সেনাদের 
তস্ম করছিলেন, তখন দুঃশাসন তার সঙ্গে যুদ্ধ করতে 
সেখানে এলেন। এসেই তিনি সহদেখের বুকে বাণ নিক্ষেপ 
করলেন। তখন সহদেল নারাচের আঘাতে দুঃশাসন ও হার 
সারঘ্িকে বিদ্ধ করলন। তাহ দেখে দুঃশাসন সহদেবের 
ধনুক কেটে অসংগা বাণে ভার ভাত ও বুকে আঘাত 
করলেন। তখন সহদেবের ক্রোধের সীনা রইল না, তিলি 
অতপ্ত চ্ষিপ্রতার সঙ্গে দুঃশাসনের রুখে তলোয়ার দিয়ে 
আঘাত করলেন। ততলায়ারের আঘাতে শ্ুণসহ ধনুকটি 
কেটে নাটিতে গিয়ে পড়ল। সহদেব ধনুকে প্রাণান্তকর বাণ 
চড়িয়ে ের ওপর নিক্ষেপ করলেন, কিন্তু তিনি 
ধারসল্প্। ভলোমাব দিযে সেটি দ্টকরো করলেন 
এবং সহদেবকে ঘায়েল করে ঠার সারণিকেও বাপবিদ্ধ 
করলেন। সেক এতে প্রচণ্ড কুদ্ধ হয়ে কালের নায় এক 
বিকট বাণ আপনার পুত্রের ওপর নিক্ষেপ করলেন। সেই 
বাণ দুঃশাসনের বর্ম ভেদ করে শরীরকে আঘাত করে 


অঙ্গরাজ হাতির ওপরে বসেছিলেন, সেখান থেকে লাফিতে 
নামতে গেলে সাত্যকি তার বুকে এক নালা নিক্ষেপ 


পড়ল, আপনার পুত্র জতে অচেতন হয়ে গেল। 
এ সারথি ত্তীক্ষ বাণে আহত হয়ে রথটিকে 


তাই হে 


করেন। সেই আঘাত সহা করতে না পেরে জঙ্গরাজ দাটি 
আছড়ে পড়লেন। তখন নকুল বমদণ্ডের নায় তিন 
নারাচেব আঘাতে তাকে ঘা। 
নিক্ষেপ করে ঘায়েল করলেগ। অঙ্গরাজ্জ বন্ধ কট 
দাড়িয়ে কুলের পর তোর বর্মণ করলে, 
টুকরো 
কেটে দিলেন, মনা মাতিল মেধ 
মাটিতে পড়ে গেলেন। 
অঙ্গদেশের রাজকুঘারের 


নকুলের ওপর বাপে 
পড়ল। তার সঙ্গে মেকল, উৎকল, কালি, 
তাশ্রপিস্ঠ প্রভৃতি দেশের এাদ্দালাও নকুলুুক বধ কান 
জনা তার গপন নানা সস্তুরর্যণ করতে দাখাদ। 
অস্তরবর্যণে নকুল সম্পূর্ণ আছ্ছাদিত হয়ে গেচ 
দেখে পান্ডৱ, পাঞ্চাল এব: 


যধ এবং 


রণভাঘির সরিয়ে নিব। 

দুঃশাসনকে পরান্ত করে সহদেব এবার দুর্যোধনের 
সেনার ওপর দৃষ্টি দিলেন এবং সব দিক থেকে যুদ্ধ আরল্ত 
হটিয়ে দিচছিনেন। 


ধনুক কেটে অসংখা বাণে তাকে পীড়িত করে তুললেন। 
নকুপের দাধা কর্ণাকে পীড়িত হতে দেখে সকল বথীই 
আশ্চর্ণাস্থিত হলা দেখাত বা 


করে বাণ দারলেন। নকুল কর্ণকে বাণনিদ্ধ করে হার 
ধনুকের একটি কোণ কেটে দিলেন। কর্ণ-পুনলায় অনা 


ধনুক লিয়ে নকুলের চারদিক ঝাণে আজ্ছাদিত কবে দিলেন। 


RSG 


সংক্ষিপ্ত মহাভারত 


[কৰ্ণপৰ 


কিন্তু মহারধী নকুল সেই সব বাণ কেটে ফেললেন। দুজনের 
বাণে আকাশ অঅঙ্গকারাচ্ছয় হয়ে গিয়েছিল, সেই সময় 
অন্তরীক্ষের কোনো বস্তুই দেখা যাচ্ছিল না। দুই মহারীর 
দিবা বাগে যখন দুপক্ষের সেনার বিনাশ হচ্ছিল, তবন 
সকল যোদ্ধা নাণের আওতার বাইরে গিয়ে দর্শকের ন্যায় 
যুদ্ধ দেখতে লাগল। সকলে দূরে চলে গেলে দুই মহরথী 
পরস্পরকে আঘাত করতে লাগলেন। কর্ণ হাসতে হাসতে 
ব্যণের জাল সষ্টি করলেন, মেঘ হলে যেমন অন্ধকার নেমে 
আলে, কর্ণের বাপে তেনাই অন্ধকার নেমে এল। কর্ণ 
তারপর নকুলের ধনুক কেটে নৃদুহাস্যে তার সারধিকেও বধ 
করলেন। তীক্ষ চারটি বাণে ঘোড়াগুলিগ বধ করলেন। 
পরে বাণের আঘাতে নকুলের দিবারথ ছিন্নভিন্ন করে 
ছিলেন, রক্ষকদের বধ করে ধবজ্জা, পতাকা এশং সব 
অস্ত্রশস্তুও নষ্ট করে দিলেন। 

বথ, ঘোডা ও অন্তর নট হয়ে গেলে নকুল এক পরিঘ 
তুললেন, কিন্তু কর্ণ তার তরীক্ষ বাণে সেটিও টুকরো টুকরো 
করে ফেললেন। তখন নকুল ব্যাকুল হয়ে রণতূমি ছাড়যার 
জনা উৎসুক হলেন। বর্ণ হাসতে হাসতে তার পেছনে গিয়ে 
তার গলায় নিজের ধনুকটি ঝুলিয়ে দিলেন। তারপর বদতে 
লাগলেন__“পারুনন্দন ! এবার থেকে আর বলবানদের 
সঙ্গে যুদ্ধ করার সাহস কোরো না। তোমার যারা সমকক্ষ, 
তাদের সঙ্গেই যুদ্ধ করা উচিত। মান্রীকুমার, হেরে গেছ তো 


কী হয়েছে, ! লজ্জা পেয়ো না, মাও, ঘরে গিয়ে লুকিয়ে 
থাক অথবা যেখানে শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুন আছে, সেখানে চলে 
যাও 

কর্ণ এই কথা বলে নকুলকে ছেড়ে দিলেন। যদিও 
সেইসময় কর্ণেব পক্ষে নকুলকে বধ করা সহজ ছিল, কিন্তু 
কুস্তীকে দেওয়া শপথরাক্য স্মরণ করে তিনি কে জীবিত 
যেতে দিলেন, কারণ কর্ণ অভন্ত ধার্মিক ছিলেন। এই 
পরাজয়ে নকুল অত্যন্ত অপ্রস্তুত হেন। তিনি লক্িত হয়ে 
যুধি্িরের রথে গিয়ে উ্লেন। 

সূর্যদের তখন মধা গগনে পৌঁছেছেন; সেই 
দিগ্রহ্রকালে সুতপুত্র চারদিকে ঘুরে ঘুরে পাঞ্ালসেন্যদের 
বধ করছিলেন। শত্রদের রথ ভেঙে গেল, ধবক্জা-পতাকা 
ভূলুষ্ঠিত হল, হাতি-ঘোড়া-সারথি বধ হল, পাগণল 
সৈনাও কর্ণের আঘাতে পালাতে লাগল। সেই সময় কর্ণের 
অস্ত্রে বন্তিত হাত-পা-দেহ-ু্ড চারদিকে পড়ে থাকতে 
দেখা থেল। যুদ্ধক্ষেত্রে সৃঞ্জয় বীরদের ওপর কর্ণ ভয়ানক 
প্রহার করতে লাগলেন” তা সত্বেও তারা, পতঙ্গ যেমন 
অগ্নি দেবে ছুটে যায়, তেমনভাবে কর্ণের দিকে গিয়ে 
আক্রমণ চালাতে লাগণ। সহারছী কর্ণ পাণুর সৈনা 
ধ্বংস করতে লাগলেন, কষত্রিয়রা তাকে প্রলয়কালীন অগ্নি 
মনে করে তার সামনে থেকে পালাতে লাগল। পাঞ্চালসীর 
ও যারা জীবিত ছিল, রণক্ষেত্র ছেড়ে পালিয়ে গেল। 


উল্ক-যুযুৎসু, শ্রুতকর্মা-শতানীক, শকুনি-সুতসোম এবং শিখণ্তী- 
কৃতবর্মার মধ্যে যুদ্ধ ; অর্জন কর্তৃক বহু বীর সংহার এবং 
দুই পক্ষের সেনাদের মধ্যে ভয়ানক যুদ্ধ 


সঞ্জয় বললেন__বহ্ঘরজে ! এক দিকে আপনার পুত্র | উলৃকের প্রহরে যুযুৎসু অতান্ত আহত হয়ে অনা একটি 


যুধুৎসু কৌববদের বিশাল সৈন্যের পশ্চাদ্ধাবন করছিলেন, 
তা দেখে লুক সবেগে তার সাঘনে এলেন। তিনি ক্রুদ্ধ 
হয়ে এক ক্ষপ্র দ্বারা যুযুৎসূর ধনুক কেটে ফেললেন এবং 
কর্ণী বাণে তাকে ঘায়েল করলেন। যুযুৎসু তৎক্ষণাৎ অনা 
ধনুক নিয়া উলূক এবং তীর সারথিকে ব্চ বাণে বিদ্ধ 
করলেন! তখন উলৃকও তাকে বাণবিদ্ধ করে তার ধা 
কেটে দিলেন এবং ভল্লের আঘাতে সারণির মন্ক কেটে 
চার বাণে তার চারটি ঘোড়াযক বহ করলেন। মহাবলী 


রথে চড়ে রশক্ষেত্র আগ করলেন। মুযুৎসুকে পরাস্ত কবে 
উল্ক সত্তর পাঞ্চাল ও সৃষ্তয় বীরদের দিকে এগিয়ে 
চললেন। 

অনাদিকে আপনার পুত্র শ্রুতকর্মা শতানীকের রথ, 
সাগথি এবং ঘোড়া নির্নাশ করছিলেন। মহারঘী নতানীক 
ক্রুদ্ধ হয়ে সেই জশ্বহীন রথ থেকেই জাপনার পুত্রের ওপর 
এক গদা নিক্ষেপ করলেন। সেটি তার রখ সারথি এবং 
ঘো্াগুলি ভম্ম কছর মাটিতে গিয়ে পড়ল । তখন দুজনেই 


কাশ! 


উল্ক-যুযুৎসু, এ্তকর্ষা-শতানীক, শকুদি-সুতসোম 


BRL 


নুই পক্ষের সেনাদের সঙ ভয়ানক যুদ্ধ 


বখহীন হয়ে একে অপরকে দেখতে দেখতে রণাঙ্গন ব্যাগ 
করলেন। 

সেইসময় শকুনি তীর শ্রীক্ষবাণে সুতসোনকে ঘায়েল 
করলেন। কিন্তু তিনি তাতে বিচলিত হলেন লা। তিনি তার 
পিতার শত্রুকে সামনে দেখে হাজার বাণে তাকে আচ্ছাদিত 
করে দিলেন? কিন্তু শকুনি বাণ দ্বারা সেগুলি সব কেটে 
ফেললেন! তারপর তিনি দূতসোদের সারথি, ধ্বজা এবং 
ঘোড়াগুলিকে টুকরো টুকরো করে দিল্সেন। সুতসোম তখন 
তীর শ্রেষ্ঠ ধনুকটি নিয়ে রথ থেকে নেমে বাণবর্ষণ করে 
শকুলিকে ঢেকে ফেলতে লাগলেন! কিণ্ঠ শকুনি নিজের 
বাণে সেগুলিও নষ্ট করে দিলেন, তারপর ভক্ষ 
আমাতে সুডসোমের ধনুক ও অস্তরশস্র কেটে দিলেন। 

তখন সুতসোম একটি তলোয়ার নিয়ে ভ্রান্ত, উদ্াপ্ত, 
আাবিদ্ধ, আধুত, পুত, সৃত, সম্পাত এবং সরুদীর্ণ ইত্যাদি 
চতুর্দশ গতিতে সবদিকে ঘোরাতে লাগলেন। তখন ভার 
আপর যে বাণ নিক্ষেপ করা হচ্ছিল, তিনি তা সবই 
তলোয়ার দিয়ে কেটে ফেলতে লাগলেন। তন শকুনি 
সতান্ত কুপিত হয়ে ভার ওপর সর্পের ন্যায় বিষপূর্প বাশবর্ষণ 
করতে আশু করলেন। কিছু সুতসোথ তার জন্্কৌশল, 
ও পরাক্রমে সে সব কেটে ফেললেন। শকুনি তার তীক্ 
বাণে সূতসোমের তলোয়ার দুটুকরো করে দিলেন। 
সুতসোম তবন সেঁই অর্ম টুকরো তলোয়ার দিয়েই শকুনিকে 
আঘাত করলেন। শকুনির ধনুক এবং তার গুণ কেটে 
মাটিতে পড়ল। তিনি কষিপ্রতার সঙ্গে শ্রুতকীর্তির রথে 
গিয়ে উঠলেন, এবং একটি অনা ধনুক নিয়ে বহু শত্রুকে 
সংহার করে অন) জনে পাপ্তবদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে 
লাগলেন। 

অনাদিকে শিখণ্ডী কৃতবর্ার সঙ্গে যুদ্ধ করতে লাগলেন। 
তিনি তার গলা লক্ষ্য করে তীক্ষ বাণ মারলেন। যহারহী। 
কৃতবর্মা তপন তুদ্ধ হয়ে ভার ওপর ষাট বাণ মারলেন, পরে 
হাসতে হাসতে এক বানে তার ধনুক কেটে দিলেন। 
মহাবলী শিখণ্ডী নুহূর্তেই অনা ধনুক নিয়ে কৃতনর্মার ওপর 


দুক্ধনেই দুক্গনের প্রাণ বধ করতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ ছিলেন? 

কতবর্মা শিষন্তীর প্রাণনাশের জনা এক ভয়ংকর বাল 
ছুড়লে শিখন মৃষ্ভিত হয়ে বখের মধো পড়ে গেলেন। 
সারথি তা লক্ষ্য কবে ভৎক্ষণাৎ তাকে নিয়ে বণক্ষেত্রের 
নাইরে চল গেলেন। পানু সেনার! তাই দেখে ভয়ে 
পালাতে শাগল। 

হারা ! অনা দিকে অর্জুন আপনার সৈন্য সংহার 
করছিলেন। আপনার পক্ষে ব্রিগর্ড, শিবি. কৌরব, শান, 
সংশত্তুক এবং শারায়ণী সেনারা তাব সঙ্গে যুদ্ধে বাস্ত ছিল। 
সত্যসেন, চন্্রদেব, দিত্রদেব, সৃতঞ্জয়, গৌশ্তি, 
চিত্রসেণ, মিত্রবর্যা একৎ ভ্রাতাস ত্রিগতরাজ --এহ সব 
বীবরা যুদ্ধক্ষেত্রে অর্জুণের ওপর নানাপ্রকার বাপবর্ষন 


করছিলেন। বোদ্দারা অর্জনের বাগে আঘাতে বিনাশপ্রাপ্র 
হচ্ছিল। তখন সত্যসেন, নিত্রটদব, চনদ্রদেব রি 


সৌশ্রুতি, শক্রপ্রয় এবং সুশর্মী অসংখা বাশ ছুঁলেন 
যুদ্ধক্ষেত্রে যোদ্ধাদের বাণে দিদ্ধ হয়ে অর্জুনও সন্ত 
রাজাদের ঘায়েল করতে লাগলেন। তিনি সৌশ্রুতি, 
সত্যসেন, শয্রঞ্জয়, মিত্রদেব, শ্র্ভসেল, মিত্রবর্ধা এবং 
সুশর্দাকে বাণবিদ্ধ করে ্ক্ষাণে শত্রপ্রয়কে বধ করলেন, 
সৌখ্রতির মন্তুক দেহচ়াত করলেন, তারপর চন্দ্রদেবকে 
যমরাজের গৃহে পাঠালেন এবং আরও পাচবাণে আলা 
বান্দাদের অগ্রগতি রোধ 
সেই সময় সত্যসেন ক্রুদ্ধ হয়ে ভীষণ গর্জন করে 
শ্রীকঞ্চের ওপর এক বিশাল ভ্রেনর লিক্ষেপ করলেন। (সই 
তোমর শ্রীকৃষ্ণের দক্ষিণ হস্ত ঘায়েল করে মাটিতে গিয়ে 
পড়ল শ্রীকষ্ণকে এইভাবে আহত হতে দেশে অর্জন তীর 
বাগে তার গতি কদ্ধ করে কুণ্ডপনাণ্ডিত সন্তক দেহচুত 
করলেন। তারপর ত্রীক্ষবাণে িত্রব্নাকে আক্রমণ করে 
বৎসদন্তদ্বারা তার সারাথকে আঘাত করলেন। নহাবলী 
অৰ্জুন শতশত্ধ বালে সংশপ্তকদের আদাত করে তাদের শত 
শত নীরকে ধরাশারী করচলন।। এক ক্ষুরপ্র ৰাণের আঘাতে 
বিত্রসেনের মাথা কেটে ফেললেন এবং সৃশর্মার গলায় 


তীক্ষবাণ নিক্ষেপ করলেন। সেটি তার বর্মতে লেগে লীচে 
নিয়ে পড় তিনি তবন এক তীক্ষবাণে কৃতবর্মার ধনুক 
কেটে অসংখ্য বাণে তার বুক ও হাতে আঘাত করজেন। 
কৃতবর্যার সর্বঅঙ্গ দিয়ে রক্তশ্যত হতে লাগল। কৃতবর্সা অন্য 
এক ধনুক নিয়ে শিখস্তীর ওপর বাণরর্ষণ করতে লাগলেন। 
দুইহীর এইভাবে রক্তাজ্জ হয়ে যুদ্ধ চালিয়ে যেতে লাগলেন, 


দিয়ে 
এই দেখে নহারণী ন it 


আঘাতে বনু রাজকুমার, ক্ষান্তিয বীর এবং হাতি ঘোল্ডা 


মাটিতে গড়াতে লাগল। ধনুর্ধর অর্জুন খন এইভাবে 


সংক্ষিপ্ত মহাভারত 


[কর্ণপর্ব 


সংশপ্তকদের সংহার করতে লাগলেন” তখন তারা 
দিশাহারা হযে অধিকাংশই পৃষ্ঠপরদর্শন করল ।যীরবর অর্জুন 
তাদের এইভাবে বণাজনে পরাস্ত করে দিলেন। 

রাজন, ! অনাদিকে মহারাজ যুধিষ্টির বাণবর্ষণ 
করছিলেন। রাজ্তা দুর্ষোধন স্বয়ং ভার সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত 


ছিলেন। ধর্মরাজ তাকে দেখে বাণে বিদ্ধ করতে লাগলেন। 
দুর্যোধন নয় বাগে যুধিষ্টিরকে ও এক ভল্লের দ্বারা সারাথিকে 
আঘাত করলেন। ধর্মরাজও দুর্যোধনের ওপর বাণের 
আঘাত করতে লাগলেন। তার আঘাতে দুর্যোধনের চারটি 
ঘোড়া বধ হল এবং সারির মস্তক উড়ে গেল। তার ধ্বজা 
বাণের আঘাতে দুর্যোধনকে লীড়িত করে তুললেন। 
আপনার পুত্র অশ্ব-সারথিহীন রথ থেকে নেমে পড়লেন। 
দুর্যেঘনের বিপদ দেখে কর্ণ, অসবশ্যামা ও কৃপাচার্য ভার 
সাহাযোর জনা এগিয়ে এলেন।| গার্থবরাও তশন ধর্মরাজ 
যুধিষ্টিরকে বেষ্টন করে এগোতে লাগলেন। দুই পক্ষে মহা 
সংগ্রাদ শুরু হল। দুপতক্ষরই নীর শ্ত্রিয়র্ম অনুনারে যুদ্ধ 
করতে লাগল, কেউ পৃষ্ঠ প্রদর্শন করলে, তাকে আর 
আঘাত করা হচ্ছিল না। যুদ্ধ এন অবস্থায় পৌঁছাল যে 
কারো আর আপন-পর জ্ঞান থাকল না। ধণক্ষেত্র মৃতদেহে 
ভরে উঠল, অস্ত্রশস্ত্র এবং রক্তে রণক্ষেত্র পঞ্িল হয়ে 
ডঠল। কর্ণ পাপ্ালদের, সর্জুন ত্রিগর্তের এবং ভীমসেন 
কৌরব ৪ গজারোহী সৈনা সংহার করছিলেন। এইভাবে 
দিবসের তীয় প্রহর পর্যন্ত কৌরব ও পান্ডব সেনাদের 
ভয়ানক যুদ্ধ চলতে লাগল। 


রাজা যুধিষ্ঠির, অর্জুন এবং সাতাকির সঙ্গে দুর্যোধন ও কর্ণের সংগ্রাম 


রাজা ধৃতরাষর জিজ্ঞাযা করলেল-_সপ্রয় ! তুনি 
শে যুধিষ্ঠির নহারতী দুর্যোধনকে রখহীন করে 
দিয়েছিল, তারপরে দুদছনে কেমন যুক্ধ হল ? তাছাড়া তৃতীয় 
্রহরের যুদ্ধ ৪ কেন হল ” এইসব বিবরণ তুমি জানাকে 
শোনাগ। 
সপ্তম বললেন__াজন ! দুপক্ষের সেনা যন যুদ্ধে 


লিপ্ত হল. নার পুত্র একটি জনা রথে করে 
রণক্ষত্রে এলেন। তি বললেন__'সৃত! 
শীঘ্র চলো : নেখানে রাজা বুধিষ্ির রয়েছেন, সেখানে শীঘ্র 


শঙ্গধ্ালি ও সিংহের ন্যায় গর্ভন করতে লাগলেন। রাঙ্গা 
যুধিষ্টির বন্ধের নায়া বেগবান তিনটি বাণের দ্বারা 
মানের বুকে আঘাত করলেন। তার জবাবে আপনার 
পুত্র তাকে পীচটি ক্ষ বাশ নারলেন। ভরপর হিলি আর 
একটি লৌহময় শক্তি নিক্ষেপ করজেন। সেটি আসতে 
দেখে রাজা ঘুষিষ্টির তিনটি ভীক্ষ বাণে সেটিকে টুকরো 
করে. পীঁচবানে দুর্যোধনকে আঘাত করলেন। 

দূর্যোধন গদা নিয়ে সবেগে ধর্মরাজ্রের দিকে 


ন্গেন। তা দেশে তিলি আপনাব পুত্রের ওপর এক 


মারি শীঘ্রই রথ চালিয়ে ধর্সরাতে 
ধন এক ত্ী্ষ বাণে তার ধনুক 


চলো।" 


কলেন। দুই নার একভাবে পরস্পরকে আঘাত করে 


দেদীপামাল শক্তি ছুঁছলেন. সেটি ঠার বর্ম ভেদ করে বুকে 
আঘাত করন। তাতে তিনি আহত ও ৃর্দিত তয়ে পড়লেন। 
তন উামসেন উর প্রতিজ্ঞা স্মবণ করে ধর্নরাজ্রকে 
বললন-_মতারাড! একে আপনি বধ করবেন না!” ভা 
শুনে ধর্মরা সরে গেলেন। 


জাপনার পকষত ঘোগ্ধাবা কর্ণকি দানে রেখে 


কপিকা 


কর্মের প্রস্তাব এবং দুর্যোধনের আগ্রহে অনিচ্ছা সত্তেও শলোর কর্ণের সারথি হতে স্বীকার করা 
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পাণ্ডৱ সেনার ওপর ঝাপিয়ে পড়ে যুদ্ধ করতে লাগল। কর্ণ 
অসংখ্য ভীক্ষি বাণ সাতাকির ওপর নিক্ষেপ করলেন। তবন 
সাতাকিও সন্বর কর্ণ এবং তার সারথি, রথ ও 
ঘোড়াগুলিকে শ্ীক্ষবাণে আচ্ছাদিত করলেন। কর্ণকে 
ভততর্ীরা হাতি, ঘোড়া এবং পদাতিক সৈনা নিয়ে এগিয়ে 
এলেন। তখন বহু হাতি, ঘোড়া ও সৈন্য সংহার হতে 
লাগল। 

সেই সময় পুরুষোত্তম শ্রীকষ্ণ এবং অর্জন নিতকর্ষ 
সমাপন করে এবং শাস্তানুসারে ভগবান শংকরের পৃজা 
করে যুদ্ধক্ষেত্রে এলেন। অর্জুন গ্যন্তীব ধনুক থেকে তীর 
নিক্ষেপ করে দিক্‌-বিদিক পরিব্যাপ্ত করলেন ; শক্রদের বহু 
রথ, অন্তু, হ্বজা এবং সারথি বিনাশ করলেন এবং অনেক 
হাতি, ঘোড়া ও যোদ্ধাকে যনালয়ে পাঠালেন। তাহ দেখে 
দুর্ধোধন একাই বাপবর্ষণ করে তাকে আক্রমণ করলেন। 
অর্জুন সাত বাণে তার ধনুক, সারথি, ধবজা, ঘোড়াগুলি 
নষ্ট করে ছত্রও কেটে ফেললেন। তারপর তিনি যেই এক 
প্রাপঘাতক বাণ নিক্ষেপ করেছেন অমনি জন্বথানা 
বধাপথেই সেটি সাত টুকরো করে দিলেন। অর্জন তখন 
বাশের আঘাতে অশ্বত্যামার ধনুক, রপ ও ঘোড়া নষ্ট করে 
কৃপাচার্ধের কোদণ্ুও টুকরো করে দিলেন। হারপর তিনি 
কৃতবর্ধার ধনুক-ধ্বজা এবং খোড়াগুলি নষ্ট করে 
দুঃশাসনের ধনুক কেটে কর্ণের সামনে এলেন। কর্ণও 
সাতাকিকে ছেড়ে অর্জনের সন্মুখীন হলেন এবং তাকে ও 


শ্রীক্ণকে বাণের দ্বারা আঘাত করতে লাগলেন। 

এরমধ্যে দাতাকিও এসে পড়লেন এবং কর্ণের ওপর 
বাণ নিক্ষেপ করতে লাগলেন পাণ্ডব পক্ষের অন্যান 
যোদ্ধারাও কর্ণকে আক্রমণ করলেন। যুধামন্যু, শিশস্তী, 
দ্রোপদীর পুত্র, প্রভত্রক, উত্তমৌজা, যুযুত্সু, নকুল, 
সহদেব, ধৃষ্টদা্ন, বেদি, করুষ, মৎস্য এবং কেকয় দেশের 
ধীর, চেকিতান এবং ধর্মরাজ যুধিষ্টির_এইসব 
শুরবীরগণ বহু বলবান সৈলা নিয়ে তাকে চারদিক ঘেকে 
ঘিরে ধরে নামা অস্ত্র্যশ করতে লাগলেন। কিন্তু কর্ণ ভার 
অন্তুন্থারা আক্রান্ত হয়ে পাব সেনারা আহত ও অন্ুহীন 
হয়ে পালাতে লাগাল। অর্জন হাসতে হাসতে বাণের 
সাহায়ো কর্ণের অস্তুগুলি নষ্ট করে দিক্িদিক আকাশ এ 
পৃথিবী বাগে আচ্ছাদিত করতে লাগলেন। ভার বাণ মুশল 
ও বদরের ন্যায় পড়তে লাগল। 

আপনার ও পাণুৰ পক্ষের যোদ্ধারা এইভাবে 
বিজয়লাভের আশায় যুদ্ধে ব্যাপৃত ছিলেন। এদিকে সূর্য 
লাগল। যোদ্ধারা যে যার শিবিরের দিকে চললেন। 
ফিরে গেলেন! সমস্ত ধীররা বাদ্যসহ সিংহনাদ এবং 
শ্রীকৃষ্ণের স্তুতি করতে করতে চলতে লাগলেন। শিবিরে 
পৌঁছে সৈনাসামস্ত এবং রহী-মহারহীরা রাত্রের বিশ্রাম 
নিতে লাগলেন। 


কর্ণের প্রস্তাব এবং দুর্যোধনের আগ্রহে অনিচ্ছা সত্বেও 
শলোর কর্ণের সারথি হতে স্বীকার করা 


রাজা ধৃতরষ্ট্র জিজ্ঞাসা করলেন__সগ্ীয় ! তায়পর 
দূর্যোধন কী করলেন ? সেই নন্দবুদ্ধি তো কর্ণের সহাযো 
পাণ্ডৱদের পুত্র-মিত্র এবং দ্রীকৃষ্ণসহ পরাস্ত করবে বলে 
গর্ব করেছিল। কিনব অত্যান্ত দুঃখের ব্যাপার হন শে কর্ণ তার 
পরাক্রমে পাণুবদের যুদ্ধে পরাজিত করতে পারেনি। জয়- 
পরাজয় নিঃসন্দেহে দৈবাধীন। মনে হচ্ছে পাশা খেলার 
পরিণামের সময় আগত। হায় ! এই দুর্যোধনের জনা 
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আমাকে শৃলের না তী্ক্ সহ্য করতে হবে।র্ানাকে 
প্রত্যহ আমার পুত্রদের পরাজ্রিত ও মৃত্যুর খবর শুনতে 
হচ্ছে। পাণ্ডবদের প্রতিহত করার মতো আমাদের 
সৈনাদলে ক্বী কেউ নেই ? 

সঞ্জয় বললেন__রাজন্‌ ! যে বান্তি অতীতের কণা 
নিয়ে চিন্তা করতে বনে, তার কাজ তো কিছুই হয় না, শুধু 
চিন্তাই তাকে কুরে কুরে খ্বায়। এই কাজে আপনার সফল 


RRS 


সংক্ষিপ্ত মহাভারত 


[কর্ণপর 


হওয়া তো দূরের কথা : কারণ আগে আপনি জেনে 
বুঝেও এর উচিত-অনুচিতের বিষয়ে চিন্তা কবেনান। 
ারাঙ্্র! পাগ্ুররা বারবার আপনাকে যুদ্ধ না করার জলা 
অনুরোধ করেছিলেন, কিন্তু আপনি তখন মোহবশত 
কর্ণপাত করেননি। পাগুবদের ওপর আপনি অনেক 
অবিচার করেছেন। এখন এ আপনার জনা এই ধাজ্জালা 
একে একে মারা পড়ছেন। কিছু যা হয়ে গেছে, তা নিয়ে 
আপনি আর চিন্তা করবেন না। এবার যেভাবে 
সংহার হয়েছে, তা শুনুন 
তরি প্রত হলে কর্ণ রাজা দুর্যোধনের কাহে এলেন 
এবং বললেন-__'রান্ুন্‌ ! আহ অর্্রনের সঙ্গে আমার 
বণক্ষেত্রে সাচ্চা হবে ; ত্যডে হয আমি তাকে বধ করব, 
নাহলে অর্জন আমার প্রাণনাশ কববে। আধিঈদ্দপ্রদ্ত শ্ভি 
নষ্ট করে ফেলোছ ; সুতবাং অর্জুন নশ্চয় আমাকে 
আক্রমণ করুবে। এখন আসল কাজের কথা শুনুন। আমার 
এবং অর্জুনের দিবা অস্ত্র সমান সনান : কিন্তু শত্রুর পরাক্রম 
দমন করায়, হস্ত কৌশল, যুদ্ধ কৌশলে এরং অন্তর 
সপললুন অর্জুন আমান সমকক্ষ নয়। এছাড়া ৪ বল বীর্য, 
বিজ্ঞান, পরাক্রন এবং নিশানা করায় সে আমার সমকক্ষ 
হতে পারবে না। আমার এই বিজয় নামক ধনুক বিশ্বকর্মা 
ইন্দ্রের জনা তৈরি করেছিলেন। এটির দ্ারাহি চন্দ্র দৈত্যদের 
পরাজিত করেছিলেন। উন্্ এই খনুফাটি পরশুরামকে 
য়েছিসেন, পরশুরাম আমাকে দিযেছেন। এই ধনুকাট 
গান্ডীব আপে শ্রেষ্ঠ। পরস্তুলান এর সাহাযোই একুশবার 
পৃথিবী ভয় করেছিলেন। এর দ্বারাই আমি অর্জনের সঙ্গ 
যুদ্ধ করব। সাদ রণক্ষেত্রে বিয়ী বীর অর্জুনকে ধরাশায়ী 
করে আমি আপ, বন্ধুদের আনন্দ প্রাগান 


পার 
করব। ধর্মানুরভ সং বান্তির যেমন কর্মে সাফলা লাভ 
স্বাভাবিক. তেমনই এনন কোনো কর্ম নেই যা আমি 
আপনার জনা করতে সক্ষম নয়। তবে যে বিষয়ে আমি 
অর্পুনের থেকে কম, তা আমার অবশাহি আ্রাদিয়ে দেওয়া 
উচিত। অর্জুনের ধনুকের গুণ দিবা, ধনুক অক্ষয় এবং 
শঅরগ্নিদদেব প্রদ্চ অক্ষ রগ্চও তার আছে, খা কোচনাভাবই 


ভগ্ন করা মায় না। এছাড়া হার গোড়াগুলি, মল যেমন 
বেখলান, তেমনই বেশাবাণ, ধ্বজা দিবা এবং দীপ্তিনয়. 
তার ৪পর নিস্ময় বন্ধিকারী এক বানর উপবিষ্ট। তার 
দেকেও বড কথা হল যে জগাৎ সৃষ্টিকারী শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং 
অর্জুনের সারথি । মামাদের পক্ষে মহারাজ শলা ভবশাই 


শ্রীকৃষ্ণের সমকক্ষ হতে পারেন। তিনি যাদি আমার সারথি 
হল, তবে নিশ্চয়ই আপনারা বিদ্রয় লাভ করবেন। সুতরাং 
আপান তাকে আমার সারথি হওয়ার জনা আনুঃনাধ করুন। 
এতদ্রতীত কয়েকটি শকট আমার জন্য বাণ নিলা যাবে ও 
উত্তম ঘোড়া বিশিষ্ট কয়েকটি রণ আমাকে অনুসরণ করুক, 
মাতে প্রয়োজন হলে আমি স্তর বখ পরিবর্তন করতে 
সক্ষম হই। মহারাজ শলা শ্রীকুক্ষের মতোই অশ্ববিদ্যায় 
পারল্ী? তিনি আমার সারথি হলে আনার রথ শ্রীকৃম্দের 
রথের খেকে এগিয়ে যাবে। তখন ইন্দ্রমত দেবতাদেরও 
আমার সম্মুর্ীন হওয়ার সাহস হবে না। আমি আপনার 
কাছ থেকে এই সাহযাটুকু ঢান। হাধপরে রণক্ষেত্র আমি 
কীভাবে শুদ্ধ কবি, তা আপনি দেখবেল। পাণ্ডবগ্ণের যে 
কেউ আমার সঙ্গে যুদ্ধ করতে আসুক, 'আমি তাদের 
পরাদিত করবই।" 


সপ্তায় নলঙেন-__ কর্ণ আপনার পুত্রকে এই কথা বলায় { 


তিনি প্রসন্ন চিত্রে তার প্রশংসা করে বললেন__+কর্ণ ! 
তুনি যা ঠিক করেছ, তেমনই হবে। বাল পরিপূর্ন শকট গুলি 
তোনার সঙ্গে যাবে এবং আমরা লব রাজারা তোমাকে 
অনুসরণ করব।' বাজন্‌! কর্ণকে এই কথা বলে আপনার 
তান্ত বিনয়ের সঙ্গে মহারছী শল্যের কাছে গিয়ে 
প্রীতিপূর্ণ বাকো তাকে বললেন___দগ্রেশ্বর ! আপনি 
সত্যবাদী, বহাভ্রাগ এবং শ্রেষ্ট বকতা। আনি নতমন্ত্রকে 
আপনার কাছ একটি অনুরোধ জানাচ্ছি, আপনি অর্জুনের 
বিনাশ এবং ছিভার্থে কেবলমাত্র প্রীতির সূত্রে কর্ণের 
সারঘা স্বীকার করুন। আপনি সারণি হলে রাখাণুত্র কর্ণ 
আনার শত্রুদের পরাহ্ছিভ করবে। আপনি বাতীত কর্ণের 
ঘোরার রশি ধরার উপযুক্ত আর কেউ নেই। আপনি। সুদে 
সাক্ষাৎ শ্রীকল্ের সমকক্ষ। সুতরাং ত্রিপুর বুদ্ধের সময় 
ব্ৰহ্মা যেমন ভগবান শংকরকে সাঞ্কাধা করোছলেন এবং 
শ্ৰীকৃষ্ণ যেনন অর্জুনকে সমস্ত বিশদ থেকে নক্ষা করেন, 

তাকে কর্ণকে রক্ষা করুন। যুদ্ধের প্রারম্ভে 
শজদেন। কম খাকলেও এর! আমাদের বহ সৈনা বিনাশ 
করেছে, মার এখনকার তো নগাই নেই। সুতরাং দাপনি 
নানসথা হুল করুন. যাতে গাণ্ডবরা আমাদের অবশিষ্ট 
না মংহার করতে না পারে। অর্থন আগে যুদ্ধক্ষেত্রে 
এইভাবে শক্ত সংহৃর কলতে সক্ষম ছিল না। এখন শ্রীকৃষ্ণ 
সঙ্গে থাকায় তার শক্তি বন্গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। এখন পাপ্তব 
সেনদতে আপনার $ কর্ণের সমতুল সৈনাহ রয়েছে, আজ 


কর্ণের প্রস্তাব এবং নুর্ষোধনের আগ্রহে অনিচ্ছা সনে কর্ণের সারথি হতে সকার করা 


BRS 


কর্ণের সঙ্গে মিলিত হয়ে তাদের বিনাশ করুল। 
আপনি এমন এক উপায় নির্ধারণ করুন, যাতে পাথরল ও 
সৃগ্ডয়ের সঙ্গে কুন্তীপুত্রও বিনাশপ্রাপ্ত হয়। রদীদের মো 
কর্ণ শ্রেষ্ঠ এবং সাবখিদের মধ আপনি সর্বোস্তম। 
আপনাদের দুজনের মতো মিলিত শক্তির সুযোগ আগে 
বদনো হয়নি এবং হবেও না। শ্রীকৃষ্ণ যেভাবে অর্জুনকে 
সর্বাবস্থায় রক্ষা করেন, লিও সেইভাবে কর্ণের 
রক্ষণাবেক্ষণ করুন। আপনি সারথি হলে কর্ণইন্্রসহ সমন্ত 
দেবতারও অজেয় হয়ে উঠরে, পাস্তনদের তো কথাই 
দেই 

দুর্যোধনের কথা শুনে শলা অতান্ঠ বুদ্ধ হন্দেন। তার 
ভ্রকুঞ্চিত হল এবং ক্রোধে হাত কাপত লাগল। তার 
নিজের বংশ, এশ্বর্ বিদ্যা ও বলের অতান্ত গর্ব ছিল। তাহ 
ৰিনি চক্ষু রন্তবর্ণ করে বললেন___দুর্যোধন ! তুমি হয় 
আনাকে অপমান করছ, নাহলে আগার প্রতি তোমার 
সন্দেহ আছে, তাই তুমি আনাকে সারথির কাজ করার 
নির্দেশ দিচ্ছ। কর্ণকে আমার থেকে শ্রেষ্ঠ মনে করে তুমি 
ছার প্রশংসা করছ। কিন্তু আমি তাকে আমার সমকক্ষ বলে 
মনে করি না। যদি কোনো পড় বীর থাকে, আনাকে তার 
সঙ্গে যুদ্ধ করতে বল, আমি তাকে পরাজিত করে ফিরে 
যাব। অথবা আজ আমি একাকী যুদ্ধ করব, তখন তুমি 
আমার পরাক্রয দেখা। জানার বনের মতো শক্ত বাহ 


দেখো, দেখো আমার এই বিচিত্র ধনুক, সর্পের নায় বাণ ও 
সুবরণমন্ডিত গদ। আমি আমার তেজে সমগ্র পৃথিবীকে 
ধরহস করতে পারি, পর্বত চুর্শবিচূর্ণ করতে গারি এবং সমুদ্র 
শুদ্ধ করে ফেলতে পারি। শক্রুদমনে আনি সম্পূর্ণভাবে 
সক্ষম হওয়া সত্ত্বেও তুনি আমাকে এই নীচ সৃতপুতত্রর 
সারণি হওয়ার নির্দেশ দিচ্ছ ফীভাবে ? আমি এই নীচের 
কখনোই রাজি হতে পারি লা। যে বান্তি প্রেমবশত নিজের 
আশ্রিত কোনো শ্রেষ্ঠ বাঞ্িকে নীচ ব্যক্তির অধীন করে, 
তার উজ্চকে নীচ এবং নীচকে উচ্চ করার পাপ হয়।শ্রতির 
মত হল- ্রঙ্গা তার নু হতে ব্রাহ্মণদের, হাত থেকে 
্চন্রিয়দ্রে বৈশ্যদের লজ্ঘা খেকে এবং শূদ্রদের তার পা 
থেকে উৎপর করেছেন। এঁদের মো কষত্রিয়জাতি সব 
নর্ণের রক্ষাকারী, প্রজাদের কাছ থেকে কর সাদায়ের 
অধিকারী এবং ধনদানকারী| ব্রাহ্মণদের কাজ হল ঘজ্ 
করা, অধ্যাপনা করা এবং বিশুদ্ধ দান গ্রহণ করা। বৈশ্যের 
কর্ম হল কৃষি, গোপালন, বাণিজা এবং ধর্মানুযায়ী দ্মন করা 
এবং শৃদ্রের কর্ম হল ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্যদের সেবায় 
নিযুক্ত থাকা। আমি কখলো এমন কথা শুনিনি যে ক্ষত্রিয় 
শৃদ্রের সেবা করবে। আমার বাজারি বংশে জন্ম, 
শান্্ানুসারে জানার রাজ্যাতিবেক হয়েছে, লোকে আমাকে 
মহারণী বলে, বন্দীরা আমার স্মতিগান করে। তা সত্বেও 
আমি একাজ করব, তা কোনোভাবেই আমার পক্ষে সম্ভব 
নয়। এ্রহভাকে অপমানিত হরে আমি যুদ্ধ করতে পারব না। 
সুতরাং আমি ফিরে যাওয়ার দনা তোমার অনুন 
পুরুষসিংহ শলা এই কথা বলে উঠে দান্ডালেন এবং 
সেপানে যেসন রাক্ষণ্যবর্গ বসেছিলেন হাদের নধো দিন 
জলে যেতে াকলেন। আপনার পৃত্র তবন অতান্ত ম্মান € 
স্্ীতি সহকারে তার পথরোধ করে এবং বিষ্ট বাক্যে বুঝিয়ে 
বলতে লাগলেন-_রাজন্‌ ! আপনি নিজের বিষয়ে ঘা 
বহন করেন, নিঃসন্দেহে তাহ ঠিক। কলত আমার বলার 
অভিপ্রায় কী, অনুগ্রহ কবে তা একটু শুনুন। আপনার 
পূর্বপুরুষ সর্বদা সতাভাষণই করেছেন; আমি জানি, 
সেইজনা আপনাকে -আতায়নি"+ বলা হয়। আপনি 


আপনার শত্রুদের কাছে শলোর (কাটার) সনান, তাই 


সখ খাল অধল (আশ্রয়), তাকে ‘তায’ বপা! হয়। সেই বংশে জন্য নেওয়ায় তাকে 'আ্তায়নি' বলা হয় । 


8৪০ 


[ক্ণপর্ব 


পৃথিবীতে আপনি "শল্য" নামে খ্যাত। জাপনি ধর্যজ্ঞ এবং 
আগেই আমার প্রিয় কান্ত করবেন বলে কথা দিয়েছেন। 
সুতরাং আপনি এখন সেই বাক৷ কুপা করে রক্ষা ককন। 
কর্ণ বা আমি কেউই আপনার থেকে বলশাজী নই 5 
অসশ্ববিদ্যায় সর্বশ্েষ্ট হওয়ার জনাই আপনার কাছে এই | 
অনুরোধ জানার সারির ফের লো | 
আর আপনি অশ্ববিদায় শ্রীকৃফের থেকে শ্রেষ্ঠ 

ভবন রাজা শল্য বললেন-_'দুর্যোধন | তুমি সকলের | 
সামনে আমাকে শ্রীবৃষ্তের খেকো শ্রেষ্ঠ বলেছ, তারজন্য 
আমি তোমার ওপর প্রসন্প হয়েছি। ঠিক আছে, আনি কর্ণের 
সারা স্রীকার করছি। কিন্তু কর্ণের সঙ্গে আমার একটি শর্ত 
থাকবে! তা হল এই যে, যুদ্ধের সয় আমি কর্ণের সঙ্গে যা 
কথাই বলি না কেন, তাতে কর্ণ কোনোগ্রকার 'সাপন্তি যেন 
না করে।' তাতে কর্ণ এবং আপনার পুত্র “তই হবে' বলে 
শলোর শর্ত মেলে নিলেন। 


ত্রিপুরদের উৎপত্তি এবং তাদের বিনাশের প্রসঙ্গ 


দুর্মোন বললেন-_অহারাজ্ শল্য ! পূর্বকালে মহধি 
মার্কগ্ডেয় জামার পিতাকে একটি উপাখ্যান বলেছিলেন। 
সেহ কাহিনী আমি আপনাকে শোনাচ্ছি। সেটি শ্রবণ করুন 
এবং আনি যে অনুরোধ করেছি, সে বিষয়ে অপরাধ নেবেন 
শা। 

পূর্ব অন্রকাময নামে এক যুদ্ধ হয়োছল, তাত 
দেবতারা ইদতাদের পরান্ধিত করেছিলেন। তারক 
দৈতজের তিন পুর ছিল, তাদের নাম তারকাক্ষ, কমলাক্ষ 
এবং বিদ্প্রালী। তারা করোর নয়নে ভীষণ তপসা কে 
নিজেদের শরীর সুস্থ করে ফেলেছিল। তাদের সংযম, 
তপস্যা. নিয়ন এবং সনাণিতে পিতামহ ব্রহ্মা প্রসন্ন হয়ে 
তাদের বর দিতে পদার্পণ কধলেল। তিন *ৈতা 
সর্দলোচকগণর ব্রদ্মাকে প্রণাম করে বলল-_পিতানহ ! 
আপনি নাদের এমন বর দিন, যাতে জামরা তিনটি নগরে 
বাম করে সনস্ত পৃথিবীর আকাশপথে বিচরণ করতে পারি। 


এইভাবে এক হাজাধ বহর অতিক্রান্ত হলে আমরা যেন 


একছানে মিলিত হই। সেইসময় যখন আমাদের তিনটি 
নগরী মিলিত হয়ে এক হবে, তখন যে দেবতা একটি মাত্র 
বাশে তাকে বিলাশ করতে সক্ষম হবেন, তিলিই যেন 
তুর কারণ হন।" তাতে ব্রহ্মা তাই হবে__এই 
নিদ্ুলোকে চলে গেলেন। 
ব্রহ্মার বর পেয়ে দৈভানা অতান্ত প্র হল। তারা 
দিজেদের মধো পরামর্শ কর নয়দানবের কাছে গিয়ে 
তিনটি নগরী নির্মাণ করতে বলল। মতিঘান ময় তার 
তপসার প্রভাবে তিনটি পুরী নির্মাণ করন। তার একটি 
স্বর্ণনয়, অপরটি রৌপ্যের এবং ভতীয়টি লোছের। স্র্ণ 
নির্নিতটি স্বর্গে, রৌপ্াময়টি অন্থরীক্ষে এবং লৌহ নিরিভিটি 
পৃথিবীতে থাকল। ভিনটি নগরীক্ইইজ্ছামতো আসা-যাওয়া 
করাতে পারত। এর প্রত্যেকটি দৈর্ধা ও প্রস্থে একশত 
যোজ্ঞন বস্তুত । এই শহরগুলিতে বড় বড ভবন, প্রাসাদ, 
রাভগথ এবং রাজদ্ার শোভিত ছিল। নগরগুলির 
প্রত্ভেকটিতে পৃথক পৃথক রাজ ছিল। সুবৰ্ণময় লসরটি ছিল 
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তারকাক্ষের, রজতময়টি ছিল কৰলাক্ষের এবং লৌহৰয়ের 
রাহা ছিল বিদ্বন্মালী। তিন দৈত্য তাদের পরাক্রমে 
ত্রিলোকের প্রাণীদের নিজ বশে রেখেছিল । চতুর্দিক থেকে 
দৈতারা এসে এই তিন দৈতার সঙ্গে মিলিত হল। তিন 
নগরীতে বসবাসকারী মুদভারা যখনই যা চাইত, ময়াসুর 
মায়াদারা খন তা পুরণ কারে দিত। 

ভারকাক্ষের এক মহাললী পুত্র ছিল, নাম হরি, সে খুব 
কন তপস্যা করেছিল। ব্রহ্মা তাতে অত্যন্ত প্রসন্ন হলেন। 
হবি তাকে সক্দট হতে দেখে বর প্রার্থনা করল. "প্রভ় 
আমাদের নগরে এমন এক জলাশয় হোক যাতে 
অম্তবঘাতগ্রাপ্ত যোদ্ধাকে সেখানে ফেললে সে পুনরায় সৃজন 
স্ীবন লা করবে।” ব্রহ্মা তাকে এই বরপ্রদান করলে হরি 
নিজ নগরে মৃতকে জীবিত করার জন্য এক জলাশয় নির্মাণ 
করল। দৈতারা যে রূপ ও যে বেশে দৃতাপ্রাপ্ত হত, তকে 
ওই জলাশয়ে ফেললে, সে সেই একই ঝাপ ও বেশে 
জীবিতাবন্থায সেখান থেকে উঠে আসভ। এইভাবে জলাশয় 
সৃষ্টি করে সমস্ত জগৎকে কষ্ট প্রদান করত এবং তপমায় 
দিদ্ধিলাভ করে তার! সমস্ত দেবতাদের ভয় দেখাতে লাগল। 
যুদ্ধ তাদের কোনোভাবেই বিনাশ করা সম্ভব ছিল না। 
তারা লো ও মোহে অধ্ধ৷ হয়ে নন্ত হয়ে উঠল। লজ্জা 
বিসর্জন দিয়ে লুটপাট চালাতে লাগল। বরের প্রভাবে 
মন্ত হয়ে তারা দেবতাদের তাড়িয়ে ইচ্ছামতো বিচরণ 
করতে লাগল। র্যাদাশূন। সেই দুষ্ট দানবের দেবতাদের 
নুনি-খমিদের পবিত্র আশ্রম ধ্বংস করতে 


প্রিয় উদ্যান এবং 
লাগল। 
মদন ডাগৎ এইভানব উৎপীড়িত হওয়ায় দেনর্যজ হল 


হদ্গণ ঘমভিলাহার নেই নগর গুলির ওপর বস্তুপাত 
করতে লাগলেন। কিছ বহ্মার বরের প্রভাবে তিনি সেই 
নগরগুলি ধ্বংস করতে সক্ষম না হওয়ায় ইস্্র ভীত হয়ে সব 


বান্তীত অন্য কেউ করতে সক্মন নগ। বুতরাং তোমরা 
কলে গিয়ে তার রাছে এই বর প্রার্থনা করো। তিনি 
নিশ্চয়ই ওইসব দৈত্যদের বধ করবেন।" 

ব্রহ্মার কথায় ইন্দ্রাদি সব দেবতা তীর নেতৃত্বাধীনে 
প্রানহাদেবের শরণে গেলেন। ভগবান শংকর ভার 


শরণাগতদের অভ্যপ্রদান করেন এবং সকলের 
আত্মস্বরাপ। তার কাছে গিয়ে দেবতারা তার স্থাড করতে 
লাগলেন, তখন তেহক্রোবাশি পার্বভীপতি শ্রীমহাদের 


ভাদের দর্শন দিলেন। সকলে তাকে ভুমিষ্ট হয়ে প্রণার 
করলেন। মহাদেল তাদের আশীর্বাদ করে প্রন হয়ে 
জিজ্ঞাসা করলেন “বলো. তোমাদের কী প্রার্থনা ?' 

ভগবানের অনুমতি পেয়ে দেবতারা আশ্বস্ত হয়ে বলতে 
লাগলেন, *দেবাদিদেব আপনাকে প্রণাম। প্রজ্ঞাপতি এবং 
অন। নকলে আপনার প্টৃতি করে থাকেন ; আপনি সকলের 
স্কৃতির যোগ্য পাত্র। শস্তু ! আমরা আপন্যকে নমস্তার 
জানাই। আপনি সকলের আশ্রয়স্থান এবং সকালের 
সংহাবকারী। সেই ব্রহ্মস্থরাপ আপনাক আনরা প্রণাম 
জানাই। আখনি সকলের অধীশ্বর এবং নিয়ন্তা, বনস্পতি, 
মানুষ, গো-ধন 5 লঙ্জাদিরপত্তি। আরামরা শ্রাপনাকে স্মরণ 
করি। দেন 1 আনরা বায়নলোবাকেণ আপনাগ শরণাপন্ন ১ 
আপনি আমাদের কৃপা করুন" 

জ্বাবান শংকর তখন গ্রসম্ন হয়ে তাদের আাঙগত- 
সত্ঘদন করে যললেল-_দেবগণ, এরযত্যাগ করে বলুন, 
আমি আপনাদের জনা কী করতে পারি ?' 

দেবতা, মি ও পিভৃগণকে ভগবান মহাদেব এইভাবে 
অতশ্রদান। করলে ব্রহ্মা ভাব সৎকার কলে জগতের 
হিতাৰ্থে বললেল_-"সর্বেশ্বণ ॥ আপনার কায এই 
প্রজাপত্তিপদে প্রতিষ্ঠিত হয়ে আনি দানবদের এক নহান নর 
প্রদান করেছি। সেই লরের প্রভাবে দানবরা সর্বপ্রকার 


দেবতাদের সঙ্গে নিয়ে ব্রহ্মার কাছে গিয়ে দৈতাদের নানান 
অত্যাচারের কাহিনী বর্শনা করলেন। ব্রহ্মাকে সমন্ত বৃত্তান্ত 
জানিয়ে তারা তকে প্রণান করে তাদের বধ করার উপায় 
জানাতে চাইলেন। দেবতাদের কাছে সব শুনে ব্রহ্মা 
বললেদ__"যে টদতারা তোমাদের দুঃখ দিচ্ছ, তারা 
আনার কাছেও অপরাধ করছে | আনি যে নল প্রাণীর 
কাছেই সমান, তা সন্দেহ নেই। অধনী্দের 
বিনাশ করাই আনার নিয়ন) অতএব এক লাখে ওই তিনটি 
নগরীকে ধ্বংস করতে হবে। কিন্ব এই কাজ শ্রীমহাদেন 


অজেয় হয়ে উঠেছে। জাপনি ব্যতীত আর কেউ তাদের 
সংহার করতে ক্ষন নয়। দেবতারা জাপনার শরণ 
গ্রহণ করে সেই প্রার্থনা করছেন, আপনি দের কৃপা 
করুন।' 

মহাদেব তখন বললেন-_"দেবগণ ! আমি ধনুর্বাণ 
নিঝে রথে আরোহণ কর সংগ্রাসক্ষেয্ত্র তোনাদের শত্রু 
সংহার করব। সুতরাং তোনরা আনার জনা একটি এনন 
রথ ধনুক ধাগ কবে যাতে আছি এত নগবগুলিকে 
পৃথিনীতে ফেলতে সক্ষম হ।" 


[কর্ণপর্ন | 


B88 সংক্ষিপ্ত মহাভারত 
দেবতারা বললেন-__“দেবেশ্বার ! মানা যেভাবে পারি | তার মহারধী নিযুক্ত করা হয়েছে। কিছ্বু তার উপযুক্ত 


ত্রিলোকের তন্বগুলি একত্রিত করে আপনার জন এক 
্দ্থত করব।” বিশ্ববর্মার দ্বারা ভারা এক দিবা 
রথ মহাদেবের জনা তৈরি করলেন। ভারা বিষ্ণু, চন্দ্র এবং 
অগ্নির বাণ নির্মাণ করলেন, বড় বড নগর পরিবৃত 
বন ও দ্বীপ পরিপূর্ণ বসুদ্ধরাকেই ভন খের জনা নির্দিষ্ট 
করলেন। ইন্দ্র, বরুণ, যম এবং কুবের প্রমুখ লোকপালকে 
ঘোড়া করলেন এবং মনকে আধার ভুনি করেন। 


কোনো সারথি খুঁজে পাচ্ছি না। কারণ সারথিকে ভগবান 
শংকর অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হতে হবে এবং রথ তারই অধীনে ! 
থাকবে। আমাদের কাছে আপনি ছাড়া কেউই এর সারথি | 
হওয়ার উপযুক্ত নয়। আপনি সর্বগুণসম্পশ্ন এবং সর্ব 
মে! শ্রেষ্ঠ। সুতবাং আপনিই রখে আগোহ্ণ করে 
রথের রশি নিয়ন্ত্রণ করুন।' 

ব্রহ্মা বললেন__“দেরগাণ ! তোমরা যা বলছ, তা 


এইভাবে যখন সেই অত্যুৎকৃষ্ট রথ প্রস্তুত হল, সাদ 
তাতে তার অস্ত্রশস্ত্র বাখলেল। ব্রহ্মদণ্ড, কালদগু, রুত্রদ্ত 
এবং ভর__এই অস্তরগ্তলি সর্বদকে ঘুখবিশিষ্ট সেই রখের 
রজার নয না হর ও 
হলেন : ধগেদ, সামবেদ এবং সমস্ত পুরাণ সেই রথের 
ইতিহাস ও ঘতুর্বেদ : দিব্য এবং বিদ্যা হল পার্শবরচ্ষক। 
স্তোত্ৰ, বষঢ্‌কার এবং গুকার রথের অগ্রভাগে সুশোভিত 
হল। ছয় খতুর ছারা সুশোভিত করে মহাদেব নিজের ধনুক 
তৈরি করলেন এবং নিজের ছায়াকে ধনুকের শের স্থানে 
রাখলেন। 

এইভালে রথ প্রস্তুত হলে মহাদের করচ ও ধনুক ধারণ 
করে বিষ্ণু, সোম এবং অগ্নির দ্বারা নির্বিত দিব্যবাণ নিয়ে 
যুদ্ধের জনা প্রস্তুত হলেন। দেবতারা সুগন্ধযুক্ত বায়ুকে তার 
পরিচর্যায় নিযুক্ত করলেন। মহাদেব যুদ্ধসজ্জায সহ্জিত হয়ে 
পৃথিবীকে কম্পিত করে রথে আরোহণ কবলেন। সকল 
খষি, পর্ব, দেবতা এবং অন্সরা তার স্তুতি করতে 
লাগলেল। ভগবান শংকর সেইসময় খড়া, বাণ ও ধনুক 
হস্তে এক অপূর্ব শোভা ধারণ করেছিলেন। তিনি হেসে 
বললেন__“আামার দারগি কে হবে ?" দেবতারা 
বললেন-__“দেবোশ্ব ! আপনি যাকে আদেশ করবেন, 
সে-ই আপনার দারথি হবে__আপনি তাতে কোনো দ্বিধা 
করবেন না।* ভখন ভগবান বললোন-_“তোমরা নিজেরাই 
ভেবেচিন্তে, যে আমার থেকে শ্রেষ্ঠ, তাঁকে আনার সারথি 
করো।' 

সেই কথা শুনে দেবতারা পিতানঃ ব্রহ্মার কাছে গিয়ে 
তাকে প্রসন্ন করে বললেন "প্রভু ! আপনি আগেই 
আমাদের কথা দিয়েছেন মে জাঘাদের হিত করবেন, এখন 
আপনি আপনার কথ বাখুন। দেল ! আমর! নে বর নির্মাণ 
করেছি, তা অতান্ত পবিত্র এবং দিবা ; ভগবান শংকরকে 


যথার্ঘ। সুতরাং ভগবান শংকর বখন যুদ্ধে যাবেন, আনি | 
অবশাই ভার রথ চালনা করব।" 

(দেবতারা তখন সমস্ত জগতের রষ্টা ভগবান ব্রহ্মাকে 
মজাদেবের সারাণি করেন। তিনি যখন সেই বশ্ববন্দনীযা 
রথে আরোহণ করলেন, ঘোড়াগ্ুলি তখন পৃথিবীতে | 
মাথা যেকিয়ে তাকে প্রণাম করল। পধন তেজন্নী | 
ভগবান ব্রহ্মা বে আরোহণ করে ঘোড়ার রাশ ধরে 
মহাদেবকে বললেন__'দেবশ্ে্ট ! রথে আরোহণ 
করুল।" ভগবান শংকর তখন বিষ্ণু, সোম ও অগ্নি থেকে 
উৎপন্ন লাগ নিয়ে ধনুকের দ্বারা শক্রদের কম্পিত করে রথে 
আরোহণ করলেন। ভগবান শিক রথে আরোহণ করে নিজ 
তেজে ব্রিলোককে মালোকিত করতে লাগলেন। তিনি 
দাদি দেবতাদের বললেন__তোমপ্ল নিশ্চিন্ত হও, 
এই বাণ এই পুর-নগরগুলিকে বিনাশ করতে সক্ষম : 
তোমরা জেনে বাখো এই বাশের দ্বারাই অসুর বিনাশ হওয়া 
সম্ভব।" 


দেবতারা বললেন_“আগনার কথাই ঠিক। এসন এই 
দৈআগুলির বিনাশ হয়েছে বলেই মনে করতে হবে। 
আগনার কথা কখনো মিথ্যা হতে পারে না।" দেবতারা এই 


কথা চিন্তা করে অতান্ত প্রসন্ন হল। দেবাদিদেব মহাদেব 
তবন সব দেবতাকে নিয়ে নেই দিবা বধ করে চপলেন। 
তাদের এইভাবে যুদ্ধযাত্রা করতে দেখে সমস্ত পৃথিবীবাসী 
এবং দেবতারা প্রসম হলেন। কষিগণ স্তোত্রের দ্বারা তার 
স্থাতি ফরতে লাগলেন, গনদর্যরা নানাপ্রকার বাদা বাদল 
করতে লাগালেন। ভ্গারান শংকর হেনে 
প্রজাপতি ! যেদিকে দৈতারা আছে, সেইদিকে রথ নিয়ে 
চনুন। ব্রহ্মা তশন ভার দল ও বাযুর ন্যায় বেগবান 
ঘোড়গুলিকে দৈত-দানব সংরক্ষিত তিন নগরীর 
উদ্দেশো চালালেন। 

নেই সময় নন্দীশ্বর ভীষণ গর্জন কবে উঠলেন, যাতে 


[লোন হে 


করিব] 


শল্যকে সারণি করে কর্ণের যুদ্ধের জন্য প্রস্থান 


মম) 


সমস্ত দিক মুখরিত হল। তার এই ভীষণ নাদ শুনে 
তারকাসুরের বহু দৈত্য বিনাশপ্রাপ্ত হল। সেগুলি বাতীত 
বাকি দানবরা যুদ্ধের নিমিত্ত সামনে এল। তখন ব্রিশূলপাণি 
ভগবান শংকর ক্রুদ্ধ হয়ে ধনুকে না চড়িয়ে পাণ্ডপতাস্ু 
যুক্ত করলেন। তারপর তিনি তিনটি নগরীকে একত্রিত 
করার কথা চিন্তা করতে লাগলেন। তিনি যখন ধনুক 
নিয়ে তৈরি হলেন, তখন তিনটি নগরী একত্রিত হল। তাই 
দেখে দেবতারা আনন্দে হর্ষধবনি করতে লাগলেন এবং 
সিদ্ধ ও অহর্ষিণণ তার স্তুতি ও জয় জয়কার করতে 
লাগালেন। 

এইভাবে যখন মহাতেজস্থী ভগবান শংকর অসুর 
সংহার করার জন্য প্রস্থ হচ্ছিলেন, তার সাননে একত্রিত 
তিনটি পুরী। তিনি তৎক্ষণাৎ তার দিবা ধনুক থেকে 
ত্রিলোকের সারড়ৃত বাদ নিক্ষেপ করলেন। সেই বালের 
আঘাতে তিনটি পুর নষ্ট হয়ে পড়ে গেল। সেই সময় কাতর 
আর্তনাদ শোনা গেল। মহাদেব অসুরদের ভস্ম করে পশ্চিম 
সমুশ্রে ফেলে দিলেন। ত্রিলোকহিতকারী ভগবান শিব 
এইভাবে কুপিত হয়ে সেই ত্রিপুর দক্ষ করলেন এবং 
দৈতদের নির্মূল করলেন। তারপর তার ক্রোধ হতে উৎপন্ন 
অগ্নিকে শান্ত করে তিনি বললেন-_“তুমি ত্রিলোক তস্ম 
কোরো না 

দৈত্যরা এইভাবে বিনাশপ্রাপ্ত হলে সমস্ত দেবতা, খাষি 
ও লোক প্রকৃতিস্থ হলেন এবং নানা শ্রুতিমযুর বাকা দ্বারা 


ভগবান শংকরের স্মৃতি করতে লাগলেন। ত্রারপর 
বানের নির্দেশে প্রহ্মাদি লমপ্ত দেবতারা সফল মলোরথ 
হয়ে নিজ্জ নিজ স্থানে চলে গেলেল । এইভাবে নহাদেন দন্ত 
লোকের কল্যাণ সাধন কবেছিলেন। সেইসময় দগংক্ঠা 
ভগবান ব্রহ্মা যেভাবে শিবের সারঘা করেছিলেন, 
আপনিও সেইভাবে রীরবর কর্ণের অশ্য সঞ্চালন করুন। 
রাজন! আগনি যে শ্রীকৃষ্ণ, কর্ণ এবং অর্জনের থেকে 
শ্রেষ্ঠ, তাতে কোনো সন্দেহ নেই কর্ণ যদি যুদ্ধ করায় 
মহাদেবের সমকক্ষ হয়, আপনিও রখ সগগালনে বন্ধা 
সদৃশ। সুতরাং আপনারা দুজনে মিলে আমার শত্রুদের ওই 
দৈতাদের নতোই পরাস্ত করতে সক্ষম। ভারা! আপনি 
এমন কোনো উপায় বার করুণ, যাতে আজ কর্ণ যুদ্ধক্ষেত্রে 
পরাস্ত করতে সক্ষম হয়। কর্ণের, আমাদের এবং 
আমাদের রাজ্যের ভবিষাৎ এখন আপনার গুপরত নির্ভর 
করছে। আমাদের বিজয়ও আপনার ওপর 
সুতরাং আপনি কর্ণের বথ নিয়ন্তুণের দায়িত্ব গহণ 

মহারাজ ! কর্ণকে স্বশং শ্রাপরশুরান ধনুর্ণিদা শিক্ষা 
দিয়েছেন। যদি কর্ণের পাপ থাকত, আহলে পরশুরাম 
কখনো একে দিবা অন্ত প্রদান করতেন না। আমি তো মনে 
করি কর্ণ কো ক্ষত্রিয়কুলে উৎপন্ন দেবপুত্র। সে কচ 
কুণ্ডল পরিধান করেই 'গ্লাভ করেছে নিশালনাহ, 
মহারহী ; সুতরাং তার জন্ম সৃতকুলে হওয়া কোনোভাবেই 
সম্ভব নয়। 


শল্যকে সারথি করে কর্ণের যুদ্ধের জনা প্রস্থান 


রাজা দুর্মোধন বললেন-_'বীরবর ! সারথির রথীর 
থেকেও শ্রেষ্ঠ হওয়া উচিত। সুতরাং যুদ্ধক্ষেত্রে আপনি 
কর্ণের ঘোড়া নিয়ন্ত্রণ করবেন। ব্রিপুর নাশের জনা যেভাবে 
দেবতারা সমবেতভাবে ব্রদ্গাকে ভগবানের সারথি 
করেছিলেন, সেইমতো আমিও কর্ণের থেকে শ্রেষ্ঠ হওয়ায় 
আপনাকেই তার সারথি করতে চাই।” 

শলা বললেন__'রাজন্‌ ! ব্রহ্মা যেভাবে নহাদেবের 
সারথি হয়েছিলেন এবং যেভাবে একই বাগে তিনি সমস্ত 
দৈত্য সংহার করেছিলেন, তা সবই আমি ছালি। এই প্রস্দ 
শ্রীকৃষ্ণও বিদিত আছেন। তিনি ভৃত-ভবিষ্যং সমস্তুই 
জানেন। সেই দব জেনেই তিনি অর্জুনের সারা গ্রহণ 
করেছেন। কর্ণ যদি কোনোডাবে অর্জুনকে বধ করে, 


তাহলে অর্জুলকে মৃত দেখে শ্রাকৃষ্ঃ স্বয়ং যুদ্ধে ব্যাপত 
হবেন এবং তিনি যখন ক্রুদ্ধ হবেন তখন তোমার সেনার 
কোনো রাজাই শক্ত সৈন্যের সম্মুধীন হতে পারবে না।' 
সঞ্জয় বললেন-_রাজন্‌ ! মদ্ররাজ্জ এই কথা বলায় 
দুর্যোধন বললেন___িহারাজ ! আপনি কর্ণকে অপনান 
করবেন লা। বর্ণ সনস্ত শত্ধারীদের বধে শ্রেষ্ঠ এবং সমস্ত 
অন্তরিদ্যায় পারঙ্গম। যে রাত্রে ঘটোৎকচ বহু বায়া নিস্তার 
করে যুন্ধ করছিল, কর্ণই তাকে সেদিন বধ কনে, এ তো 
প্রভাক্ষ দেখা গেছে। অর্জুন ও ভয়ে কর্ণের সন্মুখীন হতে 
সাহস পায় না। মহাবলী ও কর্ণ ধনুকের খোঁচা দিয়ে 
যুদ্ধের জনা উত্তেজিত করেছিল এবং 'মৃঢ়' ! 'প্টেক' ! 


বলে রাগিয়েছিল। সে মন্্রীপুত্র নকুলকে যুদ্ধে পরাস্ত 
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করেছিল, তবে কোনো বিশেষ কারণে তাকে বধ বরেনি। 
কর্ণই বৃষ্ণিকুলতিলক সাতাকিকে যুদ্ধে পরাস্ত করে 
বলপূৰ্বক রখহীন করে দিয়েছিল। ধৃষ্গ়-সহ সঞ্জয় 
বীরদের কয়েকবার অক্লেশে পরাস্ত করেছে। এই মহারঘী 
কর্ণকে পাণ্ডবরা কীকরে পরাস্ত করবে ? কর্ণ কুপিত হলে 
বস্তুধারী ইন্্রকেও পরাজিত করতে পারে। আপনিও সমন্ত 
অন্তর ও বিদ্যায় পারঙ্গম। পৃথিবীতে আপনার নায় বাহুবল 
আর কারোই নেই। শত্রুর কাছে আপনি শল্যের (শুলের) 
সমান, তাই আপনি ‘শল্য' নামেই প্রসিন্ধ। সমন্ত যুবংশ 
একত্রিত হলেও আপনার হাতে রেহাই পাবে না। রাজন ! 
কৃষ্ণ কি বাহুবলে আপনার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ” অর্জুন বধ হলে 
যদি শ্রাকৃষ্ণ পাণ্ডব সেনাদের রক্ষা করেন, তাহলে কর্ণ মারা 
গেলে আপনাকেই আনাদের বিশাল বাহিনী রক্ষা করতে 
হবে। মহারাজ ! আমি মাপনার বলের সাহায্যেই ভ্রাতা ৪ 
সমন্ত রাজাদের খন থেকে ভুক্ত হতে চাই” 

কর্ণ বললেন--'মল্তরাজ ! ব্রহ্মা যেমন ভগবান 
শংকরের এবং শ্রীকৃষ্ণ অর্জনের সারথি হয়ে তাদের হিত 
করছেন, আপনি তেননহ সর্বদা আনাদের হিতে তৎপর 
থারুন।” 

শল্য বললেন __'নিজের অথবা অপরের নিন্দা বা 
প্রশংসা করা শ্রে্ট বাক্তির কাজ নয়, তবুও তোমার 
বিশ্বাসের জনা আমার বিষয়ে কিছু প্রশংসার কথা শোন। 
অনি সতর্কতার সঙ্গে অশ্বচালদায়, তাদের দোন-গুণ 
সম্পর্কে জানা এবং চিকিৎসায় ইন্দ্রের সারথি মাতলির 
সমকন্ষ। সুতরাং চিন্তা কোরো না। অর্জ্জুনের সঙ্গে যুদ্ধে 
অনি তোমার রখ চালান" 

দুৰ্যোধন বললেন-- "কর্ণ ! বন্রাজ্জ শলা শ্রীকৃষ্ণর 
থেকেও বড় সারথি। এবার ইনি তোমার রথ চালাঢবেন। 
মাতলি যেমন ইদ্রের বরথ চালান, ইনি তেমনই তোমার বথ 
চালাবেন। এখন তুমি নিঃসন্দেহে পাপ্তবদের পরাস্ত করতে 


পারবে।' 
রাজন্‌ ! কর্ণ তশবন প্রসন্ন হয়ে তার সারথিকে 
বললেল-- "সূত ! তুনি সর আমার রথ প্রস্তুত করে নিয়ে 


এসো।" সারথি কর্ণের বিজয়ী টি সুন্দরভাবে সাজিয়ে 
“মহারাজের জয় হোক" বলে নিবেদন করল। কর্ণ 
শান্্ুবিপিমতে সেই রথের পৃজা করে, পরিক্রমা করে 
নর্ঘদেবের স্তুতি করলেন। তারপর তিনি মদ্ররাজকে 
বললেন-__'রাজল্‌! রথে আরোহণ করুল।" মহাতেজ্থী 


শল্য রথের সম্মখভাগে উঠলেন। তারপর কর্ণও উঠলেন। 
সেখানে তখন দুই বীরের স্তৃতিগান হচ্ছিল। মহারাজ 
শলা ঘোড়ার রাশ ধরলেন এবং কর্ণ ধনুকে টংকার 
তুললেন। 

দুৰ্যোধন তখন কর্ণকে বললেন-__প্বীরবর ! আমি মনে 
করেছিলাম যে যহারথী ভীষ্ম এবং দ্রোণ অর্জুন ও 
ভীমসেনকে বধ করবেন। কিন্তু তারা তা করতে পারেননি। 
এখন তুমি হয় ধর্মরাহ্গকে বন্দি করো, নাহলে অর্জন, 
ভীমসেন ও নকুল, সহদেবকে বধ করো। এবার তুমি 
যুদ্ধের জনা প্রস্তান করে!। তোমার জর হোক, কল্যাণ 
হোক পাঞ্জু-পুত্রের সমস্ত সৈনা তম্ম করে দাও।" 

কর্ণ দুর্যোধনের কথায় মদ্ররাজ শলাকে বললেন 
“মহ্যবাহু ! এগিয়ে চলুন, আমি যাতে অর্জরন-ভীম, নকুল- 
সহদের এবং যুধিষ্টিরাকে বধ করতে পারি ! আজ 
পাপ্তবদের বিনাশ এবং দুর্যোধনের বিজয়ের জন্য আমি 
হাজার হাজার ভতীক্ষবাণ নিক্ষেপ করব।” 

শলা বললেন___"সৃতপুত্র ! তুমি পাণুবদের অপমান 
করছ কেন ? তারা সমস্ত শান্তর পারঙ্গম, মহান ধন্য, 
যুদ্ধে পৃষ্ঠপরদর্শন করেন না, অজেয় এবং অতান্ত পরাক্র্ী। 
ভারা সাক্ষাৎ ইন্্রকেও ভীতিপ্রদান করতে সক্ষম। যখন 
তুমি অর্জুনের গান্তীৰ ধনুকের বজ্ঞের নায় ভয়ংকর 
টংকার শুনবে- তখন তোমার এই লীতিবাদা থেমে যাবে। 
যখন ভীদসেন গজারোহী সৈনোর দাত উপড়ে বধ করবে 
তষন তুমি আর এইসব বলতে পারবে না। তুমি যখন 


কার্প] সারহী-রূপে শল্যোর কর্ণের যুদ্ধভূমির 
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ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির ও লকুল-সহদেবকে তীক্ষবাণের সাহায্যে 
শক্ত সংহার করতে দেখবে, সেইসময় এসব কথা বলতে 
দক্ষ হবে দা।" 


সঞ্জয় বললেন__রাজন্‌ ! মদ্ররাবজর এইসব কথা 
উপেক্ষা: করে কর্ণ বললেন_-'টিক আছে, এখন রথ 
| চালান।' 


শলাকে সারণী করে কর্ণের যুদ্ধভূমির জন্য প্রস্থান এবং দুজনের মধ্যে কটু বার্তালাপ 


সঞ্জয় বললেন_-মহারাজ ! মহাধনূর্ধর কর্ণ যুদ্ধের জন্য 
উঠলেন। কর্ণ প্রস্থান করতেই আপলার পক্ষের পীররা নৃত্যু- 


ভয়পরিভাগ করে দুন্দুডি ও -সহ যক্ষ ভূমির জনা 
বণনা হলেন? সেই সময় সমস্ত পৃথিবী কেপে উঠল এবং 


কর্ণের ঘোড়া মাটিতে পড়ে গেল। সেইখানে কৌরবদের 
বিনাশের নানাপ্রকার অমঙ্গলসূচক ঘটনা দেখা শেল। কিন্তু 
দৈববশত সকলেই এমন মোহগ্ৰস্ত হয়েছিল যে কোষ তা 
বিশেষ লক্ষণ করল না। কর্ণ রাজ: শলাকে সম্বোধন করে 
বললেন-_-“আমি এখন অন্তর নিয়ে বথে আরূঢ়, আমি 
এইসময় ক্রুদ্ধ বন্ধ ইন্দ্রকেও ভয় পাকি না! হীশ্ম প্রমুখ 
(যোদ্ধাদের যুদ্ধে শায়িত দেখে আমার সাহস বৃদ্ধি দেয়েছে। 
প্রকৃতপক্ষে রণক্ষেত্রে অর্জুনের সঙ্গে যুক্ধ করতে আমি 
বাডীত আর কেউই সক্ষম নয়। সে সাক্ষাৎ রূপ মৃত্যুর 
সমান। আচার্য ভ্রোণের অস্ত্র সপ্গলনের কৌশল, বল, 
ধৈর্য, বিনয় ইত্যাদি সমস্ত গুগই ছিল, ভার অনেক দিলা 


এবং মৃঞ্রয় বীরদের দিকে রখ নিয়ে চলুন। আমি তাদের 
সম্মুখীন হয়ে হয় তাদের বধ করব, নাহলে আচার্য দ্রোণের 
পথ অনুসরণ করে যমরাজের কাছে চলে যাব। ধৃতরাষ্ট্র পুরে 
মিত্র দূর্যোধন সর্বদাই আমার কলা চিন্তা করেন। তার জনা 
আমি আমার সবকিছু এমনকী প্রাণও উৎসর্গ করতে পারি। 
এহ শ্রেষ্ঠ রথটি আমাকে ভগবান পরশুরান প্রদান 
করেছেন : এর ক্ষনে কোনো শব্দ হয় না। এরমধ্ো 
নানাপ্রকার ধনুক, গদা, বাণ, খড়া এবং শ্রেষ্ঠ অসার বাখা 
আছে। এটি যাবার সময় বজ্রপাতের লায় ভয়ানক আওয়াক্জ 
হয়, স্বেতবর্ণের ঘোড়া এর সঙ্গে যুক্ত থাকে। এই শ্রেষ্ঠ রথে 
করে আমি অবশ্যই অর্জুনকে বধ করব। স্বয়ং কাল ও মরি 
অর্জুনকে বাঁচাতে চায়, তাহলে আমি তাকেও বিনাশ করব, 
নচেৎ ভীস্মের ন্যায় স্বয়ং যমলোকে হাব। বেশি আর কী 
বলব, তাঁর রক্ষার জন্য যদি যম, বরুণ, কুবের এবং ইস্্রও 
ভাদের অনুচর নিয়ে রণক্ষেত্রে আসেন, তাহলে সরার 
সঙ্গে ওকে পরাভিত করব।' 

যুদ্ধের ৎসাহে কর্ণ এইসব বন্দু এরা হেসে 


তখন আমি আর সকলকে দুর্বল বলেই মন্দ করি। অস্ত্র 
বল, পরাক্রম, ক্রিয়া, নীতি এবং উৎকৃষ্ট অন্রশত্রও 
মানুষকে সুথপ্রদান করতে সক্ষম হয় 
তোদাচার্ষের এইসর ক্ষনতা থাকতেও ভিনি শত্রুর হাতে 
নিহত হলেন। তিনি আনি ৪ সূর্যের ন্যায় তে, বিষ্ণু 5 
হচ্দের শ্যায় পরাক্রদী, বৃহস্পতি ও শুক্রের সমান 
নীতিকুশল এবং অন্ত দুর্ঘ ছিলেন : তবুও শস্ত্র তাকে 
রক্ষা করতে পারেনি॥ এখন দুর্ধোধনের পরাক্রম কিছুটা 
দুৰ্বল, এই অবস্থায় আনি আনার করঠবা চাৰে বুঝতে 
পারছি। আপনি এবার পক্রদ্রে দিকে রথ নিয়ে চলুন। 
যেখানে সঙ্গানা মুধিষ্টির উপজ্রিত, যেখালে ভীমসেন, 
অর্জুন, শ্রীকৃষ্ণ, সাত্যকি, সূপ্য়বীর এবং নকুল-সহদের 
যুদ্ধের জনা প্রস্থত হয়া রয়েছেন, সেখানে আনি বাতীত 
সার কোন গোদ্ধা এজেল সঙ্গে যুদ্ধ করতে আচ হবেন ? 
তাই মদ্্রূজ ! আপাদ সরর «' 


|| দেখুন, গুরু 
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[লৰ 


ভে তিরস্কার কারে বলাতে লাগরলন-_কর্ণ 1 অনেক 
য়েছে এবার চুপ করো। তুনি উত্তেজিত হয়ে অনেক বড় 
বড় কথা বলছ | কোথায় নরশ্রেষ্ঠ অঙ্জুন, আর কোথায় 
ভোমার মতো নরাধম ! বলো তো অন্ন বাতীত এমন কে 
আছে যে মাক্ষা* বিষ্ণু ভগবান দ্বারা সুরক্ষিত যাদবদের 
রাজভবন থেকে বলপূর্বক স্বয়ং পূরুষোন্তম শ্রীকৃষ্ণের 
কে হরণ করতে সক্ষম হয় এনং দেবাদিদেন ভগবান 
শংকরকেণ যুদ্ধের জনা আহ্বান করে ? বিরাট নগরে গো 
ধানের সময় যখন পুরুমশ্রেষ্ গর্ুন তোমাদের সমস্থ সেনা 
এবং ঢোণাচর্ম, অশ্বথানা ও ভীন্মকে পরাজিত করেছিল, 
ভবন তুমি তারে, পরাস্ত করোনি কেন '? জাজ তোমাকে বধ 
করার জাহ এহ যুদ্ধ উপজিত হয়েছে। তুমি যদি শত্রুভয়ে 
পালিয়ে না যাও« তাহলে অবশাই মৃত্যুবরণ করবে।' 

মন্্রাজের কটুভাষণ শুনে কৌরব সেনাপতি কর্ণ 
অত দ্ধ হয়ে শল্যকে বলতে লাগলেন ‘থাক, থাক, 
আপনি কেন এত কথা বলছেন? এবার তো অর্জুনের সঙ্গে 
আমার যুদ্ধ হতে যাচ্ছে। সে যদি যুদ্ধে আমাকে পরাজিত 
করতে পারে তলে আপনার কথাই সত্য বলে মানা হবে।” 
নরক “তাই হোক!’ বলে চুপ করে গেলেন। কর্ণ যুদ্ধের 
জলা উৎসুক হয়ে বনলেন-__'শলা { রথ এগিয়ে নিয়ে 
চলুন।' 

যুদ্ধ যাত্রায় কর্ণ তার শেলাদের উৎসাহ বৃদ্ধি করার জন্য 
বলাতে লাখলেন-_*আজ তোমাদের ঘধো যে কেউ 
আমাকে শ্বেতধাহন অর্জুনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়ে দেবে, 
হাকে আমি -অচেল ধন প্রদান করব। তাতেও যদি তার তৃপ্তি 
না হয় তাহলে রত্বপূর্ণ এক শকট তাকে প্রদান করব। 
ত লে হাতির নযায় বলবান ছয়টি বলদঘুভ 
এক হ্ণবথ দেন। তাতেও প্রসন্ন যদি না হয় তবে তাকে 
একশত হাতি, একশত গাত, একশত স্বর্ণময় রথ, একশত 
হৃষ্টপুষ্ট, সুশিক্ষিত দোডা এবং শ্বর্ণনন্ডিত শিংরিশিয় 
চারশত দুদ্ধসম্ল্পর্ গাতী দেব। এই বব পেয়েও যদি সে 
প্রস না হয়, তাহলে সে নিজেযা নিতে চাইবে, তাই তাকে 
দেব। যে ব্যক্তি আমাকে শ্ত্রীকুক ৪ অর্জুনের সন্মান 
ছানাবে, তাদের ছু বধ করে তাদের সমন্ত অর্থ- 
সম্পদ আগি তাকে দিয়ে দেব।' যুদ্ধক্ষেত্রে দাড়ি কর্ণ 
এইসব বলে ত্রার শ্রেষ্ঠ শস্থটি বান্ধান্সেণ। ত্রার কথা গুলে 
দুর্যোগ এবং তার অনুগানীরা অত্যান্ত উৎসাহিত হলেন। 
সবদিকে দুন্দুভি ও মৃদঙ্গ ধ্বনি হতে লাগল এবং যোক্মারা 


সন্তুষ্ট না 


সিংহের ন্যায় গর্জন জরে উঠল। 
মল্ররাক্ত শল্য তন হেসে বললেন--'সৃতশুত্র ॥ 
গলার হাতির ন্যায় ছয় কলকান বলদ বিশিষ্ট স্বর্ণা প্রদান 
করার প্রযোজ্ন নেই ; অর্জন লিজেই তোমার কাছে 
আসবে। তুমি মূর্খতাবশত কুবেরের মতো ধন বিতরণ 
করতে চাও, আজ বিনা জায়াসেই তুনি অর্জুনের সাক্ষাৎ 
পাবে। তুনি যে নির্বোধ বাক্রির যতো নিজের সমস্ত সম্পদ | 
দান করতে চাইছ, তাতে বনে হয় অপাত্রে দান করা থে || 
নোম তা তোমার জান নেই। তুমি যে বিশাল পরিমাণ ধন | 
দান করতে চাইছ, তার দ্বারা যজ্ঞ করো। তুনি মোহান্গ হয়ে 
বৃথাই কৃষ্ণ ও অর্জুনকে নারতে চাইহ। আমি তো কখনো | 
| 


শুনিনি যে কোনো শৃগাল যুদ্ধে সিংহক বধ করেছে। 
তোমার কর্তব্য ও অকর্তব্য বিষয়ে কোনো আন নেই। 
নিঃসন্দেহে তোমার মৃতাকাল এসে গেছে। কোনো ভীনিত 
বান্তি এরূপ প্রলাপ বকে মা। তুমি যা করতে চাইছ অ 
এমনই_-যেন কোনো ব্যক্তি তার বাহুশক্তির দ্বারা সমৃত্র 
পার হতে চাইছে অথবা পর্বত শিখর থেকে লাফ দিয়ে 
মাটিতে নামতে চাইছে। সবাসটি অর্জুন যখন তার দিবা- 
ধনুক নিয়ে সেনাদের পীড়িত করে তোমাকেও তীক্ষ বাণে 
আঘাত করবে, তখন তোমাকে অনুতাপ করতে হবে। 
নাড়ক্রোডে থেকে শিশু য্নেন চাদ ধরতে চায়, তুমিও 
তেমনই রখে বসে অজ্ঞানবশত্র'তেলসনী অর্জনকে পরাস্ত 1 
কার কথা চিন্র করছ। কর্ণ ! বনে খরগোশের 
সঙ্গে বসবাসকারী শৃগালও যতক্ষণ সিংহকে না দেখে 
ততক্ষণ নিজেকেই রাজ্জা বলে ননে করে। তেমনই 
ও রথ উপবিষ্ট থেকে যতক্ণ শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জ্জুনকে 
দেখঙ্ক, ততক্ষণ নিজেকে সিংহ বলে মনে করছ। 
তোমার দৃষ্টি যখনি অর্জুনের ওপর পড়বে, তখনই 
তুমি শৃগাল হয়ে ষাবে! যেভাবে এই পৃথিবীতে নিজ 
ঘোগ্যত্য অনুসারে ইদুর-বিডাল, কুকু়-বাঘ, শৃগ্াল- 
বহ, খরগোশ-হাতি, নিখা-সত্য, বিষ ও অমৃত প্রভৃতি 
সুপ্রসিদ্ধ তেমনই তোৰাকে ৪ অর্জুনকে সকলেই 
যয্ার্ণজারে জানে।" 

শলোর এরাপ তিরস্তারে অতান্ত কুপিত হয়ে কর্ণ 
বললেন__'শঙ্গা ! গুণব্যনদের গুণাবলী তো গুদীরাই 
বিচার করতে পারে, ভণহীনেরা তা বুঝতে পায়ে না। 
আপনার তো কোনো গুণই নেই, প্তণাগুণের আপনি কী 
বেন ? অর্জুদের অন্ন, কোষ, পরাক্রম, ধনুক-বাপ 


মগ 


শল্যকে সারন্ী করে কর্ণের দুন্ধত্মির জনা প্রস্থান এবং দুক্দনের মধ্যে কটু বাঙালাপ 
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এবং বীরত্রের কথা আনি যেমন জানি, আপনি তেমনভাবে 
ন্ধানেন না। আমার এই ভয়ংকর বাণ মানুষ, ঘোড়া এবং 
হাতি সংহারকাবী, অত্যন্ত ভীষণ, এগুলি বর্ম ও 
॥ আমি রুষ্ট হলে এর দ্বারা পর্বতরাজ 
মেরুকে ভেঙে ফেলতে পারি। কিস্ম অন ও দ্রীকৃষ্ণ 
বাহীত অন্য কারো ওপর আনি এগুলি প্রয়োগ করব না। 
করণ সমস্ত বৃষ্চিবংশীয়দের লক্ষী হলেন শ্রীকৃষ্ণ এবং 
অর্জুন হল সমস্ত পাশ্ডবদের বিজয়ের আধার। আমি ব্যতীত 
আর কে আছে যে এদের সঙ্গে সংগ্রাম করে এদের পরাস্ত 
করতে সক্ষন ? অর্জুনের কাছে শান্তর ধনুক আছে জার 
শ্রীকৃষ্ণের আছে সুদর্শন চক্র। কিস: এগুলি 
উত্িপ্রদর্শনকারী বনু, আমার তো এগুলি ছেখলে জানন্দ 
হা। আপনি দুষ্ট স্বভাবসম্প, মূর্খ এবং বড় বড় যুদ্ধে 
অনভিজ্ঞ। আপনি ভর পেয়েছেন, তাইজনা অনর্গল 
আজেবাজে কথা বলে যাচ্ছেন। আরে, পাপী দেশে জন্ম 
নেওয়া ্ষত্রিয়কুলকলদ দুর্ধি শল্য! আমি এই দুজনকে বধ 
করে আজ আত্রীয়্বরন-সহ আপনাকেও বিনাশ করন। 
আপনি আমাদের শত্রু হয়েও সুহৃদ বেশে আমাকে শ্রীকৃন্ 


ছিভেদ 


ও অর্জুনের জা দেখাচ্ছেন. আমি আগেই শুনেছিলাম যে 
র লোকেরা দু্টচিভ, অসভাভামী, কুটিল এবং 
মুত পর্যপ্ত তারা দু্টতা পরিত্যাগ করে শা। এই অসভারা 
নদাপান করে, হাসে, চিৎকার করে এবং আফজে-বাজে 
গান গায় এবং যেমন খুশি আচরণ করে ও অশ্লীল 
কথাবার্ডা বলে। তাদের মধ্য ধর্ম থাকবে কী করে? তার 
অহংকার ও লীচকর্মের জনা বিখ্যাত। তাই তাদের সঙ্গে 
শত্রুতা লা মিত্ৰতা কখনোই করা উচিত নয়। স্নেহ বলে 
কোনো বস্তু এদের ঘয্যে 
হেচ্ছাচারিনী হয়। সুতরাং 
ধর্মকথা বলবেন কীভবে ? 

“আছি তিমান মহারাজ দুর্যোধনের প্রিয় মিত্র। আমার 
প্রাণ ও সম্পত্ধি সবই তার জনা। ঘনে হয় পাণগ্ডবরা 
আপনাকে উৎকোচ দিয়েছে, তাই আপনি এইভাবে শত্রুর 
মতে৷ ব্যবহার করহেন। মনে রাখবেন, নাস্তিকরা 
যেনন ধর্মজ্র বান্ডিকে ধর্মপথ থেকে বিচলিত করতে 
পারে না, তেমনই আপনার মতো হাজার হাজার 
ব্যক্তিও আমাকে যুদ্ধে বিমুখ করতে পারবে না। হরুদেব 
পরশুরাম আমাকে বলেছেন যুদ্ধে খারা পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে 
না তাদের কী সদ্গতি হয়, আনি আজ তা স্মরণ করছি। 
এনন কোনো বান্তি নেই, যে আমাকে এই কাজ 
থেকে নিরন্ত করতে পারে। সুতরাং আপনি টুপ করুন। 
আমি আপনাকে বধ করে মাংসাহারী ন্রীবকে দিতে 
পারতাম, কিন্তু এক, আমার বিতর দূর্যোধন ও রাঙ্গা 
ধতরাষ্ট্রের কথা স্মরণ আছে, দুই, আপনাকে বধ করলে 
নিন্দা হবে, তিন, ক্ষমা করব বলে আমি প্রাতজ্ঞাবন্ধ_ এই 
তিনটি কারণেই আপনি এখনও ভীবিত আছেন। আপনি 
যদি এমন কথা আর কনো বলেন, তাহণো আমার এই 
বন্তুলা গদার আঘাতে আপনার মন্তক চূর্ণ করে মাটিতে 
ফেলে দেব)" 

তারপর কর্ণ কঠিন কঠে বললেন__ চলুন, রখ 


চালান” 


কর্ণকে রাজা শলোর এক হংস এবং কাকের উপাখ্যান শোনানো 


সপ্তায় বলুলন-__রাজন্‌! কর্ণের কথা শুনে রাজা শলা 
লুক একটি দৃষ্টান্ত শুনিয়ে বললেন-__“কুলকলক্ষ কর্ণ ! 
স্বামি তোমাকে একটি কাহিনী শোনাচ্ছি। শোনা যায়. 
সমুন্রতীরে (কোনো এক ধর্মপ্রাণ রাজার রাজো এক ধদী 
বৈশা বাল করত। সে শাগ্রযদ্ছকারী, দাতা, ক্ষনালীল, নিজ 
কর্মে স্রিত, পবিত্রান্মা এবং দয়াশীল ছিল। তার কয়েকটি 
অজ্পব়স্ত পুত্র চিল। তারা একটি কাককে তাদের পিষ্ট 
ভাত, দুধ উভাদি দিত। সে উচ্ছিষ্ত খাল খেয়ে কাকটা খুৰ 
হৃষ্টপুষ্ট যয উল এবং অহংকারে সঙ্জাীঘ এবং শ্রেষ্ঠ 
পাখিদের অপমান করতে লাগল। একবার সেই সমুদ্রতীরে 
গরুড় পক্ষীর নায় ঢূরদেশবাসী মানস সরোবর একদল 
সেই অহংকারী কাক একটি সর্বাপেক্ষা 
সুন্দর ও শ্রেষ্ঠ হংসের কাছে গিয়ে বলল_এসো, আজ 


রানী হংস, পি তে উড়ে 
বেড়াইি। আনাদেল এছ নম্বা উদ্ভানেত্ না সমন্তর পক্ষী 
আনাদের সম্মান করে। তুদি তো একটি কাক না; লে 
এই বলিষ্ঠ হংসকে এরর না আহ্বান করছ কেন " বলো 


তো. ভুনি কেন আমাদের সঙ্গে উড়তে চাও ':' 


হংসের কথা শুনে কাক তাদের বারংবার ধিক্কার দিয়ে ll 
নিজে ক্ষুদ্র জাতির হওয়া সত্তেও অহংকার করে বলতে 
লাগল-_*আমি একশত এক প্রকারে উড়তে পারি। তার 
প্রতোকটি একশত যোজন বাদী এবং সেসব অত্যন্ত অন্ত 
এবং শানাপ্রকারের হ্য় । তার নযেঃ কয়েকটি উড়ানের নাম 
(উচ্চে ওড়া), অবটীন শীচে ওডা), প্রান 
ওড়া), ভীন (সাধারণ ও'া). নিটাল (দীরে 
গুড়া), সংস্টীল (ললিত গতিতে গড়া), তিৰ্যগ্্টীন 
(তি্বক গতিতে ড়া), বিউীন ( 
করা), পরিভীন (সব দিকে গুড়া), পরাউীল (পিছন দিকে 
ড়া), সুীন (স্বর্গের দিকে ওড়া)- অভিভীন (স | 
দিকে ওড়া), নহাটীয (প্রচণ্ড বেগে গড়), নির্জন (পানা 
নড়িয়ে ওড়া), অতিউান (অতি প্রচন্ড রেগে ওড়া), 
সংটীন ভীন-ন্ীন (সুন্দর গতিতে আরজ করে পুনরায় 
নীচের দিকে ওডা), সংভীনোজ্ানভীন (সুন্দর গতিতে 
আরম্ভ করে পুনরায় '5পরের দিকে এড়া), ডান বিভীন 
(এক প্রকার উড়ানে অনা উদ্ভান দেখানো), সন্পাত 
(খানিকক্ষণ সুন্দবভাবে পাখা আপটানো), সমুদীষ 
(কৰনো ওপয়ে কখন্যো নীচে ওড়া), বাতিৱিক্তক (কোনো 
লক্ষোর প্রতি দৃঢ় সংকল্প করে গুড়া), গতাগত ( কোনো 
লক্ষোর দিকে গিয়ে কিরে আসা) এবং প্রতিগত (পালটি 
খাওয়া) ইভাদি। আমি তোমাদের এই গুলি বলান ; 
লন তোমরা আমার শক্তি বুঝতে । এর মধ্যে যে 
কোনো গতিতে সামি আকাশে উভতে পারি। তোমরা 
আমাকে বলো আমি কোন 

কাক এই কথা বলায় একাটি হংস হেসে বলল_ 
“কাক ! তুমি একশত এক প্রকার ওড়া জানতে পারো ; 
অনা সব পাখিরা তো এক প্রকারের এডা জানে। আমিও 
এক প্রকার গতিতেই উড়ব। অনা কোনো গতি আমি জানি 
ন! তোৰার যা পছন্দ তুমি সেহ গতি ডডতে থাক।” 

io কথা স্টনে সেশানে অনা যেন কাক ছিল তারা 

বলল, “নারে এই হংস এক প্রকার গতি দিয়ে 
এধশত এক গ্রকারের গতির সঙ্গ কীভাবে জিতবে ? তবন 
সেই কাক এনং হংস বাজি রেখে লাগল। কাক 
শতগ্রকারের ওভার কায়দায় দর্শকদের চমাকিত করে উভতে 
লাগল এবং হস তার নিজ্জস্থ একই মৃদুগতিতে উভতে 


বরণপর্ব] কর্ণকে ধাজা শালোন এক হংস এবং কাকের উপাখ্যান শোনানো 895 
থাকল। কাকের থেকে ভার গতি কম ডিল। ত্রাই দেখে | কলেছিলে যে তুমি একশত এক প্রকারে উভতে জ্গানো। 


ত্রাহলে এখন ক্লান্ত হয়ে পড়ে যাচ্ছ কেন ty তখন কাক 


ঠিধহ, কিন্তু কাকের কাচ্ছে এর গতি এত কম।' 
শুনে হংস ক্রমে তার গতিনৃদ্ধি করে পশ্চিম দিকে সমুদ্রের 


দুঃখে পীড়িত হয়ে বলল__'তংস ! আ 
খেয়ে এমন অহংকারী হয়ে গিয়োছলায় থে নিজেকে 


5পর দিয়ে উভতে লাগল। সেই মাত্রায় কাক উড়তে উড়তে 
লন্ত হয়ে পডল। সেখানে বিশ্রাম নেওয়ার মতো কোনে 
দ্বীপ বা গাছ দেখতে পেল না। তন সে ভীত হয়ে 
ভাবতে লাগল__ “আচ রাত য়ে এই সমুদ্রে পড়েযাবনা 
তে” 

শেষে সেই কাক অবসম ও ক্লাস্তু হয়ে হংসের কাছে 
এল। তাও এরূপ বিধ্বস্ত অবস্থায় দেখে হ?স সত্ব 
ব্রতের কথা স্মরণ করে তাকে বীচাবার জনা ৰলল_' 
বাপার ! উনি তো অনেক প্রকার গুড়াব কগা বলেছিলে, 
কিন্তু তন তোমার এই উরি ৰ 


সাক্ষাৎ গরুড় বুল মনে করতান। সেইজন্য আন অনেক 
কাক 6 অনান্য পাধিদেরও বহু অপনান কবেছি। বিশ্ব 
আমি এখন তোনার শরণ গ্রহণ বলাছি, আমাকে 
কোনো দ্বীপের নিকট পৌঁছে দা5। আমি মদ বেঁচে 
নিরাপদে নিজ দেশে ফিরতে পারি, তাহলে আর কথন 
কারও অনাদর করব না। এধন তুমি কোনোভাবে আমাকে 
এই বিপদ থেকে উদ্ধার করো।” 

এইডাতবে দিন বাকা কলে সে অচেতন প্রায় বলাপ 


করতে লাগল। ডাকে কা-কা কার সমুদ্র ডুবাত্ত দেখে 
হংসের দয়া হল, তখন সে 


ভুমি কোন গতিতে £ ভোনার ৫ ছানায় ক্ল 
দেল যাচ্ছে।" 
কর্ণ! তবন সেই কাকটি হংপকে বলল" ভাই হংস ! 


অমি তো কাক, বৃথাহ কথা বূলছি। আমি তোমাকে 
আমার প্রাণ সমর্পন করছি, তুমি কোনোভাবে আমাকে 
বলের মধো থেকে তীর পর্যন্ত নিয়ে চলো।" এই বলে নে 


হংস বদল_কাক ! তুমি তো খুব অহংকার করে 


নিজ্ডের পিঠে ভুলে নিল এবং যেখান থে 
আরম্ভ করেছিল, সেইখানে ফিরে এল। সেখানে পৌছে সে 
কাককে নীচে নামিয়ে তাকে 
দূরদেশে চলে গেল। 

কর্ণ ! এইভাবে উচ্ছি খাওয়া সলিষ্ঠ নেই কাক তার 
বলবীর্ঘ ও অহংকার ভুলে পত্র হয়ে গেল৷ পূর্বকালে যেমন 
সেই কাকটি বৈশোর উচ্ছিষ্ট খেত, তোমাকেও তেমনই 
ধৃতরাষ্ট্রের পুত্ররা তাদের খাইয়ে রেখেছে, সেইজনা 


তোমার সমকক্ষ এবং পক্ষ শ্রেষ্ঠ 
ব্যাক্তদেরও অপমান কবছ। ছোলাদার্য, 
অশ্বপ্ামা, বপাচার্য, 


তোমায় রক্ষা করছিল 


করল, সেই সময় সমস্ত কৌন 
সর্বপ্রথম খালিয়েহিলে। সেইরূপ দৈতবনে গান্ধর্বলা 
আক্রমণ করতে সমস্ত কৌরবকে ব তুমিই আগে 
পঞ্প্রদর্শন করেছিলে। সেইসময় প্রযুখ 
গঙ্ধর্বদের যুদ্ধে পরাস্ত করে দুর্যোধন এবহ তার রানিদের 
বন্দীদশা থেকে উদ্ধার করে। পরশুরাম বাজাদের সভয় 
শ্ৰীকৃষ্ণ € অর্জনের যে পুরনো প্রভাবের কথা বলোছুলেন, 
তুনি নিশ্চয়ই তা শুনেছ ৷ তাত চী 
দের গানে এট উনের অনশাভার কন বর্ণনা 

করেছিলেন। তাদের কপা তুমি বাববারই শুনছ। আদি 


8০৪ 


সংক্ষিপ্ত মহাভারত 


|কর্ণপর্য 


তোমাকে আর কী কী বলব যা দেখে তুমি বুঝবে যে অর্জুন 
তোমার থেকে শ্রেষ্ঠ। এবার তুমি অতি সত্তর বসুদেবনন্দন 
শ্রীকৃষ্ণ এবং কুস্তাকুমার অর্জুনকে তাদের শ্রেষ্ঠ রথে উপবিষ্ট 
দেখতে পাবে। সুতরাং কাক যেমন বুদ্ধিমানের মতো 
হংংসর শরণ গ্রহণ করেছিল, তুমিও তেমনই শ্রীকৃষ্ণ ও 
অর্জুনের আশ্রয় গ্রহণ করো। মবন তুমি একই রথে উপবিষ্ট 


কর্ণ এবং শলোর কটু সম্ভাষণ এবং 


সঞ্জয় বললেন_ মহারাজ ! শলোর অপ্রিয় কথাগুলি 
শুনে কর্ণ বগলেন___শলা ! অর্জ্জুনেব রথ সঞ্চালক 
কৃষ্ণের বল এবং অর্জুনের দিন্যান্তের সঙ্গস্বো আমার যে 
জ্ঞান, আপনার তা নেই। তবুও আমি তাদের সঙ্গে অসীম 
সাহসে যুদ্ধ করন। কিছুর বিগ্রনর আমাকে যে অভিশাপ 
দিয়েছেন, আজ তা আমাকে অত্যন্ত পীড়িত করছে। পূর্বে 
আমি দিবাস্ত্র লাভের জনা ব্রাহ্মণ বেশ ধারণ করে 
পরশুরাষের নিকট শিষ্য গ্রহণ করি। অর্জুনের হিতার্ঘে 
সেখানেও ইন্দ্র আমার কাজে বাধা প্রদান করেন। একবার 
সেইসময় ইন্দ্র এক বিশ্রী কীটরূপে এসে আমার জঙ্জায় ক্ষত 
সৃষ্টি করে। সেই ক্ষত থেকে রক্ত প্রবাহিত হতে থাকে। 
গুরুদেবের যাতে শিদ্রাঙ্গ নাহয়, তাই আমি একটুও লড়া- 
চড়া না করে স্থির হয়ে বসে থাকি। নিদ্রাভঙ্গ হলে গুদের 
সমস্ত ঘটনা প্রতাক্ষ করেন। আমাকে এরূপ ধৈর্যশীল দেখে 
তিনি বলেন, "আরে ! তুমি তো ব্রাহ্মণ নও ! ঠিক করে 
বলো, তুমি কোন জাতির ?' তখন আমি সত্য কথা বলি, 
“আমি সূত।' আমার কথা শুনে তিনি ক্রুদ্ধ হয়ে আমাকে 
অভিশাপ দিলেন-__“সৃত ! তুমি ব্রাহ্মণ বেশ ধারণ করে এই 
ত্রদ্মাস্ত্র লাভ করেছ, উপযুক্ত সময়ে তোমার এটি স্মরণে 
আসবে না।’ তাই অত্যন্ত ঘোর সংগ্রামের সময় আমি এটি 
বিস্মৃত হয়েছিলাম। শলা ! ভরতবংশে উৎপন্ন অর্জুন 
অত্যন্ত পরাক্র্ী, ভয়ানক এবং সকলের সংহারকারী। মনে 
হচ্ছে, আল্জ তুমুল যুদ্ধ হবে এবং সে বহু ক্ষত্রিয় বীরকে 
সন্তপ্ত করবে। তা সত্বেও সেই সতাগ্রতিজঞ অর্জুনের সঙ্গে 
আমি অবশাস যুদ্ধ করব। তাকে নৃত্যুনুখে পতিত করব। 
আমার অনা একটি অস্্রও আছে, যার সাহায্যে আমি সে 
দহাপরাক্রমী অর্জুনকে ধরাশায়ী করব। শলা ! আনি 
যুদ্ধক্ষেত্রে অর্জুনের সঙ্গে জয়-পরাজ্য়ের সম্মুখীন হয়েই 


শ্রীকৃষ্ণ ও অর্দুনকে যুদ্ধে পরা্রথ দেখাতে দেখবে, তখন 
এমন কথা আর বলতে পারবে না, জোনাকী যেমন সূর্য ও 


চন্দের অপনান করে তেমনই তুমি দুর্ধের মতো ওদের | 


অপমান কোরো না। মহায়া শ্রীকৃষ্ণ এবং অর্জুন পুরুষদের 
মধ্ো শ্রেষ্ঠ, তুমি তাদের অসম্মান কোরো না এবং এইরূপ 
বড় বড কথা বলা পরিত্যাগ করো।* 


তাদের বোঝানোর জন্য দুর্যোধনের চেষ্টা 


পৱাক্র্ী 'অর্দবনের সঙ্গে একাকী রদারূঢ় হয়ে যুদ্ধ করতে 
সক্ষম নয়। আপনি যথার্থ মূৰ্খ এবং মুচচিত্ব। আপনি 
আমাকে অর্জুলের বল-পরাক্রমের কথা কী শোনাচ্ছেন ? 
আমি নিজেই যুদ্ধক্ষেত্রে তার পরাক্রসে প্রসন্ন হয়ে ক্ষত্রিয় 
সভায় তার পরাক্রমের বর্ণনা করব। যেসব ব্যক্তি অপ্রিয়, 
নিষ্ঠুর, ক্ষুদ্র, আক্ষেপকারী এবং ক্ষমশীলদের অপমান 
করে, তাদের মতো শত শত ব্যক্তিকে আমি মাটিতে 
মিশিয়ে দিই, কিন্তু আজ সময়ের দিকে তাকিয়ে আমি 
আপনাকে ক্ষমা করে দিচ্ছি। আমি খুবই সরল বাবহার 
করছি কিন্তু আপনি অত্যন্ত বাঁকাতাবে কথা বলছেন। 
আপনি অস্ত নিত্রদ্রোহী, সাত পা একসঙ্গে হাটলেও 
বন্ধুত্ব জন্মায়। যাইহোক ! অত্যন্ত কঠিন সদয়। রাজা 
দুর্যোধন রণচক্ষত্রে এসেছেন। ভর নিজয়লাভের জনাই 
আমি এগানে এ্রসেছি। কিন্তু আপনি অর্জুনেরই গুণগান 
করে চলেছেন, যদিও গুর সঙ্গে আপনার কোনো 
ভরীতিম্পর্ক নেই। আজ বিজয়লাভের জনা আনি অর্জুনের 
ওপর অমোঘ এবং অজেয় ব্রহ্মানতর নিক্ষেপ করব। এহ 
দিবান্ত্ের প্রভাবে আমি দণ্ডপাণি যম, পাশহন্ত বরুণ, 
গদাধর কুবের এব বদ্রপাণি ইন্দ্র অথবা অনা কোনো 
শক্রকেও ভয় পাই না ; সুতরাং আমার শ্রীকৃষ্ণ বা অর্জুনকে 
কোনোরূপ ভয় পাবার কিছু নেই। 

"কিন্তু আমার অন্য একটি ভয় আছে। কোনো এক 
সময়ের কথা, আমি যুদ্ধে জয়লাভের উদ্দেশো অস্ত্র পাবার 
আশায় চেষ্টারত ছিলান। নেই সময় নানা ভয়ংকর বাণ 
চালাবার অভ্যাস করতে করতে আমি ভ্রমক্রমে এক 
ধজ্বেনুর গো-বংসঢক বধ করে ফেলি। গো-বৎসটি 
একাকী বনে নিচরণ করছিল। তাই দেখে তার প্রভু ব্রাহ্মণ 
আমাকে বললেন-_ ‘যেহেতু তুমি নিরপরাধ 


কর্ণ এবং শলোর বট লত্তাষণ এনং তাদের 


বোস্সানোর জনন দুর্যোধলের চেষ্টা BUT 


গোৱৎসকে হতা করেছ, সুতরাং যুদ্ধের সময় তোমার 
রধচক্র মাটিতে বসে যাবে এবং তুমি সেই সময় মহ্থা 
বিপদে পতবে। ব্রাহ্মণের সেট প্রবল 
আণি ভীত হয়ে আছি। সেই ব্রাহ্মণকে আমি এক সহস্র 
গাড়ী এবং ছয় শত বলদ দান করতে চেন্ছিলাম, কিন্ত 
ভাকে আমি প্রসন্ন করতে পারিনি। সেন ব্রাহ্মণকে 
আমি উত্তম গৃহ ৪ ভোগসামন্রীসহ বন্ধ সম্পাত্ত দিতে 
ঢেয়েছিলান, কিন্তু তিনি তা গ্রহণ করতে অস্বীকার কবেন। 
আমি যখন তার ক্ষমা লাভের জশা অনেক চেষ্টা করতে 
থাকি তপন সেট ব্রাহ্মণ বলেন 'সৃত্পুত্র ! আছি যে কথা 
বলেছি তা বদল হৃতে পারে না। মিথ 
বিনাশকারী হ॥। যদি আনি আমার কগা নিপ 
তাহলে আমার পাপ হবে। সুতরাং বর্মরক্ষান জন। সানি 
দিনা বলতে পারব না। আমাকে শিখা কথা বিয়ে স্রামার 
সদ্গতিতে অন্তবায়ের সৃষ্টি করো না। ত্রিন্দোকে কোথাও 
আমার কোনো কথাই মিথ্যা হতে পারে গা। সুতরাং তুমি 
শান্ত হও।" 

'ঘদিও আপনি আমাকে অনেক অসম্মান করেছেন, তা 
সত্তেও আমি সৌতর্দবশত আপনাকে এই প্রসঙ্গ 
শোনালাদ। এখন আপনি চুপ করে পরবর্তী ঘড়ন। শুনু 
আপনি আনার সঙ্গী এবং মিত্র, ভাই এখনও ীবিত 
যয়েছেল। এখন আমার ওপধে রাজ্জা দুর্যোধনের এক বড় 
ভার্ন রয়েছে, সেই কান্ত সম্পূর্ণ করার দাষিৰ 


আমার। তাই আনি আপনার সমস্ত কটুবাকা ক্ষন্না করার 
প্রতিভা করেছি। আপনার মতো হাজার শহুলার সাহাষা 


বানী আমি শত্রুদের পরাস্ত করতে সক্ষদ। কিন্তু 
মিত্রত্রোহ অভাপ্র বড় পাপ, তাহ আপনি এখন জীনিত 
আহেনা” 


শল্য বজলেন__কর্ণ ! তুনি তোমার শত্রুদের বিষয়ে 
যা বলছ সেসব তোমার বাতুলতা। আমি কর্ণের সহায়তা 
বাতীাতই শত-সহশ্র শত্রুদের যুদ্ধে পরাজিত 
পাৱি।' 

মদ্রবাজের কথায় কর্ণ ত্রাকে পুনরায় স্টীক্ষ কটুবাকা 
বলতে লাগলেন। তিনি বললেন-__'ঘদ্ররাজ ! আমি যা 
খলগি তা একটু মন দিয়ে শুনুন। এই বিষয়ে আমি মহারাজ 
খৃতরাষ্ট্রর কাছে শুনেছি। একবার ভার সভায় কয়েকজন 
ব্রাহ্মণ নামা অন্ভুত দেশ এবহ প্রুটীন ঘটনা বর্ণনা 
লেন সেখানে এক বদ ব্রাহ্মণ বাহীক ও 
নিন্দা করে ধলছিলেল_ যা তিযালম, গঙ্গা, সরস্বতী, 
যনুনা এন* কুকক্ষেত্রের বহিবে এখং সিন্ধু এ পাচ শাখা 
নদীর মধো ছ্িত সেই বাহীক দেশ ধর্মশূনা এবং 'অপবিত্র। 
জর থেকে সর্বদা দূরে পাকা উচিত। আমি এক গোপনীয় 
কার্যবশত কিছুদিন নাহীক দেশে ছিলাম। সেই সময় আনি 
তাদের আলার-বিভারের বিষয়ে অনেক কিছু জোনেছি। 
যেখানে শাকল নামক নগর এবং আপগা দামে এক নদী 
আছে। জাঙকা নাদের বাইক জাতি সেখানে বসবাস করে। 
তাদের চরিত্র অতান্ত নিন্দনীয়। কোনো বৃদ্ধিমান বান্তি 
ওইসব দৃশ্ঠরিতর, সংস্কারহান এবং দুরাস্মা বাহীকদের সঙ্গে 
এক নুহ্ৃতও থা চাইবে ||" সেন ব্রাহ্মণ বাহীকদের 
এবাপ দুাচারা বুল জানিয়েছিলেন। বাতীক দে; 
লোকেদের উপন দ সংস্কার বর্জিত হওয়ায় 
বলে মনে কৰা হয়; তাদের নবাখা গৃহের পারচারকদদর 
খুনে বত হয়ে সন্তান উৎপাদন করে। তারা ধর্মভষ্ট 
এবং ধঙ্গাধিকার বগিঃত। এইসব কাল/ণ তাদের প্রান্ত 
হা, কলা এবং দান দেখা, পিনৃপুরস্থ এবং ব্রাহ্মণরা 
স্বীকার করেন না। এ কথা খুবই গ্রদিদ্ধ। কোনো বিদ্বান 


গে পাকে, বুকুন 
সেগুলি চেটে খায়, তি সেই ই করতে 
তারা ঘণাবোধ করে না। তারা মেষ, 


নাহি সন্তান 


দই এবহ মাধন খায়। শুধু তাই নয়, 


৪9৪ 


সংক্ষিপ্ত মহাভারত 


[কর্ণর্ব 


উৎপাদনকারী, দুরাচারী। শুদ্ধ-অশ্ুদ্ধের বিচার পরিত্যাগ 
করে তারা সর্বপ্রকার খাদাগ্রহণ করে থাকে। সুতরাং বিস্বান 
ব্যক্তিদের “আরট্র' নামক সেই বাহীকদের সংশ্রব আগ 
করা উচিত। 

এইরাপ কারস্তর, মাহিমক, কলি, কেরল, কর্কোটক, 
বীনক এবং নুর্বর্ধ নামক দেশগুলিও পরিত্যাগ করা 
উচিত। প্রস্থল, মর, গান্ধার, আরটু, থশ, বসাতি, সিক্কু 
এবং সৌবীর দেশগুলিকে নিন্দিত ও অপবিত্র বলে গণা 
করা হয়। পাধ্ধাল দেশের লোতবাযা বেদাধ্যম্মল করে: 
কুরুদেশবাসীগণ ধর্মের আশ্রয় নেয়। মৎস্য দেশের লোক 
সতাবাদী এবং শুরসেনবাসীগণ যজ্সাদি করে থাকে। 
পূরবের লোক দাসবৃস্তি ফরে, দক্ষিণীদের বহার শৃত্রের 
নায় হয়। বাহীকেরা চোর এবং সৌরারনিবাদীরা বর্ণসংকর 
হয়। যগধদেশবাসীগন ইশারাতেই কথা বুঝে যায়, 
একাশনের প্রঙ্গারা দৃষ্টি সংকেতে স্ব বোঝে, কুরু ও 
পাঞ্চালের লোকেরা অর্ধেক বললে পুরো বাপারই বুঝে 
ফেলে। শাল্ব দেশবাসীগণ পুরো কথা বললে তবে তা 
হৃদয়ঙ্গম করে। শিবিদেশের প্রীজারা পার্বতা জঞ্চলের 
লোকের মতো মূর্খ হয়। ঘবনেরা সব কথাই অনায়াসে বুঝে 
ফেলে এবং শ্রবীর হয়। স্লেচছজাতির লোকেরা তাদের 
সংকেত অনুসারে ব্যবহার করে। অনা সবাই পুরো কথা না 
বললে বোঝে না। বাহীক ও ম্র দেশের লোকেরা সম্পূর্ণ 


নাহলে প্রথমে আপনাকে বধ করে তারপর শ্রীকৃষ্ণ এবং 
অর্জুনকে হত্যা করব।" 

শলা বললেন-_ “কর্ণ ! তুমি যে দেশের রাজা সেজে 
আছ, দেই অঙ্গদেশে কী হয় ? নিজের আত্বীয়-কুটু্ব 
রোগগ্রস্ত হলে তাকে ত্যাগ বরা হয়। খোলা বাজারে 
নিজের স্ত্রীও পুত্রকে লোকে বিক্রয় করে। সেদিন রী, 
অতিরঘীদের গণনার সমর ্তীষ্ম তোমাকে যা বলেছিলেন, 
তোমার সেই দোষগুলির ওপর নজর দিয়ে ক্রোধ পরিত্যাগ 
করে শান্ত হওয়া উচিত। সব দেশেই ব্রাহ্মণ আছে, ক্ষত্রিয়, 
লৈশা ও শূদ্রও আছে এবং সর্বত্র সুন্দর ব্রত পালনকারী 
সাংবীনারীও আছেন। সর দেশে নিজ নিজ ধর্মপালনকারী 
রাজারা আছেন, হারা দুষ্টদের সাজা দেন। সেইরাপ সর্বত্র 
ধার্মিক বাক্তিরাও থাকেন। কোনো দেশের সব লোকেরাই 
যে পাপ করে তা ঠিক নয় ; সেইসব দেশে এমন সচ্চরিত্র 
এবং লদাচারী মানুষও থাকেন, দেবতারাও যাঁর সমকক্ষ 
হতে পারেন না। কর্ণ! অনোর দোষ দেখাতে সকলেই বড় 
কুশল হয়, কিন্তু তাদের নিজের দোষের ঠিকানা থাকে না। 
অদবা নিজেদের দোষ জেনেও তারা না জানার ভাণ করে 
থাকে, যেন তার কিছু জানেই না। 

কর্ণ ও শলাকে এইডাবে বিবাদ করতে দেখে রাজা 
দুৰ্যোধন উভয়কে থাদালেন। তিনি কর্ণকে মিত্রভ্রবে 
বোঝালেন এবং শলোর কাছে হাতজোড করে অনুরোধ 


(বোকা হয়, তারা কোনো রখীর সঙ্গে যুদ্ধ করতে সক্ষম নয়। 
শলা ! আপনিও তাই। আপনার উত্তর দেবারও ক্ষমতা 
নেই। মদ্রদেশ পৃথিবীর সমস্ত দেশের মল। এই কথা জেনে 
আপনি মুখ বন্ধ করুন ; আমার সঙ্গে শত্রুতা করবেন না, 


করলেন। ভিনি বারণ করায় কর্ণ তা মেনে নিলেন এবং 
শলোর কথার সার কোলো উত্তর দিলেন না। শলাও শত্রুর 
দিকে রথের নুপ ঘোরালেন। ঝাধানন্দন তখন শান্ত হনে 
শলাকে পুনরায় রথ চালাবার নির্দেশ দিলেন। 


কৌরব-ব্যুহ নির্মাণ, কর্ণ ও শলোর বাদানুবাদ, অর্জুন কর্তৃক সংশপ্তকদের, 


কর্ণ দ্বারা পাঞ্চালদের এবং ভীম দ্বারা ভানুসেনের সংহার ও 
সাত্যকি দ্বারা বৃষমেনের পরাজয় 
সঞ্জয় বললেন-_হারাক্জ ! কর্ণ তারপর শত্রুর | তার দক্ষিণ দিকে মানলেন। 


আক্রমণ সহ্য করতে সর্বভাবে সক্ষম পাণ্ুবদের সেই 
অনুপম ব্যুহ দেখপেন। টা সেই ব্যুহ রক্ষা করছিলেন 
ডাকে দেখে কর্ণ সিংহের নায় গর্জন করে এগোলেন। 
নিজের যুদ্ধ চাতুর্যের পরিচয় দিয়ে তিনি পাগুনদের সঙ্গে যুদ্ধ 
করার না কৌরব সেনাদের নিয়ে ব্যুহ রচনা করলেন এবং 
পাস্তব সৈনা সংহার করতে করতে কর্ণ রাঙ্গা যুধিষ্ঠিরকে 


ধার জিজ্ঞাসা করলেন__'দ্ভয় ! রাধানন্দন কর্ণ 
পাশুনদের এবং ধৃষ্টদ্যুঘ্রাদি মহান ধনুর্ধরদের সঙ্গে যুদ্ধ 
করার জনা কেমন ব্যুহ তৈরি করল ? বকের দুপাশে এবং 
কাছাকাছি কোন কোন নীর দাডিযোছিল ? দুই সেনার মধো 
ক্রেন যুদ্ধ আগত হল ? কর্ণ যে ঘুধিষ্টিরকে আক্রমণ 
করল, তখন অর্জন কোথায় ছিল ? অর্জন কাছে থাকলে কী 
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সধয় বললেন-_ মহারাজ ! আপনার সেনাদের কেমন 
বাহ নির্মাণ হয়েছিল, তা শুনুন! কৃপাদার্য। মগধদেশের 
যোদ্ধা এবং কৃতবর্দা__ এরা ব্যুহের দক্ষিণ পাশে উপস্থিত 
ছিলেন। তাদের পক্ষে মহারঘী শকুনি এবং তার পুত্র উলৃক 
ছিলেন। ভরা তীক্ষধার ভল্ল ও গান্ধার দেশের অশ্মারোহী 
সৈনা এবং পার্বত্য যোক্ধাদের নিয়ে আপনার সৈন্য রক্ষা 
ফরছিলেন। তেমনভাবে চবিবশ হাজার যুদ্ধকুশল সংশপ্তক 
ব্যহের বামপার্শ্বের রক্ষার্থে অবস্থান করছিল। তাদের 
পৃষ্ঠপোষক ছিল কান্বোজ, শক এবং যবন। এরা সকলেই 
রহী, অস্মাংরাহী এবং পদাতিক সৈন্যযুক্ত ছিল। মধ্যভাগে 
ছিলেন কর্ণ, তিনি সৈনাদলের ঘুখ্যস্থানে উপস্থিত ছিল্গেন। 
কর্ণের পুত্র কর্ণের রক্ষার্থে দীড়িয়ে ছিলেন 
হাতির পিঠে সৈনাব্যুহের পশ্চাদ্দেশে অরস্থান করছিন্দেন। 
তীর পেছনে ছিলেন স্বয়ং রাজা দর্বোধন, তার রক্ষার্থে তার 
মহাবলী ভাই মন্ত্র এবং কেকয় বীরগণ সেনা নিয়ে উপস্থিত 
ছিলেন। অশ্বামা, কৌরবদের প্রধান মহারঘী, দত 
গ্রজরাজ এবং ল্লেচ্ছ যোদ্ধা-_এরা সর দুর্যোধনের 
রঘসেনার পেছন পেছন যাচ্ছিল। বহু অশ্মারোহী, সুসক্ছিত 
গঞ্জারোহী এবং রথী সৈনোর স্থারা সুশোভিত এই বৃহ 
দেবতা এবং জাতিতে শাল 
সেনাদের রা হানে ই 


সন 


লিনা নল 
পক্ষের শক্ত সৈন্য (কমনতাবে শোভা পাচ্ছে। এইসব দেশে 
আমাদেরও এই নীতি অনুসরণ করা উচিড। মাতে শত্রুদের 
এই মহারসেন্ন আমাদের পরাস্ত করতে না পারে।” 

রাজার কথা শুলে অর্জন হাত জোড় করে বললেন 
"আপনার আদেশ অনুযায়ী কাজ হবে।' যুধিষ্টির 
বললেন-_“তুমি কর্ণের সঙ্গে, ভীমসেন দুর্যোধনের সঙ্গে, 
নকুল বৃষসেনের সঙ্গে এবং সহদের শকুনির সঙ্গ যুদ্ধ 
করবে। শতানীক দুঃশাসনের সঙ্গে, সাত্যকি কৃতবর্যার 
সঙ্গে, ধৃ্টদ্যায় অশ্বথামার সঙ্গে, আমি কৃপামর্ষের সঙ্গে দুদ্ধ 
করব। দ্রৌপদীর পুত্ররা শিখম্তীকে সঙ্গে নিয়ে ধৃতরাষ্টরের 
প্রধান বীররা শত্রুপক্ষের বীরদের সংহার করবে।" 

পর্মরাজের কথায় ধনপ্রয় "তথাস্ত' বলে তার আদেশ 
শিরোধার্য করে সৈনিকদের সেইদতো নির্দেশ দিয়ে নিজে 
সৈনাদলের মুশাস্থানে গেলেন। মহারথী অর্জুনকে আসতে 
দেখে শলা রণোল্যন্ত কর্ণকে পুনরায় বলতে লাগলেন 
"কর্ণ ! তুমি বারবার যাঁর কথা জিজ্ঞাসা করছিলে, সেই 
কুষ্তীনন্দন অর্থুন এসে গেছে। ভার রথের তুমুল ধ্বনি 
শোলা যাচ্ছে। এদিকে নানা অলক্ষণ দেখা যাচ্ছে। ওই 
দেখ, রোমহর্যণকারী অত্যন্ত ভয়ংকর কবন্থাকার কে 
নামক গ্রহ সূৰ্যনগ্ডল ঘিরে অবস্থান করছে। তোমার ধ্বজা 
'বেকে গেছে, ঘোডাগ্তলি কম্পিত হচ্ছে। জামার এইসব 
দুর্লক্মণ দেখে মনে হচ্ছে শে আজ শত-সহন্র রাজা নিহত 
হয়ে রণশয্যায় শয়ন করবে। যার হাতে শস্য, চক্র, গদা, 
শার্সধনুক শোভা পাচ্ছে এবং বক্ষঃস্থলে কৌন্তজ মণি 
'সেদীপামান থাকে সেই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ হাওয়ার মতো 
গতি-সম্গ্যঃ স্লেতবৰ্ণের অশ্বচালিত রথে এদিকেই 
আসছেন। 5 শ্োোনো, গার্ডাব ধনুকের টংকার শোনা 
চ্ছে, অর্জুন নিক্ষিপ্ত ত্ীক্ষ বাণ শত্রুদের প্রাণ হবল 
করছে যুদ্ধে উপস্থিত বীর বাজাদের ছিল মন্তকে রণক্ষেত্র 
ভরে উঠছে ইসনাদের দিকে লক্ষ্য দাওঃ যারা 
অর্দুনের আঘাচভ খুবই কাতর হয়ে উঠেছে। এট 


পাঙণনীররা সলেগে এসে বানাব পক্ষের যাজাদের 
সংহার করছে এবং হাতি, ছোড়া, বধী এবং পদাতিক 


সৈন্যদের বিনাশ করছে। ওই দেখে, নহাবলী অর্থ এবান 
শ্ুকদের আহুংনে ওদিকে এগিয়ে লিয়ে ওই সব 
শত্রসনূহ সংহার করছে। 
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[কৰ্ণপর্ব 


নহারাজ শলোর কথায় কর্ণ ক্রুদ্ধ হয়ে বললেন 
“শল্য ! আপনি দেখুন এবার সংশাপ্তক বীররা ত্রদ্ধ হয়ে 
অর্জুনকে চারদিক দিয়ে আক্রমণ করেছে। এখন তাকে 
ওখানেই শেষ হয়েছে যনে করুন, ও বণসমুদ্রে ডুবে 
গেছে।" 

শলা বললেন__"আরে ! ফে ব্যক্তি দুই হাতে পর্থিবীকে 
তুলে ধরতে পারে, কন্ধ হলে সে সমন্ত যোদ্ধাকে ভন্ম 
করতে পারে এবং দেবতাদের স্বর্গ থেকে নামিয়ে দিতে 
পারে. সে-উ অর্জুনকে পরান্দিত করতে সক্ষম। বেচারি 
সংশপ্তকদের সেই শক্তি কোছায় '?" 

ধৃতরাঘ্র জিজ্ঞাসা করলেন-__“সঞ্জয় ! সেনারা যখন 
সারিবদ্ধ হল অর্জন সংশপ্রকদের ওপর এবং কর্ণ 
পাণ্ডবদের ওখর কীভাবে আক্রমণ করল _আানাকে 
বিস্তারিতভাবে তার বিবরণ দাও।” 

সঞ্জয় বললেন_ নহারাঙ্গ ! শত্রসৈনাকে ব্যুহাকারে 
দণ্ডায়নান দেখে তাদের প্রতিরোধ করার জনা মর্জন ব্াহ্র- 
নির্মাণ করলেল। ব্াহের মুখে ধৃষ্টদুযয্র দাড়িয়ে সেনাদের 
শোভারর্ধন করছিলেন। তাকে মূর্ভিমান কালের ন্যায় 
দেখাচ্ছিল। প্রোপদীর পুত্ররা চারদিকে থেকে ওকে রক্ষা 
করছিলেন। ব্যুহননির্মাণ হয়ে গেলে অর্জুন সংশপ্তকদেয 
দেখে কুদ্ধ হয়ে গা্ডীৰ ধনুকে টংকার তুলে ভাদের দিকে 
ধাবিত হলেন। সংশপ্তকগণও জানত যুদ্ধের সংকল্প করে 
জয়াভিলাধ নিয়ে অর্জুনকে বধ করার জনা তার ওপর 
নাপিয়ে পড়ে সবদিক থেকে আক্রমণ করতে লাগল। 
আমরা অর্জুনের সঙ্গে নিবাত কবচের যুদ্ধের যে ভয়ংকর 
কথা শুনেছিলাম, সং ্তকদের সঙ্গে যুল্মও তেমন 
ভয়ানক চিল। অৰ্জুন শত্রুদের ধনুক-বাণ-তলোয়ার হত্যাদি 
নানা অন্তৰশস্ত্র কেটে ফেললেন এবং বহু হারের নন্তকও 
দেহচ়ত করলেন। তিনি প্রথমে পূর্বদিকে অবস্থিত শত্রুদের 
বধ করে তারপর উত্তরদিকের শক্র সংহার করলেন। 
পরে দক্ষিণ ও পশ্চিন দিকের টসনাও শেষ করে 
দিলেন। প্রলয় কালে রুদ্র যেমন সমস্ত প্রাণী সংস্কার ক 
তেমনই অর্জুনও ক্রোধে পূর্ণ হয়ে শত্রসৈনা বিনাশ 
করছিলেন। 

সেই সময় পাঞ্চাল, চোদ এবং সৃপ্জয় দেশের হীররা 
আপনার সৈনিকদের সঙ্গে দারুণ সংগ্রামে রত হয়েছিল। 
কৃণাচার্য, কৃতবর্মা এবং শকুনি কোশল, কাশী, মৎস্য, 
করুষ, কেকয় এবং শূরসেলের দেশের যোদ্ধাদের সঙ্গে যুদ্ধ 


বিনাশ হাচ্ছল। 
এবং প্রধান প্রধান কৌরব নীরের দারা সুরক্ষিত হয়ে 
পাগুৱ, গাগ্াল, চেদিদেশের যোদ্ধা ও সাতাকির সঙ্গে 
যুদ্ধরত কর্ণকে রক্ষা করছিলেন। সেই সময় কর্ণ তাক 
বাণের দ্বার পাপ্তবদের বিশাল টনা সংহার করে. বড় বড় 
বীদের আহত করে যুধিষ্টিরকে বাপত কর তোলেন। 
হাজার হাজার শক্রধণ করেন। তারপর বাণবর্ষণ করে 
প্রভন্নকের দাতাবর শ্রেষ্ঠ বীরকে নিধন করেন। পর 
পঁচিশজন পচঞ্চাল রীরকে বধ করে শত সহ চেগিদেশের 
যোদ্ধাদের যমলোকে পাঠিয়ে দেন। সেই সময় নং 
পরা্গালবহী এস কর্ণকে চতুর্দিক থেকে দিলে তখন 
কর্ণ পাটি দুর্ভেল বাণ ছুঁড়ে ভানুদেন, নন. না- 
বিন্দু, তপন এবং শূরসেন-_এই পাঁচ পাথ্ঘলকে বধ 
করলেন। এই যোদ্ধারা নিহত হওযায় পাঞ্চাল টৈনাদলে 
হাহাকার পড়ে গেল। পা্ঘলদের দশ বধী কর্ণকে দিতে 
ধরলেন, তাই দেখে কর্ণ তীক্ বাণে তাদের ধরাশায়ী 
করলেন। সেই সময় কর্ণের পার্শ্মদেশ রক্মমর জনা তার দুর্জয় 
পুত্র সুসেণ এবং সত্যসেন প্রাণের মায়া ত্যাগ করে যুদ্ধ 


দলে 


করছিলেন। কর্ণের জোন্পুত্র বষসেন স্ববৎ পেছনে 
থেকে পৃষ্ঠভাগ রক্ষা করছিলেন। 
তারপর ধৃষ্টদাম়, সাতাকি, দ্রৌপদীল পাচপুর্, 


ভীমসেন, জনমেজয, শিশনতী, প্রধান প্রজদ্রকগণ, চোদি, 


কর্ণপব] (কৌরব ব্যহ নির্মাণ... 


'বৃষসেনের পরাজয় mt 


কেকয়, পাঞ্চাল, মসাদেশীয় বীর এবং নকুল-সহদেব 


আঘাতে বৃষসেনের শরীর ছিয়্ডিন্ হয়ে অচেতন হয়ে 


অন্তর ও বর্ষে সঙ্ভিত হয়ে কর্ণকে বধ করার ইচ্ছায় তার 
দিকে ধারিত হলেন। কাছে এসে তারা কর্ণের ওপর 
বাণবর্ষণ করতে শুরু করলেন। কর্ণের পুক্রগণ এবং 
আপনার পক্ষের অনযানা বীররা তাঁদের গশ্রগমন প্রতিহত 
করলেন। সুষেণ এক ভল্লের আঘাতে ভীমসেনের ধনুক 
কেটে নারাচ্রে আঘাতে তার বুকে ক্ষত সৃষ্টি করে অত্যান্ত 
জোরে বর্জন করতে লাগলেন। স্বীনসেন তখন অনা ধনুক 
তাকে বাণবিদ্ধ করলেন, আছাড়া কর্ণকেও অসংখা ক্ষ 
বাণে আয়াত করজেন। দশ বাণে তার পুত্র লামুসেনকে 
ঘোড়া-সারগিসহ্ন যনালয়ে পাঠালেন। তারপর ভীন 
আপনার সেনাদের দমন আরম্ভ করলেন। তিনি 
কৃপালর্ম ও কৃতবর্ধার ধনুক কেটে তাদের দুজনকে গুরুত্বর 
আহত করলেন। তিনি দুঃশাসন ও শকুনিকে বাণকিদ্ধ করে 
উিলুক এবং পত্তত্তিকে রখহীন করে দিলেন) তারপর 
সুষেশকে বললেন__ এবার তোমাকেও বধ করন", বলে 
হাতে একটি বাণ নিতেই কর্ণ সেটিকে কেটে ফেললেন 
এবং ভীমকে বাপবিদ্ধ করজেন। ভীম তখন একটি 
শক্তিশালী বাণ নিয়ে সুষেণকে লক্ষ্য করে ছুঁড়লেন ; কর্ণ 
সেটিও টুকয়ে! টুকরো করে ভীঘলেনকে বধ করার জন্য 
অসংখা বাণ নিক্ষেপ করলেন। অনাদিকে লুষেণ ধনুক 
তুলে নকুলের দুই হাত ও বুক লক্ষ্য করে বাণ নিক্ষেপ 
করলেন। নকুলও বাণের আঘাতে সুষেণকে ঘায়েল 
করলেন এপং সিংহ গার্জন করে কর্ণকে ভীত করে 
তুললেন। তাই দেখে সুযেণের ক্রোধের সীদা থাকল না, 
তিনি নকুল ও ষহদেবের ওপর অসংগা বাপবর্ষণ করতে 
লাগলেন। অপরদিকে স্যতাকি এবং বৃষসেনের ধের যুদ্ধ 
বেধে গেল। সাতাকি বৃষসেনের সারথিকে বধ করে ভল্লের 
আঘাতে তার ধনুকও কেটে দিলেন। তারপর সাতটি ভল্লেব 
আঘাতে তার ঘোড়াগুলিকে বধ করে শর ধ্বজা কেটে 
এবং তিন বাণে বৃষসেনের বুকে আঘাত করলেন। সেই 


পড়ল বিন মুহূর্তের নধ্যে উঠে ঢাল তলোয়ার হাতে নিয়ে 
বৃ্নেন সাতকির দিকে ধাবিত হলেন। বৃষদেন মগন 
সাতাকির দিকে ছুটে আসছিলেন, তখন সাত দণবানে 
তার ঢাল ও তলোয়ার টুকরো টুকরো করে দিলেন। 

অইসনথ দুঃশাসনের দুটি বুধসেনের উপর শড়ন। [তিনি 
বৃষসেনকে রখ ও অন্তহীন অবস্থা দেখে তাকে তৎক্ষণাৎ 
নিজ বথে ঝুলে নিয়ে গিয়ে অন! বখে চডচলেন। তারপর 
মহারখী বৃষসেন এন দ্রোপদীর পুত্রদেব, সাতাকিকে, 
ভীনসেনকে, সহদেবকে, নকুদকে, শালীকে, 
শিখন্তীকে, ধর্মরাজকে এবং অন্মানা বীরদের অসংখ্য বাণ 
নিক্ষেপ করে অভিষ্ঠ করে পুনরায় কর্ণের পুভাগ রক্ষা 
করতে লাগলেন। সাতাঁক নটি টীক্ষ বাণে দুঃশাসনের 
সারণি, ঘোড়াঞুলি এবং রথ নষ্ট করে তার কপালে তিনটি 
বাণ দিক্ষেপ করলেন। দুঃশাসন তপন অনা রপে জয়ে 
কর্ণের উৎসাহ এবং বলবৃদ্ধি করার জনা পাগুবদের সঙ্গে 
যুদ্ধে রত হলেন। 

তারপর কর্ণকে ধৃষ্টদানন, জৌপদির খুরেরা, সাতাকি, 
এবং অন্যান্য বীরেরা অসংখ্য বাণে পীড়িত করে 
ভুললেন। কর্ণ ও তাদের সক্গলের প্রতি বাণ নিক্ষেপ করতে 
লাগলেন। ঘোড়া, সারথি, রগ যখন কর্ণের বাণে 
আচ্ছাদিত হয়ে গেল. তখন উর বেগতিক দেখে কর্দকে 
যাবাৰ রাল্তা ছেড়ে দিলেন! কর্ণ বাণবর্ষণ করে সেইসন 
যতরধনুর্খরাদের পরাস্ত কবে সহজেই গজারোহী সৈন্যদের 
মধো ঢুকে পড়লেন। চেদিবীরদের গ্রিশজন বরকে বধ 
করে, তিনি যুদিষ্ঠিরকে আক্রমণ করলেন। তখন শিখন্তী, 
লাতাকি এবং পাগুবরা রাজ্দা যুগিষ্টিরকে জরদিক থকে 
ঘিরে রক্ষা করতে লাগলেন। তেমনই আনার পক্ষের 
শোদ্ধারাও কর্ণকে রক্ষা করতে পাগলেন। তখন যুধিষ্ঠিরাদি 
পান্তবগণ এব? কর্ণাদি কৌন্নবরা প্রাণপণে যুদ্ধ করতে 
লাগলেন। 


কর্ণ ও যুধিষ্টিরের সংগ্রাম, কর্ণের মূর্ছা, কর্ণ দ্বারা যুখিষ্টিরের 
পরাজয় এবং ভীমের দ্বারা কর্ণের পরাজয় 


সঞ্জয় বলঙলেন_ খহারাজ ! কর্ণ দেই সৈনা ভেদ 
করে ধর্মনা্কে আক্রমণ করলেন। শড্রেরা তার ওপর 
হাজার প্রকার মন্্ব্ণণ করলে, কর্ণ দেগুলি সবই প্রতিহত 
করলেন। তিনি তার ভয়ংকর বাণে শক্রদের ঘায়েল 
করে দিলেন! তাচদ্র হাত-পা-যাথা কেটে ফেলতে 
ল্লাগলেন। কর্ণের বাণে ঘৃত হয়ে বহু টন] ধরাশায়ী হল, 
বহু সৈন্য রণক্ষেত্র ছেড়ে পালিয়ে গেল! রণছুমি 
শত্রসৈনোর দৃতদেহে ভরে উঠল! কর্ণ (সেই সময় 
প্রামান্তকারী বমের নায় ক্রোধাহিত ছিলেন। পাপ্তশ ও 
পাঞ্চাল সৈগিকরা তাকে প্রতিহত করতে চাইলেও, 
তিনি তাদের অতিক্রম করে যুধি্টিরের কাছে গিয়ে 
পৌঁছলেন। 

কর্দকে কাছে আসতে দেখে যুধিষ্ঠির ক্রোধে লাল হয়ে 
তাকে বললেন---“সৃতপূত্র ! তুমি যুদ্ধে সর্দা অর্জুনের 
সঙ্গে দ্বেষ কর আর দুর্যোধনের প্রজেক ব্যাপারেই সায় 
দিয়ে আমাদের কষ্ট দাও। আজ তোমার যে বল ও 
প্রদর্শন কর।" এই বলে তিনি কর্ণকে নান বিদ্ধ করতে 
লাগালেন। সুত্তপুত্র কর্ণ ও হানতে হাসতে তার প্রতিশোধ 
নিলেন। যুধিষ্ঠির তখন পর্বত বি্দীর্ণকারী খনদণ্ডের ন্যায় 
এক ভয়ংকর বাণ সুতপুত্রকে বধ করার জনা নিক্ষেপ 
করলেন, সেই বাপ বিদ্যুতের মতো আ ওয়াজ করে সকেগে 
কর্ণের বান কোমরে প্রবিষ্ট হল। সেই আঘাতে কর্ণ 
মূৰ্ছিত হলেন. তার সমস্ত দেহ শিথিল হয়ে চাঙ থেকে 
ধনুক রথের পর পড়ে গেল । শলোর সামনে 
এমনভাবে পড়লেন মনে হল তার প্রাণই নেত। বাজা 
যুধিষ্ঠির অর্জুনের কথা ভেবে কর্ণের ওপর আর অস্ত 
চালাননি। কর্ণকে এই অবস্থায় দেখে কৌববদের মধ্যে 
হাহাকার পড়ে গেল। 

কিছুক্ষণ পরে তার মূর্ছা দূর হলে তিনি বিজয় নামক 
ধনুক তুলে এক তেজঃপূর্ণ বাণে যুসিটিরের অগ্রগতিতে 
বাধা দিলেন। সেইসম দুজন পাগ্চাল রাডকুমার যুদিষ্টিরের 
পার্মুদেশ রক্ষা ফবছিলেন, তারা হলেন চন্দ্রদেন এবং 
দপ্তধ্যর। কর্ণ ছুরির মতো দুই বাটে বধ করলেন। 
তাহ দেখে যুধিষ্ঠির পুনরায় কর্ণকে ত্রিশ বাণ মারলেন। সেই 


সঙ্গে সুষেণ এবং সত্যসেনকেও বাণবিদ্ধ করলেন। 
তাবপর নব্বই বাণে শা ও সূতপুত্রকে বিন্ধ করে, তাদের 
বক্ষাকারী যোদ্দাদ্রেও বাণবিদ্ধ করলেন। তখন কর্ণ হেসে 
নিজের ধনুকে টংকার তুলে বাশ ৪ ভক্মের আঘাতে 
যুধিষ্টিরকে আচত করে জোর গর্জন কবে উঠ্লেশ। পান্ত 
পরগনা যোলারা ক্ুদ্ধ হয়ে মুধিষ্টিরের কাছে দৌড় এসে 
ঘুধিজিধকে রক্ষার জনা কর্ণকে বাণে পীড়িত করতে 
লাগলেন। চেকিতাল, ঘুধুৎসু, পান্ডা, ধৃষ্টতা 
শিখন্তী, এীপনির পুত্ররা- প্রভ্রকণ নকুল-সহদেবঃ 
উদসেন- ধষ্টকেতু, কুরুদ, মংসা- কেকয়, কাশী এবং 
কোশল দেশের মোদ্ধা-_-ওরা সকলে কর্ণের ওপর ব্যল- 
নর্ষণ করত নাগলেন। পাঞ্চাল দেশীয় জনমেজ্তয়ও তাকে 
বাণবিদ্ধ করতে লাগলেন। তারা সকলেই নান অন্্রশস্ত্রে 
কর্ণকে আঘাত করতে লাগলেন। তাই দেখে কর্ণ রান 
শ্মরণ করলেন, অস্ত্রে সমস্ত দিক আচ্ছাদিত হয়ে 
গেল। শরাগ্রির তেক্ে পাডববীররা দন্ধ হতে লাগল। তখন 
কর্ণ হেসে যুধিষ্ঠিরের ধনুক কেটে দিলেন। তারপর মুহূর্তের 
মধ্ো তার বর্ম ছিযাভিম্ন হয়ে সার দেহ রক্তাপ্ুত হয়ে 
গেল। মুধিষ্ঠির ক্রুদ্ধ জয়ে ফর্ণের বহ্ছে এক শক্তি নিক্ষেপ 
করলেন। কর্ণ সাত খানে তা টুকরো টুকরো করে দিলেন! 
তারপর বুষিষ্টির কর্ণের বাহু, ললাট এ মন্ত্ুকে চারটি তোন; 
দ্বারা আঘাত করে হর্মধনি করে উঠলেন। কর্ণের দেহ 
থেকে রভেব ধারা প্রবাহিত হল। তিনি এক জল্লের 
আথাতে থধাষ্ঠরের ধ্বজা কেটে তিন বাণে পুনরায় তাতে 
আহত করলেন! প্রান্ডিত হয়ে রাজা যুপি্ির অন। একটি 
বথে চড়ে রণক্ষেত্রের বাইরে ছলে গেলেন। কর্ণ 
পশ্চান্ধাবন করে রাজা যুণিষ্টিরের কাধে হাত দিয়ে তাকে 
সবলে ধরতে গেলেন ; কিন্তু তখনই বুস্তীকে দেওয়া 
প্রতিশ্রুতি উার মলে পড়ে গেল। এদিকে শলাও বলে 
উঠ্লেন-_কর্ণ? ঘুধিষ্ঠিরের গায়ে হাত তুলো লা, আমার 
ভয় হয় ধরতে গেলে ইনি তোমাকে ভল্ম না করে 
ফেলেন? 

একথা শুনে কর্ণ হেসে পাঞ্জুনন্দন মুখিঠিরকে উপহাস 
শের বললে “যৃধিষ্টির ! যার ডচ্চকুলে জশ্ম- যে 
ক্ষব্রিযধর্মে ভিত, সে ভাত হয়ে প্রাণ বাচাবার জনা 
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পরাজয় এনং ভীমের ছারা কর্ণের পলা! 


তুমি তে সর্বদা 
ব্রাহ্মণোটিত স্াধায় ও বঙ্গে ব্যাপত খাক। কুন্তীনন্দন ! 
এবার থেকে তুনি আর বুদ্ধ করতে এসো না, যোদ্ধাদের 
সন্মুখীন হয়ো না এবং কোনো পপি বাকাও 


জনা সর্বপ্রকার চেষ্টা কবলেন, কিন্তু কেউ তার কথা 
এনো না। বর্ণেরও সোদকে লক্ষ গড়োছল, 


বোলো না। যুদ্ধে যদি জামার মতে৷ লোকদের কটুকথা 
বলো, এরাপ অথবা এর খেকেও কঠিন ফল পাবে। 
রাছন্‌ ! নিজ শিবিরে ফিরে যা ৪ অথবা যেখানে অঙ্ছুন € 
শ্ীকদ্* আছে, সেখানেই চল যাও।" এই বুল কর্ণ 
যুমিষ্টিরকে ছেডড়ে দিয়ে অনা পাণুব সৈন্য সংহারে ব্যাপৃত 
হলেন। 

রাক্জা যুধিঠর অত্যন্ত লজ্জিত হয়ে তৎক্ষণাৎ সেখান 
থেকে স্তর গিয়ে শ্রুতকীর্তির রথে বসে কর্ণের পরাক্রম 
দেখে ধর্মরাজ কাপত হয়ে যোদ্ধাদের বলনেন_-*আরে ! 
যুদ্ধ বশ্মা করে আছ কেন ? একীরবদেব মারো।* রাজার 


আদেশ পেত ভীমঢসেনাছি পাশুব-এহাররীগল আপনার 
পুত্রদের ওপর ঝাপিয়ে পড়ল। সেইসময় রথ, হাতি, 


ঘোড়া এবং পদাতিক সৈনাদের অন্্রাদির ভয়ংকর শব্দ 
ভ্রথিত চল এবং দৃই পক্ষে ভয়ানক যুদ্ধ হাতে লাগল। 
সেই আক্রমণের প্রচণ্থ বেগ সহা করতে না পেরে 
আপনার বিশাল সেনা রণক্ষেত্র ছেডে পালাতে 
নাগল। 

তাই দেখে দৃর্মোধন বিপক্ষের মোস্ধাদের বাধা দেনার 


কর্ণকে আসতে দেখে ভীম ্রীযণ ক্রুদ্ধ হলেন। ? 
মৃতপুত্রকে বধ করবে জন্য বীরবর দাতা 5 খু 
বললেন ‘তোমরা এপন যুধিষ্টিরকে রক্ষা করো। 
আবাদের সামনেই তিনি এইমাত্র এক গভীর মংকট গে 
উদ্ধার পেয়েছেন। দুরাস্থরা কর্ণ দুর্যোধনকে প্র 
জনা আমার সামনেই তার সমস্থ যুদ্দসাদগ্া 
করে দিয়েছে। আমি এতে তান্ত দুঃখ 
আদি তার প্রতিশোধ নের। আজ যাক সংগ্রান কনে 
হয় আমি কর্ণকে বধ করব, নাহলে % আমাকে বধ 
কররে__আঘি এই সত্য কগা নলাদ্ধ। আনি 


চেষ্টা কোরো। 

এট কথা বলে মহাবাহু দল সিংহ 
কর্ণের দিকে 
গিয়ে আস্ত দেখে কর্ণ তুছ হয়ে াব ধুকে এক নাচ 
ন। সৃতপুত্ের 
তাকে বাপের দ্বারা আচ্ছাদিত করে দিলেন এবং 


ত সাহত হবে 
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সংক্ষিপ্ত মহাভারত 


ভি 


বাণের ছারা ডাকে জাবাত করলেন। তখন কর্ণ ভীমের | 
ধরুকটি দুটকরো করে দিলেন। জীয় জনা ধনুক তুলে কর্ণের 
মর্মস্থানে বাণ নিক্ষেপ করে অতন্ত জোরে গর্ভন করে 
সটলেন। তারপর সূতপুত্রকে বধ করার জনা পর্বত 
ক্দীর্ণকারা এক বাণ তার দিকে নিক্ষেপ করলেন। সেই 


বদ্রুসম বাণ সবেগে এসে সৃতপুনত্রর শরীরে আঘাত করল! 
সেনাপতি কর্ণ অচৈতনা হয়ে রখের মধো পড়ে গেলেন। 
তাকে মূৰ্ছিত দেখে মদররাজ শলা কর্ণকে রণক্ষেত্র থেকে 
দূরে লিয়ে গেলেন। কর্ণকে এইভাবে পরান্ত করে ভীমসেন 
কৌববসেনাদের নেরে তাড়িয়ে দিলেন। 


ভীমসেনের হাতে ধৃতরাষ্ট্রের কয়েকজন পুত্র এবং কৌরব যোদ্ধাদের সংহার 


ধৃত্যাষ্ট্র বললেন- সঞ্চয় ! ভীদসেন কর্ণকে রথের 
খখে। ফেলে দিস তাতে সে তো এ এক দুষ্বর কাহ করল। 
কর্েব ভরসাতেই দুর্যোধন আনাকে বারংবার বলত যে, 
“কর্ণ ওফাকীই সমস্ত পাণ্ডন ও সন্গয়াদের যুদ্ধে বধ করবে।" 
এবার ভীমের হাতে কর্ণকে পরাজিত হতে দেখে আমার পুত্র 
দুর্মোধন কী করল? 

সদ্ধয় বললেন---“মহারাজ ! সেই মহাসংগ্রামে কর্ণকে 
পরাজিত হতে দেখে দুর্মোধন ভাইদের ডেকে বললেন__ 
“তোমরা শীগ্ গিয়ে কর্ণকে রক্ষা ফরো। ভীমসেনের ভয়ে 
সে সংকটের অগাধ সহুদ্রে ডুবে ষাচ্ছে।' রাজ দেশ 
পেয়ে তারা ব্রন্ধ হয়ে পতঙ্গ যেমন অগ্রির দিকে ধাবিত তয়, 
সেইরূপ ভীমকে বধ করার জন্য তার ওপর ঝাপিয়ে পড়ল। 
শ্ৰুত্বা, দুর্ঘর, ক্রাথ, বিবিৎসু, বিকট, সম, নিব, কবটী, 
পাদী, নন্দ, উপনন্দ, দুহপ্রধর্য, সুবাছ, বাতবেগ, সুবর্চী, 
ধনুর্গাহ, দর্ঘদ, জলসন্ম, শল ও সহ মহাৱশীরা এফফোগে 
ধাবিত হয়ে এসে উমসেনকে চারদিক থেকে ঘিরে দীজিয়ে 
পড়ল। তারপর তারা সকলে একসঙ্গে বাণবর্মণ ও 
লাঞখ। মহাবলী হাদের আঘাতে লীডি 
হচ্ছিলেন, ডা সত্তেও তিনি আপনার পুন্রদের পাঁচশত 
রখের ধ্বজা ভাড়য়ে দিয়ে পঞ্চাশ জন রীকে যমলোকে 
পায়ালেন। তারপর ক্রুদ্ধ হীন এক ভল্লের আথাতে 
বিবিৎসুর মন্তক ধত থেকে আলাদা করে দিলেন। 
বিধিৎসুকে নিহত হতে দেখে সব ডাই ভীমের ওপর 
বাপি পন ভীল দুই ভল্লের আঘাতে আপনার দু 
পুর বিকট ও সহের প্রাণ হাণ করলেন। ভীমসেন 
তেজঃপূর্ণ নানাচের আঘাতে ক্রাথকেও যনলোকে 
পাঠালেন। মহারাজ ! এইভাবে আপনার বীর ধনুর পুত্রবা 


নিহত হওয়ায় রণক্ষেত্র হাহাকার পড়ে গেল। তাদের সেনা 


সংহার করে ভীম লন্দ এবং উপলদ্দকেও নৃত্যুন্ুপে 
পাঠালেন। আপনার পুত্র দর্যোধন তখন ছতসন্স্ত হয়ে 


'উঠলেন। তিনি ভীমসেনকে গ্রলয়কালীন ঘনরান্ছের মৃত 


ভয়ংকর জেনে সেখান থেকে পালিয়ে গেলেল। আপনার 
এত পুত্র নিহত গেছে দেখে কর্ণ অত্যান্ত বিষণ হলেন। তার 
নির্দেশে শল্য পুনরায় রখ এগোলেন। তারপর একে 
অপরকে বধ কররে জনা "বালি ও সুস্সীনের' লাম তযংকর 
মুদ্ধে ক হলেন। কর্ণ তীর খনুক তুলে ভীমসেনকে বাণবিন্ধ 


কর্দপর্ব] ভীমসেনের 


হাদত ধৃত্রাট্রের কয়েকজ্জন পুত্র এবং কৌরব যোদ্ধাদের সংস্থার 


৭05 


দিলেন। এক ভল্লের আম্াতে সারঘিফে খে 
পাষ্টালেন, ভীমের ধনুক কেটে ফেলে মুহূর্তের মধো 
অক্রেশে ভীমসেনকে রথচ্যুত করে দিলেন। 

রথ ভেঙে যেতেই ভীম গদা হাতে রথ থেকে লাফিয়ে 


পড়লেন এবং সবেগে আপলার সৈন্যদের মধো ঢুকে গদার 
আঘাতে একে একে সৈনিকদের সংহার করতে লাগলেন। 


সেইসময় কর্ণ ও যুধিষ্ঠির যুদ্ধ করছিলেন। কর্ণ বাণের 
দ্বারা যুধিষ্ঠিরকে আচ্ছাদিত করে তার সারথিকে মেয়ে 
(ফেললেন। সারথি না থাকায় ঘোড়া পালাতে লাগল। তার 
বকে চলে যেতে দেখে কর্ণ নাপবর্ষণ করতে করতে 
যুধিষ্ঠিরের পশ্চদ্ধাবন কল্পলেন। কর্ণকে ধর্মরাজের পেছনে 
যেতে দেখে ভীমসেন ক্রোখে জ্বলে উঠলেন। তিনি বাণেষ 
স্থারা পৃথিবী গ আঘনশা আচ্ছাদিত করলেন এবং কর্ণের 
শুপর তীব্র বাণবর্ষণ করলেন। বর্ণ ঘুরে দাঁড্রলেন এবং 
তীক্ষ বাণ নিক্ষেপ করে ভীঘকে ঢেকে দলেন। কর্ণ ও ভয় 
দুজনেই নিপুণ ধনুর্ধর ছিলেন। সেই সময় তারা পরস্পরের 
ওপর বিচিত্র সব বাণের আঘাত করতে লাগলেন। আকাশে 
মেঘের মতো বাণ দেখা যেতে লাশল। যদিও সেই সময় 
মধ্যা্ের প্রথর রৌদ্র তাপ বিকীরণ করছিল, কিন্তু বালের 
আন্তরণ তে করে সেই তপ্ত প্রভা নীচে আসছিল না। সেই 
সময় শকুনি, কৃতবর্মা, অশ্বথামা, কর্ণ ও কৃপাচার্য_এই 
পাঁচজন পাগুবসেনার ঘঙ্গে যুদ্ধ করছিলেন। ঠাদের যুদ্ধ 
করতে দেখে পলায়নরত যোদ্ধারা আনার যুদ্ধক্ষেত্রোফরে 
এল এবং যুদ্ধে যোগ দিল। সেই সময় ভয়ংকর যুদ্ধ আব 
হল। বাণের আওয়াজ বহুদূর থেকে শোনা যাচ্ছিল, 
দুপক্ষের সিংহগর্জনের কোনো বিরাম ছিল ন্া। দুষ্ট পক্ষে 
এদন বুদ্ধ হচ্ছিল মে ব্ক্তের নদী প্রবাহিত হল। বছ সৈনিক 
তাতে ডুবে মারা গেল। মাংসাণী কবপ্রদের চিৎকার শোনা 


পদব্ৰজে খেকেও ভিলি গদার আঘাতে 
সৈনিককে ধ্বজা এবং অন্্শস্ত্র সমেত বিনাশ করলেন। 
অরপরে শকুলির যহাবলশালী বাজননটি হাতিকে বধ করে 
একশতের অধিক বথ এবং পদাতিক সৈন্যের নিধল 
করলেন। মাথার এপব সূর্য তাপ বিকিরণ করছিলেন এবং 
সানওন ভীমসেন সন্তু 
রণক্ষেত্র ছেড়ে ভয় পালন গেল। 
খেকে পাচশত রথী এসে ভীমকে চারদিক দিয়ে ঘিরে 
ধরল এবং বাপবর্ষণ করতে লাগল। কিন্তু ভীন গদাৰ 
আঘাতে তাদের সকলকে যথালয়ে পাধালেন। সেইসলে 
তাদের ধবজা-পতাকা এবং অন্তরশন্ুও নষ্ট করে দিলেন। 
প্রেরিত তিন হাজার অশ্থারোইী অন্তর 
আক্রমণ করঢল ভীমসেন অতাগ্ু বেগে 
গদার আঘাতে তাদের বধ রুরলেন। ত্যরপর ভীম অনা 
একটি রথে চড়ে ক্রোধান্দিত হয়ে কর্ণের সামলে পৌঁছে 
গেলেন। 


যাচ্ছিল। কাক, এশালের রন শোনা যাচ্ছিল। € 
সেনারা আর্তনাদ করছিল। তাদের দশা ঝক্ধায় ভগ্র 


মতো হয়ে উঠল। 


অর্জন কর্তৃক সংশপ্তকগণের সংহার 


সঞ্জয় বললেন মহারাজ ! যখন সেই ক্ষত্রিয় 
সংহারকারী ভীব যুদ্ধ চলছিল, সেই সময় অনাদিকে প্রচন্ড 
জোরে গান্তীবের টংকার শোনা যাচ্ছিল। সেইদিকে অর্জুন 
সংশগ্তক এবং দারায়ণী সেনা সংহার করছিলেন। মহারথী 
সুশর্থা অর্জনের ওপর বাণবর্ষণ করলেন 
সংশপ্তকগণও তাকে তীর নিক্ষেপ করছিল। সুনর্যা 
অর্জনকে দশ বাণে বিদ্ধ করে শ্রীকৃষ্ণের দক্ষিলহস্তেও তিন 
বাণ মারলেন। পরে এক বাণে অর্জুনের ধ্বভা ছিদ্র করে 
দিলেন। ধবজাতে আঘাত লাগতেই তার ওপর অবস্থিত 
বিশাল বানর ভীষণ জোরে গর্জন করে সকলকে ভীত-সনুষ্ 
করে দিল। তার সেই গর্জন শুনে আপনার কম্পিত 
হল। তারা কিছুক্ষণের জনা নিশ্চুপ হয়ে দাড়িয়ে রইল। 
ক্ষণিক পর চেতনা ফিরে এলে অর্জুনের গুপর বাণবর্যশ 
করতে লাগল। সকলে অর্জুনের রথ ঘিরে দীড়াল। অর্জুনের 
ক্ষ বাণের আঘাত সহ্য করে তারা রথ ধরে চিৎকার 
করতে লাগল, কেউ তীর চাকা টানত লাগলা, কেউনা 


একর 


দড়ি টানতে লাগল, কেউ শ্রীকৃষ্ণের বাছ ধরে ঝুলে পড়ল, 
আবার কেউ রথে উঠে অর্জুনকে ধরতে গেল। শ্রীকৃষ্ণ এক 
ঝটকায় তাদের রথ থেকে ছুড়ে দিলেন, অভুনও ধাক্কা দিয়ে 
তাদের মাটিতে ফেলে দিলেন। তারপর উপযুক্ত বাণে তিনি 
সংশপ্তকদের আচ্ছাদিত কে দিলেন। অর্জুন দেবদন্ত 3 
শ্রীকৃষ্ণ পারচজনা শব বাজালেন সেই ধ্বনিতে পৃথিবী ৪ 
আকাশ গুগ্তরিত হল। সেই আওয়াজে সংশপ্তকগণ ভয়ে 
শিহরিত হল। অর্জুন তন নাগান্ত্ প্রয়োগ করে তাদের 
হাত-পা বেঁধে ফেললেন। হাত-পা বাঁধা অবস্থায় তারা 
নিশ্েষ্ট হয়ে নাটির পুতুলের মতো পড়ে রইল। সেই 
অৱস্থায় অর্জুন তাদের সংহার করতে আরস্ত করলেন। 
সংশপ্তকগণও অন্তর নিয়ে অর্জুনকে আঘাত করার চেষ্টা 
করল, কিন্তু হাত-পা বাঁধা খাকায় তারা নড়তে পারছিল না। 
সেই অবস্থায় অর্জুন তাদের বধ করলেন। 

সুশর্মা তৰল গাকরুভান্তর প্রয়োগ করলেন, তাতে গরুড় 
উপস্থিত হয়ে দাপগুলি খেতে থাকলে, অন্য সাপগুলি 
ভয়ে পালিয়ে গেল। নাগপাশ থেকে মুক্ত হয়ে জীবিত 
যোদ্ধাগণ অঞ্জনের রে বাণ ও নানা অন্তর নিক্ষেপ করতে 
লাগল। অর্জুন তখন বাণের দ্বারা তাদের অন্তর নিবারণ করে 
যোদ্ধাদের সংহার করতে লাগলেন। সুশর্ম অর্জুনের বুকে 
বাণ নিক্ষেপ করলেন। অঙ্জুন তাতে ভীষণ আদাত পেয়ে 
বরণের মধ্যে চেনা হারালেন। কিছুক্ষণ পরে চেতনা 
ফিরলে, তিনি এড স্মরণ করেন। তার থেকে হাঙ্গার 
হাজার বাণ নিক্ষিপ্ত হয়ে আকাশ ছেয়ে গিয়ে আপনার 


অর্জুনের সন্মুখীন হতে সাহস পাচ্ছিলেন না। এইসব 
আনার নিজের চোখে দেখা। অর্জুন সেখানে দশ হাজার 
যোদ্ধা বধ করেন। সংশপ্তকদের মধো যারা শেষ পর্যন্ত 
জীবিত ছিল, তারা বিজয়ল্যভের এবং বধ করার ইচ্ছা 
অর্জুনকে ঘিরে ধবল। এখন সেখানে অর্জুনের সঙ্গে 
সোনিকদের আবার ভয়ংকর যুদ্ধ হল। 


ডু 
| 
| 
[ 


কৃপাচাৰ্য কর্তৃক শিখন্তীর পরাজয়, সুকেতু বধ, ধৃষ্টদ্যুয়ের দ্বারা কৃতবর্মা এবং 
দুর্যোধনের পরাজয় ও কর্ণঘারা পাথ্গলাদি মহারঘীদের সংহার 


সপ্তয় বললেন __রাজন্‌ ! কৌরব সেনারা এইভাবে 
অর্জুনের আঘাতে গীড়িত হচ্ছে দেখে কৃতবর্মা, কৃপাচার্য, 
অশ্বথামা, উলৃক, শকুনি, দূর্যোধন এবং তার ভাইরা এসে 
তাদের রক্ষা করলেন | কৃপাচার্য এত বাণবর্ষণ করলেন যে 
সার বালে পান্ধালরা আচ্ছাদিত হয়ে গেল। তখন শিখন্তী 
ভীষণ ক্রুদ্ধ হলেন এবং তাদের সম্মুখীন হলেন এবং 
চারদিক থেকে তাদের ওপর বাপরর্যণ করতে লাগলেন। 
কৃপাচার্য অস্ত্রবিদ্যায় বিশেষ পারঙ্গম ছিলেল। তিনি শিশন্তীর 
বাণবর্ষণ প্রতিহত করে তাঁকে দশ বাণে বিদ্ধ করলেন। 
তারপর তীক্ষ বাপের আঘাতে তার সারথি ও ঘোড়াগুলিকে 
ঘমালয়ে পাঠালেন। শিখ তখন সহসা নিজের রথ থেকে 
লাফিয়ে নেমে হাতে ঢাল ও তলোয়ার নিয়ে কৃপাচার্যকে 
আক্রমণ করলেন। তাকে আক্রমণ করতে দেখে কৃপাচার্য 
অসংখ্য বাণ নিক্ষেপ করে ঠাকে ডেকে দিলেন। শিখন্তী 
নিপুণভাবে তলোয়ার ঘুরিয়ে কৃপাচার্যের রাণগুলি কেটে 
ফেললেন। এই দেখে কৃপাচার্য সন্বর শিখস্তীর ঢাল কেটে 


দিলেন। শিখণ্ডী তখন 
হলেন। কৃপানার্য বানের দ্বারা তাকে লীডিত করতে 
লাগলেন। তীর এই অবস্কা দেখে চিত্রকেতু-নন্দ্ন সূকেতু 
তংক্ষণাৎ সেব্বানে এসে কৃণাচার্ের ওপর বাণবর্ষণ করতে 


লাগলেন। শিখাস্তী যখল দেখলেন কৃপাচার্য সুকেতুর সঙ্গে 
যুদ্ধ করছেন, তখন তিনি সেখান থেকে প্রস্থান করলেন। 
সুকেতু তখন কৃপাচার্ের ওপর অসংগা বাশ নিক্ষেপ 
করলেন। তারপর বাণসমেত তার ধনুকটি কেটে সারির 
অর্মস্থানে আখাত্ত হানলেন। 

তাই দেখে কুপাচারয ত্রিশ বাণে তার দর্মস্থানে আঘাত 
করলেন। সুকেতুর সারা দেহ সেই আঘাতে কেঁপে উঠল, 
ভিনি অত্যন্ত আহত হলেন। সেই অবল্লয় কৃপাচার্য এক 
ক্ষুরপ্র মেরে তার মাথা কেটে ফেললেন। সুকেতু নিহত 
হওয়ায় তাঁর অগ্রগামী সৈনিকরা ভীত হয়ে নানাদিকে 
পালিয়ে গেল। 

অপর দিকে ধার এবং কৃতবর্মা যুদ্ধ করছিলেন। 
ধৃষ্টদ্যুয় ক্রোধভরে কৃতবর্ধার বুকে ধাণনিক্ষেপ করে হার 
দনাদের ওপরে অসংবা বাশবর্ষণ করতে লাগলেন। 
কৃতবর্মাও হাজার বাগে সেই অন্বর্ষন প্রতিহত করলেন, 
তাই দেখে ধৃষ্টদ্যু্ন এগিয়ে গিয়ে কৃতবর্মার অগ্রগ্রমন 
প্রতিরোধ করে তৎক্ষণাৎ এক তীক্ষ ভল্লের আম্যতে তার 
সারণিকে যমালয়ে পাঠালেন। এইভাবে মহাবলী পৃষ্টা 
বলবান শত্রুকে পরাজিত করে তীরের আদাতে কৌরণ 
সেনাদের অগ্রগতি রোধ করলেন। আগনার সৈনিকরা 
তখন সিংহনাদ করে ৃষ্টদ্ুয়ের ওপর ঝাপিয়ে পভল। 
দুপক্ষের নধ্ো ভয়ানক যুদ্ধ শুরু হল। 

লেই দিন অর্জুন সংশপ্তকদের সঙ্গে, ভী 
কৌরবদের এবং কর্ণ পাঞ্চাল দ্াতরিয়দের 
করছিলেন। অন্য দিকে দৃর্যোধন নকুল 5 সহযুদবের সঙ্গে 
যুদ্ধ করছিলেন । দুর্যোধন ক্রুদ্ধ হয়ে নকুল এবং ভাগ 
ঘোড়াদের বিদ্ধ করলেন। তারপর এক ক্ষুরাকৃতি বাণে 
সহদেবের সুবৰ্ণময় ধ্বজা কেটে ফেললেন। নকুল কুদ্ধ 
হয়ে আপনার পুত্রকে একুশ বাণ মারলেন। সহ্গদেবভ 
পীঁচরাণে দুর্যোঃ আঘাত ব্রলেন। আপনার পত্র 
ক্রোধে অগ্নিশৰ্মা হয়ে উঠলেন। তিনি দুই ভাইয়ের বুকে বাদ 
দিয়ে আছাত করলেন এবং ভল্লের আঘাতে 
কেনে ফেললেন। তারপর রাণের আঘাতে তাদের আহত 
করে দিলেন। 

ধনুক কেটে যাওয়ায় দুই ভাই পুনরায় অন্য ধনুক নিযে 
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দুর্যোধনের ওপর ভীষণ বাণবর্ষণ করতে লাগলেন। 
দুর্যোধনও বাণের ঝড় তুলে দুজনকে প্রতিহত করতে 
লাগলেন। আক্কাশ আচ্ছন্ন হয়ে গেল ভার বাণে। সেইসময় 
তার রূপ প্রলয়কালীন যমরাজের মতো দেখাচ্ছিল। তখনই 
পাণ্ডৱ সেনাপতি ধৃষ্টদুযয় সেখানে এসে নকুল-সহদেককে 
পেছনে রেখে ভার বাণে ছুর্যোধনকে প্রতিহত করলেন। 
আপনাব পুত্র হেসে ধৃষ্টযুরকে অসংখা বাণে আঘাত করে 
সিংহনাদ করে উঠলেন। তারপর তীক্ষ এক ক্ষুরপ্রর 
সাহাযো ধৃষ্টদ্যয়ের ধনুক, বাণসহ দস্তান্যও কেটে দিলেন। 

ধষ্টদযুয় তবন অন্য ধনুক লিয়ে দুর্যোধনের ওপর 
পনেরোটি বাণ নিক্ষেপ করলেন, বাশগুলি তার বর্মভেদ 
করে মাটিতে গিয়ে পডল। দুর্ধোধন তাতে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ 
হলেন, তিনি এক ভল্লের আঘাতে আবার ধৃষ্টদাের ধনুক 
কেটে দিলেন এবং ক্ষিপ্রতার সঙ্গে তার ললাটে বাপ 
মারলেন। যষ্টদ্যুয্নও কর্তিত ধনুক ফেলে পুনরায় অন্য ধনুক 
ও ভল্প হাতে নিলেন। পাঢ ভল্লের আঘাতে দুর্যোধনের 
সরণি ও ঘোড়াগুলি বধ করলেন, তারপর তিনি দশ ভল্লের 
আঘাতে দুর্যোধনের ধনুক, রথ, ছত্র, ধ্বজা এবং অস্ত্রশস্ত্র 
নষ্ট করে দিলেন। রাজা দুর্যোধন রথ ও অন্রশস্তুহীল হয়েছেন 
দেখে তার হ্রাঅরা তাকে রক্ষার জন্য এগিয়ে এলেন। 
দণুধার নামক রাজা তাকে নিজ রখে করে রণভুমির বাইরে 
দিয়ে গেলেন। 

তখন কর্ণ পৃষ্টপুকে আক্রমণ করলেন। দুজনে মহাযুদ্ধ 
বেধে গেল। সেই সময় পাণ্ডর বা কৌরব কেউই 
পণ্চাদপসরণ করেনি। পাঞ্চাল যোদ্ধারা বিজ্ঞয় লাভের 
আশায় ক্ষিপ্রতার সঙ্গে কর্ণের গুপর ঝঁপিরে পড়ল। কর্ণ 
অদের এই আগ্রাসী ভুমিকা দেখে তাদের অগ্রগামী বীরদের 
বান মারতে লাগলেন। তিনি বাদ্রকেতু, দুশর্মা, চিত্র, 
উ্রামুখ+ জয়, শুরু, রোমান ও সিংহসেনকে তার বাণের 
নিশানা করলেন। ওইসব বীররাও রথ গিয়ে কর্ণকে খিরে 
খরলেন। কর্ণ অত্যন্ত প্রতাপশালী ছিলেন। তিনি সেই 
আটজন বীরকে ভীক্ষ বাণে অর্জিত করলেল। তারপর 
কয়েক হাঙ্গাব যোদ্ধা নিধন ধরলেন | তারপর জিম, 
দেবাপ, ভদ্র, দণ্ড, চিত্র, চিত্রায়ুধ, হরি, সিংহকেতু, 
রোচমান, শলভ এবং চেণিদেশের মহারীদেরও ঘতানুশে 
পাঠালেন। এই যুদ্ধে কর্ণ যে পরাক্রন দেখালেন রীষ্ম, 


দ্রোগ অথবা অনা কেউই তা দেখাতে পারেননি। তিনি 
গজারোহী, অশ্বারোহী, পদাতিক__সবই সংহার 
করছিলেন। কর্ণের পরার দেখে আমারও মনে হচ্ছিল যে 
একজন পাঞ্চাল যোদ্ধা ক্লীবিত থাকবে না। 

সেই নহাসংগ্রাথে কণকে পার্ল সেনা সংহার করতে 
দেখে যুধিষ্টির ক্রুদ৷ হয়ে সবেগে তার দিকে এগোলেন। 
ৃষ্টদুয়, ছ্রৌপদীর পৃত্রগণ এবং অনা বহুরীর এসে কর্ণকে 
ঘিরে ধরলেন। শিখা, সহদেব, নকুল, জনমের, 
সাত্যকি ও বনু প্রতত্রক যোদ্ধা ধৃষ্টদুয্ের সঙ্গে কর্ণের ওপর 
অন্ত্রব্যণ করতে লাগলেন। কিন্তু গরুড় যেমন একাই বহু 
সর্প ধ্বংস করে, তেরনই কর্ণও একাই ছেদি, পাঞ্চাল ও 
পাৰ বীরদের জাঘাত করছিলেল। 

কর্ণ যখন পাণ্তরদের সঙ্গে যুদ্ধে ব্যস্ত ছিলেন, সেইসদয় 
ভার যমদণ্ডের নায় বাণের স্থারা বাহক, কেকয়, 
মসাতীয়, দদ্র এবং সিন্ধাদেশের যোদ্ধাদের সংহার 
করছিলেন। ভীমের বাণে নিহত রবী, অশ্বারোহী, সারখি, 
পদাতিক ঘোদ্দাগণ এবং হাতি ঘোড়ার নৃতদেহে রণক্ষেত্র 
ভরে উঠল। সমস্ত সৈনিক ভীমলেনের "য়ে কাপতে 
লাগল। কর্ণ পাণ্ুর সেনা প্রতিরোধ করছিতললন এসং 
ভীমসেন লৌবববাহিনী উৎখাত করছিলেন__এইভানে 
দুই ধীব বণভুমিতে বিচরণ করে অন্ভুত বীরত্ব প্রদর্শন 


অর্জুন কর্তৃক সংশন্তকদের নিধন এবং অশ্বখ্থামার পরাজয় 


সঞ্জয় কললেন__একদিকে এই ভয়ংকর সং 
চলছিল অনাদিকে অর্জুন সংশপ্তক সেনার বিনাশ 


শ্রীকষ্ণকে বললে, 
আমার বাগের আঘাত সহ্য করতে না পেধে দলে দলে 
পালিয়ে মাচ্ছে। অনা দিকে সৃঞ্য়দের বিশাল সেলাও বিদীর্ণ 
হচ্ছে। কর্ণ অনা দিকে আনন্দের সঙ্গে রাজাদের মধ্যে 
বিচরণ কারঙে। দেখুন : গর পতাকা দেখা যাচ্ছে। আপনি 
তো জানেন, কর্ণ কত বড় ধ্সশালী ও পরাক্রনী! অন 
কোনো মহ্ারমী তাকে যুদ্ধে পরাজিত করতে পারেলা। সে 
আমার সেনাদের হটিয়ে দিচ্ছে, শৃতরাং ওর দিকে চলুন। 
এবালকার যুদ্ধ বন্ধ কারে মহারথী কর্ণের দিকে যাওয়া 
দরকার। আনার তো তাই মনেহয়. আপনার কী মত ? 
তাই নে ভগবান বলন্দেন__ "পাঞ্জুনন্দন ! তুমি আগে 
গী্ই কৌরবদের নাশ করো" __এঠ বলে গোবিন্দ রথ 
চালালেন। সেই হংসের নায় শ্নেতবর্ণের ঘোড়াগুলি 
শ্ৰীকৃষ্ণ ও অর্জুনকে নিয়ে আপনার বিশাল ইসনোর মধো 
ঢুকে গেল। তারা আসতে আপনার সেনারা চার দিকে 


পালাতে লাগল। অর্জুনকে ভক সেনার মধ্যে ঢুকতে দেখে 
দুৰ্যোধন সংশগ্ুকদ্দো পুনরায় অর্জুনের সঙ্গে যুদ্ধ করার 
নির্দেশ দিলেন। সংশপ্তুক যোদ্ধারা এক হাজার রখ, তিন 
শত হাতি, চোদ্দ হাজার ঘোড়া এবং দু লাখ পদাতিক সৈনা 
নিয়ে অর্জুনকে আক্রমণ করল। তারা বাণে আচ্ছাদিত করে 
অর্জুনকে ঘিরে ধরল। 


তত পাশ লিয়ে ভয়ংকর 

শা্কদদের আ্বাত করতে 
লাগলেন। তার বিদানছের ন্যায় ব্যণে সমস্ত আকাশ ঢেকে 
গেল। তীর ধনুকের টতকার ধ্বনিতে নলে হাচ্ছিল সমস্ত 
পৃথিবী, আকাশ, সর পর্বত সব যেন ফেটে যাচ্ছে। 
অনতক্ষণের মধোই ছশ হাজার সৈনা শেষ করে 
দিলেন। তারপর ক্ষিপ্রতার সঙ্গে শক্রুবের অস্ত্রসহ হাত-পা- 


মাথা কেটে ফেলতে লাগলেন। অর্জুন এইভাবে 
সংশপ্ুকদের | সেনা যখন ধবংস করছিলেন তন 


সুদক্ষিণের ছোট ভাই সেখানে পৌঁছে তার ওপর বাণবর্ষণ 
কবে লাগলেল। অর্জন তখন নৃটি অর্যচপ্াকার বাণে তার 
দুটি তাত কেটে ক্ষুরের আঘাতে ভার চন্টরের নতো মৃন্দর 


মস্তক ধড় থেকে পৃথক করে দিলেন। তিনি রল্জাম্ুত হয়ে 
বাটিতে পড়ে গেন্েল। তিনি পড়তেই ভয়ানক যুদ্ধ শুরু 
হল। অরুন এক একটি বাণে কস্বোজ্ধ, যলন, 
অশ্বারোহী সংভার করছিলেন। তাদের রক্ষে রণক্ষেত্রের 
মাটি লাল হয়ে উঠল। রণী, সারথি. অশ্বারোহী, 
গজারোহী' মাহত সব বিনাশ হল। সেই স্থানে আয 
মর-সংহার হল। 
এলেন। সেই সময় তাকে ক্রোধে ভরপুর কালের ন্যায় মনে 
হচ্ছিল। বগে উপবিষ্ট ্রীকৃষ্ণের দিকে দুটি পড়তেই তিনি 
ভয়ংকর অন্তবর্যণ শুরু করে দিলেন। অশবানার নিক্ষিপ্ত 
বাণ নালাদিক থেকে অর্ম্ুল ও শ্রীকৃুফের এপুর আমাত 
করতে লাগল। তারা রঙের মধোই বালে আচ্ছাদিত হয়ে 
গোলেন। অশ্বথামার বাণে প্রথমে তারা দুজনেই বোহস্রস্ত 
হয়ে রহলেন, কিছুই করে উঠতে পারলেন না। তাদের 
লয় চেহারার দে উঠ উবার 
সেই সমর যে পরাক্রন দেশালেন, তা আগে কখনো দেখা 
যায়নি। প্রোশপুত্রকে দেশে অর্জুন সন্ুদ্ছ হয়ে ভাবতে 
লাগলেন মে অন্বাথাদা তার সদস্ত পরাক্রম হরণ করে 
নিয়েছেন। 

তাই লক্ষ্য করে শ্রীকন্ প্রেমমিগ্রিত ক্রোধের 
বললেন-_*পার্থ 1 তোমার মধো আনি এক অন্তু 
ব্যাপার লক্ষ্য করছি। আজ প্রোণকুমার তোমার থেকে 
আনেক বেশি পরাক্রম দেখাচ্ছে। তোমার মধো কি 
আর দূর্দের মতো পরাক্রণ নেহ '' তোমার দীর্ঘ খাছ 
দুটিতে বলের অজান হয়ে মানি ততো ? গান্ডীল ধনুক 
তোনার সঙ্গে আছে জে £ তোমাকে এই সর জিজ্ঞাসা 
করার উদ্দেশা হল যে. আজ যুদ্ধে স্রোণকুমার তোমার 
থেকে বেশি বীর প্রদর্শন করেছে। তোমার শুকুপুর বলে 
মচে কে উপেক্ষা কচুর! না। এ উপেক্ষা করার 


সময় দম” 
শ্ীকঞ্চের কথা শুনে অর্জন চোন্দটি ভল্ল 
জর দ্বারা অশ্বহ্যামার ধনুক, পনজা, ছত্র, পতাকা, রথ, 
শক্তি এবং গদা ধৰংস করে ছিলেন। তারপর “বৎসদস্ত' 


লিয়ে 


তার গাগা এত 
করলেন যে অসশ্ব্থানা ম্ছিত হায়ে পড়লেন। 


আঘাত 
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সংক্ষিপ্ত ঙাভারত, 


[বর 


ধরে রথের মধ পড়ে গেলেন। তাকে অচৈতনা দেশে | সংশপ্তকদের, ভীম কৌরব যোদ্ধাদের এবং কর্ণ 
সারণি অর্দুনের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য ঠাকে | প্যক্জালদের এক ক্ষণেই বিনাশ করে ফেললেন। বছ বড় 
ধণভৱির: বাহিরে নিয্রে গেলেন। অর্জুন এইভাবে | বড় বীর এই যুদ্ধে নিহত হল। 


অশ্বথামার প্রতিজ্ঞা, ধৃষটদ্যুয্ন ও কর্ণের যুদ্ধ, অশ্বুখামা দারা 
ধৃষ্টদ্যুম্নের এবং অর্জুন দ্বারা অশ্ব্থামার পরাজয় 


সঞ্জয় বল্‌লেন---হাবাজ ! তারপর দুর্যোধন কর্ণের | ধইদ্যন্লের ধনুক কেটে তার ৪পর বাপ নিক্ষেপ করলেন। 


কাছে গি লন" বাধামন্দন ! এই শুদ্ধ স্বৰ্গেরে উন্মুক্ত 
দারদ্বাপ, যা আনরা সত প্রাপ্ত হয়েছি। সৌভাগ্যবাল 
প্রয্িমরাট এইলীপ যুক্ধ প্রাপ্ত হয়। আমরা ছদি পাগুবদের বধ 
কনে যৃদ্ধজয় করি তবে ধনধানো পরিপূর্ণ এই পৃথিব৷ লাভ 


সেই বাণে ধৃষ্টদুয়ের বর্ম কেটে পেল। তিনিও তখন অনা 
ধনুক নিয়ে বর্ণকে বাণ নিল্কেণ করতে লাগলেন। কর্ণ 
তন ঘৃত্যু-দপ্ডের লা ভষংকর বাণ দিয়ে ধারক 
আগাত্ত করলেগ। সাতাকি সেই বাণ ধটবানের দিকে 


করব আর যদি শত্রর হাতে মারা পড়ি, তাহলে বীরপুরুঘের 
প্রাপ্তি লাশের যোগা পৃণ্যলোক লাভ করব ।' 

মুর্যোধনের কথা শুনে সেখানে উপস্থিত ক্ষত্রিয়রা 
হর্ষধানি করলেন! সব দিকে রণভেরি বাজতে লাগল। 
সেইসময় অশ্মধামা সেখানে পৌঁছে আপনার যোদ্ধাদের 
হৰ্ষোংফুলী করে বললেন-__/আপনার। সকলেই দেখেছেন 
শে আনার পিতা অন্ত্রত্যান্গ করে ধ্যানমগ্র হয়েছিলেন; তা 
সরে টগর ভীকে বধ করেছে। তার জনা আমি র্ণাহত 
বটেই, ভাহাড়৷ দুর্যোধনের উ্পকারও করতে চাই! 
ভে কষাত্রযগণ ! আমি আপনাদের সামনে প্রতিজ্রা 
কহি থে ঘৃষটযুরকে বধ ন। করা পর্যন্ত আমি আমার বর্মতআাগ 
করব না। আনার প্রতিজ্ঞা িশ্যা হলে আমার স্বর্গের পথ 
যেন রুদ্ধ জয। যুদ্ধে অর্জুন অথবা ভীমদেন যে-ই আমার 
র সকলকেই সামি বিনাশ করব এতে 
কোনো স্মৰ jj 

অশ্বগানার বগা শুনে কৌরব সেনার একগছে 
পাগুবদের আক্রনণ করল। পাগুবরা5 তাদের প্রতি 
আক্রদগ করলেন : দুইপক্ষে প্রচণ্ড যুদ্ধ শুরু হল। সেই 
সময় পাণুন পক্ষে যুধিষ্টিরের এবং আমাদের পক্ষে কর্ণের 
প্রাদানা ছিল। সংশপ্রকাদের নধ্যে কিছু 
জীৱিত ছিল। তাই দুদু ৪ পা্ুব-সকারন্থাপণ সব 
রাঙ্গানের সঙ্গে নিয়ে কর্মের পক আক্রমণ করলেন। কিন্ত 
কর্ন একাকী সকলের অগ্রগতি রোধ করলেন। ধৃ্টদুয় 
ক বললেন_-*আলেছ দাড়াও, 
“ সেকথা শুনে কর্ণ প্রচন্ড রেগে 


দাড়াও ! পালাচ্ছ (ক্যেথ্য় 


আসতে দেখে নিন্ত হস্ত কৌশলে বাণের দ্বারা সেটি সাত 
টুকরো করে ফেজলেন। 

তষ্ট দেখে কর্ণ সাতাকির “পর চারদিক থেকে বাণবর্ষণ 
করলেন। সাতাকিও কর্ণকৈ আঘাত ক্রলেন। দুজনে 
ভয়ংকর যুদ্ধ বেগে গেল। অশ্বামাও এর মথে ধৃ্টদুযয়কে 
আত্রমণ করলেন। তিনি এসেই ক্রোধপূর্ণ কনে 
বললেন-__+ওতেব্রহ্মহতার পাপী ! জমি আগু তোমাকে 
মগালয়ে পাঠার। যদি অর্জুন তোমাকে রক্ষা না করে এবং 
তুমি বদি পরান্মুখ না হও, তাহলে ভোনার পাপের সাজা 
আজ অরশাহ পাবে।" 

এই শুনে ধৃষ্টদ্যম় বললেন আমার তলোয়ারই 
তোমার কথার উত্তর দেবে বা তোমার পিতাকে যুদ্ধে 
উপযুক্ত জবাব দিয়েছিল।' এই বলে ষ্টার 
ভক্ষ ৰাণ দিয়ে অশ্নখামাকে বিদ্ধ করলেন। অশরা্থাা এতে 
অতন্ত ুদ্ধ হয়ে অসংখ্য বাণবর্ষণ করে ধৃ্দুযুয়ের চারদিক 
ঢেকে দিলেন। ধৃষ্টমা্নও কর্ণের চোখের সামনে 
হ্াণফুমারকে ধাণেক দ্বারা আচ্ছাদিত করলেন এসং ভার 
ধনুকও ফেটে দিলেন। অশ্রথান। সেই ধনুক ফেলে অনা 
ধনুক বারা পলক ফেলার আগেই ধনুর ধনুক, শক্তি, 
গদা, ধ্বজা, সারথি এবং রখ সন্ত বিনা করলেন ধৃষটদ্যয় 
ভাল-তলোয়ার হত নিলে. অহারঘী অশ্ব্থামা ভল্লের 


আঘাতে সেগুলিও টুকরো টুকরো করে দিলেল। সেক সঙ্গে 
বর ধাপের আমাতে রক 


কর্ণপর| 


ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পরামর্শে অর্জুন কর্তৃক কৌরবদের আক্রনণ এবং 
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ধনুক ফেলে দৃষ্টিকে ধরবার জনা দ্র 
হলেন। 

শ্রীকৃষের দৃষ্টি তখন সেদিকে পডল। তিনি অর্দুনকে 
বললেন-_ “পারদ ! দেখো অশ্নথামা ধৃষটদ্ুরকে বধ করার 
জন্য বছ চেষ্টা করছে। সে যে ধ্টদ্যু্মকে বধ করতে সক্ষম, 
তাতে কোনো সন্দেহ লেই। অসশ্থখাম৷ ধৃষ্টদ্যু্কে কালের 
মতো গ্রাস করতে আমছে, তুমি শীঘ্র ওকে রক্ষা করো।" 
এই বলে মহাপ্রভাপশালী ভগনান শ্রীকৃষ্ণ যেদিকে অগ্ব্থানা 
ছিলেন, সেইদিকে রগ চালালেন। শ্রীকৃষ্ণ এবং অর্দুনকে 
আসতে দেখে অশ্বথথাখা পষ্টদারকে বদ করার জনা 


বিশেষ চেষ্টা করলেন। অর্জুন যখন দেখলেন অগ্রথামা 
ক্রুণগকুমারঢ়ক ট্রেনে নিয়ে শাচচ্ছেন, তিনি তার গুপর 
অসংখা বাদনর্মণ করলেন। গাভীগ নিক্ষিপ্ত সেই বাগ 
অশ্বথামার দেহে গিয়ে বিধতে লাগল। তাতে গীড়িত হয়ে 
জশ্বপ্থামা ফরপদকৃমারকে ছেড়ে নিজ রথে গিয়ে বসালেন 
এবং ধনুক হাতে নিয়ে অর্জুনকে বাণবিদ্ধ করতে আরম 
করলেন। 

এবনধো সহদেব এসে [ষ্টদ্যুকে নিজরণে তলে নিয়ে 
অনাত্র চলে গেলেন। অস্্রন দ্রোণকুমারকে বাণবিদ্ধ করতে 
লাগলেন। আস্থা এতে ভয়ানক ক্রুদ্ধ হলেন। তিনি 
অর্জনের হাতে ও বুকে বাণ করতে লাগলেন। 
অর্জুন তখন অশ্্থাহার ওপর কালদণ্ডের ন্যায় এক নারাচ 
নিক্ষেপ করলেন, সেটি ভার কবে দিয়ে আঘাত করল। 
সেই আঘাতে অশ্্থানা রিহুল হয়ে রথের মধো বসে 
পদ়লেন, অত্যন্ত ধেদ্নাবোধ করছিলেন। তার এই 
অবস্থা দেখে তার সারথি তৎক্ষণাৎ তাকে বণক্ষোত্রের 
বাইরে নিযে গেলেন। 

অহারাজ ! এহ্ভাবে ধ্দান্রকে সংকটনুকত এবং 
অঙ্গখামাকে আহত হতে দেখে খাঞ্চাল বীররা সিংহনাদ 
করে উঠলেন। হাজার হাজার দুন্দুভি বেছে উঠল। সকলে 
হর্বোংকুল হয়ে গর্জন করতে লাগল। তারপর অর্জন 
ভগৱান শ্রীকর্ণকে বললেন__ “এবার সংশপ্তকদের দিকে 
হলুন, তাদের নিলাশ করাই এখন 'জানার প্রধান কাজ।" 
তার কগা শুনে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বিদ্বুৎবেগে তার বকে 
সংশান্তকদের দিকে নিয়ে চললেন। 


ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পরামর্শে অর্জন কর্তৃক কৌরবদের 
আক্রমণ এবং ভীমের পরাক্রমের বর্ণনা 


£ 


সঞ্চয় বললেন__নহারাভ | মাওয়ার সময় পথে শ্রীকৃষ্ণ 
ঘুধিষ্টিরিকে দেখিয়ে ও বললেন প্জুলন্দন! ছলি 
তোমার জোচভাতা যুধিষ্ঠির দেখো, একে বধ করার ভান 
এক মহাধণুর্ঘর শাক্তখান কৌবব বোদা আতা বেগে তার 
পশ্চান্ধাবন করতছে। তার বঙ্ষার জন্য তার পেছনে পাগলা 
দেশীয় দীররাও যাচ্ছে। রাজা দুর্ঘাধনও বহী সৈন৷ লিয়ে 
রাজ্রা যৃদিষ্ঠিরের গ্রণর আক্রমণ করছে। হার একই 
উদ্দেশা_ যুরিষ্টিরক শেষ করা। সেই কাছে তার 


ভ্রাতা তার সঙ্গে ররেছে। এইসব গজারোহী. 
ভ্রশ্বারোহী, রঘী এবং পদাতিক-__সকলেই তাকে ধরবার 
জলা যাচ্ে। দেখো, সাতাঁক এবং ভীম যদিও যুদ্ধক্ষেত্রে 
পৌঁছে তাদের বধাপথেই থানাবার চেষ্টা করছে, কিন্ত 
গুদের সংখ্যা রেশি থাকায় ওরা যুধিচ্টিরের দিকে এগিয়ে 
চলেছে! শক্রুসস্তপ্তকারী যুধিষ্ঠির যদিও অতান্ত বলবান, 
যুদ্ধকলায় নিপুণ এবং ক্ষিপ্রত্যর সঙ্গে বাদ নিজ্জপ করেন, 


ঠা সন কর্ণ তাকে যুদ্ধে পরাজিত করেছিলগ। ধৃতরাষ্ট্রর 


[কর্পর্ব 


পুত্র শৃরবার* তার সাহাযা পেলে কর্ণ অবশাই আমাদের 
মহাবাজকে বিপদে ফেলতে সক্ষম। ইনি তার সঙ্গে এবং 
আরও অনা বীরদের সঙ্গে যুদ্ধ করছিলেন। সেইসব 
মহারছীরা এক হয়ে তাকে পরাস্ত করেছিল। উপবাস করার 
ফলে বাজ যুধিষ্ঠির অত্যন্ত দুর্বল হয়ে শেছেন। ব্রাহ্মবলেই 


(ক্ষমাতেই) তার বেশি নিষ্ঠা, ক্ষাত্রবলে (নিঠুরতায়) নয়। 


তিনি অত্যন্ত সংকটে পড়েছেন। কর্ণ শৃতরচন্টরর পুত্রদের 
বলছে, ‘তোনরা পাঞ্ডুপুত্র যাঁধ্িরকে বধ " পার্থ! 
এই সব মহারথী সথণাকর্ণ- ইন্দ্রজাল, গাশ্ুপত, নামক 
শরস্নাচ্রি দারা বা্জাকে আচ্ছাদিত করছে। তিনি বিপদগ্রস্ত, 
এই সময তার সাঠ্যোলর প্রয়োজন। তাড়াতাড়ি 


করো, পাঞ্চাল ও পাণুব বীররা সবেগে ভার পেছনে ধাবিত 
হয়েহেন। তাদের আশা এবং বিশ্বাস, যাদ মহারাজ যুধিষ্ঠির 
পাহালেগ প্রবেশ করেন, তাহলেও কৌরবরা তাকে 
বলপূর্বক ধরে নিয়ে 'আসবে। এখন দেখ কর্ণ ক্রুদ্ধ হয়ে 
পাঞ্চালদের দিকে ধাবিত হযয়েছে। হার রথের প্রজা 
ৃদ্যম্ের দিকে মেতে দেখা যাচ্ছে। দিকে নহাবাহু 
ভীমসেন, তিনি সৃপতয় বাহিনী এবং সাভাকিকে নিয়ে এসে 
আমাদের সেনার দুখে দণ্তায়নান। পাঞ্চাল যোদ্ধা ও 
মেন স্বক্ষ বাপে কৌরবদের আঘাত করছেন। দেখ, 
কৌরব সেনারা পালাচ্ছে, তাদের গা দিয়ে রক্তধারা 
প্রবাহমান। তাদের দুর্দশা দেখলে করুণা হয়। দেখ, 
ভীমসেন এবার শক্রসেনা সংহার করছেন । তার জনা 
কৌরবসেনা গাভীর সংকটে পড়েছে। রখারোহীগণ ভীমের 
ভয়ে খরহরি কম্পিত হচ্ছে। হাতিরা নারাছের আখাতে 
বিদীর্ণ হয়ে ধরাশায়ী হচ্ছে। বড় বড় গজ্ঞরাজও ভীঘের বাণে 
আহত হয়ে নিজ সৈনাদ্লকে পদদলিত করে পালাচ্ছে। 
অৰ্জুন ! শোন যুদ্ধজয়ী বীর ভীমসেনের সিংহনাদ শোনা 
যাচ্ছে। দেখ, সে দশবাণে নিষাদরাজের পুত্রকে বধ 
করেছে। এখন কৌরবদের বাকশক্তি হারিয়ে গেছে। 
কৌরবপক্ষের রাজারা আর ভীনসেনের দিকে সোজ্া 
দৃষ্টিতে দেখতে সাহস পাচ্ছে না। তার বালের আঘাতে 
জীতসন্্রন্ত শত্তুরা কোথাও স্ব্তি পাচ্ছে না। 

ভগবান শ্রীকৃক্ষের কাছে এহ কথা শুনে অজ্জুন 
কজন জীবিত শত্রু ছিল তাদের বধ করতে লাগলেন। 
সংশপ্তক যোদ্ধারা বলবান হলেও অর্জনের আঘাতে 
পারল না। ভীত হয়ে নানা দিকে পালিয়ে গেল। 


উভয় পক্ষের যোদ্ধাদের ঘোরযুদ্ধ এবং ভীমসেনের পরাক্রম 


বৃতবষ্ট্র জিজ্ঞাসা করলেন__সঞ্জয় ! গাগুর এ 
পার্দলদের আঘাত সেনারা শন কাতর হয়ে পালাতে 
লাগল, তখন কৌরনরা কী করল " 

লর্ড বললেন নহারাজ ! সেই সময় মহাৱাহু ভীমের 
দিকে কর্ণের দৃষ্টি পড়ল। তাকে দেখেই কর্ণের চোখ ক্রোধে 


চেষ্টায় আটকালেন এবং তাদের বৃতাকানে দা করিয়ে 
পাণ্ডৱদের দিকে এগোল্দেন। তা লক্ষা করে পাশুবদের 
মভারণী ভীমসেন, সাত্যকি, শিখন্তী, জনমেজয়, ধা ও 
প্রভদ্রক প্রশুখ সর্বশক্তি নিঃয়াগ করে আপনার সৈনা 
করার জলা মীপিয়ে পছ়লেন। শিখন্তী কর্ণের 


ঁ হয়ে উঠল এবং কু আক্রমণ করলেন 
ভীনসেলের ভয়ে পলায়নয়ত আপনার সেনাদের তিনি বহু 


সম্মুখীন হলেন এবং ধর্টদুব্ন বহু সৈনা দিয়ে দুঃশাসনের 
সঙ্গে যুদ্ধে রত হলেন। নকুল বৃদসেনকে এবং যুধিষ্ঠির 


ফ্ণপর | 


উভয় পক্ষের যোদ্ধাদের ঘোরযুদ্ধ এবং ভীনসেনের পরাক্রয 
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চিত্রসেনকে আক্রমণ করলেন। সহদেৰ ষলূকের সঙ্গে যুদ্ধ 
করছিলেন। সাতাকি শকুনিকে এবং দ্রৌপদীর পুত্ররা 
কৌরবদের আক্রমণ করলেন। মহারধী অশ্বহ্ানা অর্জুনের 
সশ্ুখীল হলেন। কৃপাচার্য যুধামন্যুর সঙ্গে এবং কৃতবর্মা 
উন্তকব্জার সঙ্গে যুক্ধে বত হয়েছিলেন। ভীমসেন একাকী 
সমগ্র কৌরব এবং তার সেলাদের আক্রমণ প্রতিহত 

মহারাজ ! রণভূমিতে শিশস্তী নির্ভয়ে কর্ণকে স্রার বাণের 
নিশানা করে অগ্রগতি রোধ করালেন। বাধা পেয়ে কর্ণ 
আরও ফ্রক হলেন। তিনি শিশন্তীর ভ্রযধো বাণ মারলেন, 
সেহবাণে আহত হয়ে শিখস্তী কৰ্ণক তীক্ষ বাণে আঘাত 
করযলন। তখন কর্ণ তিন বাণে শিখন্তীর সারথি ও 
ঘোডাগুলিকে বধ করলেন। শিখ তাতে অতি ক্রুদ্ধ হয়ে 
রণ থেকে নেনে কর্ণকে শক্তি দিয়ে আঘাত করলেন। কিন্ত 


কর্ণ সেই শক্তি টুকরো টুকরো করে শিখস্তীকে 
আঘাত করলেন। শিখর দেহে বহু ক্ষতের সৃষ্টি হল ; তাই 
কর্ণের আঘাত থেকে বাঁচার জন্য সেখান থেকে পালিয়ে 
গেলেন। কর্ণ তখন পাণুর সেনাদের বানের আঘাতে 
ধরাশায়ী করতে লাগলেন। 

অপর দিকে আপনার পুত্র দুঃশাসন বুকে পর্ব 
করে ভুলেছিলেন। ধার তখন দুঃশাসনের বুকে বাণ 
নিক্ষেপ কবঙ্গেন। দুঃশাসনও এক ত্তীক্ষ ভল্লের দ্বারা তার 
বাম হাতে আদাত করলেন। ধৃষ্দা্ন তখন ক্রুদ্ধ হয়ে এক 


তীক্ষ ক্ষুরপ্রর আঘাতে দুঃশাসনের ধনুক কেটে দিলেন। তা 
লক্ষা করে পাদ্ছাল যোদ্ধারা উচ্চঃস্বরে গর্জন করে উঠল। 
তখন আপনার পুত্র অর্লেশে আর একটি ধনুক নিয়ে 
বাণবর্ষণ করে ধৃষ্টদ্যু্কে আচ্ছাদিত করে দিলেন। পাঞ্চাল 
দেশের সৈলিকরাও তাদের ০সনাপতির রক্ষার্থে আপনার 
পুত্রকে ঘিরে ধরল। আপনার সৈনাদলের সঙ্গে শত্রুপক্ষের 
ঘোর সংগ্রাম বেধে গেল। ly 

এর মধ্য বৃষসেন তার পিতার কাছে গেয়ে নকুলকে 
বাণের দ্বারা আঘাত কবায় নকুলও প্রতাত্তরে এক 
ক্ষ নারাচ তার বুকে নিক্ষেপ করলেন। সেই আঘাতে 
কৃমসেন অভ্তান্ত আহত হলেন। তারপর দু বাধ 
বাণে একে অপরকে আচ্ছাদিত করতে লাগলেন। কৌরৰ 
সেনারা এর মধো ছত্রভঙ্গ হতে আরম্ভ করল। কর্ণ গিয়ে 
তাদের বাধা দিতে লাগলেন। তারা চলে গেলে নকুল 
কৌরবদের আক্রমণ করলেন। কর্ণ পুত্র বঘসেনও নকুলকে 
আক্রমণ না করে পিতার শার্শ্বদেশ রক্ষাতেই ব্যস্ত হয়ে 
গেলেন। 

সহদেবও এইভাবে ক্রুদ্ধ উল্কের সঙ্গে সংগ্রামে লিপ্ত 
হলেন, তিনি উলুকের সারি ও ভার ঘোড়াগুলিকে 
যমালয়ে প্রেরণ করলেন। লুক ছুটে গিয়ে রথ থেকে 
লাফিয়ে নেমে তৎক্ষণাৎ ব্রিগর্তের সেনার মধো ঢুকে 
পড়লেন। 

আর এক দিকে সাতাকি ১ শকুলির মধো যুদ্ধ হচ্ছিল। 
সাতাকি তীক্ষ বাণে শকুনিকে আঘাত করলেন এবং এক 
ভল্লের আঘাতে তার ধ্বজা কেটে দিলেন। শকুনি তাতে 
টুকরো টুকরো করে দিলেন। সাজকি পুনরায় তিন বাণে 
শকুনিকে শ্রাঘাত্ত করলেন, সারদিকেও তিনটি বাণ 
মারলেন এবং ঘোড়াগুলিকেও বধ করলেন। তখন শকুনি 
হহাৎ তার রথ থেকে নেমে উলূকের রথে চড়ে সেখান 
থেকে পালিয়ে গেলেন। যাতাকি এবার আপনার সৈনাদের 
ওপর বাণবর্ধণ করতে লাগলেন। তার বাণে আহত হয়ে 
আপনার সৈনিকরা চারদিকে পালাতে লাগল। বহু সৈনা 


রণক্ষেত্র বারা পডল। 
অপরদিকে, আপনার পুত্র দুর্যাঘন ভীমসেনকে 


আক্রমণ করলেন। ডীন তখনই ভর সারথি ও ঘোডাগুলি 
বধ কবলেন। তারপর রথ এবং ধবডাও ভেঙে দিলেন। 
পাগুব-পক্ষের যোদ্ধারা তাই দেখে অতান্ত প্রসা৷ হল। 
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পরাস্ত হয়ে দুর্যোধন ভীমের সামনে থেকে পালিয়ে গেলেন। 
অন্যদিকে যুধামনুযু কৃপাচার্যকে পরাস্ত করে তৎক্ষণাৎ তার 
ধনুক কেটে দিলেন। তখন শ্রেষ্ঠ শস্তরধারী আচার্য কৃপ অনা 
ধনুক নিয়ে বাণের দ্বারা যুধামন্যুর রথের ধবজা, সারথি ও 
ছত্ৰ ধরাশায়ী করলেন। যুধামন্ নিজে রখ চালিয়ে সেখান 
থেকে পালিয়ে গেলেন। 

আর একদিকে উত্তমৌজা বাণবর্ষণ করে কৃতবর্মাকে 
ঢেকে দিলেন। তারপর দুজনে তুমুল বুদ্ধ বেধে গেল। 
কৃতরর্মা উত্তমৌজার বুকে আঘাত করলেন, তিনি 
দুর্ছিত হয়ে রথের মধো পড়ে গেলেন। তার এই অবস্থা 
দেখে সারথি তাকে রলক্ষেত্র থেকে দূরে সরিয়ে 


কর্ণের হাতে পরাজিত ও আহত হয়ে 


সঞ্জয় বললেন-_ মহারাজ ! অপর দিকে যুিষ্টিরকে 
আসতে দেখে আপনার পুত দূর্যোধন ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন। 
তিনি তার সেনা নিয়ে মুধিষ্টিরকে ঘিরে ধরে অপবসা ক্ষুরপ্র 
দ্বারা আঘাত করে তাকে বিদ্ধ করলেন। কুন্তীনন্দন 
বধিষ্টিরও ক্রুদ্ধ হয়ে আপনার পুত্রকে ক্ষিপ্রতাব সঙ্গে ভল্লের 
দ্বারা আঘাত করলেন। তাই দেখে ডাকে বন্দী করার জন্য 
কৌরব যোদ্ধারা ঝাপিয়ে পড়লেন। শত্রুদের বদ মতলব 
বুঝতে পেরে মহারণী নকুল, সহদেব, পৃষটদবার এক 
অক্ষৌহিী সেনা নিয়ে যুিষ্ঠিরের রক্ষার্থে এলেন। সেখানে 
এসেই সহদেন ক্ষিগ্রতার সঙ্গে দুর্যোধনকে কুডিটি বাণ 
মারলেন। কর্ণ ভার মো যুধিষ্ঠিরের সেনা সংহার করতে 
লাগলেন। ভার বাণে আহত হয়ে সেনারা পালিয়ে গেন্দ। 
রালজা যুধিষ্টির তখন অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হলেন। তিনি পঞ্জাশটি 
ক্ষ বাণে কর্ণকে বিদ্ধ করলেন। দুঙ্ষনে ভয়ানক যুদ্ধ শুরু 
হল। ধর্মরাজ নানাপ্রকার তীক্ষ বাণে আপনার সেনা সংস্কার 
করতে লাগলেন॥ আপনার যোদ্ধাদের মধো হাহাকার পড়ে 
গেল। ধর্মাত্মা যুধিষ্টিরের যেদিকে দৃষ্টি যাচ্ছিল, সেদিকের 
সৈনাই তিনি বিনাশ করে ফেলছিলেন। তা লক্ষ্য করে কর্ণ 
অত্যন্ত কুপিত হয়ে যুধিষ্টিরের ওপর নারাচ, অর্ধচ্্র এবং 
বংসাদন্ত ইতাদির দ্বারা আঘাত করতে লাগলেন। 
যুধিষ্ঠিরও তক্ষক বাণে কর্ণকে আঘাত হানলেন। তখন কর্ণ 
অক্লেশে বাণ ও ভল্লের দ্বারা মৃধিষ্ঠিরের বুকে আঘাত 
করলেন। ধর্মরাজ তাতে গভীরভাবে ্রাহত হলেন। তিনি 


গেল। তখন কৌরবের সমস্ত সেনা ভীদসেনের ওপর 
একযোগে আক্রমণ হানল। দুঃশাসন ও শকুনি বিপুল 
সংখাক হাতি নিয়ে ভীমসেনকে ঘিরে ধরে ভার ওপর | 
অন্তবর্বণ করতে লাগলেন। গজারোহী সৈনা দেখে $ীমের | 
ক্রোধের সীমা থাকল না। তিনি দিবান্তর প্রয়োগ করে হাতি | 
দ্বারাই হাতি সংহার করতে লাগলেন। বাণের আঘাতে 
হাজার হাজার হাতি বধ করলেল। সেইসময় লিদ্যুৎ ধ্বনি | 
নায় ভীমের ধনুকের টংকার সুনে হাতিগুলি মল-দূত্র | 
আগ করতে করতে পালাতে লাগল। নহারাড ! ভীমের 
সেই পরাক্রম প্রাণী সংহারকারী কুত্রের নতো হয়ে 
ঠেছিল। 


বিশ্রামের জন্য যুধিষ্ঠিরের শিবিরে গমন 


ভুনা নির্দেশ দিলেন। তাকে যেতে দেখে সব কৌরব সৈনা 
একসঙ্গে "ওকে ধর, ধর' বলে চিৎকার করতে করতে 
তাকে অনুসরণ করতে লাগল। এরমধো পাঞ্চাল 
যোদ্ধাদের সঙ্গে কেকয় বীররা এসে তাদের গতিরোধ 
করলেন। 

রাজা যুধিষ্ঠির তখন বাণের আঘাতে বেষ্ট আহত 
হয়েছিলেন। তিনি নকুল ও সহদেবের সঙ্গে ঘারে স্বীরে 
অচৈতনা প্রায় হয়ে শিবিরের দিকে যাচ্ছিলেন। সেই 
অবস্থাতেও কর্ণ দর্যোধনের হিতার্থে খুবিষ্টিরের পশ্চাদ্ধাবল 
করে তাকে তীক্ষ বাণে বিদ্ধ করেন। যুষিষ্টিরও কর্ণের বুকে 
আঘাত হেনে প্রতিশোধ নিলেন। তারপর তিন বাণে তীর 
সারথি ও ঘোড়াগুলি খধ করেন। নকুল-সহদের কর্ণের 
ওপর বাণবর্ষণ করেল। সৃতপুত্র কর্ণও তীক্ষ দুটি ভল্পের 
দ্বারা নকুল ও সহদেষকে ঘায়েল করেন। তারপর 
যুণিষ্টিরের ঘোড়াহুলিকে নেয়ে তাদের ধরাশায়ী করেন। 
এইভ্রবে কুলের ঘোড়াগুলিকেও বধ করেন এবং 
ভার রধদণ্ড ও ধনুক কেটে ফেলেন। রথ ভগ্ন হওয়ায় 
দুই পাণ্ডুপুত্ৰ ঘুদ্ধে আহত হয়ে সহদেবের বথে গিয়ে 
বদেনা 

দুই ভাগিনেয়কে রথহীন দেখে মাতুল মদ্ররান্গ শালোর 
করুণা হল। তিনি সূতপুত্রকে বললেন_-কর্ণ ! তোমার 
তো আজ অর্জনের সঙ্গে যুদ্ধ করার কথা, তাহলে এত 
মনোযোগ সহকারে ধর্ণরাজের সঙ্গে যুদ্ধ করছ কেন ? 


লথের যধো বসে পড়ে সারথিকে সেখান খেকে চলে যাবার 


এদের বধ করে তোমার কী লাভ ” ওদিকে দেখ অর্জুন 


Gods pray to Lord Siva for destroying Tripura 


Mose eumuedinS Wo) eunliy 99৪৪ 1১১97 04 98551515545 55505 42 DENN 


Duryodhana comes out of water 01911577950 by Yudhisthira 


শীদনিল সমলল্থাদান সাম ভুত মণ লীদভীলা উ বট ই 
Bhimasena hands over to Draupadi the Mani obtained from ASwatthama 


Narada consoles the aggrieved Yudhisthira 


The Lord Krsna announces enlivenment of Uttara's still born son 


কর্ণপর্ব] অর্জুন কর্তৃক অশ্বথাযার পরাজয়, ক 


গলকে সেনা সংস্থার, করছে। বাণবর্ষণ করে আমাদের 
সেনাদের কানের গ্রাসে পাঠাচ্ছে। অনা দিকে ডীমসেন 
দুর্যোধনকে গ্রাস করেছে। আমাদের চোখের সামনেই না 
ডাকে বধ করে-_এই মাতীপুত্রদের ক যুধিষ্টিরকে বধ করে 
কী লাভ হবে ? নুর্যোধনের প্রাপসংকট হয়েছে, গিয়ে তাকে 
রক্ষা করো।” 

কর্ণ শল্যের কথায় দেখলেন দূর্যোধন ভীমের হাতে 
পড়েছেন, তবন তিলি নকুল লহদেব ও যুধিষ্টিরকে হেত 
জাপনার পুত্রকে রক্ষা করতে গেলেন। তিনি চলে গেলে 
যুধিষ্ঠির সহদেবের দ্রুতগামী ঘোড়া নিয়ে চলে গেলেন। 
রাজা ভার পরাজয়ের জনা লঙ্জিত হচ্ছিলেন। নকুল 
সহদেবের সঙ্গে আহত অবস্থায় শিবিরে পৌঁছে পালঙ্কে 
শুয়ে রইলেন। কিছু পরে তার দেহক্ষত শুকোলেও হৃদয়ের 
জুতে তিনি অতান্ত দুঃখিত হয়েছিজেন। তি দুই ভ্রাতা 
মাসী পুত্রদের বললেন “ভীমসেন ঘেঘের মতো গর্জন 
করে যুদ্ধ করছে, তোমরা দুজনে তাকে সাহাযা কমার লা 
অর সেনাদের কাছে যাও।' তার অনুনতি পেয়ে নকুল অনা 


দ্রুতগামী ঘোড়া লিয়ে অখে জড়ে 
কাছে 


লেন। 


অর্জন কর্তৃক অশ্বখামার পরাজয়, কর্ণের ভার্থবান্ প্রয়োগ, শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুনের 
যুধিষ্ঠিরের সঙ্গে সাক্ষাতের নিমিত্ত শিবিরে যাওয়া এবং ঘুরিষ্টিরের 
তাদের কর্ণকে বধ করার উপায় জিজ্ঞাসা করা 


সান বলেন নহায়া্ত ! সেই সময় অশ্মামা দিশা 
এক বনী সৈনা সনভিনাহারে অর্জুনের দিকে জগ্রসল 
হলেন। তাকে আসতে দেবে অর্জুন ভার অগ্রগতি রোধ 
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কিছু অশ্মখানা লেটি 
নিরারণ করলেন। নেই সময় জশ্রহ্থামাকে বধ করার জনা 
যেসব সন্ত তিনি প্রায়োগ করলেন, প্রোণবুনার সে সবই 
প্রতিহত কযমলেন/তিলি বাণের থাপ চতু্দিক আজহা করে 
শ্রীকৃষ্ণের হাতে জাঘাত করলেন। সর্জুম তার 
যোড়াপ্তলি বন্ডের নদী বইয়ে দি 
তিনি জন্বত্বামার ধনুক কেটে 
বন্ধের নায় ভয়ঙ্কর শরম 


অস্সখামার ক্রোধ তাতে আরও বৃদ্ধি পেল! [তিন একান্ত 
ন অর্জুন হেন প্রয়োগ কবে সো 
। তারপর বাণের দারা অশ্বগানাকে এ 


| এবং অসংসা বালে তরীকা 
অর্জনও তার দর্লে বহ 


জস্থ তখন নিচ্দেছ রখ হালা? 
অর্থে বাগ স্বায়া আচ্ছাদিত কত লা? 
অর্জুদ আনত হাসতে তার দোড়ার 


সৱাদিক থেকে তীক্ষ বাগবর্ষণ 


করলেন। অরুন সহাসো সোট বে 


বিত্রচিত করতে লাগল 
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উৎগীডম করল যে আপনার পুত্ররা চেষ্টা করে 
পলায়ন রোধ করতে সক্ষম হলেন না। 

তন দুৰ্যোধন অতন্ত ক্লেহ্ভরে কর্ণকে বললেন: 
“হাবাহো ॥ দেখ. পাগুণর। আদাদের এই বিশাল নাকে 
খুবই কষ্ট দিয়েছে, তুনি থাকা সত্বেও এরা ভীত হয়ে 
পালাচ্ছে। এখন য়া করা উচিত, তাহ করো। পা ্তব্দের 
তাড়া খেয়ে আমাদের হাজ্জার হাঙ্গাতর যোদ্ধা এখন তোমারই 
সাহাযা চাইছে।' দুর্ধোধনের কথা শুনে কর্ণ হাসতে হাসতে 
তার বনুকে ভার্গবাসত্র সন্মান করজেন। ভ্ররপর তার থেকে 
লক্ষ লক্ষ, কোটি কোটি অগ্নিসম প্রন্থলিত বাণ গ্রকটিত 
হল। সেই ভয়ংকর বাগে সমস্ত পাপ্ডরসেনা আচ্ছাদিত হল. 
বিছুই আর দেখা গাচ্ছিল লা। সেই ভার্গবান্তরের আঘাতে 
হাজার হাজার হাতি, ঘোড়া, রধী. পদাতিক প্রাণহীন হয়ে 
পড়তে লাগল। পৃথিবী কেঁপে উঠল, পাণুব সেনারা বাকুল 
হয়ে উঠলা কর্ণের আঘাতে পাঞ্চাল ও টেদিদেশের যোদ্ধারা 
ভয়ে চিৎকার করে পালাতে পালাতে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এবং 
অর্জুনকে ডাকতে লাগল। 

কর্ণের আঘাতে শৃত্যুমুখে পতিত সৃঞ্রগ্নদেষ আর্তনাদ 
শুনে কুষ্টীনন্দণ অর্জুন ভগবান বাসুদেবকে বললন- 
নহাবাহো শ্রীকৃষ্ণ ! আপনি ভগবানের পরাক্রম দেখুন। 
যুদ্ধে কোনোভাবেই একে বিনাশ করা সম্ভব নঘ। শুদিকে 
কর্ণ তার রথ নিয়ে আমার দিকেই জাসছে : এখন তার 
সামনে থেকে সরে যাওয়া উচিত বলে দনে হয় না ্্রীকৃন্ল 
বঙ্গলেন-_"পার্দ ! কর্ম রাজা যুধিষ্ঠিরকে উতর আঘাত 
করেছ্ছে। এখন তার সঙ্গে দেখা করে, তাকে সান্তনা 
দিয়ে তারপর কর্ণকে বধ করো।' এই বলে জনার্দন 
ঘুধিষ্ঠিরের সঙ্গে সাক্ষাৎ কবার জনা এগোলেন। 
ভার উদ্দেশা ছিল যে, যতক্ষণ অরুন পর্মবাজের সঙ্গে 
সাক্ষাৎ করবেন, ততক্ষণ কর্ণ যুদ্ধ করতে করতে 
ত্রান ক্লান্ত হযে পড়বেন। ভগবান নির্দেশে আজুন 
1 করে তার মাহত স্লো ব্রাতাকে দেখতে চললেন। 


খে ‘সেনাদের ম্যে নর্বগ্রে দৃষ্টি নিক্ষেপ 
করেও জোষ্ঠ ভ্রাতাকে দেখতে পেলেন না। তল তিনি দ্রুত 


চীমসেনের কাছে পৌঁছে জিজ্ঞাসা করলেন 
যুধিষ্টির কোথায় '* 


বললেন__“যদি তাই হয়ে থাকে, তাহলে 
আপনি শীঘ্র তার সংবাদ নিন। কর্ণের বাণে গভীরভাবে 
আহত হয়ে তিনি নিশ্চয়ই শিবিরে গেছেন। তার এখন কী 
অবস্থা ? আপনি শীপ্রই তার সংবাদ নিয়ে আসুন, ততক্ষণ 
আমি এইখানে শত্রুদের প্রতিরোধ করছি।' 

টীম বললেন অৰ্জুন { আমি চলে গেলে শত্রুপক্ষের 
স্বীররা বলবে ভীমসেন ভয় পেয়েছে। সুতরাং তুনিই গিয়ে 
মহাবাজের সংবাদ নাও ।" 

হন বললেন "আমার শত্রু *সংশপ্তকরা* সামনে 
দাড়িয়ে জাছে, আক্ত এদের বধ না করে আমিও এখান 
থেকে যেতে পারছি না।” 

ভীম বললেম-বনপ্র়া ! 

ও সন্মুখীন হব ! 
কথা শুনে অর্ধ শ্ৰীকৃষ্ককে বললেন 
“শীকেশ! আনি এসন রানা মুধিিবকে দর্শন করতে চাষ, 
ভলুন।" ভ্রগকান তশন গ্রুডের অতো 

ঘোড়াগুলাকে চালিত রাঙা 


মাজ আমি আমার 


ন নাশিল্ হয়ে যাও।" 


করে 


উম বললেন 
চন। কৰ্ণেৰ 


আশ] বসব তান 


গো 


আঘা 
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আপি] অর্জুন কর্তৃক অশ্বথামার পরাজয়, কর্ণের ভাগবত প্রয়োগ, 


বগি বলেছছে। 


যে কর্ণ খারা গেছেন, তাই তিনি অতান্ত প্রসন্ন হয়ে 
হরষগদগদ কষ্ঠে বললেন__-*দ্বেকীনচ্দর ! তোমাকে স্বাগত 
জানাই। ধনগ্র্ন ! তোমাকেও স্বাগত জানাই। তোমাদের 
দেশে এখন সামি অত্যন্ত প্রসন্ন হয়েছি ; কারণ তোমবা 
কুশলে থেকে দহারণী কর্ণকে বধ করেছ। সে সর্ব- 
অন্তুবিদ্যা নিপুণ এবং কৌরবদের অগ্রগামী ছিল। পরশুরাম 
ওকে অন্তুবিদ্যা শিক্ষা দিয়ে মহাশঙ্জিশালী করে 
কুলেছিলেন। যুদ্ধে তাকে হার়ানে৷ অত্যন্ত কঠিন। কর্ণ 
বিশ্ববিখ্যাত মহারণী এবং জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ বীর ছিল? 
দূর্যোধনের হিত সাধনে এবং আমাদের কষ্ট দিতেই মে 
্শ্তত থাকত! আঘাদের হিতৈনীদের কাছে সে ছিল কালের 
নায়। সেই যহাবলী কর্ণকে তোমরা দুজনে বধ করেছ এ 
অভি আনকশ্দ্রে কথ্চা। ভ্রাতা শরীক, 
আদ ভয়ানক যুদ্ধ করেছে। সে আমার দুই চক্ররক্ষক 


অর্জুন } কর্ণ আজ 


এবং সারথিকেও হত্যা করেছে, দেৌড়াগুলি বধ কবে, * 


বেঁচে আছি। এই অপমান আমার আর সহা হচ্ছে না। কর্ণ 
আমাকে এত অপমানিত ৪ আহত করেছে মে আমার আর 
বেঁচে থাকার কোলো ইচ্ছা নেই। বাহ নিয়েই বা আখি 
আর কী করব? আশে রীনা, দ্রোগ বা কৃপামর্মও আমাকে 
এনল অপমান করেননি, আজ সৃতগুত্রের বাছে আমাকে 


যে পরিমাণ অপমানিত হতে হল। তাই অন্ন! তোমরা 
কীভাবে অক্ষত থেকে কর্ণকে বধ করলে * সব সংবাদ 
আমাকে জনাও। বীরবর ! কর্ণের বাপে আনি যখন অতন্ত 
আহত হয়েছিলান, তখন তাকে বধ কবার জনা আনি 
তোাদেবহ স্মরণ করেছিলান, এখন কর্ণকে বধ 
তোমরা সেই আশা সফল ফাবেছ। এবাব বলো, 


তারা কীভাবে বধ করলে * 


অর্জনের কাছে কর্ণের জীবিত থাকার সংবাদ পেয়ে অর্জুনকে যুধিষ্ঠিরের ধিক্কার 
এবং যুধিষ্টিরকে বধ করতে উদাত অর্জুনকে ভগবান কর্তৃক ধর্মতত্ত্ব বোঝানো 


স্ভীয় বললেন _ মহারাজ ! ধর্মাত্মা রাজা যুিষ্টনের 


কথা শুনে আতর 


| বীর অর্জুন বললেন-_'রাজন্‌! আমি 
যখন সংশগ্তকদের সঙ্গে যুদ্ধে বত, সেই সময় হঠাৎ 
অঙ্সথ্াম। বাপবর্ষণ করতে করতে সেখানে এসে উপস্থিত 
হল। আমার রথ দেখেই তার সমস্ত সৈন্য যুদ্ধ করার জনা 
প্রস্থত হয়ো গেল। সেই সেনাদের হধো আমি পাঁচশত 
দীরকে বধ করে তারপর 'অশ্বথামাকে আক্রমণ কবলাম। 
অশ্বত্থামা তার তীক্ষ বাণে আমাকে ও ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে 
প্রত্যাঘাত করতে লাগাল। আমার সঙ্গে যুদ্ধ করার সময় 
আটশত আটটি বলদ বাশের বোঝা নিয়ে তাকে অনুসরণ 
করছিল, সেই সমস্ত বারই সে আমাদের ওপর নিক্ষেপ 
হে। কিন্তু আনি তাক সব বাণই আমার বাণের ছারা 
প্রতিহত করেছি। আমিও তার ওপর নন্তুপসম আঘাত 
হেনেছি। সমস্ত শরীর ক্ষত-বিক্ষত হয়ে রক্ত প্রবাহিত 
হওয়ায় অশ্মথ্থামা মৃতপুত্রের রী সৈন্যের মধো প্রবেশ 
করে। কৌররসেনাদের পরাজিত ও ভীতসন্তন্ত দেখে কর্ণ 
পগ্চাশজন প্রধান রী সহযোগে দ্রুত জানার দিকে এগিয়ে 
এলো। আছি কর্ণের সৈনিকদের সংহার করে আপনাকে 
দর্শন কবার জনা ধর্ণকে ওখানেই, ছেড়ে এসেছি। আমি 
শুনোছ যে কর্ণ যুদ্ধে আপনাকে অতিমাত্রায় সাহত 
করেছে! কর্ণ হন্তা্ত ক্ুব, ওর সামনে থেকে সবে এসে 


oS Me 
EN ET 
সংহার করব।" 

যুধিষ্ঠির কর্ণের বাপের জাঘাতে খুবই কষ্ট পাচ্ছিলেন, 


পালিয়ে যাচ্ছে আর তুরি ; 
= হয়ে হীমকে একলা রেখে 


আপনি টিকিই পারেছেন। দাথার মনে হয় সেই সমন যুদ্ধ 
থেকে লে আসাই উচিত ছিল। পাপ্যালদের মধো এমন 
প্রাহ্গ কর্ণের পরাক্রম সহা করতে সক্ষন। 
মহারাজ ! সাতাকি এবং ধৃষ্টদ্যুযন আমার চক্ররক্ষা করবেন, 
গাজকুঘল যুধামন্য এবং উন্তমৌজ্জা-_-এরা আমার পয 
র্গায় খাকবেন। তাহলে আমি এছ যুদ্ধে কর্ণকে ধবাশায়ী 
করব। আগান ঘদি চান তাহলে এসে চ 


য়ে এসেছ. দিক * বীরমাতা কুন্তীর গর্ড্গত 
সন্তানের এ উপনুন্ড কর্ম নয়। দ্বৈতব্যন তুনি প্রতিজ্ঞা | 
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নর্পর্ণ| 


অর্থের কাছে কর্ণের স্রীনিত গাবগর সংবাদ ৫ 


নতো এর দেতকান্ছি হবে, বায়ুর নযায় হবে বেগ। এ কয 
মেরু এবং ক্ষমায় পৃথিবীর মতো হবে ; সূর্যের ন্যায় 
তেজক, কুবেবের মতো ধনী, ইন্দ্রসম পরাক্রমী এবং 
ভ্গাবান বিষ্ণুর মতো বলবাল হবে। কুন্তী ! অদিতির গর্ভে 
যেমন শত্রহন্তাবিষু জন্ম নিয়েছিলেন, তেমনই এই মহাত্মা 
পুত্র তোমার গর্জে জন্ম নিয়েছে। ঘিজ পক্ষের জয় 
শক্ৰুগক্ষ দংহারে এর জগথজোডা খ্যাতি হবে, এর দ্বারাই 
বংশ পরম্পবা বিশ্থারলাভ করবে।" শত শৃঙ্গ পর্বতের ওপর 
এইরূপ দৈববালী হয়েছিল, যা সেখানের অনেক তপন্গী 
সুনেছেন। কিন্তু তা সত্য হয়নি। এখন দেবতারাও নিশ্চয়ই 
মিথ্যা বলতে শুক্ল করেছেন। তোমার প্রশংসাকারী বড় বড় 
বমির মুখেও এই কথা শুনেছি। সেহজলাই দুর্যোধানের 
স্রাতিতে আমি কখনোই হতাশ বোধ করিনি এবং আজ 
পর্যন্ত আমার জানা ছিল লা যে তুমি কর্ণকে ভয় পাও। এই 
অবস্থায় আনি কী করতে পারি ? আজ কৌরব, আমার 
বন্ধুবাহ্মব এবং অনযানা সমস্ত যোদ্ধাদের সাননে আমাকে 
সৃতপুত্রের বশাতা স্বীকার করতে হল, ধিক্‌ আদার এই 
চীদনকে। পার্গ ! তোমার নহারঘী পুত্র ভিন যদি আজ 
জীবিত থাকত তবে সে নিঃসন্দেছে শত্রুপক্ষের সমস্ত 
ঘোদ্ধা-মহারঘীদের বিনাশ করত। সে জীবিত থাকতে 
আমাকে কখনো এরূপ অপমান সহ্য করতে হয়নি। 
ঘটোৎকচ জীবিত থাকলেও তাষাকে যুদ্ধে বিমুখ হতে হত 
ন।। কিন্তু আমার এই দুর্ডাগোর কথা আর কী বলব, ঘনে হয় 
আমাৰ পূর্বজশ্বের পাপ অতান্ত প্রবল, তাই দুরাস্ত্রা কর্ণ 
তোমাকে তৃণ সমানও ধর্তবোর মধো না এনে আমার সংঙ্গে 
শইরপ দুর্বাবহার করেছে, যা কোনো নির্ধাদাব ও অক্ষ 
বান্তির সঙ্গে করা হয়। থে বানি বিপাগ্রন্ত লোককে সাহায়া 
করে, সে-ই সত্যকার বন্দু ও দৃহাদ-_ প্রাচীন মুনিরা তাই 
বলে থাকেন এলং সৎ নাক্ষিরা সর্ব তা পালন করেল। 
তা করানি। তোমার কাছে বিশ্বকর্মা নির্মিত 
রথ আছে যার অক্ষনণ্ড থেকে কঘশো শব্দ হয় শা এবং 
যার ধবজায স্বয়ং হনুমান বিরাজ্ঞনান। ডপবন্তু, তোনার 
হাতে গান্তীব ধনুক বিদাঘান এবং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তোমার 
সারথি ৷ তৰুণ তুনি কীকবে কর্ণের এলে গ 
তোমার যচ বর্পেধ সঙ্গে যুদ্ধ কাণ শক্তি নয খাত. শাহলে 


যৃধিষ্গিরের কথায় অর্জুনের ভীত ফ্রোধ হল। তিলি 
ধর্মরাজকে বধ করার ইচ্ছায় তলোয়ার হাতে নিলেন। 
ভগলান শরীক অন্র্ঘামী, তিনি শ্রেণণ দেখেই অর্জুনের 
মনের কথা বুঝে বললেন__+ঘর্জন ! এ কি ? তুমি 
র উঠিয়েছ কেন " এখানে তো এমন কেউ 

যার সঙ্গে তুমি যুদ্ধ করবে " তোমার বপযোগা কাউকে তো 
"আদি দেখছি না। তাহলে বধ করতে চাও » আমি 


প্রশ্ন করছি, বল, এখন তুনি কী কর লহ "" 


নেব। রাজ। আপনার উপস্থিতিত 
বলেছেন. সুতরাং জানি ভাতক ক্ষদা করত পারব না। 
জাজ এঁকে বধ কনে জাম জানার প্রতিষ্ঞা পর করব। তাই 
আমি তলোঘার হাতে । এমন আমার 
এলে আপনি হলে করেন ॥ আপনি সমস্ত ছন! 
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করব।' 


দস্ত্রল্ল তোনার খেকে বড়, হছে এই গান্তীল 


ঢাও। দিক ণ এই গান্রীপ ধণু 


কে! 


তোমার এই অসংশ্দ | 


তারপর অর্জুনকে খত 


পানসলাম যে তুমি কং 


লে ব্যোোল্তুর সৈলা কলনি, 


ন’ ক্কপ্তু এ্তাভাবত 


[ক্ণপ্ব 


হঠাৎ আজ তোমার এমন ক্রোধ হয়োছে। বে ধর্মনিজগ 
জানে, সে কদলো এমন করতে পারে শা॥ এখন তুনি নে 
আচবশ কবলে, এতে তোমাৰ ধর্মভীরুতা এবং অজ্ঞতা 
প্রকাশ পেল। যে বাকি না করার 
করার উপযুক্ত কাজ করে 


কাজ কবে এবং 


|, সে বান্তি অধম। সে প্বয়ং সর্ব 
আচরণ করে, শিযোর দ্বারা উপাসশা করা হলে তাদের 
ধর্মেপিদেশ দেয় ; ধর্মকে সংক্ষেপে এবং বিস্তারিতভাবে 


ছানা সেই গুরু্ভনদের এই বিষয়ে কী সিদ্ধান্ত, তা তুখি 
ছাল না| তাদের সিদ্ধান্ত না জালা বাড়ির কনা ও 
অকর্ত্ব্য নির্মারণে তোমার মতোই অসমর্থ ও নোহন্ত হয়ে 
যায়। কী করা স্চিত এবং কী করা উচিত নয়. তা জনা মত 
সহজ নয়। এই জ্ঞান লাভ হয় শান্তর থেকে আব শানু সম্বন্ধে 
ভুমি কিছুই জান লা। অস্ানতাবশত নিজেকে ধর্নকেন্া মমে 
করে তুমি মে ধর্মের পালণ করতে উদ্যত হয়েছ, হাতে 


জবাহি সবথেকে বড় ধর্ম। কারো প্রাণরক্ষার 
ভুনা যদি বিদ্যা লতে হয়, তো হাই কলক। কিন প্রাণী 


হজ হতে দিএ না। 


নতো শ্ৰেষ্ঠ বানি সন। সাধারণ 


ধর্নজ্ঞ ভাত তপা চক্রবর্তী লাক 


ত! যে যন করে না, কারো 


হয়ে পাল যায, শন 


দাড় কবে পাকে. আসাবধাগ, এরূপ 
বাকিদের শ্রেষ্ঠ বাক্রিরা কনো বধ করা উচিত নম বলে 
মনে করেন। জ্যো ব্বাভার মধো উপরিউক্ত 
প্রায় দন ঘটনাই বিদামান। তুমি অবুঝ বালকের মতা 
আগেই প্রতিজ্ঞা করে বসে আয 
কাজ করতে উদ্যত হয়েছ। পার্থ ! বলো তো, ধর্মের দুর্সোধা 
এবং সৃচ্্ হ্ররূণ ভালোমতে বিচার না করে তুমি কী 
করে তোমার জেন্ঠ ভ্রাভাকে বধ করতে প্রস্তুত হলে " 
পাণ্ডুনন্দশ ! আমি তোমাকে ধর্মরহস্য বলছি। পিতামহ 
ভীম, ধর্মজ্ঞ ঘুণিদ্ি, বিদুর অববা বশস্থিনী কসতী দেবী 
(তোমাকে ধর্ণের যে তত্র উপদেশ দিতে পারতেন, আনি তা 
ঠিকনতে। বলছি, শোনো ॥ সভাকণা বলা অতি উত্তম. 
সভার থেকে বড সার কিছুই নেই, তা সত্বেও সতারাদীর 
কখনো-কশলো লত্তোর স্বরুপ ঠিকমতো জানা কিন হয়ে 
পড়ে। সতোর পালন কীভাবে হয় ? যেখাদে সতোর 
পরিণাম অসৎ এবং অস্তোর পরিশাম শুভ হয়, সেখানে 
সভা না বলে অসতা ধলাস্ঠি ঢিক। বিবাহকালে, স্ত্রী প্রসঙ্গে 
কারো প্রাণ সংকটে পড়লে, সর্বন অপহরণ হওয়ার সময় 
এবং ব্রাহ্মণের মঙ্গলের জনা প্রয়োদ্রনে মিথ্যা কথা বলা 
যায়। এই পীছটি বিষয়ে মিখ্যা বদলে পাপ হয় গা। যখন 
কারো সর্বস্ন অপহরণ করা হচ্ছে, তখন সেগুলিকে রক্ষা 
করার জন্য নিথা বলা কর্তবা। লেখাহেন অসতাই 
মঙ্গলজনক এবং সত্য পরিভাজা হয়ে যায়। সেণানে যে 
ব্যক্তি সত্য বলে অকে নানুবে বৃ বলে মনে করে। প্রথানে 
সত্য ও সঙ সলোভাবে নির্দারণ কবে যা পরিণামে 
নঙ্গলগলক ঠাই পালন কনা উদিত। লাৰাত্র বলার 
দৃষ্টিতে জনজলপ দা বলা উচিত নয়। থে বান্তি এরূপ 
বে. সেই প্রকৃত পর্ববেস্া। শে বাডিদা বুদ্দি। নিষ্কাম, সেই 
লাভি যদি অন্ধ পশু হত্যাকারী ব্লাক নাথক 


অত্যন্ত কঠোর কর্ম করেও মঙাপুণা অনি ভরতে 
আশ্চর্যের কিছু নেই। তেননই যে রা্তি ধর্ম-পালনেরইচ্ছা 
রেখেও মূর্ব ও পেটা হয়. সেই বান্ডি দীসঘমে লাশ করা 


কৌশিক মুনির মতো অজ্ঞানতাবশত পর্মপালন করেও যদি 
মহা গাপতরাপী হয়, তাহলে হাতে আশ্চর্যের কিছু নেই? 


অর্জন বললেন_ *চ্গবান ! মামাকে <লাক 


ত 1 কলাক শানে একট ব্যাগ 


কর্ণপর্ব] অর্জনের কাছে কর্ণের দ্রীরিত থাকার সংবাদ পেয়ে... 
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ছিল। সে তার স্ত্ী-পুত্রদের জীবন রক্ষার জন্য মৃগহত্যা 
করত, কোনো কামনা-বাসনার বশীভূত হয়ে নয়। সে বৃদ্ধ 
মাতা-পিতা এবং আশ্রিত জনেরও পালন-পোষণ করত। 
সর্বদা ধর্মে ব্যাপৃত থাকত, সত্য বলত এবং কখনো কাউকে 
নিন্দা করত না। একদিন সে মৃগবধের জন্য বনে গেছে, 
কিন্তু বহু চেষ্টা করেও সে সেইদিন কোনো মৃগের দেখা পেল 
না। এরমধ্যে সে দেখল একটি পশু জলপান করছে, সেই 
পশুটি অন্ধ হওয়ায় গ্রাণের সাহায্যে সব কাজ করছিল। 
বাধ আগে কখনো ওইরূপ জানোয়ার দেখেনি, তা সত্বেও 
সে তাকে মেরে ফেলল। অন্ধ পশুটি মারা যেতেই আকাশ 
থেকে পুষ্পবৃষ্টি হতে লাগল। ব্যাধকে নিয়ে যাওয়ার জন্য 
স্বর্গ থেকে এক বিমান নেমে এল। তারমধ্যে অন্দরারা 
মনোরম গীতবাদ্য করছিল। প্রকৃত ঘটনা হল এই যে, ওই, 
জন্তটি পূর্বজন্মে তপস্যা করে সমন্ত প্রাণী সংহার করার বর 
প্রাপ্ত হয়েছিল, তাই ব্রহ্মা তাকে অন্ধ করে দিয়েছিলেন। 
সেই প্রাণীটি সমস্ত জীবকে ধ্বংস করে দেবার জন্য মনঃক্থির 
করেছিল, তাই তাকে বধ করে ব্যাধ স্বর্গে গন করেছিল। 
অতএব ধর্মের স্বরূপ বোঝা প্রকৃতই কঠিন। 

সেইরাপ কৌশিক নামে এক তপন্বী ছিলেন, তিনি 
তেমন শাস্তুবিদ্যা জানতেন না। গ্রামের থেকে দূরে নদীর 
সঙ্গমস্থলে তিনি বাস করতেন। তিনি সত্যকথা বলার 
প্রত গ্রহণ করেছিলেন। তাই তিনি ‘সত্যবাদী’ বলে 
প্রসিদ্ধ ছিলেন। একদিন কয়েকজন লোক ডাকাতের 
ভয়ে তার আশ্রমের পাশে জঙ্গলে লুকিয়ে ছিল। ডাকাতরা 
তাদের অনেক অনুসন্ধান করছিল খুঁজে পাওয়ার জন্য। 
তারা সত্যবাদী কৌশিক খধির কাছে এসে রলল-_ 
“মুনিবর ! কয়েকজন ব্যক্তি এদিকে এসেছিল, তারা 
কোন দিকে গেছে ? আমরা সত্য কথা জানতে চাই, 
আপনি যদি জানেন, তাহলে আমাদের দয়া করে বলুন ।" 
তাদের কথায় কৌশিক খষি সতাকথা জানালেন “এই 
বনে, যেখানে ঘন লতা-গুল্ম-বৃক্ষ রয়েছে, তারা 
ওইদিকেই গেছে। খবর গেয়ে সেই নির্দয় ডাকাতরা 
তাদের ধরে ফেলে বধ করল। কিংবদপ্তীতে এইরকম, 
আছে। 

এইভাবে বাক্যকে অপব্যবহার করায় ব্রাহ্মণের মহাপাপ 
হল এবং সেই পাপের জন্য তাকে নরকভোগ করতে হল ; 
কারণ খাষি ধর্মের সূক্ষ্ম স্বরূপ অবিদিত ছিলেন। এইরূপ 


যারা শাস্তরসম্বন্ধে বেশি কিছু জানে না ; মূর্খ, ধর্মের 
বিভাগগুলি জানে না, সেই ব্যক্তিরা যদি বৃদ্ধ-অভিজ্ঞ 
ব্যক্তিদের কাছে জেনে নিজেদের সন্দেহ দূর না করে, 
তাহলে তাদের নরক ভোগের মতে মহাকষ্ট ভোগ করতে 
হয়। এখন তোমার জনা সংক্ষেপে ধর্মের স্বরাপ জানাচ্ছি। 
অনেকেই ‘পরমজ্ঞান’ রূপ ধর্মকে তর্কের দ্বারা জানার 
চেষ্টা করে থাকে আবার অনেকে বলে থাকেন যে বেদের 
থেকেই ধর্মজান হয়। এক্ষণে আমি যে ধর্মের স্বরূপ ব্যাখ্যা 
করছি, তা সমন্ত প্রাণীর মঙ্গলের দিকে দৃষ্টি রেখেই করছি। 
ধর্মের সিদ্ধান্ত হল যে, যা অহিংসাযুক্ত তাই ধর্ম। হিংস্রদের 
হিংসা থেকে প্রতিহত করার জন্যই ধর্মের এই ব্যাখ্যা করা 
হয়েছে। ধর্মই প্রজাদের ধারণ করে এবং ধারণ করার জনাই 
তাকে ধর্ম বলা হয় ; তাই যা প্রাণরক্ষার সঙ্গে যুক্ত যাতে 
কোনো প্রাণীকেই অনিষ্ট করা হয় না, ধর্মবেস্াদের সিদ্ানত 
হল, সেটিই ধর্ম। বারা অন্যায়ভাবে অর্থ হরণ করার ইচ্ছায় 
অপরকে দিয়ে সাক্ষী দানে বাধ্য করে, সেখানে মৌন 
থাকলে যদি অপহরণকারী রক্ষা পায়, তবে বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে 
চুপ থাকা উচিত। কিন্তু বলা যদি অনিবার্য হয়ে ওঠে এবং 
কথা না বললে যদি ডাকাতদের সন্দেহ পুষ্টি হয়, তাহলে 
সেখানে মিথ্যা বলা উচিত। বিনা বিচারে একেই সত্য বলে 
জানবে। মনীষী বিদ্বানরা বলেন যে, যে ব্যক্তি কোনো 
কাজের জন্য প্রতিজ্ঞা করে এবং অন্যভাবে সেটির পালন 
করে, তার সেই কাজের ফল প্রাপ্তি হয় না। প্রাণসংকটে, 
বিবাহে, আত্মীয়স্বজনদের প্রাণান্তের সময় বা হাসা- 
পরিহাসের সময় যদি অসত্য বলা হয়, তাহলে তা অসত্য 
বলে পরিগণিত হয় না। ধর্মতস্তুজ্জানী বিষ্র ব্যক্তিরা সেই 
সময় মিথ্যা বলাকে পাপ বলে মনে করেন না। যেখানে 
ডাকাতদের হাতে ধরা পড়ার থেকে মিথ্যা বললে রেহাই 
পাওয়া যায়, সেখানে মিথ্যা বলাই উচিত। নিঃসন্দেহে 
সেটিকে সত্য বলেই জানবে। যতদূর সম্ভব ডাকাতদের অর্থ 
না দেওয়া উচিত ; কারণ পাগীদের ধন দান করলে দাতা 
দুঃখ পায়। সুতরাং ধর্মের জন্য মিথ্যা বললেও, তাতে 
দোষ হয় না। অর্জন ! আমি তোমার মঙ্গল চাই, তাই 
আমার বুদ্ধি ও ধর্ম অনুসারে তোমাকে আমি সংক্ষেপে 
ধর্মের লক্ষণ জানালাম। এগুলি শুনে এবার তুমি বল, 
এখনো কি তোমার যুধিষ্ঠিরকে বধ করা উচিত বলে মনে 
হয়?’ 


ভগবান শ্রীকৃষ্ণের উপদেশে অর্জুনের প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ, ভ্রাতৃবধ এবং আত্মহত্যা 
থেকে রক্ষা এবং যুধিষ্টিরকে বনগমন থেকে প্রতিহত করা 


অর্জন বললেন_ শ্রীকৃষ্ণ ! কোনো শ্ৰেষ্ঠ বিদ্বান ও 
বুদ্ধিমান মানুষ যেমন উপদেশ দিতে সক্ষম এবং যে 
অনুসারে আচরণ করলে আমাদের কলাণ হওয়া সম্ভব, 
আপনি তেমন কথাই কলেছেন। আপনি আমাদের পরম 
অভিভাবক, পরমগতি, সেইজন্য আপনি অভি উত্তম কথা 
বলেছেন। ব্রিংলাকে এমন কিছু নেই, যা আপনার 
অবিদিত। সুতরাং আপনি পরম ধর্মকে পূর্ণরূপে এবং 
সমাকভাবে জানেন । আমি এখন আর রাজা যুধিষ্টিরকে বধ 
করা উচিত বলে মনে করি না। আমার এই প্রতিজ্ঞার বিষয়ে 
লি অনুগ্রহ করে এমন কিছু বলুন, যাতে আমার 
প্রতিজ্ঞ পালন হয় আবার বাজাকে বধ করতে না হ্য। 


তাহলে প্রতিজ্ঞাভঙ্গের পাপ থেকে কীভাবে মুক্ত হব ? কী 
করব? আমি কিছুই স্থির করতে পারছি লা। কৃষ্ণ! জগতের 
লোকের কাছে আমার প্রতিজ্ঞা সত্য হোক এবং রাজা 
যুধিষ্টির ও আমার জীবন সুরক্ষিত থাকুক__সেই মতো 

কোনো পরামর্শ দিন।ঃ 
চ্রীকৃষ্ণ বললেন___ীরবর ! শোনো. রাজা যুরিষ্টির 
ক্লান্ত এবং যুবই দুঃখিত হয়েছেন। কর্ণ তীক্ষবাণে তাকে 
অতান্ত আহত করেছে। শুধু তাই নয়, উনি যখন যুদ্ধ 
করছিলেন না, তখনও কর্ণ একে বাণদ্বারা আঘাত করেছে। 
তাই দুঃখে ও রাগে উনি তোমাকে কয়েকটি কথা বলে 
ফেলেছেন। উনি জ্ানেন যে পাশী কর্ণকে একমাত্র তুমিই 
বধ করতে সক্ষম এবং সে নিহত হলে কৌরলদের শী 
হারানো সম্তুব। সেইজনাই তিনি ওইসব বলেছিলেন ; তার 
জনা গুঁকে বধ করা উচিত নয়। অর্জুন 1 তোনার যদি 
প্রতিজ্ঞা বক্ষা করতে হয়, তাহলে যে উপায়ে ইনি জীবিত 
থেকেও মৃতের মতে হন, তা বলছি, শোনো | এই 
উপায়টি তোমারও টপযুক্ হুবে। সম্মানীয় কন্তি 
মতক্ষণ দ্রগতে সম্মান লাভ করেন, ততক্ষণই তাকে 
শ্রীবিত বন্দে মলে করা হয়, যখন তাকে রূড় অপমান করা 
বেঁচে থাকলেও "মৃত" বলে যনে করা 


[জেন অথর্বা এ 


বার দেৱতা 


খেকে শ্রেষ্ট" ভালে আমি তার প্রাণ হরণ করব। তেমনই 
ভীয্‌সেনকে যদি কেউ শ্রশ্রপ্তন্মাহীন অপনা খাদালোডী 
বলে. তাহলে তিনিও তাকে বধ করবেন। রাজা আপনার 
আমাকে বলেছেন যে “তুমি তোমার ধনুক 


উপযুক্ত শবান্রিকে দিয়ে হও", এই অবস্থায় আমি যাদি 
বধ কাব, তাহলে সানি এক মুহূৰ্তত যুধাছির 


জগতে থাকতে পারব না $ আর যদি একে স্ধ লা কার, 


জজ্জীদের বিনা বিচারেছ সেটির পালন করা উচিত। 
বলা তাকে বধ 


্যেছে 
মলে করকো। তারপর তুমি তাকে প্রণাম করে সান্তনা দিয়ে 
ভোথাব অনুটিত লাজোর ভ্রনা ক্ষমা দেয়ে নেরে। ভোদার 


চা 


জেনে ভাতা 


করন] ভাবাদ রী উপদেশে অর্জুনের প্রতিজ্ঞা ভল, ভরাতৃবধ.. 


যদিষ্টিবকে বনকশ্গমন থেকে প্রতিহত করা 93৪ 


তেমার অপরাধ মা করবেন। এইভাবে তুমি মিখাভাষণ 
ও ভ্রাতৃৱধের পাশ থেকে মুক্ত হয়ে প্রসম্তা সহকারে 
সৃতপুত্র কর্ণকে বধ করো।” 

সখা ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কথা শুনে অর্জুন তার খুব 
প্রশংসা করলেন এবং ধর্মরাজের প্রতি এমন কটকগা 
বজতে লাগলেন, ঘা জাগে কনো বলেননি। তিনি 

লেল" তুই চুপ কর, কথা বলিস না, তুই তো নিজেই 
যুদ্ধ, থেকে এক ক্রোশ দূরে পালিয়ে এসেছিল, তুই কী নিন্দা 


অর্থন 


পুরু! 


ন্রমের থা শুনে দুঃগিত হৃদয়ে 
কৃষ্ণ ! আমি জেদ করে আমার জোন 
ভ্রাতাকে অপমান করে মহাপাপ করেছি, তাই আজ্স আমি 
আমার দেহকে বিনাশ করে ফেলক।' অর্জুনের কণা শুনে 
ভগবান বলযলন-_পার্থ ! রাজ্ধা ঘুদিছিনকে শুধু "তুই 
বলে তুমি এত দুঃখ পাচ্ছ ফেন ? উফ ! শুধু এইজনা তুমি 
আত্মঘাতী হতে চাও অর্জুন ! শ্ৰেষ্ঠ বাক্তিৰা কখনো 
কান্ত করেন না। ধর্মের স্বয়াপ জা সৃন্মম এবং তা বোঝা 


ঘন 


করা নাকে আর ভাঘা এ করিস না. 
বাভাস না।' 
ধর্ম হ্িলেন, নুদিষ্টিরকে এরা কঠোর বাকা 


অত্যন্ত বির হলেল। আমি মন্ত ড় পাপ করেছি 


্লিল। অজ্ঞ ব্যক্তিদের পক্ষে তা জান 


অতান্ত কি শা 


এখানে তোমার কী কর্তবা, বলছি শোলো। শ্রাতৃবধ করলে 
যে নরক প্রাপ্ত হয়, আত্মঘাতী হনে তার থেকেও ভয়ানক 


নরক ভোগ হয। অতএব এখন তুরি নি মৃখে নিজের হণ 
ব্যাখা৷ কর, তাহলে তোমার লিজের হাতেই তোবার মুত 
হবে বলে ধরে নেওয়া হবে।' 

একথা শুনে অর্জুন শ্রাকৃষ্ণকে তার কথার জনা 
অভিনন্দন জানালেন এবং "তথাস্ত' বলে ধনুকটি 
অবনমিত করে যুদিষ্টিরককে বললেন রাজন! জানার 
খ্রগারী শুনুন। পিণাকপাণি ভগবান শংকর ব্যতীত 
আমার মত্রো ধনুর্ধর আর কেউ নেই 
খবীরত্রে চমতকৃত। জামি ইচ্ছা করলে সমন্ত রগ শুরাচর এক 
মুহুর্তে বিনাশ করতে পারি। আমার চরণে রথ ৬ প্রজা 
আছে। আমার মতো বীর যদি খুছে। তাহলে কেহ 
তাকে পরাজিত করতে পারে না। উতর, দক্ষিণ, পূর্ব 5 
পশ্চিম সব দিকের রাজাদের আমি প্রাভ়ত করেছি।' 
“কৃষ্ণ ৷ এখন আমরা দুজনে বিজ্ঞযশানী রথে করে 
নু বগলা 


খাজা 


পারিজাগ বরব না) 


এরই কলে 'অন্র্ন তৎক্ষণাৎ হার অন্থুশন। 
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[ক্ণপর্ব 


আপনার প্রিয় কার্য করার জনাই রয়েছে।' এই বলে তিলি 
বাঙ্জার দুই চরণ স্পর্শ করে বলণভুমিতে যা ওয়ার জনা উদাত 
হলেন। 

ধর্মরাজ যুদিষ্ঠির অর্জমের কঠোর বাকা শুনে /ালক্ধ 
খেকে উঠে দাড়ালেন, তথন তার আদ অনুশোচলায় ভরে 
গিয়েছিল, তিনি বদলেন-_+পার্থ ! আছি ভালো কাজ 
তাই তোমাদের নিকট এইট সংকট স্থিত হয়েছে। 
আমার বুদ্ধি নষ্ট হয়ে গেছে, আমি অলস এবং কাপুরুষ। 
সুতরাং আজ আবি বলে চলে যাচ্ছি। আমি লা থাকলে 
তোমরা সুখে থাকবে মহাত্তা ভীমসেন রাজা হওয়ার 
উপঘুক্ত, আমি ক্রোদী এবং বাপুরুষ। তোমার কঠোর বাক্য 
সহ্য করার শক্তি আমাল লেই। এত অপমানিত হয়ে আমার 


বেঁচে থাকাব কোনো প্রয়োজন নোই।" এই বলে তিনি 
বনগনন করতে উদ্যত হালেন। 

শ্রীকৃষ্ণ তাই দেখে তাজে প্রণাম করে বললেন 
*রাজন্‌ ! আ্রাপমি তো অর্জুনের প্রতিজ্ঞা জানেন যে, যে 
কেট তার গান্ভীব ধনুক জন্যাকে প্রতার্পণের কথা বলবে, 
তাকেই অর্জুন বধ করবে। তা সর্তেও আাপলি ওকে সেই 
কথা বলেছেন তাই অর্জন তার প্রতিজ্ঞা রক্ষা কথার জনা 
আমার কথায় আপনাকে অসম্মান করেছে। গুরু্নাদের 
অসম্মান করাকেই বধ করা কলে। তাই আমি ও অর্জুন 
সতারক্ষার দলা আপনার সঙ্গে যে নায় বিরুদ্ধ আচরণ 
করেছি, তা আপনি ক্ষমা করুন! আমরা দুজনেই আপনার 
শরণান্সত। আমিশ অপরাধ করেছি, আপনার চন 
ধরে আহি ক্ষমা ভিক্ষা করছি, আমাকেও আপনি ক্ষনা 
করূন। আজ পৃথিবী কর্ণের রন্ডপান করবেন আমি আপনার 
কাছে প্রতিক করে বলছি, কর্ণ বধ হয়ে গেছে মনে 
আক্রন।' 

ভগবানের কথা শুনে ধুণিষ্টির তাকে চরণপ্রাপ্ত থেকে 
ভুলে হাত জড় করে বললেন__* গোবিন্দ ! আপনি ঠিক 
কথাই বলেছেন, সতাহ আনার হুল হযে গ্েছে। মাধব, 
আপনি এই রহসা জানিয়ে আমাক কৃপা করেছেন, 
ভতলে যাওয়া থেকে রক্ষা কুণেছেন। আজ আপনি 
আমাদের ভীষণ বিপদ থেকে লীচিয়েছেন। আপনার মতে 
নিত্রকে পেয়েই আমরা দুটি মহাসংকট-সমৃদ্র পার হয়েছি। 
আমরা অজ্ঞভারশত যোহগ্রন্ত হয়েছিলাম, যাপনার 
বুদ্ধির নৌকার সাহাযোই মন্ত্রী শোকসাগর পার 
হয়েছি। হে, অত্র ! আমবা আপনাকে পেয়ে সশাথ 
হয়েছি।১০ 


যুধিষ্ঠিরের কাছে অর্জুনের ক্ষমা প্রার্থনা, অর্জুনকে যুধিষ্ঠিরের আশীর্বাদ প্রদান, 
অর্জনের ুদ্ধযাত্রা এবং ভগবান কৃষ্ণের দ্বারা অর্জুনের পরাক্রম বর্ণনা 


সঞ্জয় বললেন --মহারাজ্র ! ধর্মবাজের প্রেমপূর্ণ কথা 
নে ভগবান শ্রীকুষ্ণ অ্তনিকে সেই কথা ভানাজেন। 
এটিতে অর্চুন৬ ভগবানের কখানুসারে যুধাটরকে যা 
বলছিলেন ফল পাপ হযে" মলে কবে 


বললেন-_ অর্ধ! রাজন ধুপিছ্িরকে উই বলাতেই যদি 


তন গেছ, আহলে রাজাকে বধ করলে 
তোমার নর স্থরাপ কানা অতান্ত 


যারা অন্পবুদ্ধি, তাদের পক্ষে তো আর ও নুশকিল। 


অত্যন্ত বিষ হলসেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তন সাতে 


পিীক হাম জগে বধ কবে মশাই 


কাপর] যুধিষ্টিয়েশ্ব ফাহে অর্জনে ক্ষমা প্রার্থনা... 


ভগবান কৃঞ্চের স্ানা অর্জুনের পরাক্রম বর্ণন। 923 


ঘোর অন্ধকারে ডুবে যেতে, ভয়ংকর নবকে পতিত হতে। 
এখন আমার কথা হল, তুধি কুরুশ্রেষ্ঠ যুধিষ্টিবকেই প্রসন্ন 
করো। তিনি প্রসয় হলে আমরা নাগ্রহ সৃতপুত্র কর্ণকে বধ 


TEETH 


করতে রওনা হব।" 

অর্জন তখন অত্যন্ত লজ্জিত হলেন এবং বাজ্ঞার চরণে 
পতিত হয়ে বললেন___-বান্ডন্‌ ! ধর্মপালনের জন্য ভাত 
হয়ে আনি যা কিছু বলেছি, সেসব ক্ষমা করে জামার পর 
প্রসম হোন।' দর্মরাজ্র দেখলেন অর্জুন তার পায়ের ৪পর 
পড়ে কী্দডেন., তব 
আলিঙ্গন করে নিজেও লাগলেন 
অনেকক্ষণ বিলাপ করার পর দুজনেই হে 


খে 


ন। 


করলেন 


“অহা 


বর্ম, রথের জা, 
কর্ম স্মরণ 


আবযণ উহ 


নিজে প্রাণ হারিয়ে রণভুমিতে শয়ন করব।' রাজাকে এই 
কথা বলে অৰ্জুন প্রীকসঃকে বললেন__"নান ! আঙ্গ যুদ্ধে 


আমি অবশাই কর্ণকে বধ করন। আপনার বৃদ্ধি বলেই শুই 
দুরাস্থার বিনাশ হবে? 


শরীক অর্জনের কথা শুনে বললেন-__-উর্জন! তুনি 
মহাবলী কর্ণকে বধ করতে নিজ্ঞেই সক্ষম। আত সর্বদাই 
আশা করি যাতে তম কোন কর্ণকে বধ করতে 


একথা বলে শ্রীকৃষ্ণ ধণরাঙজ ধুর্ধাঠিরকে 
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কজ লাভ কর্ো।” 

অর্জুন বললেন-_'নহারা্জ! যে কর্ণ আপনাকে বাদের 
পারা আহত করেছে, তাকে জান্গ সেই পাপের ভয়ংকর 
সাদা দেব। আজ তাকে লধ করে তবেই আপনাকে দর্শন 
করর। আমি আপনার চরণ স্পর্শ করে এই প্রতিজ্ঞা করছি?” 

ঘুধিষটির অর্ধুনের কথার অনন্ত প্রসন্প হলেন। তানি 
তখন অগ্দুনকে বললেন _-"পার্! তুমি সর্বদা অক্ষয় যশ, 
পুর্ণ আযু, বিজয় ও বল প্রাপ্ত হও। 
তোমার জনা আমি যা কিছু চাই, তা সব যেন তুমিলাভকর। 
এখন যাও, শীঘ্রই কর্ণকে বিনা" করো।' 

ধর্মরাহ্কে প্রসন্ করে অর্জুন শ্রীকৃষ্পকে বললেন 
“গোৱিন্দ ! বধ প্রস্তুত করা হোক, উত্তম ঘোড়া এবং 
নানা অনশন তাতে বাখা হোক, মৃতপুত্রকে বধ করার দনা 
আমর। শীঘ্র বালা হব।" অর্জুনের কথা শুনে শ্রীকৃষ্ণ 
দারুককে বললেন "মি পার্থের কথা অনুনারে সবকিছু 
৷" ভগবানের নির্দেশ পেয়ে দারুক রথটি দমন 
যুদ্মসাহ্রী সারা সুসজ্জিত করে উত্তম ঘোড়া সংযোক্জিত 
করে অর্জুনের কাছে নিয়ে গেলেন। অর্জুন ধখন দেখলেন 
দারুক ধ নিয়ে এনেছেন, তখন তিনি ধর্মরাজের কাছে 


অনুমতি নিয়ে ব্রাহ্মণ খরা স্ত্তিবাহন করিয়ে তার হঙ্গলময় 
রগে আরোহণ করলেল। 


বর্মরাজ যুধিষ্ঠির অর্জুনকে 


ডা) ঢ় kl 


! আনীর্বাদ করলেন। অরপর অর্জুল করের উদ্দেশো বঙুনা 
হলেন। কিছু দূর যাওয়ার পর তিনি ভাবতে লাশপেন_ 
“আহি কর্ণকে বধ করার প্রতিজ্ঞা তো করেছি, কিন্তু তা কী 
করে রক্ষা করব ?" অর্জুনকে চিন্তিত দেখে ভগবান মধুমূদন 
বললেন __"গান্ডীরধারী অর্জুন ! তুমি তোমার ধনুকের 
ছারা যেসব বীরদের পরাজিত করেছ, ইহজগতে তুমি ছাজা 
আর কেউ তাদের পরাস্ত করতে পাৱত ন'। জমার মতে৷ 
মীর লা হলে কি কেউ ফ্রোণ- ভীষ্ম, ভগদন্ত, অবস্থীর 
রাজকুমার নিন্দ-জনুবিদ্দ, কম্মোজরাজ্স সুদক্ষিণ, এতাযু 
এবং অট্যাতাযুর সম্মুহ্ীন হতে সাহস করে ? তোমার কাছে 
দিবাক আছে, তোনার ক্ষিপ্রতা আছে, বল আছে, যুদ্ধ 
করতে তুমি ভয় পাও না এবং অস্ত্রশস্ত্র পূর্ণ জ্ঞান আছে। 
লক্ষ্যভেদ করার কৌশল তুমি জান। লক্ষ্যভেদের সময় 
তোমার চিত্ত একর থাকে, ইচ্ছা করলে তুনি গন্ধর্ব ও 
দেবতাসহ সমস্ত জগৎ চরাচব নাশ করতে সক্ষম। এই 
ভূমগুলে তোনার যতো যোদ্দা আর নেই। ব্রহ্মা গ্র্গা সষ্ট 
করার পরে এই মহান গ্যার্ীব ধনুকটিও পৃষ্টি করেছিলেন, 
যা দ্বারা ভুমি যুদ্ধ কর, তাই তোমার সমকক্ষ কেউ নেই। তা 
সান্বেও তোমার হিতাৰ্থে আনি জানাচ্ছি যে কর্ণকে নিজের 
ছোট তাকে অবহেলা কোরো না। আমি 
তে বর্ণকে তোনার সমকক্ষ অথবা তোমার থেকেও বড 
বলে মনে করি। সূতরাং সম্পূর্ণজিবে চেষ্টা করে তোমায় 
তাকে বধ করতে হবে। কর্ণ অগ্নির নযায় তেজন্থী এবং 
বাযুর নায় বেগশালী, ভুদ্ধ হলে সে কালের সমান হয়ে 
ওঠে। তার শারীরিক গঠন সিংহের ন্যায় এবং অভান্ 
বলবান। সে আট ররি'১। (একশত আটযন্টি আঙুল) দীর্ঘ, 
দীর্ঘ লাগ এবং বিশাল বক্ষ 
সহজ নয়; লে মহাবীর এবং অভিমানী, যোদ্ধার সমস্ত সণ 
তার মো বিদাঘান। সে তার কৌরবদের অজয় 
প্রদানকারী এংং পাণুবদের সর্বল দেষকাদী। আমার ননে 
হয় একঘাএ তুমিই ওকে বধ ভরত পারবে, আর কারো 
পক্ষে ত্রা সম্ভব নয়। সুতরাং আভই দেই, দুরাত্থা, ত্র. 
পাগী কর্ণকে বধ করে তোগার মনোরথ পূর্ণ করো। 

"অর্গুন! আনি তোমার পর্াক্রম রানি. যা নিবারণ করা 
বত $ অসুরের পক্ষে কঠিন। সিংহ 
আতিকে নপ করে, হুনি 5 সেইমতো বল * পরাক্রম দ্বার 


তে 


স্বিত। তাকে ছয় করা অত 


নন মন্ত 


ক্ণপৰ | খুধিসিরের কাছে অং 


ক্ষমা প্রাপনা...,-...ডশ্ববান কৃষ্ণের দ্বারা অর্জনের পরাক্রম বর্ণনা 
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শূরবার কর্ণকে সংহার করো আমি তোমাকে সেই 
নির্দেশ দিচ্ছি। শত্রুদের কাছে 
থেকেই গাগুব ও পাঞ্মলবা যুদ্ধে আন্ত ব্ষা কবছে। 
তোমার দ্বারা সুরক্ষিত হয়েই পাণ্ডব, পাগলি, মৎস, করুষ 
এ চেদিদেশীয় দীরগণণ অসংঘা শত্রু সংহা ॥তুঘি 
দেনতা, অসুর ও মনুষ্যসঙ্থ ত্রিলোককে যুদ্ধে জয় করতে 
সক্ষম. তাহলে কৌরন সেনাদের আর কথা কী ' ইন্দ্রের 
সমান পরাক্রত্ী যদি কেউ হও, তবুও তুমি ব্যতীত আর কে 
রাঙা ভগাদন্তকে পরাদ্িত বলাতে শক্ষম £ আক্ষৌহিণী 
সেনার সেনাপতি এবং যুদ্ধে কবনো পশ্চাদপসরশ না করে 
থাকতেন যে স্রীষ্ম, দ্রোল, কৃপাচার্য, কর্ণ, অস্মথাযা, 
কথা, শল্য, কৃতবর্মা, জর ও পূর্যোধনের ন্যায় 
মহানহীযের তুমি ছাডা আর কে পরাস্ত পরতে পারে ? 
আংকর পবাক্রত্বী তুষার, যবন, বশ, দর্বাতিমার, দরদ, 
শক, মাঠর, তঙ্গণ, অন্ধে, পুলিশ কিরাত, চেেচ্ছ, পার্বত। 


সাহাযোর জনা এসেছে, তুমি বাসী এদের ' 
পরাস্ত করতে পারবে না। 

তুমি রক্ষা না করলে বহাকারে দণ্ডায়মান কৌবলাদের 
বিশাজ সেনার ওপর কার আক্রমণ করার সাহস হত " 
তোমার সাহাযোই পাণ্তরপক্ষের বীরগণ তাদের সংহার 
করেছে। ভীষ্ঞ আন্ত্রাবদযায় অত্রন্ত কুশল ছিলেন, তিনি 
ঢেঁদি, কাশী, পাঞ্চাল, করুম, মসা এবং কেকয় দেশীয় 


হীরদের বাণে শ্রাচ্ছাদিত করে বধ করেছি 
একবার ধনুক হাতে নিলে হাজার বথী বিনাশ করে 
ফেলতেন। লক্ষ লক্ষ গানুষ ও হাত তান সংহার 


ডয়ংকররাপ নিয়ে চেদি, পাপণল & কেকয় বারের সংহার 
করে তিনি রথ, . হাতি, পরিপূর্ণ গাশ্ুব সেনার 
বিনাশ কবেছেল। ভীন্গা এ না কিন্ত 
স্তাকেও শিখণ্ডী তোমার এক্ষণাবেক্ষণে থেকে পাণ নিক্ষেপ 
করেছিল, আজ তান শরশধায় শায়িত। পার্থ ! জয়প্রথ 
বধের সময তা যে পরাক্রম দোখয়োছলে, 
আর কারো পদুক্ষ সপ্তব হিল! 
কিছু আম 


পক্ষে এ কোছুনা আল্ডিলব শ্যাপাব ন আনক [বস্মাস 


সমস্ত জগতের কষা্রয়রা যদি একএ হয়ে তোমার সন্মুখীন 
হয়, তাহলেও একই দিনে তারা বিনাশপ্রাপ্ত আবে, সোটই 
আমার বিচারে তোমার যোগ্য পরাক্রাম হবে। 

অর্দুন যখন থেকে ভীদ্ম ও দ্রোণাঢ়ার্ম বধ হয়েছেন, 
তন থেকে এই ভযংকব কৌরধ ব্‌ যেন সর্নস্থ 
অপহৃত হয়েছে। তাদের প্রধান যোদ্ধার নজভ হয়েছে, 
ঘোড়া, হাতি, রখ কমে গেছে। এখন এই ইসনাকুপ গেম 
সূর্ধ-চ্র-নক্ষত্রবিহীন আকাশের মতো গ্রীন হয়ে গোছে। 
এদের প্রধান যোদ্ধারা অনেকেই মৃত, শুধু অশাণাসা, 
কৃতবর্মা, কর্ণ, শলা ও কুণাচার্য_ এই পীচজন মহারণী 
বেঁচে আছে। এই পাঁচজনকে বধ করে তুদি শক্তহীন হও 
এবং রাজা যুধিষ্টিরকে নগর -দ্বীপ -সমু্র-পর্বত-বন- 
আকাশ-পাত্রলস্ক সমগ্র পৃথিৱী অর্পণ করো। ভুরু 
দ্রোণাচার্যকে সম্মান জানানোর জনা যদি তুমি অশ্সতামার 
ওপর কৃপাদৃষ্টি রাখ অথবা আচার্ষের গৌরব বক্ছার জনয 
যদি তোমার কৃপাচার্যের ওপর দয়া হয, যদি মাতার 
আত্মীয়দের প্রতি সম্মান রক্ষার্থে কতবধধাকে যমালয়ে 
পাঠাতে না চাও এবং মাতামা্রীর ভ্রাতা বলে মদরাজ্ত 
শালাকে বধ করতে না চাও, সে সবও মানা যায়, কিন্তু 
পান্তবদের প্রতি অত্যন্ত নীচ ব্যবহারকারী এই পাপী কর্ণকে 
আজ তীক্ষ বাণে বধ করো। এ কাজ তামার পক্ষে 
পুগাদায়ক হবে। আছি তোমাকে আদেশ করছি, কর্ণ বধে 
কোনো দোষ নেই। 

দর্যোধন পাঁচ গুত্রসহ মাতা কুন্তীকে নিশুতি রাত্রে 
লাক্ষান্তবনে পুড়িয়ে মারার যে চেষ্টা করেছিল এবং 
তোমাদের সঙ্গে যে কপট পাশ৷ খেলায় প্রবৃন্ত হয়েছিল, 
সেইসব ষড়যন্ত্রের মূল কারণই দ্রাস্মা কর্ণ। দুর্যোধনেন 
সর্বদাই বিশ্বাস ছিল যে কর্ণ তাকে বক্ষা কববে 
ক্রোধভরে আমাকেও 
তোমাদের সঙ্গে যেসব খারাপ সাবহার ক 
পাগায়্া ক্েৰিই প্রাপানা ছিল। 
মহারী একত্রে ঘশন নিনর্দভাবে শ্রডজ্রাকৃঘারাকে বধ 
করেছিল. সেই ভয়ংকর সংগ্রামে কর্ণই অভিমন্যর ধনুক 
কেটেছিল। কর্ণ ধনুক কেটে কেললে, দার এ পাচজজল 
নহবায়থী ছিলেন, যারা ছল-কশটে অতাও চতুর. লাপবর্ষণ 
করে ভাভিনন্যুকে বধ করে। সেই বীরের এইভাবে মৃতা 
হওয়ায় প্রায় সকলেই আন্রবে বাগত হয়োছলেশ। শু: 


কর্ণ এবং দুর্যোধনহ আনন্দে অটুহাস। করেছিল । শুধু তাই 
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সংক্ষিপ্ত মহাভারত 


[ক্ণপর্ব 


নয়, কৌরবদের পরিপূর্ণ সভাগৃহে কর্ণ ট্রৌপদীকে এইরূপ 
কটুবাকা শুনিয়েছিল-_কৃষ্ণা ! পাশুবরা তো চিরদিনের 
জনা শেষ হয়ে গেছে ! এখন ভুমি অনা গতি বরণ কর। 
আজ থেকে তুমি ধৃতরাষ্ট্রের দাসী ; অতএব রাক্রমহলে 
গিয়ে কাজকর্ম করো। এখন পাশুবরা আর তোমার স্বামী 
নয়। ওরা তোমার জনা কিছুই করতে পারবে লা। তুমি 
দাস্দের স্ত্রী এবং নিজেও দাসী৷" 

ওই পাপী এইভাবে বহু কটু কথা বলেছিল, ফ তুমিও 
শুনেছিলে। এছাড়াও সে তোমাদের প্রতি অন্যায় করে যে 
খে পাপ করেছিল সেই পাপ এবং তার সম্পূর্ণ ্রীবনও 
তোমার বাণে নষ্ট হোক। আজ দুরাত্মা কর্ম তার শরীরে 
গাণ্ডীব ধনুক নিক্ষিপ্ত ভয়ংকর বাণে আঘাত পেয়ে আচার্য 
দ্ৰোণ ওভীন্মের কথাগুলি যেন স্মরণ করে। তোমার বাণে 
আহত রাজারা যেন দিন ও বিষাদে মনু হয়ে কর্ণকে রথ 
থেকে গড়তে দেখে হাহাকার করে ওঠে। রাজা শলাও যেন 
তোমার বাণে ছিন্নভিন হরে রঘী ও অশ্বরহিত রখ ত্যাগ 
করে ভীত হয়ে পলায়ন করে। পার্থ ! বদি তুনি কর্ণের 
চোখের সামনে তার পুত্রকে বধ করো তাহলে সে সতী, 
দ্রোণ ও বিদুরের কথাগুলি স্মরণ করবে। তোমার প্রধান 
শত্রু দুর্ণোধন তোমার হাতে কর্ণ মারা গেছে দেখে তার 


জীবন ও বাক্রা সম্পর্কে নিরাশ হয়ে পড়বে। মনে হচ্ছে 
পাঞ্জালদেশীয় বীরবা, দ্রোপদীর পুত্র্গণ, ধৃ্টদ্যয, পিখ্তী, 
জনমেজয, সুধর্মা, এবং সাতাকি__ এরা কর্ণের হাতে 
পড়েছে, তাদের ভয়ানক আর্তনাদ শোনা বাচ্ছে। মারা 
মিত্রের জন্য প্রাণের মায়া মা করে শত্রুর সামনে দীড়িয়েযুদ্ধ 
করে, সেই শত শত পাঞ্চাল বীরদের কর্ণ যমালয়ে গ্রেরণ 
করছে। এখন তোমার ওদের রক্ষা করা উচিত। তৃগুবংলীয় 
পরশুরামের কাছে কর্ণ যে অন্তর প্রাপ্ত করেছে, তার ডীষণ 
রূপ আজ প্রকাশিত হয়েছে। সে ভয়ানক অস্ত্র নিজ ভেজে 
গ্রলিত হয়ে তোমার সেনাদের চতুর্দিক থেকে ঘিরে সন্ভপ্ত 
বরছে। ওই দেখ, ভীম ও সৃঞ্জয় বীররা কর্ণের সঙ্গে যুদ্ধ 
করে তার তীক্ষবাণে গীড়িত হচ্ছে। আনি যুধিষ্টিরের 
যোদ্ধাদের মধো তুমি বাহত এমন কোনো বীরকে দেখিনি 
যে কর্ণের সঙ্গে যুদ্ধ করে কুশলে ফিরে জাসে। সুতরাং তুমি 
তোমার প্রতিজ্ঞা অনুসারে তেজন্ী ঝাণের দ্বারা আজ 
কর্ণকে বধ করে উজ্জ্বল কীর্তি লাভ করো। বীরবর ! আমি 
সত্য বলছি, একমাত্র তুমি কর্ণসহ কৌরবদের পরাজিত 
করতে সম্দম, অন্য কেউ নয়। অতএব বহারহী কর্ণকে ব্য 
করে ভুমি তোমার ননোরথ সফল করো? 


অর্জনের বীরোচিত হুংকার, দুই পক্ষের সেনার মধ্যে ভীষণযু্ধ, সুষেণ বধ, 
ভীমসেনের পরাক্রম এবং অর্জনের আগমনে তার প্রসন্নতা 


স্তয় বললেন__এহারাঙ্্ ! ভগবান শ্রীকসেঃন বাণী 
শুনে অর মুহূর্তের মধোই শোকরহিত হয়ে প্রসগ হলেন। 


পর গান্তীবে টংকার তুলে কেশবকে বললেন 
“গোবিন্দ! আপনি মগন আমার প্রভু এবং রক্ষাকর্তা, তখন 
আমার জয় সুনিশ্চিত। জগতের ডূত-ভবিষাৎ নির্মাণ 
আপনারই হাতে, আপনি যার ওপর প্রসন্ন, তার জয়ে আর 
সন্দেহ কী ? কৃষ্ণ ! কর্ণের তো কথাই নেই, আপনার 
সাহায়া পেলে জামি ত্রিলোকের সকলকেই পবলোকের 
পথিক ব পালি। জনার্দশ ! পাঞ্চাসদের পালযে 
যাচ্ছে, পাচ্ছি। কর্ণ বগক্ষেত্রে নির্ভযে বিছবপ 


দেখত 


নিশ্চয়ই এ সেই সংগ্রাম. যে সংগ্রামে কর্ণ আমার জাতে 
নিহত হবে এবং যতদিন পৃথিবী থাকবে. ততদিন পৃথিবীর 
সমস্ত প্রানী এহ নিয়ে আলোচন৷ করবে। আজ আদার 
গাল্তীর ধনুক থেকে নিক্ষিপ্ত বাণ কর্ণকে মৃ্ুপারে পৌঁছে 
দেবে। কৃষ্ণ ! ্রাপনাকে সতা বলছি, আজ কর্ণ নিহত হলে 
দূর্যোধন তার রাজা ও ন্নীবন সন্নঞ্ছে নিরাশ হয়ে যাবে। 
আমার বাণে কর্ণকে ছিয়তির হতে দেখে যুধিষ্ঠির আপনার 
সে সব কথা স্মরণ করবে, যা শ্রাপনি তার হিতাথে 
"৷ কৌরল সভায় পঃস্লদের নিন্দা করে কর্ণ 
দ্রৌপদীডক যে বরোর বাক্য বলেছিল, সেজনা জাঙ্গ আর 


কথছে। প্রন্থলিত ভাঙ্গার দিকেও আমার দৃষ্টি বয়েছে। | অনুতাপ হবে। কর্ণ আজ নারা গেলে ধুতরাস্ত্ের পৃত্ররা 


--অর্জুনের লাগমনে তার প্সমতা 929 


দুর্যোধনের সঙ্গে ভীত হয়ে এম পালাবে, যেমন 
সিংহর ভথে খুগরা পালায়। কর্ণের পূত্ত-নিত্র কাউকেই 
আজ জীবিত বাখব ন্য। সূতপুত্ৰ 
তার নিজের জন্য চিন্তা করবে। রাজ্য 
গোত্র, মন্ত্রী এবং অনুচরসহ বাজোর দিক থেকে হতাশ 
করে দেব! ভা আছি একাকী কৌরণ ও বাস্রীক লেন 
নিজের বাণে স্বালিয়ে ছাই করব। আমার একহাতে বাণ ও 
অন্য হাতে লাগসহ ধনুকচিক্ত আছে এবঃ পায়ে রখ 5 ধ্বজা 
চিন্ত আছে! আমার মতো বুলক্ষণ যুক্ত মোদ্ধাকে কেউ যুদ্ধে 
পরাস্ত করত পারে 

ভগবানকে এন কথ বলে বীর অর্জুন ক্রোসে হক্ষুনাল 
করে প্রলক্ষেত্রে গিয়ে পৌঁহলেন। সেই সমা তার 
সংকল্প ছিল, উামসেনকে সংকট মুক্ত করা এবং 
মস্তক দেহাত কৰা। 

ধৃত ভিসা 
পাপ্তব-সৃঞ্জযন্দের অধো আহে 
হচ্ছিল। তারপর অরুণ সেখ 
করলা 


নে এলে যুদ্ধ কীকপ ধারণ 


| করেছিলেন, শ্রুত্ঘলার সঙ্গে অশ্বথ্থানা এব? যুধামন্যুর 


সঙ্গে 


চত্রসেনের যুদ্ধ হাচ্ছল। উত্তমৌজা কর্ণের পুত্র 


নাকুল পুত্ৰ শতানীক 
নকুল কৃতবর্মানে এবং পাম সেনাসহ কর্ণ 
করেছিলেন। দুইশাসন সংশত্তক সেনাসহ ভীমসেলেব 


সুফেনকে তার বাণের জাঘাতে মন্তরু্ঠাত করেন। সুদেশের 
নাথ মাটিতে পড়ে খাকতে দেখে কর্ণ অতান্ত ব্যাকুল 
হলেন! তলি ক্রুদ্ধ হয়ে উত্তমোজার ঘোডুলি বধ কবে 


নিলেন। তারপর অশ্বখানো সামনে এসে কগামর্ষের 
রথটিকে হার পেছনে রেশে কপামর্ঘকে স্দ্ধার করলেন। 


সঞ্চয় বললেন "রাজন ! অর্জুন তখন গোড়া, 
লারণিমহ রণ, গল্গারোহী, হী. পলাতক এবং 


সমস্ত শঞ্রুদের চার লালের 


লাগলেন। তার গোঁছাশোর 
পরস্পর যুদ্ধ করাছলেন। গা" 
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সংক্ষিপ্ত মহাভারত 


সারথি ঘোড়াগুলিকে দ্রুত চানা করে রথ নিয়ে আপনার 
পুত্রের সেনার মধো গৌঁছাল। কৌরব পক্ষের যোগ্ধারাও 
চতৃ্দিক থেকে হাতি, মোড়া, রথ ও পদাতিক সৈন্য নিয়ে 
এগিয়ে এল। তারা ভীমের রথের ওপর বাণবর্ষণ করতে 
লাগল, ভীম প্রতুাত্তরে তাদের আঘাত করতে সাগলেন। 
তার আঘাতে মৃত ও আহত হাতি, ঘোড়া, রঘী ও 
কের আর্ত চিৎকার শোনা যাট্ছিল। ভীমসেনের 
আঘাতে রাজাদের অঙ্গপ্রতযঙ্গ ছিমবিচ্ছিম হয়ে পড়লেও 
হারা হ্ীমকে আক্রমণ চলি যাচিছিলেন। ভীন তখন প্রচ 
বেগে আক্রমণ শুরু করলেন। ভীমের হাতে পরাভূত হয়ে 
আনার সেনারা এবার পালাতে শুক কবল। ভাই 
প্রনল হয়ে শ্রীন ঠা সাবাথিকে বললেন__-*সুত্ত ! ই যে 
ধরজাসমন্থিত বু রথ এইদিকে আসছে, এবা আনাদের মা 
" যুদ্ধ করার সনয় আমি নিজেদের ও শত্রুদের 
ঠিকনতো পার্পকা নুখতে পালি না| এমন না হয় যে 
আমি আমাদের সৈনোর ওপরেই বাণবর্ষণ করে ফেলি। 
তাকে দর্শন করতে গেছে, এখন 
না বাজা জীবিত জাছেণ কিনা। অর্জুনেরভ 
কোনো কুশল সংবাদ পাইনি। এতে আদার দুঃখ হলেও 
আনি পক্রসৈন্য ধ্বংস করব। ভুমি আমার রথে রক্ষিত সব 
নাও, কত অন্তর আর অবশিষ্ট আছে তার 
রী ধরনের বাশ আছে, সব আমাকে 


টক্নতো জানাও ।" 
বিশোক জানাল বীরবর ! এখনও ভাপনার কাছে 


ঢুব স্তরশ্ত বয়ে গেছে, এত অনু বয়েছে যে ছাট 


“সেটি নিতে যেতে পারবে না। গদ ৪ 
'জাব তাজাব বয়েছে। আগান নিশ্চিন্ত থাকুন 
না 


আছ হন আম একাকী 
তাবাহ জামা মাবখে। 


মামার একটাই প্রার্ণা যে, যঙ্ছে 


বিশ্োক খললেন__কুমার 
অর্জুনের গান্থীব ধনুকের ভত৫কর টংকার আপনি শুনতে 
পাননি ? পাঞজুম দন, আপনার সর্থ কাননা পূর্ণ 
হয়েছে, ওইদিকে দেখুন ॥ হস্তী ইলনোর মধ্য অর্জুনের 
রথের কপ্ধ্ব্গ স্থো যাচ্ছে, সে ধবজার ওপরে বসে 
ভীতদন্ুন্থ করে চতুর্দিকে দেখছে। আনি নিজেও 
তাকে দেখে ভীত্ত হচ্ছি। অর্জুনের গই বিচিত্র মুকুট, শাতে 
দূর্যের নাম মাণি রয়েছে, তা অনীব সুন্দব। তার পার্শেটি 
রয়েছে দেব্দড নামক শ্বেত শ্্খ। তেদনই ভগবান 
শ্রীকৃষ্ণের পাশে পূর্বের ন্যায় কান্তিমান চক্র রয়েছে, যা তার 
যশ্দ্ব্বন করে। মদৃবংশীয়েরা সর্বদা এর পুঙ্জা করেন। 
শ্রাকৃষ্ণের কানে তার প এটি চন্জের ন্যায় 


এবং হাজার হাজার তস্মারোহী শু পদাতি 
৭ 4কীপন আদল দহ 


কর্ধপর্ব] 


অর্জুন ও বসেন দ্বারা কৌরব সেনা সংহার, ভীমের স্াঘাতে কনর মৃত হওয়া 
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সংবাদ দিয়েছ, এতে আমি অতান্ত খুশি হয়েছি। এই | এক জায়গীর প্রদান করব. নেই সঙ্গে একশো দামি এবং 
সুসহবাদের জনা আমি তোমাকে চোদ্দোটি গ্রাম সমন্ধিত | কুডিটি রথও পারিত্রেষিক রূপে তুমি লাভ করবে। 


আঘাতে শকুনির মূৰ্ছিত হওয়া 


সপ্তায় বলজেন-__নহারাজ্ঞ ! দেবরাজ ইন্দ্র যেঘন বন্ত 
হন্তে নিয়ে ন্তাসুরকে বধ করার জনা রওনা হয়েছিলেন, 
অর্জুনও তেঘনই রথে করে বিজয় লাতের জনা যাত্রা 
করলেন। ডাকে আসতে দেখে কৌরবপক্ষের ্বীররা 
কোধভরে রথ, ঘোড়া, হাতি ও পদাতিক নিয়ে অর্জুনের 
দিকে এগিয়ে গেলেন। তারপর ভ্রিলোকের রাজ্জা লোভে 
অসুররা যেমন ৪ ভগবান বিষ্ণুর সঙ্গ যুদ্ধ 
করেছিল, তেমনই ল ঘোল্ধারা অর্জুলের সঙ্গে যুদ্ধ 
করতে লাগল। সেই যুদ্ধ মহারন্তক্ষয়কারী ছিল। সেই সময় 
কৌরব সেনারা যত অন্তর নিক্ষেপ করল, অর্জুন এক৷ সে 
সব প্রতিহত করে ফেললেন। শুধু তাই নয, 
মাথা, হাত কেটে ছত্র, ধ্বজ্ঞা, ঘোড়া, রথ, হাতি সরই 
ধিন্মাশ করলেন। তারা লব একে একে ধরাশায়ী হল। ধনঞ্জয় 
এইভাবে ঠার বজ্রসম বাণের দ্বারা শত্রুদের ঘোড়া, হাতি ও 
রথের ধনজা চূর্ণ করে কর্ণকে বধ করার ইচ্ছায় তৎক্ষণাৎ 
তার কাছে শৌঁছলেন। তাকে সেলানে দেখে আপনার 
অশ্বারোহী, গ্জারোহী, পদাতিক 5 বলী ইসনিকবা পুনরায় 
অর্জনের গুণ কীপিয়ে পড়ে একসঙ্দে তাকে লাণনিদ্ধ 
করতে লাগল। অর্জুলও লাগের শআথাতে হাজার হাজার 
মী. অশ্বারোহী, গজারোহীকে মনাপয়ে প্রেরণ করলেন। 
অর্জুন বন কৌরব মহারধীদের এইভাবে বধ করতে আরম্ভ 
করলেন, তন তারা 
পালাতে লাগল। ভীক্ষ 
তারা ধৈর্যট্যত হয়ে অর্জুনকে 
এইভাৱে পব সৈন্য পালিয়ে পে 
সৈন্যদের আক্রমণ করলেন 
অর্জ্জুনের শুভাগামনের 


ডে 


পালিয়ে ৫ 


জয়ের সমন্ট নাশা চলে গোল। 


রঙা দূর্যোধন তখন তার মহাপরাক্রমী ধনুর্দর 
যোদ্ধাদের আদেশ দিলেন-_“বীরগণ ! উীদসেনকে বধ 
করো এর নৃতু। হলে আমি মনে করব পা গুবদের ফর সেনা 
বিনাশ হয়েছে।" বাজারা আপনার পুত্রের আদেশে 


আরম্ভ করল। ভীনসেনও উীত্র বাদবর্মণ করে 
মহাসেনার দধো দিয়ে জায়গা 
তারপর তিনি হাজার হাজার হাতি, ঘো 
বধ করে রক্তের নদী প্রবাহিত কঃ 
 নথে| যেদিকে ঢুকতেন, সোদকেই জান লাখ 


জিতে নিয়েছি বলে মনে করল।" 


দুর্মেধনের কায শর্খুনি নহাস গ্রাদর ন্দেশো নহ 
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|করপণর্ব 


ভ্রাতাদের সঙ্গে নিয়ে যাত্রা করলেন এবং ভীমসেনের 
কাছে গিয়ে তার গতিরোধ করলেন। উীনসেন তখন 
শকানর দিকে ফিরলেন! শকুনি ঠাকে ভক্ষ নারাচ 
দিয়ে আক্রমণ করলেন। সেটি ভীমের বর্ণ ভেদ করে ভার 
দেহে গিয়ে ঢুকল। অত্যান্ত আহত হয়ে কুদ্ধ ভীম শকুনির 
শুপয এক বাপের আঘাত হানলেন, কিন্তু শকুনি সেটি 
টুকরো করে ফেল্লেন। এবার শকুনি ভল্লের বারা সারথি ও 
মনকে বিদ্ধ করলেন, তারপর ভীমের ধ্বজা ও ছত্র 
কেটে দিলেন, চারবাশে উীনের ভারটি যোড়াকেও বধ 
করলেন। 

ভীমসেন ভবন অতান্ তু হলেন। তিনি দুবলপূত্রকে 
এক লৌহনির্মিত শক্তির দ্বারা আগা করলেন। কাছে 
আনতেই শকুনি সেই শক্তি হাতে ধরে ভীমসেনের ওপরে 
চালিয়ে দিলেন। সেই শক্তি ভীমের বামহাতে আঘাত করে 
মাটিতে গিয়ে পড়ন। তখন ভীম প্রাণের মায়া লা কৰে তীক্ষ 


বাণে শকুনির সেনাদের আচ্ছাদিত করলেন। তারপর তার 
চারটি ঘোড়া এবং সারথিকে বধ করে এক ডলের দ্বারা 
তার রথের ধ্বজা কেটে ফেললেন। শকুনি তৎক্ষণাৎ রথ 
থেকে নেমে একপাশে দাঁড়িয়ে '্ীমের ওপর বাণ নিক্ষেগ 
করতে লাগলেন। তা লক্ষা কত বীর ভীম তীর বেগে তাকে 
আঘাত করলেন, তারপর তার ধনুক কেটে তীক্ষ বাণে 
ডাকে বিদ্ধ করলেন। বলবান শত্রুর আঘাতে অতান্ত আহত 
আপনার পুত্র দুর্যোধন এসে তাকে নিজ রথে তুলে 
রপক্ষেত্রের বাইরে নিয়ে গেলেন। তখন কৌরধ যোদ্ধারা 
উন্নত হয়ে চারিদিকে পালাতে লাগল। ভীমও বাগবর্ষণ 
করতে করতে তাদের পশ্চাদ্ধাবন করলেন। তার অস্ত্রের 
আঘাতে পীড়িত সৈনিকরা যোদ্ধা কর্ণের আশ্রয় গ্রহণ 
করল। মহারাজ ! সেইসময় কর্ণই তাদের বক্ষাকর্তী 
হয়োছল। 


কর্ণের আক্রমণে পাগুবসেনাদের পলায়ন, শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুনকে অগ্রসর হতে দেখে 
শল্য ও কর্ণের আলাপ-আলোচনা এবং অর্জুন কর্তৃক কৌরব সেনা বিনাশ 


ধৃতরাষ্টর জিজ্ঞাসা করলেন_ সঞ্জয় | ভীমসেন যখন 
কৌরব মোন্ধাদের পর্যন্ত করছিলেন, তখন দুর্মোধন, 
শকুনি, কর্ণ, কৃপাচার্য, কৃতবর্ধা, অশ্বতথামা এবং দুঃশাসন 
এরা সব কী বল ? সৃতপূত্র কীরূপ পরাক্রম দেখারলন % 
আমার পুত্ৰগণ এবং অন্যান দশ রাজারা কী করলেন ? এ 
সব আমাকে বলো। 

সঞ্জয় বললেন_ মহারাক্ত 1 সেদিন উীফ প্রহয়ে 
প্রভাপশালী সৃতপুত্র ভীমের সামনেই সমস্ত সোদকদের 
সংহার করে, ভীমসেন ও কৌববদের অতপ্ত বলবা 
বিধবৎস করুলেন। তারপর কর্ণ শলাকে বললেন র 
রথ পাঞ্চালফের দিকে নিত চলুল।' সেনাপতির নির্দেশে 
দ্র ঘোভ। শালিকে চেদি, পাগল এবং করন দেশীয় 
চনলেন। কর্ণের রথ দেখেই পানর ও 


বদের ধরাশায়ী করতে লাগলেন। লাব 
তা লক্ষ করে কর্ণকে চানাদিক দিয়ে ঘিরে 


| লাভাকি সেই সনয় তেপূর্ণ বাণে কর্পের 


গলদেশে আখাত্ত করলেন। তারপর শিশস্তী, ধন্য, 
দ্রৌপদীর পুত্রগণ, সহদেব, নকুল, এঁরা জসংখা বাণে 
কর্ণকে আঘাত করতে লাগলেন। ভীমও কর্ণের গলা লক্ষা 
করে আঘাত করলেন। 

সূতপুত্ৰ তখন অক্লেশে তার খনুকে টংকার তুলে 
তেঙপূর্ণ বাণে ওইসব যোদ্ধাদের বিদ্ধ করলেন। তিনি 
সাতাকির ধনুক ও ধ্বজা কেটে লাখের দ্বারা তার বুকে 
আাঘাত করলেন। তারপর ক্রোধে ক্ষিপ্ত হয়ে ভীমকে 
ভ্রিশটি বাণে লীড়িত করবেন। ভল্লের আঘাতে সহদেবের 
ধনজা কেটে তিন বাণে তীর সারধিকে বধ করলেন এবং 
জৌপদীর পুত্রদের রথহীন করে দিলেন। এই কাজ [তান 
এক পলকেই লমাধা করলেন। ধারা এই বুদ্ধের দর্শক 
ছিলেন. তারা কর্ণের এই কাজে অত্যন্ত আশ্চর্য হলেন 
নহারী কর্ণ চেদি ও মৎসা দেশের যোচ্ছাদেরও তার 
লিশালা লরলেল। তার আঘাতে ভীত ত 


তাৰা 
॥ কর্ণের এই অন্ভূত পরাক্তম আন নিজকে 


প্রতাক্ষ করেছি। পিংহের ভয়ে হে 


ন নুগকুল আত 


রুল গর্ভ 


হয়ে পালায়, পাণুর যোদ্ধারাও তেমনই 
পাশুব সেনাদের পালাতে দেখে কৌরব যোদ্ধারা তৈরব- 
গর্জন ফরে এগিয়ে এল। খাজা দর্যোধন হর্য চিত্তে নালা বাদা 
বাজাতে লাগলেন। ধাদাধবলি শুনে পাঞ্চাল মহারমীবা 
তার ভয় না করে যুদক্ষেত্রে ফিরে এল, কর্ণ তাদের মধো 
বহু যোদ্ধাকে ধরাশায়ী করলেম। এইভানে পাগুবপক্ষের 
বহু যোদ্ধা লিলাশপ্রাপ্ত হল। অনা দিকে ভীমসেনের সঙ্গে 
যুদ্ধে আপনার পক্ষের বছ বীর নিহত হল। 

অপরদিকে অর্জন কৌরলদের চতুরঙ্গিলী সেনা বিনাশ 
করে যন এগোলেন ক্রুদ্ধ সৃতগুঢরর দিকে তার দৃষ্টি 
গড়ল। অর্জনি তৰণ ভগবান বাপুদদনকে বললেন 


“জনাৰ্দন ! দেখুন, সৃঙপুত্রের ঘবজা দেখা ঘাচেছে. এদিন 
তেন ও অন্য যোদ্ধাবা কৌরব মহারদীদের সঙ্গে যুদ্ধ 


করছেন। অনাদিকে পাথ্চান্স রা কর্ণের ভয়ে পালিয়ে 
মাচ্ছে। আধ একাদকে কর্ণের বল্ছনাবে, 


কৃপাচার্য, কৃতবর্না গু 
করছেন। সাননা ঘদি হকে বধ না ক 
করবে। সতএব আদার বত হল যে 
কাছে মামাকে য়ে চলুন, কৰ্ণক 
পে দা। 


ভগবা হী মর্জপেন সু কর টরগ মুক 


শুরুর না র দিকে রগ 


নিয়ে এগোলেন। তদ বে কারে যাওক সমায়ে চতুর্দিকে 


দঞ্খামমান পাগল আশ্বস্ত কবতে করতে 
এগোলেন। ব্বীরবৰ অঞ্জন আপনার সেনাতৃদর পরাস্ত 
করতে করতে যাচ্ছিলেন। প্রেতাশ্ব যুক্ত রখে করে সারথি 


ভশাবান শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে অর্জুনকে মাসতে দেখে মন্ররাছ 
শলা কর্ণকে বললেল-_ "কর্ণ ! তুনি অনাদের কাছে মার 
সম্থন্ধে অনুসন্ধান করেছিলে, সেই কু্জিনন্দণ অর্জুন তার 
গান্তীৰ ধনুক নিয়ে সামনে উপস্থিত, শুই তার রগ আসছে। 
আজ যদি ওকে বধ করতে গারো, তাহলে আমাদের জয় 
হবে। আর ধনুকেব সু: 
ওপর ভয়ংকর বানর দেখা যাচ্ছে, যে চারদিকে দৃষ্টিপাত 
করে বীরদের মধো ভীতি সঞ্চার করছে। কালির অর্জুনের 
রখের পর্ন বসে শুগবান শ্রীকৃষ্ণেয শজ্ছ-5ক্র-গদ|-শার্ 
পাহারা দিচ্ছে। আজ রাজাদের কর্তিত 


চাদ ও তায়ার টক্ত আছে, ধরার 


শক্রুসৈনাতে বাধুললি 


অর্জন বহু * 
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[জার 


গন্তীরভানে আহত করেছ। শিখঞ্জা, ধু, ভৌগদার 
পুত্রদের, সাতকি, উত্তনৌজা, নকৃজ এবং সঙ্গদেব 
তোমার হাতে অনন্ত আহত হয়েছে ; এই সব 
ধর্জুনের চোখ ক্রোধে বর্ণ হয়ে উঠেছেন 
রাঙ্জাকে পংহার করার জনা এক তোমাকে আক্রমণ 
করতে আসছে। কর্ণ ! এখন তাম তার সশ 
জনা এগিয়ে চল, কারণ তুমি বাতীত 
তার সন্মুখীন হতে সাহস প্বেনা। শুধু ভুমি 
ও অর্জুনকে পরাস্ত করতে সক্ষম, তোমার ওপর 
সেই ভ্রার দেওয়া হযেছে, সৃতরাং তাম ধনের সাযৃ্পীন 
হও। তুমি ভীগ দোণ, অশরামা এবং কৃপাচার্মের মতোই 
বলবান, অতএব এই মহাসমরে অর্জুনের গতিবোধ 
করো। দেখো কৌরব খহারনীরা অর্জুনের ভে পলমে. 


সুতনন্দন ! তুথি ছাড়া এমন কেউ নেই, থে এদের হধু ঘর 
করে। সমস্ত কৌরব সেনা ভোমাকেই রক্ষক বশে কবে 


তোমার কাছেই আমছে এবং তোমার শলশ পাওয়ার 
আশায় দাড়িষে আছে।" 

কর্ণ বললেন-_-'শলা ! এখন তুমি ঠিক পথে চলে 
এনং আমার সঙ্গে একমত হয়েছ। নহাবাহো ! অর্জুনকে 
ভয় পেয়ো না| আজ আমার এই হাতও শিক্ষার উপজ্ঞাপনমা 
বত। আমি একাই পান্ুবদের বিশাল সেন এবং শ্রীকৃ্। ও 
অর্জুনকে বধ করব। আমি তোদাকে শপথ করে বলঞ্ি। ওঠ 
দুই ধীত্কে হত্যা না করে আমি পিছু হটব শ!। হয় ভাতে 
বধ করব, নাহলে নিজেই প্রাণ হারাব।* 

শলা বললেন-__“কর্ণ ! মহারথীবা মনে করেন অরুণ 


একা হলেও তাকে যুচ্ছে পরাস্ত করা অসম্ভব, ানপাঃ 
তিনি যঘন শ্রীকৃষ্ণের দ্বারা সুরাম্কত, তখন আগার বলাল 


কী আছে এই অব্তানা তাকে জম করার, সাহস এ 
করবে" 


ক 


আছে, তা কখনো ভ্রীভ ব। কম্পিত হয় না। অর্জুনৈন বখুক 
অত্বন্ত দাঃ এবং সে কুশলতার সঙ্গে শীগ্র বাণ চাদ 
পারে। পাঞজুনন্দন ওজনের মতো যোদ্ধ। জান শেই। হান 


পাঞুননদণ ানতীর ধৰুল ও শ্ৰেতাস্থয রখ, কশলো শুন 
হু ভাবে তুলীর দিবাস্তু। এই সমস্ত বন্ধত 
আযুদে উপহার দিয়েছিলেন। তেমনই সে ইন্্রলোকে 
দিযে অলঃখ। কালকে সংহার কানে দেবদন নামক শা 
গা কগেছিল। সুহরাৎ এই উমগুলে ত্র গেকে বড়ো 
গোছা ছার কে আছে '! যে মহানুভব বাক্তি তার সুন্দর 
খুদ্ধকলার দারা লাম্মপং মহাদেবকে প্রসন্ন করে তার কাছ 
থেকে অমোগ পাশুপত অন্তু লা করেছিল, খা ত্রলোক 
ধংস করতে সক্ষম। ঘাকে সমন্ধ লোকপাল পথকলাবে 
শালা [দ্যান প্রদান করেছেন এবং বিবাটনগায়ে যে 
একাই আমাদের সব মহারঘাকে প্রাপ্ত করে “গোধন 
সুনক্ধার করে নিয়ে !গয়েূল এবং মছারথীদের বন্ত্ও 
খুলে ময়েছিল, একপ পরাক্রম ও প্রণাদিসম্প়া 
নর্জনকে, বার সঙ্গে আরও উপস্ছিত, যুদ্ধে আহ্বান কর 
অতা্ত দুঃসাহনের কাজ-_এ লা আদিও ভালোভাবে 
জানি। তাছাড়া সামন্ত আগত একক্রে দশ হাজার বছর ধরে 
যার প্রণব গণনা করে শেখ করতে পারেনা; সেই শক 
চক, খড়গ ধাবশকরী অনন্ত প্রাক্রদী সাক্ষাৎ ভগাবান 
নারায়ণ অর্জুনকে রক্ষা করছেন। শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুনকে একই 
বে উপাব দেখে আমি রোমাঞ্চিত হচ্ছি, আমার হৃদয় 
কাল্পিত হঞ্ছে। সম ধনুর্ণনদের মধ্যে অর্জন শ্রেষ্ট এবং 
ন্বে নাবাধণস্থরাপ র্‌ সঙ্গে যুদ্ধ করতে কেউ 
নয এনা দুজনেই অতন্ত পরাক্রবশালা। হিমালয় 


পরনে সিচলিও হে পারে না। এঁরা দুজনেই মহারথী।, 


শ্রনীর এন" অন্রবিগায় পারদ্দী। পলা ! বলুন, এইরূপ 
পন্নাক্র। অর্জন 5 শ্রীকষের মঙ্গে আমি ব্যতীত অনা কে 


ধরাশায়ী করবে। 

এই কথা বলে শয্যহক কর্ম নেছেছ নায় গার্ল করে 
ভালেন। ভ্াবগর আগনাধ পুত্র নুর্যাধলের কাছে 
গেলেল। দূর্যোধন তাকে আভিনন্দন জানিয়ে আলিঙ্গন 
করলেন! কর্শ তখন কুকাক্ত দুর্যোঃ 


করা 


অর্জুন ও ভীমসেন কর্তৃক কৌরবহীরগেন সংহ এবং কর্ণের পরাক্রন 
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শুরু করে ওদের বিশেষভাবে ক্লান্ত করে দিন। আপনাদের 
দ্বারা ওরা যখন বখেষ্টভাবে আহত হবে. তখন আমি 
সহজে এদের বধ করতে পারব ।? আছে বলে সমস্ত 
সবার অর্জুনকে বধ করার জনা তার ওপর ন্াপিয়ে পড়ে 
বাণের দ্বারা আঘাত করতে লাগলেন। 

অর্জন হাসতে হাসতে তাদের সেই নিক্ষিপ্ত বাগগুলি 
কেটে ফেললেন এবং আপনার সেনাদের ভস্ম করতে 
শাগলেন। তা লক্ষ্য করে কৃপাচার্য, কৃতবর্মা, দূর্যোধন ও 
অশ্নখামা অর্জুনের দিকে ধাবিত হলেন ও বালবর্মণ করতে 
লাগলেন। অর্জুন তার বাণে তাদের অস্ত্র টুকরো টুকরো 
করে দিলেন এবং ক্ষিপ্রতা সহকারে প্রত্যেক মহারহীকে 
বাপের দ্বাবা আঘাত করলেন। তখন অশ্থামা অরুন ও 


fl অর্জন ও ভীমসেন কর্তৃক কৌরববীরগণের 


সঞ্জয় বললেন__সহারাজ ! অন্য দিকে কৌরবদের 
প্রধান বীররা ভীনসেনকে সাক্রমণ করল। কুন্তীনন্দন ভীম 
কৌরব সমুত্র ডুবতে যাচ্ছিলেন, এমন সময় অর্জুন তার 
রক্ষার জনা সেখানে এনে পৌঁছলেন। তিনি সৃতপুত্রের 
সেনাদের ছেড়ে অন্য রহীদের আক্রমণ করলেন এলং 
শূরবীরদের যমালয়ে পাঠাতে শুরু করলেন। অর্জুনের 
নিক্ষিপ্ত বাণ আকাশে উঠে ছড়ানো জালের মতো 
দেখাচ্ছিল। তিনি ভল্ল, ক্ষুরপ্র এবং উজ্জ্বল লারাচ দ্বারা 
শত্রুদের অঙ্গ ছিন্নবিচ্ছিন্ন করে মাথা কেটে লেন। 
রণকূমি যোদ্ধাদের মৃতদেহে পূর্ণ হয়ে উঠল। অর্জনের বালে 
ছিন্নভিন্ন রঘ, হাতত, ঘোড়া গ্রড়তির দ্বারা রণক্ষেত্র বৈতরণী 
দির ন্যায় অগনা হয়ে উঠল, সেদিকে তাকালে 
উৎপাদন হত। সেই সময় ক্রুব মাহুতের প্রেরণায় একসজে 
চারশোটি হাতি অর্জুনকে আক্রমণ করল, অর্জন তাদের 
ধরাশায়ী করলেন। সমুদে ঝড়ের জাঘাতে যেনন ঙ্গাহাজ 
চ্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যায, তেনলই অর্জুনের তীরের আঘাতে 
কৌর্বসেনা ছিনাভিমন হয়ে গিয্লেছিল। গান্তীব ধনুক নিক্ষিপ্ত 
নানাগ্রকার বাণ বিদ্যুতের ন্যায় আপনার সৈনাদের দ্ধ 
করাছিল। জঙ্গলের দাবাগ্রিতে যেমন মৃগ ভীত ও দিশাহারা 
হয়ে পালায়, তেমনই ঘর্জনের বাণে আহত হয়ে কৌরব 


শ্রীকফণকে বাগবিদ্ধ করে ঘোড়াগুলিকেও আহত করলেন। 
তারপর অর্জুনের ধবজায় টপবিষ্ট বানরকে তার নারাচের 
নিশানা করলেন। তা লক্ষ্য করে অর্জুন অশ্ব্থামার ধনুক, 
সারখির মন্তব. চারটি ঘোড়া এবং ধবজা__এগুলি বাশের 
দারা কেটে ফেলে দিলেন। তারপর হাজার বাণ নিক্ষেপ 
করে জশ্বরথামাকে তর মখো বন্দি করে রাখলেন। অর্জুন 
এবার গর্জন করে দুর্যোধনের ধ্বজা ও কেটে 
ফেলনেন, কতবর্মার ঘোড়ান্তলি বধ করে তার রথের 
ধৰা খণ্ডিত করলেন। তারপর অতান্ত ক্ষিপ্রতার সঙ্গে 
তিনি আপনার সৈনাদলের ঘোড়া. সারথি. তৃণীর. ধ্বজা. 
হাতি এবং রখ বিনাশ করে ফেললেন। আপনার সৈনারা 
দিশাহারা হয়ে পলায়ন করল। 


ংহার এবং কর্ণের পরাক্রম 


কিছু পরামর্শ করলেন এবং তাকে জ্রানালেন যে রাজা 
যুধিষ্টিরের শরীর থেকে বাণ নিষ্কাশন করা হয়েছে এবং 
তিনি এখন সুস্থ । এইভাবে কুশল সংবাদ আদান-প্রদান 
করে অর্জুন ভীদফেনের অনুমতি নিয়ে কর্ণের সেনার 
উন্দেশো প্রস্থান করলেন। সেইসময় আপনার পক্ষের 
দশজন দীর তাকে ঘিরে ধরে বাণের দ্বারা আঘাত করতে 
লাগল। ভগলান রথ চালিয়ে তাদের দক্ষিণ দিকে আললেন। 
অর্জুনের রথ অনা দিকে যেতে দেশে তারা পুনরায় আক্রমণ 
চালাল। তখন অর্জুন তাদের রথের ধ্বজা, দনুক এবং 
বাণসমৃহ নারাচ ও অর্মচন্দ্রের দারা কেটে দশ ভল্লের 
আঘাতে তাদের নাথা উড়িয়ে দিলেন। দশজ্জন কৌরবকে 
মৃত্তার পারে পৌছিতয়ে অর্জন এগিয়ে গেহুলন। 

ঠাকে এগোতে দেখে নব্বই জন সশাপ্তুক যোদ্ধা 
অগ্রসর হন। তারা পণ্চাদপসরপ না করার শপপ দিয়ে 
অর্থুনকে সন দিক দিয়ে ঘিরে শরূল। ভগবান শ্রীকুদঃ তাদের 
পরোয়া না করে ক্রুত ধাবমান ঘোড়া গুলিকে কর্ণের দিকে 
চালিত করনেন। সংশপ্তকরা তাই দেখে বাপবর্মণ করতে 
করতে পশ্চাদ্ধাবন করল। অর্জন ভীক্ষা বাণে সারথি, ধনুক 
ও ধজ্জা বিলষ্ট করে তাদেরও ঘদলোকে পাঠালেন। তারা 
নিহত হওয়ায় কৌরব মহারই 


সেনা কে পালাতে লাগল। সমস্ত কৌর ০ 
ঘুদবাবযুণ হযে গেল, বিহী অর্জুন তখন ভীমের 
কাছে গোছে একটু বিশ্রাম নিন 


অর্জুনকে আক্রমণ করল. দের মনে 
ছিল না। ত্রারা একেবারে কাছে এসে শি, টি, তোমর, 


প্রাস, গাদা, তলোয়ার এ বাণ দিয়ে অর্জুনকে আক্রনণ 


সংক্ষিপ্ত মহাভারত 


[ৰণ 


ঘোড়া ও পদাতিকের প্রাহরণকারী অর্জুনের বাণের 
আঘাতে সেখানে হাহাকার ধবলি শোনা যাচ্ছিল, সকলেই 
ভয় গেয়ে একে অন্যের পেছনে জুকোতে চাইছিল। সেই 
যুদ্ধে এমন কোনে রবী, অশ্বারোহী, গভারোহী বা 
পদাতিক সৈনা ছিল না, যে অর্জুনের বাপের আঘাতে 
আহত হয়নি। ভার পরাক্রদ দেখে লকল কৌরবই কর্ণের 
জীবনের আশা ত্যাগ করল। গাণ্ভীব্ধারীর আঘাত জসহ্য 
হওয়ায় সকলেই পরাস্ত হয়ে পশ্চাদপসরণ করল। তীরবিদ্ 
হয়ে আহত হওয়ায় ভীত যোদ্ধারা ক্র্ণকে একাকী 
রণক্ষেত্রে ফেলে পলায়ন করল। উপরন্তু সাহাযোয় জন্ম 
কর্ণের নাম ধরেই ভাকতে লাগল। 

মহারাজ ! তারপর আপনার পুত্র কর্ণের রদ্দের কাছে 
গেলেন ৷ তিনি নিরাশার সবুদ্রে নিমজ্জিত হচ্ছিলেন, 
সেইসময় কর্ণই দ্বীপের নায় তার রক্ষক হয়েছিলেন। 


করল, অর্জুন অত্যন্ত 
দিলেন। তারপর আপনার পুত্র দুর্োধনের নির্দেশে 
তেরোশো মন্ত্র হাভিতে উডে শলেচ্ছজাতির যোদ্ধারা 
অর্জুনের দুপাশে ঘিরে ধরে নানা ভয়ানক অন্তরের দ্বারা 
তকে গীড়িত করতে গাগল। অর্জন তীক্ষ ভল্ল এবং 
অর্ধচন্ত্রাকার বাণে তাদের অন্বর্ষণ প্রতিহত করলেন। 
তারপর নালাপ্রকার বাণে আরোহী সহ হতিগুলিকে বধ 
করলেন। অ্রধিকাংশ সেনা নিহত হলে অবশিষ্ট সেনারা 
ব্যাকুল হয়ে পালিয়ে গেল। সেই সময় ভীদসেন এসে 
সবশিষ্ট শ্রীবিত অশ্রারোহীদের গদার আঘাতে বিনাশ 
করতে লীগলেন। ভীমসেন বু হাতি এবং পালাতককেও 
[লেখ। তার আঘাতে যোদ্ধাদের 
মাথা ফাটল, অহী চুর্ণবিচ্ণ হল, পা ভেঙে গেল। তারা 
ক্র নাদাল 


গদান জাঘাতে আহত 


লাগনেন॥ নহাবান্ড ! সেইসময় গদাধারী ডা দশে 
আপনার টসোনকবা মনে করছিল যে সন গমবাজ কালদ্ড 


সংসর্নী জীব যেমল মত্যুভয়ে ধর্মের আশ্রয় গ্রহণ করে. 
আগনাধ পুত্রও তেমনই ভীত হয়ে কর্ণের আশ্রয় গ্রহণ 
করলেন। কর্ণ দেখলেন দুর্দোধন রক্তাপ্ুত হয়ে গভীর 
গ্রস্ত হয়েছেন, বাশের আঘাতে বাকুল- তখন তিনি 
ডাকে বললেন “আনার কাছে জামুন, ভয় পাবেন না।' 
কর্ণ তখন গভীরভাবে চিন্তা করে অর্জুনকে বধ কলা ছি 
করঙ্দেন। তিনি তখন পাঞ্চালদের ওপর আক্রমণ 
চালালেন। পাঞ্চাল বাজার। তা দেখে ত্রান ফুদ্ধ হলেন। 
ভরা কর্ণের এপর বাণধর্ধণ করতে লাগলেন। কর্ণও হাজার 
হানার বাণের দারা তাদের মৃতু ঘুণে পারালেন। তিনি 
পাণ্যাল দেশেল রাজকুমারদের বিনাশ করতে লাগলেন। 
কর্ণ *অগ্ুলিক' নামক বাপ নিক্ষেপ কণে জনবেজযের 
করলেন এবং তার ঘোডগুলিকেও 

নি সুতস্নকে ভল 
করে তীদের ধনুক তে দিলেন বাণের দাবা 
ধৃ্টদ্যু্লকে বিদ্ধ কবে রর ঘোডাগ্তরলিকে বধ করলেন। 
ভিন সাতনির ঘোদ্রাগুলিও বিনাশ করে কেকযরাজকুমার 
কেও বধ করলেন। রাজকুমার নিহত হলে কেকয় 
কে আক্ৰমণ করলেন। তিনি জর 


নাথ কেটে কেললেন। 
অনাদকে কর্ণ সাত্যকি 
বধ করছিলেন তন ভার পুর তেজরপর্ণ 


যখন 


গোলেন। 


কর্ণপরা 


ত্রীম কুক দুঃশাসনের রর্ভগান এবং তাকে বল, 


সুধামন্যু কর্তৃক জিশ্রমেন বহ এবং ভীমের হর্যোধগার 937. 


বালের দ্বারা মাত্যাকিকে জাচ্ছাপিত করে দিলেন। ভারপর 
সাকির বাণে নিজেও ধরাশায়ী ভলেন। 

পুত্রের মৃত্যুতে কর্ণের হৃদয়ে ক্রোধের আগুন থলে 
উল, তিনি সাতাকিকে এক শক্রসংহারকারী বাণ নিক্ষেপ 
করে বললেন__-'শৈনেয় ! এবার তুনি নিহত হলে।' কিন্তু 
শিশপ্তী কর্ণের সেই বাণ কেটে তাকে তিন ঝাণে বিদ্ধ 
করলেন। তখন কর্ণ দুটি ক্ষুরের দ্বারা শিপত্তীর সবজা ও 
ধনুক কেটে বানের আঘাতে তাকে বিদ্ধ করলেন। ত্রাবপর 
তিনি পায়ের পুত্রের মাথা ছেহচ্ুত করলেন এবং এক 
তীক্ষ বাণে মুতসোমকেও আহত করলেন। তারপর সৃতপুত্র 
সোষকদের সংহমর করার জনা ভয়ানক যুদ্ধ করলেন। 
তাদের বহু হাতি, ঘোডা, রখ বিনাশ করে সমস্ত দিকবিদিক 
বাণে আচ্ছাদিত কর তুললেন। তখন উ্তমৌজা, 
জলমেজয়, যুপাননু, শিখন্তী ও খটার__ এরা সকলে 
গৰ্জ্জন করতে করতে ক্রুদ্ধ হয়ে কর্গের দিকে ধাবিত হয়ে 
বাপবর্ষণ করতে লাগদলেন। সকলে একসঙ্গে আক্রমণ 
করেও কর্ণকে ব্রণ থেকে ফেলতে সক্ষম হলেন না। কর্ণ 
তাদের ধনুক, ধক, ঘোড়া, সাাপি, পতাকা ইত্যাদি সেটে 
পাচবাণে তাদের পাচজনকে বিদ্গ করলেন। সুতপুত্র যখন 


গু প্রতি বাণ নিক্ষেপ করছিলেন, তখন তার বাণের ! 


টংকর লে অনে হচ্ছিল বৃক্ষ ও পর্বতলহ সমস্ত পৃথিবী 
চু্ববিচুর্ণ হয়ে যাবে। তিনি সকলকে অসংবা বাণে জর্জরিত 
করে তুললেন। কর্ণ এইভাবে পাচ মহারহীকে পরাস্ত 
করলেন। এই সময় দ্রৌপদর পুত্রধ সেখানে এসে তাদের 
মাতুলদের রথে ভুলে নিয়ে সংকট থেকে উদ্ধার করলেন। 

সাতাকি কর্ণের নিক্ষিপ্ত বাণসমূহকে তার ভীক্ বাণে 
খন্তিত করলেন। তারপর কর্ণকে ঘায়েল করে আপনার পুত্র 
দুর্যোধনকে বিদ্ধ করলেন। তখন কৃণাচার্য, কৃতবর্মা, 
দুৰ্যোধন, কর্ল_চারজনে মিলে সাত্যকিকে তীক্ষ বাণে 
আধাত করতে লাগল্েন। ঢার দিকপালের সঙ্গে যেমন 
দৈতারাক্জ হিয়ণাকশিপু একাকী যুদ্ধ করছিলেন__ডেননই 
ষদুকুলভুবণ সাতাকি চারজনের সঙ্গে একাই বুদ্ধ 
কলছিলেন। এরনধো পার্ল খত্ারস্ীরা বর্ম পরিধান করে 
অন্য নতুন বথে সেখানে এলেন সাত্যকিকে বক্ষা করত্রে। 
সেইসময় শক্ত সৈনোর সঙ্গে আপনার সৈনাদের ভয়ানক 
যুদ্ধ হল। বহু রী, গল্জারোহী, অশ্বারোহী এবং পদাতিক 
সৈনা এদিক-ওদিক পালাতে লাগল। তারা পরস্পর একে 
অপরকে ধারা দিয়ে ফেন্দতে লাগল এবং আর্ত্বরে 
চিংকার করতে লাগল। বচ্ছ সৈনিক প্রাণভাগ করে 
রণক্ষেত্র শয়ন করল। 


ভীম কর্তৃক দুঃশাসনের রক্তপান এবং তাকে বধ, যুধামন্যু কর্তৃক 
চিত্রসেন বধ এবং ভীমের হর্ষোৎগার 


সঞ্জয় বললেন__মহারাছগ! যখন এই ভয়ংকর সংগ্রাম 


| মাথা 


দেহ করে দিলেন। অন্য ধনুক 


চলছিল, সেইসময় রাজা দুর্মোধনের অনু, আপনার গু 
দুঃশাসন নির্ভয়ে বাণবর্ষণ করতে করতে ভীমসেনকে 
আক্রমণ করলেন। তাকে দেখেই ভীমসেন স্ুটে গেলেন 
এবং সিংহ যেমন নুগকে আক্রমণ করে, তিনিও 
দঃশাসনকে সেইভাবে আক্রমণ করলেন। তারপর দুষ্ট বীরে 
প্রাণপণ যৃদ্ধ করতে 
তাৰ সঙ্গে জাপনার 


নিয়ে ভীমকে বাণবিদ্দ করতে লাগলেন এবং নিজেই 
ঘোড়া চালাতে লাগলেন। তারপর দুঃশাসল ভীমসেনের 
ভপন এক ভয়ংকর পাশ জালাল যা বৃত্তের সন্ধান, 
অসহনীয়, সেই সাল ভীমের শরীর ছিদ্র করে দিলে ভীম 
প্রাণহীনের মত হাত ছাড়ো রখের মধো পড়ে গেলেন। 


কিছুক্ষণের জান ফিরে এলে তিনি পুনরায় সিংহের 


পুত্রের ধনু ও খ্বওন দুটি ক্ষুুরর দ্বারা কেটে ফেললেন, 


দুঃংলাসন সেই সময় থুলছধ যে পরাক্রন লেখ্যপ্দেন, ভা 


করে অনা বালে সারথি 


ভ্রনা কেউ দেখাতে পারত শা। তিনি রানের দ্বারা 


সংক্ষিপ্ত মহাভারত 


তারপর তীক্ষ বাণের দ্বারা স্ীঘকে বিদ্ধ করতে লাগে 


দীপন বজ্তস্ূলা ছিলেন, তিনি 
তা সবেও ভৱ কেশ আনৰ্মণ 
এতে বনু ডল্মোচন করা 


ভীমলেন তখন ক্রুদ্ধ হয়ে আপনার পুরে ওপর এক 
ভয়ংকর শক্তি নিক্ষেপ করলেন। শক্তিকে নিলেন দি 
আসতে দেখে আপনার পুত্র দশ বাণে সেটি কেটে 
ফেললেন। তীর এই সকল দুন্তর কর্ম দেখে সকল সৈনিক 


র্সোহযুল হয়ে তার প্রশংসা করতে লাগল। কিন্তু 
ক্রোধে আগ্নশ্র হয়ে বললেন "বীর দুঃশাসন ! সাজত 
আমাকে উ্ত আঘাত করেছ, এখন তাম আমার গদাব 
আঘাত সহ করা)” 
জনা তার ভয়ং, 


আস এই সংগ্র 


শাসনে বধ কাব 
নখে বললেন-"দ্লাস্থা | 
দার বন্তগান করব।" 


টুকবে। কতা ঠাল নাখায় গিরে 


বাজসয 


যপ্রে 


? দ্যন্তা ৷ 
হ্যা খগারানি 
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করার জনা স্ত্রী দুশাসনের রন্ডপান কথলেন। 
উনি বন্দর স্থাদগ্রহণ করে বললেন "আমি মাত্রার দুধ, 
মধু ও খৃ এবং দিবা রস পাল করেছি. দুধ ও দি খেতে 
উছিত তাজ মাখনের স্থাদও গ্রহ্থণ করোই। এতা 
জগতে লহগ্রকার পানীয় আহে, যেগ্যুলি অমৃতের নায 


যারা তেঘন ভয় পায়ানি, তাদেরও হাত 
থেকে জন্তু পড়ে গেল। মনেকে ভয়ে চোরা করে 


940 


এদকে উ্রামসেন দুঃশাসনের রক্ত অঞ্জলি ভরে নিয়ে 
বিকট গর্জন করে সমস্ত বীরদের শুনিয়া বলতে 
লাগলেন---'নীচ দুঃশাসন ! এই দেখ, আনি তোমার 
রক্তপান করাছি। এখন দেখি তুমি কীকরে আমাকে 'বলদ', 
“বলদ বলে ডাকতে পার । আমাকে বিষ খাইনে নদী 
ফেলে দেওয়া হয়োছল, সেখানে বিষধর সাপ আমাকে 
দংশন করেছিল। তারপর আমাদের লাক্ষাগৃতে পুড়িয়ে 
মাৱাব ষড়যন্ত্র কবা হয়েছিল এবং পাশা খেলায পরাজিত, 
করা হয়েছিল। সব থেকে বেশি মর্মান্তিক হল এই যে, 
পূর্ণ সভাগৃহে ছ্রৌপদীকে কেশ আকর্ষণ করে আমা 
হয়েছিল। যুদ্ধে আমাদের বেদনাদায়ক বাণের আঘাত সত্য 
করতে হচ্ছে, শৃছেও কশলো লুখে থাকতে পারলাম না। 
রাজা বিরাটের গৃহে যে কষ্ট সহা করতে হয়েছে, সে কথা 
'অবশা আলাদা। শকুণি, দুৰ্যোধন ও কর্ণের পরানর্শে 
'আমাদের যে কষ্ট সহ্য করত্তে হয়েছে, তার মূল কারণ তুমিই 
ছিলে।' 

এই বলে কুদ্ধ। জীম, শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জনের কাছ্ছে চলে 
গেলেন। সেই সময় ঠার দেহ রক্তে মাখামাসি হয়েছিল। 
তিনি হেসে বললেন_ _দ্বীরগণ ! মামি যুদ্ধে দুঃশাসনের 


বিষয়ে যে প্রতিজ্রা করেছিলাম, তা আাড পূর্ণ জরেছি। 
এবার এই রল্যজ্ে দুর্যোধনরাপী যক্তপন্ডকে খন করে 
আহুতি দেব এবং কৌরবদের চোখের লামনেই যখন এই 
দূরাত্বার মাথা পায়ে করে চূর্ণ করব, তথনই আমি শান্তনা 
করব।' এই বলে ভীম গর্জন করতে লাগলেন। 


ধৃতরাষ্ট্রের দশপুত্র বধ, কর্ণের ভয় এবং শলোর তাকে সান্তনা প্রদান, 


নকুল ও বৃষসেনের যুদ্ধ, অর্জুন কর্তৃক বৃষসেন বধ এবং কর্ণের 
সম্বন্ধে শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জনের আলোচনা 


সঞ্জয় বললেন মহারাজ ॥ দুঃশাসন মারা গেলে 
জাপনার পুত্র নিষঙ্গী কবটা, পালী, দণ্ডধার, ধরনুর্মর, 
লোলুপ. খণ্ড, বাতবেগ এবং সুবর্টা__এই দশ 
নহাররী এক সঙ্গে ভীমসেনের ওপর আক্রমণ করলেন 
এবং রাণে আচ্ছাদিত করতে লাগলেন। 
মুতে তারা বাথিত হেলেন 
সাহাযো তারা ভীনের গতি রুদ্ধ ক্লালেন। এই ঘহাবীদেন 
সরদিক থেকে পাণ মারতে দেখে উদসেন ক্রোধে ক্ষিপ্ত 
হয়ে উঠলেন, তন এৰা মুল হচ্ছিল। 
তিনি দশটি 


পালাতে লাগল, কর্ণ শুধু চোখ যেলে দেখ 
হাব ! প্রজানাশকারী যমরাজ্ের আহ 
পরাক্রম দেখে উৎপল হুখ। রাজা 
শলা তাকে দেখে কণের ন এতে পারা । তানি 


কর্ণপর] ধূৃত্রাষ্ট্রের দশপুত্র বধ. কর্ণের ভয় এবং শলোব 
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এমতাবস্থায় তুমি তোনার পোরুষের ওপর আনা রাখো 
এবং ক্ষত্িমধর্থে অনড় থেকে অর্সুনের সঙ্গে যুদ্ধ করো। 
দুর্যোধন সমস্ত ভার তোমার ওপরেই অর্পণ করেছে। তুমি 
তোমার বল ও শক্তি অনুযায়ী তা পালন করো। গদি 
বিজয়লাভ করে৷ তাহলে বধু যশ লাভ করবে আর পরাজ্জয 
হলে নিশ্চিত অন্য স্পা করবে।' 

শলোর কথা শুনে কর্ণ হাদযে যুদ্ধের পরয়দ্রদীয় | অ 
ভাব (উৎসাহ-ক্রোধ ইত্রাদি) জাগিয়ে ভুললেন। এদিকে 
মহানীর নকুল বৃষসেনকে আক্রমণ করে বাণের দারা ডাকে 
শীডিত করে ভুললেন। তিনি বৃযসেলের ধনুক কেটে 
ফেললেল। কর্ণপুত্র তখন অন্য ধনুক এনে লকুলকে খাফেন্দ 
করলেন। তিনি নানা অস্ত্রে পারদর্শী ছিলেন, তাই 
মাদ্রীপৃত্রের ওপর দিবাস্্র বর্ষণ করতে লাগলেন। তিনি 
উত্তম অন্তরের দারা শকুলের শ্বেতরর্পের চারটি ঘোরা বধ 
করলেন। ঘোড়ান্ুলি নিহত হলে নকুল ঢাল তলোযার 
নিয়ে রথ থেকে লাফিয়ে নেমে রদডুখিতে যুদ্ধ করতে 
পাগলেন। তিনি বড় বড় রী, অশ্বারোহী, গঙ্গাবোহীকে 
মৃত্রুমুখে গাঠালেন। রষসেনরে ঘায়েল করলেন এবং 


একাই বহ সৈনিক বধ করলেন। 
কর্ণপুত্র তখন তীকে বাগবিদ্ধ করে অস্থির করে 


ভুললেন। নকুল তার বাপবর্ষণ বার্ণ করে নানা অদ্ভুত 
কৌশল দেখিয়ে যুদ্ধ করতে লাগলেন। নুষসেন নকুলের 
ঢালকে টুকরো টুকরো করে দিলেন, ঢাল খস্তিত হওয়ায় 
শকুল তল্দোয়ারেন সাহায্যে যুদ্ধ করতে থাকলে, বৃষেন 
সেটিও খণু-বিখন্ত. করে দিলেন। তারপর এক “েজপূর্ণ 
বালে নকুলের বুকে ভীষণ আঘাত করলেন। নকুল অত্যন্ত 
ব্যথা পেয়ে ভীমের রথে গিয়ে উঠলেন। তখন এক রথে দুই 
বহারথীকে বধ করার জন্য বৃষসেদ বাণবর্ষণ করবে 
লাগলেন। সেইসময় স্নানে কৌরব পক্ষের অরন্যানা 
আরও বীর পৌঁছে সকলে মিলে দৃই ভাইকে বাণবর্ষণ 
করতে লাগলেন। 

সেই সময় "নকুল বৃষসেনের বাণে আহত, তার 
তলোয়ার ও ধনুক খন্তিত হয়েছে এবং সে রছীন হয়ে 
গ্েছ্ছে'--এইসব জানতে পেরে দ্রুপদের শীগপুল্র, 
সাতআকি, ভ্রৌপদীর পুত্রগপ গর্জন করতে করতে সেখানে 
এসে বাণের দ্বারা আপনার সেনার পথ, হাতি, গে 
সংহার করতে লাগজ্েন। তা দেখে আপনার প্রধান মহানবী 
কৃপাচ্য, কৃতবর্দা, অস্বথামা, দুৰ্যোধন, উলুক, বুক, ক্রাশ 


এবং দেৱাব্ধ প্রমুখ বাশের দারা শক্রাদের সেই এগা্রাজন 
মহারঘীকে এগিয়ে আসতে বাধা দিলেন। 
তন ভাষাতে শেখের নতো কৃষরবর্ণ পর্নত-শিপরের 
২কর বেগাসম্পদ্ন হাতি নিয়ে কুলিন্দের সেনা 
আপনার মহারধ্বাদের আক্রমণ করল! কৃলিন্দরাজের পুত্র 
লোহনব্যপের আঘাতে লারপি ৬ ঘোড়াসহ কৃপাচার্যকে 
হত করজেন, কিন পরে কুণাচার্ধের বাণের ছাখাতে 
তিনি হাতিসহ হয়ে মারা গেলেন কুলিন্দরাজের 
টি নর সঙ্গে ধুদ্ধ করছিলেন, তিনি সুর্মকিরণের 
ন্যায় উজ্জ্বল তোমর দারা গান্ধাররাজের রখের ধরা জেতে 
হোরে গর্জন করে উঠলেন। কিং 
মাথা ছেস্চাত কবলেন। কলপনদরাজের অপর কনিষ্ 
শরাপনার পুত দুর্যোধনের বুকে জসংখা বাণ নিক্ষেপ করে। 
ধিন তখন ভীক্ বাণে ভীকে আঘাত, করে তীর 
হাতিকেও বিদ্ধ ক্রন। হাতি কত নন নাটিতে লুটিয়ে 
খডল। অন কালন্দকৃমার অনা হাতি নিয়ে এলেন, তিনি 
সারথি ও ঘোড়াসহ ক্রাথকে রথসহ আঘাত; । কিন্তু 
অন্তক্ষণের মধেহি ক্রাথ- নিক্ষিপ্ত বালে বিদীর্ণ হয়ে তিনিও 
আভিসহ মৃত হযে ধরাশায়ী হলেন। 
তারপর এক পার্বতা রাজা যতিতে করে এসে 
ক্রাগরাজাকে আক্রমণ করল। সে তার বাণে জাথের 
ঘোড়া, সারথি, ধা ও ধনুক বিনষ্ট করে তাকেও বয় 
করল। ত্রধন বৃক সেই পার্বতা রাজাকে কারো বাণে 
জর্জরিত করে দিলেন। আঘাত পেয়ে বাজ্জার বিশাল 
গ্জরাজ বক্ষে ওপর পাল এবং তার চারটি পায়ের 
আঘাতে সে বখ ও খোডাসভ বৃককে পদদলিত করল, 
শেষকালে দেবাবৃধ-কুঘাবের বাণে আহত হযে রাজাসত 
লেই গঙ্জরাড যমালয় গমন করল। এদিকে দেখাবধ- 
কুমারঞ নহদেন পুত্রের বাণে আহত হয়ে আরা হেল। 
এরপরে রন কুলিন্দ যোদ্ধা শকুনিকে বধ করার জ্রনা 
হাতিতে চড়ে এসে তাকে বাণের আঘাতে দীভিত কৰতে 
লাগল, তাই দেখে গাদ্ধাররাজ তার মাথাও কেটে নিলেল। 
অনা দিকে লকুলপুত্র শতানীক আপনার সেনার অধো ধা 
বউ গ্রাজ, মোড়া, পরী ও পদান্তিকাছ্র সংহার করতে 
কালিঙগরাজেল অনা এক পুত্র তাল সন্যু্গীর 
ত্রাক্ছ বালে শতানীকূকে 
ন এক শ্ষুরাকার বাণে 
কালঙ্গরা্কুমাণেব মাখা কেটে কেল্পলেন। 


নাগলেন। তপন 


2 


সংক্ষিপ্ত বহাতানত 


তারপর কর্ণপুত্র বসেন শতালীককে আক্রমণ 
করলেল। তিনি তিন বাণে নকুলপুত্রকে আহত করে অর্জুন, 
ভীমসেন, নকুল এবং শ্রীক্চকে বাণছাবা বিদ্ধ করলেন। 
তার এছ অলোকিক পরাক্রম দেখে সমস্ত কৌরণ হর্যান্িত 
হয়ে তার প্রশংসা করতে লাগল। অর্জন 
শকুলের ঘোড়াগুলি বধ করেছেন এবং শ্রীকৃষ্ণকেও আহত 
করেছেন, তখন ত্রিনি কর্ণের সামনে দণ্ডায়মান তার পুত্রের 
দিকে ধাবিত হুলেন। তাকে আক্রমণ করতে দেখে 
কর্ণকুমার অর্জুনকে এক বাণে আহত করে অতাপ্ত জোরে 
গর্জন করে উঠলেন। তারপর তার বান হাত লক্ষা করে 
কয়েকটি ভন্নংকর বাণ ছুঁউজেন এবং পুনরায় শ্রীকৃষ্ণ ও 
অর্জুনকে অসংখ্য বাণে বিদ্ধ করতে লাগলেন। 

অন এবার ক্ষিপ্ত হয়ে বষসেনকে বধ করার কথা চিন্তা 
ক্রোধের দাত্রা বৃদ্ধি পাওয়ায় তার জকুঞ্চিত হল 
এবং চোখ লাল হয়ে উঠল। তখল তিনি হেসে কর্ণ, 
দুৰ্যোধন, অশ্বথামা এবং অনা নব মহারথীদের বললেন 
কর্ণ! আমার পুত্র অভিমন্া একাকী ছিল, আনিও ভার সঙ্গে 
ছিলাম না, সেই অবস্থায় তোমরা সকলে মিলে তাকে বধ 
করেছ-_সকলেই এই কাজকে নিন্দা করে। আন্ত আমি 
তোমাদের সামনেই তোমার পুত্র বৃষসেনকে বধ করব। 
রধীগণ ! তোমরা সকলে মিলে তাকে বাঁচাতে পারলে 
বাচা । কর্ণ ! বৃষসেনকে বধ করার পর আমি তোমাকেও 
বয় করব। সমস্ত বিব্যদের মূলে তুনি, দুর্যোধনের আশ্রয় 
পেয়ে তমার অহংকার অতান্ত বৃদ্ধি গেয়েছে, তাই জাজ 
মানে অবশ্যাই বধ করব। দুর্যোধনকে ভীমসেন বধ 
করবে।' 

এই কণা বলে অর্থুণ ধনুকে টংকার তলে নিশানা 
ছবির করে বূষসেনকে বধ করার জনা বাণ নিক্ষেপ করলেন 
তাতে বৃষসেন ধর্থহুলে আঘাত পেলেন। ভারপনন অর্জুন 
কর্ণকুমারের ধনুক এবং তার দুহাত কেটে ফেজলেন। 
পরে চার শ্রুরে তার মাথা ও হাত কেটে কেললেন। মাথা ও 
কেটে যাওধায় বৃষ ধ পেকে গিয়ে মাটিতে 


মহারাজ | সেইসময় কর্পকে আসতে দেখে তগবান 
শ্রীকৃষ্ণ হেসে অর্জুনকে বললেন 'ধনপ্রয় ৷ আজ 
তোমাকে যাঁর সঙ্গে প্রতিদ্দ্দিতা করতে হবে, সেই মহারধী 


কর্ণ আসছেন, সাবধান হও। দ্ৰে, 5ই তার শ্বেতৰণ 
খোড়াযুক্ত রথ। সৃয়ং কর্ণ তাতে উপরিষ্ট রযেছেন। রখে 
নানাপ্রকার পতাকা শোভা পাচ্ছে এবং ছোট ছোট ঘন্টা 
লাগানো জাছে। তার ধ্বজ্ঞার দিকে তাকিয়ে দেখো, সেটি 
স্গচিহ্নযুক্ত। বাণবর্ষণ করতে করতে কর্ণ এগিয়ে 
আসছেন। ডাকে আসতে দেখে পাগযলমহাবহীরা ভয়ে 


পালিয়ে যাচ্ছে। অতএব কুন্তীনন্দন ! তোমার সমস্ত শক্তি 
দিয়ে সৃতপুত্রকে বধ করতে হবে। তুমি যুদ্ধে দেবতা, 


অসুর, গান্ধর এবং ব্রিলোককে জর করতে সক্ষম, সে কথা 
আমি জানি। শীর মৃর্তি অতান্ উ: 
যিনি মন্তকে জটাজুট ধারণ 
নহাদেবে অনোরা দেখতেও সক্ষন হয় 
করার প্রশ্নই এহে না, কিন্ত তুমি নগর জী 
দ্বারা 


আরাধনা করেছ। 


গ্রোলন। পুর্ব হওয়ায় কর্ণ তে 


গাকে অধীক হয়ে 


| শী গা সাঙ্গে বাবালগ 5) 


নল লেন 


fi সদন ! সৰ্শগোকে পুৰু, 
আদাল &পণ পরম, সতএব আমান বিজয় 


৩ (কালো দলে গেই। জগীকেশ ' বপটি 
কর্ণকে গা মেরে 


* গাঙে আন্যাবে' 
ন লোনাদকানি। এই 


এত যুদ্ধের কথা নিযে আগুলাচনা কর 


সালাম শীকৃষ্ণকে এট কথ বলে অর্জন গয়ে 


ন। ভিন খেতে পেতে বাল 


দায়ে দগাস্থুত হুল। 


ইন্দ্রাদি দেবগণের প্রার্থনায় ব্রহ্মা এবং শিব কর্তৃক অর্জুনকে বিজয়ী বলে ঘোষণা 
করা, কর্ণের শলোর সঙ্গে এবং অর্জনের শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে বাক্যালাপ 


সশ্রম বললেন খহারাহ্ছা কর্ণ যখন দেখে 


গলি 


এনে এলো 


তাদের নখ 


বং পুরা 
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কে জয় লাভ করবেন! সুতরাং তার বিজয়লাভ অবশ্যম্ভাবী এতে কোনোই সন্দেহ 


'! কর্ণ ও অর্জনের যদ দেখবার জনা দেবতা, 
গান্ধ্ব, লাগ, যক্ষ, পক্ষী. বেদবিদ্‌ নহর্মি শ্রদ্ধা 
ভোজী পিতুকুল এবং তগনিদা ইষধির সবিষ্ঠাতা দেবতা 
শানা কপ ধারণ করে অন্তরীক্ষে উপস্থিত ছিলেন। পেশার 
তাদের কলরব শোনা যাচ্ছিল। ব্রহ্মর্থি এবং প্রজাপতিগণের 
সঙ্গে ব্রহ্মা এবং ভগবান শংকরও দিরাবিমানে করে যুদ্ধ 
দেখতে এতে দেবতারা ব্রহ্মাকে ভিল্ঞাসা 
করলেন---প্রভু ! কৌরব এবং পাণ্তবপক্ষের এই দুই 
বীরের মধো কে বিজয়ী হবেন ? প্রজাপতি! আমরা দেখছি 
এঁদের মথো কেউ কারও থেকে কম নয়। কর্ণ এবং অর্জুনের 
বিবাদে সমস্ত ভগৎ চিন্তাপ্রস্ত । প্রভু ! আপনি সত্য করে 
বলুন, এঁদের মধো কে বিজয়ী হয 

প্রশ্ন শুনে ইন্দ্র দেবাদিদের গিভামহকে প্রণাম করে 
বললেণ__'প্রভু ৷ আপণি আগেই বলে দিয়েছেন যে 
শকৃষ্ণ এবং অর্জুনের জযলাভানাশ্চিত। আপনার সেই কথা 
সত হওয়া উচিত। হে দেব ! আমি আপনাকে প্রণাম 
জানাই, আমার এপর প্রসন্ন হোন।" 


লেন। 


ইন্ডে প্রার্থনা শুনে ব্রহ্মা এবং শৎকর বললেন 
“দেৱবাজ্ ! হহ্াব্যা অর্জুনেরত বজঘ নাশ্চিত। তিন 

গো এসে 
ও ধৰ্মে আল £ 


নেই। জগতের প্রভু সাক্ষাং ভগবান নারায়ণ তার সারধি 
হতে স্বীকার করেছেন : তিনি সনম্নী, বলবান, শূরবীর, 
ভন্্রবিনার পারদর্শী এবং তপস্থী। তিনি সম্পূর্ণ যনুর্বিদ্যা 
অবায়ন করেছেন। অর্জুন এইরূপ সমস্ত সদগ্ুণ যৃক্ত : 
এতদ্যতীত তার বিজয় দেবতাদেরই বিজয়তুলা। অর্জুন 
মনুষা সমাজে শ্রেষ্ঠ এবং তপস্থী। তান নিজ মহিমায় 
দৈব বিধানও পরিবর্তিত করতে সক্ষন। যদি তা হয়, 
তবে অবশাই সমন্ত লোক বিনাশগ্রাপ্ত হবে। প্রীকৃষ্ণ ও 
অর্জুন ক্রুদ্ধ হলে এই জগৎ কখনো টিকতে পারবে না। 
এনা দুজনেই জগৎ শৃষ্টি করেন, এঁরা প্রাচীন খবি নর 
ও নারায়ণ। এঁদের ওপর কারো শাসন চলে না, 
এরাহ সকলকে তাদের শাসনে রাখেন। দেৱলোকে বা 
ইহুলোকে এঁদের সমকক্ষ কেউ নে্ছ। দেবতা, খষি এবং 
চারণদের সঙ্গে ত্রিলোক এবং সমস্ত বিশ্বর্মান্ড এদের 
শাসনের অন্তগতি। এদের শক্তিতে সকল প্রাণী নি 
নিজ কর্মে প্রবৃত্ত হচ্ছে। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুনের 
বিজ্ঞ হবে। কর্ণ ধসু অথবা মরুতৎদের লোকে গমন 
করবে।” 

ব্রহ্মা এবং ভগবান শংকর এই কথা বললে ইন্দ্র সন্ত 
উপস্থিত দেবগণকে ডেকে তাদের কথা জানালেন। তিনি 
কললেন__“আমাদের পূজনীয় প্রভু আমাদের হিতর্ণে যা 
বলেছেন, তা তোমরা নিশ্চয়ই শুনেছ। এখন তাই হবে, 
অনার্ূপ নয় ; সুত্ররাং সকলে নিশ্চিন্ত হয়ে যাও।' ইন্দ্রের 
কথা শুনে সকল প্রাণী নিশ্মিভ হল এবং আনন্দে শ্লীকল্ ৪ 
অর্জুনের প্রশংসা করতে লাগল এবং তাদের ওপর সুগন্ধ 
পুষ্পবর্ষণ করতে লাগল। দেবতারা নানাপ্রকার দিবা 
বাদাধ্বনি করতে লগলেন। 

তারপর শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুন, শল্য ও কর্ণ নিজেরা 
নিজেদের শঙ্সু বাজ্লালেন। সে সময় দুজনে সেনাদের ভয় 
ধরানো যুদ্ধ আরন্ত করশেন। উভয়ের রথেই নির্মল ধবজা 
শোভা পাচ্ছিল। কর্ণের ধ্বজার দণ্ড ব্রমার্ডত, তার ওপর 
হন্তী চিক্ত। অর্জুনের ধ্বজার ওপর এক উৎকৃষ্ট বানর 
উপবিষ্ট, যাব মুখ যদরাজের মতো গ্রাস করতে সর্বদষ্ 
উন্মুখ। সে তার বিকট মুখবাদান করে সকলকে ভা 
খাত, তার দি গানো কণ ছিল। 
বান শ্ৰাকৃষ্ণ লৰ বাকা কবে শলার |দকে রাকা 
যেন নেত্ররূপা পালে খানে বিদ্ধ করছেল। শলাও তার 


কর] 


দুর্যোধানের কাছে অশ্বদ্যামার সন্ধির প্রস্তাব... 
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নিত কবে তোলা 


দিকে সেহিরপেই ভাকালেন। কিছু এতে শ্রীকষে্রই অয় 
হল, শলা চক্ষু নামিয়ে নিবেন। কৃষ্টানন্দদ ধনগয়ও 
এইভাবে দৃদ্িদ্ধারা কর্ণকে পরাস্ত করলেন। 

কর্ণ তখন হেসে শলাকে বললেল-_“শন্দা ! এই যুদ্ধে 
যদি অর্জুন আমাকে বধ করে, তাহলে তুনি কী করবে ? 
সত্ব কথা বল।* শলা বললেন__'কর্ণ ! যদি এরা আজ 
তোনাকে নেতর ফেলে, তাহলে আমি শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুন 
দুজনকেই পরপারে পামাব।" 

এইভাবে অর্জনও শ্রীকৃষ্ণকে প্রশ্ন করলে, তিনি হেসে 

লেন “পাৰ্থ ! এ কী হতে পারে '? সূর্য কী কনো 
তর স্থান্চাত হতে পারে, সমুদ্র কী শুষ্ক হতে পারে এবং 
অগ্নিও কী তার উষ্ণতা পরিভাগ করে শৈত্য স্বীকার করতে 
পারে ? এ সর সন্তবও হতে পারে ; কিন্তু কর্ণ তোমাকে বধ 


করবে, এ কখনো স্তুপ নয। যদি কোনো ভাবে তা হয়, 
আহলে স্বদাৎ সংসার উল্টে শাকে। আনি আমার হাত দিয়ে 
কর্ণ ও শলানক পিষে মারব।" 

ভগবানের কথা শুনে অর্জন এবং 
বললেন ! এই শল্য এবং পক্ষে 
যথেষ্ট নয়। আজ আপনি দেখবেন আনি ছুত্র, বর্ম, শক্তি 
ধনুক, বাণ, রথ, ঘোড়া এবং রাজা শলাসহ কর্ণকে বাশের 
সাহাযো টুকরে। টুকরো করে ফেলব। আজ মৃতগুত্রের 
স্ত্রীদের সিশির সিঁদুর মোছার সময় এসেদে। তাৰা অবশাই 
এছ দশাপ্রাপ্ত হবেন। এই অদূরদ্শী মূর্খ, ত্রৌপদাকে 
সভ্তাস্থলে আনার সময় লারংবার তাকে বাজ্রে কথ্য বলেছে 
এবং আমাদের উপহাস করেছে। ং ভাক্গ আবশাতি 


হেসে নেন 


করব 
কর্ণ মানা 


আমি তাকে বধ করব।” 


দুর্যোধনের কাছে অশ্বখামার সন্ধির প্রস্তাব, দুর্যোধনের তাতে অস্বীকৃতি এবং 
কর্ণ ও অর্জনের যুদ্ধে অর্জুনকে ভীম ও শ্রীকৃষ্ণের উত্তেজিত করে তোলা 


সপ্তয় বললেন মহারাজ ! তখন দুর্যোধন, কতবর্মা, 
শকুনি, কৃপাচাৰ্য এবং কর্ণ__এই পীচ মহানহী ্রীকৃষ্ণ ও 
অর্জুনের পর প্রাণঘাতী বাণ নিক্ষেপ করতে লাগলেন। 
এই দেখে ধনপ্রয তাদের ধনুক, বাণ, তৃমীর, হাতি, ঘোড়া, 
রথ এবং সারথি প্রড়তিকে বাণের দারা নষ্ট করে দিলেন $ 
সেই সঙ্গে শত্রুদের মানমর্দন করে সৃতপুত্র কর্ণকেও বাগের 
দ্বারা আঘাত করলেন। ইতিমধ্যে অর্জুনকে বধ করার জনা 
সেখানে শতশত গা্ারোহী এবং শক. তুমার, যরন ও 
কম্বোজ দেশের অসংখ। গশ্বারোহী দ্রুত এগিয়ে এল : কিন্ত 
অর্জন তার বাণ ও ক্ষুরের আঘাতে তাদের অন্তর ও মন্তুক 
কেটে মাটিতে ফেললেন এবং হাতি, ঘোড়া, রথ বিনষ্ট 
করলেন। 

তা লক্ষা কবে আকাশে দেবতাদের দুন্দুভি বেজে উঠল 
সকলেই অর্জুনকে সাধুবাদ দিতে লাগলেন এবং পৃষ্পধর্ষণ 
করতে লাগলেন। তখন দ্রোণকুমার অশ্নখানা দূর্যেধনের 
কাছে দিয়ে তীর হাত ধরে সানা দিয়ে বলবে 
দর্যোফন শান্ত হয়ে পাগুবদের সঙ্গে সি 
না, বিরোধ কোনো লাহ নেই। নিজেদেন মধ 
বিবাদ বারা উচিত লয়। তোমাদের শুরুদেল অন্তরবিদ্যায় 


যাদি মহাৱ্ীদের 5 সেই জন 
আমার বাতুল কুপার্ম জব 


আছি। সুতরাং এসন ভুমি পাথলদের সঙ্গ 
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সংক্ষিপ্ত ্্যভারত 


একসঙ্গে চিরকাল রান্জাশাসন করো। আমি অনুরোধ করলে 
অর্জন যুদ্ধ করবে লা। শ্রীকৃষ্ণ বিরোধিতা চান না। যুধিষ্টির 
সকল প্রাণীর হিভার্ঘে ব্যাপৃত থাকেন, সুতরাং তিনিও 
মেনে নেবেন। বাকি থাকলেন ভীমসেন এবং নকুল- 
মহদেক ; এরা ধর্মরাজের আজ্রাধীন, হচ্ছার 
বিরোধিতা করবেন না। তোমার সঙ্গে পাগুবদের সন্ধি হলে 
সমস্ত প্রজার কলাণ হবে। তোমার অনুমতি নিয়ে এই 
রাজারা নিজ নিজ দেশে ফিরে যাবেন এবং সমস্ত সোনিকও 
যুদ্ধ থেকে মুক্তি পাবে। বাজন্‌! যদি জামার কথায় কর্ণপাত 
মা করো, তাহলে অবশ্যই শত্রুর হাতে মারা পড়বে এবং 
তখন অনুতাপ করতে হবে। আজ তুমি এবং সমস্ত জগৎ 
দেখেছে যে অর্জুন একাকী যে পরাক্রম দেখিয়েছে তাইন্, 
যমরাজ, বরুণ এবং কুবেরের পক্ষেও সন্তব নয়। অর্জুন 
আদার থেকে বেশি গুণবান? ভবুও আমার পূর্ণ শিশ্লাস যে 
সে আমার কথা অমান্য করবে না। শুধু তাই নয়, তারা 
সর্বদা তোমাদের মনের যতো ব্যবহার করবে। সুতরাং 


বান, তম প্রসন্ন মনে সান্ধি করে নাগ । তোমার খ্বনিষ্ঠ বন্ধু 
হওয়ার জনাই আমি তোমাকে এই প্রস্তাব জানাচ্ছি। তুমি 
যাদ প্রসন্ন চিত্তে এই প্রস্তাব স্বীকার করে নাও তাহলে কর্ণকে 
আদি যুদ্ধ করতে বারণ করব। বিদ্ধান বাঞ্িরা চার প্রকারের 
বন্ধুর কথা বলে খাকেন। এক হল নিদ্ধাম মিত্র, যার বন্ধুত্ব 
স্বাভাবিক হয়ে থাকে, দ্বিতীয় সন্ধি করে তৈরি করা মিত্র। 
তৃতীয় তারা, যাদের অর্থ দিয়ে আপন করা হয়েছে এবং 
চতুর্থ হল যারা প্রবল প্রতাপ দেখে স্বতঃই কাছে এসে শরণ 


গ্রহণ করেছে। পাঞ্ডবদের সঙ্গে তোমাদের নর্বপ্রকারেই | » 


নিত্রজ স্রব। বীরবর ! তুমি দি পূর্বক পাণ্ডবদের 
সঙ্গে নিত্রতা স্বীকার করে নাও. তাহলে তোদার দ্বারা 
জগতের অনেক কল্যাণ হবে।* 

অশ্বখামা দুর্ঘোধনকে এই লব হিতের কথা বলায় তিনি 
 ক্ষদ্ধ হয়ে বললেন-_+মিত্র 1 তুমি যা বলছ, তা 
এই বিষয়ে আমার কিছু বলার আছে। 
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ভীমতসল দুঃশাগনকে বধ করার পর যা বলেছিল, ত্রা 
এখনও আমি ইলানি। এই অবস্থায় হ্ীকরে শাস্তি পাব ? 
কীভাবে সন্ধি হবে ? গ্ুরুপূত্র ! এখন তোমার কর্ণকে যুদ্ধ 
রণ অর্জন এখন আত্তান্ত 


ক্র 
পরিশ্যাপ্ত, কর্ণ 


শক্রেদের আক্রমণ করে বধ করো)" স্ 
রথে কর্ণ এবং অর্জন যুদর জন্য 
দুজনে একে অপরের ওপর অস্্র্যণ শুরু কবলেন। 
রক্তের ধারা প্রবাহিত হন। তাঁরা বজ্ুসম বাদে হন্্র ও 
বৃত্রামুরের ঘতো যুদ্ধ করতে লাগলেন। সেই সময় হাতি, 
কম্পিত হচ্ছিল। কর্ণ তার মধ মন্ত গঞ্জের ন্যায় অর্জুনকে 
বসা জনা এমোলেন। তাই দেখে যোনকেরা চিৎকার 
দেরি করা ঠিক নয়, কর্ণ 
১ ওকে মেরে ফেলো ; দাথা কেটে 
নাদের পক্ষেত্র আলেক যোদ্ধাও 
কাজের তে লাগল __"কর্ণ ! যাও, তোমার তীক্ষ বাণে 
অর্জুনকে বধ করে।।" 

কর্ণ তুঘন বাণ দিয়ে জর্জ 


নে ! এখ 


গেল। বুজলেই ভয়ংকর বাণে একে অপরকে আঘাত 
করতে লাগলেন। অর্জন গান্টীব ধনুক খেকে যে সব বাদ 
নিক্ষেপ কৰলেন, কর্ণ সেগুলি সব শষ্ট করজেন। তখন 
নি 


অশ্বঘ্যামাযৰ 


তাদের আর্তনাদ শোনা যাচ্ছিল। 
আঙ্রমাস্্কে শান্ত করার জনা কর্ণ বরুণান প্রয়োগ 


কর্ণপর্ব] 


করণ ৪ অর্জুলের যুদ্ধ 


ঝা 


করলেন ; অগ্নি নির্বাপিত হল। সেই সময় আকাশে মেঘ 
করে চারদিকে অন্ধকার ঘনিয়ে এলো। সবদিকে শুধু লই 
দেখা যাচ্ছিল। তখন অর্জুন বাবা দ্বারা কর্ণ নিক্ষিপ্ত 
বারুণান্তরকে শান্ত করে দিলেন ; মেঘের রাশি ছিগ্ডিয় হয়ে 
গেল। তায়পর অর্জুন গাণ্ডাব ধনুক এবং বাশগুজি 
করলেন। তার থেকে নানা ভয়ানক অস্ত্র হাজার হাজার 
সংখায় নিক্ষিপ্ত হতে লাগল। সেই অন্তুগুলি কর্ণের সর্ন 
অঙ্গে, ঘোডাতে, ধরজাতে সর্বত্র বিদ্ধ হতে লাগল। কর্ণের 
শরীর বাণে আচ্ছাদিত হয়ে রক্তে ভেসে গেল। তিনি অতান্ত 
ক্রুদ্ধ হয়ে, সমুদ্রের নায় গর্জনিকারী ভার্ন নিন্দেপ করে 
অর্জুনের খন্রান্ু খেকে নিষ্কাশিত হওয়া বাণগুলি টুকরো 
টুকরো করে দিলেন। নিজের অন্তুন্থারা শত্রুর অস্ত্র প্রশমিত 
করে কর্ণ পাশুর সেনার রথী, গজারোহী, পদাতিক সংহার 
করতে 'লাগলেন। লার্গবান্তের প্রয়োগ করে কর্ণ যখন 
পাল ও সোমকদের আক্রমণ করলেন, অর্জনও তাকে 
চারদিক থেকে বাণে বিদ্ধ করতে লাগলেন । সৃতপুত্র বাগের 
দ্বারা পাথণলদের রত, পলতিক সকলকে বিদীর্ণ করতে 
লাগলেন, তারা চিৎকার করে প্রাণত্যাগ করতে লাগল। 
সেই সময় আপনার দৈনিকরা কর্ণ জনী হয়েছেন মনে করে 
সিংহনাদ করে হাততালি দিতে লাগল। 


তাই দেখে ভীম ক্রেফতরে অর্জুনকে বললেন 
“বিজ ! ধর্ম অবহেল্যকারী এই পালী কর্ণ আজ তোঘার 
সাননেই কীকরে পাঞ্চাল বীরদের হত্যা করল” কালিকের 


দানবও তোমাকে পরাস্ত করতে পারেনি, সাক্ষাৎ 
মহাদেবের সঙ্গে তোমার হাতাহাতি ভে এই 


সৃতপুত্র কীকরে তোমাকে বাণবিদ্ধ কবল ? তোমার 
নিক্ষিপ্ত বাণগুলি সে নষ্ট করে দিয়েছে । আনার তে খুরহ 
আশ্চর্য লাগছে। আরে ! সভাগৃহে প্রৌপদীকে যে কট 
দিয়েছে সেগুলি মনে করো ; এই পালী নির্ভয়ে আনাজের 
যে ্লীববলেছিল এবং তীক্ষ কটু বাকা বলেছিল, সেগুলি 
স্মরণ করো। এই সমস্ত কথা স্মরণ করে শীঘই কর্ণকে বধ 
করো। তুমি এত অমন্র্ক কেন ? এখন অসতর্কতার সদয় 
নয়” 

তখন শ্রীকৃ্ণও অর্জুনকে বললেন-__“দীরবর ! কী 
ব্যাপার তুমি যতবার আঘাত করেছ কর্ণ প্রতোক বার 
তোমার অস্ত্র নষ্ট করে দিয়েছে। আঙ্গ তোমার কী হয়েছে '? 
যুদ্ধে মন নেই কেন 4 দেখো তোমার শক্ররা হর্মভরে 
সিংহনাদ করছে। যে ধৈর্য সহকারে তুনি প্রতোক যুগে 
ভয়ংকর রাক্ষস সংহার করেছ, দম্তোঙব নামক অসুন্ন 
বিনাশ করেছ, সেই ধৈর্য সহকারে আজ কর্ণকে বিনাশ 
করো।" 


কর্ণ ও অর্জনের যুদ্ধ 


সঞ্জয় কললেন-_বহারাজ ! ভীম ও শ্রীকৃষ এভাবে 
উত্তেজিত করায় অর্জুন সৃতপুত্রকে বধ করতে নতি 
হলো। সেই সঙ্গে তিনি শ্রীকষণকে বললেন প্র ! 
আমি এবার জগতের কল্যাণ এবং সৃতগুত্রকে বধ করার 
জন্য মহাভয়ংকয় অন প্রয়োগ করাছি। এর জন্য আপনি, 
ব্রহ্মা, শংকর, সমস্ত দেবতা এবং সমস্ত বেদবিদ্গণ 
আমাকে অনুমতি প্রদান করুন।' ভগবানকে একথা বলে 
সবাপামি ব্রন্মাকে নমস্কার করে মা মানসিব্যভাতে প্রযোগ 
করা যায়, সেই ব্রহ্মাস্তু নিক্ষেপ করলেন। কিন্তু কর্ণ বাগবর্ষণ 
করে সেই অন্তর প্রতিহত করলেন। 

তাই দেখে ভীমসেন ক্রোধে অগ্নিবর্শ হয়ে সত্য-প্রতিজ্ঞ 
অর্জনকে ব্ললেন---"সব্যসচী ! সকলেই জ্ঞানে তদ 
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ব্রহ্মান্তরের উত্তম জ্ঞাত], অতএন আজ অনা কোনো উন্তম 
অন্তু সন্মান কঝো।' তা শুনে অর্জুন অনা অস ধমুকে সঙ্গ্যন 
খেকে প্রন্থলিত বাণবর্ষণ হতে লাগল। 
চারিদিক তাতে আচ্ছাদিত হয়ে গেল । তার থেকে শুধু বাগ 
নয়, ত্ৰিশূল, চক্র, নারাচ ইত্যাদি নানা অন্তু বহু সংশ্যায় 
বেরিয়ে এসে যুদ্ধরত সৈনাদের প্রাণনাশ কবতে লাগণ। 
কারো মাথা কাটা পড়ল, কেউ ভয়ে হতজ্ঞান হয়ে গুটিছে 
গল, জনোৱা এদের পড়তে দেখে য়ে পালিয়ে গেল। 
কিৰীটধারী অর্জুন শত্রুপক্ষের প্রধান বীরদের এইভাবে 
সংহার 1 

অপরদিকে কর্মও অর্তুনের ওপর অভ্র বাণ নিক্ষেপ 
করতে লাগলেন। তারপর ভীম, শ্রীকৃষ্ণ এবং অর্জুনকে 
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|কর্ণণর্ব 


বাণবিদ্ধ করে জোরে সিংহনাদ করে উলেন। অর্জুন 
পুনরায় বাণ নিক্ষেপ করলেন, তীর এক বাণে কর্ণের ধরা 
ভেঙে গেল, চার বাণে শলা ও কর্ণ আহত হলেন। অর্জুন 
রাজকুমার সন্ভাপতিকেও বাণে বিদ্ধ করলেন। দুই বাণে 
ভব ধ্বজা উড়িয়ে ধনুক কেটে কেললেন. পাঁচ বাণে তার 
সারধি ও ঘোড়াগুলিকে বধ করে, দু বাণে তীর দুহাত 
কেটে অনয একটিতে মন্ত্রক কুলুষ্ঠিত করলেন। এইভাবে 
রাজকুমার নিহত হয়ে রথ থেকে মাটিতে পড়লেন। তারপর 
অর্জুন আবার কর্ণকে বাণবিদ্ধ করতে লাগলেন॥ পরে তিনি 
অস্ত্রসহ চারশো গঙ্জারোহী, আটশো বনী, এক হাজার 
অশ্বারোহী এবং আট হাজার পদাতিক সৈন্যকে যনালয়ে 
প্রেরণ করলেন। শুধু ভাই নয়, তিনি বাপের দ্বারা কর্ণের 
সারথি, রথ, গোভা ও ধবজ্ঞা আাছাদিত করে দিলেন। 
এরপর তিনি কৌরবদের নিশানা করলেন। ভার আঘাতে 
কৌরববা চিৎকার করে কর্ণের কাছে এসে বলতে 
লাগল-_'কর্ণ! তুমি শীগর পাণ্ুপুত্র অর্জুনকে বদ করো। 
নাহলে সে সমস্ত কৌরবদের নাশ করবে।” 

দের প্রেরণায় কর্ণ পূর্ণ শক্তি দিয়ে বহু বাপবর্ষণ করে 
পান্ডধ ও পাগগল সৈনা নাশ করতে লাগালেন। কর্ণ $ অর্জন 
উভয়েই অস্তুবিদ্যায় পারঙ্গম ছিলেন, তাই গানা অন্ত প্রয্রোশ্র 
করে তারা শত্রু সৈনা সংহার করতে লাগলেন। এরমধ্ো 
রাজা যুধিষ্ঠির ওযধের প্রয়োগে এখই শুশ্রাঘায সুস্থ হয়ে কর্ণ 
ও অর্জুনের বুদ্ধ দেখতে সেখানে উপস্থিত হলেন। নিপুণ 
ৈদাগণ শীগ্রই তার দেহ থেকে বাগ বার করে ক্ষত সারিয়ে 
দিয়েছিলেন। ধর্মরাজকে রণক্ষেত্রে উপফ্রিত হতে দেখে 
সকলেই অত্যন্ত প্ৰসন হল। 

সই সময় সূতপুত্ৰ কর্ম ক্ষুদ্রক নামে একশোটি বাল 
অর্জুনকে মারলেন এবং শ্রীকঞ্জকেও আহত করে অর্জুনকে 
আধার আঘাত করহলন। ভীনসেনেব ওপরও অসংব 


নিক্ষেপ করলেন। তখন পাণ্ুব ও সোনক হবীররা কর্ণকে 
তেজপূর্ণ বাণের দ্বারা আচ্ছাদিত করে দিল। কিছু তিনি 
অসংখা বাণ মেরে তাদের অগ্রগতি রোধ করলেন। তারপর 
তাদের অন্তর, রখ, ঘোড়া, হাতিও বিনাশ করজেন। 
আপনার যোদ্ধারা কর্ণের বিজ্ঞয় হয়েছে মনে করে 
সিংহনাদ করতে লাগল। 

ভবন অর্জুন শ্সতে হাসতে রাজা শলোযর বর্ম বাণবিদ্ধ 
করলেন এবং কর্ণকেও আঘাত করলেন। কর্ণের দেহে বহ 
ক্ষতের সৃষ্টি হল, তার শরীর রক্ঞাপুত হয়ে উঠল। কর্ণও 
তখন অর্জুনকে বাণবিদ্ধ করে শ্রীকৃষ্ণকে বধ করার জনা 
পীচটি বাণ নিক্ষেপ করলেন। সেই বাণ শ্রীকৃষ্ণের বর্মডেদ 
করে মাটিতে গিয়ে পড়ল। তা লক্ষা করে অর্জুন ক্রোধে 
হলে উতলেন। তিনি বহু তীক্ষ বাণে কর্ণের মর্মহ্থল বিন্ধ 
করলেন। কর্ণ গাতে বিচলিত হয়ো পড়লেন 3 কিন্ত 
ধৈর্যধারণ করে যুদ্ধে স্থির থাকলেন। তারপর অর্জুন বাণের 
এমন জাল বিস্তার করলেন যে সূর্যের কিরণ, কর্ণেব রথ, 
দিগবিদিক কিছুই বসার দেখা যাচ্ছিল লা। তিনি কর্ণের 
পরশরক্ষাকারী এবং চরণদার, লামনে- পেছনের রক্ষক 
সকলকেই পলকের মধো বিনাশ করলেন। শুধু তাই নয়, 
দুৰ্যোধন যাদের খুব সম্মান করতেন, সেই দু হাজার কৌরব 
বীবদেরও রথ. ঘোড়া, সারদ্বিসহ মৃত্যুমুসে পৌঁছে দিলেন। 
তখন আপনাল অবশিষ্ট জীবিত পুত্ৰগণ কর্ণের আশ্রয় ত্যাগ 
করে পালিয়ে গেলেন। ক্ৌরব যোদ্ধারা কেউ মৃত্ত কেউবা 
আহত হযে চিৎকার করতে করতে পিতা -পুত্র-ডাই একে 
অপরকে ছোড়ে পালিয়ে গেল। কর্ণ তখন চার দিকে 
তাকিয়ে সব শূন্য দেখলেন। ভীত-সন্তুন্ত কৌরবরা তাকে 
একাকী রেখেই পলায়ন করেছে ; কিন্তু কর্ণ তাতে একটুও 
ভয় পেলেন না| তিনি পূর্ণ উৎসাহে অর্জুনকে পুনরা 
আন্রমণ করলেন। 


ভগবান দ্বারা অর্জুনকে সর্পমুখ বাণ হতে রক্ষা এবং অশ্বসেন নাগ বধ 


সঞ্জয় বললেন__রাজন্‌ ! পলায়নরত কৌন সৈনারা 
এমন দূরত্বে গিয়ে দাড়াল, যেখানে ধনুক থেকে নিক্ষিপ্ত 
বাণ না পৌঁছায়। সেখালে দীড়িরে তারা দেখতে লাগল 
অর্জনের অস্ত্র চারদিকে বিদ্যুতের মতো চমকিত হচ্ছে। তারা 
আরও দেখল যে, কর্ণ তার ভদ্নংকর বাণে সেগুলি বিনষ্ট 
করে দিচ্ছেন। অর্জন তন রুদ্র রূপ ধারণ করে কৌরব 
সৈনা ভম্ম করতে লাগলেন। কর্ণ তাই দেখে আধর্বণ জন্তু 
প্রয়োগ করলেন। এই শক্রনাশক অস্ত্র তিনি পরশুরামের 
কাছ থেকে লাভ করেছিলেন। সেই আস্থের দ্বারা কর্ণ 
অর্জনের অন্তর রোধ কবলেন এবং তাকেও তেজপূর্ণ বাণে 


কণ্ঠে লাগবে না ; একটু দেখে শুনে আনার নিশানা ঠিক 
করো. যাতে এর দ্বারা নাথা কেটে ফেলা যায়।" 

শল্যের কথায় কর্ণেশ চো লে লাল হয়ে উঠল, 
তিনি দদ্ররাজকে বললেন “মস্ররাজ ! কর্ণ দুবার নিশানা 
স্থির করে না। জামার মতো বীর কপটভাবে যুদ্ধ করে না।' 

এই কথা বলে কর্ণ বহুবহুর ধরে যাকে পৃজ্জা করেছেন, 
সেই বাণ নিক্ষেপ করলেন এবং মঞ্জুনকে তিরক্রর করে 
চিৎকার কবে বললেন__-অর্জন ! তুমি এবনই মারা 
পড়বে।" 

কর্ণের নিক্ষিপ্ত সেহ বাণ অন্তরীক্ষে উঠেই প্রহ্থলিত 


বিদ্ধ করলেন। কর্ণ ও অর্জুন এত বাণবর্ষণ করতে লাগলেন 
থে সারা আকাশ ঢেকে অন্গকার ঘনিয়ে এল, বাণ ছাড়া 
আর কিছুই দেখা যাচ্ছিল না। সেই যুদ্ধে বীরত্বে, অগ্তর 
সঞ্চালনে, মায়াবলে এবং পৌরুষে কখনো সুতপুত্র এগিয়ে 
যাচ্ছিলেন, কখনো জর্ুন। একে অপরের অরক্ষিত স্থানে 
প্রহার করছিলেন ২ যোদ্ধারা তাদের কাজ দেশে আশ্চর্বা্বিত 
হচ্ছিলেন। সেই সময় বীরা অন্তরীক্ষে ছিলেন তারা কর্ণ ও 
অর্জুনের প্রশংসা করতে লাগলেন _ “বাহ কর্ণ’, “দাবাস 
অর্জুন”! এই সব কথা শোনা যাচ্ছিল। 

সেই সময় পাতালবাসী তশ্বসেন নাগ, যে অর্জুনকে 
শত্রু বলে মলে করত, কর্ণ ও অর্জুনের যুদ্ধ হচ্ছে জেনে 
অভান্্ গতিতে লাফিয়ে সেখানে এসে অর্জুনের প্রতি 
প্রতিশোধ নেওয়ার সেটাই উপযুক্ত সময় ভেবে, বাশের 
রূপ ধরে কর্ণের তুনীরে ঢুকে গেল। কর্ণ যখন কিছুতেই 

(নের পরাক্রঘের সঙ্গে পেরে উঠছিলেন না, তথন তার 
সর্ণসুখ বাণের কথা স্মবণ হল। সেই বাণ ংকর 
ছিল, অগ্নিতে তাপিত কবায় সেটি সর্কন দেদাপমান 
প্রাকত। অর্জনকে বধ কথার জনাই কর্ণ সেই বাণ অতান্ 
মন্ত্রে বহুদিন ধরে সুরক্ষিত রেখোছিলেন। তিনি নিতা এর 
পৃঞ্জা করতেন এবং খ্র্ণ তুলীরে চন্দনের ওডোর নধো 
অকে রেখেছিলেন। তিনি সেই বাশ ধনুকে সি অর্জুনের 
দিকে নিশানা করলেন। সেই বালের স্থানে আসলে অশ্বসেন 
গাগই পনুডক উঠেছিল__তাই দেখে ইরাদ লোকপালগণ 


হল। তাকে সবেগে আসতে দেখে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ খেলার 
ছলে বটি তৎক্ষণাৎ পা দিয়ে চেপে দিলেন, চাপ দেওয়ায় 
রথের ঢাকা খানিকটা নাটিতে বসে গেশ। সেই সঙ্গে 
সর্ণআভরণ ডৃষিত দোড়াঞ্ুলিও মাটিতে হাঁটু ঠোঁকয়ে ঝুকে 
পড়ল। ভগবানের এই কৌশল দেখে আকাশে তার 


নন্রাজ শলা বদন সেই ভয়ংকর বাণকে ধনুক চড়াতে 


“কর্ণ ! তোমার এই বাগ শত্রুর 
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অগ্রির “যায় উচ্জল প্রল্াযুক্ত ছিল তার দ্যুতি 


El 


950 


সংক্ষিপ্ত মহাভারত 


রর 


অতান্ত ঘরে ও তণসায় সেট ইন্দ্রের জনা প্রস্থ 
করেছিলেল। মুকুটটির থেকে অত্যন্ত সুন্দর এক নিষ্ট গন্ধ 
ছড়িয়ে পড়ত। দৈত৷ বধ করার জনা যখন অর্জুন যুদ্ধযাত্রা 
করেছিলেন, তখন ইন প্রসন্ন হয়ে তাকে নিজের হাতে এই 
মুকুটটি পরিয়ে দিয়েছিলেন। সেই মুকুটই কর্ণের সঙ্গে 
যুদ্ধের সময় সর্পের বিষে জর্জরিত হয়ে জ্বলন্ত অবস্থার 
মাটিতে গিয়ে পড়ল। অর্জুন তাতে একটুও বিচলিত হলেন 
না। তিনি মাথার চুলে সাদা কাপড় বেঁধে যুদ্ধে অবিচল 
থাফালেন। সেই সদয় তিনি নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে বেঁচে 
গিয়েছিলেন ; কারণ সর্পমুখ বাণের রূপে অর্জুনের শক্র 
তক্ষকের পূত্র সেখানে ছিল। কিরীটে আদাত করে সে 
পুনরায় তৃণীরে ঢুকতে যাচ্ছিল, কিন্তু কর্ণ তাকে দেখে 
কেলেন। কর্ণের জিজ্ঞাসার উত্তরে সে বলে_ “কর্ণ! তুনি 
ভালো করে দেখে শুনে বাণ নিক্ষেপ করনি, তাই আমি 
অর্জুনের মন্ত্রক ছেদ করতে পারিনি ; পুনরায় লক্ষা ঠিক 
করে বাণ নিক্ষেপ করো. তাহলে আমি তোমার ও আমার 
শত্রু এই অর্জুনের মাথা কেটে ফেলব।" 

কর্ণ জিজ্ঞাসা করলেন__“তুমি কে ?? নাগ বলল-_ 
“মামি নাগ. অর্জুন ধাগুরবনে আমার মাকে বধ করে 
অপরাধ করেছে, সেইজনা ওর সঙ্গে আমার শত্রুতা 
হয়েছে। যদি স্বয়ং বন্রধারী ইন্্রও তার রক্ষার্থে আসে, 
তাহলেও ওকে যম্যলযে যেতে হবে। কর্ণ বল্লেন 
নাগ ! কর্ণ আজ অনোর বলে জয়লাভ করতে চায় 
লা। তোমাকে নিশানা পথে রেখে আমি যদি শত শত 


অর্জুনকেও বধ করতে পারি, তবুও আনি এক বাল 
দুবার নিশানা করি না। আমার কাছে সরবাণ আছে. উত্তম 
প্রচেষ্টা আছে এবহ নন রোষ আছে ; এই সবের সাহাযো 
আমি নিজেই অর্জনকে বধ করর। তাম প্রসন্ন হয়ে 
ফিরে যাও।" 

কর্ণের উত্তর নাগের সহ্য হল = 


সে [নিজেই ভয়ানক 


কপ ধারণ করে অর্জুনকে বধ কাব জনা তীর দিকে পানিত 
হল। তা লক্ষা করে শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে যললেন__“এই 


মহাসণ তোমার শত্রু. একে বধ করো।" অন্ন জিজ্ঞাসা 
করলেণ__“এ কে ?* ভগবান বললেন-__*বাগ্ুরবনে 
যখন তুমি অগ্নিদেবকে তৃপ্ত করছিলে, সেইসময় এর নাজ 
পুৰ্রের প্রাণ রক্ষার্থে একে পুনরায় গিলে পেটে লুকিয়ে 
রেখোছল। যখন এ তাব মায়ের সঙ্গে আকাশে উদ্ভছিল, 
সেই সময তাম দুজনকে এক মনে করে শুধু এব মাকে 
মেরে ফেলেছিলে। সেই শত্রুতা স্মরণ করে আজ এ 
তোমার দিকে আসছে।? 

তখন অঙ্গুন আকাশে বক্তভাবে উ্ভীয়মান সেই 
নাগকে তেজপূর্ণ ছুটি বাণ নিক্ষেপ করলেন। বাণের 
আঘাতে তার শরীর টুকরে। টুকরে। হয়ে মাটিতে পড়ল। 
তার মৃত্যু হলে ভগবান মাটিতে বসে যাওয়া রখটি দুহাতে 
টেনে তুললেন। সেই সময় কর্ণ শ্রীকৃষ্ণ ও অর্থুনকে নব 
বাদে আঘাত করলেন, পরে ক্র একটি ভয়ানক লাগে 
অর্জুনকে বিদ্ধ করে সিংহ বিক্রনে গর্জন করে হাসতে 
লাগলেন। 


অর্জুনের বাপের আঘাতে কর্ণের মুর্ছা, মাটিতে বসে যাওয়া চাকা তোলার সময় 
কর্ণের ধর্মের দোহাই দেওয়া এবং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক তির হওয়া 


সপ নন্দলেন__নহারাজ ! কর্ণের হাসা এবং 
প্রস্তাব শ্রত্ুদি সহা করতে পারলেন না। তিনি অসংখ্বা 
বালে তীর মর্মক্কল বিদ্ধ করলেন এবং কালদণ্ডের ন্যায় 
কে আঘাত করলেন। বাপের আঘাতে কর্ণের 
ক্ষত বাষ্ট হল এবং তিনি খুব ধেদলাবোল 
লাগুলণ। কপ মন্তুকে 
টি এবং কর্ণে পুর্ণ কুণ্ডল শোভিত 
আগত বদূর্ণর সুবর্ণ খুকুট কুণ্ডলমহ মাটিতে 
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তার বর্মাটিও অতান্ত সুন্দর এবং মহার্ঘ ছিল, বহ যতে তৈরি 
সে বর্মডিও অর্জুন আযাতে টুকরো চুকে ক্রয়ে 
দিয়েছিলেন। ত্রীক্ষ বাশে ত্রিনি কর্ণকে পুণরাঘ আঘাত 
ক্বলণ। বাত, 


কলপর্ব | কর্ণের দৃর্া-০ 


ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণ কর্তৃক ভিব্ত হওয়া 951 


ধনুক পড়ে গেল এবং ক্ষতাবক্ষত দেতে রথে পাঁতত হয়ে 
তান তারাপেন। 

অর্জু নরশ্রো্ ছিলেন এবং শ্রেষ্ঠ পুরুষের এত পালন 
করতেন ; তিনি কর্ণকে সংকটে দেখে তার প্রতি 


বাশ নিক্ষেপ করা বন্ধ করতেন। তা লক্ষ্য করে উ্গাবান 


বাপার " বাদ্ধিনান বান্ডি সংক্গ্রস্ত 


যশ প্রাপ্ত হয়। তুমি শীঘ্র একে বধ করার চেষ্টা করো ? এ যদি 
আনার আগের মতো ফিরে পাষ, তাহলে আবার 
তোমাকে আক্রমণ করবে।' তখন অনি "ঠিক আছে' বলে 
ধৃষ্ঠকে সম্মান জানিয়ে, বিদ্ধ করতে 


লাখলেন। তান *্বৎস্দণ্ত' নামক বাণে কর্ণতে রথ ৪ 
ঘোড্াসহ আচ্ছাদিত করে পূর্ণ শাঞ্িতে চতুর্দিক বাণে ঢেকে 
দিলেন। 

তারপর কর্ণের হেতনা ফিরে এলে ? 
অর্জুন ও শ্রীকষ্ণকে বাণ বিদ্ধ করলেন। জর্জ 
ওপর এক ভয়ানক বাপ নিক্ষেপ করার দিদ্ধাপ্র নিলেন। 
এদিকে কর্ণের বধ্ো সদা উপস্থিত সেই সময় কাল 
অদুশো থেকে কর্ণকে ব্রাহ্মণের শাপের কথা স্মরণ করিয়ে 
নন এবং তার বধের কথা জালিয়ে বললেন "পৃথিবী 
এখন তোমার বথের সাকা গ্রাস কবতে চাইছেন।" সেই 
সময পরস্ুরাম পরদন্ড ব্রহ্মাস্সু শিক্ষা স্মৃতি তার 
দূরীভূত হবার উপক্রম হল। ব্রাহ্মণের আভশাপ অনুযায়ী 
বাদিকের ঢাকাটি মাটিতে বসে যেতে লাগল 


খেকে 


এবং রথটিও কাপতে সাগল। 

এইভাবে কর্ণের রথের চাকা যখন মাটি গ্রাস করল, 
পরশুরাম প্রদত অন্তর নিস্মরণ হল এবং সর্পসুপৰিশিষ্ট 
ভয়ানক বাণও যখন নষ্ট হয়ে গেল, তখন কর্ণ খুব ভয় 
পেলেন। তিনি একসঙ্গে এগুলো সংকটে পড়ে ধৈর্য 
হারালেন, শত্ান্ত বিমাদমগ্র হয়ে তিনি হাত নেড়ে ধর্মের 
নিন্দা করতে লাগলেন-_“ধর্মকেন্া ব্যক্তিরা সর্বদ বলে 
থাকেন যে ধর্ম অবশাহ মানুষকে রক্ষা কবে। আমিও শানে 
যেমন শুনেছি, আনার যেন শক্তি, সেই অনুযায়ী ধর্ম 
নর জনা সর্বগই চেষ্টা করেছি। কিন্তু আজ সেও 
আমাকে মানছে, বাঁচাখার চেষ্টা করছে না। তাই আমার 
মনে হয় ধৰ্মও তার ভক্তকে সর্বদা রক্ষা করে না।' 

কর্ণ যখন এইসব বলছিলেন তখন ডর ঘোডাগুলি ও 
সারথি অস্থির হয়ে উঠেছিল। তিনি নিজেও অর্জুনের 
বাণের আঘাতে বিচলিত হয়েছিলেন। নর্মস্থানে আগাত 
লাগায় তিনি আহত হয়েছিলেন, কিছু করার শক্তি ছিল না। 
এই অবস্ায় খেকে থেকে তিনি ধর্মের নিন্দা করছিলেন। 
তবৃও মরিয়া হয়ে তিনি কৃষ্ণের হাতে এবং অর্জুনকে বাণ 
বিদ্ধ করুলেন। অর্জুণও তবন কর্ণের ওপর পাণবর্ষণ করতে 
লাগলেন, সেগুলি কর্ণের দেহ ভেদ করে মাটিতে গিয়ে 
পড়ল। সেই আঘাতে কর্ণ কেঁপে উঠলেন, কিন্তু সবলে 
নিজেকে স্থির রেখে অন্তর প্রয়োগ করলেন। 
অর্জুন তার বানগুলিকে অভিমন্্রিত করে কর্ণের ওপর বর্ষণ 
করতে লাগলেন। কিন্তু মহারন্বা কর্ণের সামলে আগামাত্রই 
তিনি অর্জুনের বাগগুলি খগুবিখণ্ড করে দিলেন। তন 
ভগবান শীীকৃষ্য অর্জনকে বললেন “পার্থ ! রাধানন্দন 
কর্ণ জোনার বাণসমূহ নষ্ট করে দিচ্ছে। ভীম এখন অন্য 
কোনে চন অস্ত্রের প্রঘোগ করে|” অর্জুন ভাব কথায় 
ধনৃকে রঙা গগলেন এবং 
সনন্ত দিক পাশের দ্বারা আচ্ছাদিত খাবে কর্শকে পুনরায় 
আগাত করতে আরন্ত করলেন। কর্ণ তথ? বণ রাণে 
, তান অন 


লক্ষ্য করে 


লাগলেন, এভাবে তান অর্জনে 


থেকেও বেশি পরাঞম 


৮৮ [কাপৰ 
দেৰাতে গতীব ১ দিবান্ লাভা এ উদার হৃদয়, যুদ্ধে 


শ্রীকৃষ্ণ যখন দেখলেন অর্জুন ক 


দ্রানত্ুকে ধণুক ড়া 
ক্ষপ করান সিন্ধান্ত 
গিকা অনেকটাই মাটি গ্রাস করেছে : 


, শারলাগ ত 


শনি কে গা 


পন করা 


লিয়ে যাচ্ছে, 


ব্ৰাহ্মণ, 


নেক বাণে নাতিবাস্ত 


ত। যোব্ধরন্ত 


হাত 


আপ 


পরাজিতকারী। মহ্থাবাহো ! যতক্ষণ আম 
যাওয়া চাকা গা ভয়, ততক্ষণ 
করো। কৃমি রথে সউতপবিষ্ট আর আম খাটতে 
'- তাছাড়া বর্ঠনানে হান এইস আমার 
গুপর তোমার আগাত 

জর্লের কথা শু. 


নে পডেছে। প্রায়শ দেখ যায় যে নীচ 
ভাগোর নিন্দা করে, নিজের কত 
কুকর্মেন লন। কর্ণ । পাশুবদের বনরাঢসর ত্রয়োদশ বৎসর 


নর্পা দয়ে দংশন কারিযোল, সেই সময় কোথায় ছি 
তোষার ধর্ম 7 বাধণাবহ নগরে লাক্ষালবনে নি্ছিত 


যে ভপহাস করেছিলে, 
ধর্ম কোথায় ছিল ? স্মরণ আছে ক তুনি 
দ্রৌপদীকে বলোচছল্দে “কৃষে, পাশুববা বি 


কণ এধ এনং শলোর দুর্যোধনকে দানা প্রদান 
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গেছে, ডি 
তুমি জনা কোনো « 


সময় কোথায় ছিল তোমার এই পর্থ ? অভিনন্ধ একাকী, 
বালক, ভা সত্বেও তোমরা বহু নহাৱী একত্ৰ হয়ে তাকে 
ঘিরে ধরে বয় করেছিলে, সেই সনয় তোমার ধর্ম কোথায় 
ছিল? এই সকল কৰ্মে যদি ধর্মকে সারে রাখা হয়, তাহলে 
আজও ধর্মের দোকাই দিয়ে কেনো লাভ হবে না। অতএব 


এখন তুমি যত ধের কথা বলো, আজ তোমার রেহাই 
নেই। পুন্তররাজ মলকে জুয়া হাধয়োছলেন, কিন্তু তিনি 
নিজ পরাক্রনে পুনরাঘ বাহন গধ করেছিলেন এবং যশ 
লাভ করেছিঃলন। নি পাশুধরাহ সেইকপ তাদের 
বাছরলে শত সংহাধ করে সিজ্ত বায লা করবে এবং 
এষ শ্রেষ্ঠ পুরমদের হাততেই ধৃঙলান্ত্েব পুতনা বিনাশ প্রাপ্থ 
হবে! 

ভগবাল বাসুলেবের কগাঘ কর্ণ লঙ্জায় মাখা মীঢ় 
করলেন. তিনি গ্রীকফের কগার কোনো টন্তর দিতে 
পারলেন শা। 


কর্ণ বধ এবং শলোর দুর্যোধনকে সান্তনা প্রদান 


সঞ্জয় বললেন__বহারাজ ! কর্ন তন নিরুপায় হয়ে 
পুনরায় অত্রান্ত ক্ষিপ্রতা অর্কুনের সঙ্গে যুদ্ধ কর 
লাগছে তন শ্রীকৃষ্ণ অর্জনকে বলতেন _' 
কর্ণকে শানু, দ্বারা বধ করো।* হশ্নালের কথায় 
অর্জনের কর্দের অভাঢাবের কথা ম্মরণ হল। তি 
তখন তথংকর ক্রুদ্ধ হযে স্টাতলেন, তার রোনকপ দি 
আগুনে হল্কা বেরোতে লাগল। ত্রা লক্ষ্য করে কর্ণ 
অর্জুনের ওপর ব্রহ্মাস্তু প্রয়োগ করলেন। অর্জন পরান 
দাবাই সোট প্রশনিত করলেন। তারপ্র তিনি কর্পকে 
লক্ষ করে আত্যান্র নিক্ষেপ করলেন 
পর্থলিত ভল। কল বারুণান্ু ক্রারা সোট শান 
চ্রার্দক 


তায়নো অর্জুনের চেতনা ফিরে এল  তিলি খমশ 
নাম একটি বাণ হাতে নিলেন। শ্রীকৃষ্ণ তখন 
“কর্ণ রথে ওয়ার আগেই তার যন্তুক ছেদন করো" | "দিক 
আছে" বলে অর্ধুন ভগবানেল আদশ নেনে নিংলন এবং 
কর্ণের ধ্রনায় দুলন্ত বাগ নিক্ষেপ করলেন । ধবজা ভেঙ্গে 
গেল এবং লেটি ভেঙে পড়তেই কৌরবদের যশ, 
অহংকার. বিজয়, ননোবাসনা এবং হ্রদখও তেহে গেল। 
সেই সময় হাহাকার রব উঠল। অর্জন তখন কর্ণকে বধ 
করার জনা বান্ত হয়ে পড়লেন। তিনি তার তৃলির থেকে 
ইচ্ছের বন্ধ এবং মনরাঙের দণ্ডের শযায় শালিক নানক 
ন্লেন। ছোট অত্তন্ত তীব্ৰগতিগল্প্া ছিল। 
ভ্রগারিত কালাগ়ির শা ওয়াপলা এবং 


নৃতখুর পন অঙ্জনকে বধ করাব ভনা এক ব্বল্ত 
সি নি যেই সোট ধনুকে 


চক্রের ন্যায় 
গা ঠাক ধনুক ঢড়িয়ে বললেন _ “আনি খাদ তপদায করে 


খাকি, স্তরুজনদের সেবান্বারা প্রসয় পেখে থাকি, যন্ত্র কবে 
থাকি এবং ইটতযী মিত্রদের কথা io 
ঠাহলে সেই লতাপ্রভাবে এই বাণ যেণ আমার শত 


লে এব (দেহ থেকে বুজুধ ধারা প্রবাততর হল। সেট 


য় পক্ষে এসনাদে 
লাহ হল না। দৈব গাওবদের পল্ষে ছিল, তিনিই ওদের | শেলা। সকলে সর্বদা সিদ্ধিলাভ করে পা, এই চেক থৈ 
রক্ষা করে আমাদের বিনাশ করেছেন। তোমার পক্ষের | ধারণ কবো। 

প্রমুখ যোদ্ধা ইন্দ, যম ও কুরেরের নায় 
তাদের পরাক্রম, তেজ, শৌর্য, বল সবহ ছিল, 
অব্ধাই ছল, 


কর্ণপব]_ নুর্ণোধনের বাধা প্রলল সং 


পলায়ন এবং উভয় পক্ষের সেনাদের শিবিরে প্রত্যার্পণ 


সঞ্জয় বললেন মহারাজ ! কব সেনারা তখন 
স্ীমদেনের ভয়ে ব্যাকুল হয়ে পালাচিছিল। 
অবস্থা দেখে দুর্যোধন হাহাকার করে উঠে ত 
বললেন ‘সূত ! ভুমি ঘোর 
নিয়ে চলো। হাতে 
পারবে না। সেই অবস্থায় ঘাদি অন্ন আমার সঙ্গে যুদ্ধ 
করতে আসে, নিঃসন্দেহে আনি তাকে বধ করব। স্রাহ্ধ 
আমি অর্জুন, শ্রীকৃষ্ণ ও অহংকারী ভীঘকে অন্যন্য 
যোদ্ধাদের সঙ্গে নার দ্বারে লৌছিয়ে কর্ণের স্বণ থেকে 
যুক্ত হব।" 

দুর্যোধনের এই যদ তুল কথা শুনে সারধি ধীরে দীবে 
। যুদ্ধে আপনার পক্ষে পাঁচশ 
পাফ্রিত ছিল, উন এবং 
না ছারা [দিবে ধরে Io 


সেত সময ক্রুদ্ধ হয়ে গদ | 


তাদের সকলের সঙ্গে যুদ্ধ করতে 


ভেঙে গেল, অনেকে তীরের আঘাতে 
ও পঁচিশ গ্রাঙগার টনা 


লা হিল। শদা হনে বাজগাখর 


এ শ্রা্পনাব গাঁচিশ হাড় 


দিকে অঙ্গন বারোটা 


র্‌ হাক্ুদ্ করেন। হপন আধ একদিকে নকু 


= | লাগযলন। 


আপ কলকুলন এবং ভাব বিশ্ববিখ্যাত খাবে টঃ 
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সংক্ষিপ্ত মহা ভাব 


ঠখে সকলকে বাণে আচ্ছাদিত কারে দিলেন। দেই টংকারে 


কেউ কিছু বুঝতে পাত্রছিল লা। সেছ 
মধে। জাবার 'বশূঙ্লা আরম্ভ হয়ে গেল. 
আপনার পুত্র বুর্যোণন শত্রুদের আত্রমণ কবলে, 


পালাতে ৮৯ ঠাই, 
হলে। তাই পূর্ণপু 


পাঞ্চবদের মুছে 
ওপৰ ঝাপিমে পডল। তিনি ড ্রদ্ হয়ে শতশত যোদ্মাদের 
খনলোকে পায়ালেন। এই যুদ্ধে আমরা দুর্যোদনের ভয়াল 


স্থান করলেন। পানুব সৈন। 


রোছ, তিনি একাকী সনস্ত প্াস্তর না; 
সঙ্গে যুদ্ধ কবাছলেন। 
বাধন যন 


পরাক্রম লক্ষ 


সেনাদের দিকে তাকালেল। 
৷ সকলেই অতৰান্ত ভারাক্রান্ত। সকলকে উৎসাহ 
দেবার গলা তিনি বললেন__-*যোদ্ধাগণ ! মামি জান 
তোনবা ভয় পেয়েছ; কিন্তু সামার রানা এমন কোনো হান 
নেই, যেখানে গিয়ে আমরা পাগ্ুবদের হাত থেকে ঝীচু 
পাব। এছ অবস্রায পালিয়ে কী লাভ '! এখন পক্রদেন সল্প 
সেলাই জীবিত এবং শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জন কান্ত ৬ 
আনত, আজ আমি এদের সবাইকে বধ করব। আমাদের 
বিজযলাভ নিশ্চিত। এখানে যে সন ক্ষত্রিয় উপজিত লাছ 
বপন শ্ররীর এবং 
তথন আদার মতো 


সকলে মন দিযে শোনো নত 


দেই সময = 


! এই বণ 


৯ গোডার মৃভল্ছে পড়ে 


সরান, পর্বতাকার 
আাতে আর আই 


ত 5 শোকাকুল হয়েছিলেন। দেবা ও 


শেন। দর্শক যারা ছিল, তার্য কর্ণ 


মহারাঙ্জ ! মোগা ভিক্ষার্থী ভিক্ষা চাহলে ফিন সর্বদা নান 
দিতে প্রন্থত থাকতেন, দিলি কখনো আনার কাছে নেই এই 
কথা নুখ থেকে বার করেননি, সেই কর্ণ নৈবথ যুদ্ধে 
অর্জুনের হ্যতে নিহত হয়েছেন। ধীর সন্ত ধননশ্পদ 
ব্রাহ্মণদের অন, ধিনি ব্রাহ্মণদের জনা প্রাণ বিসর্জন 
করতেও কাতর হতেন না, যিনি মহান দাতা, মহারঘ্থী, সেই 
কর্ণ আজ আপনার পুত্রের জয়ের আশা, নঙ্গল এবং 
বক্ষা_ জব কিছু সঙ্গে নিয়ে শুর্গে গমন করেছেন। কর্ণ 


\ বে সঙ্গে কৃতবৰ্মী, 


সৈলাসহ শকুণি, গভ্যাবোঠা সৈলাসহ 
নিবে ফিরে গালেন। অশ্রখানাওড পান্ডলদের 
দীর্ঘশ্বাস ফেলতে ফেলতে শিবিরে ফিরে 


রথটি নিয়ে রাজা শলাও 
ফিরলেন। বর্ণের ঘৃত্যুতে সমস্ত কৌরস পক্ষ ভুয় 
হচ্ছিল, তাদের দেহ থেকে রক্ত প্রবাহিত হচ্ছিল। তাবা 


নিহত হওয়ার পর সূর্য অস্তাচলে গোলে নঙ্গল ও বুধ বক্র 
গতিতে উদিত হয়, পৃথিবীতে গড়গড় ধবনি শোনা যায়, 
চারদিকে আগুন লেগে যায়, ফৌয়ায় চার দিক ঢেকে যায়, 
সমুদ্রে তুফান ওঠে, ত 
প্লোহিলীকে ঘিরে চন ও সূর্যের মতো তেজস্থী হয়ে প্রকাশিত 
হয়। ত্র পৃথিবী কম্পিত হয়, উক্ষাপা হতে থাকে 
আকাশে অবস্থিত দেবগণ হাহাকার করে ওুেন। 

এদিকে কর্ণের বৃত্যুতে প্রসম হয়ে শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুন 
সবর্ণমন্তিত শ্বেতশহ একসঙ্গে বাজাতে লাগলেন। সেই, 
আওয়াজে শত্রুদের হ্াদয় বিদীর্ণ হল) পাঞ্চভন্য ও 
দেষদত্রের গুরুগন্তাব নিনাদে দিকদিগন্ত গুপারিত হল। সেই 
শঙ্খুনিনাদ শুনে সমন্ত কৌবব টসনা মদ্রৱ্য্জ শলা এবং 
বাজা দুর্যোধনকে ছে পালিয়ে গেল। সেই সময় সকলে 
কত হযে শ্ৰীকৃষ্ণ ও শর্ুনাকে সম্মান জ্ঞানাল। ভরা দুজনে 


সমন্ত প্রাণী বাঘিত হয় এবং বৃহস্পতি | 


রন ও ৱাজোর আশা পরিত্যাগ করোছল। দৃর্মেগন দুঃখ 
ও শোকে মগ্ন হয়ে ছিলেন। বাজার নির্দেশে সকল সৈনিক 
শিবিরে গিয়ে বিশ্রাম মিল। সেই লময় মকলবেই শ্রান্ত ও 
রান দেশাচ্ছিল। 


কর্ণ বধের সংবাদে আনন্দিত যুধিষ্টিরের শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জনের প্রশংসা, রাজা 
এবং কর্ণপর্ব শ্রবণের মাহাত্মা 


ধৃতরাষ্ট্র এবং গান্ধারীর শোক 


সঞ্জয় বললেন_ বাজান! কর্ণ নিহত হলে যখন কৌরব 
সেনারা ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল তবন শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে আলিঙ্গন 
করে মহ্া আনন্দের সঙ্গে বললেন “পার্থ ! ইন্দ্র 
বত্রাসুরকে মেরেছিলেন আর তুনি কর্ণকে বধ কলেছ। এখন 
থেকে জগতের লোক বৃত্রাসুর বধের না কর্ণ বধের 
আলোল্লা করবে। ভুমি অনেকদিন ধরে কর্ণকে যুজে 
কবতে চেযেছিলে, তোমার সেই আকাক্ষ্ষা আজ পূর্ণ হল : 


সুতরাং ধর্দরা্গকে এই শুভ সংবাদ জালিয়ে তার কাছে 

তুমি পম হ। তুমি ও করণ যন যুদ্ধে কান্ত ছিলে, এখন 
তিনি যুদ্ধ দেখতে এসেছিলেন। কিন্তু গভীরভাবে আহত 
হওয়ায় বেশিক্ষণ থাকতে পাত 


গি 


ন। সুতরাং এখন আঃ 
চিত। 

অর্জুন ‘ঠিক সাছে' বলে তাঁর নির্দেশ মেনে 
রথ দোরালেন। শিবিরে গৌঁছে তিনি 
অর্যুনকে সঙ্গে করে যুধিষ্টিবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন। 
রাজা তখন সুর্ন-পালক্ষে বিশ্রাম করছিলেন। গ্রীকৃপঃ এবং 
অর্জুন প্রসনতা সহকারে তাকে প্রণাম ভানালেন। তাদের 
দুজনকে প্রস দেখে কর্ণ বধ দম্প্যা ঠবেছে মনে করে 
যুধিষ্ঠির উঠে বসলেন এবং তার মাননদাক্র বঈতে লাগল। 
দুজনকে মালিঙ্গন করে তিনি বারংবার যুদ্ধের সংবাদ 
বান শ্রীকপঃ বিস্া 
শেষে কর্ণের মত্ার কথা বলতে 
ঠাসো হাত জোড় করে বং 
"মহারাজ! শরতান্ত সৌভাগ্যের কথা যে আপনি 
অর্জুন, নকুল ও সহদের আাছেন। কর্ণ মারা 
গেছে এবং আপনার নিজ 9 শীবৃদ্দি হচ্ছে এ অতাস্থ 
আনন্দের কখা। আজ নৃতপুত্র সর্বদেহ্ে বাণ বিদ্ধ হয়ে 
ম পঢ়ে রয়েছে : আপনি একবার আপনার শক্রকে 
তো! আপান এখন নিযপ্টক পুথিলান 


জানতে 
সংবাদ জানালেন 


তারপল ভগবান 


্লেন। 


বিভভাবে যু্ধর 


চলুন । এঙাৰ 


অন্ত এস 


দম হলেন 


'এ মত্ত লালের কগা। 


আগনি সারাণি ছিলেন বলেই অর্জন কর্ণকে বধ করতে | 


এই বলে নাজা খুদিষ্ছির স্বর্ণসঙ্জিত রথে শ্রীকৃষ্ণ এ 
[ুলন। সেখানে গিয়ে 


পন বাত বিদ্ধ হয়ে পড়ে 


সহ পূৰ্ণ পচীপ সা 


দত বালে বিটি। পত্রস ক তে 
5 অর্থুনের প্রশংসা করে 


কাপন| কণম; 


পণ লংপাদে আনন্দত খুলি 


কণপর্ব শ্ববণের মাহা ৭39 


আমাল প্রও ; মাসনার 


*লোবিলদ £ আপান , বিছা, সে সঙ্গে 


চল গেলেন। হে রাজন, ! আপনার অন্যদের কলেই এই 
কে শা সতান্থ আমি | রোমাপ্চকারী যুদ্ধ ঘটল ; এখন কেন বার বার শোক 
কৰে 
খৈশম্পামন বললেন__নমেভয় ! এই অপ্রিয় সংবাদ 
শুনে রাঙা পৃতবষ্্ মৃষ্ঠিত হয়ে শিকডাবহীন শাছের ন্যায় 
পড়ে গেলেন দূরদর্শী গাক্ধারী:দরী ও কর্ণের দৃতযার জনা 
বিলাপ করতে লাগালেন। সে মধ বিদু গান্ধারীকে এবং 
সয় ষতরাষ্ট্রকে সাস্ুনা দিতে লাগালেন। দুজনে খুতবানটুকে 
বোকাতে লাগলেন | রাঈওলননধ নালীনা গান্ধারীহে 
ভেতরে নিয়ে গেলেন। ধূতরাষ্ট্ী নোহ্াচ্ছল হয়া কারো 
কথা বুঝতে পারছিলেন না। বিদুর ও সঞ্জয় আশ্বাস দিলে 
তিনি গ্রারন্ধ ও ভবিতবা প্রধান মনে ভরে উপ কবে বসে 
রইলেন। 

যে বাক্তি কর্ণ ও অর্জুনের এহ যুদ্ধ “যন সৃাশ করেন 
বা শোনেল, তিনি শান্ত্রসমতভাবে কথা যজ্ঞের ফ’ 
করেন। সনাতন ভগবান বিষ্ণু যজ্তস্বুধাপ ১ আত, বায় 
এব? সূর্মও যজ্ঞরূপ। জতএন যে বান্তি দে 
করে এই যুদ্ধ যন্তের পর্ণনা শোনে 


ন না পঢ়ডন, তিনি সু 
- ব্ৰহ্মা 5 শংকর সপ 
পাঠের সমান ফল প্রাপ্ত হয়, 
ক্ষত্রিয়গণ বল ও যুদ্ধে কয়লা করেন, বৈশাবা ধনলাত 
করেন এবং শুভ্রা নীরোগ  সুস্ক হা 
বিষ্ণুৰ মহিমা গীত হয়েছে, তাহ এর পা 
পর্ণ হয় সে সুখী হয। এক বৎসর ধবে সনংস কপিলা 
॥ ফল হয়, বর্ণপর্ধ একলাব মা পাড়ে ভট 


প্রান্তি হযা। 


॥ দ্রীগণেশায় নমঃ ॥ 


শল্যপর্ব 


নারায়পং মমন্কৃত্য লবঞ্চৈব লরোস্তমমূ। 

দেবীং সরম্বতীং ব্যাসং ততো জয়মুদীরয়েৎ॥ 
অন্তৰ্যামী নারায়ণস্থরূপ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, তার নিত্য সখা অর্জুন, ভার লীলা প্রকটবারিলী ভগবত্তী সরস্বতী এবং তার প্রবন্তা 
ভগবান ব্যাসকে নমস্তার করে অধর্ম ও অশুভ শক্তির পরাভবকারী চিত্তশুদ্ধিকারী যহাভারত গ্র্থের পাঠ করা উচিত। 


ধৃতরাষ্ট্রের বিষাদ, দুর্যোধনকে সন্ধির জন্য কৃপাচার্যের উপদেশ এবং 
দুর্যোধনের যুদ্ধ বন্ধ না করার সিদ্ধান্ত 


ধৃতয়াষট জিজ্ঞাসা করলেন_ সঞ্জয় ! কৌরব সেনার 
সেনাপতি সূতপুত্ৰ বধ হয়ে গেলে আমার পুত্ররা কী 
করল ? আনার পুত্র যাদের সেনাপতি করে, পাণুবরা 
তাদের অতি অল্প সময়ের মধোই অকে বধ করে, এর 
কারণ কী? তোমাদের চোখের সামনে সী নিহত হলেন, 
প্রোশেরও সেই অবস্থা হল, এখন প্রতাপাহ্িত কর্ণও বধ 
হল। মহাস্থা বিদুর আমাকে আগেই বলেছিলেন যে, 
দুর্যোধনের অপরাধে প্রজ্ঞানাশ হবে। তিনি যা বলেছেন তাই 
আজ সতের পরিণত হচ্ছে। সেই সময় প্রান্ত আমার 
বুদ্ধিত্রংশ হয়েছিল, তাই জানি ভার কথা অনুষায়ী কাজ 
কারিনি। সঞ্জয় ! কর্ণ নিহত হলে কে আমাদের সেনাপত্তি 
হল " কোন মহারী দীকৃষঃ ও অর্জুনের লশ্মুখীন হল " 

সঞ্জয় বললেন-_নহারান্জ ! কৌরব ও পাণ্ডবদের যুদ্ধে 
থে ভয়ানক জলসংহার হয়েছে, ক্রমশ সে কথা শুবুন। 
নীকা কণে যারা নাবসা করে, সেই ব্যবসায়ীগণ যেমন 
অগা ছলে নৌকা বে গেলে যো ধায়, (ে 
কৌররদের আশ্রফণাঠা কর্ণ িহত হলে 
ঠ ভয়ে কাঁল্পত হুল। ভারা আলাপের 


নতো 
পঞ্ষকের সন্ধান করতে গাগল। সায় কালে অর্মুনের কাছে 


পরাস্ত হয়ে যখন শিবিরে সবাই ফিরে এল, তখন কর্ণের 
মৃত্যুত্তে ভয় পেয়ে আপনার পুত্ররা সকলেই পলায়নরত ! 
তাদের কর্ম লষ্ট হয়েছিল। কোন দিকে যাবে, তাও ঠিক 
করতে পারছিল না, বুদ্ধি নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। তারা 
নিজেদের মধোই মারামারি কাটাকাটি করতে লাগল। সেই 


শলপব] ধৃত্যাপ্রের বিযাদ, দুর্যোধনকে সাঙ্ছণ জন৷ 
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ভয়ানক যৃদ্ধে হাতিরা রথ ভেঙে ফেলল, মারণীবা 
অশ্বারোহীদের নেরে ফেলন এবং বদভীম থেকে 
পলায়নয়ত পদাতিক ইলনারা ঘোড়ার গদ্য পিষ্ট হয়ে গেল। 

তখন কপাচার্স দুর্যোধনের কাছে এসে বললেন 
রাজন, ! জানি তোমাকে কিছু বলতে চাই, অন | 
শোনো, ঠিক হলে সেই অনুসারে কাজ কররা। 
পিতামহ ভীষ্ম, আচার ছোণ, মহানদী কর্ণ, ভু, 
তোনার অনেক ভ্রাতা এবং তোমার পুত্র লক্ষদ__এরা 


বেগে যেমন মেঘ ইডে চলে. তেমনই শ্রীকষের চালনায় 
সুন্দৰ সাজে দাঁত ঘোড়া ষ্তলি অর্জুদকে নিয়ে উচ 
অর্জন অস্রকিযায় অতরান্ত কুল ; অগ্নি যেমন শুল্ক ঘাসকে 
ভ্রালিযে ফেলে, অর্রনও তেমনভাবে তেনার সেনাদের 
ধ্বংস করেছে। [সাত যেমন নগরে 
তি করে, অর্জুনের গান্ীবের 
আমাদের যোদ্নাবা ইাত-সন্্ত হচ্ছে। এই ভয়ংকর সংগ্রাম 
ফন হজ শুরু হয়েছে। সোদন অর্চূলের বালে 


সকলেই নিহত হয়েছে ; এখন কে আছে" জানা 
আশ্রম করে খাকর " যে বীরদের গপব যুদ্ধে 
আমরা না। পাওয়ার আশা করেছিলাম, তারা 
করে বেদস্জদের গতি লাভ কবেছে। আমরা 


ছি, এই অবস্থায় আন্াদের দীনের শ্যা! 


হে। যখন নকলে জ্রীবিত ডিল, তখন 
পরাস্ত করাতে পারেনি। কৃষ্ণের মতে সাবাথ থাকা তা 


দেবতারাও পরাস্ত করত সক্ষম নছ। ত্র বানর আব 
ধ্বজা দেখে আমাদের বিশাল সেনা খরথরি কাঁম্পত হচ্ছে 
উীদুসলেন সিংহনাদ, পাগেলোদর ভঃ 
বে আনা্‌দের ইৎস্মহ শিগল হয়ে 

দোদুলানাল '্ণমা ত নচাধণ্ক 


হ্য় 


থেক শিরশ্ছেদ দেখেও তোমার কর্ণ কোথায় ছিন্ন 
বরা, ভ্রাত্রাসহ 


খাকা সয়েও কেউই বোধ কৰতে পারল না। 
তোদাৱ আয্ীাস্বজন, ভল, তাদের সকলকে 
অর্জুন নিক্দ পরাক্রুম জর করোছল এবং সকলের সামনে 
জাাদ্রথকে বধ কবেছিল। এখন আমরা কার ভরসায় 
খাকব ? এখান কে আছে যে অর্দুশকে পর্যগ্র কবতে 
সন্ষন ? অর্জুনের কাছে নানা দিব| অস্ত্র আছে। তাব 
গান্তীবের টংকারে আমানের ধৈরযচাতি হয়। সকল যোদ্ধাহি 
ুছ। অপরদিকে সাতাকি ও ভীমসেনেৰ যে 
জরা সমস্ত পর্দত বিদীর্ণ করতেও সক্ষঃ। 
শুষ্ক করে দিতে পাবে। বাশ, ! দুতমতাধ 
মেপ্রতিজা করেছিল, তা কবে দেখিয়েছে : বাকি 
ও সে পূর্ণ করবে। পান্ডববা লঙ্জন, কি তোমবা 
অকারণে হাদে সঙ্গে সপে টিবিছ, আজ হাবই, 
ফল পাচ্ছ। তোমরা লিজেদের বক্ষার্গে সমস্থ জগতের 
কিন্তু এখন £আনাদেরই 


ছি 


উপস্থিত হয়েছে। দর্শোদল ! এপল কলমি 


শত্রুর থেকে নিজ শান্ত কম অ্রথবা 
কৰে নেওয়া উদ্িত। নহ শান্ডর থেকে শত্রুর শনি কম 
হলে, তখন শৃদ্ধ করা উাঁচিত।' নি 
আমরা পাগুবদের থেকে কম হয়ে গোহি, 
হয এখন 'গুদেব সঙ্গে সান্ধ করে নে য়া 
|নন্ডেব ভালো বৃঝতে পারে শা এবং 


তয় না। বাহন যধিচিরের সামনে ঘাথা নত করলে ধর্দি 
জাববা রক্ষা পেয়ে যাই, এতে আমাদের্ত মঙ্গল। মুর্ণতা 


। রাজা ধৃতবান এবং 


এননভাবে দনকিভ হচ্ছে মেন মেঘের নো বিদুৎ 
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[শলাপর্ব 


ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কথায় যুধিষ্টির তোমাকে রাজা প্রদান 
করতে পারে। শ্রীকৃষ্ণ যুধিটির, ভীম ও অর্জুনকে যা 
বলবেন, ভারা সে সবই মেনে নোবে_-একে কোনো 
সন্দেহ নেই। আনার বিশ্বাস যে শ্রীকৃষ্ণ পৃতরাষ্্রের কথার 
অলম্মাণ করবেন না এবং যুিষ্টির শ্রীকৃষ্ণের নির্দেশের 
বিরুদ্ধে। কোনো কাজ করবেন না। তাই মামি সহি করাতেই 
মঙ্গল হবে বলে মনে কার। পাণ্ডবদের সঙ্গে যুদ্ধ করে 
কোনো লাভ নেই। তুনি মলে কোরো না যে আমি প্রাণভয়ে 
কাপুরুষের মতো সন্ধির প্রস্তাব করছি | আনি তোমার 
মঙ্গলের জাই এই কথা বলছি। এখন যদি তুমি আমার 
কথা না শোনো, তাহলে মৃত্যুর সময় তোমার একথা দনে 
হবে। 

কৃপাচার্ষের কথা শুনে দুর্যোধন দির্ণশ্বাস ফেলে কিছুক্ষণ 
জুপ করে রইলেন। কিছুক্ষণ চিন্তা করার পর তিনি 
বললেন_দিপ্রবর ! একজন হিটতষীর যা বলা উচিত, 
আপনি তাই বলছেন। শুধু তাই নয়, প্রাণের মায়া জান 
করে আপনি আমার মঙ্গলের জনা যুদ্ধ এবং যা করাব সর 
করেছেন। আমার হিতার্থী হওয়ায় আমার ভালোর জনাই 
এই সব কথা বলেছেন। ভিগ্ক একথা আমার নীতিবিরদ্দ__ 
যেমন নরণাপন্স রোগীর ওষুধ ভালো লাগে না, সেই মতো 
আমারও অবস্থা | বাজা যুধিষ্ঠির অহাধলী ছিলেন, আমি 
তাকে কপট পাশায হারিয়ে রাজাচ্যুত করে পথের ভিযারি 
করোছলাম। এখন তিনি আমাকে কীভাবে বিশ্বাস করবেন। 
শ্রীকৃষ্ণ আমাদের কাছে মৃত হয়ে এসেছিলেন, কিন্তু আমি 
আর প্রতি কদর্দ আচরণ করেছিলাম. এখন তিনি আমার 
কথ নবেল '! সভামধো বলপূরক দ্রৌপদাকে 
জন যে বিলাপ করেছিলেন এবং পাণ্ডরদের 


শিখস্তীরও আমার সঙ্গে শত্রতা আছে, তারা কেন আনার 
হিভের জলা চেষ্টা করনে " দ্রৌপদী র্জন্্লা অবস্থায় এক 
বন পরিধান কমে ছিলেন, সেই অবস্থায় তাকে বলপূর্বক 
রাচসভায় নিয়ে এসে দুঃশাসন সবার সামনে তাঁকে 
অপদস্থ করেছিল, ভার বস্তু কেড়ে নেওযা হয়েছিল তীর 
সেই করুণ অবস্থা আজও পাণ্ডবদেয স্মরণে আছে। এখন 
তাদের যুদ্ধ থেকে থামানো যাবে না। স্রৌপটীকে যখন 
থেকে কষ্ট দেওয়া হয়েছে তখন থেকে রা আমাকে নিনাশ 
করার সংকল্প গ্রহণ করে যাত্রে শয়ন করে। যতক্ষণ সেই 
অপমানের প্রতিশোধ না নেওয়া হবে, ততক্ষণের জনা 
ওরা এই ব্রত গ্রহণ করেছে। শত্রুতার আগুন এবন 
পূর্ণভালে প্রচ্ছলিত হয়েছে, এন্বন আর তা কোনোভাবেই 
নেজানো সম্ভব নয়। অভিমন্যুকে বধ করার পর অর্জুনের 
সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব হওয়া আর সন্তব নয়। যে আম আসমুন্র 
হিমাচল পৃথিবীব রাফ উপভোগ করেছি, এখন পাবদের 
কপাপাত্র হয়ে কীকরে রা্র কবব ? সমস্ত রাজাদের কাছে 
মাথা নত করে পাশুবদের অনুষ্া্মী হয়ে কীকরে দ্রীবন 
ধারণ করব ? আমি আপনার কথা বন অথবা অসম্মান 
কবছি না ; জানি জানি আপনি স্নেহবশত আমাদের 
হিত্রর্দেই এইসব বলছেল। আমি আমার সিদ্ধান্তের কথাই 
শুধু জানাচ্ছি। আমার মনে হয় এন আর সন্ধির কোনো 
অবকাশ নেই। এখন সন্ধির কথা আলোচনা কবাও উচিত 
বলে আমার মনে হয় না। এখন যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়া উচিত 
বলে মনে করি। কাপুরুষতা না দেখিয়ে উৎসাহের সঙ্গে যু্ধ 
করাই কর্তবা। আমি পাণুবদের কাছে দীনতপূর্ণ বথা 
বলতে পারব না। জন্মতে কোনে! সুখহ টিরভাবী নয়, 
ব্যঙ্গ বা যশ কীকরে থাকবে ! এখানে কীস্তির 


য়ে নেওয়া হয়েছিল, তারভণ। শ্ৰীকৃষ্ণ এখন ৫ 
কুট হয়ে আচ্ছেন। শ্রীকৃষ্ণ এবং অর্জুন দুহ শরীর হলেও এক 
প্রাণ { এঁরা দজনে একে অপরের অবলম্ব। আগে একথা 
র্‌ ইনাম, এখন প্রত্যক্ষ দেছি। যখন গেকে তিনি 
অভির ঘৃতার কথা শুনেছেন, তখন 
দেকে তিনি সুখে নিদ্রা যান না। আমরা ডঁদের কাছে 
পনাদী, তারা জীকরে আমাদের ক্ষমা করবেন '? মহাবলী 
অত্যন্ত কতো সম্পন্ধ, সে অতান্ট ভয়ংকর 
করেছে। সে শুঞ্থ কানের মতো ভেঙে যাকে, কস 
না। নকুল এবং সহতুদ্রও যঘেব নতো ভয়ংকর, 
অনা বজলে আনাকে শত্রু বলে মনে কবে যদ এবং 


করা উচিত এবং যুদ্ধ বাতীত কীঙিলাভ করা 
বায় না। পালদ্ধে শয়ন করে মৃত্যুকে বরণ করা ক্ষত্রিয়ের 
পচ্ছে অতান্ট গর্হিত কাজ। যীরা বড় বড মক্র করে বনে 
অথণা যুদ্ধে মৃত্যুবরণ করেন . তারাই মহন্ত প্রাপ্ত হন। যার 
বৃন্ধানস্তার জলা শরীর রোগন্জর্জর হওয়ায় পরিবার-পরিজন 
কাছে এসে দুঃখ প্রক্মশ করেন, সেক্ট অবস্থায় বিলাপ 
“পুরুষ’ বলা যায় লা সুতবাং যারা নান! তোগাদি পরিতাশা 
করেন লা, শ্বরীর, সভাপ্রতিজ, নানামজঞমনুষ্ঠানকারী, 


শমাপর্ব] 


বাছা শলের সেনাপতি পদে অভিয়েক. 


যুদ্ধ করার নির্দেশ 
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তারা স্ব্গলাভ করেন। দেবসভায় তাদের অতান্ত সম্মানের 
সঙ্গে স্বান হয়। দেবতাগণ এবং যুদ্ধে যীরা পৃষ্ঠপ্রদর্শন করেন 
না, তায় যে পথে যান. আমিও সেপানেই খাব। মিত্র, ছাতা 
এবং পিতামহকে বধ করিয়ে যদি আমি প্রাপরক্ষার চেষ্টা 
কার, তাহলে সমস্ত জগৎ অবশাই আনার নিন্দা করলে। 
মিত্র ও ভ্রাতাবিহীন হয়ে পাণুবদের কাছে ছীনতা স্বীকার 
করে যে বাজা লাড করব, তাতে আমার কী প্রয়োজন ? 
তাই আমি ভালোমতো যুদ্ধ করে স্ব্গই লাভ করব, এছাড়া 
আমি আর কোনো কিছুই চাই না।” 


কথা শুনে সব কষাত্রমরাই তার প্রশহ 
করজেন ভাকে সাধুবাদ জ্রানালেন। লকলেই 
পর্যায়ের কথা ভু পরাক্রম দেখাবার কথা 
নিলেন। সকলের দয উৎসাহে ভূর উঠল। তারপর 
সব নিজ্জ নিজ বাহনকে দিশ্বাম দিয়ে কষেক ক্রোশ 
দূরে নিজেদের শিবির স্থাপন কবলেন। সেখানে যাতি 
কাটিয়ে পরদিন কালের প্রেরণায় রাধা পুননায যুদ্ধক্ষেত্রে 
ফিরে এলেন। 


NA 


রাজা শল্যের সেনাপতি পদে অভিষেক এবং ভগবান শ্রীকৃষ্ণের 


সঞ্জয় বললেন মহারাজ ! হিমালয়ের তরাই অঞ্চলে 
বিশ্রাম করার সময় সব প্রধান প্রধান যোদ্ধা একত্রিত হলেল। 
শলা, চিত্রসেন, শকুনি, অশ্বত্থামা, কৃপাচার্য, কৃতরর্মা, 
সুষেখ, অরিষ্টসেন, ধৃতসেন এবং জরৎসেন প্রমুখ রাজারা 
সেখানে রাত্রি কাটালেন। এঁরা সকলে একত্রে রাজা শলোর 
কাছে উপবিষ্ট হযে দুর্যেধনকে বিধিনতো পুঙ্জ করে যুদ্ধের 
জনা প্রস্থত হয়ে বললেন-_“বাজন্‌ ! আপনি কাউকে 


লেনাপতি করে শত্রুদের সঙ্গে মুহ্ধ ককন $ কারণ 
সেনাপতির [কেট আমরা শত্রুদের পরাজিত 
কবতে সক্ষম? 


বাছা দুর্মোধন তখন রথে আবোহণ কুরে মহাবহী 
অশ্বাপ্ানার কাছে গো 


1 আল্পনা যুদ্ধেৰ সমস্ত 
ঠাকে খমবা্ের সনকল্ক 


দূর ন্যায় তেজ ও শুক্ার্থের 


মতো । তার নুধা নর্বপ্রকার শুভলক্ষণ 
বর্তমান ছিল এবং প্রতোক কাজে তিনি নিপুণ এবং বৈদিক 


জ্ঞানসাগর ছিলেন। শত্র্ বেগ ভয়কারী এবং নিজে 
অহ ছিলেন। ধনুর্বেদেনা (ব্রত, প্রাপ্তি, ধতি, পৃষ্টি. স্মতি, 
ও কাটি প* অঙ্গ 
তার সাধন। জাপোল 


মহাতপদ্থী কঠোর ব্রত পালন করে অত নিষ্ায় শংকবের 
আরাধনা করেছিলেন। তার পরাক্রম ও রূপের কেনো 
তুলনা ছিল না। অশ্থরথামা সমস্ত বিদ্যায় পারঙ্গম, গুণের 


সমুদ্র এবং সকলের প্রশংসার পাত্র ছিলেন। 


ভার আছে 


টি বেদ এবং ইতিহাস | জামাদেব গ্ররুপূর, ছামাদেধ সকলের হবসাকুল ; সূতবাহ 
পূর্ণ জ্ঞান হিল। এই আপনি নিদেশ দিন, কাকে আমরা নাগা 


গান সংক্ষিপ্ত মহালারত |শলাদর্ব 
করন?" বলে মনে করলেও, এরা বে 


অশ্বগামা বললেন আমাদের নধে মহারাজা শলাই 
জার উপযুক্ত, তিনি উত্তম কুল, পরাক্রম, তেজ, যশ, লক্ষ্মী 
এবং সমস্ত সদ%পসম্পন্ন। তিনিই আমাদের সেনাপতি 
হওয়ার যোগ।। রাজন্‌ ! একে সেনাধাক্ষ করে তুমি 
বিজযলাভ আশা করতে সহ্ষম।' 

জ্রোলকুম্যরের কথা শুনে সকল চাকা এবং বাছা 
শশাকে ।ঘবে ধবে তাঁর জয়গান করাতে লাগল! তখন 
তিনিও অতান্ত উৎসাহিত হয়ে ঘুদ্ধ করতে কৃত-সংকল্প 
হলেন। বাজ৷ শলা দ্রোণ  তীম্মের ন্যায় প্রাক্রমী ছিলেন, 
[তিল এক স্ওন বখে আসীন হশেন। দুৰ্যোধন বণ থেকে 
নেদ ভাব সামনে দড়িতে হাত জোড় করে বললেন__ 


নিত পংসল ! জাপনি শরীর. সুত্র! আপা 
সনাপাক্ষ হোন।" 


'ননানতির সম্মান দেন, তাহলে আম আপনার 
কগানৃসারে যুদ্ধ করতে বান্তি । আমি প্রাণ, রুদ্রা 5 সম্পদ 
দিয়ে আনান প্রিয়া 


সেনাপাতিলপে 
যুজে দ্বতাদেত রক্ষা 


বা দেল বক্ষা লা)? 


শুনুন রথে 


আপনি মহাবন্ী দেৱে মণ শেল 


আমার সমকক্ষ নয়। যদি দেবতা, অসুব ও বনুষাস্ত সমস্ত 
উমগুল আমার বিরুদ্ধাচলণ করে তাহলেও আম একাকী 
তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে সক্ষম, আর প1গুবদেব তো কথাই 
নেই। আম অবশাই আপনার সেনাদের সঙ্গালক হব এবং 
এমন বু নির্মাণ করব. যা শক্রুবা লঙ্ঘন করতে পারবে 
না" 


স্তি করতে লা' 
ভর তোক, আপাল চিনক্টীৰী দে 
করুন। আপনি দেবতা, আঙুর, মা 
পবা করতে সক্ষঘ। এই যরগ্ীল ও 
তো কথাই নেউ।? 

এ্বাও শলা এইলাপ সমাদর লাহ করে উৎ, 


আল সমানে 


আমি পাগুলসহ সমস্ত পাঞ্চালদেৰ সংহাৰ কলন। নাহলে 
নিছে সত্তর বৰণ করে স্বগে হলে মাল। আজ সমস্ত 
পাধণ, শ্রীকৃষ্ণ. সাতা 'দাব পূ , শিখ, 
শাল, লোদ এলং 


ণ নহাবল দে 


শলাপ্ব| 


শালোব সেনাপতি যুদ্ধ আবন্ত এণং নকুল কর্তৃক কৰ্ণে তন ধুর বধ 
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পরাস্ত করব । তোমার সুখের জনা আনি দ্রোগাচার্য, 
উম্ম এবং কর্ণের অধিক পরাক্রমে বণক্ষেত্রে বিচরণ 
করব) 

মহারাজ ! শলা সেনাপতি পদে অধিষ্ঠিত হলে সমস্ত 
সৈনিক ক্ণের ভুলে প্রদম হয়ে উল । আপনার 


সেনাদের হর্ষধবলি শুনে বাজা মুধিষ্ির সমস্ত ক্ষতরিযদের 
সামনে শ্রীকষ্ষকে বললেন__ “মাধব ! নুর্যোধন দপ্ররাজ 
শলাকে সেনাপতি নিযুক্ত করে সমস্ত সেনার উপস্থিতিতে 
তাকে সম্মান প্রদর্শন করেছেন। এখন আপনি যা উচিত 


শলোর সেনাপতিত্বে যুদ্ধ আরম্ভ এবং 


সপ্তঘ বললেন একতারা ! বারি অতিক্রান্ত হত 
দূর্যোধন সআ্াপলার সৈনাদের নির্রেশ দিলেন__এবার সব 
ম্তারহী প্রস্থত ভোন)' বাজাবা নির্দেশে সমস্থ সৈনা বর্ম, অস্ত্র 
ইত্যাদিতে সুজিত হল। বাদাধবান হতে লাগল, 
যোদ্ধাদের সিংহগর্স্ন শোনা গেল। সেই সময় ঘেসধ সৈনা 
পরমা লা করে বন্ভমিতে 


মনে করেন, তাই করুন 3 কারণ আপনি আমাদের 


পুত্র শলাকে আমি খুব 
পবাক্রধী এবং তেজদী। যুদ্ধ করার 
তিনি জানেন। আমার তো মনে হয় যে ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ 
যেমন বীর যোদ্ধা ছিঃলন, মভ্তরাড শল/ও তেমনই দক্ষ। 
যুদ্ধে তার সমকক্ষ যোদ্ধা আপনি ব্যতীত আর কেউ নেই। 
এই পৃথিবীতে কে বলতে পারে, দেবলোকেশ আপনার 
সমকক্ষ এমন কোনো বীর নেই যে ক্রোধযুক্ত ময়াজ 
শলাকে যুদ্ধে বধ করতে সক্ষম দুর্যোধন যাকে সম্মান 
জানিয়েছেন, সেই শলা অজেয় বীর, তার মৃতা হলে 
আপনি কৌরবদের বিশাল সেনাকে মৃত বলেই মনে 
করবেন। আমার কথা শুনে আপনি এখনই শলাকে 
আক্রমণ করুন। মাতুল মনে করে তাকে দয়া দেখানোর 
কোনো প্রয়োজন নেই। ক্ষত্রিয়ধর্মকে সামনে রেখে তাকে 
বধ করুন। আজকের সংগ্রামে আপনি আপনার তপোবল 
এবং কষাত্রবল দেখান। নহারঘী শলাকে অবশাই বধ 
করুন।" 

এই বলে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ পাশুবদের দ্বারা সম্মানিত 
হয়ে বিশ্রাম করার জনা নিজ শিবিরে চলে গেলেন। তিনি 
চলে গেলে বাজা যুধিষ্ঠির সকল ভ্রাতা, পাঞ্চাল এবং 
সোমকদেরও নি নিজ স্থানে যেতে বললেন। সকলে যে 
যার শিবিরে নিদ্রাঘাপন করতে চলে গেলেল। 


নকুল কর্তৃক কর্ণের তিন পুত্র বধ 


মখো কেউই একাকী পাশুবদের সঙ্গে যুদ্ধ কবলে শা। যে 
একা ভাদের সঙ্গে যুদ্ধ করনে অগবা যে কেউ যুদ্ধরত 
যোদ্ধাকে একাকী ছেডে যানে তার পাচ মহাপাতর এবং 


হাঙ্দিরা হল। 
করালেন। ত্রারপর কৃপাদার্য, 


শকুলি = না রাক্ষারা শপথ গর: 


কৌণবপের আক্রমণ নলালেন। ডাদের সে 
সনদের নায় গর্জন করে হাল পা 


Yun 


সংক্ষিপ্ত মহাভারত 


[শলাপর্ন 


স্রাশলার পুত্রদের মনে ভীতির সপগার হল । তন ঘন্ররাজ 
শলা আনের ভরসা দিয়ে সর্বৃতোভত্র নানক ক্যহ নির্বাণ কুরে 
পাগ্ডবদের ওপর আক্রমণ চালালেন। সেই সময় ভান 
সন্ধদেশের ঘোডাযুক্ত এক বিশাল রগে আসীন ছিলেগ। 
ইন সঙ্গে মধ্রদেশীয বার এবং কর্ণের পুত্র অঙ্গের উপস্থিত 
লেন। তাদের বামদিকে ব্রিগর্তের সেনা পরিবেষ্টিত হয়ে 
কতবর্মা উপস্থিত ছিলেন। দক্ষিণ ভাগে শক ওযবন পরিবৃত 
হয়ে কণাঢার্য ছিজেল। পৃষ্ঠভাগে কাঙ্বোজদের সঙ্গে 
অশ্ন্থামা উপস্থিত 'ছিলেন। মধ্যভাগে ছিলেন দুৰ্যোধন 
পম, ভার শক্ষার্গে কৌরবদের প্রধান বীররা সেখান 
বববান্রনান ছলোল। শকািও বিশাল অস্মারোইা পারব 
ছিলেন। মভাবগা কৈতব। সমস্থ সেনাদের নিয়ে সেখানে 
খা্ছলেন। 


কর্ণের মৃতার পর আনার পূত্রদের এবং পাস্তবদের কত 
সৈনা জীবিত ছিল?" 

সঞ্চয় বললেন__"মতারাঙ্ত ! শলোর সেনাপভিহ্রে 
আমরা যখন যুদ্ধের জনা প্রস্থত হলাম, তখন আমাদের 
কাছ্ছে এগারো হাজার রখ, দশ হাজার সাতশে৷ হাড়ি, 
দুলাখ ঘোড়া এবং তিন কোটি পদাতিক সৈনা ছিল। 
পাশ্ডবদের কাছে ছিল দয় হাজার বথ, ঢয ভাজার হাত, দশ 
হাজার ঘোড়া এবং প্রায় এক কোটি পদাতিক সৈলা । 
কেবলমাত্র এই সেনারাহ ভীবিত ছিল। তারা সকলেই 
যুন্ধেশ জনা প্রস্তুত হল। প্রাতে সৃর্যোদরের সঙ্গে সঙ্গেই 
উভয় পক্ষের যোদ্ধা একে অপরকে বধ করার ইচ্ছায় 
এগোতে লাগল। দুপকক্ষে ভয়ানক যুদ্ধ শুরু হল. হাজার 
হাজার অশ্বারোহী. পদাতিক, রদ্ধী এবং গজারোইী 
পরাক্রম দেখিয়ে একে অপরের সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হল। 

মারা ! পাণ্ডবদের প্রহারে আপনার সেনার 
অচৈতনা ভয়ে পড়তে লাগল। ভীঘসেন এবং অর্জন 
আপনাল সৈনিকদের নুষ্ছিত কবে শব্দ বাজাজেন এবং 
সিংহনাদ করতে লাগ্‌লন। সেই সদয় ধৃষটদয্ন এবং শিখ 
ধর্ষবাজকে সঙ্গে নিয়ে শলাকে আক্রমণ করলেন। 
মান্্ীকুমার পধুন্ল এবং সহদেব'ও আপন 
ঝাপিয়ে পড়লেন। পাণ্ডলগাণ কৌরল সেনাদের বাণের 
আঘাতে শুরুতর আহত করলেন। তখন কৌরন -বাহিনী 
আপনাণ পুত্রদেব নামলেই হার দিকে পালাতে লাগগ। 
সকলেই নিজ নিজ প্রাণ বাচাতে বান্ত হল, যোদ্ধারা তাদের 
প্রিয়পূত্র এবং ভ্রাতাকে ছেড়ে, পিতা ও পিতামহকে আগ 
তুর খোজা এবং ভাতি বিয়ে বলে তা কল 

সেনাদের এইভাবে পালাতে দেখে প্রতাপশালী দপ্রধাজ 
তার সাবাথকে বললেন, ঘোজগালকে শু 


জন) দিকে পাশুবরাও ১ 


প্রেসীরদ্দ কবে 
নচা বিভক্ত করেছিলেন; সেই তিন ভাগের অধাঙ্ছ 
দাম, শিখন্তী ও সাতাকি। শ্ৰবা শলোর 
কললেন। তারপর বাজা যুমিষ্িবও শলা 


নেক 


আগে লিতুফ হলো এবং যেখান বাসা খুধাটীন্য বাযানছনত 
আমাকে সেখানে নিযে চলো। আশ যুদ্ধে, তিনি সাবান 
লামনে দাঢ়াতে পারবেন না।' লেনাপতির নির্দেশে সারণি 
বথটিকে রাঙা খুণিষ্টিরের বমছে নিয়ো গেলেন। সেখালে 
পৌঁছে শলা একাই বেশে আক্রনপকারী গান্তবদের বিশাল 


সৈনাদলকে প্রতিহত কুরলদেন। সেই সময মন্রাভ শলাকে 


শলাপ্ | 


শলোব সেনাপতিয়ে খন আব এবং নকুল কর্তৃক কব তিন পুত্র বধ 
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অস্ত্রবিদ্যাম পাবঙ্গম, বলশালী এবং রখছুদ্ধে কৌশলী 
ছিলেন। দুজনে একে অপরকে বধ কৰাৰ জনা দৃঢ় সংকল্প 


হযে সুযোগ কুঁছিলেন। দেখতে দেখতে চি 


পিকে থমলোকে পানালেন। 

ক কেটে এবং রথ ভেঙে গেলে নকুল ঢাল- 
তলোয়ার হাতে রথ ৫ 
করলেন। চিত্রসেন ভান শুপব অনংখা। বাদবর্ষণ করতে 
লাগলেন। কিছু নকুল অত্যন্ত কৌশলী যোদ্ধা ছিলেন. তিনি 
1দুসেনের বাগগুল ঢালের দ্বার ত করে সমস্ত 


নেমে চি, 


রপুবর্ কৃ 
দলেন। চত 


দকুলকে আক্রমণ করলেন। তাদের 
বাগে নকুলের সাব। (দেহ বিদ্ধ হল, ত্রা সন্েও তিনি নতুন 


ত করে, দুজনকে 
পাণ্র দ্বারা বিন্ধ করতে লাগলেন। তারা নুজনে নরকুলকে 
বাণ ছেলে ঠ্রার সানথিকেও বাশবি্দ্দ করলেন। সতাসেন 


৪ সংক্ষিপ্ত 


মহ্াভাৱত [শলাপন 


্রিষ ভ্রাতাকে মৃত দেখে সুষেণ ক্রোধাস্িতহযে নকুলের 
ওপর বাগবর্ষণ করতে লাগলেন। তিনি চারবাণে মকুলের 
চারটি ঘোড়া বধ করলেন, পঙ্গম বাগে রূথের ধক্ষা কেটে, 
স্রনা তিনটি বালে সারঘিকে যথালয়ে পাঠালেন। মকুলকে 
বখ্ঠান দেখে দ্রৌপদীর পুত্র সুতসোম সবেগে সেখানে 
ভার রখ লিয়ে এলেল। নকুল সেই বে আরোহল 


করে অনা ধনুক নিয়ে সুঘেনের ওপর বাণবর্ষণ করতে 
লাগলেন। তারপর সুষেণ নকুল ও সৃতসোমকে অসহখা 
বাণে আঘাত হানলেন। নকুল ক্রুদ্ধ হয়ে াণের দ্বারা 
তাকে আচ্ছাদিত করে একটি অর্ম্ন্্রাকার বাণে তার 
মন্তুক কেটে ফেললেন। তাই দেখে কৌরব সেনারা ভয়ে 
পালাতে লাঙল। 


যুধিষ্ঠির ও ভীমের সঙ্গে শল্যের যুদ্ধ, দুর্যোধনের দ্বারা 
চেকিতান এবং যুধিষ্ঠির দ্বারা দ্রমসেন বধ 


সঞ্জয় বললেন__নহারাজ! সেই সময় সেনাপতি শলা 
আপনার পলায়নরত সেনাদের থামিয়ে ভয়ংকর সিংহনাদ 
এবং ধনুকে টংকার ধ্বনি তুলে শত্রুর সম্মুখীন হলেন। 
রাজা শলোর ছারা সুরক্ষিত হওয়া কৌরব সৈনিক নিশ্চিন্ত 
হয়ে তাকে চার দিক দিয়ে ঘিরে শক্রুবধের জলা এগোতে 
লাগল। অনা দিক থেকে সাতাকি, ভীমসেন, নকুল- 
সহদেব প্রমুখ পাশ্ুব যোদ্ধাগণ ঘুধিষ্টিরের সঙ্গে সিংহনাদ 
করতে করতে এগিয়ে জাসতে লাগলেন। 

অর্ডুনও সংশপ্তকদের সংহার করে কৌরব সেনাদের 
ওপর আক্রমণ চালালেন। ধৃষ্টদ্ুন্ এবং অন্যানা যীররাও 
ষ্টীক্ষ বাণবর্ষণ করে আপনার সেনাদের ওপর ঝাপিয়ে 
পড়ল, তাদের দিক-বিদিক জ্ঞান থাকশ না। পাণ্ডবদের 
বাণে কৌরব সেনার প্রধান বীররা মারা পড়ল। তেমনই 
আপনার পুত্ররাও পাস্তবপক্ষের শত শত বীর নংহার 
আতান্ত সন্তপ্ত ও বাকুল হয়ে পড়ল। সৈন্রা পালাতে 
লাগল, হাতিবা চিৎকার করতে লাগল, ভীষণভাবে প্রাণী 


লাগল। আপনার সেনাদের ক্লেশ দেখে বাজা শলা তাদের 


শন্ধাবেণ জনা এগোলেন। পান্ডৱরাও মন্রবাজের কাছে 
পৌছে বিদ্ধ করতে লাগলেন। 


খুধিঠরেব সামনেই অসহখ। 
ভীক্ষবাশে পাণ্ডব ইসন। সংহাব করতে আর্ত করজেল। 
'গল। পর্ব তদ পৃ্িবী 
ক আকা ধাবণ 


প্রত্রেক ধীরকে অসংখা বাণ নিক্ষেপ করতে লাগলেন। 
তখন প্রভদ্রক ও সোমক ক্ষত্রিয় হাচ্গারে হাজ্জারে নিহত 
হতে লাগল। তীরের আঘাতে বহু হাতি, ঘোড়া. পদাতিক 
ও রী যোদ্ধা ধরাশায়ী হল। কত সৈনা মুর্ঘ গেল এবং কত 
ইলনা চিৎকার করে পালাতে লাগল তার ঠিক নেই। 
মহাবলী মব্রনরেশ তখন সিংহের ন্যায় গর্জন করছিলেন। 

শলোব বাণে আহত হয়ে পাণ্ডব সেনাব! আয়রক্ষার 
জলা মহারাফ্জ যুধিষ্টিরের কাছে পালিয়ে গেল। শলা 
এইভাবে টসনাদের মেরে যুধিষ্টিরকে ক্লেশ দিতে 
লাগলেন। যুধিষ্টির তখন ততীক্ষ বাণবর্ষণ করে শলোর 
অগ্রগতি রোধ করলেন। শল্যও যুষিষ্টিরের ওপর এক 
ভয়ংকর বাণ নিক্ষেপ করলেন। সেই বাগ সবেগে 
বুণিষ্ঠিরকে জাঘাত করে মাটিতে গিয়ে পড়ল। ভীমসেন 
তাই দেখে অত্যন্ত দ্ধ হলেন। তিনি সাত বাণে শলাকে 
বিদ্ধ করজেন। তেমনভাবে সহদেব ও নকুল বাপ ছারা 
শলাকে আঘাত করতে লাগলেন। ট্রোপ্টটার পুত্ররাও তীর 
বেগে তার ওপর বাণবর্ষণ আনস্ত করল। 

শলাকে বাণের আঘাতে পীড়িত হতে দেবে কুতনর্ম, 
কৃপাচার্য, ইন্গুক, শকুনি, অশ্বত্থামা এবং আপনার 
পুত্রগপ__এর। সকলে একত্রিত হয়ে তক রক্ষা করতে 
লাগলেন। কৃতবর্মা বালের দ্বারা উীনসনকে বিদ্ধ কবজেন, 
মক ঘায়েল কৰলেন। শকুনি দ্রৌপঈির 
অশুষ্থারা নকুল-সহদেের সম্মান হলেন। 
এবং অর্জনের সম্মুখীন হয়ে তাদের 
দুনকে বাণবিন্ধ করতে লাগলেন। এইভাবে জাপনার 
পাঙ্পক্ষেল যোদ্ধারা “ঘোল মু্ধ 

অহদেলেন ঘোড়া ভুলিকে বধ 


গন তলোমাণ দি 


এবং নু্াঠন ছারা জমসেন বধ 96৯ 


পাঙালেন। মোতাগ্থাল নাবা 
যন কাদুগুর ন্যায় গাদা | 
রথের ধ্বজা উড়ি 


শলাও সোমক ও পাল দোজাদের সূং 
করতে করতে তীক্ষ বালে যুগিষ্ঠিরকে 
পাগলেন। তা ঘুধ ভীমতসেন বজ্র নায় এ 


পড়লেন এ চারটি গোড়া বধ 
| কু 
দিয়ে আঘাত কৱলেণ। 


বিদ্ধ হযে গেল, ভিত 


লিপির মর্ম বিটা 


সামনেই গিবে পড়ল। মন্্রবাজ পথ 
খে দাভিয়ে বহন্দেন। 
শোর এপৰ ন্বাপবে 


তুমুল যুদ্ধ বেধে গেল। মনররাগ্ তার গান দিয়ে ভীদেনের 

ঘ্যত বংশে, তা আ নেব মতো দ্বলে উঠল, 
থেকে অগ্নিস্ণুশিক্গ বার হতে থাকল। তেমনই ভীমসেনের 
গদার লাঘাতে আ্াক্ফরালঙ্গ দেল যেতে লাগল। গদার 
আঘাত দুজনেই আহত ও পল্ঞা 
মদ্ররাজের গদান আঘাতে সাহত ££ 
পর্বতের 
র গাদার বার! 
সে গদান আওয়াজ বস্রপাতের ধরি 
যাচ্ছিল যুদ্ধ করতে আগ |গিছে 
হাল দত তুল পরস্পরকে মাতে লাণলেন। ভারপর 
বান গদা তুলে যুদ্ধ লাগলেন। এইভালে যুদ্ধ 
দুজুণেই আহত ছয়ে ধুদ্ধক্ষেত্রে প 


bi 


দিতে 


70 সংক্ষিপ্ত 


মহাভারত 


[শল্যাপর্ব 


চেকিতানের বুক চিরে দিলেন, তিনি রক্তাপ্তুত অবস্থায় 


প্রাণহীন হয়ে রথে পড়ে গেলেন। 
তা দেখে পাপ্তব-বহারত্ীরা আপনার সেনার ওপর 


বাণ-বর্ষণ করতে লাগল। কৃপাচার্য, কৃতবর্মা এবং 


শহ্কুনি_এঁরা মদ্ররাজকে সঙ্গে নিয়ে ধর্মরাজ ঘুধিষ্ঠিরের 
সঙ্গে যুদ্ধ করতে লাগলেন। শলা যুধিষ্টিরকে বধ করার জন্য 
তাকে তীক্ষবাণে বিদ্ধ করতে দাগলেল। যুধিষ্ঠির 
মৃদুহাসো নারাচ হাতে নিয়ে শলোর নর্মস্থান বিদ্ধ করলেন। 
শল্য তাতে ক্রুদ্ধ হয়ে যৃদিষ্টিরের অগ্রগতি রোধ করে 
অসংখ্য বাণে ত্রাকে ঘায়েল করলেন। যুধিষ্টিনও ক্ষ 
বালে শলাকে আঘাত করলেন : তারপর চন্দ্রসেন এবং 
ভার মারথিকে বাশের দ্বারা আহত করে ক্রনসেনকে বধ 
করলেন। 

চক্ররক্ষক নিহত হলে শলা পঁচিশ জন চেদি যোদ্ধা বধ 
করলেন। তারপর সাত্যকি, ভীমসেন এবং নকুল, 
সহদেবকে অসংখ্য বাণে ঘায়েল করলেন। রাজা শলা যখন 
এইভাবে যুদ্ধক্ষেত্রে বিচরণ কবছিলেন, তখন যুধিষ্ঠির ভর 
ওপর বহু তীক্ষ বানের আঘাত হানলেন এবং বের ধবস্তা 
কেটে দিলেন। ধ্বজা কেটে যাওয়ায় শলা অত্যন্ত কুক্ক হয়ে 
শত্রুর গুপর বাণ্বর্ষণ করতে লাগলেন! তিনি সাতাকি, 
জীন, নকুল, সহদে-_ প্রত্যেককে বাণেব ছারা খায়েশ 
করলেন এবং যুধিষ্টিরের ধুকে বাণের জাল বিছিয়ে তাকে 
আহত করলেন। 


রাজা শলোর পরাক্রম, অর্জুন-অশ্রথথামার যুদ্ধ এবং রাজা সুরথ-বধ 


সঞ্রঃ বললেন-_মহাবাছ ! দন্ররান্ত শল্য যখন 
হীনসেন, নকুল 'ও সহদেব এসে শল্য ঘিরে ধরে অন্তর 
বিদ্ধ করতে আন্ত করলেন। শ্রী প্রথমে শল্যকে 
আঘাত কবগ্দেন, সাতাত তাকে একশত বাণ মেৱে 
সিঃংতেব নায় গৰ্জন কনে উঠলেন। লহুল পাচ এবঙ সহাদের 
দাত বাণে শলাকে নিদ্ধ করে সাহত করলেন। 

এই নহারশীঢুদর স্মরা পীড়িত হয়েও শুরবীর শলা বলে 
আবাদাল্ত্র হয়ে রইলেন। তিনি সাতাকি? উীনসেন ও. 
নকুল বাসে বিদ্ধ করলেন। তারপর সহদেবে 
বাণসহ ধনুক কেটে একুশ লাখে ঘায়েল কল্পলেন। সহদেব ও 
য়ে মাতুলকে 'লাচ বাণে মাহত করলেন এর? 
বব সাবা 


নিক্ষেপ করপেন। শব্দও প্রত্যেককে পীচটি জগে বাণে 
বিদ্ধ করলেন। 

তখন সাতাকি ক্রুক্চ হয়ে শল্যকে তোনর ।দযে আঘাত 
করলেন, ভীনসেন সনপর বতো এক নাবাচ মারলেন। 
নকুল শক্তি প্রয়োগ করলেন. সহদেব গদা এবং ধর্মরাজ 
শত দয়ে আঘাত হানলেন ॥ পাচ ধীর গাক্ষপ্ত পাট 
অস্ত্র এক সঙ্গে শত্রুর দিকে ধাবিত হল. কিন্তু শল্য নিজ 
অস্ত্রের ধারা সেগুলি প্রতিহত করে সিং হেব ন্যায় গর্জন 
করলেন। 

শত্রুর এই গর্ভন সাত্যকি সহ্য করতে পারলেন শা, 
তিনি মদ্ররাজ্ এবং শরীখ সারাখিকে বাণবিদ্ধ করলেন। শলা 
ক্রোদ্ডরে পান্ডবপক্ষের সব হহারহীকে দশট়ি করে 
বাণ মারলেন। শলোর দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হয়ে এই ঘহারথীনা 
ত লা। মহারাজের এই পরাক্রম 


ন দাড়াতে পা 


করলেন যে এখন পাণ্ডব, পাঞ্চাল এবং 


শলাপ্ব | রাঙ্গা শলোর পরাক্রম, অং 


ন" অশ্বাথামার যুদ্ধ এবং চা সুরথ-বল 


oT 


সঞ্জয় বীরদের পরাজয় মবশ্যস্তাবী। 

তবম ধর্মরাড যুধিষ্ঠির এক ক্ষুরপ্রর সাহাষে। শলোর 
চক্রক্ষককে বধ করে দিলেন। তাই দেখে শল্য বাণবর্ষণ 
করে পাশুণ সৈনিকদের আচ্ছাদিত করলেন । তখন যুধিষ্ঠির 
ভাবতে লাগলেন__'ম্ান্দ যুদ্ধে আমি শ্রীকৃষ্ণের কথা 
(শলা বধ করার) কেমনভাবে পূর্ণ করব ? শেষে এমন 
লা হয় যে মধ্ররাজ ভুহ্ম হয়ে আনান সেনানেন ব্য কয়ে 
ফেলে।' তিনি যধন এইমপ চিন্তা করছিলেন, নই হাতি, 
ঘোড়া, রদ্বীসহ পাণ্ডর-সৈন্য সেখানে এসে চতু্দিক খেকে 
শলাকে গীড়িত করতে লাগল। 

কিছ্র ম্রাক্জ পাশুবদের অক্তরবর্যণ শান্ত করে 
তারপর আমরা বাজা শলোর বাশ নিক্ষেপ নেখলাম। 
বাণ আকাশ দেকে বৃষ্টির মতো পড়ছিল, 'ঘকাশ বালে 
ছেয়ে অন্ধকার ঘনিয়ে এসেছিল, পাগুর এবং আমাদের 
কোনো পক্ষের কিছুই দেখা যাচ্ছিল না। মদ্রবাজের বাণ- 
বর্ষণে পারব সেনাদের বিচলিত হতে দেখে সকলে অন্ত 
বিস্মিত হল। যুধিষ্ঠির ও ভীম অত্যন্ত আহত হলেও, যুদ্ধে 
শল্যকে ছেড়ে গেলেন না। তার সঙ্গে যুদ্ধ করতে লাগলেন 

অনাদিকে অশ্নশ্থামা ও তার অনুগারী ত্রিগর্ভের 
মহারশীরা বহু বাণে অর্জুনকে আহত কধলেন। ধনপ্য় 
তথন তিন বাণে দ্রোগকুমার এবং দুই দুই বাগে অনা 
মহারলীদের বিদ্ধ করলেন। তারপর তিনি আবার বাদবর্ষণ 
করতে লাগলেন। তাতে আপনার যোদ্ধারা ভীষনভাবে 
আহত হল। তথন তারা এত বাণবর্ষণ কবতে লাগল যে 
অর্দুলের রূপের মগাভাগ ভরে গেল। শ্রীকৃল। ও অনু 
সনন্তর অগ বাপের আঘাতে রক্জান্ত হম গেল__ তাই দেখে 
আপনার নোনকবা অতান্ত আনন্দিত হল। 

মহারাজ ! সেই সময আপনার যোদ্ধারা অর্জনের যে 
দশা বলেন তা আত বাখনদো পালি, তার রখে নির্চিতর সব 
বাণ লেগেছিল । অর্জুন আপনার সেনাদের ওপর বাণবর্ষল 
করছিলেন। তার নানাক্ষিত বাগের আঘাতে কৌরব 
সেনাদের সব কিছু অর্ভুনময় বলে মনে হচ্ছিল। অর্জুনরূল 


অগ্নি আপনার যোদ্ধারূপ ইন্ধনকে দাবানলের শা! তথা 
করতে লাগল। লৌহবর্ম পরিহিত দুহাঙ্গার বনী 
অর্থুন তার বাণের আঘাতে ধ্বংস করলেন। প্রলয়কালীন 
অগ্নি যেমন জগহকে দক্ষ করে ধূনবর্ডিত হয়ে খলতে 
থাকে, পার্থ তেমন শক্রসংহার করে দ্দীপানান হয়ে 
রই্ইলেন। 

পাডুনন্দনের পরাক্রম দেখে অশ্বথামা তার 
এসে অগ্রগতি রোধ করলেন। দুজনে তুনুল বাণবর্ষণ করে 
যুদ্ধ করতে লাগলেন। অশ্বথামা অর্জুন ও শ্রীকৃষ্ণকে বাব 
বিন্ধ, করলোন। অর্জুনও অক্রেশে গান্তীবে টংকার তুলে 
বাণের দ্বারা গুরুপুত্রের পৃজ্জা কবে তীর সারথি ও 
ঘোড়ালি বধ করলেন। অশ্বথামা সেই রখের ওপর 
দাড়িয়ে এক মুদ্গাল অর্জুনের ওপর নিক্ষেপ করলেন, 
অর্জন সেটি সাত টুকরো করে দিলেন। তা লক্ষা করে 
দ্রোণকুমার কুপিত হয়ে অর্ুনের ওপর এক ভয়ংকর পরিঘ 
অস্ত্র নিক্ষেপ করলেন। কিছু পার্থ পাচ বাণে সেটি টুকরো 
টুকরো করে দিলেন। সেই সঙ্গে ভল্লের আঘাতে 
ঘোণকুমারকে অত্যন্ত আহত করলেন। 

অর্জুনের আঘাতে আহত হলেও অন্বত্ধানা ভয় পেলেন 
না। ত্রিনি নিজ্ঞ পৌকযের ভরসায় রণে অবিচল থেকে 
পাক্কাল বহারণী সুরের ওপর বাণবর্ষণ করাতে লাগলেন। 
সুরথ$ অশ্বথাদার দিকে রেগে ধাবিত হয়ে তাকে বাণে 
আঘাত করতে লাগলেন। তাতে অশ্বখযানা কুদ্ধ হনে ধনুকে 
কালদণ্ডের নায় এক নারাচ লিয়ে সুরথকে পক্ষ কুরে 
নিক্ষেপ করলেন। সেই নাবা$ সুরথের বক্ষ ভেদ কবল, 
তিনি প্রাণহীন হয়ে মাটিতে পয গেলেল। স্রীরবর সুর 
নিহত হলে অশ্মথামা তার রখে উঠে সংশপ্ক সেনা মিল 
পুনরায় অর্জনের সঙ্গে যুদ্ধ করতে লাগলেন। দবপ্রহরের 
সময় অর্জুন ও ভাব শক্রদের ভয়ানক যুদ্ধ হতে লাগল। 
সেখানে কৌরব যোদ্ধাদের প্রাক্রম এরং তাদের সঙ্গে 
একাকী জন্র্নকে যুদ্ধ করতে দেখে আমনা সকলেই খুব 
আশ্চর্য তঙ্গান। 


শলোর পরাক্রম এবং তার সঙ্গে যুধিষ্টিরের যুদ্ধ 


সঞ্জয় বললেন _ মহারাজ ! এক [দকে দূর্যোধন ও 
বষনুর বহাসংগ্রামে ব্যস্ত ছিলেন, সেখানে বাণ ও শক্তির 
অভাধিক প্রয়োগ জচ্ছিল। উত পক্ষই, লালের সহস্র ধারা 


বর্ষিত হাঁছল। প্রথমে দুর্খাধনই ধৃষ্টদায়কক বাপরিদ্দ করেন, 
ধষটদ্যামও তখন অসংবা বালে ধুোধনতকে বিশ্যহারে 
আঘাভ করেন। তাই দেশে উর ল্রাতারা বিশাল 
সেনাবাহিনী নিয়ে ধৃষ্টদ্যুরকে রে ধরলেন। তা 
সনে ধার অনত্র সঞ্চালনে তার ক্ষিগ্রতা দেখিষে নির্ভয়ে 


বিচরণ করতে লাগলেন। 

অনাদিকে শিশন্তী প্রত্দ্রক সেনা দ্গে নিয়ে কণাচার্য 
এবং কৃতবর্মার সঙ্গে যু্ে রত ছলেমা। :সবানেও সকলে 
প্রানের মায়া আগ কবে যুদ্ধ করছিলেন। এদিকে খাঙ্জা শা 
বাপের ঝড় তুলে গাতাকি ও ভীসেল-সত সমস্ত পাগুবদের 
পীড়িত করে তুলছিলেন। শল৷ গপ 
মহারণী দের আহত করছিলেন, তখন 
রক্ষক ছিল না। 


বর কোনো 


তার মানা শলোর ওপর তীর বেগে 


তারপর মগ্ররাজ ক্রুরপ্রর আধা; 
ফেললেন। নকুল তংখ্ণণাং অনা ধন 


টি ও পথে সন বাপ বিদ্ধ করলেগ। 
ভাবপব শল তাল ধনুর্ক কেটে রথের োডাপ্তলি বল করে 
লন এবং যুলিষ্টিরকে আঘাত 


আমি শলোর অদ্ভুত পরাক্রম 


ু্িষ্ঠিরের সতি নিকটে এসে তাকে 
বাশের দ্বারা পীড়িত করে ঈীমের ওপর বাপে পডলেন। 
সেই সময় বাজা শলোর ক্ষিপ্রতা এবং অস্টু সঞ্চালনের 
কৌশল দেখে আপনার এবং শত্রুপক্ষের খোদানা তার 
প্রশংসা কবতে লাগলেন। শল্দোর বাণে অত্ান্ত আহত হয়ে 
পারব যোদ্মানা যখন কষ্ট লাগল তপন যুগিষ্ঠিরের 
আস্থান এবং রণক্ষেত্র ছেড়ে মেতে বারণ করা সবে তারা 
যুদ্ধক্ষেত্র ছেড়ে পালাতে লাগল। এতে ধর্ম 


ইত 


ও পল ও হাকে 
দেহে পাযা ৃলিচীর, 


লৰ নলোৱ পবা এলা 


গাও 


যুদ্ধ আমি অবশাই করবা" এখন তিনি নিজের 

ভরসা করে শলাকে বাণে পীড়িত করতে লাগলেন এ 
ভগবান শ্রীকৃষ্ঃ ও নিজ ব্রাভাদের ডেকে ধললেন__ "আদি 
আমার মনের কথা বলছি। আমার পার্বক্ষাকারী নান্রীকুদার 
নকুল ও সহদেব এখন ক্ষত্রিয়ধর্ম পালন করে তার মালের 
সঙ্গে যুদ্ধ করুক। আজ হয় শল্য আানাকে বধ করবেন, 
নচেৎ আম তাকে বধ করব! আমার এই কথা তোমরা সত্য 
বলে জেনো। এখন পার্মুরক্ষার দাষির্ব সাতাকি এবং 
ধৃটন্যুমের ওপর থাকবে। সাতাকি দক্ষিণ পার্স বক্ষা করবে। 


অর্জুন পশ্চাদভাগ প্রক্ষার দামিক্রে এবং ভীনসেন আমার 
গ্রে গনন করবে। এরূপ বাবস্থা কার্মকর হলে আমি এই 


মহাসমরে শলোর থেকে অধিক শক্তিশালী হয়ে উঠব" 


রাজার নির্দেশ সকলে পালন করলেন ; কাবণ সকলেই 
শন প্রিয়কাল্স্ষী ছিলেন। পাণ্ডব সেনাদের মধো উৎসাহ 
ভরে গেল। পাঞ্মল. সোমক এবং মৎস্য দেশীয় রীরগণ 
আনন্দে হর্যধহনি করল। শুধিষ্ঠির বিজয় অথবা ঘৃত্যার 
প্রতিজ্ঞা কবে দদ্ররাজকে আক্রমণ করলেন। সেই সময় শঙ্খ 
ও ভেরী বেজে উঠল। পাঞ্চাল যোদ্ধারা সিংহনাদ করে 
মন্্বাঞ্জের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। বু আপনার পুত্র 


দূর্যোধন এবং মন্রবাজ্ শলা ঠাদের গতি রোধ করলেন। 
শলা যুধিষ্টিরের 
দুৰ্যোধন’ বাপবর্ষণ কবে তার অস্গুবিদার পরিচয দিলেন। 


তপন দুযোধনের সঙ্গে যুদ্ধ ছি 


ধষটার, নাতাকি, নকুল, লহদেন প্র শকুনি 5 অন্যাণা 


গ্লেন। দুর্ঘোধন পড়ে গেলে 
সারছির ঘাথা দেহ থেকে পৃণক করে দিলেন। সারি 


হতেই ঘোডাগুলি নবেগে বলক্ষেত্র ছেড়ে পলায়ন করল, 


লরাদকে হাহাকার পে গেল। অশ্া্থামাত 
কতরর্ধা আপনার পুত্রকে বাঁচাবার জনা দে 

অলাদিকে যুধিছির ভয়ানক 
যোদ্ধাদের সংসার কবচত লা 


গুপর বাণবর্ষণ করতে লাগলেশ। 


সৈলা ও তাদেব বাহনাদি রথ, ধ্বজা বিনষ্ট করলেন। 
অতঃপর চতুর্দিকে বাণ বর্ষণ করতে কবতে তান মন্্ররাজ 
শওলার দিকে অগ্রসর হলেন। 


ধার আর একটি ধনুক 
ঠন শল্াকে তিনশো বাণ বদ্ধ করে গ্রপ দারা তার 
ধনুকটিখ ভারপত চু বাণে তান পার্থর 


এবং সাবাপকে নৃত্য প্রশযাতর পৌঁছে দিলেন 5 তান 


ন কর্বা€লেন। মলরাজজ 
ল্য অনুশন্ুসতিত রে যুমিচিরের সামনে 
কারা যন ৪ চিল. যা দেখে 


যাধডির তখন সিংতের নার গং 


শলা 


শল্য বধ 


সঞ্জয় বললেন-_ মদ্ররাজ শলা তখন শ্রাৱণের বারির 
মতো বাণবর্ষণ করতে লাগলেন। তিনি ভীমসেন 
ও সহদেবকে বাণে বিদ্ধ করে যুধিষ্টিরকে পীড়িত করতে 
লাগলেন। শঙ। ধর্মরান্ডের ব্ষদেশ লক্ষ্য করে সূর্য ও চত 
দ্র ন্যায় তেজনী বাণ নিক্ষেপ করতে লাগলেন, মুধিষ্টিবও 
বালের ছারা মদ্ররাজকে বিদ্ধ করলেন। সেঁই আঘাতে শব্দ 
ৃষ্দিত হয়ে পড়লেন। কিছুক্ষণ পরে জ্ঞান ফিরে এলে তিনি 
আরার ঘুধিষ্টিরকে আগাত করতে লাগলেন। তখন 


ও বাণ শাক্ষেণ কুরে স্ন্দের বক্ষে আদ্বাত করলেন 
সা বাচের সাহায়ো তার কবচ কেটে ফেলছে 
মদ্রবাজ শলা তাতে এ হয়ে যুধিঠিবের ধনুক দটুকরে৷ 
কবে দিলেন। যুধিষ্ঠির অন্য একটি ভয়ংকর ধনুক লিয়ে 
চি [লাও নয 
ৰাগে যুধিিব ও ভীনের কৰচ জেট ওঁদের হাতেও আমাত 
কবলেন, আরপবে এক ক্ষুরাকার বাশে যুধিষ্ছিরের ধনুক 
ফেলুল:। এবং কৃষ্মাার্ তার সারপিকে গনালযে 
পাঠিহম দিলেন। স্টধু ভাই নয শল্য ভাব চারটি ঘোড়া ও বল 


শুক কনলেন। 


ঘোড়াপ্রলিকে বধ কুরলেন। তখন মদ্ররাজ শলা ঢাল- 
তলোয়ার হাতে নিয়ে রথ থেকে লাফিয়ে নেনে নকুলের 
রথের রশি কেটে দিয়ে বাজা ঘুধিষ্টিরের দিকে ধাবিত 
হলেন ; রাজা শল্যকে যুধিটিবেব দিকে যেতে দেখে 
ধটদা, দ্রৌপলীর পুত্র, শিখণ্ডী ও সাতাকি শলোর 'পর 
ধ্াপিয়ে পড়লেন। 

তখন ভীমসেন নয় বাণে শলোর গালটি টুকরো টুকরো 
করে এক ভল্লের আগাতে তরনারিও কেটে দিলেন। 
হারপর হর্ষোত্ফুল হয়ে ভ্রাপনার সেনাদেল মধ্যে 
সিংহগর্দন কলে বিচরণ করতে লাগলেন। ভার ভয়ংকর 
গর্জনে আপনার সৈন্যরা ভয়ে অচেতন হয়ে পডল। 

তারপর শলা যুধিষ্টিবের দিকে এবং যুধিষ্ঠির শোর 
দিকে এগোতে লাগলেন। যুধিষ্ঠির ভঙগবানের কথা 
অনুসারে মনে মনে শলা বধের জনন দৃঢ সংকল্প করে এক 
রচিত স্বরম্তিত শক্তি হাতে নিলেন এবং ক্রোধে জ্বলন্ত 
চোখে মদ্রবান্দের দিকে তাকালেন। সেই সময় মন্রবাজ্জ্ শলা 
যে যুধিষ্ঠিরের চোখের আশ্যনে ভস্ম হলেন না_ তাই 
যথেষ্ট । তারপর যুধিষ্টির সেই ভয়ংকর স্বলন্ত শক্তি 
মদরাজের ওপর নিক্ষেপ কবালেন ; বেশে নিক্ষেপ করায় 
সেই শক্তি থেকে অগ্নি স্কুলিঙ্গ তপন হচ্ছিল। পাগুবগণ 
চন্দন, আলা এবং উত্তম আলন দিযে সর্ণদাহ এই শক্তিকে 
পৃঙ্া করতেন, সেটি প্রলয়কালীন অগ্নির নায প্রশ্থলিত 
এলং অথর্বা অঙ্িরা দ্বারা উৎপন্ন করার ন্যায় ভয়ংকর 
ছিল। এগ মধো নপচর, স্থাসচর এবং লভচর জীবদের 
ধ্বংস করার শক্তি বিদামাল । বিশ্নকর্মা ব্রহ্মাচর্যাদি নিয়ন 
পালন করে একে সৃষ্টি করেছিলেন, এটি বরক্াপ্রোহী। 
বিনাশকারী এবং লক্ষমভেদে লিল ছিল। বল ও দক্ষতার 
সঙ্গে নক্ষেণ করায় এর বেগ বৃদ্ধি পেযোছল। যুধিচির 
এটিকে ভযংকব অন্তর দ্বারা অভিনন্তিত করে অত্যান্ত মতের 
সঙ্গে শত্রু মদ্ররাডের ওপর নিক্ষেপ কবলেন। সেটি এড 
সবলে নিক্ষেপ করা হয়েছিল যে সেই শক্তি প্রাতহৃত কৰা 
যে কারো পক্ষে্ঠ অসুর ছশ, তা সর়্েও মডরাজ্ শলা 
সেটি প্র ব চেষ্টা ল:লন। কিছু “সই শন্টি 


শনাপব] 


শলা বধ 


হে আপনার সৈনিকরা চোখ বক্ষ করল এবং নিজের 
নিজেদের আঘাত কল আহত হতে লাগল। তাদের দেহ 
থেকে বারা বয়ে যাচ্ছিল, অনশন ঢাত হয়ে তারা নত 
মুখে ঢলে পল্জছল। 

চল এক ভ্রাতা ছিত 


রাজা যুধিষ্ঠিরকে আক্রমণ কবুলন এবং ক্ষিপ্রতার সঙ্গে 
কে নানাচ দিয়ে আঘাত করতে ধর্মবাজ্ ভন 
তাকে ছয় বাপে নিদ্ধ কনে দুটি কুবাকতি বাণে তাক ধনুক ও 
ধ্বজা কেটে ফেলালেন। তারণব এক তেজগণ হুর দা 
ভার মাগা কেটে ফেললেশ। বক্তান্ত চেহ বথ থেকে 
মাটিতে গড়িয়ে পড়ল। কৌববলেনাদের মো 
সঙ্গার হল এবং তারা পালাতে পাগল। স্যতাক্ পালায় 

থাকা কৌরবদের প্রপর বাণনর্যণ করতে লাগলেন, তখন 
কতবর্মা সেখানে এসে তার গতি 
একে অপরের গুপর বাগবর্ষণ করতে লাগলেন! কৃত 
লাকি এবং ভার গোডাগুলিকে গায়েল কবলেন এবং 
এক পালে তার ধনুক কেটে ফেলনেণ। সা 


এপং ল্পের আ্াপাতে তার পথ ও দণ্ড কেটে দা 
তারপর তার গোড়া, পর্থরক্ষক এবং সারশিকেও 
পাঠালেন। 

কৃতবর্মাকে রখহীন দেখে কৃপাগ্য ভাল নিজ বখে 
করে দূরে নিয়ে গেলেন। দুর্মোধনের সেনারা আবার 
পালাতে লাগল। পাশুবদের লবেগে আসতে দেখে একং 
নিজ পক্ষের সেনাদের পালাতে দেবে দুর্যোধন একাকী 
পাব দের গতিরোধ করলেন। [তাল রথে বসে 
পাগবদেন পর, শষটদযানর £ আনভলেশের 
রাজার ওপর বাণনর্মণ করতে লাগহলন। মলণশীজ মানুষ 
মেদন মৃত্যুর জাত থেকে পার পায় না, তেমন পা বা 


বাজা যুধিচ্ছিবের প্রশঃসা কঃ 
বাদপবান হতে পাগল, ঠাব পবা 


হলে উল্ল 


মদ্ররাজের অনুচরগণ বধ, কৌরব সেনাদের পলায়ন, ভীম কর্তৃক একুশ হাজার 
পদাতিক সংহার এবং দুর্যোধনের দ্বারা সেনাদের উৎসাহ প্রদান 


সঞ্জয় বললেন-_শলোর ধৃত হলে তার অনুগামী 
সাতশ বণী যুধি্টরের সঙ্গে যুদ্ধ করতে এগিয়ে এল । রাজা 
দুৰ্যোধন সেই মদ্রদেশীয় বীরদের বললেন “এখন গাণ্ডত 
সেনাদর দিকে এগিও না, এগিও না।' কিছু 


যে “শলা মাবা গেছেন এবং 
ভার জিতেই নধদেলায় নহানগ্বীনা ধর্বনাদকে আক্রনণ 
করেছে।" ভিনি তখন গাস্তীরে টংকার তুলে সেখানে 


এসে 


সাতাকি, য্রৌপদীর পীচপুত্র, ধর, শশী সতী এবং পাঞ্চাল 
৬ যোনক বোদ্দাণা ঘুধিষ্টিরকে রক্ষা কার জনা তাকে 


মন্ররাজের অনুচরদের ওপর দ্রৌপদীর মার পুত্ররা 
বাপবর্ষণ করতে লাগলেন। (সই সমন দুর্যোধন তাদের 
আশ্বস্ত করে পুনরায় বারণ করলেন, কিন্দু কেউই কার 
দেশ শুনল না। তখন শকুন দুর্যোধনকে বললেন 


রশ! তুমি থাকতে এরূপ হওয়া কখনো উচিত নয় যে, 
মদ্ররাজের সেনারা মারা পড়বে আর আমরা দীড়িয়ে জা 
দেখব। আমরা শপগ নিয়েছি যে আমরা সকলে একসঙ্গে 
থেকে যুদ্ধ করব ; এই অবস্থায় শত্রুদের আমাদের সেনা- 


শকুনি বলেন হ আগত সোনকরা কুদ্ধ তলে 
কে থাক ; সুতলাহ জঅদের ওপর 


ধানে এসে চেঁচিয়ে 
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“আরে ॥ সেই রুজা যাপঙগিব কোথায় 


শলাগব] মগরণান্ছের অনুচাগাণ বণ 


নুৰ্যোধনের বাবা সেনা: 


ঢৎসা প্রদান 


কব এগিষে জললেল। আমিও তদের সঙ্গে ছিলান। 
দিকে পান্ডল এবং মন্্রাজের ইসনিকলের মধ যুদ্ধ 
বেবেছিল। অল্পক্ষগের নধো মন্রদেশীয় যোদ্দা এবং 
পাশুলদের মঞো খন্ড যুদ্ধে মদ দেশীয় যোদ্ধারা সব বধ হযে | 0 
গেল। গাশুবরা তখন হর্ষোৎকুজ হয়ে উচ্ছাস দেখাতে 
লাগল। জামরা সেঘানে যেতে তারা শম্মধবনির সঙ্গে বাণ 
নিক্ষেপ করে আনাদের আক্রমণ করল। তারা বিজয়োল্লাদ 
দের বাশের আঘাতে দুর্যোধলের সেনাবা 
ভীত হয়ে চারদিকে পালাতে লাগল। 

রাজন! শলোর মৃত্যুতে কৌবনবা হত্রোদান হয়ে গেল। 


সহ সদয় কোনো যোদ্ধারই একত্রিত হয়ে যুদ্ধ করার ইচ্ছা 
ছিল না। ভীম. দ্রোপ ও কর্ণের মৃত্যুর পপ আমাদের যে ভয় 


5 দুঃখ হয়েছিল, শলোর মৃত়ার পরও সেই অবস্থা হল। 
বিজয়লাতেব পরিবর্তে হতাশা ফিরে এল। কৌমনদেশ 
প্রধান নীররা মারা গিয়েছিল ; যারা বাকি ছিল, তারাও তীকষ 
বাণে আহত হয়ে পালাতে লাগল। হাতি ঘোড়া কবে সব 
পালিয়ে গেল, পদাতিক যোগ্গারা প্রাণতয়ে দঙ্গোবে দৌড় 
দিল। 
কৌধর ইননাছের হতোদাম হয়ে পালাতে দেখে 
বিজ্জযাকাচ্ক্কী পাগুর 5 পাগালরা বহুদূর পর্যন্ত তাদের 
পশ্চাঙ্দাবন করল। তাদের বাশের আওয়াজ, সিংহের ন্যায় 
গর্জন এবং শন্মধ্ননি বো ভয়ংকর লাগছিল। সেই 
কে কৌরব সেনা কম্পিত হল। তাদের সেই অবস্থা 
ছাল ঘোদ্ধারা বলাবলি কৰতে লাগল 
যুধিষ্ঠির শক্রদের ওপর বিজনী হয়েছেন 


“সাঙ্গ সতানাদী 
এবং দূর্যোধন বাজ্ালস্মীর কপার হয়েছেন। আজ পৃতবাট 
ধুলে যাবেন গ্রে কুষ্টীনন্দনরা ধনুর্দারাদেল নলো শ্রে। এখন 
তিনি নহা নিদুরের সতা ও (ইতকারক কথাগুলি শ্যারণ 


ক্ররেন। আম থেকে তিনিও দাুসব নতো অবস্লায থেকে 
বুঝলেন যে পাশুবরা কত কষ্ট সহ] কুরবতঞ্া। তান আজ 
ভালো কবে আনুন শ্রীকষ্টের কী মহিমা ৷ অর্জ 
শাভীবের টং 
বল ? এবার পুর্বো মা হলে নহাস্থা ভ্রীমসেলের 
ভয়ংকর বল মন্বন্দেও অবহিত হবেন। যাদের পক্ষ যুদ্ধ 
উামসেন, ধন, টৌপদার 
ডা এবং আরম বাজা 
তারা কেন বিজয়ী হাঃ 
শ্রীকৃষ্ণ শানে বক্ষ 
কেন বিজয়লাভ 


হরেন নানঃ 

ওই সব বলতে বলতে সঞ্জয় বাবলা হর্যোৎযুলে হয়ে 
আপনার সেনাদের পশ্চাদ্মাবন করাছল। অর্্রন তখন রী 
আক্রমণ করেন। নকুল, সহদের ৪ দাহ্যাকি 
শকুনির ওপর আক্রমণ টালালেন। লা দিবে' দাপনার 
ইননিজদের ভীমতসনেল ভে পালাতে দেশে দুর্যোলল তার 
সারথিকে বললেন _--* সূত! দেখ, পাণুল সেনারা কীভাবে 


স্টপস্কিত থাকি, ভাহলে অর্জুন আমাকে স্কঘন 
শোবাৰ সাহস পাবে না, সুতবাং তাম আমাৰ বাট 
দ্বারে মীন দেনাদের পেছনে তাদের বঙ্গ করাল জ্। 
চলো। আমি থাকলে পাণ্ডবদের অথুগতি রোধ হবে এবং 
বত সেনারা ফিরে আসবে" 


বথীদের দেখা যাচ্ছিল না, শুধু একুশ হা 
৮ মায়া জাগ করে যুদ্ধ করতে ফি: 


দেনা ন নিযে সে বীরদের স্ুীন হ হলেন। তারা সকলে 
চারদিক থেকে ঘিবে ধরে বাণবর্ষণ করতে লাগল, এরা 
ভীঘূকে পরাস্ত = বন্দি করার চেষ্টা করতে পাগল। 

তা লক্ষা করে জীন ভীষণ ক্রুদ্ধ হয়ে রাখ থেকে লাফিয়ে 
লেমে হাতে গদা নিয়ে মমরাজের নায় আপনার দা 
সংতার করতে লাগলেন। তার গদার আঘাতে (সেই 
একুশ হাজার টসনাকে ধধ করলেন। দেই মৃত পদা্ 
সেন৷ বো ভয়ংকররীপ ধারণ করেছিল। দেই লন 


Jn 


পু মতা 


তি [শলাপর্ব 


যাদব আপনার পুত্র দুর্ধোধনের পর ঝাপিয়ে 
পড়লেন। কিন্তু তারা দুর্ষোধন পর্যন্ত পৌঁছতে পারলেন না। 
আমরা তখন আপনার পুত্রের অদ্ভূত পরাক্রম দেখলাম। 
সমন্ত পাগ্ুর একত্রিত হয়েও রি দা পরাস্ত 


আতে, শরীক ও গর্জন অতাস্ত আহত $ এখন যদি সাহস 
করে আনরা যুদ্ধে স্বির হয়ে থাকি তাহলে 


আমরা 
1 এখন তোনরা যদি এই সবস্থায় পলায়ন কর, 
তাহলে পাবনা পচ্চান্ধাবন কর তোমাদের অনশাহ বধ 
করবে। মতা অবধারিত, তখন যুদ্ধে মৃতা হলে 
আমাদের বাণ হবে বং কাপুরুষ 
সকলেরই মৃতু। নিশ্চিত, তষন এমন কে 
ক্ষত্রিয় হয়েও যুদ্ধ ক্ষেত্র থেকে পালিয়ে যায ? কয ধর্ম 
পরিণানে সুখপ্রদ হঘ। যুদ্ধে ম্ভুবরণ করা ক্ষত্রিয়ের 
সনাতন ধর্থ। যাদ সে যুদ্ধে জয়া হয় তাতলে ইহলোকে সুখ 
ভোগ করে, আর যাঁদ নৃত্যু হয- তাহলে পরলোকে 
মহাফলভোগী হয়। সুতরা! ক্ষত্রিয়ের কাছে যুদ্ধের দেৱে 
উত্তৰ কোমো পথ নোই।" 

দুর্ঘোধনের কথা শুনে সব রাজা তার প্রশংসা করলেন 
এবং পুনরায় পাশুবদের আক্রমণ করলেন। গাণুবরা বৃহ 
নির্াপ করে আঘাত হানার জনা প্রন্থত ছিলেন। কৌরব 
সৈনিকদের আসতে দেখে ভারা ক্রুদ্ধ হয়ে এগোতে 
লাগলেন। অর্জন বিশ্ববিখ্যাত শান্তীব ধনুকে উংকার 
তুলে রখে করে আপনার সেনাদের ওপর ঝাপিয়ে 
ee সহদেব এবং সাত্যকি শকানকে আক্রমণ 


কী লাভ” এখন তলত নর সির 


1 এইভাবে সকলে উৎসাহের সংঙ্গে আপনার 


শান্ত বধ, সাতাকি ও কৃতবর্মার যুদ্ধ এবং দুর্যোধানের পরাক্রম 


রাজি শাল্ধ তখন কলছ 
তিনি বাবতের নয 
এল পত্রিকার গা উদর ছিলেন কীরপ্ের নাহ 
লাহকব তীক্ক বালে পাগুবদের বট করতে 
লাগলেন। ভার নাক্ষপ্থু বাণে যমলোকে 
পৌঁছাতে কত সময় লাগত, তা কৌরব বা পানুধ কেউই 
বুঝতে পাৱত শা। প্ৰেচ্ছ বাচার গুঁই হাতি রভুনিতে একা 
রিচবর করলে. পানুহ- সৃঞ্চযা 'ৎ সোমকরা তাকে হাছার 
হাজার সাম লেনতে পেত, সর্বত্র তাকেই ? 


শান্তুবদের পিশাল বাহিনী ছিমাভযা হয়ে ঢারাদকে 
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পালিয়ে গেল। 

তা লক্ষা করে আপনার প্রধান প্রধান যোদ্ধা 
ল্লেচ্ছরাডের প্রশংসা করে গর্জন করতে ও শসা বাজাতে 
লাগলেল। তাদের সেই শব্খনাদ ধৃষ্টদ্যুয্ন সহ্য করতে 
পারলেন না। তিনি উতলা হয়ে সেই হাতির দিকে 
এগোলেন। তাকে আসতে দেখে শান্ম দুপদ-পুত্রকে বধ 
করার জনা হাতিকে ভার দিকে চালনা করপ্সেন। ধৃষ্টদ্যুযর 
তখন ভয়ংকর তিনটি লারা দিয়ে সেই হাতিকে বিদ্ধ 
করলেন ; তারপর তার কুম্ভস্থল লক্ষা করে আরও অসংখা 
নারাচ নিক্ষেপ রুরলেন। হাতি আহত হয়ে পেছন দিকে 
পালাতে লাগল। কিন্ত শাহ্ছ তাকে ফিরিয়ে এনে ধটদ্যুম্মের 
রথের দিকে নিয়ে গেলেন। লাগরাজকে তার দিকে 
আসতে দেখে ধৃষ্টদ্যুয হীত হয়ে গাদা হাতে রথ থেকে নেমে 
পড়লেন। তার মধো হাতি এসে রখের সারথি ও 
ঘোড়া গুলিকে পদদলিত করে রগটিকে শুঁড়ে তুলে আছাড় 
দিয়ে ভাঙুল। 

পাঞ্চাল রাজকুঘারকে শান্ছর হাতি আক্রমণ করেছে 
দেখে ভীমসেন, শিখণ্ডী, সাত্যকি তার কাছে দ্রুত এলেন 
এবং বাপের দ্বারা হাতির গতি রুদ্ধ করলেন। মহারঘীদের 
দ্বারা গতিরুদ্ধ হওয়ায় হাতি বিচলিত হয়ে উঠল ; তখন 
রাজা শান্ব বাণবর্ষধ করতে লাগলেন। তার বাণের জাঘাতে 
পাশুব রহীরা পালাতে লাগ্রলেন। পানের পরাক্রম দেখে 
পাঞ্চাল এবং সৃ্জয়গণ হাহাকার করে গরাজকে চারদিকে 
ঘিরে ধরল। ধৃষটদ্যুন্প সবেগে ঠাকে আক্রমণ করলেন এবং 
সেই বিশাল হাতিকে গদার আঘাতে আহত করলেন। সেই 


[1660 ] মণ মগ দা ( জতন্ত-৫ ) আলা 34 


আঘাতে হাতির কুপতসথল ফেটে গেল এবং সো চিৎকার করে 
বক্তবমন করতে করতে ধরাশায়ী হল। তার মধে সাতাকি 
এক তীক্ষ ডল্লের আঘাতে শাকের মন্তক দেহচ্যুত কবলেন। 
সেই প্লেচ্ছরাঙ্ত গদ্যের সঙ্গেই প্রাপত্যাগ করণে 
শাস্ছের মৃত্যুতে আপনার সৈনাব্যাহ ভেঙে সেনারা 
ছত্রভঙ্গ হযে গেল। তা লক্ষা করে মহারী কৃতবর্মা এগিয়ে 
এসে শক্রহলনাদের গতি রোধ করলেন। পভুমিতে 
উপস্থিত দেশে আপনার পলায়ননত জনা জি এল এল 
এবং প্রাণের মায়া ভাগ করে যুদ্ধ করতে লাগল। বৃ 
যুদ্ধ কৌশল 'সতুত ছিল। তিনি একাকী সমন্ত পান 
সেনাদের গতি রোধ করলেন, কৌরবরা আনলে হর্যধ্বনি 
করে উঠল, তাদের গর্জন শুনে পাঞ্চানরা কম্পিত হল। 
তার মধো মহাবাহু সাত্যকি সেখানে এলে পৌঁছলেন এবং 
রাজা ক্ষেমঘূর্তির সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হলেন। সাত্যকি দূত, 
বাগে ক্ষেমধুর্ডিকে তখনই বমালমো প্রেরণ করলেন। 
তাই দেখে কৃতকর্মা উ্রভাবে সাতাকিকে আক্রমণ 
করলেন, দুজনের হাসংগ্রা শুরু হল। পাণ্ডর ও পাক্ছাল 
যোদ্ধারা দুরে ছাড়িয়ে সেই ভয়ংকর যুদ্ধ দেখতে 
লাশল। কৃতবর্ম। তীক্ষ বাণে সাতাকিৰ ঘোডাগুলি বধ 
করলেন। সাত্যকি তাতে ক্রুদ্ধ হয়ে আট তবর্মাকে 
আহত করুলন। কৃতবর্থী তিন বাগে ডাকে আহত 
কতুর তার ধনুক কেটে ঘেললেন। সাত্যকি খণ্ডিত 
ধনুক ফেলে অনা ধনুক নিয়ে কৃতবর্মার কাছে গিয়ে দশ 
বাণে তার সারথি ও ঘোড়াগুলিকে যনালয়ে পালালেন, 
নিন রি 


কৃতবর্মার অরভভা দেখে কৃপাচার্য তড়িৎ গতিতে সেখানে 
দ্ধ রথে ভুলে দূর সরিয়ে দিলেন। দান্তকি 
যুদ্ধে অবিচল হয়ে আছেন এবং কৃতবর্মা রপহীা হয়েছেন 
দেখে কৌরব সেনাদের মধো গালানো শুরু হল। সেই 
যে. কিছুই দেখা যাচ্ছিল 
না, তাই আপনার সৈন্যদের পল্গায়ন শ্রপশ্ষড় জানতে 


্ছলেন। তিনি শত্রুদের আক্রমণ করে একাকী সমস্ত পাগুর 
যোদাদ্র অগ্রগতি রোধ কবলেন। এছাড়াও তিলি শিখন, 
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দ্রৌপদীব পুর, কেকথ, এসামক এবং সপ্জয় যোদ্ধাদেরও 
ক্ষ বালের নিশানা করলেন। খক্রগক্ষের হাতি. ঘোড়া, 
রথ বা মানুষ কেউই তার হাত থেকে বক্ষা পেল না। 
দুর্মোধন সেহ সময় বপকক্ষেত্রকে বাণে আচ্ছাদ্তি করে 
দিয়েছিলেন। সেই যুদ্ধে আপনার পাত্রের অদ্ভুত পবাক্রম 
দেখা গেল__সমস্থ পাষ্ট একত্র হয়ে ডাকে বোধ 
পারহলণ না। তিনি খু্িছিধ, ভীম, নকুল, সহাদেব 
এলং দ্রৌপ্দীর পুত্রদের অসংখ। বাল বিদ্ধ 
লাগলেল। এক ভপ্লে আঘাতে সহদেখেণ ধনুকটিও কেটে 
ফেললেন। 

সহদে সেই শত্ডিত ধনুকের পরিব্ত অন বিশাল এক 
ধনুক নিয়ে দুর্যোধলকে আক্রমণ করনান। ভি বালে 
দর্যোমনকে বিদ্ধ করলেন এব: নকুল, সাআকি, দ্রৌপদীর 
পুত্ররা, ধর্মরাজ এবং ভীমসেন বাণের আঘাতে 
ব্যতিব্যস্ত করে ভুললেন। কিন্তু দুর্গাধন ভাতে 
হলেন না। সেই সময় হর ক্ষিপ্রতা, হস্তকৌশল এবং 
খবীৱত্লের কোনো তুলনা ছিল না। 


সেই সময় শকুনি খৃধিষিরের ঘোলগুলি বধ করে 
তাকেও বাগের দ্বারা পীড়িত করে তুললেন। সহৃদেব ভবন 
বাজ্জাকে নিজ রথে তুলে নিয়ে বণডুমি গেকে দূরে চলে 
গোলেন। কিছুক্ষণের মধো যুধিষ্ঠির পুলরার জনা বখে করে 
সেখানে এসে উপস্থিত হলেন এবং শকুনির ওপর বাণবর্ষণ 
করে বিদ্ধ জরলন। তাবপর তিনি ভয়ানক জোরে গর্জন 
করে উচলেন। 

অনাদি উলূক চারদিকে বাণরর্মণ করতে করতে 
এসে নকুনকে আক্রমণ করলেন ভীয়ণ ঝাল 
নিক্ষেপ করে শকুনি পুত্র উপৃককে আচ্ছাদিত করে দিলেন। 
অনাদিকে কৃপাার্য বাপবর্ষণ করে ট্রৌপদীর পুত্রের বানের 
মাঘাতৃত আহত কৰলেন, উলবাএ বাপের আঘাতে 
কণাদার্ধকে ঘানাল করলেন। এইভাবে ভয়ানক যুদ্ধ চলতে 
লাগল, হাতির পঙ্গে হাতি, ঘোডাব সঙ্গে ঘোড৷, 
পশাতিকেব সঙ্গে পদাতিক সেনার ভয়ানক যুদ্ধ আরশু হল। 
সকলেই একে অপরকে অস্ট্রাঘাত করে সিংহের নায় 
শার্জন করতে লাগল। 
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সপ্জয় বললেন-__মহারাঞ্জ ! এমন ভয়ংকর বৃদ্ধ শুরু 
হয়েছিল যে পাণ্ডুররা আপনার সেন 
ফবল। তখন আপনার পুর দুর্ঘোগন অতি কষ্টে গেন 
বাধা দিয়ে পাগুবদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে লাগলেন। এদিকে 
বাচ্ছ। যাধ্ির তিন কাচার্য্ক দ্ধ করে, চার বাণে 
কভবর্ার দোডাগুলি এপ করলেন। তন প্রশ্স্থাম 
কৃতবর্মীকে নিজ্ঞ বথে জরে গ্রনার্র দৌড়ে দলেন, কুণাচার্য 
সেখানে থেকে গেলেন। 


এরপব দূর্যোধন সাতখো বরী পাযাঞ্েন যুলি্ঠিবের 
। সেই টাব [দক গেকে ঘরে ধারে 
ধাগবর্ষণ করতে লাগলেন যে রাজ্জা 
| শাখা প্রমুখ মহারথীগল 
রে যুধিষ্টিব্কে বঙ্গ 
5 পশুণদেখ 
বন্ধ প্রবাহ 


তব পারে পৌছে দিলেন। তখন পাশুবদের সঙ্গে 
পুত্রের মহামুদ্ধ লেগে গেল। চারদিকে যুদ্ধ 
চলছিল. দুপক্ষের যোদ্ধারা ভীমশভায়র দুভানুশে পতিত 
হচ্ছিল। 

তখন কপটতাপর্ক শব 


দীন যোদ্ধাদের 
“বীরগণ ! তোনরা সা! খেকে যুদ্ধ কলো, 
আর আমি গেছন পেকে কৌরব সংহার করব)” এই 
পরামর্শ অনুসারে আমরা যখন পেছন দিবে এগোলান 
নদ্রদেশের যোদ্ধারা অত্যান্ত প্রসম হয়ে হর্ষধ্নি 
উঠল। এরমধো গাণ্ডব মৈলাগণ সামনে এসে ধনুকে 
ঢটংকার তুলে আমাদের ওপর নাগবর্ষণ করতে লাগল । 
কিছুক্ষণ পরেই মদ্ররাজার সেনা নিহত হল-_তাই দেখে 
নব সেনা আবার পৃষ্টপ্রদর্শণ করল। তন শকুনি 
॥ পালিয়ে কী হবে " কিরে এসে মৃদ্ধ 


শলাগ | 


দুপক্ষের সেনাদের ঘোর সংগ্রাম এবং শরুমিব কটু 


ORL 


সনবেতজাবে বাণবর্ষণ করতে শুক 
আক্রমণে পাণুবদের বিশাল সেনার জোট 
বিচ্ছি হয়ে পল । রাজা যুণিষ্টির তার লেনাদের এই অবস্থা 
দেখে সহদেনকে বললেন-_“ভাতা ! উদি নুর্দ শকুনির 
দিকে লক্ষ্য রাশো. সে পেছন দিক থেকে আানাদের সেলা- 
সংহার ক্রছে। তুমি স্রোপদীর পুত্রদের শটে নিয়ে যাও আর 
শকানিকে বধ কবো। আমি এদিকে পাঞ্চালদের লিয়ে কৌরব 
রথসেনা তস্মসাৎ করে দেব।" 

ধর্মরাজের নির্দেশে মহাবলী সহদের সাতশো 
গল্জারোহী, পাঁচ হাজার অস্ারোইী, তিন হাজার পদাতিক, 
ছ্রৌপদীর পাঁচ পুত্রকে সঙ্গে নিয়ে শ: 
কবলেন। শকুনি তখন পেছন দিক থে 
সংহার করছি:লেন। এরা গিয়ে শকুনির বছ অশ্বারোহী সৈনা 
বধ করলেন। শকুনি কিছুক্ষণ যুদ্ধ করে জীবিত অবশিষ্ট ছয় 
হাঙ্গার না নিযে পালিঝে গেলেন। পাশুলরাও তারপানন 
অবশিষ্ট সৈলা নিয়ে ফিরে গেলেন। ত্রৌপদীন পাচ পুত্র মত্ত 
সেনা নিয়য় ধৃষ্টদয্নের কাছে পৌঁছলেন। সর 
যোদ্ধা যখন নিজ নিজ ক্ষেত্রে চলে গেল, তখন শকুনি 
ধৃষটদ্যুয়ের সেনাব পার্্মভাগে এস বাণবর্ষণ শুরু করলেন। 
তখন আপনার সেনা 5 শত্র সেনার নধো যুদ্ধ বেধে গেল। 


ত লাগল। 

সেই যুদ্ধের বেগ একটু কমলে শকুনি আবার বাকি 
অশ্নারোহী সৈনা নিয়ে পাস্তব সেনাদের আাক্রনণ করন্দেন। 
পাশুববাও ক্ষিপ্রতাসহ পদাতিক, অশ্মাযোহী ও গশ্দাযো্রী 


লা মশুল তরি করে ঢারদিক থেকে 
শকুলিকে দিনে ধরে তার ওপার বাগবর্যণ করতে লাগবে 


লন । 
তা দেখে আপনার সেনাদের অশ্বারোহী, গজালোহী, বনী 
5 পদাতিক সকলেই পাণ্ডলদেন দিকে ধাবিত হল। পাগুর 
নোদ্গারা যন্বন আপনা অধিকাংশ সেনা বধ করে 
ফেলেছে. তখন শকুনি অবশিষ্ট সাতশো অশ্থারোহ্থী সেনা 
লিয়ে দুর্যোধনের সেনার মধো পৌঁছে জিজ্ঞামা করতে 


লাগলেন *নাজ্ঞা কোথায় "" যোদ্ধারা উন্ডর দিল__ 
"যেখান থেকে নেম গর্জনের ন্যায় 
কুরলযাজ সেখানেই দ্নেছেন, জাপান শীঘ্র গিয়ে ঠার লে 
সাক্ষাৎ করুন।? 


. যেখানে হান পারবৃত হয়ে 


সেখানে গেলেন। র্বীদের নয্যে 


পানবদেয মোডসওয়াকদের পবান্ত করেছি, এশন কুমি এই 
রধীসৈনাদের পরাস্ত করো ; কারণ প্রাপের মোহ ত 
বুদ্ধ না করলে যুধিষ্ঠির আমাদের বশে হাস্য না। 
দ্বাবা সুরক্ষিত রশীসৈন্া নাশ হলে আনলা গঞ্জাং 
পদাতিকদেক্নও বিনাশ করে দেল।' 
কথা শুনে আপনার পো 


ফেলল। কিছুক্ষণ পরেই শুররীরদের সিঃভনাদের সংঙ্গে 


তাদের ধনুকের ভযানক টুংকার শোন যেতে লাগল। 


অর্জুনের শ্রীকৃষ্ণকে দুর্যোধনের অনীতির কুপরিণাম জানানো 


এবং কৌরবদের রথসেনা এবং গজসেনা সংহার 


A 


দেচ 
আপনি অশ্বযুক্ত রথটি ওই সৈনা-সমুদ্রের দিকে চালনা 
করুন আজ আনি তীক্ষি বাণে শত্রুদের শেষ করব। আস্ত 
আারে| দিদা হল এই সংগ্রাম শুরু হয়েছে। কৌববদের 
পাচ্ছে শে বিশাল ইসনা-সনু্র ছিল ঘুদ্দে তা গোস্পদে 
পরিশত হয়েছে। আনি ভ্রাশা করেছিলাম শে পিতামহ 
ভীম পত্রনের পর দুর্ধোধন এসে সন্ধি করে নেবে, কিন্তু 
সে মৃর্থ তা করেনি। স্রীদ্ম সতা এবং হিতক কথা 
৷, কম্বু দুযোধনের বুদ্ধন্রংশ হওয়ায সে তার 
[নি। তারপর ক্রমশ "আর্য প্রোপ, কর্ণ, 
বিকণ প্রধুদ নার। গেলেও এবং লানানা সংখ্যক সৈন। 
থাকলেও, যুদ্ধ বন্ধ হয়নি। তুরিশ্রবা, শলা, শাহ 
অবস্থা বাজকুমারও নিহত হয়েছে, তবুও এই যুদ্ধ 
শেষ হচ্ছে না। জাদ্রথ, বাহুক, রাক্ষস অলাযুধ, সোনদত, 
্ী ১ কাস্বোজ্জরাজ এবং দুঃশাসনের মৃতা হলেও 
[লো গোলা না। ত্ৰাতা ভীদসেলের হাতে বছ 
তি নিহত হয়েছেন__ত সত্বেও লোভ ও 
নোহে জনা এই মুদ্ বন্ধ হয়নি। মার হিতাহিত জ্ঞান 
থাকে, যে বুদিনান, সেই বাহ শত্রব সণ, বল, বার 
[নব থেকে বেশি দ্রেনেএ কনো তার সঙ্গে শত্রুতা করে 
না। বঙ্গে সঙ্গি করার জ্রনা তাদের 
হিওকারক, কা বলেছিলেন, কিন্তু (সেকথা তার দলে 
ধরেনি। ভাপনার কথাই যখন সে গ্রাহ্য করোনি, তখন 
কথা সে শুনবে কেন ' ডীন্ম, রোগ এবং দুরের 
কথাও যে অগ্রাহ৷ করেছে, কী করলে সে সঠিক পথ 
ধানে * যে বান্তি বর্সতাবশত বদ্ধ পিতা-মাতার কণা 
শোনে শা, হিতবাকা বলার জন মাকে অপমান করে, তার 


পনি পাণুলদের 


হার কার কথা আলো লাগবে " দুৰ্যোধন লিশ্চয়হ এহ 
ছে! বতস্থা বি আমাকে 
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অসস্তুব।” আঙ্গ সেই সমন্ত কথাই না হচ্ছে। যে 
মূর্ঘ বান্ধি ভগবান পবশুবানেন নুশ একে দতা হ হিতকর 
বচন শুনোগ্ তা অবহেলা করে, সে তো নিশ্চয়ই বিনাশের 
ভন। অপেঙ্ষা করে মাছে। দুর্যোধনের ছন্মের সঙ্গে সঙ্গেই 

স এই দুপাসাৰ জনা 


বনে প্রমানিত : কারণ না জনা অসংগা রাজা 
লিহত হয়েছে। আশি আনানে দুর্যোধনের সেনাল দিকে 
নিয়ে চলুন ; মাঙ্জ জানি সমস্ত কৌরব সেনা বধ করব” 
ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে অর্জুন যখন উপরোক্ত কথাগুলি 
বললেন তখন তিনি ঘোড়া চালিয়ে লিয়ে শঞ্রুলেনার 
ম্যে সণ নিযে প্রবেশ করলেন। চতুর্দিকে অর্জুনের শ্বেত 
অশ্ব দেখা যেতে লাগল এবং মেঘ যেমন বারি বর্ষণ করে 
তেমনই অর্জুন বাণবর্ষ্ণ করত লাগলেন। তান নিক্ষিপ্ত 
বাণ যোদ্ধাদের বন্ডের নায় অগ্থাত হেনে বর্মভেদ করে 
মাটিতে গিয়ে পড়ত লাগল । অর্জুনেরু-কল ভাব নামাঙ্ষিত 
পাকত, সেইাপ বশে নিহত হাতি আোড়া মানুষে সন্ত 
পণক্ষেত্র ভরে গেলা ন্বলস্ত রি যেদন নাশিকৃত খড় 
ম্বালষে দেয়, অর্জুন তেবনভাবে শত্রুলৈনা তম্ম করতে 
লাগলেন। এদেন বিনাশ করার জন্য অর্জুনের এক একটি 
বাণক যুথষ্ট। নানা প্রকার লাশের আধাতে তান একাই 
ইদন। দংহার করলেন। 
কৌরণ উ প্রদর্শনবাধী ছিল না এয পূর্ণ 
শি নিয়েই যুদ্ধ করছিল, কিন্তু অর্রন তর গান্টীবের ছারা 
তাদের বিজয়াভলাষ বার্থ জরে দিলেন। বনগ্তযের বাদ 
বন্ডের নায অসহ্য এব" অভাস্থু তেজপুপ |ছল। তার 
আঘাতে আপনার সেনাদের মলাবল ভেঙে গেল এবং 
ধনের দানুনই তারা রণক্ষেত্র থেকে পালিয়ে গেল। 
সকলে যে মার ভা-নন্দা, আম্বীমন্জনকে যেখানে 
গেলা। কহ যহাবণী পার্থেব বাণে 


শলাপর্ণ) দরুন বরকৃক্ককে পে 


সেন সং 9১১ 


কেট আবার লিতা লা পুত্র শিকলে যুদ্ধের জন 
যাচ্ছিল। 

কৌরব পক্ষের কিছু যোদ্ধা! পাণুব সেনানের আক্রমণ 
কবে ধষ্টদুননের সঙ্গে যুদ্ধ করতে লাগল। ধৃটদা- শিশন্ী ও 
শতারীক আঙনার রখসেনার সম্মুখীন হলেন। যৃষ্টদূ পূর্ণ 
হুদামে আপনার বিশাল সৈলা সংহার করতে 
ও লক্ষা কাকে আপনার ভাব ওপর 
বাণবৃষ্টি করতে লাগলেন। ধদাও তখন 
অর্দনারাচ ও লংসদগ্ হত্যাদ শাঙুগান| বালে দুর্যোধনের 
বাছ ও বক্ষে আঘাত করলেন। আপনার পুত্রের বাশে 


ধষ্টদ্যুমনও অতাস্ত আহত হয়েছিলেন, ভাই তিণি 
আঘাত করে তার চানটি ঘোড়াবেই পয করলেন। তারপন্ধ 
ভল্লের সাঘাতে সারির মস্তক দেহঢাত কবলেন। নূর্যোধন 


গজ্জারোহী সৈনা এন পীচ পান্তবকে ঢাবাদক দিয় ঘরে 


চীমও ভার রথ থেকে নেয়ে বিশাল গদা হ 
হাতিদে ওপর ঝাপিয়ে পড়েছেন। তার হাতে গদা দেবে 
আপনার লৈনিকরা ভীত ও উদ্বিগ্ন হয়ে উঠল। ভীমের গদার 
আশাতে হাতিগুলি আহত হয়ে এদিক-সোদক পালাতে 
লাগল। গলীলনাব এই দদশা দেখে আপনার সেনাবা য়ে 
কান্ত হল। ধুরিষ্টির, নকুল, পহ্দরও এইভাৱে 
গজারোহী ইসানিকদের ফমালয়ে পায়তে পাগলেন। 

সেই সময় অঙ্থথামা, কৃপাচর্য, কৃত্বা বখসেনার 
দুর্যোধনকে খুঁজছ্িপেন, তাকে না পেয়ে, সেশানে 
উপাঞ্িত ক্ত্রিযদের জিজ্ঞাসা করলেন _ রাজা নুর্বোধন 
কোথায় ** তারা বলল-___"সারাথব মৃত্যু হওয়ায় তিন 
পাগ্যালরাজের দুধ সেনার সম্মুখীন না হয়ে শকুনির বাহে 
চনে গ্েছেন।” 
তন 


যযেব ন্যায় 


নে জল বীর পাপ্চলরাজের দু্ধর্যা সৈনাব্াহ 
ভেঙে শকুনির কাছে গেলেন। আরা গুল পাশুর- 
পক্ষের যোদ্ধারা শত্রু সেনা সংস্থার করতে খাকল। তাদের 


ধরল। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যায সাবণি ; সেই অর্জুন পবরাকার 
গজনাউ'্বারা বেষ্টিত হয়ে তাদের নারাচ দিয়ে আঘাত 
করতে লাগলেন। সেগানে দেখা গেল মর্জ্ুনের এক একটি 
নাণে ধিশাল গজরাজ ধরাশামী হযে পাছে সনাদিকে 


তীব্র আক্রমণের দুখে আমাদের যোদ্ধারা জীবনের আশা 
আগ করল। তাদ্রে অস্ু-শস্রও কামে গিয়েছিল এবং 
চতুৰ্দিক খেকে শত্রুসৈনা তাদের ঘিরে ফেলেছিল। তাদের 
এই বিপদে আনি জীবনের আশা ত্যাগ করে অনা চার 
মহারঘীসহ পাঞ্চালদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে লাগলাম। কিন্ত 
অর্জুনের বাণে পীড়িত হয়ে আমরা 
আসতে বাধা হলাব। সলনা খু 
যুদ্ধ হল: কন্ত দ্লপদকুমাব লামাদের পরাপ্ত করে দিলেন 
সেখান থেকে আনবা যখন অনা দিকে গেলাম তখন 


- জামানের 
আক্রমণ করলেন । শৃ্টদ্ায়ের কবল (ঘেরে 
মতে রক্ষা পেলেও সাতাকিব | দাবা আমকে 
গেলান। কিছুক্ষণ দেখালে ভযানক সঃ 
আমাদের সমস্ত যুদ্ধসাম্য়ী, অন্তর ন্ট করে দিলেন। 
ডতিমধো ভীনসেনের শাদা এব? অর্জনের নারাচের 
জাগা লেগাললার সমস্ত গঙ্গসেনা ধনাশায়ী হয়ে 


: হ। সাভাকি 


শ্রুতর্বা ঢারদিক থেকে চীমের ওপর আক্রমণ জ্বলেন। 
ভীনলেন তখন নিজের বংথে আহ আপনার 


কবরলেন। এরপরে ভাসতে হাসতে জ্য়ংসেনকে এক নারাচ 
দিয়ে আঘাত করে রথ থেকে ফেলে দিলেন, মাটিতে পেট 
তার গতা জল। 

তা লক্ষা কবে আতর্বা কাপত হয়ে জীমতসেনকে অসংখা 
জৈত্র, হীরবল ও রবিকে ভার তীক্ষ তীরের নিশানা 
লেন। বাণের জাঘাতে এই তিন সহারঘী প্রাণহীন হযে 
রথ থেকে পড়ে গেলেন। তারপরে ভীম এক গারাচের 
আধাতে ধূর্ণিমোচণকে মৃত্যুর পারে পৌঁছে দিলেন। দৃদ্প্রধর্ষ 
এবং সুলাতকেও দু বাশের আঘাতে যনালয়ে পাঙ্তালেন। 
নে দুৰ্বযহ তার ওপর আক্রমণ ঢালা 
দেখে ভীম ভার ওপর এক ভন নিক্ষেপ কব: 


আসতে 


তয়ে দ্বিমত বগ 
ভীম়সেনকে একাই তার অনেক ভাইকে বদ করতে 
গ্রুঙ্লা ক্রুদ্ধ হয়ে ধনুকে টংকার 


নিচ্ছিলেন, তখন ভীন এক শ্রুরপ্রেব আঘাতে তার মন্তক 
এদহচ়ৃত করে দিলেন। তিনি মারা যেতে আপনার সৈন্যরা 
ভয়ে বিহুল হয়ে যুদ্ধ করার জনা ভীনের দিকে ধাবিত হল। 
ভীমও অদের সম্যুসীন হলেন- হারা তাকে চারদিক দিয়ে 
ঘিরে ধরল। ভী ত্ীক্ষ বাণে বর্মসভ্ভিত পাঁচশত 


মহারথী বিনাশ করে সাত শত গঙ্গারোহঠী সেনা বধ 
করলেন।॥ তারপর আট শত অশ্াাক্কা এবহ দশ্য হাজাব 
পাতিককে মৃড্ভার পারে পোঁছে তিনি (বন্ধযশ্রীর দাবা 


সময় আপনান দৈনিকরা তার দিকে তাকাতে সাহস 
পাচ্ছিল পা। ভীনসেন সমস্ত কৌরব 


চপ সালিহ পডভলেন। ভীদকে মাদাত করে ভিন জীর 
ধনুক কেটে ফেললেন । মহরত ভীন এখন অনা ধনুক নিয়ে 
আাগশার পুত্রের ওপৰ বাণবর্মন করতে লাঙ্গলেন। শ্রুতর্বাও 


অনুগানীদের মেরে ছত্রভঙ্গ করে 
গর্জন করে সন্ত বলশালী গন্ঞবাকে ভয় পাহইযে দিলেন। 
সেই যুদ্গে নেসর মোছা বেড 


শ্রীকম্ণ বলহলন_ হর্ন! শঞ্দের 
অধিকাংশ যোদ্ধা নিহত হয়েছে। লেখ. সাতাকি সঞ্জয়কে 


বন্দি করার দন। প্রসব হঞ্ছে। অন্য দিকে কৃপাচার্য, 


শব্বণিণ সৈনাদূল এগ 
একশোৱ কিছু « 
অবশিষ্ট আছে। দুর্ণোগলর ০ 


আপনি শপ চালান. জ্রামি এখনই সকলকে পর করণ" 
অর্জনের কখান ভগবান দুর্যোহুনর 'নেনানের দিকে 
লীনসেন এবং সহদেন সঃ চললেন। 
ইহার নে হরর দ্রনা গিংহনাদ করে 
এগোগেন। লাপনার পুর পুপর্ণন লীম্যদনের 
হলেন। সুশর্ধা ৬ শকুনি অর্জুনের সঙ্গে যুদ্ধ 
করতে লাগলেন। দুর্ঘোদন ঘোড়ার চড়ে দহদেবের 
সঙ্গে দুক্ছে প্রবুন্ন হলেন। তিনি অতি ক্ষিপ্রতা সহকারে 
সহৃদেতের মাথায় এক প্রাসের দ্ধারা আঘাত করলেন। 
সহত্দল সেই আঘাতে খৃর্থিত হয়ে বখেব নয়ো পড়ে 
গ্রেলেন, সম শরীর রক্তাপুত হয়ে গেল। কিছুক্ষণ পর 
ভ্রান ফিরে এলে ক্রুদ্ধ হয়ে তিনি দুর্যোধনের ভপর ধাণনর্মণ 


অহ্যাণা্ত ছোদ্জাদেন মাথা 
হনি শাণের দ্বারা সমন্ত সেনা সংহা 
করদেন। তারপর প্রিগর্ত নেনাদের আক্রমণ করলেণ। 
[সত দেখে সমন পরিগর্ভ মহারণী একসঙ্গে দরীকৃঙ্গ 
'নের এর লাপনর্যণ করতে লাগলেন। এন সর্জন 
উর এর ক্ষুপ্রর ছানা আগাত করে তার রথের দণ্ড 
পরে মান একটি ক্ষুরপ্রত তার মাগ! কেটে 
জরপণ তিনি সন যোদ্ধার সামনেই সত্যকে 
পণ করলেন, এরপর প্রন্থল দেশের শ্রধ্িপতি 
তিন বাগে বিদ্ধ, করে সেখানে উপহিত নমন্ত 


(কেললেন। তা 


986 সংক্ষিপ্ত মহাভারত [শলাপর্ব 
ঘোডা!ঞ্রলিকে ঘায়েল করে হাসতে হাসতে যমদশ্ডের ন্যায় | এক ত্ীক্ক্ষুরপ্রের পাহাযো মুদর্শনের মাথা দেহচৃত করে 


এক ভয়ংকর বাণে তার বক্ষ ছেদ করলে। সুশর্মা প্রাণহীন 
হয়ে মাটিতে পড়ে গেলেন। সুশর্মার মৃত্যু হলে অর্জুন ভার 
পঁয়তাল্িশজন পুত্তকেও পিতার অনুগাহী করজেন। তারপর 
তার সমস্ত অনুগাইীদের যম্যলয়ে পাঠিয়ে তিনি অবশিষ্ট 
জীবিত কৌরব সেনা যধো প্রবেশ করলেন! 

অন্য দিকে ভীমসেন হাসতে হাসতে বাণবর্ষণ করে 


শকুনি এবং 


সগ্চয় বললেন-_সহারাজ ! পুনলায় ধন যুদ্ধ আর্ত 
হল, শকুনি সেই সময় সহদ্বেকে আক্রমণ করেন। 
সহদেবও সুবলসপুত্রের ওপর বাণবর্ষণ করতে খাকেন। 
শহুনির সঙ্গে তীর পুত্র উলৃকও ছিলেন ভীমসেনকে 
দশ বাণে বিদ্ধ করলেন। সেই সঙ্গে শকুনিও ভীমলেনকে 
নি্ধ করে সহদেবের গুপরও বাদবর্ষণ কবতে লাঙ্গলেন। 
দুপক্ষের যোদ্ধাদের বাণবর্ধণে সমস্ত দিক আচ্ছাদিত হয়ে 
। ভীম ও সহদেব দুজনেই অত্যন্ত বুদ্ধ হয়ে সেই 
যদ্ধক্ষেত্রে ভয় করার শক্র-সংহার করছিলেদ। তাদের 
শতশত বাণে আচ্ছাদিত হয়ে আপনার সেনারা অন্ধকারপূর্ণ 
আকাশের ন্যায় হচ্ছিল। 

এইভাবে যুদ্ধ করিতে করতে যন কৌরবঙ্ের অতি অল্প 


দিলেন। তাই দেখে তার অনুচররা ভীমকে চারদিক দিয়ে 
ঘিরে বামবর্ষণ করতে লাগল। 

ীমসেণ তখন তেঞপূর্ণ বাণে তাদের সরদিক 
আচ্ছাদিত করে অল্প সময়ের মধোই তাদের সকলকে 
সংহার করলেন। তখন পু-পলের যোদ্ধাদের ময়ো কোনো 
তফাৎ দেখা যাচ্ছিল লা, উভয় সেলা মিলেমিশে এক হয়ে 
গিয়েছিল। 


উলৃক বধ 

পুনরায় প্াণ্ডবদের ওপর ঝাপিয়ে পড়ল। পাব যোব্ধারাও 
যুদ্ধ করার জনা এগিয়ে এল। তার মধো সহদেৰ সুক্ক হয়ে 
শকুনিকে বাণে বিদ্ধ করলেন, তার ঘোড়াগুলিকে ঘায়েল 
করে শকুদির ধনুকও কেটে ফেললেন! তখন শকুনি অনা 
ধনুক নিয়ে সহদেব এবং ভীমের প্রতি অজ্ঞহ্র বাল নিক্ষেপ 
করতে লাগলেন। উলৃকণড শকুনির নতো ভীম ও 
সহদেবকে সত্তর বাগে ঘায়েল করলেন। তখন ভীঘ তার 
তেজপূর্ণ বানে তাকে বিদ্ধ করে শকুনিকে চৌষটি বাণ 
মেরে উর পার্রক্ষকদেরও বাপের নিশানা কবলেন। 
শুপর বাণবর্ষণ করতে লাগল তখন লহৃদেব এক ভল্লের 


হি 


সেনা বেঁচে বহল উন পাণুধ যোদ্ধারা হর্যান্থিত হয়ে 
শবৎসাঙে সাঙ্গ গ্রাদেন শেষ করতে উদাত হল। এই সময় 
শবুনি সহদেলেন মাথায় প্রাস্রে আঘাত করলে সহৃনের 
তম প্রায় 'অনব্থায় রথের মধো বসে প্লেন তার এই 
ভলডু৷ দেখে প্রভাপশালী ভীদ তুদ্ধ হয়ে শকুলিব সেনাদের 
গতিরোধ করলেন এবং নারাচের আঘাতে শত শত যোদ্ধা 
পার করলেন। তারপর তিনি দিধহগর্জন কর্লেন। সেই 
আওয়াজে হাতি, ঘোড়াসহ সৈনিকরা কেঁপে উঠল! তারা 
ভয়ে পালাতে শুক কবল। তাদের পালাতে দেখে দুর্যোধন 
বলজেন_ আরে, পাজীগন ! ফিরে এসো, পলায়ন করে 
কী লাভ” যেসব ধীর যুদদে পৃষ্ঠপ্রদর্শন না করে প্রাপতাগ 
কারে, তারা জগতে ক্রীর্তিভ্বাপান করে এবং পরলোকে 
করে? 

দে শকুলির সৈনিকর্য মৃত্রভয লা করে 


দিলেন। ভার দেহ মাটিতে লুটিয়ে পড়ল। পুত্রের মৃতু দেবে 
শকুলির মহাস্যা বিদুরের কথ! স্মরণ হল। তার ক্রোধ 
হয়ে গেল, দীর্ঘশ্বাস গড়তে লাগল, অশ্রুপূর্ণ চোখে চিন্তামগু 
হয়ে বৃইলেন। তারপর তিনি সহুদেবের মলে গিয়ে 
বাগনর্ষণ করতে লাগলেন। সহদেক সেই বাণধালি বে 
ফেলে শকুনির ধনুক টুকরো টুকরো করে দিলেন। তখন 
শকুনি সহদেবকে তলোয়ার নিয়ে আক্রমণ কবালেন, কিন্তু 
মহনের হাসতে হাসতে সেই তলোয়ারও দুুকরো। করে 
দিলেন। শকুনি তখন গদাঘাত করলেন, কিছু সেটি গিয়ে 
মাটিতে পড়ন্স। শকুলি অদ্তান্ত ক্রুদ্ধ হয়ে এক ভয়ংকর শক্তি 
সহদেবের ওপর প্রায়োগ করলেন ; কিনু সহদের বালের 
আধাতে সি তিন টুকরো করে দিলেন। 

এইভাবে সেই শক্তিও নষ্ট হয়ে গেলে শকুনি খুবই ভীত * 
। হলেন এবং আপনার সৈনিকদের মধোণ্ড আতঙ্গ মঞ্চারি 


শলাপর্ব] 


শকুনি এবং উল্‌ক বধ 
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হল। তারা সকলেই শকুনির সঙ্গে পালাতে লাগল। 
সেইসময় পাণ্ডবরা জোরে জোরে সিংহনাদ করতে 
লাগলেন। প্রায় সব কৌরব যোদ্ধাই রে পৃষ্টপ্র্শন করল। 
শকুনিকে পালাতে দেখে সহদেব ডাবলেন-_'এ আমার 
ভাগ, একে বধ করতে হবে।" এই চিন্তা করে নিজের মহান 
ধনুকে টংকার তুলে তিনি শকুনির পশ্চাঙ্জাবন কলে বাণের 
আঘাতে তাকে ঘায়েল করে বলজেন__-ঘূর্য শকুনি ' তুমি 
ক্ত্রিযধর্মে ক্িত হয়ে যুদ্ধ করো, পরাক্রম দেখিয়ে 
লৌরুষের পরিচয় দাও। সেইদিন সভায় পাশাখেলার সময় 
জে উল্লাসে মগ্ন হয়েছিলে, আদ্র তার ফল দেখো ! যে 
সব দুবাস্তা আমাদের উপহাস করেছিল, আজ তারা 
সব নিহত হয়েছে। শুধু কুলাঙ্গার দুর্যোধন এবং তার 
মাতুল, তুমি বেঁচে আছ। আমি অবশ্যাই তোমার শিরশ্ছেদ 
করব।' 

এই বলে সহদের শকুনি ও ঘোড়াদের বাণবিদ্ধ 
করলেন, তারপর তাঁর ছত্র, ধ্বজা, ধনুক কেটে সিংহ 
গর্জন করলেন এবং বহু বাপের আঘাতে অর দর্মন্ছল বিদ্ধ 
কবলেন। শকুনি এতে অতান্ত ক্রুদ্ধ হলেন। তিনি 
সহাদেবকে বধ করার জনা দুহাতে প্রাস নিয়ে আক্রমণ 


নিজ্ত নিজ অন্তরশ্্র নিয়ে নানা দিকে পালিয়ে গেল। 


গার্তীবের টংকার শুনে তারা অর্মমৃত হয়ে গিয়েছিল, 
কারে পথ ভেঙে গেল, কারো ঘোড়া মরে গেল, কারো 


কললেন। সহদেব শকুনির গ্রাস এবং হাত দুটিকে তিন 
ভল্লের আঘাতে একসঙ্গে কেটে ফেললেন। তারপর খুব 
সাবধানে এক মঞ্জবুত লোহার ভল্ল ধনুকে লাগিয়ে শকুনির 
মাথা দেহ থেকে আলাদা করে দিলেন। তার মস্তক ও 
প্রাণহীন দেহ মাটিতে গিয়ে পড়ল। 

শকুনির এই অ্রধস্থা দেখে আপনার যোদ্ধারা উাত হয়ে 


হাতি মৃতবাুখে পল্সেছিল। শকুনির মৃতা হলে ভগবান 
শ্রীকষ্ণসহ সমস্ত শাশুবগ্গণ অত্যন্ত প্রসন্ন হলেল। ওরা 
যোদ্ধাদের হর্ষ ও উৎসাহ বৃদ্ধি করার জন্য শক বাজাতে 
লাগলেন। সকলে সহদেবের এই কাজের পরশ 
বলতে লাগলেন, 'বীরবব! তুমি ঘে এই কগট এ 
শকুনিকে পৃত্রসহ বধ করেছ, তাসথার্থই লীকোচিত 


দুর্যোধনের সরোবরে প্রবেশ এবং যুযুৎসুর হস্তিনাপুর গমন 


লপ্চম লললন__সহারাজ ' শকুলির মৃত্যুতে হার 
রা তখন অন্ত ত্ুদ্ধ হয়ে প্রাণের মারা ত্যাগ 
কলে গাগুবদের চার দিক দিলা গিরে ধরল। অর্জুন এবং 
ভীমসেন তাদের অগ্রগতি রোধ করলেন। ত্রারা শক্তি. 
টি এবং গ্রাস হাতে নিয়ে সহদেবকে বধ করার জনা 
আসছিল, কিন্ত গান্তীবের সাহাতে 


বাহু এবং মাখা 
ঘোতাগুিকেও বধ করলেন। 


ফেলতে লাগলেন এলং আর 


সেনাদের জা 
দুর্যেধনের ত [দের একত্র 
করতেন, তাদের মধো একশত বধ আল বাকি কচু 
গজারোহী, অশ্বারোহী ও প'লতিক ছিল। সকলে একর 
হলে দুৰ্যোধন 'বীবগণ | তোমরা 


পাপ্ডৱদের বধ কবো- (সেইসঙ্গে সসৈনা 


নিলিতত 
ধষ্টনাদকেও হার কো, তারপর আমারি কাছে 
এসো) 


দুর্ষাপনের আদেশ শরোলাধ করে, সেই 
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সংক্ষিপ্ত মহাভারত 


[দাগৰ 


ঝাবরা পাশুবদের দিকে ধাপিত জল। তাদের ঘ্রাসতে দেলে 
শাণ্ডবরা$ বাণবর্ষণ করতে লাগলেন। কিছুক্ষণের মধোই 
পাশুবদের হাতে ওই সেনানা নিহত হল, হালের কোনো 
বক্ষাকর্ঠা ছিল না। এলো শধো একজন ইসনাও বেচে 
গাকল না 

নহারাজ ! আপনার পু একাদশ আক্ষোহিনী সেনা 
একত্রিত করেছিলেন, কিন্তু পাগুর ও সৃপ্ভয় তাদের সব শেন 
কবে দিয়েছিল। জাপনার পক্ষে যারা যুদ্ধ করাছিলেন সেই 
হাজার হাজার নাক্ষার রে দূর্যোখনকেই একমাত্র যেঁচে 
থাকতে দেখা গেল, তিনিও অত্যন্ত আহত হযোছলেন। চাব 


যোদ্ধা সঙ্গে মেছ এবং 
মনোবথ। তখন ভাব বড় দ: 
ঘোডাও নেই। দুর্যোধন তখন পালক এও 
ক্র 


নিহত হওয়ায় শিবির শন হয়ে গেলে পাশুবদের কত 
হসলা কে একাকী আমান নৰ্থ পুত্র দূর্যোলন তপন 


সেইসময় 


নচাবাক্ৰ । প| গ্ুপদের কাছে 


ভাজার থা, সাতশ গাজাবোসথা, পদ 


এবড দশ ভাজার পদাতিক ছিজ। 


লিকে সেখানেই ফেলে পদ্রভে গূর্ব দিকে 
এশোলেন। যে দূর্যোধন এগারো অক্ষোহিলী সেনার প্র 
ছিলেন, আজ গা হস্থে একাকী পদব্ৰজে 
সরোবরের দিকে পালাচ্ছলেন। পথ যেতে যে: 
বলা কথা তার স্মবণ হল। তিনি লা 
, এই যে মহাসমবে এত ক্ষার সংহার হল. নহা 
ঝ তা আগেই জেলোছেন।" এইসব ভা 


1 দুর্যোগে নাল বখে। কয়েক পক্ষ বীর 
ছিলেন, শির সেই সদয় অশ্মগানা, কৃতবর্মা এবং কৃপাচার্য 
আর কাউকেই জীলিত দেখ! যাচ্ছিল লা। আমাকে 
শন্দি দে 
বন্দি করে কী লাভ ' একে স্বীবিত রেশেও তো আমাদের 
(কোনো লাত শেই।* উর কথা শুনে সাতাকি আনাকে বধ 


কোনো সাহাযাকারীকে 


রুনা ঈলাঘ। সেই নন শ্রামার কাছে ও 


! দাও, নিজের কল্যাণ সাধন কলা ।* 
সবার সনদ লা 


।র আদেশ 


নাল থোক গাণলাপ 


শঙ্যাপণ] 


শব 


পের পাবাবকেপ্রহেশ এবং যুযুৎসুর তস্থনাপুব গম 
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অস্ত্রশস্ত্র ছিল হা। চলতে চলতে যখন এক ক্রোশ চলে 
এনাম, খন দ্খেলাম দুৰ্যোধন একাকী গ নিয়ে দীড়িয়ে 
আছেন, তার সমগ্র শরীর ক্ষতবিক্ষত। আমাকে দেখে 
আর চোখে জল ভরে এল, তিনি ভালোভাবে আমাব দিকে 
অকাতে পারলেন না। আমিও ভাকে সেই অবস্থায় দেখে 
গভীর দুঃশ পেলান। কিছুক্ষণ আনিও কোনো কথা বলতে 
পারলাম না। 

তারপর আমি তাকে আমার বন্দি হওয়ার এবং 
ব্যাসদেবের কৃপায় মুক্তিলাভের সংবাদ জানালাম। শুনে 
[তিনি কিছুক্ষণ চিন্তা করলেন, তারপর তার ভাই ও. 
দেনাদে্র অবস্থা জানতে চাইলেন। আমি যা কিছু 


স্বচক্ষে দেখেছিলাম, সব তাকে জানালাম এবং বললাম_ 
“রাজন! আপনার ভাইযেবা মারা গেছেন এবং সমস্ত সেনা 
গগ্রান্ত হয়েছে৷ বপড়ান থেকে যাওয়ার সময় বাসদের 
আমাকে জ্ঞানয়েছেন যে আপনার পক্ষে মাত্র তিনজন 


কথা যে তুমি বেঁচে আছ।' তারপর জাপনার পুত্রের 
সংবাদ 1ন্রত্রাসা করলেন__-শগ্ুম ! আমাদের রাজ্ঞা 
দুর্বোধন কী ভ্রীবিত আছেন ?" 

আমি তাদের দুর্যোধনের কুশল পংবাদ জানালাম এবং 


ছুর্যোধন আমাকে য়ে সংবাদ দিয়েছিলেন, তা শুনিয়ে, যে 
সরোবরে তিনি প্রবেশ করেছিলেন সেটিও দেখালাম। 
আমার কথা শুনে সেই মহারধীরা কিছুক্ষণ সেবানে 
দাড়িয়ে বিলাপ করলেন, তারপরে পাস্টবদের বণক্ষেত্রে 
দাড়িয়ে থাকতে দেখে সেখান থেকে প্রস্থান করলেন। 
ভারা আমাকেও বুপাচার্ের রথে তুলে ॥ সকলে 
শিবিরে ফিরে এলেন। সূর্ান্তের সময় হয়েছিল, শিবিরের 
প্রহরী ভীত-সন্ন্ত হয়েছিল : আপনার পুত্রদের নৃতুনং বাদ 
কুদে 'উইল। তারপর নানী 


স্বরে বিলাপ 


করতে লাগলেন। ভাদের ক্র 


নে দুর্যোধন বললেন-_"সম্তয় ! তুমি প্রজ্ঞাচস্কু 
মহাবাজকে গিয়ে বল যে আপনার পুত্র দুর্ধোধন এই 


হহাসংগ্রানে জীবিত আছে, সে জলপূর্ণ সরোবরে শুরে ] 


চতু্দিক ভারাক্রান্ত হয়ে 


সঠল। 
রানী নকুল 
লানিদের লিয়ে 


রক্ষণ 
খালার সনম সব 


পরেশ বরাবর 


লাগল। সেই সময ভীম 
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সাক্কিপ্র অহাভালত 


[শাপৰ 


মেষপালকগন.ও নগরের দিকে পালিতে খাচ্ছিল। 

সেই ছুটোছুটির সময় যুযুৎসু শোকে নৃর্ছিত হয়ে 
পড়লেন। কিছুক্ষণ পরে চেতনা ফিরে পেয়ে যনে মনে 
ভাবতে লাগলেন "ভয়ংকর পরাক্রমশালী পানা 
একাদশ অক্ষৌহিলী সেনার প্রভু বাছা দু্লাধনকে পরাস্ত 
করে দিয়েছেন, তার সব ভাইদের বধ করেছেন এবং 
দ্রোগের মতে কৌরব হীবরাও প্রাণ বিস্জ্জন 
ছন। ভাগাবশত আমি বে গিয়োছ। দুর্ষোরানের 
রা ঝণি পেশ লিঃ নগরের দিকে পালিয়ে মাচ্ছেন।এপন 
আমারও উচিত যুধিষ্ঠির ও ভীমসেনকে ভিভাসা করে 
ওুঁজের সঙ্গে নগরে ফিরে যাওয়া।' এই কথা ভেবে তিনি 
মাখার ও ভীনসেনের কাহে নিজের মোর পা 
কবলেন। বাজ যুধিষ্ঠির অত্যন্ত যান ছিলেন. যৃঘুৎসুর কণা 
শুনে তিন তান্ত প্রসন্ন হয়ে ঠাকে আলিঙ্গন কে ধ।ওযাব 
অনুমতি দিলেন। 

খুযুৎসু তখন বাণে আরোহণ করে অতান্ত বেগে ঘোড়া 
চালয়ে বানিদের সঙ্গে নিয়ে নগরে প্রবেশ করলেন। তখন 
সরান হচ্ছিল। গগ্যবে পৌঁছে তাঁর গলা ধরে এল, ডোশ 
দিনা জল লাগল। সেই সময় তার সঙ্গে নিদুরেব 
সক্ষাং হল, 
[ভাল বিনীত 
সকলে দারা 
মৌজা গাল কখা। বিঃ 
শ্রাগেই ভুমি লীন 


পড়া তার ৬ দার শুলিকে নেখা। 


রে ভয়ে পূর্বদিকে পালিয়ে যান ॥ তিনি চলে 
'শিনিবের সকলে ভয়ে পালাতে শুক করে। 


নালাদের বক্ষকরা ও বা 
শিবিকায বসিয়ে পা 
যুদিষ্টির এবং উগনাল শ্ৰীকৃষ্ণক ক্রিজাসা করে এদের | 
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রঙ্ষার্ে হস্তিনাপুর ফিরে আদি" কাল প্রভাতে যুমিপ্টিরের কাছে চলে যেয়ো।" 
যুযুৎসূর কথা শুনে বিদুর ভাবলেন, “এই অবলা যা এই বলে বিদুর অশ্রবর্ষণ করতে লাগলেন। তিনি 


করা উচিত ছিল, যুষুৎসু ভাই কৰেছে।" তিনি প্রসন্ন হয়ে 
তাৱ প্রশংসা করে বললেন__"পুত্র ! ভুমি চিকই কবেছ, 
দয়ালু হওয়ায় ভৃমি তোনার কৃলনর্ম রক্ষা কবেছ। এই 
ভয়ানক সংগ্রামের থেকে তুমি কুশলে ফিবেছ দেখে আমি 


যুযুৎসুকে নিয়ে রাদজতবনে প্রবেশ করলেন। তখন সেখানে 
নগরের নানা প্রান্তের লোক এসে দুঃখ ও শোকে আকুল 
হযে বিলাপ করছিল। বাদ্রছবন শূনা 5 গ্রীল হয়ে 
পড়েছিল, রাজভরনের এছ করুণ অবস্থা দেখে সিদু 


আনন্দিত হয়েডি। অন্ধ 
বিপদমগা, দুশগ্রপ্তু বাজা ধতরাট্রকে সান্তনা দেওয়ার জনা 
শুধুঘাত্র ভুনি জী ি 


অত্যন্ত দুঃখ পেলেন। তিনি আবেগে দীর্ঘশ্বাস ফেলতে 
ফেলতে সেগান থেকে নগরে ফিরে গেলেন। যুধুৎসু সেই 
রাত নিজ গৃহে অতিবাহিত করলেন। 


ব্যাথদের দ্বারা দুর্শোধনের সংবাদ পেয়ে সসৈন্যে যুধিষ্টিরের সরোবরে 
গমন এবং কৃপাচার্ধ ও অন্যান্যদের দূরে সরে যাওয়া 


ধৃত্রাষ্র জিজ্ঞাসা করনেন__*সজ্জয় ! পানুররা 
বলভূমিতে যখন আমানের সমস্ত সেনা সংহার করল. সেই 
সময় জীবিত মার কৃতবর্নী, কৃপামার্য ও মন্থথাদা কী 
কৰলেন” মূরধদুর্যোধন কী করল ”" 

সন্তয বললেন_ সাবা ! বাজবানরা 
উদ্দেশো রুনা হলেন এবং শিবিরের লোরবাও 
পলায়ন করল এখন সন্ত শিবির | দেখে এই তিন 
মহারঘী ভারাক্রান্ত হৃদয়ে দ.রাধবের দিকে নওনা হলন। 

অনাদিকে ার্ান্জা নুধিগ্ির জাতাদের সঙ্গে নিয়ে 
দূর্বোধনকে বধ করা জনা এদিক-ওদিক, দেখত 
লাগলেন, কিন্তু বছ চেষ্টাতেণড তী 
কাদের বান অত্যন্ত পার্রান্ত নি পরেছিল, তাই তারা 
সকলে নি নিজ চশাববে গঢ় 


রর 


হনশুন 


করতে লাগলেন। 


দরোনকে ** 
সারা সেসানে দুর্মোগনকে 
জানাদের সঙ্গে চলো, বলিতে সে করালে হয় 
বিহুয়ী হয়ে পৃথিবীর রাজ ভোগ করে 
বিসর্ন দিয়ে স্ব্গপ্রাপ্ত হও । পাবছেরও সমস্ত 
সংহার করেছ, সামানা যা বেঁচে আছে. তাণ॥5 অত্যন্ত 
আহত। এখন ভোনাণ শ্রাক্ররণ ভারা সহ করত পারল, 
বা। আমবা সর্বহোছাবে তোনাকে 


তানি 


করব। মুজেব জনা 


প্রস্তুত হও" 

দূর্যোধন পললেন__"এঙ নরসংতারের পরে 
আপনারা জীবিত কিরে এনেছেন দৈখে আদি অতান্ত 
আনন্দিত হয়েছি! আমরা 


কবতে পারব ; কিন্তু এখন মাবরা অত্যন্ত ক্লাঃ 
কিছুক্ষণ বিশ্রাম করে আমাদের ক্লান্ত দূর 
তালগরেই আমরা যুদ্ধ জিতে পারব। আপনারাও অতান্ত 
পৰিশ্রান্ত এবং আমিও অত্যন্ত সাহত। শ্রনা দিকে 
পাইনদের বল এরং উৎসাহব্ি পেড্াছে। রতি এ: 
নিশ্রান করে কাল মাপণাদের ন 
সঙ্গে যুদ্ধ করব" 

সঞ্জয় বললেন 
ধললেন- _'রাজন্‌! তোমার কলাগ হোকে। 
অবশ্যই শত্রুদের পরাক্তিহ করব। আজাদ যাগ 
সত্য, জপ প্রভৃতির শপথ করে বলা, 
এসামকদের অবশাহি বধ করব ॥ আজ রাতে খাদ আম শক 
সঃহার না করি ত্রাহলে সংপুকতের পাপ কমের ফল ফেন 
আমি না পট্ট।' 

ভারা যখন এইনব কানা 
বাংমের বোঝা নিয়ে পারশ্রাস্থ পবেকজন লাল প্লান 


॥ এশ্মখামা 
ভুয়ো, সানা 


দান, 


আজ শাম 


করার জ্রনা আকস্মাং দে সবোররে এল। হাতল 
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চীমসেনের ওপর সুব শ্রদ্ধা ছিল। (সেখানে দীড়িয়ে ব্যাধেরা 
তানের একান্ত-বার্ডালাপ শুনে ফেলল। তাৱা দুর্যোধনের 
কথাও শুনেছিল। সব দেখেশুনে ভারা বুঝে গেল যে 
"রাজা দুর্যোধন জলের মধো জুকিয়ে আছেন, তার যুদ্ধ 
করার ইচ্ছা নেই। তবুও এই অহারঘীগণ তাকে যুদ্ধে 
প্ররোচিত করছেন।" 

তখন তারা নিজ্ঞেদের ঘধো পরামর্শ করতে লাগল 


লাক আ' বলা টাঁচত যে 
দুর্ঘোধন জনের নয রযাছেন। তাহলে তান অত্যন্ত খুশি 
হবেন এবং আমাদের পূরস্থাধ দেবেন। এই শুদ্ধ মাংস 
বহন করে বৃথা কষ্ট পেয়ে কী লাভ ?' 

এই সিন্ধান্ত নিয়ে জুরা খুব আনন্দিত হল, তাদের খুব 
অর্থের লোভ ছিল। মাংসের বোঝা মাথায় নিযে তারা 
শিবিরের 'উন্দেশো রগুনা হল । পাব ও দুর্যোধনকে খুঁজে 
বাব করার জনা ভতুর্দিকে দূত গ্রেরণ করেছিলেন, কিন্তু 
সকলেই ফিরে এলে জালাল যে ‘তিনি কোথায় পালিয়ে 


গেছেন, কোনো ষবর পাওয়া যাচ্ছে না।' দূতের কথায় 
রাজা অত্যন্ত চিন্তিত হলেন। 

দুর্যোধনের ঘবর না পেয়ে পাণ্ুবরা অতান্ত বিদর্ষ 
হয়েছিলেন। তার মধ্যে বাধেরা সেখানে এল। তারা 


নাশ কাৰে 


ডি সরান সংবাদ 


শলাপব] যুধিষ্ঠির এবং 


অর্জুন, ভীম, নকুল. সহদের, ধা, শিখ, উন্তনীভা- 
মুধামন্যু, সাত্যকি, ঘ্রৌপদীর পুত্র ও বাকি পাঞ্চাল যোদ্ধা, 
গজারোহী, অশ্বারোহী এবং শত শত পলাতিক যুমিষ্টিবকে 
অনুসরল করল। মহারাড় মুধিষ্টির তখন সকলের দল্গে সেই 
ভষংকর দ্বৈপায়ন সয়োবরের কাছে, য়ে দূর্যোধন 

লুকিয়ে ছিলেন, সেখানে পোৌঁছলেন। 
খুণিষ্টিরের সেনারা মখ্খন রওনা হতয়ছিল, তখন তাদের 
মহা কোলাহল শুনে কৃতবর্থা, কৃপাচার্য এবং মন্্যামা 
দুর্ণোধনকে বললেন" রাজ্জন্‌ ! বিজয়োল্লাসে ভরপুৰ হয়ে 
পাণ্ুবা এদিকেই আসছে, 'সাপনি অনুনতি দিলে সানরা 
কিছুক্ষণের জনা সরে যাহ।" তাদের কথা শুনে দূর্যোধন 
তি 


করে দিলেন। কৃণাঢার্য প্রদুখ নহারগ্রীগণ রাজার জনুমতি 


শোকমগ্তু হয়ে সেখান থেকে দূরে সরে গেলেন। পদে 
তারা এক বটবৃক্ষ দেখে তার নীচে গিয়ে বসলেন, সেইসময় 
বাজা দুর্যোধনের বিঘয়ে মালোচনা করতে লাগলেল। এব 


খুলে দিয়ে 


সকলে সেখানে বলে এইসব ভারতে 


লাগলেন 


যুধিষ্ঠির এবং দুর্যোধনের কথোপকথন, যুধিষ্ঠিরের আহ্বানে দুর্যোধনের 


কোনো একজন পাগুবের সঙ্গে গদাযুদ্ধে প্রস্তুত হওয়া 


সপ্তয় বললেন_ সহারাজ ! সরোনরে পৌঁছে যুপিষ্টির 
ভগবান শ্রীকষঃকে বললেন “মাধব ! দেশুন, দুৰ্যোধন 
জলের ন্‌ধো কেনন ছায়া প্রয়োগ 
আটকে রেখে এখানে বিশ্রাম করছে। সে মায়া সৃষ্টি জব 
নিপুণ। [কথ সঃ ইন্দু যাদ তাকে সাহাযা করাব 
জনা আসেন, তা হলেও জগত দর্যোধনকে নৃতই দেখতে 
পাৰে।" 
শ্রীকষ্ণ বলেন __ “ভারত ৷ মাঘাবীব এছ সায়া আপানি 
মায়ার সাহাযোই নষ্ট কবে কেলুন : আপনিও জলে সায়া 
প্ররোগ করে হকে বধ করুন। বান ! চেরা পন 
বেশি শক্তিশালী. আর কিছু নয় 


, সে জলে 


অতান্ত 


লাবানের কথা শুনে যুধিষ্ঠির সহ্মসো জলে লৃন্সিঘে 
পাকা আপনার পুত্রকে বললেন__“সুযোধন ! ভুমি জলের 
বং এই অনুযান কী লা আরম্ভ করেছ '' পমন্ত 
এবঃ লিঙ্ত কুলের সংহার কাঁরয়ে এখন নিচে হ্রীবন 
লুকিয়ে আছ” তোদার 
র কোথায় গেল, এখানে এ 


য ডেৰ বধে 


শস্য, 


১94 


সংক্ষিপ্ত মহাভারত 


[শলাপর্ব 


গেল, কোথায় গেল তোমার অহংকার এবং বন্ধের নায় 
লি ? তুমি তো মন্ত বড় অস্ত্রবিদ, কোধায় গেল সেই 
সমস্ত জান ? এখন সরোবরে কী করে নিদ্রা যাচ্ছ ? ভারত! 
ওঠো, ক্ষত্রিযধর্ম অনুসারে আমাদের সঙ্গে যুদ্ধ করো। 
আমাদের পরাস্ত করে পৃথিবীর রাজব্ব ভোগ করো অথবা 
নিদ্রা যাও।" 

ধর্মরাজের কথা শুনে আপনার পুত্র জলের মধো 
থেকেই উত্তর দিল__“মহারাজ ! কোনো প্রাণীর জয় 


পুশালোবে গমন কবো।" 

দুৰ্যোধন বললেন___'রাজন্‌। যাদের জনা আমি রাজা 
পেতে চেয়েছিলাম, আমার সে সব শ্রাতাগণ মৃত্যুবরল 
করেছে। পৃথিবীর সব পূরুষরহ্র এবং ক্ষত্রিয়বীর বিনাশ 
প্রাপ্ত হয়েছে ; এখন এই পৃথিবী বিধবা নারীর নায শ্রীহীন 
হয়ে পড়েছে ; সুতরাং একে লাড করার জনা আদার 
বিন্দুমাত্র উৎসাহ মেই। তবে এখনও পান্তর এবং 
পাক্চালদের উৎসাহ ভঙ্গ করে তোমাকে পরাস্ত করার আশা 
রাখি। কিন্তু ক্রীষ্ম, ত্রোণ ও কর্ণ নিহত হওয়ায় আমার 
দৃষ্টিতে এই যুদ্ধের আর কোনো প্রয়োজন নেই। আজ 
খেকে এই সমগ্র পৃথিবী তোমার, আমি ভার একে চাই মা। 
আমার পক্ষের সমস্ত বীর বিনাশ প্রাপ্ত হয়েছে ; সুতরাং এই 
রাজো জার আমার কোনো আগ্রহ নেই। আমি মৃগচর্ম ধারণ 
করে শজ্জ বননাদ করব। আপন বলতে আজ্ঞে 
না। এখন তুমি যাও, যে পৃথিবীর সব রাক্জা মৃত, যোদ্ধারা 
সব বিনাশ প্রাপ্ত হয়েছে, নেই পৃথিবীকে আনন্দপূর্বক 
উপভোগ করো ; কারণ তোমার জীবিকা (যুদ্ধ জয়) 
ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছে। 

যুধিষ্ঠির বললেন-_রাজন্‌ ! তুমি জলে বসে প্রলাপ 
বোকো না, আমি এই পৃথিবী তোমার কাছ থেকে দান 
চাই না। আনি যুদ্ধে তোমাকে পরাস্ত করেছ 
এটি উপভোগ করতে চাই। এখন তুমি ভার এই পৃথিবীর 
বাজা নও, তাহলে ভুমি কীকরে এটি দান করবে ? আমরা 
যখন ধর্ম নিঙ্গেদের বংশে শান্তিরক্ষা করতে চেয়েছিলাদ, 


এখানে আদানি। আদার কাছে পথ এলং অন কিছুই নেই। 
পার্সরক্ষক এবং সারাথও মত। সনস্ত সেন বিনাপপ্াপ্ 
হয়েছে , আমি একা ; সেইজনা আমি কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিতে 
চেয়েছিলাম। রাভন্‌ ! জামি প্রাণ রক্ষার ভগিদে অথনা 
কোনা ভয় থেকে বক্ষা পাওলার জনা বা মনের দুঃখে এই 
১ অতান্ত পরিশ্রান্ত হওয়ার জনাই 
হানও আমার মতে৷ একটু বিশ্রাম করে 
গাও, তারপরে উঠে আবার উর যুদ্ধ করব।? 

যুধিষ্টিব বললেণ-_*সুযোদন ! আমরা সকলে বিশ্রান 
মার যৌদ্ধ করছি, 
তব রো। যুদ্ধ করে সমস্ত 
পাশুরদের বধ করে সমৃদ্ধিশালী হয়ে বাদ্য ভোগ করো 
অথবা আলাদের হাতে মুডত়ানৰণ করে প্রাণ 


তখন ভুনি কেন আমাদের রাচ্াভাগ লগ্নি ? তখন 
ভগবান শ্রীকৃষ্ণকৈ কঠিন জবাব দিয়েছিলে, আব এখন 
শ্লাজা দিতে চাও ? একি উন্মাদের মতো কথা ৷ এসন তুমি 
কাউকে রাজা দিতেও পারো না, নিয়ে নিতেও পারো না, 
হলে দান করতে চাণ্ড কী করে ” আগে তো সৃচাগ্র 
মেদিনী 5 দিতে রাজি ছিলে না আর এখন সমগ্র পৃর্পিরী দান 
করতে প্রস্থ হয়ে গেছ 9 বাপাব কী " মনে "লা, তুমি 
আমাদের পুড়িয়ে মারার চেষ্টা » লীমকেবিষলান 
সাইয়েছিলে। শুধু তাই নয়। তুনি কপট জাল লিছিয়ে 
ৰে যেছিলে। তোমার 
ভ্রগদীব কেশ ও বন্ধু আকর্ষণ করা হয়েছিল এলং তুমি 
নিজে জৌশদীকে কুঁকথা বলেছিলে) পালী ! এই সব 


শলাপব] 


যুধিচির এবং দর্থোধনের কথোপকথন, 


গাযুক্ধে পন্থত হওয়া 995 


কারণেই তোমার জীবন বিনষ্ট হয়ে গেছে। এখন ওরো, যুদ্ধ 
করো, এতেই তোমার মঙ্গল। 

ধৃতরাট্র জিন্রাসা করলেন_-"সঞ্জয় ! আমার পুত্র 
দুর্যোধন স্বভাবত ক্রোণী, যুধিষ্টির তাকে এইভাবে বলায় 
তর কী দশা হল ? বাছা হওয়ায় সে সকলের সম্মানের 
পত্র, তাই তাকে ফখনো এরাপ তিরস্কার শুনতে হয়লি। 
কিন্তু এদিন তাকে যুধিষ্টিরের কাছে তিরস্কার শুনতে 
হয়েছে, যে তার পরম শত্রু সঞ্জয় ! বল এই সব কটু কথা 
শুনে দুর্যোধল কী জবাব দিল 9" 

সঞ্জয় বললেন-_মহারাজ ৷ হলের মধো উপবিষ্ট 
দুর্যোধনকে যুধিষ্টির ও তার ভ্রাতারা যখন এইভাবে অপমান 
করেন, তখন তাদের কটুবাকা শুনে দুর্যোধন ক্রোধে হাত 
নাড়তে নাড়তে মনে মনে যুদ্ধ কবার সংকল্প নিয়ে রাজা 
যুধিষ্ঠিরকে বললেন__"তুমি তোমার সব ভ্রাতা এবং 
হিতৈয়ীদের সঙ্গে নিযে এসেছ, তোমার সঙ্গে রথ এবং 
অসতুশস্ রয়েছে, আব আনি একাকী । ডুখি রখে বসবে আর 
সঙ্গে যুদ্ধ করব ” যুধিষ্ঠির ৷ তুমি তোমাদের পক্ষের এক 
একজন বীরের সঙ্গে এক একবার আমাকে যুদ্ধ করতে 
দাও। একজনেব সংঙ্গে বহু লোকের যুদ্ধ করা ঠিক নয়। 
ধাজন, ! আমি তোমাকে অথবা ভীঘকে ভয় পাই না। 
শ্রীকৃষ্ণ, অর্জুন অথবা পাঞ্চালদের জনা ভীত নহ। নকুল, 
অথবা সাত্যকিকে তোগ্রাহাই করি না, এরা ছাভাও 
রর আথে, অন্রেএ আমি পরোয়া করি, 

|, আনি একটি সকলচকে পরাস্ত করতে সঙ্। আজ 
ভ্রতাসত তোমাকে বধ করে আম 
কর্ণ, জয়দুথ, তগছন্ড, শলা, তারশ্রবা, শকুনি এবং আমার 
পুত্ৰগণ, মিত্রগণ, হিতৈহী, ভাতা, বন্ধুবাহ্দযবর খল থেকে 
মুক্ত হয়ে যাব। 

এই বলে দুযোধন টুপ করলে মুধা্ঠর বললেন 
পুর্ষেধন! শ্রানি জেনে বুশি হলান যে তুমি এখনও যুদ্ধের 
কথা ভাবছ। তোমার যাদ মনে হয় আমাদের বো 
একজনের সঙ্গে যুদ্ধ করব, তবে তাই করো। তোনার যে 
কোনো পছন্দ মতো একটি অস্ত্র নিয় বণক্ষেত্রে এসো এবং 


দূর্যোধন বললেন_'যটি একজনের সঙ্গেই যুদ্ধ করতে 
হয়, তাহলে আমি যুদ্ধের জনা প্স্বত। যে কোনো ঘোদ্ধাকে 
আমার সামনে পারিয়ে দাও। তোমার কাথা অনুসারে আমি 
অন্ত্রের মধো শুধু গদা পছন্দ করছি। তোমাদের মধো 
একজন, যার আমাকে পরাস্ত করার ক্ষমতা আছে, গদা 
হাতে পদ্ত্রজ্জে এসে আমার সঙ্গে যুদ্ধ করুক। যুিষ্টির ! 
আমি এই গর আঘাতে তোমাকে, তোমার ভ্রাতাদের, 
পাঞ্চাল, সূক্ভয় ও তোমার অন্য সৈনিকদেরও পরাস্ত করতে 
সক্ষম। আমি তো ঈন্্রকেও ভয় পাই না, তাহলে তোমাকে 
কীসের ভয়? 

যুধিষ্ঠির বলেন-__“গাঙ্কারীনন্দন ! ওঠো, এক- 
একজনের সঙ্গে গদাযুদ্ধ করেই তোমার গৌরুষের পরিচয় 
নাও । এসো, আমার সঙ্গে ঘুদ্ধ করো, ইন্ও যদি সাহাযা 
করেন তাহলেও তুমি আজ জীবিত থাকতে পারবে লা।" 

হ্হারাজ ! ঘুখিষ্টিরের কথা দূর্যোধন সহা করতে 
পারলেন না। তিনি কাধে লৌহ গদা নিয়ে জলের ভেতর 
থেকে বাইরে এলেন। তখন সকলেই তাকে দণ্ডধারী যম 
বলে যনে করল। তাকে বার হতে দেপে পাগুর ও 
পাঞ্চালগাণ প্রসম হয়ে করতালি দিলেন। 

দূর্যোধন সেই তালিকে উপহাস মনে করে আরও ক্রুদ্ধ 
হয়ে শ্রীকষ্জদহ পাগ্ডবদের দিকে তাকিয়ে বললেন 
"পান্তৱ্গণ ! তোমরা এই উপহাসের ফল পাবে। তোমরা 
আমার হাতে নিহত হয়ে এই পাদজদের সঙ্গে শী 
যঘলোকে পৌঁছাবে 

এই বলে তিনি হাতে গদা নিয়ে দাঁড়ালে, পাগুবরা 
তাকে ফ্রদ্ধ যমরাজের মতো মনে করতে লাগলেন। তিনি 
নায় গর্জন করে গদা দেখিয়ো সমস্ত পাঞ্চবদের ঘুদ্ছে 
আহ্কান করে বলতে সাগলেন__-“ুষ্িষ্টির! ভোমরা একে 
একে আমার সঙ্গে যুদ্ধ করতে এসো ; কারল একজন 
বারের সঙ্গে রছজনের যুদ্ধ লযায়সন্মত নখ। তোমরা ঘদি 
সরুলেই আমার সঙ্গে বুদ্ধ চাও, তাহলে আমি 
প্রন্ত, কিনু সেই কাজ . তা নিশ্ভযই 
তোমাদের জানা আছে 7" 

যুধিষ্ঠির কললেন-_“ূর্োধন ! যখন অনেক মহারহী 
মিলে একাকী আভিমন্যুকে বধ করেছিলে, তৰল তোনাব 


থাকবে। তাহা তোমার আব একস শাহ পূর্ণ করব, 


আমাদের মধো একজনকে বধ কবলে সন্তু রাজ ভন 
পেয়ে যাবে আর যাদি তুমি নিহত হও, তাহলে অবশাই স্বর্গ 


পাবে" 


এই নায়- অলায় বোধ কোথায় ছিল ? 
কথা বলে য়ে বন্ধ মোছ্ধা মিলে একজনকে 
তাহলে সোদন তোহাব পরামর্শে বছ মহারণী এক 
অভিদন্যুক্ে কেন গেবেতিল দ সতাই, নিজে সংকট 
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|শনাগ্ 


হলে প্রায় সকলেই ধর্মের দোহাই দেখ ! 'অতী 
যেতে দাও, বর্ম পরে! এবং তোনার অনা আবশাকীয় বস্তু 
মামার কাছ থেকে নিয়ে নাও । তাছাড়া আগে যা বলেছি, 
সেই নতো তোমাকে জার একটি সুযোগ দিচ্ছি তুনি পাচ 
পাশুবের মধো যার সঙ্গে যুদ্ধ করতে চী 5 একজনকে বেছে 
নাও। ভাকে বধ করতে পারলে. রাজা তোমার হবে শ্রার 
বদি নারা যাও তাহলে তোমার হুর্গপ্রান্তি তো হবেই। 
ছাড়া, বল তোমার জনা জার কী করতে পারি । জীবন 
রক্ষা ছাল যা! যা ইচ্ছা চেয়ে লাও। 

সঞ্জয় বলঙেন__দুর্যোধন তখন সুবর্ণ বর্ম ও সুন্দর 
শিরস্তাণ__এই দুটি ভরিনিস চেয়ে নিয়ে পরিধান করলেন। 
তারপর হাতে গদা নিয়ে বললেন__“রাভন্‌ ! তোমার 
ভ্রাতাদের মধো যে কোনো একজন এসে আমার সঙ্গে 
গদাযুদ্ধ করুক। নকুল, সহদেব, ভীম, অর্জুন অথবা 
তুমি__যে কেউ হোক না কেন, আমি তার সাচ্ছে যুদ্ধ করে 
তাকে পরাস্ত করব। আমার বিশ্লাস যে গদাযুদ্ধে আমার 
সমকক্ষ কেউ নেই, এই গদার সাহাযো আখি তঘাদেন 
সকলকে বধ কবতে সক্ষম । যদি নায়সঙ্গত যুদ্ধ হয় তাহলে 
তামার কেউ আদার সমকক্ষ নও। আমার এই গার্নিত 


যুধিষ্ঠিরকে শ্রীকৃষ্ণের তিরস্কার, ভীমের প্রশংসা, ভীম ও দুর্যোধনের 


এবং তাকে স্বাগত জানানো 


বাগৃযুদ্ধ, বলরামের আগমন 


সঞ্জয় বলপেল --মহারাজ ! দুর্যোধন যখন এই বলে 
বারংবার গর্জন করছিতে [নি ভগবান শীকৃষ্ণ কুপিত 


হয়ে খুঁধিঙিরকে বললেন 


করেই বাঙ্গা হয়ে যাও। দুর্যোধন যদি ন 
অথবা আপনাকে যুদ্ধের জনা বেছে নেম, তাহলে কী 
হব" আনি আপনাদের কারোরই নো তেমন শক্তি 

এম গদাযুদ্ধে।দুর্মোধনৈর সন্মু্ীন ততে পারে। 
কে পণ করার জন ভ্তীনের লোহমৃর্তির সঙ্গে 


গল কেট যুদ্ধ, করত, 
হি পাশা খেলা শুরু 


নহ আমি 
প্রমাণ করে দেখান। যে যুদ্ধ করতে উচ্ছুক, গদা নিয়ে 


আমার সামলে এসো।" 


শলাপরব] 


যুলিষটিবকে শ্রীকৃক্দেয তিক, 


কে সখ আনানে। গা 


নর্থ, কিছু রাজা দূর্যোধন অনেক অভাপ করেছে। এক 
দিকে যদি বলবান বান্তি হয় আর অনাদিকে বেশি 
অভ্ঞাসকারী বাক্তি হয়, তাহলে দুজনের মধো বেশি 
অল্যাসকারীই জ্বী হয় সুতরাং মহারান্ত ! আপনি শত্রুকে 
সহজ বান্তা দেখিয়ে নিজেকে বিপদে ফেলেছেন আর 
আমাদের কষ্ট বাডিঘে দিয়েছেন। এমন কোনো বাক্তি 
আছে বে সণ শত্রুকে ভয় ধলা পর যখন একজন মাত্র 
রেখে হেরে যায় এবং একজনের সঙ্গে যুদ্ধ করার শর্ত 
রে যুদ্ধ করতে ইচ্ছা করে ! নায়সঙ্গততাবে যুদ্ধ হলে 
ভীমেরও জয়লাভ সুনিশ্চিত নয়। কারণ দুর্যোধনের অভ্যাস 
তার থেকে অনেক বেশি। তা সত্বেও আপনি কথা দিলেন 
যে ‘আমাদের যে কোনো একজনকে বধ করলেও তুমি 
রাজা হবে। 
একথা শুনে ভীমসেন বললেন__'মধুসূদন ! আপনি 
চিন্তা করবেন না। জাজ আমি যুদ্ধ দুর্ঘোধনকে অবশাই 
পরাজিত করব। এতে কোনো সন্দেহ নেই। আ্রামি তো 
নিশ্চিতভাবেই ধর্মরাজের জয় দেখতে পাচ্ছি। জামার 
গাদা দুর্যোধনের গদার থেকে দেডগুণ তারী। আমি এর 
সাহাযো দূর্যোধনের সঙ্গে যুদ্ধ করার সাহস রাধি। আপনারা 
শুধু আমার কৌশল দেখুন, দুর্যোধনের ক্ষমতা কত 7 
আমি দেবতাসহ ব্রিলোকের সঙ্গে যুদ্ধ করতে সক্ষম |" 
সঞ্জয় বললেন-_্ীমাসেনের কথ্য শুনে ভগবান 
অতান্ত প্রসন্ন হয়ে তার প্রশংসা করে বললেন 
“বহালাহো ! এতে কোনোরূপ সন্দেহ নেই যে রাজা 
যুধিষ্ঠির তোমাদের জনা শদের পরাজ্জিত করে ইচ্জ্বল 
রাজালক্ষী প্রাপ্ত করেছেন। ধারের সমস্ত পূত্রই তোমার 
হতে নৃত়ুবরণ করেছে। গছ বাজা, বাজকুমার এবং হাতি 
তোমার গার মৃত্যুর পাবে গমন করেছে। তেমন আছ 
দর্যোধনকে বধ করে তৃমি আসমুদ্র রাজ ধর্মবাজের অধান 
করো। তোমার সঙ্গে যুদ্ধ কবলে পাঙ দুর্যোধনের অবশাইি 
মৃত হবে। দেখো, তুনি ব দুটি জ্ক্ঘা ভেঙে তোমার 
প্রতি পালন করবে।" 
সাতাকিছ শাস্ডুনন্দন 


পারবে না। জানার দে বছদিন সরে ওর জনা ক্রোধ 


পু্জীডৃত হয়ে আছে, সেই ক্রোধ আজ এব ওপৰ বর্মণ 
করে, দার জাগাতে একে বিনাশ করে আপনার হৃদয়ের 
কাটা দূর কবে দেব, আপনি প্রসন্ন হোন। এবার বাচা 
খৃতরাষ্ট্র আমার হাতে তীর পুত্র মারা শেছে শুনে শকুনির 
পরামর্শে যে সব অস্ত কর্ম করেছেন, সেগুলি স্মরণ করে 
প্রায়শ্চিন্ত করবেন” 

এই কথা বলে ভীম গদা নিয়ে ইন্দ্র যেমন বত্রাসুরকে 


করলেন। দূর্যোধন সেই আহ্বান সহ্য করতে না পেরে 
তংফ্ষণাৎ ভীমের সঙ্গে যুদ্ধ করতে উপস্থিত হলেন। 
সেই সময় দুর্যোধনের মনে কোনো ভয়, গ্লানি বা বাথা 
ছিল না. ভিনি সিংহের মতে৷ নির্ভয়ে দাড়িয়ে ছিলেন। 
বলনেন_'দুর্ঘোধন ! তুমি এবং 
রাজা পৃতরাষট্র আমাদের 5পর যেসর দরতাচার করেছ 
এবং ব্যষণাবতে আমাদের যে ক্ষতি করেছ, সেসব স্মরন 
করো। পরিপর্ণ ভাগ্য ঘঙ্স্বলা জৌপটিবে 
দিয়েছ, শকুনির পরামর্শে বাচা ঘুধিট্টিবকে কটি 
পাশা গেলাম হারিয়েছ এবং নিরপরাধ পাশ? 
মি করেছ, দে 
নাও। ত্রোনার জনাই আজ 


তাকে চে 


সবের নকল 


নামার গ্রিন 
য় গ্ৰশয্যায় শায়িত, ভোগা 
একা সকলে 


99৪ 


সংক্ষিপ্ত মহাভারত 


[শলাপব 


করেছে। এরন এই বংশ্নাশকারী একমাত্র তা বেঁচে 
আছ। আন্ত এই গদার আঘাতে তোমাকে বধ করব_ 
এতে কোনোহ সন্দেহ নেই! আজ তোমার অহংকার চূর্ণ 
করব ওর বাজ্জেব জা তোমার লালসা চিরতরে দূর 
করব।* 

দুৰ্যোধন বললেন 'বৃক্তোদর ! এত কথায কাজ কী. 
আমার সঙ্গে যুদ্ধ করে৷. আজ তোমার যুদ্ধ করার আশা পূর্ণ 
করব। পানী ! দেখছ না ৷ আখি হিমালয়ের শৃঙ্গের মতো 
ভারী গা নিয়ে যুদ্ধ করতে এসেছি, আমার হাতে গদা 
কোন শত্রু আমাকে প্ৰান্ত করতে সাহস করবে ? 
ন্যামাত মুদ্ধ হলে ইন্্ুও আমারে পৰাজিত করতে পারবেন 
না। কৃন্তিনন্দন বৃথা গর্জন কোৱে! না, তোমার কত শক্তি হা 

সঞ্জয় ধললেন-_এতারাজ্ঞ £ 


শসা বীতিতে ঠাকে অলা্পণা জানালেন। তারপর ধরান 


শ্রীকৃষ্ণ, পাপ্ুধগণ এবং গদাধারী দুযৌদনকে বলতে 
লাশনেন__*মাধব ! আছ বিয়াল্লিশ দিন হল আদি 
পরিভ্রমণে বেরিযেছি। পুষা নক্ষত্র রওনা হয়ে আন্ত 
শ্রবণা নক্ষত্র ফিরে এসোছি। এখন স্রানি আমার দুই 
শিষোব গদাযুদ্ধ দেশতে ঢাই তাই এখানে এসেছি।' 


রাজা যুধিষ্ঠির বলবামকে আলিঙ্গন করে কুশল বারা 
নিলেন, শ্রীকৃষ্ণ এবং অর্জুন ভাকে প্রপান কবে আলিঙ্গন 
কধলেন। ভীমসেন ও দুর্যোধন গদা ্তোলন কবে তাকে 
সম্মান প্রদর্শন করলেন। তারপর বলরাম সৃপ্ভয় এবং 
পাখনদের আলিঙ্গন করে সব রাজাদের কুশল সমাচার 


শিলেন। 

তারপর বলরান শ্রীকৃষ্ণ ও সাত্যকিকে আলিঙ্গন ক 
তদের মস্তক আগ্রাণ করলেন। হারা দুজনে পরে 
ভাতক সম্মান জানালেন। তদন ধরদবাজ মুর বলনান 
লললেন-__-'শ্রাভা বলরাম! এখন জাপানি এই নুই হা 
মহাহৃদ্ধ দেখুন টার কথায় বলবাদ মহারহীদের 
সম্মানিত এবং প্রসন্ন হয় বরাজাদের মধাভাগে গিয়ে 
বসলেন। হারপর ভীম ৬ দুর্বোধনের মণো শত্রুতার 
অন্তকারী রোমাঞ্চকর গলযৃদ্ধ শুরু হল। 


বলরামের তীর্থমাত্রা এবং প্রভাসক্ষেত্রের প্রভাব 


জনমেছয় লললেন__"“মুলিবর ! মহাভারতের যুদ্ধ 
শুরু হওয়ার আগেই বলরাম ভগবান শ্রীকনেদর সম্মতি 
নিয়ে অনা বৃষ্চিবংশীযদের সঙ্গে তীর্ণযাত্রায় রওনা হওয়ার 
সময় বলেছিলেন যে “আমি দুর্যোধনকেও সাহাযা কর না, 
পাধদেরও নয়” $ তাহলে ধেহ সয় তিনি কেন সেখানে 
সুভাগমন করেছিলেন। আপনি আমাকে সেকথা বিন্তাবিত 
ভাবে জালান।'* 

শ্রীবৈশম্পায়ন বললেন-_বাজন্‌ ! পাণ্ডবরা যখন 
উপপ্নব্য নগরে শিবির স্থাপন করেছিলেন, তখনকার কথা। 
পাশুক্রা সকলের ভিতার্থে শ্রীকষ্ণকে খুতগা্ট্ের কাছে 
পাঠিয়োছিলেন। তাকে পাঠাবার উদ্দেশা ছিল যাতে কৌরর 
ও গাণ্ডবদের মধো শান্তি বন্ধায় দাকে-_কলহ, বিবাদ লা 
হয়। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ হস্তিনাপুরে গিয়ে ধৃতরাষ্ট্রের সঙ্গে 
সাক্ষাৎ করে তাকে সকলের হিতার্থে নাগাভাবে 
বোকালেন। কিন্তু তিনি ভগবানের কথা মেলে নিলেন না। 
সন্ধির প্রস্তাব বার্থ হওয়ায় ভগবান উপপ্লবা দগারে ফিরে 
এসে পাশুবদের বললেন,'কৌর্নবরা এখন কালের বশে 
বয়েছে, তাই আমার কথা বুঝল লা। পানুবগণ ! এবার 
ত্রোদরা পুষাা নক্ষত্র যুদ্ধ করার জন আমার সঙ্গে বেরিয়ে 
পড়ো।" হারপর যখন সৈন্যদের ভাগ করা হচ্ছিল তখন 


বলদের শ্রীকষঃকে বললেশ_িধুস্দ্ন 1 তুনি 
ৌববদেরও সাহাযা 


।" কিছুস্রীকৃষ তার এই পন্থাব 


নির্দেশ দিলেন ছাববায় গিয়ে ভীর্ঘযাত্রার উপযোগী সমস্ত 
প্রয়োনলীয় ছিনিস দানার জনা। সেই সঙ্গে সল্লিতোতত্রর 


অগি এবং যঙ্জাদির পক্ষে উপযুক্ত ব্রাহ্মণ সনাদরপূর্বক 
নিয়ে আসার নির্দেশ দিলেন। আর সোনা রূপা. 
- ঘোজ, জাতি, প্লথ ইত্যাদিও নিচ আসতে 


বললেন। 
বলরান এইরূপ নির্দেশ দিশে সরস্বতী দিন তট পরে 
তীৰ্গযাত্রাল জনা ধগুনা হলেন ; তার সঙ্গে শরিক, সুহ্ধদ, 


পরে ্রা্মণ, রথ, হাতি, গোজ, সেবক, পলাদ প্রতি ছিল। 


তৎক্ষণাং স্বাদ পরিবেশন কনা ইত। 
লিভ তীথে বলবানের নির্দেশে তার সেবক্বা সানদ- 
পানীয়ের অচেল জাতয়োন্রণ করে রাখত। একে 
সম্মানাগে বহুমূল। বক, খাট-বিশ্ানা প্রস্তুত বাখা হমেছিল। 
এই যাত্রায় সকলেই স্বচ্ছন্দ যাতা করোছিলেন। 

যান্রাদের পথ অতন্থ সুন্দরভাবে নির্ণয় করা হত, 
স্লে স্বীয় আনন্দ লাড করতেন। সকলেই সর্বদা প্রন 
ধাকতেন, সেই সঙ্গে নানা বস্থ কেনাবেচা 5 চলত্র। মহান 
বলরাম নিদ্র মনকে বশে রেলে পুণাতীর্ঘে ব্রাহ্মণদের 
ধনদান হচ্ব্তেন। ঘজ্ঞ করে হাজার ুদ্ধবতী গাড়ী দান 
করতেন। তিনি গোরুর শিং লোনা দিয়ে মুডে দিয়েছিলেন 
এবং সঙ্গে সুন্দর বনতে দিয়েছিলেন। সরস্বতী নদীর ভাবে 
থে বনু দান কবে বলরাম ক্রমশ কুরুক্ষেত্র এসে 
পেঁছিলেন। 

জননেজয় বললেন--'বহ্মণ ! আপনি আমাকে 
সরস্বতীর তীরবর্তী তরী্থদির গুপপ্রভাব এবং তার 
সৎগন্ভির কথা বলুণ। সেইদব ঠীরণ গমনের $ী ফল ? সেই 
যাত্রায় সিদ্ধি কীভাবে হয ? বলবার কীভাবে গিয়েছিলেন, 
ভার ক্রম বলুন, আনার সবকিছু শোনার ক্রনা 
কৌতূহল হচ্ছে।' 

বৈশম্পায়ন বললেন__ এবাজল্‌ ! সরক্বস্তী ঠারবর্তী 
তীর্ণাদির বিস্তার, তার প্রভাব এবং উৎপ্ত্তির পবিত্র কথ। 
আমি তোমাকে বলছি, শোলো। যাদবনন্দ্য্য বলাম প্রান্াণ 
এবাং আ্রিকদের লিয়ে প্রথমেই প্রভাস তীর্ণে গেলেন 
যেখানে চন্দ গ্রা্যল্ার কষ্ট দেকে যুক্তি এবং ভান হাত 
ফিবে পরেছিলেন, গে তেজে খারা টি 
প্রগ্রং উদ্ভাসিত কবেন। চ্জুকে প্রযুক্ত করার জন 
প্রধান তীর পথিবীতে 'প্রতসা 

জনমেছয় জিজ্রাসা করলেন 
সোনের যন্বা হল কেন ॥ তিনি শুই তার্ণে কীজানে সাল 
লেখানে ডুব দিতেই কী তিনি বোগমুক্জ 
ওই সব কথা আানাকে 


"মুনিবৰ £ 


1000) 


সংক্ষিপ্ত মহাভারত 


[শলাপর্ব 


যোগ হয়, তাদের গণনার জন্য এরা সাতাশ রূপে প্রকাশিত 
হয়েছিলেন। ভ্ীরা সকলেই অনুপম সুন্দরী ছিলেন। তার 
মো রোহিলী ছিলেন সর্বোত্তম সুন্দরী, তাই রোহিনীর প্রতি 
হদয-বল্পভা। জননেময় ! পূ্বকালে চন্দ্র রোহিতী-নক্ষত্রের 
সঙ্গেই বেশি দিন থাকতেন। তাই নক্ষত্র নামধারিণী অনা 
সতী ঈর্যাদ্বিত ও বুপিতা হয়ে তাদের পিতা প্রজাপতির 
কাছে গিয়ে বললেন__'পিতৃদের ! লোম সর্বদাই রোইিলীর 
সঙ্গে থাকে, আমাদের প্রতি তার কোনো স্লেহ নেই। 
সুতরাং আমরা আপনার কাছেই থাকব এবং এখানেই 
তপস্যায় রত থাকব।' 

তাদের কথা শুনে দক্ষ সোমকে ডেকে এনে 
বললেন-_'তুমি তোমার সব স্ত্রীদের প্রতি সমভ্তাব বঙ্গায় 
রাখো, সকলের সঙ্গে এক রূপ ধাবহার করো, তাহলেই 
তুমি পাপ হতে মুক্ত হবে।' 

তারপর দক্ষ তার কন্যাদের বললেন-_*ত্তোমরা এবার 
চন্দ্রের কাছে যাও, এখন থেকে সে আমার নির্দেশ অনুসারে 
তোমাদের সঙ্গে সমান ব্যবহার করবে।' পিতার কাছ 
থেকে বিদায় নিয়ে তারা পুনরায় পতিশৃহে গেলেন। কিন্তু 
চন্দ্রের ব্যবহারে কোনো পার্থকা দেখা গেল না। রোহিগীর 
প্রতি তার প্রেম উত্তরোন্র বৃদ্ধি পেতে লাগল, তিনি তার 
কাছেই সর্বদা থাকতেন। তথন বাকি কন্যারা পুনরায় একত্রে 
পিতার কাছে গিয়ে বললেন__-'পিতা ! সোম আপনার 
নির্দেশ মানেননি, এখন আমরা এপানে থেকে আপনার 
সেবা করব" দক্ষ সেই কথা শুনে আবার চন্দ্রকে ডেকে 
এনে বললেন_ *ডুমি তোমার সক স্ত্রীদের সঙ্গে 
সমবাধহ্ার করো, নাহলে আম অভিশাপ দেব।” কিন্তু চর 
তার কথার সম্মান না করে রোহিলীব সঙ্গেই থাকতে 
লাগলেন। 

দক্ষ যখন সেন্ট সংবাদ জানতে পারুলন, তিনি ক্রুদ্ধ 
হয়ে মন্ধারোগের সৃষ্টি কবজেন। সেই বোগ চরের শরীরে 


কিন দক্ষের শাপ থেকে মুক্তি পেলেন না) 
প্র নষ্ট হওয়া জয়া ইত্যাদি উষণিও উদগম ফঙফা 


যার প্রাণীদেবও লাশ 


হতে লাগল, সমস্ত প্রল টান যে মেতে লাগল । || 


দেবতারা তখন উন্দে কাছে এসে বল: 
আপনার এ এ বেছে নত আলোর প্রভা 
কেন ॥ আমাদের লব বলুন, আপনার কাছে সমস্ত শুনে 
তারপর তামরা এর কোনো উপায় নির্ধারণ করব।" 
জানালেন এবং শাপনপে যক্ষ্রারোগ হওয়ার কথা 
ক্ধানালেন। দেবতারা তার কথা শুনে দক্ষের কাছে গিয়ে 
বললেন- - প্রজাপতি ! আপনি চন্দ্রের ওপর প্রসন্ন হযে 
তাকে শাপ থেকে নিবৃত্ত করন। তিনি ক্ষয় হওয়ায় 
প্রজারাও ক্ষয় হয়ে যাচ্ছে। তৃগ, লতা, উষধি ইত্যাদি 
নানাপ্রকান বীন্ধ__সবই নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। এগুলি নষ্ট হয়ে 
গেলে আমরাও বিনাশপ্রাপ্ত হব। তখন আমাদের ছাড়া 
জগাৎ কীকরে থাকবে ? এই কথা স্মরণে রেখে আপনার 
চগ্্রকে কৃপা করা উচিত)? 

দেবতাদের কথা শুনে প্রজাপতি বললেন__'আমার 
কথার অনাথা হবে না। একটি শর্তে তার প্রতি অভিশাপের 
প্রভাব কঘ হতে পারে। চন্দ্র ঘদি তার সব পর্ীদের সঙ্গে 
সাদ করলে সে আবার হৃতস্বাস্থ ফিরে পাবে। 

দক্ষ প্রজাপতির নির্দেশে সোম সরস্বতীর প্রথম তীর্থ 
প্রভাস ক্ষেত্রে গেলেন। অমাবসাব দিল তিনি স্নান করলে 
তার প্রভা বৃদ্ধি পেল, তখন তিনি সমস্ত জাত উদ্ভাসিত 
করতে লাম্মলেন। দেবতারা তখন তাকে নিয়ে প্রজাপতির 
কাছে গেলেন। চিনি দেবতাদের বিদায় জানিয়ে চন্দ্রকে 
বললেন-_+পুত্র ! আজ থেজে নিদ্র পত্রীদের এবং 
ব্রাহ্মণদের কনো অপমান করবে না। যাও, সতর্ক হয়ে 
আনার নির্দেশ পালন করো।" 

এই বলে দক্ষ চন্দ্রকে ঘাওয়ার অনুমতি দিলেন। 
চন্দ নিন লোকে ফিরে গেলেন এবং সমন্ত প্রজা আগের 
মতোই প্রসন্ন হল। জনমেছধ ! চন্দ্র যেজনা শাগশ্রস্ত 
য়েছিলেন, সেই সম বৃত্তান্ত তোমাকে জানালান। সেই 
সঙ্গে সমস্ত তীর্ণের প্রান প্রভাস শরীর্থের প্রভাবও 
শোনালাম। সে শীর্মে আন করার পর বলরাম চনযসান্তেদ 
গানক উরে গেলেন, এখানে নিয়ন 


প্রান করলে মানুষের কল্যাণ হথ ; 


জল 


ওঃ সলিন্ল। । 


শ 


উদপান তীর্থের উৎপত্তি এবং ত্রিত মুনির উপাখ্যান 


বৈশম্পায়ন বললেন “মহারাজ | ইলান তীৰ্থে 


আলোচনা করত লাগলেন 'ত্রত বিদ্ছান, সে যন্ত্র 


পৌঁছে বলরাম ব্রাহ্মণদের পৃজ্জা করে তাদের বন্ধ দ্রব দান | দ্বাবা পুনবায় 
কবজেস, 2 গিঘে ভান অত্যন্ত প্রসন্ন হলেন। সেই 


ভীর্ণে আশে ত্রিত দুনি বাস করতেন, তিনি অনেক রঙ 


ঠা-ধন পেয়ে যাবে! এই গোধন আমবা 
দুজনে অনাত্র নিয়ে যাই এবং ত্রিন্তকে আলাদা করে দিই। 
ওর যেখানে ইচ্ছা. সেখানে চলে যাক।' 


| এবং শর্মপরায়ণ ছিলেন। সেখানে কুষোর মধ্যে লনা কবতে করতে গ্রবা প্থ 
থেকেই তিনি সোমপানণ করছিলেন। তার দুই ভ্রাতা (ছিলেন, পথে এক মেষ দাড়িয়েছিল। পাশেছ 
তারা ঠাকে ফেলে দিয়ে বাড়ি চলে গিয়েছিলেন। | সরস্বতী নদীর ধারে এক বিশাল হঁদ্যরা (খুব বড কুপ]। 
তাই তিনি এদের দুজনকে শাপ দিয়েছিলেন? ত্রিত মুনির দৃষ্টি সেই দেষের ৬পর পড়ল, তাকে দেখে মুনি 
রাজা জনমের জিজ্ঞাসা ভীত হয়ে দৌড়ত্রে গিয়ে সেই হুগারার বধো পড়ে গেলেন। 


উদপান (কয়ো) তীর্থ বীকরে ছল % তার দুভাই ভাকে কেন 
, কেন কৃয়ার মধো ফেলেছিলেন " 
কীভাবে শন এবং সোমপান কারেশ, 


তিন সদন স্রান্তা ছিলেন। তার শুনিবৃদ্ডি কবতেন, 
ন ছিল একত, দ্বিত এবং ত্রিত ৷ তার। সকলেই 
বেদবেন্ধা ছিলেন এবং তপস্যা ছার! ব্রহ্মলোকে ফান 
ংপ্যেছিলেন। ভাদেব পিতা ছিলেন ধর্মাস্তা গৌতম। 
খুরদের তপ, নিযমপালন এবং সরান্দ্রয সংযনের ভা পিতা 
গৌতম তাদের প্রতি অত্যন্ত প্রসয় ছিলেন। গৌতম 
৪ সৎকার করতে লাশলেন। এদের মধো ত্রিত বুনি তার 
উভকর্ম এবং বেলদ্যঘনের হারা পিতার নাায সম্মানিত 
হয়ে উঠলেন। 

একদিনের কথা. একত এবং দিত ধন্য ও অর্গের জনা 
চিন্তা করছিলেন | ঠা ভাবছিলেন "আমলা বি 
সঙ্গে নিয়ে যজমাননের যজ্ঞ করিয়ে দক্ষিণাকূপে প্রচুর গো- 
ধন প্রাপ্ত হব। তারপরে যজ্ঞ করে প্রসন্মতা সহকাবে 


হানার মধ্যে খেকে তিনি মার্ভনাদ করতে লাগলেন। তার 
দুই আত! সেই আঙনাদ শুনেও তাকে বাহিরে আনার চেষ্টা 
করলেন শা। তাদের মেখের ভয় তো ছিলই. লোতে পড়ে 
তারা নিজের ছোট ভাইক সেই হারায় ফেলে লে 
গেলেন। সে হুদারাতে ছল ছিল না, শুধু বালি ভাত ছিল 
সার চতুর্দিকে ঘাস ও লতা বেডে উঠেছিল, তাই দিয়ে সেই 
হপারার ওপর দিক আচ্ছাদিত ছিল। 

কুয়োয় পড়ে ত্রতের মৃতুভয় হল | কিন্তু তার 
“সোমপানের উচ্ছা নিবৃত্ত কয়ান। তিনি অত্যন্ত বুদ্ধিমান 
. ভাবতে লাগলেন "এর দধে। থেকে আম 
কীকরে সোমপান করব ”" তধনই কুয়োর মধো বেড়ে ওঠা 
এক লতা তিনি দেখতে পেলেন $ তিনি সেই বালুনথ কুঘায় 


মধে৷ জনের চিন্তা করে সংকল্প দারা গর স্থাপন করলেন। 
তারপর নিজের নধো হোতৃত্ের এবং সেই লতার মধ্যে 
সোল ভাবনা কুরে যনে নলে ক" জু: ও সানের চিন্তা 


সোদপান করব।' এহ চিন্তা কলে তার দুই ভ্রাতা যজনানের 
কাছে গিৱে শান্তরীয়ভাবে ঘ্জ কৰিয়ে বহ গাভী লাভ 
করলেন। সেই সব নিয়ে তারা পূর্ণ দিকে চ্ললেন। ত্রিত মুনি 
জানদ্দিত নলে আগে আগে চলাছিসেন এবহ একত ও দ্বিত 
পেছন পেছন পশ্-ধনানয়ে আসাহ্ছিলেশ। 


মাওয়া উচত। সে অতাস্ত গছ 
অনা দেবতা মুষ্টি করবে।' বহস্পতির 


এই বিশাল গো -ধন দেখে একত ও দ্বত ভাবাভলেন 


বে 
আমাদের দুক্ছলের কা 


উপাথে এই গো-ধন নব তকে লা 
রাখ যায়।" 


তারপর দুজনে 


কথা শুলে লব দেবতা এনাতরহ হুয়ো হত 


জন ফেখাচিছিল। 


£ আতা তে 
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সংক্ষিপ্ত মহাভারত 


[শলাপর্ব 


দেবতারা বললেন" আমরা জামাদের ভাগ নিতে 
এসেছি।' জিত বললেন ‘দেৱগণ ‘ দেখুন, আমি কী 
অবস্থায় পড়ে আছি!" এই বলে তিনি মস্ত্রোচ্জারণপূর্বক 
দেবতাদের ভাগ অর্পণ ফরলেন। 

দেবতারা তাতে অতান্ত প্রসন্ন হয়ে মুমিকে বললেন 
“তুমি ইচ্ছোমতো বর প্রার্থনা করো।' খুনি বললেন" এই 
কুয়া থেকে আমাকে ঘুক্ত করুন এবং যে বাক্তি এই কুয়াতে 
আমন করনে, ত্রার সোমপানকারীর হতো যেন গতিলাড 
হয়।' রাজ্জন্‌ ! ত্রিতঘুনি এই কথা বলতেই কুয়ার মধো 
তরঙগমালা সুশোভিত স্রন্থতী নদী আবির্ভূতা হলেন, সেই 
জলের সঙ্গেই তিনি উঠে কুযার বাইরে এলেন। দেবতাগল 
হথান্ত্র বলে তীর প্রার্থিত ঝাপ্রদান করলেন এবং নিজ 
নিজ ধামে ফিরে গেজেন। 


ভরি মুনিও প্রসন্রতপূর্বক গৃহে ফিরে এলেন। সেখানে 
তার দুই ভ্রাতাকে দেখে তিনি অত্যন্ত কুদ্ধ হলেন ; তিনি 
অতাস্ত কঠোর বাকো দুজনকে শাপ দিলেন__'তোময়া 
লোডে পড়ে আমাকে কুয়ায় ফেলে পালিয়ে এসেছ, তাতে 
মহাপাপ করেছ, অতএব তোমরা শৃগাল হয়ে বড় বড় দীত 
নিয়ে এদিক-সেদিক খোরো। তোমাদের থেকে নানা পশুর 
উৎপত্তি হবে! তিনি এই কথা বলতেই দুই শ্রাত্তাকে 
শৃগালরূপে দেখা গেল। 

বলয়াম নদীর মধো অবস্থিত হদপান তীর্ঘ দর্শন করে 
অর প্রশংসা করলেন এবং সেই জলে আচমন করে 
(সেখানকার ব্রাহ্মণদের পৃভা করে তাদের নান! বস্তু দান 
করলেন। তারপর তিনি বিনশন তীর্থের দিকে রওনা 
হলেন। 


বিনশন প্রভৃতি তীর্থের বর্ণনা, নৈমিষীয় এবং সপ্তসারস্বত 
ভীর্থাদির বিশেষ বৃত্তান্ত 


সঞ্জয় বললেন___মহারাভ ! সরস্বতী নটা সেখানে 
একে 'বিনশন হী বলতেন। বলরাম সেখানে পৃদ্ধা করে 
এগিয়ে চললেন এবং সরস্বডীর উত্তর ভাগে সুভুমিক নামক 
সত্রীরে পৌছলেন। সেখানে তিনি বহু অন্সরা এবং গন্ধ 
দেখতে পেলেন। হেই পৰিত তীৰ্থে স্নান ও দান করে তিনি 
গর্ব তীর্থে গেলেন, সেখান তপপাারত বিশ্বাস শ্রনুথ 
প্রধান-প্রধান গাদীর্য গীত-বাদা ও দত করছিলেন। সেই 
সীর্থে প্লান করে বলরাদ ব্রাহ্মলদের সোদা-রূপা ৪ লালা 
বন্ধ লান করলেন! তারপর তানের ভোজন কাঁরযে ব্ছমূলা 
অর্থ ও বন্তুশন করে তাদের কামনা পূর্ণ করলেদ। 
ৰ্গস্লোত নামক তীর্থ গেলেন, বদ্ধ গদ 
এখানে তপন্যা কবে তার অন্তঃকরণ পবিত্র করেছিলেন 
এবং কালের জ্ঞান. কালের গতি, নক্ষত্র ও প্রহাদির গতির 
ভ্রানাগোলা, ভয়ংকর উৎপাত এবং শুভ লক্ষণ ইত্যাদি 
গোোতিঃশান্দের বিষয়ে পূর্ণ জ্ঞান প্রাপ্ত হয়েছিলেন। তীয় 
শান এই তীর্থ 'গর্গস্রোত' বিখ্াত। সেখ্যনেও 
সাবান বিধিপর্বক ধনশন অরে ন 
পলো তাদের আাগ্যায়িত করে “শত্থাী: 


ছল 


সেখানে তিনি মেরুগিবির ন্যায় এক উচ্চ শৃঙ্গ দেখলেন, 
যেটি বহু খষিব দ্বাবা সেনিত। সেগানেই দরন্তীর তীরে 
তিনি এক বিশাল বৃক্ষ দেখলেন, যেখানে সহন সহতরবক্ষ, 
বিদ্যাপর, রাক্ষস, পিশাচ এবং সিদ্ধ ব্যল করতেন। তারা 
অন জাগ কবে ব্রত ও দিয় পালন ক: মাঝে মাঝে সেই 
করে তাদের বাসন = বন্ধ প্রলান কর্লেন। ত্রারপর 
পরম পবিত্র দ্বৈতৰনে এলেন। সেই বনে বসবাসকারী 
থযি-বানদের দর্শন শেখে তিনি সেখানে অবগাহন প্রান 
সেরে ্রা্দীণদের পুজা করে তাদ্রে বিধিধ ভোজাপদার্ঘ লন 
করলেন । সেইস্কান পেকে বতা হয়ে তিনি সরক্তীর 
দক্ষিণ পার্শ্ব কিছুদূরে অবস্থিত 'নাগধনা” তীর্গে গেলেন, 
যেখানে চোদ্দ হাজার খষি অবস্থান করতেন। সেই স্কানে 


তিনি পূর্বদিকে দেখান প্রতি্ানে তীর দেখ 
খাবদ্ল। সেই সব তীর্ঘে বলবান নুলি-ব্বমিদের কথা 
কামী অহ-দিন গন করলেন। তন ব্রার 
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দান কবে তিনি তর অভীষ্ট পথে রওনা হয 
পশ্চিম দিকে প্রধাহিত সরস্বতী নটী পূর্বদিকে ফিরেছে তিনি 
সেইবানে গিয়ে পৌঁহলেন॥ সরস্বতী নদীকে পেছল দিকে 
ঘুরতে দেখে বলরাম অপ্রান্ত আশ্চর্য হলেন। 

জনমেজয় জিজ্ঞাসা করলেন ব্রহ্মন্‌ ! সরস্বতী নদী 
পূর্বদিকে কেন ফিরেছিল ? বলরামের আশর্ণ হওয়ার 
নিশ্চয় কারণ ছিল, নদীর পেছন ফেব্লায় কারণ কী ? 

বৈশল্পায়ন বললেন বাজ্জন্‌ ! সত্যযুগের কথা, 
লৈমিবারগোর তপদ্বীগণ একত্রে দ্বাদশবর্ধযালী এক 
মহাসত্র আরন্ত করেছিলেন। সেখানে সশ্মিদিত হওয়ার 
কনা বহু খধির সমাগম হয়েছিল। সত্র সযাপমকালে তীর্ঘের 
কারশে সেখানে বহু খষি-মহর্ষিব শুভাগযন হয়েছিল । সেই 
ংব্যা অত্যধিক হয়ে সরস্বতীর দক্ষিণ ভবের স্ীর্ঘ সকল 
বশারের রূপ ধারণ করেছিল। নদীতীে নৈমিম্যারখ্য থেকে 
সমন্তপগ্ক পর্ন পধি-মুদিগণ অবস্থান করছিলেন তারা 
সেখানে হোম-যল্পা করছিলেন, তাদের উচ্চারিত বেদ, 
মন্তাদির গভীর ধ্বনি চতুর্দিকে গুঞ্ররিত হচ্ছিল। নহারাজজ ! 
দক্তোবুখলী।"। প্রসংসান/*! ছিলেন। কেউ কেবলমাত্র বায়ু 
ছারা দ্রীননধারণ কয়তেন। সকলেই মাটির বেদিতে শয়ন 
করতেন এবং লানান্রকর নিষমে ব্যাপৃত থাকতেন। এই 


সব ঘি জরসতী তীরে এসে শোভাবদ্ধি করতে লাগলেন! 
কিন্তু বলরাম সেখানে গ্যকার স্থান 


পেয়ে নিবাশ ও চিন্তিত 
এই অবস্থা দেখে সরস্বতী দয়াপত্রবশ হয়ে 
তাকে দর্শন । তিনি বন্ধ কুঞ্জ নির্মাণ করে প্রধিদের 
জনা তোর করে পশ্চিমদিকে খুরলেন। অহানদী 
খামিদের আগমন সফল কবার জন্ম এক অস্তৃত কাজ 
করজেন। সরন্বততীর নির্মিত সেই নিকুগ্রগুলিই *নৈনিমীয়' 
নামে নিখ্যাত। সেই স্বানেও বলরাম বিধিমতো ন্লান-পুজা 
করে ব্রাহ্মণদের নানাবিধ ভোজ পদার্থ ও বাসন ইত্যাদি দান 
করে 'সপ্তসারস্বত' নামক তীর্ঘে চলে গ্োশেল। সেখালে 


হলেন। 


বাযু, জল, ফল বা পাতা খেয়ে থাকা বছ মহায়্া বাস 
করতেন। তাদের বেদধবনির গম্ভীর আওয়া্ত সর্বত্র শোনা 
যেত, তারা সকলেই অহিংসক এবং ধর্মপল্ায়ণ ছিলেন। 

জনমে জিজ্ঞাসা করলেন-- *মুলিবর 
তীর্থ কীভাবে প্রকাশিত হল ? আৰি সেই বৃত্তান্ত বিহিপূৰ্বক 
শুনতে চাই।" 

বৈশস্পায়ন বলহলন-_ব্লাজন্‌ ! সাতটি নদী সরস্বতী 
নামে রসিক এবং তা সমন্ত জগতে প্রবাহিত। এদের বিশেষ 
মাম হল সুপ্রভাত কাজনাক্ষী। বিশালা, মালারমা, 
ওমবস্তী, দুরেণু এবং বিমলোদকা। শক্তিশালী মহাম্মারা 
লিনা ভিন দেশে ভিন্ন জিব স্রন্থতীকে আবাহন করেছেন) 
কোনো এক সময়ের কথা। পৃদ্বরতীর্থে ব্রহ্মার এক মহা 
অনুষ্টিত হচ্ছিল, যজ্ঞশালায় সিদ্ধ ব্রাহ্মণ বিরাজমান 
হিলেন। পুণযহ ঘোষিত হচ্ছিল, সর্বত্র বেদ-মন্তু ধ্বনি 
শোনা যাচ্ছিল, দেবকাগাল যজ্ঞক্ার্যে ব্যাপৃত ছিলেন, ব্রহ্মা 
স্বয়ং যজ্ঞের দীক্ষা নিয়েছিলেন তার খজ্পের সমর সকলের 
ঘলোবাধ্থা পূৰ্ণ হচ্ছিল। ধর্ম ও অর্থকুশল যালুফ মনে বনে যা 
চিন্তা করছিলেন, ভাই পরা হচ্ছিলেন। সেই সময় গ্যিগণ 
পিতামহকে বললেন-- "এই যজ্ঞ অধিক প্তণসম্পয় বলে 
প্রতিভাত হচ্ছে না ; কেননা নদীশ্রেষ্ট সরস্বতী এখানে 
আবির্ভতা হননি।" জ্ট শুলে ব্রহ্মা সবন্বতীকে স্বরণ 
করলেন, তাকে আবাহন করতেই “সুপ্রভা' লামপারিজী 
সরস্বতী পুস্তর ভীর্ঘে আবির্ভূত হজেন। পিতানহের 
সমমানার্থে সেখানে সরস্বতী নদীকে প্রকাশিত হতে দেখে 
মুনিলা যজের অত্যন্ত প্রশংসা করলেন। 

এইরাপ হৈনিযাবণ্যেও ৰেদের স্বাগ্যাযে ব্যাপত 
সরস্বতীর আবাহন করলে সেখানে “ক্যাপ 
সন্ত নটী আবির্ঠৃতা হলেন। তেমনই বাজা গহ যখন হজ 
করছিলেন, তখন সেই স্থনেও সরস্বতীকে আবাহন কথা 
হয়, সেখানে “নিশালা" নামারিণী সংস্বত্তী ভাবিভতা হন, 
তার গতি অতান্ত উর। তিনি হিমালয়ের পাদদেশ থেকে 
উতূত। ফোনো এক সময়ে, উত্তর কোপাল প্রান্তে ইদ্লক 


“মগৰ দিও শোতে কে ফালা ফল খান। 


দত লিয়ে মী উদখলেব বাড করেন, অর্জাৎ ুসলেব পরিবারে তে টিকিয়ে খাদ গ্রহণ কতুবন। 


“ধলা শপে ভুগে ফল হান। 


1004 


সংক্ষিপ্ত াভারত, 


[শলাপর্ব 


মুনি যজ্ঞ করছিলেন। তিনিও সরস্থত্রীকে শরণ করহলন। 
তিনি স্মরণ করতেই সরস্বতী সেই দেশে আনির্ভভা হলেন 
এবং মুনিরা তাকে পৃল্গা করলেন। সেই নদী 'ননোরমা' 
নামে বিখ্যাত ; কারণ খমিরা তাকে প্রথমে নিজের মনে 
স্মরণ করেছিলেন। 

খত দ্বীপে *সুরেণু" নামক সরক্ষতী নদীর আবির্ভাব 
হয়েছিল। রাজা কুরু যখন কুরুক্ষেত্রে মাত করছিলেন, দেই 
সময় সেখানে সরস্বতী নদী প্রকাশিত হয়েছিল। গঙ্গাদারে 
যন্ত্র করার সময় প্রজ্ঞাপতি দক্ষ যখন সরশ্বত্ীকে স্মরণ 


করেন তখন সেপানেও সুবেগষ প্রকাশিত হয়। সেইরূপ 
মায়া বশিষ্ঠও একবার কুকুক্ষেত্রে ঘন্ত করছিলেন, 
সেখানে তিনি পরস্বতীকে আবাহন করেন; ভার আবাহনে 
সএখবতী" আবির হন। ব্ৰহ্মা একবার হিমালয় পর্বতে 
মন্ত করোছিলেন। তান যখন সরম্থতীকে আবাহন কৰেন 
তন শবিমলোদক' প্রকাশিত হন। এই সাত সরস্বতীর গল 
যেখানে মেশে, সেই স্থানকে সপ্ত নাবস্ত বলা হয়। 
আমি তোমাকে সাত সরন্গতীর শান এ বৃত্তান্ত জানালাম। 
এঁদের দ্বারাই পরমপাবিত্র সু সারস্থত তীর্থ প্রসিদ্ধ হয়েছে। 


কুষঙ্গুর আশ্রমে আর্টিষেণাদি ও বিশ্বামিত্রের তপস্যা, যাযাত তীর্থের 
মহিমা এবং অরুণাতে স্নান করায় ইন্দ্রের উদ্ধার 


বৈশম্পায়ন বললেন-_বাদন্‌ ॥ বলরাম সেই তীর্ণে 
আশ্রমবাগা যিদের পৃজা করে এক বাত কাটালেন। তিনি 


খাদের বিভিন্ন দাহন দান করে সাবারাত উপবাসে 
কাটালেন। পরদিন প্রভাত তীর্ণে স্রান করে মুনি ঘফিদের 


অনুমতি নিয়ে তিনি গুশনস তীৰ্থে গেলেন! একে 
কপালনোচন তীর্থ ও বলা হয়। পূর্বে ভগবান বাম এ 
এক রাক্ষসবধ কে তার মাঘা দূরে নিক্ষেপ করেছিলেন. 
সেই মাথা (কপাল) মহোদর নুনির জগ্ঘায় গিয়ে 
লেগেছিল। সেখানেই সেই বুলি মুক্তিলা5 করেছিলেন 
এবং ইস্ঠানে শুক্লাচার্নও তপস্যা করেছিলেন, যার ৪. 
তর হৃদয়ে লীতারার সম্পূর্ণ সণ হয়োছল। বলরাম 
সে তীর্থে পৌঁছে ব্রাহ্মণদের নানা প্রকার পন প্রদান 
করেছিলেন। 

তারপর তিনি কগুর আশ্রমে গেলেন, যেখানে 
আর্টিষেণ উগ্র তপস্যা করেছিলেন। বুলু গুনি এই স্থানে 
দেততআগ কবেছিলেন। ভা সন্ক্ষে বলা হয -কখদু এক 


গায় পড়তি মন্ত্র জপ করতে করতে মে বান্তি প্রালতাচ্গ 
কবে, তাকে আর পুনর্জশ্মের কষ্ট ভোগ করাতে হয় না। 
বলরাম সেই পাত্র তীর্থে স্নান কবে ব্রাহ্মণদের দান 
করলেন। তারপর পিতামহ রক্ষা যেখানে সৃষ্টি করতে 
আর্ত কর্ণেছিলেন এবং যেখানে আর্টিযেণ, সিন্ধুদ্ীপ, 
'দেবালি এরঃ বিশ্বাদিত্রাদি রজর্ধিগল মহাতপ করে ব্রাহ্মণ 
লাভ করেছিন্নেন, সেই স্বানে গেলেন। 

জনমেক্সয জিজ্ঞাসা করলে 'ঘুলিবর ! জারিষেণ 
মঙাহুপ করেছিলেন ? সিশ্বৃদীপ দেবাপি 5 
নিএ৩ ভীঙ্গা্ে ব্রাহ্মলন্থ লাল করন * এসদল কথা 
আমা নুন)" 

বৈশম্পায়ন রললেশ__ রাজন ! 
মার্টিষেল শামে এক ব্রাচ্দণ ছিলে 


কার 
বিশ 


গের শা, 
কগৃে বাস 


করে সর্বল বোসধায়নে ব্যাপুত শাক 
বহুদিন গুককুলে বাস কৰেছিলেন, তা সক ত 
সনাপ্তু হয়লি এসং বেদা ভাল সম্পর্ণ হয়নি। এতে তিনি 


তানি সর্বদা ভগস্যায় ব্যাপৃত খাকতেন। 

স্তে দেহত্যাগ করান সিদ্ধান্ত 

লী লাল প্রানের 

আমাকে পৃখুদক তীৰ্থে নিয়ে উলো। সেখানে গিয়ে কষ 
ন্নানা করে তার পুত্রদ্লে ক 


মলে নলে মর্মাহত হতে কঠোর হপস্যায় রত জলেন। সেই 
ভপেরপ্র; টি [বেদের উত্তম জ্ঞান প্রাপু ভালে॥ এবং 
বিন = ধার সঙ্গে পাদ 


05 কব 
পবদান কৰলেন, শা 
শদাল এই আজ 


| আনি এই ত 


i 


ফল লাহ 


শলাপর্বা 


কমসগুর আশ্রমে আফ্টিষেণাদ ও বযশ্ামত্রের তখসা,. 


এহেন করায় ঠন্ছের উদ্ধার 1005 


সময় এখানে বাস করলে নহাফল লাভ হবে।" 

এইভাবে কমঙ্গুর আশ্মেই আর্টিষেণ মান সাদ্ধলাভ 
করেন। সেইগানেই রাজার সিন্ধুদ্দীপ এবং দেবাপি তপস্যা 
রে ব্রাঙ্মীণর্ লাভ করেছিতন। সর্বদা তপদ্যারত 
নিশ্বানিঅও এখানেই প্রান্মীণন্ত লাভ করেছিঃলন। ভার 
সম্পর্কে বলা হয়__পুথিফাতে “গাদি* লালে বিস্মাত এক 
মহান রাঙা রাজর করতেন, বিশ্বামির তারই পূত্র। কলা হয় 
রাঙ্গা গাধি একজন বড় যোগী ছিলেন। ভার পুত্র 
বিশ্বামিত্রকে বাজা সমর্পণ করে দেহলাগের সিদ্ধান্ত নেন। 
তখন প্রন্জারা রাজ্ঞাকে প্রণাম করে বন্দে “মহারাজ ) 
আপনি বনে যাবেন না, আনাদের মহাভয থেকে বক্ষা 
ককন।" 

প্রজাদের কথায় খাণি বললেন__আমাল পুত্র সমস্ত 
জগতের রক্ষাকা হয়ে থাকরে।" এই বলে তিনি 
বিশ্মামিত্রকে বাজসিংহাসনে বসালেন এবং দিজ্ঞে দেহত্যাগ 
করে স্র্গগমন করলেন। নিশ্বামিত্র রাজা হলেন. কিন্তু বহু 
চেষ্টা করেও তিনি পূর্ণত রাহ্গারক্ষা করতে পারলেন লা। 
একদিন তিনি জানতে পারলেন যে প্রজ্াবা বাহ্ষসের জনা 
অত্তন্ত ভীত হয়েছে। তিনি তাই চতুবদ্বিলী সেনা নিয়ে 
বাজধানী থেকে বগুনা হলেন। বছুদূর পেবিযে তান বাশ 
মুনির আশে গোঁগিলেন। ডার সৈনিকরা সে আশ্রমে নানা 
উপদ্রব করতে লাগল। সেই সময়ে বশিষ্ঠ মুনি আশ্রমে 
এলেন। ভান দেখলেন এই মহা লন চারদিকে লপ্ডভশু করা 
হয়েছে। তখন তিনি তার কাদধেনু গাতীকে বললেন- 
কর ভীলদের উৎপন্ন করো।' ধষির আদেশে 
ধেনু ভয়ংকর মানুষ্বদের উৎপগ করল. ভারা বিশ্মামিব্রের 
বিশ্বামিত মরন শুনলেন মে তার সেনারা পরাস্ত, তখন 
তপস্যাকে শ্রেষ্ট মেনে নিয়ে মনে মনে তপস্যা করার 
গ্রহণ কবলেন। 

তারপর তিলি সরস্বতীর উপাবিভ ভীথে এসে একা 
চিন্তে ব্রত 5 নিয়ম পালন করে শরীর হস্ত করতে 
লাগলেন। কিছুদিন জলপান করে কাটালেন, তারপর 
হাওয়া পেয়ে গাকলেন, তারপর পাতা চিনিয়ে প্রাপপাবণ 


কিন্তু কোনোভাবেই ভার মনকে সবাতে পারলেন লা। 
বশত অনেক প্রকার তপস্যা করতে লাগলেন। সেই 
সমফ তাকে সূর্যের ন্যায় ভেজস্তী দেখাত। তাকে সেই 
পস্যায় ব্যাপূত দেসে ব্রলা এলে তাকে বরপ্রার্ণনা 
বললেন। বিশ্বাদিত্র বর যেন 
ব্রাহ্ম হই? শর্মা “তপাস্থ' বলে তান প্রার্থনা মেনে 
নিনেন। মহাযশী বিশ্বামির এইভাবে কঠোর তগগা ছারা 
প্রাঙ্গণ লাভ করে কৃতার্থ হয়ে গেলেন। 

সে হীর্পে পৌঁছে বলরাম শ্রেষ্ঠ ব্রাঙ্ষণদের পূর্ত করে 
ভাদ্র বন্ধ ধন, দৃক্ষবন্ী গাভী, বাহন, বনু, আভুষণ ও 
খাদ-পানীয় দান কবুলন লব তান ধক ও দলা 
মুনির আশ্রমে গোলেল। সেখানে বেনমন্তর হাচ্ছিল। 
সেখানে গোঁছে তিন ব্রাহ্মণদের নানা বস দান কবলেন। 
তারপর যাগাত তীৰ্থে গেলেন। এখানে খাজা যাতি যজ্ঞে 


সরস্বতী নদীকে ঘি ও দুদের পারা প্রবাহিত করেছিলেল। 
এখানে ঘজ্ঞ করে খ্যাতি স্বর্গলোকে গনন করেন। সরন্ধতী 


রাজ্জা ঘয়াতির ইদার্য শ নিজের প্রতি তার সনাতন ভা 
প্রতক্ষ করে তার মজ্ঞে আগত সমস্ত ব্রা্মণদের সকল 


কামনা পূর্ণ করেছিলেন। রাজার যজ্ঞবেভর দেখে দেবতা ও 
গঙ্গর্বগণ অত্যন্ত প্রসন্ন হযোছিলেন- 1কু আনবকুল পরম 


আশ্চর্য হয়েছিলেন। সই তার্গেও নানাপ্রকার দান করে 
বলরাম বশিষ্টাপবাহ তীরে গেলেন। সেখানেই স্নাণু তীর্থ, 
যেখানে বশিষ্ঠ এবং দিশ্বানিত্র তপস্যা করেছিলেন এবং 
মেশানে দেবতার কার্তিকেয়কে দেব সেনাপতি পদে 
গ্রভিষিক্ত করেছিলেন। এই তীর্ঘে প্রাণ করেই দেবরাজ ইন্দ্র 
প্ৰহ্মহত্যা পাপ থেকে মুক্ত হন। 

জনমেছ্রয় জিন্তাসা করলেন_ “ক্ষন ! ত্র কীকরে 
ব্রহ্মহতা পাপে পালী হয়েছিলেন ? এই তার্থে রেল কবে 
কীকরে তিনি মুক্ত হয়েছিলেন ”. 

বৈশম্পায়ন বললেন__বাজন । প্া্টান আলে, ন 
ইন্ডের ভয়ে ভীত হয়ে সৃশ্যকনগের মধো লুকিয়ে 
ইন্দ্র তার সঙ্গে বন্ধুই করে প্রাতঞ্ঞ করেছিলেন যে তিনি 
না এবং কোনো 
দিশে এ ন্য। 


করতে সাথলেন। শুধু তাই শর, ইনি 
নীচে গুতেন এবং আরও অনেক নিরমাদ পালন 
ক্রতেন। 


দেবতাবা ত্রাব রতপালনো বিঘুপ্ৰদান করতে জা 


সেই কাঠত নপ্তক ঠক অনুগনন কবে বলেছি 
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|শলাপর্ন 


কারী, পালী, কোথায় যাচ্ছ ?" সেই মস্তক যখন 
এইভাবে বারংবার প্রশ্ন করতে লাগল, তখন ই ভয় 
রল্গার কাছে গয়ে সব সংবাদ জানালেন। সব শুনে বর্ষা 


সবস্বৃতী প্ুপ্তলাবে গিয়ে অরুপাক নিজ ছলে পূর্ণ 
করেছিলেন, সুতরাং সেটি অরুণা ও সরস্বতীর পবিত্র 
দঙ্গন। সেখানে গিয়ে যজ্ঞ ও দান কবো। সেখানে ভুল দিয়ে 
সলা করল তুনি পাপ নুক্ত হবে)” 

ব্রহ্মার কথায় ইন্দ্র সরস্বতী তীরের নিকুণ্ধে গেলেন এবং. 
সেখানে যা করে অরুণা নদীতে ডুব দিয়ে স্নান করলেন। 
তাতে ভিনি ব্রদ্মহজার পাপ থেকে দুক্ত হয়ে প্রসঙ্গ মনে 
স্বর্গে চল গেলেন। শথুচিন সেই কর্তিত মন্তকও অরুলার 
ছলে ডুবে অক্ষয় লোকে গমন করল। 


বলভদ্ৰ সেই হাথে স্থান করে নানা দান করলেন এবং 
সেখান থেকে সোনতীর্ঘে বগলা হলেন। পূর্বে সোম 
এইছ্বানে রাজসৃয় যজ্ঞ করেছিলেন, অত্রিবুনি যার হোতা 
ছিলেন। সেই যন্ত সমাপ্ত হলে দানব, দৈভা ও বাসদের 
সঙ্গে দেবতাদের ভয়ংকর ধুদ্ধ হয়, এই যুদ্ধকে 
তারক-সংগ্রার বলা হয়, সেই যুদ্ধে স্বামী কাতিকেনা 
তারকাসুন বর্ণ করেছিলেন। এই গ্রীর্থেই কাগ্রিকেয়কে 
দেব সেনাপতিনীপে 'অতিমিক্ত বলা হয়েছিল এবং তিনি 
চিরকালের মতো সেখানে নিবাস করার স্থির সিদ্ধান্ত গ্রহণ 
করেন। এইস্থানেই বরুণও জলরাজ অভিষিক্ত হন। 
পি 
্া্মণদের স্বর্ণ, পন দান করলেন। পরে এক গাত্রি হে 
বাস করে অতান্তপ্রসয় চিত্ত হলেন।, 


সোমতীর্থ, অগ্নিতীর্থ এবং বদরপাচনতীর্থের মহিমা 


বৈশস্পায়ন বললেন__বাজন্‌ ৷ প্রথম সতাযুহ্োর কথা, 
সমস্ত দেবতা বরুণের কাছে গিয়ে বললেন_'প্রভু ! 
দেবরাজ ইন্দ্র যেমন সর্বদা আমাদের ভয় থেকে রক্ষা করে 
থাকেন, সেই মতো আপনিও নদীসদৃহকে পালন করুন। 
আপনার নিবাস হলে সমুদ্রে এনং সমুদণ্ড সর্বাদা জাপনার 
অধীনে গাকতর। জন্ছের ক্ষয়-বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে শ্রাপনালও 
হ্রাম-বদ্ধি হবে।' 

বরুণ 'এবমন্' বলে 
টার 


দেবতাদের ভনুরোধ নেনে 
তাকে জলের রাজা করে তার 


করণে সিন দোহারে 


তেমনই বরুণ নদী, নদ. সরোবর ও সমুদ্রশুলিকে রক্ষা 
করতে লাগলেন। 

বস্রাৰ সেই তীর্ণে পৌঁছে গান ও ব্রাহ্মণদের দান করে 
সেখান পেকে অগ্রিইর্ণে গেলেন /সেখানে শরীর মধো 


যাচ্ছে না, এর কারণ কী ? এমন না হয় যে অগ্নির অভাবে 
সমস্থ প্রাণী বিনাশপ্রাপ্ত হযে ঘাদ। সুতরাং আপনি অগ্নি 
দেবকে প্রকাশিত কক্ষন।” 

জনমেজয় জিজ্ঞাসা করলেন-_“নমগ্র জগতের 
উৎপন্নকারী ভগবান অগ্নি কেন অদৃশা 
তালা কীকষে তার সান পেলেন। দামাকে ঠিকমতো 
মব বলুন।' 

বৈশম্পায়ন বললেন_বাজন্‌ ! মহর্ষি উপ্ত 
অগ্রিদেরকে অভিশাপ দিয়েছিলেন. তাতে তিনি ভীত হয়ে 
শমীর নে লুকিয়েছিলেল। তিনি অদুশা হলে ইন্দাদি সমন্ত 
দেবতা দুঃখিত হৃদয়ে ঠাকে অনুসন্ধান করতে থাকেন। 
অনুসন্ধান করতে করতে তারা অগ্লিতীর্থে এসে 
আগ্রদেবকে শরীর মধো লুকিয়ে থাকতে দেবলেন। তাকে 
পেয়ে সকলে প্রসন্ন চিত্ত হলেন। তারা যেরন 
এসেছিলেন, সেইভাবেই ফিরে গেলেন। অগ্নিদের 
ব্রহ্মবাদী উতর শাপে সর্বভুক হয়ে উঠনেন। তারপর দে 
স্পা ০৮ 
দেবতাদের নে লে অবগাহন করেছিলেন এবং 


কবে বেন ভাথে 
গেলেন, যেবানে ভধানক তপসা। কবে কুবের ধনের 


শলাপর্ব] 


(লোনভীথ, আশ্লিভীণ এবং ধদ্রপাচনতী-র মহিমা 
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দেৰতা হরেছিলেন। কৌবের তীর্ণে স্নান করে বলরাদ 
ব্রাহ্মণদের ধনদান করলেন : পরে কুবরবন দর্শন করলেন 
এখানে কুকের তপস্যা করেছিলেন। বক্ষরাজা এখানে 
নেক বরলাভ করেছিলেন। ধনের প্রভু, শংকর 
ভগবানের সঙ্গে মিত্রতা, দেবর, লোকপাল এবং 
নলকুবেরের নাম পুত্র- সব কিছু কুবের এইছানে তপস্যা 
করেই [ছিলেন। এখানে্ট ববদগণ একালত হয়ে 
কুবেরকে লোকগাল পদে অভিষিক্ত করেছিলেন 
তাকে যক্ষরাদ্য ও হংস সম্বিত পৃষ্পক বিমান প্রদান 
করেছিলেন। বলরাম এখানে স্থান করে লহ দান করলেন। 
তারপর তিনি গেলেন বদরপাচন নামক তীর্ঘে। পূর্বে 
এইস্কানে ভরদাজের অনুপম রূপবতী কন্যা শ্রুতাবতী 
ইন্দ্রকে পাতরূপে লাভ করার স্রনা উগ্র তপসা কবেছিলেন। 
তিনি ব্ৰহ্মচ্যসহ বন্ধ কঠোর লিয়ম পালন করোছিলেন। 
শ্রুতাবত্তীর সদাচার, তপস্যা ও ভক্তি দেখে হর তার ওপর 
প্রসম হয়ে তাকে দর্শন দিয়ে বললেন__+শুভে । আনি 
তোমার তপস্যা, নিয়মপালন এবং ভক্তিতে অত্যন্ত সন্ব্ট। 
সুতরাং তোমার মনোরধ পূর্ণ হবে এবং এই শ 
করে তুমি আমার সঙ্গে স্বর্গলোকে নিবাস করবে।" 
মহাভাগে ! এই পৱিত্ৰ ভীর্ঘে অরন্ধতীপহ সপ্তর্ষি নিবাস 
করতেন । এক দিন তিনি অকুন্ধতীকে এখানে একাকী রেখে 
ফলমুল আহরণের জন্য হিমালয়ে চলে যান। সেই সময় 
দ্বাদশ বংসর বর্ষা হযনি। খফিগণ সেখানে কিছু না পাওয়ায় 
আশ্রম করে থাকতে লাগলেন। এদিকে কলালা অকক্ধতী 
নিরন্তর তপস্যায় রত ছিলেন। তাকে কঠোর লিযম পালন 


এবং 


আগ 


করে 2 
ভ্রামাকে ভিক্ষা দা1" অবন্দীতী নলজেন-__'বি 
শেষ হয়ে গেছে, অল্প কুল সরা, এগুলি খেবে 
দহাদের বললেন__-শুভে! এগুলি বান্না করে দাশ" 
কথায় অককক্ধতী ্রাহ্মণকে খুশি করার জনা সেই ফলগুলি 
আগুনে রায়া করতে লাগলেন। সেই সনয় তিন পরম 
পবিত্র, মনোহব এবং দিবা এক উপাখ্যান শুনতে পেলেন । 
তিনি না খেয়ে সেই কুল রায়া করতে করতে সেটি শুনতে 
লাগলেন : তানে দ্বাদশ বর্ম বা 
অনাবৃষ্টিব কাত 


কান্ধে এক দিনের বত প্রতীত হল। 


সেখানে 


এসে বান তখল প্রসয় তরফে 
“পর্মজ্ঞা দেবী, এখন তানি আগের মত্রা 
খষিদের সেরা করো। তোমার তপল্যা ও নিয়ন পালন 
দেবে আমি অতান্ প্রসয় হয়েছি? 

এই বলে ভগবান শংকর তার স্তরূপ প্রকাশ করলেন 
এবং স্বাদের তার মহত্পূর্ণ আচরণের বর্ণনা করে 
বললেনন -সুনিগণ? তোমরা হিমালয়ের গুভায থেকে যে 
তপ করেছ এবং অরুন্ধতী এখানে থেকে যে তপস্যা 
করেছে, এই দুটির কোনো তুলনা হয না। অকন্ধতীব 
তপস্যাই শেষ্ট। সে দ্বাদশবর্ষ ধরে অনাহারে 
কুল বায়া করতে করতে দুষ্কর তপস্যা করেছে।' তারপর 
তিনি অরন্তীকে বললেন__'কলাণী ! তোমার যা ইচ্ছা 
হয় বর প্রার্থনা করো” অরল্ধতী বলছে ভগ্রান ! 
আপনি যদি প্রসন্ন হয়ে থাকেন, তবে এই লন যেন 
'বদরপাচন" নামক তীর্থ হয় এবং সিদ্ধ ও দেবর্ষিগাগের 
যেন এই স্থান অত্যন্ত প্রিমন সয়। যে বান্তি এবালে 
পবিত্রতাবে তিন বাত্রি বাস করবে ও উপবাস করবে, তার 
যেন দ্বাদশবৎসব ব্যাপী তীর্থ সেবন এবং উপবাস কথার 
ফল লাভ হয।" 

ভগবান শংকর এবমস্তু’ বলে বর প্রদান করলেন, 
পরে সপ্তর্বিদের স্থতিগান শুনে নিজ ধানে গমন করলেন। 
অরুন্ধতী এত বহর না বেয়ে থাকলেও ক্লান্ত হননি এবং 
তার মুখেও কোনো শীর্ণ ভাব ছিল লা। তাকে সেই অবগ্য় 
দেখে শধষিগণ অত্যন্ত আশর্যান্িত হলেন। 

অরুন্ধতী এইভাবে এইস্থানে পরনলিদ্ধি লাভ করেন, 
আমার জনা ঘতোই উত্তন ব্রত পালন 
। আমি তোমা নিযে সে রর 


লেন 


বৈশম্পায়ন বললেন-_ পবিত্র চাত্র পুহাণ ্রীকে এই 
বলে ন্ট স্বৰ্গে চলে গেলেন গা ওয়ার পব পুষ্পবর্যণ 
হতে শাগল, দেবতাদের দুন্দৃতি বেজে উঠল, সুগন্ধ বায়ু 
রও হল। শ্রত্রাব্াও তখন দেহত্যাগ করে স্বর্গে 


ইন্দ্রতীর্থ ও আদিত ভীর্থের মহিমা, দেবল-জৈগীষবা মুনি 
এবং বৃদ্ধকন্যা ক্ষেত্রের কথা 


শম্পারন বললেন-_ইন্তীর্থে দিয়ে বলবান 
নিধিমত্তে হান কণে শ্রাক্মাপদের ধন ও বত প্রদান করলেন! 
ই্তীর্ঘে দেবরাজ একশত যজ্ঞ করেছিলেন, বৃহস্পতি 
তাতে বধ ধন দিচ্ছিলেন. বস্থপ্রকার দক্ষিণা ও দান করা 
হযেছিল। এইভাবে শত যন্ঞ পূর্ণ করায় ইন্দ্র “শতক্রত" 
নানে বিখাত হয়েছিলেন, তার নামেই এই পরম পরিত্র, 
কল্যাণকারী এবং সনাতন তীর্থ “ইরতীর্ঘ" নানে প্রসিদ্ধ 
হয়। সেখানে স্নান দান করার পর বলরাম রামতীর্থে গিয়ে 
লোঁছলেন, যেখানে পরশুরান অনেক বার ক্ষত্রিয় বধ করে 
পৃথিবী বিজয় কবেছিশেন আর কাপ মুনিকে আমর্ম করে 
বাজপেয় এবং একশত অশৃমেশ য় করেছিলেন। তিনি 
স্সাগরা পৃথিবী দাক্ষণারূপে দান করে নন গলে 
গিয়েছিলেন। সেই পাবন হ্্খে বসবাসকাৰী মুলিদের সাদর 
প্রণাম করে বরুণ সেখানে রাজস্য যঞ্জ করেছিলেন, 
বলরাম সেই যনুনাতীর্খে এলেল। সে স্থানে এমিদের পূজ্য 
করে তিনি সকলকে সন্তুষ্ট করেন এব অনা যাজকদেরও 
তালের ইচ্ছানুসারে দান দিয়ে সন্তুষ্ট করেন। তায়পত তিনি 
আদিত্য তীর্থে গেলেন, যেখানে ভগবান সূর্দ পন? 
গুজা করে জ্নোতির আধিলতা ও অনুপম প্রভাব লাভ 
করেছিলেন। এছাড়াও ই্্রাদি লন্ত দেবতা, বিশ্বদেব, 
মরুদ্গেণ, গর্ব" জন্দা, দ্বৈপায়ণ ব্যাস, শুকদের এবং 
আরও অনেক খোগসিদ্দ মহাত্মা সরদ্ধীন সেই পাবত্র 
তীৰ্থে সিদিলাই করেছি, 
পূর্বে দেবল মুনি এখানে শাররনথা ধর্ম পালন কত 
তান অত্রান্থ ধর্যাথ। এবং ছিজেন। কাষমন 
তিনি সমস্ত জীবের প্রতি সমভাব রাপতেন। ক্রোধ ভা 
স্পর্ও করতে পারেনি। গরুর কেউ নিন্দা করুক বা প্রশংসা 
তিনি সব সমানভাবে গ্রহণ কবৃতন, অনুকুল বা প্রতিকূল 
রস্থু প্রাপ্তি হলে ও তার মনোভাব এক প্রকার থাকত। তিনি 
ধর্মরাজের মতো সমল্না ছিলেন। সোল। ও মাটিকে সমান 
গেছে দেখতেন। দেবতা, অতাথ এবং ব্রাহ্মণদের সর্বদা 
পভা করতেন এবং প্রক্ষ প্রহ্মাচর্য রক্ষা করে ধর্াচনশে 


লেল 


যোহুগই অবস্থান এ 
থাকলেও দেৱল মুলি 


তন। ইজলীদলা £দললের আশ্রমে 
তাল লাহে 
বে দুজনে একত্রে বহুদিন থাকল! 

হারপন কিছুদিন এমন হল যে ইগ্সীঘব। নুনিকে 
সবসময় দেখা যেত না, তিনি ধু আহারেল সময় দেবলের 
আশ্রমে আসতেন। তখন দেবল ডাব শক্তি অনুমাী শাস্্ী 
রীতি অনুসাবে তাব পুজ্জা এবং অতিথি সৎকার করতেন, 
এইভাবেও বহুদিন গেল। একদিন ক্ৈনিযবা খুনিকে দেগৈ 
দেবলের মলে চিন্তার উদয় হল, তিন ভাবলেন "ধু দিন 
ধবে আমি এর পুজা করছি, কিন্ছ আজ পর্যন্ত এই ভিক্ষু 
তিনি হাতে কলাশ নিয়ে ্রাকাশপমে সমুধেব 
দিকে গেলেন। গিয়ে দেখলেন ছি উদ্রলোক আগেই 
সেখানে পৌঁছেছেন। তপন দেবল মুনি চিন্তার সঙ্গে সঙ্গে 
আশ্চযান্থিতও হলেন, তিনি অরলেন--স্ইিলি আমার 
আগে কী করে এলেল ? এর তে সান হবে গেছে!" 
বার্থ দেখপও গান এবং গামত্রী-নন্তু জপ করনেন। নিতা- 
কর্ম সমাপ্ত করে তিনি আদার আশ্রমের দিকে রওনা 
হলেন। আশ্রমে এসে দেখালেন উগীনলা সেখানে বসে 
আছেন। তখন দেবল খুনি ছানার চিন্তাগরন্ত হলেন __'এঁকে 
তো সমুদ্রের ধারে দেখে এলান, ইনি আাহ্নে কখন আর 
কীভাবে 


সিদ্ধগণের দ্বারা পুত্র হচ্ছেন। তারপর ঠাকে নর্গলোকে 
যেচত নেখল্নে, সেখান থেকে পিত্যলাকে, বয়লার 
উন্্রলোকে, এবং চন্দ্রলোক থেকে একান্তে বল্কারী 
অগিহোত্রিদেন উত্তম লোকে 
এইভাবে দর্শ- 
লোড ও 


শাপ | ইন্দহীর্ঘ ৪ শ্রাদিত্রতীর্ঘের মহিমা. দেবল, 


কৈরা যুলি এব’ পবন ক্ষেতত্ৰণ কগা রিনি 


বিষয়ে চিন্তা কে সিদ্ধদের জিজ্ঞাসা করলেন 
“মিহাতেজস্বা উদ্দগিকক নেক্গতে পাচ্ছি না, আপনারা 
বলবেন, ভান কোথাম ”" সিদ্ধরা বললেন-__“দেবল * 
কগোগষবা রহমপোডক গমন করেছেন, সেখানে তোমার 
গতি নেই।* 
মিদ্ধদের কা শু. 
এলেন। আশ্রমে ৫ 


দেখল মুনি ধীরে মাঝে মাজে নেমে 
তিনি দেখলেন জৈগিষবা মু 
আগে থেকে আনে এসে বসে আছেন। দেবল মুনি ঠার 
তণ ও যোগেব প্রভাব দেখেছিলেন, তা নিজের ধর্মমত 
শুদ্ধ ৰবাচ্ছির ছাৱ! কিছুক্ষণ চিন্তা করলেন ; তারপর বিনয়ের 
সঙ্গে তিনি মুনির শরণাগত বললেন “ভগা 
আহি মোক্ষধৰ্ম গ্রহণ করতে টাই।* তার ক এবং 
সন্মান গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত জেনে জৈগিষবা তাকে জ্ঞান 
উপদেশ দিলেন, দেই সঙ্গে যোঝোর নিয়ন জানিয়ে শান্ত 
অনুসারে করবা -অনত্র্কা সম্পর্কেও উপদেশ দিলেন। 
মুনিবব দেবলঃ গারহইন-দর্ম পরিত্যাগ করে নোক্ষধর্ন 
রা সাদ্ধ এবং পরম যোগ প্রাপ্ত 
হলেন। পানা জনময় ! জৈগ্ীযকা এবং দেবল দুক্রনের 
আশ্রম যেখানে ডিল, সেই উত্তম সান তীর্থ হয়ে উঠল। 
বলবাম সেই ন্ান করে ব্রাহ্মণদের দান করে অন্যালা 
বার্ষিক কাঙ্জ সঙ্গম করে লি থেকে গেলেন সারস্বত 
ভীর্থে। এইজানে পূর্বে যখন দ্বাদশবর্ষ ব্যাপী অনাবৃষ্টি 
হয়েছিল. সেহ সময় সরস্বতীর পুত্র সর্ব বুনি বাহ্মণদের 
ছিলেন সারস্বত মুনি নানে প্রসিদ্ধ এই ভী্ে 
বে ধশবাদ লেখান পেকে এগিয়ে গিয়ে যেখানে 
বৃদ্ধকন্যা এপসা। করেহিতেন, সেই বিখাত হীর্ছে গিয়ে 


ও তেজ বালে এক সুন্দরী কন্যা ইৎপর় 
বেন। কন্যা লভনত প্রন হন। কিছুকাল 
হতা৭! করে সবা্গে গেজেন। তখন আশ্রমের 
শান্ত কই করে, উগ্র 


| এবং দেবতাদের পুজা কৰতে লাগলেন। এইভাবে জর 
ডপস্যায় তার বন্মাদন কেটে গে বছ, ৪ দুৰ্বল হয়ে 
গেলেন। তখন ভিনি পরালোক গননের কপা চিন্তা 
করলেন। ঠার দেহত্রাগের ইচ্ছা দেখে শারদ এসে 
বললেন-এদেবা ! তোমার তো এখনও বিরহ সংস্কার 


কিন্তু উতম 


শারণি।" 
নারদের কথা শুনে কন্যা খাদ্যে সা 


লোকের জধিবান লাউ করতে 


বললেন_যে আমাকে বিবাহ কববে, 
আমাপ তপস্মাব অর্ধাংশ প্র্গান করব।' তার কথা শ। 
শালবের পুত্র শৃঙ্ষবান বলপেন-_ 'কল্যালী | আমি এই 
শর্ডে তোমার পানিগ্রহদ করব, যে বিবাহের পর ভুমি 
একরাত্র জানার সঙ্গে থাকবে।' 
বৃদ্ধা কমাবা অতে রাজি হয়ে মুনিকে পতি রূপে গ্রহণ 
ক্রলেন। শালী রীতি অনুসারে গালবনন্দনের সঙ্গে তার 
বিবাহ সংস্থার হল। রাত্রিকালে তিনি সুশ্রী ভ্ললীর 
বাপধারণ করে নুনিব কাছে গেলেন। দিবা এ্গবাগের 
সুগন্ধ ছড়িয়ে পড়ছিল! হাকে দেখে শু্বান বাঁধ আতা 
এলেন। ভিনি এক বাত সার সঙ্গে কাটালেন। প্রভাত 
হতেই কন্যা খানকে বললেন “বিপ্লব ! আপনি যে 
করোঁছলেন, সেই অনুসারে আমি আপনার সঙ্গে থেকেছি, 
এখন অনুমতি দন, আমি যাই ।' 
এই বলে তিনি লেখান থেকে চলে গেলেন। হেত 
ভিদি আবার বলে থে বান্ছি একার চিন্তে 
করে এই ভীর্ঘে এক বাত নিবাস করবে, 
বঙ্গ পালন করার ফল প্রাপ্ত 
সেই সাধা দেহহাগ করে স্বর্গে ছ 


দেবকাদের ঠপ্ত 


বে! অনুসারে 


জানালান। খলরান এই তীর্ঘে এনে শলোল দুড়াসংবাদ 
পেলেন। এখানেও তিন প্রঙ্গাদের প্রচুর ॥ 
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খষিগণ বললেন-_“বলরাম ! সমস্তপঞ্চক জনাতন 
ক্ষেত্র, একে প্রজাপতির সত্তর বেদী বলা হয়।প্রাটীন কালে 
দেবতাগণ এখানে অনেক বড় যক্ত করেছিলেন এবং 
বুদ্ধিমান মহাত্মা কুরু পূর্বে এখানে বহু বছর ধরে ক্ষেত্রের 
জমি চাষ করেছিলেন, তাই তার নামেই এই স্থান 
“কুকক্ষেত্র' নামে খ্যত।' 

বলরাম জিজ্ঞাসা করলেন__“মুনিবরগণ ! মহাত্মা কুরু 
এই ক্ষেত্রে কেন হাল চালিয়েছিলেন ?' 

খষিগণ বললেল__“নলরাম ! পূর্বে রাজা কুরু যখন 
সকালে এখানে হাল চাষ করতেন, তখনকার কথা। ইন্দ্র 
তখন স্বর্গ থেকে এসে এর কারণ দ্লিজ্ঞাসা করলেন 
“রাজন্‌ ! আপনি কেন এই কষ্ট করছেন ? কোন অভিপ্রায়ে 
আপনি জনি চায় করছেন ?' কুরু বললেন ইলে ! যারা 
“এই ক্ষেত্রে মারা যাবে, তারা পুণাবানদের লোকে যাবে।' 

এই জবার শুনে ইন্দ্রের হাসি পেল, তিনি স্বর্গে ফিরে 
গোলেন। কিন্তু তাতে বাজার্য কুরুর উৎসাহ কমল না, তিনি 
সেখানে জমি চাষ করতেই লাগলেন। ইন্দ্র কয়েকবার ডাকে 
প্রশ্ন করেও এবই উত্তর পেয়ে ফিরে ন। কুরুও 
কঠোর তপস্যা সহকারে হালকর্ষণ করতে লাগলেন। ইন্দ্র 
তখন তার মনের কথা অন্য দেবতাদের জানালেন। 
দেবতারা সেকথা শুনে বললেন-_ “সম্ভব হলে রাজর্ষিকে 
বরপ্রদান করে এই কাজে বিরত করুন। নাহলে তিনি তাল 
কার্যে সফল হলে মানুষ যস্ত না করেই যম স্বর্গে আসাতে 
থাকবে তৰল আমাদের যা নষ্ট হয়ে 

তখন ইন্দ্র কুরুর কাছে এসে বললেন__'রা্ন্‌ ! 
আপনি আর কষ্ট করবেন না, আমার কথা শুনুন ; আমি বর 

চ্ছ, যে মানুম অথবা পশু এখানে অনাহারে থেকে অথবা 
যু প্রালভাগ করবে. সে স্বর্গের অধিকারী হবে।* রাজা 
কুরু "ঠিক আছে' হুল ইন্দ্রের আদেশ মেনে নিলেন, ইন্দরও 
রাজার অনুমতি নিষে প্রসঙ্গ মনে সুর্গে ফিরে গেলেন। 

বলরাম ! রাজর্ষি কুক এই শুভ উদ্দেশ নিয়ে এই ক্ষেত্র 
কর্ষণ করেছিলেন। পৃথিবীতে এব ৫ 
স্থান নেই। যে বান্তি এখানে তপস্যা করবে, সে 


দেহত্যাগের পর ব্রহ্মলোকে যাবে, যে দান করবে, সে ত্র 
দান করা বস্তুর হাজার গুণ ফিরে পাবে। যে সর্বদা নিবাস 
করবে, তাকে যমালয়ে যেতে হবে না। যদি কোনো রাজা 
এখানে বড় যক্স করে, তাহলে যতদিন পৃথিবী থাকবে, 
ততদিন তার স্বর্গে থাকার সৌভাগা লাভ হবে। সাক্ষাৎ 
ইন্দ্রও কুরুক্ষেত্রের বিষয়ে এই মনোভাব প্রকাশ করেছেন 
যে-_'কুরুক্ষেত্রের ধুলা যদি হাওয়ায় উডে কোনো পা্লীর 
দেহে পড়ে, তাহলে তার ভত্তমলোকে গতি হবে। এইস্ছানে 
বভ বড় দেবতা, উত্তম ব্রাহ্মণ এবং রাজারাও যন্ত্র 
করে উত্তমঘগতি লাভ করেছেন। তরন্তক থেকে নিয়ে 
আরম্তক পর্যন্ত এবং রাম্হুদ থেকে আরম্ভ করে যমচক্র 
পর্যন্ত মধাবস্তী স্থানই হল কুরুক্ষেত্র এবং সমন্তপঞ্চক 
্ার্থ। একে প্রজাপতির উত্তর বেদীও বলা হয়। এই ক্ষেত্র 
'অভ্ন্ত পবিত্র এবং কল্যাণকর, দেবতারা এর নশ্যান 
করেন। এটি সকল শ্রভগুণসম্প্জ ; তাই এখানে মৃত 
নব ক্ষত্রিয় অক্ষগত্তি প্রাপ্ত হয!" সাক্ষাৎ ইন্দ্র এই কথা 
বলেন এবং ব্রচ্গা, নিষ্ণু, শিব প্রমুখ দেবতা একগা সমর্ণন 
করেন। 

বৈশম্পায়ন বললেন-_বলরান তখন কুরুক্ষেত্র দর্শন 
বে এক দিবা আশ্রমে গেলেন। সেখানে 
এই সুন্দর আশ্লন 
কাব ”* বাবা ধলুলন-_াবলরাম ৷ প্রথমে এখানে 
ভগবান বিষ্ণুুপস্যা করেছিলেন, তাবপন অন্য ফল 
প্রদানকারী বছ সন্ত এই আশ্রনে 
বালাকাল খেকে ব্রহ্মচর্য পালনকারী এক সিদ্ধ ব্রাহ্মণীএ 
এখানে তপস্যা করেছেন, তিনি শান্ডিলা মুনির কন্যা।' 

খযষিদের কথা শুনে বলরাম তাকে প্রণাম করে 
হিমালয়ের নিকট অবস্থিত সেই জাশ্রমে গেলেন। 
সেখানকার উত্তম ভীর্থ এবং স্রস্থতীর সদাঘডৃত শ্লোত 
দর্শন করে তান অতান্ত বিস্মিত হলেন। তারপর কারপবন 
উর্থে গিয়ে সেখালকার স্বচ্ছ, শীতল, পবিত্র জলে 
অবগাহন করে এবং দেবতা ও পি্তপ্রুমর তর্পণ করে 
ব্রাহ্মণদের দান করলেন। পরে এক রাত্রি সেখানে লাস 
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করে তিনি ব্রাহ্মণ ও সম্মাসীদের সঙ্গে দিত্রাবরুণের পবিত্র | শায়িত। তার পরে দ্রোণাচার্য, জযন্রথ+ কর্ণ এবং তার পুত্র 


এসে ইন্দ্র, আগ্রি ও অর্যযা অতান্ প্রসন্ন হয়েছিজেন। বলরান 
সেখানে ন্লান-দান করে খমি ও সিব্ধগণের সঙ্গে বসে স্টত্তম 
বাঝা শ্রবণ করলেন। 

সে সময় নারদ দণ্ড, কমণ্ডলু ও বীণা হাতে সেখানে 
এলেন। বলরাম ঠাকে দেখে উঠে দীড়িয়ে বিধিমতে পৃজ্জা 


পরলোক গমন করে। ভুরিশ্ববা, শলা এবং অন্যানা 
মহাবলী রাজাদেরও সেই অবস্থা হয়। এই সর বাছা 
দুর্বোণনের জয়লাভের নিমিত্ত নিজেদের প্রাণ বলিদান 
করেছে। এখন যারা বেঁচে আছে, তাদের নাম শুনুন। 
দুর্মোধনের সেনাদলে কৃপাচার্ম, কতবর্মা ও অশ্রখামা__ 
এই তিন প্রধান থীর দ্রীৱিত। শলা মারা গেলে এরাও 
প্রালভয়ে পলায়ন করেন। দুর্যোধন অতান্ত দুঃখিত হয়ে 
পালিয়ে এসে দ্ৈপায়ন হ্রদে লুকিয়ে আছে। নায়াছারা 
সরোবরের জল বন্ধ করে সে তার মধো শুয়ে ছিল। 
ততিমধে৷ পান্ডবর৷ ভগবান শ্ৰীকৃষ্ণক সঙ্গে নিয়ে সেখানে 


যেভাবে কৌরবদেব মহাসংার হয়েছিল, তা আনুপূর্বিক 


রাজ্রারা এমেছিলেন তাদেরই বা কী দশা 
কথা আমি আগেই সংক্ষেপে শুনেছি, সেপানকার 
জনয উৎকষ্ঠা হচ্ছো" 

বঙ্গলেন_+ী্মা তো আগেই শরশযায় 


নারদ 


পৌঁছে ক্টুবাকোর দ্বার! দুর্যোধনকে মনে দুঃখ দিতে 
লাগলেন। তিনিও শক্তিশালী, অতএব কটুধাকা কেন সহ্য 
করাবেন ! হাতে গদা নিয়ে উঠে ভীনসেনের সঙ্গে যুদ্ধ 
করতে এলেন। এবার দুর্জনের মধো ভয়ানক যুদ্ধ হবে। 
আপনি যদি আগ্রহী থাকেন, তাহলে বিলগ্ন না করে চলুন, 
আপনার দুই শিযোর গদা-যুদ্ধ প্রত্যক্ষ করুন।" 

বৈশশ্পায়ন বললেল__নারন্রে কথা শুনে বলরাম 
তার আগত ব্রাহ্মণদের পৃন্ধা করে বিদায় গ্রহণ 
করলেন এবং নেবকদের দ্বারকায় যাবার নির্দেশ দিলেন। 
তিল তারপর সরস্বতীর উদ্দা স্থান পর্বত শিখর থেকে 
নেমে হীর্খের মহান ফল শুনে ব্রাহ্মণদের কাছে অর মহিমা 
বর্ণনা করতে লাগলেন_ “সরস্বতী তীরে বাস করে যে সুখ 
ও আনন্দ তা অন্যত্র কোথায় পাবে? সরক্বতীর সেবা করে 
স্বর্গে যা এয়া মানুষ, সদাই তাকে স্মরণ করেন। সরস্বতী সব 
থেকে পরিত্র নদী, জগতের কলাণকারী, সরস্থডীকে 
পেয়ে মানুষ ইহলোক ও পরলোকে পাপের জনা শোক 
করেনা।' 


তারপর বারংবার সবস্বতীকে দেখতে দেখ 
সুন্দর বথে আরোহণ করে শিষাদের গদাযুদ্ধ দেখার জন। 


শীঘ্র হৈপায়ন হুদের কাছে গি 


বলরামের পরামর্শে সকলের সমন্তরপঞ্চক গমন এবং ভীম ও 
দুর্যোধনের মধ্যে গদাযুদ্ধ শুরু 


বৈশম্পায়ন বললেন রাজা জননেজল ! ধৃত সে 
ভয়ংকর যুদ্ধের কথা শুনে পাখিত হৃদয়ে সপ্তযকে ভিসা 
করলেন__+দৃত ! গদাযুদ্ধের সময় বলবানকে উপস্থিত 
দেখে আমার পুত্র ভীমসেনের সঙ্গে কেমদভাবে যুদ্ধ 
করল ৭" 

সঞ্চয় বললেন_-মহারাজ ! বলরামকে সেখানে 
স্পস্থিত হতে দেখে দুর্যোধন অত্যান্ত খুশি ভলেন। রাজা 
যুধিচির ডাকে দেখে দশ্তাযনান হলেন এবং তর 
পুঞ্জা করে বসার আসন দিয়া কুশল-সংবাদ ভিজ্ঞাসা 
করলেন। বলরাম ডাকে বললেন__বাজন্‌ " আমি 
ধিদের কাছে শুনেছি এই কুকক্ষেত্র অত্যন্ত পবিত্র তীর্ণ। 
এটি স্বৰ্গ প্রদানকারী, দেবতা, অধি, মহায্থা, ব্রাহ্মণ সর্বদা 
তার সেবা করেন, এখানে যুদ্ধে প্রাপজাগণনবী বান্তি 
অবশাই হর্গে ইন্দ্রেণ সঙ্গে কালমাপন করেন। সুতরাং 
আমরা এখান খেকে সনং্ুপন্কক দে মাল, এটি 
দেবলোকে প্রজাপতির উত্তর বেদী গানে বিখ্যাত। এটি 
ত্রিভুবনের অতস্ত পবিত্র এবং সনাতন তীর্ণ, এখানে যুঙ্গে 
যার মৃত্যু হয়, সে অবশাহ বর্গলোকে গমন করে। 

“ঠিক আছে' বলে যুধিষ্ঠির বলরাদের আদেশ মেনে 
নিলেন এবং তার! সমন্তুপদঃক ক্ষেত্রের উদ্দেশ্যে রওনা 
হলেন। রাজন দুর্যোধনও এক বিশাল গদা তস্তে পাণ্ডবদের 
সঙ্গে পাদ্রজে রওনা হলেন। তখন শঙ্বধ্বান হচ্ছিল, 0 
বজছিল এবং যোদ্ধাদের সিঃহনাদে সমস্ত দিক 
নিয়েছিল। হারা সকলে কুরুক্ষেত্রের সীমালায় এ! 
পশ্চিম দিকে এগিয়ে সবন্থৃতীর দক্ষিণ তীরে অবস্কিত এক 
তীৰ্থে পৌহলেল। সেই প্রান তারা শাদমুন্দের আলা 


ন এব 


ভাই ক্রোধতরে একে অপর: 
চোখ ক্রোগে লাল হয়েছিল। 


পরাক্রমশালী। তদের দুজনকে তপন রাদ-রাবশ অখবা 

দুৰ্যোধন তখন কেক, সৃপ্তয়, পাঞ্ছাল, শ্রীকৃষ্ণ, 
বলরাম এবং নিজের ভাইদের সঙ্গে দণ্ডায়মান যুধিষ্টিরকে 
বললেন__উামসেনের সঙ্গে আনার য়ে যুদ্ধ স্থির 
হয়েছে, আপনারা কাছে রসে তা প্রতাচ্ষ করুন।" 
দুর্যোগের এই কখা সকলেবই পছন্দ হল। সকলে তখন 
বসচলন। ভারাদকে রাজ্দারা বললেন, মধ্যখানে ভগবান 
বলরাম বিরাজনান হলেন ; কারণ সকলেই ত্যকে সম্মান 
করতেন। 


বেল" বললেন্দ_-এই প্রসঙ্গ শুনে ধতযাসটে 
অত্র দুঃখ হল, তিনি সঞয়কে কললেন-__"দৃত ! যান 
গারলান এত দুঃখদায়ক হয়, সেই মানবজন্মকে দিক্‌ ! 


[আমার পুত্র একাদশ অক্ষৌহিণী সৈনোর অধিপতি ছিল, 
(সি সমন্ত রাজাদের আদেশ দিত, সমগ্র পর্থিবী সে একাকী 
স্টপভোগ করেছে, কিন্তু অবশেষে এমন অবঞ্কা হল যে গদা 


গা লয়ে তাে পদল্র্গ যুগে, যে 


হল । এজে প্রান 


নস) ভি 


[বলা যায়? 


দুচ্নেই প্রচ ভ্রুদ্ধ হয়েছিলেন, 


[ 1660 J 


সপ্তয বললেন মহারাজ ! আপনার পুত্র মেছেব নাম 


শলাপবা] বলবাছের পরামর্শে সনের সমন্তপঞ্চক গমন এনং ভীম ও দুর্যোধনেন মহ গলাযৃদ্ধ ক 1013 
গর্জন করে যপন উামকে যুদ্ধের জনা আহ্ান করলেন, | খেলায় তুমি ও শকুনি রাজা যুধিচিরের সঙ্গে বে প্রতারণা 


সেইসময় ভয়ানক উৎপাত শুরু হল। দিদাৎ চবকাতে 
লাগল, উয়ণ রড বইতে লাগল। ধুলোর ঝড় উল, 
চার দিক অন্ধকারে ভরে গেল। আকাশ থেকে শত শত 
উদ্ধানৃষ্টি হতে লাগল। অনাবলা ছাড়াই সৃঢর্দ যেন গ্রহণ 
লেগে গেল। বৃক্ষলত্রাসহ পুগিবী কাম্প্পিত হল। পর্বত শিখর 
ভেঙে পড়তে লাগল। কুয়োর জল পরে উঠ এল। 
কাউকে দেখা লা গেলেও অনেক মানুষের জভয়াজ শোনা 
যাচ্ছিল। 

এই সমস্ত অলক্ষণ দেশে ভীম যুদিষ্টিরকে বললেন 
“ভ্রাতা ! আপনার হৃদয়ে যে কাটা নিধে আছে, তা জাজ দূর 
করব। সে আর হস্মিনাপুরে প্রবেশ করতে সক্ষম হবে না। 
এই দুষ্ট আমার শয্যায় সাপ ফেলেছিল, খানো বিধ 
মিশিযেছিল, প্রমাণকোটিতে নিয়ে গিয়ে আমাকে জলে 
স্বস্থ অপহরণ করেছিল। সেইজনা আমাদের বনবাস এবং 
অজ্ঞযতবাহস কষ্ট সহ্য করতে হয়েছিল। সাজ সেই সবের 
প্রতিশোধ নিয়ে আমি সেই দুঃখ থেকে মুক্তিলাহ করব। 
একে বধ করে আমার আত্মার ক্ষণ শোধ করব। এই দুষ্টের 
আমু পূর্ণ হয়েছে, এখন সে তার পিতা -নাতাকে দর্শন 
করতে পাবে না। এই কুলকুলক্ষ আদ্র রাজা, জঙ্লী এবং 
প্রাণের মায়া ত্যাগ করে চিরকালের নতো ঘুমিয়ে পড়বে। 

মহপরাক্রনী ভীম একথা বলে গন নিযে দুর্যোধনকে 
আযান করলেন। দুর্শোলন গদা উত্তোলন কবলে ভীনত 
ক্রুদ্ধ হয়ে বললেন __ 'দুর্ঘোধন ! বারগাবতে বাজা ধত্রাষ্ট্র 
এবং তুমি যে পাপ করেছ, আজ ব্রা স্মরণ কবে।। তুমি পূর্ণ 
সভায় বজ্স্বলা জৌপদীক্ে যে কষ্ট দমে, কপট পাশা 


করেছ __ আজ ত্র প্রতিশোধ নেব। আনন্দের বাপার হল 
যে আজ তুমি সাননে আছ। তোমার জনাই পিতামহ উচ্ঘ, 
আচার্য দ্রোল, কর্ণ ও শলোর ন্যায় ধীর যুদ্ধে নিহত 
হয়েছেন। তোমার ভাই খরা এবং আরও বহু ক্ষার বীর 
যষলোকে গেছে। সর্বাগ্রে শত্রুতা সৃষ্টিকারী শকুনি এবং 
দ্রৌপদীকে দুঃখ-প্রণনকারী প্রাতীকামীও নিহত হয়েছে। 
এখন তুম শুধু বেঁচে আছ, সুতরাং তোমাকে এই গাদার 
আঘাতে মৃত্যুর পারে পাঠাব__এতে কোনো সন্দেহ 
নেই? 

রাজন ! ভীমসেন গর্জন করে এই কথা বললে, 
তা শুনে আপনার পুত্র স্পর্ধার সঙ্গে জবার দিলেন 
*বুকোদর ! এতো স্পর্ধা কাঙ্গ কী ? চুপ করে গদাযুদ্ধ 
করো। আন তোমার যুদ্ধের সমস্ত সাধ মিটিয়ে দেব। 
দুর্ধোধনকে তুনি অন্য সাধারণ লোকের নতো তেবো না, 
তোমার মতো লোকের ধমকে জামি ভয় পাই না। তোমার 
সঙ্গে গদাযুদ্ধ করার ইচ্ছা আমার বহুদিনের, আমার 
'সৌভাগা যে আজ দেবতারা তা পূর্ণ করেছেন। এখন বেশি 
প্রমাণ করো, বিলম্ব কোরো না।" 

দুর্বোধনের কথা শুনে সকলে প্রশংসা করলেন, ভীম 
শাদা নিয়ে সবেশে ধাবিত হলেন। দুর্যোধনও গর্জন করে 
ভাৱ সম্মুদ্ধীন হলেন। তারপর দুক্তনে মন্ত হ্টার মতো যুদ্ধ 
করতে লাগলেন! বজ্রপাতের ন্যায গদার ভয়ংকর 
আওয়াজ হতে লাগল। দুঙ্গনেই শদাছ্ছাতে রক্তাধুত হয়ে 
গেলেন। ক্রমাগত গদাযুদ্ধ করতে করতে উভয়েই কান্ত 
হয়ে পড়লেন, তাই একটু বিশ্রার করলেন। তারপর আবার 
বুদ্ধ শুরু করলেন। 


ভীম ও দুর্যোধনের ভয়ংকর গদাযুদ্ধ 


সয় বললেন__মহারাজ! দুই ভাই আবার যুদ্ধ করতে 
আরম্ভ করলেন, এবং একে অপরকে বধ করার অবকাশ 
খুঁছতে লাগলেন। নি গদা যনদণ্ত ও বছর শা 
ভয়ংকর দেখাট্ছিল। ভীম যখন তার গদা ঘুরিয়ে ্রাঘাত 
করছিলেন তখন সেই ভয়ংকর ধবনি অনেকক্ষণ ধরে 
গুপ্রায়িত হচ্ছিল। দুর্যোধন তাতে অতান্থ বিস্মিত ইচ্ছিলেন। 
চারদিকে ঘুরে ঘুরে ভীমসনের গদাঘাত করার দৃশা অপূর্ব 
ছিল। 

হুজনেই নিজেকে সাধাত থেকে বাচাবার নানা কৌশল 
প্রদর্শন করছিলেন । নাগ প্রকার কৌশল কবা. শতকে 
আমাত করা, শানুর আগাত থেকে বক্ষা পাওয়া, এগিয়ে 
মামা, সবেছে শত্রুকে আঘাত করা, শত্রুর 
চেষ্টা বিফল কৰা, সতর্কভাত্ে দাঁড়ানো, শত্ৰু লামনে এলে 
অকে আক্রমণ করা. প্রহার করার জনাচার দিকে 
ইআদ নানাপ্রকার কৌশলে দুজনে খুবই পটু ছিলেন। 
দু্নেহ একে অপবকে বোকা লানালার চেষ্টা করছিলেন। 
এইভাবে তার! ইন্দ্র ও বৃত্রাদুরের নায় ভয়ংকর যুদ্ধ 
করাছিেন। দুজনেই গিক্ নিজ ঘণ্ডলে অবস্থান করাছিলেন। 
ডানদিকে ছিলেন দুযোগন- বায়ে ভীঘসেন। সেই সদয় 
দুর্মেধন ভীমের পীজ্ররে গদার আঘাত করলেন, কিছু 
ভীমসেন ত গ্রাহ্য শা করে মমদন্ডের নাত ভার গাদা 
ডলে দুর্ঘোধনকে প্রচণ্ড :জাৱে মাদাত করলেনা ধূর্ঘোধন 
তখন ভীনসেন। 


কে পূনরায় আঘাত কৰলেন। গর 
আগুনের ফুলকি বার 


আমাতে হীষণ শব্দ হচ্ছিল এবং 
হচ্ছিল। 


বোশ দক্ষ 
[লেন ও বাধু বেগে গলা 
ঢালাাচ্ছেলেন, এরমধো স্বাপনার পুত্র কৌশল 
ন শাপিয়ে পঢ়লেন। ভীমও ক্রোঃ 

আগাহ করলেশ। ধুই গদার আঘাতে ভযাংকর শব্দ 
হল, আগুনের ফু 


লাগল। ভীনসেন সবেগে 


য তার আঘাত বিফল করে 
দিচ্ছিলেন। লোকেরা তাই দেছে 'অতান্ত শরান্চর্য হচ্ছিল। 
তিনি ভবন ভীনসেনের বুকে গদার আঘাত করলেন, সেই 


জাদাতে হীন নৃদ্ছিতপ্রায় হয়ে পড়লেন. কিছুক্ষণ তার আন 
ছিল না। কিছুক্ষণের মধোই তিনি নিদ্েন্ডে সামলে নি 
দুর্যোধনোর পাচ্ছরে উত্রে আঘাত করলেন। সেই আঘাতে 
শ্যাকুল হুম সাপনার পুত্র হাট মতে বসে পড়লেন। ত্র 
এই অবস্তা দেখে সুপ্তযনা কর্তধণানি কবে উ্ল। দুর্বোধন 
ভাতে ক্রুদ্ধ হয়ে সর্পের অতো গর্জন করতে লাগলেন। তিনি 
ভীমসেনকে এমনভাবে দেখতে লাগলেন, যেন ভম্থা করে 


ফেলবেন। ইীমসেনের মাখা চু কার জনা শদা 
হাতত ভার দিকে পালিত 


কাছে গিয়ে তিনি ভীমের 


হীন 
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চতনা ফিরে পেয়ে লাফ 
যে উঠে দা্রলেন এবং এক সুশিক্ষিত বোদ্জার ন্যায় 
ধণস্ানতে বিচৰণ কবতে লাগলেন। ঘুবতে ঘুরতে সুযোগ 


বেশি " আমাকে বলুন।' ভগ্বনান ল্ললেন-__ *দুজনেই 
সানভাবে শিক্ষালাভ করেছে ভীন অধিক শ্ভিশালী কিন্ত 
অভ্যাস ও কৌশলে দুর্যোধন ভীমের থেকে এগিয়ে । যাদি 
ভীমসেন ন্যাযপূর্বক যুদ্ধ করে, তাহলে সে কখনো জিতবে 
লা; ভীম কপট পাশা খেলান সময় প্রতিজা করেছিল মে দে 
যুদ্ধে গদার আঘাতে দুর্যোধনের জক্ঘা চূর্ণ করে দেবে। 


এই অবস্থায় দেখে পান্না ভয় 


আজ সেম প্রতিজ্ঞ পালন করা উচিত। অর্দরন! আনি আজ 
না বলে থাকতে পারছি না থে ধর্মরাঙ্জের জনা পুনবায় এক 


পেয়ে গেল। কিন্তু মুহূর্তের চেতনা কিরে 

এল। হান তার বক্তারুত মুখ মুছে, সাস্বে আস্ত চোখ 

বুনলেন এবং ধৈর্য ধবে 
গা 


ম্জেক সংযত কৰে উঠে 


নতুন লংকটের সৃষ্টি হয়েছে। বহু চেষ্টা করে ভীম্মাদি 
কৌরব বীরদের বধ করে জাদরা বিদয ও যশ প্রাপ্তির 
দুয়ারে উপস্বিত হয়েছিলাম, কিন্তু যুধিষ্ঠির সেই বিজয়কে 
আবার সন্দেহের মধো ফেলে দিয়েছেন। একজনের 
হারজিতের ধারা সকলের হার-ছিতের শর্ত করে তিনি যে 
এই ভয়ংকৰ যুদ্ধকে পাশার দালে গরিণত করে রেখেছেন, 
এ হাব মস্ত ভুল হয়েছে। দুর্যোধন ঘৃদ্ধের কৌশল জানে, 
বার এবং একটি সিদ্ধান্তে অবিচল হয়ে পাকে। এই বিষয়ে 
শুক্রাচার্য কাণত এক শ্লোক শোনা যায়, যাতে নীতির তব 
নিহিত, আমি তার ভাবাণ বলছি__'যুদ্দে মৃতপ্রায় শত্রু 
নাদ প্রাণ নিয়ে পালিয়ে যায় এবং আবার যুদ্ধ করতে ফিরে 
আসে, তাহলে তাকে সমীহ (তম) করে চলা উচিত ; 
এক নিশ্চিত সংকল্পে পৌঁছেছে (এই সময সে 
পায় লা)। যে প্রাণের মায়া ত্যাগ কৰে দাহল 
পিয়ে পড়ে, ইন্দ্ৰঃ তার সামনে দীড়াতে 
পাবেন শা।* দুর্যোধনেক সেনা বিনষ্ট হয়েছে, সে পর্াপ্ত 
হয়োছল, বাজা পাওয়ার আশা শা থাকায় সে 
যেতে ছেয়েছিল। ভাই সে পালিয়ে এসে এই সত 
পুকিয়ে ছিল। এবাপ হতাশ শঞ্কে কোণ বৃদ্ধিনান লাকি 
দ্বন্দবঘুড্ধ৷ আহ্বান করে ? এখন আমার হচ্ছে মে 
দুর্যোধন শা শ্রাবাব আমাদের পরাজিত করে বাজ নিয়ে 


সা চলে 


তিরঙ্কার এবং যুধিষ্টিরের বিলাপ 


সঞ্জয় বললেন- ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কথা শুনে অর্জুন 
ভীনসেনকে লক্ষা করে নিভের বাম উকতে সংকেত 
দিতে লাগলেন। ভীন তার সংকেত বুঝতে পারলেন। তখন 
তিনি গদা দিয়ে নানা কৌশল দেখাতে দেখাতে যুদ্ধক্ষেত্রে 
বিচরণ করে "ক্র বিশরন্ত করার জনা ডাইনে-বীয়ে 
বক্রগতিতে ঘুরতে লাগলেন। আপনার প্র শ্রীমকে 
বদ করার জনা ক্ষিপ্র গতিতে গদ| সঞ্চালন করছিলেন। 
দুজনেই গদা ঘনিয়ে শত্রুকে শেষ করে দিতে চাইছিলেন। 
তাদের গদার আঘাতে আগুনের ফুলকি ঝরে পড়ছিল। 
আর গেকে বন্্পাতের নতো ভয়ানক আওয়াজ শোনা 
যাচ্ছিল। যুদ্ধ করতে করতে ক্লান্ত হলে, দুজনেই ধু 
বিশ্রাম নিয়ে তারপরে আবার উঠে গদা হাতে আক্রমণ 
করছিলেন। 

গদার কর জাগাতে দুজনেরই দেহ অর্জিত 
হয়েছিল, দুজনেই রক্ডাপ্রুত হয়ে পড়েছিলেন। অর্জন 
উীয়কে যে ইশারা করেছিলেন, দুর্োধন তা কিছুটা বুঝতে 
পেরেছিলেন অই তিনি সহসা ভীনের থেকে দুরে সবে 
গেলেন। যখন তিনি কাছে ছিলেন, সেই সময় ভীন সবেগে 
তার ওপর গদাঘাত করেন, কিন্তু তন ক্ষিপ্র গতিতে সেই 
স্থান থেকে দরে দীডান, ফলে গদাধ আমাত তার গায়ে লা 
লেগে মাটিতে পড়ে। শদার আঘাত বাচিয়ে এবার দুর্যো্ন 
মনের ওপর গদ্যর আঘাত করন ; ভীনের গভীর 
আঘাত লাগল। ভান শরীর পেকে নক্ডের ধারা বইতে 
লাগল এবং তিনি খুষ্িত প্রায় হয়ে পড়লেন। কিন দুর্যোধন 
আব মৃত হওয়া বুশ্মতে পারলেন লা ; কারণ ভীম অতান্ত 
বেদনা লহ করেও অবিচল ছিলেন। দূর্যোধন ভাবলেন 
ভীন আদাত করবেন, তাই তিনি আঘাত না কবে 
নিজেকে রক্ষা করতে শান্ত ছিলেন। 

কিছুক্ষণ পরে ভীম সম্পূর্ণ মুক্ক হয়ে হী 


আঘাত বাথ করার জনা ভীদকে বিভ্রান্ত করে ওপরে 
গেলেন, হীন ঠার পেরে গর্জন 
ওপর ঝাঁপিয়ে পভলেল। দুর্যোপন লাফ 
তীর বেগে ত তে গাদা! দি প্রচার 
করলেন। সেই বন্ধুসম গদার আঘাতে সাগনাব পুর দুটি 


ডন হল এবং তিনি আর্তনাদ জুর মাটিতে পড়ে 
গেলেন। 

মিনি একদিন নন রাঙ্গাদের সর্বোপরি ছিলেন, সেই বীর 
দুর্মোপনের পতন হতেই বায়ু ডের বেগে বহুতে লাগল, 
বিদ্যুৎ চমকাতে লাগল। সমন্ত পৃথিবী কেপে উঠল। 
আকাশে যক্ষ, বাক্ষস এবং পিশাচেৰ কোলাহল শোনা 
গেল। করক্ধেরা লাচতে লাগল। কুয়ো এবং সরোবর থেকে 
নদি সুজান বইতে লাগল। 
ভাব ৪. পুরুষদের নারীভার 
পরিলক্ষিত হল। এইরূপ নানাপ্রকার অন্তুত উৎপাত দেখা 
যেতে লাগল। দেবতা. গন্ধর্ব, অন্সরা, সিল্ক ও ঢারণেরা 
আপনার পূত্রের অত সংগ্রামের আলোচনা করতে করতে 
ফিরে গেলেন। 

সপ্তম বললেন__নহরাজ ? আপনার পুত্রকে এইভাকে 
মাটিতে পড়ে থাকতে দেখে পাপ্তব এবং সোমকরা অত্যন্ত 
আনন্দিত হলেশ। তখন গাতাপশালী ভীমসেন দুর্যোগনের 
কাছে গিয়ে ধললেন-__-গরে নুর! পূর্বে পরিপূর্ণ সভাগুহে 
ভুমি একক ত্রৌপদিকে নিয়ে যে তানাসা করেছিলে এবং 
উপহাসের ফল আজ ভোগ ক্র।" এই বলে বামপাদ দ্বারা 
মুকুটটি ফেলে তার মাথা পা দিয়ে চেপে ধরলেন। 
তারপর বললেন গক্রুকে পবাজিত করাধ না 
আগুনে পোড্ডাবার চেষ্টা 


ীমসেন এই কথা বলে হাসলেন : তাবপর যুনদষ্টির, 
শরীক, অর্ন, নকুল, সহদেন এবং মগ্ুয়বীরদের ধীরে 


পুত্ররা পাগুঝাদের ছাতহ 
দ্রপদ্কুমাবীর তপস্যাণ ফল। খাবা আমাদের 
এবং নপুংসক বলেছিল তাদের নকলকেই 
ঢব-পাজনসহ 


শলাপব | 


ভীমের প্রহারে নুর্যোধনের উরুডঙ্গ, দুর্যোধনকে ভীমের তিরস্কার এবং যুধিদ্টিরের বিলাপ 


ত্রারগর ভীম দূর্যোধনের কাধের ৪পর গেকে গদা তলে 
তকে কপটাঢারী বলে পুনরায় ভীর মস্তকে পদাঘাত 
করলেন। কিন্তু তাঁর এই ব্যবহার ধর্মায়া সোমকবের পছন্দ 
হল লা। সেইসময় ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির ঠাক বললেন__ 
“ভ্রাতা ভীম ! তুনি তোমার শত্রুতার প্রতিশোধ নিয়েছ. 
তোমার প্রাতিজ্ঞ তো পূর্ণ হয়েছে ; এবার শান্ত হও। 
দুর্যোধনের নস্তকে পদাঘাত কোরো না, ধর্ম লক্ষ্মণ কোরো 
না। এহ দুৰ্যোধন একদিন এগারো অক্ষৌহিণী সৈনোর 
অধিপতি ছিল, কৌরবদের রাজ৷ ছল, আনাদের 
আত্মীয় ; সুতরাং একে পদাঘাত করা ডাচত নয়। এর 
টু হযেছে 
সুতরাং এর অবস্থা 


ভাবা এবং সন্তরীরা নিহত হযেছে, সেনা 
এবং নিজেও যুদ্ধে সবপোগ্বধ : 


পত্বান্ জিজ্ঞালা 


লেন" 


লর্বপ্রকাুর শোচনীয়, এ দয়ার পাত্র, একে বাদ করা 
উচিত নয। একবার ভালো ; এর সন্তান বিনাশপ্রাপ্ত 
হয়েছে : পিশড-ল প্রদান করার কেউ নেই। তাঙ্বাড়া এ 
তো আমাদেরই ভ্রাতা, এর সঙ্গে এরূপ বাবহার কৰা 
কী উচিত 5৮১75 
ভীম! লোকে তোমাকে ধার্নিক বলে জানে, ত কেন 
রাজাকে অপমান করছ ?? 

ভীমকে এই কথা বলে যুধিষ্ঠির দুর্বোধনের কাছে 
গেলেন এবং শোকার্ত চিত্রে আব্গোরুদ্ধ কণ্ঠে বললেন 
"রাজ্ঞন ! আমাদের ওপর বাগ কোরো না! নিজের জনাও 
শোক কোরো না। কারণ সব প্রাণীকেই তাব পূর্ব জন্মের 
কৃতকর্থের ভয়ংকর ফল ভোগ করতে হয়। তুমি নিজের 
অপরাধে বডে। সংকটে পড়েছ। লোভ, অহংকার 
এবং ঘূর্ঘতার জলা মিশ্র, ভাই, পিতৃবা, পুত্র, পৌত্রকে 
বিলাশ করিয়ে শেষে তুমিও মৃত্যুুখে পাতত হলে। 
তোমার অপরাধের জনা আমাদের তোমার ভ্রাতা, পুত্র, 
মিত্রদেখ বধ করতে হল। নিয়তিকে কেউ রদ করতে 
পারে না। ভাতা ! তোমার নিক্দ আত্মার জন্য শোক 
করা উচিত নয়। তোমার নত ক্ষত্রিয়ের মতো উন্তমভ্রাবে 
হয়েছে, মা দকলে কাননা করে। এবন আমরাই সর্মপ্রকানে 
শোক করার যোগা। কারণ এবার আমাদের প্রি ভ্রাতা 
ও বন্ধু-বিহনে জীবন কাটাতে হরে। হ্থাতা+ পুত্র ৪ 
পৌত্রদের ামীহারা স্ত্রীরা বব আমাদের সামনে আসবে, 
তখন আমরা কীভাবে তাদের দিকে তাকার " রাজন্‌! 
তুমি তো স্বর্গের পথ ধরেছ, তুমি নিশ্চয়ই এর্গে স্বান 
পাবে।? 

মু্ষ্টর এই কথা বলে শোকে অধীর হলেন এবং 
দীর্ঘশ্বাস ফেলে বিলাপ করতে লাগলেন। 


সন আগনাল পুত্র 


তিনি তে গদামুদ্ধ 


কুরুতে আগ্মাত রদ হলেন। ভিন 


$প করে থাকেননি : 


জপ বাজ্জাদে 
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সংক্ষিপ্ত মহাভারত 


শলাপর্ব 


“চীমলেন ! ধিক্‌ ! ধিক্‌, তোমাকে ধিক্কার দিউ। অত্যান্ত 
দুঃখের কথা যে, এই যুদ্ধে তুধি নাভির নিয্নস্থ অঙ্গে গদাঘাত 
করেছ।" আঙ্গ হীম যে অন্যায় করেছে, গদাযুক্ধে এর আগো 
কনো তা হয়নি। শাস্ত্রে নিদিষ্ট করা আছে *গণাধুদ্ধে নাড়ি 
নীচে আঘাত করা উচিত নয়।' কিছু এই নূর্য তাব কিছুই 
জানে না, তা ইচ্ছানতো কাজ কবছে। 

তাৱপর তিনি দর্যোধনের দিকে তাকালেন, স্রাব অবস্থা 
ক্রোধে রক্তিম হয়ে উল 
বলতে লাগলেন__'ক ! দুর্যোধন আমার মতোই 
বলবান, এর নঙ্গে গনমুদ্ধ করার যতো কোনো যোদ্ধা 
নেই। ভাজ আনায় যুদ্ধে শুধ দুর্ঘোধনকেই পধান্ত্র করা 
হয়নি, জামাকেঞ্ অপমান করা হযেছে। শবণাগতের 
দূর্বলতা দেখে শরণপ্রদানকারীর অপমান করা হচ্ছে।' এহ 
বলে তিনি ভাল হাল কাধে নিযে ভীমলেনের দিকে ধাবিত 
হলেন। শ্রীকসঃ তখন অতান্ত বিনয়ের সঙ্গে দূত দিয়ে 
রলরানকে জড়িয়ে ধারে তাকে শান্ত করার জন্য বলল লেল_ 


“জোট ব্রা! হয় প্রকারে নিজের উন্নতি হয নিক্দের 
মিত্র বৃদ্ধি, শত্রুর মিত্রের 
ক্ষাতি, নিক্কেল নিরব মিত বৃদ্ধি, শত 
িজের অগবা রিত্রে ঘখন বিপরীত দশা ঘিবে ধরে? 
মম হয়। আপনি জ্কানেন পাণুবরা স্বভাবতই 
আম্যনের দিত্র ; £রা বিশু পুরুযার্থের ওনর নির্ঠবশলীল, 


দিত্রের নি্র্ান। 


পিসিঘাতার পুত্র হওয়ায় এঁরা সর্বভাৱেই আমাদের 
আপনজন। শক্রুরা কপটবাবহার করে এঁদের নানাভাবে 
কষ্ট দিয়েছে। রাজসভায় ভীম প্রতিজ্ঞা করেছিল যে, সে 
তার গদার আঘাতে দুর্যোধনের উুভঙ্গ করবে। প্রতিজ্ঞা 
পালন করা কষত্রিয়ের ধর্ম, ভীন তাই পালন কুরেছে। 
মহর্ষি তরেয়ও দুর্যোধনকে শাপ দিয়েছিলেন যে, “ভীম 
গাদার আঘাতে তোমার উকভঙ্গ করবে।' সুতরাং এই 
ঘটনা অবধারিত ছিল, এতে আমি ভীমের কোনো দোষ 
দেখছি না। অতএব আপনি শান্ত চল! পিসিমাতা এবং 
দুভদ্রার জনা এঁদের সঙ্গে আমাদের আত্মীয় সম্পর্ক ; 
তাছাড়া সিত্রও । সুতরাং এদের উ্যাতিতেই আমাদের 
উন্নতি) অতএর আপনি ক্রোধ করবেন লা।' 

শ্রীকৃষ্ণের কথা শুনে ধর্মজ বলরাম বললেদ__ 
“সংপুরুষরা ভালোভাবে ধর্মের আচরণ করেছেন, কিন্তু ত 
অর্থ ও কাম-_এই দুই বন্ধ দ্বারা সংকুচিত হয়ে যায়। 
অত্যান্ত লোভীর অর্শ এবং অত্যন্ত আপক্ত শান্তির কাম _ 
এই দুটিই ধর্মের ক্ষতি করে। যেসব মানুম কানের দ্বারা ধর্ম 
ও অর্থকে, অর্থের দ্বারা ধর্ম ও কামকে এবং ধর্মের দ্বারা 
কাম ও অর্থের শ্রুতি না করে ধর্ম, অর্প ও কাম এই 
তিনটিই সেবন করে, তারাই সুখের ভাগী হয়। ভীদসেন 
ধর্মের হানি কবে সেসব কলুষিত করেছে।' 

শ্রীকৃষ্ণ বললেন__ “ভাতা | জগতে সকলেই 
আপনাকে ক্রোধরহিত ও ধর্মাত্মা বলে জানেন ; অতএব 
শান্ত হোন, ক্রোধ করবেন না। “য্বণ করুন, কলিযুগ 
আসম প্রায় | ভীমের প্রতিজ্ঞার কথাও ভুলবেন না। 
পাশুবদেব শত্রুতা এবং গ্রতিজ্ঞার খন থেকে ঘুক্ত হতে 

সপ্ধয় বললেন শ্রীকৃষ্ণের কথা শুনে বলরাম সঙ 
। তিনি সকল বাজাদেব আবার বললেন 
পর্ন রাজা নুর্যোধনকে অং বধ কবার জনা 
জগতে ভীমুলনকে কপটতার সঙ্গে যুদ্ধকানী ধলা হবে। 
দুর্যোধন ক্ষত্রিয় দর্মানুসানে যুদ্ধ করছিল ; সেই অবস্থান 
দুৰ্যোধন নিহত সুতরাং সে সনাতন সদ্গতি 
প্রান্ত হবে।' এই বলে রোহিলীনশ্দন বলরাম দ্বারকার দিকে 
ঘাত্রা করলেন। তিনি চলে গেলে পাঞ্চান, বৃ, 
পাঞ্ুববীররা বিষ হলেন ৷ যুধিষ্টির ও মর্মাহত হয়ে. নখ হী 
করে চিন্তা হলেন। তখন চগব্া৷৷ শ্রীকঘ। বললেন 
“ধর্মরাজ 1 আপনি নীরবে অধর্মের অনুমোদন করছেন 


শলাপ্ব] নূর্ধোগনের শিবিরে এসে সেটি পাণ্ডৱদের দ্বারা অধিকার কবা, বর্জনের কথ ভস্মীভূত হওয়া 
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কেন ? দুর্যোধনের ভ্রাতা এবং সাহাযাকারীরা নিহত 
হয়েছে, বেচারা অচৈতনা হয়ে পড়ে আছে $ এই অবস্থায় 
ভীম তার মস্তকে পদাঘাত করছে জার আপনি ধর্মজ্ঞ হয়ে তা 
চুপ করে দেখে যাচ্ছেন? এমন হচ্ছে কেন ?' 

যুধিষ্টির বললেন-_'কৃষ্ণ ! ভীমসেন যে ক্রোধভবে এর 
ঘন্তকে পা দিয়ে আঘাত করেছে, তা আমারও ভালো 
লাঙ্গেনি। আমার কুলেরই এক অংশ বিনাপপ্রান্ত হওয়ায় 
আমি খুশি নই। কিন্তু কী করব ? ধূতরাষ্ট্রেরপুত্ররা সর্বদা 
আমাদের সঙ্গে ছলনা করেছে, কটুবাক্য বলেছে এবং 
আমাদের বনবাসে পাঠিয়েছে। ভীমসেনের মনে এই সবের 
জনা বড়ই ক্ষোভ ছিল, সেকথা মনে রেখেই আমি তার 
এইসব কাজ উপেক্ষা করেছি।' 

ধরমরাজের কথা শুনে শ্রীকৃষ্ণ অত্যন্ত ব্যথিত চিত্তে 
বললেন__"বেশ, যা হবার হয়েছে। রাজন্‌ ! আপনার 


ভ্রাতাকে বধ করে ভীমসেন এখন খুবই খুশি! তখন ভীম 
যুধিষ্টিরের সামনে এসে হাতজোড় করে প্রণাম করে 
বিজয়োল্লাসের সঙ্গে বললেন-_'যহারাজ ! জাজ এই 
সম্পূর্ণ পৃথিবী আপনার অধীন। এখন আপনি 
ধর্মপালনপূর্বক রা্জাশাসন করুন। এবারে কণ্টক দূরীড়ূত 
হয়ে রাজা মঙ্গলময় হয়েছে। আপনাকে যায়া কুবাক্য 
বলেছিল, সেই দুঃশাসন, কর্ণ ও পক্ুলি বিনাশপ্রাপ্ত 
হয়েছে। এখন এই সমগ্র রাজ্য আপনার।' 

যুধিষ্ঠির বললেন__'সৌভাগোর কথা যে রাজা 
দুর্যোধনও বধ হয়েছে। নিজেদের মধ্যে শত্রুতার অবসান 
হয়েছে। প্রীরৃঞ্জের পরামর্শমতো কাজ করে আমরা পৃথিবী 
জয় করেছি। এটি খুবই উম যে তুমি মাতার ধরণ মুক্ত 
হয়েছ এবং নিজের ক্রোধও শাস্ত্র করেছ। শত্রু মৃত এবং 


তুমি বিজ্ঞয়লাড় করেছ, এ মতান্ত আনন্দের কথা।" 


দুর্যোধনের শিবিরে এসে সেটি পাণুবদের ছারা অধিকার করা, 
অর্জুনের রথ ডন্মীভূত হওয়া 


বৃতরা্ট্র জিজ্ঞাসা করজেন-__সঞ্জম ! ভীমসেন 
ুর্যোধনকে বধ করেছে দেখে পাণ্ডব ও সৃপ্তয়রা কী 
করল?" 

সগ্রয় ষললেন___“মহারাজ ! আপনার পুত্র নিহত হলে 
শ্রীকৃষাসহ পাশুব- পাঞ্চাল এবং সৃপ্রষরা বিভয়োসবে নগ্ন 
হল। তারা তাদের ্তরীয় ছুঁড়ে খুঁড়ে ।সংহলাদ করতে 
লাগল। কেই ধনুকে টংকার দিতে লাগল. কেট শস্ম 
বাজ্াল, কেউ আবার দাঘানা বাজাতে লাগল। অনেকে 
স্াসো ক্রীড়া করতে লাগল। কয়েকজন ভীনসেনকে 
ধলতে লাগল-__দুর্মোধন গদাযুদ্ধ কবে অনেক পরিশ্রম 
করেছিল, ডাকে বম করে জাপনি অত্তান্ত পরাক্রম 
দেবিয়েছেন। নানাপ্রকার কৌশল দেখিয়ে সর্বপ্রকার 
গতিতে যুদ্ধ করা দুর্মোধনকে স্রীঘসেন ব্যতীত মার কেই বা 
বধ করতে পারত ? ভীম! শক্রদের পরাস্ত করে দুর্যোগনকে 
বধ করায় এই পৃথিবীতে জাশনি নহাযশ লাভ করেছেল। এ 
অভান্ত সৌভাগ্যের কথা।' 

এইভাবে যেখানেই কিছু লোক একত্রিত হচ্ছিল, তারা 
ভীমসেনের যুদ্ধের আলোচনা & প্রশংসা করছিল। পাপাল 


এবং পাণ্ডবরাও প্রসন্ন হয়ে ভীমের সম্পর্কে নানা 
অলৌকিক কথা বলছিলেন। তখন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ 
বললেন__'রাজাগণ ! মৃত বাক্তিকে করবাক্ দ্বারা জার 
মারা উচিত নয়। এই পাপী তো ভবনই মারা গেছে, যখন 
লজ্জা বিসর্জন দিয়ে লোভে পড়েছিল এনং পাখীদের 
সাহায্য নিয়ে হিতাকাক্ছ্টা সুজদদের নির্দেশ লঙ্ঘন 
করেছিল। বিদুর, দ্রোণাচার্য, কগাচার্য, ভীষ্ঘ, এবং 
সৃঞ্জয়দেব বহু অনুরোধ শুনেও সে পাণ্তবদের পৈতৃক 
সম্পত্তি ফেরৎ দেয়নি। এখন একে মত্ত বাশঞ কছুত বলা 
যায় না, এ মহা লীচ। কাঠের মতে জড়। ব 
বিদ্ধ করেও কোনো লাভ নেই। সকলে 
শিবিরে হলুন।" 

শ্রীকধেব কণা শুনে সব বাস্ডারা নিজ নিজ্ঞ শস্ম 
বাজিয়ে শিবিরের দিকে বলা হলোন। সর্বপ্রথমে 
পাগুবগগ, পেছনে গাতাকি, পদ শিস, 
ট্রৌপদীব পুত্ররা এবং 'অনা ধনুর্ধর যোদ্ধারা যাচ্ছিলেন। 
সকলে প্রথমে দুর্যোধনের শিবিরের দিকে গেলেন। খাজা নয 
থাকায় সেচি শ্রীহীন দেশাচ্ছিল। সেব্ানে কিছু রী এনং 
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[শলাপ্ব 


অনা লোক বসেছিল। অবাশিষ্ট সকলে রানিদের নিয়ে 
রাজধানী চলে গিয়োছল। পাশুবরা গৌছলে তাদের সেযার 
জন্য দুর্যোধনের সেবকৰা৷ মলিন বস্তু পরে হাত জোড় 
করে উপস্থিত হল। পাশুবরা দুর্যোধনের শিবিরে এসে 
বথ থেকে নামলেন। তারপর শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বললেন _ 
তুমি তোমায় অক্ষয় কূপ এবং ধনুক নিয়ে রথ থেকে 
নেনে যাও, পরে আনি নামব। এতে তোমার মঙ্গল 
হবে" 

অর্জুন তাই করলেন। তখন ভগবান োড়াগুলির 
দড়ি পুলে দিয়ে নিজেও রথ থেকে নেমে পড়লেন। 
সর্বপ্াণীর ঈশ্বর দ্রীকষঃ রথ থেকে নামতেই রখের 
ওপর আসীন দিবা কপিও অন্তরধিত হল : তারপর সেই: 
বিশাল রাব, যা দ্রোগাচার্ম ও কর্ণের দিনাস্তরে দ্ধয-প্রার 
হয়েছিল, তৎক্ষণাৎ, আগ্তনে স্বলে উঠল। তার সপ্ত 


উপবদাণ__লাগাম, যোডা প্রভৃতি কলে ভন হ্যে গেল! 
তাই দেখে পাণ্তবরা অত্য্ত আশ্চর্য হলেন। অর্জুন হাত 
জো করে গানের শ্রীচরণে প্রণাদ করে দ্রিজ্রাসা 
করলেন "গোবিন্দ ! এ কী আশ্চর্যজনক গটনা। এই নথ 
কেন হঠাৎ পুড়ে গেল '' আমি যদি শোলার উপযুক্ত হই, 
তাহলে আপনি আমাকে বলুন।* 


শাক বলেন যুদ্ধে নালা অস্ত্রের আথাতে 
এই লপ আহোই দক্ষ তয়োছল, সুধু আম দুপাবষ্ট ছলাম 


বলে এ হন্ম হয়া 


ম্াজ তোমার দল কাছ পূর্ণ হয়ে 


গেছে, তাই আমি এই অনুপম বথকে ছেড়ে দিয়েছি, 
সেইজনা এটি এখন ভস্ম পরিণত হল। এ্হ্মাস্টের তেজে 
এটি আগেই দগ্ধ হয়েছিল।" 

ভগবান তারপর চ্ধৎ হাসা করে ঘৃষিষ্টিরকে 
আলিঙ্গন করে বললেন-_“বুস্তীনগ্দন ! আপনার শক্ত 
পরাস্ত হয়েছে, আপনি বিঙ্গয়লাভ কত্রছেন__এ অত্ান্ত 
সৌভাগ্যের কপা। অন্ন, ভীম, নকুল, লহাদেন এবং 
আপনি নিজে এই বিনাশকারী সংগ্রামে কৃশলপূর্বক রক্ষা 
পেয়েছেন, এ বড়ই আনন্দের কথা। এবার আপনি কী 
করবেন, ত! শীঘ্র ঠিক করুন। উপপ্নবাতে আম যখন 
অর্জনের সঙ্গে আপনার কাছে এসেছিলাম, তখন আপনি 
আমাকে মধুপর্ক দিয়ে বলেছিলে "কৃষ্ণ ॥ অর্জুন 
তোমার ভ্রাতা এবং মিত্র, একে সর্ব বিপদ থেকে রক্ষা 
করো।' সেদিন আমি আপনার আদেশ মেনে নি 
আপনার 'অর্থনকে আমি সর্ণভানে রক্ষা 
ভ্রা্রসহ এই রোনাঞ্জকর যুদ্ধে বিজয়ী হয়েছে। 

শ্রীকৃষ্ণের কথা শুনে ধর্মরাজ মুধিঠির রোমাগিত 
হৃলেন। তিনি বলতে লাগলেন: "জনন! দ্বোণ এবং 
কর্ণ মেকার প্রযোগ করেছিলেন, তা আপানি বাভীত আর 
কে সহ্য করতে সক্ষম হত ? বন্ুমারী ইন্দ্রও তার সম্মুখীন 
হতে পারতেন না। আপনার কপাতে সংশপ্রকগণ 
পরাজিত হয়েছে) অর্জুন এহ মহাসংশগ্রানে কপনো যে পষ্ট- 
প্রদর্শন করেনি তা আপনারই অনুগ্রহের ফল। জাপনার 
দ্বারা আমাদের বহুবার কার্মাসন্ধ, হয়েছে। উপপ্রল। নগরে 
মহৰি ব্যাস আগা আমাকে 
ধর্ম, সেখানেই কস : এবং যেখানে জাকিদঃ, সেখ 
বিজ 

আরপর সব হ্বীববা আপনার শিবিরে প্রবেশ কবে 
অর্থভাগ্ডার, নত্রের সামগ্রী, ভান্ডার এবং শিধিরও অধিকার 
করে নিলেন। সোলা, কা' গা, হাথ বু, 
মহার্গ নিছানা, প্গচর্ন সবই নিয়ে নিলেশ। শেই পঙ্গে 
অসংবা দাস-দাসীকেও নিজেদের আঁধকাৰে আানলেন। 
মহ্ররাঙ্গ ! সেই সময় আপনার অক্ষম ধনভান্তার পেয়ে 


ভিলেন যে, "তে 


পারবা আগুনে আন্মহালা = ধপখ সা 


আরাম কণতে লাগ 


শলাপব] 


ভগৰান রীবা্ষব হসতিনাপুর গমন এবং ধৃত ও গান্ধারীকে সান গ্রদান করে ফিরে আসা 
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শিবিরের বাইরেই কাটানো উচিত।” ‘বেশ তাই হবে" বলে 
দ্রীকু্ণ ও সাত্যকির সঙ্গে পাধৱরা শিবিরের বাইরে চলে 
গেলনা" তারা পরম পবিত্র ওখবন্তী নদীর ধারে রাত 
কাটাজেন। 

(সেইসময় রাজা যুষিষ্টির সমঘোচিত কর্তৃবা বিচার করে 


বললেন__'মাধব ! একবার পুর্শোকে অধীর গান্ধায়ীকে 
শান্ত করার জনা আপনাকে হান্টিনাপুরে নেতে হবে, এই 
কাজ আমি উচিত বলে মনে করি। কারণ চীমের জনায় 
গাদাযুক্ধে দুর্যোধনকে নিহতের ঘটনা তাকে ক্রোধা্া করে 
রেখেছে।' _ 


= 


ভগবান শ্রীকৃষ্ণের হস্তিনাপুর গমন এবং ধৃতরষ্ট্র ও 
গান্ধারীকে সান্তনা প্রদান করে ফিরে আসা 


ঁজনমেনয় জিজ্ঞাসা করলেন নিপ্রবপ্ন ! ধর্মরাজ 
ঘুধিষ্ঠির ভগবান শ্রীকষ্ধকে গান্ধারীর কাছে কেন 
পাঠিয়েছিলেন ? তিনি আগে ঘখন সন্ধির জনা কৌরবদের 
কাছে গিয়েছিলেন: তখন তাঁর সেই ইচ্ছা পূর্ণ হয়নি, যার 
ফলে যুদ্ধ হয়েছিল! এখন দর যোদ্ধা যখন বিনাশপ্রাপ্ত 
হয়েছে, দুর্যোধন ভৃপতিত হয়েছেন, পাশুবরা শক্রতীন 
হয়েছেন, তখন এমন কী প্রয়োজন হল, যার জনা ভগবান 
শ্রীকষংকে সেখানে যেতে হল " আমার মনে হচ্ছে কোনো 
বড় কার্য উদ্ধারের জনাই তাকে যেতে হয়েছিল। 
বৈশম্পায়ন বললেন__রাজন্‌ ! তুমি সাক প্রশ্নই 
করেছ। আমি এর প্রকৃত কারণ জানাচ্ছি, শোনো | ভীম 
গদাযুক্ের নিয়ম লঙ্ঘন করে মহাবলী দুর্যোধনকে বধ 
করেছিলেন তাতে মহারাজ যুধিষ্টির ভীত হয়েছিজেন। 
তিনি ভাবলেন দুর্যোধনেব মাতা গান্ধারী অত্যন্ত তেমাস্বিমী 
নারী, তিনি জীবনে কমন তপসা। কুরছেন। ইচ্ছা 
করতে তিনি ত্রিলোক ভস্ম করে ফেলতে পারেন, তাই 
সর্বপ্রথম ঠাকে শান্ত করা স্টাচত। নচেৎ আমাদের কাছে 
যখন তিনি ভাব পুত্রকে অন্যারপূর্বক বধ করা হয়েছে 
জানবেন, তখন তিনি লামাদেন ড্য করে ফেলবেন। 
এইসব চিন্তা করে পর্মরাজ শ্রীকৃষ্ণকে বললেন -_ 
*গোনিন্দ ! নাপনার কৃপাতেট আামঝা নিষ্কণ্টক বাহ্য লাভ 
করেছি, নিজেদের পৌরুখের দ্বারা তা পাওয়ার আশা 
দুরাশামা্জ। আপনি সারথি হয়ে আমাদের সহায়তা ও রক্ষা 
করেছেন। যদি আপনি এই যুদ্ধে অর্জুনের কর্ণধার 
তবে সয়ত্রের নতো এই বিশাল কৌরন নেনাকে 
হারিয়ে কাকবে বিজ্য়লাত দর আনা জাপগি 
বহু কষ্ট সহা করেছেন। নালা অক্াদাত, শর্তে 


বাকা, নবই আপনাকে শুনতে হয়েছে। দুর্যোধন নিহত 
হওয়ায় সে সবই সফল হয়েছে। মদিও আমরা জয়লাভ 
করেছি, তবুও আমার হৃদয় সন্দেহের দেলায় দোলাগিত। 
মাধব ! আপনি দেশী গান্দাধীর ক্রোধের কথা চিন্তা করুন, 
হয়ে পড়েছেন, ভার পুত্র-সৌব্রগণ বধ হয়েছে শুনে 
নিশ্চই তিনি আমাদের জম্ম করে ফেলবেন। তাই এখন 
তাকে শান্ত করা প্রয়োজন। পুরুষোত্রন | তিনি মগন 
পুত্ৰশোকে অধীর হনে ভ্রোধপূর্ণ চোখে তাকাবেলা, তখন 
আপনি বহীত অন্য কে তার সামনে দাড়াতে সাহল 
করবে? তাই তাকে শান্ত করার জনা আপনার একবার তার 
কাছে যাওয়া প্রয়োজ্ঞন বলে মনে করি। আপনার থেকেই 
এই জগতের উদ্ভব হয়েছে এবং আপনার থেকেই প্রলয়। 
শূতরাং আপনিই সমাক কারগ। বাকো দেবী 
গাঙ্ছারীকে শান্ত করতে পারবেশ। ব্যাসদেবও সেবানেই 
আছেন। পাশ্ুরদের হিতাৰ্থে কোনো উপায় বার করে 
গাঙ্গাবান ক্রোধ শান্ত ককন।? 
ধর্মরাছের কথা স্ুলে জগ 
করত ব্গ করার নির্দেশ 
দাকক অতি শীঘ্র রখ সাজিয়ে, তাতে ঘোড়া জুড়ে 
ভগবানের সেবার দেশ উপস্থিত এলেন। ভগবান বথে 
আরোহণ করে তংক্ষণাং ইস্টরিনাপুবের উদ্দেশো যাত্রা 
[। নখাবে পুবেশ করে বগ পেকে নেনে ধূলা্িকে 
তার আসার খবব দিয়ে ব্লাঞ্রহহলে প্রবেশ করলেন। 
সেখালে প্রথমে তিনি “াসদেরের দর্শন পেগেন, তিনি 
আছেই সেখানে উপডিত ছিলেন। গ্রীতৃষ্জ ব্যাসদেল এবং 
ধতানট্রের চরণ স্পর্শ করে গান্ধাযীকেও প্রণাম করলেন। 
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সংক্ষিপ্ত নহাভাকত 


[শলাপর্ব 


তারপর ধৃতরাষট্রের হাত ধরে কাদতে লাগলেন। কিছুক্ষণ 
শোকে আচ্ছন্ন থাকার পর, ঘুখ হাত ধুয়ে পরিচহ হয়ে 
ধৃতরা্ুকে বললেন__ “ভারত ! আপা বয়োবৃদ্ধ । কালের 
গতিতে যা কিছু হয়েছে এবং হচ্ছে আপনি সে সব 
জানেন। পাস্তবগণ সর্বদাই আপনার ইচ্ছানুযায়ী বাজ 
করেছে! আরা চেয়েছিল মাতে কোনোভাবেহ তাদের কুল 
বিনাশপ্রাপ্ত না হয। ভাব সর্বতোভাবে নির্দোষ ; তা সত্তেও 
তাদের কপটতাপূর্বক পাশায় হারিয়ে বনলাহন পাঠানো 
হয়োছিল। নানা ছন্রবেশ ধারণ করে তাদের অভ্ঞাওবাসের 
কষ্ট সহ্য করতে হযেছে! এতত্বাতীত আরও অনেক প্রকার 
কষ্ট তারা ভোগ করেছে। যখন যুদ্ধ হওয়ার আশঙ্কা দেখা 
দেয়, তখন আমি নিজে আপনার কাছে উপস্থিত হয়ে 
বিবাদ বন্ধ করার জনা সর্বসমক্ষে শুধু পীচটি গ্রাম 
চেয়েছিলাম। কৈষ্দু কালের প্রেরণায় আপনিও আমার 
অনুরোগ ফিরিয়ে দিয়েছিলেন। এইভাবে শুধু আপনার 
অপরাধেই সমস্ত ক্ষত্রিয় বিনাশগ্রাপ্ত হয়েছে। চীস্ম, 
সোনদত্ত, বাক, কৃপ, দ্রোল, অন্বাথানা এবং বিদুরও 
আপনাকে সর্বদা সন্ধির জনা অনুরোধ কবোছলেন ; কিন্তু 
আপনি কারো কথাহ শোনেলানি। সতাহ, যার মনের ওপর 
কালের প্রভার পড়ে, সে এমনই মোহৃপ্ন্ত হয়ে ঘাকে। যখন 
সুদের প্রস্থতি হত্তে থাকে, তখনও আপনার বুদ্ধিভ্রংশ 
হয়েছিল ! একে কালের প্রভাব বা নিয়তি ছাড় আরা কীই 
বলা ধাম '! এই জীবন প্রকৃতপক্ষে মহাকালেরই অশীন। 
মহাবাজ,! আপনি পাণুবদের দোষারোপ করবেন না, 
তাদের কোনোটি অপবাধ নেই। তারা কখলো ধর্ম বা ম্যায় 
খেকে চাত হয়নি। আপনার প্রতি আদেল শ্রদ্ধা ও কিছুমাত্র 
কমেলি। এন তো আপনি এ গান্ধারীদেরী গাগুণদেরই 
পিগুজলের প্রত্যাশী ৷ তাদের দেবে আপনার বংশ বৃদ্ধি 
হবে। পুত্ের থেকে প্রাপ্ত সমস্ত ফল এখন পাশুবদের কাছ 
থেকেই পাইয়া মাবে। সুতরাং আপনারা পাশ্ুবদের প্রাতি 
মনে কোনো ক্ষোভ ৱাববেন লা, তাদের শক্ত হাববেন না। 
নিজেদেরই অপবাধ বা ভূল ননে করে এদের কল্যাণ 
কন, তাদের বন্ধা করুন। মহারাছ। জ্রাপান তো , 
ধর্মরাজ ঘুপিষ্টির আপনার চরণে কত জী গাচ্দো, কত 
শ্রদ্ধা করেন । ত্রিনি তার ক্ষা তক্ঞাবক শত্রুদের সংহাব করেও 
বাতদিন তাদের শোকে অধাব থাকেন, ঠা মনে একটুও 


শান্তি নেই। আপনাল এবং সন্যও তিনি 
শোকাকুল হয়ে আছেন। দ্বিধাবশত তিনি আপনার সামনে 
আসতে সাহস ফরেনলি।' 

রাজা ধূতাষট্রকে এই কথা বলে শ্রীকুষ্ঃ শোকাতুরা 
গাঙ্গারী দেবীকে বললেন_ “কলার ! আমি আপনাকেযা 
বলি, মল দিয়ে শুনুন। জগতে আপনার মতে৷ ৩পাঁ 
নাবী আর মেট! আপনার নিশ্চয়ই স্মরণ আছে, সেদিন 


সন্তায় আনার সাননেই আপনি উভয়পক্ষের হিতকারী 
ধর্মযুক্ত কথা বলোছলেন ; কিছু আপনার পুক্ররা ত্র 
শোনোন। দুর্যোধন বিজঘাভিলামী ছিল, 
ফল্কহাবে বলেছিলেন 8 মৰ্শ 1 যম যোদকে 
থাকে, সেদিকেই জয়) দেবা জাপনাব কথাই শ্রা্জ 
সত * সুতরাং শোক কবঃবগ না। 
ঘষে ৩পসাল অনেক শক্তি আছে, আলাপ আং 
ক্রোপপুণ দৃষ্টিতে সমগ্র লাচর 


টা 


শ্রীকৃষ্ডের কলা শুনে গান্ধারী বং 
তুমি ঠিকই বলেছ। এতক্ষণ আমার 


চার আগুনে 


বিচাপত হয়ে গোছল আমি পারলে 
কর্িলান। কিন্তু এখন তোমার কা শু: 
ধের আবেশ 


হযেছে, 


শলাগ | 


চুধেধলের বিলাপ এবং অশ্নন্ধানার বিষাদ, প্রতিজ্ঞা ও সেনাপতিপদে অভিমেক 
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বাজা "রঙ্গ তা বৃদ্ধ এবং এঁব পুত্রবা নিহত হয়েছে তাই 
তিনি শোকে পীড়িত হয়েছেন, এখন বীর গাশুবদের সঙ্গে 
তুমিই এর সাহাযাপ্রাদানকারী।" 

এই বলে গাঙ্গারী জালে মুখ ঢেকে শোকাপুত হয়ে 
কাদতে লাগলেন। পুত্রশোকে ভিন অ্ন্থ সন্তপ্ত 
হয়েছিলেন। শ্রীকষঃ তন নানাভাবে তাকে সাশ্বনা দিয়ে 
ধৈর্য প্রন করলেন। ধৃতরাষ্ট এবং গাদদাদীকে আা্মাস 
দিয়ে ভগবান অশ্নথ্থামার ভীষণ সংকল্প স্মরণ করলেন, 
পরে তিনি সন্থর উঠ বাসদেবকে প্রণান করে ধৃত্বাষ্রকে 
বললেন-_“মহারাজ 1 এবার আনি খাওয়ান অনুমতি 


চাই, আপনি শোক করবেন না। এখন জশ্বসামার মনে পাপ 
চিন্তার উদ হয়েছে। তঠি সম্ভব চলে যাচ্ছি, সে আমর 
রাত্রে পাশুবদের বধ করান স্ব সিদ্ধান্ত নিয়েছে।' 

একথা শুনে ধৃত্রাষ ও শানদারী বললেন_“ছনার্দন! 
তাহলে তুমি শীঘ্র যাও এবং গাণুবদের রক্ষা করো। আমরা 
দীঘ্রহ তোদার সঙ্গে সাক্ষাৎ করব।' তখন ভগবান 
দারুককে নিয়ে শীঘ্র রওনা হলেন। তিনি চে খেলে 
বাসদের ধৃতরাষ্টরকে আশ্বাস দিতে পাশলেন। শিবিরে 
সোঁচে শ্রীকৃষ্ণ পাপ্ুবদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে হস্তিনাপুনের 
সমস্ত সমাচাব ল্লানালেশ। 


দুর্যোধনের বিলাপ এবং অশ্বখামার বিষাদ, প্রতিজ্ঞা ও 
সেনাপতিপদে অভিষেক 


ধৃত্বাষট জিজ্ঞাস। করলেন _'সপ্তয় ! আমার পুত্র 
অতাস্ত অভিমানী ছিল। পাশুবতদর সঙ্গে শত্রুতা আদা ভার 
ওপর ভয়ানক সংকট এসে পড্ডোছিল। জক ভগ হয়ে সে 
মাটিতে পড়ে গেলে হানতসন যখন ভাব মন্তুক পা রাখল, 
তখন সে কী বলল "* 

সঞ্জয় লললেন--নহাযাক্র ! উরতঙ্গ হয়ে দুর্যোগন 
মাটিতে পড়ে ধুলায় ধূসরিত হলেল। তারপর মাগায হাত 
রেখে তিনি চার দিকে শ্রাকালেন। তারপর ব কষ্ট 
কোনোলাপে নাথার চুল চিক করে তিনি জল 
আমার দিকে তাকান্দেন এবং দু হাত দিয়ে মা 


কর্ণ, পাচার, শকুণি, (দ্রোলাসর্থ, অশ্াথানা, শলা এবং 
ঠা নার গ্রামার রক্ষক ছিলেন ২ তা সেও 
আন্ত আমার এই দশা হল। “কা [কটাই কাকঘণ করতে 
পারে না। যে একদিন একাদশ অক্ষৌহিণী লেনার আপাত 
ছিল. আজ তায় এই সবস্থা। সওয় ! আনার পাকের 
যোদ্ধাদের মধ দারা জীবিত 'আছে, তালো বল৷ 


টিকা লাগিয়ে লিয়েতে। রানার লিশ্লাল এই পৃ" 
আদের সংপুরমদের সভায় ্রশবতাপ শদাড়ত হলে। এমন তে 


বিদ্বান বাক্তি আছেন. খিনি নর্যাদা 
প্রদর্শন করবেন “ পালী 
করছে, 
এলন খুশি হবে ? আমার উরু স্থ হয়েছে : এই আনস্থায় 
ীন যে আমার মাথায় পদাঘাত করেছে, তার থেকে আব 
আশ্চর্মের কথা কী হতে পারে " আমার এই সঃবাদ জেনে 
দিত্ম-হাতা-শ্োকে মর্মাহত হবেন, তাদের গিয়ে 
বলবে স্মি যজ্ঞ করো ; যাদের হরণ -পোষণ করার, 
তাদেৰ পালন করেছি এবং স্রাসমৃদ্র গাথবা ভালোভাবে 
শাসন করোছ। আমার বন্ধু-বাক্ষবদের দাদর সম্মান 
দের পালন করেছি ; ধর্ম, অর্থ, 


কানের :সেব [চি ; আন। বাট আএরমণ কবে দিতেছি 
পোনা শাসন কবেছি। মালা আনার ট্িষ 


বাকি, তাদের সর্বদা মঙ্গল কুরোছ। তাহলে আমার ওয়ে 
ভালো আর কাধ হবে 9 বিধিমতে বেদাদি অধাযন 
সারা জাৰুনে কোনো 


ধর্মান্ধ ক্ষরিধগণ যে দৃতু। স্াকাককা করেন, আম ভাই 
লাহ করেছি। এশ গে ্ নে 
পাবে ১ ভানন্লো জপ। হল 
করিনি, জামার লোলো দুলাবল। ছতপল হয়ান। তা 
ছিত বা গাগা পাক বিয়ঞ্রনন করে 
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সংক্ষিপ্ত যহাভারত 


[শলালর্ব 


মারা হয়, সেইভাবে এই পাপী যুদ্ধধর্ম লক্ষন করে আমাকে | 


বধ করেছে।' 

আপনার পুত্র তারপর খবর সংগ্রহকারীদের 
বন্দলেন-_'অসশ্বখাম৷, কৃতবর্মা এবং কৃপাচার্যকে আমার 
কথা জানাবে__বহুবার নিয়ম ভঙ্গ করে পাপপ্রবৃত্ত এই 
পাণ্ডযদের আপনারা কখনো বিশ্বাস করবেন না। 
আমি ভীমফর্ডুক অধর্মপূর্বক বধ হয়েছি। যারা আমার জন্য 
স্বর্গে গেছেন সেই আচার্য ঘ্রোণ, কর্ণ, শলা, বৃষসেন, 
শকুনি, জলমন্ধা, ভগদত্ত, তৃরিশ্রবা, জয়দ্রথ, দুঃশাসল 
প্রমুখ ভ্রাতা ও লক্ষণ, দুঃশাসনকুমার এবং অন্যানা 
সহস্র সহস্র রাজাদের মতো আমিও শ্বর্গলোকে হলে 
যাব। শুধু চিন্তা হল যে আমার ভগিনী দুঃশলা তার পতি 
এবং ভ্রাতাদের মৃত্যুসংবাদ শুনে কী অবস্থায় থাকবে। 
পুত্র ও লৌত্রের স্থামীহারা স্ত্রীদের নিলা আমার মাতা-পিতা 
কী কববেন ? ব্যাখ্যা করতে কুশল এবং সয়্যাসীর বেশে 
তাহলে সে অবশাই আমার শত্রুতার প্রতিশোধ নেকে। 
আনি এই ব্রিভুবন প্রসিদ্ধ সমগ্রপঞ্চকে প্রাণত্যাগ করছি, 
অতএব আনি অক্ষয়-লোক লাভ করব।! 

রাজন! আপনার পুত্রের বিলাপ শুনে সমবেত সকলের 
চোখে জল তরে গেল। তারা বাকল হয়ে অনাদিকে চলে 
গেল। দুতেরা এসে অশ্বখামাকে গদযুদ্ধের সমন্ত ঘটনা 
এবং অন্যায়ডাবে উরুভঙ্গের কথা জানাল। তারপর 
কিছুক্ষণ টিপা করে তিনি যেখান থেকে এসেছিলেন, 
সেখানেই ফিরে গেলেন। 

সংবাদ বাহকের মুখে নূর্ষোধনের নিহত সওয়ার সংলাদ 
জেনে জীনিত কৌরর মহারী অম্বানা, বপাচার্ম ও 
কতবর্ধা_সীরা নিজেরাও তীক্ষ অশ্রের দ্বারা আহত 
লেন, দ্রুতগামী ঘোড়া ছুভে রথে করে তংক্ষণাং 


যুদ্ধভানতে < । সেখালো গিয়ে তারা দেখলেন দুর্যোধন 
মাটিতে পড়ে আর্তনাদ করছেন, সারা শরীর রক্তে ভেসে 


যাচ্ছে) ক্রোধে ভার জাকুপিঃত এবং চোখ লাল হয়ে ঠাকে 
অভন্ত বিমর্ষ দেখাচেছ। 

বাজাকে এছভাবে পড়ে থা্সতে দেখে ফুপাচার্য প্রমুখ 
অভতাপ্ত দুঃখিত হবেন। ভাবা বণ খেকে 
পাশে গিয়ে ঘসলেন। অশ্থখানার চোখে 
তিনি হতাশ হয়ে বললেন “বাজন ! এই পৃথিবীতে সভা 
বলে কিষ্ট লেই। নচেৎ সাপনার মতে৷ সন ধুলোষ পড়ে 


থাকেন ? যিনি একদিন সমর চূমশুলের সাজা ছিলেন, 
যিনি সকলের ওপর জাদেশ জারী করতেন, তিনি আজ এই 
নির্জন স্থানে কীভাবে একাকী পড়ে আছেন ! আজ আমরা 
দুঃশাসন, মহারহী কর্ণ বা সব হিতৈষী মিত্রদের দর্শন পাচ্ছি 
না-_এ কেমন কথা ? প্রকৃতপক্ষে কালের গতি জানা 
বড়ই কঠিন৷ সময়ের রকম ফের দেখুন আপনি রাজাদের 
অগ্রগণ্য হয়েও আজ তৃগের সঙ্গে যুলোতে পড়ে আছেন। 
মহারাজ ! আপনার সেই শ্বেত-হত কোথায় ? কোথায় 
চামর আর সেই বিশাল সৈনান্লাশি ? কী কারণে কোন কান্দ 
হবে, তা বোঝা বড়ই কঠিন ; কারণ আপনি সমন্ত প্রজার 
মাননীয় রাজা হয়েও আঙ্গ এই অবস্থায় গড়ে আছেন। 
আপনি তো ইচ্ছে সঙ্গেও যুদ্ধ করার সাহস রাখতেন ; 
সেই আপনারই যখন এরূপ বিপদ হল, তবন নিশ্চিতভাবে 


বলা যায় কোনো মানুষেরই সম্পত্তি স্থির থাকতে পারে 
না" 
অশ্বখ্যামার এই কথা শুনে শোকে দুর্মোধনের 


চেখ জলে ভরে গেল। তিনি দুহাতে চোখ মুষ্ছে কৃপামার্থ 
প্রমুখকে বললেন---“মিত্রগণ ! নর্তালোকের এমনই 
নিয়ম, বিধাতার সৃষ্ট ধর্মই এইরকম ; তাই কালক্রমে 
একদিন সমন্ত প্রাণীকেই ঘরতে হবে। তা আজ জামি প্রাপ্ত 
হয়েছি, যা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। একদিন আমি এই 
ডুমণ্ুলেন বাজা ছিলাম আর আজ এই অবস্থায় পৌঁছেছি। 
কিন্তু আমি এই শি যে যুদ্ধে অনেক বড রড গিপদ 
এলেও আমি কশনো পিছু হটিলি। পা্ীরা আমাকে 
ছলপূর্বক মেরেছে। আসামি যুদ্ধে সর্বদা উৎসাহ দেখিয়েছি 
লহ আমার আত্মীয় বন্ধুর! যারা যাওঘাধ পর নিজেও 
যেই প্রাপতাগ করছি ; এতে আমি খুবই খুশি। 
সৌভাগোর বিষ হল যে আপনারা ও যুদ্ধে জীবিত 
আছেন। সেই সঙ্গে আপনারা কুশালে আছেন এবং কিছু 
করতে সক্ষম_-সেডিও আলাল কাছে খুবই আনন্দের 


বিষ্যা। আমার পর আপনাদের ভালোবাসা , তৰাই 
আমার বৃত্রাতে আপনারা দুঃশ পাচ্ছেন, কিছু চিন্তা করার 


কিছু নেট, যদি বেদ সঙ 


মধিকার প্রাপ্ত হয়েছি ডি কা উচিত 


দোম়েছেন। এবং টি আমাকে ১ দী এ শশার (চেষ্টা 


£ লু ইদবের লিপাল কে আলণ করতে 


পারে?" 


শলাপৰ | 


দুর্যোধনের নিলাপ এবং সশ্মপামাং 


ছাদ, প্রতিজ্ঞা $ সেনাযপতিপদে অভিযেক 
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মহারাজ ! এই কথা বলতে বলতে দুর্যোধনের চোখে 
আবার জল ওরে এল এবং শরীর ধারণায় ব্যাকুল হয়ে 
উঠল ; তাহ আর কিছু না পেরে চুপ করে রইলেন। 
রাজার এছ অবস্থা দেখে শশ্বখামারও চোখ জলে ভরে 
খোল, তার হৃদ্য শোকে ভারাক্রান্ত হল । সেইসঙ্গে শত্রুদের 
ওপর তার ক্রোধ জন্মাল। তিনি ক্রোধে অন্িশর্বা হয়ে হাতে 
হাত চেপে বললেন__'রাজন্‌ ! এই পালীর! ক্র্রকর্নের 
দ্বারাই আমার পিত্রাকে বধ করেছিল ; কিছ্ব তাতে আমার 
তত দুঃখ হয়নি. যত আজ আপনার এই অবস্থা দেখে হচ্ছে। 
এবার আমার কথা শুনুল__আনি যত যজ্ঞ করোছ, যত 
দান-পুগা-ধ্ন করেছি, সে সবের সত্য-শপথ করে 
বলছি__-আহি শ্রীকৃষ্ণের চোখের সামনে নানা উপায় 
পাঞ্চালদের যমালয়ে পাসাব। আপনি শুধু তাব জনা আদেশ 
দিন।" 

অশ্বথামার কথা শুনে দুর্যোধন মনে মনে অতনত 
প্রসন্ন হলেন এবং কপামর্যকে বললেন__'আগার্য ! 
আপনি শীগ্র জলপূর্ণ ফলগী নিয়ে আসুন" কুপামর্য বাজার 
কথায় জলপূৰ্ণ কলম নিয়ে এলে, তিনি বললেন_ 
“বিপ্রবন্ন ! আপনি যদি আমার জন্য ভালে কিছু কর 
চান, তাহলে প্রোপরুমারকে সেলাপতি-পদে 'অতিমি 
করুন, আপনার মঙ্গল হোক)" বাজার নির্দেশে কৃপা 


অশ্থানার অভিষেক করলেন। তারপর দুর্োধনকে 
আলিঙ্গন করে চারদিক সিংহনাদে কম্পিত করে 
সেখান খেকে ছলে গেলেন। দুর্যোধন রক্তাপ্ুত অবস্থায় 
পড়ে বইলেন। খৃদধক্ষেত্র থেকে দূরে গিয়ে এই তিল 


চারখী পরবর্তী পদক্ষেপ নিয়ে আলোচনা করতে 
লাগলেন! 


॥ দ্রীগখেশায় নমঃ ॥ 
সৌন্তিকপর্ব 


নারায়ণং নমন্কুতা নরখৈৈর নরোদ্রমম্। 

দেখীং সরন্ততীং ব্যাসং ততো জয়মুদীরয়েং॥ 
অন্র্যারী লারায়ণস্থরূপ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, তার সখা অর্জুন, তার দীলা প্রকটকারিলী ডগবতী সরস্বতী এবং তীর প্রবক্তা 
ভগবান ব্যাসকে নমন্তার করে অধর্ম ও অস্তুভ শক্তির পরাভবকারী চিত্তশুদ্ধিকারী মহাভারত গ্রহের পাঠ করা উচিত। 


তিন মহারঘীর এক বনে বিশ্রাম এবং পাণুবদের কপটতা-পূর্বক বধ করার 
সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য কৃপাচার্ ও কৃতবর্মার সঙ্গে অশ্বথামার পরামর্শ 


অস্বথামা, কুপাচার্য এবং বৃতবর্ধ-__এই তিন বীর 
দক্ষিণ দিকে রওনা হয়ে সূর্যাস্তের সময় শিবিরের কাছে 
পৌঁছলেন। ভাব মো ভারা বিঞ্জগাডিলাধী পাণ্ডব বীরদের 
ভীষণ সিংহনাদ শুনতে পেলেন। পাগুবদের আক্রমণের 
আশঙ্কায় তারা ভীত হযে পূর্ব দিকে এগিয়ে চললেন এবং 
কিছু দূরে গিয়ে একটু বিশ্রাম করলেন। 

নাঙ্গা ধত্রাষ্্র লললেন__'সঞ্ধয় ! আদার পুত্র 
দুর্বেশনের দশ হানার হাতির বল ছিল। তাকে ভীমসেন বধ 
করেছে একথা বিশ্বাস হয় লা। আমার পুত্রের দেহ বন্ধের 
ন্যায় কঠোর ছিল, পাশুৱয়া আকেও সংগ্রামে পরাস্ত 
করেছে। এর দ্বারাই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, 
নিয়তির থেকে রক্ষা পাওয়া কোনোভাবেই সম্তুব নয। 
সঞ্জয় ! গামা হৃদয় নিশ্লাই সোহা দিয়ে তৈরি, তাই 
নিজের একশত পুত্রের মৃত্লা-সংবাদ শুনেও এটি সহজ 
টুকরো হয়নি। এখন পুত্রহীন হয়ে আমরা যৃদ্ধ-বৃদ্ধা কীজ্না 


ন্রীবিত থাকব ? আমি রাজার পিতা, নিজেও রাজ্জাই 
ছিলাম। পাশুবদের দাস হয়ে কীভাবে জীবন কাটাব ? 
ওহো 1 যে একাকী আমার শড়পুত্রকে বধ করেছে এবং 
আমার স্বীবনের শেখ দিন জে! দুঃখে ভরে দিয়েছে, দেউ 
জীদসেনকে কীকরে আমি সহ্য করব ? হে সপ্তয় ! তুমি 
বলো, আমার পুত্র দূর্যোধন এইভাবে অধর্মপূর্বক নিহত 
ছলে কৃতবর্দা, কৃপাচার্য এবং 'অশ্বথযামা কী কবল 9" 
সঞ্চয় বললেন_ প্লান! আপনার পক্ষের এই তিন 
মহারথী কিছুদূরে গিয়ে এক লতাগুলা ভরা ভযংকর জঙ্গল 
দেখতে পেলেন! সেপানে ঘোজ্সকে জলপান করিয়ে, 
কিছুক্ষণ বিশ্রাম জরে বলটি দূর হলে তাঁরা সেই ঘন বনের 
ময়ো প্রবেশ করলেন। সেই বনের মো তার এক বিশাল 
বটবৃক্ষ দেতে পেলেন যার হাজার হাজার শাখা চারদিকে 
ছাউয়ে ছিল। সেই ৰটবৃক্ষের কাছে গিয়ে তিন মহা! রখ 
থেকে নেমে সরান ৪ সদ্ধাবন্দনা ক্রলেন। এর মথে সূর্য 


চা তিন মহাবহীর এক বনে বিশ্রাম -.... 
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অন্তাচলে গেলেন, রাত্রির আধিপতা শুরু হল। হাকাশে 
গ্রহ নক্ষত্রের শোভা দেশ৷ যেতে লাগল। রাত্রি হয়েছিল, 
কৃতবর্মা, কপাদার্ম এবং অশ্রা্থামা শোক ও দুই মগ হয়ে 
সেই বটবাক্ষের নাচে বসে কৌরব ও পাশুবদের যুক্ধের কথা 
নিয়ে আলোচনা করতে লাগলেন। অতাপ্ত পবিশ্রান্ত থাকায় 
তারা কিছুক্ষণের মধোই নিপ্রামগ্র হয়ে পড়লেন। যদিও তারা 
মহামূলা পালঙ্গে শয়ন শবে অভান্ত ছিলেন এবং 
সর্বপ্রকার সুখসামত্রীসম্পন্ন ছিলেন, কিন্তু এখানে তালা 
অনাঘের মতো পড়ে বইলেন। 

অশ্বথানা অত্যন্ত জুদ্ধ হয়েছিলেন, তাই সহজে তার ) 
নিত্রা এল দা। তিনি লনেন চারদিকে দৃষ্টিপাত কবতে করতে 
বটবৃক্ষের ওপর অনেক কাক দেখতে ৫ সেই রাত্রে 
বটবক্ষেব শাখায় হাজার হাজার কাক 
তখন অশ্বত্থামা দেখলেন এক ভয়ংকর পেঁচা সেদিকে 
আসছে। পেঁচাটি বটনক্ষেব এক 
কারকে আক্রমণ করতে লাগল। দে নয দিয়ে কিছু কাকের 
পাখা ভেঙে দিল, কারো মাথা কেটে ফেলল আবার কারো 


পা ভেঙে দিল। এইভাবে সে অনেক কাককে মেরে 
ফেলল। সেই বটনক্ষাট কাকের দেহ ও পাখায় ভরে গোল। 
বাত্রিকালে পেঁচার এই কপটতাপূর্ণ কাক্জ লক্ষ্য করে 
অশ্বথামাও সেরূপ কাজ করার সংকল্প গ্রহণ করলেন। 
তিনি সেই নির্জন স্কানে বিচরণ করতে করতে ভাবতে 
লাগলেন ‘এই পাখিটি আমাকে যুদ্ধ করার জনা 
অনুপ্রেরণা দিল, আমার এই সময় এর প্রয়োদ্ছন ছি। 
শান্তবরা বিজ্ন্য লাভ করে অতান্ত তেমস্ী, বলরান ও 
ৎসাহী হয়ে আছে। এই সময আমি শক্তির দ্বারা ত্রাদ্যে 
করতে পারব না। কিছু রাজা দুর্যোধনের সামনে 
আমি ওদের বধ করাব প্রতিজ্ঞা করেছি। এখন নায়ত খুদধ 
করতে গেলে আমাকে প্রাণ হাবাতে হবে। অবশা ছলনা 
দ্বারা আমি লাফলা পেতে পারি এবং শত্রুর নিঃসন্দেহে 
সংহার হতে। পাগুবলাও তো পদে পদে বছ নিন্দনীয় ও 
কুকর্ম করেছে। যুদ্ধধর্ষে এই কথাও প্রচলত আছে যে, 
“যেসব সেনা রাত্রিকালে দাত, যাদের সেনানাঘক 
বিনাশপ্রাপ্ত হয়েছে, মালের যোদ্ধা সিভি হয়ে “গাছে. 
দের ওপরও পার আগাত কব চিত)" এইভাবে চিন্তা 
করে দ্রোণপুত্র রাতে নাদ্রত পাপ্ুর ও পাঞ্চাল বীরদের দ্ধ 
করার সিদ্ধান্ত নিলেন। তারপর তিনি কপাচার্য ও 
কৃতবর্মাকে জাগিয়ে ভার সিদ্ধান্তের কথা জানালেন। দুই 
মহাবীর অন্থতথামার কণা শুনে অতান্্ লচ্চিত হা 
কী উত্তর দেবেন ভেবে গেলেন না। সঃ 
মুহূর্ত চিন্তা করে এক্রপূর্ণ নয়নে বললেন" মহারাজ 
দূর্যোধন একাদশ সক্ষৌহিলী সেলার অণিপতি হি 


পাপ্তবর। কৌরবদের 


আমরা কাতর 


ছে মাছি। আাথি এসবই সদয়েন 
আপনাদেল যাদ বছ, 


ক সংকড়ের সময় 


করে ত বলুন 


কৃণাচার্য ও অশ্ব্থামার কথোপকথন 


কপামর্য বলেন “মহাবাহো ! তুনি যা বলেছ, আনি | 


তা শুনোছি ; এবার মামার কিছু কথা শোনো। সকল 
মানুষই দৈব ও পুরুত্ম্থ_ প্রকার কর্মে আবদ্ধ। এই দুটি 
বাতীত আর কিছু নেহ। শুধু দৈব বা শুধু পুরুষার্ণ দ্বারা 
কার্যসিদ্ধি হয় না। সাফলোর জন। দুটিই প্রয়োজ্জন। এই 
ধৃইয়ের ময়ো দৈবই ফলের সিদ্ধান্ত করে তা দেবার দনা 
প্রবৃত্ত হয়, তা সত্তেও বুদ্ধিমান লোকেরা কুশলতা সহকারে 
পুরুযার্থেই লেগে থাকে। ঘানুের সমস্ত কাজ ও প্রয়োজন 
এই দুটির ছারঠি সিদ্ধ, হয়। ভাব কৃতকর্মের মিদ্ধি ও দৈবেরই 
ধন এবং দৈবের আনৃকবুলোহ তার ফল লাভ হয়। 
কর্মকুশল বাক্তি দৈব অনুকূল না হলে যে কাজেই হাত দেয়, 
শান্ত সতর্কতার সঙ্গে করলেও ত্রার কোনো ফল পায় না 
তাছাড়া যারা অলম এবং অনানলঙ্ক, আদের কোনো কান্ড 
করতেই ভালো লাগে না। কিন্তু বুদ্ধিমান বান্ডিয় তা 
অপছল। ; কারণ জগতে কোনো কাজ প্রায়শই নিষ্ফল হতে 
দেখা যায় না, এছাড়া কর্ম না করলে দুঃখ দেখা দ্নো। যারা 
চেষ্টা না করেও দৈৱযোগেই সর্বপ্রকার ফল লাভ করে 
অথবা যারা চেষ্টা করেও কোনো ফল পায় না__এনন 
লোক [বরল হয়। তবুও তৎপরতার সঙ্গে কার্যে ব্যাপৃত 
মানুষ আনন্দে ভ্রীবন কটাতে পারে এবং অলসেরা কখনো 
মুখ পায় না। এই জগতে যারা তৎপরতার সঙ্গে কর্ম করে 
প্রায়শ তাদেরই হিতসাধন হতে দেখা যায়। তারা কাজ 
আরন্ত করলেও যদি কোনো ফল না পা, তাহলেও তাদের 
নিন্দা করা যায পা। কিন্তু সারা কোননো কিছু শা করেই 
ফলপ্াপ্ত হয়. লোকে তাদের নিন্দা ও দ্রেষ করে। তেমনই 
যে বানি দৈব ও পুরুষার্থ _উত্তযের যোগ না মেনে শুধু 
ঈব অথবা পুরুষার্থের ভয়সায় থাকে, সে নিজের অহিত 
সাধন করে. বুদ্দিনান বাঁিদের এটি হল দৃঢ়সিদ্ধান্ত। 
"কয়েকবার চেষ্টা করার পরেও যদি ফল লা পাওয়া যায়, 
তাহলে তাতে পুরুণার্পেশ্ব অভাব এবং দৈব এই ধুই 
। কু পুরুষার্ না থাকলে কোনে। কর্ম সিদ্ধ হয় 


কারণ 


না। সুত্রা? যে বাড়ি বৃদ্ধদের সেবা করে, তানের কাছে 
কলালসাধড়নর কণা জিজ্ঞাসা 


প২ তাদের কথা 
অনুমাৰে কান কুরে. হার সেই আচরণকেই সঠিক বলে 
মানা হয়। কাজ আরম্ভ কৰে বৃহ্ছজনদের সম্মানিত গান্তির 
কাছে পরামর্শ নেওয়া ৷ কানের সাকালো এটিকেছি 


পরম কারণ বলে মনে করা হয় এবং তারাই 'সিদ্ধিলাও 
করেন___বলা হয়। যে বাক্তি বৃদ্ধদের কথা শুনে কাজ 
আরন্ত করে, সে খুব শীঘ্রই তার কাজের ফল পাম। কিন্তু যে 
রাক্তি রাগ, ক্রোধ, ভয় বা লোভ এই জাতীয় 
প্রবৃত্তহয়, সে সেই কাজে সাফলা ল 
খশ্র্য-ভ্ই হয। দুর্যোধনও লোভী এবং মনবুদ্ধি পুরুণ। মে 
অসবর্থ হয়েও নুর্দতাবশত বিনা বিচাহি হিতৈমীদে 
কথা অসম্মান করে দুষ্ট বাকিদের পরামর্শে এই কাছ 
আর্ত করেছিল। পাপ্ুবরা গুণাদিতে তাদের থেকে শ্রেষ্ঠ, 
অনেক বারণ করা সত্তেও দুর্যোধন ত্যদের সঙ্গে শাক্রত্রা 


করে বসেছিল! সে প্রথম থেকেই 'অতাঞ্ত দুষ্ট স্বভাবের 
ছিল, তাই ধৈর্য ধারণ করেনি এবং তার মন্রদ্রে কথাও 


শোনেনি। তাই তাকে বিফল হয়ে অনুতাপ কর 
আবরা সেই পালীর পক্ষ নিয়েছিলাম, তাই আমাদেরও এই 
কষ্ট ভোগ করতে ছল। আমি অনেক তেবেছি, কিন্তু এই 
দুঃখে সম্তপ্ত হওয়ায় আমার বুদ্ধিতে বে 
আসছে না। মানুষ নিজে ঘবন হিতা ত চিন্তা করতে পারে 
না, তখন তার সুন্ধদদের পরামর্শ গ্রহণ করা 
সেখানেই দে সৎ-বুদ্ধি এ ন্রতা লাভ করতে পারে এবং 
সেখান থেকেই সে তার হিত্রসাধনের কথাও জানতে 
পাৱে। হিতা্ীব। যেমন পবানর্শ দেবেন, সেত অনুসাবেহ 
তার কাজ করা উচিত। সুতরাং আমরা বাজা ধৃত্বাু, 
শাদ্ষারী দেবী ও মহামতি বিদুরের কাছে গিয়ে পরামর্শ নেব 
এবং ভালা যেমন বলবেন, সেই অনুলানেই কাজ বলা 
আমার তো তাই মনে হয়। এ কথা নিশ্চিত যে কাজ আল 
না করলে দাফলা পাওয়া গায় শা এবং যে পান্তি চেষ্টা 
করেও লফল হয় লা, তার প্রারপীহ খারাপ বলা 
উচিত।" 

সঞ্য় বললেন_ বাহ্‌! আচার্য কূপের এই ধর্ম ও 
অর্থযুক্ত শুভ পরামর্শ শুনে অশ্বখামা শো অধার হয়ে 
অগ্রিঝ নায় দ্বলতে লাগলেন। তারপর ননকে শক্ত করে 
কৃপ ও কৃতবর্মীকে বললেন_ প্রুতেক মানুষের বদ্ধ 
খখক পৃথক হয এবং তাতেই 
নিজেকে নিশেম বৃদ্দিমাণ 
বৃদ্ধিকেই শ্ৰেষ্ঠ ললে জাখে। ত 
বাদ্ধিব গর্ব করতে ঘাকে। 


হল কাম| 


ক 


সৌপ্তিকপ্ব] 


কৃপাচার্য ও অশ্বথামার কখোপক্ষণন 
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কারণবশত্র কারো বুদ্ধি অহনকের সঙ্গে একমত হয় তাহলে 
তারা সন্তোয লাভ করে এবং একে অপরকে সম্মান 
জানায়। কিন্তু কালক্রমে আবার সেই মানুষদেবই বৃদ্ধি 
বিপরীত হলে একে অপরেন্ন বিরুদ্ধ আচন্সণ করে| মানুষের 
চিন্ত প্রায়শই ভিন ভিন্ন প্রকারের হয়, তাই তানের বিভিন্ন 
চিত্তে বিভিন্ন প্রকারের বুদ্ধি হয়। এক বাতি ঘুবাবস্থায় 
একপ্রকার বুদ্ধিতে মুদ্ধপ্রায় হয়, মধাম অবস্থার তার ওপর 
অনাপ্রকার বুদ্ধি চেপে বসে এবং বৃদ্ধাবস্থায় তার আনার 
অন্য প্রকারের বুদ্ধি হয়। মানুষের যখন বড় কোনো বিপদ 
আসে অথবা যযন সে বিশাল অর্থ-সম্পদ লা করে, 
তথন তার বুদ্ধি বিকারগ্রন্ত হয়। এইরূপ একই রাক্তির 
বিভিন্ন সময়ে ভিন্ন ডিয় বুদ্ধির প্রকাশ হয়ে থাকে এবং সেই 
সময় তার নিজ্তেরই আগের বুদ্ধি অকচিকর হয়ে ওঠে ৷ কিনু 
যেবান্তি নিজ বৃদ্ধি অনুযায়ী যে কথা ঠিক বলে মনে করেন, 
তাতেই নিক্ষের ভাব ছিব রাখেন, তার বুদ্ধি উদ্যো 
সহায়ক হয়। সকলেই নিজেদের বুদ্ধির আশ্রয় 
নানাপ্রকার চেষ্টা কবে এবং তাতেই নিজেদের হিত বলে 
মনে করে। আজ বিপদে পড়ে আমার যে বৃদ্ধির সদয় 
হয়েছে, হা আমি আপনাকে জানাচ্ছি। এতে আনার শোক 
দূ্বীভৃত হবে। প্রজাপতি প্রজাদের উৎপন্ন করে তাদের 
কর্মের বিধান করেন এবং প্রত্যেক বর্ণকে এক-একটি 
বিশেষ গুণসম্পন্ন করেন। তিনি প্রাহ্মকে সর্বোন্তন বেদ- 
বিদ্যা, ক্ষাব্রয়কে উত্তম-তেজ, বৈশ্যকে ব্যবদায়-ুদ্ধি ও 
শৃদ্রকে সমন্ত বর্ণের অনুকূল থাকার যোগ্যতা দিয়ে 
লহযমহীন। ব্রাহ্মণ অত্রান্তু খারাপ, তেজ্হীন ক্ষত্রিয়রা 
নিদ্র্মা, অকুশ্জ বৈশা নিন্দনীয় এবং অনা বর্ণের প্রতি 
প্রতিকূল আচরণকারী শৃদ্র অধন হয়ে থাকে। আমি 
ব্রাহ্মণদের মধো্ড আত পনীয় উতম 
হবেছিলাথ, কি দন্দগাগোর জনা এই 
করতে হচ্ছে। গ্রাত্রধন জজ মনি আম ব্রাহ্মণের 
আডান্ল নিয়ে এছ অঙ্তান কম না কলি 


অন্্রারণ 
হন, এসন আনি লোন মুসে 
মৃতরাং নে ক্ষাএধর্মের আশ্রর 
বরর। আজ পাপগল দীরবা 


কথা বলল " 


পিবিরের মধো তাদের ছিয়তিয় করে ফেলব। তবেই আমি 
শ্যপ্তি পাব। দুর্যোধন, কর্ণ, সীম, জয়দুথ যে দুর্গম পথ 
ধরেছে সেই পথে আমি আজ পাগ্ালদেয় পাঠিয়ে ছাড়ব। 
আজ মাত্রেই আমি পঞ্তয় ম্যাথ বলপ্রয়োগে পাঞ্চাললাজ 
ধটন্যুয্রের মাথা ভেঙে দেব এবং স্তীক্ষ তলোয়ারের 
সাহাযো নিত্রিত পাঞ্চাল্গ ও পাণ্ডব বীরদের মাথা কেটে নেব 
এবং সমন্ত নিশ্রিত পাঞ্চাল সেনা বিনাশ করে সুধী ও সফল 
মনোরথ হব। 

কৃপাচার্য বলেন__বজ ! তুমি নিজের সিদ্ধান্ত 
থেকে সরান পাত্র নও। আজ পান্ুবদেন্ন সঙ্গে প্রতিশোধ 
নেবার জন্য যখন তুমি ঠিকই করেছ, তাহলে তাই হোক। 
কাল প্রভাতে আমরাও তোমার সঙ্গে যাব। আজ তুমি 
অনেক রাত পর্যন্ত জেগে আছ, সুতরাং এথল খুমিয়ে নাও। 
, | তাহলে তোমার কিছুটা বিশ্রাম হবে। ঠিকঘতো নিদ্রা হলে 
তোমার চিত্ত স্রির হবে। তারপর যদি তুমি শত্রুদের সন্মুখীন 
হও তাহলে অবশাই তাদের বধ করতে সক্ষম হবে। 
আমরাও সাবারাত ঘুমিয়ে ক্লান্ত ও পরিশ্রম থেকে মুক্ত হয়ে 
যাই। বাতি প্রভাত হলে যে শত্রু সামনে আসবে, শামবা 
তিনজনে একত্রে তাকে বধ করব। সংস্ামতুনিতে যদি কমি 
আর মানি একসঙ্গে থাকি আব কৃতবর্ম। তোমাকে রক্ষা 
করেন, তাহলে সাক্ষাৎ ইন্দ্র আনাদের পরাক্রম সহা 
করতে লক্ষন হুলন না। বৎস ! কৃতবৰ্মা এনহ আমি 
পাগুরদের যুদ্ধে পরাস্ত না করে কখনো পিছু ইল না। হয় 
রণক্ষেত্রে পান্তবসহ ক্রোদাতুর পাঞ্খালদে বণ করে 
ফিরব। নতেৎ সেবানেই প্রাণতাগ করে স্বর্গলাভ করব। 
আমি সতা বলছি, কাল শ্রামরা পূর্ণশক্তিতে সংগ্রামে 
তোমাকে সাহামা করব।' 

নাতুল৷ কৃপাচার্ঘ এইভাবে হিতকথা বলায় অন্মথানা 
ক্রোধে চক্ষু বন্তবর্ণ করে কললেন_ “মে তাক দুঃখী, 
ক্রোধে পরিপূর্ণ, অর্থ চান অথবা ব বব 
জনা ডাবনা-চিন্তায় বান্টু, আব কাকরে খুন আসে? একটু 


রোখেছে। (করো: 
পাশীরা এ ভে, সেই কুক 
কানা আমার 
মণ এতাক্ষ করেছেন। 
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সংক্ষিপ্ত হা 


চাভারত [ সৌপ্রিকপণ 


এই কথাট শুনোছি। তাই আমি ধৃষ্টদুব্লক্ষে বধ না করে বেঁচে 
পাকতে গারছি না। রাজা দুর্যোধনের ওরুভক্গ হয়েছে। তার 
এই দুঃখের কথা শুনে এমন কে কোর হৃদয় আছে, যার 
কল আসবে না ? আমি বেঁচে থাকতে আমার 
গুলী এই দুর্ঘশ। হওয়ায় আমার শোক ও প্রা 
অত্যাও বৃদ্ধি 
ব্যাপৃত থাকে। সেই পরি 
? সুধই বা কী করে পাধ ? দূতবা যখন আনাকে 
আনাদের পরাজয়ের সংবাদ জানাল তপন আমার হৃদয়ে 
যেন আগুন ধরে গেল। তাহ আমি আহ সেহ নিত্রিত 
শত্রদেন সংহার করে বিশ্রাম করব এবং লিশ্চিন্ত হয়ে 
খুদোব।' 

কুণাদার্য বললেন__+অস্বগানা 1 আমার সিদ্ধান্ত ছল 
এই যে. যে বাড়ির বুদ্ধি স্থিল নয় এবং স্বান্্রয়ের পর যার 
আপলিপতা নেই, সে ধর্ম ও অর্থ সম্পূর্ণভাবে জানতে পারে 
না। তেমনই মেধারী হলেও শে নিনযী হতে শেবেনি, সেও 
ধর্ম ও অর্থের নির্ণয় করতে লক্ষন ন্যা। মূর্খ যোল্ধা বহুদিন 
ধরে পন্ডিতের সেবা করলো ধর্রহলা জানতে পারে না। 
বুদ্ধিমান বান্তি এক মুহূর্ত পণ্ডিতের কাছে বাকল তখনই 
ধর্মকে জেনে যায়। যে বাক্তি ধর্ম উপাখাম শ্রবণ করার 
ইচ্ছাসসপন্ বুদ্ধিমান, সংগতেন্দরিয, সে সমস্ত শানু 
বুঝতে পারে। কিন্ত মেদুরাত্মা এবং পাপী ব্যাক্তি ভালো কাজ 
আগ করে দুঃখরূপ ফলপ্রদানকারী কর্ম করে, তাকে 
কোনোভাবেই সেই সর দুস্তর্ন থেকে প্রতিহত করা সম্তব হয় 
না। ধারা সনাথ, তাদের মুহৃদরা একপ কর্ম করতে বাধা 
দেখ। কিল তার প্রারন্ধে যদি সুখ পাওয়ার থাকে, তবে মে 
বাধা যেনে নেয়, নচেৎ নয। বিক্ষিপ্তচন্ত বান্তিকে 
সংপুকযগণ অন্প-মধুর বাকে বুকে সঠিক পপে ফিরিয়ে 
লেল, নচেৎ সঠিক পথে না ফিরল তাকে দুঃখ-কষ্ট 
করতে হয়! পুত্র ! তুমিও হনব বশে এনে 
কল্যাপসাধনে প্রবৃত্ত হও এবং আমার কথা শোনো, যাতে 
তোমাৰ অনুতাপ করতে না হয়। থে বাতি 


অন্ত্রত্যাগ করেছে, রথ ও ঘোড়া ছেড়ে এসেছে, যে * আমি 
আপনার শরণাগ্মত' বলে, যার বাহন বিন হয়েছে, এই 
পৃথিৱীতে তাদের বধ করা ধর্মভ ভালো বলা হয় না। এখন 
রাত্রিকালে সব পাপ্গালনীর বর্ম শুলে বেশে নিশ্চিন্তে নিলা 
যাচ্ছে। যে বান্তি এই অনন্ায় ভাদের সঙ্গে শত্রুতা করে, 
সে অবশাই বিনা নৌকায় অগাধ নরকে ডুবে যাবে। 
পৃথিৱীতে তোমাকে সমন্থ শ্তুধারীদের মধো শ্রেষ্ট বলা হয়। 
আজ পর্যন্ত তোমার মধে] কোলো ক্ষুদ্রতম দোয়ও দেখা 
মাযনি। তুমি সূর্যের ন্যায় তেঙগী। সুতরাং কাল যখন সূর্য 
উদিত হবে তখন লব প্রাণীদের সপবুদ্থেহ তোমার শত্রুদের 
রণে পরাস্ত কববে।' 

অশ্ব্থানা বললেন-_“মাতুল ! আপনি যা বলছেন, 
নিঃসন্দেক্ে তা নিক কথা। কিন্তু পাণ্ডবরা এট ধর্মর্বাদাকে 
প্রথনেই ছিনাজা করে দিয়েছে। ঘৃষ্টদ প্রত্যক্ষভাবে 
আপনার এবং সমস্ত বাজাদের সামনে আমার অন্ন 
পিতাকে বধ কবেছিলেন। বনীশ্রেপট কর্ণের যখন রথের 
সাকা আটকে গিয়েছিল এবং তিনি অতান্ত সংকটে 
পড়েছিলেন, এসইসনয় অরুণ বধ করেছিল! 
পিতামহ ভীম্মকেও শিশস্থীর আড়াল থেকে অর্জুন বধ 
করেছিল, সেইসময় তিনি অস্ত্রাদি ফেলে নিব ছি, 
স্রীববন উরিগ্রবা অনশন ব্রতে উপবেশ্খন করেছিলেন এ, 
সমস্ত শ্লাজা লাগাগ্রদান করা সরে সাতাকি ডাকে বধ 
করে। মহারাজ দুর্যোধনকেও ভীম পদাঘুন্দে আহান 


নানি আনার পিতার হত্যাকারী এই পাঞ্থালদেন রাত্রে 
নিস্রামগ্র- অবস্থায় হুভা কবব। আমি থে কাজ ব্রার দিদ্মান্ত 
গ্রহন করেছি. সেটি সম্পপ্ন করার জনা সামি অতাপ্ত বার 
হয়ে উচেছি। এইসময় আনান ঘুম আগে কী কৰে, আর 


শান্তি বা কেমন করে পার '! জগতে এখনও 
জন্মগ্রথণ করেনি যে আনার এই সিদ্ধান্ত পরনিশী্ণ ললাতে 
সক্ষন।" 


শ্রীমহাদেবকে অশ্বখামার প্রহার, পরাজয় এবং আত্মসমর্পণের 
পর তার থেকে খড়া প্রাপ্তি 


সঞ্জয় বললেন__ অহাবাজ ! কুপাচার্যকে একথা বলে 
শত্রীদেশ আক্রমণ করার 

লুপালর্ম এ কতবর্মা ডাকে 
জিজ্ঞাসা করুলেন-__ “তুমি পপ প্রস্থত করছ বেল ? কী 
করার কথা ভাবছ ” আমরা তোমার সঙ্গেই আছি. দুখ - 
দুঃখে তোমার সঙ্গেষ্ট থাকব।' একথা শুনে অশ্ব্থামা মা 
কৰতে মন্ব করেছিলেন, তাদের স্পষ্ট জানিয়ে দিলেন। 
তিনি বললেন_"পষ্টদাম ভাদার পিতাকে তখন 
মেরেছিল, যখন তিনি শ্রন্ধু আগ করেছিলেন। সুরা 
আজ সেই পালী পাচ্চালপুত্রকে আমি সেইরূপ 'শাপকর্মের 
আশ্রয় নিয়ে অস্ত্র ও ব্হ্থীন অব্কায় বধ করব। আমার 
সিদ্ধা হল যে, সে যেন যুদ্ধে 
প্রাপ্তা গ্রোষ্ঠ লোক না পাখ। আপনারা শীঘ্রই ব্ধারণ 
করুন ও অস্ত নিয়ে প্রস্তুত হয়ে আনায় সঙ্গে সুযোগের 
প্রতীশ্ষা কুল" 


৩৩ কোনো সর বান্ডির 


এই কথা বলে অশ্থগ্বানা রে শ্রারোহল করে শত্রুদের 
শিনিরের দিকে বওনা হলেন। হা 
কপানর্য এবং কৃতবর্মাও রওনা হলেন। দেই কাত্রে, যখন 
সকলেই নিদ্ৰিত, তিনি পাশুরদের শিবিরের দরজ্জাম গিয়ে 


দাডালেন। সেখানে দবজ্ঞায় ূর্ম ও চগ্ডের 
ন্যায় তেক্ন্থী এক বিশালকায় বান দস্তায়মানা সেই 
মহাপুকুষকে দেখে শরীরে বোনা হা। তিনি বাঘের 
পরিধান করোগুলেন, ভাব ওপর মগার্ম জড়ানো, সর্পের 
যন্ত্রোপনীত গাযে। ভার বিশাল বাহুতে শান! প্রকার অস্ত্র 
সুশোভিত ছিল। শরীর গপরদিকে বড বড সণ নীষা 
ছিল. মুখ দিয়ে আগ্তনের হ্ল্কা বান হািল। ধান প্রচ 
কিরণে শঙ্খ, চক্র. গাদাগারণলারী শত-শাও, আজাব 
ভাজার বিষ্ণু প্রকাশিত হচ্ছিলেনা 

জগৎকে ভ্ীতসন্তুন্তকারী সে সন্ত পুরঘকে দেবেও 
অশ্বথানা ভয় পেলেন না, পরিবর্তে ভাল ওপর নানা দবা 
অস্ত্র বর্ষণ করতে লাগলেন। সেই দেবতা অশাহামা শাক্ষিত 
সমস্ত অ্তরই নাস্মসাৎ ক্রালেন। তাই দেখে অস্মথানা অধর 
ন্যায় দেঁীপামান এক রূপশান্তি নিক্ষেপ ববলেন, কিছু 
সেটি: গায়ে লেগে ভেঙে গেল। অশ্বপ্থাৰা ও 
ধাবালো ত্রলোয়ার নিয়ে তাকে আক্রনণ 
তান দেহে লান হয়ে ৫ 
নিক্ষেপ করলে, সেটিও 

এইভাবে অশ্বপামার সব অন্তর শেষ হয়ে গেলে তিলি 
ভীত হয়ে এদিক-ওদিক তাকাতে ধা' 
দেখলেন সমস্ত আকাশ বিশু 
অঙ্মথানা এই দশা দেখে অতঙ্ঞ দুঃপিও হয়ে আর্য কূপের 
কথা স্মরণ করে বলতে লাগাবেন, *থে বাকি | 
সুহ্দদের অন্রি্ হিতল্চন শোনে না. সে আপারষ্ট নহো 


পেন, 
গেল। অন্বথামা কু হয়ে গাদা 


নি গলাধবক্ুরণ করুলেন। 


বিপদে গড়ে শোক করে। যে ন 
অসম্মান করে যুদ্ছে প্রনন্ত হয, 
দুর্গতি খরা হযা। মা, 


শানু এ 


ধর্মপথ্থ ৫ 


মাতা, দুরু, দরবপ, + ভীত, সদা 
নিজ্লোপিত, মড, উপ্ধা এলং মাদতর্ক পাল হপর 


সক: 
কবেজেন। কিছু আমি সেই শাস্ীয় সন 
কুপগ অবলশ্থন করেছি, ডাঠ এই ঘোর বিপদে পঢ়েছি। 
মানুষ যখন কোনো কাজ আবগ্ কৰে মানগাথেহ ভয় পেয়ে 
গা বাদ্ধমান লোকেরা তাকে দুখ 


শম। 
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বলে। এই কাজ করার সময় প্রথমেই আমার ত্রাস উপস্থিত 
হয়েছিল। নাহলে দ্রোগপুত্র কোনো যুদ্ধে পিছু হটে না। কিন্তু 
এই মহাতৃত আমার সম্মুখে বিধাতার দণ্ডের মতো এসে 
দীড়িয়েছে। আমি অনেক ভেবেও একে কিছুই বুঝে উঠতে 
পারছি না। আনার বুদ্ধি যে অধর্ম দ্বারা কলুষিত হয়েছে, 
নিশ্চয়ই সেটিকে দমন করার চ্ছনাই এই ভয়ংকর বিপদ 
আমার সামনে পস্থিত হয়েছে। আনাকে যে এখন যুদ্ধ 
ছেড়ে ডলে যেতে হচ্ছে, তা নিঃসন্দেহে দৈবেরই বিধান। 
সতাই দৈরের অনুকুলতা না থাকলে মানুষের কোনো 
কাজ্জই সফল হতে পারে না। সুতরাং আমি এপ্বম ভগবান 
শংকরের শরণ গ্রহণ করছি ; যিনি জর্টাজুটধারী, দেবতাদের 
বন্দদীয়, উমাপতি, নর্বপাপহারী এবং ব্রিশ্লধারী, তিনিই 
এই আনক দৈব বিদ্ধ বিনাশ করতে সক্ষম।" 

এই কথা ভেবে প্লোপপত্র অশ্ানা রথ থেকে নেমে 
দেবাদিদেব শ্রীমহাদেবের শরণাগত হয়ে তার স্থতি করতে 
লাগলেন "আপনি উগ্র, অচল, কল্যাণময়, রুদ্র, শর্ব, 
বরদায়ক দেবতা, জগৎ উৎপয়কারী জদদীশ্বর, গীলকন্ঠ, 
অজ, শুক্র, দ্কুযস্রণিনাশকানী, সর্বসংকারক। বিশ্বকাপ, 
ভীমণ নেত্রসম্পযা, বহুরূপ, উমাপতি, শাশানবাসী, 
গর্বিত, মহাগণাধাক্ষ. খটাঙ্গধারণকারী। আপনি রুদ্র নামে 
প্রসিদ্ধ, মন্তুক জটায সুশোভিত, ব্রহ্মচারী এবং খ্রিপুৱাসুর 
বিশাশকারী। আদি অত্যন্ত শুদ্ধ হৃদয়ে আত্মসমর্পণ করে 
আপনার পূজা করছি। সকলেই আপনার স্তুতি করেন, 
আপণি সকলেরই আরাধা। আপনিই, ভন্তদের সকল 
নম্র, অসহনীয়, শড্রুদ্র কাছে দুর্জয়, ত্র ও ব্রহ্মার 
সৃষ্টিকারী, সাক্ষাৎ পর্রঙ্গ, প্রতণা 
তশস্্ীগণের আশ্রয়, বছবাঁপবিশিষ্ট- গণপতি. ব্রিনয়ন, 
নিজ গর্ষদদের প্রিয়, ধনেশ্বর, পৃথিবীর নুষন্নরূপ, গার্বতীর 
প্রাণের, লীতবর্ণ, বৃষবাহন, 
দিগনব। আপনাৰ বেশ অত্যন্ত উত্র : জাপনি পারভীন 
নিড়ামভ করতে তহপণ- প্রক্মাদি থেকে শ্রষ্ঠ, পরাংপল 
এবং আাপশার পেকে শ্রেঠ কেউ নেইি। আপাঁনি শ্রোদ 
দনুষার্ণ , সনপ্প দিকের আশু |, 
পক্ষ, সুবর্ণময় বন বারণকারী, আপনাব ুদ্দপ না এবং 


গা, স্ব দেশে 
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করেছেন, আমি অতাস্ত সমাহিত হয়ে আপনার শরণ গ্রহণ 
করছি। যদি আজ এই দুর বাধাবিপত্তি পার হয়ে খাই 
অহলে সমস্ত ভূতাদির সংঘাতরাপ এই শরীরকে বলি দিয়ে 
আপনার পৃল্জা করব।* 

অশ্বাদার এইবাপ দৃঢ় ভক্তি দেখবে তার সামলে এক 
বয় বেদী উদ্ভূত হল, সেই বেদীতে অগ্নি প্র্লিত হল। 
সেই অগ়নিতে বহু-গণ প্রকাশিত হল, তাদের মুখ ও নেত্র 
দেদীপামান ছিল ; তাদের অনেক মন্তক, পদ ও হস্ত ছিল? 
স্টাদের বাহুতে নানার বিজ্ঞড়িত অলংকার সুশোভিত 
ছিল। তারা হাত ৪পরে তুলে রেখেছিলেন। তাদের দেহ 
পর্বতের নায় বিশাল, তীরা সূর্য, চন্দ্র, গ্রহ, নক্ষব্রসহ সমস্ত 
দ্যুলোক ধ্বংস করার ক্ষমতা রাখেন এবং তাদের খধো। 
জয়াযুড, অণ্ডক্ত, স্বেদজ এবং উতভিজ্ঞ_ ডর প্রকাবের 
প্রাণী সংসার করার ক্ষমতা ছিল। তাদের কোনোকিছু তয় 
ছিল না। ইচছানুণায়ী বিচরণকারী এবং ব্রিলোকের 
ঈশ্মরেরও ঈশ্মর, সর্বদা আনন্দময়, বাণীর শরীর 
মংসরহীন ছিলেন এবং এশ্র্যশানী হলেও ভাবা অহংকারী 
ছিলেন না? তাদের অদ্ভুত কর্মে ভগবান শংকরও সর্বদা 
চমকিত হতেন এবং কার়মনোরাক্যে ও কর্মের দ্বারা সর্বদা 
তাদের আরাধনা করতেন। তাই ভগবান শংকরও সর্বদা 
তাদের পুত্রের ন্যায় রক্ষা করতেন। 

এইসকল গণ বড়ই ভয়ংকর ছিলেন। এঁদের দর্শনে 
ত্ৰিলোক ভীতসন্তুন্ত হযা। খহাবজী অন্মখামা কিন্তু এঁদের 
দেখে ভয় পেলেন না। তিনি নিজেকেই এঁদের কাছে 
সলির্ধূপে সমর্পণ করতে চাইলেন। এই কাজ করাব জনা 
তিনি ধনুককে সনিধ, বাণসমূহকে দর্ড এবং নিজ দেহকে 
হবি করলেন। সোমনেবের মন্ত্র আসিতে 
নিযেকে আন্রতি দিতে উদ্যত হয়ে আন্ত জোড় কুরে ভগবান 
রুলের স্তব কর2হ লাগলেন _-'বিশ্বাস্মন ! এই বিপদের 
সময় আপনার প্রতি ভক্তিজনে লনাহিত হয়ে আনি এই 
পূজা সমর্পণ করছি। জাপান এট স্বীকার করুন| সমস্ত ভুত 
আপনাতে, অবস্থিত, আপনি সমস্ত ভূতে অবাস্থিত। 
গেকেষ্ট প্রধান গ্রগগুলির এনা তযা। 
আপনি সমস্ত প্রাণীর আশ্রয় : এই শত্রুর পরাভুণ যদি 
আমার দ্বারা সম্ভব শা হয়, তাহলে হালিমাকূণে অর্ণণ করা 


সৌন্তক্পব] 
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আমার এই দেহ গ্রহণ ককন।' 

দ্রোগপুত্র অশ্মথযানা এই কণা বলে সেই দেদীপামান 
অগ্রিবেদীতে উঠে প্রালের মায়া ভাগ করে অগ্নির মপে। 
আসনে বসলেন। তাকে তবিরাপে উধ্ববাহ হয়ে বসে 
থাকাতে দেশে লগারাল শংকর হেসে বললেন__'্রীকুষঃ 
সতা, শৌচ. সাবলা, গ্রাগ, তপসা, নিয়ম, ক্ষমা. ভক্তি. 
ধৈর্য, বুদ্ধি এবং বাবে স্বান আমাকে যত্থাচিত আরাধলা 
করেছেন। তাই তার থেকে বেশি প্রিয় আমাব কাছে আব 
কেউ নেই। পা্যালদ্রে রক্ষা করে আনি তাক সম্মান 
জানিয়েছি: কিন্তু কালক্রমে এখন এরা গিল্তেন্জ হয়ে গেছেন 
এবহ এঁদের আধুধও অধশেষ নেই!" এট বলে ভগবান 
শংকর অস্বথাদাক একটি উক্ষ তলোয়ার দিয়ে তার 
শরীরে লীন হয়ে গেলেন। তন্বশামাতে তিলি জবিষ্ট হলে 
অশ্ব্থামা আ্রন্থ তেঙগন্্ী হয়ে গেলেন। 


অশ্বখামা কর্তৃক পাণুব ও পাঞ্চাল বীরদের সং 


সঞ্ডয় বললেন_লাজন্‌ ! €দাবপুত্র অশ্বহানা এবার 
পানু শাবিরে প্রবেশ করলেন। কৃণাসর্ম এবং কৃতবর্ণী দ্বার 
রক্ষন করতে লাগালেন। অশ্বঙ্থামা তাদের সঙ্গে পেয়ে অতান্ত 


প্রসন্ন হলেন এবহ শান্তভাবে বললেন _ "আপনারা দুদ্রনে 
সব ক্ষত্রিয়দের সংহ্রার করতে পারেন, এই 


| কয়েকজন যোজাদের তো কথা নেই ! 


কবব। আপনার! শু এ 


চাবত পালাচত শা পাতুর।* 
এট কণ বলে প্রোণগুত্ পাণ্তৰদ্বে বিশাস শিবিরে 
দরজা দিয়ে না প্রবেশ কবে হাবখান দেয়ে গে 
রাশির কোথায দা, 
গেলেল। সেখানে গিয়ে তান 
পাবশ্রাঞ্থ হযে অহৈতনোল মনা 
ক 


তেল। 


সর্প শখ 


কে পদাগাতুহ আাগালেন। শোলা ও 
নারদ অঙ্মদামাকে 
ন, শালা 
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[সৌশ্রিকপর্য 


হয়েছিলেন, তাই, অশ্নখামার প্রহারে নিরুপায় হয়ে 
গেলেন। শ্বঙখামা দুই হাটু দিয়ে তার গলা ও বুক চেপে 
ধরলেন। ধৃষ্ট়্ চিৎকার করতে করতে ছটফট করতে 
লাগলেল, কিন্তু অশ্বখানা তাকে প্র মতো প্রহার 
করলেন। শেষকালে তিনি অশ্নথামাকে নখ দিয়ে আঁচড়াতে 
বআচড়াতে কোনোমতে বললেন, “আচার্যপুত্র ! বৃথা দেরি 
কোরো না, আমাকে অস্ত্রের আঘাতে শেষ করে দাও।' 
এইটুকু বলা মাত্র অশ্বখামা ডাকে জোরে চেপে ধরে তার 
অস্পষ্ট কথা শুনে বললেন “ওরে কুলকলঙ্ক ! নিজের 
আচার্যকে যে হত্যা করে, সে পুণালোক পায় না। তাই 
তোমাকে অক্ুন্যারা বধ কযা উচিত নয়।' এই বলে কুপিত 
হয়ে পদাঘাতে তার মর্মস্থানে আঘাত করলেল। এইসময় 
দুয়ের চিৎকারে সেই গৃহের নারী ও রক্ষীগণ জেগে 
গোল। তারা এক অলৌকিক পরাক্রমশালী পুরুষ ধ্টদ্য্কে 
প্রহার করছে দেখে তাকে অশরীরী বলে মনে করল। তাই 
তারা ভীত হয়ে কথা বলতে সাহন করল লা। 

অন্থ্থামা ধৃষ্টদ্যুম়কে নৃশংসভাবে পশুর মতো বধ 
করলেন। তারপর তিনি সেই শিবির থেকে বেরিয়ে এসে 
রথে চড়ে সমস্ত শিবিরে ঘুরতে লাগলেন। পাঞ্চালরাজ 
ধৃষ্দুমকে নিহত দেখে তার রানিগণ এবং রক্ষীকুল শোকে 
অধীর হয়ে পড়ল। তাদের কোলাহলে আশপাশের ক্ষত্রিয় 
ীররা চমকিত্র হয়ে জিজ্ঞাসা করতে লাগল-_/কী হল ?' 
“কী হল ?' তখন নারীগণ আর্তকণ্ঠে কাদতে কাদতে 
বলল-_“লীঘ এসো 1 আমরা তো বুঝতে পারছি না, 
বাক্ষল না মানুষ, কে এসেছিল, পাক্ছালরাজকে বধ কবে 
রখে চড়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে" একথা শুনে যোদ্ধারা একত্রিত 
হয়ে অস্নস্থামাকে দিরে ধরল। কিন্তু কাছে যেতেই অশ্ব্থামা 
তানের কদ্রান্ত্ের সাহাযো বধ করলেন। 

তারপর অশ্বআ্রামা কাছের এক তাবুতে উন্তমীজ্জাকে 
পালক্গে নিষ্রারত দেখলেন। তারও গলা ও বুক পদদলিত 
করলেন, উত্তমৌঙ্জা চিৎকার করতে লাগলেন, কিছু 
ভাকেও অশ্মাম। পশুর মতো হত্যা করলেন। ঘুখামন 
ভাবলেন কোনো বাক্ষস উত্তনো্াকে বধ করেছেন, তাই 
তিনি খদা হাতে দৌড়ে গিয়ে অশ্বথামার বুকে আঘাত 
করছেন। অন্বঙ্গামা লাফিয়ে তাকে ধরে মাটিতে আছাড় 
মারলেন। খুক্তি পাওয়ার ছন! যুধামন্যু বহু ছটফট করলেশ 


কিন্তু অশ্বত্যামা তাকেও পশুৱ মতো বধ বারলেল। 

এইভাবে তিনি নিল্লামগ্র অন্য মহারঘীদেরও একে একে 
আক্রমণ করলেন। তারা সর ভয়ে কাপতে লাগলেন। 
অশ্বথথামা সকলকেই তলোয়ারের আঘাতে মৃত্যুর পারে 
পাঠালেন। শিবিরের বিভি়ভাগে মধাম শ্রেণীর সৈনিকদের 
নিদ্রায় বেহুঁশ দেখে তিনি তলোঘারের আঘাতে তাদের 
ছিন্নভিন্ন করে দিলেন। এইভাবে বছ, যোদ্ধা, হাতি, 
ঘোড়াকে তিনি মৃত্যুমুখে পাঠালেন। অশ্থামায় সমস্ত শরীর 
রক্তে ভরে গেল, তখন তাকে সাক্ষাৎ কালের নায় 
দেখাচ্ছিল। সেই সময় যেসব মহারঘী জেগে উঠেছিলেন, 
তারা তাকে রাক্ষস ভেবে ভয়ে চোখবক্গা করে ছিলেন। 
অশ্বখামা এইভাবে ভয়ংকর রূপ ধারণ করে সমন্ত স্থানে 
ঘুরে বেড়াতে লাগলেন। 

স্লোপদীর পুত্র যখন ধষ্দায়েন মৃত্যুসংবাদ পেলেন, 
তারা তখন নির্ভয়ে অশ্নথামার ওপর বাগবর্ষণ করতে 
লাগপেন। অশ্বথামা ভার দিবা অস্ত্র নিয়ে তাদের ওপর 
স্বাপিয়ে পড়লেন এবং প্রতিবি্ধাকে বধ করলেন। 
পুতসোম প্রথমে গ্রাস দিয়ে আঘাত করলেন, তারপর 
তলোয়ার নিয়ে দ্রোপপুরের দিকে এগোলেন। অসাম 
তলোয়ার-সহ তীর হাত কেটে পারে তীব্র আঘাত 
করলেন। সেই আঘাতে সুতসোম প্রাণ হারিয়ে মাটিতে 
পাড়ে গেলেন। তখন নকুলের পুত্র শতানীক একটি রথের 
চাকা তুলে অতান্ত বেগে অশ্বগ্থামার বুকে আঘাত করলেন। 
অশ্থথামা তৎক্ষণাৎ তাকে আঘাত ফরলেন। শতানীক 
অজু আহত হয়ে মাটিতে পড়লে, অঙ্খানা ভাব মাথা 
কেটে ফেললেন। তখন শ্রতকর্মা পরিঘ হাতে অন্রখানায 
দিকে গিয়ে তার বাম গালে আঘাত করলেন। কিন্তু 
অশ্বথামা তার তীক্ষ তলোমার দিযে ঠার মুখে এমন জোরে 
আঘাত করলেন ৫ চেহায়া নিবৃত্ত হয়ে গেল এবং 
শরতকর্ষা অচেতনা হয়ে মাটিতে পড়ে গেলেন। নহায়থী 
শ্রতকীর্তি তাই দেখে অশ্বথথামার সামনে এসে বাপবর্মল 
করতে লাগলেন। কিন্তু অশ্বশামা ঢালেন দারা বাণনর্যা 
প্রতিহত করে ঠ্যুর মাথা দেহ থেকে আলাদা করে দিলেন। 

তারপর অশ্মখানা নানা অন্ত্রের দ্বারা শিখণ্ডী ও 
প্রদ্রবকে ন 
এর মধাস্থলে জাঘাত করে কাছে গিযে এক হরোয়ালের 


নাবতে লাগ্মলেন। তিনি এক বাশে শিখত্তীর ভা 


সোশ্তিকপর্ণ] 
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আঘাতে তাঁকে দু টুকরো করে দিলেন। শিখন্ডীকে বধ কবে 
তিনি ক্রোধান্তিত হয়ে অতান্ত বেগে প্রতদ্রককে আক্রমণ 
করলেন। রাজা দ্রুপদের যে কয়েকজন সৈন্য দ্নীবিত ছিল, 
তাদের শেষ করে এবারে তিনি দ্রুপদের পুত্র, সৌত্র এবং 
আত্মীয়দের খুঁজে সুঁজে হত্যা করলেন। 

অশ্বধানার সিংহনাদ শুনে পাশুন সৈনাদের হাজার 
হাজার বীর জেগে উঠল । তিনি তাদের কারো হাত, কারো 
পা, কারো পাঁজর কেটে দিলেন, তারা ভয়ানক চিৎকারে 
করতে লাগল। আহত দ্বীররা, "এ কে, কোথা থেকে 
এল, কীসের শব্দ'__এইসন বলে চেঁচাতে লাগল। তাদের 
কাছে অশ্থখাদা সাক্ষাৎ যদের ন্যায় প্রতিভাত হতে 
লাগলেন। পাণ্ডৱ ও সপ্য় স্বীররা রর্দরহিত ও বর্দপরিহিত 
পাকা সব্বেও তাদের সকলকেই অশ্বঙথানা যমলোকে 
পাঠালেন। যারা নিদ্রা অচেতন প্রাষ হয়েছিল, তারা এই 
ভয়ানক শব্দে চমকিত হয়ে জেগে উঠে ভয়ে এদিক-ওদিক 
লুকিয়ে পডল। 

এরপর অশ্বখামা আবার রথে চড়ে হাতে ধনুক নিয়ে 
অনা যোদ্ধাদের বণ করতে লাগলোেন। হাতে ঢাল এ 
তলোয়ার নিয়ে সমস্ত হাউনিতে তিনি ঘুরে বেভাতে 
লাশালেন। ভার সিংহনাদ শুনে যোদ্ধারা চমকিত ছয়ে 
পড়ছিল ; ফলে নিল্লা ও ভয়ে হতচকিত অবস্তায় তারা 
এদিক-ওদিক পালাতে লাগল, চিৎকাব করে নানা উলটো - 
পালটা কথা বলতে লাগল, তাদের চপ এলোনোলো, চু 
রক্তরর্ণ। তাহ কেউই কাউকে চিনতে পারছিল শা। কেউ 
ভয়ে পায়খানা প্রস্তাব করে ফেলছে, কেউ আবার মাছা 
ঘুরে যাটিতে পড়ে খাচ্ছে। গাতি-ঘোড়া দডি ছিড়ে 
নানাদিকে, ছুটছে. তাদের পায়ের নীচে কত লোক পড়েমরে 
যাচ্ছে। এইসব ছোটাছুটিতে নেই শিবির ধুলায় ধূসারত হয়ে 
উঠল, সেই ধুলায় বাত্রের অন্ধকার দুণ্ুণ হয়ে গেল। 
পিতা-পুত্র, ভাই-বন্ধু একে অপরাকে চিনতে পারছিল না। 
আঘাত হানতে লাগল। দৈববশে তাদের বুদ্ধি লুপ্ত হয়ে 
গিয়েছিল। 

বন বীর অন ও বর্ম ছাড়াই শিবিরের বাইরে যাওয়ার 
চেষ্টা করছিল, শিবিরের বাইরে কৃপাচার্ম 5 কৃতবর্মী 
পাহারায় ছিলেন। তারা কাউকে জীবিত পালাতে দিলেন 


না। অশ্বহ্যামার প্রসল্লত্তার না ঠারা শিবিরের তিন দিকে 
আগুন লাগিযে দিলেন। সেই আগুনে চতুর্দিক আলোকিত 
হলে অশ্বথ্থামা সামনে ধাকে দেখতে গেলেন তলোয়ার 
দ্বারা তাকেই দু টুকরো করে ফেললেন। এইভাবে কারো 
হাত, কারো পা, কারো মাথা কেটে তিনি শিবিরে ঘুরে 
বেডাতে লাগলেন। 

সেই অন্ধকার বাতি বড় ভয়ংকর হয়ে উঠল। হাজার 
হাজার মৃত-অর্ধনৃত মানুষ, হাতি, ঘোড়ায় পরিবৃত সেই 
স্থান দেখলে অত্যান্ত সাহসী লোকেরও জদয় কম্পিত হত। 
লোকেরা হাহাকার করে বলতে লাগল, "আজ পাণ্ডবনেখ 
কাছে না থাকাতেই আমাদের এই দর্গতি। অর্জুনকে অসুর, 
গণ্য, যক্ষ, রাক্ষস-__কেউই পরাজিত করতে শারে না, 
কারণ সাক্ষাৎ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তার রক্ষক।' কিছুক্ষণ পরে 
সমস্ত কোলাহল শান্ত হয়ে গেল। সমস্ত ধাটি বক্তে বন্ডাগুত 
হয়েছিল, তাই ধুলোর ঝড় এক মুহূর্তে গেমে গিয়েছিল। 
অশ্বথামা ক্রুদ্ধ হয়ে এরূপ হাঙ্জার হাজার ধীরবে ঘেরে 
ফেললেন, যারা প্রাণের ভয়ে পালাচ্ছিল বা ভয়ে হতচকিত 
হয়ে পড়েছিল। রাজন্‌! এইভাবে সেই বধারাতে ভ্রোণপুর 
পাণুবদের বিশাল সৈনাকে কিছুক্ষণের ঘধোই যনালয়ে 

লেন। 

প্রভাতের আলো উঁকি দিতেই অশ্ব্থামা শিবিরের 
বাইরে আসাব সিদ্ধান্ত নিলেন। তার হাতের তলোয়ার 
রক্তে এমনভাবে আটকে গিস্রেছিল, যেন সেটি তাল আব 
এক অঙ্চ। নিজ প্রতিজ্ঞ অনুসারে সেই কঠিন কর্ম করে 
শ্বথামা পিতৃধণ থেকে নুক্ত হয়ে কৃপ্রি পেলেন। তিনি 
বাইরে এসে প্রসন্ন হয়ে কৃপাচার্য ও কৃতব্মাকে ঠার কাজের 
ইতিবন্ান্্ জামালোন। ভাবা ও 'অ্াখামাকে খুশি কথার জনা 
জানালেন গে তারা ছেইস্কানে হাজার হাজার গাদগল ৪ 
সৃত্জয় বীর বধ করেছেন। 

রাজা ধৃত্রাষ্্র জিক্রাসা করলেন---“দঞ্জয় [ অঙাথামা 
তো আমার পুত্রের বিজয়লাভের জনাই প্রাণপণ করেছিল। 
তাহলে এই মহান কর্ম আগে কেন করেনি "" 

সঞ্জয় বললেন__“রাজন্‌ ! অশ্বত্থামা পাগুব, শ্রীকৃষ্ণ 
এবং সাত্যকিকে ভয় পেতেন | তাই তিনি এতদিন এই 
কাঙ্জ করতে পারেননি । এই সময় তারা ওখানে না থাকাতে 
তিনি এই কাজ করতে সক্ষম হন। 
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অন্মানা তারপর আচার্য কপ & কতপর্মাকে 'জালঙ্গন 
করলেন, তারাপ্জ তাকে আতিনম্দন স্রানালেন। তারপর 
অশ্রশান। হর্যোৎফুল হয়ে বলেন আমি সমস্ত পাঞ্চাল, 
য্রৌপদীর পাচ পুত্র, সংগ্রামে জীবত 


অশ্বখামা, কৃপাচার্ধাদি কর্তৃক দুর্যোধনকে 


সঞ্জয় বললেন-__রাজন্‌ | এই 3 
পাঞ্ষাল বীর এবং দ্রৌপদীর গুরদের বধ কুর বাজা দুর্ষোদন 
যেখানে বরণাপর। অবপ্লায় পড়েছিলেন, সেই স্থানে 
এলেন। তারা দুর্মোননের দেহে প্রাণের দানান। চিহ্ন লক্ষা 
করলেন। তার দশ দিয়ে বক্তনমন হচ্ছিল, জাবাদিকে শকুন, 
হিংশ্র পশু তাকে ঘিরে ধরেছিল, তারা দুর্যোগনকে 
ভক্ষশের চেষ্টা করছিল শির দূর্যোধন আহি কষ্টে তাদের 
আটকে বেখেছলেন। সেইসময় ঠার অত্তা্ বেদনা 
হচ্ছিল। 

দুর্শোদনকে এভাবে কষ্টে বাটিতে পড়ে থাকতে দেখে 
তিন দীর মর্মবেদনান কাদতে লাগলেন। তারা হাত দিয়ে 
তার দুবের রক্ত মুছে মত্যপ্র ঈ্লীণভাবে বিলাপ করতে 
লাগলেন। 

কৃপাচার্য বললেন “হায় ! বিধাতার কাছে কোনো 
কাজই কদিন নয়। সাজ একাদশ অক্টো্রিণী সেনার 
অধিপতি রাজ্ঞ দূর্যোধন এইভাবে রক্ত হয়ে মাটিতে 
পড়ে আছেল। বাজ্জমহলে যেমনলাবে ধহারানি শয়ন 


করতেন এই স্বর্ণমণ্ডিত গদা ও সেহলাবে দুর্যোধলের সঙ্গে 
শয়ন করে আছে। কালের কুটিপতা (দেখ, যে শ্রদৃদণ 


সম্রাট কোনো সময় দুর্দ্ধাভিযিক্ত নাজাদের স্রাশে ঈলতেন, 
আজ তিনি ধুলায় বলৱিত হায়ে পড়ে আানেণ। ধীব দামনে 
শত শত রাছা ভয়ে মাথা নীচু 
এই বন্যায় শায়িত, আগে 
প্রাপ্তির জনা ঘিরে থাকতেন, ঠাকে ভান নাং2নর লোজে 
মাংসাশী প্রাণীরা ঘিরে ধরেছে।' 

অআশ্বন্থামা বললেন-_ঠাজশ্রে্ ! মাপনাকে সর্বশ্রেষ্ঠ 
ধনুর্যর বলা হত । আপনি সাক্ষাৎ ভগবান *' কর্ণলের শিখ 


এবং যুদ্ধে, কৃবেবের সমরক্ষ। ত বাম কী করে 
আপনাকে আঘাত করলেন ' জাপান সক, ক্ষুদ্র ৬ পাপী 


ভীনসেন কীভাবে আপনাকে জাহ 
হোকা পি বড কঠিন। উম 


(সোমক হবীরদেন বিনাশ করেছি। এখন আমাধ কাছ সম্পূর্ণ 
(হয়োছে। অতঞব লাজা দুর্যোধন যেবানে, সেপানে যাওয়া 
যাক। তিনি যদি ভ্রীবিত থাকেন তাহলে তাকে এই সমাচার 
শোনাতে হলে। 


সব খবর জানানো এবং দুর্যোধনের মৃত্যু 


আধান করে অপর্মপূ্বক আপনার উরুভঙ্গ করেছেন। এই 
ভালে অধর্মপূর্বক মেরে যখন ভীঘ আপনাকে পদাঘাত 
করছিলেন, তন ও কৃষঃ এবং যুণিন্িব সেই নীচকে কিছুই 
বলেননি। দের দিক ! ভীম কপটতাপূর্ণক আপনাকে 
পরাজিত কবেছেন। তাই যতদিন পৃথিবীতে প্রাণী থাকবে, 


আপনি লাউ করেছেন। রাজন! ভ্রাপনার জলা আরি সিসি 
করছি না : আনার তো আপনার পিভা এবং মাতা ্াঙ্ারার 


জনয দুঃখ হচ্ছে" খাদের সব পুত্ৰই কালপ্রাপ্ধ হয়েছে। হায়! 
তারা এখন ডিগারি হয়ে দ্বারে দ্বারে খুরবেন, সব সময় 
পুত্ৰশোক দেন কষ্ট দেবে। ধিক্‌ বৃষ্চিবংশজাত কুল এবং 
বৃদ্ধি অর্জনকে, দীরা অশ্ব ধর্মজ্ঞ হওয়ার অহংকার 
করেও জীদদেনকে ধৃদ্ধের লন বাধা দেননি। এই নির্লজ্জ 
পাশুবরা কোন মুপে বলবে খে তালা দুর্যোদনকে এভাবে বধ 
করেছে ? গান্ধারীনন্দন ! আপনি ধনা যে যুদ্ধে বীবগতি 
প্রাপ্ত হয়েছেন। দিককার দিই ফুপাচার্য, কৃতবনী = আমাকে? 


যে আমলা আপনার ন্যাম মহারাজের সঙ্গে পর্ণো যেতে 
পারলাম লা। জামরা যে আপনাকে অনুসরণ কৰতে 
পারলাম না__হ্রাতে মনে হয় আনা আপনাশ সুরতির 


করগা চিন্তা কৰতে পারলান না__এএনিই মালা মান, স্বর্গ বা 
অথ কোনোটাই লাভ করণ না। জানিনা আনরা কী কর্ম 
করেছি. যান জনা জাপনার সঙ্গে স্বর্গ গদনে বাধাগ্রাপু 
হলাম। খে এই পর্িবীতে আানাদের 
দিন কাটবে। রাজন না থাকলে আমরা কী করে 
সুখ-শান্তি গাব আপনি স্ব্গনন করছেন, সেখানে 
সব মহারথীর সঙ্গে আপনান সাক্ষাৎ, এবো। তাদের 
বয়ন এবই শ্রেষ্ঠাঞ্ের অনুসালে আপনি আনানদেন হয়ে 
পমস্তার জানারেন। প্রথনে আাগান সমস্ত ধনুর্দা্ীর 
ধ্বজান্রাপ আচার্ঘকে পূদা করে ছানাবেন যে 
দাদ দশ্মখাদা £উিনামাক বল করেছে। তারপর মহাবাজ 


, উরিশ্রবা এবং দার 
দারা স্বর্গিমন করেছেন, আনান হয়ে তাদের কুশল 
জ্রিক্ঞাসা করণেন। 

গান ! আপনার প্রাণশক্তির যদি কিছু অ্রযশেয থাকে 
তাহলে আমার একটা কথা শুনুন, এতে আপনি মনে শান্তি 
পাবেন। এন পাণ্ডনপক্ষে কারা পাঁচ ভাই, সাতাকি ও 
দ্রীকৃষ্__এই সাত বীর জীবিত আছে আর আমাদের পক্ষে 
আমি কতবর্মী এবং সাচার্য বূুপ__এই তিনজন বেঁচে 
আছি। দ্ৰৌপদী সমস্ত পুর, ধষটনুু্েরা সকলে এবং সমস্ত 
পাঞ্চাল এবং ঘুদ্ধে ্রীবিত মংলা বীরদেন বিনাশ করা 
হয়েছে। বিপক্ষের বে প্রতিশোধ নেওয়া হয়েছে, তা শুনুন। 
তাদের শিশুদের বধ করা হয়েছে। তাদের শিরিরে যত 
যোদ্ধা ও হাতি-ঘোড়া ছিল, আজ সকসূকেই আমি ছিয়ভিনন 
করে দিয়েছি। পাপী ধৃষ্টদাব্লকে আমি পশুর ন্যায় 
নৃশংসভাৱে হতা করেছি। 

দুৰ্যোধন অশ্বপাধার এই মনমুন্দকর কাজ শুনে কিছুটা 
চেতনা ফিরে পেলেন, তিনি বললেন_-'নিএ : আছ 
আচার্য কপ এবং কৃতনর্নাব সঙ্গে যে কাজ তুমি করেছ, তা 
দ্য, কর্ণ এবং তোমার পিতাও করতে পারেননি ভুমি 
শিখন্থী ও সেনাপতি বষ্টদ্যমন্ছে যে বব শবে তাতে আনি 
নিজেকে উনের সমান কলে মনে করছি। তোমার মঙ্গল 
হোক, এবার ন্বর্ণেই তোমার সঙ্গে আবার সাক্ষাৎ হবো" 
এই বলে দুর্যোধন চুপ করন এখং মুহৃদদের দুঃখ সাগরে 
নিমাজ্জত্র করে প্রাপভাগ করলেন। তিনি স্বয়ং পুণাধাম 
র্গলোকে গেলেন, তার নম্মর দেহ পুর্থিনাতে গড়ে রইল। 
বাজ্জন ! এইভাবে আপনার পুত্র দুর্বোধনের মৃত 


বগাছনে সর্বপ্রথম পদার্পণ করেছিলেন আব সর্বশেষে ঠাব 
মৃতু হল। নুত্রায আগে পুর্যোধল তিন ধারাকে আালাসন 
কবেন। অ্বথাদাল নুখে এই করণ সংবাদ শুলে শোকাকুল 
হয়ে প্রভাত হতেই আমি নগরে চল জালি। এইভাবে 
আপনারই অদৃরপর্শিভয় কৌরব ১ পাণ্ডবদের ভীঘণ 
সংহর হল। আপনার পুত্রের শ্বর্গলাস হওয়ায় আনি অতি 
শোকার্ড। ব্যাসদেখের কৃপায় প্রাপ্ত আদা দিব! দৃষ্টি এখন 
নষ্ট হয়ে গেছে। 

বৈশশ্পাঘল বললেন-_ বাচ্ছা ! মহানাজ ধান 
খুজে মৃতা সংবাদ পেয়ে গিষ্ঠায দাকুল হয়ে দীর্ঘশ্বাস 


= রাজা যুধিষ্ঠির ও দ্রোপদীর মৃত পুত্রদের জন্য শোক এবং দ্রৌপদীর 
| প্রেরণায় অশ্বখামাকে বধ করার জনা ভীমসেনের গমন 


বৈশম্পায়ন বললেন- কাতর প্রত্াত হলে ধৃদ্যুম্ের | হাজার ঘোন্ছা- হাতি-খোডা পংহার করেছে। কতবর্মাণ 
সারি রাজা যধিচিরকে শিবিরে নিদ্িত্ বীরদের বিনাশের | কিছুটা দয়া ছিল, তাই সব লৈলোর নয একমাত্র নানি 


খবর জানাল। সে বলল-_নতারাঙ্জ ! বান্ধা পদের 
পুক্রদের সঙ্গে ্রোপঠীর সকল পুত নিশ্দিস্টে শিবিরে 
নিদ্রিত ছিলেন। ও 
স্বর কৃতবনী, কার্য এবং অস্থাঘা আপনার সম 
শিবির বিনাশ কবেছেন। তারা লালা অন্তর সারে অজার 


রা স্চলে্ট নিহত হয়েছে। আজ বাত মিষ্টির মাটিতে পতে গেলেন। ত' 


কোনোপ চে এসেছি।' 


শালখির সেই অনুজ কণা 


। পুত্ৰশোকে বাকুল 
| সাত্রাকি, ভীদ, 
ক তাকে পৰিচর্মী করতে লাগলেন। 
চেতনা ফিরে এলে ত্রান বিলাপ করে বলতে লাগলেন 
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সংক্ষিপ্ত মহাভারত 


"চায় ! আমরা তো শত্রুদের পরান্ত করেছিলাম, কিন্তু আন্ত 
ওরা আমাদের পরাজিত করল। আমরা ভ্রাতা, সমবয়সী, 
পিতা, পুর, নিত বন্দু, ননী, দৌএদের হতা। করে জয়লাভ 
করেছিলাম ; কিন্তু এইভাবে জিতেও আন্ত আমরা হেরে 
গেলান। কপ্নো-কখনো অনৰ্থ অর্থের মতো 
অর্থের মতে প্রতিভাত বস্তু অনর্থক রূপে পারশাশত হয। 
তেমনস এই বিজয় আমাদের কাছে পরায় হযে দাড়িযেছে 
আর শত্রুদের পরাজয় ও তাদের কাছে বিভয় বাপে 
হনাছে। উভন্ঞশনৃশ প্রমাদের খেকে বেশি মানুষের আন 
লো দৃত। নেই। প্রনাদী মানুষকে অর্থ সর্দভাৱে জাগ 
কনে এবং আন্ত তাকে দিবে ধরে। সে বিদ্যা, তপ, 
ই যশ কোনো কিছু লাভ করতে পারে না। শক্রুবা 
ক্রোধবশত যাদের গিদ্রিত অবস্থায় বদ করেছে, তারা 
নিহসন্দেছেন্বর্গে গমন করেছে। কিন্তু সামার দ্রৌপদীর লনা 
চিন্তা হচ্ছে; কারল তিনি যখন ভ্রাতাদেন, পুত্রদের এবং বদ, 
পিতা পাণ্যালরান্ধ ্রপদের মৃতু সংবাদ সেই সদয় 
শোকজনিত দুঃখ কেনন করে সহবেন » তার হৃদয় তো 
বাদারিত হবে৷" 

মুপিচির এল 
লেন 


নহয় এবহ 


“ভ্রাত। ! ভুমি যাও দায়ে অভাগিনী দ্রৌপদী: 
ভার মাতকুলের নারীদের সাঙ্গে করে এখানে দি 
ধর্মবাজের নির্দেশে নব রথে চড়ে 


এসো" 
[নে পাঞ্চা 


বাজকুলেন মহিলাগণ এবং দ্রোগদা ছিলেন €সখানে 
গেলেন। নকল চলে গেলে খুধিষিন শোকাকুল হাদয়ে 
পুন্তরা 


জদদেনে সুদ সেইস্থালে গেলেল, যেখাছুন ভাল 


পেশ সেম আযান 


পেন। হাদেশ অঙ্গ-প্রভা্গ € মাপা 
মহারাজ ঘৃণিিল নর্বাহত ও. 
। ভাব শরীর কীপতে পাগল এবং 
শাগ:লেন। সেইসময় 
শোকাকুলা দ্রৌপদীকে নিয়ে নকুল এসে পৌঁছলেন। তিনি 
ছিলোন। নিজ্জ পুত্রদের নিহত হওয়ার 
গা এত্রন্ত শোকাহত হলেন এবং বাজার 
বব কাছে এমেই শোকাকুলা হযে মাটিতে পঃ: 


গেলেন। 


এবং সান্তনা দিতে লাগতে 
কাদতে কাদতে যুলিছ্িরকে বলতে লাগলন "রাজন ! 
আপনার পুরা ক্ষাত্রধর্ম অনুসারে নিহত হয়েছে শুনে 
আপন তো “্মরণও করবেন শা. কিছু গাগী 
অশ্বথামা দের নিদ্রিত অবস্তায় বণ করেছে শুনে মাদার 
হৃদয় স্বলে উঠছে। আপনি যদি আন্জহ সঙ্গীসহ সেই 
হতা না করেন এব! দে তার কুকর্মের ফল না 
্রীবন এখনে অনশন 


প্রত শুরু ভরে দেব।" 

এফ কথা বলে ফু 
কাচ বসলেন পর্যবাজ ঠান [প্রয়াণ বাছে লাস বললেন. 
বং পুত্রা ধৰ্মযুদ্ধ করে 


বাবগদহ লাভ কুরছে। এনের জনা £ত্রমার শোন, বলা 


দ্রৌপদী বগযাজ যুধিচিৰের 


পারবে ?' 
্ীপদী বললেন নেছি সঙ্থখানর 
খান গা থেকেই এক মণি আছে। সুতা! যৃদ্ে। সেই 


পাশীকে বধ কবে তার মণিটা নিয়ে আসতে হবে। হামার 

সেটি সাপনাব মাগায় পবিয়ে 
খারণ করৰ।" ধর্মরাছেকে কথা 
সেলের কাছে গায়ে বললেন 


চোপদাকে পতি যেতে দেখে 


এল এসে দুগাহ 


দগারর্েল দিতে 


লক্ষ বেত শাহ 


শ্রিকপ্ণ] 
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এই পাদাকে বধ ককন। এখানে আপনার মতো পরাক্রমী 
পুরুষ আর কেউ নেই। বারপাবত নগরে গাণুবরা যখন 
বিলদে তখন আপনিই ঠাদের রক্ষা 
ফবেছিলেন। হিড়িস্বামূরের বিরুদ্ধে আপনিই সকলের 
যক্ষক চিলেন। বিরাট নগরে কীচক যখন আমাকে বিরক্ত 
ফরে, তখন আপনিই সেট বিপদ থেকে আমাকে উদ্ধার 
করেন। আপনি যেভাবে এইসব বড় বড় কান করোছলেন, 


করুন। 

ত্রৌপদীর এইরূপ বিলাপ ও ভয়ানক শোক ভীমসেন 
সহ! কবতে পারলেন না। তিনি অন্্থানাকে বধ করার দৃঢ় 
তার পাবথি জলেন। তিনি ধনুকে টংকার দিয়ে রওনা 
জলেন। শিবির থেকে বেরিয়ে তিনি জশ্থামার রথের চিঙ্ছ 
ধবে সবেগে এগিয়ে চললেন। 


অশ্মখামার বিষয়ে শ্রীকৃষ্ণের এক পূর্বপ্রসঙ্গ জানানো 


বৈশস্পায়ন বললেন__জনানভয় ॥ হীনসেন ভুল 
শাওয়ার পর বদুশ্রে্ ন শ্রীকৃষ্ণ ধৰ্মবাজকে 
বলজেন-__পাক্ষন্‌ ! আপনার ভাই ভীমসেন পুতর্রশোকরশত 
অশ্বথামাকে শধ করার জনা একাই বওনা হলেন। সে 
আপনার সর্বাপেক্ষা প্রিয় জ্রাতা। তাহলে এহ দুঃসময়ে 
আপনি ঠাকে সাহ্যা কবার চেষ্টা করছেন শা কেন ? 
'আচার্ম ছোণ ভার খুঞকে মে ত্রহ্মাস্্র শিক্ষা দিয়েছেন, তা 
সমস্থ পৃথিবী ভা করে দিতে লক্ষম। সেই সরান তিনি 
প্রদ্ হয়ে অর্জুনকেও দিয়েছিলেন। অশ্বথামা অত্যন্ত 
অসহনশীল বান্ডি, লে একাই এই অস্রশিক্ষা করার ভন] 
প্রার্থনা জানিয়েছিল। আনর্য ভার ধপলতা অগ্রাা 
করেছিলেন এবং হাকে আনেশ দিয়েছিলেন 
বিপদে পড়ে, সে এর প্রযোদ বিশেষ 


স্থাবলযাপন বলাছে না। 

গিতার অপ্রিয় বান শুলে দরাস্যা সশখানা সন্ত সুখের 
আশা ভাগ কারে বড়ই দুঃখে ঘুবে হবজত। একবার, 
আপনারা যখন বনালে ছিলেন, এল দ্বাবকায় এনে 
বঙগিবংশীমাদেল সঙ্গে বান করেছিল এব হাবা অস্সগথানাব 
বুব আদর-যন্র কবেছিল। একদিন অন্মানা একান্ডে 
কাছে এসে বলোঁছিল 
করে আান্তোর কাছ হে 
ভার কাছে নেমল আছে, আদার কাছেও আছে। সু 
দুশরেষ্ ! শ্রাপনি আমাল কাছ থেকে সে পানর নিয়ে 


আমার 


“কৃষ্ণ! চালাক পিতা 


আপনার চক্র আমাকে প্রদান করুন।' 

আমি তাকে বললাম _ দেখে ৷ 
চক্র ও গদা ধানে রয়েছে, এরদণে। 
চাও, তা আন তোমাকে দিচ। কিনব তুমি ঘা যাতে পাবো 
এবং যোটি দা যুদ্ধ করতে পাযুরা, সে অন্তু নিয়ে নাও 
আব আমাকে যে অন্তর দিতে সও, আরও প্রয়োজন গেই। 
তখন সে আমাব কাছে স্পর্ধা দেখিয়ে হাজার মুখারশি্ট 


নাভিসম্পম লোহার চক্রটি নিতে চায। আম বললাম 
শনয়ে নাও'। সে তৎক্ষণাৎ উঠে খাম হাতে সেটি নেওয়ার 
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শড়াতে পারল না। তারপর ডান হাত দিয়ে চেষ্টা করল, কিন্দু 
সম্পূর্ণভাৱে চেষ্টা করেও ঘখন কিছুতেই তুলতে পারল না, 
তপন সে বিষণ্ন হয়ে সরে গেল। লিঙ্গের উদ্দেশো অসফল 
হয়ে সে যখন নিরাশ গু বিষ হয়ে পডল, তন্ন আনি তাকে 
ডেকে বললাঘ, ‘যার ধবজায় বানর [চিহ্ন সুশোভিত সেই 
শান্ঠীবধারী অর্ধ, দেবতা ও বানুষ- অকলের নখোহ 
সম্মানিত। সে দেবাদিদেক নীলক উমাপতি ভগবান 
শংকরকেও দন্দযুদ্দে সন্তু করেছে। ভার থেকে বেশি প্রিয় 
জগতে আমার আর কেউ নেউ। কিন্তু তুমি যা বললে, তেমন 
কথা সে কখনো মুখ দিয়ে বাধ করেনি। আমি দ্বাদশ বৎসর 
হিঘালয়ে কঠোর ব্রহ্মচর্য পালন করে উীয়ণ তপস্যা দ্বারা এই 
অস্ত্র লাভ করোছি। সাক্ষাৎ সনংকুমার প্রদ্া্পরূপে মামার 
সহধর্নিলী কন্মিলীব গর্তে ছণ্র মিয়েছেন। কিছু যে চক্র তুমি 
চাইহ, তা তিনিও কখনো চাননি। মহাবলী বলবাম এবং গদ 
ও শাশ্বও কখনো এটি নেওযার ইচ্ছা প্রকাশ করেনি। তুমি 
ছোগের পুত্র এলং সকল যাদব 


তোমাকে সম্মান করে। তাহলে এই চক্র নিযে তুমি কার 
সঙ্গে যুদ্ধ কবতে চাও?" 

আমান এই কথা শুনে অশ্নথামা ধলল__'কিখ। ! 
আমি আপনাকে পুজা করে আপনার সঙ্গেই যুদ্ধ 
করতে চাই। প্রভু ! সতা বলছি, আমি এই দেব- 
দানৰ পৃঞ্জিত আপনাগ চক্রটি চাইছি. খাতে দামি অজেয় 
হতে পারি। কিন্ত এখন মামি আমার নূর্সভি কামনা পূর্ণ 
না করেই চলে যাচ্ছি, আপনি শুধু বলুন "তোমার কলাণ 
হোকা। এই ভয়ংকর চক্রটি বীর শিরোনণি আপনিই 
ধারণ করেছেমা এর মতে৷ চক্র জগতে দ্বিতীয় আর 
নেই এবং এটি ধারণ করার শক্তি আপনি বাতীত আর 
কারোরই নেই।? এই বলে অশ্মস্থানা বের উপযুক্ত সুন্্র 
ঘোড়া এবং নর লিয়ে চে গেল। সে অতান্ত ক্রোমী, দুষ্ট, 
চঞ্চল এবং কুর স্বভাবাবশিষ্ট। তার ব্রহ্মান্দেরও প্রান 
আছে। সুতরাং এইসময় ভীমসেনকে রক্ষা কৰা অত্ান্ত 
প্রয়োজন। 


অশ্বথামা ও অর্জুনের একে অন্যের ওপর ব্রহ্মান্্র প্রয়োগ এবং 
নারদ ও ব্যাসদেবের তাদের শান্ত করা 


বৈশম্পায়ন বললেন_ বান! শ্রীকৃষ্ণ যুপিষ্টিরকে এই 
কথা বলে এক অন্্সঙ্্িত বথে আরোহণ করলেন, সেই 
বথের বঙ নবোদিত সর্ষের মতো লাল। শাল 'ডানদিকে 
শব এনছ বামদিকে সুশীল শামক ঘোড়া লাগানো 
হযোছল। বথের পাশে সংযুক্ত মেঘপৃষ্প ও বলাহক নামক 
দুটি ঘোডাও রথ টানাছিল। সেই রথের ওপর বিশ্বকর্মা 
নামত বশাচিত ধ্বজ বায়ার শান প্রতিভাত হচ্ছিল। তার 
বাছা পক্ষীনাজ শরুড নিরান্্ করছিলেন। সেই চমৎকার 
খে শ্রীকপ* আবোহগ করলে অর্জন ও রাঙ্গা যুধিষ্টিরও 
তে আরোহণ করনেন। শ্রীকৃষ্ণ রথ চালিয়ে দি 
দোড়াগুলি দ্রুতগাতিতে ভীমকে অনুসরণ করে শীঘ্রই তার 
রর কাছে পৌঁছে শেল। ভীম সেইসময় কু হয়ে শত্রুথধ 
করার জা উন্মুখ ছিলেন : আই এঁর্য পামতে বললেও তিনি 
গতি কমালেন না। সকলে গঙ্গাঠীরে গোঁছলেন। তাবা 
শুলোঁছলেন অন্বগ্থানা সেখানে আছেন। সেই হানে 
লোছে তারা গঙ্গাঠাবে পরম যশ ব্যাসদ্বকে বক্ত স্বযির 


সঙ্গে উপবিষ্ট থাকতে দেখলেন। ঠাদের কাছেই ক্ররকর্মা 
শশ্থথামা ছিলেন। তিনি সারা দেহে ঘৃত মাশিয়ে 
রেখেছিলেন এবং কুষ্ববস্তু পরিধান করেছিলেন। কৃষ্টীনন্দন 
ভীম তাকে দেখেই, *গুবে, দাড়িয়ে থাক" বলে ধনুক বাগ 
হাতে চিৎকার করে তাধ দিকে ধাবিত হলেন। ধ্রোশণুত্র 
অন্মগানা যখন দেখলেন যে ধনুর্ধর ভীম এবং ওার পেছনে 
গাজা যুধিষ্ঠির ও অন্ন তার দিকে আস 
ভীষণ ভয় পেয়ে গেলেন এবং 
প্রয়োগের সময হয়েছে! তিনি 
করে একটি লোহার শিক নান হাুত তে 
|| পান্তবহাণ হয়ে যাক’, তারপর ক্রোধভরে সমস্ত 
পৃথিবীকে মন্্যুক্ধ করাতে সেই প্রচন্ড অধে নিক্ষেপ 
করলেন। হাক ফলে সেই শিকাটিতে অগ্নি তপ হল এবং 
প্রল়কালীন আলির গায় [লোক তত শাগল। 
শরীফ অশ্নখথামার উদ্যোগ “দেশেই তাব মনে 
ছিলেন। তিনি অঙ্ক বলাজ্দেন_'অর্জুন ! অর্জুন ! 


সৌত্িকপর্ব] অশ্বস্থামা ও অরসূনেল একে আনে, 
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আচার্য ভ্রোশের শেখানো দিবা অন্তু তো তুমিও জানো, 
এবার ত প্রযোগ্গের সয় হয়েছে। তুনি নিক্তেকে এবং 
ভ্রাতাক্দের রক্ষাব জন্য এখল তার শ্রুয়াগ্গা করো ; কারশ 
রকষাসু ব্রহ্মান্নের দাবা প্রতিহত কবা সন্তব।' শ্রীকমঃ 
একথা বলতেই অরুন ধপূর্বাণ হাতে নিয়ে বণ থেকে 
লাফ্ষিয়ে নানলেন। তিনি প্রথমে *আনার্ধ পুত্রের দঙ্গল 
হোক এবং পরে "আনার ্রাতাদ্রে এবং আমার নঙ্গল 
খোকা বহে দেবতা 5 গুকজনদের প্রণাম জানালেন। 
তারপর "এই পএ্ন্মাপ্তেণ ধাবা শত্রর বরচ্দাত্র প্রশমিত 
হোক’ _এই সংকল্পসহ সমস্ত পৃথিবার নঙ্গল কানলা করে 
তার সেই প্লান্ট নিক্ষেপ করলেন। অর্জনের নিক্ষিপ্ত সেই 
অন্ধ প্রণয়ানলের নাথ প্রন্থলিত ছয়ে উল। অনাদিকে 
মহাতেজসথা অশ্বথানার অন্ত্র তেজ্ঞোমণ্ডল ঘিরে আগ্তনের 
গোলা নিক্ষেপ করতে লাগল ব্রহ্ষাস্তু দুটি একে অনাটিতক 
আঘাত কবায় ভীষণ শব্দ উৎপয় হল, হাজার হারার 
ফন্ধাপাত হতে লাগল। সমস্ত প্রাণী ভয়ে কম্পিত হয়ে 
লাগল। সর্বত্র আপ্নের 


, বন-পর্বভ-সহ সমর পাথৰী কম্পিত 


নক শব্দ 


মুনি? দেবতা € দানুষদেৰ পূজনীয় এবং অভান্থ যশ 


তারা সমস্ত লোকের হিতকামনায় সে দুই অন্ত প্রশমিত 
করার জনা তার মো এগে দণ্ডায়মান হয়ে বলতে 


ভাবা কখনো এই অন্্রদাপুনের ওপর প্রয়োগ 
নহলে বীরগণ ! তোমা দুজন এই মহা 
অনিষ্টকর কাজ কৰাব সাহস করলে কী করে 

সেই আগ্রসম দুই তেজ্রনী মলপুকমকে নে অর্জন 
সন্তুর তার চ্ব্যাস্তর ফিরিয়ে নিলেন এবং হাতসোড করে 
বললেন-_পৃক্ানর ! আমি শঙ্ঞ নি্ষি্ু ব্রহ্মার প্রশমিত 
করার উদ্দেশোই এই ব্রহ্মান্র নিক্ষেপ করেছিলান। এপন 
জামার অন্তু ফিরিয়ে নেওয়ায় গালা 
প্রভাবে আমাদের সকলকে ভস্ম করে ফেলবে। পু 
এখন মা করলে আমাদের সকলের এবং সূ্বলোকের 
হয়, ভার জনা স্রামাদের পরামর্শ দিন।” অর্জন তার 
ফিরিয়ে নিলেন, ঘোট ফেরানো দেবত্রাদের পক্ষে ত কঠিন 
ছিল। যুদ্ধে সেটি একবার নিক্ষেপ কর ৰ 
স্বয়ং ইন্দ্র তা প্রশমিত কবতে পাবতেন ন।। এই শশ্তু 
ব্রহ্মতেজ থেকে উৎপন্ন, অসংখনা বান্ডি এটি নিক্ষেণ 
করতে সক্ষম হলেও বহ্মমবী বাতীত ভাব কারো পক্ষেই 
তা প্রশমন কলা লজ ছিল না। কোনো ব্ৰহ্মচৰযছান নাতি 
সেটি একনার |শক্ষেণ কণে প্রশনন করান চেষ্টা কবলে, 


কোনো সময় ভাল এটি প্রয়োগ করতেশ না। অগ্গুণ 
সত্াবাসি, পরীর, ব্রক্মচারী এবং রেশ 
পালনকারী ছুলেন। তাই তিনি সেই অনু ফি! 
আব অস্ত্রের সা 


1তানও সন পুশাঘত করার 


অতন্্ ব্যাকুল হয়ে বাসদে 
আখি ভীমলেলের ভয়ে অত্যপ্ত নিগঃ লোগ করছিলাম, তাই 
নিজ প্রাণ বাঁচাবাল উদ্দেশো এই ন্্র নিক্ষেপ করেছি। 


উাদলেন দৃর্নাধনকে রণক্ষেত্র বণ পরার কা নিয়মধিলদ্দ 
আচল করে পর্ন কবেছে। হাহ না হয়েও আমি 
এই অস্ত্র নিক্ষেপ করেছি; এটিকে প্রশমিত করতে 


আমি সক্ষম নই। আমি আগ্রসস্তের জারা আমানত 


করে পাগ্ুরদের বিনাশের উ্র্দেশো। এ দূর্দমনীয় আন্ত 
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সংক্ষিপ্ত মহাভাৱত 


[সীস্তিকপৰ্ব 


নিক্ষেপ করেছি। সুতরাং এটি এখন সমস্ত পাশুবদের 
প্রাণ হরণ করবে। এইভাবে ক্রুদ্ধ হয়ে পাগুবনের বধের 
দেশে এই অন্তর নিক্ষেপ করে আনি অবশাহ অতান্ত পাপ 
করেছি" 

ব্যামদেব বললেন- ত্র! ব্ৰহ্মাস্ত্রের আন অর্জুনের ও 
আছে, কিন্তু সে কুদ্ধ ছয়ে অথবা তোমাকে বধ করার জন। 
তা নিক্ষেপ করেলি। সে অর ব্রন্মান্দ্রের ছারা তোমার 
নরকে শান্ত করার জনাই তা প্রয়োগ করেছিল এবং 
এখন তা ফিরিয়েও নিয়েছে। ব্রহ্মাস্র লাভ করেও তোমার 
পিতাব উপদেশ মেনে মহাবাছ, অর্জুন ক্ষাত্রধর্ন থেকে 
বিচলিত হয়নি। সে এমন মী, নীর এবং সবশানল্, তা 
সন্ধে তোমার ঘধো কেন একে তার ভ্রাভাদেব সঙ্গে বধ 
কবার কুবুদ্ধি জাগল ? দেখো, যে দেশে একটি ব্রক্মায্ের 
ছাবা অপর ব্ৰহ্মাস্রকে প্রশমিত কবা হয়, সেখামে দাদশ বর্ম 
পর্যন্ত বৃষ্টি হয় না। তাই পরস্ঞ হিতাৰ্থে অর্জন তোমার ব্রহ্মাস্র 
নষ্ট করেনি। তোমার পাশুবদের, নিজেকে এবং বাষ্টুকে 
রক্ষা করা উ্চিত। তাই এবার তুমি তোমার দিবাস্থু ফিরিয়ে 
নাও। এবার তোমার ফ্রোধ শান্ত হওয়া উচিত এবং 
পাগুবদেরন স্বাভাবিক খাকা উচিত। রাজবি ঘুবিটিঘ অধর্ম 
দ্বাঘা বিজয়ে ইচ্ছুক নন। তোমার মাথায় যে মণি আছে, তা 
তুমি একে দিয়ে দাও, সেটি নিয়ে পাগুবর! ভোমার প্রাণ দান 
কববে।* 

অশ্বথামা বললেন__'পাণুববা কৌৱবদের যত ধন ৪. 
রত্রসাম্রী লাভ করেছে আমার এই মলি আদের সবার চেয়ে 
বেশি দামী। এটি ধারণ করনে শশ্তা, ব্যাধি বা ক্ষুধরে দ্বাঝ। 
অথবা দেবতা, দানব, না, রাক্ষস না চোরদের থেকেও 
কোনো ভয় পাকে না। এই মণির এমন জতভত প্রান যে 
আমার পক্ষে এটি আগ করা কোনোমতেই সম্ভব নয়। তা 
সং্লেও আপনি আমাকে যে আাদেশ দিয়েছেন, তা জামাকে 
পালন করতেই ্রবে। কিন্ধ আনার নিক্ষিপ্ত এই দিব্যান্ত তো 
বার্দ হতে পাবে না। একে প্রয়োশা করার পর ফেরানোর 
সামর্ধা আমার লেই। সুতরাং আমি এই অন্্ু উত্তরার গর্ভের 
উদ্দেশে প্রয়োগ করছি। আপনার আদেশ আমি কনো 
লক্ষন কার না : কিছু কী করণ, এটি আমার বশে নেই।' 

ব্যাদদের বললেন__'বেশা, ই হোক, সনে আর 
কোনোপ্রলার কটু চিন্তা রেখে! না। এই অধর উত্তরার গর্তে 
নিক্ষেপ করেই শান্ত হোক।' 

বৈশস্পাযন বললেন-__'বাজন! অশ্বথামা তন সেই 


অস্ত উত্তরার গর্তে নিক্ষেপ করলেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তা 
দেখে অতান্থ প্রসন্ন হয়ে অশ্বখানাকে বললেন-_কিছুদিল 
আগে বিরাট কনা উত্তরা যখন উপপ্লব্য নগরীতে 
ছিলেন, এক তপসী ব্রাহ্মণ তাকে বলেছিলেন. কৌরবদের 
পরিক্ষয হলে তোমার গর্ভ এক পুত জস্মাবে। দেই, 
ব্রাহ্মণের কথা সতা। হবে। এই পরিক্ষিহ্থ পাণুবদে 
বংশযারক হবে।' 


শ্রাকলের কথা শুনে অঙ্বথানা ক্রোঃ বলে 
উঠলেন "কেশব ! তুমি পা'উবদের পক্ষ নিয়ে যা বলছ, 


তা কখনো হবে লা। আনার বাক মিথা হবে না। আমার 
এই ভয়ানক অন্তু অবশাহ তার গর্ভে আপাত করবে।” 

শ্রাভগবাল বললেন__'এই দিবযান্্রের আঘাত অবশ 
অমোঘ, কিছু হেই গর্ভে নৃত পুত্র উৎপন্ হলেও ছর্ঘনভীবন 
লাভ করবে। হা, অবশ সকলে তোমাকে চুর, পাপী ও 
কাপুরুষ বলে মনে করে ; কারণ তুখি বারবার গাপঠ করে 
থাক এবং বালকদের হত্যা কব। তাহ তোমাকে এই পাপের 
ফল ভোগ করতেই হবে। জমি তিন হাজার বছর ধরে এষ 
পৃথিবীতে দুরে বেড়াবে এবং কোনো স্থানে কোনো বাকি 
সঙ্গেই তোমায় বান্যালাপ হবে না। তোমার শীর থেকে 
পুতিগক্ষনয় রক্তের দুর্গন্ধ বার হবে, সেইজন। তুমি মানুষের 
মধো থাকতে পারবে না। দুর্গম বনে বাস করবে। পীক্ষিৎ 
দর্ঘাযু লাভ করে বেছরত ধারণ করবে এবং আচার্য কূগ 
থেকে সবপ্রকার অস্ত্রজ্ঞান প্রান্ত হবে। এইভাবে উত্তম 
অন্তুল্রান প্রাপ্ত হতে সে ্ষাত্রধর্থ অনুসরণ করে যাট বছর 
পৃথিবীতে রাজন কর্ৱে। দুর্যত্মণ্‌ ! দেখবে, এই প্রীক্ষিৎ 
নামের নানা তোমার চোখের সামনেই কুকবংশের 
রাসিংহাসনে আযঢরাহণ করবে। তোমার অস্ত্রের আঘাতে 
সে সবশাহই মরে ঘাবে। কিন্তু আনি তাকে পুনরায় ভ্রীবিত 
করব। নরাধন ! তখন তুনি আমার সত্া 5 তপের প্রভার 
দেখতে পাবে।” 

বাসদের বলতে লাগলেন *দ্রোশগুত্র ! তুমি জামার 
কথা লা শুনে অতান্ত ফর কর্ম করের্ব। ব্রাহ্মণ হয়েও 
তোমার আচরশ অতি নীচ, ভাই দেবকীনন্দন প্রীকৃষ্ণ যা 
বলেছেন, তা জরবশাই সত্য হবে ; কেননা এখল তুম স্ধর্ম 
পরিত্যাগ করে ক্ষত্রধর্থ স্টীকার কুর নিনোছ।? 

অশ্বখ্যাম৷ বললেন 'ব্হ্মণ ! ভগবান কৃনেদর বলা 
ঠিক ভোক। মানুষের মধ্ো শুধু আমি এখন থেকে আপনার 
সঙ্গেই থাকব।' 


পাণ্ডৱ কর্তৃক দ্রোপদীকে মণি প্রদান এবং শ্রীকৃষ্ণের রাজা যুধিষ্ঠিরকে 


দ্রোপপুত্রকেওড পরাস্ত করেছি : ব্রাহ্মণ ও গুরুপুত্র ভেবে 
পরাজিত করেও ছেড়ে 


বৈশস্পায়ন বললেন_ জন্‌ ! অশ্বধ্যামা তারপর 
পান্ডবদের মণি প্রদান করে সকলের সামনেই বিষঃ 
বনে চলে গেলেন। পাণুবরাও শ্রীকৃষ্ণ, নারদ এবং 
এলেন। তিনি তশনও অনাহারে বসে ছিলেন। তারা 
দ্রৌপদীর চারাদিকে বসলেন। বাজ৷ মুগনিষ্ঠিবের নির্দেশে 


ভীমসেন ড্রৌপদীকে অশ্মথযামার দিবা মণি প্রদান করে 


বললেন, **ভন্রে ! এছ মণি নাও, তোমার শুতদের 
হত্যাকারীকে আমরা পরান্ত করেছি। এখন ওঠো, শোক 
পরিত্যাগ করে ক্ষাত্ধর্মের কথা ভাবো । শ্রীকৃষ্ণ মথন সন্ধির 
প্রস্তাব লিয়ে কৌররদের কাছে যাচ্ছিলেন, তখন তুমি ঠাকে 
রলেছিলে যে, “কেশব ! গাণ্ডবরা জাঙ্গ আনার অপমানের 
কথা বিস্মৃত হয়ে শঞ্রদের সঙ্গে নিলন চায় : হাই আমি যনে 
করি, আমার পতি নেই, পুত্র নেই, ভ্রাতা নেই- এমন কি 
তুমিও নেহা" সুতরাং তুমি এখন তোমার সেই ক্ষত্রিম 
বর্মোচিত বাবাগুলি ন্মারণ করো। পাপী দূর্যোধন নিহত 
হয়েছে, আমি মৃতপ্রায় দঃ রক্তগ পান করেছি. 


[1660 ] ০ মণ সাও ( ভতস্ত-২ ) অঁযালা 36 


দিযেছি। অশ্বথানার সমস্ত যশ 
মণি ছিনিয়ে নিয়ে তার 


সেই কথা শুনে দ্রৌপদী বললেন__ঞকপুন্ধ আমার 
ও শুকতৃলা। আমি শুধু আমার শানে প্রাতশোধ 
[নতে চেয়োছলাম। এই মণিটি এখন মহারাজ যুধাষ্ঠর তায 
মন্তুকে ধারণ করুন।" 

রাজ্জ৷ যুধিষ্ঠির সেই মণি 
মন্তুকে ধারণ করলেন। তারপর পুত্র শ্কাতুর৷ দ্রৌপদী 
উঠে নিজ স্থানে চলে গেলেন। 

রাঙ্গন্‌ ! সেই রাত্রে যেসব দ্বীর লিহত হয়েছিলেন 
মহারাজ যুধিষ্টির ভাদের জন্য শোকাকুল হয়ে শ্রীকুদ্চকে 
বললেন__“কৃষ্ণ ! অশ্বাখানা তো অন্ত্রবিলায তেদন কৃশস 
ছিল না : তাহলে সে আনার সব মহারদী পত্র এবং হাজার 
হাজার যোদ্ধার সঙ্গে একাকী যুদ্ধ করতে পারদ, 
অক্বিশারদ ব্রম্পদপুন্মবে বী করে হত্যা করল ? সে এমন 
কী পুণাকর্ম করেছে, যান প্রভাবে সে একাই আমাদের সব 
সৈন্যকে বিনাশ করল।" 

শ্রীকৃষ্ণ বললেন-_অশ্বপামা অনশাই ঈশ্বরগণেরও 
ঈশ্বর দেবাদিদের ভগবান শিবের শরণ নিয়েছিল, তাই সে 
একাকী অনেক যোদ্ধা সংহার করেছে। মহাদের প্রসন্ন হলে 
অমর প্রদান করতে পারেন আর এতে। পরাক্রম দান 
করেন যে, ইন্দ্রকেও বিনাশ করা সম্ভব হয। ভবত্রশরে্। 
মহাদেবের স্বরাপ আমি ভাপোময়তা জান এবং আম হার 
অনেক প্রাচীন কর্ম 6 জ্ঞানি। তিনি সমস্ত গ্রালীর আদ-মধ। 
ও অন্ত। এই সমস্ত জগৎ-সংসার তার প্রভাবে উলছে। 
সেই মহান বীর্যশানী মহাদের সশ্বখামার ওপর প্রসন্ন 
হয়েছিলেন। সেইজনাই অন্বথথামা আপনার মহাবয়ী 
পুত্রদের এবং পাক্জালরাজকে হাজ্জার হাজার অনুগানীসভ 
ধরাশামী করেছে। এখন আপনি আর তা নিয়ে চিন্তা 
করবেন লা। মহাদেবের কৃপাতেই অস্রথামা এই কাঙ্গ 
করেছে। এনল আপনার দা করণীয় আছে, সেই কাঙ্গ 
করুণ 


ভকর আশীর্বাদ হলে করে 


॥ শ্রীগণেশায় নমঃ ॥ 


৫ ্রীপর্ব 
নারায়ণং নমন্ত্রতা নরটক্ষৈর নরোত্তমম্‌। 
দেবী সরস্ততীং বাসং ততো জয়দুগিরয়েৎ॥ 


অন্ত্ধামী নারায়পস্বরূপ ভগবান গ্রীকষ্ তার সৰা অর্জন, 


লীলা প্রকটকারিধা ভগবতী সরস্বতী এবং তার প্রবন্তা 


ভগবান বাসকে নমন্কার করে অধর্ম ও অশুভ শডির পরাভবকারী চিনতশুদ্ধিকারী মহাভারত গ্রচ্ছের পাঠ করা উচিত। 
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রাজা ভ্রনমেজয ডিজ্ঞাস। করলেন নুনিবর ! দূর্যোধন 
এবং ভার সমস্ত সেনা সংহার হয়ে যাওয়ার লংবাদ 
শুনে রাজা ধৃত্রাষ্টর কী করলেন " তেমনই কুরুরান্গ 
ধুলিষ্ঠির এবং কৃপাচার্ম প্রযুথ ডিন নহারদীয। তারপর কী 
করলেন ? 

বৈশম্পায়ন বললেন-_রাদন্‌ ! ধরার ত্রাব 
শতপুত্রের সংহার হওয়ায় শোকে অধীর হলেন, পুত্রশোকে 
ভার হৃদয়ে আগুন স্বলতে লাল. তিনি চিন্তায় ডুবে 
গেলেন। সেই সময় সঞ্জয় তার কাছে গিয়ে বললেন. 
“মহারাজ ! আপনি কেন চিন্তা করছেন ? শোক তো হাগা 
করে নেয়া ধায় না। রাজন্‌ | এই যুদ্ধে অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী 
সৈন্য দারা গেছে, এই পৃথিবী নির্জন শুনা হয়ে গেছে। 
এবানা সাপলি আপনার পুত্র ও আস্ীরস্বভনদের শ্রাদধ-শাস্তি 
ক্রান। 

সঞ্জয়ের এই দুঃবময় কথা শুনে ধৃতরাষ্্র পূত্র-সোত্রের 
শোকে মৃত হয়ে মাটিতে পড়ে গেলেন। তারপর 
সাবধানে উঠে বললেন__আমার পুত্র, নব, মন্ত্রী এবং 
সকল সুহ্ষদগণই নিহত হয়েছে। এখন এহ পাঁগরাতে 
[কে দুঃখ ভোগ করার জনাই বেছে থাকতে হবে। এখন 
দ্রীবনে কী লাভ ? আমার রাচ্ধ। ন গয়ে গে! বন 
সকলেই মুক্ধে নৃত, প্রথম খেকে আনার চো লেঙ। হায় ৷ 
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আদি আনার িতেথী, পরশুরাম, নারদ এবং ভগবান 
প্রীবন্চ দৈগায়নের কথাও শুনিনি। প্রীক্। সভাব মধো 
আমাকে আনার দঙ্গলের জনা বলেছিলেন দে, “রাজ্জন্‌ ! 
বৃখা শত্রুতা কোরো না, পুত্রদের সংযত করো।' কিন্তু আমি 
এমনই নৃর্খ বে তার কথা গ্রহণ করিলি। ভীন্মোর ধর্মানুকূল 
পরামর্শ 5 মেনে নিইনি। তাই এখন আনাকে ভ্যানকভাবে 
অনুতাপ করতে হচ্ছে। সপ্রয় ! এই জন্সে করা এল কোনো 
পাপের কথা স্ম্মরণ হচ্ছে না, যার জনা আমাকে এই ফল 
ভোগ করতে হয়। পূর্বজঙ্নে নিশ্চয়ই কোনে। ভয়ানক 
আনায় করেছি। সেইজনাই বিধাতা আমাকে এই দুঃহ্দয় 
অবঞ্ায় ফেলেছেন। আমার দিন ফুরিয়ে এসেডে, সব 
ভ্রাতা-বন্ধু শেম হয়ে গেছে এবং দৈববশন্ত আমার হিতৈষী 
ও নিত্রদেরও বিনাশ হয়েছে। জগতে আমার থেকে দুঃবী 
আর কে আছে। সুতরাং পাগুবরা যেন আস্তই আমাকে 
এক্ষলোকের পথে যাত্রা করতে ছেখে। 

রাজন ধৃতবাসট্র এভাবে শোকাকুল হয়ে বিলাপ করতে 
করতে অনেক কথা বলতে লাগলেন! সঞ্জয বাজার 
শোকে শান্ত করাব জ্রনা বললেন 'রাক্জন । আপনার 


পূত্ত দূর্ঘোধ আত নন্দবৃদ্ধিদম্পনন ছিলেন। দ:শালন, কর্ণ, 
শকান, চিত্রসেন ও শলা_ বারা জা কন্টকাকীৰ্ণ 
করেছিলেন, ভাই তাৰ পরামশদাতা ক্রিপেন। তিনি 
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শোকাকুল ধৃতবাটুকে সপ্জয় ও বিদুধের সানা প্রদান 
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নিজ্ঞের পিতামহ ভীষ্ম, মাতা গান্দারী, !পড়বা বদুর, গুরু 
দ্রোণ, আগার্য কপ ও অহানাত নাবদেন কথাও শোনেনানি। 
এখন কী তিনি অন্যান শষ এবং অতুলনীয় তেজক্রী 
ব্যালদেবের কথাও শোনেননি। তার শুধু যুদ্ধ করারই 
আগ্রহ াকত। সেইজনা দর্ষেধান কখনো এরদ্ধাপূর্ণক 
ধর্ানুষ্ঠানও করেননি এবং ক্ষত্রিমদের কোনো ধর্মকে 
সম্মান জানাননি। তিনি বৃথাই এত ক্রত্রিয়দের বিনাশ 
করালেন। আপনার বাধা প্রদান করার ক্ষমতা ছিল, কিন্তু এ 
বিষয়ে আপনি কিছু বলেননি। আপনার কথা কেউই 
অনাদর করতে পারত না, তা সেও আপনি 
নিরপেক্ষভাবে পরিস্থিতির বিচার কবেনানি। মানুষের 
যথাশক্তি সময় থাকতে এনন কান্দ করা ভীত, যাতে পরে 
তাকে নিজের কৃতকর্মের জনা শনুতাগ করতে না হ্য। 
আপনি পুত্রক্পেহে আবদ্ধ হযে সে যা ঢায তাই অনুমোদন 
করেছেন, যার জনা আকন্দ আপনাকে অনুতাপ করতে 
হচ্ছে। এখন তাল জনা শোক করা উচিত নয়। শোক করলে 
অর্থ লাভ হয় না, ফললাভ হয় লা, এব প্রাপ্তি হাম লা এবং 
পরমাস্মাপ্রাপ্তিও হয় না। যে বাক্তি সঙ্রানে কাপড়ে আগুন 
লাগিয়ে তাতে স্বলতে জ্বলতে পরে অনুতাপ কচুর. তাকে 
বুদ্ধিমান বলা যায় না। আপনার পুত্ৰগণ এবং আপনি 
পান্ুবরূপ অগ্িকে নিজেদের একাবাধুর সাহাযো উতর 
করেছিলেন এবং তাতে লোভরূপ ঘৃতাহুতি দিয়েছিলেন। 
মেই আগ্ন বধন দাউ দাউ করে স্থলে উঠেছিল তখন 
আপনার পুত্রবা তাতে পতঙ্গের নায় পড়ে বাণরূপ অগ্নিতে 
পুড়ে ভম্ম হয়ে গেছে। সুতরাং স্তাদের জন। আপনার শোক 
করা উচিত নয়। অশ্রপাত কর্যয আপনাকে অতান্ত 
বিফাদমু দেখাচ্ছে। শাস্ত্রের দৃষ্টিতে একশ অয উচিত নয়, 
বুদ্ধিমান লোকেরা একে ভালো বলে যনে করে না। 
শোকাশ আঁ স্ফুলিসের "যায় মানুষকে পরাজয়ে ফোলে। 
সুতরাং বুদ্ধির খাবা মনকে শান্ত করে শোক ও ক্রোধ ভাগ 
কন। 

বৈশম্পায়ন নললেল- মহ্থাস্থা সণ এইভাবে 
ধূতরাষ্ট্রের শোকের বেগ প্রশমিত করে দিলেন। তারপর 
মহাত্মা বিদুব তার অনৃতময মধুর বাক ধত্রা্রকে সান্ুনা 
দিয়ে বলতে লাগালেন- _'বাছন্‌ ! আপনি কেন মাটিতে 
পড়ে আছেন, আমন গ্রহণ করুণ এবং হলূকে সংযত করে 
শান্ত হোন। জগতে সকল প্রাণারই তো আন্তমে এই গতি 
হয়। সমস্ত ভৌতিক পদার্থের অষ্ট পওলেই চয় ; সমস্ত যোগ 


বিয়োগেই সমাপ্ত হয়। [তেননই জীবনের অন্ত মরণেই হয়। 
ও কাপুরুষ উভয়কেই নিজের দিকে 


করবে না। রাক্ষন্‌ ! অন্তিম আগত হলে কেউ বেচে থাকে 
না। যে ধন্ধ করে না সে মারা ঘাঘ আবার যে ঘুদ্ধ কবে সে 
কখনো কখনো যুদ্ধে বেডও যায়। মৃতু এলে কেটেই বেছে 
থাকে না। বত প্রাণী আছে, ভারা জাগে ছিল পা এবং 
শেষেও প্রাকনে না, কেবল মধাণর্ঁকালে তাদের 
দৃষ্টিগোচর করা যায়। তাই তাদের জনা শোক করা উচিত 
নয়। শোকের দ্বারা মানুষ মত্যুপপঘাত্রীর সঙ্গে যেতে পারে 
না অথবা অরতেও পারে না। মানুষের স্বাভাবিক পরিণতি 
যখন এইবাপ, ত্রশ্ন আপনি কেন শ্োেক করছেন ? 
রাক্তন্‌! এছাড়া যুদ্ধে নৃত বীরদের জলা আপনার তো 
শোক করাই উচিত নয়। শান্ত যাঁদ সঠিক হয় আহ্ছলে গবা 
সকলেই পরমগতি লাভ করেছে। এই যুদ্দে মত প্রা সকল 
সবারই স্বাধ্যায়শীল এবং সদাচারী ছিল আর তাবা সকলে 
শত্রুর সামলে নিযে খেকে বীবগতি লাভ করেছে। তাই 


তাদের জনা শোক করার অবকাশ কোগায » জাশ্মের আগে 
এরা সকলে ছিল না, এখন আনার পঞ্যডৃতে বিলীন হয়ে 
গেছে। এর কেউ মাপনার ছিল না, আপনিও এদের নন। 
তাহলে শোক করার কারণ কী, যুদ্ধ খারা নালা গায় তারা 
তারা কীর্ডিলাভ করে। 


শ্ব্দাত করে আর যারা মা 
এহজাবে দেখলে আমাদের দৃষ্টিতে 
যুদ্ধে নিচ্ফলতা তো লেই-ই। খানুষ দান ও দক্ষিণা দ্বাৱা 
যন্দ্ এবং তপস্যা করলেও এতো সহজে স্বগলাত কবে না 
যত সহজে যুদ্ধে নিহত হশে খোদা এৰ প্রা হ। তই 
ক্ষান্রয়দের কাছে ইহলোকে ধর্মযুদ্ধের থেকে বড় আর 
কোনো পুণাকর্ম নেই। সভবাং আপান খনকে শাশ্থ কবে 
ক আগ কাফল। এইভাবে শোকাকুল হয়ে আপনার 
শবীব নষ্ট করা ভাচত নয়। জগাতে বহুবার জরয্স্তহণ করে 
আপান হান্জার হাজার নাতা-পিত্র এবং ভ্ী পুরের সঙ্গ 
লাভ করেছেন। কিন্তু বাস্তবে কে আমার দাগ আন কাব? 
শোক ও ভয়ের শত সত্তর ছাল আছে কিন্তু সেগুলি সবই 
সাপারণ পুরুষদের জনা, বৃদ্ধি উপব তান কোনো 
প্রভাব পড়ে না। 

কুরুশ্রেছ ! কালের কানে কেউই প্রিয় প। অপ্রিয় প্না 
এবং কারো প্রতি আর কো! নভাবও নেই। সে 
সকলকে মত্তার দিকে আকর্ষণ কুরভে। কালই প্রাণীদের 
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শদ্ধ করে ব্রবঃ কালই তাদের বিনাশ করে। কালের কবল 
পেকে নিস্তার পাওয়া নিঃসন্দেহে কঠিন কাজ। কাপ- 
যৌগন- অর্শ -আবোগা-পিয়সঙ্গ_এ সবই অনিতা। 
বুদ্ধিমান ব্যক্তির এতে আবদ্ধ হওয়া উচিত নয়। এই দুঃব 
তো সদন্ত দেশের, এর জন্যা আপনি একা শোকে করবেন 
শা? প্রিয়জনের বিচেছদে শোকে যুহ্যনান হলেও, তাতে 
শোক দূর হয় ল।। কারণ চিল ছারা দুঃখ কখনো কমে না. 
এতে তা আরও বেডে যায়। স্মেকের ছারা খানুম্ 
কঠবাবিমূ হয়ে পড়ে এবং অর্থ-ধর্ম ও কামরূপ ত্রিবর্গদারা 
বঞ্চিত খাকে। অসসুষ্ট বাক্জিরা বিভিন্ন আর্থিক স্লিতিতে তয় 
পোয়ে যায়, কিন্তু বিচার-বুদ্ধিমল্পন্ন বান্তি সর্বাবয়তেই 


[স্নীপ্ব 
অবিচন্গ থাকে? 
বব উচিত দানসিক দুঃখগুলি 
এবং শারীরিক ক্টগুলি চিকিৎসার খারা দূর করা। তাকেই 


বলা হয় বিজ্ঞানের বল। তাদের নূর্খের মডো বাবহার করা 
উচিত নয়। মানুষের পূর্বকৃত কর্মগুলি সবসময় ভার সঙ্গে 
থাকে। মানুষ যে অবস্থায় যেমন যেৱন শুউ, অশুভ কর্ম 
করে, তেদনভ সে তাম ফলও ভোগ করে। মানুষ নিজেই 
নিজের বন্ধু. নিজেই তার শত্রু এবং তার পাপ-পুগোর 
সাক্ষীঙ সে নিজে শুভ কর্ম করলে সে সুপ পায়. পাপ 


[ক দুঃবহতোগ করে। এইভাবে মানুষ সর্বদা তার 


কৃতকর্ষেরচ ফল পায়. ম|-কৰা কর্মের নয়। 


বিদুর কর্তৃক মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রকে জগতের চরিত্র, তার ভয়ংকরতা 
এবং তার থেকে মুক্তি পাওয়ার উপায়ের বর্ণনা 


রাজা ধৃতর্টি বললেন__পবন বুদ্ধিমান বিদুর! তোনার 
সুবল শুনে আমার শোক প্রশঘিত হয়েছে। আমি তোমার, 
সার কথা আরও শুনতে চাই। 

মায়া নিধমুর বললেন_ নহারাঞ্জ ! চিন্তা করলে এই 
সমন্তু দত অনিতা বলে মনে হয়। এটি কলাগাছের 
মতো, ক্রণক্কুযি। । মানুষ খেষন পুরাতন বসু পরিতাগ করে 
নতুন বস্তু পরিধান করে, তেমনই সে নতুন নডুন দেহ ধারণ 
করে। চীৰ তার পূর্বকর্ম অনুসাবে জন্মগ্রহণ করে এবং পরে 
তা বিলাই হয়ে যায। এইরূপ যখন জগতের রূপ 
আগনাপাযা (আস।-মংগয়াযুকত) হয়ে থাকে তল আপান 
কার জন। শোক করছেন " এই ভগতে যার বুদ্ধিমান, 
অভ্গুপাদিযুকড, সকলের হতার্থী এবং প্রালীদেব সমাগন্কে 
কর্মানুসারে আনে, তাবাই পর্রমগতি লাক করে। 

রাঙ্গা ধৃতবাষ্্র জিজ্ঞাসা কবলেন- বিদুর ! ঈগগাতের 
কপ অতরান্ত শভীর। সুতরাং আমি শুনতে চাই একে 
কীভাবে জান যায তুমি তা বিশ্বানিতভাবে জানাও! 

বিদুব বললেন __অন্লারাঞ্জ ৷ গঞ্ঠাশযে রজ ও বীর্যের 
সংযোগে ভীবের লাধিভীব হথ। প্রথনে জীব বীর্য বাচ্ছের 
সঃয়োঙে। পাতে, নন গর পাচ নাস চলে সেটি 
গে গ্রকাশত হয়ে পাশ্ডে নিবাস কবে। তারপর 
ক্রমশ সবীন্গ পরিপূর্ণ ভয়ে ও?! ভন আকে বন্ড 
ঘাংসপূর্ণ অপবিত্র গর্ভাশয়ে থাকাতে হম! ক্রবশ পরকাতির 


সথা 
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দিয়নে তাব পা ওপরে গিয়ে নাথা নীচের দিকে চলে আসে, 
সেই সময় যোনিমুশে থাকায় তাকে অত্যান্ত কষ্ট পেতে তয়। 
তারপর সঙ্ীর্ণ যোনির দিয়ে তারে কষ্ট করে বাহারে 
আসতে হা এবং জগতে এহস নানা প্রকার উপদ্রব সহ্য 
করতে হয়। ক্রমে যত দড় হতে থাকে, ততই তাকে নতুন 
লাস ও সমসা দিবে ধরে। এইভাবে লি কর্মের দারা 
শীডিত হয়ে সে জীবন কাটায়। নানা পাশে & নাসনে 
আৱদ্ধ হওয়ায় সে কোনোদিন তৃপ্ত হয় শা এবং শ্রোলো- 
অন্দ কর্মের জ্ঞান থাকে শা। শুধদাত্র ধ্বাননিষ্ঠ বান্ডিত 
নিজের টচিত্তকে ফুমার্গ থেকে বীচতে সক্ষম হন। গাগাবণ 
জীব মদদ্ধারে পোঁছেও হা চিনতে পারে শা। কাল এসে 
তাকে মৃতুরযুখে প্রেরণ করে, হ্রাব তখন কণা বলাগও শাঞ্তি 
পাতে লা। সেহ সময তার যা কিছু পাপ ও পুণ্য থাকে- তা 
সামলে আসে, দিচ্ছ দেহবন্ধানে আপদ খ্াকার সে নিজের 


জচ্ধারের জনা কোণে চেষ্টা করে না। হায় ! লোভের 
বন্ধনে বন্দ হয়ে মাপুষ জগতে লিঙ্গে প্রতারিত হয়ে 


| যদি লে কুলীন হয তাহলে ভকুলীনদের 


ছেষদষ্টিতে এ জেল কৌলিো। পিভোল হয়ে পাকে। 
ধনী হলে ধন হয়ে নির্শনদেদ অবস্তা করে। 


পক মর্ণ বলে কিছ নিজের দিকে তাকিয়ে দেখে না। 
এইভাবে অননাল গিদল কবে, কিন্ত নিন্দেকে বশে রাখার 


্বীপ্ণা 


দুর কর্তৃক সভাবাজ মৃতকে জগতের চার, 


ওয়াক উপায়ের বর্শনা IMT 


কথা কথনো চিন্তাও করে না। যখন বৃদিমান ও মুখ, ধনী ও 
নির্ধন, কুলীন ও অকুলীন এবং প্রতিষ্ঠিত ও অগ্রতি 
সকলেই শ্মশানে গিয়ে বসতুহীণ হয়ে তবন কোলে 
বাকচত তাদের নধো এমন কোনো পার্থক। দেখতে পায় না, 
যাতে তাদের কুল ও প্রাতপত্তির বৈশিষ্ট্য বুঝতে পারে। 
মৃতার পর যখন সকলেই একই ভাবে পৃথিনীতত শামিত হয় 
তখন এট দরধনা কেন একে অপরকে প্রতারনয করে '! এই 
বিনাশশীল পর্থিনীতে যে বাতি এই বেদোক্ত উপদেশ 
সাক্ষাৎ পা কারো কাছে শুনে জন্ম থেকেই ধর্দাচরণ করে, 
সে অবশাই পরমগ্াতি লাভ করে। 

রাজা ধৃতরাষ্্র বললেন দিদুব ! ধর্মের এই গঢ় 
বহসোন সমাধান বুদ্ির ছারা হতে শাবে। সুতরাং তুমি 
আমাকে বিস্তারিতভাবে বুষ্িমার্সেব কথা বলো। 
1 ভগবান স্বয্তুকে প্রণাম 
জানিয়ে আমি এই জগহরূপ খান বনের সেই সপ বর্ণনা 
বলছি, য! মহণিরা নিরূপণ করেছিলেন। এক ব্রাহ্মণ 
কোনো এক বিশাল বনে যাচ্ছিলেন. তিনি এক দুর্গম স্কানে 
দিলা পোঁছলেন। সেখানে তিনি বাস, সিংহ, হাতি, কুরীর 
প্রকৃতি ভয়ংক্যা জন পরিবৃত দেখে খুব ভয় পেলেন? তার 
বলে জত্রন্ত আলো শ হল। তিনি নানাদিকে দৌডে এক 
সুরক্ষিত জান বুজতে পাগলেন। শ্ব তিনি বনে কোনো 
সুরক্ষিত প্রান দেখতে পেলেন না, ফলে বনা জস্ুর হাত 
থেকে বক্ষা পাওয়ার আশাও বটল না। তিনি লক্ষ। করলেন 
সেই ভয়! জঙ্গল ভতুর্দিক থেকে আগ দিয়ে ঘেরা। এক 
আংকার শাহী সোটি হাব হাত দিয়ে বেষ্টন করে নেবেছে 
এবং অর্তেক ন্যায় উচ্চ পাচ মাথা দমন্থিত এক নাগ 
থেকে দি বেশেছে। দেই জঙ্গলের 
মধাপ্ছলে লতগাত৷ পারখণ গভীর কুয়ো ছিল। শ্রাহ্মণ 
এদিক-ওদিক খেতে গিয়ে সে কুয়োর মাধে। পড়ে গেলেন। 
রিশ্ব লতাল্গান্দে আটকে তার মাথা নীচে শু পা গপরদিকে 
হয় খুলে বইল। 

ব্রাহ্মণ পা] এক বিশাল সর্প আর 
গুপবে কৃযার পাশে এক পিশালকাষ হাতি রযোছে। আর 
দেহের নাও সাদা 5 কালো এবং হয দশ ও বাব পা নিশিষ্ট। 


লেন কুষোর মং! 


ব্রাহ্মণ সেই বধু পান কবে লাগালেন । সে সংকটকালেও 
মধুপান করতে করতে তৃষা শান্ট হয়নি। এই ভবনের 
প্রাত তার নৈরাগা। জন্মায়ণি। থে বক্ষে ডালে তিনি বুলে 
ছিলেন, সেই গাছটিকে সাদা ও গালো ইঁদুর প্রতাহ কাটত। 
ব্রাহ্মণ সেই অবস্তায় তার পরিলানের কথা চিন্তা কবে গানা 
ভয়ে জাত হয়ে থাকতেন। সেই জঙ্গলের মধে৷ চিত্ত জু 
এবং উগ্র নারীর ভয় ছিল, কৃয়োর নধ্যে সাপ আর এপরে 


শাঙ্ কাটায় এবং মৌনাছিব কামডের। এইভাবে সং 
সমুদ্রে ভযানক অবস্থায় থেকে এসই ব্রাহ্মণ প্রবিচল 
অবন্ধায অনস্থাল করছিলেন এবং তার তাতেও ইৈরাগোধ 
জলা হয়ানি। 

মহারাজ ! মোক্ষতন্ু দারা শা তারা এই দৃষ্টান্ত 
দেখিয়েছেন। এটি জেলে ধর্মাচরণ করলে নানুষ পরলোকে 
সুলাভ করতে সক্ষম হয়। যে বিশাল বনের কথা বলা 
হয়েছে. সেটি প্রকৃতপক্ষে এই বিস্তুত জশং-সংসার। যে 
দুর্গম জঙ্গলের কথা বলা হয়েছে, তা হল সংসারের 
গভীর, যে ভি জন্তর কথ। বলা হয়েছে, সেগুলি 
নালাগ্রকার ব্যাধি এবং ট্গ্রকাগা নারী হল বৃদ্ধবযস, যা 
খানুষেব বাপ-ধঙ্গ নষ্ট করে দেয়। বলের কুযো হল মানুষের 
শরীর, নীচে যে সর্প অবস্থান করছে, তা হল কাল. যা সমস্ত 
দেহধারীকে মৃত্যুপাশে আবদ্ধ করে। কুয়োর মধ্যে যে 
লতায় প্রাণ খুলে ছিলেন, সেটি হল জীবনের আশা আর 
ওপরে হয দৃখ বিশিষ্ট হাতি হল সংনৎসর, ছটি মুখ ছয় খতু 
সার ণারোটি পা বারো মাস। সে বৃক্ষ্টী যা হুঁদূরে 
কাটছিল বা হল রাত ৪ দিন। মানুষের নালা প্রকার 
ক্ামলাগ্ুলি হল মধুযাক্কা। রৌমাছিদের 
মধু গডছে, বেগুজি ভোগ থেকে পাপ্ত ন 5 
স্দাল্ল, যাতে মানুষ অধিকাংশ সময় মু খালে বুদ্ধিমান 
ব্যজিঝ। সংসাব চক্রকে এইভাবে সনে কলে গা 
সেইজনাই তালা নৈরাগাবাপ হর্রবানি দিয়ে এল বন্ধন কেটে 
হদশ। 

শতবার বললেন _দিদুব 1 তমি খুবই তন্ুদর্শী, 
আমাকে গর তরপর্ণ সৃন্দর এক কাহিনী শোনালে। 
তোমার এই এনতমন বাণী শুনে আমি ছানন্দিত হয়েছি। 

দুর বললেন মহালাজ ! এবাব আমি বিস্বাব তভাবে 

সেই পথের রিবরণ শোনা, যা শুলালে পাানান বান্ধিলা 
খেকে যব পায়। বাসন) চার্দপথ 
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সংক্ষিপ্ত মহাভারত 


প্র 


অতিক্রমকারী মানুষ যেমন পরিশরান্ত হয়ে মাঝে মাঝে বিশ্রাম 
চলতে নাঝে মাঝে গার্ডের রো বিশ্রাম গ্রহণ করে নেয়। 
বিবেকী ব্যক্তিরাই জগাৎ-সংসার থেকে নুক্ত হন। তাই 
শানু নানুষগণ গর্ভবাসকে পথের কপক বলেছেন এবং 
গতীর সংসার জগৎকে জঙ্গল বলেছেন। যাধুধ এবং 
চরাচর প্রাণীদের এই হল সংসার চক্র। ববেকী মানুযদের 
এতে আসক্ত হওয়া উচিত নয়। খনুষের প্রতাক্ষ 
এবং পরোক্ষ শারীরিক ও মানসিক ব্যাণিকেই খুদ্ধিনান 
ঝাঞ্ডিরা [হংস ভীব বলেছেন। অল্তবুদ্ধি ব্যক্তিগণ এইসব 
লাপিতে দুইশ কষ্ট ভোগ করলেও সংসারে বিনুখ হয় না। 
তালা কোনোমতে এইসব বালি থেকে মুক্তি পেলেও 
ন্ধাবন্থার তাদের নানা দুঃণ পেতে হয়। এইভাবে সাধারণ 
ভ্রীন রাশ রস-গপ্ধা-স্পর্শ এবং মজ্জা ও মাংসপূর্ণ পাকে 
আশ্রয়হীন দেহণর্তে আবদ্ধ থাকে। বৎসর, নাস, পক্ষ ও 
দিন-বাত_-এ সবই ক্রমশ তাদের রূপ ও আয় বিনাশ 
করতে গাকে। এইগুলি যে কালেরই প্রতিনিধি, দূঢ় জীব তা 
জানে না। 

কিছু বিজ্ঞ ব্যক্তিরা বলে থাকেন প্রাণীর শরীর বখেব 
নায়, সত্ব অর্থাৎ সন্নগ্তণ সমন্বিত বুদ্ধি এর সারথি, 
ইীনদ্রয়াদি ঘোড়া এবং ঘন এর লাগান। যে বানি স্বেচ্ছায় 
এই ধাবমান আশ্বের পেছনে দৌড়ায়, সে এই সংসারডক্রে 
নিজেও ঢাকার মতো ঘুরতে এাকে। কিন্তু যে বাতি স্থির 
বুদ্ধিতে একে নিজের বশে রাখে, তাকে আর পুণর্বার এই 


জগতে আসতে হয় লা। সুতরাং বৃদ্ধিনান বান্ির সংসার 
থেকে মুক্ত হওয়ারই চেষ্টা করা উচিত। যে বান্তি ইন্দিয়কে 
, ক্রেধ ও লোতমুক্ত, সত্যবাদী এবং সং 
তিনিই শাগ্রলাভ করেন। নিজের মণকে নিয়ন্ত্রিত করে 
ব্রহ্মজ্ঞান প্রাপ্য হয়ে তার দ্বারা এই সংসার দুঃদবাপ 
নহ্গাবোগ বিনাশ কথাই যানুধের কর্ডবা। সংখ চিন্ত দ্বারা 
এই দুঃখ যেমন ঘুক্তি লাভ করা যায়, সেইরূপ 
পরাক্রম, ধন, মিত্র অপণা হিত__কারো সাহাযোই তা 
পাওয়া সন্তৰ নয়। মেইজন। মানুষকে দয়াভালে ছিত থেকে 
শীল প্রাপ্ত করা উ্িত। সংযম, আগ এবং অপ্রমাদ__এই 
তিনটি ঘোড়া মানুষকে পরমাঝ্মার ধামে নিয়ে যায়। থে 
বাক্চি শীলরাপ লাগাম ধরে এই ঘোড়ায় সংযুক্ত মনরূপ 
রখে আরোহণ করে থাকে, সে মৃত্যু দেকে মুক্ত হয়ে 
এহ্দলোকে গমন করে। যে বাক্তি সমস্ত প্রাণীকে অভতযাদন 
করে, সে ভগবান বিস্কুর নির্বিকার পরনপদ প্রাপ্ত হয় । 
অভয়দানে ঘানুয় যে ফল লাভ করে, হাজার যজ্ঞ এবং 
নিত্য উপবাসেও সে ফল লাভ হয় না! এ কথা সত্য যে 
প্রানাদের নিজের লাগ্মান খেকে বেশি প্রিয় আর কোনো 
বন্দু নেই। কারণ দত কাঝোঠ ইষ্ট এয়। সুতরাং বুদ্ধিমান 
বাজিব সকল জ্রীবুকেই দয়! কর| ঢটিত। শে বুদ্দিহীন 
বিভিন্ন প্রজাতিতে লল্মগ্রহণ করে জীবন-যণ্রপা ভোগ 
করতে হয়। সুন্ধনৃষ্টি মহ্যপুরুষগণ সংসার থেকে বুক্ত হয়ে 
সনাতন ব্র্গকেই নাভ করে থাকেন) 


শোকমগ্ন রাজা ধৃতরাষ্ট্রকে মহর্ষি ব্যাসের সান্তনা প্রদান 


শ্রীবৈশম্পায়ন বললেন _বাজন। দুরের কা শুনে 
গৃত্রশোকে ব্যাকুল রাজা ধৃতরাষর বৃর্ছিত হয়ে মাটিতে 
গেলেন। তাকে অচেতন পড়ে যেতে দেখে 
শ্রীপাযনদের, দিদুর, সঞ্জয়, সৃহৃদবর্গ এবং বিশ্রাসতান্জন 
ছারপাখ! শীতল জল ও বাতাস দিয়ে তার সেবা করতে 
লাগলেনা বছক্ষণ সেবা করার পর তার চেতনা ফিরে এলে 
তিন গাকুল হযে [বিলাপ করতে লাগলেন 
জন্মাকেই ফির | তাতে রবাহাদির দ্বাব। পাবার বুদ্ধি করা 
নালা দুঃখ উৎপল 
শে বি ও আগুদাত 


হয়। পুত, ধন, সুজ এবং আয় 


ভুল দুঃবভোগ বলতে হয়। সেই দূঃশে শরীরে স্বালা সৃষ্টি 
হয় এবং বুদ্ধিনাশ হয় । এরীপ বিপদে পড়লে মানুনের বেঁচে 
থাকার চেয়ে নৃতাই ভালো বলে মলে হয়। সুতরাং আজ 
আনিও প্রাণাববর্জন দেব।' 
মহান্া বাসদেবকে এই কথা বলে রাজা ধৃত্রাষ্টর অন্ত 
শোকাকুল হৃদয়ে পুত্রের চিন্তায় নগ্ন হয়ে মৌন বইলেন। 
ভগবান বাসদের এখন ঠাকে বললেন-_-" তান! তাম 
7 এবং ধর্ম ও অথ সাধনে কুশল। 
মানুষ টিবকাগ বেছে থাকে না, অবশান্ঠি ভান। 
অর্জলোক অনিতা, পধ্গদ নিতা। 


খোকন বাছা যৃতৱানতুকে মহা 
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রাজা যেনগ ভন- ভার প্রানাবাও তেমলই হয়ে ঘাকে। প্রভু 
ধার্মিক হলে তার অধার্মক প্রজজাও শার্নিক হয়ে এঠে। 
অনুচবদের প্রবান্ত য়ে প্রভুর দোষগুণ অনুসারে হয়ে থাকে 
ঝাছাদেন সংসর্গে 
ই হুমেছে। এদবা 

পুর গন নিজের 
জান গন) শোক কোরো 


তাতে কোনো সন্দেহ 
খাবার অনাই তোমার মণ পুরণ পি 
শারদ সে কথা 
অপনাবেই মত্রললণ করেছে) তু 


ঘরেই হয়__ ওই সব 
এই শঞ্রতাব শব 


ন কেন শোক করছ '! 
পর্নবাতি লাভ করেছে। বলুকালের কথা, একবার আনি 


ছন্দের সভায় দায়েছিলান, সেখানে সর দেকতাদের আন 
একা দেখোছলান। সেইসময় এক বিশেষ প্রয়োজনে 
ধরিক্রা মাতা নাবার কূপ ধারণ ক. 


গণ! 


গাগনানা থে 


অমনমীল, চপল, ক্রোদা এব; কালী! 
দৈরংশত তাহ ভ্ৰাতাগণত তে 
ও পরম বন্ধু লও ও 
ভার লাগব রা, 


করে বিনাশপ্রাপ্ত হবে। 2 
সেহসনয় পাশুবলা অতাধ 
পেয়েছিলেন॥ আমি তোমাকে দেবসভার সপ্ত সংবাদ 
জানালাম। এলি তোমাকে ভানাবার উদ্দেশ এই 


মাতে তোমার (শোক মর হয় এবং যুদ্ধকে দৈবী ঘটনা 
করে পাচ পুরুদের ওপর হেতের ভান বঙ্ঞাঘ় 


থাকে | আন যুধষ্তিবকেও একান্তে ডেকে এহ কথা 
জানয়েছি। সেইজনাই তারা এই যুদ্ধ বন্ধ কবার বহ 
করেছিল, কিন্তু দৈব অভান্ু প্রবল। চরাদলার 
যে সম্পর্ক, তা কেট বোধ 
করতে পারে না। পাজন ! কমি তো অতাষ্ট বুদ্ধিমান 
পৰ্মাঞ্জা, প্রালীনো সন-শত়। বহসা 
আছে। তাহলেলোহনুদ। হচ্ছ কেন ? রাজা ঘৃবিষ্ঠির 
যদি জানতে পারে য়ে ড্রাম শোকাত্ু হো বারংবার 
অচেতন হয়ে পডড, তাহলে সে প্রাণ্র 
দ্বার সর্ধদা পশ্ুপক্ষীর ওপরও কৃ 


রা 


এ করবে 


সুতরাং আমার নির্দেশ মেনে 


করে. পাশুলদের করুণাপরক 
রূপ মাদবণ কং 


ন প্রণ্ধাৰ' 

নি কীঙিলাভ করবে 
এন লা : শি এপপ্যান *ললাছ 
করবে। তোমার প্রহ্থালত আরিব না পুরশোক 
+ বিচাররাণ জনে 


পা হ: 


লহাণে। তাকে শান্ত 


'বশল্প্যযান বললেন অতুল 
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সংক্ষিপ্ত মহাভারত 


[ত্রাণ 


বাণী শুনে রাজা ধৃতরাষটর কিছুক্ষণ চিন্তাময় হয়ে রইলেন, 
তারপর বললেন___“প্লিজবব ! শ্যোকক্জাল আমাকে চারদিক 
থেকে ঘিরে থাকায় আমার বুদ্ধি বিভ্রান্ত ছিল তাই বারংবার 


যথাসন্তণ শোক পরিহার করে প্রাণধারণ করতে চেষ্টা 
করবো।" 
রাঙ্গা শৃতরাষ্ট্রের কথা শুনে দতাবীনল্দন ভগবান 


মূৰ্ছা যাচ্ছিলাম। এখন আপনার উপদেশ শুনে আমি ! বাসদের সেঘান থেকে অন্তৰ্হিত হলেন! 


যাত্রা এবং পথে কৃপাচারয প্রমুখের সঙ্গে তার সাক্ষাৎ হওয়া 


জননেজয জিক্সাসা করলেন_+'মুনিবর ! মহর্ষি 
ব্যাসদেবের পরস্থানের পর পরাগ পৃত্যাষ্ট্র কী করলেন ? 
মহামনা রাজা মিষ্টির এবং কুপাচার্থ প্রনুথ তিন মহারধীহ 
বারী করলেন ? এতন্বা্টীত সপ্রয়ভ যা বলেছিলেন, কৃপা 
করে সেসব কথাও আমাকে বলুন ।" 

বৈশম্পায়ন বললেন- নাঙ্জন্‌! দুৰ্যোধন নিহত এবং 
সমস্ত সৈনা বিনাপপ্রাপ্ত হলে সঞ্জযের দিবা মৃষ্টিও চলে 
গগল। তিনি রাজা ধুতরাষট্রের কাছে এসে বললেন__ 
পিভুলোকে গমন করছেন। সুতরাং আপনি এবার আপনার 
পুত্র-লৌন্র, আত্মীয়স্বজন সকলেরই, প্রেতকর্মাদি সম্পয়া 
করান।" 

সঞ্জয়ের এই দুঃখজনক কথা শুনে রাজা ধ্তরাষ্টর 
প্রাণছীনের ন্যায় খাটিতে পড়ে গোলেন। তখন বিদুর তাকে 
বললেন" _“ভরতশ্রেষ্ট ! উদ্ঠুন, এইভাবে পড্ডে আছেন 
কেন % শোক করবেন না। জগতের সব জীবের আন্তিম 
গতিই এই হয়ে থাকে। প্রাণীলা জন্মের আগে গাকে না এবং 
অন্তকালেণ্ড খাকে গা। শুধু নধা সময়েই তাবা দৃষ্টিগোচরে 
আসে, নুতরাং তাদের জনা শোক কীসের " আপনি যে 
রাজাদের না শোক্রা্ত হচ্ছেন, প্রকৃতপক্ষে তারা শোকের 
যোশা নন, কেননা তারা সকলেই ব্বর্গলোক প্রাপ্ত 
হয্েছেন। প্রৱৰীয়রা যুদ্ছে প্রাণ বিসঙ্গনি করলে অক্ষয় 
সর্ণলাভ করেন, বড় বড় যন্ত্র, তপসা অথবা বিদ্যাল্রাসের 
দ্বারাও তা প্রাপ্ত হয না। এঁরা সকলেই শত্তর সঙ্গে যুন্ধ করে 
ক্ষত্িযেব লাখ প্রাণতাগ করেছেন, অতএব তাদের জনা 
শোন কীসের ? বাজন্‌ ! আমি আগেও আপনাকে বলেছি 
যে, ক্ষাত্যয়ের কাছে স্বর্গলাভের জনা ম্যায় যুদ্ধের থেকে 
কোলে শ্রেষ্ট সাধন আব নেই। সুতৱাং আপনি ধৈর্ঘ ধারণ 


করে শোক জাগ করুন।' 

বিদুগ্লেণ কথা শুনে রাঙ্গা ধৃতরাষট্র রখ প্রস্তুত করার 
নির্দেশ দিয়ে বললেন 'গান্ধারী এবং ভরতবংশের সমস্ত 
নারীদের শীঘ্র এখানে নিয়ে এসে| এবং বধূমাতা কুষ্টার 
লঙ্গে অন্যানা যে সব নার আছেল, ভাদেবও ডাকো।" 
ধর্ম পিদুরকে একথা বলে তিনি রথে আরোহণ করলেন। 
সেই সময়েও তিনি প্রায় অচৈতনা অবস্থায় ছিলেন। 
শাঙ্গারীও পুরশোকে অদীর ছিলেন। তির নির্দেশে তিনি 


এসে তারা সকলেই শোকাতুর হয়ে বিলাপ করতে 
লাগলেন। সেই আর্নাদে বিদুর ও শোকাকুল হলেন, কিন্তু 
তিনি ধৈর্য রক্ষা করে নাবীদের সকলকে রণে উঠিয়ে 
নগবের বাহরে এলেন। কুরুবংশের গৃহে গৃহে ক্রন্দনের 
কাদতে লাগলেন যেসক নারী অমূল্য ছিলেন, গতির 


মৃত্যুতে সাধারণের হোখের সামলে বেরিয়ে 
এলেন। ভারা এলোকেশে, আভরগন্টীন অবস্তা একবস্তু 
পারল করে অনাথার ন্যায় বগডূমির উদ্দেশে যাত্রা 
বলালেন। যারা লিজ সবীদের সামনে ও এই বেশ পরিধান 
করতে লজ্জা পেতেন, ভাবা তাদের গুফজনের সামনে 
এই বেশে রওনা হলেন। প্রাদের সঙ্গে ধতরাষ্ট্র বাকল 
হৃদয়ে রণক্ষেত্রের দিকে এগিয়ে চললেন। 

তারা হস্তিনাপুর থেকে এক জ্রোশ দূরে যেতেই 
কৃপাচার্য, কৃতবর্মা এবং অশ্বখামা_-এই তিন মহারশীল 
সাক্ষাৎ পেলেন। বাজা ধৃতরাষট্রকে দেখেই তাদের আদর 
ভারাক্রান্ত হয়ে উঠল, চক্ষু অঙশ্রপূর্ণ হয়ে শেল। উবা 
দীর্ঘশ্বাস 
সলাদলের মধো আমরা তিন জনই মাত্র বেঁচে আছি। বাকি 


রীপর্বা 


রাজা ধা] এবং গা্াযীর সঙ্গ পাগবনের সাচ্ষাৎকার.......ভৌবসেনের শান্ত করা 
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“গান্ধার৷ ! তোনার পুত্ররা নিয়ে যুদ্ধ করেছে এবং বহু 
শক্ৰ বধ কবেছে। যুদ্ধে তারা বহু ব্বীরোচিত্ ভন্ড করেছে। 
এখন তারা তেজোময দেহ ধাবণ করে স্বর্গে দেবতাদের 
সঙ্গে বিহার করছে। তোমার শ্রবীব পুত্ররা কেউই যুদ্ধে 
পৃষ্ঠগরদশন করেনি। আমাদের শানুর খষিগণ বলেছেন 
ধুন্ধে অক্জরো আঘাতে ক্ষত্রিয়ের মৃত্যু হলে সে পরমগতি 
লাভ করে। সুতরাং আদের জনা শোক করা বৃথা । আব 
একটি পুখের কথা, ওদের শত্রু পাগুবরাও ঘে শান্তিতে 
মাছে তা নযা। অশ্বথামা ও আমরা যা করেছি, তা শোনো। 


আমরা যখন জানলাম যে ভীম অধর্মপূর্বক দুর্যোধনকে হত্যা 
করেছে তখন আমর! পাশুবদের শিবিরে ঢুকে ঘুমন্ত 
অবস্থায় ভীষণভাবে তাদের হত্যা করেছি। জামরা ধৃ্টদ্য় ও 
সমস্ত পাঞ্চালদের এবং ড্রুপদ ৪ ভ্রৌপদীর পুত্রদের 
নৃশংসভাবে হত্যা করেছি। তোমার পুত্রদের শত্রুদের 
সংহার করে আমরা পালিয়ে যাচ্ছি, কারণ আমরা নাত 
তিন জন পাণডবদের সঙ্গে যুদ্ধে পেরে উঠব না। পাণুবরা 
মন্ত্র বড় দ্বীর এবং মহান ধনূর্যর। এখন তারা তাদের 
পুত্রদের মৃত্যুসংবাদ পেয়ে আমাদের সদচিহ ধরে 
প্রতিশোধ নেওয়ার জনা সবেগে আমাদের পশ্চাদ্ধাবন 
করবে। তাদের সশ্মুখীল হওয়ার নতো মনোবল আঘাদ্নে 
নেই। সুতরাং রানি! আমাদের যাওয়ার অনুমতি দাও এবং 
কুমি শোকাকুল হয়ো না৷ বাজন ! আপনিও আমাদের 
যাওয়ার অনুনতি প্রদান ককন এলং ক্ষাত্রধার কথা এ 
ধৈর্মধারণ করুন।" 

রানা ধৃতরাষ্টরকে এই কথাগুলি বলে কৃপামর্ম, কৃ 
এবং অশ্বথামা তিন জনে সবেগে গঙ্গার দিকে 
ছোটালেন। কিছু দূর গিযে ভারা নিজেদের মধো পরামর্শ 
করে পৃথক পক রাস্তা ধরলেন। কৃপাচার্য তন্টিনাপুরের 
পথে, কৃতবর্মা নিজের দেশের দিকে এবং অগ্থাথানা-খযাস 
আশ্রমের রাস্তায় চললেন। এইভাবে পাণ্ডবদের ক্ষতি করায় 
ভীতসন্ুন্ত হয়ে এই তিন বীর একে অপরকে দেখতে 
দেখতে ভিন্ন ভিন্ন সালে চলে গেলেন। তাৰ বিষণ পাবে 
পাণ্ুবরা অ্রশ্নথ্থামাব কাছে গোঁছে তাঁকে যুদ্ধে পান্থ 


করলেন। 


রাজা খৃতরাষ্ট্র এবং গান্ধারীর সঙ্গে পাণুবদের সাক্ষাৎকার, ভীমসেনের ওপর 
গান্ধারীর ক্রুদ্ধ হওয়া এবং তাকে ব্যাসদেব এবং ভীমসেনের শান্ত করা 


'শম্পপামন, পললেন__বাজন্‌ ! মহারাঞ্জ যুপিছ্িল | মহিলাসহ যঢ্রোপ 


শোকাকুল 
মাআক এবং মুযুসু 


দূশে। এনা 


তাদের সন চলেন, পাঞ্চাল 
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মিত. স্বর ভ্রাতা সকলকে বিনাশ করলেন) এদের 


সকলকে এবং আভিমনু। ও 'দ্রৌপদীর পুত্রদের হারিয়ে 
আপনি এখন বাঙ্গা নিয়ে কী করবেন ?* 
সেইসব ক্রন্দদরতা নারীদের নল করে মহারাজ 


যুদিষ্টির জোট পিকুবা রাজা ধূতরাষট্রের কাছে গৌঁছে 
চরণে প্রণাম গ্রানালেন । পারে অনা সকলে দৃতবাট্রকে 


নিজ নাম জানয়ে প্রণাম করলেন। মহারাজ্জ পুত্রশোকে 
অত্যন্ত বাকুল ছিলেন, তিনি বিষভাবে ঘুধিঠিবকে 


সতাক্াবের লিমসেন মনে করে বাহন 
আলঙ্গনে চূর্ণ করে দিলেন। ধৃতরাট্টরের দেহে দন 
এজর গাতর শাক্ত ছিল। কি্ু লোহানার্মত ই 
চর্ণ করার ফলে তার বু! 


অত্যান্ত ঢাপ পড়ে এবং ঘুশ 


বেঁচে থাকতে পারে না। এই 
যে লৌহনুর্ি নির্মাণ করে 
সামনে রেখেছিলাম। পুত্রশে 
ধর্মচাত করেছে, অন আপনার 
হমোছন। কিছু 
সুতরাং আদব সর্বত্র শান জাপনের ডদ্দেশে। যা কিছু 
করছি, তা আপনার সবর্থন কবা টাড়হ : মনকে বৃথা 
শোকাকুল 
শান অয় পুরাণ এবং 
আপণার জানা আছে। এত | 
নিচের দোযে হ ওয়া এই কুটুম্ব পধ দেখে আপানি কেন এ 
কণিত হচ্ছেন ॥ ₹ 
আবৈদন-নিবেদন 


ভীনকে বধ করা আপনার 


দন্ত 
বুদ্ধিমান হয়ে 


গাতশোক 
| আগান 


বং আপনার পুত্রের অপরাধ গল পাত দ্িশাত 


বরুন। আপনিই তো নির্দোষ শগুণ, 


স্পবা 


বাছা ধৃতরাষু এবং শাহীন সঙ্গে পাশুবদেন সাক্ষাৎকার, 


এখন পার পুক্ররাই আমার শাস্তি ও প্রীতির আাশ্রয়।' এই 
কথা বলে তিনি ভীম-অর্জ্্ন-নকুল-সন্থদেৰ সকলকেই 
কাদতে কাদতে আলিঙ্গন করলেন এনং “তোমাদের কল্যাণ 
হোক" বলে আগীর্বাদ করলেন। 

এবপরে তার অনুমতি নিয়ে পা শুরা শ্রীকুন্চের সঙ্গে 
গান্ধারীর কাছে গেলেন গান্ধারীর মনে পাশুনদের প্রতি 
বৈরীজর আছে_ সহার্ধ শ্যাগ একগা জাগে 
জানিয়েছিলেন। তাই তিনি ক্রত গাঙ্ধারীর কাছে গেলেন। 
তান দিবা দৃষ্টির সাহাযো এবং মনের একাগ্রতার দ্বারা 
সকল প্রাণীর অন্তরের ভাব বুঝতে পারতেন। তাই গান্মারীর 
কাছে গিয়ে তিনি বললেন-__-গাঞ্ধারী ! তুমি পাগুপু 


খুষি্িরের ওপর কন্ধ হয়ো না, শান্ত ২51 তুমি যে কথা 
বলতে চাও, ত! উচিত হবে না। মন দিনে আমার কণা 
শোলো। নিত আগার তোমার [্ষয-আআউলাধী 
পুত্র নিত। তোনান কাছে প্রার্থনা জানাভ যে. নাও], আমি 
শক্রুর সঙ্গে যুদ্ধ করতে যাঞি. আমার কলযাপের জনা 
আমাকে আশীর্বাদ করুন।" সে এই প্রার্থনা করলেও ভুমি 
প্রতোক্বার হাকে 
লিঙ্রয়।' এইভাবে প্রথমে তোম 

ঝর হত তা জামার “মরলে আছে। ছা 
্রাথীবই ভিত্রাবালটী। এখন পাবরা বিজয়লাং 


সেখানেই 
যে নয কথা 


9৯ ভুমি সকল 


এবং এতে কোনো সন্দেহ নে মুধা্বত অতান্র 


চীমসেনের শাপত কর৷ 1053 
ধর্মনিষ্ট বাক্তি। তুমি তো সর্বদাই অতান্ত ক্ষমাশীল, তাহলে 
এপল কেন ক্ষমা ভাগ করছ ? হে ধর্মজা, তুমি অধর্ন 
পবিজ্যাশ৷ কয়ে ধর্মের দিকে দৃষ্টি রেশেই বলেছিলে 


যে, “যেখানে ধর্ম, সেখানে বিজ্ঞয়।' সুতরাং তুদি ক্রোধ 
শান্ত করো। ভুমি সত্যবাদী ও সংযরী, তোমার আচরণ 
অসংযত হওয়া উচিত নয়।" 

ধান! পাগুবদের প্রতি আমার 
কোনো দ্বেষ নেই এবং আমি তাদের বিনাশ চাই না। 


মনে 


কিন্ব পুত্রশোকের জনা আমার যন অতান্ত ব্যাকুল হয়ে 
আাছে। কুষ্তীপুত্রদের রক্ষা করা যেমন কুস্ীর কব তেমন 
আমার এবং মহারাজের কর্তব্য তাদের পাশে দানা 
কর্ণ ও 


কৌরবদের |বন্াশ হয়েছে দুর্যোধন, শকুনি, 
দুঃশাসনের অপবাধেষ্ট। এতে অর্জুন, 
বা যুধিষ্টিরের কোনো দোষই 
অহংকারবশত যুদ্ধ করে নিজেরাই বিনাশপ্রাপ্ত 
শ্রীকষের সামনি তাকে নাভির নীচে গদাব আঘাত 
করেছে এই অনুচিত কার্যের জনাই আনার ক্রোধ 
প্রদ্বলিত হয়েছে। ধর্ম্ঞ নহাপুরুষরা যাকে ধর্ম" বলেছেন, 
তা ক শুরবীররা প্রাণের লোভে বশভুমিতে ত্যাগ করতে 
পারেনা 

গাঙ্ষারীন কণা শুনে ডীন ভীত হয়ে বিনয় সহকারে 
তাকে রললেন---'মাতা ! এটি ধর্ম হোক প্রণব আদম. 
নিজেব বন্মমর জনাই এই কাজ করেছিলাম, 
| আমাকে ক্ষমা কক । হাপনার মহাবলী 


আগে সে আপ্নে লাহাথে। পাঞ খুদ 
করেছিল এবং স্রামাদের বারংশার সপ! 
সময়েও আমাধ 
হত্যা করে। হা 
পুত্র আমাদের অনেক 
পারপূর্ণ সভ্গগৃতে সে প্রৌপদীকে লি উরনদেশ দোখয়ো 
মাসল কবোছিল। তখনই আমাদের তাকে বধ কৰা ডা 
ডিল, লিন পর্নরাজর শি আমরা চুপ করে 
বেছিলা। তারপর সে আব৬ শত্রুতা করতে থাকে এবং 
বনবাসকালে আমাদের নানাভাবে কষ্ট দিতে থাকে। তাষ্ট 


ছিল থে (বাধন গাদা 
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সংক্ষপ্ত বতাভাবত 


চি 


আন এই বনজ করোগি। 

গান্ধানী বললে _-“পূত্ৰ ! তুমি আমার পৃত্ৰের কাজের 
যে বর্ণনা করলে তাতে তাকে বধযোগা মনে করা যায় 
উপরপ্ত তুমি বশক্ষেত্র ঘে দুঃশাসনের র্রক্তণান করেছ, 
তকে সকল সৎ ব্যান্তই নিন্দা করবেন, এমন কাণ্ড বোলো 
আর্য না। এই ক্রুর কর্ম ভোমাব কখনো কৰা 


উচিত ভখান।? 


গর করবেন না। 
ওঠে 
, কর্ণ তা আনে। আমি ধু হাতই বক্তাগ্ুত 
বেছি গীডার সময যখন দুঃশাসন দ্রৌপদীর 
কেশ ধরে টেনে এনেছিল. সেই সময় ক্রোগাঞ্িত হয়ে আমি 
অই প্রতিজ্ঞা করেছিলান। আমি যদি সেই প্রতিজ্ঞ পূর্ণ না 
করতাম, তাহলে অনন্তকাল ক্ষারধর্ম থেকে পতিত তত্ান। 
তাই আমি এহ কান্ধ কবোঁছ।" 


পাহ্মার। বললেন _-"ডান ! আনি বন্ধা হয়োছ, 
আমাদের বাজাও তুমি দ্খল কবে নিয়েছ। এপ অনঙ্জায় 
জানাদেশ এই দুই অঙ্গের সাহাযোর জনা লাঠির মতো 
আনাদেন একটি পুত্রকে জীবিত রাষ্োলি '' তুমি যদি 
সানাদের একজন পুত্রকে জীবিত পাবতে তাহলে আমরা 
খে শেতান ন. মনে করতাম তুনি তোমার ধর্ম পান্দন 
করেছ।" 


একথা বলে পুত্র নার বিনাশের দু 


ভীমসেন 


গা গাঙ্গারী এুদ্দ, হয়ে বললেশ-_নাজ। খাব 
1? এই কথ। এনে ধৰ্মবাজ কাশণত দমে 
হাত্জ্ঞাচ ত্রব লাননে তান্ত শপ্রভানে 


ললুলন __'দেলী | আপনার পুত্রের হভাকারক ক্ররকর্মা 
নুপিষ্টির আপনার উপস্থিত। দনন্ত পৃথিবীর 
রাঞ্জাদের বিনাশ করার কারণ আমিই. তাই আন 
অভিশাপের *ে আমাকে শাপ 1দল। আমি 
আমার সূহ্নদদের শঞ্র ; এইসব বন্ধুদের সংহার কবিয়ে 
এখন শ্রামাধ ভ্রীবন, বাজা অথবা ধনক কিছুই 
লাভের ইচ্ছা বে 

অহাবাজ্জ ঘৃণিষ্টির গান্ধাযীশ্ লাননে লী তে কথা 
বললেন কিন্তু তার নুখ দিয়ে কোনো কথাই বেবোল না. 
শুধু দীর্ঘশ্বাস খেলতে লাগলেন। যুণিষ্টির ভান রশ 
গেলে গ্যন্মারীব দৃষ্টি চোখের বন্ধন থেকে যৃগিষ্ঠিরের 
ওপর 
গেল। তা লক্ষা কুরে অর্জন ্রীকষ্মে পে 
দাড়ালেন এবং 


গা 5 আরা 


নখে 


সে 
অনা ভ্রান্রারাও এদিক-ওদিক সবে 
গাগারাব ক্রোধ 
না প্রদান কবলেন। 
তি নিযে পাশ্ুবরা হাসা কৃতীর কাছে 


শান্ত হল, তি 
তারণর ভার 


স্প্ব] 


বারে পৌঁছে নারীদের বিলাপ এবং গাদ্ধারীকে শ্রাকৃষের জার দর বর্ণনা 
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পাঞ্ডবদেবপ্র চক্ষে জল ভরে এল। তিনি প্রত্যেক পৃত্রের 
গায়ে বারবার হাত বুলিয়ে দেখতে লাগলেন। সকলেরই 
দেহে অস্ত্রের আখাতের চিত ছিল। পুত্তহীনা দ্রৌপদীকে 
দেখে তিন অত্র দুঃখিত হলেন, পাজ্জালকুমারী নাটিতে 
পড়ে কাদে 

দ্রৌপদী বললেন__নার্ষে ! আভনন্ুসহ আপনার 
সকল পৌন্রহ আজ্জ কোথায় চলে গেছে! আমায় পুত্রযাহ 
যবন নেই, তখন নাজ নিয়ে আম কী করব ? 

কুন্টা ডাকে সানা দিলেন__ভাবপর তাল শোকাকুলা 
ছ্রৌপদাকে তুলে নিয়ে গান্ধারার কাছে গেলেন। পাণ্ডবরাও 


সকলে তার সঙ্গে গেলেণ। গান্ধারী তখন পুত্রবধ দ্রৌপদী 
এবং যশস্থিনী কুল্তীকে ব্নলেন__“কলা | এইভারে 
শোকাকুলা হয়ো না। জাদার দিকে দেশ, কেমন দুঃখের 
পাহাড আমার পর ভেঙে পড়েছে। আমি এই 
'লোকক্ষয়কে নিয়তির পরিহ্রস বলে মনে করি। এই 
রোমাধ্চকর যুদ্ধ অবশান্তারী ছিল, তাই হুমেছে। বিদুর স্বা 
বলেছিলেন, এ তেমনই হয়েছে। আমার মানসিক অবস্ভাও 
তোবার মতই। এখন বল কে কাকে সান্তনা দেবে ? 
প্রকৃতপক্ষে এই শ্রে্টকুলের সংহার আনার অপবাধেই 
সংঘটিত হয়েছে" 


রণক্ষেত্রে পৌঁছে নারীদের বিলাপ এবং শ্রীকৃষ্ণের 


নিকট গান্ধারীর তাদের 


শ্রীবেশশপায়ন বললেন__জননেজয । গাঙ্ষারী অনা 
পত্বিতা, 'ভাগাবতী ও তপস্বিনী ছিলেন। তিনি সর্বদা 
সত্তাভাষণ করতেন। মহর্ষি বাসের ববে তিনি দিবা দৃষ্টি লাভ 
করেছিলেন। তারই প্রভাবে ।তমি দুর থেকে কৌরবের 
রণক্ষেত্র দেখতে পাচ্ছিলেন। 'তাষ্টি দেখে তিনি বিলাপ 
করছিলেন। বহুদূরে হলেও তার মনে হচ্ছিল বপক্ষেত্র 
নিকটেই। সেই স্থান অতান্ত ভয়ংকর হয়ে উন়েছিল+ মৃত 
প্রাণীর অষ্ছি, কেশ, রক্তে পরিপূর্ণ ছিল এবং বহু মৃত মানুষ 
$ পশু সেখানে পড়েছিল। 

ভগবান বাসদেবের নির্দেশে রাজা মুশিষ্টির, অন্য 
আতাগল, নহারাঞ্জ পত্র, পরী এবং কুরুকুলের সন 
নারীদের সঙ্গে দিয়ে রপক্ষে্্ের উদ্দেশে! দাত্রা জরলেন। 
কুরুক্ষেত্রে পোঁছে নেই নানীরা বৃক্গে তাদের মৃত ভ্রাতা, 
পুত্র, পিতা ৬ পতিকে দেলেন। সেই ভ্যানক ধৃশা দেখে 
যাজবধূরা চিৎকার করে কাদতে কাদতে রথ থেকে পড়ে 
গেলেন। তাদের নধো কেউ কেউ নৃর্ছিত হযে পড়লেন, 
কেউ আবার মাটিতে আছাড় দিয়ে কাঁদতে লাগলেন। 
পাঞ্চাল এবং কৃরুকুল বধূদের কাছে এটি অত্যান্ত মর্মান্তিক 
ঘটনা। 

সেইদুইখিদী নারীদের আঠনাদে কুরচক্ষেত্রের আকাশ - 
বাতাস মুখরিত হয়ে যতে দেখে ধর্মগ্রা গাঙ্ধারী শ্রীকৃষ্ণকে 
ভেকে বললেন-__-বাধব ! দেবো আমার এইস আনীহাৰ৷ 
রাজবধূগণ ক্লীভাবে বিলাপ করছে। তারা ভরতকুল 


দুর্দশার বর্ণনা 


ভূষণদের স্মরণ করে ভাদের পুত্র-পতি-ভ্রাতা-পিতার 
দিকে দৌডে দৌডে যাচ্ে। বীববর 1 শি যু্ক্ষত্র দেখে 
আমার হৃদ শোকে কুলে উঠছে। মধুসূদন ৷ এই পাগল 
এবং কৌববদেব বিনাশে আমাধ মাম হচ্ছে যেন 
পঞ্চডূতেরত বিনাশ হয়েছে। কোনো বানি কী কনা 
করতে পারত যে এই যুদ্ধে জযদ্রণ, কর্ণ, দ্রোণ, ভীস এবং 
অভিমন্যুম মতো বীৰ মারা পড়বে ? হাষ! সামার কাছে এব 
থেকে বড় দুঃখ আর কী হতে পাবে » আগি সিস্ট বিগত 
জন্মে কোনো পাপকর্ম করেছি। তাই আনাকে নিছ চোখে 
আমার পুত্র, লোত্র এবং ভ্রাতাদের মৃতু দেখতে হল।' 
পুত্র-শোকাকুলা গাল্লারী এছবীপ ঈনভরাঝেো বিলাপ করছে 
করতে নীকৃষ্যকে এইসব বলত লাগলেন ; তার মো তা 
দৃষ্টি নত পুর দুর্মোধনের দিকে পড়ল। 

দুর্যোধনকে মৃত দেখে শোকা ঠা গাঙ্গাবী জাত কদলী 
বৃক্ষের ন্যায় নাটির ওপর পঢ়ে গেলেন। হে 
পেয়ে তিনি বভাধত দুর্ণোধনের 


মৃত্য ও 


জড়িয়ে ধরে ‘হয পুত্র ! হা পূ !' ধলে কাদতে শাগলেন। 
তারপর রাস 
সংগ্রাম মগন স্থির 
আদাকে বলেছিল, 


নাহ সাদাত জামান কর, ওর সু 
বিজযলাত কাঁ" তব সানি পলেছিলান__'জয় 
লেখানেই খাকে, যেবালে ধর্ম বিরাজ করে. কিল্ত তুমি ঘি 
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ভীত না হও, তাহলে অন্তরে মৃতু! হলে দেবতাদের 
মতো প্রাপ্য লোক অবশাই লাভ করবে।' আমি আগেই 
এই কথা দুর্যোধনকে বলেছিলাম, ভাই এজনা আমার 
কোনো শোক হচ্ছে না। আমার মহারাজের জনাই চিন্তা 
হচ্ছে, যীর সমস্ত আত্বীয়ই যুদ্ধে যোগ দিয়েছিলেন। কালের 
বিপরীত গতি কেমন দেখে ! যে দুর্যোধন রাজাদের অগ্রে 
থাকত, সে আজ ধুলায় শায়িত রয়েছে। ওহে! ৷ যে দূর্যোধন 
একাদশ অক্ষৌহিণী সেনা মিয়ে যুদ্ধ করতে প্রবৃত্ত হয়েছিল, 
সে আজ নিজের অপরাধে মৃত্যুবরণ করেছে। এই অভাগা 
বড় মূর্খ ছিল। নিজের পিতা এবং বিদুরের ন্যায় বয়োজোষ্ট 
ধ্াঙ্জিকে অপমান করেছিল, তাহ আজ কালগ্রাসে পতিত 
হয়েছে। আমার যে পুত্র ত্রয়োদশ বৎসর নিশ্মণ্টক রাঙা 
ভোগ করেছে, সে আজ দৃতাবরণ করে মাটিতে শয্যা 
পেতেছে। শ্রীকৃষ্ণ ! তুমি শর্ণবেদীর ন্যায় তেজন্থিনী 
লক্্মশের মাতাকে দেখো, আজ তারও বিপর্যস্ত অবস্থা। 
আমার এই পুত্রবধূ অত্যন্ত উদার হৃদয়সম্পন্ন। জানি না 
তার কী অবস্থা ! সে তার পুত্রের জনা শোকাকুল, না পতির 
জনা ? যাইহোক, যদি বেদ ও শান্ত সতা হয় তাহলে 
দুর্যোগন অবশাই তার বাহুবলের প্রতাপে অবিনাশী লোক 
লাভ করবে। 

মাধব ! দেখো, অনাদিকে আনার শতপুত্র পড়ে আছে। 
ভীমসেন তার গদার আঘাতে এদের সকলকে গদাযুদ্ধে 
পরাদ্ধিত করেছে। আমার সব থেকে বেশি দুঃখ এইজনা 
হচ্ছে যে আমার পুত্রদের বৃত্তে আমার এই তরুণী 
পুত্তবধুপা অনাথের নযায় যণক্ষেত্রে ঘুবছে। হায়! যারা পায়ে 
লৃপুর পরে রাজমহলের ্খমলো পা ফেলত, তাবাই আজ 
বিপদে পে বক্তাপুত এই কঠিন বশভুঁদিতে ঘুরে বেড়াচ্ছে। 
এই সুকুমাৰী রাজকুমারী লক্ষ্মণের সাতাকে দেশে আহি দৈর্য 
রাখতে পারছি না। দেখো ! এই মহিলাদের কেউ তাদের 
বাতা, পিতা বা পুত্রকে নত পড়ে থাকতে দেখে তাদের হাত 
সবে বিলাপ করছে। শুধু তাই নন, অনেক ব্যক্জা এবং বন্ধা 
নানী তাদ্রে আত্মীয়দের এই দাকগ সংগ্রামে হারিয়ে 
শোক করছেন। 

এদিকে দেখো, দুঃশাসন শামিত ॥ শক্রুসৃদন নারীর 
ভীম একে ঘুক্ধে বধ করে, এর বুকের রজ্রণান কবেছে। 
ভ্রৌপনির কথাযা এবং পাশাখেলান সময় আপনানের কথা 
স্মরণ করে ভীম আমার এই পুত্রের লী দুর্গা কবেছে। 
কৃষ্ণ ! আমি দুর্যোধনকে তখন বলেছিলাম 


দড়িতে বাধা শকুনির সঙ্গ ত্যাগ করো। এই কুবুদ্ধি মাতুলকে 
কলহপ্রিয় বলে জেনো। তুমি একে এখনই আগ করে 
পান্ডবদের সঙ্গে সন্ধি করে৷ নর্খ ! তুনি কি জানো না 
ভীমসেন কেমন অসহনশীল বাড়ি, কেন তুমি তাকে 
বাকাবারুণ বিদ্ধ করছ?" আজ তাবই ফজন্বকপ ভীমসেনের 
আঘাতে দুঃশাসল তার সুদীর্ঘ বাছ ছড়িয়ে মাটিতে শুষে 
আছে। ক্রুদ্ধ ভীম দুঃশাসলকে যুদ্ধে নিহত করে তার 
রক্তপাল করেছে। এ হার এক অতি নিষ্ঠুর কর্ম। 

মাধব ! দেখো, এই আমার পুত্র বিকর্ণ পড়ে রয়েছে। 
ওকে তো সকলেই বুদ্ধিমান বলে প্রশংসা করত। ভীম 
তাকেও শতটুকরো করে বধ করেছে। নানা প্রকারের বাণে 
তার মর্মস্থান ছিন্নভিয় হলেও, এখনও তাব দেহরান্তি 
বজায় আছে। ওই শক্রুসংহারকারী দুর্নুখ শুয়ে আছে। 
সমরশূর ভীম তার প্রতিজ্রাপলনের জনা ওকেও বধ 
করেছে। শ্রীকম্ণ ! এর সামনে যুদ্ধে তো কেউ দীডাতেছ 
পারত না, শত্রুরা একে ফ্রী করে বধ করল ? এদিকে 
দেবো, দৃতরাষট্রা্দন চিত্রসেন দূত পড়ে আছে। এ-তো 
ধনুর্ঘবদের আদর্শ ছিল। 

‘কেশৰ ! এই অভিমন্যুকে বলবীর্ষে অর্জুন এবং 
তোমার থেকে শ্রেষ্ঠ বলা ফত। সে তো এফাকী আমান 
পুত্রের অভেদা বাহ ভেঙে দিয়েছিল। দেখ, কেশব দেখ! 
(সেও বহুলোককে বধ করে নিজে নিহত হয়ে পড়ে আছে। 
কিন্তু আমি দেশছি শে সে দৃত হলেও তার অতুল তেমস্বী 
রূপ নষ্ট হয়নি। দেখ, বিরাটকলা অনিন্দিতা উত্তরা , তার 
অযপবঘস্ত নীর পতিকে ধৃত দেখে কীভাবে শোক করছে। সে 
বারংবার পির কাছে গিয়ে তার গায়ের ধুলো পরিস্কার 
করছে। দেবো, উত্তরা তার বত্রা্ চুলগুলি হাত দিয়ে ঠিক 
করে তার শাথাটি ক্রোড়ে নিয়ে, সে বেদ জীনিত-_ 
জিজ্ঞাসা করছে, “আপনি তো শ্রয়ং সাক্ষাৎ 
শ্রীকৃষ্ণের ভাগিদেয এবং গান্বীবধারী অর্জুনের পুত্র। 
আপনাদুরু রণক্ষেত্রে শুহসন নতারণীরা কীভাবে বধ 
করল " ক্রুরকর্মা কৃপাচার্য, কর্ণ, জয়রথ, ঢোণ এবং 
অশ্বথ্থামাকে ধিক্‌, যাবা জ্রামাকে অনাথা করেছেন। যু্ধে 
বহু যোদ্ধা একগ্রিত হয়ে আপনা |, তা 
দেখেও আপনার পতা কী করে এখন ও হ্রীবিত আছেন)" 

“প্রাণনাথ । আপনি সনু দ 
করেছেন. আন সেটা 
সাহ্াযে আসি, আপান আমান ভন প্রপেক্ষা করন। 


পর্ব] 


অন্যান্য মৃত বীবেদের দেশে গাক্ষাবীর বিলাপ করা এবং শীকষ্কে অভিশাপ প্রদান করা 


1057 


সন্তবত মৃত্যুর সময় না এলে কারো পক্ষে তা লাভ | বাজা লিবাটকে মৃত দেখে তারা নিজেরাও ক্রন্দন করতে 


করা অত্যন্ত কঠিন হয়, তাই তো অভাগিনী আমি ভাপনার 
মৃতু। দেখেও এখনও জীবিত আছি। বীর ! ইহলোকে 
আপনার সঙ্গে আমার মাত্র ছয় মাস অবস্থান ছিল, 
সপ্তম মাসেই আপনি পরলোক গমন করেছেন।" 
উত্তরার এইরূপ বিলাপ দেখে মৎসাবাজকুলের অন্যানা 
নারীরা ভাতে অনাত্র সবিয়ে নিয়ে গেলেন। কিন্ত 


লাগলেন। গরমে, কষ্টে এরং পরিশ্রমের জনা এঁদের 
লকলেরই মুখ শুকিয়ে গিয়েছিল এবং শরীরও খারাপ 
হয়েছিল। এদিকে রণক্ষেত্রের সামনের ভাগেই উত্তর, 
কান্রোজ্জকুমাব, সুদক্ষিণ, লক্ষ্মণ প্রমুধ কয়েকটি শিল্প 
মৃত হয়ে পড়ে আছে। মাধর 1 এদের দিকেও দৃষ্টিপাত 
করো)? 


অন্যান্য মৃত বীরদের দেখে গান্ধারীর বিলাপ 
এবং শ্রীকৃষ্ণকে অভিশাপ প্রদান 


গাঙ্ষারী আবার বললেন- শ্রীকৃষা | দেখো, বহু 
মহারদীকে ধরাশায়ী কবে বক্ডাক্ত অবস্লায় কর্ণ এই বণাঙ্গনে 
পড়ে আছে। এ বড়ই অসহনশীল, ক্রোনী, কুশলী ধনুর্দর 
এবং মহাবলী ছিল। কিন্তু অর্জুনের হাতে নিহত হয় আজ 
সে এখানে শয়ন করে আছে। আমাণ মহারধী পূত্রও 
পাশ্ডবদের ভয়ে ভীত হয়ে একেই সম্মুখে রেখে যুদ্ধ 
করেছিল। ধর্মব্যক্ত যুধিষ্ঠির সর্বদাহ একে ভয় পেত ; এর 
জনা চিন্তিত থাকায় সে ত্রযোদশ বৎসর শান্তিতে নিউ যেতে 
গারেনি। কর্ণ প্রলয় কালের অগ্রির ন্যায় তেঞ্জনী। এবং 
হিমালয়ের মতো অটল ছিল, সেহ দুর্যোধনের প্রধান 
অবলক্ধ। ছিল। কিছু দেখো, আজ কর্ণ বায়-উৎপাটিত 
বৃক্ষের নায় মাটিতে পড়ে আছে। এর পত্রী ববমেনের নাত 
মাটিতে পড়ে করুণ ক্রন্দন করে বিলাপ করচছে। হায় ! এ 
অতি হৃদয় বিদারক। মহাবাছ কর্ণকে চেতনা অবস্থায় পড়ে 
থাকতে দেখে সুফেগের মাত্রা শ্যোকস্তুরূ হয়ে নৃষ্টিত হয়ে 
পডেছে। দেখো, চেতনা ফিতরে পেয়ে সে আৱাব মাটিতে 
পড়ে গিয়ে বিলাপ করছে। 

এদিকে দেখো, ভীনসেনের বধ কবা 'অবস্থিনরেশ পড়ে 
দয়েছে। তার বাদিরা তাকে মারদিক খেকে গিরে রেখেছে। 
প্রীক্ণ! মহারাজ গরতীপের পুত্র বাহীক অত্যান্ত সাহগী ও 
বনুর্ঘর ছিলেন। তিনি ভল্লের ভাঘাতে মৃতাশরণ করে 
রশক্ষেত্রে শাযিত রয়েছেন । মৃত হলেও তার দেহকান্ডি ন্ট 
হুয়নি। জনাদিকে রাজ জমঙথ পড়ে বশ্েছে। সর্চুন তার 
প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করার জনা একাদশ অক্কৌতিদী সেনা গার তয়ে 
তাকে হত্যা করেছে। তার স্বনুরাগনী পত্নীর তাকে চারদিক 


খেকো ঘরে রয়েছে। ছনার্দন ! যখন সে বনের হধো থেকে 
প্লোপদীকে হরণ করে নিয়ে গিয়েছিল, পাগুবৰা তখনই 
একে বধ কবতে পাবত। সেইসময় তার! দুঃশলার কথা 
ভেবেই তাকে ছেড়ে দয়েছিল। হায় ! আর একবার কেন 
তারা দুঃশলার মান রক্ষা কবল না ? দেখো, আনার কন্যা 
ল্লাগীহারা হয়ে কীরূপ বিলাপ করছে। কমঃ! বলো, মামার 
কাছে এর থেকে বেশি বেদনাদায়ক আর কী হতে পারে? 
আমার অন্পবয়স্তা কনা স্বামীহ্ারা হয়ে গেল এবং আরও 
বহু নারীর পতি ারা গেল। হায়! আমার দুঃশলাকে একটু 
দেখ। স্বামীর মন্ত্রক দেখতে না পেয়ে সে শোক গু 
হীতবিহুল হয়ে এদিক- শুদিকে সোট খুঁজে বেডাচ্ছে। 
এদিকে নকুলের মাতুল শল। নিহত হয়ে পড়ে আছেন। 
শর্মজ স্বয়ং পরমা একে যুদ্ধে, বণ করেছে। যুদ্দই্থলে 
কর্ণের সারখির কাজ করার সদয় তিনি পাণ্ুনদের জী 
করার না তার তেজ ক্ষীণ করাছিলেন। দেখো, এঁকে 
চালাদক পেকে এর রানিরা পির রেশেছেন। ডদিকেপার্বতা 
বালা ভ্দন্ড হাতে হাতির অঙ্কুশ নিয়ে মাটিতে মরে গড়ে 
আছেন। এঁর সঙ্গে অর্জনের প্রচণ্ড রোমাগ্ঃকর ও ভয়ানক 
যুদ্ধ হয়েছিল। এব যুদ্মকৌশঙ্স দেখে সর্লুনও একবার 
[e শেষে অর্জুনের হাতেই এর 
জা। দেখো, মার মতো বল ও পরাক্রম জগতে বিরল, 
লেই ভীষণ কর্মকারী ভীম্ম ওদিকে শরপযায় শামিত 
সাছেন। কেশ্বব ! এই প্রতাপশানী নৱসূর্য তার অন্ত্রাণাতে 
শল্েদের তাপিত করে: রেখোছলেন। চায় ! আজ তিনি 
অস্থাচশে যাওয়ার পাথে। বাবোচিত শরশয্যায় শায়িত এই 
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সংক্ষিপ্ত মহাভারত 


[্্ীপ্ 


অখণ্ড বর্মচারী ডীষ্মকে দর্শন করো। ইনি আছ পর্যন্ত তার 
বত পেকে বিচুত হননি। ডগৱান স্বামী কাডিকেয় যেমন 
সুশোভিত হয়েছিলেন, হনিও তেমনই কর্ণি, নালীক এবং 
নারাচ জাতির বাণশযায় শায়িত আছেন। অর্জুন তিনটি 
বাগে এর মাথায় নীচে বালিশ বচনা করে দিয়োছে। নিজ 
পিতার নির্দেশ পালন করার জন্য ইনি অখণ্ড ব্রহ্মচারী 
ছিলেন, সেইজনা ইলি জগত্যাপি সূযশ লাভ করেছেন। 
যুদ্ধে তার সমকক্ষ কেউ ছিল না। তিনি অত্যন্ত ধর্মাত্মা এবং 
সর্বজ। মানুষ হয়েও তত্তুঞ্ঞানের প্রভাবে তিনি দেবতাদের 
সনরক্ষ। আজ পিতামহ ভীল্াও যখন বাপের আঘাতে 
রণক্ষেত্রে পড়ে রয়েছেন, তধন আমার বিশ্বাস হচ্ছে থে 
প্রকৃতপক্ষে কেউ-ই যুদ্ধকুশল। পবাক্রমশালী বা বিদ্বান 
নয়। বিধাতা যাকে জীবনে সাফল। প্রদান করেন, তাকেই 
লোকে শ্রেষ্ঠ বলে থাকে। মাধব ! ছেবতুলা পিতামহ ভীম 
যখন স্বর্গে গমন করেনঃ তখন কুরুকুলেন লোকেরা কার 
কাছে ধর্ম-বিমযক প্রশ্ করবে? 

অনাদিকে দেখো, কৌরবদেন নানলীয় আচার্য দ্রোপ 
পড়ে রয়েছেম। চারপ্রকার অন্তর্ঞান যেমন ইন্দ্রের আছে, 
তেদনই পরশুরাম এবং আচার্য ব্রোখেরও ছিল। যাঁর কপায় 
র্জন বহু দুষ্কর কর্ম করেছে, সেই প্রোণ আজ মৃত্যুবরণ 
করেছেন, এঁর অন্তরবিন্না একে রক্ষা করতে সক্ষম হয়নি ! 
এর যে বন্দলীয় চরণ শতশত শিয়া পূজা করত, দেখো, 
আন্ত শৃগাল তা নিয়ে টানাটানি কবছে। তার মৃত্যুর বাথায় 
ফৃণী অচেতন প্রায় হয়ে তার কাছে ্ীনভাবে বসে আছে। 
দেখো তার শ্রবিনাস্ত কেশরাশি, মুখ নীচু করে সে ক্র 
করছে। তার শিখাব: চিতায় আগলি ছপন করে ভাব ওপর 
আজাব শব রেখে সামগান করতে করতে কাদছে। 
দেশো, তারা এবার কৃগাকে সঙ্গে নিযে চিতা প্রদক্ষিণ করে 
গাঙ্গান দিকে বওনা হয়েছে। 

মাধব ! কাছেই পড়ে থাকা উরি্রণারিক দেখ। 
প্রীনা হাল মৃতদেহ দিনে দাডিয়ে বিলাপ করছে শোকের 
জনা এনা সতাপ্ত শশ হয়ে গেছে এলং আর্তস্বরে ক্রন্দন 
করতে করতে বারংবার মাটিতে আছড়ে গড়ছে। তাদের 


ভার 


এই দশা দেখে মনে বডই দুই হচ্ছে। দেনো, ওরা বলছে 
মে-'দাত্সাকর কাছ অতান্ত অধর্ষপূর্ণ অবঃ 
কীর্নাশক পরী স্বামীর ত্যতঢি কোলে লিয়ে 
নানভাবে লাগ কারে বলছে "এই হাত বণ শববারকে 


সংহাৰ 


ভে এবং সতত গেল 


দান করেছে। যখন অনোর সঙ্গে সংগ্রামরত থাকায় তুমি 
অসতর্ক ছিলে, সেইসময় শ্রীকৃষ্ণের কাছে দপ্ডায়মান 
অঙ্জুনহ এটি কেটে দিয়েছে।' অর্জুনের এইরূপ নিন্দা করে 
সেই সুন্দরী টপ করল। তাহ সঙ্গে অন্যালা সপস্ীগণ শোক 
সাগরে নিম! হল। 

এই দেখো, সহনেব কর্ডৃক নিহত গাঙ্মাররাজ মহাবলী 
শকুনি। আন্ত এই রপক্ষেত্রে পামিত । এ অতান্ত মায়ানী 
ছিল। নানাপ্রকার রূপ ধারণ করতে পারত। কিন্তু পাণুবদের 
প্ৰতাপে তার সমস্ত মায়া ভন্মম হয়ে গেছে। সে তার কপট 
মায়ার প্রভাবেই যুধিষ্ঠিরের বিশাল সান্তনা জয় করেছিল, 
কিন্তু রান নিজের ভ্ীবনই হারিয়ে বসেছে। কৃষ্ণ ! দেখো» 
দুর্ধর্ষ ধীর কস্রোজনরেশ পড়ে রয়েছে। কস্বোজদেশের 
শালিদা অতান্ত আরামদায়ক, শোওয়ার উপযুক্ত। অথচ 
সেই রাজা মৃত্যুবরণ করে ধুলোর শয্যায় শায়িত । দেখো, 
কণিঙ্গরাঙ্গ পড়ে আছে! তার পাশেই মণধূদেশের রাজা 
ভয়ংসেন, তার পর্রীরা তাকে ঘিরে ধরে বিলাপ কবছে। 
অনাদিকে কোশলনরেশ রাঙকুদার বৃহত্বণকে ঘিরেও তব 
পর্রীরা কাল্মাকাটি করছে। দেখো, এই যে টটায্ের বীর 
পুত্র পড়ে আছে, তার কাছে আচার্যেবই বধ করা 
পাঞ্চালরাজা দ্রুপদ শুয়ে 'আছেন, বৃদ্ধ পাদ্গলনাজের 
দুঃক্িনী পরিগণ এবং পুত্রবধৃগণ তার অগ্রিসংস্কার করে 
প্রদক্ষিণ করছে। 

দেখো ওইদিকে ভোণদ্ধারা নিহত চেদিরাজ ধ্িকেতুকে 
ভাৱ পত্রীরা নিয়ে মাচ্ছে। নি অত্রন্ত শূরবীর ও মহারঘী 
ছিলেন। হাজার -তাঙ্জায় শত্রু বণ করার পরেই ভিন নিহত 
হন। তাৰ সুন্দরী ভার্যারা তাকে ক্রোডে হালে বিলাপ 
কবছে। গাদকে দ্রৌপদীৰ শরবিদধ পুত্র পড়ে আছে। আমার 
পুত নুর্যোধনে বীর পুত্র লব্মগঞ্ তার পিতাকে অনুগহন 
কলাছে। দেখো, ওহ অবা্টিরজ্জে বিন্দ ও অনুবিশ্দ মবে পড়ে 
বমেছে। এ ধনুরীণ ও খাজা সরা রং 
কৃষ! পঞ্গপাণ্ডল এবং তুনি তো অলদা। তাই ভোগ, হীষ্ম, 
বুশ, কর্ণ, দুর্যোধন, অম্বখানা, সয়্রখ, সোমদনু, বিকর্ণ 
এবং কুতবর্নার নতো বীরদের হাত থেকে বেঁচে গিযেছ। 

মাধব ! বিধাতার পহ্ক্ষ কোনো কাজই কিন শয়। 
দেখো না, কণায়া কথায় 'লারিরবাহ স্াঁএনদেন সাহার করে 
ফেলল। আনার পুন্রদের বিনাশ তো দেইদিনই হয়েছে, 
যোদন ত্রান সান্দর চেষ্টায় বাথ হয়ে উপপ্নকা নগরে ফিরে 


্ীর্ব] 
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বলেছিলেল যে “এবার তোদার পুত্রদের জনা মায়া-মনতা 
আগ করো।' তাদের সেই দূরদৃষ্টি বী করে মিথ্যা হবে ? 
তাই এত শীঘ্রই আমার পুত্ররা বিনাশগ্রাপ্ত হয়ে গেল। 
বৈশম্পায়ন বললেন-_জনমেন্সয ! ল্রীকৃষ্ণকে এইসব 
বুল গান্ধারী শোকে অচেতন হয়ে মাটিতে গড়ে গেলেন। 
চুঃখের আধিকো তার বিচারশক্তি নষ্ট হয়ে হৈর্যের বাধ 


নিয়েছিল। চেতনা ফিরে এলে পুত্রশোকের প্রাবলো 
ভার সমস্ত অঙ্গ ক্রোধে ভরে গেল এবং রোঘ দৃষ্টিতে 
প্ীকৃষ্ণের দিকে তাকিয়ে বলতে লাগলেন "কৃষ্ণ [গাশুর 
ও কৌনৰ নিজেদের মধো পণ্ধ করে বিলাসপ্রাপ্ত হল। কিন্ত 


উল 


[দাবা ! ওল! শোক 
ই কৌাবদেল বিনাশ 


নামার কী গোম ? 


তুদি সক্ষম হয়েও কেন তাদের উপেক্ষা করলে ? তোমাল 
তো বহু অনু ও সৈন্য ছিল। দুপক্ষকেই তুমি নিজ বলে 
সংযত করতে পারতে এবং তেমার রাকা দ্বারা তাদের 
বোঝাতে পারতে। কিন্তু তুমি এই কৌরব সংহারকে 
স্টপেক্ষা করেছ। এখন তুনি তার ফল ভোগা করো। আমি 
পতি সেবা করে যে তপ সপ্ন করেছি তার প্রভাবে 
তোমাকে অভিশাপ দিচ্ছি "তাম কোৰৰ 5 খাশুব ছুই 
ভ্রাতাদের নিজেদের মধ্যে যুদ্ধকে উপেক্ষা জরেছ। তাই 
তুমিও তোমার বন্ধুবা্ধরকে বধ করতে। আছ থেকে 
ছত্রিণতম বৎসরে তুমিও বক্ধুবান্দাব, মন্্ী-পুন্র বিনাশ হয়ে 
গোলে এক অতি সাধাবণ কারশে অনাথের লাায় নৃত্যুব্রণ 
করবে। আজ যেমন এই ভরতবংশের নারীগা বিলাপ 
করছে, সেইরূপ তোমার আত্মীয় নারীরা এ তোমার 
বঙগুবাজররা বিনাশে মাথা ঠুকে কাদবে।' 

গান্ধারীর এই কঠোর বাকা শুনে মহামনা শ্রীকৃষ্ণ মৃনু 
হাসা করে ব্ললেন___“ভছে ! আমি স্কালি এই প্রকারই 
হবে। খা কিছু অবশান্তারী ছিল, তার জানাই তুমি অভিশাপ 


দিয়েছ। বুষিবংখ যে কোপেই নাশ হবে ভাতে 
কোনে! সন্দেশ নেই। আনি বাতীত আর কেউই এটি বিনাশ 


করতে সক্ষম নয়া। মানুষের কী সাধা, দেবতা বা অসুর 
এঁদের বিনাশ করতে পাল তাই এই মদুবাশ 
নিজেদের নধো কলহ দাবাই লিলষ্ট হবে।" 

শ্রীকৃষ্ণের কথা শুনে পারবনা জতান্ত ভীত হলেন। 
তারা চিন্তায় বাকুল ছয়ে উঠন্দেন, তাদের জীবশের আর 
কোলো আশা বইল না। 


আগ্রয় বাকা 
ধর বালম 
গা কণে ধৰ্মশান্জ 
করলেন, “যাধিষ্ঠির । এই মৃতদ্ধ যেদন 
খাদ তোমার জ্রান| 


! এই যুদ্ধে একশ ছেদ 
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সংক্ষিপ্ত মহাভারত 


[পর্ব 


কোটি বিশ হাজার বীর নিহত হয়েছে। এতদ্বাীত চোদ্দ 
হাজার যোদ্ধা নিখোজ এবং দশ হাজার একশত পয 
বীরেরও কোনো সংবাদ জানা লেই।' 

ধরার জিজ্ঞাসা করলেন_ এঙ্াবাহ্যে ! আমি 
তোমাকে সর্বজ্ঞ বঙ্গে মনে করি। তাহলে তুমি বলো, এদের 
সকলের কী গতি হল? 

যুমিষ্টির বললেন-__মন্থারাজ্ঞ! যে সব সতাকার বীর এই 
যুদ্ধের আগুনে নিজেদের শরীর সমর্পণ করেছেন, তারা 
ইন্দ্রের নায় পুণালোক লাভ করেছেন ; মীনা ভেবেছেন, 
“একদিন তো মরতেই হবে, অতএব যুদ্ধ করেই 
প্রাণবিসর্জন দাও এভাবে টৎসাহশৃূণা চিত্ত যুদ্ধ করতে 
মিলিত হয়েছেন আর যারা রণক্ষেত্র থেকেও প্রাণভিক্ষার 
সনয় বব বুদ্ধ থেকে পলায়নের সনয় অন্ত্রের আঘাতে নিত 
হয়েছে, তারা যক্ষলোকে দিয়েছে। কিন্তু যেসব 
মহাপুরুষকে পক্ররা পরাজ্জিত করেছে, ঘাদের খুন্। করার 
কোনে উদ্দেশ্য ছিল না, অন্তহীন অবস্থায় ছিলেন এবং 
দ্বিধাগ্রন্থ হয়েও যাঁরা শত্রুকে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করেননি = 
এইভাবে ক্ষাতরর্ম পালন করতে গিয়ে মীরা তীক্ষ অস্ত্রে 
ক্ষত-বিক্ষত হয়ে মৃত্যাবরণ করেছেন, তার৷ যে 
এছাড়া যারা কোনোভাবে এই রণক্ষেত্রের নয্যে মারা 
গেছে, তারা উত্তর কুক দেশে জ্রল্গ্রেহণ করবে। 

খৃত্যাষর দিজ্ঞাস। করলেন-_ পুত্র ! তুমি এমন 
কোন গ্রান প্রাপ্ত হয়েছ যে এইসল বিষয়ে ভুমি নিদ্ধাদের 
শার বলত " আমার শোনার উপযুক্ত হলে আমাকে 
ব্লো। 

যুধিষ্ঠির বললেন- কিছুদিন আগে আপনার নির্দেশে 
বে বিচরণ করতে করতে আমি যখন তীর্ঘযাত্রায রওনা 
ভচ্ছিলাম» তখন মহর্ষি লোমশের সঙ্গে আঘার সাক্ষাৎ 
হয়। তার কাছ থেকেই আমি এই অনুস্মতি লাভ করেছি। 
জর আগে জ্ঞানবোদ্ের প্রভাবেও আমি দিবা দৃষ্টি প্রাপ্ত 
হয়েছি। 

ধা বললেন__নুসিচির ! এখানে যে অনেক 


অনাথ-সনাথ যোদ্ধা মরে পে রয়েছে, তুমি কী তাদেরও 
বিধিবৎ দাহ করাবে ? এদের মধো অনেকে এমন আছে 
মারা অগ্রিহোত্রীত ছিল দা এবং তাদের সংস্কার করারও 
কেউ নেই। পুত্র ! এখানে তো বহুজনের অস্তোষ্টিক্রিয়া 
করার আছে। আমরা কার কার কবব ” 

রাজা ধতরাষট্রের কথা শুনে কুন্টীলন্দদ যুধিষ্ঠির 
কৌরবদের পুরোহিত সৃধর্মা, নিজেদের পুরোহিত [বীনা 
এবং সঞ্জয়, বিদূর, যুমুৎসু, উদ্দসেন প্রমুখ অনুচর এবং 
সমস্ত সারপিদের নির্দেশ দিলেন মে. ‘আপনারা শক্তীয 
রীতিতে এদের সকলের অন্কোষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন করুণ, 
যাতে কাবো দেহ অনাথের ন্যায় লিন না হয়ে যায়।* 
ধর্মরাজের নির্দেশ পেয়েই সকলে চন্দন, ধৃপ, কাঠ, তেল, 
ঘি, সুগন্ধ দ্রব্য, রেশম বস্তু ইত্যাদি সামী জোগাড় করতে 
লাগল। আরা ভাঙা রথ এবং হন্রাগুলিকে এক স্থানে জমা 
করল। তারপর কুশলতার সঙ্গে চিতা প্রস্থত করে তার ওপর 
প্রধান প্রধান রাজাদের মৃতদেহ বেবে শানতুবিধিবতে তাদের 
দাহকর্ণ সঘাপন করল। তারপর বান্তা দুর্যোধন, তার 
নিরামল্বইজন ভ্রাতা, রাছা শলা, শল, ভুরশ্রবাত জযভরথত 
অভিমন্যু, দুঃশাসনের পুত্র, লক্ষ্মণ. ধষ্টকেতু, বৃহস্ত, 
সোমদ্ত, শতাধিক সৃপ্রয়বীর, রাজা ক্ষেমধদ্ধা, বিরাট, 
দ্ৰুপদ, শিখণ্ডী, ধৃষ্টদ্যুন, যুধামনু। 'হুমৌজা, 
ভগদত্ত, কর্ণ, কর্ণের পুত্র, কেক্যরাজ্জ, ত্রিগর্ত্রাঙ্জ, 
ঘটোৎকচ, অলস্বুম এবং জলসদ_এদ্দে সকলের এবং 
আরও হাছার হাজার ব্যজাকে তারা হাযনিতে ঘৃত ধাব্যা 
প্রন্ছলিত করে দাহ করালেন। কারো কারো জনা প্রা" 
কর্নও করালেন, কারে! জনা সানগান কবালেন। সেই 
পাত্রে সামগানের ধ্বনি এবং নারীদের এ্রদনের আওয়াজে 
সকলের হৃদয় অতান্ত বাণিত হয়েছিল। তারপরে সেগানে 
বহুদেশ থেকে সঘাগত যে অনাথ বাক্তিরা নিত হয়োছল, 
তাদের সকলের মৃতদেহ একত্রিত করে বিদুর ঘৃতমিশ্রিত 
দণ্ডের সাহাযো ছালিয়ে দিল্মেন। এইভাবে সমস্ত বাস্জার 
দাহকার্য সমাপন করে কুকবাজ যাধিচির ঘতানাজ ধৃতবাট্রকে 


নিয়ে গঙ্গাতীরে গেলেন। 


সব নারীদের নিজ নিজ আত্মীয়ের প্রতি জলাঞ্জলি প্রদান এবং কুন্তীর মুখে 
কর্ণের জন্মরহস্য জেনে ভ্রাতাসহ যুধিষ্টিরের শোকাকুল হওয়া 


শ্রীবৈশম্পায়ন বললেন__রাভন্‌ ! সকলেই 
সাধুসেবিত পুপাতোয়া ভাগীরথীর তীরে গোঁছলেন। 
সেখানে তারা দেহের বস্তু ও অলংকার খুলে ফেললেন। 
অরপর কুককুলের নারীগণ বিমর্য চিন্তে ক্রন্দন করতে 
করতে পতি ও পুত্রের জন্য জলার্ুলি দিলেন এবং দর্মবিধি 
জানা বাক্তিগণ তাদের আত্তীযস্বজনদের উদ্দেশ্যে তপণ 
করলেন। যখন এই সব শীরপত্রীরা জলদান করছিলেন. 
তখন কুন্তী কাদতে কাদতে ক্ষীশস্থরে বললেন-__'পুত্রগণ ! 
অনল যাকে যুদ্ধে পরাস্ত করেছে, যে ধীর সর্বলক্ষণসম্পন্ন 
ছিল, যাকে তোমরা রাধার গার্ডে উৎপন্ন ভএযা সূতপুত্ৰ বলে 
বলে করতে, যে দুর্যোধনের সমন্ত সেনাকে নিয়ন্ত্রণ করত, 
পৃথিবাতে যাব নায় পরাক্রমশালী কোনো বাজা হিল না 
এবং যে দিব] কবচকুশুল ধারণ করে থাকত, সেই সূর্যের 
ন্যায় তেস্ব কর্ণ তোমাদের স্োষঠ ভ্রাতা ছিল। সে ডগরান 
সুর্মন দ্বারা আমার গর্ভে জপু| নিয়েছিল। তার জন্য তোমরা 
জলাঞ্জলি দাএ।' 

মাতার এই আদেশ শুনে সমস্ত পাণ্ডবভ্রাতা কর্পের জনা 
শোকাকুল হয়ে হতবাক এবং বিষণ্ন হলেন। তখন রাজা 
যুধিষ্ঠির দীর্ঘানঃ্বাস ফেলে যাতাকে জিজ্ঞাস করলেন, 
"মাতা ! কর্ণ সাক্ষাৎ সমুদ্রের মতে গণ্ভীর ছিল, অর্জুন 
হাতীত অন্ন কোনো বীর তার সামলে দীড়াতে পারত না। 
দবপুত্র হয়ে তিনি কীভাবে আপনার গর্ভ হতে জন্গ্রহণ 
করলেন ! এই কা আপনি কোন কারণে এতদিন গোপন 


কর্ণের জন। শুব শোক হচ্ছে, স্রামার দয় এমনভাবে 
ম্বলছে, যেন কেউ আগুন লাগছে দয়েছে। যদি এই কথা 
আমি আগে জানতাম তাহলে আমাদের কাছে পৃথিবী কেন, 
+ তাহলে এছ 


স্বর্গেবপ্ত কোনো বস্তু অপ্রাপা থাকত 
ফুককুল উচ্ছেদকারী ভীষণ যুদ্ধও হত না। 
এইভাবে বিলাপ করতে করতে ধ্রাজ যুধিষ্ঠির কর্ণের 


নানীা ক্রহ্দনরতা। 
ৰব প্নীদের 


নামে ঞ্রলাধুলি দিলেন। 
তারপর কুরুরাজ্জ যুধিষ্ঠির একর 


করে রেখেছিলেন ? আমান ছিল মেনন অর্জনের বাছুরলের 
ভরসা» তেমনই তিনি ছিলেন ক্রবদেল বল- ভরসা। 
ওহে! ! এই বহস। গোপন করে আপনি আমাদের সর্বনাশ 
করেছেন। কর্ণের মৃত্যুতে আজ আনাব সকল ভ্রাতা তান্ত 
হর্মাহত। অভিনন্যু, ভ্রীপলীর পুত্র, পাপণলনীর এবং 
(কৌরবনা নিহত হওয়াতে জামার যা বেদনা হয়েছে, কর্ণের 
মৃত্যুতে অর শতগুণ বেশি হৃদয় বিদীর্ণ হচ্ছে। এখন আমার 


বিধিমতে কর্মের 


রম থেকে থাকলে তা দূর 
আকুল হদযে গঙ্গা থেকে 


॥ শ্রাগণেশায় নন ॥ 


শান্তিপর্ব 


নারায়ণ নমন্কুতা নবক্চের নৱোন্তমম্‌। 

দেবীঃ সরস্তীং ব্যাসং ততে জয়নুদ্যবয়েৎ॥ 
অন্ত্যানী নাধাযণন্নরাপ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, তার সখা অর্জুন, ত্র লীলা প্রকটকারিদী ভগবতী সরন্বতী এবং তার প্রব্া 
ভগবান ব্যাসকে নমস্কার করে অধর্ম ও অশুভ শক্তির পবাতবকারী চি্তশুদ্ধিকারা মহাভারত পরনের পাঠ করা উচিত। 


শ্বীনৈশস্পায়ন বললেন-__নিজেদের সমন্ত আত্মীয় ও 
সুহদদের উন্দেশো অলাঞ্জলি প্রদানের পরে পাণুব, বিদুর. 
ধৃতরাষট্র এবং ভরতবংশের সমস্ত নারীগণ আত্মসুদ্ধির জনা 
সারামাস নগরের বাইরে গঙ্গাতীরে কাটালেন। সেই সময় 
যর্মপূত্র যুধিলিয়েন কাহে বদ্ধ সিদ্ধ, মহাত্মা এবং দেবর্ষির 
সমাগম হল | তাদের মধ দৈপায়া বাস, নারদ, দেবল. 
দেন, কথ এবং তাদের শিষাবাও হিলেল। এঁরা ছাড়াও 
বহ বেদরেন্তা ব্রাহ্মণ, গৃহ এবং সাতক€ এসেছিলেন। 
রাচা যুধিষ্ঠির সেই সর নহর্ষিদের শাস্ত্রীয় পৃজা- 
অর্চনা করলেন। তারা যুধিষ্ঠির প্রদত্ত বহুমূলা আসন গ্রহণ 
করলেন। পুক্গা অর্চনা দ্থকার করে এইসব হাজার হাজার 
খষি-মহ্মি গঙ্গার তীরে শোকাবহ মহারাজ যুধিচিরকে 
সান্তনা প্রদন করতে লাগলেন। 

সর্বপ্রথম মহর্ধি নারদ ননাসদেশ প্রশবখ 
আলোচনা করে খাজা ঘুপিষ্টিকুদ বললেন 
মাপনি নিজ বাছবল এব ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কৃপায় সমন্ত | তয় 
শর্ধিনী জয় করেছেন। সৌভাগ্যের কথা হল_-এই প্রসগ মনে ক্ষরিযধর্ম পালনে ভ্রাগচী তো” এই 


শাস্ডিপর্বা 


শোকাকুল যুগিষ্টিকে সাল্গনা প্রদান, 


কর্ণের পরব চরিত্র বর্ণনা 1052 


বাজালন্মীকে লাভ করে আপনার কোনো দুঃখ বা শোক 
আছে কী?" 

ধুধিষ্টির বললেন __'নুনিবর ! ভগবান শ্রীকৃষ্ণের 
আশয়, ব্রাহ্মণদের কৃপা এবং ভীম ও অর্জুনের বাবে 
আমি সম্পূর্ণ পৃথিৱী জয় করেছি? কিন্তু আনার হৃদয়ে 
প্রতিদিন এই এক দুঃখ বিরাদ কবে যে. আমি লোভবশত 
আমার কুল শংহার করেছি। সুভপ্রাতনয় অভিমন্া এবং 
দ্রৌপদীর প্রিয় পৃত্রদের যুদ্ধের বলি হতে দেশে এখন এই 
বিজয়লাভ পরাজয়ের মতো অনে হচ্ছে। সরৌপদী সর্বদাই 
আমাদের দঙ্গল ও হিতার্ঘে তৎপর, তার পুত্র এবং ভ্রাতা 
সকলেই নিহত হয়েছে ; তার দিকে তাকালে আমি অত্যন্ত 
কষ পাই। হে দেবি! এই সব দুঃখ তো আছেই, অনা আর 
একটি বিষয় বলছি। জানার মাতা বৃন্তী কর্ণের জা-রহস! 
গোপন করে আরও মনোবেদনা দিয়েছেন। যার দেহে দশ 
হাজার হাতির তুলা শক্তি ছিল, জগতে মীর সমকক্ষ কেট 
ছিলেন না, ঘিনি বুদ্ধিমান, দাতা, দয়ালু এবং 
প্রতপালনকারী ছিলেন, যার মধ্যে শৌর্যের অহংকার ছিল, 
যিনি ফিপ্রত্যব সঙ্গে অস্ত্র চালাতেন এবং বিচিত্র প্রকারে যুদ্ধ 
করতেন, যাঁর অদ্ভূত পরাক্রম ছিল, সেই কুশলী কর্ণকে 
মাতা কুষ্টা গুপ্তভাবে জন্মা দিয়েছিলেন, তিনি নাদের 
মাতা কু্টী এই রহসা জানিয়েছেন যে তিনি ভগনান সূর্যের 
অংশে জশ্মেছিলেন। অনেক দিনের কথা যবন কৃষ্টীর গর্ভ 
থেকে সর্বগুণসম্পনন কর্ণের সা হয়। সেইসময় মাতা ডাকে 
এক ভেলায় করে গঙ্গাতে ভাসিয়ে দিয়েছিলেন। মীকে সমস্ত 
জগৎ রাদার পূত্র বলে জানত, তিনি আনাদের সহোদর 
ভ্রাতা এবং কণ্টাব জোষ্টপূত্র ছিলেন। আমি না জেনে 
মাজালোনে নিজের ভ্রাতাকে হত্যা করিয়েছি কথা 
্মলণ ক্ষরলে আমার শরীর অবশ হশ্র। আমরা পদ্গভ্রাতা 
কেউই ভ্ঞানতান না যে মহাবীর কর্ণ আমাদের জো 
ভ্রাতা, কিন্তু আমাদের মাতা জানতেন। শুনেছি থাতা কু 
আমাদের সঙ্গে সন্ধির প্রস্তাব নিয়ে তার কাছে গিযোছলেন; 
তিনি বলেছিলেন, “পুত্র ! তুমি রাধাব পুত্র নও, আমার 
পুত্র" কিন্তু কর্ণ তার আকাঙ্ষ্ষা পূর্ণ করেননি__সক্ষি 
করতে বাজি হননি। তিনি ডক্তর দিয়েছিলেন "মাত! ৷ 
আমি দুর্ধোগনাকে পারতাগ করতে আক্ষ। 
সুনে যান আমি যাধছিবের সঙ্গে সলি করি 
মীচ, ন 


তোমার কথা 
তাহলে 'আামি 
হস এ কৃওঞ্র বঙ্গে পরিচিত হব। লোকে বলবে কর্ণ 


অর্জুনকে লা পেয়েছে। আই যুদ্ধে অর্জন ও শ্রীকৃষ্ণকে ভয় 
করে সামি ধর্মনন্দন যুধিঠিরের সঙ্গে সন্ধি করব ।* 

তা শুলে কৃষ্ঠী লেছিলেন-_ বেশ তাই হোক, তুমি 
অর্জুনের সঙ্গে বদ্ধ করো, কিন্তু বাকি চার ভ্রাতাকে 
অভযপ্রদান করো।' এই বলে কৃষ্টা কম্পিতা হলেন। ভার 
সেই অবস্থা দেখে বৃদ্ধিনান কর্ণ বলঞ্দেন_ "দেখা ৷ তোমার 
চার পুত্র যদি আমার হাতে বান্দও হয়, তাহলেও আমি 
তাদের প্রাণবধ করব না। আমি নিহত হলে অন্ন থাকবে, 
অর্জন নিহত হলে আখি গাকব। ডল 
পরিস্থিতিতেই তোমার পাচপুত্র জীবিত থাকবে।' কৃষ্ট 
বললেন__ পুত্র! তোমার ভ্রাতাদের কলা 
বলে তিনি গ্বহে ফিবে গেলেন। এই গহনা বুদুৎ প্রকাশ 
করেনানি, কর্ণও নয় ; তাই ভ্রাতার হাতে সহোদর ভ্রাতাব 
বধ হল__অৰ্দুণ মহাবীর কর্ণকে বধ করলেন। তাই আমার 
হৃদয়ে অত্যন্ত বাথা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। কর্ণ ও অর্জুনের সাহায়া 
খেলে আনি ইন্দকেও জয় করতে পাবতান। পৃত্রাষট্রের 
দুরাত্মা পুত্র যখন রাজসভায দ্রৌপদীকে লাক্কিত করচিল 
এবং কর্ণের কঠোর বাকা শোনা যাচ্ছিল, সেই সময় আনি 
'অতানতকরু্ধ হয়েছিলাম, কিন্তু কর্ণের পদপরান্তে দৃষ্টি পাতে 
আমার ক্রোধ শান্ত হয়ে মাছিল। কর্ণের দুটি পা আমার খাতা 
কুষ্টীর পায়ের মতোই মনে জ্ছিল। কিছু অনেক চিলা 
করেও আহি তার কারণ খুঁজে গানি। মুনিবব | কর্ণের 
রথের চাকা কেন পৃথিবী গ্রাস করেছিল ” আমার জোট 
স্রাতা কর্ণ কেম একপ শাগ্স্ত হয়েছিলেন, আমাকে সেই 
বসন্ত জানান। আমি আপনার কাছ 
কারণ আপনি সরবস্ম, 


সমস্থ জ্ঞানেন।* 
শ্রীবৈশম্পায়ন বললেন বাজন ! গৃৱিছিল সেইসল 
কথা জানতে চাঈলে__কর্ণ যেভাবে শাপথ্নস্ত হয়েছি 
লাবদ খুনি সেই সব বস্থাস্ত বলতে লাগ হীরার! 
এগুলি দেবতাদের পু কথা, কিছ আামি হোনাকে বলাছি। 
কোনো এক সময় সন্ত দ্োেতারা একাত্রিত হয়ে আলোচনা 
, দার গাব! ভমগ্ডলেন 
সমস্ত শকতি সমাজ 'অনেণাডত পণিএ হয়ে স্র্গগথন 


ন। দেই শা বা সূর্যের সাহা 
তেজনী শিশুর সৃষ্টি কবেন। সেই 
বি কাছেধনুৰ্বেদ শিক্ষা কবে। ।শশুকাস 


গেকেই মে ভীমসেনের শক্তি, অর্জুনের অন্ত্রসনার 
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দক্ষতা, তোমার বৃদ্ধি এবং নকুন্দ-সহদেবের বিনয় ৯ 
দ্রীকৃফ্ের সঙ্গে অর্জুনের মিত্রা দেখে ক্রোধে ত্বলে যেত। 
তোমার ওপব প্রল্লাদের অনুরাগের কথা জেনে চিন্তার দগ্ম। 
হত। তাই অঞ্পবয়স থেকেই কর্ণ দুর্যোধনের সঙ্গে দিত্রতা 
করোছল।" 

ধনগ্রয়ের ধ্ুবিদ্যার পরাক্রম লক্ষা করে একাদিন কর্ণ 
দ্বোণাচার্যককে একান্তে বলল-_“গুরুদেব | আমি পান 
নিক্ষেপ করা এবং ফিরিয়ে আনার বিদ্যা শিক্ষা করতে 
চাই" কর্ণের যে অর্জুনের সঙ্গে প্রতিদৃক্িতা ছিল, প্রোণাচার্য 
তা জানতেন ; তার দুষ্ট প্রকৃতিও প্রোণাচার্যের জজ্ঞানা ছিল 
না। তাই তিনি কর্ণের অনুরোধ শুনে বলজেন__ 
"কর্ণ! শাস্ত্রবিধি অনুসারে র্গচর্য রত পালনকারী ব্রাহ্মণ 
অথবা ক্ষত্রিয় শুধুমাত্ৰ ব্হ্মাস্ত্ শিক্ষার অধিকারী, অনা 
কেউ নয়।' ভাৱ কথা শুনে কর্ণ “আপনার কথা যথার্থ 
বলে প্রণাম জানাল। তারপর ভার অনুমতি নিয়ে 
সহসা সেখান থেকে চলে গেল। কর্ণ ক্রমশ মহেন্দ্র পর্বতে 
পৌঁছল এবং পরস্য়ামের কাছে গিয়ে ডুবংলী 
রা্গাণরাপে নিজের পরিচখ দিয়ে তাকে প্রণাম করে শিস 
লাভের জন! তার শরণাপন্ন হল। পরশুরাম তার গোত্র 
হাদি জেনে তাকে শিষারপে স্বীকার করে বলবে 
বৎস ! তোমাকে সাগভ জানাই, তুমি প্রসন্ধ মলে এখানে 
থাকো।" 

বর্ণ মহেন্দ্র পর্বতে থেকে শাস্ত্রীয় নীতিতে রান শিক্ষা 
করতে লাগল। লেহ সময় কর্ণের গক্ষর্ব, রাক্ষস, যক্ষ এবং 
দেবতাদের সঙ্গে নিলিত হওয়াব সুযোগ হয়েছিল। তাই 
তাদের সঙ্গে কর্ণের বঙ্গুরি হল। একাদিন, কর্ণ আশ্রমের 
কাছে সনুভ কিনারে বিচৰণ করছিল, তাৰ হাতে তলোয়ার 
ও সঙ্গে ধনুক ছিল। সেইসময় কোনো এক বেদপাঠির গক 
সেখানে এসে হাঞ্জিল হয়, বুনি আগুকোত্রে বাস্তু ছিলেন । 


সে ব্রাহ্মণকে ।গযে তাব 
অজ্ঞানতাবশত অপরাধের কথা জানাল। ঠাকে প্রসন্ন করার 


জনা বর্ণ বল" ! জেনে আপনার গা 
হত্যা করেছি; কৃপা করে আমার অপরাধ ক্ষমা করন” 
খনন দিযে বললেন 


ও দেওয়া সা 
তোমাকে ক্মা কবলাম। (তামার জী, 
তোনাব রখেব চাকা পুথি গ্রাস করবে $ সেই সময়ে 


হয়ে পড়লে সেই অবস্থায় শঞ্র তোনায় বধ করে ।" সেই 
শাপ শুনে কর্ণ ব্রাহ্মণকে বহু গারী, ধন-রত্র দিয়ে প্রসয় 
করার চেষ্টা করে। কিন্ত ব্রাহ্মণ জানালেন-_"সমস্ত জগং 
এাকত্রিত হয়েও আমার কথা বার্থ করতে পারবে না।' 
ভাব কথায় কর্ণ অতান্ত ভীত হল। মনে মলে এই দুর্ঘটনার 
কথা স্মরণ করতে করতে কর্ণ পরশুরাদেব কাছে ফিবে 
গেল। 

কর্ণের বাছবল, গুরুভক্তি, ইন্দ্রিয় সংযম এবং 
এুসবাতাব দেখে পরশুরাম তার ওপর অতান্ত সন্ষ্ট ছিলেন। 
প্রবোগ এবং ভপসংতারসহ তিনি সম্পূর্ণ বান 'বিদা 
তাকে খিধপূর্বক শিক্ষা দিলেন। পরে একদিন পবশ্গাম 
কর্ণের সঙ্গে আশ্রমের কাছে বেড়াচিছলেন। উদ্দ্বাস করা৷ 
হার দেহ দুর্বল ছিল, তাই র্লান্ত থাকায় ঠার লিভ আমাছিল। 


ভমাঃসভোজী এক ভয়ানক কীট লেনানে এসে কর্ণের 
উরুর ওপর উঠল। উচু ভদ্র করে সেই কীট রক্তপাণ 
পাগল। কীটের দংশনে অসহা বাথা অনুভূত 
হুরুদের জেগে উঠবেন এই মাশদ্ধায় কর্ণ দেই তার 
২ বাখা সহ্য অব্যতে লাগল, কীটাটকে সন্যনার চেষ্টাও 
কবল না। 
কপ 


ানথত বন্তধাবায় গ্রশুরাখের শবার মত 


ভোগে ছে শাক্ত তয়ে বললেন _ সর্বনাশ? 


শাভিপব] 
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একী হয়েছে ? ভয় ভাগ করে চিকমতো বলো।' কর্ণ তখন 
তাকে কীটদংশনের কথা জানাল। মুনিবর যেই কীটটির 
দিকে দৃষ্টিপাত করলেন, তৎক্ষণাৎ, কীটটি নারা গেল 


২ ০০২০, 
এক অতন্তু মত্ত ঘটনা ঘটল। এরমধো আকাশে এক 
ভয়ানক গাক্ষসকে দেখা গেল। সে দুই হাত ক্রোচ করে 
পরশ্পাকে বলল-_"মালরর 1 আগাদ। মামাকে এই 
নরকের কষ্ট থেকে মুক্তি দিয়েছেন, এ আমান 
মঙ্গল জাজ হয়েছে। আপনাকে প্রণাম জানা এবং যেখান 
থেকে এসোছ সেখানে চলে যাচ্ছ” পরশুধাম জিআ্াসা 
করলেন __শ্রাবে ! তুমি কে আর কেনই বা এই নরকে 

এ 11 সে উন্তর দিল "তাত 1 সে সতায়ুগের 
£শনায়ক অসুধ ছিলাম। আমি একাল 


কথা, হা 
উমনব প্রানাপ্রয পরীকে বলপূর্বক অপহরণ করোছলাম। 


তাতে 19 ক্রদ্দ হয়ে শাপ দিয়েছিলেন "পাল তুই কীট 


হয়ে নরকে জন্যাধি) আমি হার কান্ছে এই শ 


মুক্তি কী করে হবে জানতে চাইলাম । তিনি বললেন সার 
বংশে পরশুবাম চপ্রারেন, সেই প্রশুরামের দৃষ্টি আমার 
ওপন্ন পড়লেহ আমি শাপনুক্ত হব। এইভাবে আমি দু্দশাগ্রস্ত 
হয়োছিলাম এব: আক আপনার দষ্টিপাতে আমি সেই শাপ 
হতে নুক্তিলাভ করেছি।” এই কথা বলে সেই মহা অসুর 
পরক্রামকে প্রণাম কবে দলে গেল। 

পবশুবান তখন ক্রোধভুরে কর্ণকে বললেন "বস! 
এই কীট দংশনের যে ভয়ানক লষ্ট তুনি লহ করেছ, 
কোনো ব্রাহ্মণ কখনো তা সহ্য করতে পারে না? তোমার 
শর ষত্রিয়ের মতো বলে মনে হচ্ছে। সত্য করে বলো তুমি 
কে”” তান প্রশ্নে বর্ণ হয় পেয়ে তাকে প্রস্যা করা৷ জনা 
বলল. 'বহ্মন্‌ ! আনি ব্রাহ্মণ ও “কিয় থেকে পৃথক দূত 
জাতিতে জন্মলাভ করেছি। লোকে আমাকে রাগাপুত্র কর্ণ 


বলে জানে প্রশান্ত জানার জনা আমি আপনাকে মিথ্যা 
পরিচয় দিয়েছি। আমাকে কুপা কঞ্ন। বিদাদানকারী 


নিঃসন্দেহে পিতৃতুলা গুরু. তাই আমি আপনার কাছে 
নিঙ্গেকে আর্গব-গোত্র বপে আ্রানিয়েছিলান।' 

এহ কথা বলে কর্ণ বিনীততাবে হাত জোড করে ভার 
মামনে মাটিতে বসে কাপত্রে লাগল। পরশুরাম তা দেখে 
হেসে বললেন_ “মূর্খ ! তুমি ব্রহ্মান্তরের লোভে মিথ্যা 
কথা বলে আমার সঙ্গে কপট বাবহাব করেছ, আই 
আমার আভশাথ, তুনি যখন তোমার সমকক্ষ যোদ্দাদেব 
সঙ্গে যুদ্ধ করবে এবং নৃতা শিকটবর্তা ভবে খন 
আমার প্রদন্ত একদা তোমার স্মরণে থাকবে না। তুমি 
এবার এখান থেকে ঢলে যা, এখানে মিথ্যাবাদীর স্থা 
ইি। তবে মাখার আমা যুদ্ধে কোনো ক্ষাওা আমাৰ 
সম্মুখীন হাতে পাববে না।' পরশুরাহের কথায় কর্ণ তাকে 
পরলাম করে সেখান থেকে ফিরে এলেন। দুর্যোধনেন কাছে 
যে তিনি ব্রহ্মান্র শিশ্ষা করে 


যুধিষ্ঠিরের গৃহত্যাগ করে বনবাসের ইচ্ছা, অর্জুন কর্তৃক তার নিবারণের প্রচেষ্টা 


নারদ বললেন-_রাজন্‌ ! কর্ণের সঙ্গে জরাসন্ধের 
একবার যুদ্ধ হয়েছিল, তাতে পরাজিত হয়ে জরাসন্ধ কর্ণকে 
সার নিত্র করে নিলেন এবং তাকে ঘস্পপানগরী উপহার 
'দেন। আগো কর্ণ কেবল অঙ্গদেশের বাজা ছিলেন, কিন্তু 
তারপর তিনি দুর্যোধনের অনুমতি লিয়ে চল্পাতেও্ড 
(সপারণে) রাজ করতে লাগলেন। এই সময় ইন্দ্র 
একনার তোমার (যুধিষ্ঠিরের) মঙ্গলের জনা কর্ণের কাছে 
তার কবচ শু কৃণ্ডল ভিক্ষা চেয়েছিলেন। এই দিব্য কবচ- 
কুণ্ডল কর্ণের জন্ম লময় থেকেই তায় শরীরে ছিল ; তা 
সন্ধে সে ঈন্দ্রকে ভই বন্ধ দুটি প্রদান করে। তাই অর্জুন 
শ্রীকৃষ্ণের সামনেই তাকে বধ করতে সক্ষম হয়। প্রথম সে 
অগ্নিহোত্রী ব্রাহ্মণ ও পর্ুশুয়াম কর্তৃক শাপগ্রন্ত হয়েছিল, 
দ্বিতীয়ত সে নিলেই বস্তীকে কথা দিয়েছিল যে অর্জন 
বাঠীত অনা চার ভ্রাতাকে সে বধ করবে না। তাছাড়া 
যুদ্ধকালো মহারঘীদেখ গণনার সময় পিতামহ ভীম কর্ণকে 
“অর্ধরী' বলে শ্রপমান করেছিলেন। এরপর শলা ডার 
তেজ হরণ করে শ্রীকৃষ্ণের নীতিতে কাজ্জ করেছিলেন। 
এইসব বাপ সবই কর্ণের বিপক্ষে গিয়েছিল জান অর্জুন 
রুদ্র, মন, ইন্দ্র, বরুণ, কুবের, ্রোণ ও কুপাচার্যের কাছে 
দিবাৰ লাভ করেছিল. যার জলা সে কর্ণকে বধ করতে 
সক্ষম হয়েছিল। তনু সে বুঙ্গেই নিহত হয়েছে, তাই, 
শোকের যোগা নয়। 

ইরশস্পায়ন বললেন-_দেরর্ষি নারদ এইকদা বলে চুগ 
কৰালে| রাজা যুধিষ্ঠির শোকমগ্রু হয়ে চিন্তায় ডবে গেলেল। 
তার অবস্তা দেখে কৃষ্ট শোকে বিহুল হয়ে উন্ললেও নিজেকে 
সংখ করে মধুর বাকো ঠাকে বল্লেন “পুত্র ! কর্ণের 
জনা শোক কোবো না। চিন্তা ত্যাগ করে আনার কথা 
আমি এবং ভগবান সূর্য কণকে জানাবার চেষ্টা কবি 
মে খাসা? প্রনুখ তোমার ভাই। এক হতৈষী সুহ্গদ্বে যা 
বাণ ছিল, সূর্থদের তা সবই লালেছিলণ। তন প্লে এবং 
ও তাকে অনেক বুবিয়েছিলোন। কিন্তু 
টু! সফল হয়নি। সে মৃত্যুর বশীর 
প্রতিশোধ নেওয়ার জন উন্মুখ ছিল, তাই আশি ও পরে 
তাকে স্ুপেক্ষা করোছিলাম।" 


মাতার কথাযা যুধিষ্ঠিরের চোখ জলে তরে এল। তিনি 
শোকে বাকুল হয়ে বলতে লাগলেন__“মা ! তুমি এই 
রহসাময় ঘটলা লুকিয়ে রেশেছিলে. তাই আজ আমাকে এই 
কষ্ট ভোগ করতে হল।' তারপর তিনি শোকার্ড চিন্তে 
জগতের সমন্ত নারীকে অভিশাপ দিল্নে যে, "আজ থেকে 


কোলো নামী গোপন কথা লুকিয়ে বাখতে পারবে রস 
করে শোকমগ্ন হলেন এবং অর্জুনের দিকে তাকিয়ে বলতে 
লাগলেন-_+অর্জুন ! আদরা মদি বৃফ্ষিবৎশীঘ অথবা 
অন্ধকবংশীয় ক্ষত্রিযদের নগরে গিয়ে ভিক্ষা দ্বারা দ্ীবিকা 
নির্বাহ করতাম ত্রাহলে 'আজ ভাত্রীয়দের নিধন করে 
আমাদের এই দুর্দশা ভোগ করতে হত না। ক্রত্রিয়দের 
আচার, তাদের শক্তি, পৌরুষ এবং ক্রোধকে ধিক্ার। 
এইজনাই আমরা এই বিপদে পড়েছি। ক্ষমা, দম, শৌচ, 
বৈরাঙ্া, মাৎসর্যের অভাব, অভিঃসা, সতা কথা বলা__ 
বনবাসীদের এইসব ধর্মই শ্রে্ঠ। কিগ্ু আনব লোভ ও 
নোহবপত্ত রাজ্য প্াওযাব আকাজ্ষায় দপ্তু ও মানের আশ্রয় 
লিয়ে এই দুর্দশায আপদ হয়েছি { এখন ভ্রিলোকের বাজা 
দিলেও কেউ আমাদের প্রলন্ম করতে পারবে লা। হায়! 
জাঘরা এই পৃথিবীর অধিলার পাওয়ার আকারক্ষায় অবধা 
বান্দাদেরও বধ করেছি 'আদা এখন বগ্ষুলাহ্ধনদেন হারিয়ে 
অনাধেধ মতো জীবন কাটাতে হচ্ছে। হহে ! সমগ্র পৃথিরী 
এবং অর্থলোভেও আমাদের সেইসব শঙ্ব্াদের হত্যা করা 
উচিত হয়লি। হা সতত ও আমলা আাদের বধ ্ 
শোকে আমি শান্তি পাচ্ছি না। ধনয় ! শুতে 
রি পাপ শুডকর্মাদির আচরণের দ্বারা, অন্যকে 


সে ব্যাক্তি অনৃতন লাভ ৭ 
প্রস্থ হয়ে যখন বুদ্ধি, জিন হয়, 
প্রাপ্ত হম। আই এ 


বছিত হলা মর 


ঢাই। তহি হখি 


*-তাতুগালৈকে সমভরমানং 


শাস্তিপর্ব | 


যুধিষ্ঠিরের খুহ্ত্যাগ করে বনলাহসর ইচ্ছা, অর্চুল কক তার নিবায়ণের প্রচেষ্টা 
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পরিতাপা করার দিদ্ধান্ত নিয়েছি। এখন আমি হায়া- 
মমতা ভাগ করে সর্বপ্রকার বন্ধনমুক্ত হয়ে কোনো জঙ্গলে 
চলে ধাৰ, আমার রাজ্য অথবা সুখভোগে কোনো আগ্রহ 
নেই) 

ধর্মরাঙ্জ একথা বলে ঢুপ করলে অর্জুন বললেন__ 


“মহারাজ ! এ অতান্ত দুঃখের কথা এবং হৃদয়ের দোর্বলা যে 
আজ আপান অলৌকিক পরাক্রমের দারা প্রাপ্ত এহ উত্তম 
ঝজালন্ীকে বিসর্জন দিতে উদ্যত হয়েছেন। যদি ত্যাগ 
করার বাসনাহ ছিল, তাহলে ক্রোধের বশী ইত হয়ে কেন 
রাজাদের লকলকে হত করেন " নিজের নন্দিশালী 
রাগ পরিত্যাগ করে আপনি যখন ভিন্ষাপাত্র নিয়ে গৃহে 
গ্রহে ডিক্ষা করতে খাকবেদ, হন জগ কী বলবে ? 
সর্বপ্রকার শভকর্দের অনুষ্ঠান পরিভাগ্ করে অশুভ এবং 
হাকদন হয়ে দূর্ঘ নানুমের আপনি কেন ভি্গা করা 
উচিত মনে করছেন । এই উন রাজবংশে জত্গ্রহণ করে 
সমন্তর পানা আপনার আমীন হওয়ার পাবে এখন আপনি ধর্ম 
ও অর্থ পরিত্যাগ কবে বনে যাচ্ছেন। এ যদি দূর্বতা না হয 
তাহলে কা 7 আপনি যদি যাগযজ্জাদ কর্ম গাবতাগ করেন 
তাহলে অনা অসাধু বাক্তিরা আপনার আদর্শষ্ট সামনে রেখে 
যন্ঞাদি কর্ম গেকে নিরত হাবে। সেই অৱস্থা তাদের সমন 
পাপ আাপনাতে বত্াবে। সর্ট জাগ কূলে ঘানি হওয়া, 


| পরের দিনের জনা লংগ্রহ না রেখে প্রতাহ ভিক্ষায় গহণ 
এসন মুনিদের ধর্ম, রাজাদের নয়। রান্গধর্ম পালন হয় 
ধনটোলতের সাহায্ে। মহারাজ অর্থের দ্বারা ধর্মও হয়, 
লৌকিক কামনাও পূর্ণ হয় এবং শ্বর্গ সাধদভত যন্তও হয়। 
শুধু তাই নয়, অর্থ ব্যতীত জীবিকা নির্ব্াহও সন্তু হয় লা। 
যান আর্থ সম্পদ থাকে তার বহু বনধুবান্মাব তয় এবং তাতেই 
পুরুষ মানুষ ও বিল বাক্তি বন্দে মালা হয়। মানুষ ধনহীন 
অবস্থায় কারো কাছে অর্থ চাইলে, তারপক্ষে সেট পাওয়া 
কষ্টসাধ্য হয় : কিন্তু ধনবান বান্ডির ধন নাদ্ধ পায়। দলে 

খন একটি হাতির পেছনে বহু হাতি জো হয়, তেবনই 
অই অর্থকে আকর্ষণ করে আনে। অর্দের যারা বংশ 
মর্ধাণ বৃদ্ধি পায়, নির্দনের ইতলোকেছ সুখ নেই 
পরলো ও লৈই। কারণ ধন বিনা নানুষ দর্মকৃতা ঠিকমতো 
অনুষ্ঠান করতে পারে লা। মার অর্থের অভাব থাকে, 
অনুচরের অভাব থাকে, অতিথির আসা-যাওয়া কম থাকে, 
সে বাকি দূর্বল হয়। শুধু দেহের দৌর্বলাকে দুর্বল বলা হয় 
লা। রাজার সর্বপ্রকারে অর্থ সংগ্রহ করে তার দ্বারা যত্ু 
সহকারে যজ্ঞাদি অনুষ্ঠান করা উচিত। মনাতন বেদের তাই 
নির্দেশ। স্কুন্রে দারাই মানুষ যজ্ঞ করে ও করায়, অধায়ন 
এবং অধ্যাপনার কাজও অর্থের দ্বারা সম্পপয়া হয়। রাজারা 
অনা দেশ ভ্রঘ করে যে ধন আহরণ করেন, তার দ্বারাই 
সন্ত শুভবর্ তারা সম্প্ করে থাকেন। আমি কোনো 
বাসার এমন ধন দেখিনি, যা জনোব ব 


করা নম। প্রাচীনকালে যাবা বাডর্দি হয়ে 
স্বর্গে নিনাম ভারা9 রাজপবের এরূপ লাখ্মাহ 


করেনা বাজন 1 এই পুর্থিবী প্রথমে রাজা 
আকারে ছিল্া জারপর ক্রমশ এর ওপর 


সপ্তনীশ এবং মাধ্যাতার আদিপতর জশ্বায়। সেটি সাজ 
আপনার অধীন হয়েছে। সুতরাং ওইসব রাজাদের 


ন্যাম আপনার, যাতে লব কিছু দাক্ষণারূপে দান জরা 
হয়, সেই সর্ব দক্ষিণ নানক জবাময খত পরার সময় 
হযেছে। যে বালা দাক্ষণাধুক্ত তশ্রনেধ যক করেন, ত 

সকল প্র্ধ৷ সেই ফঞ্জেব শেখে মনন প্লান 
হয়। সুতবাং 


ভার 
পনির 
আপনি সমস্থ প্রাদীর কলাগাে মঙ করন। 


পথ 


যুধিষ্ঠিরের বনবাসী, মুনি এবং সম্যাসী 
নিলাম হন াস 


i 


যুধিষ্ঠির বললেন" অর্জুন! কিছুক্ষণ মন দিয়ে আমার 
কথা শোনো, তাবপর তা নিয়ে চিন্তা করে| : তাহলে তুমি 
আমার কথা বুঝতে পারবে । তোমার কথায় কী আমি সেই 
পথ পরিত্যাগ করব, যে পথে শ্রেষ্ত বাক্তিরা সর্বদা গমন 
করেছেন ? না, আমার দ্বারা তা সম্ভব নয় : ভ্রামি জাগতিক 
সুখ পরিত্যাগ করে অবশাহ সেই পথ অনুসরণ করব এবং 
বনে ফল-মূল আহার করে কঠোর তপসা করব। 

ভঃকালে এবং সায়াহ্নে স্রানাদি সমাপন করে পুজা- 
অর্চনা করব, মুখবন্ষল ও জটা ধারণ করব। লীত-্রীক্ম. 
্ষুণা-তুক্ণ৷ সহ্য করে শাস্ত্রোত বিধিমতে ভণসা করে 
শরীর শুষ্ক করব। একান্তে থেকে তর-বিভার করন এবং 
যেদিন যা পাব তাই দিয়ে ভ্রীবনযাপন করব। এইভাবে 
যুনিদের মতো কঠোরতম নিয়মাদি পালন করে দেহআগের 
জনা অপেক্ষা করব। অথবা মুনিবৃনতি গ্রহণ কৰে মস্তক মুণ্ডন 
করে এক একদিন এক একটি বক্ষ থেকে ভিক্ষা গ্রহণ করে 
শরীর ক্ষীণ করব এবং প্রিম-অপ্রিয়ের চিন্তা আগ করে 
বৃক্ষতলে নিবাস কন। হর্ম-শোক পরিত্যাগ করব. নিন্দা ও 
স্থতিকে মমত্ুলা মনে করব, আশা মনত্রা পরিআগ করে 
নির্দন্ব হয়ে গাব, কোনো বঙ্গ সংগ্রহ করব না, জাপন 
আত্মায় রমন করে সর্বদা প্রসন্ন মনে থাকব। কাবো সঙ্গে 
বাক্যালাপ করব না অর্থাৎ মৌন্ত্রত পালন করব। চন ও 
আব প্রা চিং সা করব না, কাউকে পৰিহাস করব না, 


সকলের প্রান্ত সনভাব বজায় বাখব। উদ্ডিযাদিন্ষে 
সম্পূর্ণভাবে সংযত রেখে সলব। যে কোনো পাপে চলব, 


কাউকে পথনির্দেশ ভিঙাপ। করল না। কোনো বিশে হা 
ঘাঃয়ার ইচ্ছা বাখব শা, চলার কোনে উদ্দেশ! পাখর না £ 
এগিয়ে যাওয়ার আগ্রহ পাকশে লা. দেবার 
কৌতৃহুলও থাকবে না। নির্বিকার চিন্তে অন্তরা্তার দিকে 
দৃষ্টি রেখে দেহাচিমান রিত তয়ে থাকব। ভিক্ষা লগ হোক 
বা স্বাদবার্জ্জিত_ তায় বিঢার করব লা! ভিঙ্কায়ের জনা 
গহস্থামীর দায়ে হাত প্যতব। সেখান ভিক্ষা লা পেলে 
দ্বিতীয় গৃতে, সেখানেও আ। পেলে তৃতীয় গ্রহে এভাবে 


পিছনে 


সাহটি গর পর্যন ভিক্ষা করল, হন্টন হে কিদ্বুতই ভিক্ষা 
জন্য হাত গাতল লা। শ্লা্গাল্ ক্যক্ব সমাপ্ত হলে এনঃ উপক্ধিত 


সকলের ভোজন কাব পর তথা ভিক্ষুকাদনা খাদলপ্ু নিয়ে 


০ 


হওয়ার ইচ্ছাকে 


চলে যাবার পর, দিনে একবার মাত্র মাধুকরী কবব। 
সর্বদিকের শ্েহবন্ধণ থেকে মুত হয়ে পৃণিরীতে বিচরণ 
করর। স্বীবন ও মৃত্যুতে কোলো বাগ-দ্রেষ থাকবে না। 
কোনো বাক্তি যদি আমার এক হাত কেটে নেয তার ওপর 
কোনো বাগ কবর শা। তেমনই যাদ আব একজন 
চন্দন দিয়ে পূজা কবে তার প্রতিও কোমল ভাব পোষণ করন 
না। জীবিকা নির্বাহের জনা সেক প্রয়োজন তার অতিরিক্ত 
কিছুই করব না। সকল ইন্দ্রিয় থেকে সংযত হয়ে মনের 
সংকল্পগুলি নিজের অধীনে রাখব। বৃদ্ধি পরিমার্সিত করে 
সর্বপ্রকার জাসক্তি থেকে মুক্ত থাকব। এইভাৱে হ্বীতরাগ 
হয়ে থাকলে আনি অক্ষয় শাষ্টিলা কবব। ইহজগতে জরা- 
ঘৃত্রু-জন্ম-বযাধি হতেই থাকবে, তাই জগতে সুন্কভবে 
জীৱন ধারণ করা সন্তব নয়। এই অপার জগৎ ভাগ করলেই 
সুখ পাওয়া যায়। আজ বহুদিন পর আমি এই বিশুদ্ধ 


বিবেকরূপ অমৃত লাভ করেছি ; এর সাহ্াযো আমি অক্ষয়, 
অবিকারী এবং সনাতন স্থান লাভ করতে ঢাই। তাই 


মুনিবন্তি ধারণ করে আমি জ্ররা-ব্যাগি-খৃতুা-জল্রাদীডিত 
এই জগত থেকে দেহত্যাগপর্বক নির্ভয়পদ লাভ করতে 
ইচ্ছুক 

সব শুনে ভীমসেন নি "বাজন ৷ আপনি a 
রাজ্যে নিন্দা কলে যারনন্ আলসের জীবন কাটাতে অন 
* তখন বেচারি কৌরবদের টন 
ছিল * আপনার এই সিদ্্ত গদি আমলা ভাগে বুঝতে 
পারতদ, শ্রহলে অন্ত্রও পরতান লা এবং কাক বধ 
কলতান শা। আপনার মতোই, প্যান হীবনঘাপ। 
সংকল্প গ্রহণ করে আমরাও হিক্ষাই করত্ান। তাহলে 
রাজাদের সঙ্গে এই ভীষণ যুদ্ধ তত শা। বুদ্ধিমান বান্ডিবা 


ক্ষাত্রয়দের ধর্ম সন্গলে বলেছেন, বাজে আধকার বস্তায় 
রাখবে এবং তাতে বাধারদানকারাকে হত্যা করবে। দুষ্ট 
কৌরবরাও আনাদের বাহ প্রা পুতে শাধাস্করূপ ছিল, ভাই 


বশ কোনো আশা গিয়ে 
বপা নে অদ্রালিকা 


শাস্টিপর্ব | 


মৃসিষিরের বনবাসী, সুনি এবং সন্লারী হএমাল ইচ্ছাকে নিবারণের জন্য জীন ও অর্জুনের যাস 


আমাদের সেই দশাই হবে। জাগনি যে সম্যাসের কথা চিন্তা 
করছেন, এখন তার সময় নয় যাদের বিচারদৃষটি সনদ, সেই 
বৃদ্ধিমান বাক্তিণা এই 
না : তারা একে ধর্ম লঙ্ঘন বলে 
পুর্র-শৌত্র পালনে লসনর্ণ, দেবতা খানি ও পিডৃপুকুযের 
অর্পন করে গা. অত্রিণি সত্বারেন ক্ষমতা পাখে 
বাক্তি জ্রঙ্গলে গিয়ে আবানে জীবন কাটাতে 
এতে শঞিশালী ব্যক্তির এই কাজ নয়। বাজার তো কর্ম 
করাই উচিত : যে কর্মভাগ করে. সে কশো পিন্ধি লাভ 
করে না।" 

তারপর অর্জুন বন্দলেন__অহারাজ্জ ! এই বিষয়ে 
হপন্থীদের সঙ্গে একবার ইঞ্ছের আপোচনা হে 
প্রচীন ঘটনা আপনাকে “শাদাচ্ছি। কোনো এক সময়ের 
কথা. কিছু কৃলীন নাবালক গ্রাহ্মণ গ্রহত্যাগ গলে দলা 
হওয়ার জন) জঙ্গলে চলে আদে। এটিই ধর্ম নন বরে তারা 
অত্রান্ত প্ৰসন ছিল। আয়ীয় পরিজন এবং বাবা নামের 
খেকে দুধ ফিরিয়ে তরারা এ্রহ্মচর্য পালন করতে ঘাকে। 
একদিন 


তি! 


বলতে লাগ লেন 


“জাগ আঃ 
কর্ম করেছেন, তা অনা বান 
ভাদের লেই কর্ম আহান্ট পরিয়ে 
মনোরধ সফণ হযেছে এবং চি ধর্মান্মা বা 


ওম চীপণ। ঠাদের 


না উত্তম 
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গতি লাভ করেছেন।' 
খষিরা বদল-_'বাঃ 1 এই পক্ষী যন্তশিষ্ট ভোজন- 


কারীদের প্রশংসা করছে, এ তো জানাদেরই প্রশংসা ; 
কারণ আমরাই তো মক্জশিষ্ট অন্নতোক্ধন করি। 

পক্ষী বলল শ্রাবে | আমি তোমাদের প্রশংা করছি 
লা। তোনরা তে উচ্ছিষ্ট গ্রহণকারী মর্ব 5 পাপ-গাচ্ষে 
নিমাক্জেত হয়ে আছো। যজ্ঞাশ্ অন্গ্রহণকারী নাল 
তয়।" 

শুম্ৱা খলল-_পক্ষা ! এটি কলাশকাবী সাধন 
মনে করেই আমরা এই পথ্ধ গ্রহণ করেছি। এখন 
তোমার কথা শুনে তোমার ওপর আনাদের শ্রদ্ধা 
হচ্ছে : সুতরাং যেটি কলাপকারী সাধন ; তা আমাদের 
বলে _ 

পক্ষী বলশ-_ তোমাদের যদি আমার ওপর বিশ্লাস 
থাকে তাহলে আমি যথার্থ সঙ জানাচ্ছি, শোলো। 
চতুষ্পদের মধে। গরু, ধাতুর মধো সণ, শজের 
প্রণবাদ মন্ত এবং যানুষের ম্যে ব্রাহ্মণ শ্রেষী। ব্রাহ্মণদের 
জনা জাতকর্মাদি সংস্থার তল শাস্ুবিক্তিত ; ব্রাহ্মণ যতদিন 
ত থাকে, ততদিন সময়ে সময়ে 'ভাব সংস্কার হওয়া 
ইচিত। মৃত্যুর পরেও তার শ্মাশানভূমিতে অন্তোষ্টি ক্রিয়া 
এবং শহে শ্রাদ্ধ ইভাদি কাস বিধি অনুসারে কাজ করা 
স্চিত। বেদোক্ত যজ্ঞকর্মই তার পক্ষে ঈর্গাবোহলের উন্তম 
পথ। যেশানে এইসব কথ বিধিনৎ অনুষ্ঠিত হয়, সেই 
থক শ্রমত সব থেকে বড় আশ্রম হয়ে হছে) মারা 
কর্ণের নিন্দা কবে, তাদের কুপগগানী বলে দালতে হবে) 
ভাবা সতি পালা । দেবঘস্য, পিতলল এবং পদ্ম এই 
[নটি হল দনাতন পথ। যেসব মৃগ এইসল পরি আগ কবে 
যাগে গমন করে, ভালা বেদবিকদ। পথে মা 
এেয়। শাগধজাদির ছারা দেনত্রাদের, স্াধাম দারা 


খোর তপসা। এই দুষ্িব তপসা কৰেই দেব্ারা 
মহাবিকতি লা৪ করেছেন। খার কারো প্রতি ঈর্ষা নেই, যে 
সর্বপ্রকার হুন্দবাহিত, সে প্রাণ এগুলিকেই তপস্যা বলে 


অবিনাশী পদ প্রাপ্ত হয়। দেবর 
পানিব্যাধ মলা সদসাদের অঙ্প দিয়ে শবাগ শে বে ভোজন 
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ঃক্ষিপ্ত মহাভারত, 


|শাস্টিপর্ব 


করে, তাকেই যালরশিষ্ট অয়! 
ধর্মে স্থিত হয়ে দুশ্দয ব্রত পাহ 
তাকে এই জগতের গুরু বলে দনে করা হয়।' 

অর্জুন সললেন__এঃ 


লৈজনকারী বলা হয়। যে নিজ | সিদ্দান্ে পৌঁছাল যে, 'আমরা খ| করছি, তা হিতকর নম।" 
নি এবং সতাভাষণ করে | ভবন ভারা বনবাস আগ করে গৃহে ফিরে গেল এখং 


গার্থাধর্ম পালন করতে লাগল। সুতরাং আপনিও ধৈর্য 


! সেই ব্রাহ্মণকুঘাররা | ধারণপূর্বক সমন্তর পৃথিবীতে অকণ্টক হয়ে বাজাশাসন 


পক্ষীরূপধারী ইন্দ্রের ধর্ম ও অর্থযুক্ত বাকা শুনে এই | করুণ। 


যুধিষ্ঠিরকে নকুল, সহদেব এবং দ্রৌপদী কর্তৃক বোঝানো 


অর্জনের কথা সদাপ্ত হলে নকুল ও তার কথা অনুমোদন 
করে রাজা যুশিষ্িবকে নলঙ্দেল-_-'রাজ্জন্‌ ! বিশবযূপ 
শানক ক্ষেত্রে সমস্ত দেবতাদের দারা অগ্রি াপনা করার 
চিহ্ন পঠমান আছে ; তাতে আপনার বোঝা উচিত যে 
দেবগণও বৈদিক কর্মাদি এবং তার ফলে বিশ্বাস করেন। 
খার। বেদের নির্দেশের বিরুদ্ধে চলে. তাদের নান্তিক মনে 
করা উচিত। বৈদিক কর্ম পরিতাগ করে কেউই স্বর্গে যেতে 
পারে না। বেদবেন্ত বিদ্বানরা বলেন যে গৃহস্থাশ্রম সমস্ত 
আশ্রমের থেকে শ্রেষ্ঠ। শ্রোততিয় ব্রাহ্মণের অভিমত 
শুনুন-_+যে ধর্মপূর্বক উপার্জন করা অর্থ যজ্ঞমদি কর্মে 
বাব্হার করে, সেই শুদ্ধাস্মা বাতি তাগগী হয়ে থাকে।" 
যার কোনো ঘর-দাধ নেই, এদিক-ওদিক বিচরণ করে, 
যৌন হয়ে বৃক্ষতলে শয়ন করে, যে কখনো ধারা করে না 
এবং মন ও ইন্য়াদি বশে রাখে, সেরূপ 'ামীকে ভিক্ষুক 
বা সদ্যাসী বলা হয়। যেব্রাহ্মণ ক্রোধ বা হর্ষ করে না, কারো 
বিরুদ্ধে কখ। বলে না এবং প্রতিদিন বেদের স্বাধ্যায় করে, 
তাকে আশী বলা হয। একবার বহর্মিগ্ণ গার আশ্র 
বিবেককে নাশকমন্ত্রে তুলেছিলেন। তিন ছাশ্রন ছিল 
একদিকে, অনাদিকে ছিল গারছা-জাশ্রন। কিন্তু সেই 
বিচারে এই তিনটির পেকে গার্হস্যহ্রন নঙ্বপূর্ণ বলে 
প্রমাণিত হয়েছিল। তখন থেকে ঠারা ছির করেছিজেন যে 
সেটিই উত্তম পথ. সেটিই লোকবেন্ররদের গতি। ঘিনি এই 
চিন্তা করেন, তিনিও আগী। শৃহভাগ করে জঙ্গলে গেলে 
কেউ আগা হয় না। জঙ্গলে গিয়েও যার হৃদয়ে কামনা 
জাগ্রত খাকে, তার কপালে মমরান্ দুর্ভোগের টাকা একে 
ছেল ; শন পন ধৈর্য সত্য শৌচ-সাৱল্য-যক্ঞ ধারলা এবং 
ধর__ এ সব ঘামদের পক্ষে নিত্য পালনীয। পির্পুরুম, 
দেবতা এবং অতিপি পালন গৃহজ্রাশ্রমেই হয়ে থাকে। শুধু 
এই আশ্রমে ধর্ম-অর্থ ও কাম-_এই তিন পুরুষার্ণ সিদ্ধ 
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হয়। এখানে বাস করে বেদবিহিত বিধি পালনকারী ত্রামীর 
কখনো বিনাশ হয় না এবং তিনি কখনো পারলৌকিক 
উন্নতি থেকে বন্ধত হন না। কোনো বেদনো ঝি মদ্গ্রস্ছের 
স্বাধায়রূপ বস্তু করে থাকেন. কোনো প্রমি ষ্ানযজ্ছে 
তৎপর খাকেন আবার কিছু লোক মনে মনে গ্যানরাপ 
মহাযক্ঞ বিস্তার করেন। চিন্তকে একাগ্র করার সে সাং 
মার্দা, তার আশ্রয়গ্রহণকারী দ্বিজ ব্রহ্মভূত হয়ে এঠেন, 
দেবতাও সার দর্শনের জন। উৎসুক হয়ে থাকেন। যে রাজার 
ওপর আাত্মীয়স্বজ্জনের ভার থাকে, ভার গৃতাশের বিধান 
থাকে না! তার বাজসৃয়, অশ্বমেধ সর্বমেধ ইত্যাদিযন্জ করে 
তাতে ধনদান করা উচিত। রাজার প্রনাদে ভাকাতেরা প্রবল 
হযে প্রজার ওপর অত্যাচার করে, সেট সময বাঙা যদি 
প্র্জাকে রক্ষা না করেন, তাহলে তাকে কলির সূর্তিমান 
স্বরূপ বলে জানতে হবে। যে রাজা দান করেন গা 
শরণাগতকে রক্ষা করেন না, ভিনি পাপের ভাগী হন ; 
তাকে শুধু দুঃপই ভোগ করতে হয়, সুখ তাল ডাগো জোটে 
না। যা কিছু বনকে আবদ্ধ করে, সেগুলি জাগ কবলে 
মানুষ আশী হয়, শুধু গৃহত্যাগ কবলে তাকে আী বলা 
হয় না| যে নাকতি শানত্ীয় বিধানে সর্বদা বাপত থাকে, তার 
কখনো ক্ষতি হয় শা। মহারাজ ! পুর্ণ রাজারা যা 
করেছেন, সেই স্বধর্বে ভিত হয়ে শত্রু ভয় করার পর, 
আপনি ছাড় আর কে শোক করে 

তখন সহদের বললেন “ভারত ! শুধু বাহ্য বস্তু আগা 
করলে সিদ্ধিলাভ হয না। দেহের সঙ্গে সম্পর্কিত বন্ুশুলি 
আগ করলেও যে সিদ্ধিলাভ হা কী না তয়, তাতে সান্মেত 
আছে। বাহা পদার্ম তাস করে টনিক 


ভোগে আসজ 
লাক্রব যে ধর্ম বা সুখ লাভ হয়, তা আম 
হোক। কিন্তু দৈহক স্বার্থে আসা বন্থগ্রলির মমতা তাপ 


করে অনাসজভাবে পৃথিবীর বাজাশাসনকারাদের এফ ধর্ম 


দের শ্ডদের 


শান্িপর্ব| খুমিচিলকে নকুল, মহা 


এবং য্রৌপদী কতৃক বোঝানো 


অথবা সুখ প্রাপ্তি হয়, ভা যেন আমাদের হিতী মিত্রবা 
প্রাপ্ত ভয। দুই অক্ষরের "নন (এটি ছানার এই ভাব) 
মড়া আর তিন অক্ষরের “না মম" (আমার নর-_ এরই ভাব) 
অন্তত সনাতন ব্ৰহ্ম। মহারাজ! জীব ঘদি নিশা হয় তাহলে 
আব অবিনাশী 5ওযা নিশ্চিত। তাহলে প্রালীদের শরীর বস 
করা হলে প্রকৃতপক্ষে তাদের হি করা হয় না। অনাদিকে 
শরীরের সঙ্গত যাদি ভবের ইৎপন্ডি ও বিনাশ নানা হয়, 
তাহলে সমপ্ত বৈদিক কৰ্মনা্গষট বার্থ বলে প্রমাণিত হবে। 
তানে বাঞ্ডিন একান্তে বসবাসের চিল্লা না করে 


আস্মাকে দেখেন, তিনি মহাভয় থেকে মুক্ত হন। জাগনি 
আছার পিতা, মাতা, ভাই, শুরু সব কিছু। আমি আর্ত, 
আট দুঃপে লা ছানি কী প্রলাপ বলেছি ; আপনি সেসব ক্ষমা 
করন! আমি সত্য মিথ্যা ল্য বলেছি, তা আপনার 


নিজ ভ্রাতাদের মুখে বেদের 
সিদ্ধান্ত শুনেও যখন যুধিষ্ঠির চুপ করে থাকলেন তপন 
ধর্মস্জা দ্রোপদা ভার দুখের দিকে চেয়ে মধুর কং 
বোঝাতে 
মাপনান সংকজ হে 
মত পরিবর্তন কলে এদের আশ্বস্ত 
সর্ণগাহ আপনার জনা দূঃল সহা করেছে, 

চিত পাকা আনল" প্রদান করুল। সরা 
থাকতে পারে- দৈতবলে আপনার শ্রাতারা সকলে 
সাপনার পক্গে শীত-ধীষ্ম এবং বাটি বাদলে কষ্ট শ্রোগ 


করেছিল, সেই সময় আপনি এদের ৈর্য প্রদান করে 
বলেছিলেন: শ্রী 


করে এই সসাগাবা পুথিলা ( 
যা৷ করে পর্থাঞু দানগাঁ 
বলবার এই দঃ 


গা করাণ সম 


সনে পরিনত হাল)! দর্মবাজ। খণি এই 


কথা কেন 
হা 


দেলে 


হলোণল বৃদ্ধি কহিলেন, তাহলে £শন কেন আমা; 


এদযে দুঃখ দিচ্ছেন ” আপনার উচিত দণ্ড ধাবণ করে এই 
গাখবা পালন করা। কারণ দগ্ প্রদান না কবলে ক্ষাত্রয়দেন 
শোভাবদ্ধি হয় না সেই বাজ গাঁধনী উপভোগ করতে 
না এবং প্রজাবাও সুধী হয় না। রাজাদের পরম দি 
হল, ধুকে দণ্ডদান এবং সং বাতির পালন আব যুদ্ধে 
পষ্টপরদর্শন না করা। 

খে রাজা পরিস্থিতি বিচার করে ক্ষমা করে এবং ক্রোধ 
করে, পান দেয় ও কর গ্রহণ করে, শত্রুদের ভয় প্রদর্শন 
এবং শরণাগতকে নির্ভয়ে রাখে, ু্টদের দণ্ড দেয় এবং দান 
বাক্তিদের যনুশ্রহ করে, তাকেই ধরমাস্া বাজ্জা বলা হয়। 
আপনি এই সসা্গরা পৃথিৱী শানু শুনিয়েও পাননি অথবা 
দালে এবং কাউকে প্রত্থারণা করে 
নয়। শত্রুদের প্রবলসেনা, সংতার কুরে 
রেছছেল, সুরার লাপনার এই বাল ইপতেগা 
কবা উচিত। গভাবা্ | বচ দেশের 
আপনি কর লসিষেছেন ও 
দাবির পশ্চিমে ক্রৌপাদী- 


র 


গা আই, 
আামকার ল 
| করেছেন। শ্রাঅদের সাহাযে। এনন আঅনণন পরা 
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সংক্ষিপ্ত মহাভারত, 


[শা্তিপর্ব 


এবং দ্রিঙ্গাতির দ্বারা সম্মানিত হয়েও আপনি কেন 
প্রসন্ন হচ্ছেন না ? আমার অনুরোধ আপনি এই ভ্রাতাদের 
অভিলন্দিত কক্ুন। 

“মহারাজ ! আমার স্বশ্রানাতা কখনো মিথ্যা কথা 
বলেননি, তিনি সর্বজ্ঞ এবং সবই তার মানস চক্ষে থাকে। 
তিনি আমাকে বলেছিলেন-_ -*পাপশলরাজকুষারী ! নাজা 
যুধিষ্ঠির অতান্ত পরাক্রনশালী, তিনি হাজার হাজার বাজা 
সংহার করে তোমাকে অতান্ত সুখী করবেন।" কিন্তু 
আপনার আচরণ দেখে তার ভুবিষাদ্বানী বার্থ বলে মনে 
হচ্ছে। যখন ভোষ্ঠ ভ্রাতা টল্তাদ ইয়ে ওঠে তখন কনিষ্ঠ 
আ্রভারাও তাকেই অনুসরণ কবে। আপনার স্টল্মন্তবৎ 


আচরণে পাণ্তবরাও উন্মত্ত হয়ে গেছে। যে উন্মত্তের নায় 
কাজ করে তার কখনো মঙ্গল হয় না ; উন্মার্গে যে চলে তাব 
টিবিনসা করানো উচিত। জগতে আনিই সর্বাপেক্ষা অধন, 
যেপুত্রদের যৃত্বার পরও জীবিত থাকতে চায় । এরা সকলেই 
আপনাকে বোঝাতে চাইছেন, কিশ্বু আপানি বুঝতেই 
লহ্ছছেন না। আমি সতাই, বলছি, এই সলাগরা পৃথিবীর 
বাজত ছেড়ে আপনি নিজেই বিণদকে আহ্যন করছেন। 
বাজন্‌ ! আপনি মান্ধাতা এবং অন্ররীষের ন্যায় তেজস্ী ; 
সমস্ত প্রচ্জাকে ধর্মপূর্বক পালন করে পর্বত-বন-দ্বীপসহ্ এই 
বিশাল সাম্রাজ্য শাসন করুন। শোকে নিহুল হবেন না। নানা 


যজ্ঞাদি করে ব্ান্মণদের দান করুন।” 
Ee 


অর্জুনের দণ্ডনীতি সমর্থন এবং যুধিষ্ঠিরকে রাজোর দিকে 


J 


বৈশম্পপাযন বললেন_ জ্রুপদকুমারীন কথা শুনে 
অর্জুন খাজা খুঁদিটিবের শ্রনুনতি নিয়ে আবার বলতে 
শাগলেন__ 'রাজ্জন্‌ ! পমন্ত প্রজাকে শাসন ৬ রক্ষা করা 
রাজ্ঞদণ্চের দ্বারাই সম্ভব হয়, সমস্ত কিছু নিশ্চেষ্ট হলেও 
যাজ্জদণ্ড সদা সতর্ক খাকে ; রাই বিদ্বান বান্তিরা দণ্ডকেই 
রানার ধর্ম বলে উল্লেখ করেছেন। দণ্ডের দ্বারা ধর্ম-অর্থ ও 
কাম রক্ষা পায় : তাই এই দণ্চকে বিবর্ণ বলা হয়৷ রাজু 
ধনধানা রাকা করে, রাই আপনি দণ্ড ধাবণ ককন। অগাতের 
দিকে দেখুন কত পাপী দন্ত ভয়ে পাপ কনে 
দণ্ডের প্রভাবেই সকল কার্ম ঠিকমতো চলে। অধিকাংশ 
লোকই দণ্ডের ভয়ে একে অপরের সর্বনাশ 
দিধাবোধ করে। দণ্ড যদি সকলকে ধাক্ষা ন! করত, তাহলে 
জগতের প্রাণী ঘোর অশ্বাকারে দিনঞ্জিত হত৷ দণ্ড উচ্ছন্খমল 
কে শাস্তি দেখ এবং দষ্টকে দমন করে, তাই বিদ্বান 
ঝক্তিঝা একে *দগ্ড' বালে। ব্রাহ্মণ যদি অন্যায় করেন 
তাহলে ভাকে বাক। দাণা মপনাল করাই তার দন্ড, 
লেঙনূগে শুধুমাএ অযাসংপ্ানের বাধ্যনে কষত্রিযে সেনা 
গ্রহণ করা হল এঁকে দ প্রদান কর। ; বৈশ্যের দণ্ড কল ত 
থেকে জারখানা আসায় কবা | কিন্তু শৃত্েব কুছ ৫ 
গ্রহণ হল তাকে দণ্ড দেওয়া : দণ্ডেক রাপেই তাকে দিয়ে 


আকৃষ্ট করার জন্য ভীমের চেষ্টা 


কান্ড করানো হয়। মানুষকে, প্রমাদ থেকে বাচাধার এবং 
তার অর্থ-সম্পদ রক্ষা করার জনা যে এক মর্যাদা ছির করা 
হয়েছে, তাকেই বলা হয় দণ্ড। ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ, বাণপ্রন্থ 
এবং সন্মাসী__সকলেই দণ্ডের ভয়ে লিজ নিজ পথে স্থির 
থাকে। ভয় বিনা কেউই খঞ্জ করে না, দান দেয় না বা 
প্রতিজ্ঞা পালনে দৃঢ় থাকে না। 

কদর, কার্ডিকেয, ইন্দ্র, অগ্নি, বকণ, যন, কাল, বায়ু, 
মৃত্রা, কুবের, ববি, বসু, সাধ এবং নিধুদেন-_এসকল 
দেধতাই দণ্ডপ্রদানকালী : তাই এঁদের প্রতাপের জনা 
সকলেই: বিনহ্বভাবে এঁদের প্রণাম করে, পূজা করে। জগতে 
আৰি এমন কাকে দোখি না যে অহিংস। দ্বারা জ্রীবিকা 
নির্বাহ করে ; কারণ প্রতোক দ্রিযাতেই কিছু না 
কিছু হিংসাৰ সম্পর্ক খাকে। বিধাতার যা বিধান, দিদ্দান 
বান্তিরা তাতে যোহগ্রন্থ হন না। মহারান্জ ! যে জাতিতে 
আপনার জন্ম, সেই অনুসারেই আপনার আচরণবিধি 
হওয়া উচিত। জনে বনতপ্রকারের দীন খাকে, ধরিত্রীতে 
এবং বৃক্ষের ফণেও বহুপ্রকার কীট পাকে এব 
মানুষ নেই, যারা এদের হিংসা থেকে সধতোদ্রাবে 
বঙ্ষা পায়। কিছু একে জীবদাণি্বাহ ছাড়া আর কাই বা 
বলা যায” এমন কত সুহ্থ। ছীবাপু আছে, যা শুধনাব্র 


শিপ 


অর্জুনের দণ্ডনীতি গবর্ণন এবং যুধিচিবকে বাজ্যের দিতিক সাক করার জন ভীমের চেষ্টা 
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অনুমান করা যায় । মানুষ পলক ফেলামাত্রই তার। মারা 
যাঘ। সুতরাং এই নর ছীবদেগ হিংসা থেকে রক্ষা পাওয়া 
সন্ভব নয!" 

জগতে যখন থেকে দর্খনীতিব প্রচলন হয়েছে. তপন 
থেকে সমস্ত প্রাণীদের সমস্ত কর্ম সুঢারুরূপে হতে পাকে। 
জগতে ভালো-দন্দ ভাগ করার দণ্ড যদি না থাকত, তাহলে 
সর্বত্র দিশক্সলার সৃষ্টি তত, অনেকেই ধথার্ণ পথ অনুসরণে 
সচেষ্ট হত =! যেসব নাস্তিক মানুষ ধর্দসর্যাদা নষ্ট করে 
বেদাদিন নিন্দা করে. দশুনীতির শাসনে তারাও শী 
সুপথে আসে। জগতে সৰ্বথা লাম়যুক্ত মানুৰ পাওয়া বুবই 
কঠিন, দণ্ডের ভয়ে সকলে চিক পথে ছলে, দণ্ডের ভয়েই 
লোকেরা নর্মাদ৷-পালনে তৎপর হয়। চার বর্ণের লোকেরা 
যাতে আনন্দে বাকে, সবার মধ্য সুনীতি লজাখ থাকে এবং 
পৃথিবীতে ধর্ম ও অর্থ বঙ্ষা হয়__সেই উন্দেশোই বিধাত্রা 
দণ্ডের বিধান করেছেন। পক্ষী এবং হিংস্র প্রণী যদি দণ্ডকে 
ভয় না পেত, তাহলে তারা পচ, মানুষ এবং যন্রের জলা 
সংরক্ষিত ত্রব্ও খেয়ে নিত। সমন্ত ধর্মকর্ম লোপ পেত 
এবং সব বর্যাদ। নষ্ট হয়ে যেত। শুধু তাই নয়, যেসব যজ্ছে 
মিদিপূর্বক যথেষ্ট দক্ষিণা প্রদান করা হয, বৎসর বালী সেই 
ফঞ্জও বিনা বাধায় কৰা যেত লা। আশ্রসযর্ম ঠিকমতো পালন 
হতনা এবং কেউ বিদ্বান হতে পারত না। লাঠির তয় না 
থাকলে উট, ঘোড়া, বলদ_-এরাও্র ঠিকমতো গাড়ি টানত 
না। অনুর তাক প্রভুর এবং বালক তার মাতাপিতার কথা 
শ্বনত ন। সুবসট সী তার সীধর্মে স্থির থাকত লা! দণ্ডের 
কারণেই দন প্র পুশৃক্মলে আছে, মানুযেৰ ইহলোক ও 
পরলোক দণ্ডের ওপর প্রতিষ্ঠিত। যেস্কানে শু প্রয়োবোর 
মটক নিয়ম শিদ্যমান, “সেখানে ছল, পাপী ও ঠন দেখা যাম 
না। মানুষের সব কাজই যে ধনের অধীন, এতে কোনো 
সন্দেহ. নেই, কিনু ধন দণ্ডের অধীল। দেখুন, এই দণ্ডের কী 
অহিযা 
শলীবনমাত্রসুবারস্িত বলার জনা ধর্ের প্রতিপাদন কর 
কোনো বন্ধ নেই যাতে সবই গুণ অপ্থবা 


একেবারে স্গবর্জিতি। প্রতোক কাজেই ভালো এবং নশ্দ 
দুই-ই দেখা ধাষ। এই সব কথা চিন্তা করে আপনি পান 
পর্ম পালন করুন। যচ করন, দাণ করুন এরং প্রজা ও 
দিত্রদের বক্ষা করুন। 

অর্জুনের কখা শেষ হলে ভীমসেন বলতে লাগলেন 
"রাজন! আপনি সর্ব ধর্ম জানেন ১ আপনাকে কিছু বলার 
প্রয়োজন নেই। আমি মনে মনে কয়েকবার ঠিক করেছিলাম 
যে, বলব, কি বঙ্গব না ! কিন্তু দুঃখবোধ বেশি হওয়ায় 
বলতেই হচ্ছে। শ্রাপনায নোহ দেখে আমরা বিকল ও 
নির্ন হয়ে পড়ছি। আপনি ্রগতের গতি ও অগতি স্টডযই 
জানেন ; শুবিষাৎ এবং বর্রনানও আপনার অজানা নয়। 
এই পরিজিতিতেও আপনাকে রালোর প্রতি আকৃষ্ট করার 
খে কাৰণ, ত বলছি ; আপনি শুনুন। দানুষের বাধি 
দপরকার__ শারীরিক এবং সামসিক। এই দুইয়ের উৎপত্তি 
অন্যোনাশ্রিত। একটি ছাড়া অনাটি হওয়া সম্ভব নয়। 
কনো শারীবিক ব্যাদি থেকে মানমিক ব্যাধি হয়, কষনে। 
মানসিক ব্যাধি থেকে শাবীরিক। যে বাক্তি বিগত শারীবিক 
বা মানসিক দুঃখের দ্বণ৷ শোক করে, সে এব দুঃল থেকে 
শে পতিত হয়! [তার এই দুপ্ৰকাৱ অনর্থ থেকে 
কখনো ঘুক্তি মেলে লা 

তা ভাজ! ও ভোশে্ন সঙ্গে যেমন আপনার ঘুদ্ধ 
হয়েছিল, তেমনই মনের সঙ্গেও জাপনাকে যুদ্ধ করতে 
হবে। এবন সেই সদয় এসেছে। এই, যুদ্ধে কোনে! আন্ত 
চাই শা এবং কৌনো মিত্র বা আল্মীয়ের সাহামাও নয়। 
আস্াক্জিতে আপনাকে যুদ্ধ করতে স্কবে। মনকে ক্রয় শা 
ধরলে, আপনার যে কী অবস্থা হবে, তা বলতে গার না। 
বে তাকে দয় কবলে আাগনি কৃত হলেন। থা 
জন্ম-যৃডাব কগা ভেবে আপনি বৃদ্ধ স্থির রাখুন এবং পিতৃ 
পিএনহের রাঙ্গা শাসন করুন। পাপী দূর্যোধন থে তার 
অনুচরসহ পরলোকগমন করেছে, তা অতাস্ত সৌভাগোর 
থা ; এখন আপনি অশ্বমেধ যন্প করে প্রভৃত দক্ষিণা প্রদান 


করুন। আমরা সকলেই আপনার দাস” 


যুধিষ্ঠির কর্তৃক ভীমকে তিরস্কার এবং মুনিবৃত্তির প্রশংসা, রাজা 
জনকের দৃষ্টান্ত দিয়ে অর্জুনের যুধিষ্টিরকে বোঝানো 


বৈশম্পায়ন বললেন__ভীমসেনের কথা শুনে রাজা 
যুধিষ্টির বলজেন___ভীদ ! অসন্তোষ, প্রমাদ, উঠ 
বাগ- অশাস্তি, বল, মোহ, অভিমান ও উদ্বেগ---এই প্রবল 
পাপ তোমার মনকে বশীভূত করেছে ; তাই তোমার রাকা 
পাওয়ার ইচ্ছা হচ্ছে। ভাই ! ভোগের আসক্তি আগ করো 
এবং বন্ধন মুক্ত হয়ে শান্ত ও সুখী হও | আগুন যত 
লেলিহান হোক, তাতে ইন্ধন প্রদান না কবলে তা নিজেই 
শান্ত হয়ে খায়। তেমনহ তুমি তোমার ভঃরাগিকে অল্প 
আহার দ্বাল৷ শাষ্ত করো হয় এখন তোমার ক্ষুধা 
বেশি প্রথমে নিজের ক্ষুধা জয় করো ; তাহলে 
[বোকা যাবে যে এই বিন্ধিত পৃথিবীর দ্বারা তুমি কল্যাণ লাভ 
করেছ। ভীনসেন! তুমি নানুষের ভোগরাসনা ও ওএশ্র্যের 
প্রশংসা করছ; কিছু ধারা ভোগরহিত্র এবং তোমার গেকে 
দুর্বল, সেই মুনি-ধষিরাহ সবোস্তমপন প্রাপ্ত করেন। দ্বারা 
পাতা ভক্ষণ করে গাকেন, জল ভথরা বাতাস খেয়ে 
বাঁভেন, সেই তপর্বীরাই নরক জয় করেন। সেখানে তোমার 
নায় বীরের বীরত্ব কাজ কারে না একদিকে সসাশনা পৃথিবী 
শাসনকারী রাজা, অনাদিকে পাথর ও সোনাকে একভাবে 
দেখা মুনি, এঁদের দুজনের মধো মুনিই কতার্থ, রাজা লয়। 
নিক্রের ননোরাসনার জনা বড় বড় কাজ আরপ্ত কোরো না, 
আশা বা ঘমত। বেখো না। তাহলে তুনি ইহলোকে এবং 
পরলোকেও শোকরহিত স্বান প্রাপ্ত হবে। ধ্যবা ভোগাসক্তি 
বর্জন করেছেন, ভাবা কখনো শোকযুল্ত হল আ। তাহে 
তুমি কেন ভোগের চিন্তা করছ ? সম্পূর্ণ ভোগ মনি তুমি 
বিভাগ করো তাহলে মিথা থেকে মুক্তি পাবে। 
পরলোকের দুটি গণ গ্রানিদ্ধ- ঘাল এল: দেলযাল। 
সকাম যন্ঞকারী পিককবানে গমন কবে এবং ঘোক্ষ অধিকারী 
দেবঘানে। মহর্ষিগাণ তপসা, ব্রহ্মচর্য এবং স্থাধ্যায়েব বলে 
এমন দানে পেছাল যেখানে মৃত্যুর প্রবেশাধিকার নেই। 
ৱাজ্ঞা জনক সমস্ত দক্ভরহিত এবং জীবম্যক্ত পুরুষ ছিলেন, 


অনেক 


কিন্তু তা আমার নয়। সম 


NE see আমার 
বিভুহ গৃডবে লা।' যিনি নিজে দটা্ূপে থেকে এই দুশা 


প্রপপ্কে দেখেন, তিনিই প্রকৃত দৃষ্টিসম্পন, বুদ্ধিমান 
পুরুষ। সন্তাত তর স্থান এবং সমাক বোধকানী বৃক্ডিকি 
বৃদ্ধি বলা হমা। মানুম যখন ভিন্ন প্রালীতে একই 
দেবতাকে অবস্থিত দেশে এবং তার থেকেই সন কিছু 
বিস্তার হয়েছে বলে মনে করে. তখন সে এ্রক্মস্বর্ধপ হয়ে 
যায। বুদ্ধিমান এবং তপস্নীই সেই উত্তম গতি লাহ করেন। 
থে জড় এবং জ্ঞানহীন, যার নধো শুদ্ধ বুদ্ধি এবং তপের 
অভাব থাকে, সেইরাপ বাত ওইন্ালে পোছিতে পারে না। 
গ্রকৃতপাক্ষে যার্গ খুব মহিমা" 

রাজা যুগিষ্ঠির এই বলে চুপ করলেন, তখন অর্জুন 
আবার বললেন-_“নহাগাক্জ নক্তিলা রাজা অনক 
এবং তার পরীর বিষয়ে এক প্রাচীন ইতিহাস বলে থাকেন। 
বাজা জনকও রাজা পরিতাগ করে ভিক্ষা করার সিদ্ধান্ত 
নিয়েছিলেন + সেই সময় ভান রানি দুঃখিত হয়ে ভ্াকে যা 
বলেছিলেন, আপনাকে বলছি। 

“জনশ্রাতি আছে একদিন বাজা জনকের বৃদ্ধি লোপ 
পেযেছিল। তিনি অৰ্থ-সম্পদ, সম্তমল, সী, অপ্রিহোদ্রও 
পরিতআগ করে ভিক্ষুকের নায় বুষ্টিভিক্কা করে দ্নাতিপাত 
করতে লাগলেন। স্বারীর এই অবস্থা দেখে বালি অত্যান্ত 
দুঃশিত হৃলেন। তিনি একদিন একান্তে রাঙ্গা কাছে গিয়ে 
বললেন__'রা্জন্‌, ! আপনার এই ভিক্ষুকের মতো 
মৃষ্টিভিক্ষার ওপর নির্ভর করে খাকা উচিত লয়। আপনার 
এই চেষ্টা এবং প্রতিজ্ঞা খাসণর্মধিরুদ্ধ। এই মহান নাজ 
পরিত্যাগ করে য়াদ আপনি সামানা সম্মতেই সন্ষ্ট খাকেন, 
তাহলে এত অতিথি, দেবতা, জি এৱ পরিবারবগেরধ 
ভরণপোষণ কীভাবে হবে ? আমান তো মু হয় আপনার 
সমস্ত পরিশ্রমই বৃখা। আপনি কর্মত্যাগ কবে তাই 
দেবতা, 'অতিগি এবং পরিবারবদাঁও আপনাকে পানতাগ 
করেছেছা। আপলি থাকতেই আপনান দাতা পুত্রহীনা 

চে এবং এই অভাগিনী কৌশল্যা ৪ পতিহীনা। 
আপানি চিক করে নলুন__এই নানাপ্রকার বন্ধ" অলংকার 
পবিতমাগ কে আপনি কেন সম্লাগী হয়োছেল + বেদ 
এহকণ নিদ্ধিয় জীবন লাটাচ্ছেন ট সমর প্রানীর কাছে 
আপনি পিতৃসম, সললেই তাদের নানারূপ তৃষ্ণা দূর করতে 
আপনার কাছে আলত। এমন এক সম [হিল যে আপা 


শাসিপর্বা_ মুর কর্ঠক লীমকে তিরস্কার এবং নিবি প্রশংসা... 


অর্ক্ুনের মষিষ্টিরকে বোঝানো __ 1975 


ফলপূর্ণ বৃক্ষের ন্যাম সর্বন্ীবের ক্ষুধা দূর করতেন ; কিন্ত 
এখন মুষটিভিক্ষার জনা নিজেই অনোর কাছে হাত 
পাতবেন। সবকিছু পরিত্যাগ করেও সামানা খাদ্যের জল্য 
যখন অন্যের কৃপা চাইতে হয় তখন এই আগে এবং রাজন 
কায় পার্থকা কী ? দুইই তে! একই প্রকার, তাহলে কেন 
কষ্ট করছেন ? গুষ্টিডিক্ষার প্রযোক্জনই যখন থাকল, তখন 
সর্বআগের প্রতিজ্ঞা থাকে কী করে "' 

মহারাজ ! জামার ওপর ঘদি আপনার কৃপা থাকে. 
আহলে এই প্রথিবী পালন করুন এবং রাছনহল, বস্তু- 
অলংকার বাহার করুন। যে বরাবর দান গ্রহণ কৰে এবং 
নিরন্তর নিচ্ছে দান করে, তাদের মধো পার্থকিস কী ? তাদের 
হধো কে শ্রেষ্ট ? তা আপনি নিজেই ভ্রিধ কঞ্চল। সাধু- 
সন্ত্রদের অন্নদান করার জনা রাজার প্রয়োজন থাকে ; যদি 
ঘনকারী রাজা না থাকেন তাহলে যোক্ষ আকাল্কারী 
অহাত্মাদের জীবন-নির্বাহ হবে কীভাবে ? অন্নের দ্বারাই 
প্রাণ পুষ্ট হয়, তাই আযাদানকারী প্রাণদান্তার ডুলা। 
গার্হস্নাশ্রম থেকে পৃথকভাবে থেকেও তাত বাড়ি গৃহস্থের 
সর্বপ্রকার বন্দাননক্ত, শক্র ও নিত্রে সমান ভার পোষণ 
করেন, তিনি থে আশ্রনেছ থাকুন, মুভই খাকেন। বছলোক 
দানগ্রহণ ও জীবলধারশেক্র জনা মস্তক খুশুল করে গেরুয়া 


বসন পরিধান করে গৃহত্যাগ তারাও নানাপ্রফ্চার 
বন্ধনে আবদ্ধ থাকায়, ভোগের ঘুরে বেড়ায়। 


অন্তরের রাগ-দ্বেষ দূর না হলে গেরুয়া বসন ধারণ করা 
বিডস্বনা মাত্র। আমার তো ধারণা যে ধর্মের ধবজ্াধারী 
এইসব বাক্তি তাদের দীবিকা অর্জনের জনাই এইরূপ ধারল 
কৰে। সে মা হোক, আপনি সাধু-মহ্যস্কাদেব পালন- 
পোদপ করে জিতোন্্রঘ হয়ে পুণ্যলোকের প্রপব অধিকার 
লাভ করনা। যে বাক্তি প্রতিদিন গুরুর জনা যব সংগ্রহ 
করে অথবা নিবন্তব বহ দাক্ষণাবাশষ্ট যন্তর করে পাকে, তাব 
থেকে বড় ধর্মপবায়ল লাব কে হতে পাবে '" 

(রান এভাবে বোঝালোতে বাজা জনক স্্যাস 
নেওয়ার সিদ্ধান্্র পরিত্যাগ করেন) | রাজা জনক জন্গাতে 
ততজ্জরূপে প্রসিদ্ধ, কিন্তু তিনিও মোহগস্ত লেল 
তার মতো আপনিও মোহগ্রন্ত হরেন না। আমরা যদি সর্বদা 
দান ও তপস্যাতে তৎপর থেকে লিজ ধর্ম অনুসরণ করি, 
দয়া ইতাদি গুলসম্প্যা হত, কাম-ক্রোধ দোন আগ করি 
এবং যদেষ্ট ধার দাবা প্র্গাপালনে লাগুত খাকি 
তাহলে হুক ও বান্তিদেব সেবা কাবে আমবা 


অঙীষ্ট লোক প্রাপ্ত করতে সক্ষম হব। এইভাবে ব্রাহ্মণ সেবা 
করে, সতাভামী হয়ে দেবতা, অতিগি ও সমস্ত প্রাণীদের 
সেবা করতে থাকলে আমরা নিজেদের ইষ্ট স্থান প্রাপ্ত হব) 

বাহ্ধা যুধিষ্ঠির বলপেন_ শ্রাতা | আমি ধর্ম 
প্রতিপাদনকারী এবং পর € অপর ব্রহ্ম নলাপণকারী উভয় 
প্রকার শাস্ুই জানি আর কর্ণানুপ্ঠান ও কর্মভাগ উভয়ই 
প্রাতিপাদ্মকারী বেদবাকোর জ্ঞানও আমার মাছে। 
এতদ্ধা্টীত পরস্পর বিরুদ্ধ অর্থ গ্রাতিপাদনকারী 
বাকাসমূহও আসি যুক্তি দিয়ে বিচার করেছি এবং সেই 
বাক্যের যে তাৎপর্য, তাও আনি বিধিবৎ জানি। তুমি তো 
সুধু শস্ুবিদ্যাতেই পারদশী এবং বীবের ধর্ম পালন কৰ। 
শাস্ত্রের য্ার্থ মর্ম তুমি জানতে সক্ষম নও। শীরা শান্তর 
সৃন্্রহলা জানেন এবং ধর্মবিচার করতে দক্ষ, তারাও 
আমাকে তোমার মতো ছপদেশ দিতে পারেন না। তা 
সত্বেও ভ্রাডুরীতিবশত তুমি য! বলেছ, তা ন্যায়সঙ্গত এবং 
উচিত কথাই , এতে আমি তোমার ওপর প্রসনাই হয়েছি। 
যুদ্ধ ধর্মে এবং সংগ্রানকুশলতায় ব্রিলোকে তোমার সমান 
কেউ নেই। কিন্তু যেসব মহানুডবদের বৃদ্ধি পরমার্থতে 
নিযুক্ত, তাদের বিচার হল তপ ৪ তাগ উভয়ই একে 
অপরের থেকে শ্রেষঠ। অর্জন! তুনি যে মনে করছ অর্ণের 
থেকে বত কোনো বস নেই. তা ঠিক নয় : কিছ প্রকতপক্ষে 
অর্থের কোনো শুরত্ব নেই, একথা আমি তোমাকে বুলিয়ে 
বলছি। ইহুলোকে তপসা! ও স্বাধ্মায়ে ব্যাপৃত বছ গর্মনিষ্ঠ 
ব্যক্তি দেখা যায়। এরা সব তপদদী খমি__ খারা সপ্তিনকালে 
সনাতনলোক প্রাপ্ত হন। এমন অনেক অজ্ঞাতশর যৈর্যবান 
বনলাসী আছেন, যারা বনে থেকে স্বাধাং করে স্বর্গ 
প্রাপ্ত হয়েছেন। ঘোক্ষমার্ী বাক্তিদের গতি আনর্বউনীয। 
কেই সর্বসাধনের প্রধান বলে নানা হয়। তবে শব 
স্্ূপ জানা অতান্তু কঠিন। বিদ্বান বাক্তিরা সার-অসাব 


বপ্থর সঠিক দুর দির্ণয় করার জনা নিরন্তর শানু বিসর 
করতে এবং তারা স্বরূপে অরাস্থিত এয়ে 


এঘানেই মুক্ত হয়ে ঘান। এই ভাগতও হতান্ত সঙ, কক্ষ 
দ্বারা তা দেবা যায না এবং নাকা বাবা তা বলা সন্ত লা। 
মারা অতান্ত যুক্ষিকুশল ৪ কি ই সা়তত্বের 
রিষয়ে দ্বিধগ্রস্ত হন, সাধারণ মানুষের তো কথাই নেই। 
শান্রজদেস 
কাছেও এটি অত্যন্ত দূৰ্বজেয। কিনতু আগুন । যজ্ঞ 
বান্রবা তপ, চ্যান এবং ত্যাগের দ্বারাষ সেন নিশা মহান 


সু্প্রাপ্ত হন। 


মহর্ষি দেবস্থান এবং অর্জনের রাজা যুধিষ্টিরকে বোঝানো 


শ্রীবৈশ্পায়ন বলতে লাগলেন-__রাজন্‌! মুপিষ্টিরের 
কথা শেষ হলে সেখানে উপজিত্র দেবস্থান নামক এক 
তপন্নী যুক্িপূর্ণ ক বলতে আরম্ভ করলেন 
*অজ্াাতশক্র ! আপনি ধর্মানুসারে এই পাখবা জয় 
করেছেন, একে আপনার এইভাবে আগ কর! উচিত 
লয়। রাজন্‌ ! ব্রহ্মচর্য, গা, বাণপ্রহ্থ ও সগ্যাস_-এই 
চারটি আশ্রম ব্রহ্মকে লাভ করার চারটি সোপান, বেদে এর 
উল্লেখ আছে। সুতরাং ক্রম অনুসারেই আপনার এগুলি 
পার হওয়া উচিত। আপনি এখন বড় বড় যজ্ঞ করুন । ধরা 
স্বাধ্যায় যন্স করেন, কেউ কেউ জানযলও নি। 
শৃহস্থেরা ঘের জনা অর্থ সঞ্চয় করে। তারা খাদ 
নিজেদের শরীর অথবা কোনো অযোরগগা কার্যের জনা 
অর্থের অপরায় করে তাহলে ভ্রণহত্যার ন্যায় দোষের 
ভাগী হয় ব্রহ্মা যক্সের জনাই সম্পদের সৃষ্টি করে পুরুষকে 
তার রক্ষক নিযুক্ত কবেছেন। সুতরাং যজ্ঞের জনাহ 
সমস্ত সম্পদ বায় কব৷ উচিত। ভাহলে শতুই কামনায় 
সিদ্ধিলাভ হয়। বাজন্‌, ! অনিক্ষিতের পুত্র গাজা হু 
অত্যন্ত ধুমধামের সঙ্গে ইন্দ্রের পূজা করেন। তার যজ্ঞে 
স্বয়ং লম্্ীদেনী পদার্পন করেছিলেন, তার সমস্ত 
যন্্পাত্রগ্ি সব্ণানার্মত ছিল। বাজ্জ৷ হারশ্চস্টের নামও 
নিশ্চই আপনি শুনেছেন। তিনিও আনেক অর্থবায করে 
ইচ্ছের পুজা করেছিলেন, তাতে তিনি প্রণাস্রাণী এবং 
শোকরহিত হরেছিলেন। তাহ সমস্ত ধন ঘজোহ লাম কলা 
সচিত। 

রাজন্‌ ! মানুষের মনের সঙ স্র্থ খেকে বড, 
সন্তোমই সব থেকে বড় সুখ, জগতে সান্র্েষের থে ক 
আর কিছু লেই। কিন্ত তা হখনই হয যখন গানুষ হার সমস্ত 
কাননাগুনিকে সংযত করে। তপন নিভ অন্হল্দাশে 
পরমান্মার আঙ্জ্যোতিঃ স্বরূপ প্রত্তাক্ষ অনুভূত হব। মানুষ 


যখল কিছুকে ভয় পায় শা, তন ভার ঘেকেও করে 
কোনো ভয় থাকে না। সে কাম এবং দ্বেষ দ্র কবে আস্মার 
সাক্ষাৎ পায়। 

কিছু লোক শাপ্রিব প্রশংসা করে আবার কিছু লোক 


বলে, কেউ বলে সমাস, কেউ ভাল বলে খাল ক্রাকে। 


কেই আবার সবকিছু ছেড়ে টুপ করে ভগবানের ধানে মগ 
থাকে, কোনো কোনো বান্তি রাজ্জ লাভ করে প্রস্ঞাপালনই 
উাচিত কাজ মনে কবে। বুদ্ধিমান বান্তরা এই সমস্ত দেখে 
শুনে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, কাউকে জর্ধা না কবা, সত্যাচরণ 
কবা, শান করা, সবার এপব গদ্যাভাব বাখা, ইন্দ্রম দমন 
করা, নিজ স্ত্রীর গে পুত্রোৎপাদন করা তথা শীল লজ্জা, 
অচঞ্চলতা__-এগুলিই প্রধান ধর্ম এবং স্বায়স্তুব মনু ঠাই 
বলেছেন। 

রাজন্‌ { আপনিও নিজগুণে সেই ধর্মণালন ককন।॥ 
ভূপতি ধর্ম হল ইন্ডিয়াদিকে নিজ্জ বশে রাখা, প্রিয় ও 
অপ্রিাতে সমভাবে থাকা!) খঙ্সানুষ্টানের উদ্বন্ত অয গহণ 
করা, শান্ত্র-বহসা ছানা, দুষ্ট দমন করা, লাধুদের রক্ষা 
করা. প্রজাদের ধর্মপথে এনে তাদের সঙ্গে ধর্মানুসারে 
বাবহার করা, শেয়ে পুত্রের হাতে রাজ্ঞালশ্ষ্মী সমর্পণ করে 
বনে রমন করা। সেখানেও ফল-মৃলাদির দারা জীবন 
নিৰ্বাহ করে আলস। পরিআগ করে শাস্ত্রে কর্ম বিধিপূর্বকি 
আচরণ করা উচিত। যে রাজা এরূপ গাণহার করেন, তিনিই 
প্রকৃত ধর্ম, ভার ইহলোক এবং পরলোক দুই নিক 
খাকে। এইভাবে ঘে রানা ধর্ম অনুসরণ করতেন, সজ 
দাল এবং তপম্যায় বাপুত খাকতেন, দয়াদি গুপসম্পম 
হতেন, কাম-ক্রোধ দোষ থেকে দূরে থাকতেন, 
প্র্জাপালনে তৎপর থাকতেন, তারাই চহ্তম গতি লাভ 
করতেন। এইভাবে রুদ্র, লু, আদিতা, সাধা এরা বহ 
রাজর্দিও এই ধর্মের আশ্রঘ নিয়েছিলেন এবং নিরন্তর 
সাবধানে থেকে নিন্জ নিজ পবিত্র কর্ম-আচরণ করেই 
শ্লাত করেছিলেন।" 

বৈশল্পাযন বলন্দেন_পাজঞন্‌ ! দেৱস্কান দুলির খাবা 
শেখ হলে অর্জুন তার জো”: ভ্রাতা মহারাজ যুধষটিলকে, 
মিল অতন্থ নিম ছিলেল, ব রান! 
আপনি ধর্মজ, রিম পর্ন অনুসারে এই দুর্নত বাজ 
লাহ কলেছেন। তাহলে আপনি এত শোকাহত কেন ” 
মহারাজ ! আপান ্ষান্রপর্যের কথা চিন্তা ককন। ক্ষাত্রযের 
কাছে ধর্মযুন্দে সালা 
5 হাগ গ্রাহ্মণেল পরম 


ও লহ খর খেকে ব। রগ 

র অথ জীবিকা নির্না কর্ম 
ব্রষেধ ধর্ম নয়া আ্রাপলি তো সমস্ত ধর্মই আনেন, ধর্মান্া, 
বুদ্ধিনান, কর্মকুশ্বল এবঃ দাতের সমস্ত পনের ওপর 


শান্তিপর্ণ | 


মহৰ্থি নাসের শহা 


লাব্বত 


জাগাললের জনা উৎসাহিত কবা Inn 


আাপলি দার রােন। ক্ষাত্রবর্ন অনুসারে শত্রুদের পরাস্ত | নিরানকাইটি জাতি 
কবে এই নস্কল্টক বাহ্য ল 


বৈশল্পায়ন 
মানসিক পারবর্তনের চেষ্টা কবে 


বধ করেন। তার এই কর্ম জগতে 
প্রশংসনীয় বলে মানা হয়। দূততরা: ঘা হয়ে গেছে তার জন্য 
fe 1 এই সব বীরেরা ক্ষাত্র্ম 


অনুসারে লি করে পরমগতি লাভ 
করেছেন।” 


মহর্ষি ব্যাসের শঙ্খ ও লিখিত এবং রাজা হয়গ্রীবের দৃষ্টান্ত দ্বারা রাজা 
যুধিষ্ঠিরকে প্রজাপালনের জন্য উৎসাহিত করা 


ভা বাত আছে। 


দ্বারাই হখে ৭ 
করো। শুষ্গালিত পশু-পর্ষ্ এবং প্রণাচেল শাদা খুহফ্রের 
কাছ থেকে গা ওয়া যায, তাই গৃহস্ঠ- ধাত সবার 


তব বেদ এবং অনেক এপস করেছ, সুভরাত ভুমি 
এই পৈরৃক রাজোর ভাব বহন করতে সর্বপ্রকাণে সক্ষম। 
রাজন ! তপ, যন, বিনা, ভিক্ষা, উত্ি। সংখম, ধ্যান, 
একান্ত দেবন, দন্তোয় এবং শাস্তপ্রান_এই সর 
ব্রাহ্মণদের 'সাদ্ধপ্রদান করে। ক্ষ্রয়ের ধর্ম সন্ধে যাদও 
ভুমি মবহিত, তা সন্তে ও আমি তোমাকে জানাচ্ছি যদ, 
বিশ্ান্রাস, শত্রুদের আক্রমণ করা, রাজ্ালন্ষ্মী পর 
কখনো সন্তুষ্ট না হওয়া, দগুপ্রদান করা, প্রজাপালন বরা, 
সমন্ত বেদের জ্ঞান লাভ করা, তপস্যা, সদাঢার, 
দ্রবোপার্জন এবং সুপাএকে দান দেওয়া ক্ষত্রিয়ের এই সব 
বর্ম ডাকে ইহলোক 
প্রদান করে। এইদবের মো অন্মামকারা 
রাজার সব খেকে প্রপান বর্ম। 


শঙ্খের আশ্রম সালেন, 
সেই সময শহা বাইর গিযেছিলেন। লিপিত 


এলং 
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সংক্ষিপ্ত 


মহাভারত 


লামিত হাসতে হাসতে জে স্রাতাব কাছে গিয়ে 


বললেন “আনি হে এই সামনের গাছ থেকে পেড়ে 
নিঘেছি। শঙ্থ কললেন__ “তুমি আদাকে জিজ্ঞাস! না করে 


ফল পেডেছ, এ তো চুরি জরা ! অতএব তৃনি রাজার কাছে 
যাও আব ঠাকে সব কিছু আনিয়ে বল যে, “মাজন্‌! কারো 
কাছে দ্িয্লাস৷ না কবে অনোর জিনিস নিয়ে আমি চুঁ 
নায় অপবাপ করেছি, অতএব আপনি আপনার ধর্মপালন 
কন এবং আলাকে গীগ্রহ এই অপ্রাধেন আনা দশুপ্রদান 


শাস্থি দিন।" 
সুমন বসেন 1 আগান যদি খণ্ডপ্রদানে 
দার আকার তাহলে শ্রম করার 
আসিবাব& হান আহ্ছ। সুভবাহ আম আপনারে ক্ষমা 
খশাছি। এছাঢ়া আগ (এলো পবা থাকলে আমাকে জাদেশ 
করুন। দামি তা পাপন করার চেষ্টা করন)? 

কিন্তু বাছা বাণাবার প্রার্থনা করলেও লিখিত শা 
জলা মগ্রেহ জানাঃলন॥ এছাডা কোনো কাছ তিনি 
নাহ চোয়ের দণ্ড হিসাবে হাব 
ন। দণ্ড পেয়ে পাশত জীনভাবে শ্ঙ্্ের 


|. ' আম দণ্ড প্রান্ত ভয় 


এরার জাপনি এই এন্দম 
ভ্রাতা ! আদি তোমার হপর রাগ 
কবিনি। তুনি তো দর্মভ, তোমা দ্বারা ধর্ম উ্লজ্ণন হয়েছিল, 
সেই দু তুমি প্রাপ্ত হয়েছ। এখন তুমি শীঘ্র বাছদা নদী 
ভাবো গায়ে দেৱতা ও পিতৃপুকষের তর্ণণ করো। ভাবিযাতে 
যেন তোমান অথর্থে 
শতম কথা সুনে 


লগ বাহার পুণ জলে শান করে 


পল কাব ভুনা পস্থত হয়েছেন তখনত তার সুন্দর দুটি 


এতে অতান্ত আশ্চর্য 


হাত পুলা স্বস্থানে বে এল ৷ তা 
হলের ভ্রাতাকে গলা হাত দ্োলেন। শা 
যললেন__'ভ্রাতা ! তুমি ভয় পেছো না, আমি আমার 
বৈ তোনাৰ হাত উৎ্পর করেছি।' তখন 
লিপিত জিপ্রাসা কৰলেন, "বিপ্রবর্ব ! আপনার তপস্যাধ 
মাদ এত প্রলব, তাহলে আপনি কেন প্রণমেই আনার শুদ্ধি 
+" শ বললেন -__“তোমাব কণা ঠিক কিছু 
রি আকার জামার নেই, এই কাজ 
ও গুছ হয়েছে এবং পিতৃপুকষের 
সঙ্গে তুমিঙ পলিত্র হয়ে গেহ।' এইভাবে প্রচেতার পুত্র 
দক্ষ উত্তম সিদ্ধিলাভ করেছিলেন। ক্ষত্রিয়দের প্রধান ধর্ম 
হল প্রজ্জাপালন করা। সুতরাং রাজ্জন্‌ ! আপনি শোক ত্যাগ 
ককন। ভাতা অর্ধূনের হিতপ্রদ কথা শুনুণ। কষত্রিঘের 
প্রধান কর্তব্য দণ্ডধারণ কবা, নৃত্ডিত নন্তক স্যাম ভীরন 
নয 

“তাও ! বনবাসকালে তোমার দর পীর ভাইবা যে 
রনোবাসনা করেছিল, তা এখন সফল হতে দাও । তুমি 
নহুষপুত্র যযাতিব নযায় পরী পালন কবো। প্রাতদের সঙ্গে 
ধর্ম, অর্থ, কার জেশ করো। পুর প্রসল্পমনে বানপ্রক্থে 
মেও। প্রথমে অতিথি, পরিবার & দেবতাদের খল শোধ 
করো, তারপর সন সব কাঙ্ছ শবে এখন ভুমি সর্বমেধ 


ত্রপমাার প্র 


ও অশ্মদেস মরে করো। তুনি মণি শ্রাতাদের সঙ্গে বড বড় 
মর এবং গান ইতাদি কব, তবে অতুল যশ সাহ করবে। 
ধান! আমি তোনাকে যা বলছি, তা মন দিয়ে শোনো, 
তাহলে তুমি ধমটাত হবে না। দেখো, যে রাজা করেব ষ্ঠ 
লগ গ্রহণ করেও বাষ্টরকেবক্ষা করে খা, সে প্রজাদের এক 
ভতর্খাহশ পাঢ়পর ভাল্লীদান হযা। খাজা বদি ধরমশান্র উল্ক্মন 
কবেন তাহলে পাতত হণ আর ঘাদ পর্মশারী অনুসরণ করেন 
ধরে তান নির্ভয়ে পাকেন। কান: ক্রোধ পারতাগ কারে 
রাজা ঘাদ সমস্ত প্রজাব ওপর সমদৃ্টি বঙ্দায় রাখে 


হ্রহলে 


শাঞ্চিপর্বা 


যুধিক্টিবকে নাসদেবের কালের মহিমা শোনানো. 
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শাস্লোক্ত বুদ্ধির আশ্রয় গ্রহণ করায় তার কোনোপ্রকার 
গাপসংসর্গ হয় না। শত্রুদের নিজের বল ও পরাক্রনের দারা 
অধীনে বাখা উচিত। পাপীদের সঙ্গে কখনো মেলানেশা 
করা উচিত নয় এবং রাজো পুণ।কর্ণের অনুষ্ঠান করা উচিত। 
শ্রবীর, শ্রেষ্ঠ, সংগ্র্মকারী, বিদ্বান, বেদাধায়নকারী, 
ব্রাহ্মণ এবং ধনবানদের বিশেষভাবে রক্ষা করা উচিত। বহু 
শত বাক্তিকে পর্মকতো নিযুক্ত করা উচিত, কোনো বান্তি 
যতই গুণনাণ হোন, তাকে কষনো বিশ্বাস করা উচ 
যে বলনা প্রজ্জাকে রক্ষা করেন শা, উদ্ধত স্বভাব, 
পুরুষকে সম্মান করেন না, গুণাদিতেও পোষদৃষ্টি রাখেন, 
ভিন পাপযুক্ত হন এবং জগতে তিনি ক্রুব বাড বলে 
পরিচিত হন। অনেক সময়ে প্রজ্ঞার বাজ্জার দিক থেকে 
সুরক্ষিত না হলে অনা নৃষ্টি ইত্যাদি দৈষা বিপত্তিতে বাছা নষ্ট 
হয়ে যায় এবং ডাকাত-লুরেবার উপদ্রব শুরু হয়, তাতে 
রান্ধাই দোষের ভাগী ইন। কিনু সম্পূর্ণ চিন্তা নীতির সঙ্গে 
সর্বপ্রকার প্রচেষ্টার পরও যদি সাফলা লা পাওয়া যায আহলে 
রাজার কোনো পাপ হয় না।' 


“লাদ্দন্‌ ! আমি এই বিষয়ে তোমাকে হয়্রীবের কাহিনী 
শোনাচ্ছি। হয়্রীর খুবই শুরবীর এবং পবিত্র কর্মকারী 
ছিলেন। তিনি যুদ্ধে তার শত্রুদের প্রান্ত করেছিলেন, কিন্তু 
পরে নিঃসহায় হওয়ায় শত্রুরা ঠাকে পরাজিত করে বধ 
করে। হয়্্রীব শক্তদমন ও প্রজাপালনে অত্যন্ত কুশলী 
ছিলেন, তিনি অতান্ত হশও লাভ করেছিলেন। তিনি 
বিচার-বৃদ্ধিব সাহাযো ন্যায় অনুসারে নিজ্ঞ বাজ্ধা পালন 
করেন, অহংকারকে তিনি কাছে আসতে দিতেন না এবং 
বন্ধ যজ্ঞও তিনি করেছিপেল। এইভাবে সমস্ত লোকে নিন্স 
সুযশ বাপ্ত করে তিনি স্বর্গে সুখ ভোগ বরছিলেন। যজ্ঞাদি 
অনুষ্ঠান দারা দেবী এবং দশুনীতি দ্বারা তিনি মানুষী 
শিলা করেছিলেন এনং ধর্মশাস্ত্র অনুসারে প্রজ্জাপালন 
কবেছিলেন। হয়্রীর ছিলেন অতান্ত বিদ্ধান. ত্যাগী শ্দ্ধালু 
এবং কৃতজ্ঞ । হহলোকে তিনি বহ পুণাকর্ম করেছিলেন। 
দেহত্যাগের পর তিনি সেই পুণালোক প্রাপ্ত হয়েছিলেন, যা 
স্বনামধনা নেধানী. বিদান, মাননীয় এবং তীর্থস্থানে 
দেহআআশকারীরা পাভ কৰেন।' 


যুধিষ্ঠিরকে ব্যাসদেবের কালের মহিমা শোনানো এবং যুধিষ্ঠিরের 
অর্জুনের প্রতি পুনরায় শোক প্রকাশ করা 


বৈশম্পায়ন বললেন _রাজন্‌ ! ব্যাসদেবের কথা 
মনবৰ 1 এই পৃণিনীর বাজা 
গা॥চ৩ আমার মন প্রসন্ন হয় না, এহ 
শোক আমাকে দন; করে দিচ্ছে। যাদের পতি ৪ পুত্র বিনাশ 
হয়েছে" সেই সকল অবলাদের বিলাপ আদাকে একটুও 
শান্তি পেতে [দিচ্ছে না) 

ষ্ঠিরের কণা শুনে বেদপারঙ্গ শ্রীবাসদেল 
বললেন__*বাজন্‌ । মারা নিহত হয়েছে, কোনে কর্ম 
অথবা যল্াদিল দানা শামা আব ফিরে আপনে না। মেধা 
অথ শাস্্াধায়শের দ্বারা 'অসদয়ে কোনো বন লাভ করা 
মানুষের পক্ষে সম্ভুল শ়। কপনো কখনো মূর্ণ বান্তিও উত্তম 
বাঃ লাড করে থাকে। প্রকৃতপক্ষে কার্মসাদ্ধির জনা 
সময়োরই ্রাধানা দেখা শার। শিল্প, মন্ত এবং এমাধও 
ধুর্ণাগোর সময় কাজ দেয় না। সমযোের অনুকুলতা গাকলে 
যধন সৌলাগ্যের উদয় হয় তখন সোটই সাফলা এবং বাঙ্দিব 


নিমিত্ত হয়ে থাকে। সময় হলেই মেদ থেকে বৃষ্টি হয়, 
অসময়ে কোনো বক্ষেও ফল-ফুল হয না. অনুকূল সময় লা 
এলে পাখি, মাপ, হরিণ, হাতি ইজাদি প্রাণীর কাম ভার 
প্রকাশিত হয় না. হন্তিী প্রভৃতিও গর্ভধারণ করে না; 
শীত-দ্ী্ম-পর্ধা ঘড়ৃও সময়মতো আসে, সময় হলেই ভা 
বা নত হয়. শিশু কথা বলতে আরন্ত করে, মানুষের যৌবন 
উদগম হয় এবং বপন করা বীজ অন্সাবত হম। সেরূপ 
সূর্যের উদয়-অস্ত, চন্দ্রের হ্াস-বীদ্ধ এবং সমুদ্রের 
জোয়ার-ভটাও নির্দিষ্ট সনয় না এলে হয় লা। বাজন্‌! বাছা 
সেনজিং এই বিষয়ে যে প্রাচান উপদেশ দিয়েছিলেন, তা 
তোমাকে শোনাচ্ছি। 

প্লাজা বপোদসশেন এক্ট দুঃসহ কালচ্র সকল 
মানুষের ৪পবই প্রভাব ফেলে, পৃথিবীর মকল পদার্দ সময় 
হলে হীর্ঘ হয়ে নষ্ট হয়ে যায়। অথ, পত্রী, পুত্র অথবা নাতা- 
[পত্যাব বিনাশ হলে লোকে “হায়! কি দুঃখ তেবে সেই 


LORY 


সংক্ষিপ্ত মহাভারত 


[শাটিপব 


দুঃখ নিবৃত্তির উপায় ভাবতে থাকে। কিন্তু তুমি মরণের নতো 
কেন এখনই শোক করছ ! যারা শোকের প্রতিমূর্তি, 
তাদের জন৷ কীসের শোক, মনে করলে দুঃয এবং 
ভয় মনে করলে ভয়ের যাদ্ধি হুয়। এই শরীর আমার নয় 
আব সমগ্র জগ্গৎ আমার নয় । এটি যেমন আমার, 
তেমনই সকুলব। এইভাবে ক্ষেলে জীব কখনো নোহগ্রন্ত 
হয় না। শোকের হাজান হাজ্ঞার উপসর্গ 'টুপঞ্রিত হয আবার 
হর্যেরও তাই। কিন্তু সেগুলির প্রভাব মূর্দদের এপরহ পড়ে, 
বিদ্ানচদ্া দল নয়। অগতে শুধু দুইবই আছে, সুপ বুবই 
ক্ষলল্থায়ী। তাই লোকে দূঃধই ভোগ করে। সুশের গেছনে 
দুঃখ আর দুঃখের পেছনে সব চক্রের নতে থাকে। দুঃখে 
সুযুবর অন্তর হয়ে থাকে। কনো কনো দুঃখ বেকেও 
সুখপ্রাপ্তি হয়। তাই যে নিত্য সুখের অভিলাধী, তাকে সুখ 

দুঃখ উনি ত্যাগ কৰতে হবে। মুখ-দুঃখ, প্রিষ-অপ্রিয় 
প্রাপ্তিতে অবসন লা তথে প্রসম্মতার সঙ্গে সে গুলিকে গ্রহণ 


আছে। 

যুদিষঠির ! সুখ-দুটখেন মর্ম জানা পরমধর্ষক্ছ মহামতি 
সেনজিতের এই হল বন্ধনা। যে বাক্তিন কাছে যা 
মন্্গাদাম়ন, তার থেকে কখনো শাস্তি পাওয়া সম্ভুন নয়। 


দুঃখ কধনো শেষ হয় না, একের পর এক আসতেই খাকে। 
সুঘ-দুঃখ, উৎপত্তি বিনাশ, লাভ-্ষতি, জীবল-নরণ 
এইসব চক্রাকাবে চলতেই থাকে। সুতরাং তার জনা ধার 
বান্ডর আনন্দ বা শোক কর। রচিত নয়। রাক্তার র্তরা হল 
যুদ্ধের টক্ষা গ্রহণ করা, যুদ্ধ করা, গুন! 
ব্যবহার কৰা এবং মুর দান ও দক্ষিণ! প্রন করা। এতেই 
তার শুদ্ধি হথ। যে ধাজা বুশলতাব সঙ্গে নাাযপূর্বক 
বাহ্মশাসন করেন, অহংকার শ্রাগ করে বন্জানুষঠান 


[তি গিকষতে। 


জ্যালাত করে নাষট্রকে রক্ষা করেন, সোনযাগ করত 
প্রস্নাগাল্দন করেন, যুন্ডিসঙ্াতভাবে দগুনিঃ 


বেদ শান ভাল্দো ভাবে অধায়ন করেন এবং চার বর্ণের 
মানুষদের নিস নিক্ত ধর্মে স্কিত রাষবেন, তিনি শুদ্রচিন্ হয়ে 
অন্তকালে স্ব্দাসুখশ লাভ করেন এবং তান স্বর্গলাসী হলেও 
দেশবাসী, 
সে বাজাকত খেল বলে মনে কর! জঁচত।" 
শ্রাজাসদেবের কা যাধাঈর অরুন 


বললেন ভ্রাতা! তুনি যনে করছ যে, অর্থের থেকে লড় 
আর কিছুই নেই এবং নির্ধনের সৃষ্শ সুশ বা অর্থ প্রাপ্তি হতে 
পারে না, তা ঠিক লয়। অনেক খুলি তপস্যা ব্যাপৃত 
থেকেই সনাতনলোক লাভ করেছেন। বে ধর্মপ্রাণ বাকি 
এক্ষচর্য আশ্রনে থেকে বেদাধাঘন দ্বারা খমিদের সম্প্রদায় 
পরস্পর! বক্ষা করেন, দেবতারা তাকেই ব্রাহ্মণ খলেল। 
যাব্া স্বাধ্যাযনিষ্ট, জ্ঞাননিষ্প এবং ধর্মিষ্ঠ, চাদের তুনি খাষি 
বলে জানবে। অজ, পৃ, সিকত, অরুণ এবং কেতু নামক 
শণিগন স্বাধ্যায়েয দ্বারাই স্বর্গ লাহ করেছিলেন। দান, 
'প্রধ্যয়ন, য এবং নিশ্রহ-_এই লকল কম অত্যান্ত কমিন। 
এই বেদোক্ত কর্মের আশ্রয় নিয়ে লোক দাক্ষণাযন নার্গে 
সর্ণলোকে গমন করে : কিন্তু শারা নিয়মানুসারে উত্তর 
নার্গের দিকে ধৃষ্টি রাখে, তাদের যোগীদের প্রাপ্তবা সনাতন 
লোকের উপলফি হয়। প্রচীন কালের বিদ্বান বান্তিগণ 
উভয়মার্গের মধো উত্তরমার্থেরই প্রশংসা করেন। বাস্তবে 
সন্তোমই সর্বাপেক্ষা বড় স্বর্গ, সন্তেমই সব থেকে বড় সুখ। 
সন্তরোষের থেকে বড আর কোনো জিনিস নেই! যেসব 
বাক্তি ক্রোধ ও হর্ষ জয় করেছেন, তারাই এই উত্তম সিদ্ধি 
ড করেন। এই প্রসঙ্গে রাজা খ্যাতির কথিত এই গাথাটি 
প্রসিদ্ধ, যাতে ননোনিবিষ্ট করলে পুরুষ কচ্ছপের গায় ভাব 
সমস্ত বাসনাগুলিও গুটিয়ে ফেলে 

রাঙ্গা ময়াতি পলেছিলেন__ধদন এই বাকি কাউকে 
ভয় পায় লা এবং তাকেও কেউ ভয় পায় না. তার কোনো 
বস্তুতেই আগ্রহ বা বিরক্তি থাকে না, তখন সে ব্রব্নকে লাই 
করে। মন সে কায়ঘনোবাকো সমস্ত জীবের প্রতি দুর্ভাবনা 
আগ করে লি সে ব্ৰহ্মপ্রাপ্তি করে। যার অল ও মোহ 
দমিত হয়েছে, যে বু পুরুষের সঙ্গ ত্যাগ করেছে, সেই 
আত্মপ্র বাড়ির পক্ষে মোক্ষ সূলভ হয। 

অর্জুন । আম দেখতে পাচ্ছে, যে বানি অর্থেব বাসনায় 
কর্মরত, তার পক্ষে হ্রাজা কমু থেকে সুজি পাঞ্রযা অত্যান্ত 
কচ্ি। শোক ও ভারহিত হয়ে যে বারি সদাচার লংঘন 
করে, হার সানালা ধলতৃন্দা পাকলেও সে অনোর সঙ্গে 
এমন শত্রুতা করে যে সে পাপের পলোযা কলে শা। রঙ্গ 
নলের জনাই ধনসৃষ্টি করেছেন এবং বঞ্জ রক্ষার জনাই 
মানুষ উৎপন্ন করেছেন। সুতরাং নাচের জনাই সমস্ত ধন 
বাবার কলা উচিত) তাকে ভোঙ লাগালো চিত্র নয়। 
সুতরাং শ্রদ্ধাবান বাক্রিদের ধনকে দান ও যে লাগানো 
| যা ধনসম্স্পছ পাওয়া যায় তা দানে দেয়া উচিত, 


শান্ডিপর্ব] 


মহৰি ব্যাসলেবের বাজা যুমিষ্টিরকে অশ্মা শৰ কা 


্োপানেশ বর্ণনা 
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ভোগে লয়। দান করার সময়ও দুটি কথা 
এক. কুপাত্রের হাতে যেন ধন না পড়ে এবং 
যেন তা নিকঘতো পায়। 

অর্জুন! এই যুদ্ধে বালক অভিনন্য, তৌপদীর পূত্রগণ. 
ধৃষ্টদান্ন, রাজা বিরাট, দ্রপদ, বৃমনেন, ধষ্টকেত এবং 
পির দেশের বছ বাজার জীবনালসান হয়েছে। এই সমস্ত 
মিত্র বধের আমিই মুল কারণ। হায় ! আমি অত্ান্ত ক্রুর এবং 
রাজা লোলুপ. আনি নিভে আমার ভান্মীয়দের মূলোচ্ছেদ 
করেছি, তাহ আমার শোক কিছুতেই দূর হচ্ছে না, আমি 
শোকাতুর হয়ে পডছি। আমি কত বড় নর্খ এবং গুরুধোহী! 
এই রাজন কতদিন থাকবে " অথচ এরই লোভে আমি 
আমাদের পিতামহ ভীদ্নকে হত্যা করেছি। আরে, তিলিই 
আমাদের পালনপোষণ করে বড় করোছলেন। গুরু 


রাখতে হবে। 
দ্বিতীয় সুগার 


'ফ্লোগাছার্ষের আমার সতাবাদিভাষ বিশ্বাস ছিল, তাই তিনি 
পুত্রবধের সত্যতা সম্বন্ধে আমার কাছে জানতে 
চেয়েছিলেন। কিছু দামি হাতির অজুহাতে তাকে নিখ্যা 
কথা পলেছিলাম। এই ভয়ানক পাপ্/আমার কোন লোকে 
? হাম! আমর থেকে বচ পাগী আর কে আছে! 
আমি লামার জোষ্ ব্রাতা কর্ণকেও বধ কারয়েছি। খাজে 
(লোভেই জাগি বালক অভিমন্যুকে কৌরব সেনার হধো 
ঠেলে দিয়েছিলাম। তখন থেকে আনি আব তোনাধ দিকে 
চোখ তুলে তাকাতে পাবছি না। বেঢাবি দুঃখিনী| স্রৌপদীর 
পাঁচ পুত্ৰক নিত হয়েছে, তার শোক আমাকে কঃ দেষ। 
আৰি এখানে বসেই প্রায়োপবেশনে প্রাণতগ কবব। এই 
গঙ্গাতীৱেই প্রাণ বিলর্্ন দেব, নকলে আমাহক এই 
প্রায়শ্চিত্ত জনা অনুমতি প্রদান করুন।' 


বৈশম্পায়ন কললেন-_জনতমন্য 1 পাণ্ডু 
জোষ্ঠপু্ গাজা যুি্টিরাকে তার জাহীয়দের শোকে সন্তপ্ত 
হয়ে প্রাণবিসর্জন দিতে প্রস্তুত দেখে শীব্যাসদের তার শোক 
দূর কৰাব উন্দেশে৷ বললেন__ "যাঁধফিব ৷ এই বিয়ে অশ্মা 
ব্রাহ্মণ কাঁপত এক প্রাটীন ইতিহাস আছে, মন দিয়ে 
শোনো। একবার বিদেহবাহ গ্রনক দুঃখ ও শোকের 
বশীভূত হয়ে মহামতি নিপ্রবর অশ্মাকে জিজ্ঞাসা করলেন 
মি, শান নিজেদের কল্যাণ চাধ, তাদের কীরাগ আাডরণ 


করা উচিত?” 
অশ্মা বন্দলেন_ ‘রা ! মালুম যখন জন্মায়, তখন 
থেকেই দূঃশ ও শোক তার নিতসঙ্গী । এট্াল মানুষের 


জ্রানকে এমনভাবে হি 
খাকে। সেইজনৰ মানুনের 
কুলীন, আমি সিদ্ধ, আমি কোনো সা 


করে যেমন বামু মেঘ করে 


কারণ তা দূর করার কোনো পায় নেই। শপ্রিয় ঘটনা, 
প্রিয়জনের বিচ্ছেদ-বিযোগ, ইষ্ট, অনিষ্ট, সুখ-দুঃখ 
এসবই পরার (ভাগা) অনুসারে হয। তেমনই জলা-মতা ৪ 
লাভ-ক্ষতিও দৈবাধীন। চিকিৎসককে রোগী হতে দেখা 
যায়, বলবান বাক্তিও কপনো কখনো শক্তিহীন হয়ে পড়ে, 
ধনী বান্ডিকেও ভিখারি হতে দেখা যায়। কালের এই গতি 
বড় রহসাময়। উচ্চরংশে জন্মা, পুরুযার্থ, আাবোগ!, কপ, 
সৌলাগা, এশবর্য_এ সব প্রানের আদীন। যে। খাবি, 
প্রতিপানের কষ্ট হলেও কয়েকটি সন্তান হার গৃহে 
এয) নার যে সম্পন্ন, একটি সপ্টান 5 হা 
শ। বিধাতার কর্ম লই গিচত্র। লাগি, আধলি, জল, শর্ত 
ক্ষুপা, তৃষ্ণা, বিপদ, গণ, মৃতা, উচ্ছস্থান থেকে 
পতন__এ সবই জীবের জন্মানোর সঙ্গেই ডর হয়ে যায়। 


ধারণার ণলীড়ত হছে সে পিতা দিতাম 


সেই নিয়ম অনুসারেই তাকে উই পবাছতিডে যেতে হয়। 
আজ পর্মন্ত কেউ এর থেকে ঘর পাযনি, গাবেছ না। 
স্দদ খরচ করে ভিসার হয়ে বায় এবং অর অর্থ | এতডাবে কালের প্রভাকে সী অনুষ্ঠল এ প্রতিকূল 


হস্তগত করার চিন্তা ক 
জর শ্যোল খাকে লা। সে 


থাকে। নিজের মর্ধাদাল বিষয় 
[গত পথে ধন জমাতে খা 
ভট রাজাবা তালে দপ্রশন কারে!। তাই সানুগক দুখ 


চখ সাই আসুক, তা স্বাভাবিকভাবে মে 


পদার্গের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপিত হঘ।' বায, আকাশ 
বুধ, দিন, বাত, লক্ষণৰ, নদী কেও লাল 
ব্যতীত অন কে শৃষ্টি করে এগ? ডিল রাখে ? শীত -্রীষ্ম 5 
শর্মার চক্র কালযোগে পরিবর্তিত হয়। মানুষের সুষ- 
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[শাল্িপর্ন 


দুঃখের বিষয়েও একই বাপার। রাজদ্‌ ! মানুষের ওপর 
যথন জরা-মৃত্যর আক্রমণ হয় তখন কোনো ওষুধ, মন্ত্র 
হোম, যন্ত্র তাকে রক্ষা করতে পারে না। ইহজস্াতে রহ 
পিতা-মাতা, সতী-পুত্র আমাদের হয়েছিল, কিন্তু বান্তবে চিন্তা 
করে দেখ, তারা কার এবং আমরা কাদের আপন বলব ? 
পথ চলার সময় পথচারীদের মতোহ আমাদের স্ত্রী-বন্ধু ও 
সুহ্ৃদগণের সঙ্গে কালমাপন হয়। সুতরাং বিচারশীল 
মানুষদের মনে মনে চিন্তা করা উচিত যে আমি কোথায় ? 
কোনখানে যার ? আমি কে ? এখানে কেন এসেছি এবং 
কার জন্য কেন শোক করছি? এই জাৎ-সংসার অনিত্য, 
চক্রের নায় ত৷ পরিবর্তিত হয়ে চলেছে। জীবন-পথে 
ঘাতা-পিতা, ভাই-বোন, মিত্রাদির সমাগম যেমন 
পাঙ্ছশালায় একত্রিত পথিকদের মতো। 

কলাণকামী বাকিদের শান্্াজ্ঞা উল্লজ্ঘন না করে তাতে 
শ্রদ্ধা রাখ! উচিত। পিড় -পিতাঘহের শ্রাদ্ধ তর্পন, দেবতাদের 
পূজা এবং যজ্ঞানুষ্ঠান ঠিকমতো সম্পন্ন কবে তবে ধর্ম- 
অর্থ-কান উপভোগ কবা উচিত। হায় ! এই সমগ্র জগৎ 
অশাধ কালসমুদ্রে ভেসে খাচ্ছে। এতে সরা-শৃত্যুর নায 
অসংশা জ্থ ভর্তি ; কিন্তু জীবের তাতে খেয়ালই নেই) 
িকিৎসকগণও অত্যন্ত তীক্ষ-কট নানা প্রকার ধম দিযে 
থাকেন, তবুও দীব এই মৃত্যুকে উল্লক্ঘন করতে সক্ষম হয় 
না। বড় বড় চিকিৎসকগণও যেনন এই জরা-বৃদ্ধব দূর 
করতে পারেন না, তেমনই তপন্থী, স্বাধায়-শীল, দানী. 
বড বড় যক্সকারী বাক্িগণও ন্ররা-মৃত্যু রোধ করতে 
পারেন না। দিন-রাত, পক্ষ, মাস, বর্ষ উপস্থিত হয়ে 


চিরদিনের জন৷ হারিয়ে ঘায়। মৃত্ার এই দীর্ঘ পথ সকল 
জীবকেছ অতিক্রম করতে হয়। সুতরাং এমন কোনো মানুষ 
নেই, যাকে কালের বশীভূত হয়ে যেতে না হয়। নিজ 
দেহের সঙ্গেই যখন চিরদবায়ী সম্পর্ক থাকে না, তখন 
অন্যালা জনের সঙ্গে কীকরে থাকবে ” রাজন! আজ 
তোমার পিতা-পিত্রামহ কোথায় গেলেন ? এহন তুমিও 
তাদের দ্খেতে পাচ্ছ না, তারাও তোমাকে দেখছেন না। 
স্বর্গ বা নবককে মানুষ চর্মচিক্ষে দেখতে পায় লা। সেগুলি 
দেখার জনা সঙপুরুষেরা শাস্ত্রের সাহায। নেন। সুতরাং তুমি 
শাস্তরানুরূপ আচরণই করো। 

দানুমের প্রথম জীবনে প্রশ্ন পালন করা উচিত 
তারপর গৃহস্থাশ্রমে এসে পিত-গিতাম্ছ & দেলতাদের 
খশ থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য ধঙ্সানুষ্ঠান এবং সপ্তান 
শ্ুৎপাদন করবে। এরূপ সৃন্দর্শী গৃহস্কল্দো নিজ হাদয়ের 
শোক পরিতআগ রে ইহলোক, স্ুর্গলোক ও পরঘাক্থার 
আরাধনা করা 'উচিত। যে রাজা শাস্ানুসাবে ধর্ম আচরণ 
€ দ্রবা সংগ্রহ করেন, সমস্ত জগতে তার সুমশ ছড়িয়ে 
পড়ে। 
এইভাবে ধর্মবহসা জেনে রাজা জনকের বুদ্ধি শুদ্ধ হয়ে 
গিয়েছিল, ভাৱ সমস্ত মনোরণ পূর্ণ হয়েছিল এবং তিনি 
শোকহীন হয়ে মুনির অনুমতি নিয়ে দিজ্ঞ ভবনে চলে 
গিষেছিলেন। তুমিও তার মতো শোক ত্যাগ করে উঠে 
দাড়া৪। মনকে প্রসন্ন করো এবং শাস্ুধর্ম অনুসারে জয় 
করা এই পৃথিবীর বাজ্রাশাসনকরো। 


সৃঞ্জয়ের উদ্দেশ্যে নারদ কথিত বহু রাজাদের দৃষ্টান্ত শুনিয়ে 


এ 


শ্রীবৈশদদপাহন বললেন-__রাজন্‌! ন্যানদেবের উপদেশ 
শুনে বাচ্চা মুধিষ্টির কোনো কথা বললেন না। তাকে মৌন 
দেখে অর্জুন শ্রীকষ্ণকে বল্লেন “মাধব! ধর্মর্যজ্ যুধিষ্ঠির 
সহ্জনদের শোকে অত্ান্থ গীড়িত ; তিনি শোক সাগরে 
নিমাজ্জত্। আপন 

অৰ্জুনৰ কথা স্তনে ক্ষলনযন ক্ৰীকৃষ্ণ যুধিচিরেৰ কাছে 
গিয়ে বদলেন। ধর্মলাজ শ্রীকুষ্ণন ভখ। উপেক্ষা করতে 


শ্রীকৃষ্ণের রাজা যুধিষ্ঠিরকে বোঝানো 


পারতেন না ; অল্পবয়স খেরেই হার শ্রীকৃষ্ণের প্রতি 
সু থেকে বেশি শ্রেহ ছিল। শ্রীশামসুন্দর তার হাত 
ধরে তাকে প্রস্ম করার জনা বললেন__'বাহ্জন্‌ ! আপনি 
আর শোক করবেন লা। আপনার শরীর ও মল এতে দুর্বল 
তে পড়ছে। ধাবা যুদ্ছে মহত হয়েছে, ত্রাদের হত্রা শ্রার 
ফিৰে পাওয়া যাবে না। স্বপ্নভ্গ হলে যেনন স্বগ্রলরু 
বন্ুগুলি পায় যায় লা, তেমনই বণাঙ্গণে মৃত বাক্তিদেবেহ 
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ধর্-কান-মোক্ষ__এহ দারটিতেহে জগতত শ্রেষ্ঠ ছিলেন 
এবং ত্রোমার পুত্র থেকেও বেশি পুণালান ছিলেন। কিন্তু 
শেষকালে তিনি মারা গেলেন, তাই তোমারও পুত্রের 
জনা শোক করা উচিত নয়। 
নরের পুত্র শিবির মৃত্লার কথাও আমরা 
শুনেছি। প্রজাপাতত ব্রহ্মা ও তার নায় রাজাভার বহন করার 
যোগা কোনো রাজা অভ্ীত রা ভবিযাতে দেখেননি। 
তোমার পুত্র ধল্ ও করেনি, দক্ষিণাও দেয়নি। তোমার এবং 
তোমার পুত্রের থেকে সে ধর্ম_ অর্থ -কাম-মোক্ষে অনেক 
শ্রেষ্ট ছিল। তিনি ও পমগতি প্রাপ্ত হয়েছেন ; সুতরাং ভুমি 
তোমার পুরের জন্য শোক কোরো না। 

দুস্মন্্রের পুত্র ডলত হাজার অশ্রমেধ বজ্র এলং একশত 
বাজদূয় যজ্ঞ করেছিলেন। তিনিও তোন্যর ও তোমার 
পুত্রের থেকে সর্বাংশে শ্রেষ্ট ছিলেন ; কিনু তিনিও 
কালগ্রাসে গমন করছেন ; "অতএব তুমি নিশ্চয় বুজতে 
পুত্ৰশোক করা অনুচিত। 


স্ত্ীবিত হওয়ার আশা করা বৃদা। তারা সকলেই যোদ্ধাদের 
সন্মুখীন হয়ে প্রাণত্যাগ করেছেন এবং শল্াখাতে নিহত | 'সৃঞ্জয়। শোনা যায় দশরণনন্দন গ্রাম প্রজাদের নিজ 
হওয়ায় তীর সকলেই স্বর্গে গেছেন, সুতবাং আপনি | সন্তানের নায় পালন করতেন। ভার বাজো কোনো 
তাদের জনা শোক করবেন না। তারা সকুলই বড শূরবীর়। | অনাথা, বিধবা ছিল না, মেঘ সময়মতো বৃষ্টি প্রদান করত, 
ক্ষাত্রধর্মে তৎপর এবং বেদ-শেদাঙ্গে পারদর্শী ছিলেন। | যথেষ্ট অন উৎপন্ন হত, সর্বত্র উত্তম সময় বিরাজ করত। 
তারা বীরযোগ্য উত্তমগতি লাভ কবেছেন, তাদের জনা | তখন কেউই ফলে ডুবে মারা যেত না, আগুনে কেউ পুড়ত 
আপনি চিন্তা করবেন না। এই বিষয়ে আনি আপনাকে এক | না, রোগের কোনো ভয় বিল না। নারী-পুরুযের স্তন 


প্রচিন- প্রসঙ্গ শোনান বসব করে সায় দত, কোথা 
বাজা সুর একবাব পুত্ৰশোকে কাতর ছিলেন। তখন 


না। প্রন্ছাশল ধামে তপন থাকত এবং 


করেছেন, বৃক্চগুলি ফল- 
গাহী ট্রলি ৃহ্মাবতী ছিল। বাদ গ্রান্ড দক্ষিণ 
দশটি প্রশ্নমেধ যজ্ঞ করেছিলে 
কোনো বাধা ছিল দা। নানা 


নয়, পুতবা? এর লা কী 
করো এপং আনি যা বলি শোনে 
জতাপ্ত সৃন্ণ প্রসঙ্গ । এটি 
জায় বাদ্ধ হয। 

রাজ! আমবা শুন্য 


পাচ্ছ গে রাহ সুভোত্র 


দেহত্যাগ কবেছেন, রনি অত্যন্ত অভথপনায়ণ ছিলেন। | সময পর্ন অসোধার বাজা [ছচলন। (সই { 


মদন 


শ, তোমার পুত্রের তো কথাই নেই। 


সমন্ত ্্ণ একত্র কণে কুকজা্ 
করে সমস্ত প্রাক্মণলেশ দাশ কখেছিলেল। লা ! তি 


ডিল, চেল পেছনে জগ ও কমল আলা ভাত শতশত 
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[শান্তিশব 


হাতি এরং প্রতোক হাতির পেছনে হাজার হাজার ঘোভা, | করে 
প্রতোক ঘোচার পেছনে হাজার হাজার গাজী ও প্রত্যেক 
গাভীর সঙ্গে এক এক হাজার ছাগল ও ভেড়া থাকত। 
ভ্রিলোকে গ্রবাহিত গঙ্গা ঠাব কল্যাণে আবির্ভূত 
ইয়োছতন, তা গঙ্গাব অপৰ নাম ভাগীরদ্বী। কিন্তু দেখো, 
তিনিও শ্রীনিত নেই। অতএব তোনার পুত্রদের জনা শোক 
করা উচিত নয়। 

'সৃঞ্জয় ! শোনা যান রাজা দিলীপ ন্রীবিত নেই। তার 
মহান কর্মের কথা এখন. ব্রাহ্মরা বলে পাকেন। তিনি 
উপস্কিত হয়ে ঘঞ্জে অংশগ্রহণ করেছিলেল। তার 
যল্ঞপাত্ৰগুলি ছিল স্্ণনির্মিত এবং সেই যন্ঞোৎসবে ছয় 
হাজার দেবতা এবং গজর্রা মপ্ত স্বরে নৃতা কষোছ্বলেন। 
বারা সআরাদী মহাস্মা দিলীপকে দর্শন করেছিলেন, ভব 
স্বর্গের অধিকার লাড কাবোছলেন। ডর রাজ্রমহলে 
বেদধ্বনি, ধনুকের উৎকার এবং যাচকদের কোলাছন্ল 
কখনো বঙ্ধ। হত না। কিন্তু নৃতু। তাকেও ছাড়েনি। সুতরাং 
তুমি পুত্রের জনা শোক কোরো না। 

"যুবনাশ্বরের পুত্র রাজা নাঙ্জাতাও যারা গেহেন। তার 
পি ভমক্রমে যজ্ঞের অভিনন্্রত জল পান করে 
নিয়েছিলেন, তাই ভার নম হয়েছিল পিতার উদর থেকে। 
তিন অত্যন্ত বৈভবশাগী ও ত্ৰিলোক বিজয়ী হিলেন। তার 
বাপ সাক্ষাৎ দেবআর মতো সুন্দর ছিল। তাকে বাজ। 
বুবনাশ্বরের ক্রোডে শায়িত দেখে দেবতারা (নিজেদের মধো 
আলোচনা করতে লাগলেন যে, এই বালক কার দুর পান 
বারবে ! তখন হছে বলপেন “মাং ধাতা" (আমাৰ দুর্দ পাল 
করবে)। তাই তার নাম হল মাহ্ধাতা। তখন ইন্দ্রের হাত 
থেকে দুধের ধারা প্রবাহিত ততে থাকে এনং ইন্দ্র সেই দুপ 
শিশুকে খান করান! সেই দুধ পান করে শু শিশু একই, 
দনে একশত পলম বাদ্ধি পেয়ে বারোদিনে বারো বৎসরের 
বালকের মতো বেডে উঠল। নেই বালক অতাস্ত ধস, 
শ্বনীর এনং যুদ্ধে ইন্দ্র ন্যায় পরাক্রমী ছিল। মাদ্াভা 
রাজা অঙ্গার, মন, গয়. অঙ্গ এবং বৃহন্রথকেও যুদ্ধে 


পরাস্ত করেছিপেন। সর্মের উদয় গন থেকে আন্ত হওয়ার 
স্থান পর্যন্ত যতদূর সৃর্মের লিচ্রণ পত্ধত সেউ সমস্ত দেশ জাজ 
মাদ্মাতাবই অসীনে ছিল। ত্রান একশত অশ্বমেধ ও একশত 


বাজ্জসৃয় মন করেছিলেন এবং দশ যোজন দীর্ঘ ও এক 


যোজন উচ্চে স্বর্ণ মৎস্য তোর জাধয়ে ব্রাহ্মণদেখ দান 


করালেন কিন্তু এখন সহ পরমগ্রতাগী মাহ্মাতার 
কোনো চিহ্নই নেই। তাহলে ডুমি তোমার পুত্রের জন্য কেন 
শোক করছ? 

"ময় ! নাভাগের পুত্র অন্রীফ আর ইহলোকে 
নেই_ এই সংবাদ শা যে 
করেব্রাহ্গাপদের এমন আদর- শভার্থনা করেছিলেন যে তার 
প্রশংসা করে বলা হয “এমন যন্ত্র আগে কেউ করেনি আর 
ভবিয়াতেও কেউ করবে না।" সেইযজ্ঞে থে লক্ষ লক্ষ বাধা 
সেবাকার্থ করেছিলেন, গ্রাধা সকলে অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল 
ভোগ করার দ্রনা উনরায়ণমার্গে হিৱণাগর্ডলাকে 
গিয়েছিলেন : কির কধাল কাল তাকেও বেহাই দেয়নি, 
সুতরাং সুমি তোমার পুত্রশোক আগ কবো। 

রাজন! আন্না শুনেছি যে চিত্রবখের পুত্র শশবিন্দুও 
দেহআগ করেছেন। তার এক লক্ষ বানি ছিল। তাদের দ্বাবা 
রাজা দশ লক্ষ পুত্র জন্ম দেন। শ্রত্যেক রাক্মকুমার এক শত 
কন্যাকে বিবাহ করে। প্রতোক কনার জনা শত শত হাতি 
ছিল এবং এক একটি হাতির সঙ্গে শত শতরথ। এক একটি 
রথের গেছনে শত শত ঘোডা এবং এক একটি ঘোড়ার 
পেছনে শত শত গাড়ী ছিল। এই ক্রমানুসারে এক একটি 
গ্াতীর সঙ্গে শত শত যেয় কন্যাপণে পাওয়া গিষেছিল। 
কিছু বতারান্জ শপবিশ্বু এক অশ্বমেধ যঙ্ছে এট সমস্ত ধন 
ব্রাহ্মণদেয় সমর্পণ করেন। তোমার খেকে এই রাজা ধর্ম- 
অর্থ-কান-ঘোক্ষ সবেতেই উতম ছিল। তিনিও মৃতানুণে 
পতিত হঘেছেন ; অতএব হুমি পুত শোক আগ করো 

“সৃঞ্জ। ! অূর্তরযার পুত্র গাধের যৃতার কথাও আমবা 
শুনেছি। একবার জে না তার ওপব প্রসম হয়ে 
ঠাকে বর প্রার্পনা করতে ললেন। গয় তথ বললেন__ 
“গ্নিদেন। আপনার কপার সামার অক্ষয় ধন হোক, ধর্মে 
মেন শ্রদ্ধা থাকে, সত্যে মেন অনুরাগ থাকে।" এইভাবে 
অগ্িদেবের কপায় তার সকল নানোবাসনা পূর্ণ হয়। তিনি 
হাজার বর ধরে পূর্ণিমা, অমাবস্যা এবং ঢাতুর্মাসো বহুবার 
অশ্বমেধ যন্ত্র করেছিলেন এবই হাজার বছর ধাবে এুহাহ 
এৱং শত শত ঘোড়া 
শৈয়ে কাল তাকেও 


ভাগ অনুসবল কবুতন। 


শাভিপা 
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পৃথিবীতে একচ্ছত্র বাজ্জা স্থাপন করেছিলেন এবং হাজার 
অশ্বমেধ ঘল্ করে দেবতাদের তৃপ্ত করেছিলেন। সেই ফলের 
ভিন ব্রাহ্মণদের শ্বর্ণমহল দান করেছিলেন। তিনি সমুদ্র 
পর্যন্ত সমস্ত পৃথিবী খনন করেছিলেন, তাই ভার নাম 
অনুসারে সমুল্রের আব এক নাম "লাগরা। কিন্তু শেষেকালে 
তিনিও মৃত্যুবরণ করেন। অতএব তুমি তোমার পুত্রের জন্য 
শোক কোরো না। 

“ময় ! বেলের পুত্র রাজ পৃথুও আব ইহজগতে 
গোহ। দহৰ্যিগণ মহাপ বনের মধো ভাব 
করেছিলেন এবং তার নাম পৃথু" 
ববে যে, ইনি সমন্ত ভরতে ধর্মের নর্মাল 
(স্থাপিত) করবেন। ঠাকে প্রজ্জাবা এক বাকো স্বীকার 
করেছিল থে রাজা পুথুকে পেয়ে সকলেই খুবই আনন্দিত। 
প্রচাদের রণ শারার জনাই ইাকে "বাজ? বলা তত্র 
যে সদয় তিনি রাজন করতেন, তখন 
উৎপর হত, গাতীগুলি 


গৃহে খাকত। খাজা যশন সমুন্রের কাছে যেতেন, সমু 
সির হয়ে যেত এবং শদীগুলিও প্রবাহিত হত লা। তিনি 


এক অশ্থমেধ মহাযজ্ঞ কে ব্রাহ্মণদের এবুশটি লোলাব 
পর্বত দান করেছিলেন। কিন্তু শেযে তাকেও কালগ্রাসে 
পতিত হতে হয়, সুতরাং হমি পুত্রশোক পরিত্যাগ 
করো।' এইভাবে উপদেশ দিয়ে দেবর্ষি নারদ পঃ 
দিজাসা -_*রাজন্‌1 তুমি উপ করে কী ভাবছ ? 
তুনি কী হানার কথা শোননি " আনি বা বলেছি তর বৃথা 
নয়।' 


সৃ্য় বললেন "মহর্যে ' আপনার উপদেশ বার্ণ 
হয়নি। আপনাকে দর্শন করে আমার সমস্ত শোক দুর 
হয়েছে। আপনার কণ] শোনার আগ্রহ আমার এখনত দূর 


ন হচ্ছ, আপনার কৃপা 
স্রামার একবার সাক্ষাৎ হয।' 


গারদ বললেন-_‘রাজন্‌ ! মহর্ষি পর্বত ত্রোমাকে 
সুবর্ণ্টাবী নামক পুত্র দিরেছিলেন। সে এখন গত হয়েছে। 
সেই স্থানে মামি তোমাকে এক হাজার বছরের আযুসদ্পয়া 
হিরা নামক জনা পুত্র প্রদান করছি।” 

শ্রীকৃষ্ণের রক্তবা সমাপ্ত হলে নারদও হার কথার 
অনুমোদন করলেন এবং রাল্সা যুধিষ্ঠিরকে সুবরদীবির 


বললেন যে, ‘রাজ্ন্‌ ! সৃগ্ডীয় যখন তার মৃত 


তা 


অনন্ত সম হল । কালাসথ; 
সুৱৰ্গষ্টীলি এগ ত বদন পাঁথনী শাসন করন এপং 
পৰে স্ব্াগনন করেন। বর্মরাঙ্গ ! এন 


করুণ এবং মাকক 5 পাদ 


পিতান সর্ণৰাদ হলে 


পৈডক বাগুমিঃহাসলে উপবেশ 


মহর্ষি বাসদেব দ্বারা রাজা যুধিষ্টিরকে ধর্ম-উপদেশ প্রদান 


শ্রীবৈশস্পপায়ন বললেন-_ গাজন্‌ ! শ্রীকৃষ্ণের মুখে 
দেবর্ষি নাবদের উপদেশ শুনে রাজা যুণিষ্টিব চুপ করে 
রইলেন। তাকে শোক্ন্ত দেখে সর্ব ধর্মের বহুসা জ্ঞাতা 
মহৰ্মি ব্যাসদেব বললেন__'যুধিষ্টির ৷ বাজাদের ধর্মই 
হল প্রজাপালন করা। সুতরাং ভুমি তোমার পৈতৃক 
রাজসিংহালন স্্ীকার করো। বেদে তপলাকে ব্রাহ্মণদের 
নিত্য ধর্ম লে জানালো হয়েছে। ক্ষত্রিয় তো সর্ন ধর্মের 
রক্ষকই। যে বাক্তি বিষয়াসন্ত হয়ে ধর্মবিষি উল্লর্ঘন কবে, 
সে লোক মর্যাদার ঘাতক। কষত্রিয়দের নিজ বাছবলে তাদের 
দমন করা উচিত। যে বাক্তি মোহবশত শান্তর না মানে সে 
সেবক হোক বা পুত্র, তন্বী হোক অথবা কোনো প্রিয়ঙ্ছন 
সেই পাণীকে সর্ব প্রকারে দমন করে বিনাশ করতে হয়। যে 
রাজা এর বিপরীত আচবণ কৰে তার পাপ হয়। যে রানা ধর্ম 
নষ্ট হচ্ছে দেখেও যক্ষা করে না, তাকে ধর্মের ঘাতক বলা 
হয়। ভুমি তো অনুচরসহ সেই ধর্ম-ঘাতরদেরই বিনাশ 
করেছ ; সুতরাং তুমি তোমার ধর্মে অটল আছ। তাহলে 
কেন শোক করছ ? রাজার ধর্মই হল দুষ্টকে বধ করা, 
সুপাত্রে দান করা ও প্রজাদের রক্ষা করা 

রাজা যুধিষ্ঠির বললেন__“তপোন আপনি সকল 
ধর্মজ্ের শিরোদণি। ধর্মতত্থ আপনার কাছে সর্বদা 
প্রতাক্ষ। আপনার কথায় আধার বিশুনাত্র সন্দেহ নেই ; 
ফিল্তু মুনিবর ! এই রাচ্যের জনা আমি বছ অবধ্ বাক্তিকে 
বধ কবে ফেলেছি, সেই সব কর্মই আমাকে পীড়িত 
করছে।" 

প্রীবাসদ্র বললেন "রাজন ! রাজার কর্তবাই হল 
উদ্দত পুরুষদের দ্তপ্রদান করা। সেই নিয়মেই তুমি 
কৌরবদের বধ করেছ। সুতরা' তুমি আর শোকগন্ত হয়ো 
না। দোযদুষ্র জেনেও নিজ ধর্ম পালন করায় এবগ্রিধ 
আস্মগ্ানি তোমাকে শোভ৷ পায় না। শাস্ত্রে পাপকর্মের যে 
প্রামশ্চিন্ডের কথা বলা আছে, ইভলোকেছি তা কবা সপ্তব, 
শরীর ত্যাগ করলে তা করা সম্তুব হয় না। সৃত্বাং বাজন! 
তুমি জীবিত থাকলেই তবে পাণের প্রাযশ্ডিন্ড করতে 
পারবে। প্রাখাশ্চিও কলার ভাগেক দি দেছআাগ হয়ে যায়, 
ভাহলে তোমার শুধু সনৃতানই হবে? 

যুধিষ্ঠির বললেন _ পিতামহ ! জানি বাজ লোভে 
আমার পুত্র. লৌত্র, আতা, কাকা, গ্রশুর, গুরু, নাসা, 


পিতামহ, বন্ধ ক্ষত্রিয় বার, আত্মীয়স্বজন এবং বিডি 
থেকে আগত বাজাদের বিনাশ করোছি। তাঃ লনা আমিকী 
শান্তি পাব ? এই চিন্তা আমাকে সর্বক্ষণ পীড়িত কবছে। 
আমি যখন এই পৃথিবীকে সেই স্ব শ্রীসম্পনন গপ শুনা দেখি 
আব এই ভীমশ জাতিবধ এবং এতে নিহত শাত শত সীর 5 
কোটি কোটি লোকেন কথা স্মরণ করি হন জামার অতান্ত 
অনুতাপ হয়। জাহা ! আজ যেসব অবলা তাদের পুত 
পোত্র-ভ্রাতাদের হারিয়েছেন, তাদের কী দশা হবে ? তারা 
নিশ্চয় তাদের বিনাশকারী এই গাশুবদের এবং যাদবদের 
দোয় দিচ্ছেন ও নিতে দীনভাবে অশ্রপাত কবছেন। 
বিপ্রব্র। সেইসব নারীদের তাদের মৃত আরীয়দের 
ভালোবাসা, ভাতে আমাব মনে হয় যে তারা নিঃসন্দেহে 
প্রাণত্যাগ করবেন। ধর্মের গতি অত্রা্ত সুক্ধ, অতএব এতে 
আমার নারাহভার পাপ হরে। নিজ সুহ্গদদের বধ করে 
আমি অতান্ত পাপ করেছি; এখন আমাকে নধকেই যেতে 
হবে। সুতরাং আমি এবার ভয়ানক তপস্যা করে প্রাণ 
বিসর্জন দেব। আপনার যদি তপস্যা করার জনা কোনো 
উত্তম রান ছানা থাকে, কৃপা করে আমাকে বলুন।" 
ব্যাসাদে ন্‌! তুনি ক্ষত্রিয়দের মধে 
অগ্রগণা। নি ধর্যানুসারেই তুমি এই ক্ষত্রিযদেব বধ করেছ 
তারজনা শোক কোরো না। এরা সকলেই নিজ্জ নিচ্ছ 
অপরাধে বিনন্থ হয়েছে। ভুনি, জীন অর্জুন-নকুল সা 
সহদেন কেউই ওদের বগ হুরেনি। কালই এদের সংশ্ার 
কা। অর কেউ পিতাগ নেই, K 
ওপর দয়া করে না. সে শুধু প্রজাদের কর্মের সাকষ্টান্্ূপ। 
তোমার যুদ্ধ তো নামন্তঘাত্র ছিল। কালা এইভাবেই এক 
প্রাণীধ ছারা স্রপবকে হতা কৱায। এই সংহার কব জন। 
সে এক ভগবানের নূরূপ। এছাছাও তোমার কৌরবদের 


বিনাশকাৰী কর্ম গ্ুলিব ওপবও দৃষ্টিপাত কবা উাচত, যার 
হতে হল। তোমার মনে যাদ 
এদের নতুন জা সপ্ভাপ হয়ে থাকে, তাহলে সেই দোষ 


কৰিলা, 


এমন শোনা মাম যে পূর্ণকালে 


মি প্রায়শ্চিত্ত কৰে লাও। লাজ! 
পাওয়ার প্রন 

ধ। হাজার শহর ধরে যুদ্ধ 
হয়েছে। ভাঢত দেবতারা দৈজছের মংহার করে অর্গ ও 
পুরীর ওপর আাধপত্া সাভ করোছলেন। যারা ধর্ম নাশ 


শান্তিপর্ব] 


পাপ এবং তার প্রায়াশ্চত্তের বর্ণনা 
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করে অধমকে বাড়াতে চাষ, এাদের [বিনাশ করাই উচ্িভ। 
এই যুদ্ধে দেবতার অষ্টআশি হাছার শালাবুক নামক 
দৈভাদের বধ কবেছিলেন। মদি একটি বান্ডিকে মারলে 
নাকি বাক্তিবা মুখে খাবে অথবা এক আবীয়কে মারলে 
দেশ শান্তিতে থাকে, তাহলে তাকে বিনাশ করলে কোনো 
দোষ হয় না। রাহ্জন্‌ ! কোনো কোনো সময় অধর্স বলে দেখা 
কর্মই ধর্ম হয়ে ওঠে এবং ধর্ম বলে প্রতীত হওয়া কর্ম অধর্ণ 
হয়ে যায়। বুদ্ধিমান ব্যক্তির বর্ন ও অধর্ধের রহস। 
ভালোভাবে জেনে নেওয়া টাঁচত। ধর্মবাজ ! তুমি শানু শ্রবণ 
করেছ, অতএব ধর্মাধর্মের বিষয়ে লিঙ্গ বৃদ্ধিকে স্থিধ রাখো । 
দেখো ! পূর্বকালে দেবতাদের যে ধর্মমার্গ ছিল, তুনি তাই 
অনুসরণ করেছ। তোমার মতা ধর্মপ্রাণ আনায় জগনা 
নরকের দ্বার দেখে লা। সুতরাং তুনি তোমার ভাই ও 
সুহাদণের সান্তনা প্রদান কৰো। থে বাক্তি হৃদয়ে পাপ চিন্তা 
রেখে কুকর্মে প্রবৃত্ত হয় এবং তার গ্রলা। লম্জিত হয় না, 
তাকে পাপের ভাগী হতে হয়__শাস্তে এরাপ বলা আচ্ছে। 
এইনাপ পাপের ফোনো গ্রায়শচিও হয় না, এবং এর ক্ষয়ও 
হয় না। তোনার হৃদয় তো শুদ্ধ । যুদ্ধের ইচ্ছা না থাকলেও 
শত্রুদের অপরাধে তোমাকে যুদ্ধ করতে হয়েছে এবং 
এজনা তুনি অনুতাপও করছ। তারজ্ছন। অশ্বনেয যজ্ঞ বুবই 
উত্তম প্রায়শ্চি্ত। এই যন করলে তাম খনে শান্তি ফিরে 


গাবে। ইন্দও মরুতদেন পরান্ট করে একে একে একশত 
অশ্রমেধ বস্তু করোছিলেন। তাই তিনি 'শতত্রতু' নামে 
প্রসিদ্ধ। এইভাবে স্বর্গে সাধিপজ লা করে তিনি পাপ 
থেকে মুক্ত হন। স্ব্লো্‌কে দেৱত! এবং খ্রমিবাও তার 
পৃজ্ঞা করেন। ত্ুগিও নিজ পরাক্রমে এই বসক্ষবাকে লাভ 
কেছ, নি বাহুবলে রাদোদের পরাস্ত করেছ। এখন ভুমি 
তোমার মিত্রদের সঙ্গে তাদের দেখ ও রা 
তাদের ভ্রাতা, পুর বা গোত্রদের নিজ নিজ বাজো 
করো। যেসব বাজার উত্তরাধিকারী গর্ভে, সেই 
প্রজাদের সানা প্রদান করো। এইভাবে সমস্ত প্রযাদের 
প্রতিপালন করে রাজ শাসন কণো। যে নাজাদের পুর নেই, 
খানে তাদের কাদের রাঙ্জসিং হাসন বসা। 
ভরতশ্রেষ্ট ! এইজবে সমগ্র পাচ্ছে শান্তি স্লাপন করো। 
তারপর তুমি অগুরবিভয়ী ছন্দের নযায় অশ্বমেধ যন্ত্রের দারা 
ভগাৱানের অর্চনা কবো। বান্জন্‌। এত যুদ্ধে যে সব কিয় 
নিহত হয়েছে, তাদের জনা তোমাব শোক করা টা নয়। 
তারা কালের শত্তিদ্াবা মোহগ্রস্ত হয়ে ণিছেদেন কুকর্ষের 
জনাহ মৃত্রামুখে পতিত হয়েছে। ক্ষাত্রধর্ম পালনের পূর্ণ ফল 
অব লাভ কবেছে। ভুমি এই নিষ্ুণীক রাজ গ্রাপ্ত হয়েছ। 
এই রাজা পালন করে তুমি ধর্ম রক্ষা করো। এটইমৃত্ার পর 
তোমার কলাাণ সাধন করবে।' 


পাপ এবং তার প্রাযশ্চিত্তের বর্ণনা 


_াপিতানত ॥ কৃপা কুছ 


বাসদের বললেন-_ -ঘে বান্তি শান্ুবিহত কর না করে 
নিমিদ্ধ কর্ম করে থাকে তাকে প্রায়শ্চিত্ত কবতে হয়। থে 
পরাচরী মূর্যোদয় অথবা সূর্যান্তের সময় ঘনিয়ে থাকে এবং 
যেবাডির নখ ও দাত কালো রংয়ের" তার প্রায়শ্চিত্ত করা 
সচিত। এতন্থাউীত জোষ্ঠ ভ্রাতা অবিবাহিত খাকাকালে 
কনিষ্ঠ ভ্রাতা বিবাহ করলে, ব্রাহ্মণকে বধ করলে, 
দিন্দাকারী, কনিষ্ঠ কন্যার বিবাহের পর তার শ্যেষ্ 
ভগিনীকে বিনাহ করলে. যে বহ্দঢারীব 


দিছেন হঞ্াকারী, অগ 
ক্যা, মাংস বিক্রুযকারী 


ন *লং নকাৰী, বেতন গ্রহণ ৷ 


কবর বেদপাঠ করানো গুক, শ্রী হত্যাকারী, অপরের গহে 
অগ্নি সংযোগকারী, নিখ্যাল আশ্রয় নিয়ে শ্রীরিকা 


নির্বাহকারী, গন অপনান = সদাাপ শন্ঘনকারা _ 
এএলিকেছ পাপ ধলা হয়, এদ্লে সকলের প্রাযপ্চি করা 
ডাচত। 


এছাড়াও, যাবা বেদ লিলাদ্দ | জনুচিত 
কাক করে খাকে সেগ্াপও বলছি, চাঁদ একাগ্রনিন্ডে 
শোনো। নিজ ধর্ম পৰিত্যাগ কথা, এনোর ধনীডণ বলা, 


বিক্রয় করা, পশু-পক্ষী ব্য কবা, 
শান-দক্ষিণা না দেওয়া, গোগ্রাস প্রড়াত 


“কারন পরার তখন সুরযশেঃ শ্যাম 


এই স্থাহ অনুসাবে সেই বান পুর্ণজঞ্গে পানা চুরি করত এবং সুবাপায়ী ছিল। 
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সংক্ষিপ্ত মহাভাবত 


[শান্তিপর্ব 


যোগা বন্ধ প্রদান না করা, ব্রাহ্মণদের দক্ষিণা না নেওয়া 
এবং ব্রাহ্মণের গন ছিনিয়ে নেওয়া- যারা ধর্মতত জ্ঞানে, 
তাদের এই সব কর্ম না করা ইউচিতা 

রাজন! যে বাক্তি পিতার সঙ্গে কলহ করে, শুরু-পড্নীর 
সঙ্গে সমাগম করে, অতুকালে নিজ পরীর সঙ্গে সংসর্গ 
করে না, সেই বান্তি ধর্মআাগকারী। সংক্ষেপে এবং 
বিস্তারিতভাবে উপরে যেসব কর্মের কথা বলা হয়েছে, 
মেপ্ডুলিৱ মধ্যে করার যোগা কর্ম না করলে এবং মা-করার 
যোগা কর্ম করলে প্রায়শ্চিন্ত করতে হয়। এখন যেসব 
কারণে এই কর্মগুলি করলেও মানুষের পাপ হয় না, 
গুলি আমার কাছে শোনো। 

যুদ্ধক্ষেত্রে যদি কোনো বেদ-বেদান্তের পারঙ্গম ব্রাহ্মণ 
হাতে অন্তর নিয়ে আক্রমণ করে তাহলে তাকে হত্যা করলে 
ব্রহ্গততার পাপ হয় লা। রাহ্গণ্‌ । এই বিষয়ে বেদ মন্তরেও 
উল্লেখ আহে। আমি তোমাকে সেই কথাই বলছি, যা বেদ- 
বাকা অনুসারে ধর্ম বলে ননে কর হয়। যদি কোনো বান্ডি 
ধর্ম উল্জ্ঘনকারী কোনো ব্রহ্মণকে বধ করে, তাহলে 
তারও ব্ন্মহতার পাপ হয় না। না ছেলে অথবা প্রাণ- 
সংকটের সময় যদি মন্দিরা পাল করো তাহলে ধর্মাসাদের 
নির্দেশানুসারে তার পুনসংস্কার করা উচিত। এটি অনা সব 
অভাক্ষ-ভক্ষণের ব্যাপারেও মনে রাখা উচিত। যদি এরূপ 
উল হয়ে থাকে, তবে প্রযনাশ্চিনত দ্বারা তার শুদ্ধিকরণ হ্যা। 

চৌর্মকার্য সর্বদাই নিষিদ্ধ, কিন্তু বিপদের সময় গুরুর 
জনা যদি কেউ চুরি করে তাহলে তাতে দোষ হ্যা না। 
কোনো কামনা না নিত্য যদি চর করা হয় এবং চুরির বস্তু 
যদি নিজে ভোগ করা না কয এছাড়া বিপদের সময় ব্রাহ্মণ 
বাতীত জন্য কারো ধন নেওয়া হয় তাহলেও চুরির পাপ হয় 
না। নিজের অথবা অনা কারো প্রাণ রক্ষা করার জলা, 
একর ছনা, একান্তে তীর সঙ্গে অথবা বিবাহ প্রসঙ্গে মিপা 
কথা নললে পাপ হয় লা। কোনো কারণে বাঁ স্বপনে বার্ঘ 
তে ভঙ্গ হয় না, এই 
জনা তাল খলগ্ক অগ্নিতে ঘৃত্তাহুতি দিয়ে প্রায়শ্চিত্ত করা 
ভচিত। ক ভ্রাতা যদি পতিত হয়ে দাম অথবা সগ্যাসগ্রহণ 


না। অস্ঞানতাবশত কোনো ব্রাহ্মণকে দান করলে এবং 
যোগ্গা ব্রাহ্মণকে আপ্যায়ন না করলেও কোনো দোষ হয় 
না। বাভিচারিলী নারীকে তিরস্কার করলে কোলো দোষ হয় 
নাঃ এরূপ বল্মলে সেই নারী শুদ্ধ হয়ে যায় এবং সেই 
নারীর ভরণ-পোষপকারীর কোনো দোষ হয় না। যে অনুচর 
কাজ করতে অক্ষম, তাকে তআগা করায় দোখ নেই এবং 
গাভীদেব জন্য বনে আগুন হ্বালানোতে কোনা দোষ ধরা 
হয় না। রাজন্‌ ! আমি যেসব কর্মের কথা বললাম, সেই 
অনুসারে পালন করসে কোলো দোষ হয় শা। এবার আমি 
বিস্তারিতভাবে প্রায়শ্চিত্তের বর্ণনা করচ্ছি। 

রাজ্জন্‌ ! কুদ্ধ-চাল্দ্রায়ণাদি তপস্যা, অগ্নিহোত্রাদি কর্ম 
এবং দনের দ্বারা মানুষ তখনই নিজ পাপ থেকে দুজি 
পেতে সক্ষম, যদি সে আব প্যপে প্রবন্ধ না হয়। কেউ যদি 
এ্রক্মহত্যা করে থাকে, তাহলে সে যেন ভিক্ষা কবে একবার 
আহার কবে, নিচের সমস্ত কাজ নিচ্ছে সম্পাদন করবে, 
নিত্য ব্ৰহ্মচৰ্য তে থাকবে, করার সময দাজিয় 
থাকবে, কাউকে জর্ষা করবে না, সা যন কবে এবং 
লোকের কাছে নিজ্ছের কর্মের কথা প্রকাশ করবে। বাবে 
বছর এরূপ করলে তার শুদ্ধি হয়ে যায়। অথবা নিজ হচ্ঘাম 
কোনো অস্ত্রধারী বিদ্বানের হাতে নিহত হয, বা বন 
অগ্নিতে প্রাণ বিসর্জন করে অথবা মাঘা নীট করে যে 
কোনো একটি বেদ পাঠ কৰত ভিন নার একশ যোজন দুর 
অতিক্রম করে অথবা কোনো বেন ব্রাহ্মণকে নিজ সর্বস্থ 
সমর্পণ করে দেখ বা কোনো প্রাহ্মণকে হাব সনস্ত জীবণ- 
নির্বাহ করান যত সাম্যরাসহ একটি ঘর দান করে দেয়। 
মুক্ত হতে পারে। যাদ কৃষ্ছরত 
অনুসারে নাহার করে তাহলে ছয় বসবে, মাসিক কষ্ঠ্রত 
অনুসারে ভজন করলে তিন বহসরে এবং এক এক মাসে 
জনক্রম পরিবর্তন কচ্ছরত অনুসারে 
অস্মগ্রহণ কবলে এক বর্ষে ব্রহ্মহতা মুচি পাওয়া 


বন্তব।'। এতে শিশ্ুনাত্র দন্দেই কণা উচিত নয়। এইভাবে, 


"গতম নিন প্রাতউকাগ হি 
উপবাস এটি ওল বা 
পৰিবঠিতশা হয়ে সমমাসে। 
তগ অপুশানু 


দিন দায়ংকাল এল! টি 


দিনের কঙ্ছাগ। এঠছালে ছ বছর পাকলে র্যা একে 
খে] এক এক সপ্ত এবং লিমন 
রে ভয়ে যা এবং দাদ অ 
ইরানে চাব বাস বাবে কুুত্রত 


দা পাচা মাখ এহি বা৪য়া এবং [তি 
খ্গি। 


আনু 


শান্তপর্ব] 
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উপবাস করলে শীগ্রহ শুদ্ধি হতে পারে। এছাড়া 
অশ্্নেষমন্জ্ করলেও পাপ দূর হয়। শ্রৃতিতে বলা আতে 
যারা এইভাবে অবড়থ (যজ্ঞান্ত) স্নান করে তারা সভলেন্ 
সর্বপাপ মুক্ত হয়। যে বান্ডি ব্রাহ্মণের জন। যুক্ষে 
প্রাণবিসর্জন করে, মেও ব্রহ্মহত্যা থেকে মুক্ত হম। 
ব্ৰহ্মহত্যাকারা হলেও যে বাঁ সু-ব্রাহ্মণকে এক লক্ষ গাভী 
দান করে, সেও সর্ব পাপ মুক্ত হয। যে বাড়ি পাঁচশ হাজার 
দুগ্ধবতী কপিলা গাজী সৎপাত্রে দান করে সেও ব্রহ্মতার 
পাপ থেকে নুক্ত হয। মৃত্রার সময দরিপ্র সৎ বাক্তিকে 
গোবৎসসহ দুগ্ধবতী এক হাজাব গাভী দান করলেও মানুষ 
এই পাপ থেকে মুক্র হতে পরে। যে বাজ কাদ্ো্ দেশে 
উৎপল একশটি অশ্ব সং-ব্রান্মণকে গন করে, সেও এই 
এক্মহত্যান পাপ থেকে মুক্তি পায। যে বা 
বান্ডিকে হার মনোরণ পূর্ণ করে দান কৰে এবং 
আলোচনা করে না সেও পাপমুক্ত হয়। 

জলহীল দেশে পর্বত থেকে পড়ে এবং শর 
প্রবেশ করে অথবা মহীপ্রজনেব বিধিতে হিমালযে 
গিয়ে প্রাণ দিলে মানুষ সর্নপাপ মুক্ত হয়। কোনো 
ব্রাহ্মণ সুাপান করলে বৃহস্পতিলব নামক ধক্স করলে সে 
শুগধ হয়। একবার অদাপান করার পর যে দিব্পটভাবে 
উমিদান করে এলং আর সুবাগান কবে না, সেও শি 
হয়ে যায়। 

যে ব্যক্তি গুরুপরী সনাগম করে ভাও গ্রায়শ্চন্ত করা 
কর্তবা। মিথ্যা বলে জীবিকা নির্দাহকারী অথনা শুকর 
অপমানকারী বান্ডি গুরুকে হার ইচ্ছামতো বশ প্রদান 
করলে সেই পাপ পেকে মুক্ত হয়ে দায়। যান এক্দর্যরত 
খ্ডিত হয়েছে তার ব্রহ্মহতযার জলা উল্লিখিত প্রা়শ্চি করা 
স্ঁচিত। 

মদি কোনো বান্তি কারে কিছু অপহরণ কনে পাতকে 
তাহলে কোলে উপায়ে সেই পরিমাণ দানগ্রা ফারয়ে দিলে 
লে পাপমুন্ত হতে পারে। কোষ ভ্রাত্র অবিবাহিত 
খাকাক্যাল যদি কনিষ্ট ত্ৰাতা বিৱাহ করে, তাহলে দুই ভাতা 
বারে দিন সংযনের সঙ্গে কৃদ্তরত পালন করলে পাপদুন্ত 
হয়ে ঘাম তাছাড়া কমিষ্ট জাত৷ তার জোষ্ট ভ্রাতার বিবাহের 
গরে বিরাহিতা পড্নীর সঙ্গে জবার বিবাহ সংস্কার করে 


তা নিয়ে 


হুদ্ধারে সাহাযা হয় এবং এতে তার স্ত্রীও দোষ ব্ধালল হয়। 
যাদি স্ত্রীর দ্বারা কোনো প্রকারের পাপাচরণের সন্দেহ হয় 
আহলে পুনরায় রড্রোদর্শন হয়ে তার শুদ্ধি না হওয়া পর্যন্ত 
সমাগম করবে না। পশু-পক্ষী হত্যাকারী এবং 
বুক্ষছ্েদনকারী খানি তিনদিন বাযূত্ক্ষণ করে জনসমক্ষে 
নিদ্র কুকর্মের কথা জানালে পাপমুক্ত হয়। যে বাক্তি 
কোনোপ্রকার হিংসা করে না, বাগ-ছেয় এবং মাল- 
অপমান শুনা, বেশি কথা বলে না, মিতাহারী হয়ে পবিত্র, 
নির্সন প্রানে বাস করে গাযনরী জপ করে, মে সর্বপাশ মুক্ত 
হম। অনাসব পাপের সুদ্ধির নাও ব্রাহ্মণগণ ধর্মাধর্ম 
নির্ণয়ে প্রবাণভূত শান্ত্রাদির কথায় এই বিধি নিশ্চিত করেছে। 
যে ঝাক্ষি দিনে আকাশের প্রতি দৃষ্টি রাষে, বাতত্র কোলা 
জায়গায় শয়ন কণ ও রাত্রে তিনবার করে স্নান করে 
এবং এই ব্রত র সময় নারী, শৃদ্র ও পতিতের সঙ্গে 
বাকাল্যপ করে না, সে অস্রানিতভাবে কবা সমস্ত পাপ 
থেকে মুত হয। মানুষকে তার সমস্ত শুভ-অশ্তুভ কর্মের 
নব পর হোগ করতে হয়। তাই দান, তপ, শুভ 
কর্ষেৰ দাবা পৃণাবৃদ্ধি কা সচিত্র, যাতে পাপ অবদমিত হয়। 
সর্ধদা শু ফর্মের আচরণ করবে, পাপকর্ম থেকে দূরে 
পাকবে, সুত্রে ধনদান বলবে একপ কবলে নানুধ পাপ- 
সুজ হয়। 

রাজন ! এইভাবে বিবেচক বাক্তিদের জনা ভক্ষা- 
অভক্ষ্য, বাচা-অবাচা এবং জেনে-না জেনে করা পাপের 
প্রায়শ্চিস্তের কণা বলা হয়েছে। জ্দেণে- শুনে যে পাপ করা 
হয়, তা বেশি পাপযুক্ত হয় আর না-জেনে করলে, সেটিকে 
কম পাপমুক্ত বলে ধরা হয়। উপরিউন্ড বিধিতে পাপের 
নিবৃত্তি হওয়া সপ্তব। মারা আন্তিক ও শ্ৰদ্ধাবান, এই বিধি 
ভাতল জনা বলা হয়েছে। নান্ডিক, শ্রচ্ছাহীন, দাপ্তিক, 
চিং নক বাজিদের কাছে এর কোনো মুলা নেছ। যে বাকি 
তার পর সু ভোগ করতে ঘায়. তাব শ্রেষ্ট না 
2 আচরণ সনুলণ কলা উচিত। বাজন ! তুমি লিজ প্রাণ 
বঙ্গা এবং সধর্ম পালনের জনাই এদের বধ করেছ : এহ 
কারণেই পাপ তোমাকে স্পর্শ কধবে না । তা সত্বেও 
তোমার খাদ অনুতাপ হয়ে পাতক তাহলে প্রায়শ্চিত করতে 


পারো। এইজানে অনার্য লাতিন গাম গু হয় নিজের 


নেয়, তাহলেও দোষ-নিধুন্ত হয় এবং তাদের পিকপুকষের | নিনাশ করা খুলই অনুচিত শ্যান্ধ । 


্রায়শ্চিত্বযোগ্য কর্ম, অন্নের অশুদ্ধি এবং দানের অনধিকারীর 
বিষয়ে স্বায়ম্ভুব মনুর প্রসঙ্গ 


বাসদের বলজেন_ াজন্‌! এই বিষয়ে এক পুরানো 
ইতিহাস প্রসিদ্ধ কাহিনী আছে। একবার বনু তপন্থী বমি 
একত্র হয়ে স্থায়ন্তুব কাছে গিয়ে তাকে ধর্মের তত 
জিজ্ঞাসা করলেন, “দান, অধায়ন, তপ, কার্য ও অকার্য 
এদের স্বরূপ কী ? ' 

তাদের জিজ্ঞাসা শুনে মনু বললেন "আমি সংক্ষেপে 
ধর্মের যথার্দ স্বরূপ জানাঙ্ছি, আপনারা দন দিয়ে শুনুন। 
শাস্ত্রে যেসব পাপের প্রায়শ্চিস্তের উল্লেখ নেই, সেগুলি 
নিবৃত্তির জনা মন্ত্রজপ, হোম ও উপবাস করা উচিত। 
আত্মজ্ঞান প্রাপ্ত হলে, পবিত্র নদীতে ন্নান করলে এবং 
যেন্যানে প্রায়শচিন্তকারী লোকেরা বাস করে সেই স্থানে 
থাকলে, প্রহ্মাগরি ইত্যাদি পবিত্র পর্বতে রাস করলে, সুবর্ণ 
ভক্ষণ করলে, রর্গর্ভা নদী বা সবোবরে স্নান করলে, 
দেবস্থালে গেলে এবং ঘৃত পান করলে __-এই পুাকর্ম ছারা 
মানুষের তৎক্ষণাৎ শুদ্ধি হয়। মানুষের কখনো গর্ব করা 
উচিভ নয় এবং যদি দীর্ঘায়ু হওয়ায় ইচ্ছা থাকে, তাহলে 
তন্তকদ্ু্রতের বিমিতে তিন দিন উঞ দুধ, মৃত এবং জল 
পান করা উ্িত। 

বিনাদানে কোনো নম্থ গ্রহণ না করা, দান, অধ্যয়ন ও 
তশসাঘ তৎপর খাবা, অহিংসা. সত্য, অক্রোখ ও 
যক্র_এ সবই ধর্মের লক্ষণ। একই ক্রিয়া দেশ ও 
কালভেদে ধর্ম বা অধর্ম হয়ে যায়। চুরি করা, গ্রিগ্যা বলা, 
হিংসা কলা ইত্রাদি অধর্ম কার্য অবস্তা বিশেষে ধর্ম বলে 
মানা ভয়। ৱিবেচক বাক্তিরা জানেন যে ধর্ম এবং অধর্ম 
উভয় দেখকালের বিঢারে অধর্ম ও ধর্ম দুই-ই হতে পারে। 
লোক ও বেদে ধর্মের দুটি ডাগ-__-প্রবৃত্তি ধর্ম ও লিবৃত্তি ধর্ম । 
এরম্‌ণো নিবৃত্ধি ধর্মের ফল ঘোক্ষরাপ অমৃত এবং প্রবন্ধ 
ধর্মের ফল জন্ব-মৃড়া। অশুভ কর্ম দ্বারা অশুভ ফল মেলে 
আর শুভ কর্মে শুভ ফল। ফলের শভান্তভের জনাই 
কর্মগ্ুলিও শুভ ও অশুভ হয়। 


যদি জেনে বুঝে কোনো অশুভ কর্ম হয়ে যায়. তাহলে 


শান্তর তান প্রায়শি বিধান আত্রে। রান্না মচি গশুনীয় 
খ্াঁজিকে দগ্ত তাহলে তার শ্ুন্ধির জ্রন। এক দিন 
উইপবায করা ভীচত এবং 


ধর্মোপদেশ না দে: 


শুদ্ধি হয়। কিন্তু যে বাক্তি তার জাতি, আশ্রম ও কুলধর্ম 
পরিত্রাগ কবে, আব শুদ্ধি কোনো প্রায়শ্চিত্তের ছারা হয় 
না। যদি ধৰ্মনিৰ্ণয়ে কোনো বিবাদ হয় তাহলে বেদ ও 
ধর্মশাস্রল্ত দশ বা তিন জন ব্রাহ্মণণকে ডেকে তার নির্দয় 
করাবে এবং তাদের মতানুসারে কার্য করবে। 

এখন খাদ্যের বিষয়ে বিচার কয়া হচ্ছে। প্রেতের 
(মঅস্মার নিমিত্ত) জনা পরস্থত করা অয, সৃতিকার অয় দশ 
দিনের আগে খাওয়া উচিত নয়, তেমনই যে গাভীর সন্তান 
হয়েছে, দশ দিন তার দুধ বাওয়া উচিত নয়। রাজার অঙ্গ 
তেজ নাশকারী, শুরা বরহ্মতেন্ নাশ করে এবং স্বর্ণকার বা 
পাতি-পুত্রহীনা নারীর জগ আযুক্ষয় করে। সুদধোরের অমন 
বিষ্টানয, বৈশ্যোর বীর্ঘসম। কাপুরুষ, যন্প বিক্রেতা, মুচি, 
ব্যাভিচারিলী নারী, ধোপা, বৈদ্য, টোকিদার_এদের 
অম্নণ্ড স্রহদযোগ্য নয়। যাকে সমাজ দোষী বলে, যে 
নর্ভকীর সাহাযো জীবিকা-নির্বাহ করে, জোষ্টভাতা 
অবিবাহিত থাকলেও খে বিবাহ করে, বন্দি এবং জুয়াড়ির 
অন্পও অখাদা। যা বান হাতে আনীত, বালী, যার ওপর 
মদের ছিটে পড়েছে, উচ্ছিষ্ট, যা শুকিয়ে রাখা ছিল, তাও 
শ্রহণের ঘোগ্য নয়। দেব পদার্থ আটা, আধ, দুধ বা 
শাবকে পচন ধরিয়ে তৈরি করা হয় এবং ছাতু, যব, দই 
মিশ্রিত ছাত্ু, এগুলি দেরি হয়ে গেলে খাওয়ার উপযুক্ত 
থাকে না। পায়েস, খেচরা্স বা মালপোয়া যদি দেবতার 
জলন তৈবি লা হয়, তাহলে ঝাওয়া উচিত নয়, এন্রলি 
দেবতা, খৰি, অতিথি ও কুলদেবতাকে লৈবেদ প্রদান কারে 
খাওযা উচিত। গৃহে সয্যাসীর মাধ অনাসক্দরডাকে থাকা 
জীচত। যে তার অনুকৃল গ্রীন সঙ্গে এইভাবে বসবাস কয়ে 
“সে ধর্মের পূর্ণ ফল ভোগ কর 

ধ্াত্থা বান্তির ঘশনোভে, জয়ের ভন! অসবা নিজ 
উপকারীকে কোনো দান দেওয়া চিত নয়। ন্কী, ভা 
(হাস্যকৌতুককানী), মদমত্ত, উন্মত, চোর, নিন্দুক, 
বোবা, নিপ্তেজ, অঙ্গহীন, বেটে, কুলহীন শা 


যা দু উচিত নয়, 


তাতে উভযঘেরত হানি গতা ও গ্ৰীত৷ উভয়েরই 


শান্তিপর্ব] 
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ক্ষতি হয়। পাথরের নৌকায় ভর করে সমুদ্র আতিক্রমণে 
ইচ্ছুক বাক্তি যেমন জলে ডুবে মরে, তাদেরও সেই অবস্থা 
হয়। কাঠ ভিজে থাকলে যেমন আহ্রন জ্বলে 
না. তেমনই যে দানগ্রহণে, তপ আাধ্যায় ও সারচাবের 
অভাব হয়, তা নিষ্ছল হয়। দুরাচারীর সংকসর্গে শাস্্ভাস 
দৃষিত হয়ে যায়। যে ব্রাহ্মণ বোদহীল এবং অশান্ত হয়েও 
সন্থষ্ট থাকে এবং অনোর গুণে দোয় দেখে না, ডাকে 
দয়া করে দান করা উচিত। শিষ্টাচার বা পুণা হবে ভেবে 
তাকে কিছু দেয়া যায় না, কারণ বেদহীন ব্রান্মাল শুধু 


নাযেই ব্রাহ্মণ হয়। জলবিহান কৃশ এবং ভক্মো করা 
যজ্ঞ যেমন বার্থ হর, দূর্দকে দান করাও তেমনই নিষ্ফল 
হয়। দানগ্রহণকারী মূর্ব দাতার শত্রু, সে দাতার ধন হরণ 
করে এরং দেবতা ও পিডৃপুরুষের হবা-কবা নাশ করে। 
এরুপ বাক্তিকে দান করলে দাতার পুণ্লোজের প্রাপ্তি 
হয় না। যুধিফ্িব ! তুশি যা জানতে চেয়োছলে আমি 
সেই অনুসারে সংক্ষেপে স্থায়ন্ুব মনুর সম্পূর্ণ প্রসঙ্গ 
তোমাকে জানালাম। এই মহত্বপুর্ণ প্রসঙ্গ সকল 
কল্যাপকাসীর শোন! উচিত।” 


ব্যাসদেব এবং ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পরামর্শ মেনে মহারাজ 


ব্লাহ্দা যুধিষ্ঠির জিপ্রাসা করংলন-__*মুনিরর ! আমি 
রাজাদের এবং চাষ বর্ণের ধর্মকে বিস্তারিতভাবে জানতে 
চাই। কৃপা করে বলুন, বিপদের সময় এদের কোন নীতির 
দ্বারা কাজ করা উচিত। প্রাযশ্চিত্তের বিষয়ে আগনি যা 
বলেছেন, ভাতে আনি মানসিক স্বস্তি ফিরে পাচ্ছি।' 

বাসদের বললেন-_' যুধিষ্ঠির ! তুমি যদি ধর্মরহসা 
সম্পূর্ণভাবে জানতে চাও তাহলে কুরুবৃদ্ধ পিতামহ ভীচ্মের 
কাছে যাও। শঙ্গাপুত্র ভীষ্ম সর্বজ্ঞ এবং সর্বপ্রকার ধর্মের 
বর্গ ; তাই ধর্মধিষথে তোমাধ মনে যত প্রশ্ন আছে, তিনি 
সকল প্রশ্নের সঠিক তব দেবেন । যে ধর্যশা্ত শুজ্রাচার্য 
এবং দেবুর বৃহস্পতি জানেন, সেটি কুকশ্রোচ ীস্ম 
শুক্রাচার্গ এলৎ জানের কাছে সৃবিনাস্তভাকে প্রাপ্ত 
হয়েছেন। তিনি ব্রহ্মচহ্ত্রতে ঈক্ষা গ্রহণ করে বশিষ্টের কাছে 
সমন্ত বেদ ভগায়ন কবেছেন, ব্রহ্মার জোইপুত্র গবমতেভস্ধী 
সনহকুমাবের কাছে শধাস্থাবিদা লাভ করেছেন, মা. 
মির কাছে সম্পর্ণভাবে যতিধর্ম শিক্ষা করেছেন এবং 
পরস্তরাম ও ইন্দ্রের রাঙ্ছে অন্ত্রিদ্গা লাভ কবেছেন। মনুষা- 
কু ঘৃত্াকে ইচ্ছানীন করেছেন। 
পবিত্র ঘরি ছিলেন। যখন কোনো 
ধর্মসভার আনুখাজঞন হত, তাতে এনন কোনো বিষয় ছিল 
না, যা তার অজান।। তাল ধর্ম 5 আগেবি সৃন্ম তত জানেন, 
তিনি তোথাকে ধর্থ উপদেশ দেবেন। আব কিছুকাল পরেই 
তিনি প্রাণত্যাগ করূঝেন। অতএ উল প্রাপতাগের খুবই 


যা 


তুমি সেখানে যাও।? 

ধৃমিষ্ঠির বললেন-__'দুনিব ! আমি আমার আম্মীথ ও 
বন্ধুদের যুদ্ধক্ষেত্রে সংহার করেছি। আমি সকল লোকের 
কাছে অপরাধী এবং পৃথিবীর সর্বনালকারী। শুধু তাই নয়, 
পিতামহ সর্বদা নিষ্পটভ্াবে যুদ্ধ করছিলেন; কিন্তু শ্রামি 
ছলনাদ্বারা তাকে হত্যা করিয়েছি। এই অবস্তায় ভামি 
হ্রীভাবে তাকে মুখ দেখাব ?" 

বৈশম্পায়ন বললেন__বান্া মুধিষ্টিরের কথা শুনে 
দ্রেষট স্রীক পরবর্ণের হিত কামনার তাকে বললেন, 
“নপশ্রেঠ ! এখন আপানি শোক পরিহার করন | ভগবান 
বাস যা বলছেন, ততি ককন। ইনি অতুল তেজী এবং 
আপনার গুরুসদৃশ 3 এর নির্দেশ আনা কবে আপানি 
ব্রাহ্মণদের, আগনার সুস্থাদ, আমাদের, ঢটৌগদাল এনং 
সমস্ত পরিনীন মঙ্গল ককন।" 

প্রীকল যুনিষ্টিরক এষ্ট কণা বলায় মহামনা মহারাজ 
যুণিষ্ঠির সকলের হি্ার্ধে শাসন আগ করে উীলেন 
বে, উপানিষপ, সীমাংলা, নীতি ইত্যাদি সনন্ত শান্জে 
পারজম ছিলেন। এবার নিন্দ কর্তবা দি করে তিনি শান্তি 
পেলেন। মহানাজ ধৃতরাটূকে অনুসরণ করে তিনি শ্লাকল। 
৪ সমস্ত ছা্রীয়্জনকে সঙ্ছে নিয়ে হান্নাগুবে এড 
নগরে প্রবেশ করার সময তান সকল দেবতা এবং হাজার 
হার ব্রাহ্মবদেক পৃজ্জা কৰলেন। বোধের যোলোট বৃষ 
খাঠিত রথে তিনি আবোতণ করলোন। সেই বণ পশন বস্তু 


শেন 


1992 


সংক্ষিপ্ত মহাভারত 


|শাসতিণর্দ 


এবং চর্দ আশৃত ছিল, মহাপরান্রণী কুনতীনন্দন ভীম 
রখ ঢলাটিলেন, অর্জুন শ্বেতছএ ধারণ করেছিলেন, 
না "কুল & সহদেব চামণ এবং পাখা নিষেছিলেন। 


থে খুমুৎসু যাচ্ছিলেন, এঁরা 
২ সুগ্ৰীব নানক ঘোভায়টান৷ সুবর্ণনয রথে 


গা শৃতয়ান্ু এবং গান্ধার। একটি পালকিতে করে 
যাচ্ছিলেন। এদের সকলের পেছনে কণ্ঠা, ট্রোপদী এবং 
রা লাণাপ্রকার খা? গে 


ই পয লাগনিকেব। বাসভবন 
মালা বরের ফুল পতাকা ও সু উল 
সান্দহ তুলেছিল। নগরের গ্রারে ভপণ কলস 
পদালো হযযডিল, নানাদকে আদি সা 


যাচ্ছিল। হারা যুধিষ্টির ভার আত্রীয়স্বজনসহ সেই 
সুসজ্ভিত হান্টিনাপুব নগরে প্রবেশ কষলেন। 

পাঞ্ুবগণের প্রবেশের সনয় পুরবাসীবা ত্য দেখার 
জন৷ সমবেত হল। পুরনারীরা পঞ্চভ্রাত্ার প্রশংসা করে 
সঙ্জাবশত ধীর কণ্ঠে বলতে লাগলেন “পাখ্দালকুমারী ৷ 
কমি ধলা যে এই পুরুষশ্ৰেষ্ঠদের সেবা করার সুযোগ 
'পেয়েছ। তোমার সমন্ত পুণাকর্ম ও এত সফল।" তাদের 


প্রশংসানাকো এবং নাগরিকদের নধুব সন্তায়ণে সমস্ত নগর 
মুখরিত হয়ে উত্লল। 
মহারাজ যুধিষ্টির ধীরে ধীরে বাজপথ দিযে বাজমহলে 


এসে পৌঁছিলেন। তখন দরবারে সং 
বিশিষ্ট নগরবাসীগণ এবং নানা দেশে আভা 
কাছে এসে প্রণাথ জানিয়ে সুনিষ্ট বাকা বলতে নাগ 
তাব৷ বললেন "দহারাজ ! অতান্ত সৌ 
আপনি ধর্ম ও পরাক্রমের সাহাযে। আপনা অগন্ধত 
সাশরাভা ফিরে পেয়েছেন। আপনি শত বৎসর আমাদের 
ধ্রাজারূপে থেকে প্রজাপানন করুন।" এইভাবে রাজদ্থারে 
মাঙ্গলিক বচনদ্বারা সকলে 
ব্রাহ্নারাণ্ড দুহাত তরে আশীর্বাদ করলেন। সেগ্ 
যখাযোগা স্বীকার করে মহারান্ত রথ থেকে নেনে 
রাজ্জভবনে এলেন। বাক্ঞভবনের অন্দরে একস তান ফুল- 
চন্দন-রতত দিয়ে কৃদেকতার পূণ ও দর্শন কবলেন। পরে 
বারে এসে যাঙ্গাপক বা নিয়ে উপস্থিত ব্রাহ্মণের দর্শন 
করলেশ। তারপর মহারাঙ্জ গুরু দরৌমা এবং বান্দা 
ধৃতরাষ্ট্রকে সামনে রেখে তাদের পু্প-করাব-্র্ণ 
ইজাদখ দ্বারা শাস্ীয রীতিতে পূজা করলেন। পুাহরাজন 
মোযত হল, তাতে সমস্ত জাকাশ ঘুপরিত হয়ে ভতল- চোই 
আাওাজ সুহাদদের কাছে পরম পনির ও আনন্দদায়ক ছল, 
চতুদিকৈ জমান, শস্খধবণি ও দুদদান্রর আওয়াজ শোনা 
ঘাচ্ছিল। 

এর মধো ব্রা্মাণ বেশে আত্মগোপনকারী। টারাক রাক্ষস 
খলল-___মুধিষ্টিগ। আম এহ সব ব্রাহ্মণদের ভে বলা, 
তমাকে ধিক্‌ ! তুমি অতান্ত দুষ্ট বাজা- নিজের বন্ধু ও 
আ্ীয়দের হত, করেছ। নিভে প্ুকজ্জনদের হাতা 
কারিয়েহ, এখন তোমার খৃতু। হয়া মীলো। এইবাপ 
ঈবনধারণে কী লাড 9? 

কার কথা শুনে যুধিষ্টিব আন্ত পঙ্িত ও লাকুল 
লেন, প্রাতবাদস্াপ তিনি একটি কথা ললে 


শান্তিপর্ব] মহারাজ যুখিিরের বাজযাভিষেক, তার বাচ্চা ব্যবস্থা এবং তার দ্বারা লোকান্তরিত আহীয়ন্জনেরশ্রা্ 11093 


তিনি বিনীত কঠে ধললেন-__রিপ্রগণ ! আপনাদের কাছে | নামের রাক্ষস। এখন সম্মাসীর বেশ ধারণ করে তার 


প্রার্থনা জানাই, আপনারা প্রসন্ন হোন ; এখন আমার 
বিপদের সময়, এই সময় আমাকে একপ ধিক্কার জানালো 
আপনাদের উচিত নয়।' 

যুধিঠিরের কাতর অনুরোধ শুনে ব্রাহ্মণ সমস্বরে 
বললেন__'মহাল্লাজ্গ! এ আমাদের কথা বলাছে না। আমরা 
সকলেই আশীর্বাদ করছি যে আপনার রাজো রাল্সালী 
সর্বদা বিরাজ্জ করুন।' তারপর সেই সব মহাব্যা ব্া্াণরা 
যুধিষ্ঠিরকে বললেন-_"এতো দুর্যোধনের মিত্র চার্বাক 


মঙ্গল করতে ছায়। ধর্মাত্মন্‌ ! আমরা তোমাকে এমন 
কোনো কথা বঙ্গিনি। তোমার এবং তোমার ভ্রাতাদের 
মঙ্গল হোক।" রাজন্‌ ! তারপর সেই সব প্রাক্মরা 
ক্রোধে হুঙ্কার করে সেই নাক্ষসকে মেরে ফেললেন। 
ব্রাহ্মণদের তেজে সেই রাক্ষস ভশ্ম হয়ে গেল। 
রাজা যুধিষ্ঠির যাদের সকলের পৃা করলেন। ব্রান্মাণগণ 
ভাকে জডিনন্দন জালিয়ে 'বদায় গ্রহণ করলেন। 
মহারাজ যুধিষ্ঠির এবং তার স্ব লরা এতে অত্ান্ত প্রসন্ন 
হলেন। 


মহারাজ যুখিষ্টিরের রাজ্যাভিমেক, তার রাজ্য বাবস্থা এবং 
তার দ্বারা লোকান্তরিত আত্মীয়স্বজনের শ্রাদ্ধ 


বৈশণ্পায়ন বললেন__রাজনু ! নহাবাজ যুধিষ্ঠির 
টা লো ই সাব মা হে শরিফে আও রে 

অপূর্ব দুর সুবর্ণ সিংহালনে আরোহণ করলেন। হার 
দিকে মুখ করে অনা একটি দু সিংহাসনে সাতকি ও 
শ্রীকৃষ্ণ উপবেশন করলেন এরং মহারাজের দুদিকে দুটি 
মণিময় জাসনে ভীম ও অর্জুন আসীন হালেন। একদিকে 
্র্খচিত হাতির দাতের আসনে নকুল. অন্যদিকে 
সহদেবসত মাতা কুন্তী উপৱেশন করালেন। সেই মতো 
কুরুকুল পুরোহিত সুধর্মা, পিতুবা বিদুর, কুলপুরোহিত 
ঘোমা এবং কুকুবান খৃতরা্ত্রও পৃথক পৃথক স্বর্গচিত 


সিংহাসনে আসীন হলেল। মহারাজ ধৃতরাষ্ট্ের ভান্ডেই | 


যুধুহসু, সয় এবং গাচ্ষাবীপও আসন পাতা ছিল। 


মহানাক্ত মুঠি ঠাসনে উপবেশন করে শ্বেত 
পুষ্প, অক্ষত, ভুমি, স্বর্ণ এবং মাণস্পর্ম করলেন। 
লিংং কাছেই যৃশ্িকা, সুবর্ণ, নাগা বঙ্গ সর্ব 


ক 


পাত্র, জলপূর্ণ তার লা, এবীপা ও 
নাসন, পুষ্প, ধানা, গোর. শমী, গীপল 


করান। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তখন দণ্ডায়মান হয়ে তার পাঞ্জজ্ঞনা 
শঙ্খ জলপূর্ণ করে ধর্মর্ান্ডের অভিযেক করেন। তারপরে 
ভার কথায় বাজর্গি ধৃতরা্ট্র এবং অন্যান! সকলে 
পাঞ্চজনোর দ্বারা তাদের অভীমক্ত করেন। 
অভিম্নেক হতেই নানা বাদাধবান বাজান হল। 
ধর্মানুমারে নহারাজ প্রঙ্গাদের সমস্ত উপহার স্বীকার 
এবং তাদের বহু প্রস্কারে সম্মানিত করেন। তারপর 
তিনি এরান্মণদের ছারা শবষ্টিবাদন করিয়ে তাদের 
সহস্র মোহর দক্ষিণা প্রদান করেন। র্রাহ্মগরা প্রন 
গল হোব, সয় হোক" বলে জাশীর্লাদ 


মহারাজের প্রশংশা 
গৌভাগোর বিযা। যে জাপনি 


বিজরলাভ কবেঙেন। আপনি নিজ পরাক্রনে ধর্ম রক্ষা 
করতে সক্ষম। গ্রভাছের শৌভাগা যে পানি, ভীমসেন, 
অর, নকুল ও সহদেব সকলেই কুশলে আছেন। এবার 
আপনি বাজশাসন কমতেগাকুন। তারপর সমাগত সঙ্জরন 
বাফিগণ খুধিষ্টিবকে সম্মান জানালেন! ধর্মরাজ যুষিঠির 
ভাব আতীয়-বন্ধুদেব সহযোগে সেই বিশাল সশ্রালব 


প্রভিনন্দনর উ 
রাজ ধরার আমার পিড়স 


যুধিষ্ঠির বললেন 
, আনার কাহে ইনি 


দেবকুলা। মারা আনার প্রিয় হতে চায় তাদের এব নির্দেশ 


1994 


সংক্ষিপ্ত ঘগাভরত 


[শান্িগ্ন 


মেলে চলতে হবে এবং এঁর যা ভালো লাগে, তাই করতে 
হবে। আমারও প্রধান কর্ঠবা হল সাবধানে এর সেবা করা। 
যদি আপনারা আমাকে কোনো সম্মান প্রদান করতে চান, 
তাহলে আনি এই প্রার্থনা করছি যে, এর প্রতি আগের 
মতোহ সপ্তমবোধ বলায় বাখবেন। আমার, আপনাদের 

বং সমস্ত পৃথিবীর প্রভু ইলিই। সমগ্র রাষ্ট্র এবং পাশুবর। 
এরই অধবীন। আপনারা আমার এই প্রার্থনা হৃদয় থেকে 
স্বীকার করুন। 

তারপর যুমিষ্টির সমবেত পুরবাসীদের বিদায় জানালেন 
এবং ভীমসেনকে যুবরাজ করলেন। মহামতি নিদুরকে 
বাজকার্থ সম্পৰ্কীয় পরাদর্শ, স্ষি-ব্এহ, প্রদান, স্থিতি, 
আশ্রয় ও খৈষীভাব__এই হয়টি স্থির করার অধিকার 
সমর্পণ করলেন। কী কী করা উচিত, কী নয-_এর বিচার 
এবং আয়-ব্যয়ের হিসাব স্থির করার ভার তিনি বয়োবৃদ্ধ 
সঞ্জয়কে দিলেন। সৈন্যের হিসান রাধা, তাদের 
্ক্ষলারেক্ষণ হত্যাদি কাজের ভার নকুলকে দিলেন। 
শক্রদের আক্রমণ করা এবং দৃষ্টদমনের কাজ দিলেন 
অর্জুনকে বরা্মণ-দেবত্াদের কাজে নিযুক্ত করলেন মহর্ষি 
ষৌনাকে। সহদেবকে নিজের সঙ্গে রাবলেন+ তিনি 
সবসময় ধর্মরাজ যুধিষ্টিরকে দেখাশোনা করতেন। রাজা 
যাকে সে কাজের যোগ্র। বুঝলেন, তাকেই সেই কাজের 
অর দিলেন। তিনি বিদুর, যুযুংসু ও সপ্রয়কে বললেন 


“আপনারা সকলে সদাসতর্ক থেকে প্রতাহ আনার বৃদ্ধ 
পিতা বাজ৷ ধৃতরাপ্ট্রের গেবা করবেন। এর নব কাজ 
সম্পূর্ণ ভবে করবেন। এই রাষ্ট্রের সমস্ত কাজই এঁর নির্দেশে 
কবা হবে।" 

বৈশস্পায়ন বধললেন-__তারপর বাজ! খুঁধিঠির যুদ্ধে 
মৃত ভার আত্ীয়স্জনদের পৃথকভাবে শ্রাদ্ধ কবালেন। 
ধৃতবান তার পুত্রদ্র শ্া্ধে অম্ন, গাভী ও ধচ্ষুলা রত্রাদি 
দাল করলেন। মাজা যুধিষ্ঠির শ্রৌপদীফে নিযে দ্রোপ, কর্ণ, 
বিরাট বাজ্া, অভিমন্যু, ধৃষ্টদ্যুয়, দ্রপদ, টরৌপদার পুত্ৰগণ, 
ঘটোৎকচ প্রমুখের শ্রাদ্ধ করলেন। যে সকল রাজাদের 
বংশে পুত্র আদি কেউ জীবিত ছিল না, তাদেরও শ্রাদ্ধ 
করলেন। হিতৈষী আত্মীয়দের উন্দেশো ধর্মশালা ৪ 
পুষ্করিলী নির্মাণ করালেন। এইভাবে ঘুসিষ্টি তাদের 
শরধর্বদৈহিক সংস্কার করিযে খপমৃ্ হলেন এবং ধর্মপূর্বক 
প্রজ্গাপালন করে কৃতার্ণতা অনুভব করতে লাগলেন। 
ধৃতরাষ্টর, গার, বিদুর, কৃষ্তী প্রভৃতি গুরুজনদের যুগিটির 
পূর্বের নায় সেবা করতে লাগলেন এবং পরিজনদের সঙ্গে 
যথাযোগা বাবহার করতে লাগলেন। দীন-দুঃখী, অনাথ- 
'অধ্ধদের জন্য গৃহ নির্মাণ এবং ঘারা পতি-পুত্রহীনা, এদের 
সকলের অয় ও বন্ত্রের সংস্থান করলেন। সকলের সঙ্গে 
সহানুভুতিপূর্ণ ব্যবহার করে সকলের ওপর বালা ঘুখিষ্টির 
কৃপা ভাব বঙজায় রাখতেল। 


যুধিষ্ঠির কর্তৃক শ্রীকৃষ্ণের স্তুতি, ভ্রাতা ও আত্বীয় কুটুম্বদের 
আপ্যায়ন এবং নানাপ্রকার দান 


গেলে তিনি হাত জোড় করে ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে 

লেন "প্রত ! আপনার কৃপা, সীতি, বল, বুদ্ধি ৪ 
পরাক্রমের সাহাযোই আমরা এই পিতা-পিতামহের রাজ্য 
লাভ ভরেছি। কঘলনোচন ! আমি আপনাকে বারংবার 
প্রণাম জানাই। পবিত্র হৃদয় ব্রা্ণগণ আপনাকে বন্ধ নামে 
স্থাত করে থাকেন। সমগ্র সৃষ্টি আপনারই গীলা, আপনার 


বেকেই এর উৎপত্তি, আপনিই এর আস্থা : আপনাকে 
সমর প্রণাম। সর্ববালী হওয়ায় আপনি “রিষ্ণু এবং বিজয়ী 
হওয়ায় আপনি “জিস্্' গাৱে লাত। হরে | আপনিই 
সঙচ্চিদানন্দ- স্বরূপ ্রীকৃষ্ণ, বৈকুণ্ঠধানের অধিপতি বৈকুষ্ 
এবং ক্ষব “অক্ষর পুরুষের অতীত পুরুযোন্তম। পুরাণপুরুষ 
পরমাস্মারূপে আপনিই সাত বার আগিতির হতে 
আঅবভররূণে উৎপয় হয়েছেন? আপাদ পৃশ্নিগ$ নামে 


»'আদিওা 9 বারনরাহে বুবাব অগিঠিব পা 
জবান পৃশ্রি সাদি অনা রূপের শাড়ে 


শান্তিপর্ব) 


যুধিষ্টির কর্তৃক শ্রীকুষ্ণের গতি, ভাতা ও আয্রীয় কুটুদ্বদের মাপায়ন এবং লানাপ্রকার দাম 
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প্রসিদ্ধ। বিদ্বানশপ ত্রিনবগে আবির্ভত হওয়ায় আপনাকে 
'ত্রিঘুগ' নামে বলে থাকেন। আপনার কীর্তি অত্ান্তু পবিত্র, 
আপনি ইন্দিয়ের প্রেরক এবং যজ্ঞস্থবরূশ। আপনাকে হংস 
বা শুদ্ধ আত্মা বলা হয়। ত্রিনেত্রসম্পন্ন ভগবান শংকর 
এবং আপি অরভিন্ন। আপনিই বিভু ও দামোদর। বরা, 
অগনি, বৃহজ্ভানু (সূর্য), বমত (ধৰ্ম), গরুডধবজ, অনভীসাত 
(পক্রর তেজ সহাকারী), পুরুষ (অন্তর্ানী), শিলিবিষ্ট, 
যজ্ঞমূর্তি এবং উক্রুক্রম (বামন) প্রভৃতি আপলাবই নাম। 
আপনি সর্বশ্রেষ্ঠ এবং উপ্রসেনাপত্রি। সতাস্তরুপ, অন্রদাতা, 
স্বামী কার্তিকেয়ও আপনিহ। আপনি রণে কখনো বিচলিত 
না হয়ে শত্রুদের পরান্ত করেন। বৈদিক সংস্কারযুক্ত দ্বিজ 
এবং সংস্কারহীন দ্বিজেতর মানুষও আপনারই দ্বরাপ। 
আপানই কামলা বর্মলকারী বৃষ (ধর্দ)। কম্গধর্ম 
(যগ্ঞ্বরাপ)- বৃষদর্ড (ইন্দ্রের দর্প দলনকারী) এবং 
বষাকপিএ (হরির) আপনি। আপনিই সিন্ধু (সমুদ্র), নির্ভল 
পরমাস্া ও সুর্য, চন্দ্র এবং অগ্রিরূপ ব্রিবিধ তেজ ; ৪পর, 


লীচ এবং মধা__তিন দিকও স্রাপনি। আপনি বৈকৃঠধান | মহল 


বেকে এসে পৃথিৱীতে অকস্রাররাপ ধারণ করেছেন। 
আপনি সম্রাট, বিরাট, স্বরাট এবং চ্েরাজ্ঞ ইন্র। এই জগত 
আপনার থেকেই উৎপল্প। আপনি সর্বব্যাপক, নিত 
সন্তারূপ ও নিরাকার প্রমাস্মা। আপনিই কৃষ্ণ (সকলকে 
আকর্ষণকারী) এবং কৃষ্ণপর্থা [অগ্ন)। আপনাকেই লোকে 
অভীষ্ট সাধক, অশ্বিণীকুমারদের পিতা, কপিল মুনি, বামন, 
যন্ত, ধ্ব, গ্রুড় এবং মল্ঞমেন বলে। আপনি মযূর- 
পুচ্ছধায়ী। এলং প্রাণীদের সায়াদ্বারা বক্ধনকারী। আপনি সনগ্র 
আকাশ ব্যাপ্তকারী নহশ্বর এবং পুনর্বসু নক্ষত্র। সুবজ 
(অতি পি্গলনণ), পন্য, পুষেপ, দুন্দুভি, গরভান্তনেনি 
(কালা), শ্রীপদ্ম, পুরব- পৃল্মলাবী খু, বিড় অতান্ত 
সৃক্ম এবং সদাচারী_-এই গানখুলি দ্বারা আপনারই কীর্তন 
কৰা হয়। আপনিহ গ্রলনিপি সমুদ্র, ব্ৰহ্মা, পবিত্র ধাম এবং 
ধামের আাতা। ফেশন ! বিদ্ধাম বান্ছিরা আপনাকেই 
ছিৱণাগার্ড এবং স্বণা, স্বাহা হতযাদি পানে ডাকে। কৃষ্ণ ! 
আপনিই এই জগতের আদি কারণ। আপনিই, এটি সৃষ্টি 
করেল এবং আপনাততই এর প্রলয় হয়। বিশ্ববোনে ! এই 
সমস্ত বিশ্ব আপনারই অধীন। শস্থা, চক্র. গদাপাবণকারী 
নন! মাপা আমি বারংশার প্রণাম করি।' 

শর্মরাছ এইহানে সভামযো ভগবান শ্রীকলোর পুতি 

করলে তিনি হতাস্ট প্রসন্ন হয়ে রাজা যুধিষ্টিরকে সআভিনন্দন 


জানালেন। তারা সকলে বাজ্জার অনুমতি নিয়ে নিজ্ত নিজ 
গৃহে ফিরে গেলেন। তাবপর যুধিচির তার ভ্রাতা ভীমসেন, 
অর্জন, নকুল ও সচদেবকে সাপ্রনা দিয়ে বলন্দেন__-*প্রিয় 
ভ্রাত্রাগণ ! বিগত্ত মহাসমযর শড্ররা নানাশন্ু প্রহারে 
তমাদের শরীর ক্ষতবিক্ষত করেছে। তোমরা অত্তন্ত 
পরিশ্রান্ত এবং বহ কষ্ট সহা করেছ ; এখন যাও, নিশ্চিন্ত 
মনে বিশ্রাম করো। বিশ্রামের পর সুড্ন হলে কাল আ্রাবার 
আমৱা একত্রিত হব৷" 

তারপর রাজা ধৃতরাট্রের নির্দেশে যুধিষ্টির ভীমসেনকে 
দুর্যোধনের মহল সনর্পণ করলেন, সেখানে বহ সন্ট্ালকা 
শোভা পাচ্ছিল, পরিপূর্ণ রত্রভাপ্তার এবং বন্ধ দাস-গাগী 
(সেবা করার ভ্রন। সেঞ্ানে উপক্িত ছিল। মহাবাহ টান সেই 
মহলে গেলেন। দুর্যোধনের রাজমহল যেনন শুমাজ্জিত 
ছল, দুঃশাসনের মহল তেন সাঙ্জামো ছিল। 
সেখানেও সব কিছুর প্রাচুর্য ছিল, চবনগ্রাঁল সুবর্ণঘান্ুত 
এবং ধনধানো পরিপূর্ণ ছিল। রাজার নির্দেশে দুঃশাস্য 


থেকেও সুন্দর এ সুস্ডিভ ছিল! সেটি এপি 
সুবর্ণ সঙ্ভ্িত হওয়ায় কৃষের ভবনের খেকে মনোহর 
ছিল। ধৰ্মপুত্ৰ যুধিষ্টিব সেই নহল নকুলকে সমর্পণ কবলেন। 
দুরের স্বর্পমাণ্ডত মহল€ তেননই সুন্দর ছিল, সেটি 
সহদেনকে প্রদান করা হল। ধুযুৎসু. বিদুর, সঞ্জয়, 
সুধর্দা এবং যৌমা-_এঁরা সব নিজ নিজ রাসন্কানেই 
াকলেন। ভ্সবান প্রীকষ্ণ সাত্রাকিকে নিয়ে অর্জুন 
নহে শোলেশ। সব রাজ্সারা অত্যন্ত প্রসন্র মলে পান ভোচ্রল 
করে রাত্রি প্রভাত হলে রাজা যুিষটিবের দরবারে উপফ্লিত 
হলেন। 

জননেজয জিন্রাসা করলেন__ বিপ্রবর ! বাছা যুধিচির 
রাজ্মলাভের পর যেসব কার্ন করলেন, তা গাবস্থাবে লন, 
সেই সঙ্গে ত্রিভুবনের গুরু ভগবান হ্াক:ফণ চাবত ও বর্ণনা 
করুন। 

বৈশল্পপায়ন বললেন- -ান্জন্‌ ! 
বাঙ্গাল রে সর্বপ্রথন চার বর্নেব ম 


খাট 
[যকে হয়াগাত্র। 


আনুসারে তাদের করবা [নর্ধারণ করে দিলেন। তারপর 
হাজার হাক্ঞার ল্লাতক ব্রাদ্গণদের প্রতোককে এক এক 


করে সন্তুষ্ট বরলেন। পুরোহিত 


দ্রানালেন। এরপর রাজা দরলারে আগত প্রজাদের বিদায় | 


পর্ণ এবং বছ বস্তরাসচ্ষার 


1 গ্রুপ নাম 
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কৃপাচার্যের পুত করলেন, বিদুরকেও যথাযোগা সম্মান | যুযুৎসুরও সুবাবস্থা করলেন। ধৃতরাষ্টর, গান্ধারী এবং 
প্রদর্শন করলেন। রাজা তীর আশ্রিতদের অয্ন-বস্তরের | বিদুরের সেবায় সমগ্র সশ্রাজ্ঞা নিবেদন করে যুধিটিব 
সুব্যবস্থা করে প্রসন্ন করগেন। রাভা ধৃতরাষটর এবং তার পুত্র | সর্বান্তকরণে নিশ্চিন্ত এবং সুখি হলেল। 


ভগবান শ্রীকৃষ্ণের নির্দেশে ঘুধিষ্টিরের শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে পিতামহ 
ভী্মের কাছে যাওয়ার সিদ্ধান্ত 


বৈশ্ল্সায়ন বললেন সমস্ত নগরের প্রচ্াদের 
এইভাবে সপ্বুষ্ট করে রাজা যুধিষ্ঠির ভগবান শ্রীকৃসোর কাছে 
এক রর্রমাণ্তিত সুবর্ণ পালন্কে টপবিষ্ট, তার শ্যামসুন্দর দেও 
নীল মেঘের নায় সু শরীর থেকে তে 
হচ্ছিল, সমস্ত অঙ্গে লালা দিব্য অলংকার শোভা 
তার সীতাান্বর গরিহিত শ্যাঘদেহ শর্ণমণ্ডিত নী? 
নায দেখাচ্ছিল। বক্ষস্থলে কৌস্দুজনণি ছিল উচ্ছুল। 
ত্রিলোকে এই যনোহন কূপের কোনো তুলনা নেছ। 
ভগবানের কাছে পৌঁছে রাজা যুধিষ্ঠির মৃদু হাসো 
বললেন__'ভগবান ! আপনার কৃপায় আমরা বিজ্রয়ী 
হয়েছি এবং ধম রক্ষা করতে ছি" 

রাজা এইভাবে অনেক কথা বললেন, কিন্তু 
(কোনো উত্তর দিলেন না। তিনি তথন ধ্যানে 


গলান তার 
মগ্ন ছিলেন। 


টা 


কাকে সেই অবস্থায় দেখে রাজা যুধিষ্ঠির বললেন__ 
“পরমেশ্বর ! এ কী, আপনি কার ধ্যান করছেন ৭ নাধর 1 
আপনার শরীর রোমাপ্যিত হয়েছে, দেহ-মল বুদ্ধি ক্রিব 
এবং আপনার দেহ জড়ের মতো নিশ্চেষ্ট। দির বায়ুর মধে। 
যেমন দীপশিখা দিস্তুল্প থাকে, আপনিও তেমনই স্থির, 
পাষাণ মৃর্ঠি হয়ে বয়েছেন। আনার যদি শোনার আদকার 
থাকে এবং আমার কাছে গোপন করার বিষয় না হয়, 
তাহলে আপনি আমার এই স্ুৎকষ্ঠা দূর করুন। আমি 
আপনার পারণাগত হয়ে এই প্রার্থনা জানাচিছ। পুরুষোন্ধন ! 
আপনিই এই জগতের সৃষ্টি ও সংহারকঠী, 'আপনিই ক্ষর 
ও অক্ষর পুরুঘ, আপনি অনাদি, অনস্থ, সকলের আদি 
কারণ। আনি আপনার শরণাগত ভক্ত, মাথ৷ নত করে 


ছাপনাকে প্রণাম জানাই। আপনি আমাকে এই ধ্যানের 
রহসা বলুন।" 

বুশিষ্টিবের প্রার্ঘন। শুনে মন-বুদ্ধি-ইস্িয়াদিকে নিজ 
নিজ ষ্ানে ভ্রাপন করে ভগবান গ্রীক মদু হাসো 
বলপেন--'বাজ্জা ! শরশঘযায শায়িত পিতামহ ভীষ্ম এখন 


হয়েছে। মিনি ভেইশ দিন পরশুয়ামের সঙ্গে যুদ্ধ করেও 


প্রতি আকৃষ্ট হয়েছে। ভদাবতী গঙ্গা যাকে নিঙ্গ গর্ডে ধারণ 
করোলেন, নহার্য বশিছের কাছে যিনি শিক্ষালাভ 
করেছেন, গিনি সমস্ত দিব্যান এবং ভতগ বেদ সে 
পানঙ্গন, সমস্ত বিদ্যাৰ আগার, ভূত 


জে 


বা বান যাব 


শ্রেষ্ট পনীস্ঘা ভীন্যেব অন্তরে 


শা্িপর্ব! 


্রীস্ম কর্তৃক ভগবালেব সূ 
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শপনি গঙ্গানদ্দন ভীম্মের কাছে চলুন এবং ডাকে প্রণাম 
করে মনে যা প্রশ্ন থাকে, ডাকে ছিআাসা করুন। ধর্ম-অর্ণ- 
কাম-মোক্ষ_এই চার পুকুযার্সের শ্বরূপের হোতা, 
উদাতা, ব্রহ্মা ও অপদর্যুর সঙ্গে সম্পর্ক রক্ষাকারী ল্রাদি 
কর্মগ্ুলি এবং চার আশ্রম ও বাছাদেব ধর্ম সম্পর্কে সাপনি 
ডাকে জিজ্ঞাসা করুন। কৌরন বংশের ভারলরহনকারী এই 
জীষ্মরূপ পূর্ঘ ঘন অন্তাচলে যাবেন, তন দর্ণপ্রকার 
জানেন প্রকাশ ন্যাহত হনে : সেইজনা আনি আপনাকে 
তার কাছে শাওয়ায় ছরনা বলছি 

ভঙ্গবান শ্ৰীকৃষ্ণ কথা শুনে যুধিষ্টিবের কণ্ঠবোধ হয়ে 
গেল। তিনি ভশ্রররুদ্দ কষ্টে বলতে লাগলেন__ “মাধব ! 
আপান হীস্মের প্রভাব সম্মন্ধে ঠিক কথা তাতে 
সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই । আমিও তার প্রভাব জ্ঞানি। 
আমি সার মভাসৌভাগা ও প্রভাবের কথা বছ ব্রাহ্মদের 
কাছে শুনেছি। আপনি সমন্ত জগতের বিধাতা : তাই 


ভীষ্ম কর্তৃক 
রাজা ধ্রলনেজয় জিরামা করলেন_ম্বলিবর ! 
শরশঘাদা শায়িত পিতামহ ভীষ্ম কীভাবে শরীর আগ 
করলেন” তন তিনি কোন যোগ ধারল করেছিলেন ! 
বৈশম্পায়ন বললেন_ রাজন, ! 
একাগ্রমিতে এবং শ্রদ্ধার সঙ্গে মহান উীদ্মের দেহতাগোর 
বৃসতন্ত শোনো। দক্ষিণায়ন সমাপ্ত করে সূর্য ঘখন উত্রায়লে 
এলেন? সেইসময় ভীত ধ্যান মু য়ে পরমান্রাতে মলো- 
নিবেশ করলেন। হার জাশপাশে বনু শ্রেষ্ট ব্রাহ্মণ অবস্গান 
করাছিলেন। বেদজ ব্যাস, দেবি নারদ, দেবলানা, বাৎসা, 
অস্মন্ত, সুমন্ত, ভৈমিশি, শৈল, শাল, দেৱল, টি 
বশিষ্ঠ, কৌশিক (বিশ্মামিত্র), হাবিত, লোমশ, দক্তাত্রযে, 
বৃহস্পতি, শুক্র, ঢাবন, দনতকুমার, কপিল, বাণ্মিকা, 
তৃহুক, কুক, মৌদ্গলা, পরশুরাম, কৃণানিন্দু, পিপ্লাদত 
বাধু, সংব্ঠ, পৃলহ, কচ, কশাপ, পূগস্থা, ক্রু দক্ষ, 
পরাশর, নবীঢি, অঙ্গিবা, কাশ!, গৌতম, গালব, ধোৌম।, 
বিভ্ৰশ্ু, নাগুবা, যে, কষ্ণানুজৌতিক, 
্ঙ্কপি এবং পূরণ-_ এনা এবং আরও বছ সৌভাগাশাজী 
মুনি খা শ্রদ্ধা, শম-দন ইত্যাদ ভণসংস্ণম (হলেন, তান 


আপনার কথার অনাথা টিষ্ট কণার কোনো প্রযোজ্রন লেই। 


আমরা শ্রীঙ্ছের কাহে যেতে গাই। সূর্যে ভন্তবাধণ হলেই 

তিনি দেবনে খামন করেন. সুতরাং এখনই আপলার 
য়া দরকার 

ধর্মরাজের কথা শুনে নধ্মূদন নিকটে উপবিী 


সাভাকিকে পণ প্রস্থত করতে বলহলন। ির্দেশ পেয়ে 
লাত্াকি, শিনিরেগ ণাহরে এগে নাকককে রও প্রশ্ন করে 
আনতে বললেন। সাত্াব্দা নির্দেশানুসাবে দাকক রখ 
প্রস্থ করে আনলেন। সেই বের চারদিক স্নিভিত ছিল, 
ভেতরের দিকটি মলিমুন্ডা দিয়ে সাজানো সৃর্ষের কিরণে 
সেই মণিুক্তা পানা রঙের আভা বিকীয়ণ করত। নেই 
থে শৈব। এবং সুগ্রীণ নামের ঘোড়া জোড়া ছিল। বধ 
রি করে দারুক উগবানের কাছে গিয়ে হাত জোড় করে 
তাকে সংবাদ দিল। 


ভগবানের স্তুতি 


ভীষ্মকে পরিবেষ্টন করেছিলেন। এঁদের দখো ভীষ্ম নক্ষত্র 
পরিবেষ্টিত নায় শোভা পাচ্ছিলেন। শরশযায় 
শায়িত থেকে তান পনিত্রলবে হাই জোড় কবে শ্ীকসেল 
খ্যান করছিলেন। ধ্যান করতে করতে তিনি অত্রাস্ত ্মািত 


শীতে প্রাপ্তির পণ পরঃভাাকে শুদ্ধ, মি 

বিশিষ্ট হঃসরূপ এবং গ্রজাপালনকারী পরমেষ্ঠি, আনি সেই 
প্রনাত্মার শরণ গ্রহণ কার। সমস্ত জগৎ দারণকারা শ্রাহরি 
অনাদি, অনন্ত। দেৱতা বা 
শা। একনাত্র এই 
| থাষগল নাকায়ণ হরে উৎপন 


হলেন পরত গবমান্মা, তিনি 
কেউ 


ভাকে জাগতে 


কে আনত 


সন এবং আগত 
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তার যথার্থ ভ্রান দেব, দানব, শধার্ব, যক্ষ, রাক্ষস বা 
সর্ণ__ কারোরই নেই। তাতেই সমস্ত প্রাণী অবস্থান করে, 
তাতেই লয়গ্রাপ্ত হয়। সূত্রে যেমল অনিঘুক্তা গ্রথিত হয়ে 
মালা হয়, তেমনই পরঘায়াসূত্রে জগৎ ও প্রাধীসমূহ কার্য- 
কারণসহ গ্রথিত আছে। সমস্ত বিশ্ব তার আধারেই অবস্থিত, 
এই সব তারই সৃষ্টি । শ্রীহরির সহস্র সহস্র মন্তক, পদ, বাছ, 
নেত্র এবং মুখ। তিনিই জগতের পরম আধার, তাই ডাকে 
নারায়ণ খলা হয়। তিনি সৃষ্ধ হতে সৃহ্্মতর এবং ছল হতে 
স্থলে, তিনি উত্তম হতেও সববৌন্তম। বাক ও অনুবাকে (মনু 
ও ব্রাহ্মণ ময়ো) এবং কর্ম ও প্রহ্মের প্রতিপাদনকাধী 
বাবগুলিতে যে সত প্রতিপাদিত হয়েছে তা সৎকর্ম 
ভগবান বাসুদেবই। তিনিই “সাম' সঙ্গক মন্তরুলির পরমার্ণ 
তত্ব। বিশুদ্ধ হৃদয়ে তার মিতা লিবাস (সাক্ষাৎকার) হয়। 
তিনি সর্বদাই তার ভক্তদের পালন কবেন। শ্রীকৃষ্ণ, বলভদ্র, 
প্রদ্যু এবং অনিরুদ্ধ_তিনি এই চার রূপেই আবির্ভূত হন 
এবং ভক্তগণ এই চার দিবা নামেই তার পৃন্া করে থাকেন। 
ভগবান বাসুদেবের প্রসমতার জন্য নিভা তপ (নৈতিক 
কর্ম) করা হয়, তিনি সকলের মধ্যে বিরাজ করেন। তিনি 
সকলের আতা, সর্ব, সর্বশ্বরূপ এবং সকলের 
উৎপমকারী। অরশী যেষন অগ্নি প্রবলিত রাখে, তেমনই 
দেৱকী মাতা এই ভৃষণ্ডলে অৱস্থিত ব্রাহ্মণ, বেদ, যজ্ঞের 
রক্ষার্থে যাকে বসুদেবের সহায়তায় জন্ম দেন, সমস্ত 
কামনা পরিত্রাগ করে অননান্তাবে স্কিত সাধক মোক্ষের 
উদ্দেশো নিজ বিশুদ্ধ অন্তঃকবণে যে শুদ্ধ-বুদ্ধ আত্মাকপ 
(গোবিন্দকে জ্ঞানদাষ্টুতে সাক্ষাৎ করেন, যার পরাক্রম ইন্দ্র ও 
বায়ুর থেকেও বেশি. যিনি সূর্যের চেয়েও তেজস্্রী এবং যার 
স্বূপ মানুষের মন- বৃদ্ধি দিয় পর্যগ্ত পৌছতে পায়ে না, 
আমি সেই প্রজ্জাপাল্‌ক পরমেশ্রের শবণ গ্রহণ কথি। 
পুরাণাদিতে যাকে “পুরুষ মানে বর্ণনা করা হয়েছে, 
যাকে যুগের প্রার্তে 'বহ্দ' এবং খুগান্ডের সময় “সক্চর্মণ” 
বলা হয়েছে, আমি সেই ইপাসা পথমেশ্কের উপাসনা 
করি। যিনি এক হয়েও ধছকৃপে প্রকাশনান, সনস্ত 
কামনাপুবশকারী, ধল্রকর্ষে ব্যাপৃত অননা ভক্ত গে 
পরমাস্থাকে পূজা করন, শীকে জলাতের কোষাগার বলা 
তথ, যাব নো সমস্ত গুজ। অবস্থিত, যে পরদার্ সত্রাস্বরূপ 


এবং একাক্ষৰ পথ (প্রণ্ব), সং-অসতের অতীত, যীর 
সআদ-এধ।-অশ্ত নেই, দবতা এবং খষিরা ঠিকমতো 


জানতে পারেন না, মন ও ইন্দিয়াদি বশীকিত করে সমস্ত 
দেবতা, অসুর, গা্র্, সিদ্ধ. খষি ও নাগগণ মাকে সর্বদা 
পৃঙ্গা করেন, জাগতিক দৃঃখ দূর করার যিলি উষধিশ্বরাপ, 
যিনি জন্ম-মতা অতীত স্বয়প্তু এবং সনাতন দেবতা, মিলি 
নেত্র ও বুদ্ধির অগোচর, সেই ভগবান লারায়লের আমি 
শরণ গ্রহণ করি। যিনি এই বিশ্বের বিধাতা ও জগৎ চযাচরের 
প্রভু, ধীকে জগৎ-সংসারের সাক্ষী ও অবিনাশী পরমপদ 
বলা হয়, আমি সেই পরমায্মার শরণ গ্রহণ কয়ি। 

যিনি স্বর্ণের ন্যায় কান্তিবিশিষ্ট এবং দৈতা সংহারক, 
এক হয়েও যাঁকে অদিতি দেবী তার গর্ভে বারো আদিতা 
লমস্কার। যিনি তার অমৃতময় কলাধারা শুরূপক্ষে 
দেৱতাদের এবং কৃষ্ণপক্ষে পিতৃপুরুষদের তৃপ্ত কবেন 
এবং যিনি সমস্ত দ্বিভের বাজা, সেহ চন্দ্ররূপে প্রকাশিত 
পরমাত্যাকে প্রদাম। যিনি অন্ঞানময় মহা অঙ্কাকারের অতীত 
এবং জ্ঞানালোকে প্রকাশিত আত্মা, যাঁকে জেনে মানুষ 
মৃত্যুর গ্রাস থেকে যুক্তি পায়, সেই জেয়রাপ পবমেশ্ববকে 
প্রণাম। উক্থ নামক বৃহৎ যজ্ঞের সময়, আগ্লাধান কালে 
এবং মহাযাগে ব্রাহ্মণরা যাঁকে ব্হ্মরূপে পুজ। করেন, সেই 
বেদগবানকে নমস্্ার। প্বথেদ, সামবেদ, ঘজুর্বেদ মীঝ 
আশয়, পঞ্চ হবিযাযযার স্রাপ, গায়ত্রী প্রভৃতি সাত ছন্দ মীর 
সাত তন্তু, সেই যজ্ঞরূপে প্রকাশনান পবমাত্মাকে প্রণাম। 
চার"”।, ঢারা+।, দুই", পাঁচ"! দু) অক্ষরবিশিষ্ট ধারা 
যাকে হবিষা অর্পণ করা হয়, সেই হোমস্বগাপ পরমায্মাকে 
নমস্কার। যজুঃ নামধারণকারী যে বোরাপ পুরুষ, গায়ত্রী 
ইআাদি ছন্দ যাঁর হন্ত-পদাদি অবয়ব, ধা যাঁর মন্তক, 
“বথন্তুর' এবং *বৃহং নামক পামই যার সান্তুদাপূর্ণ বাদী, 
সেই স্তোত্রজপ ভগল্ানকে প্রণাম। যিলি সহশ্র বর্ষে পর্ণ 
হওয়া প্রজাপতির যে স্্পাখানিশিষ্ট পক্ষীরাপে প্রকাশিত 
হয়েছিলেন, সেই হংসরূপধারী পরনেশ্বরকে প্রণান। 
পদসমূহ মার অঙ্গ, সন্ধি মার শরীরের সংযোগস্থল, স্বর ও 
বাঞ্জন মার কাছে অলংকারন্থরূপ, যীঞে দিব। ক্ষন বলা 
হয়, সেই পন মশ্ববকে বালীরূপে নমস্তাব। |িনি ত্রিলোকের 
হিভাথে যজময় শন্াহ্বাপ ধারণ করে এহ পৃথিবীকে 
বসান্ুপ থেকে উত্থিত করেছেন, সেই বীরঘস্ববপ 
উ্গলানকে, প্রশান। ঘন [নিজ যোগানায়ার আশ্রয় নিয়ে 
শেষনাগের সহস্র ফলায় নির্মিত পালকে শয়ন করেন, সেই 
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নিন্রাস্বরাপ পরমাত্মাকে নমঙ্গার। ধীর সমস্ত ব্যবহার শুধু 
ধর্দেরহ জনা, বশীড়ুত ইন্দিয়ের দ্বারা মোক্ষের সাধনভূত 
বৈদিক উপায়ে কাজ করে যিনি সাধুদের ধর্ম-ন্্যাদার প্রসার 
করেন, সেই সতান্বরাপ পরমাস্মাকে নমস্কার। যারা ভিন্ন 
ডিন ধর্মাচরণদ্বারা ভিন্ন ভি ফলাকাক্ষা করেন, সেইসব 
বান্তি বিভিন্ন ধর্মের দ্বারা যাঁকে পূজা করেন, সেই ধর্মময় 
ভগবানকে প্রনাম। যে অনঙ্গের প্রেরণায় সমস্ত অঙ্গধারী 
প্রাণী জন্ব নেয়. যাতে সমন্ত প্রাণী সন্ত হয়ে ওঠে, সেই 
কামরূপে উদ্ভাসিত পরমে্থরকে প্রণামা যিনি সবল জগতে 
অবান্তরূপে বিরাজমান, বিশিষ্ট মহর্ষিগণ খাঁন তত্ত 
অনুসন্ধান করেন, যিনি সমন্ত ক্ষেত্রে ক্ষেব্রজ্ররুপে 
বিরাজ্জদান, সেই ক্ষেত্ররাপী পরনেশ্বরকে প্রণাম। ঘিনি 
জাগ্রত, স্বপ্ন ও সুষুপ্তিতে ত্ৰিবিধ বলে প্রতীত হন, সণাদি 
কর্মভূত যোলো বিকাবের দারা আবৃত হলেও নিজ 


তন্তু (পুরুষ) বলে মানা হয় সেই সাংখারূপ পরমান্মাকে 
নমস্তার। যিনি নিপ্রা ক্রয় কবে প্রাণের ওপর বিজয়লাভ 
বরেছেন এবং 'ইল্তরিযাদ বশ করে শুদ্ধ সরে ভিত, 
হয়েছেন, সেই নিরন্তর যোগাভ্যাসে ব্যাপৃত যোগীগ্মণ 
সমাধিতে যার জ্যোতির্ময় স্বরূপ সাক্ষাৎ করেন, সেই 
যোগরূপ পরনায্মাকে প্রণাম। পাপ ও পুণ্য হ্য় হলে 
পুনর্জপ্র ভয়যুক্ত শান্তুচি সন্যাসী যাঁকে প্রাপ্ত হন, সেই 
মোক্ষবাপ পরমেশ্ববকে প্রণাম। সৃষ্টির এক হার যুগ পার 
হলে প্রচণ্ড দ্বালাযুক্ত পরনয়কালীন অগ্রিকপ ধারণ কবে মিনি 
সমস্ত প্রামাদের সংহাধ করেন, সেই, উগ্ররূপধাৰী 
পরনাত্মাকে প্রণাম। এইহাবে সন্ত ভূতাদি ভক্ষণ কবে খিনি 
এই জগংকে গলনয় করে দেন এবং লিঙ্গে বালকরূপ ধাবণ 
করে অক্ষয়লটের পাতার গুপর শয়ন করেন, সেট মায়াময় 
বালমুকুন্দকে নমস্তার। মীর ওপব এই বিশ্ব নির্ভরশীল এসেই 
রন্বান্কঘল হে পুশ্ুবীকাক্ষ ভগবানের নাভি থেকে 
প্রকটিত হয়েছে, সেই কমল্সরূপধারী প্রমেশ্বরকে প্রণান। 

গার সস দন্তুক, মিনি অন্তর্মায়ীরূপে সবার নণে 
বিরাজমান, শাঁর স্বরূপ কোনো লীমাঘ আবদ্ধ নব, ঢার 
দুর মিলে একার্ণব হলে মিনি যোগনিত্রাব আশ্রয়ে শমন 
করেন, সেই যেগনিধ্ালপ পবমেশ্সরকে প্রদান। গাব 
এবং উদয়ে চারটি সমৃত্র, সেই ফলরালী প্রমেশ্বারকে 


প্রণাম। সৃষ্টি ও প্রলয়রূপ বিকার যীর হতে উৎপ হয়, যাতে 
সবকিছু লযপ্রাপ্ত হয়, সেই কাবণরূপ পরমেশ্বরকে প্রণাম। 
ঘিনি বারে জ্ঞাগ্ৃত থাকেন আহ দিনেও সাক্ষীঝপে 
অবস্থান করেন এবং যিনি সর্বদা সকলেখ ভালোমন্দ দেখে 
থাকেন, সেই ্রষ্টারগী পরদেশ্থরকে প্রশাম। যিনি প্রত্যেক 
যুগে যোগনাযার বলে অবতানবাঞ্ ধাবল কবেন এবং মাস, 
খু, আমন ও বর্মাদির ছারা সৃষ্টি ও প্রলয় করে থাকেন, 
সেই কালয়াপ পমমাম্মাকে প্রণাম। ব্রাহ্মণ খাব নুখ, ক্ষত্রিয় 
জাতি যান বাহ, বৈশা জঙ্ঘা এ উদর এবং শুন্র যাঁর 
চরণাশ্রিত, সেই চাতুবর্ণরূপ পরমেশ্বরকে শতকোটি প্রণান। 
অগ্নি ধার বুশ, স্বর্গ মস্তক, আকাশ নাভি, পৃথিনী পা, সূর্য 
নেত্র, দিগপ্ত কান, সেই লোকরূপ পরনায্রাকে প্রণাম। 
ঘিনি কালের অতীত, যজ্ঞের অতীত এবং অন্াতেরড 
অতীত. সনন্ত বিশ্বের যিনি আদি. কিন্তু মীন কোনো আদি- 
অস্ত্র সেই. সেই বিশ্বান্থা পরমেশ্বনকে প্রণাম বৈশেষিক 
দর্শনে বর্ণিত রাপ-রল ইতালি গুণে আকৃষ্ট হয়ে যায নিবয় 
সেবনে প্রবৃত্ত হয়, তাদের সেই নিষয়াসক্কি থেকে যিনি 
রক্ষা করেন, সেই রক্ষকরাপ পরমান্মাকে প্রলাম। মিনি 
অন্জলরূপ ইন্ধনকে লাভ করে শরীরের নধো রস ও 
প্রাণশক্তি বৃদ্ধি করেন এবং সমন্ত প্রাণীদের ধারণ করেন, 
সেই প্রাণাম্া পরমেশ্বরকে নমস্থার। প্রাণরক্ষার জলা মিনি 
চর্বা-চোযা-লেহা-পেয়--চার প্রকার অগ্নোর ভোগ গ্রহণ 
করেন এবং স্বয়ংই উদরস্থ অগ্রিরূপে তা হজম করেন, সেই 
পাকরূপ গরমেশ্বরকে প্রণাম। যিনি নরসিংহরূপে 


দানবরাজ হিবণ্যকশিপুকে বধ করেছিলেন, সেই সময় দার 
চক্ষু ও কেশ পিঙ্গল বর্ণের দেখাচ্ছিল, বিশাল দাত এবং 


নখ যার আযুঘ, সেই দরণবূপধারী ভগবান শবাসিংহকে 
শ্রণাম। যাঁকে দেবতা, গন্ধর্ব, দৈতা বা দানৱ ঠিকমতো 
জানতে পাবে না, সে সৃ্গানবকাপ পরমায্মাকে প্রণাম। যে 
পর্ধবান্সী ভগবান শ্রীমান অনগ্থ নামক শেষলাগারাপে 
বসাতে বাস কবে সমস্ত জগৎ নজর মন্তকে ধারণ করেন, 
সেই বীর্ঘরাপ পরনেশ্ববকে প্রণাম। যিনি এই সৃষ্টি পরম্পরা 
ধঙ্ষান ডলা সমস্ত প্ামীকে শ্লেহপাশে আবদ্ধ কবে মোহমুগ্ধ 
সেই মোহরূপ ভগবানকে শযস্থাব। অম্নময়াদি 


পঞ্ছ কোষে স্থিত অন্তরতম আত্মার আর হও্য্যাব পরে 
নিশুক্ক বোধের দ্বারা বিদ্বান বাড়ি ধাকে লাহ দেই 


জানস্বপাপ পরমাস্মাকে প্রশান। 
ধার সাপ কোনো প্রমাণের দি 


নয খাব বুন্দিকপ 
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সংক্ষিপ্ত মহাতারত, 
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নেত্র সর্বত্র পরিব্যাপ্ত এবং মীর মধ্যে অনাপ্র বিষয়ের 
সমাবেশ, সেই দিব্যাত্মা পরমেশ্বরকে প্রণান। যিনি টা ও 
দণ্ড ধারণ করেন, লন্বোদবাধশিক্ট এবং যাঁর কমশুলু 
ডুলীরের কান্দ করে, সেই এ্রহ্মাণালী ভগবানকে প্রণাম। 
গিনি ত্রিশূলধাবণকারী এবং দেবতাদ্রে প্র, যার ত্রিনেত্র 
এবং দেহ বিভূতি ভূষিত, সেই রুদ্ররাপ প্রমেশ্রকে 
প্রণাম। ধার মন্ত্রক অধ্টপ্রভুশিত, দেহ সর্পেন খজেমপবীত 
শোতিত, যিনি হাতে পিণাক ত্ৰিশূল ধারণ করে আছেন, 
সেই উগ্ররূপধারী ভগরান শংকরকে প্রশাম। যিনি সমস্ত 
প্রাণীর আত্মা এবং তাদের জন্মমৃতার কারণ, যার মধো 
ক্রোধ ও মোতের লেশমাত্র নেই, সেই শান্তাখা 
পরমেশ্বরকে প্রণাম। ধাল নধো সবকিছু বিদ্যমান, শীর 
থেকে সব উৎপগ্ন হয়, যিনি স্বয়ং দর্বস্ররাপ, সর্বব্যাপক 
এবং সর্বময়, সেই সর্বস্্াকে প্রণাম । 

এই বিশ্বসৃষ্টিকারী পরমেশ্বর ! আপনাকে প্রণান। বিশ্বের 
আত্মা এবং বিশ্ব উৎপত্তির স্থানডূত জগদীশ, শ্রাপাকে 
প্রণাম ! আপনি পদ্দড়তের অতীত এবং সমস্ত প্রালীদের 
কাছে নোক্ষস্বরপ এক্গ। ত্রিলোক ব্যাপ্ত আপনাকে প্রণাম। 
ব্রিভুবনের অস্টাত আপনাকে প্রণান, সদন দিশান্ে ব্যাপ্ত 
আপনাকে প্রণাম। আপনি সনন্ত পন্দর্খের পূর্ণ ভাণ্ডার, 
জরশাৎ-সংসার উৎপন্নকারী অবিনাশী ভগবান বিষ্ণু, 
আপনা প্রণাম। জধীকেশ ! আপনি সকলের জশ্রদাতা 
এবং সংহাবরকর্তা। আপনি কানা কা্‌ছে পন্মাজিত হন 
গা। ত্রিলোকে জামি আপনার জন্ম -কর্মের রহসা 
পারি না, আমি তো শুধু অস্তদৃষ্টির ছারা আপনার থে 
সনাতন কপ, সেই দকেহ লক্ষা বাখ। আপনার অন্তক 
্বাধা স্বৰ্গলোক, পদধুগল ছানা পুথণিদীলোক এবং 
তিনপদক্ষেপের দ্বারা ভিনলোক জাবৃভ। আপনি নাত, 
পুরুম। দিকৃদকল আপনার বাহ, সূর্য আপনার নেও এবং 
প্রজাপতি ব্রহ্মা হলেন আপনাৰ বীর্য ; অতিশয় প্রবল 
রি সপ্ত লোকে ব্যাপ্ত রয়েছেন। বার 
তো শ্বামবর্ণ, দেহে গীতবস্তু শোভা 


জানতে 


পান না| হা 
অস্বনেধ বজ্ঞার্ডে করা লালে সনান ঘলগ্রদান করে। 


লে তা দশ 


ছা প্রণামের বৈশিষ্ট্য হল দশ অশ্বনেধ য্চকারী 
পুনরায় এই পৃথিবীতে জরাগ্রহণ কারণ [কু মীকৃষ্ণকে 
প্রবামকারী ব্যক্তি আর ভব-বন্ধনে আবদ্ধ হন না। খিনি 
শ্রীকাৎ-ভজনে প্রত গ্রহণ করেছেন, ধিনি নিত শ্রীকৃষ্ণ 
স্মরণ করে নিত্রা মান এবং প্রভাতে তাকে ম্মবগ কবেই 
গাযোখান করেন. তিনি কষ্থস্থবাপ ভয়ে হাব সঙ্গে বিশ 
যান, যেমন যজ্ঞের আগুনে ঘৃত বিশে ঘায়। 

বিনি ব্রাহ্মণদের প্রিয় এবং গো ব্রাহ্মণের হিতকারী- 
যার দ্বারা সমস্ত বিশ্বের কল্যাণ সাধিত হয়, সেই 
সাচ্জদানন্দস্তরূপ ভগবান গোবিন্দক প্রণান। 'হার' এই দুটি 
অক্ষর দুর্গম পলে লংকটের সময় প্রাণের জনা পথভলতি 
মূলা ; জগৎ-সংসারের রোগ হতে মুক্তি দেবার জলা উমধ 
তুলা এবং সর্বপ্রকার শোক-দুঃখ থেকে উন্মারকারী। সতা 
যেমন বিষ্ণুদয়, তেমনই এই সতের প্রভাবে আমার সকল 
পাপ যেন নিন হয়। দেৱতা শ্রেষ্ট কমলনয়ন ভগবান 
শ্রীকৃষ্ণ ! আমি আপনার শবণাগত ভক্ত, অভীষ্ট গতি লাভ 
করতে চাই ; কীসে আনার কলাণ, ভা আপনিই জানেন। 
মাল বিদ্যা ও তপসার জন্মস্থান, মাকে অন্য কেই আগ 
দিতে পারে না, সেই ভ্গানান বিম্যুকে আমি এইভাবে 
বাণীবাপ যদ্ঞুদাা পুজা করাছি। ভগবান ভনার্দন যেন এতে 
আনার ওপর প্রসন্ন হন। নায়ায়ণ পব্রক্ষ, নারাষণই পরম 
তপ, নারায়ণই সর্বোহর দেবতা এবং ভগবান নালায়ণই 
সরা সক্ল বস্ধতে বিরাদমাল। 


বৈশল্পায়ণ বলকেন -ভীস্মের বণ ভগবান শ্রীকুফোই 


বালে তাতে প্রণাম করলেন। জগাবাল 
দরের ভি 


জানতে পেরে অবাজনপে সেইশানে 


তখন সেখানে উপাই অহরসিগ 

স্াতি করলেন এবং মীরে শীতে 

লাগলেল। 
পুকযোক 


শর কত হাকান্ছোর 
ইম্মের প্রশংসা করতে 


কৃষ্ণ ছীপ্রেব আঁক 
বে আলোহণ করলেন। এ্রীকুপা হ সাতার এক বাগে 
বললেন, অনা বখে মহাকা ঘৃধি্ির এব! অর্জুন আারোহল 


লেখে সন্ত আব 


করলেন তৃতীয়টিতে 
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পখি পরশুরানের চরিগ্র 
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বসলেন। কুপাচার্য, য্যুহসু এবং সপ্রযও রথে করে ডীষ্ম 
সকাশে রওনা হলেন। সেইসময় পথে বু ব্রাহ্মণ ্রীকসের 
স্তুতি করছিলেন, ভগবান প্রস্তা সহকারে তা 


শুনচিলেন। কিছু লোক হাত জোড় করে ভগবানের চরণে 
প্রণাছ জানাচ্ছিল, ভগবান তাদের শ্রানদ্দ প্রদান করে চলে 
যাচ্ছিলেল। 


খষি পরশুরামের চরিত্র 


বৈশস্পাযন বললেন-_হারপর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, 
রাজা যুধিষ্ঠির, অন্যানা পাগুলগণ এলং কৃপাঢ়াখাদি দকলে 
তাদের নিত বপে উপবিষ্ট হয়ে করুক্ষেত্রের দিকেযাযত্তা 
করলেন। পথে যেতে যেতে ভগবান শ্রীকুন্। রাজা 
বুধিষ্ঠিনঝে পরশুয়ানের পরাক্রম শোনাতে লাগলেন 
বাজন্‌ ! এই যে পাঁচটি সরোবর দেখা যাচ্ছে, এগুলি 
প্রাদহুদ' নামে গ্রসিদ্ধ। পরশুরাম একুশবার এই ভুমগুলের 
ক্ষত্রিয়দের সংসার করে এই কুশুগুলিকে তাদের রক্তে 
প্লাবিত করেছিলেন।' 

মুধিষ্ঠির জিল্ঞাা করলেন *! 
একুশবার এই পৃথিবীকে করত্রিয়শূন/ করলে, পুনরায় 
কাকরে ক্ষাত্িমদের উৎপাত্তি হল 9 দে 
সংহার করেছিলেন ” আপনি আমার এই সন্দেহ দূর 
ককল ; কারণ বেদ-শান্জ্র আপনার থেকে বড় লয।' 

ইৈশম্পাযন বললেন_ বাজন ! ধাজা যুধিন্তির একথা 
তা জানালেন। 

শ্রীকৃষ্ণ বললেন কুন্তীনন্দন ! মামি মহর্িদের কাছে 
পরাগুলামের প্রভাব পাও £ জগ কা মেভালে 
শুনেছি, তা আপনাকে শোনাচ্ছি ; শুনুন ! প্রাচীনকালে 


নিচ্ছে গ্রহণ কলো, আলাটি জোনাল নাকে দি। তাহলে 
আদার নাহার গে এক তেন পুত্র ১ যে বহু 
ক্ষত্রিয়দেল বিনাশ করবে, কোনো ক্রত্রিদ্ট তাকে যুদ্ধে 
পরাদিত করুত পারবে না। তেমনই তোমার হন যে ছক 
প্রস্তুত কলেছি, তাতে তোমান এক শ্রেষ্ট ব্রাক্ষণ পুত্র পাঙ 
হবে. যে ননকে বশীড়ত করে মন্ত তপসী হবে।' 

স্ত্রীকে এই কথা বলে কমিক নুনি বনে তপস্যা করতে 
গেলেন। সেইসময় বাজা খাগি ভার পত্রীকে নিয়ে 
তীর্থযাত্রায় বেরিয়ে খটাকের আশ্রনে এলেন। সতানতী 
তখন দুই হাতে চকু নিয়ে অতান্ বায্ত্তার সঙ্গে মায়ের 
কাহে এলেন এবহ বুনি ঠাকে যেসব কথা বলেছিলেন, 
সেগুলি মাকে জানালেন। তার মা ভ্রমক্রমে কন্যার চকটি 
[নভে গ্রহণ করে ভার চকটি সতাবতীকে দিয়ে দিলেন। 

তারপর সতাবতী ক্ষত্রিয় বিনাশকারী গর্ভধারণ 


করলেন। তার অবস্থা দেখে খটীক বুনি বললেন_ 
“কলাগী ! মামি 


তোমার চকুতে ব্রার তেন স্থাপন 
তোনার মাতার চকতে ক্ষারিয়ের পন 
১ কিন্তু এবন চর বদল হযে মাওয়ায় 
ভানারা নাতান পুত্র ব্রাহ্মণ হাল আলা 


দুলে না। 


স্ধ শানে এক রাজা ছিলেন : তার পত্রের শাম ছিল 
অজর পুত্র বলাকান্ম এবং শলাকাশ্থণ পুত্রের লাম ছিল 
কৃশিক। কুশিক অত্যান্ত রক্ত ছিলেন, তিনি পুত্রলাভের জন৷ 
ভার নান হয় গানি। প্রাজা গাসির এক কন্যা জন্মগ্রহণ 
করেন, তাব নাম সতাবতী। বাস্তা ডুণ্ডনন্দন খটাক নুলির 
সঙ্গে কমা সঙাবতীর বিবা্ত দেন। সতাবতী অত্যন্ত 
স্দাঢাররীলা ছিলেন, বে মুদি সত্ান্ত প্রস্র 
ছিলেন | খচীক মুনি সন্যানতী এব* তার মাতা দুজনের পুর 
লাভাখে চক তৈরি করে সতাৰ্তীকে ডেকে বলে 
"ক্লাশ ৷ এখানে দুই পাত্ৰ গরু আছে, এব একটি ভুমি 


ঠাৰ সঃ 


দেন, তিনি পতির চরণে দন্তর রেশে বললেন 
“পতিদেৰ ! একণ৷ বলবেন শা. ব্ৰাহ্মণন্লাহ্নিত শঞ্জনালের 
আশীর্বাদ আপনি আমাকে, 

টাক বললেন কলাদী ! তোমার গে এনন পূত্ত 
হবে বলে আমি একাজ করিনি, 
জনই এরূপ ভীষণ পরাক্রমী 

সত্াবতী বল! 
সমস্থ জগৎ সৃষ্টি কবতে পা: 


শুধু চক বদল ভার 


সি গুলি, 


1 আগাম তো হচছা কবলে 
আহংল একটি খৃত উৎপল 
কে এখন পুঞদান করুন 
সলল তবে! জানার “পাত্র যেমনহ হোক, আমি 


শান ঈহানযুক্ত পুত্ৰই গ্রাথন। কণি। 
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সংক্ষিপ্ত মহাভারত 


[শাছিপর্ব 


খচীক শলপেন-_ভদ্ৰে ! ঠিক আছে, তুনি যা চাও, 
আই হবে 

শ্রীকঃ বললেন__সত্তাবতী তারপর জামদগ্রি মুনিকে 
জল দিলেন, তিনি অত্যন্ত বড় তপস্বী, শা ও নিয়ম 
পালনকারী ছিলেন। অনাদিকে কুশিকনন্দন গাধির স্ত্রী 
বিশ্যানিত্রের দশম দিলেন, মিনি সন্ত প্রান্মণোচিত 
গুণসম্পন্ন ছিলেন এবং ব্রন্ধা্দির পদবি প্রাপ্ত হয়েছিলেন। 
জানদগ্রি মে উ্রন্থজাবদস্প্। পুত্রের অগ্ম দিলেন, তানই 
পরশুরান সমস্ত দিদা এবং ধনুর্বেদে পারঙ্গম 
ছিলেন। তিনি কষত্রিয়কুল সংহারকারী এবং স্বলপ্ত অগ্নির 
ন্যায় তেজনী ছিলেন। পরামাদন পর্বতে মহাদেলকে প্রসম 
করে তিনি তার কাছ থেকে বনু অন্তু এবং অত্যন্ত শক্তিশালী 
পরশু (কুগার) লাভ করেছিলেন। আগতে তার সন্মুখীন 
হওয়ার নতো কেউ [ছিল না। 

সেই সময়ের কথা, বাজ কৃতবীর্যেধ অর্জুন নামে এক 
জতাপ্ত তে পুত্র অগা্রহণ করে, যিনি হেহযবংশের 
রাঙ্গা ছিলেন। তিনি দর্জারেয়ের কৃপায় সহশ্র বাহ লাভ 
করেন। তিন মহা তেজন্্ী চত্বর রাজা |ছলেন এবং 
জঙ্মমেধ মঞ্জে এই সম্পূর্ণ পৃথিবী, ধা নিকষ বাহুবলে জয় 
কবে ব্রাহ্মণদের দান করে দিয়েছিলেন। একবার উগ্রিদেব 
তার কাছে ভিক্ষা চাইলে) তরনি তার সহস্র বাছর পরাক্রের 
ওপৰ নির্ভ তাকে ভিক্ষা প্রদান করেন। তার বানের 
অগ্রভাগে অবস্থান করে অগ্নিদের বহ প্রান, নগর, দেশ, 
গোশালা ভস্মীভূত করেন। বাযুর সাহায্য অগ্নির প্রকোপ 
উদ্ধরোস্তর বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং আগর হৈহয়রাজের 
সাহা ঙ্গল ও পর্বতও ত তিনি 
আপৰ মুনির শুনা আম ও পুতিয়ে দেন। ঘন আপৰ মুনি 
ত হয়ে [কে অভিশাপ দেন__ “তাম আমার এই 
জঙ্গলও ভন্মাড়ত ভরে ফেলেছ, সুতরাং যুদ্ধে, পরশুরাম 
তোহাৱ এই শত্গুপি সব কেটে ফেলবে।" 

অর্জুন সেই অভিশাণকে তত গুরু দিলেন না। ভার 
পুত্ররা ছিল অতাপ্ত বলশালী অহংকারী এবং ক্রু শাপের 
জ্ঞন্য সেই তাৱত পিতার বধের কারণ হয়ে দডাল। একদিল 
জবা জামির গাভীর গোবংসটিকে অপহরল করে লিয়ে 
গেল। পরশুরাম তাতেই ক্ষিপ্ত হয়ে মর্দ্নের বাখগুলি 
কেটে ফেললেন এবং গো বৎসটি নিয়ে ফিরে এলেন। 
অর্জুনের পুত্ররা অতন্ত মৃর্থ ছিল. তারা ক্রুদ্ধ হয়ে জানদগ্রির 
আশ্রমে গেল। সেই সময় পরশুরাম দদিধ 5 কৃশ 


আনয়নের জনা বাহিরে গিযোছলেন। অর্জনের পুত্ররা 
সুযোগ বুঝে জামদপ্রির নস্তক কেড়ে ফেলল। পরশুরাম 
আশ্রমে এসে পিতাকে নিহত দেখে অতান্ত নর্মাহত হলেন” 
তার ক্রোধেব সীমা বইল না। তিনি পাথব৷ ক্ষাত্রযহীন করার 
প্রতিজ্ঞা করে অন্ধ হাতে নিয়ে প্রথরেহ হেহয়দের আঞ্জমণ 
করলেন। পরশুরাম তার পরাক্রনে কার্তবীর্বের সমস্ত পু 
ও পৌত্রদের বধ করলেন এবং হাজর হাজার হৈহযবংলীয় 
প্রুত্রিয়দের বিনাশ করলেন। সেইসনয় বহু ক্ষতি বেঁচে 
গিয়েছিল, তারাই ক্রমশ মহাপরাক্রমী হৃপাল হয়ে উঠল 
ভাবপর পরশুরাম পুনরায় অন্ত্রধারণ করে ক্ষত্রিয় শিশুদের 
পর্যন্ত হারা করলেন। কিছু তখনও ক্ষত্রিয় নারীদের গর্ভের 
শিশুৰ! বেঁচে গিয়েছিল ; কিশ্ু তাদের কেউ ভন্মগ্রহণ 
করলেই পরশুরাম সন্ধান করে তাদের বধ করতেন। 
সেইসময় কিছু ক্ষত্রিয় নারীগণ নিজেদের গর্ভরক্ষা করতে 
সক্ষম হন। এইভাবে একুশ বার ক্ষত্রিয় সংহার করে তিনি 
অশ্মমেধ যন করেছিলেন এবং পৃথিবী কাশাপমুলিকে দান 
করেছিলেন। তখন বাকি ক্ষাত্রয়দের বক্ষার জনা 
কাশাপমুনি পরশুরামকে ঘলেন-__'রাম ! তুনি দাঁিণ 
সমুদ্রতীরে যাও, আমার রাজ্জো আর কখনো বাগ কোরো 
না" 

একথা শুনে পরশুরাম চলে গেলেন। সমুদ্র তার জন্য 
স্থান নির্ধারিত করে দিল, সেই দেশ শূর্পারক দেশ নানে 
প্রসিদ্ধ ; একে অপরান্ত ভুমিও বলা হয়। কশাপমুনি 
পরশুরান গ্রদস্ত পৃথিবী দ্বীকার করে সেগুলি ব্রাহ্মণদের 
সমর্পণ করে স্বয়ং বলে চুলে গেলেন। সেইদনয কোনে 
পরাক্রমশালী রাজা না খাকাম চতুর্দিকে অরাজকতা ই! 
পডল। বলবান লোকেরা দুর্বলন্রে কটু দিতে পাগল। 
্রাহ্ষাদের মধে। কারো প্রভু ছায়ী হয়নি। কালক্রমে 
পাপীদের প্রভাব বরদ্িপ্রাপ্ত হয়ে পৃথিবী হারা হতে 
লাগল। অত্যাচারে লীড়িত হয়ে এই পৃথিণী রসাতাল যেতে 


লাগল। আই দেখে কশ।প তার উর লাহাম। দিয়ে তাকে 
আটকালেন, তাই ঠাকে “উ্দী' ললা ত। তন এই পলি 


নিজ রক্ষার জনা কশাপকে প্রসন্ন 
“ব্রহ্মন্‌! আমি বহ হৈহয়নংশী ক্ষত্রিয় নারীদেলা গ 
পুকিয়ো রেখেছিলাম, তারা এ 


শান্তিপর্ব] 


চাণ্চেব প্রশংসায় শ্রীকুকণ....... 
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পুত্রদের জীবন রক্ষা করেছেন। বাজা শিবিরও এক তেঙ্জস্ী 
পুত্র আছে, যার নান গোপত্তি। তাকে বনের গাভীরা বড় 
করেছে। রাজা গ্রতর্দনেধ পুত্র বৎসও জীবিত আছে, যাকে 
গোশালাতে গো-ব্চসবা পালন বরেগে। দিবরথের 
পুত্রকে মহর্ষি গৌতম শঙ্গাীবে লুকিয়ে রেখেছিশেন। মহা 
তেজন্ী কৃহদ্রখও জীবিত আছেন, তাকে গৃত্কৃট পর্বতে 
হনুাগেরা প্রাশে নীডিয়ে রেখেছিল এবং নরু্ত বংশে স্রাত 
বনু ক্ষত্রিয় বালককে সমুদ্র রক্ষা করেছে। এইসব বাজপুত 
বালক শিম স্থানে আছে, এবা যদি আমাকে বক্ষা করে 


তাহলে আমি স্থিরভাবে থাকতে পারি! এদের পিতা- 
পিত্রামহ পরশুরানের হাতে যুদ্ধ নিহত হয়েছে৷ আমি 
ধর্মমর্যাদা লক্ঘনকারী ধ্রত্রিয স্থারা নিজের রক্ষা করতে চাই 
না। খার্ধিক পুরুষদের সংরক্ষণেই থাকব। আপনি শীঘ্র এর 
বাবস্থা করুন।" 

পৃথিবীর অনুরোধ শুনে কশাপ উপরিউক্ত 
বাজকুমারদের একত্র করলেন এবং তাদের পানীর বিভিন্ন 
দেশের রাজপ্‌দে অভিষিক্ত করলেন। লাদেন | আপনার 
জিজ্ঞাসায় আন এই স্রচীন ইতিহাস শোনালাম। 


ভীচ্মের প্রশংসায় শ্রীকৃষ্ণ, ভীষ্দের দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের স্তুতি এবং 
শ্রীকৃষ্ণকে ধর্মোপদেশ দানের জন্য অনুরোধ করা 


বৈশল্পায়ন বললেন-_ বাঙজন, ! এইসব কথাবার্তা 
বলতে বলতে ভগবান শ্ীকক ও ধহারাজ যুধিষ্ঠির, 


পিতামহ ভাল্ম যেখানে শরশযায় শামিত ছিলেন. সেখানে 
এসে পৌঁছলেন। এই নির্জন স্থানটি এখবতরী নদীর তীরে 
অবস্থিত। দূর থেকে শ্রীদ্মকে দেখে শ্রীকৃষ্ণ, যুধিষ্ঠির, চার 
ভ্রাতা কৃপাচার্য এবং অনা সকলে নিজ নিজ রথ খেকে 
নেমে, যেখানে হষিগণ উপরেশন করেছিলেন, সেহখানে 
এলেন। তাঁরা সকলে প্রথমে ব্যাসদের ও অনযানা মহর্ষিদের 
প্রণান করলেন, পরে ভাম্মের কাছে উপস্থিত হলেন এবং 
স্টাকে ঘিরে উপবেশন করনেন। তখন শ্রীকৃষ্ণ বলতে 
লাগলেন পিতামহ ! বাণের আঘ্যতে যে কষ্ট আপনাকে 
সহ্য করতে হয়েছে, সেই বাধা আর পীড়া দিচ্ছে না তো ? 
কারণ অনেক সময মানসিক দুঃখ থেকে শারীরিক 
বেশি প্রবল তয়_তা সহ। করা কষ্টকর। শরীরে একটি 
ঘোস্ত কাটা ফুটলেও কী কট হয়, অত আপনি যে 
শরশযায শায়িত আছেন, তার আলা যন্ত্রণা তো অধিক 
হবেই। তবু আপনার সম্পর্কে একথা বলা উচিত নয় : 
কারণ আপনি জালেন-_ প্রাণীদের জন্য ও মৃতা হতেই 
থাকে। তা একে দৈবের বিধান মলে করে আগলি হয়ত 
ভয় পাননি। আপনি তে দেবতাদেরও উপদেশ দিতে 
সক্ষম। আপনার জান সকলের থেকে বেশি 
বর্তমান € লবযাৎ__ সবি আপনি দেখ 
গ্রাণীকৃূলের বিনাশকাল, ধর্ষের ফলাফল এবং কখন সোট 
ফলপ্রস্‌ হবে সবই আপনার নবদপণে বয়েছে। আপনি 


ভিত, 


পান। 


যথার্থ ধর্মভ এবং এক অতি সমৃদ্ধিশালী বাজোর অধিকারী 
ছিলেন। আগনি সম্পূর্ণ সুস্থ শরীরে হাজ্ঞার হাঙ্জার নারী 
পরিবত থেকেও অখণ ব্রহ্মচর্য পালন করেছেন।ভ্রিলোকে 
আনি আপনার নায় সত্যবাদী, ধর্মপরাধণ, শ্রদীর এবং 
পরাক্রমী বান্তি দেখিনি, যিনি শরশয্যায় শায়িত থেকেও 
নিজ তপোবলে স্বভাবসিদ্ধ মৃত্যুকে রোধ করতে সক্ষম। 
তাত ! সত্য, তপ, দান এবং য্রাচরণে, বেদ, খনুর্বেদ 
এবং মীতিশাস্তরের জ্ঞানে, কোমল বারহারে, 
আন্তবাহযশুদ্ধি। মল ও ই্লিয়াদি দমন. সন প্রাণীর 
ভিতসামনে আমি আপনার সতে অন্য কোনো নহার্ণীকে 
দেশিনি। গমন্দ দেবতা, গরন্ধর্ব, অপুর, যক্ষ, রাক্ষসদের 
আপনি একাকীহি পরাজিত করতে সক্ষম, তাতে কোনো 
সন্দেহই লেই। মহাবাহ ! আপনি গুণাদিতে লনুদের থোৰে 
কোনো অংশেই কন নল। তাই ব্রাহ্মণরা আপন 
বসু বলে থাবেন। পুরুষদের মধো আপনি শ্রেষ্ট. এবং নিজ 
শান্তর দ্বারা দের মণো প্রসিদ্ধ । জামি এই গখিবাতে 
আপনার ন্যায় গুণযুক্ত মানুষ কনো দেখিনি এবং আছে, 
বলে শুলিনি। মাপনি আপনার গুণাবলীর জনা দেবতাদের 
থেকেও জধিক এবং তপস্যার দ্বারা সমস্ত রাচর সৃষ্টি 
করতে সক্ষম ; তাই আপনার কাছে একটি নিবেদন কবতে 
ঢাই। পাপ্তপূর যুপিষ্টির ভার আাতীয়ন্ত্জন, ভ্রাতা-বহী 
ুঃা হুয়ে আছেন, আপনি কোনোভাবে তার 
শোক গ্রশনিত করুন। শাস্ত্রে চরুবর্ণ এবং অডুরাশ্রমের 
খের ধর্ম বলা আছে, সেসবষ্ট আপনি জ্রানেনা চার বিদায় 
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যেসব ধর্মের প্রতিপাদন কবা হয়েছে, চাব প্রকারের | চরণে পরিব্যাপ্ত। সকল দিক আপনার বাছ. সূর্য নেত্র এবং 
হোতাদের থে কর্তবা, যোগ ও সাংখো যে সনাতন ধর্ম | শুক্রাচার্য বীর্ঘ। আপনার শখ দেহ লীতাম্বর গারিধালে 
বর্ণিত আছে, সেসবহ আপনি বাখ্যাসঙ জানেন। দেশ, || বজনিসহ মেঘের নয় দৃষ্টিগোচর হয়। কমলনয়ন দেবশ্েষ্ঠ 
জাতি ও কুলধনও আপনাব বিদিত। বেদকথিত ধর্ম এবং | শ্রীকৃষ্ণ ! আমি আপনার শ্বরণাগত ভক্ত, আমি অভীষ্ট গতি 
শিষ্ট পুরুষদের বলা সদাচারও আপনার অজ্ঞাত নয়। | লাভ করতে ঢাই। আনার যাতে কাণ হয়, আপনি সেই 
সহ্থতহাস ও পুরাণের অথও আপলান মত আছে, সেগুলি | উপায় ভাবুন।" 
আপনি বাডীত কেউ সমাধান করতে সক্ষঘ নয়। তাই | শ্রীকৃষ্ণ বললেন__'পুরুষশ্রেষ্ঠ ! আমার নধে। আপনার 
রাজ্জন্‌ ! ধুধিষ্ঠিরের চিত্তে যে শোকের উদয হয়েছে, তাকে | পরাভাঞ্ত আছে, তাই আপনি আমার দিবা দর্শন লাভ 
আপনি শান্ত করুদ।' করেছেন। ভারত ! আপানি আমার ভক্ত এবং আপনার 
শ্রীকৃষ্ণের কথাগুলি শুনে ভীষ্ম অল্প একটু মাথা তুলে স্বভাবও শুদ্দ ও সরল, সেই সঙ্গে আপনি জিতেন্দরিয়, 
হাত ঞ্জোড করে স্বতি কবতে আধন্ত করলেন-_“সনন্ড তপসী, সাতাবাদ, দানী এবং পরম পবিএ। আপনি 
লোকেল উৎপত্তি ও প্রলমেব কারণডূড ভগবান শ্রীকৃষ্ণ । | আপনার তপসার বলে আমার দর্শন পাঞ্ঘ্যর অধিকারী। 
আপনাকে মমস্কার। হৃসীকেশ ! আপনিহ সকলের উৎপন্তি | আপনার সেবার জনা দিব্যলোক প্রস্থত, সেখানে 
এ সংহাবকারী। আপনি কারো কাছে পরাজিত হুন না। এই | গেপে আর হহলোকে ফিরে আসতে হয় না। আপনার 
বিশ্ব আপনারই সৃষ্টি, আপনি এর আত্মা এবং উৎপত্তির জীবনের আর ছাগ্লামো দিন বাকি আছে, তারপর আপনি 
স্কান। আপনি পক্ষডূত্ের অতীত এবং প্রাণীদের; এই শরীর জাগা করে আপনার শুভকর্মের ফলস্বরূপ 
মোক্ষস্বকপ। আপনালে নমস্কার! ত্রলোকে বাপ্ত | উন্তন লোকে গমন করবেন। দেখুন, দেবতা এং 
পরমেশ্বর, আপনাকে প্রণাম এবং ত্রিলোকের অতীত | বিমানে উপবেশন করে আকাশে অদৃশ্য থেকে 
বিরাজমান প্রভু আপনাকে প্রণাম! যোগীশ্বর ! আপনি | উত্তবায়ণে সূর্য যাওয়ার জনা আপনার প্রতীক্ষা করছেন। 
সকলের শর্ণদানকানী, আপনাকে ননন্বার। পুরুষোন্তন ! | জ্ঞান৷ বাল্তিয। যে লোকে গিখে পূনরায় জগতে ফিরে 
আপনি আমার সম্বন্ধে যা না, তাই প্রভাবে আমি | আসেন না, আপনিও সেখানেই যাবেন। বীরবর ৷ আপনি 
এখন গ্রিলোকে আপনার দিব্য ভার দেখতে পাচ্ছি এবং | চলে গেলে ইহলোকে দিবা জ্ঞান সুপ্ত হয়ে যাবে ; তাত এরা 
আপনার সেই সনাতন স্বর্পও আনি দেপছি। আপনি | ধর্মভিক্রাসা নিয়ে আপনার কাছে এসেছেন। সুতরাং 
মিত তেক্রন্বী বায়ুরূপে ওপরের সপ্ত লোক পরিব্যাপ্ত করে | আপনি এখন যুধিষ্ঠিরকে ধর্ম, অর্থ ও যোগের সম্যক বিষয় 
শ্রাছেন। আকাশ আপনার মন্তকে এবং পৃথিবা আপনার | বর্ণনা করে এঁর শোক শ্রপনোদন ককন। 


₹ বসুগণ 


ভীম্মের অক্ষমতা জানানো, তাকে বরপ্রদান করে ভগবানের প্রস্থান এবং 
পরদিন পুনরায় সকলকে নিয়ে সেইস্থানে উপস্থিত হওয়া 


বৈশশ্পাঘন নললেন- গ্রীনূসৌর ধর্ম অর্থ লিষয়ক | রাখে, সেই সকল বালে বিদ্ধ হওয়ায় আমান যে কষ্ট ৪ 
কথ শুনে শান্তনুনন্দণ করজদোড়ে বধলেন-__“জগদীশ্বর ! | বেদনা হচ্ছে, তাতে আমার সমস্থ অঙ্গ পীড়য় শিথিল হয়ে 
শ্রাপনি কলাপকারী নারারণ ! আপনার অপার করুণা। | যাচ্ছে, বুদ্ধি কাজ করছে না। এখন আমার কিছু বলাব 
আাথান কথা, আগলার ঘচিন। চো মা। আছ | ক্ষমতা নেউ। বিষ ৪ আগুনের নায় এগ বাল আনাকে 
আপনার কথা শুন আনি আশন্দ্সাগরে মগ্র হয়ে মাচ্ছি। | নশ্বর লীভিত করছে, শক্তি ক্রুশ হ্রাস পাচ্ছে। প্রাললাযু 
কিন্তু আন আর আপনাকে তী বলল, বে সমস্ত | নিদ্ধান্ত হওয়ার দ্দন। উতলা হয়ে লাহে । শক্তি হ্রাস পাওয়ায় 
বিষয় আগনার বেদরাপ বাণাতে অনাদ্িত। যে বান্ধি | ভিহ্থা বা করছে না। এই বস্থা় কীকরে কথা বজব। 
দেবরাজ হস্ড্রের কাছে দেবলোকের খাস জানালার সাহস | প্রউ । আপনি জামার 


প্রসম হ্োন। ক্ষমা কুল, আমি 


শান্তিপর্বা ীদ্রেন অক্ষনতা জানানো... 


'দবল্ললে নিয়ো সেইয়ানে উপস্থিত হওয়া 1Os 


কিছু বলতে গারছি না। আপনার সামনে ধার্মোপদেশ দিতে 
গেলে বহস্পতিও কুষ্টাবোধ করেন, আমার তো কথহি 
নেহ। এখন তো আমার দিকের জ্ঞান মেই এবং আকাশ 
ও পৃথিবীর সং্নস্মেও কোনে৷ ধারণা করতে পাবছি না। 
শুধুমাত্র আপনার শক্তিতেই প্রাণধারণ করে আছি। অতএব 
ধৰ্মবাজের যাতে মঙ্গল হয়, তা আপনিই বলুন : কারণ সয় 
আপনি গান্ুগ্তলিরও শান শ্রীকৃষ্ণ ! সাপনি জগতের কর্তা 
এবং সনাতল পুশ, আপনি পাকতে আমার নায় মানুষ 
কীকরে উপদেশ দিতে পারে ? খুকু থাকলে কী শিয়া 
উপদেশ দানের অধিকারী হতে পারে ?" 

শ্রীকৃষ্ণ বললেন- "গঙ্গানন্দম ! আগানি সর্বতোভাবে 
আপনার যোগা কথাই বলেছেন ; কারণ আপনি দর্বতর। 
ভাছাডা বালের আঘাতে যে কষ্টের কথা বললেন, তাতে 
মামি প্রসন্ন হয়ে আপনাকে কর দিচ্ছি : তা গ্রহণ করুল। 
এখন দেকে আপনার আর ক্লান্ত বোধ হনে না, মুহা বা 
দ্ধালাও লয় এবং লীডা হবে না। ক্ষুধা এবং ভুষ্ণাও চলে 
যাবে। আপনার অন্তবে সর্বপ্রকাৰ স্বান উদ্ভাসিত হবে। 
আপনাৰ বুদ্ধি, কোনো বগফেছঠ কৃষ্ঠিত হবে না। সন সর্বদা 
সন্বঙ্জণে অবস্থিত থাকবে। রজ্জোপ্তণ বা তমোগুণ আর 
ওপর প্রভাব ফেলকে না। আপনি যে কোনো ধর্ম বা অর্দযুক্ত 
বিষয় চিন্তা করবেন, আপনার বুদ্ধি সাফল্যের দঙ্গে হা 
এগিয়ে নিয়ে যাবে। আপনি দিবা দৃষ্টি লাভ করে ক্নেদজ+ 
অনুজ, উভিজ্জ এবং জরামুদ_ এই চার প্রকারের প্রাণী 
দেখতে পাবেন এবং আপনার জআননৃষ্টিতে সংসার- 
বগামগ্রন্ত আবদ্ধ জীবদেরও সাক্ষাৎকার লাউ করবেন।” 
বৈশম্পায়ন বললেন-তারপর ব্যাসদেব প্রমুখ 
মতর্যিগল খর সান ও যজ্বুঃ বেদ মন্ত্রের দ্বারা ভগবান 
স্রীকমের পুজা করলেন। আকাশ থেকে পুপাষ্টি হল, 


নালা খাদ। বেলে উঠল। সূৰ্য পশ্চিমে অন্তগনন করতে উদ্যত 
হলেন। ওয় মমবেত লকল বহি উঠে দীডিযে শ্রীকুস।, 


1 এবং খুঁধিতিরের কাছে বিদায় চাইন্দেন। পাব 
বান শ্রীকৃষ্ণ, পাজাক, সষ্ভথ এবং কৃণাচার্য তাদের 
সকলকে পণান করলেন। তাধপর তারা *আগানী কাল 
আবান সাক্ষাৎ রানে ফিরে গেলেন। 
তারপর শ্রীকৃন্ণ এবং পান্ডবরাও ভীস্নের কাছে বিদায় গ্রহণ 
করে নিজেদের সুন্দর রখে ভারোহণ করে চতুরদিলী সেনা 
সঙ্গে হন্চিণাপুরের দিকে শ ভনা হলেন। পাণ্ডব নহারখীদের 


পর্বাদকে চন্দ্রের উদধ ভল। চন্্ালোফে উৎফল্ত সৈলাদলে 
যথাসময়ে কৌবব-রাজধালী হস্তিনাপুরে গিয়ে পৌঁচাল 
এবং সক্পেই নিজ নিজ স্থানে গিয়ে নিশ্রান করতে 
লাগলেন। 

সাবান শ্রীকৃষ্ণ গজ পাগঙ্গে নিব যাচ্ছিলেন. অর্দ'প্রহর 
বাক্িণাকতে হ্রীকৃষ নি হয়ে সনাতন বর্গ সুরূপের 
॥ হলেন। চানপর পুর  স্বৃতির ধর্ম পুরমণাণ 


কবতত লাগলেন। শঙ্খ ও 


প্রতেককে এক এর হাজার গ 
নাদলিক দ্রধ। স্পর্শ বারে সাতাকিকে শি 
“যুযুধান ! বাছমহলে গিয়ে খোজ নাহ বা 
ভীল্মকে দর্শন করতে যাওয়ার জজ প্রস্থ 

শ্রীকুম্ণের নির্দেশে সাতাক তৎক্ষণাৎ পরাজার কাছে 
ছিরে বললেন_ “রাজন! ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ভ্মের কাছে 
যাণুরার জন্য প্রস্থত, তিনি আাপশাদে জন৷ অপেক্ষা 
কণাছেন। শ্রামার প্রতি লী আদেশ।" লেই কথা শুনে 
খুদিঠিব অর্জুনকে বললেন গায় ! আমার বথ 
প্রস্তুতের আদেশ দাও। আক সৈ সঙ্গে যাবে না. 
আনবাই যাব। আজ থেকে পিতামহন ডানা গৃঢ় রহম 


তাদের সঙ্গে যাবার 
/শে অর্জুন সেইনতে বাবহুণ পনলেশ। 
সানা মহারাদেশ রখ 


এনে 


সহ শ্রাকৃষ্ণ ২ 
শ্রনাকে কুশল বিনিময় 


করতে তারা কুর 
ভীশ্ম শরশয্যাঘ শাণিত দি 


সকলের সঙ্গে ভীবাকে দশন কবলেন। 


শ্ৰীকৃষ্ণ ও তীম্মের আলাপ-আলোচনা এবং ভীষ্মের সম্মতিতে 


জননেকজয় জিজ্ঞাসা করলেন হস্ামুনি ! পাণ্ডরগণ 
যখন শরশয্যায় শামিত পিতামহ ডীচ্মের নিকট উপস্থিত 
হলেন, সেই সময় কী আলোচনা হল, আনাকে সব 
বলুন। 

বৈশম্পায়ন বললেন রাজ্জন্‌ ! সেই সময় নারদ গু 
অন্যানা মহর্নিগণ এবং বছ সিন্ধও সেইখানে পলার্গণ 
করেছিলেন। মহাভারতের যুদ্ধে মারা নৃত্বামুখ থেকে 
মহদের এবং ধৃত্রাষ্টর প্রমুণ ভীম্মের কাছে গিয়ে 
শোকপ্রকাশ করতে লাগলেন। দেবর্ষি নারদ বি 
চিন্তামগ্র থেকে তারপর উপস্থিত রাঙ্গা এবং পাধবদের 
উদ্দেশা করে বললেন___'মহানুভবগণ ! ভীন্ম এখন 
ভগবান সূর্যের নায় অন্ত ঘাবাণ অনা প্রস্তুত হবেছেন, 
অতএব এখন তার কাছে কিছু গৃ তথা আানলার আশা 
রাখি। চার বর্পের বে বিভিন্ন ধর্ম, তা সবই ইনি পূর্ণনাপে 
জ্ঞাত আছেন। তিনি বৃদ্ধ হয়েছেন, শরীর ত্যাগ করে উত্তম 
লোকে গমন করবেন 7 সুতরাং আপনারা এঁর কাছে 
আপনাদের মনে যে প্রশ্ন আছে, তা জোনে নিল।* 

মহর্ষি নারদের কথায় রাঙ্গারা সকলে ভীদ্মের কাছে 
এলেন ; কিন্তু কেউ কিছু জিল্রাসা করতে সাহস পেলেন 
না।সকেই একে অনোর দিকে তাকাতে লাগলেন। তখন 
পাঞ্ডুনন্দন যুধিষ্ঠির শ্রীকৃষ্ণকে বল্লেন "মধুম্দন ! 
অ'পনি ছাড়া আর কবোরই পিতামহকে প্রশ্ন করতে সাহস 
নেই সুতরাং আপনিহ কথা বলতে আর করুন। দেব! 


আমাদের মধো আপনিই সব থেকে বড ধর যুধিষ্ঠির 


২ বিবেক নিশ্চয়ই এখন 
ভাগরিত হয়েছে, সর্বপ্রকার স্মান উদ্ভাসিত হয়েছে। 
আপনা হাদয়ে আর দুঃখ নেই তে ? মনের দুশ্চিন্তা দূর 
হয়েছে তে?! 


ভীষ্ম বললেন "বাসুদেব ! মামার দেহের স্বালা, 
নোহ, কাণ্তি, ই শাক ও রোগ__ এসবই আপনার 


কৃপায় অচিরাৎ দূণ হয়াছে। এদন আনি হস্তগত ফলের নায় 
অতীত, বর্তমান, উপিধাৎ _এই ত্রিকাল মানস চক্ষে 


দেখতে পাচ্ছি। ব্দোদিতে যে ধর্ম কথিত আছে এবং 
বেদান্তদ্বারা যাকে জ্ঞানা মায় আপনার আলীর্বাদের প্রভাবে 
সেইসব ধর্ম আছি জালি। জনার্দন ! মহারবিবাক্তিনাণ মে ধর্ম- 
উপদেশ দিয়েছেন, তাও আমার হৃদয়ে বিরাক্জমান। দেশ- 
জাতি ৪ সাত আমি অপরিচিত নই। চার 


টি তার সবই বর্ণনা করব। আপনার 
কৃপায় এখন আমার কলাণময় বাঁধ উদয় হয়েছে আপনার 
ধ্যানে বলবৃদ্ধি পেয়ে আমি যুবকের শক্তি অনুভব করছি। 
এখন আমার কলাাণকব উপদেশ প্রদানের শক্তি এসেছে; 
কিল জামার জিক্সাসা হল যে আপনি কেন নিজে যুধিষ্টিরকে 
উপদেশ দান করছেন না" 

চ্রীকৃষ্ণ -উীষ্ম ! যশ এবং শ্ৰেয়ের দূল 
আমিই। গতর সদ্‌-অসং যে পদার্থ, সবকিছু আনা 
হতে উৎপন্ন হয়। সুতরাং আমি যশোপূর্ণস্থ আছি। এখন 
জাপনার মপবৃদ্ধি করা প্রয়োজন, তাই আমি আপনাকে 
প্রজ্ঞা দান করেছি। রাজ্রণ্‌ ! যতদিন এই পৃপিনী থাকবে, 
ততদিন সমস্ত জগতে আপনার অক্ষয কীর্তি অস্লান 
থাকবে। যুধিষ্টিরের প্রশ্নের উত্তরে আপনি যা উপদেশ প্রদান 
, আ বৈদিক সিন্ধান্তের নায় এই উনশুলে গণা 
হবে। মারা আপনার উপদেশকে আদর্শ মনে করে জীবনে 
প্রতিফলিত করবে, তারা ধৃত্যুর পর সর্বপ্রকার পুলাফল 
লাভ করবে। জন্মতে আপনার লুযশ যাতে দিগন্ত বিস্তৃত হয়, 
সেইজনাহ আমি আপনাকে দিবা জ্ঞান প্রদান কবেছি। 
রাজন্‌ ! মৃততামুদদ থেকে ফিরে আসা ডুপালেরা আপনার 
কাছে ধর্ম জিল্ঞালা নিয়ে এসেছে, এদের উপদেশ প্রদান 
করুন। আপনি যদার্থহ শাস্তু অধায়ন এনং সদাদাণ পালন 
করেছেন, সেইসঙ্গে বাজধর্ম এবং অন্যানা ধর্মেও 
বিশেষজ্ঞ) ডা থেকে আন্ত পর্যন্ত কেউই আপনার যো 
আপনি সমস্ত ধর্মের জাতা। সমাপনি সর্বদাই খায় ও 
দেবতাদের উপাসনা করেছেন, সুতরাং আপনার ঘরবশ্হি 
ধর্ম-উপত্দশ প্রদান করা উঠিত। বিদ্ধান বা 
হল যারা দিজ্রাসু, শোনার হচ্ছ! পোষণ কুরে, বধুমাএ 


ভিপরব 
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তাদের প্রশ্নের উত্তর দেওয়া। প্রশ্ন করলেও যিনি 
উপদেশ দেন না, তার অত্তান্ত দোষ হয় ; সুতরাং এঁরা 
শোনার ইচ্ছায় আপনার কাছে এসেছে, আপনি এঁদের 
অবশাই উপদেশ প্রদান করুন৷" 

বৈশম্পায়ন বললেন_ রান্জন্‌ ! শ্রীকৃষ্ণের কথা শুনে 
মহাতেজন্্ী ভীষ্ম বললেন-_'গোবিদ্দ ! আপনার 
আতীর্বাছে এখন আমার মন স্থির হয়েছে এবং ব্যকো 
বল এসেছে। ধর্ম যুধিষ্ঠির এখন আমাকে ধর্মবিষয়ক 
প্রশ্ন ককক ; আমি প্রসন্ন হয়ে তাকে ধর্মবিফযক উপদেশ 
প্রদান করব। যার মধো ধৈর্য, ইন্টিয় সংযম, বক্ষচর্য, 
ক্ষমা, ধর্ম এবং তেজ সর্বদা বিদামান ; যে আত্মীান্বজন, 
অতিথি, অনুচর এবং শরণাগাতদের সর্বদা সম্মান করে; 
সতা-দান-তপ-দীরক, শান্তি, দক্ষতা ও ছৈর্য ইত্যাদি ধার 
মধ্যে সদা বর্ডনান ; যে কামনা, ক্রোধ, ভয় অথবা 
স্বার্দলোতে কখনো অধর্ম করে না : যজ্ঞ বেদাধায়ন ৪ ধর্মে 
যার সর্বদা যতি থাকে ; যে শাস্ত্রের রহসা শ্রবণ করে এবং 
যে নিতা শান্ত গাকে, সেই পাণ্ডুনন্দন যুধিষ্ঠির আমাকে প্রশ্ন 
করুক।” 

প্রাক বললেন_ নাজন্‌! সর্মরান্গ যুধিষ্টির আপনার 
কাছে আসতে সঙ্গোচ বোধ করছেন, নিজেকে আপাদ 
ভেবে ভীত হচ্ছেন। যিনি ত্র পূজনীয়, সম্মানের পাত্র, 
যাদের প্রতি তার ভক্তি অসীম এবং যাঁরা গ্ররুজ্জণ ও 


আয়ীয়-স্বজনদের অর্ঘা পাওয়ার যোগা, তাদের সকলকে 
বাণে বিদীর্ঘ করায়, তিনি লক্ডা ও ভয়ে আপনার সামনে 
আসছেন না। 

ভীষ্ম বস্গলেন--শ্রীকৃষ্ণ ! দান, অধ্যয়ন ও তপস্যা, 
যেমন ব্রাহ্মণদের ধর্ম, তেমনই বুনে বিপন্ষীয়দের বধ 
করাও ক্ষত্রিয়ের ধর্ম। জোট পিতা, শিক়লা, ভ্রাতা, 
শ্যালক, বন্ধ যেই হোক, সে যদি অধর্বপথে হলে, 
তাহলে তাকে যুদ্ধে বধ করাই ধর্ম। গুরুও গনি লোভ 
পাপেষ সঙ্গ দেয় এবং লাভের ধর্ম থেকে সাঝে আসে 
তাকে বধ কষা ক্ষত্রিয়দের ধর্ম। যে লোলবশড ধর্মের 
সনাতন মর্যাদায় দৃষ্টি রাখে না, ঠাকে যে যুদ্ধে নিহত করে, 
তাকে ক্ষত্রিঘ-ধর্ণআ মনে করা উচিত। শুদ্দে গে কাতিয় 
রক্জলদী প্রনাহিত করে, তাকে ধর্ম বলা হয়। 
আহ্ান কবলে ক্রত্রিয়ের পক্ষে যুদ্ধ কর! অনিনার্য হয়ে 
গুঠে। নু বলেছেন যুদ্ধ ক্ষত্রিযের কাছে ধর্মে 
বগপরদানকারী এবং যশপ্রদানকারী। 

ভান্মের কথা শুনে ধর্মনন্দন যুধি্ঠির অতরন্ত বি 
সঙ্গে তার কাছে এসে দীঢালেন এরং ভর চরণে মাথা 
করলেন। ভীস্ম তকে আশ্বাস দিয়ে প্রস্না করলেন এরং 
আশীর্বাদ করে বললেন_ “পুর! উপবেশন করো ; ভয় 
পেয়ো না ; সংকোচ পরিতাগ করে যা জানতে চাও বলো 
আগি উত্তর দেব।" 
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বৈশম্পায়ন বললেন-_যুধিষ্টির তখন শ্রীকৃষ্ণ ও 
ভীল্মকে প্রণাম করে উপস্থিত গুর্ুজ্ঞাদের অনুমতি লিয়ে 
প্রশ্ন করলেন। 

যুণি্টির বললেন_ পিতামহ ! ধর্ম বাজির৷ মং 
মেন থে শাসন শ্রেষ্ঠ, আপনি জাননা নি 
রাজধর্ম স্ন্ষে বলুল। রাধে ধর্ম-অপ-কান-নোক্ষ 
সবকিছুর সমাবেশ গাকে। ঘোড়াকে বশ করতে যেমন 
চাবুক ও শাতিকে বশ করতে অন্ধুশের প্রয়োজন হহ, 
তেমনই সমস্ত পৃথিবীকে স্বমহিমায় লাখাব জনা বাজধর্মের 
প্রয়োজন থাকে। প্রাচী। রাজর্ধির! যার সেবা করেছেন, সেই 
রাজধর্মে রাজা যদি বোহবশত ভুল করে বসেন তাহলে 
সংসারে অরাল্রকতাব সৃষ্টি হয় এবং সকলে বাকুল হয়ে 
ও়ে। পূর্ণ উদয় হলে যেনন অন্ধকার লাশ হয়, তেমনই 
রাজধর্ম মানুষের অশুভ গতি রোধ করে। সৃতরাঃ আমার 
জন্য সর্বপ্রথমে নাজধর্ম নিরূপণ করুন : কারণ ভরাপনি 


নিতভাবে 


সমস্ত ধর্মাস্থাদের নধো শ্রেষ্ঠ। আমরা সকলে আপনার 
কাছ থেকে শাস্ত্রের পরম রহসা । ভগবান 
শ্রীকৃষ্ণ আপনাকেই, সকল বিষয়ে সর্বশ্রেষ্ঠ রলে 
মনে করেনা 

ভীষ্ম বললেন-_'সানি মহাধন, 
এবং সমস্ত প্রাহ্মণদের নমস্কার ক 
করছি। দুপিষ্টির ॥ ভুমি একা হয়ে 
বাজধর্স এবং আরৎ যা! কিছু সুন 
শোনো। কুরুশে্ট ! বাসার সর্বপ্রথম কাজ হজ পা 
অঙ্গলসাধন কৰা _তাহদ্র প্রস্যা কাখা। তাব জনমা বাজাৰ 
দেবতাদের শান্মতে গৃজ্ঞা-সর্চনা এব ব্রাহ্মণদের পর্ণ 
চিডিত। আারণ দেবতা শর 
দ্বারা রাজ্জা র্মধপ গেচে মুক্তিলাহ' 
সম্মাণ জানায। পুত্র ' ভুনি জয়ল! 
বাৱে : পুরুষার্ণ বাতীত শুধু 


শি্ববিশাত। শীল 


এখন 


দহ 
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সংক্ষিপ্ত মহাভাৱত 


[শান 


সিদ্ধ হয় না। যদিও কার্যাসদ্ধি জনা দৈব ও পুরুষার্থ উভয়ই 
সমান, তনু গু আমি এরনস্েো। পৌকযকেই শ্রেষ্ঠ বলে ঘনে 
করি। আরম্ভ করা কান্ত যদি আশানুরূপ লা হয়, ভার জনা 
মনে দুঃপ করবে না. নিজে সর্বদা কাজে ব্যাপুত থাকবে 


রাজাদের এটিষ হল প্রধান কী 

সত ব্যতীত অন্য কোনো কিছু রাজাদের সিদ্ধি প্রদান 
করে না, সত্রাপরায়ণ মাজা ইহলোকে ও পরলোকে সদাই 
সুখে থাকেন। খাধদেনও সতাই পরম ধন। তেমনই 
রাজাদ্বেও সতা জি অনা কোনো সাধন নিশান প্রদান 
করে লা। যে রাজ গুগলান, শালবান, মনকে বশে বাখেন, 
(কোমলন্বভাবসম্পম, ধর্মপরাযণ, জিতোন্চিয, প্রসম্মবদন 
এবং দাতা, ত্রান কনো রাজ্ালক্ষী ভ্রষ্টি হন না। 
কুরুনন্দন ! সদা কোমল বাবহাবকারী বাপ্জাকে কেট আনে 
না এবা: সর্বদা কগেরভাবে শাসনকারী রাজার জনা 
সকলে উদদিয় হয়ে পাকে ; তাই তোমাব প্রয়োজন অনুগায়ী 
কোমল ও কঠোর নাবহার করা উচিত। পুত্র ! ব্রা্মীণদের 
ভুমি কখনো পপ্টপ্রদান করবে না। মনু এই বিষয়ে যে দুটি 
শ্লোক বলেছেন, তা তুনি সর্বদা জীদয়ে ধারণ করে রাখলে। 
অধ জল থেকে, ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণ পেকে এবং লৌহ 
আকারিক থেকে উৎপন্ন হয় ; এইগুপিব তেছ অন্যত্র কাজ 
করে/ কিছু নিজের উৎপন্নকাৰী কারণে গিয়ে শান্ত হয়ে 
যায়। লোহা দিয়ে যখন পাথরে আথা করা হয, আগুনে 
জল দেওয়া তমা এবং '্ষত্রিয ব্রাহ্মণদের হিংসা করে, তখন 
এই তিনটিই দূৰ্বল হয়ে ক্রয়প্রাপ্ত হয়। এই ভেবে তোনার 
সর্বদা গ্রাহ্মাণদের ননগ্মর করা ডচিত। যদিও এই কথা বলা 


আছে, তবুও ব্রাহ্মণ ঘদি ত্রিলাকের ক্ষতি করে তাহলে 
ও বান্ধবলে পল্লান্ত করামা “কালো লোম নেি। এই 


ভুলে রেখে শঙ্স শিয়ে যুদ্ধ করতে আই নি 
ধর্থণাপনকারী বাস্জায ধর্ম অনুসাবে তাকে অবশাই বন্দি 
করা উরাটত। নষ্ট ওয় ধর্মকে মান বক্ষা করেন, | 
ধর্ম : সে আততাযীকে মারলে তাকে ধর্মনাশক বলা হয 
না। ক্রোধপূৰ্ণ আততাীকে তাব ক্রোধহ বিনাশ কুর। তবে 
মনে পাতে হবে ে, ব্রাহ্মণ অপরাধ করলে তাকে দেশ 
থেকে বহিষ্কারের দুই দেওয়া উচিত, তাকে শারী 


আগল-পর জেলে নেওয়া উচিত। তুমি সর্বপ্রকার বাদন 
পারআগ করবে ; বাদনে আসক্ত মানুষকে জগতে 
অপমানিত হতে হয়। প্রজার সঙ্গে রাজার বাদহার গর্ভিলী 
নারীর মতো হওয়া উচিত। গর্ভিণী৷ নারী যেমন নিজের প্রিয় 
ভোজন ইত্যাদি পরিত্যাগ করে শুধু গস সপ্তানের হিতের 
দিকে মনোনিবেশ করে, ধর্মাস্থা রাজারও তেমন নিের 
বেয়াল শা করে যাতে সকলের মঙ্গল হয়. সেই কাজ কবা 
উচিত। 

খান্তুনশন | তুমি কখনো ধৈর্ঘচ্াত হয়ো না। যে 
অপরাশীকে দগ্ুদানে সংকুচিত হয় না এবং সর্বদা ধৈর্য 
ধারণ করে, সেই রাজা কদনো ভীত হয় না। পরিচারকদের 
সঙ্গে বেশি হাসি-হামাসা করা উচিত নয়, তার কী মন্দ ফল 
হয় শোনো। পবিচারকেরা বেশি বন্ধুক্বানীধ হলে প্রভুকে 
অপমান কয়ে বসে, নিজেদের অবসান ভুলে যা এবং 
প্রভুর আদেশ অগ্রাহ্য করে। শুধু তাহ নয, রাক্জাব পরও 
হুকুম চালাতে থাকে এবং উৎকোচ নিয়ে, জাল কারবার 
করে রাজকার্থেবিপ্রদান করে। ভাল নির্দেশপত্র বার বরে 
বাজার সম্পদ হরণ করে, অন্তঃপুরের রক্ষকদের সঙ্গে 
বন্ধুত্ব পাতিয়ে ভিতরে প্রবেশ করে এবং বাজার মতো 
বেশগারণ করে ঘুরতে খাকে। এমনকি রাজার সঙ্গে 
নির্লক্ডের মতে বারহার করে ভর গোপন কদ্যও প্রকাশ 
করে দেয়। হাসি তানাশাকারী এবং কোমলম্বভাবসম্পন্ন 
রাজা হলে উতাগণ তাকে অবহেলা করতে থাকে এবং তায় 
হাত-যোজ-রথ নিজেরাই রাবহার করতে পাকে) 
রাজসভায় সবার সথক্ষে বাজার সঙ্গে বন্ধুর মতো বাবহার 
ক্ররে বলতে থাকে, “বাজন! আপনার দ্বাৰা এই কাজ হওয়া 
কঠিন, আপনার এই বাবার অত্যন্ত খারাণ।' রাজাকে 
কুপিত হতে দেখে হেসে উভিয়ে দেয় এবং জাজ সন্মান 
জা, ৬ সে প্রলম হয় না। রাজার গুপ্তকথা এবং 
দোগগুলিও অলোর কাছে প্রকাশ করে। রাজা কাছে 
খাকদে বাজার পোশাক-আশাক পরে 
ভার সঙ্গে ভামাসা করতে থাক্ে। তাকে কোনো কাজের 
ভার দিলে, সেটি খাবাপ কাজ খুল সেই কাজ করে শা 
এবং যা বেতন দেওয়া হয়, হাতে সন্বুষ্ট পাকে লা। 
লোকে যেমন পাখির খেলা দেখায় তেমনই তারা রাজার 
সঙ্গে খেলা করে সাধারণ মানুষের কাছে বলতে থাকে 


হন, তাহলে উপরে উল্লিখিত নানা দোষ ত্রাব মধো দেখা 


মাথ। 


রাজার নীতিপূর্ণ ব্যবহারের বর্ণনা 


ভীষ্ম বলতে লাগলেন- শুপিষ্টিব ! রাজার উল্োগী 
হওয়া উচিত যে রাজা গারীর মতো চুপ করে ধসে খাকে, 
সেই বাজার কেউ প্রশংসা করে না। এই বিষয়ে শুক্রাচার্য 
কগিত একটি শ্লোক আছে__সাপ যেমন বিলে থাকা 
হদুরদের গিলে ফেলে, তেমশহ যে রাজা যুদ্ধ ক শা এবং 
ঘে ব্রাহ্মণ পরিব্রাজক নঘ, এই দুজ্জনকেই পৃথিবী গ্রাস করে 
অর্থাৎ তারা পুরুষার্থ সাধন ব্যতীতহ মৃত্যুবরণ করে। যারা 
সঙ্গি করার উপযুক্ত, তাদের সঙ্গে সন্ধি করো, যারা বিরোধ 
করার যোগ।, তাদের রিরুদ্ধাচরণ করো । রাজ্যের সাতটি 
অঙ্গ রাজা, মন্ত্রী, মিত্র, রাঙ্গকোষ, দেশ, কেল্লা এবং 
সৈলা। এরনধো কারো বিরুদ্ধে যদি কেউ বিপরীত আচরণ 
করে. সে গুরু হোক বা মিত্র, সে রধযোগ্মা। মহারাজ শরৎ 
কথিত এক প্রাচীন শ্লোক আছে, যা বৃহস্পতির মত 
অনুসারে বাজার অধিকারের ওপর আলোকপাত করে, 
ভার ভাব ভল-__অহংকারপূর্ণ হয়ে কর্ঠবা-জকর্ঠবো মন 
না দেওয়া এলং কুপপে চলা নানুষটি যদি নিজের প্ররুও হয় 
তাহলেও তাকে দণ্ডদানের সনাতন-বিধি আছে। রাজা 
সগার, মগরের জনসাধারণের হিতার্থে তার জোট পুত্রকে 
পনিত্যাগ করেছিশেন। ভাব নাম ছিল *অসমন্ধস’। তিনি 
পুরবাঙ্গা বালকদের ধরে নিয়ে গিয়ে সরু নদীতে ডুবিয়ে 
দিতেন, তাই তার পিতা তাকে বহিস্কার করেছিলেন। 
সুতরাং প্রজাধর্গকে পালল করাই রাজার সনাতন ধর্স। সত 
বক্ষ এবং বাবস্থাবে সরলতাও বাজোচিত কর্তবা। অনোর 
ধন হরণ গা করা ; থাকে যা দেবার তা সময়মতে দেওয়ার 
বাবস্থা কা স্রটত। রাজার পবাক্রথশালী. সমাধা ও 
ক্ষমাণীল হতে হয়। যে রাঙ্গা এরূপ করে. সে কখনো 
সন্মাণ পেকে ভষ্ট হয না। 

মিনি মনকে বশে রাখেন, করো জয় করেছেন, শাকের 


আৎপর্য নিশ্মতরূণে জানেন, থান ধর্ম, অর্থ, কাম, 
মোক্ষতে ব্যাপৃত থাকেন, নিজের গ্র্ু চিপ্তা কারো কান 
প্রকাশ করেন না, তিনি বাজরা হওয়ার যোগা। বান্দার চার 
বর্ণের ধর্মশুনি রক্ষা করা টচিত। জগাংকে ধন 
রক্ষা বর! রাজার সনাতন ধর্খ। রাজা = 
করবেন না; বিশ্নাদী বাক্রিকে অতিপিশ্নাস এববেন 
রাজনীতির ছয়টি গুণ” হয়ে পাকে সা: 
আসন, দ্ৈষ্ীভাৰ এবং সমাশ্রয় ; এই স: 
এপ সর্বদা দৃষ্টি রাখা উচিত। ঘমরাজের 
হবেন এবং কুবেরের যতো ধন একও শলাবেন। স্থান, বৃদ্ধি 
এবং ক্ষয়ের হেতৃতূত দশরণেরি!"! সর্বদা খেয়াল ৭1 
যার ভরপোষণের বাবস্থা নেই, তাকে পা. 
রাজার সর্বদা প্রসন্মনুশে কথা বলা 'উচিত। শু 
করবেন, আলস্য এবং লোভ ত্যাগ করলেন, সমথষ্ট হওয়া 
মতো স্বভাবসম্প্ হবেন। উত্তম পা্জিদের ধন অপহরণ 
করবেন না, অসৎ খাক্তিদের থেকে অর্থ আদায করে সৎ 


ঘেশুরবীর এবং ভক্ত শত্রু যাকে ভাঙতে পাঠে 
কুলীন, নীরোগ এবং শিষ্ট বাক্তিদের সঙ্গে সম্পর্ক রানে, 
নিচ্ছের সম্মানের রক্ষক, অপরকে অপমান করে গা, 
বর্মপাষণ, সাধু ও পর্বতের ন্যাম অবিচল. শান্ত, লোক 
বানহার ভয়ত, শত্রুর গতিবিধি লক্ষ করে__এমন 
লোককে সাহাবাকারী করবে। তাকে নিজে ঘতোহ সু 
সুবিধ। প্রদান করবে। শুধু নাজ্ঞোচিত ছত্র-গারণ করা গণ 
হুরুদজারী করা._ এই দুটি অধিকার রাঙ্গাব নাতে কাছে 
বাখ। উচিত। প্রতাক্ষে বা শরোক্ষে এ 


এখনি খান 


বাধবে। যে বাচ্ছা এরূপ করে, তাকে কমডে। কষ্ট 


তেজ 


।এশ্কেকে আক্রমণ করলে খাদ দেখা যাম রে শত্রু বেসি বদলান, তাহলে তার সঙ্গে সাজ কাকে পলা হয আজ । যুজে 


শক্চি সমাণ হলে ধু চালিয়ে যাওয়াকে বালে বিগ্রহ শক্ত দুর্বল হলে ত্রার দুর্গা ইত্যাদিতে আত্রমণ 


প্রগনে আরুনণ করে এবং তাৰা প্রবল হয়, তব 


দেল 


আনএএ-কানী শান্ড এযামশ্রেণীর হলে “দৈধাভাবোন সাহায্য নেডয়া হয়। তাতে উপরে ও ভিতরে দ্রকম 
সাঙ্গে যৃদ্ধ করাকে বণ হয় *সনাশ্রয়'। 

এছ পাচ 'প্রকাত'ধ কথা বলা হয়েছে। এগ্ুলিই নিজের এ 
'দসখগা *২। হদি দুপক্ষের বদ হতদি সমান হম, তাহলে উভয় পক্ষের ছি বন্ধায় গানে 


আউমপজবীর দারা পীড়িত হয 
অনু, বু 


ত্র বাজান! সাহা নিয়ে 


শে, বাজনকাম এ দত 


সেগুলি বৃচ্ধিল লাধঝ। হয় আর কম হলে ক্ষয়ের কারন হয়। 


পানে এণকে যে আয্মবক্ষা কলা হয়, 


HA 


সংক্ষিপ্ত নহাভারত 


[গান্তপ্ব 


লা। যে সকলকে সন্দেহ করে এরং সকলের ধন হরণ 
করে, দেই লোজা- কুটিল রান্জা একদিন নিজের লোকের 
হাতেই বারা পড়ে। যে রাজা অন্তর-বাহিরে শুদ্ধ থেকে 
প্রজাদের আপন করার চেষ্টা করে, সে শত্রুদের দ্বারা 
আত্রা্ হলেও তাদের বত হয় না। পরাজিত হলেও 
নিজ প্রজাদের সাহাযো পুনরায় সে নিজ স্থান ফিরে পায। যে 
ক্রোধ কবে না, (কোনো বাসনে বদ্ধ হয় না, অল্প কনে কর 
নেয়, ইান্্িযাদি বশে বাখে, সে সকলের বিশ্বাসের পাত্র হয়ে 
ঠে। যে বুদ্ধিমান, ত্যাগী, শত্রুদের দূর্বলতা জানে, 
চতুৰ্বর্ণের নযায়-অন্যায় জানে, ক্রোধ জয় করে, উদারচিত্ত, 
সসস্পন্ন, আত্মপ্রশৎসা থেকে দূরে থাকে, 
যার রাজ্যে মানুষ নির্ভয়ে থাকে, রাজাদের মধ্যে সে-ই 
সর্বশ্রে্। 

যার বাজ্জো বসবাসকারী নাগরিক ন্যায়-অন্যায় বোঝে, 
যার দেশের লোক ধর্ম-কর্ষে ব্যাপৃত, আসভিশূনা, 
ম, আল্লাপালনকারী, বিবাদ থেকে দূরে থাকে, 


কোমল 


দানশীল, সেই প্রকৃতপক্ষে রাজ্জা। যে রাজার রাজো 
ছল, কপট, কৃটটনীতি, নাচা ও খাহসর্ধের সভাব, তার 
ফ্রাই সনাতন ধর্মের নির্বাহ হয়। যে বিদ্দানদের সমাদর 
করে এবং শান্ীয় অর্থ চিন্তা এবং পরোপকারে ব্যাপৃত 
থাকে, সে সংগপুরুষদের পথে চলে এবং দান করে, শত্র 
যার গুপ্ত চিন্তা ভানতে পারে না, সেই পাজাকেই রাদা 
চালানোর ঘোগা বলে মনে কা হয়। রালসমাকারী 
বাজাদের কাছে প্রজাদের রক্ষার থেকে বড আর কোনো 
সনাতন ধর্ম নেট। মনু রাজধর্ম বর্ণনা করে দুটি শ্লোক 
বলেছেন, ত৷ হল, সমুদ্র যাত্রায় যেছন ভগ্ন নৌকা পরিত্যাগ 
করা হয়, তেমনই প্রতোক ব্যক্তির উঢ়িত যে আচার্য 
উপদেশ প্রদান করে না, যে খহিক বেদন'ন উচ্চারণ করে 
না, যে বাঙ্জ৷ প্রজ্ঞাদের রক্ষা করে 
বলে, মে গোপালক শহবে থ্যকতে চায় এবং যে নাবিক 
জঙ্গলে থাকতে ভালোবাসে--এই ছয়জনকে পরিত্যাগ 
করা উাচত। / 


রাজাশাসনের কয়েকটি উপায় 


রম বললেন_ ধূ্ি্টির ! প্রজাপালন অনন্ত ধর্মের 
সার। ভগনান বৃহস্পতি এই ধর্মের প্রশংসা করেন। তিনি 
বাতীত ভগবান বিশালাক্ষ, তপস্থী শক্রাচায, ইন্দ্র, দক্ষ, 
হনু, জবনবান্গ, বুলিব গৌগশিরা এবং রাজধর্ম রচনাকারী 
অনাান। বেদবাদীগণ* প্রজাপালনের প্রশংসা করেনা এখন 
আদি (নাকে নেব পালনী॥ কয়েকটি বিযয 
জানাচ্ছি। ভপ্ুচর রাখা. অনা গাট্টে লিজ প্রতিনিধি 
(বাত) নিযুক্ত করা. সনয়নতো বেতন ও ভাতা গ্রদান. 
যৃক্তিপূর্বর কর আহরণ, অন্যায়ভাবে প্রভা? অর্থ শোষণ না 
করা. সৎ নাজ্তিদেৱ গঙ্গে প্রীতির সম্পর্ক রাখা. খীরত্ন, 
কার্মকুশলতা, সন্ত, প্রদ্লাদের হিতচিন্তা, সৎ বাক্তিদের সঙ্গ 
পরিতাগ গা করা. কুলীন বাক্তিদের কাছে নাসা, 
সংশ্রহযোশ। সংগ্রহ করা, বুদ্ধিমান ব্যক্তিদের 
নলের সহায়ক বাণা. সেনাদের উৎসাহিত করা. প্রন্গাদের 
নিজে দেখাশোনা কনা, কার্মকালে কষ্ট অনুভব না করা. 
বান্দকোম বৃদ্ধির চেষ্টা করা, নগরে বক্ষার সম্পূর্ণ 
ব্যলক্না করা _ এই বাপারে জনোর ওপর নিহঁর না করা, 


যদি লোকজনের নিস্রেদের মণে। কোনো বিভেদকামী 
সংগঠন তৈরি করে তবে তাদের নশোহ দলাদলি সৃষ্টি করে 
সেটি ভেঙে দেওয়া, শৃত্র-মিত্র এবং মণাস্থদের ওপর 
যথোচিত লক্ষা খাখা, গীতিধন পালন লা এবং দুষ্টদের 
দেশ থেকে বহিষ্গার বরা__বাজনর্মের এলি হল মূল 
কশা। বলনান পানির নিজ দূর্বল শডকে ও ছোট বলে ভাবা 
উচিত নয়। আগুন অল্প হলেণ্ড তা সব কিছু পুড়িয়ে দিতে 
সক্ষম এবং বিখ অতি সামানা হলে ৬ ৭ তে 
পারে। ক্র রাজা তার বিশাল গাজা নিন্ত অধিকারে রাখতে 
পারে না অপরদিকে যে অতান্ত কোমগ স্দভাব সে এই 
পদের ভার রক্ষা করতে পারে ন|। হাই রাজার মধ্যে করত 
ও কোমলতা ইভের সামগ্রসা গাকা 'উচিত। বৃষ্টির! 
আমি তোমাকে অল্প কপায খাজপর্ম সম্পর্ক জানালাম। 
তোনার গদি জার কিছু জানার থাকে. জেনে নাও। 
বৈশন্পপায়ন বললেন 
জপরবান পাস, অশ্ম- বাস 
সম্ায় তান্ত প্রসন্ন হয়ে 


শান্ডিপর্ব] রাজ্বাশাসনের কয়েকটি উপায় 1111 
প্রশংসা করতে গাগলেন। কুরুত্রেষঠ ঘৃধিষ্টির অশ্রপূর্ণ চোখে | তারপর শ্রীকৃষ্ণ, কৃপাচার্য এবং যুগিষ্িন প্রমুখ উপস্থিত 


তার চরণ স্পর্শ করে বললেন- পিতামহ ! এখন সূর্য 
অস্তাচলে যাবেন, সুতরাং আনি আগামীকাল আপনাকে 
ডিজ্ঞাসা করব। 


্রাঙ্মণগণকে নমস্কার করে ভীগ্মকে পরিক্রমা করে রথে 
আরোহণ করে দুশদ্রতী নদীতীরে এলেন। সেখানে শ্নান- 
তৰ্পণ সঙ্গাপুজা সেরে তারা হন্তিনাপুরে ফিরে গেলেন। 


ব্রহ্মার নীতিশাস্ত্র এবং রাজা পৃথুর প্রসঙ্গ 


বৈশল্প্যয়ন বলজেন__দ্রনমেছয় ! পরের দিন 
প্রত্তাষেহ পান্তণ এপং যাদবরা নিভাকর্ম সেরে রথে 
আবোহণ করে কুক্ক্ষেত্রের দিকে রণ্ডা হলেন। সেখানে 
ভীমের কাহে পৌঁছে ভারা ব্যাগদের এবং অন্যানা 
মহরধিদেন প্রণাম কুরে ৪ তাদের আশীর্ধাদ নি 
চারদিকে লসলেন। তারপর পধনতেজনী রাজা যুধিষ্টির 
জীস্মকে ণায়োগ। সম্মান জানিয়ে করজ্দোড়ে জিজ্ঞাসা 
করলেন__পিতামহ ! ইহলোকে এই যে রাজা" শব্দটি 
প্রসিদ্ধ, এব ঈন্পপন্বি কী করে হয়েছিল কৃপা কৰে 
আমাকে বলুন। মাকে 'ভামগা রাঙ্গা বলি, লেও একজন 
মান্যুই। তার দে এবং প্রাণ অনা মানুবেরই মতো এবং 
জম্ম-মবণ ইত্যাদি সব শুলেষ্ট সে অনা বাকির নতো। তা 
সত্তেও শরীর এবহ সৎ মানুষপূর্ণ এছ বৃহৎ পৃথিবী সে 
একাই কেন পালন করে ? আমার এর প্রকৃত কারণ জানার 
ইচ্ছা আছে, কৃপা কৰে আপনি এর রহস্য জানান।” 
ঢু বললেন__-ঝাজন্‌! সতযুগের প্রারন্তে বরাঙ্তা বা 
রাজা নামে কোনো বস্তু ছিল না। তখন কোনো দুগ ছিল 
না এবং দন্তদাতা 5 নয। সমস্ত প্রজা নিজেদের নে ধর্মের 
সম্পর্কে একে অপরকে রক্ষা করও। পৰে 


লে “দাহ 
ভয়ে ওঠে, ত তাদের [বিবেক শুপ্ত হয়ে মায়, তার ফলে 
দেব ধর্মবুদ্ধি নাট হযে খায়। সকলে লোভে আসক্ত হয়ে 
যান কাছে যে বশ্ক নেই, তা পাবার সণ লালামিত হয়ে 
ওুঠে। মেগুলিব নধো কান নানক অন্য এক দোষ তাদের 
মোহগ্ন্ত করে। তাদের কামের অধীন দেখে রাগ 
(আনাড)3 আধপহা বি 
রাগের (আসর) হীন হযে নানু কর্তবাকবা বিস্মৃত 
হয়। এমন গন অগ্রমা, বাচা- জলাঃ, ভক্ষা-অভক্ষা এবং 
লেখ অদোয৷ কোনোটিই আর আদের কাছে তাজনীয় 


কে । এইভাবে কাম ও 


থাকল না। দানব সমাজে এইভাবে ধর্মবিপ্লব হওয়ায় বেদও 
লুপ্ত হতে থাকশ। বেদ শুত্ত হওয়ায় ধর্মমর্যাদাও নট হয়ে 
গেল। তন্মণ দেবতারা অত্যন্ত ভয় পেলেন, তারা ব্রহ্মার 
শরণ নিলেন। তারা হাত জো করে প্র্মাকে বললেন. 
"ভগবান! নুষ্যলোকে যে সনাতন বেদ ছিল, লোভ-নোহ 
ইত্যাদির কুপ্রভাবে সেগুলি নষ্ট হয়ে গেছে, এতে আমরা 
অভান্ত ভীত হয়েছি। প্রভু ! বেদ নাশ হওয়ায় ধর্নও নষ্ট হয়ে 
গেছে। মানুষ যাগ-ঘজ্ঞাদি সমস্ত শুভকর্ম পরিতাগ করছে; 
তাই আমরা অত্যন্ত সংশ্ন্ত হয়েছি। আপনি আমাদের 
পক্ষে যা হিতকর হয়, তা বলুন।' 

সযস্তু ভগবান ব্ৰহ্মা তখন তাদের বললেন__ 
“দেবতাগণ ! ভীত হয়ো না। আমি তোমাদের কলাগের 
জনা কোনো উপায় ভেবে দেখছি।' তারপর তিমি ভেবে 
চিন্তে এক লাখ অধ্যায়ের এক শীতিশান্ত্র রচনা কবলেন। 
তাতে ধর্ম-অর্গ-কাম-_এই ত্রিনর্গের বর্ণনা ছিলা। লেহ খর 
“ত্রিৱর্গ' নামেই বিখ্যাত। চতুর্থ বর্গ মোক্ষ, তান ফল এবং 
গুণ এর থেকে পৃথক। যুধিষ্ঠির ৷ এই শা সাম 
দন্ড, ভেদ এবং উপেক্ষা এস পাঁচ ডপায়ের সম্পূণ ৱর্মমা 
আছে। ভয়, সকার এবং অর্থেব খাবা যথাক্রনে নিয়, 
নধাম ও উত্তম প্রকারের সন্ধি স্থাপন এবং আক্রমণ করার 
চারটি উপমুক্ত সুযোগের বর্ণনা এবং ধর্ম: অর্থ ও কানের 
বিশ্লাবিত নিরাপণও এতে ভালোভাবে কব! হয়েছে। 
এতদ্যতীত এতে প্রকাশা এ গুপ্ত সেনাদের কথা বিবেচিত 
হয়েছে : আরনপো। প্রকট হওয়া সেলা শ্রাট প্রকারের এবং 
ভ্তপ্ত সেনার পহু বিভাগ খাকে। প্রকাশা সেনা সাট অঙ্গ 
তঙ-_ রথ, হাতি, ঘোড়া, পদাতিক, রেগার শাট 
নৌকা, ধৃত এবং যুদ্ধ সম্পনীম উপদেশ প্রদানঝারী। শুধ 
তাই নম, এতে পথের ভপদ্ুদ, উনি ভপািপ, শখ, 


লোক, 


Hz সংক্ষিপ্ত 


মহাভারত ।শান্দর্ 


হাতি, ঘোডসওয়ার এবং পদাতিক সৈনাদের ম্ফুর্ডি ও সুন্ত, 
করে বাখাক মাল উপায়, নানাপ্রকার ব্বাহানির্মাল, 
পকার যুদ্ধকৌশল, যুদ্ধ করা এবং সেখান থেকে 
নিবাপদে গালালোব রীতি এবং শন রক্ষার উপামও 
হয়েছে। দূতের প্রভাবে হওয়া রাষ্ট্রের বৃদ্ধি, শত্র- 
নিগাপণ নিভাগ, বলশালীদের বিনাশ এবং প্রতিরোধ. 
সম্পর্কীয় পানা সৃল্সকার্য, মললক্জীডা এবং অস্ত 
সা্মালনের বিলি, যাদের ভরণ-পোষণ করার বাবলা নেই, 
আদের পালন-পোধণ, সুপাত্রে দান দেওযা, বাসন থেকে 
দূরে থাকা. প্রাক্কার গুণ, সেনাপতির লক্ষণ, ধর্ম_অর্থ 
কামের দাধন এবং সেগুলির গুণাগুণ, আশ্রিতদের 
ক্সীবিক৷ নির্নাহ। সকলের প্রতি সদয় থাকা, প্রমাদ থেকে 
দুরে থাকা, যে সম্পদ পাগুযা যায়নি, তা পাওয়া এবং প্রাপ্ত 
সম্পদ বৃদ্ধি করা, বৃদ্ধি প্রাপ্ত সম্পদ সৃপাতে পান করা, 
ধর্মের জনা অর্থ বায় এবহ ভোগা ও দুঃঝ নিবন্তিতে ধনের 
বারহাৰ করা-_ শ্রহমব বিষম এই শাস্তে বর্ণতি হয়েছে। 
কাম ও ক্রোধ দেকে উৎপয় দশটি উপ বসের কথাও 
এবানলে উল্লাবত আছে। নীতিশান্রের আচার্যগণ মগয়া, 
দ্বৃতক্রীফ্ন, মদাগান এবং স্্ীপ্রসঙ্গ_ এই চারটি কাখজনিত 
, মারামাব, শরীর কয়েদ কৰা, 
ং আৰ্থিক ক্ষত কথা এই ডয়টিকে ক্রোধ 
থেকে স্ংপযন হওয়। বাসন বলে জ্যানিয়েছেদ। পানাপ্রকার 
ফর এবং তাব প্রয়োগ, শর্ট আজমল কলা এবং তাদের 
নাদ করা 2 তাদের জা, লষ্ট করান 


নলা হয়েছ। রণনাদ| নাজানো, নাণি, পশু. পুপিনী, বস্তুত 
| এবং সর্প _ এই ছথ প্রকার সম্পদ প্রাপ্ত কবা 
এবং শত্রুর এই ছটিপন্থ বিনাশ করা. নতুন জম কর। ঈদে 
শান্ত হাপন করা. সং বাক্তিদের দমাদর কর, বিদ্লান 
ঝর সঙ্গে নেলানেশা বাদ্রেনো, হোম ও দানের বিপি, 
আহ্ারাদির ব্াবহন, সর্বদা আস্তিকাবুদ্ি রাখা, একাকী 
হলেও ওয়া 'বমার রা বণ এরও উৎসন 
ইত্যাদর পরে 1 এই সাব 


এত শানে বর্ণনা এ 
ধর 


পতন না হয়. সে সবই ‘গ্রিরর্ণে' বর্ণিত আছে আই 
নীতিশান্জ বচিত হলে ব্রহ্মা অত্যন্ত আনন্দিত হলেন এব 
প্রাদি দেবতাদের এই কথা লাশালোন। 

ব্ৰহ্মা বললেন-_দণ্ডনীতি নানে বিদ্যাত এই বিনা 
ত্রিলোকে বিদানাল। প্রাকৃত পক্ষে দণ্ততেই রাজা বারক্লা 
চলে, দশুলীতি হয়গুণবৃ্ত ৷ নহ্তাস্মাদের নঘে। এটি অগ্রল্লানে 
প্রাকবে। এই শানে ধর্ম-অর্ণ .কান-মোগ- সবকিছু 


শংকর এই নীতিশাস্র গ্রহণ করেন। 
তিনি দ্রীবদের আয়ু কম হতে দেখে এই শাস্তুকে সংক্ষিপ্ত 
করেন! তখন এট গরুকে “বৈশালাষ্ষ' বলা হল। হা এটি 
গ্রহণ করেন। এর মণো নোট দশ হাজার অধথায় ছিল। 
ভগবান ইন্্রও একে সংক্ষিপ্ত করে সুধু পচ হাজার অধ্যায় 
রাখেন, তখন এটি "বাহন নানে খ্যাত হয়। তবপর 
বৃহস্পতি এটিকে তিন হাভার অলাযে সন্ধিত করেন এবং 
সেটি 'বাহস্পতা" শানে প্রসিদ্ধ হয়। খোগামর্য শর 
সংক্ষিপ্ত ক হান্সাব অধ্যায় করেশ। মহার্স দু 
মানুষের 'আধুন্ধাল হ্রাস হতে দেব পোকহিতার্শে এই শান্ত 
আর সংক্ষিপ্ত করেন। 

এই নীত্শাস্ত্র রচনার পর মৃত্যুর শানসকনা শুমীধা 
এবং রাজা অঙ্গের পৃত্র রেলের জন্ম হযা। সে রাগ-ভ্রেমের 
অধীন হয়ে প্রজাদের মধ্য ধর্ম প্রচার করতে লাগল। তাই 
দেখে বেদজ্ঞ মুনিগণ ত্রাকে আতা্িত কুশের দ্বারা বন 


শা্িপব! 
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করলেন। তারপর দেশে অরাজকতা ছড়িয়ে পড়েছে দেখে 
বেলের দক্ষিণ হস্ত মনন করলেন, তার থেকে ইন্দ্রের শ্যাঘ 
এক কাপবান বাক্তি নিক্কান্ত হলেন। তার দেহে কবচ, 
কোমরে তলোয়ার এবং কাধে ধনুকবাণ ছিল। তিনি 
বেদাঙ্গে পার্র॥ ধনুর্বিদায়ড পারদর্শী ছিলেন। বেনপুত্র 
হাত ডোড় করে নুলিদের বললেন __-'মুনিগণ | ধর্ম ও অর্থ 
নির্ণয়কারী সৃস্ব বৃদ্ধি আমি অবগত আছি। এর দ্বারা মানার 
কী করা কর্তব-_ত্রা বলুন।' দেৱতা ও মহার্বণথ বললেন 
তমার যে কর্ম ধর্মখুক্ত বনে হয়, লিঃশন্ষ হয়ে সেই 
কাজ করো। প্রিয় :অপ্নিয় চিন্তা না করে সর্বস্তীবে সমভাব 
বঙ্ধায রাখো। কান-ক্রোধ-লোড ও মানকে দুরে বাঝো। 
সর্বদা ধর্মে দৃষ্টি বাগো এবং যে ব্যক্তি ধর্ম থেকে বি! 
হবে, তাকে বাহুবলে দমন কনো।" বেনপুত্র বললেন__ 
“বহানুভর ॥ ব্রাহ্মণ আমার সদা বন্দমীয়, তাদের দণ্ড প্রদান 
করতে পারব না।" মুনিরা তা শুনে বললেন-_'ঠিক 
আছে।" 

তখন বোদগিধি ভগবান শুক্রাচার্য তার পুরোহিত নিযুতত 
হুলেন এবং বালখিলাগণ মন্ত্রীপদ গ্রহণ করলেনা এই 
বেনপুত্র পৃথু ভাবাশ বিষ্ণুর অষ্টম বংশধর ছিলেন। শোনা 
যায় পৃখুব সময় পৃথিবী অত্যান্ত অসমতন ছিল, পৃথুঃ একে 
সমতল করেন। কথিত আছে যে, ভগবান বিষ্ণু, ইন্দ্র, 
দেবতাগণ, প্রজাপতি, ধষি ও ব্রাহ্মণ_এঁরা সকলে মিলে 
পৃথুব অভিষেক করেন। স্য়ং পৃথিবী দেকীও রাহে ডালি 
নিযে সেখানে উপস্থিত ছিলেন। সমুদ্র, হিমালয় এবং ইন্দ্র 
ভাকে অক্ষম ধন প্রদান করেছিলেন এবং ঘক্ষ-বাক্ষসের 
ভগনান কুৰেরও প্রচুর পন দিযেছিলেন। 

ঘুপিচিন ! ধাজা পুণু লংকক্প করা মানেই কোটি 
হাতি, রখ, ঘোড়া, পদাতিক উপস্থিত হল। ভান বাজে 
বন্ধক, দুঃসময়, রোগ-ব্যাধি, সর্প, চোর অথবা একে 
দপরূকে ভয় পাদ্রধার কিছু ছিল না। তিনি যখন সং 
মধো দিয়ে চলতেন, তখন তার জল স্থির হয়ে 


পর্বতও রাস্তা করে দিত। তিনি এই পৃথিবী থেকে সতেরো 
প্রকার শযাদি আহরণ ন। মহা পৃথু ইহলোকে 
ধর্মের পালন করেছিলেন এবং সন্ত প্রদ্ছার মনোরপ্রন 
করেছিলেন, ভা তিনি রাজা নানে নিখাাত। ব্রাহ্মণদের 
ক্ষতির হাত গেকে রক্ষা ডাকে ক্রত্রিয় এবং সর্মানুসানে ভূমি 
প্রোথিত করেছিলেন, তাই এর লান হুল “পৃথ্বী'। স্বয়ং 
ভগবান বিষ্ণু তাকে এমন মর্যাদা প্রদান কব্রেছিলেন। তিনি 
বলেছিলেন-_“রাজন্‌ ! কোনো বাক্তি তোনার আদেশ 
অমালা করবে না, তোমার থেকে বড় হবে না"। রাজ্জা 
পখুর দেতে স্বয়ং ভগবান বিষ্ণুর আবেশ ছিল। তাই সমস্ত 
জগৎ তাকে দেবতার ন্যায় মানা করে, তার সামনে মাথা 

নত কবত। 
রাজন ! আই প্রপ্তচর দ্বারা প্রজাদের গৃতাবাঁধির ওপর 
দৃষ্টি রেখে তুমি সদা অদেব দগ্ডযাতি অনুসারে পালন 
করবে। এমন লা হয় যে তাদের সঙ্গে বিলে কোনো সঞ্র 
তোমার ক্ষতি করে। বাজা যে শুভকর্ণন করেন, অ প্রঙ্জাদের 
তার দেরীপ্রণ বাতীত আর কী কারণ 


ভালোর জনাই হয়। তা 
থাকতে পারে. যাতে সারা দেশ একই বান্ডির অধীনে 
খাকো রাজাও অন্য মানুষের মতো, তবুও সমস্ত দেশ তার 
আল্লারীন গ্রাকে। রাজনদণ্ডের অত্যন্ত মহ আছে ; তার 
জনাই সমন্ত রাষ্ট্রের মধো ন্যায় ও নীতি আচরিত হয়। 

যুধিষ্ঠির ! ব্রহ্মার এই নীতিশাস্ে পুরাণাদির আবির্ভাব, 
মহ্র্ধিদের উৎপন্তি, তীর্ঘ ও নক্ষত্রেম খংশ, চতুবাশ্রম, চার 
প্রকার হোত্র কর্ণ, চতুর্বর্ণ, চারপ্রকার বিদ্যা, তিতাস, বেদ, 
নযায়, তপ, জ্ঞান, অহিংসা, সত্মাসতা, বৃদ্দদের সেবা, 
দান, শৌচ, সতর্কতা এবং দখা এ সবই বর্ণিত আাছে। 
যা কিছু এই পুপিবীতে আছে এবং যা নাচে আছে, সবত 
শ্ৰন্মার শান্তে উল্লিখিত আছে। 

চরতক্রে্ট ! এইরূপে রাজাদের যা কিছু মহ, আমি সে 
সব তোমাকে শোনালাম। এসন বলো আগ কী শুনতে 
চাও 


রাজা বুষিষ্ঠিরের প্রশ্নের উত্তরে ভীম্সের চার বর্ণ ও চার আশ্রমের ধর্ম শোনানো 


বৈশস্পায়ন বললেন_ জনমেজয় ! রাজা যুধিষ্ঠির 
তন হাত চ্গোড করে পিতামহ জিচ্মকে প্রপাম করে 
জিজ্ঞাসা করলেন-_“পিতামহ ! ভার বর্ণ, চার আশ্রম 
এবং রাজাদের কী কী ধর্ম নির্দিষ্ট রয়েছে তার পৃথকভাবে 
বর্ণনা করুন। এমন কী কী কর্ম আছে. যা করলে রাষ্ট্রের বৃক্ধি 
হয় এবং কোন্‌ কর্ম করলে রাজা, নগরবাসী এবং 
রাছসেবকদের জন্য হয়। রাজার কোন প্রকারের কোষ, 
দণ্ড, দুৰ্গ, সহারক, মন্ত্রী, ব্রিক, পুরোহিত ও জাচার্যদের 
আগা করা উচিত্। বিপদকালে কীরূপ বাক্তিকে বিশ্বাস করা 
উচিত এবং কোন্‌ ব্যক্তিদের থেকে সাবধানতা অবলম্বন 
করা উচিত) 

ভীষ্ম বললেন_ ধর্মের মহিমা মহান ; সুতরাং আমি 
ধর্মের বিধাতা ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এবং উপস্থিত ব্রাহ্মণদের 
শ্রদ্ধা নিবেদন করে সনাতন ধর্মের বর্ণনা করছি। অক্রোধ, 
সতাভাষণ, অর্থ ভাগ করে ডোগ করা, ক্ষমা, নিত স্ত্রীর 
গর্তে সপ্তানোৎপাদন. শৌচ. অদ্রোহ, সারলা এবং 
পালনীয় পাঞ্ডিদের পালন-পোষখ-__এই নটি ধর্ম সকল 
বর্ণের কাছে সমানভাবে পালনীয়। এবার ব্রাহ্মণদের ধর্ম 
আনাচ্ছি__ইক্ডরিযদমন ব্রাহ্মণদের প্রাচীন ধর্ম। এতদ্যতীত 
স্বাধায় (অধ্যয়ন)ও তাদের প্রধান ধর্ম ; কাবণ এর দ্বারাই 
তাদের সব কর্ম সম্পন্ন হয়। যদি নিজ ধর্মে ফ্রিত, শান্ত এবং 
জ্ঞান-বিজ্ঞামে তৃপ্ত ব্রাহ্মণ কানোপ্রকার অসৎকর্থ না কনে 
ধনপ্রাপ্ত চয়, তাহলে তা দান বা যে দেওয়া উচিত। 
সংবাদের মধ্যে অর্থ ভাগ করেই তা উপভোগ করা 
শ্রচিত_লিদানদের এইকপক্ছ অভিমত্ত। প্রাঙ্গণ শুধুনাত্র 
স্বাধালেই কৃতকৃতা হয়ে ঘায, অনা কর্ম তাবা করুক অথবা 
না ক্ষন। দয়ার গ্রাধানা থাকায় তাদের সকল জীবের মিত্র 
বে বলা হয়। 

বাজন ! এবার ক্ষত্রিয় ধর্মের কথা শোনো। ক্ষত্রিয়দের 
দান করা উচিত, কিন্তু ভিক্ষা করা উদিত নয়। তেননই যর 
করা উচিত, করালো নয়। সে বেদ প্রভৃতি অধ্যয়ন করবে, 
কিছু অধ্যাপনা করবে না. প্রজাপালন করবে, 
দুরতকারাদের মাবতে সিদ্ধ হন্তু হবে এবং বণক্ষেত্রে 
পৱাক্রম দেখাবে! যে বাচ্ছা শাস্ত্র এবং বড বড় যর কবে, 
যুজে নিজযাপ্রাপ্ত হয়, সেই রাছাই পুণালোক প্রান্ত হয়। 
সালা এবং ঘজ যেমন রাজাদের কলের সহায়ক, 


দান 


যুদ্ধও তেমনই প্রা পক্ষে নিঃশ্রেয়সের সাধন। ডাই 
ধর্মোপার্জনের জনা রাজার অবশাই যুদ্ধ করা উচিত। তার 
সমস্ত প্রজাকে তাদের নিঙ্গ নিজ ধর্মে হত রেখে তাদের 
দ্বারা সর্বপ্রকার ধর্মকৃত্য করানো উচিতা রাজা 
প্রজাপালনেরহ কতকৃত্যতা লাভ করে, অনা কর্ম সে করুক 
অথবা না করুক তার বলের প্রাধানা থাকায় ট্রাকে 
প্রজাদের ইস্ত বলা হয়। 

এবার বৈশাদের সনাতন ধর্ম সম্পর্কে বলছি। দান, 
অধায়ন, যজ্ঞ এবং পাকিব্রভাবে ধন সংগ্রহ করা_ এদের 
প্রধান কর্তবা। এতদ্বাতীত এদের সতর্কতার সঙ্গে সর্বপ্রকার 
পশুপালন করা উচিত। যদি এবা কোনো শান্ুবিরুদ্ধ কর্ম 
করে, তাহলে তাকে ‘ৱিকর্ম' বলা হয়। পশুপালনে 
বৈশাগণ অত্যান্ত সুক্ষ পায়, তাই তাদের কখনো এমন 
সিদ্ধান্ত নিতে নেই যে. “আমরা পশুপালন করব না।" 

এবার তোমাকে শৃদ্রদের ধর্ম জানাচ্ছি। ব্রহ্মা শুদ্রদেব 
তিন বর্ণের দাসহের জনা সৃষ্টি করেছেন, তাই শুদ্রদেব তিন 
বর্ণের সেবায় ব্যাপৃত থাকা ইচিত। এদের সেবা করলেই 
তাদের অতান্ত সুখলাভ হতে পারে। শূদ্রদের কখনো 
ধরনসক্ষয় করা উচিত নয়। কারল ধনলাও করে তারা পাপে 
প্রবৃত্ত হয় এবং নিজেদের থেকে শ্রেষ্ট ব্রাহ্মণদ্বে অধীন 
কবে রাখতে চায়। তাদের ঘদি কোনো ধর্মকৃত। করার হয়, 
তাহলে বাজ্জার আদেশানুসারে কা করতে হয়। 

এবার আমি শৃছদের বৃত্তির বর্ণনা করছি, যাতে তাদের 
জীবিকা নির্বাহ হয়। তিন বর্ণের লোকেদের অরশাই শৃর্রদেব 
ভরপ-পোষণের ভার নিতে হস সেবার পরিবর্তে তাদের 
পরিবার পালনের দব জিনিস দেওয়া উচিত। নিজেদের 
লাবহার কলা পুরাতন সামগ্রী তাদের দিয়ে দিতে হর, কারণ 
ধর্ম সেগুলি তাদেরই সম্পন্ধি। সেবাপরাযণশূন্র যে 
দ্রিজের কাছে যাবে, উর উচিত সেই শৃদ্রের জীবিকার 
ব্যস্ত করা, ধর্মন্ঞ ব্যক্তিদের তাহে বন্বা। শূৃদ্রদেরও 
কখনো বিপদের সময় তার প্রভুকে আগ করা টাচত নয। 
সন্তান হলে তার শিক্ছদান কা উচিত এবং তিনি 
বৃদ্ধ হলে তার ভবণ- পোষণের ভাবও নেওয়া কর্ত্বা। 
এতে যদি অর্থ নিঃশেষ হয় তবুও শৃল্লক্তে স্বামীল ভরণ- 
পোমপে রতথাকতে হয়। প্রকৃতগঞ্ষে সেই অর্থ শৃগ্রে নয়, 
এতে তো তার নলিবের অধিকার বজাম থাকে। 


শ্যা্টিপর্ব] 
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শান্ত তিন বর্ণের জনা যজের বিধান আছে এবং শূদের 
জনা মন্ত্রহীন যজ্ঞের বিধি আছে। স্বাহা-কার, বট-কার 
এব দর্্র_এতে শৃত্রের অধিকার নেই। সুতরাং সূত্র শ্রৌত 
যজ্ঞের দীক্ষা না নিয়ে শুধু পাকযপ্রেই যজ্ঞ করবে। বলা 
হয়েছে এই পাকঘজ্ঞেব দক্ষিণা হল একটি পূর্ণপাত্র”)। তিন 
বর্ণ যে যজ্ঞ করবে, শুদ্রও সেই যজ্ঞের ফল লাভ করে। 
কারণ শ্রদ্ধায়জ্্ সব যজ্ঞের প্রধান। য্তকারীরও পরমদেব 
হল শ্রদ্ধা এবং ব্রাহ্মণ হলেন শৃদ্রের পরমদেন। সুতরাং নিজ্জ 
শ্রদ্ধার বলে শৃহ প্রাঙ্মণাদির কৃত যজ্ঞের ফলের অধিকারী 
হয়। শৃড্রের খাকৃ, সাম ও যছুর্বেদে অধিকার নেই, তা 
সত্তেও তার ইষ্ট হলেন প্রজাপতি । এইবাপ মানসিক যজ্ঞের 
অধিকার সকল বর্ণেরই আছে। মানুষ যে ইন্দ্রিয় জয় করে 
প্রভাত ও সন্ধ্যায় শ্রদ্ধাসহকারে পৃঙ্জার্চনা করে, তারও প্রধান 
কারণ শ্রদ্ধা। মে শ্রদ্ধাসম্পন্ দ্বিজ বিধিবিধানসহ যজ্রকে 
জানে এবং যার আত্মভ্রানবিষয়ে পূর্ণ বিশ্বাস থাকে, সেই 
যল্ঞানুষ্ঠানের প্রকৃত অধিকারী। যদি কোনো চোর, পা 
যক্ত্রের দ্বারা ভগবানের পূজ৷ করতে ইচ্ছুক হয় ডাহলে 
তাকেও "সাধু" বলা হয়। খষিরাও তাদের প্রশংসা করেন ; 
সুতরাং সিদ্ধান্ত হল যে সব বর্ণের লোকেদেরই নিজেদের 
সাধ্য অনুযায়ি! হঞ্ানুষ্ঠান করা উচিত। ভ্রিলোকে যল্সের 
নায় কোনো ধর্ম নেই ; তাই নানুষকে ঈর্ষারহিত হরে নিজ 
সামর্ঘ। অনুসারে শ্রদ্ধা সহকারে মাগযজ্ করা উচিত। 

যুধিিন ! এবার তুমি চান আশ্রমের নাম এবং কর্মের | করতে 
কথা শোন। ব্ৰহ্মচৰ্য, গার্স্াশ্রম, বাণপ্রস্থ এবং সমাস 
এই চারটি আশ্রম। এরমযো গার্ছস্াশ্রমের বিশেষ মহিমা 
খাকে। ব্রহ্ষচর্যাশ্রদে জটাধারণ ও উপনয়ন সংস্কার দ্বারা 
দিজত্বলাত করে বেদাধাযন করবে, তারপৰ গার্হক্লাশ্রনে 
মযাপান বর্ম করে তার সাহাযো তিল খণ গেকে মুক্ত হয়ে 
ইন্ছিয় সংযম করে স্্রীসহ অথবা স্ট্রকে পরিত্যাগ করে 
বাণ্প্রক্থে যাওয়া উচিত৷ এই আশ্রমে আরণাক শানু অধায়ন 
কয়ে লনবাসীদের ধর্ম জেনে তারপর বহ্মচর্য সহকারে 
মাস গ্রহণ করে তীন্দ্রম সম্পর্কিত ভোগে বিরত হওয়া 


'উচিত। মহারাজ ! মোক্ষকামী ব্রাহ্মণের ব্রহ্মচর্য পালনের 
পরই সম্যাসাশ্রমে প্রবেশ করার অধিকার বয়েছে। 
সমযাসীদের মন ও ইউন্ডরিয় সংযম করা উচিত! যেখানে 
সু্স্তি দেখা যাবে, সেখানেই অবস্থান করবে, কোনো বন্ধুর 
আকাঙ্ক্ষা করবে না, নিজের জনা বাসস্থান নির্মাণ করবে 
না এবং যা পাওয়া যায় তাতেই জীবিকা নির্বাহ কযতে হয়? 
সর্বপ্রকার কামনা পরিত্যাগ করবে, সলার প্রতি সভাব 
রাখবে, ভোগাদি থেকে দূরে থাকবে এবং হৃদয়ে কোনো 
বিকার জানতে দেবে না। এইসপ ধর্মের জনা এই আশ্রম 
সাক্ষাৎ ক্ষেমধান অর্থাৎ কল্যাণের স্থান হয়ে খাকে। এখানে 
পুরুষ অবিনাশী পরমাস্মার সঙ্গে এক্যকরাব প্রান হয়। 
এখন গৃহস্বধর্মের কথা বলছি। বে ন্যান্ডি বেদাধায়ন 
সমাপ্ত করে সর্বপ্রকার কর্ম সম্পাদন করে এবং সন্তান 


নিষ্ত পর্রীতেই সন্তুষ্ট থাকা উচিত, শাস্্ু্জা পালন করা 
করবা, শঠজ এবং কপটতা থেকে দূরে থাকবে, পরিমিত 
আহার করবে, দেবতার আরাধনায তংপর থাকবে, 
অপরের উপকার স্মরণ রাখবে, সত। ও নৃদুভামণ করবে, 
দয়া ও ক্রমাযুক্ত হয়ে থাকবে ইন্িযাদি সংযম করবে, গুরু 
এবং শাস্তরাল্া মেনে চলবে, দেবতা ও পিতু-পুরুষের 
ey জনা যজন-যাজন করবে, ব্রাহ্মণদের নিজ অন্নদান 
নে, ঈর্ষা থেকে দূরে থাকরে, অন্যান্য সকল আশ্র- 
ধর্মের পোষণ করবে এবং সর্বদা যাঘনলাদিতে উৎসাহিত 
থাকবে। 
বর্গাচারীকে প্রথানলপে লাদর্ষের সেবায় তৎপর 
খাকতে ভবে, ইন্টিয়াদি বশে রে 
রবে, বেদের স্বাধায এবং নিজ 
শুরুজনদের প্রতিদিন প্রণাম করবে এবং ল্লান, সঞ্জ্যাণুচা, 
আপ, হোম, লাধায় এবং অভথ-সৎকার__ 
এই ছটির পালন করবে। এহপই জল ব্রহ্মচর্য আশ্রমের 
পর্থ। 


বে 


কাথা 


"পুণশালের পৰিনা হল আছ নু 
গূ্ণপাত্র হয়। এইভাবে দুশো ছাষায বৃষ্টিতে এক পূর্ণপান্র তয় 


অঞকে "কিক বলা হয়, জি কি এক "পুল" এন এবং ।াব প 


সর্বসাধারণের ধর্ম, রাজধর্মের মহত্ব এবং সেই বিষয়ে ইন্দ্রবেশধারী 
ভগবান বিষ্ণু ও মান্ধাতার কথাবার্তার বর্ণনা 


রাজা মুধিষ্টিরবললেন__পিভামহ! এবার আপনি সেই 
ধর্মের বর্ণনা করুন যা সর্বপ্রকার কল্যাণকারক, সুখপ্রদ, 
শরম পুণাপ্রদ, অহিঃসক ও সর্বলোকের গ্রহণযোগ্য এবং 
সহজে পালনীয়। 

ভীদ্ম বলন্দেন---ভরতশ্রেষ্ট ! পূর্বোক্ত চারটি সাশ্রম 
ব্রাহ্মণদের জ্বল! বলা হয়েছে। অনা তিন ধর্ণ তার অনুবর্ভন 
করে না। তেমনই যে ব্রাহ্মণ রয়, ববশা বা শৃদের ধর্ম 
পালন করে, সেই মন্দমতি বাভির ইহলোকে ও পরলোকে 
নিন্দা হয় এবং মৃত্যুর পর তার নরকব্যস হয়। যে গ্রান্রণ ছট়ি 
কর্মে তৎপর থাকে. চার আশ্রমের সব ধর্মের আচরণ করে. 
পন্ী, গিরপেক্ষ এবং উদার, সে অক্ষযলোক প্রাপ্ত হয়। 
ঘে ব্যক্তি যেমন কর্ম করে, তার দ্বারা সেই বাক্তির মযো 
সেই গপষ্ঈ আসে। 

রাজন্‌ ! ধনুর্বাণ চালানো, শত্রু দনন করা, চাষবাস 
কবা, বাবসায় বা পশুপালন করা অঞ্বা অর্থের জনা 
অপরের সেন! কবা-_এগ্ুলি ব্রাহ্মণদের অকর্তবা। ঘনীষি 
গৃহস্থ-ব্রাক্মণের ঘটুক করা কর্ভবা এবং কৃতকৃত হলে 
ভার বনবাস করাই উপযুক্ত বলা হয়।প্রাক্মণের রাদসেবা, 
কৃষি ধন, ব্যবসায় জীবিকা, কুটিলতা, পরন্ত্রীগমন এবং 
সুদের বাবসা_এগুলি থেকে দূরে থাকা উচিত। যেব্রাঙ্মণ 
চৃশ্চরিত্র, অধার্নিক, কুলটা স্বামী, নিন্দুক, নৃএকারী, 
াজলেবক' অথনা অনা কোনে। দুষ্র্নকাতী হয়, (শে অত্যন্ত 
অধন, তাকে শুগ্র বলে জানবে এবং শৃঙ্ছের আসনেই 
আহার কবাবে। এরূপ ব্রাক্ষণকে দেবপৃডা প্রড়তি কার্য 
থেকে দূরে রাখা ডটিত। যে ব্রাহ্মণ মর্যাদাশুন।, অপবিত্র, 
ফর স্বভানসম্প্া, প্রতিহিংসাপরাঘণ এবং নিজধর্ম 
পরিতাগবারী, তাকে দান দেওয়া না দেওয়ারই সনান। 
তাকেই ব্রাহ্মণ বলা উচিত যান জিতেন্িয়, সোমপানকারী, 
সদাচারী, কৃপালু, সহনশীল, নিরপেক্ষ, সরল, মৃদ এবং 
ক্রমাশীল। যাব৷ এপ নিপনীত জানের কীকবে ব্রাহ্মণ বলা 


যায়? 
রাজন! ধর্মানুসাবে ক্জতিযাদের প্রথমে প্রজ্জাপালন করা. 
বাজসুয়, অঙ্গমেধ এবং অনা য্জাদষ্তান করা, শাসন 


অনুসারে ব্রাহ্মণদের দক্ষিণ প্রদান করা এবং সংগ্রামে 
বিজ্যয়লাভ করা । তারপর প্রজারক্ষান্ত জনা রালো 
নি পুত্রের মভিষেক করা এবং নিজ পুত্র রাঙ্গা শাসনের 
উপযুক্ত না হলে অনা ক্ষাত্রয়কুমারকে দক গিয়ে তাকে 
রাজা নমগর্ণ করবে। এইভাবে পিতৃযজ্ের দ্বারা 
শিড়খুরুষের এবং ধ্জানুষ্ঠান ও বেদাধাযন বারা দেবতা ও 
বযিদের পুজা করে যে ক্ষত্রিয় বৃদ্ধ বযলে অন্য আশ্রমে 
প্রবেশ করতে চায়, সে মোক্ষপ্রাপ্ত করতে পারে। গতনধরম 
ভাগ করলেও ক্রত্তিয়ের সম্্যাসধর্ন পালনকালে জীবন 
রক্ষার জনা ভিক্ষার আশ্রয় নেওয়া উচিত। কিন্ব গৃহে 
নিজ্ঞের সেবা করাবার জনা এরূপ করা ঠিক নয়। ব্রাহ্মণ 
বাতীত অনা তিন বর্ণের জন্য চতুরাশ্রম ধর্ন পালন শা 
অনিবাৰ্য নয় ক্ত্রিয়ের কাছে রাজধর্ প্রধান। এমনিও 
রাজান ধর্ম সব ধর্মের নগর প্রধান। এব স্বার। সকল বর্ণের 
পালন করা হয়। বাজধর্মে সর্বপ্রকার দালের সমাবেশ হয় 
এবং দানকেষ্ট গর্বাপেশ্ছা পুরাতন ধর্ম বলা হযা। বাদ 
যদি না থাকে, তবে বেদত্রযী বিনষ্ট হয় এবং বেদত্রয়ী নাশে 
সর্ধধ্ম লুপ্ত হয়। পুরাতন নাধর্মকে এইভাবে তাগ কবলে 
সমস্ত আশ্রম-পর্যেই রাধা আসতে পারে। মাজপর্ণে 
সর্বপ্রকার দক্ষার সমাবেশ আছে এবং গমন্ত বিদা এবং 
সনন্ত লোকও বান্তধর্থের অধীন ; সুত্তবা: ক্ষত্রিয়ের কাছে 
বাঙ্দর্নই সর্বাপেক্ষা শ্রেছ। 

যুধিষ্ঠির ! আমি আগেই বলেছি যে ব্রাহ্মপদ্দে ব্ৰক্ষ্ম, 
বাগপ্রস্থ এবং সল্লাস__এই তিন আগা 
ধর্মের অন্তর্ডাব হয়ে যায় এর: ক্ষাত্রয়ের ধর্ম 
আশ্রয়, কারণ সমস্ত লোক ও পুণকর্বেরহ আধার রাজধর্য। 
এই বিষয়ে আমি ধর্ম ও অর্থ নির্ণয়করী এক ইতিহৃম 
শোনাচ্ছি। 

প্রাচীনকালে মান্ধাতা নামে এক রাজ্রা ছিলেন। তিন 


বব চরে মাথা বেছে 
দানের জন৷ প্রার্থনা কবেনা ভগবান তখন ইল্টেব বাপ যালণ' 


করে বাজ্ঞাকে দর্শন দেন। মান্মাতা তধন মেদানে উপড্রিত 


সর্বসাধারণের ধর্ম... 
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করেন। তাখ। দুজনেব মধো এইরূপ আলোডনা 
সমস্ত বাশুজের সাজা, তাই 

জামি এগুলি পূর্ণ 

সঅবাদী, ধর্মপলারশ, জিতেন্দিম এবং শ্রবীর। 


তোমার বুদ্ধি. ভক্তি এবং সুদ ভক্তির জনা দেবতারা 
তোমার ওপর অতান্ত গ্রীত। সুতরাং তোমার ইচ্ছামতো বর 
প্রদান করার জনা আমি প্রচ্কত। 

মামাত বললেন 


ধম পারানের পর এই পথই অনুসরণ 
করেন ; আমি ক্রাত্রধর্দ্বারা প্রাপ্ত পণালোক তে প্রাপ্ত 
রেছি, কিন্তু গে 


নে 


| পরেই পিকশিত হয়েছে। মর 
| হয়, তাই ক্ষাত্রদর্ণকেই শ্ৰেষ্ 


| বার শফ্রু সন 


তিনি যদি অসুর আক্রান্ত এই পূর্ণিবীকে লা না করতেন 
তাহলে এলে বিনাশ হও্যাণা ভাব বর্ণ এবং চার 
সাত্রযো সন্ত ধর্থই বিলাশপ্রাপ্ত হল। এই সনাতন ধর্ম 
শতবার বিনষ্ট হ্ৰয়েছে 3 ক্ষাত্রধর্ম একে পুনরায় 
জ্ীবত করেছে। এউজনাই যুগে ধর্ম উদ্ধার 
লাভ করেছে। তাই সনুষাসমাজে কে স্বচপেক্ষা। 
উত্তম বলে মানা *। যুদ্ধে, শবাধ বিসর্জন দেওয়া. সমস্থ 
প্রামীদের দয়| করা, লোক বাবহাবেক 


রাজ দির ভয়ে অপরাধ করতে সাহস 
২ যাৰা সৰ্বধৰ্নপালনকাবী শিষ্ট বা 
সদাচার পালন করে সধর্ম উপনেশ প্রদান করতে পারেন। 
গা্জা ঠাব প্রজাদের পুত্রের নায় পালন কালেন. তাই এতে 
কোনো সন্দেহই নেই যে তার রক্ষণাবেক্ষণে সর প্রাণী 
নির্ভয়ে জগতে বিচরণ করে। সৃতরাং জগতে ক্ষাত্রম্নই 
সর্বশ্রে্, সনাতন, নিতা, অবিনাশী এবং সব জীবের 
তিতকারী, মোক্ষেই এর পর্যবসান হয়। 

বাজন্‌! তোমাধ শায় লোকাহতৈণী পুরুষের 
পালন করা উচিত৷ এটি পালন না করনে প্রল্গা 
হ্‌ জজ সর্ব প্রাণীর ওপব দয়াদৃষ্টি বা 
নিজের প্রধান যর্ম মতন কলা চচিত। 
সংস্থার করাবেন, বাজসৃয়-অশ্বমেধ নু 
ল্লান করবেন, ভিক্ষার আশ্রয় হেলেন 
করবেন এবং যুদ্ধে প্রাণনিসর্জি দেব 
নিয়মাদি ও পুরুষার্ঘের দ্বারা হাতু্ 


ফ্লাপন ও ঘুবক্ষিত 


রাখার জনা কষাত্ধর্মকেই শ্রে্ বলা হয় এবং এতেই সর্ব ধম 
নিহত আছে। মাশা-যচহ করলো 4: ঘন যে 


চতুবাশ্রমের কথা বলা হয়েছে, হা পালন করছি ব্রাহ্মণের 


করবা এবং প্রধান ধর্ম। যে বিপ্ল তা পালন করে কে 
শুক ন্যায় অন্তু বাধা বধ করা উাচত। যে গল অধনে 


নব পাত্র হত পাবে না, ভাবুক কাবো 


Hig 


সংক্ষিপ্ত মহাভাবত 


{শাস্তিপর্ব 


বৈশা ও শুর্ের সন্তানেরা আছে, তাদের নিজ নিজ ধর্ম 
কীভাবে পালন করা উচিত ? এতদ্বাতীত যারা লুট-পাট 
করে জীবিকা-নিরাহ করে, তাদের সঙ্গে আমার বাবহার 
কেমন হওয়া উচিত ? 

ইন্দ্র বললেন__বাজন্‌ ! যারা লুট-পাট করেই 
জীবিকা নির্ধাহ করে, তাদের দ্ধারা তাদের মাতা, 
পিতা, আচার্য, গুরু, আশ্রমবাসী এবং রাজাদের সেবা 
করানো উচিত, বেদোক্ত ধর্ম-কর্ম এবং পিতৃত্াদ্ধ করানো 
কবা, কুয়ো, আশ্বদ প্রভৃতি নির্মাণ করালো উচিত এবং 
যথাসময়ে ব্রাহ্মণদের দান করা উচিত। অহিংসা, সত্য, 
অক্রোধ, শৌচ, অদ্রোহ, যাগ-যজ্ঞ করিয়ে ব্রাহ্মণদের 
দক্ষিণা দেওয়া প্রয়োজন এবং ব আকারে ব্রহ্মভোজ 
করানো উচিত। রাজন্‌। প্রঙ্জাপতি ব্রহ্মা এইসব মানুষদের 
করা আগেই নির্ধারণ ফরেছেন। তা যাবৎ পালন 
করা উচিতা 

মান্ধাতা বললেন দেবরাজ ! মানবসমাজে সমস্ত বর্ণ 
 আশ্রমেই দস দেখা যাম। ভারা শুধু বিভিন্ন বাপে 
পুক্কায়িত থাকে। 


'ইন্দ বললেন__ বান! যন দণ্ডনীতি লোপ পায় এবং 


রাজধর্ম ্পেক্ষিত হয় তখন সকল প্রানীহি ক্ঠবা বিমূচ হয়ে 
পড়ে। এই সতাযুগ সমাপ্ত হলে বহ বেশধারী সম্যাসীর সৃষ্টি 
হবে এবং সমস্ত আশ্রানে লানা রদ-বদল ঘটবে। লোকের 
কাম ও ক্রোধ প্রবল হবে, তখন তারা বেদ ও পুরাণের দিকে 
মনোযোগ না দিয়ে অনাপথে ফলবে। উদার হূদয় বাজাবা 
যখন দণুনীতির সাহাযো পালীদের পাপাচরণে বাধা দেন, 
তখন সনাতন ধর্ম হ্রাস পায় না। রাজা সকলের সম্মানের 
পাত্র। যে ব্যক্তি তাকে অপমান করেন, তার দান, ধনত এবং 
শ্রাদ্ধ কখনো সফল হয় না। রাজা মানুষের অধিপতি, 
সনাতন, দেবস্থরূপ এবং ধর্মরক্ষাকারী হন ; ঘে বাক্তি নিজ 
বুদ্ধিতে প্রবৃত্তি ধর্মের গতি বিচায় করেন, আনি তাকে 
মাননীয় ও পৃজ্ঞা বলে মনে করি, তার নধোই ক্ষাত্রধর্ম 
অবস্থান করে। 

ভীল্ম ৰললেন-_বুধিষ্ঠির ! মাগ্যাতাকে এইভাবে 
উপদেশ প্রদান করে হন্্ররূপধারী ভগবান বিষ্ণু ভাব সনাতন 
ও অবিনাশী ধানে ঢলে গেলেন। ভগবান বিষ্ণু প্রথমে 
এইভাবে নাজ্গধর্ম প্রচলন করেছিলেন এবং সংপুরুষেরা 
সেইরূপ আচরণ করতে লাগলেন। সুতরাং তুমিও তোমার 
পূর্বপুরুষ স্বীকৃত এই ক্ষাত্র্মের আচরণ করো। 


রাজধর্মে চার আশ্রমের ধর্ম সমাবেশ 


রাজা যুদিষ্ঠির বলদেন-_-পিতামহ্‌ ! আপনি নানুষের 
চার আশ্রনের কথা বলেছেন, জাপনি কণা করে এবার তার 
বিস্থাবিত বৰ্ণনা করুন। 

টীস্ম বললেন-_ধুিদিব ! সনাতন ধর্মের সম্বন্ধে জাল 
নার দেমন আছে, তোমারও তাই, তবুও খদি আমার 
ফাচ্ছে জানতে ও, তাহলে শোনো। সদাচারে প্রবন্ত হয়ে 
ঢার আশ্রমের ধর্মপালনণগবী মানুষ যে ফললাত করে, সেট 
লই থে রাজা রাগ -দ্েষ তাগ করে দণ্ডসীতি অনুমারে 
রাজা শাসন করেন, তিনিও প্রাপ্ত হন। যদি রাজা সর্বপ্রালীর 
ওপর আমদৃষ্টি বজায় রাখেন, তাহলে তিনি সন্সাসীবা যে 
গতি প্রাপ্ত হন. তাই লাভ করেন। মে রাজা সাম্নতত্ত 
জানেন এবং মীন দয ও নিষ্ঠুরতা সন্বস্বে মঘাকভাবে 
অৱগত আছেন, তলি গৃহস্ক আশ্রমিকদের প্রাপ্তবা লোক 
লাভ করেন। এইভাবে মিনি সম্মানীয় বাক্তিদের অভীষ্ট বন 


দিয়ে সম্মানিত করেন, তিনি ব্রহ্মচারীদের অভীষ্ট গাত প্রাপ্ত 
হন এবং ধিনি তার স্বজ্জাতীয়, স্বজন ও দুদের পিপদ 
থেকে উদ্ধার করেন তিনি বাণপ্রহীদের অভীষ্ট লোক প্রাপ্ত 
জন। যে বাকি 
করেন, পিতৃশ্রাদ্ধ, ভুতবজ্ঞ, অতিগিসেদা ৪ দেবগজা 
করেন এবং যিনি সৎব্যক্তিদের সংকারেব জনা শর্রুরাষ্ 
অয করেন, সেই বালা বাণপ্রস্থ লোক গ্রাপ্ হন। সমস্ত প্রাণী 
এবং নিজ শান পালন, প্রতিদিন বেদাধায়ন, কষা, 
আচার্মপূজা এবং গুরুসেবা এইসব রক্গলোক প্র 
সাধন। যুদ্ধে যে খাজা সিদ্ধান্ত নেন যে "হা দেশ বাকা কর 
নাহলে যুদে প্রাণ বিসর্জন দেব", খিনি এ্ক্মলোক গ্রাপ্ু হন। 
বে রাদ্ধা সকল প্রাণীর প্রতি নিষ্কণট এপং সরল বাবার 
করেন, তিনিও বাখগ্রস্থাদের প্রাপ্ত লোক লাভ করেন। গিনি 
বালক, বৃদ্ধ ও সকল প্রাণীদের দয়া করেন, সে নাক্সা 


প্রধান বাঞ্তি ও আগ্রমিকদের সৎকার 


শাস্তিপ্ব] 
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কেউ যদি অত্যাচারিত হয়ে রলাদার শরলাগত হয়, 
আহলে তাকে রক্ষাকারী প্লাজা গৃহন্রাশ্রনীদের লোক 
প্রাপ্ত হন৷ এইভাবে যে বাজ্জা চরাচরে প্রাণীদের রক্ষা 
ও পূজা করেল এবং পৃজ্জণীয় ও আত্মান্ত সংবাক্তিদের 
পালন করেন, তাশও গৃহস্কদের প্রাপ্ত লোক লাভ 
করেন। যে বান্তি বিধাতা বচিত ধর্ণে যথার্থ বাতিতে 
অবস্থান করেন, তাল সকল আশ্রাথের প্রাপ্তুবা পুণাফল 
লাভ করেন। মানুষের আশ্রম অনুসারে লবন, কুল 5 
আয়ুর মর্যাদা রাখা উচিত। যিনি বহু উপহার ৬ সম্পত্তি 
দারা প্রাণীদের মৎকার করেন এবং সর্বানস্তায ধর্মের 
ভগরেই দৃষ্টি রাখেন, সেই বাছা সকল আশ্রমের শুভফল 
সাত করেন। মে রাজার রাজো ধর্মকৃশল বাভি সুরক্ষিত 
থেকে শর্মাচরণ করতে সক্ষম হন, রাজা সেহ পুশ্যের 
জাশ প্রাপ্ত হন। যে বাঙজা ধর্মনিষ্ঠ বাক্রিদের বক্ষা করেন 
না, তান সেই বাক্তিদের পাপের ভাগী হন। মে বান্তি 
ধার্মিক বাক্তিদের লন্নার জানা বাজান্ম সহায়তা করন 


তিনি অপরের ধর্মের অংশ লা করেন। ঘুষিষ্টির ! এই 
বিয়য় সর্বত্যেডারে স্পষ্ট যে আমরা মে ধর্মে ছিত, সেই 
গহস্থাশ্রম অন্য সকল আশ্রমের থেকে শ্রেষ্ঠ। যে বাক্তি 
দণ্ড ও ক্রোধ পরিত্যাগ কবে সমস্ত প্রণীকে আপন মনে 
করেন, তিনি ইহলোকে এবং পরলোকে সুখ ভোগ করেন। 
জীবের জদয়ে যখন জগতে কোনো ভোগের প্রতিই 
আসক্তি থাকে লা, তখন সে সন্ধে স্থিত হয এবং পন্ত্গ 
প্রাপ্ত হয়। 

রাজল্‌ ! তুমি বেদাধাযন রত এবং সংকর্মপরায়ণ 
ব্রাহ্মণদের এবং অনা সব লোকেদের রক্ষা জনা চেষ্টা 
করো। দেখো, বনে এবং অটলেরামতে সোজা 
করে, তদের রক্ষা করায় রাজা শত্রলুণ 
আমি তোমাকে এই কয়েক প্রকারের নাজধনের কথা 
জানালাম। এন্ডলি অত্যন্ত প্রাচীন এবং সনাতন, তুনি 
এগুলি পালন করো। যদি তুমি প্রজাপালনে তৎপর খাল. 
তাহলে চতু্বর্ণ এবং চত্রনাশ্রমের ধর্মাচরণের ফল তুমি লাভ 
করবে। 


প্রজার অভ্যুদয়ের জন্য রাজার আবশ্যকতা নির্ধারণ এবং এই বিষয়ে 
বৃহস্পতি ও রাজা বসুমনার কথোপকথনের উল্লেখ 


রাজা যুণিষ্টির বল্লেন পিতামহ ! আপনি তো চার 
আশ্রম এবং চার বর্ণের ধর্মের কথা জানালেন, এবার 
মাদাকে রাষ্ট্রের প্রধান কোর কথা বলুন। 

এ বললেন _ রাষ্ট্রের প্রধান কর্তব্য হল বাজার 


পাস 
ব্যজাকে পিরার। অরাজক 
দেশে নাস কণা কারো পক্ষেই নঙ্গলজ্নক নয়। কোননো 
রচ্গ লোলুপ প্রবল শত্রু যদি রাজাকে আক্রমণ করে, 


কিন একে অপরকে 
করতে খাকে। সেই বাজাবিচী 


অহলে এগিয়ে গিয়ে তাকে স্বাগত জানানো জট : কাব, 
পৃথিবীতে অরাসকতাধ খেকে বছ আন পাপ নেই। সূহলাং 
ধারা উন্নাততে টুক তাদেৰ সব ॥ 
ধাজজা শিযু্ড করে পাখা উচিত। যে দে 


জব দেশে একজন 


EE 


থাকে না সেখানকার পোক ধল লা নারীর সুখ ভোগ করাতে 


পারে না। এরূপ অবস্থায় শালীর ¢ সঃ পাকে না ; কারণ 
একজনের অর্থ দুজনে নিলে লু নর্থ 


অনেকে মিঙ্গে লুট করে নেয। সেখানে খানা লাস নয়, 
তাদেরও দাসকে পরিগণিত কলা হয়া, নারীদের নলপুবক 


অপহরণ করা হম। তাই দেবতা! প্র্াপালনকানী পাঞ্জা 
সৃষ্টি করেছেন। পাদিনীতে গদি দপ্তধার| বাজরা না খাকে. 
তাহলে জলস্থিত মৎসোর শ্যাম বলনা বাক্ষিরা দূর্বলবে 
আত্মসাৎ করে। 

শোনা যায় রাজাধিীন হওয়ায় গুরাকালে বদ্ধ গ্র্জা 
বিনষ্ট হয়েছে। অবশেষ প্রজা তখন দুঃখিত হদদয়ে রক্গাণ 
কাছে গিয়ে বলল, "প্রড় ! রা্ছা না খাকলে সাবা শেম 
হয়ে যাব। আপান আমালেন জনা এ রাজাকে নিযুক্ত 
করুল।" এখন ব্রহ্মা মনুকে নিদেশ। দি বি 
ছার গ্রহণ করতে রাজি হলেন না। | 
পাপকে ভয় পাই, রাজা পরিচালনা করা অতান্ত কাঁঠুন 
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|শাপর 


কাজ। বিশে করে মানুষের পক্ষে তো এ কাজ অত্যন্ত 
কফিন হুয়ে ওঠে ; কারণ তাদের আডরণ সর্বদাহ অসভ্যপূর্গ 
হয়।" তবন ব্ৰহ্মা বললেন “তুমি তাতে জয় গেয়ো না, 
যাবা কুকাজ করে, তাদের পাপ হয়। তুমি অতান্ত বলবান 
এবছ প্রতপশালী বাছা হবে, কেউই তোমাকে অবদমন 
করতে পারবে না এবং 
সুখলাড করব। তোমার দারা সুবক্ষিত হয়ে প্রজারা যে 
ধান করবে, তার চতুর্থাংশ 
ধর্মের প্রভাবে তুমি আমাদেরও পোষণ করতে, পানবে। 
এখন মাও. তুনি বিজয়লাও করো এবং শক্রদমন করো। 
ভুমি সর্দাহ জ্রযলাভ করবে।' 

ব্রহ্মার নির্দেশে মহাবান্ মনু বিশাল সৈনা 
মলে বেবি হর দেখে সকলেই 
হয়ে ধর্মকর্নে মনোনিবেশ কবল মনু এইভাবে সর্বহ ঘুরে 
বে শ্ল্দমন কবলেন এবং প্রজাদের নিজ নিজ কর্মে 
অতএব থে নান্ডির পনলাভের আকাজ্কা 
হবে তাকে সর্বপ্রথম প্রজাদের অনুগ্রহ করার জনা কোনো 
রাজ্জা নিযুক্ত করতে হবে এবং ঠাকে প্রতিদিন ভক্তি 
সকার আভবাদন ঠবে। উহলোকে যাঁকে নিজ্রেক 
লোকেরা সমান কবে, তাকে শ্রম বানতিবাও নানা করে 
লোকেব। তলা করে, সে অন্দর 
হেয় হয়ে যায়। র্যড্াকে অপরে নিন্দ। কবলে, তা 
গা প্ষোত দঃখজনক হয়। তাই প্রজাদের উচিত 


আাব যাকে 


রাজাকে আনুগত্যের নানা সামগ্রী উপহার দিয়ে ডাকে 
সম্মান জানানো। সেই সম্মান পেলে বাজা দুর্জধ হয়ে 
শুঠেন এশং তার নধো প্রজাদের রক্ষা করার শাক্তি সধগরিত 
হ্য। 

রাজা যুধিষ্টির জিজ্ঞাসা করলেন__/পিতামহ ! বরাহ্মণরা 
কেন রাজাকে দেবরূপ বলে থাকেন ? কৃপা করে আমাকে 
সেই বসা ছানান।* 

সীস্ম বলঙগেন-_ মুষ্টি ৷ রাজা বসুনন। এই কথা 
বৃহস্পতিকে জিজ্ঞেস করছিলেন। বৃহস্পতি ভ্রাকে 
বঙ্গেছিলেন, “রাজন ! পৃর্পিনীতে থে ধর্ম পরিলক্ষিত হয়, 
গাজাই তার মূল শ্রাধাধ। রাজার প্রজ্জারা একে 
অপরকে শ্রাক্রনণ করে না। প্রজা খন মর্যাদা জাগা করে 
লোভের বশীভূত হয়. তখন বাস্সাই অনুশাসনের সাহাযো 
তাদের নধো শান্ত স্কাপল কবেন। রাজা না থাকলে অল্প 
জলের মাছ এবং বনে থাকা পাখির যতো প্রজারাও 
[টিজেদের মধ্যে কথায় কথায় ঝগড়া মারাদাধি করে 
বিনাশগ্রাপ্ত হত। তখন শক্তিশালী লোকেরা দূর্বল মানুষের 
ধনসম্পদ ও স্ত্রী-কন্যাকে অপহরণ করত এবং তাতে বাধা 
দিলে সেইসব গরিবদের হত্যা কব )-পালীনা সাধারণ 
মানুষের ধন-রব্র-বাহন-অলংকাণ সব লুটে নিত। গাজা 
রক্ষা না করলে ধর্মায়াদের নানা আঘাত সহা করতে হত, 
অধর্মের বিস্তার হত পালীরা মাতা-পিতা, বৃদ্ধ, আচার্য, 
অতিথি, হর প্রকৃতিকে দঃ দি 
ও বন্ধনের কষ্ট সহ্য করতে হত, কোনো বানতি কোনো 
বস্তুর ওপর নিজ স্ব জাহির ভরতে গারত না ; লোক 
অকালেই কালের গ্রাসে যেত, দেশে দর প্রাগানা বেড়ে 
যেত, কৃষিকাজ নষ্ট হত, ব্যৱসা-রাণিজ্ঞা মাটিতে বিশে 
মেত : নীতি ৪ কর্মকাণ্ড লোপ পেত ; নিপল দক্ষিণাসম্প্জ 
যজ্ঞ দেখা যেত না এবং বিরাহ আপনা সন্া্-পংগযন 
বলে কিন্তু অবশিষ্ট পাকত না। রাজা মনি প্রজাকে পালন না 
করবেন, তাহলে সপ্ত জগতে ত্রাস ছাড়িয়ে পভবে। এক 
মুহূর্তে এই জগৎ-সংদার বিনাশপ্রাপ্ত হবে ; তখন 
ব্রহ্মহডভ্যাকারী ও আবামে ট্রান্দরয় সুখ ভোগ করবে) চোর 
যখন-তখন টৌর্ঘকর্ম করবে, ধর্মনর্যাদা ভেঙে পা 
কে পালাতে থাকবে, অন 
পড়বে, শ্র্জা বর্শসংকর হা 


শল্তিপর্ন] 


বাজান প্রধান প্রশ্গান কর্তব্য এবং যুগ নির্মাণে দশুনীতির প্রাধানোর বর্ণনা 
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পুথিবী রক্ষা না করেন, তাহলে লোকে নানাবিধ কষ্ট সহা 
করতে থাকে। রাজা যদি ঠিকমতো রক্ষণাবেক্ষণ করেন, 
তাহলে নারীরা নানা মূল্যবান বন্ত্রালংকারে সজ্জিত হয়ে 
করে, মিছানিছি কাউকে কষ্ট দেয় না, তিন বর্ণের লোক 
নানারূপ যজ্ঞানুষ্ঠান করে এবং সকলেই বিদ্যত্যাস কারে। 
যখন বাজ সর্বপ্রকারে তার ধর্ম ও কর্ম ঠিকভাবে করেন এই 
জগতের কাষকার্থ, বারসা-বাণিজা সবই তখন হিকমতো 
চলতে থাকে। 

বাজ না থাকলে স্বভাবে প্রাণীর বিনাশ হতে খাকে, 
তিনি খাকশেই সকলে রক্ষা পায়। এই অবস্থায় রাজাকে কে 
অসম্মান করবে ? যে ব্যক্তি রাজ্জার প্রিয় এবং তার হিত 
করে, তার ইহলোক ও পরলোক উত্তর ভালো হয় আর যে 
মনে ননেও রাজার সহিত কামলা করে, নে ইহভগতেও 
কষ্ট পায় এবং মৃত্যুর পরেও তাকে নরকের দ্বার দেবতে 
হয়। "এ তো মানুয'__এই ভেবে কনো রাজ্সাকে অপনান 
করা উচিত নয়। প্রকৃতপক্ষে ইনি নানুযকূপে বিরাজমান 
দেবতা। রাজা সময়-অসময়ে অগ্নি, সূর্য, মৃতু, কুবেব, 
যঘ- এইট পঞ্চদেবতার ধাপ ধারণ করেন। [তানি আযনিরূপ 
ধারণ কবে প্রজাদের কট্টদানকারী দুটি বান্ডিদের উগ্র তেজে 
দগ্ধ করেন। সূর্বরূপ ধারণ করে গুপ্ত নেত্র দ্বারা প্রজাদের 
্রবৃনতিগুলি অনুধাবন করেন। [এনি মৃত্যুলমান হয়ে গুঠেন, 
তন তিনি ক্রুদ্ধ হয়ে শত শত বাকিদের সঙ্গে তাদের পুত্র- 
পৌর এবং পরাদর্শদাতাদের বধ করেন। আবার তিনি 
সা্গাৎ যমরাজের মতো কঠোর দপ্রদান করে 
অধার্মিকদের দমন করেন এবং ধর্মজঞ ব্যক্তিদের দয়া প্রদর্শন 
করেন। কণনো কুবেরের মতো উপকারী রাক্রিদের ধন ও 


স্বর প্রদান করেন এবং অপকারীদের ধ-রত্ অপহরণ 
করে নেন। যে বান্তি কার্যকলল, পুণাকর্মা এবং ঈর্াশূন্য ও 
ধর্মের বৃদ্ধি চায়, তার কখনো রাজ্ঞার নিন্দা কর। উচিত লয়। 
বাজার বিরুদ্ধাচরণ করে কেউ কখনো সুখ পায় না, সে 
বাজার যতই নিকটা্্রাম হোক =! কেন। প্রন্থলিত আগ্রিব 
সামনে পড়ে যদিও কখনো কেউ রক্ষা পোত পাবে কিন্তু 
বাজার ক্রোধের সামনে পড়লে কেউ কখনো বক্ষা পাখ না। 
বাজার সম্পদ থেকে মুত্সার ল্যায় দূরে থাকা উচিত। 
বাজজদ্রনা স্পর্শ করলে খানুষেণ প্রাণসংকট হয়। বুদ্ধিমান 
বান্ডিল বাজার বস্তু নিজের জিনিল মনে করে রক্ষা করা 
ড্াচত। 

সুতরাং যে বান্তি উন্নতি করতে চায়. তাকে সংঘ 
হয়ে, জিতেন্রিয়া হয়ে, নেলাৱী হয়ে, বিচারশক্তি বক্ষা 
করে, চতুরতার সঙ্গে ্রাক্গার পক্ষে থাবম উচিত। রাজগারও 
সেই মন্ত্রীকে সম্মান জানানো উচিত যিনি কৃতঞ্জ, বুদ্ধিমান, 
উদাব, সুদৃঢ় ভাকতিসম্পন্স, জিতেন্দিয়, ধর্মলি্। এবং সর্বদা 
নীতি অনুসরণকারী যে বাড নিজের ওপর দৃঢ় অনুরাগ 
বাখে, বুদ্ধিমান, ধরমজ্ঞ, সংযতোগ্রয, শরবীন এবং উদার 
ও সকলকে বাদ দিয়ে একাই সব কাজ করতে প্রস্তুত, এমন 
নান্তিকে রানার কাছে অবশাস্ঠ রাখা স্টচিত। মাজাই হহলন 
প্রজাছের গৌরবপূর্ণ হৃদয় ও তাদের গতি, প্রতিষ্ঠা এবং 
প্রধান দুখ। যেসব বালতি তার আশ্রয় গ্রহণ করে তারা 
ইহলোক ও পরলোকে সুখ লাভ করে। রাজা সভা, দমন 
ও নৌহার্পূর্ণভাবে পূর্িবা শাসন করেন এবং বড় বড 
যজ্ঞানুষ্ঠান করে সনাতন স্বর্গছাণ লা করেন।" বৃহস্পতি 
এইরুপে উপদেশ প্রদান করলে কোলালবাজ্স বস্মনা বার 
সহকারে তাল প্রজাদের পালন করতে লাগলেন। 


রাজার প্রধান প্রধান কর্তব্য এবং যুগনির্মাণে দণ্ডনীতির প্রাধান্যের বর্ণনা 


বাজা যুধিচিব জিল্রাসা কবলেন__পিভামত ! বাজার 
রান কর্তা কী” হার কীভাবে দেশরক্ষা বর উচিত ? 
শত্রুকে কীভাবে জয় করা উচিত ১ কীভাবে দূত নিযুক্ত করা 
কর্তৃবা এবং চতুবর্ণ, অনুচব, স্ত্রী ও পুত্রদ্রে কীএালে 
নিথর প্রতি নিশ্বাস জানা উচিত " 

ভীষ্ম বললেন_ গান! উনি রাজমর আচরণ ন্বক্ষো 
মনোযোগ দিয়ে শোনো। রাজা এবং হার গ্রতামাধব প্রথমে 


কী কথা উচিত, আমি নাকে বলছি। লাজার প্রথমেই 
নিজ্জ মনকে বশীভত করা উচিত, তারপর শত্রুদের পরাস্ত 
করার চেষ্টা করতে তয়। পঞেহাদ্রয়কে বশে রাখাচ বনের 
বি য় তিলিই শক্ৰদৰণ করতে সক্ষম। 
শো, গাজোর সীমানায়, নগব ৪ গ্রানের 
শনানগুলিতে সেনা নিযুক্ত করতে হয়। এইরাপ সমন্ত 
পালতে, গ্রাম ও নগবের ভেতর, প্রাসাদের আশণাশেও 


1122 


সংক্ষিপ্ত মহাভারত 


|শান্রিপ্ব 


সর্ব উপযুক্ত সংখ্যায় লাহাযাকারী রাখা উচিত। যাদের 
ভালো] পরীক্ষা করে দেখা হয়েছে, যারা দেখতে মূর্ধের 
. অন্ধ এবং ক্কুখা-ডৃন্সা ও পরিশ্রম সহা করার 
ক্ষনতাসম্পয়া, তাদের গুপ্তচর করা উচিত। মন্ী, মিত্র এবং 
পুত্রের ওপরও গুপ্তচর নিযুক্ত করা উচিত। দেশ, নগর 
এবং সামন্ত বাজোও এদের এমনভাবে নিযুক্ত করবে, যেন 
তারা নিজেরাই একে অপরকে চিনতে না পারে। নিজের 
পন্ডিত সভা, পথ-ঘাট, টৌমাথা, সভা-স্কল এবং 
ধর্মশালাতে অবস্থানকারী শত্রুর গুপ্তচরদের খবর রাখা 
কর্তবা। রাজ্া যদি আগেই শত্রুর গতিবিধির বর পেয়ে 
যান, তাহলে বাজার দেশ শাসনে অতাস্ত সুবিধা হয়। 
রাজার ধদি নিজের পক্ষ দূর্বল বলে মনে হয়ে থাকে, 
তাহলে শক্ত সে খবল পাওয়ার আগেই তার সঙ্গে সঙ্গি করে 
নিতে হয়। এতে যদি কিছুমাত্র লাভ আছে মলে হয়, তাহলে 
সন্ধি করতে দেরি করা উচিড নয়। যে রাজা গুণবান, 
উৎসাহী, ধর্মজ্র এবং সদাচারী ; ধর্মানুসারে প্রজা 
পালনকারী রাজার তার সঙ্গে বন্ধুত্ব করা উচিত। যদি রাজার 
অৱস্থা সংকটপূৰ্ণ হয়, তাহলে যে অপরাধীদের প্রথমে 
ছেড়ে দেওয়া হয়েছে এবং জনতা যাদের প্রতি বিদেষপর্ণ, 
তাদের বিনাশ করা উচিত। যাদের থেকে কোনো প্রকার 
উপকার বা বা অপকারের সপ্তারনা নেই এবং যারা মাথা 
তুলে কথা বলার সাহস পাসে না, রাজা তাদের উপেক্ষা 
ন। যে রাজার শত্র-দদনের সামর্থ! থাকে এবং মীর 
[, তিনি রাজধানীর মুরক্ষার বান্তা করে শত্রু 
রে লিপু, অমাবধান এব: দূর্বল, ভবন 
কমল করাল আদেশ দেৱেন। শত্রু বলবান হলেও 
সর্বদা ঠার অধীন হয়ে থাকবে দূর্বল হলেএ 
ভাব পাতি হ্রাসের চেষ্টা কবরে এবং তার মন্ত্রী ও 
দের মো ভেদভাব এনে দেবে। 
রাষ্ট্রের হিতাকাল্ক্কী, হণ সর্বদা যুদ্ধে বাপত 
ত শয়। বৃহস্পতি সাম "দান ও ভে--এই তিন 
উপায়ে অর্থ প্রাপ্তির কপা বলেছেন। প্রজার আয়ের ষষ্ঠাংশ 
গ্রজাদের বঙ্ষার ভন] শুর হিসাবে রাজ্ঞাব নেওয়া উচিত। 
পর বাজার সন্তানস স্নেহ বাথ করবা, কিনু 
যাযাবর সময পক্ষপাতিত কবা উাচছ লয়। শ্যাম 
পানা এতবদীর কণা শোনান করনা 
নিদারশাল বিদ্বান পান্তি নিমৃ্ড কব। ্চিত। কালণ নায়ের 


গরজাদের 


লে সময 


শুদ্ধিই রাজ্যের আধার খনি, বাবসায়ের স্থান, নৌকাঘাট 
ইত্যাদি স্থানে কর গ্রহণের জনা বিশ্বাসী এবং বাজার 
হিতাকাল্্ষী বাজিদের মন্ত্রী নিঘুক্ত করা উচিত। যে রাজা 
ঠিকমতো লায়বিচার করেন, তারই ধর্মলাভ হয়। লায়নিট 
হওয়া রাল্ার প্রধান কর্তবা। তাছাড়া ভার বেদ-বেলাঙ্গ 
জ্ঞাতা, তপোলিষ্ট, দণলীন এবং যাগা-যজ্ঞপবায়ণ হওয়া 
উচিত। ধো এই শুণ নিরন্তর স্থিরভাবে থাকা 
উচিত। 

কোনো দুর্বল রাজাকে যদি কোনো বলনান শত্রু 
আক্রমণ করে, তাহলে সেই রাজার দুর্গের মধ্যে গিয়ে 
মিত্রদের সঙ্গে সাম-ডেদ এবং যুদ্ধ নিয়ে পরামর্শ করাই 
যুক্তিযুক্ত | শুদ্ধ করাই যদি সিদ্ধান্ত হয় তাহলে 
পশুখালাগুলিকে বন থেকে এনে পথের ওপর বাখবে। 
ধনী এবং সেনাধিপতিদের বারংবার বুঝিয়ে এখন স্থানে 
নিয়ে ঘাওয়া হোক যাতে তারা রাজোর সমস্ত খাদ 
নিজেদের অধিকারে রাখে। নদীর সেতু সব ডেঙে দেওয়া 
হোক, পত্রদের দেব হান লুকিয়ে থাকার সম্ভাবনা, 
সেগুলি ভেঙে ফেলা হোক। দেবালয়ের বক্ষগুলি বাদ দিয়ে 
আনা সদন্ত ছোট গাছগুলি এবং বড় গাছের ডালগুলি কেটে 
ফেলা হবে। নগরের চারিধারে পরিখা কেটে সেগুলি 
স্কলপূর্ণ করে কুমির ছেড়ে দেবে এবং নগরে উচ্চ প্রাচীর 
তুলে দেবে। হাওয়া চলাচল করার জনা এবং পালাবার 
সুবাবস্থার জনা বড় বড় ফটক এবং পরিখার এপর সেতুর 
বাবর রাখবে। গোপন সুডঙ্গে ভারী যুদ্দযন্্র এবং কামান 
বসানে এবং তার ওপর নিজ অধিকার কায়েন ব্াথবে। 
দুর্দের মে বাদাসামন্্রী এবং ইন্দ্র জমা করে রাখবে। 
জলের জনা নৃত্রন 


॥ খনন করবে এবং পুরাতন গুলিকে 


য়ে বাধবে। যে মবগুলি পডেব, তাৰ ওপর 
ব এবং শ্রাুল ধাতে শা লাগে সেজনা 


উরি রিয়ার রাখরে। দিনের বেলা পুজান সময 
স্থাড়া আগুন দ্বানাবে না। যেখানে আগুনের প্রযোঙ্ছন, 
সেখানেও সতর্কতার সঙ্গে আগুন দ্বালাবে। নগার রক্ষার 
জনা ঢাক বাজিয়ে জনসাধারণকে জানিয়ে দিতে হবে য়ে 
অনুমতি ছাড়া যে বাক্তি আগুন স্বালাবে, তাকে ভীষণ শান্তি 


দেওয়া হবে। এইসনয অবস্থিত ব্যান্ডের 


বাজান-দোকানের সগোদ্িত বাবস্থা কর 
অধ্ান, অন্্াগান, সেনাছাডনা, রাজনহল ইত্যাদি 


শাস্টিপর্ব] 


রাজার প্রধান প্রধান কর্তবা এবং যুগনির্মাপে দগুলীতিব প্রাধানোর বর্ণনা 
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এমনভাবে সুরক্ষিত রাখবে যাতে অন্য কেউ এগুলি দেখতে 
না পায়। আহতদের চিকিৎসার জনা ওযধপত্রের মুব্যবছা 
বাধবে। এই সময় যেসব মন্ত্রী, অনুচর, পুরবাসীদের ওপর 
সান্দেহ থাকে তাদের নিজ্ঞ বশে বাখবে। কোনো কাজে 
সালা এলে সাহায্যকারী কে প্রচুর অর্থ ও উপহার দান করে 
মিষ্ট বাকে৷ তুষ্ট কববে। 

নিজ শরীর, দন্ত, কোষ, সেনা, দিত্র, বাষটর এবং 
মগর__এই সাতাটকে “বা বলা হয়| মাকে যর 
সহকারে তা রক্ষ করতে হয়। যে বাছা ছয় গুণ, তিন বর্গ 
এবং তিন পরমবর্ণ জানেন, তিনি এই পািবীকে ভোগ 
করতে সক্ষন। এর মধো ছয় গুণ কী কী ত.শোনো_ সঙ্গি 
করে শান্তিতে থাকা, আক্রুদণ করা, শক্ষর সঙ্গে যুদ্ধ করা, 
আক্রমণ করে শত্রুকে ভা পাইয়ে নেওয়া, শত্রুদের মধো 
ভেদাভেদ সৃষ্টি করা এবং দুর্গ অথবা অন্য কোলো বাজার 
আশ্রয় গ্রহণ করা । তিন বর্গ হল-_ক্ষয়, চিতি এবং বৃদ্ধি ; 
আর তিন পরমবর্গ হল_ ধর্ম, অর্থ ও কান। স্রঙ্গিরার পুত্র 
দেবার্ষ বৃহস্পতির বক্তবা হল বে, সর্বপ্রকার কর্তব্য পূরণ 
করে, পৃথিবী ভালোলবে পালন করে প্রজাদের 
ভালোভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করলে রাজা পরলোকে সুখপ্রাপ্ত 
হয়। থে রাজা তার প্রজাদের সুন্দরভাবে পালল করেছেন, 
তার আর তপস্যা বা যর করার কী প্রশোক্ষন ? তিনি তে 
সমস্ত ধর্মই জানেন! 

যুধিষ্টিন জিজ্ঞাসা বললেন__পিতামত ! দণ্ডনীতি এবং 
খাজা এই ধটি কোন বাবহারের দ্বারা সাফলা লাভ করতে 
পারে মামাকে বং 

ভীঙা লললেন- রান 


ol) 
স্ারা রাজা এবং 


এলং তাদের আপর্ম পে যেতৃত লালা মেয়য। এত ভার মর্যাদা 
নষ্ট না হযে এপ: সবকিষ কুশলে গাকায প্রজাদেৰ কোনো 
ক্লেশ থাকে না এবং তিন বর্ণ শাস্্রানুসারে শান্তিতে পাকার 


জনা চেষ্টা করে আর তাতেই মানরজ্গাতিপ্র সুপ নিহিত 
থাকে। তোনাব এই দে খাকা ডাঁচত নয় যে বাজ্জার 


তি সনমের 
বাগাবক সময়ই রাজার 
পূর্ণ বাধার করেন, তবণ খরিলীতে পুণগানে সতাযুগ 


কাজ কপে। সেই সতাযুযুগ এধনাত্র ধৰ্মই অবল্লান করে. 


| অধর্ম কোথাও দেখা যায় না এবং কোনো বর্ণের মানুষেরছ 


আধর্ণে কচি হয় না। সেই সময় প্র্নাদেরে যোগ-ক্ষেম 
বত সিদ্ধ হয় এধং সর্বত্র বৈদ্কি গুণ বিস্তার লাভ করে। 
সকল খতুই সুখ ও স্বাস্থ বৃদ্ধি করে, লোকের মন প্রসয় 
কোনো কৃপণ ব্যক্তি দেখা যায় না। পৃথিবীতে বিনা আয়ালে 
শাদা উৎপন হয়, সব কিছু সুলভ হয়। এসনই সতাযুগের 
ধৰ্ষ। 

তাবপর রাজা যখন দণ্ডনীতির চতৃর্দ অংশ পরিত্যাগ 
করে তিনটি অংশকে ব্যবহার করে তযন ত্রেতাযূগা শুর 
হয়! তখন ধর্মের তিন অংশের সঙ্গে অবর্মের এক অংশত 
বাবক্রতত হতে খাকে এবং চাষবাস করলে তবেই বাদা 
সুগম হয়। এরপর বাজা যখন নীতির অর্ধতাগ্র পরিত্যাদা 
করে শুধু অর্ধভাগ অনুসরণ কধেন। তখন দ্বাপরযুগ আর্ত 
হয়। সে সময় ধর্মের দুই ভগ ও অধার্মের দুই তাগা 
অনুব্ভিত হয় এবং চামবাসেন অর্ধেক ফল পাওয়া যায়। 
শেষে রাজা যখন দণ্ুণীতি পরিত্যাগ করে প্রজাকে দুঃঘ 
দিতে শুরু করেন. তখন পৃথিবীতে কলিযুগ শুরু হয়! 
কলিযুগে অধর্মেরই প্রাধানা হয়, ধর্ম কোথাও দেখা যায় 
না। সকল বর্ণেরই মন ধৰ্মত হয়ে পড়ে। শত্রবা ভিক্ষা করে 
এবং ক্ামীরা সেরা করে দ্রীবিক্কা-নির্বাহ করে, যোগক্ষেৰ 
বিনাশপ্রাপ্ত হয়, বর্ণ সংফরতা (জাতির বাভিচানকারক 
দোষ) হড়িয়ে পড়ে, বৈদিক কর্ম িণিসশ্মতভারে মম্পন্ন না 
হওয়ায় জুণহীল হয়ে যায়, খতৃতুলি সুখ? থাকে লা 
গুলি রোগের কারন হয়ে এঠে। দানুলের শব, বর্ণ 
মালন হয়ে ওঠ, সর্বত্রই বিভিন্ন প্রকারের রোগের পাদ 
হয়। লোক অসময়ে মৃতানরণ কৰে, বুশ গিধলা 
আধিক। দেশ৷ যায়। প্রজ্ারা তুর হয়ে ৬2% বৃষ্টি পোপ! 
কোথাও হয়, চামবাস সর্বহ জলো ভাতে হয় শা। এই, 
বাজাই সত্য, ত্ৰেতা, ঘাপর ও কালঘুগ রচনাকারী হন। 

বাজা সত্তা ধুগ রচনা কর অক্ষয় ন্থলাত হয় : 
ব্রেজধুগ বছলা করলে অয স্বর্গলাড হয় না : দ্বাপর মুগেন 
সৃষ্টি করলে নিজ পুশ্য অনুসারে কেবল [কু সময়ের জন্য 
স্র্গলাড ঘটে এব? যদি কণি 
অত্ান্ত পাপ ই । এইড 
হয় এলং প্রঙ্গার পরে 
হয়। সুতা" ক্ষত্ৰিমদেৰ গনী ক জা 
মাহবণ কৰ। উডিত। য় 


অধুলারে 


1124 


সংক্ষিপ্ত মহাভারত 


[শান্তিপর্ব 


করা হয় তাহলে তিনি নাত্যাপতার ন্যায় প্রজ্ঞাবর্গকে পালল - 
পোষণ করতে ক্ষন হন। সকল প্রাণীর অন্তিত্ব দণ্ডবীতির 
উপর নিরশীল এবং রাজার ধর্ম হল দণ্ডনীতিতে যুক্ত 


থাক্া। সুতরাং যুধিষ্ঠির তুমি শীতিনিষ্ঠ হায়ে ধর্মানুসারে 
প্রজাপালন করো। তাহলে তুমি দুর্জয় স্বর্গ লোক লাভ করতে 
পারবে। 


রাজার ইহলোকে ও পরলোকে সুখ প্রাপ্তিকারী ছব্রিশটি গুণের বর্ণনা 


রাজা যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করলেন__পিতা্হ ! কীরাপ 
আচরণ করলে বাজা ইহলোকে ও পরলোকে সহজেই 
সুখপ্রদানকারী সস্ত লাভ করতে পানে £ 

ীম্ম বললেন __বাজ্জন্‌ ! এরূপ ছত্রিশটি গুণ আছে, 
রাঙ্জা যদি সেই গুণসম্প্না হয়ে থাকেন, তাহলে এটি হতে 
পারে। আমি সেগুলি ক্রমান্বয়ে বর্ণনা করছি_-(১) 
ধর্মাচরণ করবে, কিন্তু কটু ব্যবহার করবে না। (২) আস্তিক 
থেকে অনোর সঙ্গে স্রীতি-বাবহার ত্যাগ করবে না। (৩) 
তর না হয়ে অর্থ সংগ্রহ করবে। (8) নর্যাদা অতিক্রম না 
করে বিষয় উপভোগ করবে। (৫) দীনভাব না এনে 
প্রিয়ভাষণ করবে! (৬) শুরবীর হবে কিছুর দ্যুক্ত কথা 
বলবে না (৭) দান করবে, কিন্তু অপাত্রে নয়। (৮) স্পষ্ট 
বাবহার করবে, কিন্তু কঠোর হবে না। (৯) দুষ্টের সঙ্গে 
মিশবে না। (১০) বন্ধুর সঙ্গে কলহ করবে লা। (১১) যে 
রাজভক্ত লয়, সেরূপ দূতের গেকে কাজ নেবে লা। (১২) 
কাউকে কষ্ট না দিয়ে নিজের কা করবে। (১৩) দুষ্টকে 
নিজের বথ। বলবে না। (১৪) নিজের প গাইবে না। 
(১৫) সাধুর খন হরণ করবে না। (১৬) নীচবান্তির আশ্রয় 
নেবে না। (১৭) ভালোভাবে না জেনে পান্তি দেবে না। 
(১৮) গ্রপ্তকথা প্রকাশ করবে না। (২১) কাউকে ঈর্ষা 


থাকবে, কাউকে দৃপা করবে না। (২৩) অধিক দ্রী-সঙ্গ 
ধরে না। (২৪) স্বাদু হলেও অহিতকর খাদা গ্রহণ করবে 
না। (২৫) নিরভিমান হয়ে সম্মানীয় ব্যক্তির সম্মান 
জানাবে। (২৬) দিষ্টপটভবে গুরুসেবা করবে। (২৭) 
দম্তহীন হয়ে দেবপৃজ্জা করবে। (২৮) অনিন্দিত উপায়ে 
লক্ষ্মীলাভের ইচ্ছা রাখবে। (২৯) শ্র্ধাসহকারে 
গুরুত্রনদের সেবা করবে। (৩০) কার্যকুশল হবে, কিন্তু 
অবসরের কথা ভাববে। (৩১) শুধুমাত্র ঝামেলা দেকে 
রক্ষা পাওয়ার জনা ভোষামোদকারী কথা বলবে লা। (৩১) 
কাউকে কৃপা করার সময় আক্ষেপ করবে না। (৩৩) না 
জেনে কাউকে প্রহার করবে না। (৩৪) শত্রুকে মেরে 
শোক কববে না। (৩৫) হঠাৎ করে ক্রুদ্ধ হবে না। (৬৬) 
যে তোমার অপকার করেছে, তার প্রতি কোনল 
ব্যবহার করবে লা। রাহ্ছন্‌ ! যদি নিজের মল চা তাহলে 
বাহার দাযির গ্রহণ করে এহরীপ আচরণ করো। তুমি যদি 
তা না করো তাহলে চরম নিপদে পড়বে। যে রাজা এইসব 
শুণের অনুসরণ করেন, তিনি ইহলোকে সুখ পান এবং 
মৃত্যুর পর স্বর্গে সম্মানলাত করেন। 

বৈশপ্পায়ন বললেন-_জনমেজমা ! পিতামহ ভীস্মের 
এই উপদেশ শুনে পাণুবশ্রে্ঠ মহারাজ যুণিষ্ঠির তাকে 


কমবে না, লারীদের রক্ষা করবে। (২২) শুদ্ধভাবে 


প্রণাম করলেন 


¥ 


যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করলেন --পিতামহ ! কীভাবে 
প্রজ্জাপালন করলে রাজা চিন্তা থেকে রক্ষা পান এবং 
যথোচিত ন্যায় করতে পারেন ” 

স্ীম্ম বললেন- ারন্‌! বিস্তারিতভাবে বলতে গেলে 
এল তো শেখ হবে না : সুতরাং সংক্ষেপেই বলছি। 
রাজগঙ্গে যম শাস্তুহত পরমশীল প্রাঙ্গণ পদার্পণ করেন, তখন 
তাকে দেবে উঠে দীড়িয়ে স্রাগত জানাবে, বসার জনা 
আসন দেবে, বিধিনিযম সহকাবে পৃক্তা করে প্রণাম করবে, 
অরপন পুবোহ্রিতে পরামর্শে অনা সব বানতকার্ঘ করবে। 
ধার্মিক এনং মাঙ্গলিক কার্য পূর্ণ করে ব্রাহ্মণ ছারা স্বপ্তিবাজন 
করাবে এবং নিজের অভীষ্ট সিদ্ধি ও বিজয়লাভের জন্য 
ভব মুখ কে আীর্বাদ গ্রহণ করবে। রাজার সরল স্বভাব 
সম্পন্ন হয়ে ধৈর্য ও বুদ্ধির বলে সতোর আশ্রয় নিয়ে কাম ও 
ক্রোধ পরিত্যাগ করা কর্তবা। যে বাঙ্জা কাম ও ক্রোধের 
সাহায়ো ধন আহরণ করতে চায়, সেই বুর্থ ধর্মকে ভাগ 
করলেও, অর্থ প্রাপ্ত হতে সক্ষম হয় না। লোভী ও ঘূর্ঘ 
ব্যক্তিদের তুমি অর্থ সংগ্রহের কাজে নিযুক্ত করবে না। যারা 
বুদ্ধিমান এবং নির্লোড, তাদের উপরেই সব কাজের দায়িত্ব 
দেওয়া উচিত। মূর্ধদের সেই অধিকার দিলে, হারা 
বাজগুলি ঠিকমতো না জেনে কাম ও ক্রোধের বশীড়ত হয়ে 
অন্যায় ভাবে প্রজাদের কষ্টদান করে। প্রজার উৎপাদিত 
অরের ষষ্ঠাংশ কররূপে গ্রহণ করে, শাস্্রামুসারে 
অপরাধীদের নগ্তপ্রদান করে এবং রাজার অধীনে থাকা 
বালসাধীদের কাছ থেকে কর সংগ্রহ করা উচিত। 
রাজার ধর্মানুসাবে কর নেওয়া উচিত এবং শাস্ত্রোর্ত 
স্বীতিতে কাজ করে সাবধানতার মঙ্গে নিজ্জ বাজ্জোর 
প্রচ্ছাদের জনা যণাযণ বাবস্থা করা ভিত! যে রাজা জলসা 
পরিত্যাগ কবে, রাগ- দ্বেম বর্জন করে সর্বদা প্র্গাদের বন্ধা 
করে, দান করে এবং সর্বদা লায়পরায়ণ থাকে, সেই 
গাজার প্রাত প্রজার বিশেম ভালোবাসা জন্মায়। 
লোভবশত কখনো ধন আহরণের চেষ্টা কোবো ন। ; কারণ 
অন্যাধতাবে চগা্িতি ধন নন্দ কাজে নষ্ট হয়ে যায। যে 
ধনপোৱী রাজ্। নোহলশে| প্রজাদেন থেকে শাস্তুবিরুদ্ধভাবে 


শীয়তা 


নিজের নিনাশ ডেকে আও যেমন 
স্তন কাটলে দুধ পাওয়া যায় 
প্রজাকে দোহন করলে রাষ্ট্রের উন্নাভি হ =| নে 
পালন করে, সে রোজই দুধ পায়। এইকাপ আয়াশ্রাবে 
রাষ্টুরক্ষাককারী ভার এই সহকমেন দ্বারাই লাউবান 

যেদন নিজে তৃপ্ত থাকলে তবেই শিশুকে 
করান, তেমনই রাঙ্জা্থাবা দুনক্ষিত 


লে 


ভারত ! তুমি যদি কখনো ভিখারিও হয়ে যাহ. তবুও ধলা 
ব্রাহ্মণের কাছ থেকে ধনল্াডের আকাক্ক্ষা কোরো শা। 
ব্রাহ্মণদের যথাসাধ্য ধন ও আশ্মাস প্রদান এবং ভাদ্র 
রক্ষণাবেক্ষণ করলে তবেই তুনি উত্তমলোক প্রাপ্ত হবে। 
এইভাবে ঘর্মাুকুল বাবহার করে তুমি প্রচ্ছাপাদনা 
করো, তাহলে কখনো তোমাকে অনুতাপ করতে হবে না। 


প্রচ্গাকে রক্ষা করা বাজ্জার পরম ধর্ম। সমন্থ প্রাণাকে নয 


এবং তাদেয় রক্ষা করার থেকে বড় কোনো ধর্ম নেই। বাজ 
, ভাই ধর্ম 


রক্ষাকার্ধে নিযুক্ত হলে সকলকে, দয়া 
পুরুষদের কাছে তিনি সব থেকে নত ধর্ান্া। 
থেকে রক্ষা করতে রাজ্ঞা মদি একদিন ও গাফিলাত করেন, 
তাহলে নেই পাগের ফল ঠাকে এক ভান্ডার বছর ধরে 
ভুগতে হয় আর একদিন গদি তিনি ধর্মাপসান 
করো, তাহলে ডিনি যে পুণা বক্ষ করেন, তাত দশ 
হাচ্ছার বছর স্বর্গে গেকে ভাব 
গৃহস্থ এবং ব্যণপরহী বাক্ষিবা নিজ ধর্মপাং 
যে লোক প্রাপ্ত হন, বাজা ধ্মপূর্বক ধক 
সেটি লাছ করেশ। প্রতএল বুনন ॥ মি ও 
আমার কথানুযায়ী ধর্মপালন কবো। তাহলে উম 
ফল পাবে এবং তোম 
না। 


করেন। প্রহ্মচা 
না 


বেক প্রজাগাকা)ন 


মনে কখনো কোনো চা 
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সংক্ষিপ্ত মহাভারত 


[শান্ত 


যুধিষ্ঠির ! ধর্ম ও অর্থ ঠিকমতো বোকা কঙ্গিন। তাই 
বাজার উচিত পত্োক কাত সংপরামর্শ দেগমার জনা 
একজন ব্দ্শা বিদ্বানকে রাজ্পুরোহিত নিয়োগ করা। 
যেলাশে বাছা ৪ পৃরোহিত দুজনেই ধর্মান্মা এবং রাছনীতির 
পুঃ শিমবশালি সম্পর্কে অবহিত, সেই ধার প্রজাদের 
সর্লাদীণ মঙ্গল হয়। দুজনেই মদ ধর্মের প্রতি আসা শীল এবং 
এনাব বিশ্থালের পাত্র হন, অতাস্ত পন্থী এবং 


একে অ 


পরস্পর হিতৈষী হন, উভয়ের হৃদয়-বিচার একই প্রকার 
হয় গহলে তারা নিন প্রজ্জাদের উন্নতি কবতে এবং দেবতা 
৬ পিতৃপুরু্কেও তৃপ্ত কুরতে সক্ষম ভল। যদি ব্রাহ্মণ 


(পুরোহিত) ও ক্ষত্রিয় (রাজা) দুজনের ঘর্ধো সাব থাকে 
তাহলে প্রন্গারা সুখ পায়, আর যদি দু্নের থধো বৈপরীতা 
থাকে তাহলে প্রজাদের সর্বনাশ ব্রয়। এই ব্যাপারে 
কখোপকগনকূপে রাজা প্কযবা এবং ঘহার্য কাশাপের এক 
প্রাচীন ইতিহাস মাছে, মোট শোলো_ 

ব্রাঙ্জায পুরূববা নহাঁধ কশাপকে 'জন্ঞাসা কবলেল_ 


চপ ও করি পরিত্যাগ করে, 
অনা বের লাকেরা কাকে প্রধান বলে জা 
প্রজাবা কার পক্ষ নব? 


কাপ বললেন_ গান ' আদ্দাণ যেখানে ঈঞ্রিযের 
শা রয়েল বাগ বিন হয় ফল 
ব্দোদ্যয়ণ পঞ্চ 
হার গৃহে বঞ্জ হয় শা 


হয়ে মায়, হার শুত্রদ্রে উন্নীত হয় ॥ 


এবং বালক বেদাযায়ন কধতে পারে লা। ব্রাহ্মণদের 
পরিজাগকারী ক্ষত্রিয়দেন ধন বৃদ্ধি ভয় লা, সন্তানবা 
পড়ানুনা বা যজ্ঞ করে না। সেই ক্ষত্রিয় নি পদ থেকে লী 
হয়ে ডাকাতের মতো ভকাতি করতে খাকে। ভাই উভয়ের 
নিলেমিশে খাকা উচিত। তাহলে উত্তযেই উভয়কে বক্ষা 
করতে পাবে। ব্রাহ্মণের উন্নতির আধার ক্ষার এবং 
ক্ষা্রযেধ ব্রাহ্মণ। দুত জাতি খখন একে অপবেব শ্রমে 
থাকে তখন 'ভাদের বিশেষ গৌরব বৃদ্ধি হয়। কিন্তু যদি 
প্রাচীনকাল পেকে মাসা এই মৈত্রী নষ্ট হয়, তাহলে সব 
বিনাশগ্াপ্ত ভখ। চার বর্ণের প্রজাবা মোহগ্ৰস্ত 
কর্তবা ভুলে যাম, তাতে তাদের বিনাশ হতে খাকে। 
্রাঙ্গণবপ বৃক্ষ মুরক্ষিত পাকলে তা সুখ ও সুবর্ণ বর্ষণ করে 
এবং অকে যদি রক্ষা না করা হয়, তাহলে তার 
সর্বক্ষণ দুঃখ ও পাপবৃদ্ধি ততে থাকে। যেখানে ব্রহ্মচারী 
্রাঙ্গণ ডাকাতের উপভ্রবে অসহায় হয়ে বেলাধায়নে বিত 
হয় এবং তাল জন্য নিজের প্রালাক্ষা চাম (তবুও কোনো 
রক্ষক না খাকার তাকে রক্ষা করা অসন্তুব হয়ে ওঠে), সেই 
ছেলে তথ্বন বর্ষ! হয় না এবং মকাদাহী, দুডিক্ষ হণাদি 
উপদ্রব বৃদ্ধি গায়। 

শুকনো কাঠের সঙ্গে থাকলে যেমন ভিঙ্গা কায়ও স্থলে 
ওঠে, ঢেমনই গাপীর সংস্পর্শে থাকলে ধর্মায্যদ্রে 
সমান দণ্ড ভোগ করতে হয়। তাই কখনো পাদীদেল সঙ্গ 
করা উদিত নয়। পুণাত্ধারা গা লেক প্রাপ্ত ঠা হল 
সুখে খনি এবং জমতের কেন্দর। সেখানে যৃত প্রদীপ 
প্র্ছলিত থাকে. রাতে সোনার হতো আলো ছভায়। 
সেশানে মতা ব। বদ্ধাজের প্রবেশাধিকার নেঁট। সেখানে 
কারো কোনো কেনা ব্রহ্মীগারীগণ মৃত্তার পন এসেই 
লোকে গিয়ে আনন্দ অনুভব করেন। পাপীরা নরক গনন 
করে, সেখানে সর্বদা অন্ধকার। সেখানে সর্বদা শোক ও 
এইস বিবাদ্ করে। পাপা বাক্তরা সেখানে বর ব্য 
কট ও শোক ভোগ কবে। 

ব্রাহ্মণ ও ক্কঠিয়ের ঘধো পরস্পর বৈপনী। 
পারল দুঃসহ দুখ ভোগ করতে হয়। এইসব 
বাদ্যক এক বহদশ বদ্ান পুরোহিত নিযুক্ত কবে হা। 
রাজার নিজ্তেক বাজ পপ 
{ কনা নিতে হয় £ কারণ ধ্মানুদাবে পরার সর্বাপেক্ষা শ্রষ্ঠ। 


নিজ নিক 


জিয়েকের 'আ:গেই 


শান্রিপর্ব] 


ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের সন্মিনিত শান্তর প্রভাব এবং রাঙ্জার ধর্মানুকুল আচরণের বর্ণনা 
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বেদবেস্তা নিদ্রানরা বলেন সর্বপ্রথম ব্রাহ্মণ উৎপন্ন 
হয়েছেন। তাই ভারা বর্গজোষ্, সম্মানীয় এবং পূজলীয়। 
শুধু তাই নয়, এঁরা প্রত্যেক বস্তু প্রথমে ভোগ৷ করার 
অধিকারী। সুতরাং বলব্যন হলেও রাজার কর্তা হল 


ধর্মানুসাবে সমস্ত উন বস্তু প্রথমে ব্রাহ্মণকে নিবেদন করা। 
্রাহ্মণ-জাতি ক্ত্রিয়কে উাতিশীন করে তোলে এবং 
ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণের উ্লাতর কারণ হয়। সৃতরাং রাজার সর্বদা 
ব্রাহ্মণদের বিশেষ সম্মান করা উ্িত। 


ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের সম্মিলিত শক্তির প্রভাৰ এবং 
রাজার ধর্মানুকুল আচরণের বর্ণনা 


ভাল৷ বললেন__খুধিষ্ঠির ! রাজোর বৃদ্ধি ও রাগ 
বাজার অধীন এবং রাজার অভ্যুদয় এবং নংরক্ষণ হল 
পুরোহিতের অমীন। যেখানে ব্রাহ্মণ নিজ তেলে প্রজ্ঞার 
অদৃষ্ট ভয় দূর করেন এবং রাজা তার বাহুবলে তাদের 
প্রতাক্ষ ভয় নিবারণ করেন, সেই রাজো সুখ ও শাস্তি বৃদ্ধি 
পায়। এই ব্যাপারে লোকে রাজ্জা মুচুকুন্দ এবং কুবেরের 
আলোচনারাপ এই প্রচীন ইতিহাসের উদাহরণ দিয়ে 
থাকে। একবার মহারাজ মুচুকুন্দ সাবা পৃথিবী জয় করে 
নিজের বল পরীক্ষা করার জন] জলকাপতি কুবেরকে 
আক্রমণ করেন। কুবের তখন তাকে প্রতিরোধের জন। 
রাক্ষাম সেনা পাালেন। রাক্ষমরা যুচুকুন্দের সৈল। সংহার 
করতে লাগল। আহ দেখে মুচুকুন্দ তার বিদ্বান পুরোহিত 
বশিষ্টকে দোষারোপ করতে লাগলেন। বশিষ্ঠ তখন তার 
উএ তপসার দ্বারা সেই রাক্ষমদের বিনাশ করলেন। 

কুবের তন রাজা মুচুকুশের কাছে গিয়ে বললেন__ 
শ্লাজন্‌ ! আগেও তোমার নতো শক্তিমান রাজা 
জন্মেছিলেন এনং তারাও পুরোহিতদের সহায়তা লাভ 
করেছিসেন : কিছু আসার সঙ্গে তুনি যে বাহার কলছ, তা 
কেউ করেনি, কেউ আমাকে আক্রমণ করেনি। মহারাজ ! 
ধদি তোমার রাহুতে শক্তি খাকে, তবে ভা দেখাও। 
ব্রাহ্মণের শক্তির ওপর কেন এত ভরসা করছ "" 

কুবেরের কথা শুনে খুচুকুন্দ বললেন *অলকাপতে ! 
ব্রাহ্মণ ও ক্ষান্রয় উভ্যাকে ব্রন্মাই উৎপন্ন করেছেন। 
উন্তয়েবই এক মূল। ব্রাহ্মণদের তপ ৪ মন্ত্রের বল খাকে 
আর ক্ষাত্রয়ের অন্তর ও বাহুবল। তাদের বল € প্রচেষ্টা যদি 
পর পৃশক তয়, তাহলে ডানা আগ সংসার রক্ষা করতে 
|| অতএব উত্তমকে একসঙ্গে থেকেই প্র্জাপালন 
করতে হয়। আমিও সেই নীতি অনুসারেই কান্দ করি, 
তাহলে আপনি কেন এই নিয়ে আক্ষেপ করছেন এ" 


তা শুনে কুবের বুঢুকুল্দকে বলেন গজল! আছি 
কাউকে বাজ্জ দানও করি দা, পরা অনোর রাজা হরণও 
করি না, তা সত্তেও আজ আমি তোদাকে সমগ্র পৃপিবী 
প্রদান করছি। তুনি একে স্পডোগ করো" কৃবের এই কথা 
বলায় মুচুকুন্দ বললেন-_-*হারান্জ ! আবি আপনার প্রদত্ত 
রাজা ঢাই না। আম নিজ বাছবলে ভয় করা রাজা 
উপভোগ করব।" 

গ্রীল বললেন_ -ুকষদকে এইকণ ক্িয়ধ্মে অটল 
দেখে কুবের অত্যন্ত বাস্মত হলেন। পরে রাঙা মুচুকুদ্দ 
ফিরে এলেন এবং ক্ষাত্তধর্ণ পালন করে 
নিক বাছুবলে গ্রাপু গাথা পালন করতে লাগলেন। থে 
সর্থজ বাজা এইতাবে ব্রাহ্মণের আশ্রয় দিয়ে তার সহায়তায় 
ববাজ্কার্ষে পরবৃড হম, তিনি মা-জেতা পৃথিবীও জয় করে 
মহাযশ্ভাগী। হন। ব্রাহ্মণদের যেন সর্বদা সঙ্জা-বন্দনা, 
অর্পণ ইআাদি কর্মে নিখুক্ত থাক উচিত ; তেমনটি 
ক্ত্রিযদেরও সর্বদা শস্্রবিনায় পারনশী হওয়া টাচত। 


জগতে যা আছে তা এই সুহয়েরই আদান 


লললেন কুন্তীনন্দন ॥ লাঞাৰ মর্দা দান, মাঃ 
উপবাস এবং তশস্যাদি এও ক্ানুষ্ঠান কুল ধর সহকারে 
গঢ়ি ধার্িক বান্ধি গহে আসেন 
ঠাকে স্বাগত সপ্তাষণ এন দল হআদি 
করতে হয : কারণ বালে দবণ পরেন সপ 
এ সরব খাজজাব সম্মান পৃ পথ। পা 
প্রজানাও তেমনই কর 


দে 


12৯ সংক্ষিপ্ত 


মহাভারত 


।শানতিপ্ব 


সর প্রস্তুত থাকা এবং ডাকাতদের ঘরে প্রাণদণ্ড দেওয়া॥ 
হ্রেহ না সা্ণবশ ত বেদলো। দুষ্টের অপরাণ কখনো কমা না 
কর। ঝাঞ্জান ছানা সুরক্ষিত হয়ে প্রন ঘেসর ধর্ম, প্রাখ্যায়, 
দানপুল, যজ্ঞ ইত্যাদি করে, বাছা ত্র এক-চতুখাংশ ফল 


J, বলো আবার মড যে অর্ষেক ফলহোগ করতে 
হয়। সেচদগ বাচাকে ভর ও নিথ্যাধানি। বলা হয়। 

আনি এবার সে পায় বর্ণনা করছি, খাতে বাজ৷ এই 
কাবো অর্থ চুরি হয়, 
হুহুলে বাজ ত ফিনিযে আনত আসন হলে নিজ কৌন 
খেকে প্রজা সেই অর্থগদান করবেণ। তা সম্তধ না হলে 
বাজার কর্মবীদের খেকে অর্থ সংগ্রহ কর দিয়ে এলেনা 
মাঝ ব্ৰাহ্্মণদের কষ্ট দেবে, আাদেল বাজে থাকতে দেওয়া 
উচিত নব! বাাশদের কৃপা পেলে সাকা কৃতার্থ হয়ে মান। 
| যেদম যেখ (বর্ম) এপ শাখিয়া শাছের সাহাযো 
সীবনানর্কাত করে, হেসলই লব মানু বাদার আশ্রয়ে 
ভ্ীবনধাবণ কথে। যে রাজ কম, ভুল এবং লোভী, তিনি 
পুজাপালন করতে সক্ষন হন না। 

যুমিষ্টিধ ফললেন__লিতানহ! আমি নিজৰ সুদের জন্য 
রাজা গই না। আনি ধর্মের জনাই রাজা পছন্দ 
করেছিলাম, কিন্তু এতে ধর্ম নেই। এই অবস্থা রাহা নিয়ে 
ছানি বী কৰব " আমি তাহলে ধর্ম করার জনা বলেই যাব 
এনদানকার পরিকর ইপবনে থেকে ধর্মনাধনা করব। 
নাজন ত্যাগ করধ এবং জিতেন্টরয় হয়ে মুদিদের ন্যায় 


থেতে পারে 


উত্তম ও অধম ব্রাহ্মণদের সঙ্গে রাজার 


ল জিল্মামা করলেন__পতানহ } কিছু কিছু 
তানের বর্ণোচিত কাজে ব্যাপৃত গাকেন, আর কিছু 
এক পার্পক্য কী, আমাকে 


তম লক্ষণ 


সমান, সেচ সাণিদের পক্জাণ 


। ফলামর করে জীবন ধারণ করব। 

ভীষ্। বললেন-__আমি গ্সাদি তোমার হাদয অত্যন্ত 
কোমল, কিন্তু এটি কোনো রাগ নয়। কোনল স্বভাব্রে 
মানুষ বাল্জাশাসন কৰ্তে পারে না। তোমাকে অন্তত 
মার্নিক, কোমল এবং দয়াল দেখে লোকে কাপুরুষ ভাববে, 
মার প্রতি তাদের শ্রদ্ধা হবে শা। তোমার পিতা 
পিতামহের পাদ, অনুসরণ কুরো। তুদি যেভাবে থাকতে 
চাও, তা রাজোটিত নঘ। এইভারে বৈরাগা ও কোমল 
স্বভাব নিয়ে তুমি গ্রজাপাসন ধর্মের ফল প্রাপ্ত হবে না। 
তোহার পিতা পাণ্ডু তোমার জনা শোর, দীর্ঘ ও লত্য 
মাকাল্ক্ষা করেছিলেন : কৃষ্টীরও তাই প্রার্থনা ছিল যেন 
তোমার মহন্ত ও উদার বুদ্ধি পাঘ। দান, বেদাধাসণ, মন্ত 
এবং প্রজ্াপালন__এইলব কর্মের জনহি তোমার জনম 
হয়েছে। গাজধর্ম আ্ঞাত৷ বাক্তি রাছালাভের পর কাকে 
দানের দারা, কাউকে শক্তির দ্বারা এবং কাউকে মধুর 
বাকো নিজ বশে করে নেয়। 

ঘৃণিষ্টির জি্তাদা করলেন_ তাত ! শ্ব্গপাডের উত্তম 
সাধন কী? 

ভীল্ম বলজেন__ভীত মানুষ খার কাছে গেলে 
শান্তিলাভ করতে পারে, সেই অর্গের সব থেকো বড় 
অধিকারী। সুতরাং তুমি প্রদয্ন খনে কুকদেশের রাজা হও 
এবং সংবাক্তিদের রক্ষা ও দুষ্ট দমন করে সলাত করো।। 
যেমন প্রাণীরা মেঘ ও পাখিরা গাছের সাহাযে জীবননির্বাহ 
করে, তেমনই সুজদ এবং সঙ্জন বাক্তিয়া তোমাল আশ্রয়ে 
ভীবনানির্বাহ করুক. যে জাজ চটি, পূর,প্রহারকারী, দয়ালু, 
টিম, প্রজাদের স্নেহ করেন এবং দানশীল হন ভার 
আশ্রয়ে নানুধ ভীবনানি্ধাহ করে। 


নু 


বাবহার এবং কেকয় রাজার উপাখ্যান 


সান মনে করা হয়। মীরা, বক, মন্ত্র এবং সাদবেদ 
অধ্যয়ন বে নিজ কর্মে ব্যাপৃত গাকেন* তদের ব্রাহ্মদল্বে 
সঞো দেবতার সমান নহে করা হয়! যারা স্বর্ণ পাঝঞাগ 
কনে পুকমে প্রবন্ ছলে প্রাহ্মণত্র থেকে হয়েছে সেই 
এা্খীণবা শত কুলা। এহরাল মারা বেদ সমঘাখন করোনি, 
আািহোর কলা শা, তারাও শৃদ্রতুলা। ধার্নিক বাজার এদের 


শাষ্টিপর্ব] 


উত্তম ও দদন ্রা্মণসেণ সঙ্গের বাজান বাবহার এবং কেকথ বাজার উপাখ্যান 
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কাছ থেকে কর ৬ বেগার নেওয়ার অধিকার থাকে। 
বিচারালয়ে অভিযুক্তকে উপস্থিত করার জলা ডাকার কাজ, 
বেতন নিয়ে দেবমদ্দিরে পূজার কাজ, জ্যোতিষী, গ্রামের 
পুরোহিত, পথে কর আদায়কারীর কাজ__এই পাঁচ 
প্রকারের কাজে নিযুক্ত ব্রাহ্মণ ১গালেব সমান। খিক 
বাজপুরোগত, দন্ত" বাজদূত এবং উস্তাচরের কাজ ঘা 
কবে, সেঠ ব্রাহ্মণদের ক্ষাযুলয মালা হয়। ঘোভসএয়ার, 


হাভিসওয়াব, বর ও পদাতিক সৈনোর কাজ করা 
ব্রাক্মণদের  বৈশোক মহা কথা হয। বাজার 


কোষাগারে অর্থ সংকট চেখা দিলে রাজা উপবিউল্ত 
্রাহ্মণচনা থেকে কর আদায় করতে পাবেন। শুধ যার 
ব্রক্মা ও দেবতাণ সমবল্দ, সে ব্রাহ্মণদের খেকে কর 
নেওয়া উচিত এদ ৷ ব্ৰাহ্মণ বাষ্ঠীত অনা সব বর্শেবই অর্থের 
প্র হলেন ব্লাজা এবং যেসব ত্রা্মণ হাদের ধর্মের বিপরীত 
কর্ম করে, তাদের অর্থের ওপরও রাঙ্জারই অধিকার বর্তায়। 
পি কোনোমতেই ক্ষমা শা কৰেন, 
রব ধৰ্ণের মর্যাদা বজায় রাখার জনা তাদের দনুপ্রদাম কৰে 
ধর্মস্া পাহ্মগণের শ্রেণী থেকে তাদের পূথক করে দে 
বেদবেত্া শ্রাতক গ্রীিকা নির্বাহের কোনো উপায় নেই 
দেখে যদি টার করে, তাহলে রাজার কর্ভবা হল তার 
ভরলপোষণের বাবসা করা। দ্রীবিকা নির্বাহের খালস্থা 
হলেও যদি সে চুরি করে হবে তাকে সপরিবারে রাজা 
থেকে বাঠস্কার কৰা ডরচিত। 

ঘুগিব (জিজ্ঞাসা জরলেন__পিতামত | কোন কোন 
মানুষের অর্থে রাজার অধিলর থাকে এবং ছার বারহার 
কেনন হওয়া ভাঁচত 7 
লেন_ লালা ব্রা্ষণ বাতীত অনা সকল 
এবং যে ব্রাহ্মণ নিজ কর্ন থেকে টি 
হেছে, তাল ধনেও বাজ আকার থাকে। শিট 
ব্রাহ্মণদের ব্যাপাসে কাজান উদদীন ৩ এষা উচিত নয়, 
তাল্গো দণ্ডপ্রদ্মন করে সুপূে ফিরিয়ে আনি বাজার ধর্ম। 
ব্রাজোমদি কোনো ব্রাহ্মণ বি কবে রাচ্ছাব অপলাধ 
বলেই গণ। হবে, হার পাপ র্াজাকেই ভোগ করতে হয়। 
এই বিষয়ে এক প্রাচীন ইতিহাচসর উদাহরণ দেওয়া হয়। 


তন রাক্ষসকে এলেন" আমার বাড এ 


এবনও কেউ নে তাহলে তুমি কীকরে আমাকে ধরলে ? 
আমার রাজ এমন কোনো ব্রাহ্মণ নেই ঘাঁরা বিদ্ধান বা 
পন্থী নন। আমার রাজোব লোকেরা পর্যাপ্ত দক্ষিণ না 
দিয়ে যজ্ঞ করায় না, ব্রতরধারণ না করে বেদ পাঠ করে না। 
প্াহ্মণরা অধামন, অধ্যাগন, ঘন, মান এবং দান ৪ 
ত্র এই ছয় কৰ্মে ব্যাপৃত খেকেই ভাবিক। নির্ধাহ 
ক্ররে। সব ব্রাহ্মণ মদুস্নভাব, সতাবদী, নিজ ধর্ম 
পালনকারী এবং আমার সম্মানের পাত্র ; সকপেই রাঙ্গা 
থেকে বৃত্তি পানা আদার বাজোন ক্রত্রিযন্া কারো কাছে 
ভিক্ষা চায় না, নিজেরাই দান করে। তারা পতাবাদী এবং 
ধার্মক। বেদ পাঠ করে, পড়ায় না। যখ করে, করাধ না। 
ব্রাহ্মণদের রক্ষা করে এবং যুদ্ধে পৃষঠপ্রদর্শন করে শা। 
আমার বাজো বৈশাগণও নিজকর্মে ব্যাপৃত থাকে। তারা 
ছুলকপট আন৷ করে কৃধিকার্ম, গোরক্ষা ও শ্যবসায়ে 
সীবিকা নির্বাহ করে। আলসো জীবন কাটায় না, সর্বদাই 
কাজে বাস্তু খাকে। উত্তম রত পালন করে এবং মৃত্যবাদী। 
অতিথি আপ্যায়ন কবে এবং সকলের নঙ্গলের প্রতি দৃষ্টি 
বাখে। সকলেই সংযনী এবং কেউ কখনো পবিত্রতা আগ 
করে লা। আমার খাচ্ছে শৃদ্রগাণও কখনো নিজ করবো 
বিদুখ হয় লা ; এনা প্রাক্মণাদ তিন বর্শের সেবা করে জীবন 
কাটায় এবং কখনো কারো নিন্দা করে না। 
“আমিও দীন -দুঃদী, অনাথ, বৃদ্ধ, দুল, আতুব এবং 
নারীদের 'সল-বঙ্জ। প্রদান করে থাকি। আমার কুলধ্, 
দেশধর্ম, জাতিদর্মের পরষ্পনা কনো গুপ্ত হৃত দিউ না। 
আমার রাচ্গোর তপন্বীদেন আছি সর্বদাহ পৃ ও বক্ষা 
কণি, ভাদেল সমান সহকারে প্রযোজনীরা বস্তু প্রদান 
কার। আমি দেবতা, পিতৃপুরুম ও অতিথিদের শ্রহলা রগ 
অর্পন না করে হোজন করি লা, পবস্থীর দিকে বুট 
নিষ্ট না। বিদ্বান, বধ, 5 তপন্থীদের আদশ্মান কবি না। 
যখন সমস্ত রাজ নিদ্রা যায়. তপন ও আমি দেশলক্ষাল জনা 
সতর্ক থাকি। আদার পুরোহিত সাগ্সঙ্যানা, এগন্থী 
ধর ; তিনি অভন্ত বুদ্ধিমান এবং সমস্ত বাজোন 
আনি ধন দান করে নিদ্যালাহের শ্রাকালদ্ষী কবি ২ 
সম্ভাষণ ও ব্রাঙ্গাদের রক্ষা করে শুণালোক লাভ 
কলতে চতি এবং সেলাদার। গু 
বাজো বিধবা নারী 


খুশি ্াখি। আদার 


দূরাচরী বা দদাপাহী নেই। অগ্রিজোর পা যজ্ঞ কবে শা, 


কোথাও কেট খুঁজে পাবে না৷ তাই আদ রাক্ষসদের 


[শন্তিপণ 


একটুও ভয় পাই না।' 

রাক্ষস বলল -_'কেকয়রাজ | আপনি সর্বাবস্থাতেই 
ধার্মর ওপর দৃষ্টি রাখেন ; অন্তএব মাপনার মঙ্গল হোক. 
আপনি গৃহে যান। আমি আপনাকে ছেড়ে ফিরে ঘাচ্ছি। 
মিলি গোধন, ব্রাহ্মণ এবং প্রজাদের বঙ্ষা সেই 
ব্যাজ্ঞার! নাক্ষসক্ষে ভয় পান না! 

ীদ্র বললেন-_রাজন্‌! সেইজনা ব্রাহ্মণদের সর্বদা 
বক্তা জরা উচিত । সুরক্ষিত থাকলে এঁর ৬ বাজাকে রক্ষা 
করেন। ঠিকনতো নাবহৃর করলে রাজা প্রাহ্মলনের 
শ্রাশীর্বাদ লাভ করেন। সুতরাং রাজার কর্ম ব্রাহ্মণদের 
নিয়ন্ত্রনে রাখ ঢা, এটিই তাদের ওপর বান্দার অনুগ্রহ। 
মে রাজা তার নগর ও রাষ্ট্রে প্রজাদের সঙ্গে এইরূপ ধর্মপূর্ণ 
ব্যবস্থার করেন, তিনি ইহলোকে সুখ করে শেষে 
্র্গলোকেও ইন্দ্রের নায় দুখ ভোগ করেন। 


বিপদকালে ব্রাহ্মণাদি বর্ণের কর্তব্য এবং ঝত্বিকদের লক্ষণ 


মু্ি্টির জিজ্ঞাসা করলেন-_ভারত ! প্রা্গীলরা গদি 
স্বান্তহে ফ্লীবনযাপন করতে না পারে তাহলে দুর্দিনে তারা 

দৈশাধর্ম অনুসারে জীবিকানির্বাহ করতে পাবে কী 
ভীগ্ম বসলেন স্রীবিবা নষ্ট হলে সংকটের সময 
লাঙল যদি | ধর্মদারাও জীবলনির্াঙ্গ করতে লঙনর্ণ 
চয় তাহলে বৈশ্াধমূ অনুসারে কৃষিকাজ করে বা 
গোপালন কারে 
খুনি । 
শাল বৈশাধ 


| করা অন নিলে অধর্ম হয় না। এই ব্যাপারে সনাতন কাল 
খেকে সলে আসা ধর্মের কথা বলছি, শোনো। আমি 
আপনাকে একটি বস্তু দিছি, হাব পরিবর্তে আপনি 
আমাকে না একটি বন্ধ দিন এই কথা বলে দুক্জমের কচি 
অ্রনুনারী বদল করালে ত্র ধর্ম মানা হয়। ফ্লোর করে বদল 
বাবহার প্রমিগণ এ অন্য 
থেকে ফা 
_নহারাজ ! যদি সনন্ত পুজা 
আন্তরধার্াণ করে এবং স্রদর্ম ভাগ কৰে, 
ক্ষাওয়দের শাক্ত ক্ষীণ হয়ে যানে 5 
সকলকে আশ্রয় 


প্রকার 


করা উচিত নয়। এই 


আসুছ। 


বে। ভাকাঙ এরং 
পো শর্ণসারতা করাবে 
অনয ধম উল্ৰজ্ঘন সেই 


জনা সমু জাতির লে 


শান্ডিপর্ব] 
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অস্ুধারপ করে, তাতে কোনো দোষ হয় না। 
যুমিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করলেন- ক্ষত্রিয় শ্রাতির লোকেরাই 
যদি ব্রাহ্মণদের সঙ্গে দূর্বাবহার করে, সেইসময় ব্রাহ্মণ 
অথবা বেদকে কে রক্ষা করবে ? সেই সময়ে নিগ্রদের কী 
কর্তবা, তারা কার শরণ গ্রহণ করবেন ? 
ভীষ্ম বললেন_ সেই সময ব্রাহ্মণরা তাদের তপসা, 
ব্ৰহ্মচৰ্য, অন্ত্রশন্্র, বল, সদ্বাবহার অথনা ছল-কপট 


পরিস্থিতি অনুসারে অপরের রক্ষার্থে কঠোর ব্যবহার 
হিংসাবাপ গাগ করেন, তা হলেও তিনি উত্তম গতি লাভ 
করেন। নিজ রক্ষার্থে, অনা বর্ণে যদি মন্দ কিছু আসে তাকে 
বাধা দেবার গ্চলা অথবা দুষ্টদের দণ্ড দেবার ভ্ন্য যদি ব্রাহ্মণ 
অন্্রহণ করেল, তাহলে হার দোষ হয় না। 

যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাস কবলেন-_পিতামহ! যখন ডাকাতরা 
সক্রিয় হয়, ক্ষত্রিয় শক্তিহীন হয়ে পড়ে, সমস্ত বর্ণের 


ইত্যাদির সাহাযো, যেদনভাবেই হোক, ক্ষত্রিয় দ্মনের 
জনা প্রচেষ্টা করবেন ; কারণ ক্ষত্রিমরাই যশল প্রজাদের 
ওপর, বিশেষত ব্রাহ্মণদের ওপর অত্যাচার করতে 
তখন ব্রাহ্মণই তাদের দমন করতে পারেন : কারণ ক্ষত্রিয় 
ব্রা্থাণ হতেই উৎপযা। জল থেকে অগ্রি, ব্রাহ্মণ থেকে 
ক্ষত্রিয় এবং পাথর ঘেকে লোহার উৎপন্তি হ্য়, এর প্রভাব 
সর্বত্র কাজ করলেও উৎপন্নকাঠী মূল করণের সঙ্গে সংঘাত 
করতে গেলে তা শান্ত হয়ে শা । লোহা যখন পাথর কাটে, 
অগ্নি জলের সংস্পর্শে আসে এবং ক্ষাত্যিঘ ব্রাহ্মণের সঙ্গে 
সংঘাত করে তখন এই তিনটি নষ্ট হয়ে যায়। যদিও 
ক্ষত্রিয়ের তেজ এবং বল প্রচণ্ড এবং অভেয়, তাহলেও 
ব্রা্মণের সঙ্গে সংঘাতে গেলে তা কম হয়ে যায়া। যদি 
কখনো ব্রাহ্মণের শি কমে যায এবং ক্রাত্তযও দূর্বল হয়ে 
পড়ে, সেইসনয় অনা সব বর্ণের লোকেরা যদি ব্রাহ্মণের 
ওপর অত্যাচার করতে থাকে, শ্রখন যেসব বান্তি ধর্মের, 
ব্রাহ্মণদের এবং নিজেদের রক্ষার জনয আশ ভাগ 


করে দুষ্টদের প্রতিহত করেন সেইসব ম্ঠান বাক্তিরা 
পুণালোক গ্রাপ্ত হন। প্া্গাণকে রমা করার জনা পক:লর 
মন্ত্র গ্রহণের স্পিকার থাকে। যজ্ঞ, লেদাধায়ন, হপলা 
জিপ রি 


লোকেরা একে অন্যের নামীদের দঙ্গে কারভোগে লিপ্ত হয় 
এবং প্রজাদের রক্ষা কলার কোনো পাগ দেখা যায় না, সেই 
সময় যদি কোনো ধলবান ব্রাহ্মণ, বৈশা অথবা শৃল্রদের 
ধর্মরক্ষার জনা দষ্টধারণ করে, তাহলে সে কি রাজা হতে 
পারে, লাজকার্ষের তার গ্রহণ করতে পারে? 

ভীন্ম বললেন-__ পুত্র! যে অপার সংকট ছেকে রক্ষা 
করে, নৌবাকে সলিল সম থেকে রক্ষা করে, দূর 
হোক বা আনা কেট, সর্বদাই সম্মানের ঘোগা। ডাকাত বা 
লু্নকারীদের আক্রমণের শিকাব হয়ে কষ্ট পেতে থাকা 
অনাথ প্রজ্জাদের ঘারা সুখ দেয়, তাদের বন্ধু মনে করে 
সম্মানের সঙ্গে আশাযন করা উচিত! অপরের ভয় দূরকাসী 
মানুষ খেই হোক, সে সম্মানের যোগা। কাঠের হাতি, 
চামড়ার হাবণ, অকর্মণ। মানুষ, অনুর্বর ক্ষেত্র, বৃষ্টি না 
যা মেস, দিৱক্ষৰ ব্ৰাহ্মণ এবং রক্ষা না করা বাক্জা__ 
এর! সবাই নিরর্থক। যে সর্বদা সত্বাজিদের ধক্ষা করে 
এনং দুষ্টিদদন করো, (সে-ই রাজা হওয়ার যোগা। সেই 
সম্পূর্ণ রাষ্ট্রের ভাব গ্রহনে সক্ষম। 

দি জিনা করলেন-_-পিতাম ! চে খর 


কেমন হওয়া 
পুর! যে বক্‌, সাম, বুদ জ্ঞাতা. 


লোতকে না মর ধাননি আহলে হার দোষ 
হা লা। মীরা ব্রাহ্মণদের হিংসাকারী দুরাচারীদের দমন 
তার জনা যুদ্ধে নিজ প্রাণ বিসর্জন 
ছানাই। মনু বলেছেন এই সব লোবে 
করেন। অশ্মনেধ যজ্ঞের পরে অ 
যেমন পাপরহিত হয়ে পাবত্র হয়ে 
ছনু্ারা মৃত বীবও পবিত্র 
বন্ুহপূর্ণ বাবহাধকারী ধনীর 


ভীষ্ম বল 
নীমাংসায় পটু এবং রাজার জনা পান্টি-পু্টি ইত্যাদি কর্ম 
করে, সেহ ঝরিক হবার যোগ।। তার বিচারে ন্যায়কারী 
অপরের হিতৈরী. সর্ব সমদৃষ্টিনল্পন্, দয়ালু, সতাবাদী. 
সুদ ত্রাগকারী এবং সরল-স্বভাবের হওয়া উাঁচত। তেমনই 
যে বিদ্বান বাক্তি দ্রোহ ও মঘহংবর্ছিত, লক্্মা ক্ষমা. 
শম-দম উত্যাদি আলম, বুদ্িমান, সতালদি], হীর, 
অহিংসক, র্যগ-দেযবার্ডত, কুলীন, শাস্ত্রগ্জা, সম্ছারা 
দেই সনু, তান "ব্রহ্মার আসলে 
কলা এই সব গাতিকাগল্ রা 


কাব অ! 
সম্মানের যোগ।। 


মিত্র ও অমিত্রের পরিচয় 


যুধিষ্ঠির জিপ্রাসা করলেন-_-পিতামহ ! ক্ষদ্রাতিক্ষুদ্ 
কর্ম৪ অনেক সময় অন্যের সাহাযা বাতীত করা কঠিন হয়ে 
ওঠে। আর রাজ্জার কাজ তো জনলোর সহায়ত! বিনা হওয়া 
সম্তবই নয়। তাহ মন্ত্রীর প্রঘোজন। এখন আপনি বলুন 
বাজার মন্ত্রী কেমন হওয়া উচিত * ডার ভাল এবং আচরণ 
কী প্রকারের হবে, কোন্‌ বাক্তির ওপর বিস্থাস করা য়ায় 
এবং কার ওপর নয় ? 

ভীষ্ম খলালেন-_ নানান চারপ্রকার মিত্র হয়__সহার্থ, 
জজ্ঞনান, সহজ এবং কত্রিন'ঠ। পঞ্জম মিত্র হয় সর্মাস্মা, 
তিনি কোনো একজনের পক্ষপাতী হন না এবং অর্থের 
বিনিময়ে ক্পটঅপূর্বক মিত্র সাজেন না। যেদিকে ধর্মের 
ভাগ বেশি, তিনি সেই পক্ষেরই আশ্রয় গ্রহণ করেন অথবা 
যে বাজা ধর্মে ছিত, সেই গাজাইি তাকে আকর্ষণ করেন। 
উপরিউক্ত মিত্রদের মষো *ভভ্রমান" এবং *সহভাকেই 
শ্রেষ্ঠ মনে করা হয়, বাকি দুজনের থেকে সর্বদা সতর্ক 
থাকতে হয়। প্রকৃতপক্ষে নিজ কার্যের দিকে দৃষ্টি 
রেলে সর্বপ্রকার মিত্রের থেকেই সাৱধানে থাকা উচিত। 
রাজার, মিত্রকে রক্ষার নাপারে কখনো অসাব্ধান হওয়। 
উচিত ময় ; কাবণ অসাবধান বাভাকে সকলেই অসম্মান 


করে। মানুষের চিত্ত চল, তাই ভালো! নানুষও খারাপ 
হয়ে যায় সবার সারাপ সানুষও ভালো কয়ে ওঠে, শত্রু 


না দিযে নিজের সাদলেষ করিয়ে লেওয়া উচিত। 
কারো হপর সম্পূর্ণভাবে বিশ্বাস করা অকাল নত্রাকে 
আহ্থান করাব সমান ; অন্ধবিশ্বাস বিসনে পাবে। 
সে যাকে বিশ্বাস করে তায ইচ্ছার 5পলই তাকে এর 
বলাতে হ্য। সাই খাক্জান কিছু লোককে 'বিশ্বাম করতে 
হয় তবে এতেও তাদের দিকে সতত দৃষ্টি রাখা উচিত। 
এটিই সনাতন বাজনীতি। 


রাজার অনুপস্থিতিতে যে লোক বাভা অধিকার করতে 
পারে, তার পেকে সর্বদা সতর্ক খাকা উচিত ; কাৰণ বিজ্ঞ 
বাক্তিবা তাকে শত্রুর মধো গাণলা করেছেন। যে বাড়ি 
লাঙ্গার অভযুদ্য দেশে তার আরও উন্নতি কামলা করে এবং 
অবনতি হলে দুঃব পায়, সেই শ্রেষ্ঠ মিত্র। নিজে না থাকলে 
যে ব্যক্তির বিশেষ ক্ষতি হওয়ার সন্তাবনা, তাকে পিতার 
নায় বিশ্বাস করা উচিত এবং যখন নিজের শনবৃদ্ধি হয়, 
ভ্রন মগাশক্তি ঠাকে সমৃদ্ধিশালী করে দেওয়া উচিত। যান 
ধার্মিক কর্মেও রাজার লোকদান কাবার কথা চি্ডা করেন, 
রাজার ক্ষাও দেখে মিলি ভীত হ অমিত বলে 
জালবে। মারা ক্ষতি চায় এদের তো পত্রই বলা হয়। থে 
মিত্রের উন্নতি দেখে হিংসা করে না এবই বিপদ দেখলে জা 
পায়, সেই মিত্র দিজের আস্থার সমান৷ যাকে দেখতে 
সুন্দর, কন্ঠস্বর মিষ্ট, গ্ুনাশগীল, ঈর্যাবহিত, প্রতিষ্ঠিত এবং 
কুলীন, তারা পূর্বোক্ত নিত্র খেকে উচ্চশ্রেণীর। যার বুদ্ধি 
শ্রেষ্ঠ, স্মরণশক্তি তীর, কার্যসাধনে কুশল এবং স্বভাবত 
দঘালু, মান-অপমানে যার হৃদয়ে দুজাব আসে মা, সেরূপ 
মানুষ যদি খরিক+ আচার্য মগবা অত্যন্ত সম্মানিত নিত্র হয়, 
তাহলে তাকে তুমি নিজ গৃহে মন্ত্রী করে রাখতে পারো : সে 
তোমার বিশেষ সম্মানের পাত্র। তাকে বাজ্কীয় গুপ্তবিচার 
এবং ধর্ম অর্থের ধহসা সনে পরিচিত বাখবে। তোৰা 
হাব ওপর গিত্রাধ ন্যায় পিশ্বান করা ডুটিএ। একটি কাজে 


করাবে, দুই বা তিনজনকে নয় ; 
ব্যরণ তাহলে তাদের নয়৷ শবদ্পর উল বোজাবুকির 
সন্তাবনা থাকে। কাবল একট কার নি লেক প্যান 


অধে প্রায়শ নততেদ হতে দেখা ধায়। 

যান কীর্তিকে প্রাধাল। দেন এপ: মর্যাদায় স্বর থাকেন, 
শাক্তিনান পুরুষদের দ্রেষ লা অনর্থ করেন না, কাম 
লোভ অথবা ক্ৰোধত মান ধর্মভাগ করেন না, 
কার্মকুশলতা ৪ প্রয়োজন অনুসারে কর্থানার্া বলার পর্ণ 


'* মহার্থামিএ 
[গন একসঙ্গে লঞ্নণ করব, ও ঢু 
হয। গাদের সঙ্গে বংশাল রত ঘাবে, 
দিয়া বলা হম এবঃ হণ উঠাদি দিয়ো মালের ছা 


বলা হা 


নর পীক্ষা- কালনাক্ষাথ খুব উপাখান 


যোগাতা থাকে, তাকে তুমি তোমার প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত 
করবে। যিনি কুলীন, দীলবান, সহনশীল, শ্রনীর, আর্য, 
আড়সবরপূর্ণ কথা বঙ্গে না, বিদ্বান, কর্তবা-অকতনা 
নিরূপণে কুশল. 'তাকে অমাতোর পদে বসাবে এবং 
সম্মানের সঙ্গে তকে সকল সুযোগ-সুবিধা! প্রদান করাবে। 
তিলি তোমার উত্তম সাহাযাকারী প্রমাণিত হবেন এবং 
সর্বপ্রকার কার্য দেখাশোনা করবেন। 

যুধিষ্ঠির ! তুনি নিজ্জ পারিজলাদেব মু সমান রর 
তাদের সর্বদা ভয করবে। প্রতিবেশী বাজা যেমন পাশের 
বাজার উন্নতি সহা করতে পায়ে না, তেমনই একজন 
আত্মীয় অনা আত্মীয়ের উন্নতি 
আন্ীয়-পরিজ্জন নেই, সেও সুখে খানে 
কুটুস্বদের অবহেলা কা উচিত নয়। পন্ধুরান্ধব্হীন 


অনা লোকেরা দমিত রাখার চেষ্টা করে; সেই সময় নিন্দের (নী 


ভাই বন্ধই সাহাঘা করে। ঘদি বাইরের লোক লিজ জাতির 


প | সতর্ক হয়ে এরাপ বানহার কবে, 


লোকেদের ভপমান কবে 
ববদাষ্ট করে না। নিজের জার অপমানকে ত 
অপনন মনে করে। এইফপ বুট পাকলে ভালো ও হয় 
আলাল মন্দ স্াতিব লোকে। কতঙ্ছতা স্্ীকাণ করে না. 
অভিবাদদও করে শা। তাদের 
নায়। রাজার কর্তবা হ্রলা তার নিজের 
ও কর্মের ছারা আগ্যায়ন করা। সরা এরা মঙ্গল জা, 
কনো কোনো ক্ষতি 
কবলে বিশ্নাস কনার 
দোষ-ঞুপ নিযে আলোচলা কবলে শব 


তার লচ্ছে মিং 


মন্ত্রীর পরীক্ষা-__কালককৃক্ষীয় মুনির উপাখ্যান 


ভীষ্ম বললেন আগে ঘা বলা হয়েছে, তা রাজ্জনীতির 
প্রথম নৃ্তি ; এবার দ্দিতীযাটি শোলো। বে বান্তি গাজার 
আর্িক উ্নতি করবে, তাকে সর্বদা বক্ষা করা বাজার 
কবা ঘদি মন্ত্রী রা্জকোম থেকে অর্থ অপহরণ করে আর 
কোনে৷ অনুচব বা সংশ্লিষ্ট বান্তি সেটি স্কানিযে দিতে আসে 
তাহলে গোপনে তায় কথা সাগরে শোনা উচিত এবং মন্ত্ীধ 
কাত থেকে তাকে বক্ষা করা উচিত ; কারণ আগ 
হপতরণকারী মনত প্রাথশত এরাণ লাঞিদেন চতা। কুরে 
থাকে। যাব! বাডকোষ লুট করে তাব! একত্র হয়ে র্ককে 
বট দেখ ; বাও। গদি সেই বক্ষকের সুরক্ষার নঙ্েল না 
করেন প্রহলে বেলাল বেমোবে | এই পা 
লেব লোকেরা কাললকাক্ষীয় 
কোশলরাজের উদাহরণ দিয়ে পাকেন। 

শোনা ঘায় একবার কোশল দেশের রাজা ক্রেনদনীবি 
কাছে কাণবশৃন্ষীয শ 


মুনি 


জকেখ বিগা। শ্রেশে ; আম শিশোঁহ, কাক আন 
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[শান্িপর 


করেন! রাষ্ট্রের সমস্ত কাজকর্মের লদ্ধান নিয়ে তিনি তার 
প্রকৃত তথা জেনে যান। যারা রাজার ধন অপহরণ করত, 
তাদেরও তিনি চিনে ফেলেন। পরে তিনি কাকাটকে নিয়ে 
রান্সার সঙ্গে সাক্ষাং করতে এলেন এবং বললেন-_ “আনি 
এই রাজ্যের সব কিছু জান।* প্রথমেই ভিলি বাজনন্রীর 
কাছে গিয়ে বললেন__'আমার কাক বলছে তুনি অমুক 
স্থানে অনুক কাক্ করেছ, রাজার রাজকোম থেকে চুরি 
করেছ, এই বিষয় অমুক অমুক ব্যক্তি জানে। সুতরাং তুমি 
শীঘ্রই রাজার কাছে গিয়ে অপরাধ স্বীকার করো” এইভাবে 
তিনি আর€ কয়েকজন ব্যক্তিকে বললেন, তারাও 
বাজক্ষোষ থেকে চুরি করেছিল; নুলি সকলকে বলছিলেন 
শে তার কাকের কথা কখনো মিথ) প্রমাণত হয়নি, সুতরাং 
এরা অবশ্যহ অপরাধী। 

দুনি যখন এইভাবে বাজকর্মচারীদের তিরস্কুত করলেন 
আরা রাত্রে মুনি নিদ্রা গেলে সকলে মিলে তার 
কাকে নেরে ফেলল। সব্যলে উঠে বুনি যখন দেখলেন যে 
কাকটি বাণবিদধ হয়ে খাঁচায় মরে পড়ে আছে, তখন তিনি 
পাঙ্া স্ষেমদৰ্ণী কাছে গিয়ে বললেন-_-"রাজন্‌! আপনি 
প্রজার ধল 'ও প্রাণের রক্ষক, আনি আপনার কাছে অভয় 
প্রার্পন৷ কথছি ; যদি অনুনতি দেন৷ আপনার হিতের কথা 
বলি।' বাজ্জা বললেন "বিপ্রলর ! আনি নিজেল মঙ্গল চাই 
জার আপাল আমার মঙ্গলের কথাই বলতে চান, এই 
অবস্থায় অভয়-দাল করব না কেন ? আমি প্রতিজ্ঞা করছি, 
আপনার বখা অনুযামী কাজ করব। আপনি যা কিছু বলতে 
চান. বিনা দিয়ায় বলুন ।" 

লি খললেন--নতাবাচ্জ ! আপনার কর্মগাবীদের 
কোমজ্জন অপরাধী এবং কে শিবপশাধ এই খবর 
কাঝ। আপনার ক্ষাত করতে পারে, সেসল আনি আপনাকে 
জাখাতে এসেছি। নীতি মানুষদের বন্ডণ। হল মে, যাদের 
সঙ্গে বায '৪ঠাবমা করতে হয়, তাদের বিষধর সাপ বলে 
মনে হয় ; কারণ বাজার যেনন বন্ধ মিত্র পাকে 
তেমন নহ শক্রও থাকে । রাজার সঙ্গে যার। থাকে, তারা 
ওইসব লোকেদের হয় পায়। বাজারও তাদের থেকে মাঝে 
মাঝে বিপদের আশঙ্ষা থাকে। যে নুন অঙ্গল চাষ, তার 
বাজান কাছে ভুল কবা টিত নয় স্বলন্তু আ. 
কাছে মানুষ যেমন সতর্ক হয়ে মাম, তেননই শিক্ষিত 
ব।ছিরও গাঞ্জাব কাছে লা 


মতোই ভয়ংকর হয়ে ওঠেন। সুতরাং অনুছরদের প্রাণ 
হাতে নিয়ে অতান্ত যত্ের সঙ্গে বাজার সেবা করা উচিত। 
কোনো কটু কথা যেন বলা না হয়, ওযা, বলা, দাড়ানো, 
চলা বা ইশারা করার সময় যেন কোনো উদ্ধত আচরণ না 
হয়, তার জনা সর্বদা সতর্ক থাকা 'উচিত। রাজাকে প্রসন্ন 
করলে, তিনি দেবতার ব্যায় সন্ত মনোবাদ্ণ পূর্ণ করেন 
এবং ক্রুদ্ধ হলে অগ্নির মতো সমূলে দহন করেন। 

আমার মতো মুনি বিপদের সময় বুদ্ধিপূর্বক সাহাযা 
করে। বাক্তন্‌! আপনি জানেন শা, আনার কাকটি আপনার 
মঙ্গল করতে গিয়েই খানা গেছে। কিছু তার জনা আমি 
আপনাকে অথবা আপনার সুহৃদদের দোষ দেব না; 
আপনি নিজেই আপনার হিত ও অহিত চিনে নিন, নিজে 
রাজকার্ম দেখুন, অনোর ওপর বিশ্বাস রাখবেন না। যারা 
আপনার গৃহে বাস করে আপনারই ধন অপহরণ করে, 
তারা প্রজাদের হঙ্গল চায় না। তারাই আমার সঙ্গে শত্রুতা 
করেছে। যারা আপনার বিনাশ কবে এই বাজা অধিকার 
করতে চায়, তারাই অন্তঃপুরে যাতায়াডকারী পবিচরকদের 
সঙ্গে মিলে ফ্ড়যন্র কযযাছে। কেননা তাতেই তাদের 
কার্মসিদ্ধি হবে, নচেৎ নয়। সুতরাং আপনার সাবধানে 
থাকা উচিত। আৰি আপনার কাছে কোনো কামনা নিয়ে 
আসিনি, তা সত্ত্বেও যড়যস্তকারীরা আতছ্কিত হয়ে আমার 
কাককে বধ করেছে, একথা আমি তপোবলের দ্বারা 
জেনেছি। হিমালয়ের কন্দরে যেমন কাটাগাছ, পাথর থাকে 
এবং সেখানে সিংহ-বাথ বাস করায় যানুষের গাওয়া 
অসম্তু হয, তেমনই দুষ্ট অমাতাদের দন! এই রাজোও 
কারো পক্ষে ধাম করা কঠিন হয়ে পড়েছে। এখানে বসবাম 
কর ছিতকারী নয়, কেনন; এখানে ভালো মন্দের একই 
বিচার। পাপী এবং পুণাস্থা (অপরাধী ও নিবপরাধ) 
উভয়েরই মারা পড়ার ভয়। লায্যত পাগীর দণ্ড পাওয়া 
উচিত, পু্যাত্মার কোনো ক্ষতি ভওয়া উচিত নয়। অতএব 
বাদ্থনান বান্তির এই স্থান থেকে সরে যাওয়। উডিত। সীতা 
নামে একাট নদী আছে, যেখানে নৌকা ডুবে শায় 5 
আপনার এখানকার রাজ্জনীতিও সেঁইরূপ। এবার আমার 
নায় লাহাদ্যকানীরও ক্ষতি হওয়ায় আশান্ধা ৷ 

রাজন ! আপনি যাকে মন্ত্রী নিযুক্ত করেছেন, যাকে 
পালন-পোয়ণ করেছেন, সেই আপনার ক্ষতি করতে চায়। 
নি রাজ্রার সঙ্গে গাকা অমাতাদের ভাব-চাবত্র জানি, 
তাই ভয়ে ভয়ে সাবধানে থাকি, সাপের সঙ্গে মানুষ যেমন 


শারিপরব) দাসদ প্রীতির লক্ষণ এবং গু 
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ভয়ে ভয়ে গাকে। এই দেশের গ্াজন ডিতেন্দিয ফী না, ভার 
অনুচরেরা ভার বশে থাকে তো " রাজার ওপর তাদের শ্রদ্ধা 
আছে তো ” রাদ্দা তার প্রজাদের ভালোবাসেশ তো "_ 
এইসব জানাব নাই আমি এখানে এসেছিলাম। আপনাকে 
দেখে আমি অতান্ত প্রসগ্ন হয়েছি ; দ্ধ আপণার মন্রীকে 
ভালে বলে মনে হয় না। আমি যে আপনার মঙ্গল চাই__ 
এইসব শোকেরা আমার মধ্যে সেটাই সব খেকে বড় দোম 
দেখেছে। জানি গদিও এদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ কিনি, তবুও 
তারা আমার মযো সেই দোষক খুঁজে পেয়েছে। সাপের 
মতো দু শত্রুর থেকে সর্বদা দূরে থাকা উচিত। তাই আমি 
আর এখানে থাকতে চাই নাঃ 

রাজা বললেন_ ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ ! আপনি আমার প্রাসাদে 
খাকুন, আমি অত্রান্ত যর 'ও আদরে আপনাকে বাখব। যারা 
আ্রাপনাকে থাকতে সিতে চায় না, ভরনা নিজেবা খাকবে 
না। ডাৰপর তাদের নিয়ে কী করা যায়, ভা আপনিহ ভাবুন। 
ঘুনিবর ! আনি কীপ্রকারে রাজদণ্ যাযপভাবে প্রয়োগ 
করন এবং আমাদ্বারা উত্তর কর্ম হবে, আপনি ভালোভাবে 
চিন্তা করে আমাকে কল্যাণ পরে চালিত করুন। 
বাজন ! প্রথমে কাক মারার যে 
অপৱাধ, ত প্রকাশ না করে এক এক জ্ঞন মন্ত্রীর অধিকার 
খর্ব কবে তাদের দুর্বল করে দিন। তারপর অপরাধের 
কারণগুলি সম্পূর্ণভাবে জেনে ক্রমশ এক এক বাজিকে 
মৃত্দুষে পামান। এক এক করে হারার কথা বলছি এইজ্জনা 


যে, বহধলোককে যদি এক প্রকারের দেরী বলা হয়, তাহলে 
সকলে দিলে এক হয়ে যায় ; সেই সয় ভারা বড বড 
বাধাও ডেঙে শঁডিয়ে দেখ। এই গোপন কথা যাতে অনোরা 
জেনে গা যায়, তাই এই কথা বলছি। 

বাজন্‌! আনি এবাধ আপনাকে শ্রামার পরিচয় প্রদান 
করছি___-ঘাপনার সঙ্গে আমার পুরানে। সম্পর্ক আছে, 
আমি আপনার পিতার ব্রিগ মিত্র" কালবপুঙ্ষীয মুনি। 
আপনার রাজে' যখন সংকট উপস্থিত হয়োছল এবং 
আপনার পিতার ঈর্গবাস হয়েছিল, সেট সময় আমি 
কামণা-বালনা আগ করে পলা করতে গিযোভলান। 
আপনার গুপর বিশেষ স্নেহ থাকায় সাথি পুনরায় এখানে 
এসেছি এবং আপনাকে এইসব কথা বলাছি এইজনা যাতে 
আপনি জার এদের ধ্যানে না পড়েন। আপনি সুখ 
উজ্যন দেখেছেন, দেবতার ইচ্ছায় আপনি এহ রাজ্জা ল 
কবেছেন। তাহলে আপনি কেন মন্ত্রীদের ওপর সবকিছু 
ছেড়ে দিয়ে ভুল কলছেন। 

তারপর শিপ্রল্লা কালকরক্ষীয়ের আগমনে বাজ 
পরিবারে নঙ্গলপাঠ হতে পাগল। পুরোহিতের বংশেও হর্ষ 
দেবা দিল। কালকবাক্ষীয খুনি তার ক্ষমতায় কোশলরাঙ্ছকে 
পৃথিবীর একচ্ছত্র সম্রাট করে দিলেন। তিনি কষেকটি উন 
যজ্ঞ করলেন। কোশলরাজগ পুরোহিতের পুপরাম্ শুনে 
তার কথামতো সব কাজ করলেন, ফলে তিনি সমস্ত 
পৃথিবীতে বিজয় লাভ করলেন! 
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যাধগির জিজ্ঞাসা করলেন_ পিতামহ! বাজ্ঞার 
সভাসদ, সহানক, সুজদ, পারাচ্ছদ | সেনাপতিদের) এবং 
নী কেমন হওয়া উচিত ? 

ভীশ্ম বললন-_ পুগ্র ! যারা বজ্জাশাল, স্তন, 
সন্রকাদী, সরন এবং কোনো বিষয় ভালোভাবে বুঝিয়ে 
ক্ষমতা বাখেন, সেইকপ বাঞ্জিই সভাসদ নিযুক্ত 
রসাল, বিদ্বান, ব্রাহ্মণ, কাজে বিশেষ 
উৎসাহ প্রা্শনকারী বান্ডিদ্রেই সহায়ক করার চে 
কাণে। যে শাজ্জি কুলী: 
সুখে, দুঃখে, অসুগে এলং আহত হলেও যে সঙ্গ গাগ 
সেই সুজদ হওয়ার উপযুক্ত। য়ে নিজ দেশে এবং 


উত্তম কুলে জন্তা নিয়েছে, শীলবান, সংকেত বান্ঠাণ 
উপযুক্ত, দয়ালু, দেশ-কালের বিধান সম্পর্ণে আনগম্পা 
এবং প্রচুর মঙ্গলাকাল্ক্ষী _ এমন বাঁককে সন্্রী নিযুতত 
ব্ৰত 
পালনকারী এবং সর্বদা সঙ্গ প্রদানকারী শ্রেষ্ট পুরুষ 
তোমাকে কথানো পকিত্যাগ করবে না; যে কামনা. জয়, 
ক্রোধ এবং সোতেও পর্মআগ করে না, যে অরহচবর্কি 
সত্যাৰদী, শানু, ননকে আয করেছে, অপরের ধারা 
সন্দ্যানত এবং এ য়েছে 
তাকেই হাঁ গ্ুপ্ধ পরানর্শদাত। করবে। শীযৃদ্র সা 
কোনোগ্রকার সম্পর্ক পাকে, উত্তর কুলে জম বিশ্বাসী, 


সংক্ষিপ্ত মহাভারত 


[শান্রপর্ব 


ঢু লাভ দেশিয়ে মাকে নিচল্দিত করা যায় না, 
বাচ্ছিমার দো শর্লিত, বৈদিক পথে (বিশ্বাসী, নিবহংকারী, 
কনে বাদ্ছার কাছে কাঞ্চ করে এসেছে, তেমন 
করা উচিও। যীদের দধো বিনয়যুভ বুদ্ধি, 
নন্দন গাব, তেব তা, ধৈর্য, ক্ষমা, পবিত্ৰতা, প্রেম এবং 
এ পাকে, তাদের এই গুণগুলি পরীক্ষা করে যদি দেখা 
যায যে. তারা রাসকার্থের ভার গ্রহনে সিদ্ধ, তাহলে তাদের 
খ ভাচত। এক্রাণ পাচ জন মন্ত্রীর গ্রায়োজ্সন। 
তারা গর সুবক্তা, শুর এব? প্রত্তোক বিষয় ভালোভাবে 
সক্ষন হবেন। মারা দুর্ঘ এবং দুরুর্ধিশালী, তারা 
কাতার গ্রহণ করলেও কাজের পারিণা জ্ঞান করতে সক্ষম 
হয়৷ না। যে ননী বাজ্জার প্রতি অনুরন্ নয় তাকে বিশ্বাস 
করা উচিত নয় ; তাক সামনে গ্রপ্ত পরামর্শ করা ঠিক লয়। 
এদহ কণা মন্ী গুপ্ত পরামর্শ জেলে অনা মন্ত্রীদের সঙ্গে 
[কে এমনভাবে নাশ করে, যেমন মন্ত হাওয়ার 
মে ভস্ম করে। যার স্বভাব সম্মল নয়, সে 
যতই নুরক্ত হোক, ঝুমদিমান হোক ব। অনা গুণসম্পর 
হোক, সে কখনো গ্রপ্ত পরামর্শ শোনার আধিকারী হতে 


ব সঙ্গে সম্পর্ক থাকে এবং নগরের মানুষের 
ত সম্মান প্রদান থাকে না, তাকে সুহৃদ বলে মনে করা 
সপ্ত পরামর্শ শোনার 
| নখ, অপবিত্র, জড়, শক্রসেবক, 
ক্রাধা ও লো মানুষও শক্রহ হয়ে থাকে। 
প্র অগা ধলা উদিত নয়। অত্যন্ত সম্মানের 
্ তই হোক, যদি লে 


বাক্বাণীশ, 


হণ! যতই 


1215 হা সে পু মন্ত্ৰণা শোনার অধিকারী 
নধ। মার পির কে হধযালশের জলা বহিস্কার করা হয়েছে, 
অপমান কন হয়ছে, আর পুত্রকে সম্মানজনকভাবে 


হাব পিপদে নিযুক্ত করলেও, প্প্তবথা তাকে বলা উচিত 
নয 

'ওদ এবং ধাৰণালন্তি প্রবল, যার প্রদেশে 
প" পিজি কর্মগারা নিশ্মাদযোগা বলে 
পালার ডিনার 


ঘট 


নিখান 


শুনতে পারে। যে সতাবাদী, গীলবান, গ্তার্যবান, 
লজ্জাশীল এবং কোমলম্বতাবমদ্পর ও বংশানুক্রবে 
রাজার সেবা করে এসেছে, সেও ননুণা শোনার অধিকারী। 
সমথষ্ট, সৎবাতি দ্বারা সম্মানিত, মতাবাদী, চতুর, পাপকে 
ঘুণান্রারী, বাজকীয় মন্ত্রণা বঝতে ক্ষন, উপযুক্ত সুযোগের 
সদ্বাবহারকারী এবং শরীর. এইরূপ মানুষকে পরামর্শ 
শোনার যোগ! বলা হয়। যে রাজা বহুকাল ধরে বাজ 
করার ইচ্ছে! পোষণ করেন, তার গুপ্ত মন্তরলা সেই বাক্িকেই 
কলা উচিত যে সমস্ত জগৎকে বুঝিয়ে- 
আনার শক্তি ধারণ করে। নগব ও দেশের লোক যাঁকে ধর্মত 
বিশ্বাস করেন, খিনি মীতিবিদ, তিনিই গুপ্ত পর শোনার 
অধিকারী। কমপক্ষে তিন জন নী নিযুক্ত করা চিতা 
মন্ত্রীদের উচিত রাজা, অনাতা, সেনাধাক্ষ প্রভৃতির প্রকৃতি 
এবং শত্রুর ওপরও দৃষ্টি বাধা ; কারণ বাজ্জার রাজোর 
নৃল হল মন্ত্রীদের প্রকৃত পরাযর্শ। সেই আযারেই রাজের 
উন্নাতি হয়। যে বনু বাজার গত নপ্লেণা লুকিয়ে বাখেন, 
তিনিই বুদ্ধিমান। মন্তীই বাজার কবচ, সেনা প্রভৃতি 
শরীরনাত্র। 

রাজদৃত রাজোর খল এবং ধুপ্ত মন্ত্রণা তার বল। যদি 
মন্ত্রী অহংবার, ক্রোধ, নান, ঈর্ঘা তাগ করে গাজাকে 
অনুসরণ করে, তাহলে রাজা সুখী হয়। যারা পাচ প্রকাবের 
ছলরহিত, সেই মন্ত্রীদের দঙ্গে গুপ্ত মনা করা উ্িত । 
রাজা প্রথমে তিনজন মন্ত্রীকে পুণকভাবে ডেকে তাদের 
পরামর্শ জেনে বিচার করবেন, তারপর নিজের যা দিদা 
সেটি এবং 'অপরের সিদ্ধান্তের ধর্ম, অর্থ ও কামের তর 
পুরোহিত ব্রাহ্মণকে জানিয়ে তার পরামর্শ 
। সেই সময় পুরোহিত যা সিষ্ান্ত নেব, হার সঙ্গে 
যদি দকলে একমত হম তাহলে হই সিদ্ধান্তটি কার্যে পর 
করবেন। বিদ্বানেবা বলেন সর্বদা এইভাবে ন্তরণা করবে 
এবং থে সিদ্ধান্ত গ্রজাদের অনুকূলে আশার পক্ষে অধিক 
প্রবল, তাকে কার্যে পরিণত করতে হয়। যেলানে গুপ্ত 
পরানর্শ করা হবে, সেশালে আশপাশে কোচ অন্ধ, সপ্ত, 
মূৰ্ব প্রভৃতিকে আদতে দেবে না। মহলের টচ্চতলায় অথবা 
শৃনা, ফাকা মবগানে, মেবানে বড় গাছ বা পদ্মা মাস 
নেউ__-প্ইসব স্থানে বসে উপযুক্ত সময়ে গুপ্ত পরামর্শ 


রাজার ব্যবহারিক নীতি এবং তার নিবাসের উপযুক্ত নগরের বর্ণনা 


যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করলেন-_পিতামহ ! বাজ কীভাবে 
প্রজাপালন করবে, ঘাতে সে ধর্মানুসারে প্রজাদের প্রেম ও 
অক্ষ কীর্তি লাভ করতে পারে? 

ভীল্ম বললেন, রাজা তার ভাব শুদ্ধ রেখে 
নিষ্কুপট বাবহারের দারা প্রজাপালনে ব্যাপৃত থাকে, সে ধর্ম 
ও কীর্তি প্রাপ্ত হয এবং তার 'ইহলোক-পরলোকে বঙ্গল 
হ্য। 

যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করলেন--মহাপ্রাজ্য ! আমাকে 
বলুন, বাজার বাবহার কেমন হবে এবং রাজা কাদের নিয়ে 
রাজকার্য পরিচালনা কববে " আনার মনে হয় আপনি আগে 
যেসব গুণাদির বর্ণনা করেছেন, তা কোনো একটি বাক্তির 
মযো পাওয়া সব নয়। 

ভীম বললেন-__পুপ্র! তোমার কণা যথার্থ । সতাই ওই 
সব গুণ কোনে৷ একটি বান্তির মধো পাওয়া দুর্শভ। তাই 
রাজা কীরাপ লোকেদের নিয়ে মন্তরীনগুল গঠন করবে, আমি 
শেঁই কথা সংক্ষেপে জানাচ্ছি। ঘিনি বেদ-পারঙ্গন, স্রাতক, 
অন্তর-বাহিবে শুদ্ধ, নিভীক এই প্রকার চার জন ব্রাহ্মণ, 
শক্তিমান ও অন্দুশব্তরে পারঙ্গম আট জন ক্ষত্রিয়, ধনধানা- 
সম্পন্ন একুশ ছন বৈশ্য, বিনয়ী ও পবিত্র আচারস্গ্ন 
তিন জন শত, আট'*। গুণাদিযুক্ত এবং পুরাণ বিদ্যায় বিদ্বান 
এক সৃত জাতির মানুষ_এইরূপ লোকেদের নিয়ে 
মন্্রীগুল গঠন করবে। এই মণ্ডলের সকলেরই বয়স 
প্কাশের কাছাকাছি হওয়া উচিত। সামন্ত মন্রীমণ্ডল নির্ভীক, 
পরনিন্দ্য ন। করা, শ্রুতি-স্মৃতি বিদ্বান, বিনয়ী, সনদ, 
বাছি-প্রুতিবাদাৰ মামলা সামলাতে সমর্থ, নির্লোড এবং 
সাত" প্রকার দূর্বযসন মুক্ত হওয়া উচিত। এর মধো আট জন 
সা নির্বাচিত করে রাঙ্গ তাদের সঙ্গে গুপ্ত 
শলা-পৰামর্শ কববেন। এঁদের সকলের রাযে যা দিব ভবে, 
দেশে সেই নিয়ন প্রমলভ হবে। 

যুধিষ্ঠির ॥ এরূপ বাবহারের সাতাযো তুমি সর্বদা 
্র্গাদের রক্ষণাবেক্ষণ করবে। যে বাজ্ঞা প্রজাদের সঙ্গে 


প্রধান ব্যাক্তত 


অনায় লাপহার করে, পর্ন এদের পালন করে না, তার 
হৃদয়ে সর্বদা ভীতি থাকে এবং ভার পরলোকও নষ্ট হয়ে 
যায়। প্লাজার মন্ত্রী জেক অগবা বাজকুমার, ন্যাযই যা দুল, 
সেই নাযাসনে ষ্টপবেশন কলে গাদ বাজা ধর্মপূর্বক 
প্র্গাদের রক্ষা না করে এবঃ রাজোন জনা অমাতাবগ 5 মি 
প্রজাদের সঙ্গে অন্যায় আচরণ করে. তাহলে গাজায় সঙ্গে 
সা করতে হয়। বলবানদের অত্যাচারে 
পীডিতদীন-দুঃবী ও আর্ত মানুষ ঘন রাজার শ্বশ চা 
তখন বাজারই উচিত অনাথের মাপ ছয়ে তাদের গক্ষা করা। 
পালীদের অপরাধ অনুসারে দপুপ্রদান করা উচিত। তালের 
মধ্যে যারা ধনী, তাদের ধন থেকে বঞ্চিত করা উচিত, 
অর্থহীনদের কয়েদ করে রাখা উচিত এবং মারা অত্র 
দোষী তাদের অন্যরকম শাস্তি দিয়ে সুপথে আনার চেষ্টা 
করতে হয়। 

যাবা রাজাকে বধ করাব চেষ্টা করে, গৃহে অগ্নি সংযোগ 
করে, চুরি কবে বা ধর্ণগংকর কবে সম্তান উৎপাদন 
করে _ এদের অত্রন্ত কনের শান্ত দেওয়া প্রযোজন। রাজা 
যদি রাগ-দ্েষযাহিত ও সমর্রডাবযুক্ত হয় এব অপরাধীকে 
অপরাধ অনুরূপ সাজা দেখ তাহলে বাজার কোতনা পাপ হয় 
না, তার দারা সনাঙন ধর্মই পালিত হয়। কিন্ু যে মুর্খ নিন 
ইচ্ছানুসারে দণ্ড দেয়, সে হহ্‌লোকে ভে কলগিত হাই; 
মৃত্যুর পরে ত্রাকে নরবগমন করতে হয়। অপরের কপ! 
শুনেই কাউকে শাস্তি দেওয়া চি 
চালোভাবে খববন্প গিয়ে তবেই দণ্ডপ্রদান ধলা 
কৰনেহি দৃতকে বধ করবে না। দৃত হত্যাকারী রাঙ্গা মন্ত্রী 
সহ নরকে গমন করে। দূতের সাতটি গুণ থাকা উচিত_ 
উত্তম কুলে জন্ম, আত্ীযন্জন প্রতিপঞ্িশালী, 
খাক্চাতুর্ণ, কারকুশলতা, প্রিয় বাবা বলা, সত্যবাদী এবং 
ম্মরণশভিস্পন্ন একাল থাকা প্ররোজন। 
রাজার প্রাতিহারী বা দ্বারপালেরও এই গুনস্থাল গ্রাস 
চিত! সঙ্গি-বিগতের টপযুক্ত সময ডানা, ধর্মশান্ত্ে 


অস্ত 


বে কার্যাস্ধ না হলে কী করা টা 
লিক সের এই আটটি গুগ ভওযা চাচত। 


টুযা. প্রস্থসঙ্গ, নাদিরাপান _ এই চা 


কান, 
কব_এই তিনটি “ক্রোপজলিত দোষ মিলে 


সর্বদা প্রস্থত, মনোযোগ দিছে কথা শোনা, সেটি ছি 


বোঝ, ল্মবানে বাসা, কোন কারা কা পরিণতি 
[চনত৷ করা, শম্পা ৪ নাবভারের মৌজা খাখা একা তত্ত নোয 


নোর জিনিল নষ্ট 


1138 


সংক্ষিপ্ত মহাভারত 


[শাস্ডিপর্ব 


ত্রজ্ঞ, বুদ্ধিমান, মীর, লঙ্জাশীল, রহসা শোপনকারী, 
কুলীন, সাহসী ও শুদ্ধ হৃদ্যসম্পম মন্ত্রী হলে তা অতান্ত 
ভালো হয়। সেনাপতিরও এই গুপগুলি থাকা উচিত। 
এজ্ছ্া্তীত সেনাপতির অস্মরচালনা, নানাপ্রকার অস্তপ্রয়োগ 
করার ক্ষমতা, পরাক্রমী, শীত-্রীদ্ম-বর্ধার কষ্ট ধৈর্য 
সহকারে সহন কবা এবং শত্রুর দুর্বলতা ইত্যাদি জানা 
রয়োকন (জা অনোর বিচ্থাস জয় করবেন, কিন্তু নিজে 
কাউকে বিশ্বাস করবেন না। নিজ পুত্রের ওপরও পূর্ণবিশ্বাস 
থাকা ঠিক নয়। এসব নীতিশান্তের তত্র আমি তোমাকে 
ছ্রানালাম। কারো ওপর সম্পূর্ণ বিশ্বাস না করা রাজাদের 
এক পরম গোপনীয় গুণ। 

যুধিষ্ঠির জ্রিক্সাসা করলেন_শিতামহ ! রাজা কীরূপ 
নগরে বাস কববেন ? আগে থেকে নির্বিত বাজধানীতে, 
শাক নতুন নগর স্থাপন করে ? 

ভীষ্ম বললেন যেখানে সমস্ত রকমের সম্পদ প্রচুর 
পরিমাণে আছে, তেমন হয় প্রকারের দুর্গ বা কেল্লায় আশ্রয় 
নিয়ে নতুন নগার স্থাপন করা টউচিত। প্রথম হল ধ্বদুগ। যার 
চারদিক বহুদূর পর্যন্ত নির্জলা বা মরুভূনি, তাকে বলা হয় 
গগ্দর্গ। দ্বিতীয় হল মহীদুর্গ। সমতল জমির খধো তৈরি 
কেল্লা বা তঙ্খানা। তৃতীয়, গিরিদুর্গ, মা পাহাড়ের উচ্চ 
শিখরে অবস্থিত হয়। চতুর্থ, সামরিক দুর্গ, পঞ্চন, মৃত্তিকা 
দুর্ঘ__বালির ওপর টিলা পরিবেহিত এবং ষষ্ঠ, বনদুর্ণ_ 
কণ্টকপূর্ণ ঘন জঙ্গল পাধিবোষ্টত। যে নগরে এর কোনো 
একটি দূর্গ আছে, অপ ও অস্ত্র প্রুধ আছে, হার চারপাশ 
মজবুত প্রাচীর পরিবেষ্টিত এবং গভীর প্রশস্ত খাল আছে, 
নে হাতি, ঘোড়া এবং ধথেব অভাব নেই, বিদ্বান 
ও কাখিগব বাস করে, আাবশাক নসর প্রাচুর্য আছে, ধার্দিক 
ও কর্মকুশল খানুষ বাস করে, প্রশস্ত পথ এবং রাজার 
যার শোচাবর্ধন করে, ব্যবসায়ের হানা প্রসিদ্ধ, যেখালে 
পৃ্ণশাস্টি বিরাজমান, যেখানে মানুদ নিয়ে বসবাস 


করতে পারে, যেখানে বহু বড় বড় মোদ্ধা এবং ধনী বাস 
করে, বেদনন্ত্র ধ্বনি গুঞ্জরিত হয় এবং যেখানে সর্বদা 
সামাজিক উৎসব ও দেৰপ্‌জার ধার। চলতে থাকে এপ 


ক সেনাদের নিযে 


নধো নিজ বশে থাকা 
গার খাস করা উচিত। 
বাজার কর্তব। হল, সেই নগরের বাজ্বকোয, সৈনা, 


মিত্র বৃদ্ধি করা এবং ব্যবসার উন্নতি করা ৷ নগরের 
আশপাশের সমস্ত দোষ দূর করা। অন্ন ও অনতরভাপতার যতন 
সহকারে বৃদ্ধি করতে থাকা। সর্ধবস্থর সংগ্রহবন্ধি 
করা. অন্তরন্ত্ের কারখানার উন্নতিসাধন ৪ উৎপাদন 
বৃদ্ধি কবা। কাঠ, লোহা, ধান, কয়লা, বাশ, তেল, ঘি, 
মধু, উষধ) অস্ত্রশস্ত্র, বাণ, ঢাল, বেত ইতাদি সামী 
সংগ্রহ করে রাখা। কুয়া, জলাশয়. বৃক্ষগুলি রক্ষা করা। 
আচার্য, বন্ধিকৃ, পুরোহিত, মহান বনুর্ধর, কারিগর, 
'জ্ঞোতিষী ও বৈদাদের যত সহকারে রক্ষা করা। বিদ্বান, 
বুদ্ধিমান, জিতেন্ডিয়, কার্যকুশল, শূরনীর, বহন্ত এবং 
সাহসী বাক্তিদের উপযুক্ত কাজে নিযুক্ত করা। তরপূ্বক 
ধার্মিকদের বক্ষা করা ও পাদীদের শাস্তি দেওয়া রাজার 
ধর্ম। সকল বর্ণকে তাদের নিঞ্জ নিজ কর্মে লাপূত্ 
নাষা। রাজার নিজের হাতে এইসব দায়িত্ব রাখবে, দূতেদের 
সঙ্গে আলোচনা, গুপ্র পরামর্শ কবা, বাজকোষেব স্বর 
শাখা, অপবাধ্ীদের দশ প্রদান__ এগুলির ওপরেই 
রাজোর অন্তির্ বজায় খাকে। ধণ্তচবরূপী নেত্রের দাবা 
সর্বদা এইদব বিষয়ে দৃষ্টি রাখবে যে শু মিত্র 
এবং অন্যানা বান্চি নগর বা প্রান্তে কী কাম করছে। 
তদের কাজের সম্পর্কে জেনে তারপর সাৱধানে 
প্রতিকার করা উচিত। রাজতক্তদের সম্মান করবে এবং 
[হিংসাকামীদের কারাগাবে বাখ্ব। 

নিত নানাপ্রক্ণার যজ্ঞ করবে, কাউকে কষ্ট না দিয়ে দান 
করবে। প্রঙ্গাদের রক্ষা করবে এবং এমন কোনে! কাজ 
করবে না যাতে ধর্ম পালনে ব্যাঘাত হয়। দান, অনাগত বৃদ্ধ 
ও বিবাদের জীবিকা নির্বাজেন বানগ্বা বে, তাদের 
যোগ-ক্ষেমের বন্দোবস্ত করবে। গাজ্জো যেসব তপন্নী 
থাকেন তদের তোনার শরীর, কার্য, বাষটর সম্পর্কে জানাবে 
এবং ভাগের সামনে বিনীতভাবে গাকবে। মে বাচ্ছি ডান 
সমস্তস্বার্গ বিসর্জন দিয়েছেন. সেই কুলী. বহন্ত তপস্থীকে 
আহ্যর-আসন ও শয্যা দিয়ে সম্মানিত করবে। যতই বিপদ 
আসুক না কেন, রাজাল শুপস্্ীকে বিশ্বাস কবা উচিত। 
কাধন চোয-স্রাকাতরা ৪ তাদের বিশ্রাদ করে। কমপক্ষে 
চারজন ত্রগঞ্জীকে রাজার সহায়ক করে শাখা 
তাবমুধে| একজনে 


ভার 


শান্পর্বা 


রাষ্ট্রের রক্ষা ও বৃদ্ধির উপায় এবং প্রজ্জার নিকট থেকে কব আহরণের নিম 


1139 


উচিত। তাদের সম্মানের সঙ্গে প্রযোজনীয় বস্তু দেওয়া 
উচিত। নিজ বাহুজার তগন্থীদের লাখ শত্রু রাজো 
বসবাসকারী তপস্থীদের সম্মান করা উচিত ; কারণ বিপদের 


সময় তিনি শরণার্থী রাজাকে আশ্রয় প্রদান করেন। যুধিষ্ঠির ! 
তোমার প্রশ্ন অনুসারে রাদার কেমন নগরে থাকা উচিত, 
তা সংক্ষেপে আমি জানালান। 


রাষ্ট্রের রক্ষা ও বৃদ্ধির উপায় এবং প্রজার নিকট থেকে কর আহরণের নিয়ন 


ঘুধিষ্টির বললেন_-ভরত্রেষ্ট ! আমি এবার স্লানতে 
চাই গে রাষ্ট্রের রক্ষণ এবং বৃদ্ধি কীভাবে করা উচিত ? 

চীশ্ম বললেন- যুধিষ্ঠির ! একটি গ্রামের, দশটি 
গ্রামের, কুডিটি গ্রামের, একশটি গ্রামের এবং এক হাজার 
গ্রাম প্রতি এক একজন অধিপতি নির্বাচন করা উচ্ভিত। 
প্রাদের অধিপতির কর্তবা হল, গ্রামবাসীদের দ্বারা যে 
অপরাধ হয় তার সমস্ত খবর নিয়ে তা বিস্তারিতভাবে দশ 
গ্রামের অধিপতির কাছে পাঠানো। এইডাবে দশ গ্রামের 
অধিপতি কুড়ি গ্রামের অধিপতির কাছে, কুড়ি গ্রামের 
অধিপতি একশত গ্রামের অধিপতি এবং একশত প্রানের 
অধিপতি এক হাজার গ্রামের অধিপতির কাছে পাঠাবেন। 
সংগৃহীত সমন্ত সংবাদ ও তথ্য রাজাকে জানাকেন। গ্রামের 
উৎপাদিত শলো গ্রামের লোকেনেরই অধিকারে থাকবে। 
তারা বেতন হিসাবে নির্ধারিত কিছু অংশ পাবে। গ্রাম থেকে 
যা উৎগন হবে তা দশ গ্রামের অধিপতিকে কর হিসাবে 
পাঠাতে হবে। দশ গ্রানের অধিপতি কুড়ি গ্রামের 
অধিপততিকে কর দেবে, তারা তাই দিয়ে নিজেদের ভরণ- 
পোষণ করবে। যে শত্ত গ্রামের অধিপতি তারা নৈনন্দিন 
ব্রায়ের জনা এক গ্রামের সম্পূর্ণ আয় দিতে সেই গ্রাম 
যেন ক্ষনবহুল ও সম্পন্ন হয়। (আয়ের বিতরণের হারস্ধা 
খুগ্মভাবে কয়েকজন নির্বাচিত বান্ডির মাধ্যমে করতে হবে, 
কেননা যদি একশত গ্রামের অধিগতির সোল্ঞাসুক্ি আয় 
প্রদানের বাবস্থা রাখা হয় তাহলে সে পরজাবর্গকে উৎপীডন 
করতে পাবে) তেমনই এক হাজার গ্রামের অধিপতির জনা 
একটি নগরের আয় দেওয়া উচিত। এর হাতে যুক্ধসম্প্পকী় 
যা গ্রামের বাবস্থা ইত্যাদির যে জার্মভাব সমপ্ণ করা 
হয়েছে, তা দেখাশুনার জনা এক মন্ত্রী (বাজপাল। নিযুক্ত 
করা উচিত। তিনি হবেন ধর্ম, আলসারহিত এবং 
দূরদৃষ্টিনস্পম্ন। অথবা গ্রতোক বড় বড় নগর বা জেলায় এক 


একজন অধ্যক্ষ (কালেক্টর) নিযুক্ত করা চিত, গিলি 
সেখানকার সমস্ত কাজ দেখাশোনা কবে হার 'পযুদ্জ 
বারস্থা করবেন। তিনি নিজ মহলের সমস্ত গ্রামাধ্যক্ষের 
দেখবেল। প্রতোক নগরাধাক্ষের কাছে গুপ্রচুর থাকা 
উচিত, তারা প্রজার সঙ্গে গ্রামাণাক্ষের আচবণ সঠিক হচ্ছে 
কিনা তার সংবাদ দেবে গ্রামের আক প্রক্জাদের পালী, 
অতাাচারী লোকেদের হাত দেকে রক্ষা করবে। 

আসা-য়াওয়ার খরচ এইসব দিকে দৃষ্টি রেখে বাবসায়ীদের 
ওপর ব্রাজ্জকর বসানো টউচিত। তেমনই জিনিসপত্র 
কর বঙ্গানো উচিত। কর যেন (বেশি না হয় এব 
করগ্রদানকারী তা দিতে কষ্ট বোধ না করে, তাদের কাছ 
এবং লাভের দিকে দৃষ্টি রেখেই ঝর বলাতে হবে। অতি 
লোভের জনা যেন বাবসামীদেত বাবসা এবং প্র্লাদের 
জমিধাড়ি নষ্ট লা হয়। অতি কব আহবপকাহী বাজাকে 
কোনো প্রদ্জাই প্রীতির চক্ষে দেখে না। সেন্ট অবন্থায সেই 
নান্জার কন্দাল হবে কীজবে 
হলে, তাতে কোনো লা হয় না। বুদ্ধিমান যাজ্গার শুচিত 
গো-বহংল পালনের ন্যায় বাট্রকে নদাত্রে পালন করা । গো- 
বৎস খেছন ক্ষুধা অনুসারে ভালে দুধ পান কবে বলশালী 
হলে, তবেই ভারী কাজ করতে সমর্থ হয়, নিস শাহীর দুধ 
দোহন করে নিলে, দুধপান করতে না দিলে গো-বংস দুর্বল 
হয়ে কাজে অসমর্থ হয তেমনই বান্ধোর প্রজ্াদ্দো বেশি 
দহন করলে তারা দারত ও বলহীন হয়ে পড়ে. তাদ্রে 
॥ কোনো বড কা্জ হয় না। যে লাজ অনুগ্ৰহ করে তার 
ন এবং সউচিত্রহতো কর নিয়ে কার্মডার 
বেল, তার সত্তাকারের মঙ্গল হয়। বিপদের সম্যা 
বাজার প্রুযোজ্জনের জনা বপ্তান করে রাজোমে অর্থ 
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সহাক্ষু মহাভাবত 


[শাপ 


সংগ্রহ করা উচিত এবং নিজ্ঞের রাষ্ট্রের অর্থ-কোষেরও 
ঠিকনতো ববর রাখা অবশ্য কর্ভবা। 

যদি দেশের উপর কোনো সংকট আনে, আহলে 

রথের প্রয়োজনে প্রজাদের সেই সম্পর্কে অবহিত করা 

উচ্চিত। তাদের জানাতে হবে___+লজ্জনগণ ! আমানের 
দেশে এক ভয়ানক পিপদ টিপন্থিত হয়েছে, শত্রুর 
আক্রনপের আশক্ষা রয়ছে। আমাদের শত্রু বহু লুটেরাকে 
নিয়ে 'ভামাদের দেশকে বিপদে ফেলার চেষ্টা করছে। এই 
ভীষণ বিপদ ও দারুণ ভয়ের সময় আপনাদের রক্ষা করার 
না অর্দ সাহায়। চাইছি। বিপদ কেটে গেলে আপনাদের 
অর্থ ফিরিয়ে দেব। শত্রুর হাতে পড়লে তারা সব লুট 
নেবে, কিছুই ফিরে পাওয়া ধাবে না। এাছাড়া শক্র এলে 
আবাল-বৃদ্ধ-বণিভাও ভয়ানক বিপদের সম্মুখীন হবে, 
তাদের জলাই প্রতিরক্ষার প্রয়াঞ্ছন। আপনাদের সাহাযা 
পেলে আমি এদের রক্ষা করে আপনাদের সুখী করব। 
আমার ক্ষমতা থাকতে আমি রাষ্ট্রকে তথা আপনাদের 
কোনো কষ্ট দেব না। এখন এই বিপদের সময় আপনাদের 
কিছু কষ্ট করতে হৃবে।' 

সময়ের গতিবিধি সম্বন্ধে অবহিত বাছা এইভাবে 
ঘিষ্টবাকো প্রজাদের বৃকিয়ে মত্ুকু প্রয়োজন অর্থ সাহাযা 
€েবে। নগরের চতুম্পার্শে প্রাচীর নির্মাণ করতে হবে, 
সৈন্যদের ভরণ-পোষণ করতে হবে, যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত 
থাকতে হবে, সকলের বোগক্ষেদের ব্বদ্ভা করতে 
হবে এষ্ট কাজে প্রয়োজন যতো ব্যবসায়ীদের থেকে 
কর নিতে তবে। রাজ্জা বাবসায়াদের লাভ-শ্ষতিতে উদাসীন 
থাকলে, ব্যবসায়ীরা রাজা ছেড়ে অন'ত্র চলে যায, তাহ 
তাদের সঙ্গে কঠোর? কোমলভাখে কথা বলা 
উচিত। তাদের সাস্বন। প্রদান করে, বক্ষা করে, অ্রথ- 
সাহায। নিয়ে তাদের স্তি কাষেন করার চেষ্টা করা উচিত 


ময়, 


এবং তাদের প্রয়োজনীয় সানগ্রা দিয়ে সর্বদা তাদের 
আগ্থাতাজন হয়ে থাকতে হয়। তাদের পরিশ্রমের 


মূলা সর্বদা দেওয়া উচিত : কারণ তারাই রাষ্ট্রের ধাবসা- 
বাণিজা এবং কৃষিকার্যের টন্তিসাধন করে। সু 
বুদ্ধিমান গাজা সর্নদা তাদের প্রি কাজ কবে থাকে। শ্ামের 
ওপর মামানা কর ধার্য কর? নি বাবস্থা রা 
যাতে তারা [নিভঁয়ে দেশের সরি পিটণ করত 
যুধাযির ৷ ধাজব পক্ষে এগ থেকে বেশি হিতকর কাজ 
আব নেহ। 


যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করলেন-_ পিতামহ ! রাজা 
সংকটগ্ৰস্ত না হয়েও খাদি রাজকোষ বৃদ্ধি করতে চান, 
তাহলে হার কোন উপায় অবলন্ন্ন করা উচিত ? 

ভীষ্ম বললেন _ ধর্মনি্ঠ গাজা দেশ-কালের পরিস্থিতি 
স্মরণে রেখে নি বল ও বৃদ্ধি অনুসারে প্রজার হিতসাধনে 
ব্যাপৃত থেকে সর্ব তাদের পালন করবেন। যাতে প্রজাদের 
এবং নিজের ভালো হয়, সে কান্দ সমন্ত রাষ্ট্রে প্রচার 
ক্রবেন। যেবন ভ্রমর বারে দীরে ফুলের মধৃপান করে. 
গাছটিকে নষ্ট করে না ; যেমন মানুষ গো-বৎসকে কষ্ট না 
দিয়ে মীনে সারে গাডীর দুধ দোহন করে, গা্ীকে দুর্বল 
কবে ফেলে গা : তেমনই রাজারও মীরে ধীরে কর আদায় 
করা উচিতা বাঘিনী যেমন তার শিশুকে দাতে ধরে এদিক- 
ওদিক করলেও, সে কষ্ট পায় না, তেমনই বিচারগূর্বক 
রাঙ্জার করগ্রহম করা উচিত যাতে প্রজারা কষ্ট না গায়। 
উচিত সময়ে উপযুক্ত কান্ডের জন প্রজাকে বুঝিয়ে কর 
আদায় করা উচিত, এটি অসময়ে অথবা অনুচিত কাজের 
জন্য গয়। পালশালা, বারবণিতা, বারবণিত্রাদের দালাল, 
মাপ, জুয়াড়ি এইসব খারাপ কাজ যারা করে, তারা সমন 
দেশকে রসাতলে পাঠায় : এদের দগুপ্রদান করে নিয়ন্ত্রণে 
রাখা উচিত $ নচেৎ এরা রাজ্জে থেকে ভালো লোকদের 
সর্বনাশ করে। মনু প্রথম থেকেই সকল প্রাণীর জন্য নিষৰ 
তৈরি করেছেন যে, বিপদের সময় ছাড়া অনা সময়ে কেউ 
কারে কাছে ভিক্ষা চাইবে না। এবাপ বাবস্থা না থাকলে 
সকলে ভিক্ষা ধন জীবিকা-নির্বাহ করত, কাজকর্ম করত 
না, সমস্ত্র জগৎ-সংসার নষ্ট হয়ে যেত। রাজাই সকলকে 
নিব নখের রাসতে দক্ষম। যে রাজ প্রল্গাদের আপন 
শীমার মণে৷ বাশন শা প্রদ্নার্গের পাপের এক-চতুর্থাংশ 
আজকে ভোগ করতে হয়। সকলে তাদের সীমানার নধো 
খাকলে প্রজাদের পুণোর এক-চতুর্থাং শের তিনি ভামীদার 
হল ; তাই রাজার উচিত সমস্ত পালকে নশুপ্রদান করে 
অছের নিযন্্রপে রাখা! 

উপরোক্ত যাদ্রালয় এবং বৈশ্যালয ইত্যাদি স্নান বন্ধা 
করে দেযা উচিত, কারণ এতে মানুনের আলক্তি বৃদ্ধি 
পায়। আসক্ষিন লে মানুষ মাংসাহার করে, মদ্যপান করে 
এবং পরধন ও পন্থী অপহরণ করে। নিজ্দে তো এসকল 
পরে দিয়েও করাযা। যানের কাছে কোনো 
ভারা যাদি পদের সনয় সাহায। চায় তবে তা 


ধর্ম মনে কারে এবং ঘয়া করে দিয়ে দেওমা উচিত, কোনো 


শাস্তিপর্ব | 


বাজার নীতিপূর্ণ বাবা এবহ তার দ্বারা ধর্মপালনের প্রয়োজনীয়তা 


nal 


ভয় বা ভবরদান্তিতে নয়। তোমার রাজ ভিখারি এবং 
ডাকাত যেন না থাকে ; কারণ তারা শুধু প্রজ্ঞার ধন 
অপহরণ করে, তাদের উন্নতির জনা কিছু করে না। যারা 
বেদের অনুগ্রহ করে এবং প্রজাদের উন্নতিতে সহায়ক 
হয়, বাজে তাদের সংখ্যা বৃদ্দি পাওয়া উচিত্। প্রাণী 
দিখনকারী লোকেদের বাজো থাকতে দেওয়া উচিত নথ! 
যে অনাত অত্াধিক খাক্সলা আদায় করে, তাকে দপ্তপ্রদান 
করা উচিত এবং সে কত খাঙ্জনা আদায় করছে তার জলা 
নির্নীক্ষক নিযুক্ত কবা উটিত। 

কৃষিকার্ধ, গোরক্ষা, বাণিন্ষ৷ ছতাদি বাবসায়ে অপিক 
সংখ্যক ব্যক্তি নিযুক্ত করা৷ উচিত। তাদের সমস্ত সংকট 


থেকে রাজার রক্ষা করা উচিত। রাজার কর্তবা হল ধর্মী 
বাক্তিদের আমন্ুণ করে তাদের যথোচিত সম্মান প্রদর্শন 
করে বলা, “আপনারা আমার সহায়ক থাকবেন এবং 
প্রজাদের ওপর সম্থদয় দৃষ্টি বজায় রাখবেন।' ধনী বাক্তিরা 
বানরের প্রধান অঙ্গ এবং সমস্ত প্রাদীর আধার। বিদ্বান, 
শূরবীয, ধনী, ধর্মনি্ত বান্তি, তনী, সত্যনদী এবং 
বুদ্ধিমান বাক্তিরাই প্রজাদের রক্ষা করেন। তাই যুধিষ্ঠির { 
তুমি সব প্রাণীদের গুপব সজাগ দৃষ্টি রাধা এবং সতা, 
সরলতা, প্রেন, ক্ষমা 9 দযা প্রভৃতি সদ্ধর্য পালন করো। 
এরূপ কবলে তোমার দণ্ডধারণের ক্ষমতা, বাজকোষ, দিত্র 
এবং বাজা বৃদধিপ্রাপ্ হবে। 


রাজার নীতিপূর্ণ ব্যবহার এবং তার দ্বারা ধর্মপালনের প্রয়োজনীয়তা 


শীস্মরললেন-_যৃণিষ্ঠির ! যে বৃক্ষের ফল পাওয়া যায়, 
ঘনে রাখবে তোমার রাজ্যে সেই বৃক্ষ যেন কেউ কাটতে না 
পারে। মূল এবং ফলকে ধর্মত ব্রাহ্মণের যন বল৷ হয়, 
সেইজজনাও গাছ কাটা উচিত নয়। ব্ৰাহ্মণ যদি নিজের 
স্লীরিকার বাবস্থা করতে না পেরে দুর্বল হয়ে পড়ে এবং 
রাজ্য তাগা করে অনাত্র যাগুয়ার ননস্ব করে, তাহলে রাজার 
কর্ডবা হল ত্রাহ্মমকে সপরিবারে থাকার ব্যবস্থা করে 
দেওয়া। তাহলে তারা নিঃসন্দেহে ফিরে আমবে। এতেও 
যদি ব্রাহ্মণ কিছু লা বলে তাহলে তাকে অনুরোধ করে কলা 
উচিত খবিপ্রকর ! আমার পূর্ব অপরাধ মনে বাথকেন না, 
সে সব ভুলে যান।" একভাবে নিনাযের সঙ্গে তাকে প্রসয 
করা বাজার সনাতন ধর্ম। কৃমিকার্ম, পশুপালন ও 
বাণিজা__ এগুলি যাদের জীবিকা, কিন্তু তিন বেদ 
সকলকেই ধক্ষা জবে। যাবা এই বেদাৰদাৱ অধায়ন ও 
যাগযজ। বোঁদক কর্মে প্রাতবঙ্মকতা সৃষ্টি করে, তারা 
লোক, ডাকাত $ তাদের দমন করাব জনাই ব্রহ্মা ক্ষাত্রা 
গ্াতির সৃষ্টি কবেছেন। ঘাপা্র 1 ভুমি শত্রুদের জয় কো, 
প্রচ্াদের রক্ষা করো, নানাপ্রকাধ ধর কবে। এবং যুদ্ধে 
হীরের মতে সংগ্রাম করে৷, কখলো পষ্টপ্রদর্শন কোরো 
ন সদা যুদ্ধের প্রস্তুতি 
চিত এবং শত্রুর গাতিবিধির অলব বাশ। ভখুমব 
নিমুফ করা প্রযোজল। মারা তোনাণ মন্তর্গ এবং আামীয, 
দের খারা পাজরেণ লোকেের রক্ষা করো আর মানা 


বাইরের, তাদের দ্বারা অন্তরঙ্গ আত্দ্রীয়দের বক্ষা করো। 
তারপর সকলের দ্বারা নিদ্দেকে রক্ষা করে তুমিও সকলকে 
রক্ষা করতে খাকো | আনান দুর্বলতা কী, কী ধরনের 
আসক্তি আমার আছে, কী খারাপ জিনিস 'আমার নধো 
আছে যা এখনও দূর হয়নি, কী কারণে আমার মধ্যে এই 
দোবগুলি আসে ?-_তোমার সর্বদা এই বিষয়গুলি নিয়ে 
আত্ম-বিশ্লেষণ করা উচিত। কাল গর্মগ্র আমার যে বাবহার 
ছিল, লোকে তার প্রশংসা করত কী না! সমস্ত রাষ্টে এবং 
দেশের প্রান্তে আমার যশ লোকে পছন্দ করে কী না 
এসব জ্জানার জনা বিশ্মাসী গুপ্তচর পৃথিবীর সর্ব ছড়িয়ে 
দিতে হয়। 

পুত্র যুধিষ্ঠির ! যারা ধর্মজ্ঞ, ধৈর্যশীল এবং সংগ্রামে 
কখনো পৃষ্প্রদর্শন করে না, যারা বাজে। ব্যস করে 
স্তীবিকা-নির্বাহ করে অথবা রাজ্ঞান আশ্রয়ে পাকে, ঘাবা 
আমাতা এবং কারো পক্ষপাহী নয়, তারা তোমার প্রশংসা 
কক অথবা নিন্দা, এদের সকসেবহ আপ্যাঘন করা 
তোমার কর্তব্য ; কারণ কারো কোনো কাজত যে সবসময় 
পছন্দ হবে__ তা সম্ভব নয়। সকল প্রাণীর শত্ৰু, মি 
গাকে। ভাবত ! সানা কেনে যাবা, 
বাজো করেন ভারে পীড়িত হযে 
কষকরা অত্যুধিক খানার 
কবে শা মাম। কৃধকানাহি লাজান ভান বহন করে এবং 


অন্যান্য পাক্িদের জাল পোষন জান নেয়। তাদের প্রদত্ত 


সংক্ষিপ্ত মহাভারত 


[শাস্সির্ব 


পুরুষ, মানুষ ও অন্যান্য জীবদের 


আনি এতক্ষণ রাষ্ট্রের সঙ্গে রাজার ব্যবহার নিয়ে 
আলোচনা করলাঘ। এর দ্বারা রাজাদের রক্ষা হয়। এই 
বিয়ে পরে আরো জানাচ্ছি। বএক্মবেন্তা উততথা যি প্রসম 
হয়ে মুবনাশ্থের পুত্র মাহ্মাতাকে যে উপদেশ প্রদান 
করোছিলেন, ত তোমাকে বলছি, শোনো 

উ্ত্য বললেন--মাক্ষাত৷ ! বাজার কর্তবা ধর্ম বক্ষা ও 
তার প্রচার, বিষয-সুখ উপভোগ তার জনা নয । তোমার 
জানা উচিত যে রাজা সমস্ত জগতের রক্ষক। রাকা যদি 
ধর্মাটবণ কবে, তাহলে দেবতা হয় আর ধর্মত্যাগা করলে 
নরকে পতিত হয়। পর্বের ওপরহ সমস্ত জগতের সিভি এবং 
ধর্ম বাজার আশ্রয়েই গাকে। পলম পর্মাস্থা এবং শ্রীসম্প্ 
বাদাকে পরেন সাক্ষাৎ শবমাপ বশ হয়, রাজা মদি পর্মলালন। 
লা কবে, হবে দেবতা তার নিন্দা করেন এবং তাকে 
পাপমৃতি মনে করা হয়। যে নিজ ধর্মে প্রবন্ত খাকে, তারই 
নিদ্ধ হয়, লন্ত জগৎ সেই মঙ্গলনয় ধর্মই অনুসরণ 
করে। গাজা ঘদি পাপরোধ না করে তাহলে দেশে ধর্মের 
উচ্ছেদ হয় এবং সর্বত্র মহা অধর্ম ছড়িয়ে পড়ে, ফলে 
প্রজাবা দিন রাত শক্ষায় থাকে। “এটি আদার জিনিস, ওটি 
আমার নয়__এহনব বলাও তখন কঠিন হয়ে ঘায। সৎ 
বাক্তিদের দ্বারা স্কুর করা কোনো ধার্মিক ব্যবস্থাই তখন 
থাকে না। পাপের বল বৃদ্ধি হলে থানুষের নিজের নিজের 
সী, যেত-খামার কিছুই আব নির্দিষ্ট থাকে না। দেবতার 
পৃজা বন্ধ হয়ে যায, পিডুপুরুষের শ্রাদ্ধ-তর্পণ হয় না, 
আখ সেবা হয় না, ব্রাহ্মণর| ব্রচ্গীচর্ণপালনপূর্বক 
বেদাধায়ন কনে শা, যহ্স করে না। বৃদ্ধ মন্দের মতো 


জা সব 
| এবং ধর্মের সাক্ষাৎ বিগ্রহ হবে।" 
নো ধর্ম বিরাজমান, তাকেই বাজা বলে। তাই 


অজ্ঞ 
রাকা কর্তন। হল ধর্মপালন ও তার প্রসার ঘটানো । ধর্মবৃদ্ধি 


পেলে সমস্ত প্রাণীর অভাদয় হয় এবং ধর্মের 
সকলের হান হাত তাই ধর্মকে লোপ গে 
শয। প্ৰহ্মা প্রাণীর কল্যাণ ধর্ম শৃদ্টি অরেছেল, ভাত নিজ 
দেশে ধর্মশ্রঢ়ার কণা উদিত, এড 


করা হবে। রাঙ্গা তাকেই বলে, যে ধর্মে আবচল দেকে 
প্রজ্জাপালন কবে। সুতরাং তারও কান-ক্রোধ আগ করে 
বর্মকে বক্ষ করো। ধর্মহ রাজ্জযদর সধখেকে বড় 
কলাপকারী মিত্র । 

ধর্মের দূল জল ব্রাহ্মণ : ভা ব্রাহ্মণদের সম্মান করা 
উচিত ব্রাহ্মণদের ইচ্ছা পুল না কবলে বাজনার গ্রাপে ভয় 
আসে। রাজন্‌! সম্পাণ্ডর পুত্র হল দপ, ঘা অনর্ের অংশ 
থেকে উৎপন্ন। সে শচ্ছ দেবতা, অসুর এবং বাজরধিদের 
ই যে দয করে, সে-ই রাজ্রা হয়, দর্প 
দ্বারা পর।জি হলে তাকে দাস বলা হযা। যদি এমি বহুকাল 
ধরে রাজন করতে চাও তাহলে এমন আচরণ করো ধাতে 
(তোমার দর্শ ৬ অধর্ম উৎসাহ না পায়। মত্ত. অসতর্ক- বালক 
এবং পাগলদের থেকে দূরে থাক. যদি এরা তোমার কাছে 
খেকে তোমার সেবা করতে চায়, ভবে এদের সেবা থেকে 
সর্বতোভাবে দূরে থাকরে। তেমণই যাকে একবার কয়েদ 
করা হয়েছে, সে মন্রার থেকে, পরস্ত্রা থেকে, দুর্গন পর্বত 
থেকে এবং হাতি, যোড়া ও স্পেগ খেকে দুরে থাকবে। 
কৃপণতা, অরহংভাল, দন 5 (ক্রোধ পরিত্যাগ করবে। বন্ধা, 
বায়াঙ্গলা, পরস্থ্ী এবং কুমারি। কন্যার সঙ্গে সমাগম করবে 
না। বাজা যখন ধর্ম সন্গনে অসাধধান গাকে তখল উত্তম 
কুলে বর্ণসংকর দানুষের অংশে পাপী রাক্ষস জলা নেয় 
সক, কানা, বৌড়া, বোবা, বুদ্ধিহীন সন্তানের স্ব 
হয়। তাই, প্রা হিতের কথা চিন্তা কবে রাজার 
বশেমভাবে ধর্মের আচরণ করা 'উচিং 

বাজৰ প্রধাদে আরও অনেক ক্ষতিকর দোষের সৃষ্টি 
হয়ে থাকে। পর্ণসংকর জন্মের জনা পাপকর্ম বৃদ্ধি, পায়। 
শ্রীৃষ্ো শীত এবং শীতে ধীষ্র অনুভূত হয। কনো ধৰা 
দেল দেয়, কখনো 
পড়ে। আকাশে পদকে 
রাজার বিশাশের নানা লক্ষণ 


। প্রজাদের মধো নানা রোগা ছড়িয়ে 
ভয়ানক হাহ দেখা দেয় এবং 


গোচর হয়। যে রাজা 


নিজেকে মা করতে পারে শা, নে প্রজাদের বঙ্ষা কবতেও 
সক্ষম হয় না। প্রথমে তাব প্রজ্ঞা বিনষ্ট হয়, পরে সুরঃ রাজা। 
যখন দুজন ব্যান্ড একর 


বুট করে এবং বহু বান্তি 


ধর্মাচরণ দ্বারা লাভ এবং রাজার ধর্ম 


উতথা বনলেন__রাজন্‌! বাজা যখন ধর্যাচরণ করেন 
তখন ঠিকমতো বর্ষা হয়, ফলে যে খানা ইত্যাদি শসা উৎপন্ন 
হয়, ভাব দারা সত্যত আনন্দের সঙ্গে প্রজার পালশ- পোষণ 
হয়। সতা. ত্ৰেতা, দ্বাপর ৬ কাল__ এইসব খুখ রাজার 
আচরণে কিত : রাক্সাই যূগের প্রধর্তক। গার বর্ণ, চার বেদ 
এবং ঢার আশ্রম_এন্ু্লি সবই রাজার প্রসাণে না হয়ে 
যায়। বাক্স যখন ধর্মে অসারধান হন তখন গার্স্গাতা, 
আহুলীয় এবং দাক্ষণাযি-_এই তিন অগ্নি, বক, সাম, 
যু ভিন বেদ এবং দর্ষিণাসহ সমস্ত গজ পণ্ড হয়ে 
যায়। বানাই প্রালাব রঙ্চাকা এবং তিনিই তাদের 
বিনাশকারী। ধর্মক্সা হলে তিনি জীবনদাতা হন, পাপী হলে 
বিনাশবানী। রাঙ্গা প্রাদ্গ্রস্ত হলে তার শ্রী, পুত্র, বাব ও 
মিত্র সকলে শোক করে। তীর হাতি, ঘোড়া প্রভৃতি পণ্ড 
ক্রেশ পায়। বিধাতা দূর্বল প্রাণীদের রক্ষার জনাই বলসশ্পয়া 
নাক্গার সৃষ্টি করেছেন। দুর্বল প্রাণীরা প্রাজার ওপরই, 
নির্বশীল। বাজন! দূর্বল মানুষ, মুনি এবং বিষাক্ত সর্পের 
দৃষ্টি আমি বড় দুঃসহ বলে মনে করি, তাই তুমি দুর্বলদের 
কবনো কষ্ট দিও ন।। তাবা লিঙ্নোদের ক্রোধাগ্রতে যে কুল 
ভম্মসাৎ করে, তাতে অঙ্ক উদ্গম হয় শা- মৃলসহ তার 
উচ্ছেদ হয়ে যায়। সুতরাং নিজের বলের অহংকারে দুর্বল 
মানুষকে শোষণ করবে না। আনি এই ভেবে শক্ষিত যে, 
জি যেমন তার সাশ্রয় কাঠকে ভন্মসাং করে তেমনই দুর্বল 
মানুষের দৃষ্টি যেন ত্রোমাকে ভন্মা করে না দেয়। মিথ্যা 
হপবাধে ধৃত ঈাল-দুর্বল মানুষ শ্বঘল অশ্রপাহ্র করে তখন 
জব অশ্রুতে কলঙ্ক লেপনকারীব পূত্র-গৌও্ড বিনাশপ্রাপ্ত 
হয়। দ্লাদ বপন করলে যেমন তাতে উংক্ষলাৎ ফল পাওয়া 
যায় না, লনয এলো শবে ফল হয়, তেমলই পাপের ফন্দও 
জংক্ষলাং পাশা যাহা শা। যে? 
দেওয়া হয়, সেশালে কোনো রক্ষক 
না, সেখানে নেই পাগী দৈব প্রেরিত 
হ্য। 

যচি বাঙ্গা লোভবশত কোনো গরিবের দীন প্রার্থনা লা 
শুনে এর পণ অল্যাধ ভাতে 
হনে দেই সাল মহাশিনাশ 
রাজার দরপগাগ! 
করে, বগা ত 


যখন ধরণের স্বরূপ না বুঝে 'অধর্ষে প্রন হয তখন রাজাকে 
পাপের ভাগী হতে হয়। অত্যাচারী পাপা বাক্তিরা যেখানে 
বাবে বিচরণ করে, সৎপুরুষেব শৃষ্টিতে তাকে কলিযুগ 
বলে মনে করা হয়। কিন্ত রাজা যখন দুষ্ট নাক্রদের দণ্ড 
প্রদান করেন, সাধুদের সম্মান দেন তখন তার রাজো সর্বত্র 
উন্নতি হতে খাকে। 

নিজ আশ্রিতদের অনপ্রদান করা, মন্ট্রাদের সম্মান 
জানানো এবং শত্ভিগর্বেগর্কিতদের দমন করা নাহার ধর্ম। 
কায়-মনো-বাবেদ সমস্ত গ্র্ধাদের রক্ষা করা, পুত্র অরপবাধ 
করলেও তাকে ক্ষমা না করা হল বাজার ধর্। বাষটরকে পক্ষা 
করা, ডাকাতদের মৃলোচ্ছেদ করা 5 ঘুদ্ধে বি়্লাও__ 
এগুলিকে বলা হয় রাজধর্ম। যদি প্রিয়তম বাক্তিও কোনো 
কান্ডে বা বাক পাপ করে, তাহলে৷ বাজার কর্তবা তাকে 
ক্ষমা না করে শান্তরপ্রদান করা। শরশাগতকে পুত্রের নায় 
পালন করত এবং ধর্মের র্যাদা ভঙ্গ কববে না। বাজ্জের 
লোকেরা যখন রাগ-দ্রেষ বর্জণ করে শরদ্দাপুর্বক প্রুর 
দক্ষিণাসহ যজ্ঞ করেন, তখন সেই ঘজ লান্ডারই করা বলে 
জালবে। দীন-দুঃগী-বৃদ্ধ ও অনাথদের অশ্রমমোচন করে 
তাদেব প্রসন্ন কবা, মিত্রবদ্ধি করা, শত্রু সংহার করা, সাধু- 
বাক্ষিদেব সৎকার, সত্তা-পালন, ভুমিদান এরং ভতা 
পোষণ করা বাজার ধর্ম । যাব অবো নিগ্রত এ অনুগ্হ উ্তযই 
প্রতিষ্ঠিত মিনি দুইকে দ দেন এবং সৎ বাণভিদেব প্রতি 
কৃপা রাখে, সেই বাঙা হহলোক ও পবলোকে শান্তি পান। 
রাঙ্গা ৃষ্ট বািকে দণ্ড প্রদান করলে মন এল খার্নিকদের 
অনুগ্রহ লাভ করে পরমেস্বরের সমকক্ষ বলে বিধোটিত হন। 
বান্ধা যখন তার 'ইন্টিয়াদি বশে রাখেন, তথন। তিণি পাজা 
শাসনে সক্ষম থাকে শ্রার যখন তা বশে থাকে না. অদন 
তিগি মর্যাদা থেকে বঞ্চিত হন। খাত্রিক, পুরোহিত এবং 
আচার্যকে সম্মান করবে এবং তাদের সঙ্গে যথাযোগা 
বাবহার করবে এই বাজার ধর্ম । যনরাক্জ যেমন সমস্ত 
প্রাণীকে সমানভাবে শাসন করেন, খাজা 
জেদভ্রাব না রেখে সমস্ত প্রাশীদের নিয়ন্রনে গাধা উচিত। 
প্রমাদ ত্যাগ করে ক্ষমা, বিবেক, ধৈর্ম এণৎ সদরদ্ধিন শিক্ষা 
নেওয়া উঠিত। প্রালাদের সামর্থোন আন বা্জাণ খাকা 
সউদ্ছিড়। বট লাকা বলা এবং শগার গু দেশের লোকেদের 


ও তেন 
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[শান্টিপৰ্ব 


তাত! পা বক্ষা তিনিই করতে সক্ষম, মিনি বুদ্ধিমান 
ও বীণ হওয়ার সঙ্গে দণুদানের প্রণালী ও জানেন। যে দণ্ড 
দিতে ইতন্তুত করে সেই মূর্শ এবং কাপুরুষ ; সে বাঙ্া রক্ষা 
করবে কীভাবে ? তোমার সুন্দব, কুলীন, বাজভক্ত এবং 
বলুল্ত' মন্ত্রীদের লিয়ে আশ্রমবাসী তপসী এবং অনা 
বাকিদের বুদ্ধির পরীদ্জা নেওয়া উাঁচত। অঙহ্তলে হানার 
সমস্ত প্রাণীর পরমধর্ম সমন্ধে জান হবে, ফলে স্বদেশে বা 
বিদেশে কোথাই (তোষার ধর্ম নষ্ট হবে না। এইভাবে বিচার 
কবলে ধর্মই অর্থ ও কান থেকে শ্রেষ্ট বলে বিবেচা হবে। 
ধর্াসু! বান্তি ইহলোক ও পরলোকে সুখলাভ করে। 
মানুষকে সম্মান প্রদান করলে সে সম্যানদাতার চিতার্ে 
নিজ পুত্র ও স্ত্রীকে বিসর্জন দিতে পারে। প্রাণীদের নিজের 


পক্ষে রাখতে হয়, তাদের কিছু দিতে হয়, নিষ্ট বাকা বলতে 
হয়, প্রমাদ ত্যাগ করে পবিত্র থাকতে হয়_এসবই বাদ্ছাব 
এষ বৃদ্ধি নহাল সাযন। মাহ্গাতা ! তুনি এইসব ব্যাপার 
কখনো উপেক্ষা করবে না। ইন্দ্র, বরুণ, যম এবং সমস্ত 
বাজর্ধি এবাপ বাবহারই করেছেন, তুমিও সেটি পালন 
করো। যে বাজা ধর্ম-আচবণ কবে, দেবতা, স্বমি, পিতৃগণ 
ও গন্ধৰ সর্বদা তাব সুযশ গান করতে থাকেন। 

ভীন্ম বললেন-__উতথা মুনি এইবাপ উপদেশ প্রদান 
করলে মান্দাতা নির্ীকভাবে তা পালন করে কারো সাহায্য 
ছাড়াই সমস্ত পৃথিবী অধিকার করেছিলেন। রাজা যুদিষ্টির ! 
ভুনিও মাল্লাতার নায় ধর্মপালন করে এই পথিদীকে রক্ষা 
করতে খাক। 


রাজার আচরণের ব্যাপারে বামদেবের উপদেশের উল্লেখ 


রাজা খুধিষ্টির জিল্ঞাস৷ করলেন-_গিত্রামহ ! য়ে 
ধর্মানষ্ট রাজা নিক ধর্মে স্থিত থাকতে চায়, তার কীরূপ 
ব্যবহার করা উচিত ? 

উম্ম বললেন_রাজন্‌ ! এই বিষয়ে তন্রদর্শী এহাত্মা 
বামদেবের উপদেশ ইতিহাস গ্রসিদ্ধ। বসুমনা নামক এক 
বিচানকুশশ, বৈর্যশাল এবং পবিত্র আবদসম্পর় রাজা 
একবাব পরন তপন্বী মুনিবর বানদেবকে জিগ্কাসা 
করেছিলেন, *মুনিরর ! আপনি আমাকে এমন উপদেশ দিন 
যাতে সেই অনুসারে আচনলেণ দ্বারা আমি ফেন কখনো ধর্ম 
থেকে গতিত গা হই।' তষ্ঘন মহাতেজস্ী তপোনিষ্ট মাল 
বামদের বলতে থাকেন-_রাজ্ঞন ধার অনুষ্ঠান 
করো” ধর্মের থেকে বড় কোনো বস্তু নেই। যে বাল ধরে 
সির থাকেন, তিনিই এই পুণিবীকে নি্গ বশে বাখেন। মার 
দৃষ্টিতে অর্থের থেকেও ধর্মের বিশে গুরু গাক আর যে 
ধর্মের বাপক প্রচার -প্রসারের জে করে. ধর্মের জ্বলা তার 
শোভা বৃদ্ধি পাম। নচেৎ যে বাজা আপর্যোন্মুস হয়ে ওতেই 
ঘন্জে থাকে তাকে ধর্ম ও অর্থ দুই-ই পরিত্যাগ করে। যে দুষ্ট 
তার পাপী মন্ত্রীর সাচাযে। ধর্মের ক্ষতি কবে, সে সপরিবারে 
প্র্গাদের বধ। হয় : তার সর্বনাশ হতে নিলস্থ হয় না। কিছ 
থে নাভি হিতলাকাগ্রহশকানী, ঈর্ষাশনা, J 
বুদ্ধিমান, সে পাঙ্গাল পু বে হম নদীর 
প্রবাহে সমুদ্রের হয়। ধর্ম -অর্দ কান বাদ্ধ এবং |নএসস্পম 


হলেও রাজার কখনো নিজ্জেকে পরিপূর্ণ বলে মনে করা 
উচিত নয়। রাঙ্জার এই ধর্মযুক্ত হুণই প্রজাদের সৎপদে 
রাখার একমাত্র আার। এর দ্বারা তিনি যশ, কী, বৈভব 
ও প্রজ্ঞা লাভ করেন। কিন্তু যে রাজা কপণ, কেতশ্ন।, 
প্রজাদের দণ্ড প্রদানকারী ও বুদ্ধিহীন এবং যে অপরাধীদের 
চিনতে পারে লা, তার ইহলোকে অপকীর্তি হয এবং মৃত্ার 
পর তাকে নরকবাস করতে হয়। মিনি অপরকে দান প্রদান 
করেন, দানী. মধুরভাগী. ধর্মকেই সব থেকে বড বলে মনে 
করেন, সেই রাজা বহু দিন সুখে রাজন্র কবেন। 

যে বাঞ্ডে বাজা নিজের শক্তির আতংকারে দর্বলদ্রে 
ওপর অত্যাচার কবে, সেখানে প্র্গাবাও সেট পালী 
রাজাকে অনুসরণ করে। তাতে লোকেদ্রে নধো 
সুচ্ছুখলতা বৃদ্ধি পাওয়ায় সেই বাজ খুল শীপ্রহ বিনাশপ্রাপ্ত 
হয় 

রাঙ্গা যদি কাকে কখনো দ্য দেন, তাহলে পরে তার 
সঙ্গে পিয় বাবহাবও কবা টচিত। এইভালে অপি 
যদি প্রিয় ব্যবহার পেতে থাকে তাহলে অল্প সময়েই নে প্রিয় 
নে। দিখ্যা কণা বলবে শা ; কেউ কিছু বলাৰ আগেই, 
কাস কবে : কোনো কামনার বশে. ক্রোপামিত 
শত ধর্ম তা করবে না, কেউ কিছু জগ়্াসা 
ন দিতে সংকোচ কবর না, চিন্তা না করে 
[হ্যে তাডানূডা করুক না 


কোনো কগা বলবে না, কো 


শান্তপর্ব] 
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HAs 


এবং কারে। প্রতি দৃষ্টি রাখবে না। ওয়প আচরণ করলে 
শক্রুও বদীভৃত হয়। কোনো কিছু যদি প্রিয় হয, তবে 
অত্যধিক প্রসন্ন হবে না এবং অপ্রিয় হলে তয় পাবে না। 
রাজকোমে অর্থাভার হলেও চিন্তাক্লি্ট হবে পা, লেহ সনয়ও 
প্রজাদের হিত চিন্তা করবে। যদি কোনো গুরুত্বপূর্ণ কর্ম 
উপস্থিত হয়, তাতে জিতেন্িয়, অনুগত, পবিত্র, সক্ষম 
এবং প্রীতিমান বান্ডিদের নিযুক্ত করবে। তেননই যার মো 
এইসব গুণ আছে এবং যে বাছাকে প্রসয় রাধতে সক্ষম, 
প্রভুর কান্ড করার সময় সর্বদা সতর্ক থাকে, তাকে অর্থ 
নববস্থার ভার সমর্পণ করা উচিত। যে বাজা দুর্গ, 
প্িয়লোনুপ, লম্পট, লোটী, দুরাচারী, দু, কপট, 
হিংসুটে, অনুদার, মদাপ, জুয়াড়ি এবং আমোদ-প্রমোদে 
লিপ্ত ব্যক্তিকে হত্পর্ণ কাজে নিযুক্ত কবে, অর রাজলপ্্ী 
নষ্ট হয়ে যায়। যে রান্জা নিজেকে এবং শরণাগতদের রক্ষার 
ঠিকমতো বাবস্থা করে, তার গ্রজাবৃদ্ধি হর এবং সেই রাজার 
মর্যাদা বৃদ্ধি হয়। 

রাজন্‌! জগতে সবই পরিবর্তনশীল এবং বিনাশশীল, 
কিছুই নিরাপদ নয় ; তাই রাজার ধর্মে স্কির থেকে 
ধর্মানুসাবে প্রজ্জাপালন করা কর্তব্য। দুর্গ রক্ষার লাষন, 
যুদ্ধের সামগ্রী, নাায়ের বাবস্থা, বসতরীদের সংগরামর্শ এবং 
প্রজাদের যগাসাধয সুদী করা এই পাচ বিয়ে রাজোর 
সতি হয়। একজন নাক্তির পক্ষে এহ সব ব্যাপারে মন 
দেওয়া সন্তব নয় ; তাই এগুলি যোগ! বাক্তির হাতে সমর্পণ 
করলে রাজা বহুকাল রান্দ্রা ভোগ করতে পারেন। মে বাক্তি 
দনলীল, মৃদুস্বভাব, পবিত্র চরিত্র এবং দুঃখে নিজের 
লোকেদের পরিতাগ করেন না, লোকে ত্রাকেই খাজা 
সিযৃত্ত করে। কিন্তু যে বান্তি মনোমতো না হওয়ায় নিজ 
হিতেমার কথা শোনে না, সর্বদা বেপরোন্রালাবে থাকে, 
মুদ্ধিমান ব্যান্তদের আচরণ অনুসরণ করে না. সে ক্ষাত্ধর্ম 
থেকে পতিত হ। যে বাকি প্রধান প্রধান মন্ত্রীদের অবজ্ঞ। 
করে নিরনশ্রেণীর লোকেদেব কথা শোনে, দ্বেষবশত নিজের 


সদ্ণসস্প্র আান্মীয়দের 9 সম্মান কে না, যে ধঞ্চলচিত্ত 
ও ক্রোধী, সে সর্বদা মৃত্যুর মুখে সবক্ান করে। অসময়ে 
কখনো কর বসাবে না। অপ্রিয় হলেও কখনো দুঃছি 

না, প্রিয় হলেও হর্যোৎফুল্প হবে না, সর্বদা শুভ কর্মে 


বাপৃত ধাকবে ; এই কথাটি মূ বে যে কোন বাজা 
আমাকে ভালোনাসেন, কে শুধু ভয়ের জনয আশ্রয় গ্রহণ 


করেছে এনং কে এর মলাবরতী অবস্থা আছ্ছে। খলবান 
হলেও দূর্বল শঞ্কে কখনো উপেক্ষা করবে না। যারা 
পাপবুদ্ধিসম্প্ন তারা তাদের সর্মগুণসম্পন্ন, প্রিযভাদী 
প্রভুর সঙ্গেও বিছ্বোহ করতে ছাড়ে না, ভাই এপ 
বান্তিদের কখনো বিশ্বাস করবে লা। 

বাজ্োর মূল যদি মজবুত না গা তাহলে রাজার অনা 
অনপিকৃত দেশের ওপর আক্রমণ করা উচিত নয় : কারণ 
যার মূলে দুর্বলতা থাকে, সেই রাজার এর থেকে কোনো 
লাভ হওয়া সপ্তব নয়। কিন্তু যে রাজার দেশ ধন-ধানো পূর্ণ, 
প্রজ্াবা বাজভক্ত ও সন্তুষ্ট, খান সুখোগা মন্ত্রী এবং 
দৈনিকেরা সন্তুষ্ট, সুশিক্ষিত এবং শক্রসংারে সমর্থ, সেই 
রাজা অক্প সেনা নিয়েও বিজয়লাতে সক্ষম হন। যে রাজার 
পুরবাসী এবং দেশবালী জীবেদের প্রতি দয়াশীল এবং 
খনসম্পন্ন, তার ভিত শক্ত বলা হয়। যার বৈভব উত্তরোত্তর 
বৃদ্ধি পাচ্ছে, যে সব প্রাণীর ওপর দয়ামৃ্টি রাখে, 
তৎপরতাপূর্বক কার্য সদাধা করে, নিজ শরীরের প্রতি যয 
নেয়, সেই বাজার রাজ্ঞা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায়। বুদ্ধিমান 
ব্যক্তির কখনো এমন কান্ড করা উচিত নয় যাতে সাধারণ 
লোকে ভুল বোঝে। বরং ভার এমন কাজ করা উচিত যাতে 
সকলের তিত হয়। যে বাঞ্জা একগ ব্যবহার করে, সে 
ইহলোক এবং পরলোকে সুখে বাস কারে। 

ভীষ্ম বললেন বামদেবের কণা শুনে বাছা বসুমন। 
সব কাই সেইজাবেই করতেন। 
আাচবগ করো. অহযল নিঃসন্দেহে তোনাণ ই 


সুখ লাভ হবে। 


যুদ্ধনীতির বর্ণনা 


রাঙ্গা বুষিষ্তির জিভ্ঞাসা করলেন__পতামহ ! কোনো 
ক্ষত্রিয় রাজা যদি অনা ক্ষত্রিয় রাজাকে আক্রমণ করে, 
তাহলে অর সঙ্গ কীভাবে যুদ্ধ করা উ 

ভীষ্ম বললন-_ যুধিষ্ঠির ! খদি সেই রাজ বর্ম না পরে 
থাকে তাহলে তার সঙ্গে যুদ্ধ করা উচিত নয়। যদি বর্ম পরে 
আসে, তাহলে নিজেও প্রস্তুত হয়ে একজনের সঙ্গে 
একজ্নেরই যুদ্ধ করা উচিত। যদি সেই রাজা হসৈনাসহ 
আসে তাহলে নিজেও সৈনাসমেত গিয়ে তাকে যুদ্ধে 
আস্থান করবে। যদি সে কপটযুদ্ধ করে, তাহলে তুমিও 
কপটযুদ্ধ করবে এবং ধর্মযুদ্ধ করলে ধর্মানুসারেই তার 
সম্মু্ীন হবে। শত্রু যদি সংবটগ্রন্ত হয় তখন তার ওপর 
আঘাত করবে না, ভীত ও প্রান্ত শত্রকেও ভাক্রমণ করবে 
না। যে বলহীন, যার পুত্র মারা গেছে, যার অস্ত্র নষ্ট হয়ে 
গেছে, যার বাহন নষ্ট হয়ে গেছে, তাকে কখনো আঘাত 
করবে না। সেই বান্তি যদি তোমার শিবিরে এসে পড়ে, 
তাহলে ভর চিকিৎসা করবে অথবা তাকে তার গৃহে পৌঁছে 
দেবে, এই হল সনাতন ধর্ম। সুতরাং ধর্মানুসারে যুদ্ধ করা 
কর্তবা। স্বায়ন্তুব মনুও এই কথা বলেছেন। সংব্যক্তিদের 
মধ সর্বদাই সক্জঞনের ধর্ম বিরাক্তমান, তাতে স্লিত থাকবে, 
কখনো ঢাত হবে না। যে ক্ষত্রিয় ধর্মযুদ্ধ অধর্মের সায়া সয় 
কয়ে, সে পাপী এবং নিজেকেই নিজে বিনাশ করে। 
এইভাৱে অধর্ধের দ্বারা বিজয়সাভ করা অসৎ ব্যক্তিদের 
কাজ, সং বাক্তিদের, অধর্মকেও ধর্মদ্বারাই জয় করা উচিত। 
পাপের দ্বারা বিজমলাত করায় চেয়ে ধর্মপূর্বক মৃত্যুও শ্রেয়। 
তবে এই কথা ঠিক যে অধর্মের ফল তৎক্ষণাৎ পাওয়া যায়। 
আর তা মূল ও শাখা উভয়ই জ্বালিয়ে ভস্ম করে দেঘ। পাপী 
বাজি পাপপূর্ণ উপায়ে ধনল্যড করে প্রস্ হয় এবং “ধর্ম 
বলে কিছু নেই' মনে করে পরিত্র বাক্তিদের হাসি ঠাট্রা 
করে। এইভাবে তাদের পাপবৃদ্ধি পেতে থাকায় শেষে তারা 
শাপেই নিমজ্জিত থাকে। তাদের ধর্মে শ্ন্ধা থাকে না, তাই 
অবশেষে বিনাশপ্রাপ্ত হয়। নদীতীরে থাকা বৃক্ষ যেমন 
মুলসাঃ এই পাণীরাও তেমনই 
সমূলে বিনাশপ্রাপ্ত হয । সুতরাং রাজার ধর্মপূর্বক্ট ধন এবং 
বিজযলাড করা উচিত। 

বান, ! বাজার কুনো শধর্মের ছায়া বিজয়লাভের 
আকাক্ক্গা করা উচিত নঘ। অপর্ম দারা জয়লাভ করে কোন্‌ 


তে উপড়ে পড়ে, 


রাজা সুখলাভ করতে সদর্থ হয়েছেন ? অধর্মের দ্বায়া প্রাপ্ত 
জয় অন্ায়ী এবং ত স্বর্গ থেকে পতন ঘটায়, সেটি রাজা ও 
রাজা-_উজ্মকেই নাশ করে। যে যোদ্ধার বর্ম খন্তিত 
হয়েছে. যে "মামি আপনারই? বলে হাত জোড় করেছে, 
যে অস্ত্র তাগ করেছে, তাকে বন্দি করে বাখো, বধ কোরো 
না। এক বছর বন্দিদশায় থাকলে তার নতুন গন হয় এবং 
সে বিজয়ী বাজার পুত্রের ন্যাম হয়ে ওঠে ; তাই এক বছর 
পর তাকে ছেড়ে দেওয়া উচিত। যদি নিজ পরাক্রমে কোনো 
নারীকে হরণ করে আনা হয়, তাহলে এক বছর পর্যন্ত তাকে 
কোনো প্রশ্ন করবে না। তারপরও তাকে জিল্াসা করলে 
যদি সে জনা কাউকে বরণ করার ইচ্ছা প্রকাশ করে, তাহলে 
তাকে ছেড়ে দেবে। তেমলই অর্থ ও দাস-দাসী যা কিছু নিষ্ 
পরাক্রমে জিতে আনবে, সেগুলিও এক বহর নিজের কাছে 
রেখে তারপর তার প্রভুকে প্রতার্পণ করলে । যদি চোর বা 
অনা অপরাধীদের ধন ছিনিয়ে আনা হয় তাহলে সেগুলিও 
নিজের কাছে রাখবে না, সকলের কাজে বায় করবে। যদ 
গাভী ছিনিয়ে আনা হয়ে থাকে তবে তাব্রাহ্মণকে দান করে 
দেবে। 

দুপক্ষের সৈনাদের যধো যুদ্ধ চলাকালীন অবস্থায় যদি 
সন্ধি কাবার উন্দেশো কোনো ব্রাহ্মণ এসে পড়েন, 
তাহলে তঙনই যুদ্ধ বন্ধ করা উচিত। দুপক্ষের কোনো এক 
পক্ষ যদি ব্রাহ্মণকে অপমান কবে, তাহলে সে সনাতন 
কালের মর্যাদা ভঙ্গ করে ; এরাপ ক্ষত্রিয়কে জাতিচ্যুত করে 
দেওয়া উচিত, তাকে ক্ষত্রিয় সভায় স্থান দেওয়া উচিত লয়, 
কারণ সে অধম! যে রাজা জয়লাভ করতে চান, তাব এই 
আচরণ অনুসরণ করা উচিত নয়। ধর্মযুক্ধে যে বিজ্ঞয় প্রাপ্তি 
হয়, তার থেকে বড় অনা কোনো লাভ নেই। আক্রমণকানী 
রাজার বিজয় প্রাপ্তির পর সেই দেশের কব প্রজাদের 
বুঝিয়ে-শুনিয়ে, পারিতোমিক দিয়ে প্রসরা করা 'উচিত। 
রাজাদের এই হল প্রধান দীতি। এক্লাপ না করে তাদের সঙ্গে 
কঠোর বাবহার করলে তারা সেই দেশ ছেড়ে চলে যায় 
এবং শত্রুর সঙ্গে মিলে বিজয়ী রাজার বিপদের প্রহর গুণতে 


থাকে এবং বিপদের সময় এলে শত্রুর সা প্রতান 
যে রাজার দেশ বিস্তৃত, ধনধানাসন্পন্প এবং প্রজার 


রাজভক্ত এবং যার সেবক 5 মন্ত্রীরা সন্ু্ট থাকে, 


শান্তিপর্ব] 
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সেই রাজার মুল ঘজরুত বলা হুয়। যে বাজা গতিক, | এই হল ধর্ম। যে রাজার নিজ বৈধ বৃদ্ধি করার ইচ্ছা থাকে, 
পুরোহিত, আচার্য ও জন্যানা শান্ত্রজদের সমাদর করেন, | তার সর্বপ্রকার যুদ্ধ কৌশলদ্ধানা লিজ লাভ কায় ইচ্ছা 
তিনিই লোকগতি জানেন। প্রাচীন কালের ধর্মজ্ঞ রাল্লাদের 1 থাকা উচিত, কপটতা বা দণ্ডের আশ্রয় নেওয়া উচিত নয়। 


যুদ্ধে হওয়া হিংসার প্রায়শ্চিত্ত এবং বীর ও কাপুরুষদের 
প্রাপ্ত হওয়া লোকাদির বর্ণনা 


রাজা যৃধিষ্টির দ্রিল্রাসা করলেন-___পিতামহ ॥ 
্ষাত্রর্ষের থেকে বেশি পাপপূর্ণ আর কোনো ধর্ম নেই ; 
কারণ রাজা যুদ্ধের সময় বহু মানুষকে হত্যা করেন। সূতর্র।? 
কৃপা করে বলুন এনন কোন্‌ কর্ম জাছে যাতে এই পাপ 
থেকে ঘুক্তি লাভ করা যায় ? 

ভীষ্ম বললেল-_রাজন্‌ ! পাপীদেন দণ্ডপ্রদান এবং 
সংবাক্তিদের আশ্রযদান করলে, যন্ঞানুষ্ঠান ও দান করলে 
বাজার! সর্বপ্রকার দোষনুক্ত হয়ে শুদ্ধ হয়ে ঘান। একথা 
িক যে বিজদলাভের আশায় রাজায়া প্রথমে অনেককে কষ্ট 
দেন, কিন্তু বিজযালাডের পর তো রাই প্রজাদের উন্নতি 
নিধান করেন। তারা দান, যজ্ঞ ও তপস্যার প্রভাবে 
নিজেদের সমস্ত পাপ দূর করেন, পরে তা পুণানৃদ্ধির কারণ 
হয়। যেমন কক জমি পরিস্কার করার সময় হাস ও আগাছা 
কেটে ফেলে, কিছু তাতে তার জমি নষ্ট হয় না, তেমনই 
রাজা অন্তরাঘাতে সেনাদের সন্তপ্ত করলেও. তীর কর্ণের পূর্ণ 
প্রাযশ্চিত্র হয যথল সেই বান্ছা যুদ্ধে জীবিত বাক্ডিদেরউন্নতি 
মাধন করেশ। বে রান্ধা প্রজাদের ধণক্ষয়। প্রালনাশ এবং 
দুঃখে থেকে রক্ষা করেন এবং তন্তরছের হাত থেকে তাদের 
্বাচান, তাকে ধনদায়ক ও সৃকত্রদ বলে মানা হয়। যে রাজা 
নির্ভয়ে শত্রুদের আক্রমণ করেন, দেবতারা পৃথিবীতে হাব 
দঘেকে বড় আর কাউকে নে করেন না। বাজা অন্ত্রযুদ্ধে 
শত্তব শরীরে যতপ্ডাল ক্ষতের সৃষ্টি করেন, তাঁর সর্বপ্রকার 
কাদনাপ্রণকার| ততঞ্খলি অবিনাহা লোক লা হয। 
যাচ্জার শরীর থেকে যুদ্ধ-স্থলে যে বন্তপাত হয়, তাতেই 
রাঙ্গা সর্বপাপদূত হয়ে যান। ধর্ম বাকি মনে করেন যে 
ক্ষত্িযরা মদ্ধকালে যে নানাপ্রকাণ ক ভোগ কবে, এতেই 
তানের তগ বান্ধ পাম নীরপুরন্রা শত্রুর সম্মুশীণ হয, হাই 
শানা স্বর্গের লঞ্ে এগিষে যায় আর কাগুকষ বাড়ি নিচ্ছে 
মঙ্গীদের নংক ফেলে যুদ্ধক্ষেত্র ছেড়ে পালায়। 


ক্ষত্রিয় এরাপ বিপরীত বাবহার করে তাদের মৃত্যুদপ্ুট 
শ্রেয়। বাঙজন্‌! কষা্রয়ের গৃহশমাতে মৃত্যু কামা নয়। যাদের 
মধে। বীর অহংকার থাকে, তাদের এহ দুর্বলতা 
অধর্মসুরূপ এবং নিন্দার যোগা। যে ক্ষত্রিয় রোশাশযাম 
পড়ে বিলাপ কবে এবং আত্মীয় ও আশ্রতদ্রে শোকগ্রস্থ 
করে, সে বাতি নিন্দার যোগা। সতাকার ক্ষত্রিয় নিজ ভাই- 
বন্ধুদের সঙ্গে শত্রুবধ করতে করতে শ্রী বাশের আঘাতে 
মৃত্যুবরণ করাকে শ্রেয় মলে করে। সে কখনো যুদ্ধে 
পৃষ্ঠপ্র্শন করে না এবং নিজের প্রাণের নামা আগ কনে 
পূর্ণ শক্তিতে শত্রুর সন্মুখীন হয়। তাতেই তান ইন্্লোক 
প্রাপ্তি হয়। এরাপ শ্রধীর যদি শত্রু পরিবেষ্টিত হয়ে 
মৃত্যুবরণ করে, তাহলে সে অক্ষয়লোকছ লাভ করে। 

বাজা যৃদিষ্টির জ্িক্লাদা করলেন--পিতামহ ! যে 
শৃরবীর যুদ্ধে প্রদর্শন করে না এবং রণাঙ্গনে পরাণত্যাগ 
করে, তার কোন লোক প্রাপ্তি হয়__ কৃপা করে বলুন। 
বললেন- রাজন 1 এই বিষয়ে এক পুরানো 
কাহিনী প্রসিদ্ধ আাছে__এত রাঙ্গা প্রতর্দা এবং 
িখিলাধিপতি জনকের যু্ছের উল্লেখ ছে। সে সময় 
তন্তুল্র মিগিলাধিপাতি তার যোদ্ধাচ্রে স্বর্গ & নরক দেখাতে 
গয়ে বলেছি 'বীরগণল ! দেঘে। ! যারা 


সংগ্রাহ করে তারা এই তেজোময় লোক লাভ করে 


সবগ্রকাধ কামনাপুবণকারী। আব যার যুদ্ধক্ষেত্ৰ থেকে 
এবং 


পলাধন করে উহপোকে আদ্র 
শেষকালে $ই যে ভখানক নরক দেখা মাচ, 
তাদের গমন করতে হয়। এটি দেখে 


অপযশ তথ 
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সংক্ষিপ্ত মহাভারত 


[শাস্তিলর 


রাজা জনকের কথা শুনে ঘৈথিল বীররা শত্রুদের পরাস্ত 
করে নিজ প্রভুকে প্রসন্ন করে। সুতরাং ঘর ব্যক্তির সর্বদা 
যুদ্ধে সম্মুখে থাকা উচিত। গজারোহীদের মধ্যে রঘীদের 
অদের মধ্যন্থলে অন্তরশন্ত্র সজ্জিত পদাতিক সৈনাদের 
রাখবে। যে রাজা তার সেনাদের দ্বারা এইরূপ ব্যুহ নির্মাণ 
করে, সে সর্বদাই বিজয়লাভ করে| অতএব তুমিও সর্বদা 
তোমার সেনাদের এইভাবে সংগঠিত করষে। যে যোদ্ধা 
রণভূমি থেকে পলায়ন করে, ধীরপুরষরা তাকে বধ করতে 


চার না। তাই পলায়নরত যোদ্ধার পশ্চাদ্ধাবন করবে না। 
স্থাবর পদার্থ চলমান প্রাণীর অন, দন্তহীন প্রাণী সমস্ত প্রাণীর 
খাদ্য, জল হচ্ছে তৃষ্ণার্ড প্রাণীর প্রাপন্থরূপ এবং কাপুরুষ 
ব্যক্তি হল শুরবীরদের খাদা। তাই ভীতসন্তুন্ত বাক্তি 
করজোডে প্রণাম করে বারংবার বীরদের শরণ গ্রহণ করে। 
সমস্ত জগৎ শূরযীরদের বাহুর ওপর নির্ভরশীল। তাই 
দ্বীরপুরুষদের সর্বদা সম্মান করা উচিত। ত্রিলোকে শৌর্ষের 
নায় বড় কোনোবস্ত নেই। শূরবীরই সকলকে পালন করে, 
সমস্ত জগং তারই আশ্রিত। ০” 


এ সৈন্য সঞ্চালনের বিধি, যোদ্ধাদের লক্ষণ এবং বিজয়ের চিহ্নগুলির বর্ণনা 


রাজা যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করলেন-_ভরতশ্রেষ্ট! ধর্মের 
যংকিঞ্চিং উল্লত্ঘন করে বিজয়াভিলামী রাজা কীভাবে 
কাপুরুষদের উৎসাহিত করে তাদের রণক্ষেত্রে ভিত 
রাখবেন, তা আমাকে বলুন। 

ভীষ্ম বললেন__রাজন্‌ ! কারো কারো মত হল ধর্ম 
সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত, কেউ বলে এর অধার যুক্তিবাদ, 
কারো মতে সংপুরুষের আচরণই হল এর আধার, আবার 
অন্যেরা একে সাধনাধীন বলে মানেন। জগতে 
কার্যসাধনের জন্য সরল ও কুটিল- দুই প্রকার বুদ্ধির দ্বারা 
কাজ করা হয়। রাজার এই দুই জ্ঞানই থাকা উচিত। যতদূর 
সন্ভব জেনে-শুনে কুটিল বুদ্ধি প্রয়োগ করবে দা, কিন্তু শক্ত 
যদি আক্রমণ করে তাহলে কুটিল বুদ্ধির সাহাযো তদের 
দমন করে আত্মরক্ষা করবে। যদি শত্রুকে আক্রমণ করতে 
হয়, তাহলে লৌহ দুর্গ, কবচ, চামর, তীক্ষ অস্ত্র, লাল ও 
হলুদ বর্ম, নানা রংয়ের ধ্বজা-পতাকা, তলোয়ায়, ঢাল 
ইত্যাদি বনু সংখ্যায় মজুত রাববে। যদি অস্ত প্রন্থত থাকে 
এবং শক্ত ও আক্রমণ করতে উন্মুখ হয়, তবে চৈত্র বা 
অগ্রহায়ণ মাসে আক্রমণ করাই প্রশস্ত ; কারণ তখন 
কষিকার্ব শেষ হয়ে যায়, পূর্থিবীতে জলের প্রাচুর্য থাকে 
এবং খতুও নাতিশীতোষ্ণ থাকে। তাই এই সময় আক্রমণ 
করবে অথবা যে সময় শত্রু বিপদগ্রস্ত হয়েছে জানবে, সেই 
সময় তার ওপর আক্রমণ হানবে। শক্রদমনের পক্ষে 
এটিকে উত্তম সময় বলে মানা হয়। সেনাদের যুদ্ধে যারার 
রাল্তাটি, যেন প্রশন্ত থাকে এবং আশপাশেই যেন 
প্রয়োজনমতো ভুল ও ঘাস থাকে। বনে বিচরণকারী দূতরা 


এর ভালো খবর রাখে। তাই বিজয়াভিলাষী বীর সেনাদের 
পথপ্রদর্শনে তাদেরই নিযুক্ত করা উচিত। সেনাদের সামনে 
কুলীন ও শক্তিশালী যোদ্ধূদল রাখবে। 

শত্রর হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য দুর্গ এমন হওয়া 
উচিত যার চারদিকে জলপূর্ণ খাদ ও উচ্চ প্রাচীর খাকবে। 
তাতে শত্রুর হাত থেকে রক্ষা পাওয়া স্তব হয়। যুদ্ধকুশল 
বাক্তিরা শিবির স্থাপনের জনা কয়েকটি বিষয়ে লক্ষ রেস 
ময়দানের থেকে জঙ্গলকেই ভালো বলে মনে করে। 
সেখানে একটু মধ্যস্থলে সেনা ছাউনি স্থাপন করা সম্ভব! 
তাছাড়াও সেই স্থানে পদাতিকদের লুকিয়ে থাকার, শত্রুকে 
আক্রমণ করার এবং বিপদের সময় লুকিয়ে পড়ারও সুবিধা 
থাকে। 

যোদ্ধাদের উচিত সন্তর্ষি নকষত্রাদিকে পেছনে রেশ 
পর্বতের ন্যায় অবিচলভাবে যুদ্ধ করা। সেনাদের এমন 
ভাবে দীড় করাবে যাতে সূর্য বায়ু এবং শুক্র পশ্চাংভাঙ্জে 
থাকে। অশ্বারোহী সেনার জা যুদ্ধ রিশারদেরা বলেছেন, 
বে ময়দানে নোংরা, জল, বাঁধ ও পাথরের টুকরো লা 
থাকে, সেই ময়দানই অশ্বারোহী যুদ্ধের পক্ষে উপযুক্ত! 
যেখানে নোংরা এবং গর্ত নেই, সেই ভূমি রথসেনাজ্রর 
পক্ষে উপযুক্ত। যেখানে উঁচু-নীচু গাছ ও জল থাকে সেই 
স্থান গজারোহীদের জন্য অনুকুল এবং যে ভূমি দুর্গম, উচ্চ 
নীচ, বাঁশ ও বেতে ভরা. পাহাড়-জ্রঙ্গল পরিপূর্ণ, সেই হন 
পদাতিকদের জন্য ভালো বলে মনে করা হর। যে সৈনান 
রথ ও ঘোড়ার আধিক্য থাকে তাদের জনা শুল্ক দিনই শ্রেষ্ট 
যে রাজার শজারোহী ও পদাতিকের বাহুল্য তাদের পক্ষে 


শির্ক 


সৈন্য সথণলনের বিধি, যোদ্ধাদের লক্ষণ এবং বিজয়ের চি্পুলির বর্ণনা 
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বর্ষাকাল উপযুক্ত। এই সব কথা মনে রেখে দেশ ও কাল 
অনুসারে ব্যবহার করবে। যে রাজা এইসব বিষয় বিবেচনা 
করে শুভ তিথি ও নক্ষত্র দেখে আক্রমণ করে, সে তার 
সেনা ঠিক মতো সঞ্চালন করে বিজয়লাভ করে। 

যারা শায়িত আছে, পিপাসার্ড, ক্লান্ত অথবা পলায়নরত 
তাদের আঘাত করবে না। অস্ত্র ও বর্ম খুলে ফেলার পরে, 
যুদ্ধন্ছলে যাওয়ার সময়, জলপান করার সময় এবং 
আহারের সময়ও কাউকে বধ করবে না। তেমনই যে অতান্ত 
জ পেয়েছে, পাগল হয়ে গেছে, আহত হয়েছে, দুর্বল হয়ে 
পড়েছে, অসতর্ক হয়ে আছে, অন্য কোনো কাজে বন্ড, 
শিবিরের দিকে পালাচ্ছে, তাদেরও আঘাত করবে না। 

যারা শত্রু সৈন্য ছিন্নডিন্ন করতে সক্ষম এবং নিজেদের 
সংগঠিত করার শক্তি রাখে, তাদের রাজার সঙ্গে রাখা 
উচিত এরং তাদের দ্বিগুণ বেতন এবং উত্তম আহার দেওয়া 
প্রয়োজন! সেনাদের মধো উপযুক্ত ব্যক্তি নির্বাচন করে 
তাকে দশ জন সৈনিকের নায়ক করবে, কিছু লোককে 
একশত জনের নায়ক এবং কিছু লোককে এক হাজার 
জনের অধ্যক্ষ নিযুক্ত করবে। প্রধান প্রধান বীরদের 
একত্রিত করে তাদের দিয়ে প্রতিজ্ঞা করাবে যে আমরা যুদ্ধে 
জয়লাভের জন্য বছদূর পর্যন্ত যাব, কাউকে একটুও জায়গা 
ছাড়ব না। তাদের আরও বুঝিয়ে দিতে হয় যে যুদ্ধক্ষেত্র 
থেকে পনায়ন করলে কী দোষ হয়। তাতে নিজ প্রয়োজনের 
ক্ষতি, পালাবার সময় শত্রুর হাতে নিহত হওয়া এবং 
অপযশ তো হয়ই, এছাড়া লোকের কাছে নানাপ্রকার 
অপ্রিয় ও বেদনাদায়ক কথাও শুনতে হয়। যারা যুদ্ধে 
পৃষঠপ্রদর্শন করে, তার! নামেই মানুষ, তারা শুধু যোদ্ধা 
সংখ্যা বৃদ্ধি করে মাত্র, ইহলোক বা পরলোক কোথাও 
তারা সুখ পায় না। সুতরাং তাদের প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করাবে যে 
আমরা স্বর্গ কামনায় যুদ্ধে প্রাণাহ্তি দেব। হয় বিজয়লাভ 
করব নাহলে যুদ্ধে নিহত হয়ে সদ্গতি লাভ করব। যারা 
এইরূপ শপথ গ্রহণ করে প্রাণের মায়া আগ করে, আরা 
নির্ভয়ে যুদ্ধ করতে সক্ষম হয়। 

সৈনাব্যহ রচনার সময় সর্বাগ্রে ঢাল-তলোয়ারধারী 
সৈন্যদল রাখবে, পেছনে রথীদের দীড় করাবে, এদের 
মধ্যন্থলে পরিবারের লোক রাখবে। শত্রুদের আক্রমণ 
করার জনা যেসব পুরাতন দৈনিক আছে, তারা আগে 
থাকবে এবং পশ্চাতে থেকে অগ্রসর হওয়া পদাতিক 


ইসন্যদের উৎসাহ বৃদ্ধি করবে। ভীতবাক্তিদেরও উৎসাহিত 


করতে হবে। যদি অল্পসংখ্যক সৈন্য নিয়ে বছ সৈন্যের সঙ্গে 
যুদ্ধ করতে হয়, তাহলে রাজার মৃচীমুখ নামক ব্যুহ নির্মাণ 
করে দুহাত তুলে উচ্ষৈঃন্থরে বলতে হরে “দেবো, 
দেখো ! শক্ুসৈনা পালাচ্ছে। আমাদের মিব্রসেলা এসে 
পড়েছে, না থেমে যুদ্ধ চালিয়ে যাও।’ এইভাবে উত্তেজিত 
করে সাহসের সঙ্গে শত্রর ওপর আমাত হানবে। যারা 
সৈন্যের আগের দিকে থাকবে তাদের তর্জন-গর্ক্সন, মুখে 
নানাপ্রকার শব্দ এবং নানাবিধ রাদা বাজানো উচিত। 
রাজা যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করলেন-_পিতামহ ! যুদ্ধ 
করার জানা কীরূগ স্বভাব, আচরণ ও -রাপৰিশিষ্ট যোদ্ধা 
উপযুক্ত এবং তাদের অস্ত্র ও বর্ম কেমন হওয়া উচিত? 
ভীষ্ম বললেন-__রাজন্‌! অস্ত্র ও বাহন যোদ্ধাদের দেশ 
ও কুল অনুসারে হওয়া উচিত এবং নিজ নিজ কুলাচার 
অনুসারেই তারা যুদ্ধে প্রবৃত্ত হবে। গান্ধার ও সিন্ধুসৌবীর 
দেশের যোদ্ধারা দীতাল প্রাসের সাহায্যে যুদ্ধ করে, ভারা 
অতান্ত নির্ভীক এবং বলশালী। উ্ীনর দেশের ত্বীররা 
সর্বপ্রকার শব্দে কুশল এবং অত্যন্ত বলশালী। পূর্বদেশের 
যোদ্ধারা গজ্জযুদ্ধে পারদর্শী তারা কপটযুদ্ধ করতেও জানে। 
যরন, কস্বোজ্দ, মথুরার যোদ্ধারা মল্লযুদ্ধে পারঙ্গম, দক্ষিণী 
ববীররা তলোয়ার যুদ্ধে পটু। যে যোদ্ধাদের আওয়াজ এবং 
চোখ সিংহ বা শার্দুলের ন্যায়, তারা বুব বড় যোদ্ধা হয়ে 
থাকে। খাদের আওয়াজ মেযের ন্যায়, দুখ. ক্রোযযুক্ত, 
শরীর উটের মতো, নাক ও জিভ বাঁকা তারা বছদূর পর্যন্ত 
দৌড়তে পারে এবং দূর থেকে নিশানা বিদ্ধ করতে পারে। 
যাদের শরীর বাকা এবং চুল পাতলা, তারা অত্যন্ত 
শীঘ্রগারী, চথল এবং অতিকষ্টে তাদের বশে আনতে হয়। 
যাদের শরীর সুগঠিত, প্রশস্ত বক্ষ, অগ-প্রত্যঙ্গ সুডৌল, 
তারা বুদ্ধের আওয়াজ শুনলেই ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠে, যুদ্ধ 
করাতেই অদের আনন্দ। যাদের চক্ষু বাঁকা, উচ্চ ললাট, 
নিযোষ্ঠ পাতলা, যাদের বাহতে বন্রচিহ্ এবং আঙুলে চক্র 
চিহ্ন থাকে, যাদের শিরা দেখা যায়, তারা বুদ্ধ আরম্ভ হলেই 
সবেগে শত্রু সৈনোর মধ্যে প্রবেশ করে এবং মস্ত হাতির 
নাযায় দুধ্ষ হয়ে ওঠে। যাদের কেশের অগ্রভাগ হলুদ এবং 
দ্বিযাবিভক্ত, অস্থি ও মুখ শক্ত, মজবুত, কীধ উঁচু, ঘাড় 
মোটা, মাথা গোল এবং কণ্ঠস্বর কঠোর হয়, তারা অতান্ত 
ক্রোথী হয়ে থাকে এবং তৎক্ষণাৎ যুদ্ধে শত্রুর ওপর 
ঝাপিয়ে পড়ে। যাদের ধর্মগ্ঞান খাকে না, অহংকারী, ড্র, 
দেখতে ভয়ংকর এরাপ মানুষ প্রায়শই নীচজাতির হয়ে 
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থাকে, এরাও বাঁচা-মরার আশা আগ করে যুদ্ধ করে, 
কবনো পালিয়ে যায় লা। তাদের সর্বদা আগে রাখা উচিত। 
অরা সাহসের সঙ্গে আঘাত সহ্য করে এবং প্রতি 
আক্রঘণণ্ড কবে। এইসব অধার্ষিক ব্যক্তিদের মর্যাদা- 
পালনের কোনো বেয়াল থাকে না, তারা কখনো কখন 
অকারণে রাজার ওপর রুষ্ট হয়, তাই এদের নিষ্টবাকে 
বুঝিয়ে বশে রাখতে হয়। 

যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করলেন__খিতামহ! সেনা বিজয়ের 
শুভ লক্ষণ কী? আমি তা জানতে চাই। 

ভীষ্ম বললেন_ বুধিষ্টির ! যে শুভ লক্ষণ দেখে 
সেনাদের বিজন্বী হওয়া অনুমান করা যায়, তা বলছি, 
শোনো। দৈব প্রকোণেই মানুষের ওপর কালের প্রেরণা 
হয় ; বিদ্বান বাক্তিরা জানচক্ষুতে তা জেনে তার প্রতিকার 
করে। জপ- হোম ইত্যাদি মাঙ্গলিক কর্মের অনুষ্ঠানের দ্বারা 
দৈরী উপদ্রব শান্ত হয়। যার সেনার বাহন ও সৈনিক প্রসন্ন 
এবং উৎসাহযুক্ত বলে মনে হয়, তার অবশ্যই বিজয়লাভ 
হয়। সেনাদের বুদ্ধযাত্রর সময় বদি অল্প অল্প হাওয়া বয়, 
সামনে রামঘনুর উদয় হয়, রৌদ্র ওঠে, মাঝে মাঝে মেঘের 
ছায়া হয়, শিয়াল, কাক অনুকূল দিকে আসে তাহলে যুদ্ধ 
বিজয়ে কোনো সন্দেহ থাকে না। ধোঁয়াবিহীন অল্লিশিখা 
অথবা ডান দিকে যেতে থাকা অগ্রিশিখা দেখা এবং হোমের 
পবিত্র গন্ধ পাওয়া_ এগুলি বিজয় প্রাপ্তির ভাবী শুভ চিহ্ন। 
শঙ্জের গন্ভীর ধবনি, রণভেরীর উচ্চ নিনাদ এবং যোদ্ধাদের 
অনুকূল থাকাও জয়লাভের শুভচিহ্ন। সেনাদের রলক্ষেত্রে 
যাওয়ার সময় যৃগযৃথ পেছনে বা বামদিকে দেখা এবং 
যুদ্ধের সময় ডান দিকে খাকা শুভলক্ষণ। কিন্তু সামনের 
দিকে দেখা ভালো লক্ষণ নয়। হংস, ক্রৌঞ্চ, শতগত্র ও 
নীলকণ্ঠ পাখি যদি যঙ্গলসূচক আওয়াজ করে এবং 
সৈনিকদের 'উৎসাহী এবং প্রসন্ন দেখায়, তাহলে ভাবী 
জয়লাভ অনুমান করা হয়। যার সেনা নানাগ্রকার অন্তর, 
কবচ ও'ধ্বজা সুশোভিত, যুদ্ধরত সৈনিকদের চেহারায় 
পরসনভাব ফুটে উঠেছে, শত্রুরা সেই ফৌজের দিকে 
তাকাতে সাহস করে না, তারা অবশাই শক্রপক্ষকে পরাস্ত 
করে। যার সেনা প্রভুর সেবায় উৎসাহিত থাকে, 
অহংকারবর্জিত, পরস্পরের মঙ্গলাকা্গ্টা, সদাচার 
পালনকারী__এগুলি সেই ৈন্াদলের বিজয়ের 
সুভলক্ষণ। যোদ্ধাদের ঘন যখন তাদের পছন্দনতো শব্দ- 
স্পর্শ গু-সুগন্কে ভরে যায় এবং তাদের অধ মনোবল 


সঞ্চারিত হয়, তখন সেটি বিজয়ের লক্ষণ বলে জানতে 
হবে। যদি যুদ্ধক্ষেত্রে প্রবেশের সময় কাক ডানদিকে প্রবেশ 
করে এবং শব্দ করে বাঁদিকে উড়ে যায় তাহলে সেটি 
শুভলক্ষণ। কাক পেছনের দিকে থাকলেও কার্যসিদ্ধি হয়, 
কিন্তু সামনে এলে বিজয়ে বাধাসৃষ্টি হয়। যুধিষ্ঠির! চতুরদিলী 
সেনা একত্রিত করার পরেও তোমাকে প্রথমে সামনীতির 
সাহায্যে শত্রুর সঙ্গে সন্ধির চেষ্টা করা উচিত। যুদ্ধে 
প্রাণহাণির পর যে জয়লাভ হয়, তাকে উত্তম মনে করা হয় 
না। সেটিও হঠা্বা দৈবেচ্ছায় পাওয়া যায়_আগে থেকে: 
তার কিছু ঠিক থাকে না। 

ভাছাড়ও সেনাদল যখন ছত্রভঙ্গ হর তখন তাকে ধরে 
রাখা অত্যন্ত কঠিন হয়। তাতে যত বড় ্ীরই থাকুন না" 
কেন, কিছু সেনা পালাচ্ছে দেখে সকলেই পালাতে থাকে; 
প্রকৃত কোনো কারণ থাক বা না থাক। কিন্তু সুবংশে 
জন্ম নেওয়া, সুসংগঠিত এবং রাজাদ্ধারা সম্মানিত পাঁচ 
ছয়জন বীর বদি যুদ্ধে অবিচল থেকে যুদ্ধ চালিয়ে যান 
তাহলে তারা অবশাহ জয়লাভ করেন। যতক্ষণ সন্ধি 
হওয়ার সম্ভবনা থাকে, ততক্ষণ যুদ্ধ শুরু করা উচিত 
নয়। প্রথমে সামদীতির আশয় নিয়ে শত্রুকে বোঝাবার 
চেষ্টা করা উচিত, তা ফলপ্রসূ না হলে ভেদনীতি অনুসারে 
তাদের মধ্যে বিভেদ করার চেষ্টা করবে, তাতেও সাফল্য 
না পেলে দান নীতি প্রয়োগ করবে__অর্থ দিয়ে শত্রুর 
যাস্াযাকারীকে বশে আনার চেষ্টা করবে, যদি কিছুতেই 
কাজ না হয়, কেবল তখনই যুদ্ধ শুরু করা উচিত। 

ুস্ীনন্দন ! সংপুরুষরাই ক্ষনা করতে পারে, দুষ্টেরা 
নয়৷ ক্ষমা করা এবং না করার প্রযোজন বলছি, এটি 
বোঝার চেষ্টা করো। যে রাজা শত্রুদের পরান্্ করার পর 
তার অপরাধ ক্ষমা করে, তার বশবৃদ্ধি হয়। শত্রুও তাকে 
বিশ্বাস করতে থাকে। রাজার উচিত শত্রুকে পুত্রস্নেহ্ে বিনা, 
ক্রোধে বশ করা, বিনাশ না করা। যুধিষ্ঠির 1 রাজা যদি ভুক্র 
আর কোমল হলে সকলে অবহেলা করে, তাই রাজাকে 
প্রয়োজন অনুসারে উগ্র ও কোমল হতে হম। শত্রুকে গ্রহার 
করার সময় এবং প্রহার করার আগে তাকে মিষ্ট বার 
বলবে। প্রশ্থারের পরেও দুঃখ করে তাকে দয়া প্রদর্শন 
করবে এবং শাক্রর উদ্দেশো বলবে__আহা | আমাক 
সৈনোরা যে এত যানুঘ বধ করেছে, তা আমার ভালে 
লাগেনি। আমি বারণ করলেও তারা কর্শপাত করেনি। 
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আহা, এরা তে বধযোগ্য ছিল না। জরা যুদ্ধে কখনো পিছু | দুঃখপ্রকাশ করবে, তাদের ধৈর্য প্রদান করবে। তাতে 
হটেনি ; এরূপ বীরপুরুষ জগতে দুর্লভ। আমর যে | সকলেরই সহানুভূতি লাভ হবে। এইভাবে যে সর্বাবস্থায় 
নৈন্যেরা এদের বধ করেছে, তারা আমার অত্যন্ত অপ্রিয় | সাম নীতির দ্বারা কাজ করে, সেইধর্মক রাজা সকলের প্রিয় 
কাজ করেছে।' হয়, তার কারো হতে ভয় থাকে না, সবপ্রাণী তাকে শ্রদ্ধা 

শত্রুপক্ষের সেনাদের সামনে এইভাবে দুঃখপ্রকাশ করে | করে এবং সে ইচ্ছানুসারে রাষ্ট্র উপভোগ করতে পারে। 
একান্তে নিজ সৈনিকদের প্রশংসা করবে। যারা ধীর | সুতরাং যে রাজ্যভোগ করতে চার, সেই রাজার সকলের 
যোদ্ধাদের বধ করেছে তাদের সম্মান জানাবে। এইভাবে | বিশ্বামভাজন হয়ে পৃথিহীকে সবদিক দিয়ে রক্ষা করা 
শত্রুপক্ষের দ্বারা নিহত ও আহত তোমার ধীরদের জন্যও | উচিত। 


কালকবৃক্ষীয় মুনির উপদেশ 


রাজ্য, রাজকোষ ও সেনাদি 


হারানো অসহায় রাজার কর্তব্য 


যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করলেন_ পিতামহ ! রাজা যদি 
ধর্মাত্মা হয় কিন্তু চেষ্টা করলেও অর্থলাভ করতে না পারে, 
এবং তার কাছে অর্থকোষ ও সৈনাসামন্ত না থাকে, সেই 
অবস্থায় মন্ত্রীরও তাকে অবজ্ঞা করতে থাকে এই 
পরিস্থিতিতে সুখ আকাক্ষ্ষাকারী রাজার কী করা উচিত ? 

ভীষ্ম বললেন-_ যুধিষ্ঠির ! তোমার প্রশ্নের উত্তরে 
আমি রাজকুমার ক্ষেমদমীরি কাহিনী বলছি, মন দিয়ে 
শোনো। প্রাচীন কালের কথা, কোশলরাজকুমার 
ক্ষেমদর্ীকে একবার অত্যন্ত কঠিন বিপদের সম্মুখীন হতে 
হয়। তার সৈন্য নষ্ট হয়ে যায়। তখন সে কালকবৃক্ষীয় মুনির 
কাছে গিয়ে তাকে প্রণাম করে সেই বিপদ থেকে মুক্তি 
পাওয়ার উপায় জানতে ঢাইল। 

রাজকুমার বলল-_ব্রহ্্মন্‌ ! মানুষকে অর্থের ভাগীদার 
মনে করা হয়। কিন্তু আমার মতো বান্তি বারংবার চেষ্টা 
করলেও যদি রাজাশাঙ না করতে পারে, তবে অর কী করা 
উচিত ? আত্বহত্যা করা, দীনতা দেখানো, অন্যের 
শরণাগত হওয়া বা অন্য কোলো নীচ কাজ__এসব আছি 
করতে চাই না| এছাড়া আর কী উপায় আছে? আমার বু 
অর্থ ছিল, কিন্তুস্বপ্লের মতো তা সব মিলিয়ে গেছে। আমার 
কাছে অর্থ বলে আর কিছুই নেই, তবুও তার মোহত্মাগ 
করতে পারছি নয! আমি-বাজালন্মরী থেকে ভ্রষ্ট, দীন এবং 
আর্ড হয়ে এই অবস্থায় শ-ড়েছি। এখন কী উপায়ে আমি সুখ 
ও শান্তি পাব, আপনি কপাপূর্বক আমাকে সেই উপদেশ 


প্রদান করুন। 

কোশলরাজকুমার তাকে এইভাবে জিজ্ঞাসা করলে 
মহাতেজন্বী মুনিবর কানকবৃক্ষীয় তাকে বললেন 
“রাজকুমার ! তুমি যেসব বস্তু “আছে” বলে মনে করছ, 
আগে থেকেই জেনে লাও য়ে মেশুলি কল্পনানাত্র । যে 
বুদ্ধিমান পুরুষ এটি মনে রাখে সে কঠিনতম বিপদে 
পড়লেও দিশা হারায় না। যার উৎপত্তি হয়, তার নাশও 
হয় ; যা উৎপন্ন হয়েছে, অর বিনাশ হবে। শোকের এত 
শক্তি নেই যা তাকে ধরংস হওয়া পেকে বাঁচায়, তাই শোক 
করা বৃথা। র্যজ্কুমার ! বলো তো আজ তোমার পিতা 
কোথায় ? কোথায় গেলেন তোমার পিতামহ জাজ তুমিও 
ভাদের দেখতে পাচ্ছ লা, ভীরাও তোমাকে দেখতে পাচ্ছেন 
না। এই শরীর অনিতা জেনেও, তুমি কেন তাদের জনা 
শোক করছ? একটু ভেবে দেখ যে, এক দিল তুমিও থাকবে 
না। সকলেই এক দিন নিশ্চিতভাবে শেষ হয়ে যাবে। 
আঙ্গকে যার বয়স কুড়ি বা ত্রিশ, তারা সব একশ বছরের 
আগেই পরলোক গমন করবে। এই অবস্থায় মানুষ যদি 
বিশাল সম্পত্তি ত্যাগ করতে না পারে তাহলে অন্তত তার 
এগুনির প্রতি সমত্টুকু তো ত্যাগ করা উচিত। “এই বস্তু 
আমার নয়'_এটি মেনে নিরে নিজের কল্যাণ তো করতে 
পারে। ভবিয্যতে যা পাওয়া যাবে সেগুলিকে “আদার 
নয় মলে করবে এরং যা পেয়ে নষ্ট হয়ে গিয়েছে সেই 
বিষয়ে এই ভাব রাখতে হয় যে “এসক আমার ছিল না"। 
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সংক্ষিপ্ত মহাভারত 


[শানতিপর্ব 


প্রারবই (ভাগ্য) সর্বাপেক্ষা প্রবল, সে-ই দেয় এবং সে-ই 
নিয়ে নেয়, যে ব্যক্তি এরূপ ধারদা-পোষণ করে সে-ই 
বিদ্বান, সে অৎপুরুষদের মধ্যে স্থান পায়।* 

রাজকুমার বলল__আগি মনে করি সমস্ত রাজা আমি 
দৈব ইচ্ছায় অনায়াসে লাভ করেছিলাম, এখন মহাবলশালী 
কাল অ সব ছিনিয়ে নিয়েছে। এখন যেখানে যা কিছু পাই, 
তাতেই আমার জীবন-নির্বাহ্‌ করছি 

মুনি বললেন-_রাজকুমার ! যথার্থ তন্ব জেনে গেলে 
মানুষ কোনো কিছুর অতীত ও ভবিষ্যৎ নিয়ে শোক করে 
না। তোমারও তাহ করা উচিত। এখন যদি দৈববশত কিছু 
পেয়ে যাও, তাহলে কী আগের মতো আনন্দে থাকতে 
পারবে ? আজ রাজ্যলক্ষ্মী থেকে বঞ্চিত হয়েও কী তুমি 
যথার্থভাবে হৃদয়ে শোক পরিত্যাগ করবে ? পূর্বজন্মের 
কৃতকর্মের ফলরূপে যখন মানুষের ভোগসামন্ত্রী অপহৃত 
হয়, তথন সে বিধাতাকে দায়ী করে এবং স্বতঃপ্রাপ্ত 
পরিমিত পদার্থে সে সম হয় না। জগতের মানুষ প্রায়শ ঈর্ষা 
ও অহংকারে মত্ত থাকে। কিন্তু তুমি তো তেমন নও ? 
অন্োর সম্পত্তি দেখে তোমার মনেউর্ধা বোধ হয় নাতো? 
(ঘোগধর্ম যারা জানে এবং ধীর ব্যক্তিরা স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে 
নিজেরাই রাজ্াল্মী এবং পুত্র-পৌত্রাদি পরিত্যাগ করে। 
ধন যদিও পরম দুর্লভ কিন্তু তা চঞ্চল, তা জেনে সাধারণ 
মানুষেরও এটি পরিত্যাগ করা উচিত । কিন্তু তুমি তো 
বুদ্ধিমান ব্যক্তি, তুমি জান যে ভোগ প্রারবের অধীন এবং 
অ অস্থির, তা সত্বেও না চাইবার বন্তগুলি চাইছ এবং 
অত্যন্ত দীনভাবে তার জন্য শোক করছ। পুত্র ! এইসব 
কামলা পরিত্যাগ করো এবং যাতে জীবের কল্যাণ হয়, তা 
জানার চেষ্টা করো। তোমার কাছে যা অর্থরূপে গ্রতীত হচ্ছে 
সে সবই অনৰ্থ, অর্থকে তুমি অনৰ্থরূপেই জালবে। এই 
ভোগ পদার্থের পেছনে কত লোকের সমন্ত অর্থ নষ্ট হয়ে 
যায়। অন্য লোকের ভোগজনিতর সুখকেই অক্ষয় মনে করে 
অর জনা ধন-সম্পদ কামনা করে। বহু ব্যক্তিই 
ধনসম্পন্তিতে এত মগ্্ হয়ে যায় যে, তার থেকে বড় 


কোনো সুখের কথা তারা ভাবতে পারে না। কিন্তু বছ কষ্টে 
উপার্জিত তাদের সেই অভীষ্ট ধন যদি লষ্ট হয়ে যায়, তাহলে 
তাদের সম্মানের সব কিছু তছনছ হরে যায়। তখন তাদের, 
অর্থে বৈরাগ্য আসে। কিন্তু সামাল কিছু মানুষই নিজেদের 
কল্যাণে ব্রতী হয় এবং পরলোকে সুখ পাবার আশার 
লৌকিক ভোগ থেকে সরে গিয়ে ধর্মের শরণ নেয়! কিছু 
বাক্তি এমনও থাকে যারা ধনলোভে নিজের প্রাণ পর্যন্ত 
বিসর্জন দেয় ; অর্থ ভিন্ন জীবনের অন্য কোনো উদ্দেশাই 
তাদের জানা নেই। তাদের দীনতা ও মূর্ধতা এমনই যে এই 
অনিত্য জীবনের জন্য মোহবশে অর্থকেই একমাত্র কামা 
বস্তু মনে করে। সংগ্রহের অন্ত বিনাশ, জীবনের অন্তু মরণ 
এবং সংযোগের অন্ত বিয়োগ একথা জেনে কে এইসবে 
নিজের মন লাগাবে ? রাজন্‌ ! হয় যাদুষ ধন ত্যাগ করে 
নয়তো ধন মানুষকে ত্যাগ করে ; একদিন না একদিন এরাপ, 
অবশাই হয়__এই কথা জেনেও এমন কে আছে যে 
অর্থের জন্য চিন্তা করবে ? 

এরূপ বিপদ শুধুমাত্র তোমারই হয়নি, অন্যেরও অর্থ ও 
আত্মীয়-বান্ধব বিনাশপ্রাপ্ত হয়-__এই কথা জেনে নিজের 
মন, বাকা ও ইন্দিয়গুলিকে সংযত রাখ-__ভয় পেয়ো না! 
তুমি তো উত্তমরূপে জ্ঞানী, তোমার মতো ব্যক্তির শোক 
করা উচিত নয়। তোমার আকাল্পম অত্যন্ত কম, তোমার 
মধ্যে চঞ্চলতার দোষ নেই, তোমার হাদয় কোমল এবং 
বুদ্ধি একই সিদ্ধান্তে স্থির থাকে। তুমি জিভেনিয়, র্ষচরী। 
তোমার মতো মানুষের শোক করা উচিত নয়। তোমার 
কপটিতাপূর্ণ, শাস্তরবিধির বিরুদ্ধ বৃত্তি গ্রহণের প্রয়োজন 
নেই। ক্রুরতাও জাগ করা উচিত, এটি অত্যান্ত দূষিত ও 
পাপপরণ বৃত্তি, কাপুরুষেরাই এর আশয় গ্রহণ করে। তুমি 
ফলবুলের দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করে একাই বনে বিচরণ 
করো। বাক্‌-সংযম করে মলকে নিজের বশে রাখো এবং 
সকল প্রাণীর হিতসাধনে ব্যাপৃত থাকো, সকলকে দয়া | 
করো। জঙ্গলের ফল-মূলে সন্তুষ্ট থেকে, জঙ্গলে একাকী 
বিচরণ করাই বিদ্বানের যোগ্য বৃত্তি। 


কালকবৃষ্ষীয় মুনির কূটনীতি জানানো এবং রাজা 
জনকের সঙ্গে ক্ষেমদরীর মিলন ঘটানো 


মুনি বললেন_ রাজকুমার ! এখন আমি তোমাকে 
রাজাপ্রাপ্তির জন্য এক নীতি বলছি,-বদি সেই অনুসারে 
কাজ করো তাহলে পুনরায় তুমি বিশাল রাজা লাভ করতে 
পারবে। কাম, ক্রোধ, হর্ষ, ভয়, দন্ত পরিত্যাগ করে শক্ুরও 
সেবা করো, তার সামনে হাত জোড় করে মাণা নত করো। 
উত্তম ও বিশুদ্ধ ব্যবহারে তার বিশ্বাসের পাত্র হও। যদিও 
বিদেহরাজ জনক তোমার শত্রু, তা সত্তেও তুমি যদি তাকে 
প্রসন্ন করতে পারো, তাহলে তিনি তোমায় বহুধন দেবেন ; 
কারণ তিনি সতাপ্রতিজ্ঞ। যদি তা হয়. তবে তুমি বহু শুদ্ধ 
হৃদয়, দুর্ব্যসন বর্জিত এবং উৎসাহী সহায়ক পাবে। যে 
ব্যক্তি শাস্ত্র অনুকূল আচরণ করে নিজ মন ও ইন্দ্রিয় বশে 
রাখে, সে নিজেকে তোউদ্ধার করেই সেইসসে প্রজাদেরও 
হিতসাধন করে। রাজ্জা জনক অত্যন্ত ধীর এবং শ্রীসম্পন্ন, 
তিনি যখন তোমাকে অভ্যর্থনা জানাবেন, তখন সকলেই 
তোমাকে বিশ্বাস করতে শুরু করবে। তারপর তুমি মিত্র- 
সৈনা একত্ৰিত করবে এবং অভিজ্ঞ ও ্ীসম্পয় মন্ত্রীদের 
কাছ থেকে পরামর্শ নেবে। তারপর শত্রুর শত্রুর সঙ্গে মিলে 
শক্রসৈন্য ধ্বংস করে ফেলবে। 

অন্য উপায় হল অত্যন্ত দুর্গত পদাৰ্থ, নারী, বসনাদি, 
আসবাবপত্র, রথ রা বাহন, বছ বায়ে নির্মিত মহল 
ইত্যাদিতে শত্রুকে আসক্ত করো এবং তাদের মধো নানা 
প্রকার পশ্ুগদ্ষী পালন করার শখ সঞ্চারিত করো ; যাতে 
এইসব বাসনে অর্থ ক্ষয় হয়ে তোমার শত্রুর আর্থিক ক্ষমতা 
কমে যায়। 
কনো এবং কুকুর, হরিণ এবং কাকের নতো সতর্ক খেকে 
মিতরধর্ম পালন করো।) শত্রুর দ্বারা এমন বৃহৎ কর্মযজ্ঞ 
শুরু করাও, যা শেষ করা অত্যন্ত কঠিন হয়। বলবান 
বাক্তিদের সঙ্গে তার বিরোধ করিয়ে দাও। নানাবিধ কর্মে 


ব্যয় করিয়ে তার রাজকোষ শূনা করে দও। শত্রুর 
রাজকোষ ক্ষীণ হলেই সে বশে আসে। সন্তব হলে আকে 
বিশ্বজিৎ যতরে নিযুক্ত করে তার দ্বারা দক্ষিনারূপে সর্বস্থ দান 
করিয়ে দাও। তাতে তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হবে। পরে 
কোলো মুক্ত পুরুশকে আমন্ত্রণ করে শত্রুকে এমন উপদেশ 
শোনাওযাতে সে রাজা আগ করার ইচ্ছা পোষণ করোযদি 
তার শরীর দীরোগ হয় তাহলে শষধ প্রয়োগে তাকে হত্যা 
করো এবং তার হাতি, ঘোড়া ইত্যাদিও বধ করো এনুলি 
ছাড়াও আরও বহ উপায় আছে, যার সাহাযো বুদ্ধিমান 
ব্াক্তি শত্রুর সর্বনাশ করতে পারে। 

রাজকুমার বসনেন-_ক্মান্‌! আমি দ্ত ও কপটতার 
আশ্রয়ে জীবিত থাকতে চাই না। অধর্থের দ্বারা আমার যদি 
অনেক বড় সম্পত্তিও পাওয়ার হয়, তাও আমি পেতে চাই 
না। এইসব অসৎ উপায় আমি আগেই ত্যাগ করেছি, 
আমাকে যেন কেউ সন্দেহ না করে এবং আমার ও অনা 
সকলের যেন মঙ্গল হয়। ক্রর ব্যবহার করে আমার এই 
জগতে বাচার ইচ্ছা নেই। সুতরাং আমি অধর্ম আচরণ 
করতে পারব না, জাপনারও আমাকে এরূপ উপদেশ 
দেওয়া উচিত নয়। 

মুনি বললেন-_রাজকুমার ! তুমি সতাবাদি এবং 
গুপসম্পন্ন। তুদি স্বভাবতই ধর্মাত্মা এবং অত্যন্ত বুদ্ধিমান। 
অতএব. তোমার এবং রাজা জনকের কলাণের জনা আমি 
নিজেই চেষ্টা করব। অথবা তোমার দুজনের মধ্যে এমন 
সম্পর্ক স্থাপন করর যা স্বাভাবিক এবং চিরস্থায়ী হবে। তুমি 
উচ্চকুলে জন্মগ্রহণ করেছ এবং বিদ্বাদ, দয়ালু ও রাজ, 
পরিচালনায় নিপুণ, তোমার মৃতো যোগ্য বাক্তিকে সকলেই 
মন্ত্রী নিযুক্ত করতে চাইবে। যদিও তুমি রাজাতর্ট হয়েছ এবং 
ভীষণ বিপদে পড়েছ, তা সত্তেও তুমি তুর হয়ে যাওনি, 
দয়াশীল হয়েই জীবন কাটাতে চাও। সুতরাং যখন 


১) যেমন কুকুর অত্যন্ত সজাগ হয়, তেমনই শত্রুর গতিবিধি দেখার জনা জেগে থাকবে। হরিণ যেমন অতি সতর্ক হয়, ভযের 


আশঙ্কা থাকলেই পালিয়ে যায় তেমনই সবসময় সতক থাকবে ভয়ের বাপার এলেই সেখান থেকে সবে পড়বে আর কাক হে 


মানুষের কর্মপ্রচেষ্টা লক্ষা করে, কাউকে হাত ওঠা 
কর্মপ্রচেষ্টার দিকে সর্বদা সতর্ক দৃষ্টি রাখবে। 


দেখলেই সেখান থেকে ক্ষিপ্রতার সঙ্গে উড়ে পালায়, তেমনই শত 
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তোমার কথা বলব, তিনি অবশাই তা পালন করবেন। 
এইভাবে আশ্বাস প্রদান করে মুনি বিদেহরাজকে ডেকে 
পাঠালেন এবং বললেন-_'রাজন্‌ ! এইরাজকুমার উচ্চ 
বংশজাত, আমি এর সঙ্গে অন্তরঙ্গডাবে পরিচিত। এর হৃদয় 
দর্পণের ন্যাগ শুদ্ধ ও স্বচ্ছ ; শরংকালের চন্দ্রের ন্যায় 
উজ্বল। আমি সর্বভাবে একে পরীক্ষা করেছি, এর মধো 


কোনোগ্রকার দুরভিসন্ধি নেই। সুতরাং তুমি এর সঙ্গে 
সন্ধিস্থাপন করো এবং আমাকে যেমন বিশ্বাস করো, 
একেও তেমনই বিশ্বাস করো। মন্ত্রী ছাড়া কোনো রাজাই 
তিল দিনও চালালো যায় না এবং শুরনীর ও বুদ্ধিমান 
বাক্তিকেই মন্ত্রী নিযুক্ত করতে হয়| ধর্মাস্মা রাজার জনা 
জগতে মন্ত্রী ব্যতীত জনা কোনো সত্রাকারের সহায়ক নেই। 
অঁই রাজকুমার নহাসথা বাক্তি, এ সৎ ব্যক্তিদের পথ গ্রহণ 


করেছে। তুমি যদি ধর্মসাক্ষী করে একে সম্মানের সঙ্গে 
আপন করে নাও, তাহলে এই ব্যক্তি ত্রোমার সব শতকে 
নিজের অগ্নীন করবে। আমার কথা শুনে তুমি একে 
তোমার মন্ত্রী নিযুক্ত করে এর ছিতসাধন করো। জয় পরাজয় 
চিরকাল কারো থাকে না ; তাই অন্যের সম্পদ হরণ করে 
ক্ষমতা বলে ভোগ করলে তাও সময়ে সময়ে মানতে হয়। 
যে অপরকে সংহার করে, তার নিজেরও বধ হওয়ার ভয্ 
সর্বণ বজায় থাকো 

মুনির কথা শুনে রাজা জনক তাকে পূর্ণ সম্মান 
জানিয়ে, তার কথা অনুমোদন করে বললেন-_“মুনিবর ! 
আপনি অত্যন্ত বুদ্ধিমান, বহু শাস্ত্র অধ্যয়ন করেছেন এবং 
সর্বদ অপরের কল্যাণ কামনা করেন ; সুতরাং আপনার 


| আদেশ মেনে নিলে আমাদের দুজনেরই মঙ্গল হবে। আমার 


প্রতি আপনার যা আদেশ আমি তা সবই পূর্ণ ঝরব। এতো 
আমার পরম কল্যালের বিষয়, এখন অন্যপ্রকার চিন্তা করার 
কোনোই প্রয়োজন নেই।’ 

তারপর মিথিলা নরেশ কোশলরাজকুমারকে নিকটে 
ডেকে বললেন__“রাজন্‌ ! আমি ধর্ম ও নীতির আশ্রয় 
নিয়ে সমস্ত জগতে বিজয়লাভ করেছি। কিন্তু আজ আগনি 
গিজগুণে আমাকে জয় করেছেন। আমি আপনাকে অন্তর 
থেকে স্বাগত জানাচ্ছি। আপনি আমার গৃহে পদার্পণ 
করুন।” তারপর দুজনে মুনিকে পূজা করে একসঙ্গে গৃহে 
গেলেন। বিদেহরাজ কোশল রাজকুমারকে নিজ মহলে 
নিয়ে গিয়ে পাদা, অর্থ, আচমন ও মধুণর্কের দ্বারা তাকে, 
বিধিনৎ সম্মান জানালেন এবং তার সঙ্গে নিজ কন্যার 
বিবাহ সম্পন্ন করালেন। গণশ্বরূপ নানাপ্রকার রত উপহার 
। রাজাদের এই হল গরম ধর্ম। তাদের পরস্পর 
মিলেমিশে থাকা উচিত। 


মাতাঃ পিতা এবং গুরুকে সেবার উপদেশ, সত্য-অসত্যকে 
জানা এবং ব্যবহারিক নীতির বর্ণনা 


যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করলেন- ভারত! ধর্মের পথ বিস্তৃত 
এবং বহু শাখা-প্রশাখাযুক্ত ; এর মধ্যে কোন ধর্মটি আপনি 
সবথেকে প্রধান এবং বিশেষভাবে আচরণযোগ্য বলে মনে 
করেন, যার অনুষ্ঠান করলে আমি ইহলোক ও পরলোকে 
ধর্মের ফল লাভ করতে পারি। 

ভীষ্ম বল্দলেন-_ যুধিষ্ঠির ! আমি মাত, পিতা এবং 
গুরুজনের পৃজ্জাকোই সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ধর্ম বলে মনে করি। 
এর পালনকারী ব্যক্তি পুণালোকে তো উত্তম স্থান লাভ 
করেই, ইহজগতেও সে মহ্য সুশ লাভকরে। মাতা, পিতা, 
শুরুজন যে কাজ করতে নির্দেশ দেন, তা ধর্মের অনুকূল 
হোক বা বিরুদ্ধ, সেটি অবশ্যই পালন করা উচিত। অনা 
কোনো কর্ম ধর্মের অনুকূল হলেও এঁদের আদেশ লা পেলে 
করা উচিত নয়। 

মাতা, পিতা, গুরু__এঁরাই তিন লোক, এরাই তিল 
আশ্রয়, এরাই তিন বেদ ও তিন অগ্নি। পিতা গার্হপত্য 
অগ্নি, মাতা দক্ষিণায়ি এবং গুরু আহবনীযাগ্রি। লৌকিক 
অগ্নির থেকে মাতা-পিতা হত্যাদি ত্রিবিধ অগ্নির গৌরব 
অধিক। এই তিন বাক্তির সেবায় যদি ভুল না করো তাহলে 
তুমি ত্রিলোক জয় করবে। পিতার সেবা দ্বারা ইহলোক, 
মাতার দেবা দ্বারা পরলোক এরং গুরুর সেবা দ্বারা 
ব্ৰশ্মলোক পার হয়ে-বাবে ; ভাই তুমি সর্বদা তাদের শঙে 
ভালো ব্যবহার করবে। এরূপ করলে তুমি উত্তম যশ, পরম 
কল্যাণ এবং মহৃফল-প্রদানকারী ধর্ম দাভ করবে। 

এই তিনজনের আদেশ কখনো উল্লজ্ঘন করবে না। 
এঁদের আহারের পূর্বে কখনো আহার করবে না, এঁদের 
ওপর কোনো দেষারোপ করবে না, সর্বদা এঁদের সেবায় 
নিযুক্ত থাকবে__এটি সব থেকে বড় পুণা। এই আচরণের 
দ্বারাই তুমি পবিত্র বশ. কীর্তি এবং উত্তনলোক লাভ 
করবে। যে এই তিন জনকে সম্মান করে, জেনে রাখো সে 
সমস্ত জগৎকে সশ্মান করেছে এবং বে এঁদের অসম্মান 
করে, তার সমস্ত শুভকর্ম বার্থ হয়ে যায়, অর ইহলোকেও 
যশ মেলে নাঃ পরলোকেও সুখলাভ হর না। জমি 


সর্বপ্রকার শুভকর্ম করে এই শুরুজনদেরই জর্পণ করি : 
তাতে সেই কর্মের পুণা শত-সহন্ঞগুপ বৃদ্ধি পায় এবং তার 

দশ শ্রোত্রিয়ের চেয়ে শ্রেষ্ট হলেন আচার্য (কুললুরু বা 
দীক্ষাগুরু), দশ আচার্বের থেকে শ্রেষ্ঠ হলেন উপাধ্যায় 
(রিদ্যাগুরু)। দশ উপাধায়ের থেকে অধিক গুরুত্ব হল 
পিতার এবং দশজন পিঅর থেকে অধিক গৌরর হল 
মাতার। মাতা সমস্ত জগতের থেকেও শ্রেষ্ঠ। ভাঁর-মতো 
গৌরব আর কারো নেই। কিন্তু আমার বিশ্বাস হল যে গুরু 
(আর্য) মাতা-পিতার থেকেও শ্রেষ্ঠ। মাতা-পিতা শুধু 
এই দেহটির জন্ম দেন, কিন্তু আত্মতত্ব উপদেশ প্রদানকারী 
আচার্যের দ্বারা যে জন্ম লাভ হয়, তা দিব্য, অজর এবং 
অমর। মাতা-পিতা যদি কোনো অপরাধ করেন, তাহলেও 
ভাদের ওপর কখলো হাত তোলা উচিত নয়। 

যারা বিদ্যালাভ করে গুরুর সম্মান করে না, কাছে 
থেকেও কায়-মনো-বাকো গুরুর সেবা করে লা, তাদের 
জাগ হত্যার পাপ হ্য়! জগতে তাদের থেকে বড় পাপী আর 
নেই। গুরুর যেমন কর্তব্য শিষ্যকে আত্মোন্নতির পথে নিয়ে 
যাওয়া, তেমনই শিষোরও ধর্ম গুরুর সেবা করা। যে 
ধর্মপাজন দ্বারা মানুষ পিতাকে প্রসন্ন করে, তাতে প্রজাপতি 
ব্রহ্দাও প্রসন্ন হন এবং ফে আচরণের দ্বারা মাতাকে প্রসন্ন 
করে, তাতে সমন্ত পৃথিবীর পূজা হয়। কিন্তু যে ব্যবহারের 
দ্বারা শিষ্য তার গুরুকে প্রসন্ন করে, তাতে পর্রন্ম 
পরঘাত্মার পূজা সম্পন্ন হয়, তাই গুরু মাতা-পিতার 
থেকেও অধিক পৃজজনীয়। গুরুকে পূজা করলে ঝষি এবং 
পিতৃপুরুষও প্রসন্ন হন, তাই গুরু পরম পূর্জনীয়। মাতা, 
পিতা ও গুরুকে কখনো অপমান করা উচিত নয়, তাদের 
কোনো কাজের নিন্দা করা উচিত নয়। গুরুজনের সেবা 
দেবতা ও মহর্ষিরাও স্বীকার করেন। যারা মনে মনে বা 
ক্রিয়াদ্ারা সউপাধ্যায়, পিতা ও সাতার বিরুদ্ধাচরণ 
এবঃ যারা মাতা-শিতার বারা শিজের পালন, 
করিয়ে বৃদ্ধরয়নে ভ্াদের দেখাশুনা কবে 
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[শান্তিপর্ব 


গর্ভহত্যার পাণ হয় ; জগতে তাদের থেকে বড় পাপী আর | 


দেই। দিত্রদ্রোহী, কৃতন্র, নারীহত্যাকারী এবং গুরু- 
হত্যাকারী-_এই ছারশ্রকার পাপীর কোনো প্রাযশ্িত্তের 
কথা আমার জানা নেই ; মাতা-পিতা ও গুরুর সেবাহ হল 
মানুষেব সর্বাপেক্ষা বড় ধৰ্ম, কলায়ণের সাধন এর থেকে 
বড় আর কোনো কর্ম নেই। 

যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করলেন-__ভারত! যে বকতি ধর্মপথে 
অবস্থান করতে চায়, অর কীরূপ বারহার করা উচিত ? 
সত্য ও অসত্য কীভাবে জানা যায় ? কন সত্য বলা উচিত 
আর কখন অসতা? ধর্মের লক্ষণ কী ? 

ভীষ্ম বললেন_ রাজন্‌! সত্য ভাষণই উত্তম, সত্যের 
থেকে বড় কিছু নেই। কিন্তু জগতের মানুষ সতা-অসত্যকে 
ঠিকমতো বুঝতে পারে না, তাই সেকথা বলছি। যেখানে 
অসত্যের পরিণাম সত্য এবং সত্যের পরিণাম অসত্য, 
সেখানে সত্য না বলে অসজই বলা উচিত। এই সময়ে যারা 
সতা বলে, সেই যূর্খেরা মারা পড়ে। সুতরাং পরিণামের 
দ্বারা সতা-অসত্য স্থির করে যারা সত্য বলে, তারাইধর্মক্র। 
যারা অনার্য, যাদের বুদ্ধি শুদ্ধ নয়, যারা অত্যন্ত কঠোর 
স্বভাবের, সেই ব্যক্তিরাও কখনো অত পশুহত্যাকারীদের 
মতো মহাপুণা বরে নেয়।) প্রাণীদের উন্নতি এবং 
কল্যাণের জনাই ধর্মের ব্যাখ্যা করা হয়েছে, যার দ্বারা সেই 
উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়, তাই হল ধর্ম। “ধর্ম” নাম এইজনা হয়েছে 
যে এটি সকলকে ধারণ করে ; ধর্মের দারাই সমন্ত প্রজা 
জীবন ধারণ করে ; ধর্ম অধোগতি খেকে জীবনকে রক্ষা 
করে ; সুতরাং বে কর্মের দ্বারা প্রাণীদের ভীবনকে রক্ষা 
হয়, অই ধর্ম_এটি জেনে রাখা উচিত। জীব হিংসা যাতে 
না হয়, অর জনা ধর্মউপদেশ দেওয়া হয়েছে; সুতরাং যে 
কর্ম অহিংসা দ্বারা যুক্ত, তাকেই ধর্ম বলা হয়। 

বদি চোর কোনো ধর্ণী ব্যক্তির সম্পত্তি চুরি করার জনা 
তর ঠিকানা জিশ্রাসা করে এবং ঠিকানা না বলায় সেই ধনী 
রক্ষা পায়, তাহলে কোনো তুর দেওয়া উচিত নয়। কিন্তু 
না বললে যদি চোরের মনে সন্দেহ হয়, তাই কিছু বলার 


প্রয়োজন হয়ে পড়ে, এবং শপথ করে মিথ্যা বললে যদি 
তার হাত থেকে রক্ষা পাওয়া যায়, তবে তোর চেয়ে 
অসতা বলাই যুক্তিযুক্ত। এই সময়ের জনা শাস্ত্রকারদের 
এটিহ সিদ্ধান্ত! লিজ ক্ষমতা থাকলে পালীদের অর্থ দেওয়া 
উচিত নয়; কারণ তাদের ধন দিলে তারা দাতাকেই কষ্ট 
দেয়। যদি কেউ খণগ্রস্ত বাক্তিকে নিজের অধীনে এনে 
শারীরিক শ্রমের বিনিময়ে খাণের অর্থ আদায় করে এবং 
এক্ষেত্রে খণদাতার দাবিকে প্রমাণিত করতে যদি কয়েকজন 
সাক্ষী প্রয়োজন হয় তথা সাক্ষাদানে যদি কোনো সত্য 
কথাকে গোপন করা হয় তাহলে সকলকেই মিথ্যাবাদী বলা 
হবে। কিন্ত প্রাণসংকটের সময়, বিবাহকানে, ধন ও 
অপরের ধর্মরক্ষার জনা প্রয়োজন হলে অসতা বলা যেতে 
পানে । কেনো নীচ জাতির লোক অনোর কার্যসিদ্ধির জন্য 
অঙ্গীকায় করে ধর্মের নামে ভিক্ষা চায় তবে তাকে অবশাই 
ভিক্ষা দেওয়া উচিত। যেসব ব্যক্তি ধার্মিক আচারজষ্ট হয়ে 
পাপমার্গের আশ্রয় গ্রহণ করে, তাদের অবশাই দণ্ড দেওয়া 
উচিত। যেসব দুষ্ট পাপমার্গের আশ্রয় নিয়ে ধর্মমার্গ 
পরিত্যাগ করে পাপের ছারা জীবিকা-নির্বাহ করে, সেই 
পাপাত্মাদের সর্ধপ্রকারে বধ করা কর্তব্য, কেননা সকল 
পাগীদেরই চিন্তা হল যে কোনো উপায়ে ধনসম্পদ সংগ্রহ 
করা। এইসব লোক অপরকে অসহ্য কষ্ট প্রদান করে। তারা 
দেবলোকও প্রাপ্ত হয় না, ইহলোকও নয় ; তারা প্রেত গতি 
লাভ করে। যারা যজ্ঞ করে না, তপস্যা থেকে দূরে থাকে, 
এরাপ মানুষের সঙ্গ তুমি কখনো কোরো না। 

পাগীনের বিশ্বাস যে ধর্ম বলে কিছু নেই। এদের যারা 
বধ করে, তাদের সাপ হয় না। কপটতার সঙ্গে জীবিকা 
নির্বাহকারী বাক্তি কাক-শকুনের সমান হয়। মৃত্যুর পর 
তারা ওইরূপ জন্মাই লাভ করে। যে ব্যক্তি যার সঙ্গে 
যেমন ব্যবহার করবে__তারও সেই ব্যক্তির সঙ্গে সেরূপ 
ব্যবহার করা উচিত-_এই ধর্ম (ন্যায়)। কপট লোকের 
অঙ্গে কপট ব্যবহার এবং সদাচারী বাক্তির সঙ্গে সদাচার 
করবে। / 


দুঃখ থেকে মুক্তি পাওয়ার উপায় এবং মানুষের স্বভাব 


যুধিষ্ঠির বললেন-_পিভামহ! জগতের জীব ভিন্ন ভিন্ন 
কারণে নানাপ্রকার কষ্ট পাচ্ছে; কী উপায়ে তারা এই দুঃখ 
থেকে মুক্তি পেতে পারে, কৃপা করে আমাকে বলুন। 

ভীষ্ম বললেন-_রাজন্‌ ! যে দ্বিজরা নিজ মনকে 
বশীভূত করে শাস্তোক্ত চারটি আশ্রমে বসবাস করে সেই 
অনুসারে আচরণ করে, তারা এই দুঃখ থেকে মুক্ত হয়ে 
যায়। যারা দন্ত করে না, যাদের জীবিকা নিয়মিত, যারা 
বিষয়াসক্তির বশীভূত হয় না, অনোর থেকে ক্টুবাকা 
শুনেও প্রতি উত্তর দেয় না, মার খেলেও প্রতিশোধ নেয় 
লা, নিজে দান করে__কারো কাছে কিছু চায় না, 
অতিথিদের সর্বন আশ্রয় প্রদান করে, কখনো কারো নিন্দা 
করে না, নিত্য নিয়মপূর্বক স্বাধায় করে, বর্মজ্ঞ, মাতা- 
পিতার সেবায় ব্যাপৃত থাকে, দিকসকালে নিদ্রা যায় লা-_ 
তারা দুঃখ থেকে মুক্তিলাভ করে। 

যারা কায়-মনো-বাক্যে কখনো পাপ করে না, কোনো 
'জীবকে কষ্ট প্রদান করে লা, রাজা হয়ে লোভবশত প্রজার 
ধন ছিনিয়ে নেয় না, দেশকে সর্বভাবে রক্ষা করে, তাদের 
কখনো দুঃখ পেতে হম না৷ যারা শুধু নিজ স্ত্রীর সঙ্গেই 
ধর্মানুকুল সমাগম করে, যুদ্ধে মৃত্যুতয় পরিত্যাগ করে 
জয়লাভ করতে চায়, তারা দুঃখ থেকে মুক্ত হয়ে যায়। যারা 
প্রাণ গেলেও মিথ্যা কথা বলে না, সমস্ত প্রাণীহ তাদের 
বিশ্বাস করে। তারা কখনো দুঃখ পায় লা। শুধুমাত্র শুভকর্ম 
প্রদর্শনের জনা নয়, যারা সর্বদা মিষ্টবাক্য বলে, যাদের অর্থ 
ধর্ম-কর্মে বায় হর, তারাদুস্তর বিপদও পার হয়ে যায়। বারা 
তপস্যায় ব্যাপৃত থাকে, অল্পৰয়স থেকে ব্রহ্মচর্য পালন 
করে, বেদ, বিদ্যা ও ব্রতে পারদর্শী, যাদের রজোগুণ ও 
তমোগুণ শান্ত হয়ে গেছে, খারা সর্বদা সত্বপ্ুণে স্থিত, 
বাদের থেকে অন্য প্রাণী ভয় পায় না এবং নিজেরাও 
কাউকে ভয় করে না, সমস্ত জগৎকে আত্মার ন্যায় দেখে, 
তারা কঠিনতম বিপদও পার হয়ে যায়। 

অপরের সম্পত্তি দেখে যাদের মনে ঈর্ষা হয় না, যারা 
অশালীন বিষর-তোগ থেকে দূরে থাকে, দেবগণকে প্রণাম 
করে এবং সব ধর্মের কথা শোনে, যাদের মধো শ্রদ্ধা ও 
শান্তি বিদামান, লিজেরা সম্মান চায়. না কিন্তু অপরকে 
সম্মান করে, যাদের ক্রোধ জয় করার শক্তি থাকে এবং 


চেনার জন্য বাঘ ও শিয়ালের কথা 


অপরের ক্রোধ শান্ত করে দেয় আর কতো কারো ওপর 
ক্রোধ করে না, তারা সর্বপ্রকার দুঃখ থেকে পার হয়ে হায়। 
যারা জন্মকাল থেকে মধু” মাংস ও মদাপান করে না, যারা 
স্বাদের জন্য নয়-_জীবন রক্ষায় জন্য-আতহ্য গ্রহ করে, 
বিময়-বাসনা তৃপ্তির জনা নয়-_সপ্ভান কামনায় সত্ী-সঙ্গব 
করে, যারা সমস্ত প্রাণীর অধীশ্বর ভগবান নারায়গকে ভক্তি 
করে, তারা দুস্তর দুঃখ থেকে রক্ষা পেয়ে খায়! নারায়শের 
শরণ গ্রহণ করলে ভক্তের দুঃখ থেকে মুক্তি হয়__এতে 
সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই। যারা এই অধ্যায় পাঠ করে 
বা ্াঙ্মাণের মুখে শোনে, তারাও দুঃখ থেকে মুক্ত হয়। 
এখানে সংক্ষেপে মানুষের কর্তব্য জানানো হল, যাতে 
তারা ইহলোকে ও পরলোকে বিপদ থেকে মুক্ত হতে 
পারে। 

সুধিষ্টির জিজ্ঞাসা করলেন-_ তাত ! বহু কঠোর 
স্বভাববিশিষ্ট মানুষ ওপর থেকে কোমল ও শান্ত হয়ে থাকে 
এবং কোন স্বভাববিশিষ্ট ব্যক্তিকে কঠোর মনে হয় 5 
এদের ঠিক কীভাবে চেনা যায়? 

ভীষ্ম বললেন- যুধিষ্ঠির ! এই বিষয়ে এক পুরানো 
কাহিনী আছে যা বাঘ ও শিয়ালের সংবাদ রূপে প্রচলিত ; 
তোমাকে বলছি, শোনো। অনেক দিনের কথা, পুরিকা 
নামে এক নগর ছিল, সেটি বহু ধনধানোসম্পর্ন ছিল। 
সেখানে গোরিক নামে এক রাজা ছিলেন, তিনি অত্যন্ত তুর 
এবং নীচ ছিলেন। সর্বদা অন্য প্রদীদের হিংসা করতেন। 
ক্রমশ তার আয়ু শেষ হয়ে গেল। মৃত্যুর পর তিনি শিয়াল 
হয়ে জন্মালেন, কিন্তু তার পূর্বজন্মের কথা স্মরণে ছিল। 
আগের জন্মের এরশর্যের কথা ভেবে তার অত্য দুঃখ হল 
এবং মনে বৈরাগ্য এল। তখন তিনি হিংসা ত্যাগ করে সত্য 
কথা বলার ব্রত নিলেন। সারা দিনে একবার খেতেন, গাছ 
থেকে যে ফল পড়ে যেত তাই খেতেন। যে শ্মশানে 
জন্মেছিলেন, সেখানেই থাকতে পছন্দ করতেন। 

শিয়ালের এই পবিত্র আচরণ তার জাতি ভাইরা পছন্দ 
করল লা। তারা মিষ্ট ভাষায় তাকে নিজেদের পথে ফিরিয়ে 
মাংসাহারী জীব. শ্মশানে থাক আবার পবিত্র আচার- 
বিচারে থাকতে চাও, এ তোমার বিপরীত চিন্তু। ভাই, 
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আমাদের মতো হয়ে থাক, আমরা তোমাকে খাবার এনে 
দেব, তুমি এই আচরণ পরিত্যাগ করো। আমরা তোমার 
জলা খাদ্যবস্তু এনে দেব। আমাদের জাতির যা খাদা, 
জেমারও সেই খাদ্য আহার করা উচিত। 

তাদের কথা শুনে শিয়াল সাবধান হয়ে মিষ্ট ও যুজিপূর্ণ 
বাকো তাদের বুঝিয়ে বলল-_'বন্ধুগণ ! খারাপ ব্যবহারের 
জনাই আমাদের জাতকে কেউ বিশ্বাস করে না। ভালো 
স্বভাব ও আচরণের দ্বারাই কুলের প্রতিষ্ঠা হয় ; তাই আমি 
এমন কাজ করতে চাই যাতে আমাদের বংশের যশবৃদ্ধি হয়। 
আমার শ্মশানে বাস করার কথা বলছ, আশ্রম বা কুটির 
নির্মাণ করেই যে থাকতে হবে, ধর্মে এমন কিছু লেখা নেই। 
আশ্রমে থেকেও যদি কেউ গো-হত্যা করে, তাহলে কী 
তার পাপ হবে না ? আর শ্মশানে বাস করে যদি কেউ 
গাজীদান করে; তাহলে কী তার পুণা বৃথা হয়? তোমাদের 
জীৱন অসন্তোষপূর্ণ, নিন্দনীয়, ধর্মের হ্যনির জনা দূষিত, 
ইহলোকে ও পরলোকে অনিষ্ট ফলপ্রদানকারী, সেইজন্য 
আমি এসব পছন্দ করি না।" 

শিয়ালের এই আচার-বাবহারের কথা চারদিকে ছড়িয়ে 
পড়ল। তখন এক বাঘ এসে সম্মান জানিয়ে, তাকে শুদ্ধ 
এবং বুদ্ধিমান জেনে তার মন্ত্রী হওয়ার জন্য অনুরোধ 
জানাল। 

বাঘ বলল“ সৌমা ! তুমি আমার সঙ্গে চলো এবং 
ইচ্ছামতো থেকো। একটা কথা তোমাকে জানাতে চাই, 
আমাদের জাতির স্বভাব অত্যন্ত কঠোর, জগতে সকলেই তা 
জানে। তুনি যদি কোমল ব্যবহার করে আমার হিতসাধনে 
বাপৃত থাকো, তাহলে তোমার মঙ্গল হবে।” 

শিরাল বলল-_+বনরাক্ত ! আপনি আপনার যোগ্য 
কাই বলেছেন এবং আপনি যে ধর্ম ও অর্থ-সাধন কুশল 
এবং শুঃদ্ধ স্বভাবসম্পন্ন সহায়ক খুঁজছেন, তা অতান্ত 
সঙ্গত। মহাভাগ ! তার জন্য আপনার এযন একজন চাই যার 
আপনার প্রতি অনুরাগ আছে, যার দীভিজ্রান আছে, যে 
সন্ধি করাতে কুশল, বিজয়াভিলামী, লোভরহিত, বুদ্ধিমান, 
হিতৈরী এবং উদার__এমন বুদ্ধিমান ব্যক্তিকে সহায়ক 
করে পিতাও গুরু ন্যায় তাকে সম্মান করা উচিত। আপনি 
আমাকে যে সুবিধা গুলি দেবেন, তা আমার প্রয়োজন নেই। 
আনি সুযোগ এবং শষ্য কিছুই চাই না। আপনার পুরানো 
র সঙ্গে আমার স্বভাব মিলবে না. তারা দুষ্ট 
প্রকৃতির জীব, আপনাকে আমার বিরুদ্ধে নালা কথা বলবে। 


আমার স্বভাবেরও অনেক পরিবর্তন হয়েছে, আমি 
পাশীদের সঙ্গেও কঠোর ব্যবহার করি না। আমি অনেক 
দূরের কথা ভাবছি। আমার উৎসাহ কখনো কম হবে নাঃ 
আমার শক্তিও বেশি আছে। আমি কৃতার্থ এবং প্রত্যেক 
কাজই সফলতার সঙ্গে করতে সক্ষম স্বচ্ছদ্দে বনে বিচরণ 
করি। আমার মতো বনবাসীদের জীবন আসক্তিনহিত এবং 
নির্পূর্ণ হয়ে থাকে। এক স্থানে অনায়াসে জল পাওয়া যায় 
অন্য স্থানে ভীতিগ্দানকারী সুখাদ্য_এই দুইয়ের মধ্যে 
ভূন ক্রানহ আমার পছন্দ। রাজার কাছে থাকলে সর্বদা 
ভয়ে ভয়েই থাকতে হয়। মিথা অপরাধে রাজার হাতে যত 
রাজ অনুচরেরা নিহত হয়েছে, সত্য অপরাধে তত নয়। 
মহারাজ ! আমাকে যদি মস্তরিত্ের কার্যভার গ্রহণ করতেই 
হয়” তাহলে আমি একটি শর্ত রাখতে চাই, সেই অনুযায়ী 
আপনার আমার সঙ্গে ব্যবহার করতে হবে। আমার 
আত্মীয়দের আপনি সম্মান করবেন, তাদের হিতরাকা 
শুনবেন। আমি আপনার অন্য কোনো মন্ত্রীর সঙ্গে কখনো 
পরামর্শ করব না। শুধু একান্তে আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করব 
এবং আপনার হিতের কথা বলব। আপনিও আপনার 
জাতিভাইদের কাজের সমন্ধে আমাকে ভালো-মন্দ কিছু 
জিজ্ঞাসা করবেন না! আমার সঙ্গে পরামর্শ করার পর যদি 
আপনার পূর্বের মন্ত্রীদের কিছু তুল প্রমাণিত হয়, তবুও 
তাদের প্লাণনাশ করবেন না এবং কখনো ক্রুদ্ধ হয়ে আমার 
আপনজনদের মারবেন না। 

বাঘ “বেশ রাজি’ বলে শিয়ালকে সম্মান জানাল। 
শিয়ালও তার মন্ত্রী হওয়া মেনে নিল। তখন তাকে খুব 
স্বাগত-অভ্যর্থনা জানানো হল ; প্রত্যেক কাজেই তার 
প্রশংসা হতে লাগল। সেসব লক্ষ করে পূর্বেকার অনুচর 
মন্ত্রীরা রাগে জ্বলে উঠল। সকলেই তাকে হিংসা করতে 
লাগল। তাদের মনে দুষ্টভাব ভরা ছিল, তারা দল বেঁধে 
বারবার শিয়ালের কাছে এসে বন্ধুত্ব করে তাকে নিজেদের 
মতো দোষী করার চেষ্টা করতে লাগল। শিয়াল আসার 
আগে তাদের অন্যরকম ব্যবস্থা ছিল, অনোর বন্ধ হরণ 
করে তারা উপভোগ করত। কিন্তু এখন তারা আর কিছু 
করে উঠতে পারে না, কারো ধন নিতে পারে না, কারণ 
শিয়াল সবকিছুর ওপর তীক্ষ নজর রেখেছিল। তাদের ইচ্ছা 
নাদাপ্রকারে তাকে অর্থলোভ দেখিয়ে নিজেদের দলে 
টানতে চেয়েছিল। 


শান্তিপর্ব 
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কিন্তু শিয়াল অত্যন্ত বুদ্ধিমান ছিল, সে তাদের ফাদে 
পড়েনি-_তারাও ধৈর্য ছাড়েনি। অনুচরেরা তার প্রাপনাশ 
করার প্রতিজ্ঞা করেছিল এবং সকলে মিলে সেই চেষ্টাই 
করছিল। একদিন বাথের খাওয়ার জন্য যে মাংস তৈরি 
করা হয়েছিল, তারা সেটি চুরি করে শিয়ালের বাসায় 
রেখে এসেছিল। শিয়াল মন্ত্রীপদে নিযুক্ত হওয়ার 
সময়ই বাঘকে বলে দিয়েছিল যে, ‘রাজন্‌ ! তুষি যদি 
আমার বন্ধুত্ব চাও, তাহলে কারো কথায় আমাকে বিনাশ 
করবে না।' 

এদিকে বাঘ ক্ষুধার্ত হয়ে আহারের জন্য উঠে দেখল 
তার খাবারের মাংস নেই। বাঘ অনুচরদের বলল চোরকে 
খুঁজে আনতে। তখন যারা এইসব কাণ্ড করেছিল, তারা 
বাঘকে জানাল-__“মহারাল্স! নিজেকে যে অত্যন্ত বুদ্ধিমান 
ও পণ্ডিত বলে মনে করে, সেই শিয়াল মহাশয়ই আপনার 
মাংস অপহরণ করেছে।* শিয়ালের এই ধৃষ্টতার কথা শুনে 
বাঘ ক্রুদ্ধ হয়ে তাকে বধ করার সিদ্ধান্ত নিল। তখন 
শিয়ালের প্রতিকূল কিছু বলার মুযোগ হয়েছে দেখে আগের 
মন্ত্রীরা বাঘকে বলতে লাগল-_'রাজন্‌ ! ও তো মুখেই 
ধর্াস্মা সেজে আছে, স্বভাবে অত্যন্ত কুটিল, পাপী। ওপর 
থেকে ধর্মের রূপ ধরে আছে। তার সব আচার-আচরণই 
লোক দেখানো।' এই বলে তারা তৎক্ষণাৎ শিয়ালের 
বাসা থেকে সেই মাংস নিয়ে এল। বাঘ তাদের কথা 
শুনে যখন নিশ্চিত হল যে শিয়ালই তার মাংদ চুরি 
করে নিয়ে গিয়েছিল, তখন সে শি়ালকে বধ করার নির্দেশ 
দিলি। 

বাঘের মা যখন এই কথা জ্রানতে পারল» তখন সে 
হিতবাক্যের ছারা পুত্রকে বোঝাবার জনা এল এবং 
বলল- “পুত্র ! আমার মনে হয় এর মধ্যে কোলো কপট 
ষড়যন্ত্র আছে। তুমি এতে বিশ্বাস কোরো না। স্বার্থে বাধা 
পড়লে যাদের মনে ক্রোধের উদয় হয় তারা নির্দোষীকে 
দোষী প্রতিপন্ন করে। প্রায়শই লোকেরা নিজের থেকে 
উচ্চপদে কাউকে দেখলে ঈর্ষান্বিত হয়, কারো উন্নতি এরা 
সহা করতে পারে না। সেই ব্যক্তি যতই পবিত্র ও শুদ্ধ 
হোক, এরা তার ওপর দোষ চাপিয়ে দেয়। লোভীরা শুদ্ধ 
স্বভাববিশিষ্ট ব্যক্তিদের এরং আলসাপরায়ণ বাক্তিরা 
তপন্নীদের হিংসা করে। তেমনই ঘূর্শেরা পণ্ডিতদের, দরিদ্র 
ধনীদের, পাপীরা ধর্মাস্সা বাক্তিদের এবং রূগহীনরা 
রূপবানদের হিংসা করে। বিদ্লালদের মধোও এমন কত 


অবিবেচক, লোভী ও কপট মানুন হয়, যারা বৃহস্পতির 
ন্যায় বুদ্ধিসম্পন্ন নির্দোষ ব্যক্তির দোষ বুঁজে বার করে। 
একদিকে তোমার ঘর যখন শৃন্য হিল, তবন তোমার বাংল 
হুরি হয়েছে, অনাদিকে এমন একজন য়ে 
'নিতে চায় না, সে মাংস চুরি করল-_এই দু 
করে ভেবে দেখ। জগতে বহু অসভ্য প্রাণীকে সজের নায় 
এবং সভ্য প্রাণীকে অসভ্যের ন্যায় দেখায়, এই 
তাদের মধো ভারতম্য থাকে, অতএব তাদের পরীক্ষা করে 
নেওয়া উচিত। যে ভালোমতো অনুসন্ধান করে তারপর 
নিজের মত প্রকাশ করে, তাকে অনুতাপ করতে হয় না। 
রাজার পক্ষে কাউকে বধ করা কোনো কঠিন কাজ নয়, 
এতে তার খ্যাতিও বৃদ্ধি পায় না। শক্তিশালী পুরুষ ক্ষমা 
করলে তার প্রশংসা করা হয়, তার যশবদ্ধি হয়। পুত্র ! 
একবার ভাবো, তুমি নিজেই শিয়ালকে মন্ত্রী করেছ, 
তোমার সাযন্তদের মধ্যে এর খ্যাতি বৃদ্ধি হয়েছে। এরূপ 
সুযোগ্য মন্ত্রী পাওয়া খুবই কঠিন, সে তোমার হিতৈমী ; 
সুতরাং তাকে তোমার রক্ষা করা উচিত। যে অনোর 
মিথ কলঙ্কের কথায় নির্দোধীকে অপরাধী মনে করে শান্তি 
দেয়, সেই রাজা দুষ্ট মন্ত্রীদের প্রভাবে শী মৃত্যুদুখে পতিত 
হয়া" 

বাঘের মা যখন এইসব উপদেশ দিচ্ছিল, তখন শত্রুদের 
অধো থেকে এক ধর্মাত্মা উঠে বাঘের কাছে এল, সে 
শিয়ালের চর ছিল। সে ষড়যন্ত্রের কথা জানিয়ে দিল। তখন 
বাঘ শিয়ালের সঙ্রিত্রতার কথা জেনে তাকে নির্দোষ 
ঘোষণা করল এবং ল্েহপূর্বক তাকে বারংবার আলিঙ্গন 
করতে লাগল। 

শিয়াল নীতিশান্ত্ে পারদর্শী ছিল, দে বাঘের অনুমতি 
নিয়ে উপাসে প্রানত্যাগ করার সিদ্ধান্ত নিল। বাঘ তাকে 
সেই কার্য করতে বাধা দিয়ে তাকে নানাভাবে আদর- 
আপায়ন করল। সেই সমর শ্লেহবশত তার চিত্ত বিকল হয়ে 
গিয়েছিল, মালিকের সেই অবস্থা দেবে শিয়ালের কণ্ঠ রোধ 
হয়ে এল, সে বাঘকে প্রণাম করে 'আবেগাধুত কে 
বলল-_বাজ্ছন্‌ ! আপনি আগে আমাকে সম্মানিত করে, 
পরে অপমানিত করে শত্রুর পর্যায়ে পৌঁছে দিয়েছেন। আমি 
আর আপনার কাছে থাকার যোগ্য নই। যাকে তার পদ 
থেকে অপসারণ করা হরেছে, সম্মানিত স্থান থেকে শীত 
নামানো হয়েছে, যার সর্বস্ব অপহরণ করা হয়েছে, যে 
দুর্বল, লোভী, ক্রোহী, ভীতু. যার অর্থ নিয়ে নেওয়া 
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হয়েছে, যাকে কষ্ট দেওয়া হয়েছে__এরূপ সেবক সেই 
মানিকেরই সঙ্গে পরে শত্রুতা করে। আপনি নিজে গরীক্ষা 
করে, যোগ্য মনে করে আমাকে মন্ত্রীর পদ দিয়েছিলেন, 
এখন আপনার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করে আমাকে অপমান 
করেছেন, এই অবস্থায় আমার ওপর আপনার জার বিশ্বাস 
থাকবে না, আমিও আপনাকে বিশ্বাস করতে না পেরে 
উদ্বেগে থাকব। আপনি আমাকে সন্দেহ করবেন আর 
আমিও আপনাকে সর্বদা ভয় পাব। অন্যদিকে অপরের দোষ 
অনুসন্ধানকারী ৃত্যরাও চারিদিকে ছড়িয়ে আছে, আমার 
ওপর তাদের কোনোরকম সহানুভূতি নেই, এদের সন 
রাখা আমার পক্ষে অত্যন্ত কঠিন। গ্রীতিবন্ধন যখন একবার 


নষ্ট হয়ে যায় তখন সেটি পূর্বব করা কঠিন হয়। আর যা 
পূ্ববৎ জোড়া থাকে তা ডাঙাও শক্ত হয়। কিন্তু যেটি 
বারবার ভাঙে, তাকে জোড়া মুস্কিল হয়। রাজাদের চিত্ত 
চঞ্চল হয়, তাদের পক্ষে সুযোগ্য লোক চেনা অতান্ত কঠিন। 
শত শত রাজার মধো একজনই এমন পাওয়া যায়, দে 
সর্বভাবে সক্ষম হয় এবং কাউকে সন্দেহ করে লা।” 

এইভাবে ধর্ম, অর্থ, কাম ও যুক্তিপূৰ্ণ সান্তনা বাক্য বলে 
শিয়াল বাঘকে প্রসন্ন করে বনে চলে গেল। সে অন্ত 
বুদ্ধিমান ছিন, তাই বাঘের অনুনয়-বিময় না শুনে আমৃত্যু 
অনশনে থাকার ব্রতগ্রহণ করে একস্থানে উপরেশন করল 
এবং দেহত্যাগ করে স্বর্গে চলে গেল। 


শক্তিশালী শত্রুর সামনে নন্র হওয়া ও মূর্খের কথা অগ্রাহা করার 
উপদেশ এবং রাজা ও রাজসেবকের গুণাদির বর্ণনা 


যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করলেন-_ভরতশ্রেষ্ঠ ! রাজা এক 
দুর্লভ রাজা পেয়েও যদি সৈনা বা রাজকোষের অর্থরহিত 
কীকরে যুদ্ধ করবেন? 

ভীষ্ম বললেন__ এই বিষয়ে সমুদ্র ও নদীর 
কখোপকথনের পুরানো কাহিনীর বর্ণনা দেওয়া হয়া 
কোনো এক সময়ের কথা, নদীদের প্রভু__ সমুদ্র, নদীদের 
কাছে নিজের মনের এক প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করল__‘নটীগণ ! 


আমি লক্ষ্য করেছি, তোমাদের জলে যখন বন্যা হয়, 
তোমরা বড় বড বৃক্ষের মূল, শাখাসহ উপড়ে নিজের 
শ্রোতের সঙ্গে প্রবাহিত করো, কিন্তু সেই উৎপাটিত 
গাছওলির মধ্যে বেতগাছ দেখা যায় না। বেত তো জতান্ত 
সর, তাতে কোনো শক্তিই থাকে না আর সেগুলি লদীর 
ধারেই হয়ে থাকে ; তাহলেও তোমরা সেগুলিকে উপড়ে 
নাও না কেন? এর কারণ কী ? তাকে দুর্বল মনে করে কি 
তোমরা ছেড়ে দাও, নাকি সে তোমাদের কোনো উপকার 
করেছে? বেতের গাছ কেন তট থেকে ছেড়ে আসে না? 
এ বিষয়ে আমি তোমাদের কথা জানতে চাই)" 

তার কথা শুনে গঙ্গাবেবী অর্থপূর্ণ, যুক্তিসন্মত এবং 
নে দাগ কাটার মতো উত্তর দিলেন__- প্রভু ! বড় বড় 
সামনে যাথানত করে না, এই প্রতিকূল ব্যবহারের জনাই 
তাদের স্থান ত্যাগ করতে হয়। কিন্তু বেত নদীর বেগ দেখেই 
ঝুঁকে আসে, তারা সময়ানুসারে বাবহার করতে জানে, 


| | না : এই অনুকূল ব্যবহারের জন্যই তাদের স্থান ছেড়ে 


আসতে হয় শা।” 

উম্ম বললেন যুধিষ্ঠির ! এইরূপ যে রাজা তার 
থেকে বলবান এবং বিনাশ করতে সক্ষম শক্রর প্রবল 
প্রাথমিক বেগ নাথানত কনে সহ্য করে নেয় না, সে শীষ, 
নাশ হয়। যে বৃদ্ধিমাণ বাক্তি তার এবং শত্রুর সার-অসার, 


শা্তপরব] 
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বল-পরাক্রম জেনে সেই অনুসারে আচরণ করে, সে 
কবনো পরাজিত হয় না। সুতরাং যখন শত্রুর পরাক্রম 
নিজের থেকে বেশি বলে মনে হয়, বিদ্বান ব্যক্তির তখন 
বেতের মতো নশ্র হওয়া উচিত। বুদ্ধিমানের এই লক্ষণ। 

যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করলেন-_ভ্ারত ! যদি কোনো 
অসভা মূর্খ বান্তি মিষ্ট অথবা ভীক্ষ বাক্যে পূর্ণ সভাগৃহের 
মধ্যে কোলো বিদ্বান বাক্তির নিন্দা করে, তাহলে বিদ্বান 
বাক্তির তার সঙ্গে কীরূপ বাবহার করা উচিত ? 

ভীষ্ম বললেন পুত্র যে নিন্দাকারীর ওপর ক্রুদ্ধ হয় 
না, সে নিন্দাকারীর পুণের ভাগী হয়ে স্বপাপ থেকে যুক্ত 
হয়। তাই কটুবাকা যে বলে তাকে বিভ্রান্ত মনে করে উপেক্ষা 
করা উচিত। সেই ঘূর্ধ পাপ করে তথা নিজের তারিফ করে 
সর্বদা বলতে থাকে যে “আমি অমুক লোককে সভাগৃহে 
এনন কথা শুনিয়ে দিয়েছি যে, সে লজ্জায় মুখ নীচু করে 
ছিল, মুধ শুকিয়ে গিয়ে মৃতের মতো বসে ছিল।” এইভাবে 
নিজের নিন্দণীয় কাজের উল্লেখ করে আত্মপ্রশংসা করতে 
খাকে। এরূপ নীচ বাক্তিদের সযক্লে পরিহার করতে হয়। 
সূ্ধেরা যা বলে বিদ্বানদের তা সহ্য করে যেতে হয়। জঙ্গলে 
যেমন কাকগুলি বৃথাই ‘কা’-“কা' করে, তেমনই মূর্খ 
বাক্তিও অকারণে অপরের নিন্দা করে অনুচিত আচরণে 
বাক্যের সত্যতা সত্বস্বোই সন্দেহ সৃষ্টি করে। জগতে যান 
পক্ষে কোনো কিছু বলা বা করা অসম্ভৱ নয়, তেমন 
মানুষের সঙ্গে কথা বলাই উচিত নয়। যে ব্যক্তি সামনে 
প্রশংসা করে এবং পেছনে নিন্দা করে, সে তো কুকুরের 
সমান ; তার ইহলোক ও পরলোক দুই-ই নষ্ট হয়ে গেছে, 
অতএব বুদ্ধিমান বান্তির এরাপ প্রাণীর সংস্পর্শ তৎক্ষণাৎ 
ত্যাগ করা উচিত। 

যুধিষ্ঠির বললেন_ পিতামহ ! আছি এবার জানতে 
ই যাতে রাজোর মঙ্গল হয়, যা বর্তমান ও ভবিষ্যতে 
কল্যাণ ও অ্থ্দয়কারী, যাতে রাষ্ট্রের উন্নতি হয়, সেই 
উপায় জামাকে বলুন ; কারণ আপনি এবং মহামন্ত্রা বিদূরই 
আমাদের বংশের হিতের জনা সর্বদা রাজধর্মের উপদেশ 
প্রদান করে থাকেন। রাজা একারী সমস্ত রাজা রক্ষা 
করতে পারে না। সুতরাং তার কাছে কেমন ও কীরূপ 
গুণসম্পন্ন অনুচর থাকা উচিত ? 


একাকী রাজ্য পরিচালনা করতে পারে না ; রাজ্ঞা কেন, 
সহায়ক ব্যতীত 'কোনো কাৰ্যই সুসম্পন্ন হয় না। সিদ্ধ 
হলেও তা রক্ষা করা অসম্ভব হয়ে যায় 7 জতএক সেবক 
থাকা প্রয়োজন। যার সকল সেবক সহায়ক, ভ্ানী-শুণী, 
হিতৈষী, কুলীন__সেই রাজাই রাজ্যসুখ ভোগ করে। যে 
বাজি কুলীন, যাকে অর্থের লোভ দেখিয়ে শত্রুরা বশ 
করতে পারে না, যে রাজার সঙ্গে থেকে তাকে সুপরামর্শ 
প্রদান করে, সমযজ্ঞানসম্পন্ন এবং বিগত ব্যাপার: নিয়ে 
দুঃখপ্রকাশ করে না__যে রাজার কাছে এমন সী থাকে, 
সেই রাজ্জাই রাজ্যের সুফল ভোগ করে। যে রাজার সহায়ক 
তার সুখে সুখী এবং দুঃখে দুঃখিত হ্য়, রাদার আর্থিক 
উন্নতির চিন্তায় ব্যাপৃত থাকে এবং সত্যবদদী, সেই রাজাসুখ 
লাভ করে৷ যার দেশ দুঃখী নয়, যার বিচার-বিবেচনা 
উচ্চমানের এবং যে সর্বদা সৎমার্শে চলে, সেই রাজা রাজ্য 
ভোগ করে। বিশ্বাসী, সন্তুষ্ট এবং রাজকোষ বৃদ্ধিকারী, 
বাজান দ্বারা যার রাজকোষ সর্বদা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হচ্ছে, সেই 
রাজাই উত্তম। যাকে লোভ দিয়ে ভাঙানো যায় না, 
সঞ্চগণীল, সুপাত্ৰ, বিশ্বাসী মানুষকে যদি অন্গাদি-ভাগারের 
রক্ষণাবেক্ষণে নিযুক্ত করা হর, তাহলে সেই রাজ্যের 
বিশেষভাবে উন্নতি হয়। যার নগরে কর্ম অনুসারে 
হয়, সেই রাজাই ধর্মের ফল লাভ করেন। যে রাজা 
নিজের কাছে গুণী বাক্তির সমাবেশ করে এবং সময় 
অনুযায়ী রাজনীতির সন্ধি, বিগ্রহ, যান, আসন গৈধীভাব ও 
সমা্রয় নামক ছয়টি হুণের উপযোগ করে, সেই ধর্মের ফল 
পায়। 

বুদ্ধিমান রাজার উচিত প্রথমে তার অনুচর ও মন্ত্রীদের 
সততা, শুদ্ধতা, সরলতা স্বভাব, শাস্ত্রীয় জ্ঞান, সদাচার, 
ও ক্ষমা ইত্যাদি গুণের সম্বন্ধে জেলে নেওয়া। তারপর 
যাকে যে বার্যের জন্য যোগ্য মনে হয়, তাকে সেই কাজে 
নিযুক্ত করে তার রক্ষণাবেক্ষণের পূর্ণ ব্যবস্থা করা। 
অনুসন্ধান না করে কাউকে মন্ত্রী করবে না ; কারণ নীচ 
কুলের মানুষের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা বাজার মঙ্গল হয় না এবং 
রাজোর উল্নতিও হয় লা। কোনো কুলীন ব্যক্তি অপরাধ না 


ভীষ্ম বললেন_ পুত্র ! কেউই: সাহায্যকারী ছাড়া 


করা সত্তেও যদি রাজা তাকে অসম্মান বরে, তাহলে সেই 


1762 সংক্ষিপ্ত মহাভারত [শান্তিপর্ব 
ব্যক্তি তার কৌলিন্যতার জনা কখনো রাজার অনিষ্ট চিন্তা | হবে। এরূপ বহ গুণসম্পন্ন রাজাই প্রজাদের কাছে 
করে না। কিন্তু নীচকুলের যানুষ রাজার আশ্রয়ে থেকে দুর্লত | বাঞ্জলীয় হয়। 


এর্বর্য উপভোগ করলেও যদি কোনো কারণে রাজা তার 
নিন্দা করে, তাহলে সে রাজার শত্রু হয়ে যায়। সুতরাং মন্ত্রী 
তাকেই করবে যে ব্যক্তি কুলীন, শিক্ষিত, বুদ্ধিমান, জ্ঞান- 
বিজ্ঞানে নিপু, সর্বশান্ত্রে পারদ, সহনশীল, সথদেশবাসী, 
কৃতজ্ঞ, বলবান, ক্ষমাশীল, জিতেন্রিয়, নির্লোভ, অল্পে 
সন্তুষ্ট, নিজ প্রভু ও মিত্রের উন্নতিকামী, দেশ-কাল সম্পর্কে 
অবহিত, হিতৈষী, নিরলস, সঙ্ধি-বিগ্রহের সম্পর্কে 
অবহিত, দেশবাসীর প্রিয়, বাহ নির্মাণে পারদর্শী, সেনাদের 
উৎসাহিত করতে দক্ষ, মানুষ চেনার ক্ষমতাসম্পন, 
অহংকারবর্জিত, নিভীক, কার্যদক্ষ, বলবান, উচিত 
কর্মকারী, শুদ্ধ, রাজনীতির, উদ্যোগী, জড়তা বর্জিত, 
শুদ্ধ স্বভাবসম্পর, মিষ্টভাষী, ধীর, শূরবীর এবং যে দেশ- 
কাল অনুযায়ী কর্মে সংলগ্ন থাকে। 

যে রাজা এরূপ যোগ্য ব্যক্তিকে মন্ত্রী করে এবং কখনো 
তাকে অসম্মান করে না তার রাজ্যের খ্যাতি চাদের আলোর 
মতো চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে। রাজারও উপরিউক্ত গুণে 
গুণবান হওয়া উচিত| সেই সঙ্গে তার মধ্যে শাস্তরজ্ঞান, 
ধর্মপরায়ণতা এবং প্রজাপালনাদি গুণও থাকা আবশাক। 
রাজা বীর, ক্ষমাশীল, পবিত্র, মানুষ এবাং সময় সম্বন্ধে 
সজাগ, গুরুজনের সেবাকারী, শাসক, বুদ্ধিমান, স্মরণ- 
শক্তিসম্পন্ন, ন্যায়ের পথ অনুসরণকারী, জিতে্সিয়, 
প্রিয়ভাী, শ্রদ্ধাবান এবং দুঃখীদের সাহায্যকারী হবো মে 
যেন অহংকারী না হয়, কর্তবাপরায়ণ হবে, নিজের 
ভক্তদের প্রীতির চক্ষে দেখবে, উপযুক্ত মানুষ সংগ্রহ 
করবে, জড়ত্ব ত্যাগ করবে, সদা প্রসননবদনে থাকবে, 
অনুচরদের প্রতি দৃষ্টি রাখবে, ক্রোধী হবে নাঃ উদর হৃদয় 
হবে, রাজদণ্ড কখনো ভাগ করবে না, ন্যায় অনুযায়ী 
রাজদণ্ড ব্যবহার করবে, গুপ্রচররাপ নেত্র দ্বারা সবদিকে 
সতর্ক দৃষ্টি রাখবে এবং ধর্ম ও অর্থের বিষয়ে সর্বদা পারদর্ী 


রাজন্‌! রাজা রক্ষার সহায়তায় থাকা সমস্ত সৈনিকেরও 
এরূপ সদ্গুণসম্পন্ন হওয়া উচ্িত। সেজনা আলো বাজির 
অনুসন্ধান করতে হয় এবং এদের কখনো অসম্মান করা 
উচিত নয়। যার যোদ্ধারা যুদ্ধে বীরত্ব প্রদর্শন করে, কৃত, 
অস্ত্র চালনায় নিপুণ, নিৰ্ভয়, ধর্মজ এবং ধনুর্ণিদ্যায় 
পারদর্শী_এই পৃথিবী সেই রাজার অধীন হয়। 

যে রাজা সেবকদের গুণ এবং স্বভাব জেনে, তাদের 
যোগ্য কার্যে নিযুক্ত করে, সেই রাজা রাজোর সুফল ভোগ 
করে। মনীপদেও তাকেই নিযুক্ত করা উচিত, যার মধ্যে 
সেই পদের অনুরূপ গুণ এবং কার্যভার পরিচালনার 
যোগ্যতা আছে। যে রাজা ভূত্যকে তার যোগ্যতা অনুযায়ী 
কাছ দেয়, সেই রাজা রাজা থেকে দুখ পায় ; সেই জন্য 
মূর্খ, হু, বুদ্ধিহীন, অজিতেনত্িয় এবং নীচকুলের 
মানুষদের রাজ্যের উচ্চ পদে নিযুক্ত করা উচিত নয়। যারা 
সজ্জন, কুপীন, শূর, জ্ঞানী, কারো নিন্দা করে না, উত্তম, 
পবিত্র, কৰ্মদক্ষ, তারাই রাজার মন্ত্রী হওয়ার যোগা। এরূপ 
সাহায্যকারী লাভ করলে সমস্ত পৃথিবী জয় করা সন্তব। 
যেসব বাক্তি নির্দেশ পাওয়ামাত্র তৎক্ষণাৎ প্রভুর কাজ 
সম্পন্ন করে এবং সর্বদা রাজার হিতকামনা করেঃ সেই 
সেবকদের সর্বদা খুশি রাখা উচিত। রাজার সযত্রে নিজ 
রাজকোষ রক্ষা করা উচিত। কারণ রাজকোষই রাজ্যের 
প্রাণশক্তি, তার দ্বারাই রাজার উন্নতি হয়। যুধিষ্ঠির ! ভাণ্ডার 
তার রক্ষণাবেক্ষণের ভার যোগা বাক্তির হাতে রাষ্বে। 
এইভাবে ধন ও ধানা সংগ্রহ করে রাখবে। তোমার 
যুদ্ধকুশ্ূল যোদ্ধাদের শারীরিক পটুঅ বজায় রাখতে 
সর্বদা অভ্যাসে রাখবে। আস্বীয়-বন্ধুদের দেখাশোনা করবে 
এবং অদের হিতসাধনে ব্যাপৃত থাকবে। দেশবাসীদেরও 
ভালোভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করবে। 


রাজধর্ম এবং দণ্ডদানের রূপরেখা 


যুধিষ্ঠির বললেন-_ পিতামহ! একার আপনি সংক্ষেপে 
আমাকে প্রাচীন রাজাদের ধর্মপালন সম্বন্ধে বলুন। 

ভীষ্ম বললেন- পুষধিষ্টির ! ত্রিয়ের সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম 
হল-__সমন্ত প্রাণীদের রক্ষা করা। কিন্তু ত্য কীকরে সম্ভব ? 
আমি সেই কথাই বলছি, শোনো ! রাজার সময় মতো উগ্র 
শান্ত ইত্যাদি নানারাপ ধারণ করতে হয়। যে কাজের জন্য 
যেটি হিতকর বলে মনে হয়, জাতে ভার সেই রাগ ধারণ 
করা উচিত। (উদাহরণ-_অপরাধীকে দুপ্রদানের সময় 
উণ্ররূপ, দীনকে অনুগ্রহ করার সময় শান্ত, দয়ালুরাপ)। 
এভাবে বহরাপ ধারণকারী রাজার সাধারণ কাজও নষ্ট হয় 
লা। শরৎ খতুতে যেমন মন্ুর ডাকে না তেমনই রাজাও 
মৌন থেকে গুপ্ত সিদ্ধান্ত প্রকাশ করবে না। যদি কথা 
বলতেই হয় তাহলে মিষ্টবাকা বলবে, তা-ও অতি অল্প। 

রাজা সকলের প্রিয় কাজ করবে, কিন্তু ধর্মে বাধা 
আসতে দেবে না। যার সুব্যবহারে প্রশম হয়ে সমস্ত প্রজা 
তাকে আপন বলে মনে করে, সেই রাজা পর্বতের ন্যায় 
অচল হয়। সূর্য যেমন সবার ওপর সমানভাবে নিজা কিরণ 
বর্ষণ করে, তেমনই রাজা ন্যায় কাজের সময় কোনো 
পক্ষপাতিত্ব করবে না। প্রিয়-অপ্রিয়কে সমান মনে করে 
একমাত্র ধর্মেই রক্ষা করবে। যে ব্যক্তি কুলধর্ম, প্রকৃতি ধর্ম 
এবং দেশধর্ম সম্পর্কে অবহিত ও মিষ্টভাষী, যার যৌবন 
কলঙ্কিত হয়নি, যে হিত-সাধনে ব্যাপৃত, ধৈর্ঘবান, 
নির্লোভ, শিক্ষিত, জিতের ধর্মনিষ্ঠ এবং ধর্ম-অর্থ রক্ষা 
করে, তেমন পুরুষকেই রাজ্যের সবকাজে লাগানো উচিত। 

এইভাবে সদা সতর্ক থেকে রাজোর প্রত্যেক কার্য আর্ত 
ও সমাপ্ত করা উচিত। মনে সন্তোষ রাখবে এবং গুপ্তচরদের 
সাহাযো রাষ্ট্রের সব-ঘটনার সংবাদ রাখবে। যার ক্রোধ ও 
হম নিষ্ফল হয় না, যার দয়া সর্বোপরি বিদিত, যে যথার্থ 
কারণেই দণ্ড প্রদান করে এবং নিজেকে ও নিজের দেশকে 
রক্ষা করে, সেই রাজাই রাজধর্মের জ্ঞাতা সূর্য যেমন তার 
কিরণের দ্বারা জগংকে নিরীক্মণ করে, রাজারও তেমনই 
নিজের নেত্রদ্বারা সর্বদা বাষ্টরকে নিরীক্ষণ করা উচিত। 
সময়ানুসারে কাজ করবে এবং রাজকোষের কথা কাউকে 
জানাবে না। মৌমাছি যেমন সমস্ত কুল থেকে অল্লা অল্প মধু 
সংগ্রহ করে ঘধূভাগ্ডার গড়ে তোলে, রাজারও তেমনই 
প্রজাদের কাছ থেকে কর সংগ্রহ করা উচিত। 


রাজারক্ষা এবং বেতনাদি প্রদান করার পর যে অর্থ 
অবশেষ থাকে সেটি ধর্ম ও নিজ প্রয়োজনে ব্যয় করা 
'উচিত। শাস্প্র রাজার যতদূর সম্ভব, রাজতোনের অর্থ ব্যয় 
কৰা উচিত নয়। অল্প ধন সংগ্রহ হলেও, তার জনাদর 
করবে না, শত্রুকে কখনো ছোটো মনে করবে নদ বুদ্ধির 
দ্বারা নিজের অবস্থিতি বুঝতে চেষ্টা করবে এবং দুর্বকে 
কখনো বিশ্বাস করবে না| স্মরণশক্তি, চাতুর্য, সংযন, 
বুদ্ধি, শরীর, ধৈর্য, শৌর্য এবং দেশ-কাল-পরিস্থিতিতে 
অজ্ঞতা না থাকা ধনবুদ্ধির এই আটটি সাধন। পত্র 
বালক, বৃদ্ধ এবং যুবক হোক না কেন, সারধানে মা 
থাকলে সে মানুষকে বিনাশ করতে পারে। সুতরাং মনকে 
বশে রাখে যে রাজা, সে শত্রুর দিকে অসতর্ক থাকে না। 
লাভ-ক্ষতি-রক্ষা ও সংগ্রহ ইত্যাদিকে ভালোভাবে জেলে 
বুদ্ধিমান বান্তি শত্রুর সঙ্গে সহি বা বিগ্রহ করে, এতে 
বুদ্ধিমানের মতো স্থির চিত্তে সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিত। 
পরিমার্জিত বুদ্ধি বলশালীকেও পরান্ত করে এবং বৃদ্ধিপ্রাপ্ত 
বলকে রক্ষা করে। বলশালী শত্রুকে বুদ্ধির দ্বারাই 
সংকট করা যায়, তাই বুদ্ধির দারা বিচার করার পরে যে 
কাজ করা হয়, সে কাজই উত্তম হয়। যে রাজা সর্বপ্রকার 
দোষ ত্যাগ করেছে, সেই ধৈর্যশীল রাজা সামান্য সৈন্যের 
দ্বারাই সমস্ত ভোগ প্রাপ্ত করতে সক্ষম হয়। 

স্নেহলীল হয়েই প্রজাদের ওপর থেকে কর গ্রহণ 
করবে, তাদের কষ্ট না দিয়ে, নিজের কঠিন প্রভাব না 
দেখিয়েই কর আদায় করবে। লোভী ব্যক্তি অনোর ধন, 
ভোগসাম্ী, স্ত্রী, পুর, সমৃদ্ধি আত্মসাৎ করে নিতে চায়, 
তার মধ্যে সর্বপ্রকার দোষের বিস্তার হতে থাকে ; অতএব 
লোটীকে নিজের কাছে রাখবে না। যে রাজা ধর্মাত্মা 
ব্রাহ্মণদের কাছে তত্ত্বজ্ঞান লাভ করেছে, যে মন্রীদের দ্বারা 
সুরক্ষিত, প্রজার বিশ্বাসপাত্র এবং কুলীন, সে সমন্তসামন্ত- 
রাজাদের নিভবশে রাখতে সক্ষম। রাজন্‌ আমি সংক্ষেপে 
যে রাজধর্মের বর্ণনা করলাম, বুদ্ধিন্থারা অর বিচার করে 
স্পযোগ কোরো। যে এগুলি ঠিকমতো বুঝে আচরণ করে, 
সে-ই নিজ রাজা রক্ষা করতে পারে। যার সুখভোগ 
হঠকারিতা, অন্যায় এবং আইনের বলে অবস্থিত, সেই 
রাজা পরলোকে উত্তম গতি লাভ করে না এবং তার রাজা- 
সুখ বেশি দিন স্থায়ী হয় না। 
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[শান্তিপর্ব 


যুধিষ্টির জিজ্ঞাসা করলেন___গিতামহ ! আপনি যে 
সনাতন রান্তধর্ষের বর্ণনা করলেন, সেই অনুসারে দণ্ডই 
সবকিছুর উর্ধ্বে , দণ্ডের আধারেই সবকিছু নির্ভর করছে। 
দেবতা, খষি, পিতৃপুরুষ, মহাত্মা, বক্ষ, রাক্ষস, পিশাচ 
এবং জগতের সমস্ত প্রাণীর জনা দণ্ডই কল্যাণের সাধন। 
এর ওপরই জগৎ চরাচর প্রতিষ্ঠিত ; ভাই আমি জানতে চাই 
দণ্ড কী? কেমন ? তার স্বরাপই বা কী প্রকার ? কার 
আধারে এটি স্থিত, সেই সঙ্গে বলুন যে দণ্ডের উপাদান 
কী? কীপে তার উৎপত্তি হয়েছে, তার আকার কেমন এবং 
তা কীভাবে সতর্ক হয়ে সমন্ত প্রাণীকে শাসন করার জনা 
জাগ্রত থাকে? 

ভীষ্ম বললেন কুরুনন্দন 1 দণ্ডের স্বরূপ এবং 
কীভাবে তা ব্যবহৃত হয়, তা সবই তোমাকে জানাচ্ছি, 
শোনো। এই সংসারে সব কিছুই দণ্ডের অধবীন। ধর্দের মো 
দশ্ডকে গণনা করা হয়, একে নায়ও বলা হয়। জগতে যাতে 
কোনোভাবে ধর্ম ও ন্যায় লোপ না পায়__তার জন্য দণ্ড 
আবশ্যক। মর্মাদাপূর্বক ব্যবহারের রক্ষার জনাই একে 
ব্যবহার বলা হয়। পূর্বকালে মনু উপদেশ দিয়েছিলেন যে, 
যে রাজ্য প্রিয় ও অপ্রিয়কে সমান ভেবে পক্ষপাতিত্ব না করে 
দণ্ডের ঠিকমতো ব্যবহার করে প্রজাপালন করবেন-_তীর 
সেইকান্দকে ধর্ম বলে মনে করা হবে। আমি খে দণ্ডের কথা 
বলেছি, তা ব্রহ্মার মহান বাক্য। সর্বপ্রথম মনুই এটি 
বলেছিলেন, তাই একে প্্ান্চন” বলা হয় এবং ব্যবহারের 
প্রতিপাদন করার জনা এটি প্রয়োগ করা হয়। দণ্ডের 
ঠিকমতো প্রয়োগ হলেই ধর্ম, আর্থ ও কামের অস্তিত্ব বজায় 
থাকে ; তাই দণ্ড এক মহান দেবতা। এর স্বরূপ জ্বলন্ত 
অগ্নির ন্যায় তেজদ্বী। তলোয়ার, ধনুক, গদা, শক্তি, 
ত্ৰিশূল, মুগুর, বাণ, মুসল, চক্র, পাশ, দণ্ড ইত্যাদি যে 
সব আঘাত করার উপযুক্ত অস্ত্রশস্ত্র আছে, সেই 
সবের রূপে সর্বাত্মা দণ্ডই মূর্তিমান হয়ে বিচরণ করে। 
এগুলিই অপরাধীকে বিন্ধ করে, লীড়িত করে, কাটে এবং 
মৃত্যুমুখে ঠেলে দেয়। এইভাবে দণ্ডহ জগতে সর্বত্র বিচরণ 
করে। 

সর্বত্র ব্যাপক হওয়ার কারণ দণ্ড হল ভগবান বিকু এবং 
মানুষের অয়ন (আশ্রয়) হওয়ায় তাকে নারায়ণ বলা হয়। 
এটি মহান সনাতন স্বরূপ ধারণ করে, তাই তাকে মহাপুরুষ 
বলা হয়। এইভাবে দণ্ডনীতিকেও ব্রহ্মার কন্যা বলা হয় ; 
লক্ষ্মী, বৃত্তি, সরস্বতী এবং জগদ্ধাত্রীও তারই নাম ; দণ্ডের 


এইবাপ নানাস্বরূপ আছে। অর্থ-অনর্থ, সুখ-দুঃখ, ধর্ম- 
অধর্ম, বল-অবল, দুর্ভাগ্য-সৌভাগ্য, গুণ-দোষ, কাম- 
অকাম, খভু-মাস, নাত-দিন, ক্ষণ, প্রণাদ-অপ্রমাদ, হর্ষ- 
বিষাদ, শম-দম, দৈব-পুরুষার্থ, বন্ধ-নোক্ষ, ভয়-অভয়, 
হিংসা-অহিংসা, তপ, যজ্ঞ, সংযম, মদ, প্ৰমাদ, দর্ণ, দত, 
ধৈর্য, দীতি-অনীতি, শক্তি-অশক্তি, বান-অপমান, ব্যয়- 
অবায়, দান, কাল-অকাল, সত্য-অসতা, জ্ঞান, শ্রদ্ধা- 
অগ্রদ্ধা, অকর্মশাতা-উদ্োগ, লাত-ক্ষতি, জয়-পরাজয়, 
কঠোরতা-কোমলতা, নৃত্যু, আদা-যাশয়া, বিরোধ- 
অবিরোধ, কর্তবা-অকতর্বা, অসুয়া-অমসূয়া, লক্জা- 
অলজ্জা, সম্পত্তি-বিপত্তি, স্থান, তেজ, কর্ম, পাণ্ডিত্য, 
বাক্শক্তি ও তত্ববোধ__এ সবই দণ্ডবিধির বিবিধ রাঁপ। 
ঘুষিষ্টির ! জগতে যদি দণ্ড বাবস্থা না থাকত, তাহলে 
লোকে একে অপরকে শেষ করে দিত। দণ্ডের ভয়েই কেউ 
কারো গুপর আঘাত করে না। দণুদ্বারা সুরক্ষিত থেকেই 
প্রজারা তার রাজার দিন দিন উন্নতিসাধন করে, তাই দত 
সকলের চালিকা শক্তি। দণ্ড এই জগৎকে শীঘ্রই সত্যে 
স্থাপিত করে। সতোই ধর্মের হিতি এবং ধর্ম ব্রাহ্মণদের 
ময্যে থাকে। ধর্মাসা প্রাণ বেদের স্বাধ্যায় করেন, বেদ 
হতেই যজ্ঞ উৎপন্ন হয়েছে, যজ্ের দ্বারা দেবত প্রসন্ন হন। 
প্রসন্ন দেবজগণ প্রতাহ্‌ ইন্দ্রের কাছে প্রার্থনা করেন, তাতে 
ইন্দ্র প্রজাগণের ওপর অনুগ্রহ করে (সময়মতো বর্ষার দ্বারা 
কৃষির সহায়তা করে) অন্ন প্রদান করেন এবং সমস্ত প্রাণীর 
প্রাণ অমের ওপরই নির্ভর করে। তাই দণ্ড দ্বারাই প্রজাদের 
অৱস্থিতি বজায় থাকে, দণ্ডই অদের জনা সর্বদা জাগ্রত 
থাকে। দণ্ড সদ| সাবধান থাকে এবং তা অবিনাগী,. 
রক্ষারূপ প্রয়োজন সিদ্ধ করার জনা সে কষতরিয়। দণ্ডের আট 
নাম হল-_ ঈশ্বর, পুরুষ, প্রাণ, সত্ব, চিন্ত, প্রজাপতি, 
ভৃতাত্মা এবং 'জীব। উত্তম কুল, অত্যন্ত ধনবান ও ধীমান 
যন্ত্র, বুদ্ধি, তেজ, গজ. সাহসরূপ বল এবং (পূর্বে কথিত) 
অষ্টাঙ্গ বলদারা উপার্জন করার যোগা যে ধনধান্য এবং 
অর্থের বল, এসব রাজার কাছে থাকা উচিত। হাতি, ঘোড়া, 
রথ, পদাতিক, নৌকা, বেগার, দেশের প্রজা ও মেষ 
ইত্যাদি পশু এই আট অঙ্গসম্পন্ন বল। রঘী, 
বিশারদ, জ্যোতিরী, দৈব অনুকূল করার জন্য 
পৃ্জাপাঠকারী, অর্থ, মিত্র, ধানা ও অনা সব সামগ্রী- ওই 
সাত প্রকৃতি এরং আট অঙ্যুক্ত সেনার শরীর। এই সেনা 
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দণ্ডেরই অন্তর্গত, অতএর দণ্ডই রাজোর প্রধান শক্তি £ | ধর্মই সৎপুরুষদের পথ। লোকপিতামহ হ্রহ্মাই সৎপুরুষ, 
সেটিই উৎপত্তির মুখ্য কারণ। যিনি সর্বপ্রথম উৎপন্ন হয়েছিলেন। তিনি প্রথমে দেবতা, 


ঈশ্বর জগৎ রক্ষার জন্য ক্ষত্রিয়কে দণ্ড প্রয়োগের 
অধিকার দিয়েছেন। সকলের প্রতি সমভাবে পক্ষপাতরছিত 
হয়ে ব্যবহার করলেই দণ্ডের সুরূণ রক্ষা হয়। রাজার কাছে 
দণ্তরূপ ধর্মাপেক্ষা বেশি আর কিছুই পূজনীয় নয় ব্রহ্মা 
স্বধর্ম-স্থাপন ও লোকরক্ষার জনাই দণ্ডনীতিময় ধর্মের 
উপদেশ প্রদান করেছেন। 

দণ্ডই সনাতন ব্যবহার, ব্যবহারই বেদ, বেদই ধর্ষ এবং 


অসুর, রাক্ষস, মানুষ, সর্পাদিযুক্ত জগৎ রচনা করেছিলেন। 
পরে বাছি-প্রতিবাদীর বিবাদ নির্ণয়রূপ যে বাবহ্যর (ন্যায়), 
তার উপদেশ দেন। ব্রহ্মা নযায় করার সময ন্যারকর্র 
সামনে এই আদর্শ রাখেন যে যদি মাত্র-পিতা-ভাই -স্্রী 
ও পুরোহিতও নিজ ধর্মে স্থির না থাকে, তাহলে রাজার 
উচিত তাকে দণ্ডপ্রদান করা ; তার কাছে কেউই অদণুনীয় 
নয়। 


o- 


দণ্ডের উৎপত্তি এবং ক্ষত্রিয়ের হাতে দণ্ড প্রদানের অধিকার আসার পরম্পরার বর্ণনা 


ভীষ্ম বললেন__এই দণ্ডের উৎপত্তির বিষয়ে এক 
প্রাসিন ইতিহাস আছে। আমি তোমাকে তার সম্বন্ধে রলছি। 
অঙ্গদেশে বসুহোম নামে এক অত্যন্ত প্রসিদ্ধ রাজা ছিলেন। 
তিনি ছিলেন অত্যন্ত ধরমস্থা। কোনো এক সময়ের কথা। 
রাজা বসুহোম তার রানিকে নিয়ে পিতৃপুরুষ, দেবতা এবং 
খধিগণ পৃজিত মুঞ্জপৃষ্ঠ নামক স্থানে গিয়েছিলেন। সেটি 
হিমালয় পর্বতের এক শিখর। একদিন সেখানে মগ্তাবটের 
মীচে পরশুরাম তার জটা বেঁধে রেখেছিলেন, তখন থেকে 
খষিরা তার নাম 'মুপ্রপৃষ্ঠ' রেখেছিলেন। সেখানে ভগবান 
শংকরের নিরাস। রাজা বসুহোম সেখানে থেকে বহু 
বেদোক্তগুণ অর্জন করলেন। তিনি তপপ্রভাবে দেবর্ষিতুল্য 
হয়ে উঠলেন। ব্রাহ্মণদের মধো তিনি অত্যন্ত সম্মানিত হতে 
থাকলেন। 

একদিল রাজা মান্ধাতা তাকে দর্শন করতে গেলেন। 
মহারাজ বসুহোনকে কঠোর তপস্যায় রত দেখে তিনি 
বিনীতভাবে সেখানে গিয়ে তাকে প্রণাম করে দীঁড়ালেন। 
সেইসময় অঙ্গরাজণ্ড পাদ্য-আর্ধা অর্পণ করে মান্ধাতার 
আতিথ্য-সংকার করে তার রাজোর কুণল-সংবাদ জানতে 
চাইলেন। আরপর প্রজাদের সঙ্গে তীর ব্যবহার এবং 
অনুচরদের কথা জিজ্ঞাসা করে তিনি বললেন__ 
"মহারাজ! বলুন, আমি আপনার কী সেবা করতে পারি ?" 

মান্ধাতা বললেন- রাজন ! আপনি বৃহস্পতির 
সিদ্ধান্তসমূহ পূর্ণ অধ্যয়ন করেছেন, সেই সঙ্গে শুক্রাচার্যের 
নীতিশান্তুও বিশেষভাবে জেনেছেন। তাই আমি আপনার 
কাছে জানতে চাই যে, দণ্ডের উৎপত্তি কেমন করে হল ? 
এর কার্ষ-কারণ কী ? এবং দণ্ড-প্রয়োগের তার ক্ষত্রিয়দের 


ওপর কেন অর্পণ করা হরেছে? আমি শিষ্যতারে জিজ্ঞাসা 
করছি, আপনি এই সম্বন্ধে বলুন ।' 

বসুহোম বনলেন__রাজন্‌ ! দণ্ড সমস্ত জগৎকে 
নিয়মের মধ্যে রক্ষা করে, এটি ধর্মের সনাতন আত্মা, এর 
উদ্দেশ্য হল প্রন্জাদের উদ্দামতা থেকে রক্ষা করা। 
কীভাবে এর উৎপত্তি হল, বলছি, শুনুন। শোনা যায় যে, 
কোনো এক সময় লোকপিতামহ ব্রহ্মা যজ করতে 
চেয়েছিলেন, কিন্তু তিনি কোনো যোগ্য খত্বিক পাচ্ছিলেন 
না। তখন তিনি মস্তকে এক গর্ভ ধারণ করেন, সেই গর্ভ 
এক হাজার বর্ষ ধরে তার মস্তকে অবস্থিত ছিল সহস্র বর্ষ 
পূর্ণ হলে ব্রহ্মার একরার হাঁটি আসে, হাঁচির সঙ্গে সেই 
গর্ডও নাসাপথে বাইরে এসে পড়ে। তার থেকে যে বালক 
জন্ম নেয়, সে প্রন্জাপতি ক্ষুপ_ এই নামে প্রসিদ্ধ। 
প্রজাপতি ক্ষুণহ ব্রহ্মার যজ্ঞে খস্থিক হয়েছিলেন। (যজ্ঞের 
দীক্ষা নেওয়ার পরে ব্রহ্মার চেহারায় বিনয়, শান্তি ইত্যদি 
গুণের ঝলক দেখা দিল। প্রজাদের শাসন করার সময় তর 
দেহে যে উগ্রতা দেখা যাচ্ছিল, তা আর ছিল না, তাই) যজ্ঞ 
শুরু হওয়া মাত্রই প্রতাক্ষভাবে শান্তরূপের প্রাধান্য হওয়ায় 
দণ্ড অদৃশ্য হল। ফলে প্রজাদেরও দণ্ড (শান্তি) পাওয়ার ভয় 
দূর হয়ে গেল। 

দণ্ড লুপ্ত হতেই প্রজাদের মধো বর্ণসংকরতার 
(ব্যভিচারের) মাত্রা বৃদ্ধি পেতে থাকে। কর্তবা-অকর্তবা, 
ভশ্ষণ-অভক্ষ্য, পেয়-অপেয় এবং গম্য-অগম্যের বিচার 
দূর হায় গেল এবং একে অপরের প্রাণ নিতে শুরু করল। 
নিজের এবং অন্যের ধন একই মনে করে দখল করে নিল। 
কুকুরেরা যেমন এক টুকরো মাংস নিয়ে মারামারি করে, 


1166 


সংক্ষিপ্ত মহাভারত 
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তেমনই মানুষেও একে অপরের ধন নিয়ে মারামারি করতে 
লাগল। বলবানেরা দুর্বল মানুষকে হত্যা করতে থাকল। 
সর্বত্র উচ্ছুন্খমলতায় তরে গেল। 

তা লক্ষ্য করে পিতামহ ব্রহ্মা সনাতন ভগবান বিষ্ণুর 
[আরাধনা করে মহাদেবকে বললেন __“ভগবন্‌ ! আপনি 
এখন কৃণা করে এর উপায় স্থির করুন, যাতে প্রজাদের 
মধ্যে বর্ণসংকরতা ছড়িয়ে না পড়ে।” ভগবান শূলপানি 
তখন কিছুক্ষণ চিন্তা করে নিজেকেই দণ্ড রূপে রূপান্তরিত 
করলেন। তাতে প্রজাদের বয্যে ধর্মযুক্ত আচরণ হতে 
দেখে নীতিদেবী সরস্বতী লোক-বিখ্যাত দগ্ুরীতি রচনা 
করেন। তারপর ত্রিশূলধারী ভগবান শংকর কিছু চিন্তা 
করার পর এক-একটি অংশের এক একজন করে রাজা 
সৃষ্টি করলেন। তিনি ইন্ুকে দেবতাদের, যমকে 
পিতৃপুরুষের, কুবেরফে ধন ও রাক্ষপদের, মেরুকে 
পর্বতের, সমুদ্রকে শ্রোতস্বিনীদের, বক্ষণকে জল ও 
অসুরদের, মৃত্যুকে প্রাণের, বশিষ্ঠকে ব্রাহ্মণদের, অগ্নিকে 
বসুদেব, সূর্যকে তেজের, চন্দ্রকে তারাদের এবং বধির, 
কুমার কার্তিকেয়কে ভূতদের এবং কালকে সকলের রাজা 
করে দিলেন। এরপরে ভগবানশূলপানি স্বয়ং রুদ্রদের রাজা 
হলেন। ব্রহ্মপুত্র ক্ষুপকে তিনি সমস্ত প্রজাদের আধিপত্য 
প্রদান করলেন। 

তারপর ব্রহ্মার সেই যজ্ঞ যখন যথা নিয়নে সমাপ্ত হল 
তখন মহাদেব ধর্মরক্ষক ভগবান বিষ্ণুর সৎকার করে তীকে 
সেই দণ্ড অর্পণ করলেন। বিষু সেটি অঙগিরাফে দিলেন, 
অঙ্গিরা ইন্দ্র ও মরীচিকে, মরীচি তৃগুকে, ভৃগু খিদের, 
খষিরা লোকগালদের, লোকপালেরা ক্ষুপকে, ক্ষুণ 


বৈবন্কত মনুকে এবং মনু সূন্ম্-ধর্ম এবং অর্থের বশর অনা 


সেটি নিজ পুত্রদের সমর্পণ করলেন। সুতরাং ধর্ম অনুসারে 
ন্যায়-অন্যায়ের বিচার করেই দর্ডবিধান বরা: উচিত। 
দুষ্টদের দমন করাই দণ্ডের মুখ্য উদ্দেশা। অপরাধীর থেকে 
যে সুবর্ণ ইত্যাদি সম্পদ আদায় করা হয়, তা বাইরের 
(লোকেদের ভয় গাওয়াবার জনাই, অর্মকোষ বৃদ্ধি করার, 
অনা লয়। ছোটখাট অপরাধের জন্য প্রজাদের অগচ্ছেদ 
করা, হজা করা, শারীরিক যন্ত্রণা দেওয়া বা দেশ থেকে 
বহিষ্কার করা উচিত নয়। বৈবস্থত মনু প্রজাদের রক্ষা করার 
জন্যই ভাৱ পুত্রের হাতে দণ্ড সমর্পণ করেছিলেন, সেটিই 
পরম্পরায় অধিকারীদের হাতে এসে প্রজাদের রক্ষার জন্য 
নিরন্তর জাগ্রত থাকে। 

প্রজাপালন এবং দণ্ডের অধিকার ব্রহ্মার কাছ ঘেকে 
মহাদেব প্রাপ্ত হন, তার থেকে রিশ্বদেবদের, বিশ্বদেবদের 
থেকে খষিগণ, প্রষিগলের থেকে সোম, সোম থেকে 
সনাতন দেবতাগাণ এবং দেবতাগণ থেকে প্রা্মণরা সেটি 
প্রাপ্ত হন। সেইসময় ত্রাহ্মণরাই লোকরক্ষার জন্য সতর্ক: 
খাকতেন। পরে ক্ষত্রিয়রা এই অধিকার ব্রাহ্মণদের কাছ 
খেকে লা করেন। তখন থেকে ক্ষত্রিয়রাই জগৎ রক্ষা 
করে আসছেন। এই কালরাপ দণ্ড সৃষ্টির আদি; মধ্য ও: 
অন্তেও জাগরিত থাকে। সে-ই দমন্ড লোকের ঈশ্বর বা 
্রঙ্গাণতি। এটি সাক্ষাৎ মহাদেবের স্বরূপ। ধর্মজ্ঞ রাজার 
ন্যায় অনুসারে দণ্ডের বাবহার করা উচিত। 

ভীষ্ম রললেন-_যে রাজা বসুহ্যেম কথিত এই সিদ্ধান্ত 
শোনে এবং সেই অনুযায়ী ঠিকমূত্যে কার্যে পরিণত করে, 
তার সমস্ত কামনা পূর্ণ হয়।দণ্ড সনবন্ধে যত কথা আছে, তা 
সবই আমি তোমাকে জানালাম। দণ্ডই সমস্ত জগৎকে 
লিয়নমের মধ্যে আবদ্ধ করে রাখে। 


ত্রিবর্ের বিচার এবং আলরিষ্ঠ ও কামন্দকের সংবাদ 


যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করলেন__তাত ! আমি এখন 
জানতে টাই যে ধর্ম, অর্থ ও কাদের নির্ণয় কীভাবে করা 
উচিত ? ধর্ম-অর্থ-কাম কী উদ্দেশ্যে করা হয় ? এর 
উৎপত্তির কারণ কী ? এগুলি কখনো একসঙ্গে কখনো 
পৃথকভাবে কেন থাকে ? 


ভীষ্ম বললেন__জগতে যখন মানুষের চিত্ত শুদ্ধ হয় 


এবং সে ধর্মপূর্বক কিছু অর্থগ্রাপ্তির জন্য প্রবৃত্ত হয়, সেই 
সমর যথাযোগ্য কান, কারণ এবং সম্যক কর্মানুষ্ঠানুসারে 
ধর্ম অর্থ-কাম___তিনটি একসঙ্গে অনুষ্ঠিত হয়। এরদযো 
ধর্ম অর্থের কারণ এবং কামকে অর্থের ফল বলা হয়। কিন্তু 
এই তিনেরই মূল কারণ হল সংকল্প। সংকল্প হল বিষয় রূপ 
এবং বিষয়াদির সার্থকতা হল ইন্দিয়াদির উপভোগে। বর্ম, 


সাস্তিপর্ব 


শীল নিরূপণ ইন্দ্র ও পরহ্যাদের কথা 
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অর্থ ও কামের এই হল মূল। এর থেকে নিবৃত্ত হওয়াকেই 
মোক্ষ বলে। কর্মফলের আশা ত্যাগ করে ত্রিবর্গ সেবন 
করলে তার পর্ধবসানগু মোক্ষতেই হয়। মানুষ যদি ত প্রাপ্ত 
করতে সক্ষম হয় তবে তা অত্রান্ত সৌভাগোর বিষয় হয়ে 
ওঠে। অর্থ সিদ্ধির জনা বুবে-শুনে ধ্মানুষ্টান করলেও 
কখনো অর্থ সিদ্ধি হয়, কখনো হয় না ২ এছাড়া কখনো 
অন্যান্য কাজেও অর্থ সিদ্ধি হয় আবার কখনো অর্থ নষ্টও 
হয়। ফলেচ্ছা ধর্মের মল, যেমন সঞ্চয় বৃত্তি হল অর্ধের মল 
এবং স্বগুধবর্জিত হয়ে অর্থাৎ সন্তান উৎপত্তির উদ্দেশা 
ছাড়া শুধু ইন্দিয়সুখে কাম সেবন করা হল কামের মল। 
বিজ্ঞ লোকেরা এই বিষয়ে রাজা আদরিষ্ঠ এবং বাঘন্দক 
খধির উপাখ্যান বলে থাকেন। সে এক প্রচীন কাহিলী। 
কোনো এক সময়ের কথা, কামন্দক খষি ভার আশ্রমে 
বসেছিলেন ; তাকে প্রণাম বরে র্লাজ্য আঙ্গরি্ত জিজ্ঞাসা 
করলেন__“মুমিবর ! রাজা যদি কাম ও মোহের বশে 
কোনো পাপ করে এবং পরে তার অনুতাপ হয়, তাহলে 
সেই পাপ দূর করার জনা তার কী প্রাযশ্চিত্ত করা উচিত ?” 


কামন্দক বললেন- রাজন্‌! যে ধর্ম ও অর্থ পরিত্যাগ 
বুদ্ধিনাশ হয়, বুদ্ধিনাশইমোহ, অ ধর্ম অর্থ উভয়কেই 
নষ্ট করে। এতে মানুষ নাস্তিক হয় এবং দুরাচারে প্রবৃত্ত হয়। 
এহ অবস্থায় প্রজারা তার সঙ্গ তাগ করে, সাধু এবং 
ব্রাহ্মণরাও তাকে পরিত্যাগ করে। তন তার জীবনে বিপদ 
আসে এবং সে প্রজাদের হাতেই মৃত্যুবরণ করো অতএব 
নিন্দা, নিরস্তুর বেদধ্যয়ন এবং ব্রাহ্মণদের সৎকার করা 
উচিত৷ ধৰ্মে মন স্থির করে; উত্তম কুলে বিবাহ করবে। 
উদার ও ক্ষমাশীল ব্রাহ্মণদ্দের সেবায় নিয়োজিত থাকবে+ 
জলে দাড়িয়ে গায়ত্রী মন্ত্র জপ করবে এবং সর্বদা প্রসন্ন 
থাকবে। পাগীদের রাজাচ্যুত করে যর্মাব্মাদের সঙ্গ করবে। 
মিষ্ট বাক্য এবং উত্তম কর্মের দ্বারা সকলক্েপ্রসন্ রাখবে ও 
অনোর গুণগান করবে। যে রাজা এইভাবে আচরণ স্থির 
করে, সেশীগ্রই নিষ্পাপ হয়ে সকলের সম্মানের পাত্র হয়। 
এভাবে তার কঠিনতম পাপও দূর হয়। 


শীল নিরূপণ_ইন্দ্র ও প্রহ্থাদের কথা 


যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করলেন_ নরশ্রেষঠ ! মানুষ জগতে 
ধর্মের ভিত্তিস্বরূপ শীলেরই অধিক প্রশংসা করে থাকে। 
আপনি যদি আমাকে তা শোনার অধিকারী মনে করেন, 
তাহলে কৃপা বরে বলুন শীলের লক্ষণ কী ? কীভাবে তা 
প্রাপ্ত করা যায়? 

ভীষ্ম বললেন__রাজন্‌ 1 ই্রন্থে খন তোমার 
রাজসূয় যন্ত্র হয়েছিল, সেই সময় তোমার অনুপম সমদ্ধি 
এরং সভাভবন দেখে দুর্যোধনের অত্যন্ত ঈর্ষা হয়েছিল। 
সেখান থেকে ফিরে এসে সে তার পিতাকে সমন্ত কথা 
জানিয়েছিল। তদ্বন ধৃতরাষ্ট্র তাকে বলেন- পুত্র ! ভুমি 
যদি যুধিষ্ঠিরের ন্যার অথবা তার থেকে বেশি রাজালন্ী 
লাভ করতে চাও, তাহলে শীলবান হও। শীলেন দ্বারা 
ভ্রিলোক জয় করা যায়। শীলবানদের পক্ষে এই সংসারে 
কোনো বন্তুই দুর্লভ নয়। মান্ধাতা এক রাত্রে, জনমেজর 
তিন স্মাত্রে এবং লাভাগ মাত্র সাত রাত্রেই এই পৃথিবী জয় 
করেছিলেন। এই সকল রাজাই শীলবান ও দয়ালু ছিজেন। 


সুতরাং তাদের গুণের সৃলা হিসাবে পৃথিবী স্বেচ্ছায় তাদের 
অধীন হয়েছিল।" 

দূর্যোধন জিজ্ঞাসা করোছিলেন-__ভারত -! যার ছানা 
বাজারা অভিলী মসুলের বাজ লাভ করেছিলেন, সেই. 
শীল কীভাবে লাভ করা খায়? 

ধৃতরাষ্ু বললেন-_এহ বিষয়ে এক পুরাতন কাহিনী 
দিনের কথা, দৈতারাজ পরা তার শীলের সাহায্য ইন্দ্রের 
রাজা অধিকার করে ভ্রিলোকণ নিজের অধীন কয়েন। 
উপায় জানতে চান। বৃহস্পতি তাকে, এর বিশেষ 
জ্ঞানলাভের জন্য শুক্রাচার্থের কাছে যাওয়ার নির্দেশ 
দিলেন। তিনি শুক্রামার্যের কাছে গিয়ে একাপ্র চিতে সেই 
কণি জানতে চাইলেন। শুক্রাচার্য বললেন, “এর বিশেষ 
জ্ঞান মধ্যত প্রহ্নাদের কাছে আহে।' এই কথা শুনে ইন্দ্র 
অন্ত খুশি হয়ে ব্রাহ্মণ বেশে প্রল্নদের কাছে গেলেন। 
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সেখানে গিয়ে তিনি বললেন__“ব্াজন্‌ ! আমি শ্রেয়- 
লাভের উপায় জানতে চাই ; আপনি কৃপা করে আমাকে 
বলুন।' প্রল্লাদ বললেন__“বিগ্রবর ! আমি ত্রিলোকের 
ব্যবস্থা করার জন্য ব্যস্ত থাকি ; তাই আপনাকে উপদেশ 
দেওয়ার মতো সময় আমার নেহা” ব্রাহ্মণ বললেন 
“মহারাজ! যখন সময় পাবেন, তখনই আমি আপনার কাছ 
থেকে উত্তম আচরণের উপদেশ গ্রহণ করতে চাই।? 

ব্রাহ্মণের সতানিষ্ঠা দেখে প্রহথাদ অত্যন্ত প্রসন্ন হলেন 
এবং শুভ সময় এলে জকে জ্ঞানের তন্তু বোঝালেন। 
ব্রাহ্মণও তার গুরুভক্তির বিশেষ পরিচয় দিলেন। তিনি 
মেরা করলেন, পরে যথা সময়ে তাকে অনেক বার এই 
প্রশ্নই করলেন যে, “ত্রিভুবনের উত্তম রাজ্য আপনি কীকরে 
লাড করলেন ? আমাকে এর রহসা বলুন 

প্রহ্লাদ বললেন-__বিপ্রবর ! আমি "রাজা এই 
অহংকারবশে কনে আমি ব্রাহ্মণদের নিন্দা করি মা, 
অনাদিকে তারা যখন আমাকে শুক্রনীতি সম্পর্কে উপদেশ 
দেন, দেই সময় সংযম সহকারে তাদের কথা শুনি এবং 
তদের নির্দেশ শিরোধার্য করি। যথাসাধা শু্রাসর্ কথিত 
নীতিপথে চলি, ব্রাহ্মণদের সেবা করি, কারো দোষ দেখি 
না, ধর্মে মন নান্ত রাখি, ক্রোধ জয় করে মনকে বশে রেখে 
ইন্িয়দিকেও সর্বদা বশে রাখি। জামার এই বাবহার 
জেনেই বিদ্বান শ্রাহ্মণরা আমাকে নানা সদুপোদেশ প্রদান 
করেন, আমি তাদের কথামৃত পান করি। তই চন্দ্র যেমন 
নক্ষত্রদের ওপর রাজত করে, আমিও তেমনই স্বজাতির 
ওপর রাজর করি। শুক্রাচার্যের নীতিপান্তুই এই পৃথিবীর 
অমৃত, উত্তম নেত্র এবং শ্রেয় লাভের সর্বোত্তম উপায়।" 

রশ্লাদের কাছে এই উপদেশ প্রাপ্ত হয়েও ব্রাহ্মণ 
তার সেবায় ব্যাপৃত থাকলেন। তখন প্রহ্থাদ বললেন__ 
“বিপ্রবর ! তুমি আমাকে গুরূর ন্যায় সেবা করছ, তোমার 
এই আচরণে প্রসন্ন হয়ে আমি তোমাকে বর্ন দিতে চাই। 
তোমার যা ইচ্ছা চেয়ে নাও, আমি অবশাই তা পূর্ণ করবা” 

ব্রাহ্মণ বললেন- মহারাজ ! আপনি বদি প্রসঙ্গ হয়ে 
আমার প্রিয় কাজ করতে চান, তাহলে আমাকে আপনার 
দীল গ্রহণ করার বর প্রদান করুন। 

তার এই বর চাওয়াতে প্রবাদ অত্র আশ্চর্য হলেন, 
তিনি ভাবলেন “ইনি কোনো সাধারণ বাক্তি নবা।' অ 
সত্ত্বেও ভিনি *তখ্যন্' বলে তাকে বর প্রদান করলেন। বর 


প্রাপ্ত হয়ে বিপ্ৰ বেশধারী ইন্দ্র তো চলে গেলেন, কিন্তু 
প্রহ্লাদের অতান্ত চিন্তা হল। তিনি ভাবতে লাগলেন কী করা 
উচিত ? কিন্তু সিদ্ধান্ত নিতে পারলেন না। এরমধো তীর 
শরীর থেকে এক পরম কান্তিমান ছায়াময় তেজ মূর্তিধারণ 
করে প্রকাশিত হল। তাকে দেখে প্রশ্থাদ জিজ্ঞাসা 
করলেদ__“আপনি বে ?' উত্তর এল-_-'আমি শীল, 
তুমি আমাকে আশ করেছ, তাই ছলে যাচ্ছি। এবার যে 
তোমার শিষ্যর্ূপে একগ্রেচিত্তে সেবাপরারণ হয়ে এখানে 
ছিল ওই ব্রাহ্মদের দেহে বাস করব।? এই বলে সেই তেজ 
দেখান ঘেকে অদৃশা হয়ে ইন্দ্রের শরীরে প্রবেশ করল। 

(সে তেজ অদৃশ্য হতেই অপর একটি তেজ তার শরীর 
থেকে প্রকাশমান হল। প্রহ্নাদ তাকেও জিজ্ঞাসা করলেন 
“আপনি কে ?” সে বলল_-প্রহ্াদ ! আমাকে ধর্ম বলে 
জেনো আমিও সেই শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণের কাছে যাচ্ছি ; কারণ 
যেখানে শীল থাকে, সেখানেই আমি থাকি।” এই বলে ধর্ম 
বিদায় নিতেই তৃতীয় তেজোময় বিগ্রহ দর্শন দিল। তাকেও 
সেইপ্রশ্ন করা হল__:আপনি কে ?” সেই তেজ্গী উত্তর 
দিল-_“অসুরেন্র! আমি সতা, আমিও ধর্মকে অনুগমন 
করছি।' সতা যাওয়ার পর আর এক মহাবলী পুরুষ সন্মুখে 
এল, জিজ্ঞাসার উত্তরে সে জানাল-_“আমাকে সদাচার 
বলে। সত্য যেখানে থাকে, আমিও সেখানেই থাকি।* তার 
চলে যাওয়ার পর তার শরীর থেকে অত্যন্ত জোরে গর্জন 
করতে করতে এক তেজন্বী পুরুষ সন্বুবস্থ হল। পরিচয় 
জানতে চাওয়ায় সে বলল-__“আঘি বল, সদাচার যেখানে- 
গেছে, সেখানেই আমি যাচ্ছি!" এই বলে সেও চলে 
গেল। 

তারপর প্রহ্থাদের দেহ থেকে এক প্রভাময়ী দেবী 
আবির্ভূত হলৈন। তাকে জিজ্ঞাসা করতে তিনি বললেন-_ 
“আমি লক্ষ্মী, তুমি আমাকে ত্যাগ করেছ, তাই আমি এখান, 
থেকে চলে যাচ্ছি ; কারণ বল যেখানে থাকে, আমিও 
সেখানেই খাকি।” প্রহ্াদ আবার জিজ্ঞাসা করলেন 
“দেবী! আপনি কোথায় যাচ্ছেন? ওই শ্রেষ্ঠ ব্ৰাহ্মণ কে? 
আমি তার পরিচয় জানতে চাই।” লক্ষ্মী বললেন-__-“তুমি 
যাকে উপদেশ প্রদান করেছ, তিনি ব্রহ্মচারী ব্রাহ্মণের রূপে 
স্বয়ং সাক্ষাৎ ইন্দ্র’ ত্রিলোক্ডে তোমার যে এরম ছড়িয়ে 
ছিল, তা তিনি নিয়ে নিয়েছেন। ধর্মজ্ঞ ! তুমি শীলের দ্বারাই 
ত্রিলোক বিজয় করেছিলে, তা জেনেই ইন তোমার শীল 
অপহরণ করেছেন। ধর্ম, সত, সদাচার, বল এবং আমি 
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শাস্তিপর্ব] যম ও গৌতমের কথোকক্ষন এবং বিপদের সময় রাঙ্ছার ধর্ম 
(লক্মী)__এগুলি সবই শীনের আধারেই বিরাভিত-_ | সকলের ওপর দয়া করবে। নিজ শ্তি জনুস্ারে দান 
শীলই সবকিছুর মূল।" করবে__এগুলিই উত্তম শীল, সকলেই এর প্রশংসা 


এই বলে লক্ষ্মী এবং শীল ইত্যাদি সমস্ত গুণ ইন্দ্রের 
কাছে চলে গেল। এই কথ। শুনে দুর্যোধন পুনরায় তার 
পিতাকে জিজ্ঞাসা করলেন_'কুরুনন্দন ! আমি ললীলের 
তত্ত্ব জানতে চাই, আমকে বুঝিয়ে বলুন এবং কীভাবে ভা 
প্রাপ্ত করা যায়, সেই উপায়ও আমাকে বলে দিন)" 

খৃতরাষ্ট্র বললেন- “পুত্র! শীলের স্বরূপ এবং তা 
পাবার উপায় মহাত্মা গ্রশ্থাদ প্রথমেই জানিয়েছেন। আমি 
সংক্ষেপে শীলগ্রাপ্ডির উপায় জানাচ্ছি, মন দিয়ে শোনো 
_ কায়-মনো-বাকো কারলা সঙ্গে দ্রোহ করবে না, 


করে থাকে। নিজের যে কাজ বা পুরুত্ার্থ সারা জপচরর 
মঙ্গল না হয় এবং যা করলে সঙ্কোচ বোধ হয_সেই কাজ 
কখনো করা উচিত নয়। অল্প কথায় এই হল শীলের স্বরূপ। 
পুত্র ! এই তত্ব ঠিকমতো বুঝে নাও এবং যদি যুিষ্টিরের 
থেকেও বেশি সম্পত্তি লাভ করতে চাও, তাহলে শীলবান 
হও 

ভীম্ম বললেন-_ -কুদ্বীনন্দন ! রাজা যৃতরাষ্ট্র ভার 
পুত্রকে এই উপদেশ দিয়েছিলেন। তুষিও সেই আচরণ 
করো, তাহলে তুমিও সেই ফল পাবে।” 


যম ও গৌতমের কথোপকথন এবং বিপদকালে রাজার ধর্ম 


যুধিষ্ঠির বললেন__পিতামহ! অমৃত পান করলে যেমন 
তৃপ্তি ন হয়ে পান করার ইচ্ছা বেড়েই চলে, তেমনই 
আপনার উপদেশ শুনে আমার মন ভরছে না, বরং আরও 
অধিক শোনার ইচ্ছা হচ্ছে ; সুতরাং ধর্মের কথা আরও 
বলুন। আপনার ধর্মোপদেশরপ অমৃত পান করে আমার 
ডৃষ্ণ| উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। 

ভীষ্ম বললেন___মামি এখন তোমাকে একটি প্রাচীন 
কাহিনী শোনাচ্ছি। পারিযাত্র নামক পর্বতের ওপর হহ্রষি 
গৌতমে মহান আশ্রম ছিল। গৌতম সেইখানে ষাট হাজার 
বছর ধরে তপস্যা করেছিলেন। একদিন উগ্র তপস্যারত 
সেই মহামুনির আশ্রমে লোকপাল যমরাজ স্বয়ং এসে তার 
সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন। খষির দর্শনে প্রসন্ন হয়ে যম তাকে 
আমি আপনার কী সেবা করতে পারি ?” 

গৌতম বললেন-_-ধর্মরাজ ! আপনি কৃপা করে বলুন 
কী কাজ করলে মানুষ মাতা-পিতার খল থেকে যুক্ত হয় 
এবং পবিদ্র ও দুর্লভ লোক কীভাবে প্রাপ্ত হওয়া যায় ? 

যমরাজ বললেন- মানুষ তপস্যার অভ্যাস করবে, 
বাহির এবং অন্তরে পবিত্র থেকে সর্বদা সত্য ধর্ম পালন 
করবে। তার প্রতাহ মাতা-পিতার সেবায় ব্যাপূত থাকা 
উচিত এবং উপযুক্ত রাজার বছ দক্ষিণা দিয়ে অশ্বমেধ 
দ্র অনুষ্ঠান করা উচিত, এর দ্বারাই উত্তম লোক প্রাপ্তি 
হয়। 

যুধিষ্টির জিজ্ঞাসা করলেন পিতামহ ! যদি রাজার 


শক্রসংখ্যা বৃদ্ধি পায়, মিত্ররা তাকে আগ করে এবং তার 
কাছে অর্থ ও সৈন্য না থাকে, তাহলে তার কী গতি হয়? 
দুষ্ট মন্ত্রীদের দ্বারা রাজ্যের গুপ্তকথা ফাঁস হয়ে গেলে, 
রাজালষ্ট দুর্বল রাজার ওপর যখন বলবান শক্র আক্রমন 
করে এবং সামনীতির দ্বারা সন্ধির কোনো সম্ভাবনা থাকে 
না, তখন কী করলে তার মঙ্গল হতে পারে? 

ভীস্ম বললেন-_যুধিষ্ঠির 1 তুমি তো অত্যন্ত গোপনীয় 
বিষয় নিয়ে প্রশ্ন করেছ? তুমি যদি প্রশ্র না করতে, তবে 
আমি ওই সময়ে ধর্মের পালনীয় উপদেশ দিতে পারতাম না। 
ধর্মের বিষয় অত্যন্ত সপ, শাস্ত্র অনুশীলন দ্বারা তার জ্ঞান 
প্রাপ্ত হয়। শান্ত দ্বারা ধর্ম শ্রবণ করে তার পালনকারী এবং 
সদামর পূর্বক সাত্তিক জীবনযাপনকারী মানুষ অত্যন্ত 
বিরল। উপরিউক্ত সংকটের সময় রাজাদের জীবন রক্ষার 
জন্য জামি এমন উপায় বলছি, যাতে ধর্মের অংশই বেশি, 
মন দিয়ে শোনো । কিন্তু আমি ষর্মাচরণের উদ্দেশো এইভাবে 
ধর্মের প্রশংসা করতে চাইনা। 

বিপদের সময় বি প্রঙ্গদের পীড়ন করে অর্থ আলয় 
করা হয়, আহলে পরে তা রাজার কাছে মৃত্যুর সমান হয়ে 
ওঠে। সকলেরই এই মত। পুরুষ যেমন যেমন শান্ত অধ্যয়ন 
করে, তেমন তেমনই তার জ্ঞান বৃদ্ধি পেতে খাকে ; তখন 
জ্ঞান বদ্ধির জন্য তার বিশেষ আগ্রহ জন্মায় এবং তার দ্বারা 
দে নিজেই সংকট থেকে রক্ষা পাওয়ার উপায় 
করে। 


এখন তোমার প্রশ্ন অনুযায়ী প্রাসঙ্গিক কা শোনো 
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সংক্ষিপ্ত মহাভারত 


শাল্টিপর্ব 


অর্থভান্তর নষ্ট হলেই রাজার ধল নষ্ট হয়। তাই তার উচিত 
প্রজাদের কাছ থেকে অর্থ নিয়ে অর্থকোষ বৃদ্ধি করা| পরে 
সুসময় হলে প্রজাদের ধন ইত্যাদি দিয়ে অনুগ্রহ করবে 
এটিই চিরকালের ধর্ম। প্রচীনকালেও রাজারা বিপদের সময় 
এই উপায়ের আশ্রয় নিয়েছিলেন। সামর্থাবান ব্যক্তির ধর্ম 
এক আর বিপদগ্রস্ত মানুষের ধর্ম অন্য। তাই প্রথমে অর্থ 
সংগ্রহ করে পরে ধর্মপালন করা উচিত। 

রাজা এমন আচরণ করবে, যাতে তার ধর্মও বজায় 
থাকে আর শক্রর অধীন না হতে হ্য়। সে যেন নিজেকে 
বিপদপ্ন্ত না করে। নানা উপায়ের দ্বারা নিজের উদ্ধারের 
জন্য চেষ্টা করতে হয়। ধর্মবিদদের ধর্মে নিপুণতা প্রাপ্ত 
হওয়া উচিত এবং ক্ষ্রিয়দের বাহুবলে। যেমন ব্রাহ্মণ 
জীবিকা বিনা কষ্ট পেলে যজ্জের অনধিকারীদের দ্বারাও 
যজ্ঞ করিয়ে নেয় এবং লা শাওয়ার উপযুক্ত খাদাও 
খেয়ে নেয়, তেমনই জীবিকহীন ক্ষত্রিয়ও তপস্বী এবং 
ব্রাহ্মণ বাতীত সকলেরই ধন নিয়ে নিতে গারে। অর্থভাণ্ডার 
ও সৈনা নষ্ট হওয়ায় সকলের দ্বারা অপমানিত 
হলেও ক্ষত্রিয়ের কখনো ভিক্ষা করা উচিত নয় বা বৈশা 
ও শৃদ্রের জীবিকার দ্বারা জীবন-নির্বাহ করা উচিত 
নয়। ক্ষত্রিয় নিঙগ ধর্ম অনুসারে যুদ্ধে বিজয়লাভ করে যে 
ধন উপার্জন করে, তাই উত্তম। তার নিজ গোষ্ঠীর কাছেও 
ভিক্ষা করে ভীবন-নির্বাহ করা উচিত নয়। 


বিপদকালে রাজা এবং রাজোর প্রজা একে অপরকে 
রক্ষা করা উচিত, তাই ধর্ম। যদি প্রজাদের কোনো বিপদ, 
আসে তাহলে রাজা রাশি রাশি ধন দিয়ে তাদের বিপদ হতে 
উদ্ধার করবে, তেমনই: রাজার কোনো সংকট হলে 
প্রজাদের উচিত তাকে রক্ষা করা। রাজা জীবিকার জন্য কষ্ট: 
পেলেও অর্থকোষ, রাজদণ্ড, সেনা, মিত্র এবং অনা সঙ্ভিত 
সাধনগুলিকে কখনো রাজ্য থেকে অপসারণ করা উচিত৷ 
নয় মহামায়াবী শহ্বাসুরের বক্তবা হল যে, মানুষের নিজের 
খাদ্যের অন্ন থেকেও বাঁচিয়ে বীজরক্ষা করা উচিত 
ধর্মজদের এই মত যে রাজ্যের প্রজাদের অন্নকষ্ট থাকে 
এবং মানুষ জীবিকার জন্য বিদেশে গাড়ি দেয়, দেহ 
রাজাকে ধিকার। রাজার মূল হল অর্থকোষ ও সৈনা, 
সৈন্যের মূল হল অর্থ ; তাই সবকিছুর মূল অর্থকে বৃদ্ধি 
করা। অর্থ না থাকলে সেনা কীকরে থাকবে ? সুতরাং 
বিপদের সময় ধন-সংগ্রহের জনা প্রজাদের যদি একটু বেশি 
কর দিতে হয়, তাহলে রাজার কোনো দোষ হয় লা। 
যুধিষ্ঠির ! রাজার কাছে রাজ্য রক্ষার থেকে বড় কোনো ধর্ম 
নেই, এটিই রাজার প্রধান ধর্ম বলা হয়। ওপরে এই ধর্মের 
বিপরীতে প্রজাকে কষ্ট দিয়ে যে ধন আহরণের কথা বলা 
হয়েছে, তা শুধু বিপদ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য, 
সর্বকালের জন্য নয়। সুতরাং ধর্ম দ্বারাই কিছু অর্থ সংগ্রহ: 
করবে, এর জনা কখলো অধর্মের আশ্রয় লেবে না। 


বিপদগ্রস্ত রাজার কর্তবা এবং মর্াদাপালনকারী দস্যুদের সদ্গতির বর্ণনা 


“জা জিজ্ঞাসা করলেন_পিতাসহ! যেরাজার 
শক্তি ক্ষীণ হয়েছে, যে দীর্ঘসৃত্রী, যার নগর ও রাষ্ট্র শত্র 
অধিকার করে নিয়েছে, যার মন্ত্রীরা একমত নয়, বলবান 

ভীষ্দ৷ বললেন__রাজন্‌! বহিরাগত শক্র যদি ধর্ম ও 
অর্থে কুশল এবং পবিত্র চরিত্রের হয়, তাহলে তার সঙ্গে 
দীগ্রই সন্ধি করে নেবে এবং নিভ রাজ্যকে শত্রুর হাত 
থেকে রক্ষা করবে। অর্থ ও সেনা ত্যাগ করলেই যদি বিপদ 
থেকে রক্ষা পাওয়া যায় তাহলে অর্থ ও ধর্ম সন্থঙ্গে অভিজ্ঞ 
বান্তি কেন নিজ মৃত্যু ডেকে জানবে ? 

যুধিষ্টির জিজ্ঞাসা করলেন_ পিতামহ ! মন্ত্রীরা যদি 
গোপনে ষড়যন্ত্র করে. জনাদিকে নগর ও গ্রাম শক্ত 
পরিবেষ্টিত হয়ে পড়ে, অর্থ ভাণ্ডার খালি হয়ে যায় এবং 
গুপ্তমন্ণাও প্রকাশিত হয়ে যায়, সেই অৱস্থায় রাজার ফী 


করা উচিত? 

ভীষ্ম বললেন__ এই অবস্থায় হয় শীত সন্ধি করে নিতে 
হয় নাহলে অকম্মাৎ প্রবল পরাক্রম দেখিয়ে শত্রুকে 
রাজোর বাইরে বার করে দিতে হয়। এই কাজে যদি মৃত্যুও 
হয় তবে তার পরলোকে মঙ্গলই হয়। যদি সেনাদের রাজার 
প্রতি আনুগত্য থাকে এবং তাদের উৎসাহ প্রবল থাকে তবে 
অল্প হলেও তাদের সাহায্যে রাজা পৃথিবী জয় করতে 
পারেন। রাজা যুদ্ধে মারা গেলে স্বর্গে যান এবং শত্রুকে বধ 
করলে পৃথিবীর রাজা ভোগ করেন। 

যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করলেন_ পিতামহ ! যখন রাজার 
লোবরক্ষারূপ পরমধর্ম পালন করা সন্তব না হয় এবং 
পৃথিবীতে তার জীবিকার সমস্ত সাধল লুটেরারা অধিকার 
করে নেয়, তখন তার কী করা উচিত ? আর এরাপ বিপদ 
উপস্থিত হলে যে ত্রাহ্মণ দয়াবশত তীর স্ত্রী-পুত্র পরিত্যাগ 


শাস্তিপর্ব] 
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করতে পারেন না, তিনি কীভাবে শ্রীবিকা-নির্বাহ 
করবেন? 

ভীম্ম বললেন-_বুধিষ্ঠিয় ! এই অবস্থায় ব্রাহ্মণকে তার 
বিশেষ জানের বলেই জীবন-নির্বাহ করতে হবে এবং 
রাজার যদি নিজ রাজ্য আবার ফিরে পাওয়ার ইচ্ছা হয় 
তাহলে রাজোর ব্যবস্থা কোনোরান্প বদল না করে প্রজাদের 
আপন মনে করে তাদের রক্ষার জন্য, স্বেচ্ছায় না দিলেও 
তাদের সম্পত্তি অধিকার করবে কিন্তু (বিপদে পড়লেও) 
শিক, পুরোহিত, আচার্য এবং ব্রাহ্মণ বা সম্মানীয় বাক্তির 
ধন নেবে না, তাদের কষ্ট দেবে লা। আমি সর্বলোকের 
বকালোতীর্ঘ নিয়মের কথা তোমাকে জানালাম। সকলেরই 
এই কথা বিশ্বাস করে সেই অনুযায়ী আচরণ করা উচিত। 
যি দেশের বছ লোক রোষবশত রাজার কাছে একে 
অপরের নামে স্তুতি বা নিন্দা করে তাহলে তাদের কথায় 
রাজার কাউকে সম্মান বা অপমান করা উচিত নয়। কারণ 
অপরের নিন্দা করা হল দুষ্ট লোকেদের স্বভাব এবং 
সংব্যক্তিরা সর্বদাই অন্যের গুণগান করে থাকেন। যারা 
ভগবানের অবতার এবং সংবাভিদের দ্বারা সর্বভাবে 
সম্মানিত এবং বিবেক-বিচারে শ্রেষ্ঠ, রাজার সেই ধর্ম- 
আচরণই করা উচিত| সৎপুরুষরা যে বিনয়যুক্ত পথ 
রাঙ্জর্ষিদের আচরণ তেমনই হয়ে থাকে। 

রাজন্‌ ! রাজার নিজের এবং শত্রুর রাজ্য থেকে ধন 
আহরণ করে রাজকোব পূর্ণ করা উচিত। অর্থের দ্বারা ধর্মের 
বৃদ্ধি হয় এবং রাজাও প্রসারিত হয়। রাজকোষ রক্ষা করা ও 
অর বৃদ্ধি করা রাজার চিরকালের ধর্ম, কিন্তু রাজা যদি 
বলহীন হয় তাহলে তার কাছে রাজকোয থাকবে কীভাবে? 
সৈন্যবিনা রাজা কীজবে থাকে ? রাজ্যহীনের কাছে লক্ষী 
কীকরে থাকবে ? সুতরাং রাজার সর্বদাই রাজকোষ, সেনা 
এবং মিত্র বৃদ্ধি করা উচিত। শু কাঠ যেমন ভেঙে দু 
টুকরো হলেও কখনো নত হয় না, তেমনই রাজা 
বিনাশশ্রান্ত হলেও কখনো যেন নত না হয়। রাজার এমন 
লোকমর্যাদা স্থাপন করা উচিত, যাতে গ্রজারা তার ওপর 
প্রসম থাকে। জগতে সাধারণ কাজেও মর্যাদারই সম্মান হয়। 
জগতে এমন লোকও আছে যারা ইহুলোকে বা পরলোক, 
কিছুই মানে না। এরূপ নাস্তিকদের কখনো বিশ্বাস করা 
উচিত নয়। যারা যুদ্ধ করে না তাদের বধ করা, পরস্ট্রর 
চপর অজাগাব করা, কৃত্রতা, ব্রান্দণের ধন নিয়ে নেওয়া, 
ধারো সর্বস্ব অপহরণ করা, কোনো গ্রাম আক্রমণ করে তার 
প্রভুত্ব করা__ এইসব ব্যাপারকে জকাতেরাও শিষ্দলীয় 


বলে নে করে। 

যুধিষ্ঠির ! যে ডাকাত মর্যাদা পালন করে, তার মৃত্যু 
হলেও দুর্গতি হয় না। এই বিষয়ে এক প্রাচীন কাহিনী প্রসিদ্ধ 
আছে। কায়ব্য নামে এক নিষাদপুন্র দস্যু হয়েও সিদ্ধিলাভ 
করেছিল। সে অত্যন্ত বুদ্ধিমান, বীর, শানু, অত্র, 
আশ্রম-ধর্ম পালনকারী, ব্রাহ্মণভক্ত ও গুরুপূজক ছিল। সে 
ক্ষত্রিয়ের উরসে নিষাদ নারীর গর্ডে জন্মগ্রহণ করেছিল। 
তার দেশ-কাল সন্ধে উত্তম জ্ঞান ছিল এবং সর্বদা 
পারিযাত্র পর্বতের ওপর বিচরণ করত। সম প্রাণীর স্বভাব 
সম্পর্কে তার সম্যক ধারণা ছিল, তার নিশানায় কখনো 
ভুল হত না এবং তার অস্্রও অত্যন্ত সুদৃঢ় ছিল। সেঁ একাকী 
হাজার সেনাকে পরাস্ত করতে পারত এবং সেই বিশাল 
বনে বসবাস করে সে তার অন্ধ ও বধির পিতা-মাতা ও 
অন্যান্য বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের সেবা করত। সে সম্মানীয় বাক্তিদের 
আপায়ন করে তাদের ভোজন করাত এবং তাদের 
নানাপ্রকার সেবা করত। 

একবার মর্যাদা অতিক্রমকারী ও নালা ক্তুরকর্মকারী 
কয়েক হাজার দস্যু আকে এসে ব্লল- “তুমি দেশ-কাল 
শু সময় সম্পর্কে জ্ঞানী, বুদ্ধিমান, ধীর এবং দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, 
সুতরাং আমাদের সকলের ইচ্ছা তুমি আমাদের দলপতি 
হও। তুমি আমাদের যেরূপ নির্দেশ দেবে, আমরা 
সেইয়তো কাজ করব। তুনি মাতা-পিতার ঘতো আমাদের 
যথোচিতভাবে রক্ষা করো।' 

তখন বায়ব্য বলপ- প্রিষ় ভ্রাতরাগশ ! তোমরা কখনো 
নারী, ভীত মানুষ, বালক বা তপস্থীদের প্রহার করবে না 
এবং যেযুদ্ধ করতে চায় না, তাকে বধ করবে না। নারীদের 
কখনো বলপূর্বক হরণ করবে না, স্্রী-হত্যা থেকে দূরে 
থাককে, ব্রাহ্মণদের হিতের প্রতি খেয়াল রাখবে, তাদের 
রক্ষার প্রয়োজন হলে যুদ্ধ করবে, কখনো সত্য পরিত্যাগ 
করবে না, যে গৃহে দেবতা, পিতৃপুরুষ ও অতিথিদের সেবা 
হয়_ সেখানে বিল ঘটাবে লা। সমস্ত প্রাণীর যধো 
আ্রান্মমকেই বিশেষভাবে রক্ষা করতে হয় তাই প্রয়োজন 
হলে নিজের সর্বস্ব দিয়েও তাদের সেবা করতে হয়। দেখো, 
ত্রিলোকে কেউ রক্ষা করতে পারে লা। ঘে ব্যক্তি ব্রাহ্মণের 
নিন্দা করে অথবা তাকে বিনাশ করতে চায়, সূর্যোদয় 
হলেও তার অন্ধকার দূর হয় লা। যে বৃক্তি সংপুরুষদের 
দুঃখ দেয়, শাস্ত্রে তাকে বধ করার নির্দেশ আছে। দুষ্ট দমনের 
জনাই দণ্ডবিধান করা হয়, ধন বৃদ্ধি করার জন্য নয়। 
দস্যুজাতিতে জন্ম নিয়েও যে ধর্মশা্্র অনুসারে আচরণ 
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সংক্ষিপ্ত মহাভারত 


[শািপব 


করে, সে ডাকাত হলেও সিদ্ধিলাভ করে। দেখো, এইসব 


কথা যদি তোমরা মেনে নাও, তাহলে আমি তোমাদের 


দলপতি হতে পারি।) 


সকলেই পাপ কাজ ছেড়ে দিল। এই পুণ্য কর্মের দ্বারা 
কায়বোরও সিদ্দিলাভ হল ; কারণ এইভাবে সে 
সৎপুরুষদের রক্ষা করল এবং দুসাদেরও পাণ থেকে 
বাঁচাল। যে বাক্তি প্রতিদিন ফায়বাচরিত্র প্রবণ ও স্মরল। 


নির্দেশ অনুসরণ করল। এতে সকলেরই উন্নতি হল এবং | করে, তার কোনো প্রাণী হতে ভয় থাকে না। 


ভীগ্ম বললেন---রাজন্‌ ! রাজারা যে উপায়ে নিজ কোষ 
বৃদ্ধি করে, সেই বিষয়ে সহাস্মারা ব্রহ্মা কথিত কয়েকটি 
গাখার উল্লেখ করে থাকেন। রাজার যজ্ঞ-অনুষ্ঠামকারী 
দ্বিজের অর্থ নেওয়া এবং দেবোনর সম্পত্তিও করযুক্ত করা 
উচিত নয়! তরে ডাকাত এবং বারা ধর্স-কর্স করে না, 
তাদের সম্পদ নিতে পারে। যে ব্যক্তি হবিষান্ের দ্বারা 
দেবতা, পিতৃপুরুব এবং অতিথিদের পূজা করে না, ধর্ম 
ব্যক্তিরা তার ধনকে নিরর্থক বলে থাকেন। ধার্মিক রাজার 
এই ধন নিয়ে প্রজাপালন করা উচিত। যে রাজা এরূপ দুষ্ট 
ব্যক্তিদের ধন নিয়ে সংপুরুষকে দেয়, তাকে সর্ধপ্রকারে 
ধর্মজ্ঞ বলা হয়। পৃথিবীর ধুলা পেষণ করলে যেমন তা 
আরও মিহি হয়, তেমনই বিচর-বিশ্লেষণ করলে ধর্ণের | প 
স্বরূপ সুস্থ হতে সৃক্মতর হতে থাকে। 

যুধিষ্ঠির! যে ব্যক্তি সময়ের আগেই কাজের ব্যবস্থা করে 
নেয় তাকে বলা হয় “অনাগতবিধাতা’ এবং যার যথাকালে 
কাজ করার ঘুক্তি জাগ্রত হয়, তাকে রলে “প্রত্যুতপন্নমতি'। 
এরা দুজনেই সুখ পেতে পারে, আর দীর্ঘসৃত্ী নষ্ট হয়ে যায় 
আমি দীর্ঘসৃত্রীর কর্তব্য-অকর্তবোর হ্থিরতা নিরে এক সুন্দর 
কাহিনী বলছি, ঘন দিয়ে শোনো! একটি পুন্তরিণীতে 


রাজার পক্ষে ধনসংগ্রহের স্থান এবং অনাগত বিপদ থেকে 
সাবধান থাকার জন্য তিন মৎস্য দৃষ্টান্ত 


চলে যাওয়া উচিত। তোমাদের যি আমার পরমর্উি 
বলে মনে হয়, তাহলে চলো আমরা অন্য স্থানে চলে যাহ" 
তখন দীৰ্ঘসূত্ৰী বলল-_“তুমি ঠিকই বলেছ, তবে 
মনে হয় আমাদের এত শীদ্র কিছু করার দরকার নেইঃ" 
তখন প্রত্ুৎপন্নমতি বলল “আরে ! যখন সময় 
আমার বুদ্ধি ঠিক পথ বার করবে।” দুজনের এরূপ চিন্ত 
দেখে নহামতি দীর্ঘদ্শী সেইদিনই একটি নালা পথে গন 
জলাশয়ে চলে শেল। 

কিছু পরে ছেলেরা দেখল জলাশয়ের জল প্রায় বর, 
হয়ে গেছে, তখন তারা জালে করে সব মাছগুলিকে। 
ধরে ফেলল। সব মাছের সঙ্গে দীর্ঘসূত্রীও জালে ধর 

াড়েছিল। জেলেরা জাল ওঠাতে গিয়ে 
পরত্যাংগয়মত্ি মৃতের মতো সেখানে মাছেদের 
পড়ে আছে। জেলেরা সব মাছ নিয়ে আর একটি গভীর! 
জলাশয়ে গিয়ে মাছগুলি ধুতে লাগল, সেইসফন্ধ! 
প্রতুৎপয্নমতি জাল থেকে বেরিয়ে চলে গেল, মন্দবৃদ্ধি। 
দীর্ঘসূত্ী গরা পড়ে মারা গেল। 

এইভাবে খেতি মোহবশত সমুপসথিত বিপদ কে 
পায় লা, সে দীর্ঘসৃত্রী মংদোর ন্যায় শীগ্র বি 


সামাল! জল এবং ভাতে অনেক মাছ ছিল। এতে তিন জন 
কার্যবুশল মৎসা ছিল৷ এদের একজন অনাগত্রবিধাতা 
দরর্ঘকালগ), দ্বিতীয় জন প্রতুৎপল্নমতি এবং কৃতীয় জন 
ছিল দীর্ঘসত্রী। একদিন কয়েকজন ছেলে এসে সেই 
পুঙ্করিণীর জল বার করে দিতে আর্ত করে। পুকুরের জল 
কমে যাচ্ছে দেখে দীর্ঘদ্বী আগাম বিপদের আশায় দুই 
সাথীকে বলল, ‘নলে হয় এই জলাশয়ের সকল গ্রাণীদেন 
ওপর এক বিপদ আসছে ; তাহ যতক্ষণ আমাদের বার 
হওয়ার পথ নন্দ না হয় তারমধ্যে আমাদের এখান থেকে 


হয়। বে মনে করে আছি খুব কার্যকুশল। আগে 
নিজের উপায় খোজে না, সে প্রত্যুৎপ্যমতি মাছের 
সংশায়ে থাকে) তাই বলা হয় অলাগতবিধাতা এ 
প্রতুত্পনমতি__ এনা দুজনে সুখে থাকে এবং 
বিনষ্ট হয়। খৰিরা এদেরই ধরমশান ও মোকষশানে * 
অনধিকারী বলে থাকেন এবং এরাই বর্ষের 
হয়। যে বাকি দেশ ও কাল সন্বক্ধে ভাবনা-চিন্তয 
সাবধানে যথ্যয়থভাবে নিজের কাজ করে, সে অবশাইক 
শুভ কল লাভ করে। 


শক্ত পরিবেষ্টিত রাজার কর্তব্য বিষয়ে বিড়াল ও ইঁদুরের কাহিনী 


রাজ্য যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাশা করলেন-_ডররতশ্রেষ্ঠ ! আনি 
সেই বিষয়ে জানতে চাই, যার আশ্রয়ে থাকলে রাজা 
শক্রপরিবেষ্টিত হলেও মোহগ্রন্ত হয় না। বছ বলবান শত্রু 
যখন কোনো দুর্বল রাজাকে বন্দি করার জনা তৈরি হয়, 
তখন সেই অসহায় একাকী রাজার কী করা উচিত ? সে 
তাদের মধ্যে কার সঙ্গে সন্ধি করবে আর কার সঙ্গে যুদ্ধ 
করবে ? বলশালী হওয়া সত্তেও সে যদি শত্রুদের মধ্যে 
আবদ্ধ হয়ে পড়ে, তাহলে তার কীরূপ আচরণ করা 
উচিত ? রাজার কাছে তো সব কবর মধো এটিই প্রধান 
এবং আপনার ন্যায় সতানিষ্ঠ ও জিতে্রিয় মহাপুরুষ 
ব্যতীত আর কেউ এই বিষয়ে কিছু বলতে সক্ষম নন। 
সুতরাং আপনি এই বিষয়ে আপনার সুচিন্তিত মতামত 
বনুন। 

ভীম্ম বললেন- পুত্র ! তুমি আমাকে উচিত প্রশ্ন 
করেছ। বিপদের সময় কী করা উচিত তা সকলে জানে না। 
অমি তোমাকে সেসব জানাচ্ছি, মন দিয়ে শোনো। বিভিন্ন 
কাজের মাধ্যমে শক্ত কখনো মিত্র হয় এবং মিত্রের মন 
পরিবর্তিত হয়ে সে শক্র হয়ে ওঠে। প্রকৃতগক্ষে শক্র- 
মিত্রের পরিস্থিতি কখনো এক প্রকার থাকে না। অতএর 
নিজ কর্তত্য-অকর্তবা এবং দেশ-কালের বিচার করে 
কারো ওপর বিশ্বাস আবার কারো সঙ্গে যুদ্ধ করতে হয়। 
এই বিষয়ে বটবৃক্ষে বাস করা এক বিড়াল ও এক হদ্ুরের 
কথোপকধনরূপ প্রটীন ইতিহাস প্রসিদ্ধ। 

কোনো এক জঙ্গলে এক বিশাল বটবৃক্ষ ছিল। সেটি বছ 
শাখা-প্রশাশাযুক্ত ছিল এবং তাতে বহু পাখি বাসা বেঁধে 
বাস করত । বটবৃক্ষ বহু দূর পর্যন্ত শিকড় বিস্তৃত করে 
মহীরূহে পরিণত হয়েছিল। সেই বৃক্ষের শীতল ছায়ায় বহু 
সর্প এবং বনা জস্থ বাস করত। সেই বৃক্ষের শিকড়ে গলিত 
নামে এক বুদ্ধিমান ইদুর বাস করত। ইদুরটি যে গর্তে বাস 
করত তার প্রবেশপথ ছিল একশতটি। বটগাছের ওপরে 
লোমশ লামে এক বিড়ালের বাসা ছিল। সে বহুদিন ধরে 
গাছের ওপর থেকে পাথি ধরে খেয়ে মনের আনন্দে দিন 
কাটাত। একবার এক চণ্ডাল এসে বনের মধ্যে বাস করতে 
আরন্ত করল। সে সূর্যান্তের সময় মিভাদিন তার জাল 
বিছিয়ে দিয়ে দ়িগুলো ঠিকভাবে বেঁধে নিশ্চিন্তে নিজের 
আান্তানায় গিয়ে নিদ্রা যেত রাত্রে বহু বন্য জন্ট এসে তার 
জালে ধরা পড়ত, চণ্ডাল সকালে উঠে তাদের ধরে কেলত। 
বিভাল যদিও অতান্ত সাবধানে থাকত, তা সয়্বেও সে 


একদিন জালে আটকে গেল। পলিত হুর বিভালাটিকে বন্দ 
চস্ডালের জালের দিকে পড়ল, যেখানে চণ্ডাল ভস্থুদের 
ধরার জনা মাৎসখণ্ড আটকে রেখেছিল। পলিত সুর জাল 
বেয়ে উঠে সেই মাংস খণ্গুলি খেতে লাগল। বাস 
খাওয়ার সময় সে মনে মনে জালে আটকে পড়! সক্রদের 
কথা ভেবে হাসছিল। এর মধ্যে সে আর একটি শত্রুকে 
দেখতে পেল, সেটি হরিণ নামে একটি বেনী, ওখানেই 
সে বাসা কয়ে খাকত। ইঁদুরের গন্ধ পেয়ে সে ভ্ডিভ 
লক্লক্‌ করতে করতে গর্ত থেকে বেরিয়ে এল। এদিকে 
ইঁদুর দেখল গাছের ওপরে ভর আর এক মহাশক্র চন্রক 
নামের পেঁচা বসে আছে। এইভাবে পেঁচা এবং বেজীব 
মাঝখানে পড়ে তার হৃৎকল্প উপস্থিত হল, সে চিন্তায় মগ্ন 
হল। 

তখন তার এক বুদ্ধি মনে এল। সে ভাবতে লাগল 
“কোনো প্রাণী যখন বিপদে শড়ে বিনাশের মুখোমুখি হয়, 
তখন যেমন বরে হোক তার নিজের প্রাণরক্ষা করতে হর, 
এখন আমার যে বিপদ উপস্থিত হয়েছে, ভাতে সবদিক 
থেকে জামার প্রাণ নাশের আশদ্ধা। এইসময় আমি যদি 
মাটিতে নেমে পালাই, তবে বেজী আমাকে খেয়ে ফেলবে। 
যদি এখানে থাকি পেঁচা তুলে নিয়ে যাবে, আর জাল কেটে 
ফেললে বিড়ালও আমাকে ছাড়বে না। কিন্তু এই অবস্থায় 
ভয় পেলে চলবে না। বিড়াল আমার হহাশক্র, কিন্তু এখন 
সে-ও ভীষণ বিপদে পড়েছে। এখন দেখি, সে নিজের 
রক্ষার বিনিময়ে আসার প্রস্তাব মেনে নেয় কী না ! সম্ভবত 
এই বিপদের সময় সে আমার কথা মেলে নেবে। আচার্ষের 
মত হল যে, বিপদের সম্মুবীন হলে জীবনরক্ষার জলা 
বলবান ব্যক্তিরও নিকটবর্তী শত্রুর সঙ্গে মিত্রতা করা 
উচিত৷ মূৰ্খ মিত্রের থেকে বুদ্ধিমান শত্রও ভালো। তাই 
এখন চিরশক্র বিড়ালের দ্বারাই জানায় জীবন রক্ষা হওয়া 
সন্তব। অতএব আমি ওর জীবন রক্ষার জন্য সাহায্য করি।” 

তারপর সেই পরিণামদর্ণী ইঁদুর বিড়ালকে ডেকে 
[দল__“ভাই বিড়াল ! তুমি বেঁচে আছো তো ? আমি 
তোমাকে বন্ধু হিসাবে বলছি এবং যাতে তোমার প্রাণরক্ষা 
হয়, ভার জলা কামনা ক্রছি। এতে আমাদের দুজনেরই 
মঙ্গল। ভাই, ভয় পেয়ো না, তুমি আনন্দের সঙ্গে 
থাকবে। যদি তুমি আমায় না মারো, তাহলে আমি তেযনাকে 
উদ্ধার করতে পার়ি। আমি অনে ভেবে চিন্তে রর 
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[শাস্তিপর্ব 


এবং আমার জন্য এক উপায় বার করেছি, তাতে আমাদের: 
দুজনেরই মঙ্গল হবে। দেখো, ওই বেজী আর পেঁচা, 
আমাকে মারবে বলে বসে আছে। এখনও আক্রমণ করেনি 
বলে বেঁচে আছি। পেঁচা স্তীক্ষ দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে 
আছে, ওকে দেখে আমার খুব ভয় করছে। সং ব্যক্তিরা 
সাত পা একসঙ্গে চললেই তাদের বন্ধুত্ হয় ; তুমিও অভ্ন্ত 
বুদ্ধিমান, তুমি আমার বন্ধু। এখন আর আমার তোমার 
থেকে তয় নেই আর এতদিন সঙ্গে থাকার জল] আমি 
ধ্নরক্ষা করব | আমার সাহায্য বাভীত ভুমি এই জাল থেকে 
বেরোতে পারবে না, ভুমি যদি আমাকে না মারো, তাহলে 
আমি তোমার জালের বাঁধন কাটতে শারি। তাই আমার 
ইচ্ছা” যাতে আমাদের সধো মিত্রতা বৃদ্ধি পার আর আমরা 
নিরাপদে থাকতে পারি। কোনো বাক্তিযখন কোনো কাঠের 
সাহায্যে গভীর লদী পার হয়, তখন সে নদী পার হয়ে 
কাঠটিকে নদীতে লা ভাসিয়ে পাড়েই রেখে দেয়, এইভাবে 
আমাদের মধ্যেও বন্ধুত্ব হতে পারে। আমি তোমাকে এই 
বিপদ থেকে রক্ষা করব, তুমিও আমাকে বিপদ থেকে 
বাঁচাবে।* 
কথা বলল, তখন তা যুক্তিযুক্ত মনে করে বুদ্ধিমান বিড়াল 
নিজের অবস্থা বুঝে ইদুরকে বলল-_“লৌম্য ! তুমি 
আমাকে বাজিয়ে রাখতে চাও জেনে আমার খুব আনন্দ 
হচ্ছে। এখন আমি অতান্ত বিপদে পড়েছি আর তুমি আমার 
থেকেও কঠিন বিপদে পড়েছ। অতএব আমাদের দুজন 
বিপ্দগ্রন্তের মধ্যে শীঘ্রই সন্ধি হওয়া গ্রয়োজন। আমি 
সময়তো তোমার উপকার করার চেষ্টা করব। এই বিপদ 
দূর হলে তোমার উপকার বার্থ হবে না। এখন আমার 

ংকার দূর হয়েছে. তোমার ওপর আমার শ্রন্ধা হচ্ছে। 
এখন আমি তোমার শরণাগত, তুমি ঘা বলবে আমি তাই 
করব।' 

লোনশ বিড়ালের কথা শুনে পলিত তাকে এই 
অঙিগ্রায়পূর্ণ কথা বলল-_'এখন আমার বেস্বীকে বড় ভয় 
হচ্ছে, আমি তোমার নীচে গিয়ে লুকোচ্ছি। ভুদি আমাকে 
রক্ষা করো, মেরে ফেলো না। এদিকে ওই সেঁচাও আমার 
প্রাণের গ্রাহক হয়ে আছে, এদের থেকে আমাকে বীচাও। 
আমি শপথ কনে বলছি, পরে তোগার জাল আমি কেটে 
দেব।? 

হুদুরের এই যুক্তিপূর্ন কথা শুনে লোমশ তার দিকে 


্রস দৃষ্টিতে তাকিয়ে অকে স্বাগত জানিয়ে সৌহার্দাপূর্ণ 
কে বলন__-“তুমি এখনই এখানে এসো, ভগবান 
তোমার মঙ্গল করুন, তুমি আমার প্রাণপ্রিয় সশা। এখন 
তোমার কৃপাতেই আমার প্রাণরক্ষা হবে। এসো, আমরা 
দুজনে সন্ধি করে নিই। ভাই, এই সংকট থেকে মুক্ত হলে: 
আমি আমার বন্ধু-বান্ধবদের নিয়ে সর্বদাই তোমার জনয 
হিতকর কাজ করবা" 

ইদুর বলল__*সৌমা ! এই বিপদ থেকে রক্ষা গেলে; 
আমিও তোমার গ্রীতি-সম্পাদন করব। যদিও উপকারের ! 
পরিবর্তে উপকার করলেও তাতে উপকারকারীর খাণ শোধ 
হয় ল! ; কারণ পরবর্তীজিন তো উপকৃত হওয়ার পরেই 
উপকার করে, কিন্তু প্রন উপকারকারী কোনো কিছুর: 
বিনিময়ে অ করে না।! 

ভীষ্ম বললেন-__যুধিষ্ঠির ! বিড়ালকে এইভাবে ভালো ' 
করে তার স্বার্থ বুঝিয়ে ইদুর আনন্দ সহকারে তার কোলে 
আশ্রয় নিল। বিড়ালও তাকে অভয় প্রদান করে মাতা- 
পিতার মতো ত্র করে তাকে কোলে নিয়ে রক্ষা করতে 
লাগল। বেজী এবং পেঁচা ইদুরকে বিড়ালের কোলে 
লুকোতে দেখে হতাশ হয়ে গেল এবং তাদের দুজনের এই 
ভালোবাসা দেখে অত্যন্ত বিস্মিত হল। তারপর নিরাশ হয়ে 
যেযার স্থানে চলে গেল। ইঁদুর দেশ-কাল সম্পর্কে অরহিত | 
ছিল, সে বিড়ালের দেহের ওপর উঠে চণ্ডালের আসবার 
প্রতীক্ষা করতে করতে দীরে ধীরে জাল কাটতে লাগল। 
বিড়াল বঞ্ধনের জনা কাত হয়েছিল, সে দেখল ইদুর 
তাড়াতাড়ি জাল কাটছে না। তাই সে সুদুরকে দ্রুত বাঁধন 
কাটার জনা বলল, “সৌম্য ! তুমি তাড়াতাড়ি করছ না 
কেন ? দেখো, চণ্ডাল এসে পড়বে, সে আলার আগেই 
তাড়াতাড়ি জাল কেটে দাও" 

গলিত ইদুর বলল-__ভাই, চুপ করো, ভয় পেয়ো না। 
আমি ঠিক সময় মতোই তোমার বাঁধন কেটে দেব, ডল হবে 
না। অসদয়ে কাজ করলে, যে কাজ করে তার দঙ্গল হয় না, 
আগে যদি তোমাকে ছেড়ে দিহ, তাহলে তোমা খেকে 
আমার ভয় থাকবে। সুতরাং তুমি সময়ের প্রতীক্ষা করো, 
এত তাড়াতাড়ি করছ কেন ? চণ্ডালকে যখন অস্ত্র নিয়ে 
আলভে দেখর, তখন তুনি ভয় পাচ্ছ দেখেহ তোমার বন্ধন 
কেছে দেব। তপন ভয়ে তুমি গাছে উঠে পড়বে আর আমি 
গর্তে ঢুকে গড়র।' 


শ্ান্তিপর্ব] 


শত্ৰু পরিবেষ্টিত রাজার কর্তবা বিষয়ে বিড়াল ও ইঁদুরের কাহিনী 
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ইঁদুরের কথা শুনে বিড়াল বলল, ‘ভালো লোকেরা 
বন্ধুর কাজ প্রীতি সহকারে করেঃ তোমার মতো নয়। 
দেবো, আমি তো তোমার বিপদ দেখে তোৰাকে তখনি 
বাঁচিরে দিলাম। অতএব তোমারও আড়াতাড়ি জাল কেটে 
আমাকে রক্ষা করা উচিত। তুমি এমন কাজ করো, যাতে 
দুজনেরই মঙ্গল হয়। যদি পূর্বে জামার দ্বারা তোমার কোনো 
ক্ষতি হয়ে থাকে, তবে তা মনে রেখো না। আমি তোমার 
কাছে ক্ষমা চাইছি, তুমি তোমার মনের দুঃখ দূর করো” 


দেখে ইদুর তৎক্ষণাৎ তার জাল কেটে দিল। জাল থেকে 
ঘুক্ত হয়েই বিড়াল গাছের ওপর উঠে গেল আর ইদুর তার 
কাজ সম্পন্ন করে দ্রুত গর্ভের মধো ঢুকে পডল। চত্ডাল 
নানাভাবে উল্টে াস্টে জালটি দেখল, তারপর নিরাশ হয়ে 
জাল নিয়ে ঘরে ফিরে গেল। 

বিশদ থেকে মুক্তি পেয়ে বিড়াল গাছের ডালের ওপর 
বসে গর্তের মধ্যে লুকিয়ে থাকা ইঁদুর পলিতকে বলল-_ 
“ভাই ! তুমি আমার সঙ্গে কথাবার্তা না বলে হঠাৎ গর্ভে 


সুর অত্যন্ত বুদ্ধিমান এবং ন্ীতিজ্ঞ ছিল, সে কিড়ালকে 
এভাবেই কাজ করা উচিত, যেমন সাপুড়ে সাপের ছোবল 
বিচিয়েই খেলা দেখায। যে ব্যক্তি বলবানের সঙ্গে সন্ধি করে 
নিজের রক্ষার কথা মনে রাখে না, তার সেই বন্ধুত্ব কুপথ্য 
জেজনের মতো আইতকর হয়ে ওঠে। এমন মিত্রের কাজ 
অসম্পূর্ণই রাখা উচিত। চণ্ডাল এলে তোমার তখন তার 
ভয়ে পালাবার কথাই মনে আসবে, সেইসময় তুমি আমাকে 
ধরতে পারবে না। আমি অনেক তন্তু কেটে ফেলেছি, আর 
মাত্র একটি বীধন বাকি আছে। সেটি আমি ঠিক সময়ে কেটে 
দেব, তুমি ভয় পেয়ো না।” 

এইভাবে কথায় কথায় রাত কেটে গেল। লোমশের ভয় 
বাড়তে লাগল। ভোর হতেই দেখা গেল পরিঘ নামক চণ্ডাল 
অন্তু হাতে আসছে, তাকে সাক্ষাৎ যনূত বলে মনে ইচ্ছে। 
ন ব্যাকুল হয়ে 


ঠল। তাকে ভীত 


সিনা 
ise 


ঢুকে পড়লে কেন ? তুমি আমার অত্যন্ত উপকার করেছ, 
আমি তোমার কাছে কৃতজ্ঞ। তুমি কী আমাকে ভয় পাচ্ছ? 
বিপদের সময় তুমি আমাকে বিশ্বাস করে আমার জীবন দান 
করেছ। তোমার যা ক্ষমতা, সেই অনুসারে তুমি তার পূর্ণ 
ব্যবহার করেছ। এখন তো আমি তোমার বন্ধু, এখন 
আমাদের এই বন্ধুত্ব উপভোগ করা উচিত। আমার ষত বন্ধু- 
শিষোরা শুরুর জনা করে থাকে। আনিও তোমার এবং 
তোমার বন্ধু-বান্ধবের উপযুক্ত সম্মান করব। আরে, এমন 
কে অকৃতজ্ঞ আছে যে তার জীবনদাতার সম্মান করবে না। 
তুমি আমার, আমার দেহের ও গৃহের প্রভু ; আমার যা কিছু 
আছে তুমি সে সবের ব্যবস্থাপক হও। তুমি অত্যন্ত 
বুদ্ধিমান, এখন থেকে তুমি আনার মন্ত্রীর স্ত্রীকার করো 
এবং পিতার মতো আমাকে সদুপদেশ দাও। আমি আমার 
জীবনের শপথ করে বলছি, এখন থেকে আমাকে আর তয় 
গেয়ে না। বুদ্ধিতে তুনি তো সাক্ষাৎ শুক্রাচার্য। নিভের 
সুপরামর্শরাপী মন্ত্রে আমার ইবন দান করে তুমি আমাকে 
তোমার অধীন করে নিয়েছ।" 

বিড়ালের এইরূপ মিষ্টবাকা শুনে পরমনীতিজ্ঞ ইদুর 
বলল__'ভাই ! যার বেঁচে থাকায় স্ার্থ-সাধন হয় এবং 
মৃত্যুতে গতি হয়, সেই তার মিত্র হতে পারে আর এই 
মিত্ৰতা তত্ষণই থাকে যতক্ষণ তদের মধ্যে স্বার্থ-বিরোধ 
লা হয়। মিত্রতা কোলো স্থায়ী জিনিস নয় এবং শক্রতাও 
সর্বদা বজায় থাকে না। স্বার্থের অনুকুল-পরতিকৃল অবস্থাষই 
মিত্র শত্রু হয়ে ওঠে আবার সময়ের সঙ্গে সঙ্গে শত্রু মিত্র 
হয়ে যায়। যে ব্যক্তি সর্বদা মিত্রকে বিশ্বাস করে এবং শত্রুর 
থেকে সর্বদা সশন্ধে থাকে, নীতিশাস্্রের দিকে দৃষ্টি রেখে 
কারে৷ সঙ্গে প্রীতি সম্পর্ক রাখে না, কোনো এক সময়ে 
তার সর্বতোভাবে মূলোচ্ছেদ হয়ে ঘায। গিতা-মাতা-পুত্র- 
মাতুল-ভাগিনেয় এবং শরান্ধীয-দিত্র সকলেই স্বার্দেব 
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জনাই একে অপরের সঙ্গে বাধা থাকে। নিজের প্রিয় পুত্র 
বদি স্বার্থের পরিপন্থী হয়, পিতা-মাতা তাকেও ত্যাগ করে। 
জগতে সব লোক সর্বদা নিজেকেই রক্ষা করতে চায়, 
অতএব তুমি স্থার্থকেই সবকিছুর সার বলে জেনো। সব 
ভীবইস্বার্থের সঙ্গী। আমার তো জগতে কারো ভালোবাসাই 
অকারণ বলে মনে হয় না। যদিও কখনো কখনো ভাইদের 
মধ্যে বা পতি-পদ্ীর মধ্যে ক্রোধবশত ঝগড়া-বিবাদ হয়, 
তৰু স্বভাবত অদের সধ্যে প্রেম থাকে। আমাদের 
ভালোবাসাও এক বিশেষ কারণে হয়েছে। এখন বল, কী 
কারণে আমি ভাব যে তুনি আনাকে ভালোবাস ? মিত্রতা 
ও শক্রতার ভাব মেঘের মতো ক্ষণে ক্ষণে পরিবর্তিত হতে 
থাকে! আজই তুমি আমার শত্রু হতে পার, আবার আজই 
মিত্র হতে পার আষাদের শ্রীতি ততক্ষণই ছিল, যতক্ষণ 
বিশেষ পরিস্থিতি বজায় ছিল। সে কাজ পূর্ণ হওয়ার পর 
আমরা আবার শত্রু হয়ে গেছি। তোমার কাছ পূর্ণ হয়েছে, 
আমারও বিপদ কেটে গেছে। এখন আমাকে খাদ্য হিসাবে 
ভাবা ছাড়া তোমার আর কোনো প্রয়োজন সিদ্ধ হওয়ার 
নয়। আমি তোমার খাদ্য আর তুমি আমার খাদক, আমি 
দুর্বল, তুমি বলবান। আমাদের শক্তি সমান নয়, সুতরাং 
বিনা প্রয়োজনে আমাদের সন্ধি হওয়া সম্ভবপর নয়। আমি 
ভালোভাবেই জানি তুমি ক্ষুধার্ত এবং এখন তোমার 
খাওয়ার সময়। তাই তুমি আমাকে বোকা বানিয়ে খাদ্য 
হিসাবে পেতে চাও। তাইতুমি স্ত্র-পুত্রের মধো বসে আমার 
সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে চাও। কিন্তু মিত্র ! তুমি আমার যে সেবা 
করতে চাও, জামার তা পারার যোগ্যতা নেই। তোমার প্রিয় 
পুত্র এবং স্ত্রী যখন আমাকে তোমার কাছে বসে থাকতে 
দেখবে, তখন তারা আমাকে কেন ছাড়বে ? অতএব আমি 
তোমার সঙ্গে থাকতে পারব না। আমাদের মিলনের যে 
কারণ ছিল; ভা শেষ হয়ে গেছে। বে নিন্দের শাক, দুষ্ট, 
কষ্টে পড়েছে, ক্ষুধার্ত এবং আহারের সঙ্ধান করছে তার 
কাছে কোনো অল্পবুদ্ধিসস্পন্ন মানুষণ্ড কীকরে যাবে ? 
অতএব ভাই, তোমার মঙ্গল হোক ; আদি চললাম, দূর 
থেকেও আমি তোমাকে ভয় পাই। এবার তুমিও ফিরে যাও। 
আমার উপকারের কথা যদি তোমার মনে থাকে ভাহলে 
সর্বদা বন্ধুভার বজায় রেখো, সুযোগ পেয়ে আমাকে 
আক্রমণ করে বসো না। যদি প্রকৃতই তোমার দৃষ্টি স্বার্থপর 
না হয়ে থাকে, তাহলে বলো তোমার কী কা করব? আমি 
তোমাকে সব দিতে পারি, শুধু নিজেকে সমর্পণ করতে 


পারিনা। নিজেকে রক্ষা করার জন্য সন্তান, রাজ্য, রত্্ এবং 
ধন ইত্যাদি সবই ত্যাগ করা সম্ভব এ তার বেশি কথা কী! 
জীবের সর্বস্ব দিয়েও নিজের জীবন রক্ষা করা উচিত ; আমি 
শুনেছি যে প্রাণ থাকলে সবই আবার ফিরে পাওয়া সম্ভব।' 

পলিত এইভাবে স্পষ্ট ভাষায় কথা বললে বিড়াল 
অত্যান্ত লঙ্জিত হয়ে বলল-__“ভাই ! আমি সত্যের শপথ 
করে বলছি, মিত্রদ্রোহ্‌ অত্যন্ত ুষণীয় ব্যাপার। তুমি যে 
আমার উপকার করেছ_-তাকে আমি কৃতজ্ঞতার সঙ্গে 
শ্বারশ করি। তুমি অত্যন্ত লীতিযুক্ত কথা বলেছ, তোমার 
চিন্তা আমার সঙ্গে সম্পূর্ণভাবে যেলে। কিন্তু আমার ব্যাপারে 
তোমার উল্টো কথা ভাবা উচিত নয়। তুমি আমার প্রাপদান 
করে আমার সঙ্গে বন্ধুত্ব করেছ এবং আমিও ধর্মজ্র, 
গ্পগ্রাহী এবং কৃতজ্ঞ, বিশেষত তোমার প্রতি আমার 
অত্যন্ত প্রীতি আছে। সুতরাং তোমারও আমার সঙ্গে সেরূপ 
ব্যবহার করা উচিত। তোমার কথায় আমি বন্ধু-বাহ্ধবসহ 
প্রাণ বিসর্জন দিতে পারি। আনাদের মতো মনস্বীদের সব 
বুদ্ধিমানেরাই বিশ্বাস করে। অতএব তোমার আমার ওপর 
কোনো আশঙ্কা করা উচিত নয়।' 

বিড়াল যখন এইভাবে তার অত্যন্ত প্রশংসা করল, 
তখন গষ্টীর স্বভাব ইঁদুর বলদ__+তুষি প্রকৃতই সাধু। 
তোমার মুখ থেকে যা শুনেছি, তা সঠিক। তাতে আমি 
প্রসরও হয়েছি। তবু আমি তোমাকে বিশ্বাস করতে পারব 
না। এই ব্যাপারে শুক্রাচার্য দুটি কথা বলেছেন, তুমি মন 
দিয়ে শোনো-_(১) যখন দুজন শত্রুর ওপর এক প্রকারের 
বিপদ উপস্থিত হয়, তখন দুর্বলের সবল শত্রুর সঙ্গে বন্ধু 
করে অত্যন্ত সাবধানতার সঙ্গে যুক্তিদ্বারা কাজ্দ করা উচিত 
এবং কাজ হয়ে গেলে তাকে আর বিশ্নাস করতে নেই। 
(২) যে অবিশ্বাসের পাত্র, তাকে কখনো বিশ্বাস করবে না 
এবং যে বিশ্বস্ত তাকেও অতান্ত বিশ্বাস করবে না এবই 
নিজের প্রতি সকলের বিশ্বাস উৎপন্ন করবে, কিন্তু নিজে 
অপরকে বিশ্বাস করবে না। নীতিশাস্ত্রেরও সংক্ষিপ্ত সার 
হল যে কাউকে পূর্ণ বিশ্বাস না করাই ভালো। সুতরাং সত্তর 
প্রতি বিশ্বাস না রাখাই জীবের পক্ষে মঙ্গল মনে করা হয়। 
লোমশ ভাই ! তোমাদের কাছ থেকে সর্বদাই আমার 
নিজেকে রক্ষা করা উচিত। সেইভাবে তুমিও তোমাক 
ভন্মশক্র চণ্ডালের থেকে দূরে থাকবে।? 

চপ্ডালের নাম শুনেই বিড়াল ভীষণ ভয় পেয়ে সেখান 
থেকে লাক দিয়ে অন্যত্র চলে গেল এবং ইদুরও তার গর্তে 
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চুকে পড়ল। 

ভীষ্ম বললেন___রাজন্‌ ! এইভাবে দুর্বল এবং একাকী 
হয়েও পলিত ইদুর নিজ বুদ্ধিবলে একাধিক শত্রুকে হারিয়ে 
দিরেছিল। সুতরাং বিপদের সময় বুদ্ধিমান বাক্তির শত্রুর 
সঙ্গেও সখ্যতা করতে হয়। দেখো ইঁদুর এবং বিড়াল _ 
এরা একে অলোর সাহায়া নিয়ে বিপন্মুক্ত হয়েছিল। এই 
দৃষ্টান্ত দ্বারা আমি তোমাকে ক্ষাত্রধর্মের পথ দেখালাম। যে 
ব্যক্তি ভয় আসার আগেই সশঙ্ক থাকে, ভয় প্রায়শই তার 
সামনে আসে লা। কিন্তু যে নিঃশঙ্ক হয়ে অপরকে বিশ্বাস 
করে, তাকে অত্যন্ত বড় বিপদের সম্মুদ্ীন হতে হয়। যে 
ব্যক্তি নির্ভয়ে বিচরণ করে সে কারো কোনো পরামর্শ 
শোনে না ; কিন্তু যে নিজেকে অক্ঞ বলে মনে করে, সে 
বারংবার জ্ঞানী ব্যক্তিদের কাছে যায়। অতএব অণ্রকে 
নির্ভরতা দেখালেও, ভয়ে থাকা উচিত এবং বিশ্বাস প্রদর্শন 


করলেও অপরকে সম্পূর্ণভাবে বিশ্বাস করা উচিত নয়। 

রাজন্‌ ! এইভাবে সন্ধি বুদ্ধবিগ্রহে সময়ের বিচার 
করে সংকট থেকে মুক্তি পাবার উপায় করবে। যখন নিজের 
এবং শত্রুর ওপর সমান বিপদ এসে পড়বে, তখন বলবান 
শত্রুর সঙ্গে বন্ধুত্ব করবে। তার সঙ্গে থেকে অতান্ত যুক্তির 
সাহায্যে কাজ করবে এবং কাজ পূর্ণ হয়ে গেলে তাকে আর 
বিশ্বাস কররে না| এই গীতি অর্থ-ধর্ন-কাম__তিনটিই 
সিদ্ধ করে। এই অনুযায়ী আচরণ করে তুনি অভ্যুদয় প্রাপ্ত 
করো এবং প্রজাগালন করো। ব্রাহ্মণদের সঙ্গে সর্বদা 
সংসৰ্গ করবে। তাদের সঙ্গ ইহলোক ও পরলোক উভয় 
স্থানেই পরমকল্যাণকারী হয়। রাজন্‌ আমি. তোগাকে যে 
বিড়াল ও ইঁদুরের কাহিনী শোনালাম, এটি শাস্তি এবং যুদ্ধ 
উভয় সময়েই বিশেষভাবে রক্ষা করে। সর্বদা এটি মনে 
রেখে রাজার শত্রুর সঙ্গে ববহার করা কর্তব্য 


শক্ত থেকে সর্বদা সাবধান থাকার ব্যাপারে রাজা ব্রক্মদন্ত ও 
পূজনী পাখির প্রসঙ্গ এবং ব্রাহ্মণ সেবার মাহাত্ম্য 


রাজা যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করলেন __আপনি রলছেন খে 
শত্রুকে কনো বিশ্বাস করা উচিত নয়, রাজ্ঞা যদি কাউকে 
বিশ্বাস না করে তাহলে কীভাবে রাজ্য পরিচালনা করবে ? 
আপনার এই অবিশ্বাসের কথা শুনে তো আমার বুদ্ধিবিদ্রম 
হচ্ছে, কৃণা করে আপনি আমার এই সংশয় দূর করুন। 

ভীষ্ম বললেন__রাজন্‌! এই ব্যাপারে রাজা ব্রহ্মদত্তের 
তার মহলে বসবাসকারী “পূজনী” নামক এক পাখির সঙ্গে 
যে আলোচনা হয়েছিল, তা শোলো। কাম্পিলা নগরে রাজা 
ব্ৰহ্মদন্তের প্রাসাদ ছিল। তার অন্তঃপুরে বহুদিন ধরে গজনী 
নামে এক পাখি বাস করত । সে তির্বক যোনিতে জন্মালেও 
সকল প্রাণীর ভায়া বুঝতে পারত। সেখানেই তার এক 
শাবক জন্ম নের এবং েইদিনই মানি এক সন্তান 
জন্মগ্রহণ করে। পূজনী প্রতিদিন সনুদ্রতীরে গিয়ে দুটি করে 
ফল নিয়ে আসত। তার থেকে একটি সে রাজকুমারকে দিত 
এবং জনাটি নিজ সন্তানকে খাওয়াত। পুজনীয় আনীত ফল 
অনৃতের নায় স্থাদু এবং বল-ত্রেজ বৃদ্ধিকারক ছিল। সেই 


বালকটির দৃষ্টি পূজনীর শাবকের ওপর পড়ল। রাজকুমার 
বালকসুলভ চপলতায় দাসীর কোল থেকে নেমে পৃজনীর 
শাবকের সঙ্গে খেলতে লাগল। হঠাৎ সে জোরে গলা টিপে 
ধরে শাবকটিকে মেরে ফেলে দাসীর কাছে ফিরে এল| 
পূজনী ফল নিয়ে এসে দেখল যে রাজকুমার তার সন্তানকে 
মেরে ফেলেছে। নিজের সন্তানের এই দুর্গতি দেখে তার 
চোখ জলে ভরে গেল, সে ব্যাকুল হয়ে বলতে লাগল 
“ক্ষত্রিয়দের সংসর্গে থাকা অথবা তাদের সঙ্গে মেলামেশা 
করা ঠিক নয়। এরা সকলেরই অপরার করে, এদের 
কখনো বিশ্বাস করা উচিত নয়। দেখো, এই রাজকুমার কী 
অকৃতজ্ঞ, ত্র এবং বিশ্বাসঘাতক ; আজ আমি এর 
সব্রদতার প্রতিশোধ নেব।” এই ডেবে সে তার ঠোট দিয়ে 
রাজ্ঞকুমারের দুটি চক্ষু নষ্ট করে দিল। 

তই দেখে ব্ৰহ্মদত্ত ভাবলেন যে পূজনী রাজকুমারকে 
তার কুকর্মেরই শান্তি দিয়েছে ; তাই তিনি পৃজনীকে 
বললেন, “পূজনী ! আমরা তোমার কাছে অপরাধ 


ফল খেয়ে খেয়ে রাজকুনার অত্যন্ত হষ্ট-পৃষ্ট হয়ে উঠল। 
একদিন আর দাসী তাকে ক্রোড়ে পিরে বেড়াচ্ছিল. তখন 


করেছিলাম... ভুমি তার প্রতিশোধ নিয়েছ। এখন আদরা 
দুজনেই সমান 2 সুভরাং তুমি এখন থেকে এখাচেই 


পূজনী বলল-__“াজন্‌!যখন কারো সঙ্গে শত্রুতা হয়, 
তখন তার মিষ্ট কথায় বিশ্বাস করা উচিত নয়। তাতে শত্রত 
তো দুর হয় না, সেই বিশ্বাসকারীই মারা যায়। একবার 
শত্রুতা শুরু হলে পুন্র-গোত্র পর্যন্ত তার প্রতিশোধ না নিয়ে 
ছাড়ে না। তাই যে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে, তাকে কখনো 
বিশ্বাস করতে নেই। যে বিশ্বাসনীয় নয় তাকে বিশ্বাস 
করবে না এবং যে বিশ্বাসের পাত্র তাকেও পুরোপুরি বিশ্বাস 
করবে না। অতি বিশ্বাসের ফলে উদ্ভূত বিপত্তি তাকেই 
সমূলে নাশ করে। সুতরাং আমাদের মধ্যে যে শত্রুতার সৃষ্টি 
হয়েছে, তাতে আমাদের জার মিলল হওয়া সম্ভব নয়। 
আমি যে জনা এখানে বাস করতাম, সেই পরিবেশ এখন 
নষ্ট হয়ে গেছে। বছদিন ধরে আমি অত্যন্ত আদরে আপনার 
প্রাসাদে বাস করেছি। কিন্তু এখন আমাদের মধ্যে শত্রুতার 
সৃষ্টি হয়েছে ; সুতরাং আমাকে শীঘ্রই এখান থেকে চলে 
যেতে হবে। 

ব্ৰহ্মদত্ত বললেন_-নে ব্যক্তি অপকারের পরিবর্তে 
অপকার করে তাকে অপরাধী বলা যায় না। এর দ্বারা 
অপকারকারী খলমুক্ত হয়ে যায়। সুতরাং তুমি এখানেই 
থাকো, কোথাও যেও না। 

পূজ্জলী বলন_ রান্ধন্‌! যার অপকার করা হয় এবং যে 
অপকার করে, তাদের কখনো মিলন হয় না। এটি দুজনের 
হ্বাদয়েই বিধতে থাকে। 


শত্রু আমাকে সান্তনা দিয়েছে, এই মনে কয়ে, তাকে 
করাও উচিত নয়। এই অবস্থায় বিশ্বাস করলে, 
আশা ত্যাগ করতে হয়, তাই তাকে আর মুখ লা; 
দেখানোততই মঙ্গল। 

ব্ৰহ্মদত্ত রদলেন__নিজেদের মধো 
পোৱণকারী যদি একসঙ্গে থাকে, তাহলে তাদের ময়ে! 
ভালোবাসা জন্মায়, তখল আর তাদের মধ্যে শত্রুতা থাকে: 
না 

পূজনী বদল--রাজন্‌ ! পণ্ডিতরা ভালোভাবেই জানেন 
যে পাঁচটি কারণে শত্রুতা হয়- স্ত্রীর জন্য, গৃহ ও জনন 
জন্য, কঠোর বাক্যের জনা, নিজেদের মধ্যে বিবাদের জনয 
এবং অপরাধের জন্য। দাবানল যেমন কোনো ভাবেই শান্ত. 
হয় না তেমনই কোধাগ্রিও অর্থের দ্বারা, পরামর্শের দারা, 
শাসনের দ্বারা দূর করা যায় না। শত্রুতার ফলে উৎপন্ন 
আশ্ুন এক পক্ষ বিনষ্ট না হলে কখনো শান্ত হয় না। যে 
প্রথমে অপরাধ করেছে, সে ধন ও মান দিয়ে যথোচিত্ত: 
আপ্যায়ন করলেও, তাকে বিশ্রাস করা উচিত নয়। এতদিন 
আমি আপনার কোনো অপকার করিনি এবং আপনিও, 
আমার কোনো ক্ষতি করেননি, তাই আমি আপনার মহলে 
বাস করতম। কিন্তু এখন আপনি আমাকে বিশ্বাস করতে 
পারবেন না। 

ব্ৰহ্মদত্ত বলজেন-_পৃজনী ! জগতে কালের প্রেরণায় 
নানাপ্রকার ক্রিয়া হতে থাকে, কালের প্রেরণাতেই লোকে. 
নানা কর্মে প্রবৃত্ত হয়। এতে কে কার প্রতি অপরাধ করে? 
কালই জন্য ও মৃত্যুর প্রেরক। কালের জনাই জীবের 
জীবনান্ত হয়। তাই যা কিছু ঘটেছে, তাতে আদি তোমার 
কোনো দোষ দেখি লা। তুমি নিশ্চিন্তে এখানে থাক, কেউ 
তোমাকে কোনোপ্রকার কষ্ট দেবে না। তুমি যে অপরাধ 
করে ফেলেছ, আদি তা ক্ষমা করেছি, এখন তুমিও 
আমাকে ক্ষমা করো। 

পূজনী বলল-_আপনি যদি কালকেই সমস্ত 'কিছুর 
শত্রুতা হওয়া উচিত নয়। তাহলে নিজের আ্ীয়স্বজন বধ 


শাসতিপর্ব] 
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হলে লোকে কেন তার প্রতিশোধ নেয় এবং শোকাকুল হয়ে 
বিলাপ করে ? আসলে দুঃখ পাওয়াতে সকলে উদিগ্র হয় 
(কেননা সুখ সকলেরই প্রিয় আর দুঃখের বহু রূপ। বার্ধক্য 
দুঃখ হয়, ধনক্ষয়ে দুঃখ হয়, অপ্রিয় ব্যক্তিদের সঙ্গে থাকলে 
দুঃখ হয় এবং প্রিয়জনের বিচ্ছেদে দুঃখ হয়। বধ ও 
পরাধীনতার জন্য সকলেরই দুঃখ হয় এবং স্ত্রীর জন্য তো 
স্বাভাবিকরাপেও অধিকদুঃখ হয়ে থাকে। রাজন্‌! আমার যা 
অপকার হয়েছে এবং আমিও আপনার যে ক্ষতি করেছি, 
তা আমরা শতবর্ষেও ভুলতে পারব না| এইভাবে আমরা 
একে অপরের ক্ষতি করায় আমাদের কখনো মিলন হওয়া 
সন্তব নর। আপনি যখনহ আপনার পুত্রের দুর্দশার কথা 
স্মরণ করবেন, তখনই আপনার শত্রুতা সল্গীব হয়ে উঠবে। 
এই মরণান্ত শত্রুতা একবার জন্মালে যেমন মাটির কলস 
একবার ভেঙে গেলে তাকে অক্ষত করা অসম্ভব হয়ঃ 
তেমনিই আপনি যে প্রীতিবন্ধন চাইছেন তাও অসম্ভব 
যখন কোনো বংশে একবার দুঃখদায়ক শত্রুতা বাসা বাঁধে, 
তখন তা আর মেটে না। তাকে স্মরণ করাকার লোক 
সবসময় থাকে ; তাই যতক্ষণ পর্যন্ত সেই বংশে একজনও 
থাকে, ততক্ষণ সেই শত্রুতা মেটে না। তাই কারো কিছু 
নষ্ট করে দেবার পর রাজ্ঞার আর তাকে বিশ্বাস করা উচিত 
নয় 

ব্ৰহ্মদত্ত বললেন-_ অবিশ্বাস করলে তো মানুষ জাতে 
কিছুই লাভ করতে পারবে না। মনে যদি ভয় থেকে থাকে 
আহলে তার জীবনই মটি হয়ে যাবে। 

পূজনী বলল-_রাজন্‌! যার দুপায়ে আঘাত লেগেছে, 
সে যদি সেই আঘাতসহ চলতে থাকে, তাহলে যত 
সাবধানতা অবলম্বন করুক না কেন, পায়ে ক্ষত হবেই। যে 
বান্তি তার লীডিত চক্ষুকে বাতাস থেকে রক্ষা না করে, 
বাতাসেই তার চক্ষু বেশি পীড়িত হবে। যে ব্যক্তি নিজের 
শক্তির কথা না ভেবে অজ্ঞানতাবশত ভয়ংকর পথে চলা 
শুরু করে. তার জীবন সেই পথেই শেষ হয়ে খায়। যে 
কৃষক বর্ধার কথা না ভেবে চাষ করতে থাকে, তার পরিশ্রম 
বৃথা যায়। যে ব্যক্তি পুষ্টিকর বাদাপ্রহণ কনে, তার কাছে 
সেই খাদ অমৃত হয়ে ওঠে, কিন্তু বে গরিপাম চিন্তা না করে 
কুপথা ভোজন করে, তার জীবন সেই খাদাই শেষ করে 
দেয় । দৈব এবং পুরুষার্থ_ এরা একে অপরের আশ্রয়ে 
খাকে, উদার বান্তি সর্বদা শুভকর্ম করে আর কাপুরুষ 
রবের ভরসায় থাকে। যে বান্তি কর্ম ছেড়ে রসে থাকে সে 


দারিদ্রের ফাদেপড়ে সর্বদা দুর্গতির শির হযে থাকে তাই 
মানুষের সর্বস্ব পণ রেখে নিজের হিত করা উিত। কিলা, 
শৌর্য, দক্ষতা, বল এবং ধৈর্য এই পাঁচটি হল মানুষের 
স্বাভাবিক সিত্র। বুদ্ধিমান ব্যক্তি সর্বদাই এইগুলির জয়ে 
থাকে। গৃহ, স্বর্ণ, রৌপ্য, সটরী, পৃথিবী এবং সুহ্ৃং-_এগুলি 
মধ্যম স্থানের মিত্র ; মানুষ এগুলি চেষ্টা করলে পেতে 
পারে। যে বাজি বুদ্ধিমান, সে সর্বত্রই আনন্দে থাকে। 
বুদ্ধিমানের অল্প অর্থ থাকলেও তা ক্রমশ বৃদ্ধি পেতে 
থাকে, সে দক্ষতা সহকারে কাজ করে এবং সংযমের দ্বারা 
সর্বত্রই প্রতিষ্ঠা লাভ করে। কিন্তু বুদ্ধিহীন ব্যক্তি গৃহ, 
পৃথিবী, স্বদেশ এবং স্বজনের চিন্তায় মগ্ন থেকে সর্বদা দুঃখে 
খাকে। নিজ জগ্মভূমিতে যদি রোগ ও দুর্ভিক্ষের প্রাদুর্ডাব হয় 
তবে সেখান থেকে অন্যত্র চলে যাওয়া উচিত। যদি 
থাকতেই হয়, তাহলে সর্বদা সম্মানের সঙ্গে থাকা উচিত। 
তাই আমি অনাত্র চলে যাব, এখানে থাকা আমার পক্ষে 
আর সম্ভব নয়। দুষ্টা র্যা, দু পুত্র, কুটিল রাজা, দুষ্ট মিত্র, 
দুষিত সম্বন্ধ এবং দুষ্ট দেশকে অবশাই পরিত্যাগ করা 
উচিত৷ কুপুত্রের ওপর কীকরে বিশ্বাস করা সম্ভব ? দুষ্টা 
জর্ধাকে কীকরে প্রেম নিবেদন করা যায় ? কুরাজো শাস্তি 
পাওয়া অসম্ভব এবং দুষ্ট দেশে জীবন-নির্বাহ হবে 
কীরূণে ? কুমিত্রের স্নেহ কখনো স্থির থাকে না, তাই ভার 
সঙ্গে মিলেমিশে থাকা কঠিন। স্ত্রী তাকেই বলে, যে 
মযুরবাক্য বলে। পুত্র সেই 'যার থেকে সুখ পাওয়া যায়। 
মিত্র সেই, যাকে বিশ্বাস করা বায় এবং দেশ তাকে বলে. 
যেখানে ভ্রীবিকা-নির্বাহ হয়। রাজা তাকেই বলা হয়, যার 
শাসনে দেশে শান্তি বজায় থাকে, লোকে নির্ভয়ে বাম করে, 
দরিদ্রেরা সুবিধে পায়। যে দেশের রাঙ্গা গুণবান এবং 
ধর্মপরায়ণ হয়, সেখানে স্ত্ী-পৃত্র-িত্র-আত্বীয় এবং 
বন্ধুবান্ধব সকলেই আনুকুলা পায়। অনাচারী রাজার 
অত্যাচারে প্রজাদের সর্বনাশ হর। প্রকৃতপক্ষে ধর্ম-অর্থ- 
কাম-_ এই তিনেরইমূল রাজা। তাই তার সতর্ক হয়ে সর্বদা 
প্রজাগালন করা উচিত। রাজার প্রজার কাছ থেকে তাদের 
আমের খষ্টাংশ কররপে নিয়ে তাদেরই প্রয়োজনীয় কাজে 
যরচ করা উচিত। যে রাজা কর দিয়েও প্রজাদের 
সমান প্রজ্জাকে অভ দিয়ে রাজা বদি লোভের বশে সেরা 
ব্যবহার না করে তাহলে সমস্ত প্রজার পাপ একত্রে যর 
ওপর পড়ে এবং রাজাকে নরবদাস করতে হঘ। যি 


শা্তপর্ব 


শরণাগতকে রক্ষা করার বিষে ব্যাধ এবং কপোত-কগোতীর প্রসঙ্গ 


1181 


কাপতে কাপতে মাটিতে পড়ে গিয়েছিল। ব্যাধ যদিও সেই 
সময় নিজে কষ্টে ছিল, তবুও সে তাকে তুলে খাঁচায় বন্ধ 
করে. রাখল। বাধ তো ছিল পাপাব্া, সে পাপ কাজই 
করত, এইসময়ও সে পাপই্‌ করল। এরমধ্যে সে দেখল 
কাছেই এক বিশাল বৃক্ষে বহু পাখি বালা বেঁধে জাছে। 
কিছুক্ষণ পরে মেঘ কেটে আকা পরিস্কার হয়ে গেল। 
বাধও ঠাণ্ডায় কাপছিল। সে এদিক-ওদিক তাকিয়ে ভাবল 
“আনায় বাড়ি তো এখান থেকে অনেক দূরে, আজ 
এখানেই থেকে যাই: ; এই তেবে সে গ্বাছতলায় রাত 
কাটাবার জন্য করজোডে প্রণাম করে বলল-_'এই বৃক্ষের 
অধিপতি দেবতার আমি শরণ করছি।' এই প্রার্থনা করে সে 
পাতা বিছিয়ে একটি শিলার ওপর মাথা রেখে শুয়ে পড়ল। 

রাজন্‌! সেই বৃক্ষশাখায় বহু দিন ধরে এক কপোত বাস 
করত। তার স্ত্রী পায়রাটি (কপোডী) সকাল হতেই খাবার 
আনতে গেছে, তখনও ফেরেলি। রাত্রি হয়ে গেছে দেখে 
সেই কপোত চিন্তিত হল। সে বলতে লাগলা__“আরে ! 
আজ এতে বড়-বৃষ্টি গেল আর আমার প্রিয় কপোতী 
এখনও ফিরে এল না। তার এখনও না ফেরার কী কারণ 
হতে পারে? জানিনা ধনের মধো সে কুশলে জাছে কি না। 
তাকে ছাড়া আমার বাসা শূনা মনে হচ্ছে। প্রকৃতপক্ষে 
গৃহিণী না থাকলে ঘরকে ঘর বলা যায় না-_গৃহিণীকেই 
প্বর" বলা হয়। যে ঘরে গৃহিনী নেই, তা বনের সমান। 
আমার মধুরভাষিলী গৃহিণী যদি না ফেরে তবে আমার জীবন 
রেখে কী হবে? সে এদনই পতিব্রত ছিল যে আমি স্নান না 
করলে সে স্থান করত না, আমার আহার লা হলে সে আহার 
করত া। সেইরকম আমি বসলে সে বসত, আমি ঘুমোলে 
হবে সে ঘুমোত। আমকে প্রসন্ন দেখলে সে জানদ্দিত হত 
আর বিষ দেখলে সেও বিষয্ন হয়ে যেত। আমি একাকী 
বাইরে কোথাও গেলে তার দন খারাপ হয়ে যেতা আমি 
জুদ্ধ হলে সে নিষ্ট কথায় আনার জরে শান্ত করত। সে 
তন্ত্র পতিব্ৰতা, পতির আশ্রিতা এবং পতির প্রিয় কাজে 
তহপর থাকত। পুরুষের ধর্ম-অর্থ-কামে প্রধানত স্তরাহ 
সাহাযাকারিলী হয়। দুর-দেশে স্ত্রী বিশ্বস্ত মিত্রের কাজ 
করে। পুরুষের সর্বোত্তম সম্পত্তি হন তার স্্রী। যে ব্যক্তি 
বনথাদন ধরে রোগগ্রন্ত অথবা বিপদে পড়ে আছে তার কাছে 
স্ত্রীর চেয়ে উত্তম সাহরাযাকারী জার কেউ নেই। পুরু স্ত্রীর 
মতো কোনো বন্ধু নেই এরং ধর্মসাধনেও তার ঘতো 
সাহায্যকারী কেউ নেই। যার গৃহে সাদী এবং মধুর ভাষিণী 


ভাৰ্যা নেই, তার বনে বাস করা উচিত। তার কাছে ঘরও যা 
ব্নও তাই। 

ভীম্ম বললেন--কপোতটি যখন এইভাবে বিলাপ 
করছিল, তধন ব্যাথের বাঁচায় ধৃত কপোত্ী তার ক্রন্দন 
শুনে বলল-_“আহা! আমার কী সৌভাগ্য যে আমার প্রিয় 
পতিদের এইভাবে আমার গুণগান করছে স্তর ই্টদেব হল 
পতি৷ যার গতিদেব প্রসন্ন থাকে না; সেই নারী দাবানলে 
দক্ষ হওয়া পুম্পের ন্যায় ভম্ম হয়ে যায়। তথ্বন সে 
কপোতকে বলল, হে স্থামীন্‌! 'আমার জনা আপনি চিন্তা 
করবেন না। আপনার কাছে আমার অনুরোধ, যদি পারেন 
তাহলে এই শরণাগতকে রক্ষা করুন। দেখুন, এই ব্যাধ 
আমাদের বাসার কাছে আশ্রয় নিয়েছে, সে ক্ষুধা ও শীতে. 
ব্যাকুল হয়ে রয়েছে, আপনি এর আপ্যায়নের ব্যবস্থা 
করুন। স্বামী ! জগন্াতা গাভী এবং ব্রাহ্মণ বধ করলে যে 
পাপ হয়, শরণাগতকে অয্র করলে সেই পাপ হয়। 
ভগবান আমাদের কপোস্ীবৃপতি দিয়েছেন। নিজ জাতি বর্ম 
অনুসারে আপনার ন্যায় মনন্বীর এখন সেরাপ আচরদই 
করা উচিত। যে গৃহস্থ যথাশক্তি আশ্রমধর্ম পালন করে, 
মৃত্যুর পর সে অক্ষয়লোক লাভ করে। সুতরাং আপনি 
শরীরের প্রতি যমজ আগ করে ধর্ম ও অর্থের দিকে দৃষ্টি 
রেখে এই ব্যাধকে আপায়ন করে প্রসর করুন। আমার 
জন্য চিন্তা করবেন না। আপনার জীবন নির্বাহ করার জন্য 
দ্বিতীয় কবুতরী পেয়ে যাবেন)" খাঁচায় বন্দি সেই তগ্থিণী 
করুত্ী তার স্বামীকে এই কথা বলে অত্যন্ত বিষণ্ন চিত্তে 
স্বামীকে দেখতে লাগল। 

স্নীর এই ধর্মানুসার যুক্তিযুক্ত কথা শুনে কপোত অতান্ত 
প্রসল হল, ভার চোখ দিয়ে আনন্দাক্রু বইতে লাগল। সে 
তাকিয়ে তাকে যথোচিত স্বাগত জানিয়ে বলল-_'বলুন, 
আমি আপনার কী সেবা করতে পারি ? আপনি আমার থরে 
পদার্গণ করেছেন। ঘরে আসা অতিথির লেবা করা 
সকলেরই কর্তব্য, পঞ্চবঞ্চের অধিকারী গৃহস্থের এটাই 
প্রধান ধর্ম। যে ব্যক্তি গৃহস্থাশ্রমে থেকে পঞ্চনহাষজ্ঞ করে 
না, ধর্মানুসারে সে এহিক ও পারলৌকিক_কোনো সুখহ 
গায় না। তাই আপনার কী ইচ্ছা বলুন ; কোনো দুঃখ 
পাৰেন লা। আপনি যা বলবেন. আমি তাই করব।' 

অর কথা শুনে ব্যাধ বলল-__£জামি ট্াণ্ডায় বড় কট 
পাচ্ছি. ঠান্ডা থেকে বীচার কোনো উপায় করো।” সেকথা 
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এবং ত ্বালাবার জন্য আগুন আনতে শীঘ্রই উড়ে 
গেল। কামারের গৃহ থেকে ক্বন্ত কয়লা এনে পাতায় 
ফেলে সে তাতে আগুন ধরিয়ে দিল। ব্যাধ আগুনের 


বৃত্তির নিন্দা করতে লাগল। 
ব্যাধের যদিও খুব ক্ষিধে পেয়েছিল, তা সত্বেও 
কপোতকে জাগুনে ঝাপ দিতে দেখে সে বলতে লাগল 


তাপ নিতে লাগল। শরীর গরম হলে ব্যাধের সব কিছু ঠিক 
বলল-_'আমার খুব ক্ষিদে পেয়েছে, আমাকে কিছু খেতে 
দাও)” 

ব্যাধের কথায় কপোত মনে মনে চিন্তিত হল, সে 
ভারতে লাগল এখন কী করা যায়। সে নিজের অক্ষমতার 
জনা দুঃখপ্রকাশ করতে লাগল। ক্ষণিক বাদেই সে একটি 
উপায় খুঁজে গেল। সে বগল_ “আচ্ছা একটু অপেক্ষা 
করুন, আমি এখনই আপনার আহারের ব্যবস্থা করছি।" 
এহ বলে সে শুকনো পাতার আগুন উসকে দিয়ে বলে 
উ্ল_ "যি, দেবতা এবং মহানুভব পিতপুরুষের কাছে 
শুনেছি যে অতিথি সৎকার করা অত্যন্ত পুণ্যের কাছ। 
সৌম্য ! আপনি আমাদের অতিথি, তাই আমি আপনার 
আপ্যায়নের কথা চিন্তা করেছি। আপনি আমার ওপর 
কগাদাষ্টি রাখবেন।’ এই বলে কপোতটি প্রসন্ন বদনে অগ্নি 
পরিক্রমা করে তাতে ঝাপ দিল। কপোত্রকে আগুনে পড়তে 
দেখে বাধ হনে ঘলে ভাবন_“আরে ! এ অমি কী 
করলাম ? হায় ! আমি বড় নিষ্ঠুর, আমার কর্ম বড়ই 


নিন্দনীয়, এতে নিঃসন্দেহে আমার খুব গাপ হবে? 


হায়! আমি অতান্ত নিষ্ঠুর এবং মূর্খ, এ আমি কী করলাম। 
আমার ভ্্রীবন অত্ান্ত দুঃখময়, আমার ছারা রোজই এরূপ 
পাপ কর্ম হয়ে থাকে। আমি সর্বতোভাবে অবিশ্বাসী, দুষ্টবুদ্ধি 
এবং নিষ্ঠুর বুদ্দিসম্পন্ন। সমস্ত শুভকাজ ছেড়ে আমি এই 
পাখি শিকারের মতো নিছুর কাজে জীবিকা নির্বাহ করি। 
আর এই কণোত কী মহান ! সে নিজেকে আগুনে সমর্পণ 
করে আমাকে খাদ দিয়েছে, এর দ্বারা সে আমাকে ধর্ম 
উপদেশই দিয়েছে। আমিও এবারে স্নী-পুত্রের মায়া আগ 
করে আমার প্রাণত্যাগ করব। আজ থেকে আমি সর্বপ্রকার 
ভোগত্যাগ করে ক্ষুধা-তৃষ্ণ৷ সহ্য করে শরীর শুষ্ক করব 
এবং উপবাস করে পরলোকের পথ পরিষ্কার করব। ওহো! 
নিজ শরীর বিসর্জন দিয়ে এই কপোত জানিয়ে গে 
যে অতিথি সেবা কী করে করতে হয়। সুতরাং আমিও 
এবার থেকে ধর্মাচরণ করব ; মানুষের সর্বোত্তম আশ্রয় হল 
ধর্ম।' এই ভেবে সেই ব্যাধ লাঠি, তীর, ভাল ফেলে 
কপোতীকে মুক্ত করে দিল এবং তপস্যা করার জনা 
মহাপ্রস্থান করল। 

ব্যাধ চলে গেলে কপোর্তী তার পতির জন্য অত্যন্ত 
শোকাকুল হয়ে বিলাপ ক্রতে লাগল- প্রিয়তম ! আমি 
স্মরণ করতে পারি না, তুমি কখনো আমার কোনো অগ্রির 
কাজ করেছকিনা। তুমি অত্যন্ত আদর যত্নে আমার লালল- 
পালন করতে। আমি তোমার সঙ্গে অনেক সুখ ভোগ 
করেছি, আমার আজ আর কিছুই থাকল না। নারী তার 
গিত্র-ভ্রাতা-পুত্রের কাছে সামানাই সাহাযা পায়, স্বাদীই 
তাকে সুখপ্রদান করে। সুতরাং এমন নারী কে আছে যে 
তার স্বামীকে সম্মান করবে না। স্ত্রীর কাছে পতির মতে 
আর কেউ নেই, তার কাছে ধন ও সর্বস্থের থেকেও পতি 
পর গতি। স্বামী ! এখন তোমা বিহনে আমার এই জীবনে 
আর কীবা প্রয়োজন ? কোন্‌ সতী নারী তার গতি বিহনে 
বেঁচে থাকতে চায় ?* কপোতী এইআাবে মর্মাহত হয়ে 
বিলাপ করতে করতে জ্বলন্ত আগুনে ঝাপিয়ে পড়ল। ব্যাধ 
খল কখোত নানা রংয়ের ফুলের মালা এবং বিচিত্র 
কারে সুসজ্জিত হয়ে এক বিমানে জারোহপ 
করেছে, সেখানে বু মহাপুকম তার সেবায় উপস্থিত। 


শানতিপর্বা নির্বুন্ধিভাবশত কৃত পাপের নিবৃদ্তির বিষয়ে রাজা জনমেক্জয ও ইজ্োত বুনির প্রসঙ্গ 
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সেই বিমানে মহাত্মা পরিবেষ্টিত হয়ে নিজ স্ত্রীর সঙ্গে সে 
সবর্গগমন করল এবং পুণাকর্মের জোরে সেখানে আনন্দে 
বাস কমতে লাগল। 

ব্যাধ তাদের দুজনকে বিমানে চড়ে স্বর্গে যেতে দেখল 
এবং তাদের এইরাপ সদ্গতি দেখে বড়ই অনুতপ্ত হল। সে 
ভাবতে লাগল, "আমিও এইরাপ তপস্য। করে পরমগতি 
লাভ করব।" মনে মনে এই চিন্তা করে সে সেখান থেকে 
রওনা হল এবং মম ত্যাগ ও বায়ু-ভক্ষণ করে উদ্মঘরহিত 
হয়ে এক কণ্টকবহুল বনে প্রবেশ করল। তার সারা শরীর 
কাটার আঘাতে ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল। ইতিমধ্যে বাতাসের 
আঘাতে গাছে গাছে ঘষা লেগে আগুন সবলে ডঠল। সেই 
আগুন হাওয়ার বেগে প্রচণুতাবে স্বদতে লাগল, তাতে 
ধনের সমস্ত পশুপক্ষী পুড়ে ভস্ম হতে থাকল। তা দেখে 


ব্যাধ নির্ভয় টিতে দাবানলের মধ্যে ঢুকে গেল। অচিরেই, 
সেও পুড়ে ভস্ম হয়ে পরমগতি লাভ করল। কিছুক্ষণ পর 
সে দেখল যে সে আনন্দের সঙ্গে স্বর্গে বিরাজমান এবং বনু 
যক্ষ, গন্ধৰ্ব ও সিদ্ধের মধো সেও ইন্দ্রের নান শোভা 
পাচ্ছে। 

এইভাবে এই কপোত, কপোর্তী ও ব্যাধ তিনজনই 
তাদের পুপাকর্মের প্রভাবে স্বর্গমন করে৷ যে নারী 
এইভাবে তার পতির অনুগমন করে সে এই কূপোতীর নযায় 
স্বর্গলোকে বিরাজ করে। রাজন্‌ | শরণাগতকে রক্ষা 
করা অতান্ত পুণোর কাজ! এর ফলে গো-বধের নতো 
পাপেনও শ্রাযশ্চিস্ত হয়। এই পাপনাশক পবিত্র ইতিহাস 
শ্রবণ করলে মানুষ দুরগতিতন্ত হয় না এবং সে স্বর্গসুখের 
অধিকারী হয়। 


নির্বদ্দিতাবশত কৃত পাপের নিবৃত্তির বিষয়ে রাজা জনমেজয় ও ইন্দরোত মুনির প্রসঙ্গ 


রাজা যুগিষ্টির জিজ্ঞাসা করলেন পিতামহ! কোনো 
বাক্তি যদি অজ্ঞানে কোনোপ্রবার পাপকাজ করে তরে সে 
কীভাবে তার থেকে মুক্ত হতে পারে? 

ভীশ্ম বদলেন_ _রাজন্‌! এই বিষয়ে শুলক রংশজাত 
ইদ্্রোত মুনি রাজা ছননেজরযকে যে প্রাচীন প্রসঙ্গ 
বলেছিলেন, তা আমি তোমাকে শোনাচ্ছি। পূর্বকালে 
পরীক্ষিতের পুত্র রাজা জলমেজয়৯। অতান্ত পরাক্রমী 
ছিলেন। অঞ্ঞানেই তার দ্বারা ব্রহ্মহত্যার পাপ হয়েছিল। 
ত্রাই ভার পুরোহিত এবং ব্রাহ্মণেরা ঠাকে আগ 
করেছিলেন। সেই পাপান্নি থালায় তিনি দিন রাত দ্ধ 
হচ্ছিলেন। তাই তিনি রাজা ত্যাগ করে বনে চলে 
করেন। সমস্ত পিবী গরিভ্রষশ করে তিনি বহু ব্রাহ্মণের 
ফাছে প্রহ্মহতা নিবৃত্ির প্রাযশ্চিত্ের উপায় জিল্রাসা 
করতেন। এই সনযে তিনি মহাতগৃন্থী শুনক বংশীয় ইপ্রোত 
মুনির কাছে পৌঁছলেন এবং তার দুপায়ে পড়লেন। রাজাকে 
দেখে খখি অত্যান্ত তিরস্কার করে তাকে বললেন “আরে 
অহাপাসী | তুই এখানে কী করে এলি ? আমার কাছে তোর 
কী কাজ? তুই এখনই এখান থেকে চলে যা, তোর এখানে 
খাকা জামার ভালো লাশ্চ্ছে না। ব্রাহ্মণ বধ করার জনা 
তোর চিত্ত অশুদ্ধ হয়ে গিয়েছে। সর্বক্ষণ পাপ চিন্তা করায় 
ভোর দীবন বার্থ এবং ক্যা হয়েছে। এই দুছ্র্যে তোর 


পিতৃবংশে নরকে পতিত হয়েছে, তারা তোর ওপর যেসব 
আশা করেছিলেন, আজ সেসবই বা হয়ে গেছে। যাদের 
পৃ্জা করলে মানুষ স্বর্গ, আয়ু, সুযশ এবং সন্তান লাভ করে, 
সেই ব্রাহ্মণদেরই তুই বিনা কারণে হিংসা করিস। তোর 
পাতপর জন্য তুই বনুনর্য ধরে মাথা নীচু করে নরকে পতিত 
থাকণি। সেখানে লোহার ঘতে! চণ্চু সমন্বিত শকুন এবং 
জন্য পাখিরা তোকে ঠুকরে ঘাবে এবং তারপর তোকে 
পাপযোনিতে জন্য নিতে হবে। তুই বদি মনে করে থাকিস 
যে ইহলোকে যখন পাপের কোনো ফল মেলে না তখন 
পরলোকে আর কী ফল হবে, তাহলে যমদূত নিশ্চয়ই 
তোকে এর ফল বুকিয়ে দেবে)” 

মুনিবর ইন্দ্রোতের কথা শুলে রাজা জনমেজয় 
বললেন_ -মুনে! আমি অবশাই ধিক্ারের যোগ্য। আপনি 
অলোমন্দ যা বলেছেন, ত৷ বথার্ঘ। আমি আপনার কৃপার 
ভিখারি। আমি পরিতাপরূলী অগ্নির দ্বারা পাঃপরাশি ভস্ম 
করছি। নিজ কুকর্মের কথা ভেবে আমার মনে একটুও শাস্তি 
নেই। সত্য বলছি, যনরাজকে আমার খুবই ভয় হচ্ছে। 
আমার হৃদয়ে যে পাপের কীট! বিদ্ধ হয়ে আছে, তা বার না 
করে আমি বেঁচে থাকতে পারছি না। আপনি এর থেকে 
মুক্ত হওয়ার উপায় বলে দিন। আমি চাই আমার বংশের 
যেন বিনাশ না হয়, জগতে যেন তার আন্ত থাকে। আনার 
কর্মের জনা আমি অতান্ত দুঃখিত 3 এখন আপনি আমাকে 


এই গরীক্ষিৎ এবং জনমের অর্জুনের গৌত্র ও প্রদদোত নয়। 


184 


সংক্ষিপ্ত মহাভারত 


[শাকিব 


রক্ষা করুন। পণ্ডিতরা যেমন বালকের বিচার-বুদ্ধিতে মন 
দেন না, পিতা যেমন তার পুত্রের অগরাধ দেখতে পান না, 
তেমনই আমার বুদ্ধি ও কাজের ওপর মন না দিয়ে আপনি 
আমার ওপর প্রসন্ন হোন।* 

'ইন্দ্রেত বললেন_ তুমি ব্রাহ্মণদের শক্তি এবং বেদ- 
শানত্াদিতে উল্লিখিত তাদের মাহাত্ম্য সম্পর্কে তো অবগত 
আছ তাই ব্রাহ্মণদের শরণগ্রহণ করো এবং এমন কাজ 
করো, যাতে তুমি শান্তি পাও। শ্রাহ্মাণেরা প্রসন্ন হলে তোমার 
পরলোকে মঙ্গল হবে, অথবা যদি তুমি তোমার পাপের 
জন্য অনুতপ্ত হয়ে থাক তাহলে সর্বদা ধর্মের দিকে দৃষ্টি 
রাখো। 

জনমেজয় বলঙেন_আমি আমার পাপের জন্য 
তান্ত দুঃখিত। এরপর আমি আর কখনো ধর্মলোগ করব 
না। আমার কল্যাণের জন্য ইচ্ছা হচ্ছে আর এখন আশনার 
সেবার জন্য আমি উপস্থিত, আপনি আমার ওপর প্রস্ন 
হেন। 

ইন্দ্রোত বললেন_ রাহ্দন্‌! আমিও চাই বে তুমি দন্ত ও 
মান ত্যাগ করে আমার প্রতি প্রকৃত গ্রীতিসম্পন্ন হও, সমস্ত 
প্রাণীর হিতে তৎপর হও এবং ধর্মের প্রতি দৃষ্টি দাও। আমি 
শুধু ধর্মের কথা মনে রেখেই তোমাকে স্বীকার করছি। 
আমার প্রধান উদ্দেশ্য হল যাতে তুমি ব্রাহ্মণদের প্রতি পূর্ণ 
শ্রদ্ধা রাখো। তুমি প্রতিজ্ঞা করো মে কখলো ব্রাহ্মণদের প্রতি 
অবিচার করবে না। 


স্পর্শ করে প্রতিজ্ঞা করছি যে এখন থেকে আর কখনো 
মন-বাব্য ও কর্মদ্ারা ব্রাহ্মণদের বিরুদ্ধাচরণ করব না। 

ইন্দ্রোত বললেন__রাজন্‌ ! এখন তোমার হৃদয় 
পরিবর্তিত হয়েছে। তাই আমি তোমাকে ধর্ম উপদেশ দেব। 
লোকে বলে যে, রাজা যদি দুশ্চরিত্র হয় তাহলে সমন্ত রাষ্ট্র 
তার জনা সন্তপ্ত হয়। তুমিও আগে তাই ছিলে কিন্তু এখন 
তেমার দৃষ্টি ধর্মের দিকে পরিবর্তিত হয়েছে। সম্পন্ন 
ব্যক্তিরা উদ্ধার, কৃপণ অথবা তপস্থী হতে পারে, কিন্তু বিনা 
বিচারে কোনো কাজ করলে তা বেদনাদায়ক হয়। প্রত্যেক 
কাজই ভাৰনা-চিন্তা করে করা উচিত৷ যজ্ঞ পরম পবিত্র 
এবং সেটিই রাজাকে পূর্ণভাবে পবিত্র করে তোলে। সেটি 
ভালোভাবে অনুষ্ঠান করলে তুমি পরমকল্যাণকারী ধর্ম 
উপলব্ধি করতে পারবে। এইরূপ পবিত্র ক্ষেত্রে যাত্রাতেও 
অত্রন্ত পুণা হয়। কুরুক্ষেত্র পবিত্র স্থান, সরস্বতী নদী ভার 
থেকে অধিক পবিত্র, সরস্বতীর থেকেও অন্য অনেক বেগি 
পবিত্র তীর্থ আছে এবং তার থেকেও পৃথুদক আরও. 
পবিত্র। সেখানে স্নান করলে এবং তার জল পান করলে 
মানুষ যখনই পরলোকে যায়, তার জীবন সফল হবে। যদি 
তুমি মহা সরোবর, পুস্কর, প্রভাস, উত্তর-মানস সরোবর 
ইত্যাদি তীর্ঘে গিয়ে স্নান করো তাহলে তুমি দীর্ঘায়ু লাভ 
করবে। 

এছাড়া তুমি ব্রাহ্মণদের প্রসন্নতাও সম্পাদন করো। 
তারা যদি তোমাকে অপমান করে এবং নানাভাবে উপেক্ষা 
করে তাহলেও তুমি কখনো তাঁদের প্রতি কষ্ট হবে না। 
এইভাবে সব কাজ করলে তুমি কল্যাণ প্রাপ্ত হবে। মানুষ 
যদি কোনো অপরাধ করে, তাহলে তার জন্য অনুতাপ' 
করলে সে সেই পাপ থেকে মুক্ত হয়ে যায়। যদি আবার 
(কোনো পাপ কাজ হয়ে বায়, তাহলে “আর কনো এহন 


| | কাজ করব না' বলে প্রতিজ্ঞা করলে পাপমুক্ত হওয়া সম্ভব 


এবং দৃঢ়নিশ্চিত হবে যে ভবিষ্যতে সর্বদা ধর্ম আচরণই, 
করে, তাহলে তৃতীয়বারের পাপ থেকে রক্ষা পাবে 
পবিত্র ভাবে তীর্থাদি ভ্রমণ করলে বনু পাগ থেকে মুক্তিহ্য। 
তপস্যারত মানুষ সব পাপ থেকে তখনই মুক্তি পেয়ে যায়। 
যে ব্যক্তির কলঙ্ষ হয়েছে সে একখৎসরব্যালী অগ্নির 
উপাসনা করলে তার থেকে মুক্তি সম্ভন। গর্ভহত্যাকারী 
ব্যক্তির পাগ তিনবংসরব্যাপী, অগ্নির আরাধনা করলে ত 
থেকে দুক্ত হতে পারে অথবা মহাতীর্থ দর্শনে যাত্রা করলে 
পাপযুক্তি হয়। যে ব্যক্তি যত প্রানী হত্যা করেছে, সেই 


শাসতিপর্ব] 


মৃতের পুনলী্বিন প্রাপ্তির বিষয়ে এক ব্রাহ্মণ বালকের দ্বীবিত হওয়ার প্রসঙ্গ 
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বাক্তি সেই জাতির ততগুলি প্রাণীকে মৃত্যু থেকে রক্ষা 
করলে পাপমুক্ত হয়। মনু বলেন “জলে তিনবার ডুব দিয়ে 
অন্ধমৰ্ষণ মন্ত্র জপ করলে মানুষ সেইরূপ পাপ থেকে মুক্তি 
পায় যেরূপ অশ্বযেয যজ্ঞের শেষে অবভূত লান করলে হয়। 
এর দ্বারা শীঘ্রই অর সব পাপ বিনাশ হয়, সে সম্মান লাভ 
করে এবং সবপ্রাণী গ্রস্ন হয়ে তার সামনে দীড়ায়।' 
বৃহস্পতির মত হল যে 'নানুষ যদি না জেনে কোনো পাপ 
করে বসে তাহলে পরে বুদ্িপূর্বক পুণ্যকৰ্ম করলে সেইপাপ 


মৃতের পুনজীবন প্রাপ্তির বিষয়ে এক 


রাজা যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করলেন_ পিতামহ ! আপনি 


কখনো এমন বাক্তিকে দেখেছেন বা তার কথ্য শুনেছেন, 
যে একবার মারা গিয়ে আবার জীবিত হয়েছে? 

ভীষ্ম বললেন__রাজন্‌! পূর্বকালে নৈমিষারণা ক্ষেত্রে 
গৃর ও শিয়ালের সংবাদরূপে একটি ঘটনা হয়েছিল, তুমি 
সেটি শোনো! একবার এক ব্রা্গণের বহু কষ্টে লাভ হওয়া 
সুন্দর বানকগুত্র বাল্যাবস্থাতেই মারা যায়। ভার আস্ীয়রা 
কাদতে কাদতে তাকে নিয়ে শ্মশানে যায়। তারা বালকটিকে 
বুকে জড়িয়ে ধরে অত্যন্ত বরুণভাবে কীদতে থাকে। 
মৃতদেহটি মাটিতে শোয়ালেও তারা সেখান থেকে 
চলে আসতে পারছিল না। তাদের কালা শুনে এক গুপ্ত 


সেখানে এসে তাদের বলল-__*আপনারা এখন এই 
বালককে এখানে রেখে চলে যান, বৃথা দেরি করবেন 


না। যারা তাদের মৃত আত্বীয়কে নিয়ে শ্মশানে আসে এবং 
যারা আসে না, সকলকেই জায়ু দনাপ্ত হলে জগৎ 
থেকে বিদায় নিতে হয়। এই শ্বাশানডুমি গন্ধ ও শুগালে 
পরিপূর্ণ, এখানে সর্বত্র নরকঙ্কাল পড়ে আছে, তাই সকল 
প্রাণীর কাছেই এটি ভয়ারহ, আপনাদের এখানে বেশিক্ষণ 
থাকা উচিত নয়া প্রাণীদের গতি এমনই যে একবার 
কালগ্রাসে পড়লে তারা আর ফিরে আসে না। এই 


মর্লোকে জন্ম নিলে নরতেই হবে। দেবুন, সূর্য 


ক্ষালন হয়, ধৌত করলে বন্তাদির হয়লা যেমনভাবে দূর 
হয়।’ সূর্য যেমন প্রাতঃকালে উদিত হয় রাত্রের সমস্ত 
অন্ধকার দূর করে দেয়, তেমনই মানুষ শুত্কর্ম করলে তার 
সমন্ত পাপের অন্ত হয়। 

ভীষ্ম বললেন-_রাজন্‌! রাজা জনদেজয়কে এহরাপ 
উপদেশ দিয়ে যুনিবর ইন্দ্রোত তাকে দিয়ে বিদিপূর্বক 
অশ্বমেধ যজ্ঞ করালেন তাতে তার সব পাপ নষ্ট হরে গিরে 
তিনি প্রত্থলিত অগ্নির ন্যায় দেদীপ্যমান হয়ে উঠলেন। 


ব্ৰাহ্মণ বালকের জীবিত হওয়ার প্রসঙ্গ 


রলল-_মানুষগণ ! বাস্তবিক তোমরা অত্যন্ত সেহহীন। 
আরে নূর্ণগণ ! এখনও তো সূর্ধান্ত হয়নি, এতো ভন পাচ্ছ 
কেন? একটু তো স্লেহশীল হও ? হতে পারে, কোনো শুভ 
মুহূর্তের প্রভাবে এই রালক জীবন ফিরে পাবো তোমরা কী 
নির্দয় ! তোমরা পুত্রল্নেহ জলাপ্রলি দিয়ে এই শিশুণুত্রকে 
মাটিতে কুশ বিছিয়ে শুইয়ে দিয়েছ আর এই ভয়ংকর 
শ্মশানে তাকে ফেলে চনে যাচ্ছ ? দেখ, পশুপক্ষী 
তাদের শাবকদের গালনগোষণ করলে ইহলোক বা 
পরলোকে কোনো ফল পায় না তবুও তাদের শাবকদের 
প্রতি কত শে! মানুষের মধ্যে স্নেহ কোথায় যে তাদের 
শোক হবে ? তোমাদের বংশধর এই বালককে একলা 
ফেলে, তোমরা কোথায় যাচ্ছ? আরে! কিছুক্ষণ চোখের 
জল ফেলে ভালোবাসার চোখে তাকে একটু দেখ। শরীর 
ক্ষীণ হওয়ার সময়, মামলায় হেরে যাওয়ার সঘয় এবং 
শ্মশানে যাওয়ার সময় বন্ধু ও আত্মীয়রাই সঙ্গে যায়, 
অন্যেরা নয়। হায়! এই কমলনয়ন বালককে ছেড়ে তোমরা 
কীকরে ফিরে যাচ্ছ? শৃগ্নালের কথা শুনে তারা সকলেই 
মৃত বালকের কাছে ফিরে এল। 

ভবন সেই খু বলতে লাগল__“আরে বুদ্ধিহীন 
মানুষেরা! এই তুচ্ছ মন্দবুদ্ধি শিয়ালের কথায় তোমরা ফিরে 
এলে? শুষ্ক কাঠের মতো এই. পক্ভৃতহীন দেহের জন্য 


জন্তাচলের পথে, এবার আপনারা বালকের মায়া ছেড়ে | তোষর কেন শোক করছ ? তোমরা এখন তীর তপসায় 
ঘরে ফিরে যান।' রত হও, তাহলে তোমাদের সর পাপ দূর হয়ে যাবে। 


যুধিষ্ঠির !. সেই পূপ্রের কথা শুনে তারা বালকটিকে 
মাটিতে শায়িত রেখে কাদতে কাদতে রওনা হল। এর মধ্যে 
এক কালো রংয়ের শিয়াল তার গর্ত থেকে বেরয়ে এসে 


তপস্যার প্রভাবে সব কিছু পাওয়া সম্ভব, বুধ! বিলাপে কী 
হবে ? ধন-সম্পদ. মপি-রক, স্বরী-পুত্র সবেরই মূল তপ. 
তপের দ্বারাই সবকিছু পাওয়া সন্ভব। মানুষ পূর্বজঙ্বের 
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সংক্ষিপ্ত মহাভারত 


[শানতিপর্ক 


কর্ষানুসারেই সুখ-দুঃখ সঙ্গে নিয়ে জন্মগ্রহণ করে। পিতার 
কর্মের দ্বারা পুত্র বা পুত্রের কর্মে পিতা আবদ্ধ নয়। সকলেই 
নিজ লিল পাপ-পুণোর দ্বারা আবদ্ধ এবং শেষে এই 
মৃত্রাপথেই যেতে হয়। সুতরাং তোমরা যত্রসহকারে 
ধর্মাচরণ ‘করো, অধর্ষে মতি রেখো না, দেবতা ও 
ব্রাহ্মণদের শঙ্গে পময়ানুসার আচরণ করো। শোক ও দৈন্য 
পরিত্যাগ করো, পুত্রের মায়া-যমতা থেকে দূরে থাক, 
একে এখানেই রেখে চলে যাও। দেখো, যে যতই প্রিয় 
হোক না কেন, শ্মশানে আত্নীয়-বন্ধুরা বেশিক্ষণ থাকে 
না। স্নেহবন্ধন ছিঁড়ে চোখে জল নিয়ে মৃতদেহ সংকার করে 
আত্মীয়দের ফিরে যেতেই হয়। বুদ্ধিমান হোক বা দূর্ঘ, ধনী 
হোক বা নির্ধল, মৃতাস্মাকে নিজের শুভ-অসুভ কর্মের ফল 
নিয়ে কালের অধীন হতেই হয়। শোক করেইবা তোমরা কী 
করবে ? সকলেরই শাসক কাল, যে সকলকেই একভাবে 
দেখে। এই করাল কাল যুবক, বালক, বৃদ্ধ এবং গর্ভস্থ 
ভীবদেরও আত্মসাৎ করে ; এই জগতের এমনই গতি।” 

তখন শৃগাল বলল-_ “আরে ! তোমরা তো পুত্রন্নেহে 
আকুল ছিলে, কিছু এই মন্দবুদ্ধি গু তোমাদের স্নেহ শিথিল 
করে দিয়েছে। তাই তার সরল, যুক্তিযুত এবং 
আপাতদৃষ্টিতে বান্তব কথায় তোমরা স্নেহ বিসর্জন দিয়ে 
গৃহে ফিরে যেতে উদ্যত হয়েছিলে। আরে, এতো 
তোমাদের রক্ত-মাংস থেকেই উদ্ভূত, তোমাদের শরীরের 
অঙ্গ এবং পিতৃবংশ বৃদ্ধিকারী। একে এই বনে ফেলে 
কোথায় যাবে ? আচ্ছা, এটুকু করো, যতক্ষণ সূর্য অন্ত না 
যায় ততক্ষণ অপেক্ষা করো, তারপর তোমরা একে সঙ্গে 
নিয়ে যেও, নয়তো এখানেই বসে থেকো।? 

গৃধ বলল-_+মনুধাসকল ! আমি এক হাজার বছর 
আগে জন্মেছি, কিন্তু কখনো কোনো নারী বা পুরুষকে 
মৃত্যুর পর জীবিত হতে দেখিনি। দেখ, এর ধৃতদেহ নিস্তেজ 
কাঠের মতো হয়ে গেছে। এরা প্রাপহীন দেহ ছেড়ে 
তোমরা কেন চলে যাচ্ছ না ? তোমাদের এই স্রেহ ও 
পরিশ্রম বৃথা, এতে কোনো ফল হবে না! আমি যদিও 
তোমাদের কিছু কঠোর কথা বলছি কিন্তু তা হেতুপূর্ণ এবং 
মোক্ষধর্ম সমন্বিত, সুতরাং আমার কথা শুনে তোমরা নিজ 
নিজ গৃহে ফিরে যাও। কোনো দূত আত্মীয়কে দেখে 
তার কাজের কথা স্মরণ করে খানুষের শোক দিগু তরে 
ওঠে 

গৃপ্রের কথা শুনে সকলেই: আবার ফিরে চলল, তখন 


শৃগাল শীঘ্র তাদের কাছে এসে বলতে জাগল-_-“ভাইসব! 
দেখ তো, এই বালকের দেহবর্ণ কেমন সোনার মতো 
দেদীপ্যমান। এ একদিন তার পিড়ুপুরুষের পিশুদান করবে। 
তোমরা গৃষ়ের কথায় কেন একে পরিত্যাগ করে যাচ্ছ? 
একে ছেড়ে গেলে তোমাদের স্নেহ, বিয়োগ ব্যথা এবং 
শোক তো কমবে না, তোমাদের দুঃখ আরও বেড়ে যাবে। 
একবার রাজর্ষি শ্বেতের পুত্রও মারা গিয়েছিল, কিন্তু 
ধর্মনিষ্ট শ্বেত তাকে পুনরায় জীবিত করেছিলেন। তেমনই 
তোমারও যদি কোনো সিন্ধ, মুনি বা দেবতা পেয়ে 
যাও তাহলে তোমাদের দুঃখ দেখে তিনি কৃণ্য করতে 
পারেন" 

শিয়ালের কথা শুনে তারা আবার শ্মশানে ফিরে এসে 
বালকের মাথা ক্রোড়ে নিয়ে কাদতে লাগল। তাদের কামার 
শব্দে গুধ তাদের কাছে এসে বলল, “আরে ভাই! তোমরা 
এই বালককে কেন অশ্রুজলে স্মান করাচ্ছ ? এই বালক: 
ধর্মরাজের নির্দেশে চিরকালের মতো ঘুমিয়ে পড়েছে। যারা 
বড় তপস্থী, ধনঝন এবং বুদ্ধিমান, তাদেরও মৃত্যুমুরে 
যেত্রেহুয় এবং শেষকালে এই ম্মশালেই আশ্রয় নিতে হয়। 
সুত্রাং বারংবার ফিরে এসে এই শোকের বোঝা মাথায় 
নিয়ে কোনো লাভ নেই। এর পুনজীবনের কোনো আশা 
নেই। যে ব্যক্তি একবার দেহ থেকে সম্পর্ক ত্যাগ করে; 
সে আর কখনো সেই দেহে ফেরে না। শত শত শৃগালও 
যদি তার জন্য নিজেদের বলিদান করে, তবুও এই বালক 
আর প্রাণ ফিরে পাবে না। তবে যদি কদদেব, স্থারী 
কারডিকেয, ব্রহ্মা বা বিষ্ণু একে বরদান করেন, তাহলে এই 
বালক বাঁচতে পারে। তোমাদের চোখের জলে বা দীর্ঘশ্বাস 
এ গুনজীববিন প্রাপ্ত হবে না। সুতরাং বুদ্ধিমান ব্যক্তিদের 
অপ্রিয় আচরণ, কটুভাষণ, অপরের সঙ্গে দ্রোহ; অধর্ম 
এবং অসঅ দূর থেকেই পরিতাগ করা উচিত এবং ধর্ম, 
সত্য, শাসুজ্ঞান, ন্যায়, সর্বভূতে দয়া, অকুটিলতা একই 
সৃজনতা ইত্যাদি গুণ যত্্ের সঙ্গে সম্পাদন করা উচিত। 
এখন এই বালকের মৃত্যুর পর বৃথা রোদন করে তোমরা কী 
পাৱে ?* 
কাদতে গৃহে ফিরে চলল। তখন শিয়াল আবার বলল 
“আরে ! তোমাদের ধিক্‌ ! তোমরা এই গৃষের কথায় 
বুদ্ধিহীনের মতে। পুত্রস্নেহ জলাঞ্জলি দিয়ে ফীকরে ফিরে 
যাচ্ছ '? এই গুণ অত্যন্ত পাগী। এর কথায় তোমরা এই 


শাস্তপর্ব] 


মৃতের পুনর্জীবন প্রাপ্তির বিষয়ে এক ব্রাহ্মণ বালকের জীবিত হওয়ার প্রসঙ্গ 
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রূপবান এবং কুলের শোভাবৃদ্ধিকারী বালককে পরিত্যাগ 
করে কোথায় যাচ্ছ ? আমি সত্য বলছি, আমার এই 
বালককে জীবিত বলেই মনে হচ্ছে। এর মৃত্যু হয়নি ; একে 
ছেড়ে গেলে শ্রেমরা সুখ পাবে না। দেখ, তোমাদের দুখের 
সময় উপস্থিত হয়েছে, বিশ্বাস রাখ, তোমরা অবশ্যই সুখ 
পাবে” 

গৃধ বদল-__“এই বন্য প্ৰদেশ প্রেতাদিপূর্ণ এখানে বহ 
যক্ষ-রাক্ষস বফবাস করে, এ অতি তরংকর স্থান। তোমরা 
ূ্যান্তের আগেই এর ক্রিয়াকর্ম পদাপন কর। এখানে 
ভয়ংকর দেহ্ধারী মাংসাহারী জীব থাকে, তারা রাত্রে 
(তোমাদের বিরক্ত করবে। এই বন্যভূমি খুবই ভীতিজনক, 
এখানে থাকলে তোমরা বুবই ভয় পাবে। এই বালকের দেহ 
কাঠের মতো নিষ্প্রাণ হয়ে গেছে। তোমরা একে রেখে 
গৃহে ফিরে যাও।” 

শৃগাল বদল__ দাঁড়াও, দীড়াও | যতক্ষণ সূর্যে 
আলো আছে, ততক্ষণ এখানে কোনো ভঙ্ন নেই। সেই 
সময় পর্যন্ত তোমরা স্লেহপূর্বক এই বালকের কাছেই থাক। 
যদি তোমরা এই গৃষ্পের কঠোর ভীতিগুদ কথা শোন তাহলে 
এই বালককে চিরদিনের জনা হারাতে হবো? 

ভীষ্ম বললেন__রাজন্‌! এই গৃ ও শৃগাল উভয়েই 
্ষুঘার্ড ছিল। তারমধ্যে গৃধ বলতে লাগল যে সূর্য অন্ত হয়ে 
গেছে আর শৃগাল বলছিল এখনও অন্ত হয়নি প্রকৃতপক্ষে 
এরা দুলেই নিজ নিজ কাজ গোছানোর চেষ্টা করছিল। 
দুজনেই জ্ঞনের কথা বলায় পারদর্ণী ছিল। তাই আদের কথা 
শুনে লোকগুলি একবার বাড়ি যাওয়ার চেষ্টা! করছিল. 
আবার পরক্ষণে ফিরে আসছিল। নিজেদের মতলর দিদ্ধ 
করার ছুতোয় গু ও শৃগাল তাদের খীধায় ফেলে দিয়েছিল, 
তারা শোকাকুল হয়ে সেখানেই দীড়িয়ে কাদতে লাগল। 
সেই সবয পার্বতী দেবীর প্রেরণায় ভগবান শংকর সেখানে 
আবির্ভত হলেন। তিনি লোকগুলিকে বর প্রার্থনা করতে 
বললেন। তখন সকলেই অত্যন্ত বিনীতভাবে ভারাক্রান্ত 
চিত্তে বগল__'প্রড়ু ! আমাদের একমাত্র পুত্রের বিয়োশে 


আমরা মৃতপ্রায় হয়ে রয়েছি, তার পুনজীবিনের আশায় 
উতলা হয়ে আছি। সুতরাং আপনি এই বালককে জীবন 
দান করে আমাদের রক্ষা করুন।' তারা অশ্রুভারাক্রান্ত 
নয়নে ভগবানের কাছে প্রার্ণনা জানালে মহাদেব বালককে 
জীবন দান করে তাকে শত বংসর আরুর আশীর্বাদ করলেন 
এবং সেইসঙ্গে গুধ ও শৃগালের ক্ষুধা মেটানোর বর 
দিজেন। এই বর লাভ করে ভারা ভগবানকে প্রণাম করল 
এবং সকলেই হর্ষোৎকুল্প মনে কৃতকৃতা হয়ে বাড়ি ফিরে, 
গেল৷ 

রাজন্‌! যদি কোনো ব্যক্তি দৃঢ় নিশ্চয়তার সঙ্গে কোনো 
রুজে মনোনিবেশ করে. তার থেকে না সরে যায়, 
তাহলে ভগবানের কৃপায় শীঘ্রই সে সফলতা লাভ করে। 
দেখো, ভগবান শংকরের কৃপায় সেই দুঃখী মানুষেরা সুখ 
প্রাপ্ত হয়েছিল এবং বালকের পুনীবিন লাভ করে তারা 
আনদ্দিত মনে গৃহে ফিরে গিয়েছিল। যিনি ধর্ম, অর্থ ও 
মোক্ষর পথ প্রদর্শনকারী এই আখ্যান শোনেন, তিনিও 
ইহলোকে ও পরলোক নিরন্তর সুখলাত করেন। 


প্রবল শত্রু থেকে বাঁচার উপায় জানানোর জন্য শাল্মলী বৃক্ষ এবং বায়ুর প্রসঙ্গ 


জা যুধিষ্টির বললেন__দিতামহ ! কোনো দুর্বল 
বাক্তি যদি মূর্খতার বশে কোনো বলশালী বাক্তির সঙ্গে 
শত্রুতার সৃষ্টি করে এবং সেই বলবান ব্যক্তি জুদ্ধ হয়ে 
আক্রমণ করে তাহলে সেই দূর্বল বাতি কীভারে নিজেকে 
রক্ষা করবে? 

ভীষ্ম রললেন__ভরতত্রেষ্ঠ ! এই বিষয়ে শাল্মলী বৃক্ষ 
আছে। বহু দিন পূর্বে হিমালয় পর্বতে এক বিশাল শান্মালী 
বৃক্ষছিল। তার সবৃজ্র পাতা ও লম্বা লনা শাখা বহুদূর বিস্তৃত 
হিল; সেটি সরশত হাত জুড়ে লশ্বা ছায়া বিস্তার করে 
বিরাজমান থাকত। বহু বন্য হাতি, ঘৃগ তার শীচে বিশ্রান 
নিত। বু ব্যবসায়ী, বনবাসী; তপন্নীও সেই পথে যাবার 
সময় কিছুক্ষণ এই বৃক্ষের নীচে বিশ্রাম করত। একদিন 
দেবর্ধি নারদ সেইদিক দিয়ে যাচ্ছিলেন, তিনি বৃক্ষের লম্বা 
লঙ্কা শাখা ও ডাল দেখে বৃক্ষের কাছে গিয়ে বললেন__ 
“শাল্মলে, তুমি অত্যন্ত রঘণীয় এবং মনোহর। বৃক্ষপ্রবর ! 
তোমার জন্য আমরা নিতা মুখ পাই। তোমার ছত্র-ছায়ায় 
বহু পশু-পক্ষী নিবাস করে। তোমার এই দীর্ঘ-পত্র-বছুল 
শাখা বায়ু কখনো ডেঙে দেয় না। আহলে পবন দেবের 
সঙ্গে তোহরার বিশেষ প্রেম বা মিত্রত্য আছে নাকি ? তাই 
তিনি দর্বল তোমাকে রক্ষা করেন ? আরে, বায়ু যখন 
সবেগে আসে তখন ছোট-বড় সর্বপ্রকার বৃক্ষ এমনকী 
পর্বত শিখরকেও নড়িয়ে দেয়। তবে, ভয়ংকর হওয়া 
সত্তেও ডোমার সঙ্গে বন্ধুত্ব বা মৈত্রী কারণেই অবশা 


বামুদেব তোমাকে সর্বদা রক্ষম । তুমি হয়তে! তার 
সামনে বিনীততাবে বলো থে “আমি তো আপনারই! 


তাই তিনি তোনাকে রক্ষণ করে গাকেল। 

শাল্মলী বৃক্ষ বলল_ ্রহ্গান্‌! বায়ু আমার মিত্র, সুহৃদ 
অথবা বন্ধু কিছুই নয়। সে ব্ৰহ্মাও নয় যে আমাকে রক্ষা 
করবে। আমার মধ্যে যে ভীষণ বল ও পরাক্রম আছে; তার 
আমলে বাধুর বল অষ্টাদশ অংশের এক অংশের সমান 
নয়। খখম সেবৃক্ষ-পর্বত এবং অন্যান বস্তু ভাঙচুর করতে 
গতিরোধ করি। 

দেবর্ষি বলেন-_ সাললালে, এই ব্যাপারে তোমার 
বক্তা ঠিক নয়। ভুগতে বারুর মতো বলবান কেউ লেই। 


ইন্্, বরুণ, যম, কুবেরও তীর সমকক্ষ নয়, তোমার তো 
কথাই নেই। জগতে জীব যা কিছু করে, ঝয়ু তার সকলের 
প্রাণ। প্রকৃতপক্ষে তুমি অতান্ত অসার ও দর্বুদদিসম্প্, শুধু 
কথা বলতেই জানো, তাই এত মিথ্যা বলছ। চন্দন, 
স্পন্দন, সাল, সরল, দেবদারু, বেত ইত্যাদি তোমার 
থেকে শক্তিশালী বক্ষরাও বায়ুকে কখনো অনাদর করে না। 
তারা নিজেদের এবং বাযুর বল ভালোমতেহি জানে, তাই 
তারা সর্বদা বায়ুর সামনে মাথা নত করে 'তুমি যে বায়ুর বল 
সন্থন্ধে অবহিত নও, এ তোমার মূর্শতা। আমি এখন বায়ুর 
কাছে গিয়ে তোমার এই কথা জনাচ্ছি। 

ভীষ্ম বললেন-_ রাজন্; শাল্মদীকে এইভাবে তিরস্কার 
করে ব্রহ্মবিদ্‌ শ্রেষ্ঠ নারদ বায়ুর কাছে গিয়ে তাকে সব কথা 
জানালেন। তাতে বায়ুর অতন্ত ক্রোধ হল, তিনি শান্মালীর 
কাছে গিয়ে বললেন__-শাঙ্ছলী ! নারদের সামনে তুমি 
আমার নিন্দা করেছ ? তুমি জানো না আমি সাক্ষাৎ 
বাযুদের ? আমি এখনই তোমাকে আমার শক্তির সঙ্গে 
পরিচয় করাচ্ছি। ব্রহ্মা প্রজাসৃষ্টির সময় তোমার 'ছায়াতে 
বিশ্রাম করেছিলেন; তাই আমি এখন পর্যন্ত তোমাকে কৃপা 
করেছি এবধ তুমি আমার বেশ থেকে রক্ষা পেয়েছ) কিন্তু 
তুমি আমাকে সাধারণ ভেবে অবজ্ঞা করছ। ঠিক আছে, 
আমি তোমাকে আমার আসল রূপ দেখাচ্ছি, যাতে তুষি 
আর কখনো আমাকে অসম্মান করতে সাহস না গাও।' 

বায়ুর কথা শুনে শাল্মলী হেসে বলল__“পবনদেব ! 
তি যদি আমার ওপর ভুদ্ধ হয়ে থাক, আহলে অবশ্যই 
নিজের ক্ষমতা দেখাবে। দেখি, ক্রোধ করে ভুমি আমার কী 
অনিষ্ট করবে” আমি তোমার থেকে বেশি বলশালী, তাহ 
তোমাকে একটুও ভয় পাই লা। আরে, বলখান তো সে-ই. 
হয় যার বুদ্ধিবল থাকে। শুধু শারীরিক বলে বলীরান হলেই 
তাকে বলান বলা যায় না।” 

শাল্মলীর কথা শুনে পবন বলজেন-__“আচ্ছা, কাল 
আমি তোমাকে আমার পরাক্রম দেখাব।' রাত্রি হয়ে গেল। 
শাল্মালী নিজ্জেকে বায়ুর মতো বলশালী না দেখে ভাবল, 
পরাক্রমে নিতান্তই অসমর্থ। আমি জারও অনেক বৃক্ষের 
থেকেও যে দুর্বল, (কোনো সন্দেহ নোই। কিন্তু বুদ্ধিতে 
আমার সমকক্ষ কেউ নেই। সুতরাং আমি বুদ্ধির সাহাবোই 


শান্িপর্ব] 
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বায়ুর ভয় থেকে মুক্ত হব। অন্য বক্ষেরাও যদি এইরাপ 
বুদ্ধির সাহায্য নিয়ে বনে থাকে, তবে নিঃসন্দেহে কুপিত 
বায়ুন্বারা তাদেরও কোনোপ্রকার ক্ষতির সম্ভাবনা থাকবে 
না৷ 

ভীষ্ম বললেন__শন্মলী এইরূপ স্থির করে নিজেই, 
তার শাখাপ্রশাখা, ফুল-পাতা ফেলে দিয়ে প্রাতঃকালে 
বায়ুর আগমনের প্রতীক্ষা করতে লাগল। সময় হলে বায়ু 
ক্রোধভরে শন্শন্‌ আওয়াজ তুলে বহু বিশাল বৃক্ষ ধরাশায়ী 
করতে করতে সেইখানে এলেন। তিনি যন দেখলেন 
শান্মলী বৃক্ষ তার ভালগালা ফুল-পাতা সব ফেলে 
কন্ধালসার হয়ে দীড়িয়ে আছে, তখন ভার সব ক্রোধ ঠাণ্ডা 
হয়ে গেল। তিনি হেসে বললেন_'আরে শাল্দুলী ! 
আমিও তোমার এইরূপ চেহার। করতে চেয়েছিলাম। 
তেমার ফুল-পাতা-শাখা বিনষ্ট হয়ে অন্কুরও ঝরে গেছে। 


নিজের কুমতিতেই তুমি আমার পরাক্রমের শিকার হয়েছ।' 

বায়ুর কথা শুনে শাল্পলী অত্যন্ত সংকোচ বোধ করল 
এবং নারদের কথা স্মরণ করে অনুতাপ করতে লাগল। 
রাজদ্‌! এইরাপ যে বাক্তি দুর্বল, হয়েও নিজের বলবান 
শত্রুর বিরোধিতা করে, তাকে মুর শাগ্মলীয় মতোই 
অনুতাপ করতে হয়। তাই বলবান শত্রুর সঙ্গে কখনো 
শক্রত করতে নেই। বস্তুত মানুষের কাছে তার বুদ্ধি ও 
বলের চেয়ে শ্রেষ্ঠ অন্য কোনো জিনিস নেই ; তাই সক্ষম 
বালক, মূর্খ, অন্ধা, বধির বাক্তিকে এবং নিজের থেকে 
বিশেষ বলবান বাক্তিকেও সমীহ করে চলা উচিত। অবশ্য 
(তোমার মধ্যে এই গুণাবলীর বাছলা রয়েছে। ভরতশ্রেষ্ঠ ! 
এখন পর্যন্ত আমি তোমাকে কিছু রাজধর্ম ও বিপদকালে 
পালনীয় ধর্মের কথা শোলালাম। বলো, আর কী শুনতে 
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যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করলেন-_ভ্রতশ্রেষ্ঠ ! আমি এখন 
শুনতে চাই যে পাপের অধিষ্ঠান অর্থাৎ বাস্তবিক স্বরূপ কী 
এবং কীসের থেকে তার প্রবৃত্তি হয়। 

উম্ম বললেন _-রাজন্‌ ! শোনো লোভ হুল অতি 
ভয়ংকর রাক্ষস এবং লোভের থেকেই পাপের প্রবৃত্তি হয়। 
(লোভ থেকেই পাপ, অবর্ম ও দুঃখ জন্ম নেয় এবং তারই 
আবর্তে মানুষ পাগী হয়ে ওঠে, এইসব কগটতার মূলই হল 
লোভ। লোড থেকেই কাম, ক্রোধ, মোহ, অভিমান এবং 
স্বভাবের উৎপত্তি হয়। লোভের থেকেই ক্ষমাহীনআ, 
নিলজ্জিতা, লক্ষ্মীনাশ, ধর্মকষয, চিন্তা এবং অপকীর্তি জন্ম 
নেয় এবং লোভ থেকেই কৃপণতা, অতি তৃষ্ণা, অকর্মে 
প্রবৃত্তি, কুল, অভিযান, রাপ-এরশর্ষের অহংকার, সমস্ত 
প্রণীদের প্রতি দ্রোহ, সকলকে অপমান, সকলের প্রতি 
অবিশ্বাস, নিষ্ঠুরতা ইতাদি দোষের প্রাদুর্ভাব হয়| অপরের 
ধন হরণ করা, অনোর স্ত্ী-কম্যার র্যা নষ্ট করা, মন ও 
বাকোর চঞ্চলতা, নিন্দাতে রুচি, কাম এবং স্থাদেন্দিয়র 
করা, ঈর্ষা এবং অকরণীয় কাজ করে যাওয়া__এই সক 
অপকর্মের কারণই হল লোভ। মানুষ বৃদ্ধ হলেও তার লোভ 


কম হয় না। বহু নদীর জলয়াশি আত্মসাৎ করেও যেমন 
সমুদ্রের তৃপ্তি হয় না, তেমনই বহু ধন ও ভোগা পদার্থ 
পেলেও লোভীর মন ভরে না। রাজন্‌ ! এর প্রকৃত স্বরূপ 
দেবতা; গন্ধা্ব, অসুর, লাগ বা জগতের কোনো প্রাণী 
বলতে পারে না। সুতরাং সংযত্রচিত্ত বাক্তিকে বেন-তেন 
প্রকারে এই দোহ ও লোভকে বশে রাখতে হয়। লোভী 
মানুষের মধো দম্ভ, প্রোহ, নিল্দ, ঈর্বা-__এইহ সমস্ত দোষ 
খাকে। বহু্রুত বাক্তিরা বড় বড় শান্তর কঠস্থ করেন এবং 
সর্বপ্রকার প্রশ্লেরও সমধান করেন, কিন্তু এই পাপরাগী 
লোভের কবলে পড়ে তারা বহু দুঃখ তোগা করে থাফেন। 
তাদের মধ্যে দ্বেষ ও ক্রোধের আধিকা গাকে, শিষ্টাচার 
থেকে এঁরা বহু দূরে থাকেন। মিষ্টাক বললেও অন্তরে 
কণ্পের ভাব পোষণ করেন। তাদের অবস্থান ঘাসে ঢাকা 
হদারার মতো। এরা অত্যন্ত ক্ষুদ্রমনা এবং ধর্মের নামে 
লোকেদের বিয়ে বেড়ান | এই লোড গ্রস্ত দুরাত্মা মানুষদের 
জনাই সমাজে নামা বিকার উদ্ভূত হয় এবং লোকেরা 
কুক্ণে প্রবৃত্ত হয়। 

এবার আমি তোমার কাছে শিল্ট ব্যক্তির বর্ণনা করছি; 
তাদের কাছেই তুনি তোমার মনের সন্দেহ দূর করবে। 
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তদের সঙ্গ করলে মানুষের পুনর্জন্ম এবং পরলোকের ভয় 
থাকে না। এঁদের মাংসভক্ষণে প্রবৃত্তি থাকে না, একা প্রিয়- 
অপ্রিয় সমানভাবে দেখেন, এঁদের কাছে শিষ্টাচার এবং 
ইন্দিয় সংযম অত্যন্ত প্রিয়, সুখ-দুঃখে সমদৃষ্টিসম্পর এবং 
সভাই তাদের পরম লক্ষ্য হয়। এঁরা দান করেন, গ্রহণ 
করেন না। তারা অত্যন্ত দয়ালু এবং পিতৃপুরুষ, দেবতা 
এবং অতিথি সেবাপরায়ণ হন। এঁরা অপরের হিতাৰ্থে 
সর্বদা উদ্যত থাকেন, সকলের প্রতি উপকারী, সবপ্রকার 
ধর্মের পালনকারী, অন্যের জনা সর্বস্ব দান করতে সক্ষম 
এবং অতান্ত বড় ধীর হন। কোনে। ব্যক্তি তাদের নিজ 
সিদ্ধান্ত থেকে টলাতে পারে না। তাদের আচরণের সঙ্গে 
ূর্ববন্তী সৎ ব্যক্তিদের আচরণে কোনো পার্থক্য থাকে না। 
তারা কাউকে জাতপ্রস্ত করেন না এবং তারা চপলস্বভাব 
ও ক্রু নন এবং সর্বদা সৎপথে অবস্থান করেন। 
সংব্যক্তিদের সর্বদা এঁদের সঙ্গ করা উচিত। এঁদের মধ্যে 
অহিংসাবৃত্তির প্রাধানা থাকে, কাম-ক্রোধ থাকে না। এঁরা 
সদাচারশীল এবং মর্যাদা-পালনকারী হয়ে থাকেন। তুমি 
এঁদের সেবা করবে এবং যা জিজ্ঞাসা করার তা এঁদের 
কাছেই জেনে নেবে। রাজন্‌ ! তাদের ধর্ম অর্থ অথবা যশ 
লাভের জনা হয় না, শরীরের আবশ্যক ক্রিয়ার মতো তারা 
ধর্ম পালনকে অবশ্য কর্তব্য বলে মনে করেন। এদের মধ্যে 
ভয়, জে্ধ, চপলতা এবং শোকের লেশমাত্রও থাকে না। 
ভরা ধর্মের ভান করেন না এবং ধর্মপালনে তাদের কোনো 
স্বার্থ জড়িত থাকে না। তারা লোভ ও মোহবর্জিত এবং সত্য 
"ও সরলতা পালন করেন॥ এইসব ব্যক্তিদের সঙ্গে সর্বদা 
প্রীতির সম্পর্ক রাখবে। এরা সর্বদা সত্বগুণে স্থিত এবং 
সদদরগী। এঁদের দৃষ্টিতে লাভ-গ্ষতি, সুখ-দুঃখ, প্রিয়-অপ্রিয় 
এবং জীবন-মরণে কোনো পার্থক্য থাকে না। এঁরা দৃঢ় 
পরাক্রমী, উন্নতিলীন এবং সতুময় পথ অনুসরণ করেন। 
তুমি ইন্দ্রিয় জয় করে অত্যন্ত সতর্কভাবে এইসকল ধর্মপ্রিয় 
ও দিবাগুণসম্পয় মহাত্মাদের সেবা কয়বে। এরা সকলেই 
অন্ত গুণবান। অন্যান্য ব্যক্তিরা শুধু বড় বড় কথাহ বলে 
থাকে। 

দুধিষ্টির বললেন-_তাত ! আপনি সমন্ত অনর্থের 
কারণ লোভের বর্ণনা করেছেন, এখন আমি অজ্ঞানের 


যথার্থ স্বরূপ জানতে চাই। 

ভীষ্ম বদলেন-_ বুষিষ্ঠির ! যে বান্তি অক্মনতাবশত 
পাপ করে এবং তাতে নিজের যে ক্ষতি হয় তা বোঝেনা; 
সাধু ব্যক্তিদের প্রতি দ্বেষডাবাপন্ন হয়, জগতে তার নিন্দা 
হয়। অজ্ঞানের জনাই জীব নরকে পতিত হয়, অজ্ঞানের 
জনাই তার দুর্দশা হয় এবং অজ্ঞানতার জনাই সে কষ্টে পড়ে 
বিপদগ্রস্ত হয়। রাগ-দেষ-হর্য-মোহ-শোক-অহংবগর- 
কাম-ক্রোধ-দর্ণ-নিন্দা-তন্দ্রা-আলস্য-ইচ্ছা-সন্তাপ-র্যা 
ও পাপকাজ করা-_-এগুলি সবই অজ্ঞানের অন্তর্গত। 
রাজন্‌! অজ্ঞান এবং লোত- _উতবই এক জেনো ; কারণ 
এদের পরিণাম এবই- একই প্রকার মন্দ ফলল্রজানকারী। 
অজ্ঞানতা থেকেই লোভের উৎপত্তি হয়, লোভ বৃদ্ধি হলে 
অজ্ঞাদতাও বৃদ্ধি পায়। যতক্ষণ লোভ থাকে অজ্ঞানতা বৃদ্ধি 
পায়, লোভের ক্ষয় হলে অভ্ঞানতাও হাস হয়। অজ্ঞান ও 
লোভের জনাই জীবকে নানা জন্ম পরিগ্রহণ করতে হয় 
অজ্ঞান থেকে লোভ এবং লোভ থেকে অজ্ঞান__এই দুটি 
একে অপরের আশ্রিতা। লোভ থেকেই সমস্ত দোষ প্রকটিত 
হয় ; তাই লোভকে পন্নিত্যাগ কয়া উচিত। জনক, যুবনাশ্ব, 
বৃষাদর্ি, প্রসেনজিত এবং অনা বহু রাজা লোভ পরিত্যাগ 
করেই দিবালোক প্রাপ্ত হয়েছেন। যুধিষ্ঠির ! তুমিও লোভ 
তাগ করো, তাহলে তুমি ইহলোক ও পরলোকে সুখ 
পাবে। 

যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করলেন__ পিতামহ ! জগতে শ্রেয় 
প্রতিপাদন করার বহু দর্শন (মত) আছে : কিছু আপনি য়া 
শ্রেয় ননে করেন যা ইহলোক ও পরলোকেও কল্যাণকারী, 
আমাকে সেইগুলি বলুন। ধর্মের পথ অত্যন্ত দুর্গম, তার হু 
শাখাপ্রশাবা আছে, তার মধ্যে কোনটি সর্বোস্তম__অবশা 
পালনীয় বলে মনে করা হয় ? বহু শাখাবিশিষ্ট এই মহান 
ধর্মের প্রকৃত যূল কী ?_ আপনি সবিম্তারে আমাকে 
বলুন। 

ভীষ্ম বললেন__ুধিত্টির ! বে উপায় অবলম্বন করলে 
তোমার শ্রেয় (কল্যাণ) লাভ হবে, তা বলছি, শোনো। 
অমৃত পান করলে যেমন পূর্ণতিপ্তি লাভ হয়, তেমনই এই 
জ্ঞান লাভ করলে তুরি পূর্ণ তৃপ্ত হবে। ধর্মের বহু বিধান, 
অহর্ষিগণ তাদের জ্ঞান অনুসারে সেগুলি বর্ণনা করেছেন। 


শা্তিপর্া 


লোভে পাপ, শিষ্ঠ খাক্তিদের লক্ষণ, অন্ঞানের দোষ এবং ইন্দরিয়-সংযমের প্রশংসা 
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সে সরেরই আধার হল দম, মন এবং ইন্দ্রিয় সংঘম। ধার্মিক 
সিদ্ধান্ত জানা বিজ্ঞ ব্যক্তিগণ দমকে মুক্তির সাধন বলে 
খাকেন। বিশেষত ব্রাহ্মণদের কাছে দমই সনাতন ধর্ম। এর 
দ্বারাই তাদের শুভকর্ষ বখাবৎ সিদ্ধ হয়ে থাকো ব্রাহ্মণদের 
কাছে দম দান, যজ্ঞ, সথাধযায়ের থেকেও বড়। দম তেজ বৃদ্ধি 
করে এবং পবিত্র করে। তেজস্বী ব্যক্তি দমের সাহায্যে 
পাপরহিত হয়ে পরমপদ লাভ কয়েন! জগতে দমের ন্যায় 
অন্য কোনো ধর্মের কথা আমি জানি না। ধর্মপালনকারীদের 
সকলেই এর প্রশংসা করেছেন। ইন্দ্রিয় সংযম এবং 
মনোনিগ্রহে যুক্ত ব্যক্তি হহলোক ও পরলোকে সুখলাত 
করেন। তারা মহান ধর্মের ফল্াণত হন। তাদের মন সর্বদা 
প্রসন্ন খাকে। যার ইন্জিয়াদি ও মন বশে থাকে না, তাকে 
বারংবার দুঃখভোগ করতে হয় এবং সে নিজ দোষেই নানা 
বাধাবিপত্তি ও অনর্থের সম্মুখীন হয়। চার আশ্রমেই দমকে 
উত্তম সাধন বলা হয়েছে৷ যেসব ব্যক্তিদের হৃদয়ে 
দন (সংযম) উৎপন্ন হয়েছে, আমি তাদের লক্ষণ বলছি, 
শোনো- ক্ষমা, ধৈর্য, অহিংসা, সম্য, সতা, সারল্য, 
অক্রোধ, সন্তোষ, মিষ্টভামী অপরকে কষ্ট না দেওয়া এবং 
অন্যের দোষ না দেখা__এই সব গুণ বার মধ্যে থাকে, 
বুঝতে হবে তাঁদের মধ্যে সংযম উদয় হয়েছে। তারা 
শুরুজনদের সন্মান এবং সর্বপ্রাণীকে দয়া করে থাকেন। 
সং বাক্তিরা পরনিন্দা, মিথ্যাভাবণ, কাম, ক্রোধ, 
লোভ, দৰ্প, অহংকার, রোষ, ঈর্ধা এবং অন্যের 
অপমান__ এই. সব দুর্ঘণকে প্রশয় দেন না। 
সংযমরক্ষাকারীর কখনো নিন্দা হয় না, তার মলে কোনো 
কামনা খাকে না। “আমি তোমার, তুমি আমার, ওর জন্য 
আমার স্নেহ আছে, আমার জনা ওর'__এই প্রকার সম্বন্ধ 
তিনি পোষণ করেল না। যিনি অপরের প্রশংসা ও দিন্দা 
থেকে দূরে থাকেন, তিনি মুক্তিলাভ করেন। যিনি সুশীল 
এবং সবার প্রতি বন্ধুভাব বজায় রাখেন, ধার মন 
নানাগ্রকার আগক্তি থেকে মুক্ত, তিনি মৃত্যুর পর সুফল 


লাভ করেন। সদাঢারী, সুশীল, প্রস্চিত্ত ও আত্মার স্বরূপ 
সদ্গাতিপ্রাপ্তহন ৷ ইহজগতে যে সব শুভ (কল্যালকর) কর্ম 
আছে, সতপুরুষেরা যা আচরণ করেছেন. সেগুলিই জ্ঞানী 
মুনিদের আচরিত পথ। ভার স্বভাবতই সেই আচরণ করে 
থাকেন, কখনো তা ত্যাগ করেল না। জ্ঞানী জিতোটিয় 
ব্যক্তিগণ গৃহতাগ করে নির্জন বনে আশ্রয়গ্রহল করে দেহ- 
মুক্তির প্রতীক্ষায় রত থেকে নির্দন্থ হয়ে বিচরণ করেন। 
এরূপ জ্ঞানী বান্তি ব্রদস্বরূপ হয়ে যান। খীর কোনো প্রাণী 
থেকে ভয় নেই এবং খর থেকে অনা প্রাণীরা তয় পায় না, 
সেই দেহাভিমানবর্জিত মহাস্তা কাউকে ভয় পান না। তিনি 
সকল প্রণীতে সমভাব বজায় রেখে সকলকে মিত্রের ন্যায় 
অভয়প্রদান করেন। আকাশে পাবি এবং জশে শরণচয় 
প্রাণীর গতি যেমন দেখা যায় না, তেমনই জ্ঞানী ব্যক্তির 
গতিও জানা যায় না। যিনি গৃহত্যাগ করে মোক্ষের জন্য 
চেষ্টা করেন, তিনি তেজোময় লোক প্রাপ্ত হন। 

ব্ৰক্মরাশিতে উৎপন্ন পিতামহ ব্রহ্মার উত্তম ধাম, মন ও 
ইন্িয সংযনের দ্বারাই লাভ হয়। ধীর কোনো প্রাণীর 
সঙ্গে বিরোধ নেই, যিনি জ্ঞানস্বরূপ, সেই জ্ঞানীর 
ইহজগতে পুনর্জম্মের ভয় থাকে না। সংযহের একমাত্র 
দোষ হল, লোকে ক্ষমাশীল হওয়ায় তাকে অক্ষয় 
মনে করে। কিন্তু এর সব থেকে বড় গুণ হল, ক্ষমা ধারণ 
ক্ষঘাতে মানুষের সহাশক্তি বাড়ে। সংযমী বাক্তির বনে 
যাওয়ার প্রয়োজন নেই। অসংযয়ীর বনে গিয়ে লাভ নেই। 
সংযমী বাক্তি যেখানে বাস করেন, সেটিই বন, সেটিই 
আশ্রম। 

বৈশম্পায়ন বললেন__ীম্মের কথা শুনে রাজা 
যুধিষ্টির আনন্দে মগ্র হলেন, য়েন অমৃতগানে তৃপ্ত 
হয়েছেন। তিনি ধর্াস্যাদের অব্য শ্রেষ্ঠ ডীল্মকে বারবার 
প্রশ্ন করতে লাগলেন এবং ভীষ্মও প্রস্ন বদনে তার. সব 
প্রশ্নের সদাধান করতে লাগলেন। 


তপ এবং সত্যের মহিমা, কাম-ক্রোধ ইত্যাদি দোষের 
বর্ণনা এবং নৃশংস ব্যক্তির লক্ষণ 


ভীষ্ম বললেন-_বিদ্বান বাক্তিরা বলে থাকেন যে এই 
সমস্ত জগতের মূল কারণ হল তপ। যে মূর্খ কখনো তপ 
করেনি, সে কখনো কর্মে সাফল্য পাবে না। প্রজাপতি 
তপের দ্বারাই সমস্ত জগৎ সৃষ্টি করেছেন এবং খষিগণ 
তপের স্বাহাযোই বেদাদি জ্ঞান লাভ করেছেন। বিধাতা 
ফল-মূল-অযন প্রভৃতিও তপের দ্বারাই উৎপন্ন করেছেন। 
তপঃসিদ্ধ মহাত্মা ব্যক্তিগণ ত্ৰিলোক প্রত্যক্ষ করে থাকেন। 
প্রত্যেক সাধনার মূলই হল তপস্যা। জগতে যেসব দুর্লভ বস্তু 
আছে, তণস্যার দ্বারাই তা সুলভ হয়। মদ্যপায়ী, চোর, 
জ্রণহত্যাকারী পাপী ব্যক্তিও ভালোভাবে তপস্যা করে পাপ 
থেকে মুক্ত হতে পারে। 

তপসার অনেক স্বরূপ, কিন্তু তারমধ্যে উপবাসে 
থাকার থেকে বড় কোনো তপস্যা নেই। দানের থেকে বড় 
কোনো দুষ্কর ধর্ম নেই, মাতার সেবার থেকে বড় কোনো 
অশ্রম নেই, ত্রিবেদে বিদ্বান ব্যক্তিদের থেকে শ্রেষ্ঠ কোনো 
ব্যক্তি নেই এবং সন্যাস তো মহান তপ। খষি, পিতৃপূরুষ, 
দেবতা, মানুষ, অন্যানা চরাচর জীব তপস্যায় ব্যাপৃত 
থাকে। তপস্যা দ্বারাই সকলে সিদ্ধিলাভ করে। দেবতারাও 
তপস্যার সাহায্যে এত বড় মহিমা লাভ করেছেন। 

যুধিষ্ির জিত্সা করলেন__পিতামহ ! রাহ্মণ, কষি, 
পিতৃপুরুষ এবং দেবভা- শ্ররা সকলেই সত্যভাষণরূপ 
ধর্মের প্রশংসা করেন, সুতরাং আমি জানতে চাইসতাকী? 
কী তার লক্ষণ, কীভাবে তা লাভ করা যায় এবং সতাপালন 
করলে ফী লাভ হয়? 

ভীষ্ম বললেন যুধিষ্ঠির ! সৎপুরুষ সর্বদাই সত্যরূপ 
ধৰ্মপান্দণ করেল। সত্য সনাতন ধর্ম । সতাকে সন্মান করা 
উচিত ; কারণ সতাই জীবের পরম গতি। সত্যই ধর্ম; তপ, 
যোগ এবং সনাতন ব্রহ্ম। সত্যই পরম যহ্হ। সত্যের ওপরই 
সব কিছু নির্ভরশীল। এখন আমি তোমাকে ক্রমান্বয়ে 
সত্যের আচার, লক্ষণ এবং তা প্রাপ্তির উপায় জানাচ্ছি। 
সমষ্ত জগতে সত্যের (সেটির অতিরিক্ত) তেরোটি ভেদ 
আছে বলে মানা হয়_-সত্য, সমতা, দম. ঈর্মার অভাব, 
ক্ষমা. লজ্জা, তিতি্ষা (সহনশীলতা), অনোর দোষ না 
দেখা, তাগ, ব্যান, আর্যতা ( শ্রেষ্ঠ আচরণ), ধৈর্য, 
অহিংসা ও দয়া__এসবহ সত্যের স্বরূপ। 


নিত্য) অবিনাশী এবং অবিকারী হওয়াই সতোর, 
লক্ষণ। কারো সঙ্গে বিরোধ না করাবেই যোগ বলা হয় 
এবং এর দ্বারাই সতাপ্রাপ্তি হয়। রাগ-দ্বেষ, কাম-ক্রোধ 
জয় করে মিত্র ও শক্রুতে সমভাব রাখাই হল সমতা। কারো 
বস্তুতে লোড না করা, সদা গাভীর ও ধৈর্য রক্ষা করা, নির্ভয় 
থাকা এবং মনকে দীরোগ রাখা__এই সবই দমের (মন ও 
'ইন্্িয সংযমের) লক্ষণ। জ্ঞান দ্বারাই এর প্রাপ্তি হয়। দান 
এবং ধর্মের সময় নিজ মনকে বশে সাখা__বিহ্ান 
লোকেরা একে “মৎসরতার অভাব” রলে থাকেন। সদা 
সত্য পালন করলেই মানুষ মৎসরতা ত্যাগ করতে পারে। 
সহা না করার যতো অপ্রিয় বাকা শুনেও যে ক্ষমা করে 
দেয়, তাকেই সৎপুরুষ বলে মানা হয়। সতাবদীদের মধোই 
ক্ষমাগুণ পরিলক্ষিত হয়। যে বুদ্ধিমান পুরুষ অপরের 
কল্যাণ করে এবং মনে কনো দুঃখবোধ করে না, যার মন 
ও বাক্য সদাই শান্ত; তাকে লজ্জাবান বলা হয়। এই লক্জা 
নামক গুণ ধর্ম-আচরপ দারা প্রাপ্ত হয়। ধর্মের জনা কষ্ট সহা 
করাকে তিতিক্ষা (সহনশীলতা) বলা হয়। লোকের সামনে 
আদর্শ উপস্থাপন করার জনয, এটি অবশ্য পালনীয়। ধৈর্যের 
দ্বারা তিতিক্ষা লাভ হয়। আসক্তি ও বিষয় তাগই প্রকৃত 
ত্যাগ রাগ-দ্বেষ থেকে মুক্ত না হলে ত্যাগের সিদ্ধি হয় না। 
যে ব্যক্তি নিজেকে গোপন রেখে আসক্তিবর্জিত হয়ে যত 
সহকারে জীবের কল্যাণের জন্য কর্ম করে, তার সেই শ্রেষ্ঠ 
আচরণকেই বলা হয় আর্ধতা। সুখ বা দুঃখে মল বিকারগ্রস্ত 
না হওয়াকেই বলা হয় ধৈর্য। যে নিজের উন্নতি চায়, সেই 
বুদ্ধিমান বাক্তির সর্বদা ধৈর্য ধারণ করা সউচিত। সদা ক্ষমা 
করবে, সত্য বলবে এবং হর্ষ, ভয়, ক্রোধ পরিত্যাগ 
করবে৷ একপ আচরণযুক্ত বিদ্বান বাক্তি ধৈর্য লাভ করে। 
ঘন, বাকা অথবা ক্রিয়ার দ্বারা কখনো কোনো প্রাণীকে, 
হিংসা করবেনা, সকলের ওপর অনুগ্রহ (দয়াভাব) রাখবে 
এবং দান করবে__ এগুলি মানুষের সনাতন ধর্ম। এইরূপ 
পৃথক পৃথকভাবে বলা উপরিউক্ত সকল ধর্ম সত্যেরই 
স্বরূপ। রাজন্‌ ! সতোর গুণাবলী কলে শৈম করা যায় না। 
অই ব্রাঙ্মণ, পিতৃপুরুষ এবং দেবতারাও সত্যের প্রশংসা 
করেন। সত্য থেকে বড় কোনো ধর্ম নেই আর মিথ্যা থেকে 
বড় কোনো পাপ নেই। সত্যই যর্মের আধার ও সুতরাং 


শান্টিপর্ব] 
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বতলোপ কর। উচিত নয়। সত্যের দ্বারা দানের, দক্ষিপাসহ্‌ 
যজ্ঞের, ত্রিবিধ অগ্রিতে আহুতির এবং ধর্ম নির্ণয়কারী 
বেদাদির স্াধায়ের ফলও প্রাপ্ত হয়। একদিকে যদি এক 
হাজার অনশ্ববমেয যজ্ঞ এবং অনাদিকে সত্যের ফল রেখে 
তুলনা করা যায়, তাহলে অশ্বমেধ যজ্ঞের পেকে সত্যের 
ওজনই বেশি হবে। 

যুধিষ্ঠির বললেন-_পিতানহ ! বন্য, ঞ্রেধঃ শোক, 
মোহ, বিধিৎসা (নতুন কর্ম শুরু করার ইচ্ছা), পরামুতা 
(কঠোরতাপূর্ণ কর্ম করা), লোভ, মাৎসর্য, ঈর্ষা, নিন্দা, 
দোষদৃষ্টি, কুরতা এবং ভ__এই সব নোব কীসের থেকে 
উৎপন্ন হয়, আমাকে ঠিক করে বলুন। 

ভীষ্ম বললেন-_তরেমার দ্বারা কথিত এই তেরোটি 
দোষ প্রাণীদের অত্যন্ত প্রবল শত্রু, এরা মানুষকে সব দিক 
থেকে ধিরে থাকে। যে সাবধানে থাকে না, তাকে এই 
সকল শত্ৰু নানাভাবে কষ্ট দেয়। মানুষকে দেখলেই এগুলি 
পশুর মতো তার ওপর ঝাপিয়ে পড়ে এবং বলপূর্বক তার 
বিনাশ সাধন করে। এদের থেকেই সকলে দুঃখ পায় এবং 
এগুলির প্রেরণাতেই পাণকর্মে প্রবৃত্ত হয়। এগুলি কীসের 
থেকে উৎপন্ন হয়, কীভাবে বৃদ্ধি পায় এবং কীকরে বিনাশ 
হয়, তা সবই বলছি। সর্বপ্রথম ক্রোধের উৎপত্তির কথা 
বলছি, একাগ্ৰচিত্তে শোনো। ক্রোধ লোভ হতে উৎপন্ন হয় 
এবং অপরের প্রতি দোষদৃষ্টি থাকলে বৃদ্ধি গায়। ক্ষণার দ্বারা 
তার বৃদ্ধি রুদ্ধ হয় এবং ধীরে ধীরে দূর হয়ে যায়। কামের 
উৎপত্তি হয় সংকল্প থেকে, তার সেবা করলে বাড়ে আর 
আসক্তিবর্জিত হয়ে ছেড়ে দিলে তৎক্ষণাৎ বিনষ্ট হয়। 
অপরের দোষ দেখাকে বলে অসুয়া, এটি ক্রোধ এবং 
লোভ হতে উৎপন্ন হয়। সকল প্রাণীর ওপর দয়া, যনে 
বৈরাগা এবং আত্মতত্ব জ্ঞান হলে এটি বিনষ্ট হয়ে যায়। 
অজ্ঞান থেকে মোহ উৎপন্ন হয়, পাপের আচরণ করতে 
থাকলে বৃদ্ধি পায় এবং সৎপুরুষের সৎসঙ্গে সহজেই তা 
নষ্ট হয়ে যায়। মানুষ যধন আত্মজ্ঞান বিরোধী শান্তর 
অবলোকন করে. তখন তার (বর্গ কামনায়) নতুন নতুন 
কর্ম আরন্তের ইচ্ছা (বিধিৎসা) জাগে, তত্ত্বজ্ঞান হলে তার 
নিবৃত্তি হয়। যার ওপর ভালোবাসা থাকে, আর বিয়োগে 
শোক হয়, কিন্তু যখন মানুষ বুঝতে পারে যে এই শোক 
বৃথা, এতে কোনোই লাভ নেই, তৎক্ষণাৎ সে শাস্তি লাভ 
ক্রে। 

রাস্তা অর্থাৎ কঠোর কর্মে প্রবৃত্তি হয় ক্রোধ, লোড 


এবং অভ্যাসের কলে। এর নিবৃত্তি হয় সব প্রাণীর ওপর দয়া 
করলে এবং মনে বৈরাগ্য হলে। সত্য আগ করলে এবং 
দুষ্টের সঙ্গ করলে মাংসর্য দোষ উৎপন্ন হয়, সংপুরুষের 
সেবা করলে তার নিবৃত্তি হয়। নিজের উত্তম কুল, এশ্বর্যের 
অহংকার এবং সবজান্তা ভাবের জন্য মানুষের দনে 
অহংকার আসে, কিন্তু এগুলির আসল রূপ জানলে তা 
দীপ্রহ দূর হয়ে যায় । মনে কামনার উদয় হলে এরং অপরকে 
হাসি-খুশি দেখলে ঈর্ষা উৎপন্ন হয়, বিবেকশীল বুদ্ধির 
সাহাযো তা দূরীভূত হয়। সমাজ থেকে ভ্ৰষ্ট নীচ মানুষদের 
দেবপূর্ণ ও অপ্রামাণিক বাকা শুনে ভ্রমিত হলে নিন্দা করার 
অজ্যাস হয়, কিন্তু ভালো লোকেদের ব্যবহারের দিকে নজর 
দিলে তা দূর হয়ে যায়। যারা অনিষ্টকারী বলবান মানুষদের 
থেকে প্রতিশোধ নিতে অক্ষম, তাদের হৃদয়ে দোষ দেখার 
প্রবৃত্তি অসুয়াবোধ) উৎপন্ন হয়, কিন্তু দয়াভাবের উদয় 
হলে তানিবৃত্তহয়। প্রায়শই কৃপণ মানুষ দেখে নিজের মধ্যে 
কৃপণতার বোধ আসে, কিন্তু মানুষ যখন ধর্মে স্থির থেকে 
সেই দেষটি বুঝতে পারে, তখন তা নিজেই শাস্ত হয়ে যায়। 
প্রাণীদের ভোগের প্রতি যে আগ্রহ দেখা যায়, তা 
অজ্ঞানতার জন্যই হয়। ভোগের ক্ষণভঙ্গুরতা দেখে তার 
নিবৃত্তি ঘটে। শান্তি ধারণ করলে উপরিউক্ত সমন্ত দোষই 
জয় করা সন্তব। ধৃত্াষ্ট্রের পুত্রদের যো এই তেরোটি 
দোর্ষহ বিদ্যমান হিল ; আর তুনি লতা গ্রহণ করতে চাও ; 
ভাই শ্রেষ্ঠ বাক্তিদের সেবা করে তুমি এদের ওপর জয়লাভ 
করেছ। 

যুধিষ্ঠির বললেন-_পিআমহ! সাধুণুকণের দর্শন ও 
সেরা দ্বারা আমি জেনেছি যে কোমলতাপূর্ণ ব্যবহার 
কীভাবে করা হর। কিন্তু নৃশংস (ক্র) ব্যক্তি এবং তাদের 
কর্ম সম্বন্ধে আমি কিছুহ জানি না। নৃশংস ব্যক্তিরা 
ইহলোকে এবং গরলোকেও শোকের আগুনে জ্বলতে 
থাকে, সুতরাং আপনি আমাকে নৃশংস মানুষ এবং তাদের 
কর্ম সম্পর্কে কিছু বলুন। 

ভীল্ম বললেন__রাজন্‌ ! নৃশংস মানুষদের মনে 
অত্যন্ত ঘৃণা ইচ্ছা সুপ্ত খাকে, তারা হিংসাপ্রধান কর্ম আরন্ত 
করতে চায়। নিজেরা তো অপরের নিন্দা করে এবং 
অপরেও তাদের নিন্দা করে, (যদি তাদের ইচ্ছানুসারে কাজ 
না হয় তাহলে) তারা নিজেদের বঞ্চিত রলে মনে করে। 
প্রদত্ত দান গন্বদ্ধে লোকেদের জানাতে থাকে এবং 
অনাধুতা, নীচতা, সঠতা করতে কখনো পিছপা হয না। 
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সংক্ষিপ্ত মহাভারত 


[শাহির্ব 


ভোগ্য বন্তু একাই উপভোগ করে, নিজের আশ্রিতদেরও তা 
দেয় না| তারা অহংকারী: এবং বিষয়াসক্ত হয়, বৃথা 
অহংকার দেখায়। সকলকে সন্দেহ করে এবং প্রত্যেককে 
বঞ্চনা করে। আপন লোকেদের প্রশংসা করে এবং 
দ্বেষবশত আশ্রমগ্ুলিকে লাঞ্ছনা করে। তাদের মধ্যে 
বর্ণসংকরআর দোষ থাকে। নৃশংস কর্মের ব্যক্তিরা সর্বদা 
হিংসার জন্যই ঘুরে বেড়ায়, গুণ-অগুণ সমান বলে মনে 
করে, অধিক মিথ্যা বলে এবং অত্যন্ত লোভী ও অস্থির চিত্ত 
হয়। তারা ধর্মাত্মা এবং শুণবাণ মানুষদেরই পাপী বলে মনে 
করে এবং নিজ স্বভাব অনুসারে কাউকেই বিশ্বাস করে না। 
যেখানে কারো বদনাম হয়, সেখানে তার গুপ্ত দোষগুলি 


প্রকাশ করে দেয় এবং নিজের ও অপরের অপরাধ এক 
হওয়া সত্বেও সে নিজের জীবিকার জনা অপরের সর্বনাশ 
করে। যে তার উপকার করে, সে মনে করে উপকারী তার 
ফাদে পড়েছে এবং যদি উপকারীকে কোনো সাহায্য করে, 
তাহলে বহুদিন সে ভাই নিয়ে অনুতাপ করে। যে বাক্তি 
অপরের সামলে উত্তম খাদ্য একাকী নিঃশেষ করে, তাকেও 
নৃশংস বলা উচিত। ধারা প্রথমে ব্রাহ্মণদের দিয়ে পরে বন্ধু- 
বান্ধবসহ নিজেরা আহার করে তারা 'ইহলোকে সুখী হয় 
এবং মৃত্যুর পর স্বর্গে যায়। যুধিষ্ঠির ! তোমার জিজ্ঞাসার 
উত্তরে আমি নৃশংস পুরুষের লক্ষণ জানালাম। 
টি টিটি তন 


০ 


পাপ এবং তার প্রায়শ্চিত্ত 


ভীষ্ম বললেন-_রাজন্‌ ! বেদ ও উপনিষদে গারঙ্গম 
বিদ্বান ব্রাহ্মণ যদি যল্তকারী' হন এবং তার ধন চোরে 
অপহরণ করে অথবা তিনি যদি নির্মন হন, আহলে রাজার 
কর্তব্য হন সেই ব্রাহ্মণকে আচার্ধের অনুরূপ দক্ষিণা প্রদান 
করা, পিতৃশ্রাদ্ধ করাবার জন্য এবং অধ্যয়নের জন্য অর্থ 
প্রদান করা। বেদবেত্তা ব্রাহ্মণের উচিত হল রাজার নিকট 
মহত্ব প্রকাশ না করা ব্রাহ্মণকে এই জগতের কর্তা, শাসক, 
রক্ষক এবং দেবতা বলা হয়, সুতরাং তার প্রতি 
অমঙ্গলসূচক এবং কুবাক্য বলা উচিত নয়। ক্ষত্রিয় তাঁর 
বাছবলের দ্বারা, বৈশ্য ও শূদ্র অর্থবলের দ্বারা এবং ব্রাহ্মণ 
মন্ত্র ও যজ্ঞের শক্তিতে বিপদের সময় নিজেদের রক্ষা 
কয়বেন। কন্যা, যুবতী, মন্ত্রের জন্য অনভিজ্ঞ, দূর্ব ও 
সংক্কারহীন ব্যক্তি এরা যজের অধিকারী নয়। এরা যার 
জনা যক্তে আহুতি দেয়, তাদের সঙ্গে নিজেরাও নরকে 
শমন করে। মানুব যা পুণ্য কর্ম করে, সেগুলি শ্রদ্ধা সহকারে 
এবং ইন্ডিয়াদি বশে রেখে করা উচিত। পূর্ণ দক্ষিণা প্রদান না 
করে যজ্ঞ করা উচিত নয়। দক্ষিণাবিহীন যজ্ঞ প্রজা ও 
পশুনাশ করে এবং স্ব্গপ্রাপ্তিতে বাধাপ্রদান করে। কেবল 
তাই নয়, ভা ইন্দিয়, যশ, কীর্তি এবং আয়ুও ক্ষীণ করে। 

যে ব্রাহ্মণ রক্ধনথলা নারী সমাগম করে, যে গৃহে অগ্নি 
স্কাপনা করেনি এবং যে অবৈদিক রীতিতে যজ্ঞ করে _ 
তারা সকলেই পাগী। যে গ্রামে একই ইদারার জল সকলে 


পান করে সেখানে বারো বৎসর বসবাস করলে এবং শৃত্র 
কন্যাকে বিবাহ করলে ব্রাহ্মণ শৃদ্র হয়ে যায়। কোনো 
ব্ৰাহ্মণ যদি এক রাত্রি কোনো নীচবর্শের মানুষের সেবা করে 
অথবা তার সঙ্গে একত্র বাস করে বা একাসনে বসে, 
তাহলে তার যে পাপ হয়, আর শুদ্ধি তিন বৎসর ব্যাগী ব্রত 
শালন করে পৃথিবীতে বিচরণ করলে হতে পারে। পরিহাস 
কালে, স্ত্রীর কাছে, বিবাহের সময়, গুরুর হিভার্থে অথবা 
নিজের প্রাণ বাঁচাবার জন্য মিথ্যা কথা বলায় দোষ হয় না, 
এই পাঁচটি আয়গ্ায় অসত্য ফথনে পাপ হয় লা। নীচ বর্ণের 
(লোকের কাছে যদি উত্তম বিদ্যা পরিলক্ষিত হর, তাহলে 
তার কাছে সেটি শ্রদ্ধাপূর্বক গ্রহণ করা উচিত। সোনা 
অপবিত্র স্থানে পড়ে থাকলেও বিনা দ্বিধায় তা তুলে নেওয়া 
উচিত এবং বিষ উৎপত্তির স্থালে যদি অমৃত পাওয়া যায় 
তাহলে তা গ্রহণ করা উচিত। 
গো-ব্রাহ্মণের হিতার্থে, বর্ণসংকরতা নিবারণার্থে এবং 
নিজ রক্ষার জন্য বৈশাগণও অন্ত্রধারণ করতে পারে। 
মদাপান, ব্রহ্মহত্যা এবং গুরুপন্ীগমন__এই মহাপাপ- 
গুলির জনা কোনে প্রায়ন্চিত্তের কথা উল্লিখিত নেই। যে 
কোনো উপায়ে প্ৰাণত্যাগ করলে. তবেই এর থেকে যুক্তি 
পাওয়া সম্ভব. শাস্ত্রের তাই নির্দেশ। অন্যের সোনা আত্মসাৎ 
করা, চুরি করা, ব্রাহ্মণের ধন অপহরণ করা- মহাপাপ। 
মদা পান করলে, অগম্যা নারীতে গমন করলে, পতিতার 


| 


শাসিপরব] 
সঙ্গে সম্পর্ক রাখলে, ব্রাহ্মণেতর হয়ে ব্রাহ্মণীর সঙ্গে 
সমাগম করলে মানুষ শীঘ্রই পতিত হয়। পতিতের সঙ্গে 
থেকে তার যর অংশগ্রহণ করলে, তাকে পড়ালে অথবা 
তার গৃহে পুত্র বা কন্যার বিবাহ দিলে সেই মানুষ এক 
বংসরের মধ্যে পতিত হয়। 

উপরিউক্ত পাপগুলি ব্যতীত বাকি যত পাপ আছে, তার 
প্রায়শ্চিত্তের কথা বলা হয়েছে৷ সেই অনুযায়ী প্রায়শ্চিত্ত 
করে পাগ কার্য থেকে বিরত হওয়া উচিত। পূর্বোক্ত 
(নদ্যপায়ী, ব্রহ্মঘাতক, গুরুপত্রীগারী) তিন প্রকার 
পাপীদের মৃত্যুর পর অদের দাহকার্য সমাধা না করেই 
আত্মীয়দের উচিত তাদের ধন-সম্পত্তি অধিকার করা। এর 
জনা দ্বিতীয়বার চিন্তা কার কোনো প্রয়োজন লেই। নিজ 
মন্ত্রী অথবা গুরু, যেই হোন না কেন, এঁরা পতিত হলে 
ধর্মপরায়ণ রাজার উচিত কর্তব্য হল তাদের পরিত্যাগ করা 
এবং নিজ শুদ্ধির জন্য প্রায়শ্চিত্ত করা। যতক্ষণ তিনি 
প্রায়শ্চিত্ত করে শুদ্ধ না হন ততক্ষণ রাজার সঙ্গে কোনো 
কথা বা মন্ত্ৰণা করা উচিত নয়। 

পালী ব্যক্তি ধর্মাচরণ ও তপস্যার দ্বারাই নিজ পাপ 
ক্ষালন করতে পারে। চোরকে “এ চোর বলামাত্র ভোরের 
সমান পাপের তাগী হতে হয় এবং যে চোর নয়, তাকে চোর 
বললে সেই ব্যক্তির চোরের দুগুণ পাপ হয়। কুমারী কনা। 
যদি নিজ ইচ্ছায় চরিত্র ভরট হয়, তাহলে তার ব্রহ্মহত্যার তিন 
চতুর্থাংশ পাপ হয় এবং তাকে যে ব্যক্তি নষ্ট করে সে এক 
চতুর্থাংশ পাপের ডাগীদার হয়। ব্রাহ্মণকে গালি দিপে বা 
ডার গায়ে হাত তুললে মহাপাপ হয়। শতবর্ষ ধরে সেই 
ব্যক্তিকে গ্রেতের যোনী এবং এক হাজার বছর ধরে 
নরকবাস করতে হয়| তাই ব্রা্মপকে গালি দেওয়া বা মারা 
উচিত নয়। ব্রান্মণকে আঘাত করলে তার রক্তে বত 
বালিকণা সিক্ত হয়, তত বছর সেই আঘাতরারীকে নরক 
বাদ করতে হয়। 

জ্ঞাণ হত্যাকারী যদি যুদ্ধে অস্তরঘাতে মৃত্যুবরণ করে 
অথবা ভলন্ত অম্নিতে প্রাণবিসর্জন দের, তাহলে সে পাপ 
থেকে মুক্তি পায়। মদ্যপায়ী ব্যক্তি ঘদি অতিশয় গরম 
মদ্যপান করে এবং সেই কারণে তার মৃত্যু হয়, তাহলে সে 
মদ্যপানের পাপ থেকে মুক্ত হয়। গুরুপত্বীর সঙ্গে 
সমাগনকারী ব্যক্তি যদি নারীআকারসশ্পল্প তপ্ত লৌহমূর্তি 
আলিঙ্গন করে মৃত্যুবরণ করে, তবে সে ওই পাপ থেকে 
মুক্ত হয় ব্রাহ্মণ হত্যাকারী ব্যক্তি যদি সেই ব্রাহ্মণের অস্থি 


পাপ এবং 


প্রায়দ্চিত্ত 


নিজের পাপ-কাহিনী লোকেদের বলতে থাকে এবং 
বারো বৎসর ব্রহ্মচর্য পালন করে সকাল-দুপুর-সন্ধ্া 
তিনবার আন ও তপস্যা করে, তবে সে শুদ্ধিলাজ করে। 

এইরূপ যে ব্যক্তি জেনেশুনে গর্ভিনী নারীকে হত্যা 
করে, তার দুটি ব্রহ্মহত্যার পাপ হয়। মদাপায়ী ব্যক্তি 
মিতাহরী ও ব্রথ্থাচারী হয়ে ভূমিতে শয়ন করবে এবং তিন 
বংসর বা তার বেশি সময় ধরে জগ্রিষ্টোম যন্প করবে, 
তারপর এক হাজার বলদ বা সমপরিমাণ গাভি ব্রাহ্মণকে 
দান ঝরবে। এতে সে শুদ্ধিলাত করবে। বৈশা হত্যা করলে 
দু বৎসর পূর্বোক্ত নিয়মে থাকবে এবং ব্রাহ্মণদের একশত 
বলদ এবং একশত গাভি দান করবে। শৃদ্রহত্যাকারী ব্যক্তি 
এক বৎসর উক্ত নিয়ম পালন করে একটি. বলদ এবং 
একশত্র গাতি দান করবে। কুকুর, শৃকর এবং গর্দড 
হত্যাকারী ব্যক্তিও শৃদ্রহ্ঞাকারীর মতোই, প্রায়শ্চিত্ত 
করবে। বিড়াল, নীলকণ্ঠ, ভেক, কাক, সাপ এবং 'সুঁদুর 
মারলেও পশু-হত্যার মতোই পাপ হয়। 

এখন অন্য প্রায়শ্িত্তের কথা বলা হচ্ছে 
অজ্ঞানতাবশত পোকা-মাকড় ইত্যাদি ক্ষ প্রাণী বধ হলে 
তার জনা অনুতাপ করবে ; অনা প্রত্যেকটি প্রাণীর জনা 
এক এক বৎসর করে ব্রত পালন করা উচিত। শ্রোত্রিয়ের 
স্ত্রীর সঙ্গে লাভিচার করলে তিন বৎসর এবং অন্য পর্্ীর 
সঙ্গে সম্পর্ক হলে দু-বৎসর ব্রহ্মচর্য পালন এবং চতুর্থ 
প্রহরে একবার মাত্র ভোজন গ্রহণ করা উচিত। পর্তরীর সঙ্গে 
ওঠা-বসা, থাকা এবং ভ্রমণ করলে তিন দিন শুধু জলাহার 
করে থাকা উচিত। আগুনে অপবিত্র বস্তু ফেলে যেই 
বস্তুকে অবহেলা করলে সেই ব্যক্তির জন্যও একই বিধান 
রয়েছে। 

যেবাক্তি অরারণে পিতা, মাতা এবং গুরুকে পরিত্যাগ 
করেঃ ধর্মশান্্রের বিধানে সে পতিত হয়। পত্নী যদি 
বাভিচরিমী হয় এবং বিশেষভাবে সেই কাজে ধরা পড়ে, 
তাহলে তাকে কেবলমাত্র অন্ন ও বস্তু দেবে। অপর নারীর 
সঙ্গে বাভিচার করলে পুরুষকে যে ব্রতরাপ প্রায়শ্চিত্ত করার 
কথা বলা হয়েছে, এই নারীও সেই প্রায়শ্চিত্ত করবে। যে 
নারী তার সদ্গুণসম্পন্ন পতিকে তাগ করে অনা পুরুষের 
সঙ্গে সমাগম করে, সেই কুলটাকে রাজা চৌরান্তার ওপর 
দাড় করিয়ে কুকুর দিয়ে খাওয়াবে। সেইরাপ বাভিচারী 
ব্যক্তিকে অগ্রিতপ্র লোহার খাটে রেবে কাঠ দিয়ে আন্তনে 
পোড়াবে। পতি অরহেলাকারিণী ব্যভিচারী নারীর এই 
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দণ্ড হওয়া উচিত। যদি পাশ করার পর এক বৎসরের মধো 
প্রায়শ্চিত্ত না করে, তাহলে তাকে এর দ্বিগ্তণ প্রায়শ্চিত্ত 
করতে হয়। এর সংসর্গে যদি কেউ দু-বৎসৱ থাকে, তবে 
সেই ব্যক্তির মুনিদের ন্যায় তিন বংসর বিচরণ করা উচিত 
এবং যুনিদের মতোই ভিক্ষান্ে জীবিকা নির্বাহ করতে হয়। 
তার সঙ্গে যারা থাকে তাদের পাঁচ বৎসর ধরে এই নিঘম 
পালন করা কর্তবা। 

যে ব্যক্তি ( জোষ্ঠ ভাতা অবিবাহিত থাকায়) অধৰ্মপূৰ্বক 
বিবাহ করে, তাকে পরিবেক্তা বলা হয়, অবিবাহিত 
ভ্রাতকে পরিবিত্তি বলে এবং সেই স্ত্রী পরিবেদ্যা-_এই 
তিন জনকে পতিত মানা হয়। এই তিন জনের পৃথকভাবে 


| নিজেদের শুদ্ধির জন্য এক মাস ধরে চান্দ্রায়ণ অথবা 
কৃচ্ছরত পালন করা উচিত। অথবা সেই পরিবে্তা তার 
স্ত্রীকে জোষ্ট ভার কাছে নিয়ে গিয়ে গুত্রবধূরাপে সনর্পণ 
করবে এবং জের ভ্রাতা আদেশ দিলে পুনরায় স্ত্রীকে 
স্বীকার করলে তবেই দুই ভ্রাতা এবং পরী ধর্মত পাপ থেকে 
মুক্ত হবে। 

মানুষের জন্য এইরূপ উত্তম প্রায়শ্চিত্তের বিধান আছে। 
এদের মধো বারা দান করতে সক্ষম, তাদের জনা দানের 
বিধান আছে। শ্রদ্ধাসল্পন্ন ব্যক্তিদের জনা শুধুমাত্র 
গোদানের প্রায়শ্চিত্ত বলা হয়েছে। আমি তোমার কাছে এই 
। সমস্ত সনাতন প্রার্মস্চত্তের কথা বর্ণনা করলাম। 


ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষের বিষয়ে বিদুর এবং পাণুবদের মতামত 


বৈশস্পায়ন বললেন---এই কথা বলে ভীষ্ম যখন 
নিরুত্তর হলেন তখন রাঙ্গা যুধিষ্ঠির গৃহে গিয়ে তার চার 
ভ্রাতাকে নিয়ে বিদুরকে প্রশ্ন করলেল_খর্ম, অর্থ, এবং 
কাম__এই তিনটির মধ্যে কোনটি উত্তম, কোনটি মধ্যম 
এবং কোনটি লঘু ? এই তিনটি লাভ করার জন্য বিশেষ 
করে কীসে মন নিবিষ্ট করতে হয় । এ বিয়ে আপনারা 
নিজেদের মতামত জানান।' এই কথা শুনে সর্বপ্রথমে 
মহাত্মা বিদুর ধর্মশান স্মরণ করে বলতে শুরু করলেন। 

বিদুর বললেন_“রহু শান্ত অনুগীলন, তপ, আগ, 
শ্রদ্ধা, যজ্ঞ, ভবশুদ্ধি, দয়া, সত্য এবং সং্ঘম__এই সব 
হুল আত্মার সনদ যুধিষ্ঠির ! তুমি এইগুলি প্রাপ্ত করো। 
খষিগণ ধর্মের সাহাযোই সংসার সমুদ্র অতিক্রম করেছেন, 
ধর্মের আধারের ওপরই সমস্ত জগৎ অবস্থান করছে, ধর্মের 
দ্বারাই দেবতাগণউন্নতি সাধন করেছেন এবং ধর্মেই অর্থের 
হিভি। বিদ্বান মনিহীগণ ধর্মকে উত্তম, জর্থকে মধ্যম এবং 
কামকে লঘু বলে জানিয়েছেন। সুতরাং দনকে বশে রেখে 
ধর্মকেই প্রধান ধোয় করা উচিত এবং সমস্ত প্রাণীদের সঙ্গে 
সেরূপ ব্যবহারই করা উচিত, ঘেমন আমরা নিজেদের জনা 
আশা করি!" 

বিদুরের কথা শেষ হলে অর্জুন ধললেন__রাজন.! এ 
হল কর্তভুমি। এখানে জীবিকার সাধনভূত কর্মেরই প্রশংসা 
করা হয়। কৃষিকার্ষ, বাবসায়, গোপাল ইত্যাদি নানদাপ্রকার 
শাধ্যম__এ সবই অর্থপ্রাপ্তির সাধন। অর্থই সমস্ত কর্মের 


অর্ধাদা। অর্থ (খন) ব্যতীত ধৰ্ম ও কাম সিদ্ধ হ্য় না। ধলবান 
ব্যক্তি অর্থের দ্বারাই উত্তম ধর্মপালন এবং দুর্লভ কাঘনা 
প্রাপ্ত হতে সক্ষম হয! সর্বপ্রকার সংগ্রহরহিত, সঙ্কোচশীল, 
শান্ত এবং গেরুয়া বসন পরিহিত, শ্বশ্র সম্বিত বিছা 
বৰাক্তিকেও ধনের জাবাজ্ক্া করতে দেখা বায়। আবার 
এমনও দেশা যায় যে কেউ স্বর্গলাভের জনা আগ্রহী হয়ে 
বংশ পরশ্পরাগত নিয়ম পালন, নিজ বর্ণের ধর্ম ও অনুষ্ঠান 
ঠিকমতো পালন করে-_অ সত্ত্বেও তার অর্থের আকাঙ্ক্ষা 
থাকে। ধনবান তাকেই বলা হয়. যিনি নিজ ভৃত্যদের উত্তম 
ভোগ এবং শত্রুদের দণ্ড বিধান করে তাদের বশে রাখেন। 
মহারাজ, আমার তো আই মত ! এবার আপনি নকুল ও 
সহদেবের কথা শুনুন। এরা দুজনে কিছু বলতে উৎকণ্তিত 
হয়েছে 

এরপর ধর্ম ও অর্থ সন্বন্ধে নিদ্ধান মাট্রীকুমার নকুল এবং 
সহদেব বলতে লাগলেন__'রাজন্‌! মানুষের ওঠা-বসা, 
চলা-ফো, শয়ন-জাগরণ ইত্যাদির সময়েও ছোট বড় 
নালা উপায়ে দৃঢ়তাপূর্বক অর্থ সংগ্রহ করা উচিত। ধন দুর্লভ 
এবং অত পরি বস্তু, এর প্রাপ্তি হলে মানুষ জগতে নিজের 
সমস্ত কামনা পূর্ণ করতে সক্ষম হয়। খর্সযুক্ত অর্থ এবং 
অর্থযুক্ত ধর্ম __অমুতসগ্জান লাভদায়ক হয়ে থাকে তাই 
আমরা ধর্ম এবং অর্থ_ উভয়কেই সম্মান করি। 
বাণুষের কামনা পূরণ হয় না আর ধর্মহীন মানূয় যনল্যভ 
করবে কীভাবে ? সুতরাং প্রথমে ধর্ম আচরণ এবং 


শিপর্ব! 


কার সঙ্গে বন্ধুত্ব কর। উচিত এবং কৃতয় গৌতমের কথা 
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তারপরে ধর্ম অনুসারে অর্থ সংগ্রহ করা উচিত। তারপর 
রামনা পূরণ করতে হয়। এইভাবে ত্রিবর্গ সংগ্রহ করলে 
মানুষ সকল মলোরথ হয়।' 

নকুল, সহদেব এই কথা বলে চুপ করলেন। তখন 
ভীমসেন এইভাবে বলতে আরম্ত করলেন_'ধ্মরা ! 
যার ঘধো কামনা নেই, তার মধ্যে অর্থ ও বর্ষ পালনের 
কোনো আগ্রহ থাকে লা। কামনা বাতীত কোনো কামই 
(ভোগ) হয় না৷ তাই ত্ৰিবৰ্গে কামই সবথেকে বড়। 
খমিগণও কোনো না কোনো কামলা নিয়েই ভপস্যায় রত 
হন ; ফল-মূল-পাতা খেয়ে, বায়ু ভক্ষণ করে সতর্কতার 
সঙ্গে সংযম পালন করেন। কামনার থেকেই মানুষ বেদাদি 
স্বাধ্যায় করে, শ্রান্ধ-যজ্ঞ কর্মে গরবৃত্ত হয় এবং দান করে ও 
প্রতিগ্রহ গ্রহণ করে থাকে। ব্যবসায়ী, চাষী, গোপালক, 
কারীগর, শিক্পকার এবং দেবতা সম্পর্কীয় কার্য যারা করে, 
তারাও নিজনিজ কার্যে ব্যাপৃত থাকে। সমন্ত কাজই কামনা 
দ্বারা ব্যাপ্ত সুতরাং ধর্ম, অর্থ ও কাম__ এই তিনটিই এক 
সঙ্গে উপভোগ করা৷ উচিত। যে এরমধো একটি স্বীকার 
করে, সে অধম, দুইয়ের আশ্রয় গ্রহণকারী মধ্যম এবং যে 
ভিনটিহ উপভোগ করে থাকে সেই বাক্তিকে উত্তম বলা 
হা 


কার সঙ্গে বন্ধুত্ব করা উচিত 


মুধিষ্টির জিজ্ঞাসা করলেন-_পিতামহ! সৌম্য স্বভাবের 
মানুষ কেমন হয়ে থাকে ? কার সঙ্গে রীতির সম্পর্ক রাপা 
উত্তম ? ভবিষ্যতে এবং বর্তমানেও কোন্‌ ব্যক্তি উপকার 
করতে সক্ষম ? কৃপাপূর্বক সেই কথা বলুল। 

ভীষ্ম বললেন-__নু্িষ্টির! কার সঙ্গে সন্ধি করা উচিত 
এবং কার সঙ্গে নয়, আমি সেগুলি তোমাকে সহজভাবে 
জানাচ্ছি; মন দিয়ে শোলো। যে বাক্তি লোভী, তুর, 
ধর্মত্যামী, কপট, শঠ, শৃদ্র, পাপী, সকলকে সন্দেহ করে; 
অলস, দর্ঘসূত্রী, কুটিল, নি্দনীয়, গুরুপত্রীর সঙ্গে 
বাভিচারকারী, সংকটের সময় পরিত্যাগ করে, দুরাস্মা, 
দ্েষের পাত্র, দ্বেষী, গাপপূর্ণ সিদ্ধান্তকারী, বূর্ত, মিত্রের 


অপকার করে, জন্মের ধন হস্তগত করতে চার, 


এই বলে ভীমসেন চুপ করলে যুধিষ্টির বললেন 
(তোমরা য়ে ধর্মশাস্তরের সিদ্ধান্তুলি উপলব্ধি করেছ এবং 
বেদ-শুরাণের জ্ঞান প্রাপ্ত হয়েছ, এতে কোনো সন্দেহ 
নেই। আমার জিজ্ঞাসায় তোমরা তোমাদের যে সিদ্ধান্ত 
জানালে সে সব আমি শুনলাম । একন তোহরা আমার কথা 
শোনো__এযে রাক্তি পাপে ব্যাপৃত নয়, পুলোও নয় ; 
অর্থোপার্কনে প্রৃত্ত নয়, বর্ম বা কামউপভেগেও নয় ; যার 
কাছে ঘাটির ঢেলা এবং সোনা এক সদান, সেই সর্বপ্রকার 
দোষবর্জিত ব্যক্তি দুঃখ ও সুখগ্রদানকারী সিন্ধি থেকে 
চিরকালের মতো যুক্ত হয়ে যান। স্বগনস্তু ভগবান ব্রহ্ম 
বলেন, 'যার মনে আসক্তি থাকে, তার কখনো যুক্তি হয় 
না" কিন্তু যে ব্যক্তি ধর্ম, অর্থ ও কাম_এই ব্রিরগরহিত, 
সেই দুর্লভ পুরুষার্থ (মোক্ষ) লাভ করে ; তাই ৃতত্ের 
জ্ঞানই প্রকৃতগক্ষে জগতের পক্ষে হিতকারী। 

বৈশম্পায়ন বললেন-__রাজা যুধিষ্টিরের বলা উক্তি 
অত্যন্তউত্তম, যুক্তিযুজ এবং মনোগ্রাহী, তা শুনে সকলেই 
অত্যান্ত প্রসন্ন হলেন এবং হর্যধবনি করলেন। সকলে . 
হাতজোড় করে বুধিষ্ঠিরকে প্রণাম করলেন। মহাষলা 
যুধিষ্টিরও তাদের প্রশংসা করলেন এবং পুনরায় গ্গানদ্দন 
ভীম্মের কাছে এসে তাকে ধর্ম বিষয়ে প্রশ্ন কারলেন। 


এবং কৃতম্ব গৌতমের কথা 


অন্যায়ভাবে ক্রোধ করে, চঞচলচিত অকস্মাৎ শক্রতঅ 
করে, নিজের কাজের জনা বন্ধুত্ব করে, বাস্তবে বন্ধুদ্ধেষী, 
মুখে মিত্রতার কথা আর অন্তরে শত্রুতা পোষণকারী, কুটিল 
দৃষ্টিসস্পহঃ মদাপারী- ক্রোধী, নির্দয়, অন্যকে কষ্ট 
প্রদানকারী, মিত্রদ্রেহী, প্রাণী হিংসাকারী, কৃত এবং 
লীচ, এদের সঙ্গে কখনো সন্ধি করা উচিত নয়। 

এবার সন্ধি করার যোগ্য বাকিদের কথা জানাচ্ছি, 
শোনো। যে ব্যক্তি কুলীন, বাক্পটু, জ্ঞান-বিজ্ঞানে কুশল, 
রূপবান, গুণবান, নির্লোভ, কাজ করতে কখনো 
নিরুৎসাহ হয় না, কৃতজ্ঞ; সর্ব, মধুর স্বভাববিশিষ্ট, 
সতাপ্রতিজ এবং জিতেন্রিয়_রাজা তাকেই নিজের মিত্র 
করবে৷ থে নিজ শক্তি অনুযায়ী কর্তব্য ঠিকমত পালন 
করে এবং সঙ্ষ্ট পাকে. যে অকারণে ক্রোধ করে না. যে 
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সংক্ষিপ্ত মহাভারত 


[শান্তিপ্ব 


উদাসীন হলেও ঘনে কখনো কুচিন্তা করে না, অর্থ তত 
জানে, নিজে কষ্ট পেলেও হিতৈষী ৰ্যক্তিকে সাহায্য করে 
থাকে_তাকে মিত্র করবে। যে মিত্রের প্রতি বিরক্ত হয় না, 
সকলের বিশ্বাসের পাত্র এবং ধর্মানুরাগী, যার দৃষ্টিতে মাটি 
এবং সোনা একই মূলোর, যে সর্বদা নিজ প্রভুর কাজে 
তৎপর এরূপ উত্তম ব্যক্তির সঙ্গে যে রাজ্য সন্ধি করে, 
তার রাজা চন্্রকলার ন্যায় বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। যে সর্বদা শাস্ত্র 
স্বাধায় করে, ক্রোধকে বশে রাখে এবং যুদ্ধে প্রবল হয়, 
যার উত্তম কুলে জন্ম, যে শীলবান এবং উত্তম গুণাদি যুক্ত; 
সেই শ্রেষ্ট ব্যক্তিই মিত্র হবার উপযুক্ত। 

যাদের আমি দোষযুক্ত বলেছি, তদের মধ্যে কিছু ব্যক্তি 
অতন্ত নীচ, কৃতস্ন এবং মিত্র হত্যাকারী হয়ে থাকে। এইসব 
দুরাচারীদের সর্বদা নিজের থেকে তফাতে বাবে 
সকলেয়হ তাই মত। 

যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করলেন পিতামহ ! আপনি যাদের 
মিত্রদ্বোহী এবং কৃতয্ন বললেন, তাদের স্বরাপ কীভাবে 
জানা যায় ? আমাকে বলুন। 

ভীষ্ম বললেন__এই বিষয়ে তোমাকে এক প্রাচীন 
কাহিনী শোনাচ্ছি; এটি হল উত্তর দিকে হিত একটি ন্েচ্ছ 
দেশের ঘটনা। মধাদেশে এক ব্রাহ্মণ ছিলেন, যিনি 
একেবারেই বেদ পড়েননি । একদিন তিনি একটি সম্পন্ন 
গ্রামে ভিক্ষা করতে গিয়েছিলেল। সেই গ্রামে এক দস্যু বাস 
করত, সে ছিল অত্যন্ত ধনী, বরাহ্মণতক্ত, সতাপ্রতিজ এবং 
দাতা। ব্রাহ্মণ তার গৃহে গিয়ে ভিক্ষা চাইলেন। দস্যু ব্রাহ্মণের 
থাকার জন্য একটি ঘর এবং সারা বতসবের জন্য ভার 
খাদ্যের বাবস্থা করে, নতুন বস্তু এবং এক যুবতী দাসীহও 
বাবস্থা করে দিল, সেই দাসী পতিবিহীনা ছিল। 

দ্বার কাছে সমস্ত বস্ত লাভ করে ব্রাহ্মণ নে খনে 
অত্যন্ত খুশি হয়ে দাসীর সেবায় আনন্দে বসবাস করতে 
লাগলেন। ব্রাহ্মণের নাম ছিল শৌভম। তিনিও দস্যুর 
মতোই প্রতীহ বনে বিচরপকারী হাঁস শিকার করতে 
লাগলেন। হিংসায় তাকে অভ্ন্ত দক্ষ দেখা গেল। দয়া তার 
ধারে কাছে ছিল না। সর্বদা প্রাণী হত্যাতেহ ব্যন্ত থাকতেন। 
সেই ব্রাহ্মণ ডাকাতের সংস্পর্শে থেকে সম্পূর্ণ ডাকাত 
হয়ে উঠলেন। 

অইতাবে ধশ্যুর শ্রানে সুস্বে বাস করে, পাখি শিকার 
করে কয়েক মাস কেটে গেল। তারপর, দেই গ্রামে আর 
একজন ব্রাহ্মণ এলেন, যিনি ছিলেন স্বাধ্যায়প্রায়ণ, 


গবিত্র, বিনয়ী, নিয়মপূর্বক আহারকারী, ব্রাহ্মণতক্ত, বেদে 
পারদর্শী বিদ্বান এবং ব্রহ্মচারী। তিনি গৌতমের গ্রামেরই 
অধিবাসী এবং তীর প্রিয় মিত্র ছিলেন। তিনি শৃদ্রের অন্ন 
গ্রহণ করতেন না, তাই সেই দস্যু পরিবৃত গ্রামে তিনি 
ব্রাহ্মণের ঘর অনুসন্ধান করতে লাগলেন। ঘুরতে ঘুরতে 
তিনি গৌতমের গৃহে গিয়ে পৌছলেন ; তখন গৌতম, 
সেখানে ছিলেন। দুজনের সাক্ষাৎ হল। ব্রাহ্মণ দেখলেন 
গৌতমের কাধের ওপর মৃত হংস এবং হাতে ধনুক-বাণ। 
তাঁর সারা দেহ রক্তরঞ্জিত, তকে রাক্ষসের যতো দেখাচ্ছে 
এবং তিনি ব্রাহ্মণত্ব থেকে ভষ্ট হয়েছেন। এই অবস্থার 
গৌতমকে দেখে আগন্তুক ব্রাহ্মণ অত্যন্ত সংকোচ রোধ 
করলেন। তিনি তাঁকে ধিক্কার দিয়ে বললেন_-“আরে ! 
তুমি মোহবশত এসব কী করছ ? ব্রাহ্মণ হয়ে ন্ডাকাতে 
পরিণত হয়েছ ? নিজের পূর্বপুরুবদের কথা একটু স্মরন 
করো, তাদের কী খ্যাতি ছিল, ভারা বেদে কত বিদ্বান 
ছিলেন। আর তুমি তাদের বংশে জন্ম নিয়ে এমন কুলকলচ্ 
হয়েছ ? এখনও নিচ্ছেকে চেনার চেষ্টা করো। প্রাহ্মণোচিত 
স্ব, শীল, শান্তুল্ান, সংযম ও দয়া ইতাদি সণ স্মরণ 
করে এখানে ডাকাতদের সঙ্গে থাকা বর্জন করো।" 

নিজের হিতৈষী সুহৃদের কথা শুনে গৌতম মনে মনো 
কিছু চিন্তা করে আর্তশ্বরে বললেন-__“ছিজবর ! আমি 
নির্ধন এবং বেদের এক অক্ষরও জানি না, তাঁই অর্থ 
সংগ্রহের জন্য এখানে এসেছি ; আজ আপনার দর্শন লাভে 
আমার ভীবন সফল হল। আপনি রাত্রে এখানে থাকুন ; 
কাল প্রভাতে আমরা একসঙ্গে চলে যাব ব্রাহ্মণ দয়ালু 
ছিলেন, গৌতমের অনুরোধে তিনি সেখানেই: থেকে 
গেলেন, কিন্তু তিনি গৌতমের কোনো জিনিসই স্পর্শ 
করলেন না। যদিও ব্রাহ্মণ ক্ষুধার্ত ছিলেন এবং গৌতন 
তাকে খাওয়ার জন্য অনুরোধও করেছিলেন, কিন্তু তিনি 
(কোনোভাবেই সেখানে অন গ্রহণ করলেন না। 

প্রভাত হলে সেই শেষ্ ব্রাহ্মণ সেখান থেকে চলে গেলে 
গৌতমও গৃহ থেকে বেরিয়ে সমুদ্রের দিকে রওনা হলেন। 
যেতে যেতে তিনি এক দিব রমণীয় বনে উপস্থিত হলেন। 
সেখানকার সমস্ত গাছ ফুলে ভর্তি ছিল, নিজ শোভায় তা 
নন্দনবলকেও প্লান করে দিচ্ছিল। সেই বনে যক্ষ ও.কিন্র 
বিচরণ করত। চারদিকে শাখির কলরব শোলা যাচ্ছিল। 
নানাপ্রকার পাখি সেখানে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। এরই মধো 
গৌতম এক পল্পবিত বিশাল বটবৃক্ দেখতে পেলেন, সেটি 


শানতিপরব] 


কার সঙ্গে বন্ধুত্ব করা উচিত এবং কৃতম্ন গৌতমের কথা 


বৃহৎ ছাতার মতে৷ দেখাচ্ছিল। সেই মনোরম বৃক্ষটি দেখে 
গৌতম প্রসন্ন হলেন এবং তার ছায়ায় গিয়ে বসলেন। সেই 
বৃক্ষের পবিত্র বাতাসে তিনি অতিশয় শাস্তিলাভ করলেন 
এবং সেখানেই ঘুমিয়ে পড়লেন। এদিকে সূর্য অন্ত গেল। 

(সেইসময় এক উত্তম পক্ষী বহ্মালোক থেকে ফিরে নিজ 
বিশ্রামস্থলে এল। সেই পক্ষীটি গুই বৃক্ষের ওপরই বাস 
করত। তার নাম ছিল নাড়ীজজ্ঘ। সে ছিল বকরাজ ব্রহ্মার 
প্রিয় বন্ধু এবং কশ্যপের পুত্র। সে পৃথিবীতে রাজধর্মা নামে 
বিখ্যাত ছিল। দেবকল্যার গর্ভে জন্ম হওয়ায় অর দেহকান্তি 
দেবতাদের মতো ছিল। সে অত্যন্ত বিদ্বান এবং দিবা তেজে 
দেদীপামান ছিল। গৌতম সেই সময় ক্ষুধা-তৃষ্ণায় কাতর 
ছিলেন, তাই সে পাখিটিকে আসতে দেখে তাকে বধ করার 
জন্যই তার দিকে দৃষ্টিপাত করলেন। 

তখন রাজধর্ষা বলল-__বিপ্রবর ! এটি আমার গৃহ, 
অমার অত্যন্ত সৌভাগ্য যে আগনি আমার এখানে পদার্পণ 
করেছেন৷ আমি আপনাকে স্বাগত জানাই। সূর্য অস্ত 
হয়েছে, সন্ধ্যার সময় আপনি উত্তম অতিথিরূপে এখানে 
এসেছেন ; তাই শাস্তুনিধি অনুসারে আমি আপনার 
অভার্থনা করব। রাত্রে আমার আতিথ্য স্বীকার করে কাল 
প্রভাতে আপনি এখান থেকে রওনা হবেন। আমি মহর্ষি 
কশাপের পুত্র, আমার মাতা দক্ষ প্রজাপতির কন্যা। 
আপনার মতো গুণবান অতিথিকে আমি ন্মাগত জানাই। 

এই কথা বলে রাজধর্মা গৌতমকে শাস্তুসম্মতভাবে 
তকে বসতে দিল। বড় বড় মাছ এলে আগুন বেলে রায়ার 
বাবস্থা করল। ব্রাহ্মণ আহার করে তৃপ্ত হলে, তার ক্লান্তি দূর 
করার জন্য নেই তপন্থী পাখি তার নিজ ডানা বিস্তার করে 
হাওয়া করতে লাঙগল। বিশ্রানের পরে রাজধর্মা তাকে তার 
গোত্র জিজ্ঞাসা করল ; কিন্তু উত্তরে গৌতম অনা কিছু না 
বলে কেবল রলে দিলেন যে “আমি রাদ্ধণ. আমার নাম 
গৌতম।' তারপর রাজধর্মা তার জন্য পাতা বিছিয়ে দিব্য 
ফুল দিয়ে সুন্দর বিছানা প্রস্তুত করল। গৌতম আরামে ভাতে 
শয়ন করলেন। তিনি শয়ন করলে রাজধর্মা তাকে এইছানে 
আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করল। গৌতম বললেন _ 
“হাপ্রাচ্জ ! আমি দরিদ্র, অর্থের জনা সমুদ্রের দিকে 
এগোতে গাই" রাজপর্যা প্রসম্ হয়ে বদল__দ্রিজবর ! 
আপনি আর সমুদ্র পর্যন্ত যাওয়ার কথা চিন্তা করবেন 


এখানেই আপনার কাজ হয়ে যাবে, এখান থেকেই অর্থ 
নিয়ে আপনি গৃহে ফিরে বাবেন। বৃহস্পতির মত অনুযায়ী 
চার প্রকারে অর্থপরাপ্তি হয়_বংশগরন্পরা দারা, দৈব- 
অনুকূলতায়, কর্মের স্বারা এবং মিত্রের সহায়তায়। এখন 
আমি আপনার মিত্র হয়ে গিয়েছি, আপনার জনা আমার 
হৃদয়ে পূর্ণ সৌহার্দ্য আছে। সুতরাং আমি চেষ্টা করব যাতে 
আপনার অর্থপ্রাপ্তি হয়।" 

তারপর প্রাতঃকাল হলে রাজধর্মা ব্রাহ্মণের সুখের কথা 
চিন্তা করে তাকে বললেন“ যৌন! জাপনি এই পথ ধরে 
যান, আপনার কার্বসিদ্ধ হবে। এইন্তান থেকে ভিন খোজন 
দূরে আনার এক মিত্র বাস করে, ভার নাম বিরূপাক্ষ। সে 
রাক্ষসদের রাজা এবং বহ্থাধলশালী। আপনি তার কাছে 
ন্দেহে সে আপনার ননোবান্ধা পূর্ণ করবে।' 
তার কথায় গৌতম বিরূপাক্ষের নগরের দিকে রওনা 
হলেন, তার ক্লান্তি দূর হয়ে গিয়েছিল। রাস্তায় ইচ্ছাদতে 
অমৃতের ন্যায় মিষ্ট ফল খেতে খেতে তিনি ক্রুত এগিয়ে 
চললেন এবং মেরব্রজ নামক নগরে পৌঁছজেন। সেই 
নগরের চারদিকে পাহাড় থাকায় প্রাচীরের মধ্যে পার্বতা দুর্গ 
ছিল। তার প্রধান দরজাও একটি পর্বত। নগর রক্ষার জনা 
সর্বত্র পাথরের বড় বড় দেওয়াল এবং অস্ত্রগন্ত্র ছিল। 

বাহ্ষসরাজকে সংবাদ দেওয়া হয়েছিল যে আপনার বন্ধ 
ভার এক প্রিয় অতিথিকে আপনার কাছ্ছে পাঠিয়ে 
হবাদ পেয়ে রাক্ষসরাজ্ তার অনুচরদের 
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[শান্তিপর্ব 


“গৌতম নগরপ্বারে এলে, ঠাকে এখানে ডেকে নিয়ে 
এসো।' আদেশ পেয়েই অনুচরেরা তৎক্ষণাৎ গৌতমের 
কাছে গিয়ে বলল__'আপনাকে স্বাগত, আমাদের রাজা 
আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চান। আমন্ত্রণ শুনেই 
রাক্ষসরাজের সমৃদ্ধি দেখে তিনি অত্যন্ত বিস্মিত হলেন। 
সেবকদের সঙ্গে তিনি সত্বর রাজমহলে উপস্থিত হলেন। 

বিরূপাক্ষ তাকে বিধিসম্মতভাবে পছা করলেন। 
তারপর গৌতম উত্তম আসনে উপবেশন করলে রাক্ষসরাজ 
উর গোত্র, শাখা, ব্রহষচ্যাবস্থায় কৃত স্বাধ্যায়ের বিষয়ে প্রশ্ন 
করলেন। কিন্তু গৌতম গোত্র (জাতি) ব্যতীত আর কিছুই 
বলতে পারলেন না। তথন রাক্ষসরাজ জিল্ঞাসা 
করলেন ‘ভদ্র ! আপনার নিবাস কোথায় ? আপনার ্ট্রী 
কোন জাতির ? নির্ভয়ে এগুলি ঠিক করে বলুন।' গৌতম 
বললেন__“আমি মধাদেশে জঙ্মেছি, কিন্তু আমি 
ভীলেদের গৃহে খাকি। আমার স্ত্রীও শৃত্রজাতির এবং আমার 
পূর্বে সে অন্যের পর্রী ছিল। আমি আপনার কাছে সত্য 
কথাই জনাচ্ছি।' 

একথা শুনে রাক্ষসরাজ মনে মনে তাবতে 
লাগলেন-__“এখন কী করা উচিত ? এ জন্মসূত্রে ব্রাহ্মণ 
এবং মহাত্মা রাজধর্মার সুহৃদ) রা্ধর্ধাই একে আমার 
কাছে পাহিয়েছে। সুতরাং তার প্রিয় কাজ আমি অবশাই 
করব। আজ কার্তিক পূর্ণিমা, আনার এখানে আছ হাজার 
হাজার ব্রাহ্মণ আহার করবেন। তীদের সঙ্গে একেও আহার 
করিয়ে অর্থ প্রদান করা উচিত।" 

তারপর আহারের সম হলে হাজার হ্যজার ব্রাহ্মণ স্নান 
করে রেশম বস্তু পরিধান করে সেখানে এসে উপস্থিত 
হলেন। রাক্ষসরাজের নির্দেশে সেবকরা মাটির ওপর সুন্দর 
কুশাসন পেতে দিল। ব্রাহ্মাণেরা তার গুপব উপবেশন 
করলে রাক্ষসরাজ তিল, জল এবং কুশ দিয়ে তাদের 
বিধিবৎ গৃজা করলেন। তিনি ব্রাহ্মণদের মধ্যে বিশ্বদেব, 
পিতৃপুরুষ এবং অগ্নিদেবের ভাষনা করে তাদের লবালকে 
চন্দন এবং ফুলের মালা পরালেন। সেই উত্তমরীতিতে 
পৃজা-অর্চনাতে ব্রাহ্মণদের শোভা বর্ধিত হয়েছিল। তারপর 
তিনি হীরক মভিত ব্র্ণধালায় উত্তম ঘৃতে প্রস্তুত খাদা 
পরিবেশন করলেন। 

আহারের পর ব্রাহ্মণদের সামনে ধনরত্ের শ্রাগার 
উপস্থিত করে বিরাগাক্ষ বললেন___'দ্রিজবরগণ ! 


আপনারা নিজেদের ইচ্ছা এবং সামর্থ্য অনুসারে এই রর 
নিয়ে নিন এবং যে স্ণপত্রে আপনারা আহার করেছেন, 
সেটিও নিয়ে যান” রাক্ষসরাজের কথা শুনে ব্রাহ্মণেরা 
ইচ্ছামতো রত্ন নিয়ে নিলেন। উত্তম বস্তু ও রক্রদ্বারা 
সম্মানিত হয়ে ব্রাহ্মণেরা সকলেই অত্যন্ত প্রসন্ন হলেন। 
বিরূপাক্ষ তারপর বিভিন্ন দেশ থেকে আসা ব্রাহ্মণদের 
বললেন বিপ্রগণ ! আজকের দিনটিতে আপনাদের 
রাক্ষস হতে কোনোপ্রকার ভয় নেই, আনন্দ সহকারে 
আপনারা নিজ নিচ্জ স্থানে প্রত্যাবর্তন করুন। দেরি কররেন 
না’ 

তার কথা শুনে ব্রাহ্মণেরা দ্রুত সেখান থেকে রওনা 
হলেল। গৌতমও সোনার খলি নিয়ে দ্রুত হেঁটে বটবৃক্ষের 
নিকট চলে এলেন। তিনি অত্যন্ত কষ্টে সেই বোঝা 
বইছিলেন। সেখানে পৌঁছে তিনি অবসন্ন হয়ে বসে 
পড়লেন, ক্ষুধাতেও তিনি কাতর হয়েছিলেন। রাজধর্যা 
নামক সেই পক্ষীটি তার জানার হাওয়া দিয়ে গৌতয়ের 
ক্লান্তি অপনোদন করল এবং তার খাদ্যের বাবস্থা করে দিল। 
আহার ও বিশ্রামের পর গৌতম ভাবলেন-_আমি লোভ ও 
মোহবশত সোনার অত্যন্ত ভারী বোঝা নিয়ে এসেছি! 
এখন অনেক দূর যেতে হবে, পথে খাওয়ারও কিছু নেই) 
কেমন করে প্রাপধারণ করব ? এই কথা ভেবে সেই কৃত 
ভাবতে লাগল, এই বকদের রাজা রাজধর্মা এখানেই 
রয়েছে, একে মেরে সঙ্গে নিয়ে তাড়াতাড়ি চলে বাই না 
কেন? 

উম্ম বললেন__রাজবর্মা পাখিটি গৌতমকে বিশ্বাস 
করে ভার কাছেই শুয়ে ছিল। তখন সেই দুষ্ট কৃত ব্রাহ্মণ 
তাকে হত্যা করার জনা সামনে যে আসুন বলছিল, তার 
থেকে এক দ্বলন্ত কাঠ তুলে নিশ্চিন্তে নিদ্রিত রাজধর্মাকে 
আঘাত করে হত্যা করলেল। রাজবর্মাকে বধ করে গৌতম 
অত্যন্ত প্রসন্ন হলেন, সেই হত্যার পাপের দিকে তার দৃষ্টি 
পড়ল না। তিনি সেই যৃত পক্ষীর পাখা ছাল খুলে তাকে 
আগুনে পুড়িয়ে সঙ্গে নিয়ে নিলেন এবং সোনার পুটলি 
মাথায় নিয়ে দ্রুত গৃহের পথ ধরলেন। পরদিন বিরাপাক্ধ 
তার পুত্রকে বললেন-_-'পুত্! আজ পক্ষী শ্রেষ্ট রাজধর্মার 
দর্শন গাইনি। সে তো প্রতাহ হহ্মাকে প্রণাম করতে যেত 
এবং ফেরার পথে আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ না করে যেতলা। 
এদিকে দুই সন্ধ্যা পার হরে গেল, কিন্তু সে আমার গৃহে এল 
লা, আদার মনে নানাপ্রকার ভয় হচ্ছে, না জানি আমার 


শান্তিপর্] 


কার সঙ্গে বন্ধুত্ব করা উচিত এবং কৃতগ্ন গৌতমের কথা 
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নিত্রের কী হয়েছে? তুমিভার খবর নাও। সেইঅধমন্রান্দণ 
তাকে মেরে ফেলেলি তো ? তাকে অত্যন্ত নির্দয় এবং 
দুরাচার বলে মনে হচ্ছিল, তার চেহারা তো তেমনই, 
ভয়ানক ছিল, যেন কোনো দুষ্ট ডাকাত ! নীচ গৌতম এখান 
থেকে তার কাছেই গিয়েছিল, তাই আমার মলে অত্যন্ত 
উদ্বেগ হচ্ছে। পুত্র ! তুমি শীঘ্র রাজধর্মার কাছে গিয়ে দেখ 
সে বেঁচে আছেকি লা” 

পিতার নির্দেশ শুনে পুত্র বহু রাক্ষস সমভিব্যাহারে 
রয়েছে। রাক্ষসরাজের পুত্র তাই দেখে ক্রন্দন করতে লাগল 
এবং গৌতমকে ধরার জন্য পূর্ণ শক্তি নিয়ে তার অনুসন্ধানে 
গেল। কিছু দূর গিয়েই রাক্ষসেরা গৌতমকে ধরে ফেলল, 
তার কাছেই রাজধর্মার মৃতদেহ এবং অস্থি পাওয়া গেল। 
তাকে নিয়ে ব্লাক্ষসেরা তৎক্ষণাৎ মেরুত্রজে ফিয়ে এল। 
রাক্ষসেরা রাজধর্মার মৃতশরীর এবং পানী কৃতত্র গৌতমকে 
রাজার কাছে হাজির করল। মিত্রের এই অবস্থা দেখে 
বিরাপাক্ষ, তার মন্ত্রীরা, পুরোহিত_ সকলেই কান্নায় 
ভেঙে পড়ল। রান্গমহল শোকে নিমগ্ন হল। রাজা তখন 
বললেন- “পুত্র ! এই পাণীকে বধ করো এবং সব 
রাক্ষসেরা এর মাংস হচ্ছোমতে ভাগ করে খেয়ে নাও, 
কারণ এই পাপাত্মা সর্বদা পাপই করত।" 

রাক্ষসরাজের নির্দেশেও রাক্ষসেরা সেই পাপীর মাংস 
খেতে চাইল লা। তারা অবনত মন্তকে প্রণাম জানিয়ে 
বলল-_-“হারাজ ! আপনি আমাদের এর পাপ ভক্ষণ 
করতে বলবেন না!" রাজা বললেন__+ঠিক আছে, 
ভোমরা এই কৃতয়কে দস্যুদের কাছে পাঠিয়ে দাও।” আদেশ 
পেয়েই রাক্ষসেরা অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে তার ওপর ঝাপিয়ে পড়ে 
তাকে টুকরো টুকরো করে দস্যুদের দিয়ে দিল। কিন্ত 
দস্যাৱাও তার মাংস খেতে রাজি হল না। মাংসাহারী ভ্রীবও 
কৃতয্নের মাংস খেল না। বরহ্মহত্যাকারী, অদাপায়ী, চোর 
এবং প্রতিজ্ঞা ভঙ্গকারী মানুষদের পাপ থেকে উদ্ধার লাভের 
্রায়স্চিত্তের কথা বলা হয়েছে ? কিন্তু কৃতয্ন বাক্তিকে 
উদ্ধারের জনা কোনো উপায়ের কথা বলা হয়নি। 

বিরাপাক্ষ তারপর বকরাজ রাজধর্মার জন্য এক চিতা 
স্বাজ্ঞালেন। তারপর বকরাজার শব তার ওপর লেখে 
বিশিসম্মাতভাবে দাহকার্য সমাধা করলেন। সেইসময় 


| দক্ষরাজকনা৷ সুরভী দেবী আকাশে এসে দড়ালেন। তীর 
মুখ থেকে দুধমিশ্রিভ ফেনা গিয়ে রাজধর্সার চিতায় পড়ল 
এবং সেই স্পর্শে রাজধর্মা জীবিত হরে উঠল। তখন সে 
উড়ে বিরাপাক্ষের কাছে গেল এবং দুই মিত্র আলিঙ্গনবন্ধ 
হল। দেবরাজ ইন্দ্র তখন বিক্পাক্ষের নগরে এসে 
পৌঁছলেন এবং তাকে' বললেন__“অতি সৌভাগোর 
বিষয়ে যে তোমার সাহাযো রাজ্ধর্মা পুনজীবন লাভ 
করেছে।' তারপর রাজধর্মা ইন্্ুকে প্রণাম করে বলল_ 
‘সুরেশ্বর ! আপনার যদি আমার ওপর কুপা থাকে, তবে 
আমার মিত্র গৌতমের জীবনদান করুন।* ইন্দ্র তার কথা 
মেনে নিলেন এবং অনৃত ছিটিয়ে ব্রা্ানের প্রাণ ফিরিয়ে 
দিলেন। গৌতম জীবিত হলে রাজধর্মা অত্যন্ত প্রসন্ন হয়ে 
মিত্রভাবে তাকে আলিঙ্গন করলেন এবং তাঁকে খল সমেত 
বিদায় করে স্বস্থানে ফিরে এলেন। 
লাগলেন। সেখানে সেই শৃদ্রাণীর গর্ভে বছ পাপাচারী 
পুত্রের জন্ম দিলেন। তখন দেবতারা শৌতমকে মহাশাপ 
দিয়ে বললেন-__'এই পাপী কৃতয দ্বিতীয় স্বামী স্রীকারকারী 
পত্নীর গর্ভে বহু সন্তান উৎপন্ন করেছে, এই পাপের জনা 
একে মহা নরকে পতিত হতে হবে।” 

ভীষ্ম বললেন_ ভারত! নারদ আমাকে একথা বছদিন 
আগে শুনিয়েছেন আজ স্মরণ করে তোমাকে জানালাম। 
কৃতঘ্ ঝাক্তি যশ, স্থান ও দুখ কীকরে পাবে ? কৃতস্কে 
কেউই বিশ্বাস করে না, কৃতঘ্ের উদ্ধারের কোনো পথ 
নেই। মানুষকে অতান্ত সংযত হয়ে মিত্ৰদ্বোহ পাপ থেকে 
রক্ষা পেতে হয়। কারণ যে মিত্রের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা 
করে, সে ঘোর নরকে পতিত হয়। প্রত্যেক র্যক্ডিরই কৃতজ্ঞ 
হওয়া উচিত, এবং সং মিত্র করার ইচ্ছা পাকা উচিত্ত। 
কারণ মিত্রের দ্বারাই সব কিছু প্রাপ্ত হয়। মিত্রের সাহাযোই 
মানুষ বিপদ থেকে যুক্ত হতে সক্ষম, তাই বুদ্ধিমান বাজ্জির 
মিত্রদের আদর-আভ্তর্থনা করা উচিত। যে বাক্তি কৃতযনু, 
পাপী, নির্লজ্জ, মিত্রদ্রোহী, কুলাজার এবং পাপাচারী, 
ডাকে সর্বত্রেভাবে ত্যাগ করা উচিত। রাজন্‌ ! আমি 
মিত্রভ্রোহকারী গাপপরায়ণ কৃতদ্র মানুষের চরিত্র 
শোনালাম ; এবার আর কী জানতে ইচ্ছা হয় ? 

বৈশম্পায়ন বললেন__জননেজয় ! ঘভাত্মা ভীমের 
এই কাহিনী শুলে যুধিষ্ঠির ননে মনে অত্যন্ত প্রসনা হলেন। 
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রাজা যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করলেন-_ পিতামহ ! আজ 
পর্যন্ত আপনি রাজধর্ম-সম্পকীয শ্রেষ্ট ধ্মগুলির উপদেশ 
দিয়েছেন! এবার আপনি আশ্রমিকদের শ্রেষ্ঠ ধর্মগুলি বর্ণনা 
করুন। 

ভীষ্ম বললেন যুধিষ্ঠির ! বেদ সর্বত্রই ধর্মের বিধানে 
পরিপূর্ণ। ধর্মের অনেক দ্বার রয়েছে। জগতে এমন কোনো 
কর্ম নেই, যার ফল না হয়। মানুষ যতই জগতের পদার্থ- 
সনৃহকে সারহীন এবং ক্ষলতঙ্গুর বলে মনে করে, ততই 
তার মনে বৈরাগা জন্মাতে থাকে। সুতরাং এই প্রপঞ্চ বু: 
দোষপূর্ণ এই চিন্তা করে বুদ্ধিমান বাক্তির মোক্ষের জন্য 
চেষ্টা করা উচিত। 

যুধিষ্টির জিজ্ঞাসা করনেন__পিতামহ | সম্পদ বিনষ্ট 
হলে এবং স্তরী-পুত্র অথবা পিতার মৃত্যু হলে কীভাবে শোক 
দূর করা যায়, কৃপা করে তার বর্ণনা করুন। 

ভীষ্ম বললেন_ পুত্র ! যখন অর্থ-সম্পদ বিনাশ হয় 
অথবাস্ত্ী-ুত্র বা পিতার মৃত্যু হয়, তখন “হায় ! জগৎ- 
সংসার কী দুঃখময়’ এই কথা ভেবে শোক দূর করার চেষ্টা 
করবে। এই বিষয়ে উদাহরণরূপে এক পুরাতন ইতিহাস 
প্রসিদ্ধ আছে। সেনজিৎ নামে একজন রাজা ছিলেন। তিনি 
পুত্ৰশোকে অত্যন্ত শোকাতুর হয়েছিলেন। তাঁকে বিমর্ষ 
দেখে এক ব্রাঙ্গীণ বললেন, 'রাজন্‌ ! মূর্খ ব্যক্তির ন্যায় 
আপনি কেন মোহপ্রন্ত হচ্ছেন ? আগনি নিজেই শোকের 
যোগ্য, অপরের জন্য কেন শোক করছেন ? আরে, 
একদিন আমি, আপনি এবং অন্য সকলেই সেখানে যাব, 
যেখান থেকে এসেছি।* 

সেনজিৎ জিজ্ঞাসা করলেন__তপোধন ! আপনার 
এমন কী তপস্যা, সমাধি, জ্ঞান ও শাস্তুবল আছে, ঘা লাভ 
করে আপনি বিষাদ্গরস্ত হন লা? 

ব্রাহ্মণ বললেন__দেখুন, এই জগতে উত্তম, মধাম 
এবং অধয- সব প্রলীহ দুঃব্পরস্ত ও নানা কর্মে আবদ্ধ । 
আমি এই দেহ বা পথ্বীকে কখনোই নিজের বলে মনে 
করি না। এটি যেমন আমার তেমনই জলোরও এই ভেবে 
এর জনা আমি দুঃখ গাই না এবং সেইজনাই আমি দুঃখ- 


শোক থেকে রহিত থাকি। সমুদ্রে ভাসমান দু-টুকরো কাই 
যেমন কখনো একসঙ্গে মিলে যায় আবার কখনো পৃথক 
হয়ে যায়, তেমনই ইহলোকে প্রাণীদের সমাগম হয় আর 
এইভাবেই পুত্র, পৌত্র, জাতি, বন্ধু, আত্মীয়স্বজন প্রভৃতির 
কল্পনা করা হয়ে থাকে। সুতরাং এইসবে বিশেষ স্নেহ রাব্ম: 
উচিত নয় ; কারণ এদের সঙ্গে অবশাই একদিন বিচ্ছেছ 
খটবে। আপনার পুত্র কোনো এক অক্ঞাতন্থান থেকে 
এসেছিল, আরার অজ্ঞাতদেশেই ফিরে গেছে। তাক্তে 
আপনিও আগে জানতেন না। সেও আপনাকে জানত না! 
সুতরাং আপনি তার কে, যে তার জনা শোবত্রস্ত হচ্ছেন? 
জগতে বিময়তৃষ্ণা থেকে যে ব্যাকুলতা উৎপন্ন হয়, তারু। 
নামই দুঃখ এবং সেই দুঃখ বিনাশ হওয়াকেই সুখ বলা হয়। 
সুখ থেকেই বারংবার দুঃখ উৎপন্ন হয়। এইভাবে সুখে 
পর দুঃখ এবং দুঃখের পর সুখ চক্রের ন্যায় আবর্তিত হয়। 
বর্তমানে আপনাকে সুখের স্থিতি থেকে দুঃখে পড়তে! 
হয়েছে, অতএব এবার আপনি সুখলাভ করবেন। কোনো 
প্রাণীই সর্বদা সুখে বা সর্বদা দুঃখে থাকে না। মানুষ 
নানাপ্রকার স্নেহ-মমতায় আবদ্ধ থাকে এবং বালির বাঁধ 
দেওয়ার মতো কাজে অসফল হয়ে দুঃখভোগ করে। মানুষ 
স্্ীপুত্র ও আত্মীয়স্বজনের জনা নানাপ্রকার পাপ করতে 
থাকে; কিন্তু ইহলোকে ও পরলোকে তাকে সেসবের জন্ম 
কষ্টকর ফলগুলি একাকী ভোগ করতে হয়। বৃদ্ধ হাতি 
যেমন পক্ষে আবদ্ধ হয়ে প্রাত্যাগ করে. সব মানুষই তেমন 
্্ী-ুত্রাদির আসক্তিতে আবদ্ধ হয়ে শোক সমুত্ে 
ডুৰে থাকে। পুত্র, ধন বা আত্মীয়-ধন্ধুর বিনাশ হলে মানুষ 
ভীষণ দুঃখগ্রস্ত হয়, কিন্তু সুখ-দুঃখ? জন্ম-মৃত্যু সবই: 
দৈবের অধীন। মানুষ হিতেরী পরিবৃত হোক অথবা 
শত্রবেষ্টিত, বুদ্ধিমান হোক বা নিবুদ্ধি__ দৈবের আনুকৃত্। 
পেলে তবেই মানুষ সুখলাভ করতে সক্ষম হয়। 
নচেৎ হিতৈযীও সুখপ্রদান করতে পারে লা। প্রকৃতপক্ষে 
জগতের গতি একমাত্র প্রাজ্ঞক্ক্তিই বুঝতে পারে, অনা 
কেউনয়। 

যিনি বুদ্ধিযোগ প্রাপ্ত হয়েছেন, বিনি দ্থাতীত, যার 


শান্িপর্ব] 
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মধো মৎসরতার অভাব, তাকে অর্থ বা অনর্থ কখনো দুঃখ 
দিতে পারে না। কিন্তু যিনি বুদ্ধিযোগ প্রাপ্ত করেননি, তিনি 
অবস্থা অনুসারে অত্যন্ত হর্ষ এবং অতান্ত বিষাদ্প্রস্ত হয়ে 
, পড়েন। সুতরাং বুদ্ধিমান ব্যক্তির উচিত যে সুখ বা দুঃখ, 
প্রিয় বা জগ্রিয় যা প্রাপ্ত হয়, সাহসের সঙ্গে তার মোকাবিলা 
কল্মা। শোকের শহর কাশ থাকে এবং ভয়েরও শত 
শত অরকাশ, এগুলি দিন দিন মূর্শদের ওপরই 
প্রভাব বিস্তার করে, বুদ্ধিমানদের ওপর নয়। যারা বুদ্ধিমান, 
বিচারশীল, শাস্তরভ্যাসী, ঈর্ধাহিন, সংযমী এবং জিতেন্্রিয়, 
তাদের শোক স্পর্শ করতে পারে না। এই সিদ্ধান্তে অটল 
থেকে বুদ্ধিমান ব্যক্তির ঘত্যত চিন্ত হয়ে বাবহার করতে 
হ্যা। যে বাক্তি উৎপাস্তি ও বিনাশের তত্ত্ব জানে, শোক তাকে 
স্পর্শ করে না। মানুষ যখন কোনো বস্তুতে আসক্ত হয়, 
'তষন সেটিই তার দুঃখের কারণ হয়ে ওঠে। সে বিষয়গুলির 
মধ্য যেসব বস্তুতে আসক্তি ত্যাগ করে, তার থেকেই তার 
ই” সূখবৃ্ধি হয়ে খাকে। কিনতু যে বাকি বিষয়াদির পশ্চাতে 
ধাবিত হয়, সে সেগুলির সঙ্গেই বিনষ্ট হয়ে যায়। জগতে 
যত বিষর সুখ আছে এবং যা কিছু স্বীয় আনন্দ আছে, সে 
সব তৃষ্ায়েকর সুখের যোড়শাংশের এক অংশের সমান 
হতে পারে না। মানুহ বুদ্ধিমান হোক বা মূর্ব অথবা 
শূরবীর_-সে পূর্বজন্মে শুভ বা অশুভ যেমণ কর্ম করেছে, 
অকে তেমনই. ফল ইহজন্মে ভোগ করতে হয়। জীবদের 
এইভাবে নানাগ্রকার প্িয়-অপ্রিয়, সুখ-দুঃখ ভোগ করতে 
হয়। অতএব এই: বিষয়ে স্থির সিদ্ধান্ত নিয়ে কামনা 
আগরূপগুণে যুক্ত মানুষ সুখে থাকো সুতরাং সর্বপ্রকার 
ভোগের আগ্রহ স্বেচ্ছায় আগ করবে। হৃদয়ে উৎপন্ন এই 
কাম হাদয়েই পুষ্ট হয়ে মৃত্যুরূপে পরিণত হয়। (যখন এর 
সিদ্ধিতে কোনোপ্রকার বাধা আসে তখন) বিদ্বানেরা একেই 
ক্রোধ বলে চিহ্নিত করেন। কচ্ছপ যেমন তার অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি 
গুটিয়ে নেয়, তেমনই জীব যখন নিজের সমস্ত কামনা 
সংকুচিত করে নেয় তখন তার বিশুদ্ধ অন্তঃকরণে স্বয়ং 
প্রকাশ আব্বার সাক্ষাৎকার হয়। লে যখন কাউকে ভয় পায় 
না এবং জনা কেউ তার থেকে ভীত হয় না ; কোনো বস্তুর 


ইচ্ছা বা কাউকে দ্বেষ করে না, তখন সে রক্ত প্রাপ্ত হয়। 
সে যধন সত্য-অসতা, শোক-আন্দ, ভয়-অভয়, স্রিয়- 
অগ্নিয় উভয়ই ত্যাগ করে, তখন পরম শান্তচিত হয়ে যায়। 
পোষণ করে না, সেই সময় সে ব্রহ্মলাভ করে। দুষ্টচিন্ত 
ব্যক্তির পক্ষে যা দুল্তাজ, নানুষ বৃদ্ধ হয়ে গেলেণ্ড যাতে 
শৈথিল্য আসে না, সেই ডৃষ্ণ যে বাক্তি ত্যাগ করে, সে 
সুখী হয়। রাজন্‌ ! এই বিষয়ে পিঙ্গলা কথিত এক গাথা 
সুপ্রসিদ্ধ, যাতে জানা যায় যে সে ক্লেশপূর্ণ অৱস্থায় পড়েও 
তৃষ্ণা আগ করে দেওয়ায় শুদ্ধ সনাতন ধর্ম লাভ 
করেছিলেন। 

একবার পিঙ্গলা নামক এক বারবণিতা অনেকক্ষণ ধরে 
এক সংকেত স্থানে অপেক্ষা করছিল, তবুও তার কাছে 
তার প্রেমিক এসে পৌঁছ্যয়নি। এতে সে অতান্ত দুঃখিত হয়ে 
সর্বদাই সুস্থ থাকেন। আমি বহুদিন যাবৎ তার সঙ্গে 
থেকেছি, তা সত্তেও এমনই উন্মন্ত হয়ে গিয়েছি যে এতদিন 
কাছে থেকেও তাকে চিনতে পারিনি। যে সেই সত্যকার 
প্রিয়তমকে পায়, সে আর অন্য কাউকে কীভাবে পতিনূপে 
স্বীকার করবে ! এখন আমারও মোহনিদ্রা ভঙ্গ হয়েছে, 
আজ থেকে আমি সব কামনা বিসর্জন দিলাম। এখন থেকে 
ভোগ রাপধারী এই নরকরূলী ধূর্ত মানুষ আর আমাকে 
মোহগ্রন্ত করতে পারবে না। দৈববশত পূর্ব পুণোর উদয় 
হলে অনর্থও অর্থরূপে পরিণত হুর তাই আজ দিরাশাই 
আমাকে জিতেন্িয় করে দিরেছে। প্রকৃতপক্ষে যার 
কোনোপ্রকার আশা নেই, সেই শুখনিদ্রায় মগন থাকতে 
পারে। আশা না থাকাই সব থেকে বড় আনন্দ| দেখো, 
আশা নিরাশায় পরিণত হওয়াতেই আজ পিঙ্গলা আনন্দে 
নিদ্রা যাচ্ছে। 

ভীষ্ম বললেন-_বাজন্‌ | ব্রাহ্মণ যখন এইরূপ নালা 
যুক্তিপূৰ্ণ কথা বললেন তখন রাজা সেনাজিতের শোক দূর 
হল এবং চিন্ত শান্ত হল। তিলি প্রসন্ন হয়ে আনন্দে জীবন 
কাটাতে লাগলেন। 


কল্যাণকামীর কর্তব্য বিষয়ে পিতা-পুক্রের সংবাদ 


রাজা যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা বরলেন_ পিতামহ ! সমস্ত 
জীবের প্রাণ সংহারকারী এই কাল অনন্তরূপে চলেছে। 
এরূপ অবস্থায় কী করলে মানুষের কল্যাণ হতে পারে ? 

ভীম্ম বললেন-_যুখিষ্টির ! এই বিষয়ে পিতা ও পুত্রের 
সংবাদরূপ এক পুরাতন কাহিনী প্রসিদ্ধ আছে, শ্রবণ 
করো। কোনো এক স্বাধ্যায়শীল ব্রাহ্মণের “মেধাহী" নামে 
প্রসিদ্ধ এক বুদ্ধিমান পুত্র ছিল। সে মোক্ষ, ধর্ম ও 
অর্থে কুশল এবং লোকস্থিতি সশ্বন্ধেও সানী ছিল। একদিন 
সে তর স্বাধ্যায়-পরারণ পিতার কাছে গিয়ে বলল _ 
“পিতা! মানুষের আয়ু প্রতিনিয়ত শেষ হয়ে যাচ্ছে এই কথা 
জেনে বুদ্ধিমান বাক্তির কী করা উচিত ? আপনি আমাকে 
যথার্থ ধর্ম উপদেশ দিন, যাতে আমি তা পালন করতে 
পারি। 

পিতা বললেন_ পুর ! মানুষের প্রথনে বরহ্মার্য রত 
ধারণ কবে বেদ অধ্যয়ন করা উচিত, তারপর গাহ্াশ্রমে 
প্রবেশ করে পিডৃপুরুষের সদৃগতির জন্য পুত্রের জন্ম-দান 
ও অগ্রাধানপূ্বক যজ্ঞাদি করা উচিত। অতঃপর বাণপ্রস্থ 
আশ্রষে বসবাস করে সয়্যাস ধর্ম অবলস্বন করা কর্তব্য । 

পুত্র বলল-_পিতা ! এই লোক তো অত্যন্ত তড়িত 
এবং সর্বত্র পরিবেষ্টিত বলে মনে হয়, অমোঘ বস্তু সমূহের 
এখানে পতন হচ্ছে ; তা সত্বেও কীকরে আপনি নিশ্চিন্ত 
হয়ে কথা বলছেন ? 

পিতা বললেন-_পূত্র ! তুমি আমাকে ভয় দেশাচ্ছ 
কেন ? আরে, এই লোক কার দ্বারা তাড়িত, কে একে 
সবদিকে পরিবেষ্টন করে আছে এবং এর মধ্যে কোন 
অনোঘবস্তর পতন হচ্ছে ? 

পুত্রবলল_ দেখুন! মৃত্যু একে অত্যন্ত তাড়িত করছে, 
জররাবস্থা একে সবদিক দিয়ে পরিবেষ্টন করে আহে এবং 
দিন রাত এতে নিতা পতিত হয় (আসা-যাওয়া করে)। এটি 
কিআপনি লক্ষা করেননি ? অমোঘ রাত্রিগুলি নিত্য আসে 
এবং চলে যায়। আমি একথা ভালোভাবেই জানি যে মৃত্যু 
আমার কথায় ক্ষণভরও অপেক্ষা করবে না। এসব জেনেও 
আমি নিজের কল্যাণ সাধনে বেন ব্যস্ত হব না। প্রতিটি রাত্রি 
প্রভাত হলে যখন শ্ষীবনের একদিন শেষ হয়ে যায়। অতএব 
বুদ্ধিমান ব্যক্তির বোঝা উচিত যে এলটি দিম বৃথা গেল : 
এই অবস্থায় কে সুখী থাকতে পারে ? দানুষের কামনা পূর্ণ 


হওয়ার আগেই মৃত্যু তাকে আক্রমণ করে $ সুতরাচ 
কালবিলম্থ না করে কল্যাণকর কাজগুলি শীঘ্রই করে ফেলা 
উচিত, সময় যেন বৃথা না যায় ; কারণ মৃত্যু যে কোনো 
সময় এসে হাজির হবে| যে কাল্ কাল করার, তা আজই 
করুন; যা পরে করবে ভেবেছেন, তা এখনই করে ফেলুন।'। 
কারণ মৃত্যু কখনো কাজ শেষ হওয়ার জনা অপেক্ষা করে: 
না। সুতরাং যৌবনেই মানুষের ধর্মাচরণ করা উচিত। 
ধর্মাচরণ করলে মানুষের যশ বৃদ্ধি হয় এবং ইহলোক ও 
পরলোকে সুখলাত হয় স্্ী-পৃত্রাদিতে মোহগ্রস্ত হয়ে মানুষ, 
তাদের চিন্তাতেই নিমগ্ন থাকে এবং নানাবিধ উচিত- 
অনুচিত কাজের দ্বারা তাদের পোষণ করে। সে পুত্র-কলত্র ! 
ও গৃহপালিত পশু প্রভৃতির বৃদ্ধিতেই রত থাকে এবং তার 
চিত্ত সে সবেই আসক্ত থাকে। সে নিতা ভোগে ব্যাপৃত। 
থাকে. তরুও সে শান্তি পায় না। সেই অবস্থাতেই মৃত্যু তাকে 
এমনভাবে গ্রাস করে, যেমন বাঘ নিদ্ৰিত শিকারকে ধরে। 
মানুম তার গৃহস্থাপীর কাজে অনবরত বান্তু থাকে; এই 
অবস্থাতেই সে মৃত্যুমুখে পতিত হয়| মানুষ দুর্বল হোক বা' 
বলবান, শূরবীর হোক অথবা ভীতু, মূর্ব হোক বা 
বিদ্ধান_তর কামনা পূরণের আগেই দৃত্যু অর! 
ইহজগতের লীলা শেষ করে দেয়। পিতা ! এই দেহে যন: 
জরা, ব্যাধি, মৃত্যু এবং নানা দুঃখ অনবরত তাড়া করছে 
তখন আপনি কীকরে নিশ্চিন্তে আছেন ? জন্মের সঙ্গে 
সঙ্গেই মৃত্যু এবং বৃদ্ধত্ব মানুষের সঙ্গী হয়। সমস্ত স্বর 
জঙ্গম পদার্থের সঙ্গেই এর সম্পর্ক থাকে। পুতরাং 
(লোকালরে বাস করে স্ক্ী-পুত্রাদিতে আসক্তি পোষণ কর: 
অবস্থা। পুণাস্মা বাক্তিরাই শুধু এই বাধন থেকে মুক্ত হতে! 
পারেন, পাপী বাক্তিরা লয়। যে ব্যক্তি কায়-মনো-ঝাবেছ 
(কোনো জীবকে কষ্ট দেয় না, সেই জীবও তার জীবন শু 
অর্থহানি করে না। সত্য পালন ছাড়া কোনো ঘানুষই নির্ভর 
মৃত্যুর সম্মুখীন হতে পারে শা, তাই অসতা আগ কর, 
স্টিভ ; কারণ সত্যের মাঝেই অমৃত ও মৃত্যু উভযুই 
বিদাঘান। মোহে দ্বারা মৃতু হয় আর সতো অমরত্ব প্রাপ্তি 
হয়। সুতরাং এখন খেকে আদি হিংসা হতে দূরে থাকব, 
সত্তরের অনুসন্ধান করব, কান-ক্রোধ হৃদয় থেকে নুর 
করব, সুখ-দুঃখে সমভাব রাখব। যাতে অপরে সুখী হয় 


শান্তিপর্ব] 
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তেমন ব্যবহার করব এবং মৃত্যু তয় থেকে মুক্ত হব। 
(নিবৃততিপরায়ণ হয়ে) আমি শান্তিয্ঞ করব, 'ইন্দরিয়াদি দমন 
করর, মননশীল হয়েব্রহ্মযজ্ঞে তৎপর থাকব এবং জপরূণ 
বাগ্যজ্ঞ, ধ্ানরাপ মলোষজ্ঞ এবং গুরু-শুল্লাদিরপ 
কর্মযজ্ঞ আচরণ করব। যার মন ও বাকা সর্বদা একগ্রে থাকে 
এবং যে তপ, ত্যাগ ও সত্যে তৎপর থাকে, সে সব কিছু 
প্রাপ্ত হয়। জগতে জ্ঞানের ন্যায় কোনো নেত্র নেই, সতোর 
সমান তপ নেই, ক্রোধের সমান কোনো দুঃখ নেই এবং 
আগের মতো কোনো সুব নেই। একান্তবাস, সমতা, 


সত্যডাষণ, সদাচার, অহিংসা, সরলতা এবং সর্বপ্রকার 
কাম্য কর্ম থেকে নিবৃত্তি_ প্রাঙ্গণের এর সমান আর 
কোনো ধন নেই। পিতা ! একদিন যখন আপনাকে দরতেই 
হবে, তখন এই ধন, স্বজন বা পরিবারের কাছে 
প্রতিদান পাবার কী আছে? নিজ অন্তরে অবস্থিত আত্মার 
অনুসন্ধান করুন। ভাবুন তো আজ আপনার পিতা- 
পিতামহ কোথায় ? 

ভীষ্ম বললেন-_রাজন্‌ ! পুত্রের কথা শুনে পিতা যা 
করলেন, সত্যযর্নে তৎপর থেকে তুমিও তাই করো। 


সুখ-দুঃখের চিন্তা এবং ত্যাগের মহিমা 


রাজা ঘুধিষ্টির জিজ্ঞাসা করলেন-_পিতামহ ! ধনী এবং 
নির্ধন উভয়েই স্বাধীনভাবে কাজ করে, তা সত্বেও তারা সুখ 
ও দুঃখ কীভাবে লাভ করে? 

ীম্ম বললেন রাজন্‌ ! কিছুদিন পূর্বে শম্পাক নামে 
এক শান্ত, জীবস্থুক্ত, ত্যাগী ব্রাহ্মণ এই বিষয়ে আমাকে 
বলেছিলেন যে ইহজগতে যেসব মানুষ জন্মগ্রহণ করে, 
(আরা ধনী বা নির্ধন, যাই হোক) জন্ম থেকেই তাদের সুখ্ব- 
দুঃখ ঘিরে ধরে। বিধাতা যখন তাকে সুখ ও দুঃখ দুইয়ের 
কোনো একটি শথে নিয়ে যান তখন তার সুখে প্রসন্ন বা 
দুঃখে ভয় পাওয়া উচিত নয়। যদি তুমি অকিণ্ঃন থাকো» 
তবে সুখ আস্বাদন করতে পারবে। যে অবিচল হয় সে 
আনন্দে কাল কাটায়। জগতে অকিঞ্চনতার্ডেই আনন্দ 
সেটিই হিতকারক, কলাণনয় এবং নিরাপদ। এই পথে 
কোনো শক্তুভয় নেই। আমি দেখেছি ত্রিলোকে অকিথ্চন, 
শুদ্ধ এবং সর্বদিকে অনাসক্ত পুরুষের মতো আর কেউ 
নেহ। আমি অকিপত্নতা ও রাজা উভয়কে ওজন করে 
দেখেছি। গুণে অধিক হওয়ায় রাজোর থেকে অকিথঞ্সতার 
ভার বেশি। অকিঞ্চনতা ও প্রাচ্যের মধ্যে সব থেকে বড় 
শার্থকা হল যে ধনী ব্যক্তি সর্বদা মৃত্যুয়ে ভীত থাকে। যে 
বাক্তি ধনত্যাগ করে মুক্তস্থবরূপ হয়েছে, তার অগ্নি, অরিষ্ট, 
মৃত্যু বা চোরের ভয় থাকে না। সে ইচ্ছামতো বিচরণ করে, 
শান্তিতে জীবন কাটায়। দেবতারাও তার স্থতি করেন। খী 
বান্ডি লোভ ও ক্রোধের জনা নিজেকে ভুলে থাকে। সে 


প্রায়শই পাপ করে থাকে, কঠোর বাক্য বলে। সে যদি সমস্ত 
পৃথিবীও দান করতে চায় তবুও তার দিকে কে তাকাবে? 
সে সর্বদা সম্পদের ভক্ত হয়ে থাকে এবং এই ধন-সম্পদ 
সেই মূর্থকে মোহমুগ্ধ করে রাখে। বায়ু যেমন শরতের 
মেঘকে উড়িয়ে নিয়ে যায়, অর্থ তেমনই তার চিত্ত হরণ 
করে। সে নিজেকে রাপরান ও ধনবান ভাবে এবং মনে 
করে আমি অত্যন্ত কুলীন, কোনো সাধারণ ব্যক্তি নই। 
এইজন্য তার চিত্ত মত্ত হয়ে থাকে। ভোগাসক্ত হওয়ায় 
নে পিতৃ-পিতামহের সমস্ত সম্পত্তি ধ্বংস করে এবং 
নির্ধন হয়ে অন্যের অর্থ অপহরণের চিন্তা করে। সে যখন 
এইভাবে নর্যাদা লজ্ঘল করে যেখান সেখান থেকে 
অর্থসংগ্রহের চেষ্টা করে তবন রাছপুরুষ তাকে বাধা দেয়। 
এভাবে তাকে জগতে নানা বাধার সম্মুখীন হতে হয়। 
সুতরাং অনিত্য দেহের সঙ্গে থাকা পুত্রৈযণা ইতাদি 
লোরধর্মের দিকে না তাকিয়ে নিজ কুকর্মের কলে অবশ্য 
প্রাপ্তব্য এইসকল যহাদুঃখের প্রতিকারের জন্য চিন্তা করে 
উপযুক্ত চিকিৎসা করা উচিত। কোনো মানুষই আগ না 
করে সুখ পায় না, পরঘাত্মাকেও নাভ করে না এবং নির্ভয়ে 
ঘুমোতেও পারে না। অতএব তুমি সর্বস্ব ত্যাগ করে সুখী 
হও। 

যুধিষ্ঠির ! শম্পাক মুনি হস্তিনাপুরে আমাকে এই কথা 
বলেছিলেন। সুতরাং ত্যাগকেই সর্বশ্রেষ্ঠ বলে মনে করা 
হ্‌য়। 


তৃষ্ণা ত্যাগের বিষয়ে মঞ্চির দৃষ্টান্ত এবং বিদেহরাজ জনক 
এবং মুনিবর বৌধোর উক্তি 


রাজা যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করলেন-_ পিতামহ ! কোনো 
বাক্তি যদি বহু চেষ্টা করেও অর্থলাত করতে না পারে, 
অহলে ধনতৃন্দায় নিমজ্জিত থেকেও সে কী করলে সুখ 
পাবে? 

ভীষ্ম বললেন-_রাজন্‌ ! সকলের প্রতি সমত্বভাব 
রাখা, অর্থের জন্য বিশেষভাবে সচেষ্ট না থাকা, সত্যভাষণ 
করা, তোগাদিতে বিরত থাকা এবং কর্মে আস্ত না 
হওয়া__এই পাঁচটি ব্যাপারে সচেতন হলে মানুষ সুখ 
পেতে পারে। এই বিষয়ে একবায় মন্কি অনাসক্তভাবে যা 
বলেছিল সেই পুরাতন ইতিহাস আমি তোমাকে বলছি। 

নঞ্গি ধন উপার্জনের জনা বহু চেষ্টা করলেন, কিন্ত 
সাফলা লাভ করলেন লা। তখন তিনি তার সামান্য সঞ্চিত 
অর্থের দারা দুটি ভারবহন যোগ্য বলদ ক্রয় করলেন। 
একদিন তিনি অদের কীধে জোয়াল রেখে কাজ করাবার 
জন্য যাচ্ছিলেন । পথমধ্যে একটি উট বসেছিল। বলদ দুটি 
তাকে মধ্যন্থলে রেখে ছুটতে লাগল, যখন সেগুলি উটের 
ঘাড়ে গিয়ে পড়, তখন উট বিরক্ত হয়ে উঠে বলদ দুটিকে 
জোয়ালসহঘাড়ে নিয়ে ছুটতে লাগল। এইভাবে উটের দ্বারা 
বলদদুটিকে অপহরণ হতে দেখে সঙ্গি বললেন__“মানুষ 
যতই সচেষ্ট হোক, তার ভাগো না থাকলে সে যাই করুক 
তার অর্থপ্রাণ্তি হয় না" ইতিপূর্বে বহুবার অসাফলোর 
সন্মুস্ধীন হওয়ার পরও আমি আরও একবার অর্থোপার্জনের 
চেষ্টা করেছিলাম, কিন্তু দেখো ! বিধাতা বলদ দুটিকে 
অপহরণ করে আনার সমন্ত চেষ্টা ব্যর্ণ করে দিলেন। এই 
করে হুটে পালাল। এ শুধুমাত্র দৈবেরই লীলা। যদি কোনো 
পুরুষকে মফল হতে দেখা যায়, তবে অনুসন্ধান করলে 
জানা যাবে তাতে দৈবেরই আশীর্বাদ রয়েছে। সুতরাং যে 
সুখের আশা রাখে, তার বৈরাগোর আশ্রয় নেওয়া উচিত। 
যে বান্তি ধনোপার্জনের চিন্তা আগ করে. সে সুখে নিদ্রা 
ঝার। আহ ! শকদের মুনি ভালো কথাই বলেছেন যে__ 
“যে বাতির সমস্ত কামনা পূর্ণ হয়ে যায় এবং মে সেই 
কানাগ্রলি সর্বতোভাবে আগ করে, এই দুইয়ের মধ্যে 
বানা প্রান্তকারীর খেকে কাননা আগকারীহ শ্রেষ্ঠ" 


“গুহে কামনার দাস | তুমি সর্বপ্রকার আসক্তি থেকে 
মুক্ত হও, শান্তির সন্ধান করো, বিষয়াসক্তি আগ করো। 
এই অর্থবাসনা তোমাকে বারংবার বিপদগ্রস্ত করেছে 
তা সক্কেও তুষি এর থেকে মুক্ত হওনি। তুমি বারবার ধন 
সপ করেছ এবং তা বারবার নষ্ট হয়ে গেছে। ওরে মূঢ়! 
এই অর্থলোলুপতা থেকে তুমি কৰে মুক্ত হবে ? ওরে, 
জামার একী মৃর্খতা, আমি যে তোমার হাতের খেলনা হয়ে 
রয়েছি। কোন্‌ ব্যক্তি অপরের দাস হয়ে থাকতে চায়? হে. 
কামনা ! অবশাই তোমার হৃদয় বজ্রনির্মিত, তাই শত শত 
অনৰ্থ সহা করেও এটি দ্বিধাবিভক্ত হয় না। আমি তোমার 
উৎস জানি। তুমি সংকল্প থেকেই উৎপন্ন হও। ধনের 
সংকল্প থেকে সুবলাভ হয় না, যনপ্রাপ্তি হলেও চিন্তা বৃদ্ধি 
হয় এবং একবার হস্তগত হয়েও বিনষ্ট হলে সৃত্যু-সম কষ্ট 
হয়। চেষ্টা করলেও কোনো নিশ্চয়তা নেই তা আর ফিরে 
পাওয়া যাবে কি না ! পেলেও তাতে সন্তোষ আসে না, 
আরও গাওয়ার ইচ্ছা জাগে। গলাজল পান করতে করতে 
যেমন পানের 'ইচ্ছা বেড়ে যায়, ধনের স্বভাবও তেমনই, 
ডৃষ্ণার নিবৃত্তি হতে দেয় না। আমি ভালোভাবে বুঝেছি ষে 
তুমি আমার সর্বনাশ করবে, সুতরাং এখন ভুমি আমাকে; 
ছেড়ে দাও। যে প্রাণ আমার ভূতসমষ্টিরূপ দেহে বাস 
করছে, সেও স্বেচ্ছায় এখানে থাক অথবা চলে যাক। তুমি 
অহংকার এবং কাম ক্রোধেরই অনুচর। তোমার সঙ্গে 
আমার কোনো সম্পর্ক নেই, সুতরাং আমি এবার কামলা 
আগ করে নত্যেরই আশ্রয় গ্রহণ করব। সমস্ত ভৃতকে আমি 
আমার শরীর ও মনে অবলোকন করে বুদ্ধিকে যোগে, 
চিত্তকে শ্রবশ-মননাদিতে এবং আত্মাকে ব্রহ্মতে নিবিষ্ট 
করবা, এইভাবে সর্বপ্রকার আসক্তি পরিআগ করে 
আনন্দে সর্ত্র বিচরণ করব, যাতে তুমি আমাকে আরদুঃখে 
ফেলতে না পারো। কাম, তৃষ্ণা, শোক এবং পরিশ্রমের 
উৎপত্তিবলও তুমিই। আমার মনে হয় অর্থনাশ হওয়ার যে 
দুঃখ, তা খুবই কষ্টকর । অর্থে যে সামান্য সুখের ভাগ দেখা 
যায়, তাও দুঃখেরই অংশ। বে ব্যন্ডির কাছে সর্ণ আছে 
লানাভারে কষ্ট দিতে পারে। আমি একথা জাগেই জানি যে 


শান্তিপর্ব] 
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অর্দলোলুপতা হল দুঃসস্বরূপ। কাম ! তোমার 'ইচ্ছাপূরণ 
করা অত্তন্ত কঠিন। তুমি মহাকাশের মতো অনন্ত৷ তুমি 
আমাকে দুঃখে ফেলতে চাও। কিন্তু এবার তুনি আর আমার 
ওপর অধিকার কায়েম করতে পারবে না। দৈববশত 
অর্থনাশ হওয়ায় আমি বৈরাগ্য প্রাপ্ত হয়েছি। সুতরাং আমি 
আর ভোগের আক্যাল্্ষা করব লা। আমি আব্দার বহু 
দুঃখ ভোগ করেছি। এতদিন পর্যন্ত আমি এত মূর্খ ছিলান যে 
কিছুই বুঝতাম না। এখন অর্থনাশ হওয়াতে আমার সব 
অশান্তি দূর হয়েছে; এখন আমি শান্তিতে নিদ্রা খাব। কাম! 
আমি মনের সব আশা ত্যাগ করে তোমাকে বিদায় করব। 
তুমি আর আমার কাছে ধারুতে পারবে না। 

যারা আমাকে অপমান করবে, তাদের আমি ক্ষমা 
করব ; যারা আমাকে কষ্ট দেবে, তাদের কোনো ক্ষতি করব 
নাঃ যারা দ্বেষ করবে, তাদের অপ্রিয় ব্যবহারের প্রত্যুন্তর না 
করে মিষ্ট কথা বলব। আমি তৃপ্ত ও স্থির চিত্ত থাকব এবং যা 
অনায়াসে পাওয়া যাবে, অতেই জীবন নির্বাহ করব। তুমি 
আমার শত্রু, আমি তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হতে দেব না। তুমি 
জেনে রাখো, আমি বৈরাগ্য, সুখ, তৃপ্তি, শাষ্টি, সতা, দম, 
ক্ষমা এবং সর্বভূতে দয়া এই, সব গুণ লাভ করেছি। 
সুতরাং কাম, লোভ, তৃষ্ণা এবং কৃপণতার উচিত হল 
আমাকে ত্যাগ করা। এখন আমি সন্বগুণে স্থিত হয়েছি, 
কাম ও লোভ হতে মুক্তি পেয়ে সুখলাভ করেছি। সুতরাং 
অজ্ঞ ব্যক্তিদের মতো লোভে পড়ে আমি আর দুঃখ পেতে 
চাই না। মানুষ যেসব কামনা পরিত্যাগ করে, সেইসবে সে 
সুখলাভ করে, কামনার রশীভূত হয়ে সে সর্বদা দুঃখই পেয়ে 
নির্লজ্্রত এবং অসন্তোষ এগুলি কাম ও 
ক্রোধ হতে উৎপন্ন হয় ; আমি এখন পরতক্ষে প্রতিষ্ঠিত, 
পর্ণজবে শান্ত, কর্মকাণ্ড থেকে মুক্ত হয়েছি এবং বিশুদ্ধ 
আনন্দ অনুভব করছি। ইহলোকে যে বিষয়সুখ এবং 
দিব্মমহাসুখ, সেসব তৃষ্ণাক্ষয় থেকে হওয়া সুখের যোড়শ 
অংশের এক অংশেরও সমান লয়।? 

রাজন্‌। অঙ্ষি এই বুদ্ধি লাভ করে বিষয় হতে নিবৃত্ত 
গিয়েছিলেন এবং সর্বপ্রকার কামনা পরিত্যাগ করে 
ন্দ লাড করেছিলেন। দুটি বলদ বিনাশপ্রাপ্ত 


হওয়াতেই তিনি অমরত্ব লাভ করেন। তিনি কামের 
মূলোঁচ্ছেদ করে সুখ লাভ করেন। পরম শান্ত বিদেহরাজ 
জনকও একবার বলেছিলেন__ আমার ধন অনন্ত, কিন্তু 
প্রকৃতপক্ষে আমার কাছে কিছুই নেই। যদি মিথিলাপুরী ভন্ম 
হয়ে ধায়, তাতেও আমার কিছু পোড়ে না।' 

কম্িত আছে, কোনো এক সময় নঙ্বপুত্র যযাতি পরম 
বৈরাগী, শা্তাত্মা বোধ্া ঝৰিকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, 
“মহাপ্লাজ্ঞ ! আপনি আমাকে এমন উপদেশ দিন, যাতে 
আমি শান্তিলাভ করি। এমন কোনো জ্ঞান আছে মার আশ্রর 
নিয়ে আপনি শান্ত ও সানন্দে বিচরণ করে থাকেন?! 

বোধা বললেন-_-'রাজন্‌! আমি কাউকে উপদেশ দিহ 
না বরং জনোর উপদেশ অনুসারে আচরণ করে থাকি। 
আমি তোমাকে প্রাপ্ত উপদেশের লক্ষণ জানাচ্ছি, 
তুমি নিজেই তার বিচার করে৷ পিঙ্গলা, পক্ষী, সর্প, 
সারঙ্গ, বাণ প্রস্তুতকারী এবং কুমারী__এই- ছয়টি 'আমার 
গুরু। মহারাজ ! আশা অতান্ত প্রবল, নিরাপাতেই সুখ 
নিহিত। পিপলা আশাকে নিরাশাতে পরিণত করে সুখে 
নিদ্রা যায়। পক্ষী মাংসের টুকরো নিয়ে যাওয়ার সময় অনা 
পক্ষী তাকে বিরক্ত করে, তখন সেই মাংসখণুটি ফেলে 
দেওয়ার সে শান্তিলাভ করে। সর্প অন্যের নির্মিত গর্ভে 
আনন্দে থাকে : গৃহ তৈরি করার পরিশ্রম দুঃখেরই রূপ, 
তাতে কোনো সুখ নেই। সারঙ্গ পক্ষী বেমন কারো সঙ্গে 
শক্রত্রা না করে অহিংস্যবৃত্তি দারা জীবন নির্বাহ করে, 
তেমনভাবে মুনিগণ ডিক্ষাবৃত্তির আশ্রয় গ্রহন করে আনন্দে 
জীবন কাটায়। এক বার এক বাণ প্রস্ততকারীকে দেখেছি, 
সে তার কাজ এমনই ব্যাপৃত ছিল যে রাহ্গা তার পাশ দিয়ে 
চলে গেলেও সে তা জানতে পারেনি। (এক কুমারী কন্যা 
ধান ভানছিল, তাতে তার হাতের চুডিগুলির আওয়াজ 
হচ্ছিল। সে সংকোচবশত সব চুড়ি ভেঙে ফেলে দুহাতে 
মাত্র দুটি চুড়ি রাখল, যাতে চুড়ির শব্দ বন্ধ হয়ে গেল) তাই 
আমি ঠিক করেছি যে অনেকে একত্রে থাকলে ঝগড়া- 
বিবাদ হয় আর মাত্র দুজন থাকলেও কথাবার্তা হতে থাকে। 
তাই আমি ওই কুমারী কন্যার হাতের এক-একটি চুড়ির 
মতো একাই বিচরণ করব” 


৮ সন্তদের ব্যবহারের বিষয়ে প্রহ্থাদ ও অবধূত ব্রাহ্মণের বার্তালাপ 


রাজা যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করলেন_ _গিতামহ ! আপনি 
সদাচারের নিয়মাবলী জানেন। কৃপা করে বলুন মানুষ 
কীরূপ ব্যবহারের দ্বারা শোকহীন হয়ে পৃথিবীতে বিচরণ 
করতে পারে এবং এমন কী কাজ আছে যাতে সে উত্তম 
গতি লাভ করে? 

ভজিল্ম বললেন__রাজন্‌ ! এই বিষয়ে এক পুরাতন 
ইতিহাস প্রসিদ্ধ আছে এটি অসুররাজ পাদ এবং অজগর 
মুনির সংবাদ। এক শুদ্ধচিভ্ত এবং নির্বিকার ব্রাহ্মণকে 
পৃথিবীতে বিচরণ করতে দেখে একবার পরম বুদ্ধিমান 
প্রহাদ জিজ্ঞাসা করলেন, 'ব্রহ্মন্‌ ! আপনি স্বন্ত, শক্তিমান, 
মৃদু, জিতেন্দিয়, কর্মগৎ থেকে দূরে অবস্থিত, অন্যের 
প্রতি দোষদুষ্টি নিক্ষেপ করেন না, মিষ্টভাবী এবং তন্তু 
হয়েও বালকের মতো আচরণকারী। আপনার কোনো কিছু 
লাভের ইচ্ছা নেই এবং ক্ষতি হলেও কোনো প্রকার চিন্তা 
করেন না। আপনাকে সর্বদাই তৃপ্ত বলে মনে হয়৷ 
ইন্তিয়াদির বিষয়শুলিকে গ্রাহ্য না করে আপনি সাক্ষীর ন্যায় 
মুক্তরূপে বিচরণ করেন। মুনিবর ! আপনার কাছে এমন কী 
বিবেক -বুদ্দি, শান্তজ্ঞন অথবা বৃত্তি আছে ? যদি উচিত 
বলে মনে করেন, কৃপা করে আমাকে শীঘ্র রলুন।' 
তাকে মধুর বাক্যে বললেন_ প্রহাদ, দেখো ; এই 
জগতের উৎপত্তি, হ্রাস, বৃদ্ধি এবং নাশের কারণ হল 
প্রকৃতি ; সুতরাং আমি তার জনা হর্ষিত বা ব্যথিত হই না। 
যত সংযোগ আছে সেগুলির বিয়োগ অবশানাবী এবং যত 
সঞ্চগ আছে তার পর্যবসানও বিনাশপীল জেনে রাখো। 
এইসব দেখে আমি কোথাও আমার মনকে লাগাই না। 
অসুররাজ ! পৃণিবীতে যত স্থাবর -জন্গম প্রাণী আছে, আমি 
স্পষ্টই তাদের মৃত্যু দেখতে পাই। আকাশে যেসব ছোট বড় 
পক্ষী বিচরণ করে, সেগুলিকে সময় হলে পড়তে দেখা 
যায়। এইভাবে সব প্রাণীকে মৃত্যুর শরদীন দেখে সকলের 
প্রতি সমভাব রেখে আমি আনন্দে নিদ্রা যাহ। যদি অনায়াসে 
পাওয়া যায় তাহলে কখনো ফৃখনে! খুব আহার করি, না 
হলে বনদিন ধরে কিছুই না খেয়ে ধাকি। কখনো চালের 
কণা খেয়ে থাকি কখনো তিলের খোল খেয়ে নিই! 


এইভাবে ভালো-মন্দ সর্বপ্রকারই আহার করি। আমি 
কখনো রেশম, পশম বা চর্মের বসন পরিধান করি, কখনো 
মৃজ্যবান বস্তু পরি। দৈববশত যদি কোনো ধর্ম অনুকুল বন্ধ 
লাভ করি, তবে তা আগ করি না, কিন্তু কখনো কোনো 
দুর্লভ ভোগের আকাক্ষ্ফা করি না। আমি সর্বদাই অজ্রগর- 
বৃষ্টিতে থাকি। এই প্রত অত্যন্ত সুদৃঢ়, কল্যাগময়, 
শোকহীল, পবিত্র এবং অতুলনীয়। মহাজ্ঞানী পতিতেরাণড 
একে স্বীকার করেন। যারা মূঢ়মতি তাদেরই এটি অপ্রিয় 
লাগে এবং তারা এর থেকে দূরে সরে যায়। আমার মতি 
অবিচল, আমি ধর্মচৃত হইনি, আমার গতি পরিমিত এবই 
আমি ভয়, রাগ-দ্বেষ ও লোভ-মোহ পরিত্যাগ করেছি। 
আমি সর্বদা শুদ্ধ অপ্তঃকরণে এই অজগর বৃত্তিপালনকরি। 
প্রকৃতিতে যা ফল-মূল ভোজ্যাদি পাওয়া যায়, তাতেই 
জীবন-নির্বাহ করি এবং প্রারন্ধ অনুসারে দেশ-কূলের 
উপযুক্ত আচরণ করি। এইভাবে হীন বাক্তিও যা পালন করে 
না, সেই অজগর ব্রতের আমি আচরণ করে থাকি! 
কৃপলেরা অর্থসংঘ্রহের জনা নিরন্তর ভালো-মন্দ বাডিদের 
সেবা করে, তাই দেখে এবং সুখ-দুঃখ, লাভ-ক্ষতি, 
শ্রীতি-অগ্তরীতি ও জীবন-মৃত্যা বিধাতার হাতে জেনে আমি 
ভয়, রাগ, মোহ এবং অভিমান পরিত্যাগ করেছি এবং ধৈর্ঘ 
ও সদ্বুদ্ধিয় আশ্রয় নিয়ে সম্পূর্ণভাবে শান্ত হয়ে গিয়েছি। 
আমার শোয়া-্বসার কোনো নির্দিষ্ট স্থান নেই, আমি 
স্বভাবতই যম, নিয়ম, ব্রত, সত্য এবং শৌচ পালন করি, 
কোনো ফলেই আমার আকালক্ষা নেই। এহতাে অতা্ত: 
আনন্দে আমি অগ্রগর-ব্রত পালন করি। মন, বাণী এবং 
বুদ্ধিকে উপেক্ষা এবং প্রিয় ভোগাদিকে অনিতা জান করে 
অস্রগর-বৃত্তির পালন করি। মূর্খ বাযন্ডিরা এই অতি দুন্বর 
তপ ঠিকমতো বুঝতে পারে লা ; আমি একে সর্বতোভাবে 
নির্দোষ ও অবিনামী বলে মনে কার এবং সর্বপ্রকার দোষ ও 
কৃষ্ণা দূর করে মানুষের মধো বিচরণ করে থাকি।" 

ভীষ্ম বললেন_রাজন্‌ ! যে মহাপুরুষ রাগ, ভয়, 
লোভ, মোহ ও ক্রোধ আগ করে এই অজগর-্রত 
পালন করেন, তিনি ইহলোকে নির্মল আনশ্দে বিচৰণ 
করেন। 


মানুষের সদ্বুদ্ধির আশ্রয় গ্রহণ করা উচিত--এই বিষয়ে 
কাশ্যপ ব্রাহ্মণ ও ইন্দ্রের কথোপকথন 


যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করলেন-_পিতামহু ! কৃপা করে 
বলুন মানুষের বন্ধুবান্ধব, কর্ম, ধন এবং বুদ্ধি__এগুলির 
মধ্যে কার আশ্রয় গ্রহণ করা উচিত ? 

ভীষ্ম বললেন__রাজন্‌ ! প্রাণীদের প্রধান আশ্রয় 


আরে, ভগবান যাকে দুটি হাত দিয়েছেন অর সকল 
মনোরথই সিদ্ধ হয়েছে: জানবেন। এখন যেমন আপনার 
ধনের জন্য লালস হচ্ছে, সেইরকম আমি শুধু হাত 
পাওয়ার জনাই ব্যগ্র। আমার কাছে হাতের থেকে বড় লাভ 


তাদের বুদ্ধি। বুদ্ধিই তার সব থেকে বড় শক্তি এবং জগতে 
শুভ বুদ্ধিই প্রাণীদের কল্যাণকারী হয়। রাজা বলি, ্রশ্া 
নমুচি এবং মঙ্কি বুদ্ধি বলেহ নিজেদের অর্থ সিদ্ধ 
করেছিলেন। জগতে বুদ্ধির চেয়ে বড় আর কিছু নেই। এই 
বিষয়ে ইন্দ্র এবং কাশ্যপ ব্রাহ্মণের কথোপকথনরাদী প্রগিন 
ইতিহাস প্রসিদ্ধ। কথিত আছে পূর্বকালে কাশ্যপ নামে এক 
অতি সংযরী, তপন্নী খমিপুত্ৰ ছিলেন। ধনমদে মত্ত কোনো 
এক বৈশা তাকে রথের ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেয়। পড়ে 
যাওয়ায় কাশ্যপ অত্যন্ত দুঃখিত এবং তুদ্ধা হয়ে: 
“জগতে নির্ধন মানুষের জীবন বৃথা, সুতরাং আমি 
আত্মহত্যা করব।' তাকে এইরূপ ক্ষুধ হতে দেখে 'ইন্দ্র 


শৃগ্যলের রূপ ধারণ করে খষির কাছে এসে বললেন_ 
E ! খনুষ্যদেহে লাভের জনা সকল প্রাণী উৎসুক হয়ে 
ছা, তার মধে সকলেই ব্রাহ্মণের প্রশংসা করে খাকে। 
আপানি জে মানুষ. ব্ৰাহ্মণ এবং শাস্তুল্ত। এরূপ দুর্লভ জন! 
লাভ করে আপনার তাতে দোমানুসপ্ান করা উচিত নয়। 


পৃথিবীতে জার কিছুই নেই। দেখুন, আমার দেহেকীটা বিদ্ধ 
হয়ে আছে, কিন্ত হাত না থাকায় আমি তা বার করতে 
পারছি না। কিন্তু ধারা ভগবানের কাছ থেকে হাত লাভ 
করেছে, তার! লীত-গ্রীষ্ম-বর্ষাতে নিজেদের রক্ষা করতে 
সক্ষম। বিনা হাতের দীন, দুর্বল এবং বাহ্হীন প্রাণীরা যে 
দুঃখ সহ্য করে, সৌভাগাবশত তা আপনাকে সহা করতে 
হয় না৷ ভগবানের অত্যন্ত কৃপা যে আপনি শৃগাল, কীট, 
ইদুর, সাপ, ব্যাঙ বা অনা কোনো প্রাণী হয়ে জন্মাননি। 
কাশাগ ! এই (হাত) লাভের জন্য আপনার সন্তষ্ট খাবা 
উচিত। এর বেশি আর কী চাই ? আপনি তো সকল প্রানীর 
মধ্যে শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ। আমার অবস্থা দেখুন, আমাকে পোকা 
কামড়ে দিচ্ছে, কিন্তুহাত না থাকায় ওদের কাছ থেকে আমি 
নিজেকে রক্ষা করতে পারি না। আত্মহত্যা মহাপাপ, তা 
ভেবে আমি মরতেও পারি না, কারণ আমি চাই এর 
থেকেও নিম্ন যোনিতে যেন জন্ম ন্য হয়। এখন আমার 
শৃগাল জম, এও অতি নীচ জন্ম, কিন্তু আরও বু প্রাণী 
এর থেকেও নীচ যোনিতে আছে। মানুষ ধনী হলে 
তারপরে ইঈ্রপদ লাভ করতে চায়। এইভাবে তার তৃষ্ণা 
উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে থাকে। প্রিয় বস্তু পেলেও তৃপ্তি 
হয় না, তুষ্জার আগুন জলের দ্বারা নেভে না। ইন্ধন 
পেলে অগ্নি যেমন প্রস্থলিত হয় তাও তেমনই বাড়তে 
থাকে। আপনি এইভাবেই কষ্টে আছেন তবে এইভাবেই 
হর্ষ হতে পারে। সুখ-দুঃখ একসন্দেই থাকে, অতএব 
এতে শোক করার কী আছে ? বুদ্ধি এবং ইন্দরিয়াদিই সমস্ত 
কামনার মূল, সেগুলি পি্জরাবদ্ধ পাখির মতো বশে রাখা 
উচিত। 

দেখুন, মায়ায় চক্র এমনই বে নীচ জাতির মানুষেরাও 
তাদের নিজ নিজ জন্যে প্রসয্ থাকে, অরাও শরীর আগ 
করতে চায় লা। শুধু তাই নয়, আপনি অন্ধ-শণ্জ, রোগ- 
ব্যাধিগ্রন্ত নানুষদের দেখুন, তারাও নিজেদের জীবনে প্রসঙ্ন 
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থাকে। আর আপনি তো ব্রাহ্মণ, আপনার নীরোগ শরীর, | করতে পারি।" 
ভুগতে কেউ জাপলার নিন্দা করে লা। যদি আপনাকে | কাশ্যপ মুনি তখন বিস্মিত হয়ে বললেন__“আরে ! 
স্কাতিচিত করার মতে কোনো সত্যকার কলঙ্কও লেগে | তুমি তো অত্যন্ত কুশল এবং বুদ্ধিমান” এই বলে তিনি 
থাকে, তাহলেও প্রাপআাগের চিন্তা করা উচিত নয়, আপনি | জ্ঞানদৃষ্টিতে অবলোকন করলেন এবং বুঝতে পারলেন বে 
ধর্মপালন করার জনা প্রস্তুত হোন। আপনি যদি আমার কথা | ইনি শচীপতি ইন্ছ। তখন তিমি তাকে পূজা করলেন এবং 
শোনেন এবং তা বিশ্রাস করেন, তাহলে বেদোক্ত কর্মের | ভার অনুমতি নিয়ে গৃহে ফিরে গেলেন। 
প্রকৃত ফল আপনি লা করবেন। আপনি সতর্কতার সঙ্গে | ভীষ্ম বলঙ্গেন-_ _রাজন্‌! যে শ্রদ্ধাবান, জিভের 
স্থাধ্ায এবং অগ্নিহোত্র করুন, সত্যভাষণ করুন, ইন্টিয়াদি | ধনাঢ্য ব্যক্তি যজ-দানাদি শুভ কর্ম করেন, তিনি উত্তরোত্তর ' 
বশে রাখুন, দান করুন এবং অন্যের সঙ্গে স্পর্ধ। কারা | বৈতব এবং সুবলাড করেন। যে ব্যক্তি যেমন কর্ম করে, 
থেকে দূরে থাকুন। যে ব্রাহ্মণ স্বাধ্যায়ে ব্যাপৃত্ত থাকেন এবং | তার তেমনই ফল লাভ হয় আর যখন সে নিদ্রা যায়, তখন 
যাগযজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন, তিলি অন্য কোনো চিন্তা কেন | তার সঙ্গে তার কর্মফলও সুপ্ত হয়ে যায়। কর্মের এমনই গতি ! 
বরবেন এবং খারাপ কথাও কেন মনে স্থান দেবেন ? | যে তার শোয়া-বলা, চলা-ফেব়া এবং কাজ করার সক; 
সপ পূর্বজগ্মে আমি একজন পণ্ডিত ছিলাম এবং কুতর্ক করে | ছায়ার মতো সেগুলি কর্তার সঙ্গে লেগে থাকে। যে বাজ্জি 
বেদের নিন্দা করতাম। সেই সময় মিথ্যা তর্কের ওপর | পূর্বজন্মে যেমন যেমন কর্ম করেছে, কর্মবিধান অনুসারে 
আনার বিশেষ গ্রীতি ছিল। আমি সভাঙ্থলে নানাপ্রকার | অর তেমনই ফল ভোগ করতে হয়। বেমন ফুল ও ফল 
কুতর্ক করতাম এবং যেসব ব্রাহ্মণ বেদবিচারে রত হতেন, | প্রকৃতির নিয়মেই সময়মতো সৃষ্ট হয় তেমনই পূর্বকৃত কর্ম 
তাদের কুকথা বলে অনেক বড় বড় কথা বলতাম। বেদাদির | যথাসময়ে ফল দেওয়ার জন্য উপস্থিত হয়। গো-বংস 
ওপর আমার কোনো আহ্থা ছিল লা, তাদের প্রত্যেক | যেমন হাজার গাভীর সধ্যে নিজ মাকে চিনে নেয় তেমনই 
কথায় প্রশ্ন করতাম এবং মূর্খ হয়েও নিজেকে বড় পণ্ডিত | কর্ম তার কর্তার পেছনে লেগে ধাকে। যেমন ভিজিয়ে রাখা 
মনে করতাম। বিপ্রবর ! এই শৃগাল জন্ম আমার সেই | কাপড় একবার ধুলেই পরিস্কার হয়ে যায়, তেমনই হে 
কুকর্মেরই পরিণায। এখন আমি রাতদিন এমন সাধনা | উপবাসপূর্বক তপস্যা করে, সে বহাসুখ লাভ করে। 
করতে চাই যাতে আবার মনুষাজন্ম লাড করতে পারি। | আকাশে যেমন পাখির এবং জলে মাহের চরণ চি দেখা 
সেই জন্মে আমি সন্তুষ্ট এবং সাবধান থাকব, যঞ্জ, দান ও | যায় না, তেমনই জ্রানীদ্রেও গতি বোঝা যায় না। সুতরাধ 
তপে যেন আমার অনুরাগ হয়, জানার উপযুক্ত বন্তগুলি | বে কাজ নিজের অনুকূল এবং হিতকর বলে মনে হয়, সেঁই 
যেন জানতে পারি এবং যা ত্যাগের যোগ্য তাকে ত্যাগ ! কাজই করা কর্তবা। 


জগৎ-সংসার এবং শরীরাদির মূল তত্বগুলির বর্ণনা 


খুধিষ্টিয় জিজ্ঞাসা করলেন পিতামহ ! এই স্থাবর- | আমাকে বলুন। 
জঙ্গম জগতের উৎপত্তি কোথা থেকে হল এবং প্রলয়কালে | ভীশ্ম বললেন- রাছ্রন্‌! এই বিষয়ে এক পুরাতন 
এটি কোথায় চলে যায় ? সমুদ্র, আকাশ, পর্বত, মেঘ, | কাহিনী প্রসিদ্ধ আছে। এক বার পরম তেজদ্বী মহর্ষি ভু 
ভুমি, অমি এবং বায়ুর সহিত এই জগৎ কে সৃষ্টি করেছেন? | কৈলাস শিখরে অবস্থান করছিলেন। তাকে দেখে ভরসা 
প্রাণীদের উৎপত্তি, বর্ণ-বিভাগ, শুদ্ধি-অশুদ্ধির নিয়স | মুনি এই প্রশ্নই করেন। তখন ভূ বললেন-_-'*দুনে ! 
এবং ধর্মাধর্ম বিধি কীকরে এসবের কল্পনা হয়েছে ? | মহর্ষিগণ শুনেছেন যে সৃষ্টির প্রারস্তে এক মানস দ্বেজ 
জীবিত প্রাণীদের জীবের স্বরূপ কেমন ? আর মধ যারা | ছিলেল। তিনি অনাদি-অনস্ত, অভেদা এবং অজর-অ 
মারা যায়, আরা কোথায়, যায় এবং তাদ্রে ইহৃলোক থেকে | ছিলেন। তিনি ‘অব্যক্ত’ নামে প্রসিদ্ধ এবং শাশ্বত, অক 
পর্লোকে যাওয়ার ভ্রম কী ?-_এসব বিষয় আপনি | ও অবিনাশী ছিলেন। তার থেকেই সব জীবের উৎপত্তি হর 


অগৎ-সংসার এবং শরীরাদির গল তুলির বর্ণনা 
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০৯২ 
এবং মৃত্যুর পর তাতেই বিলীন হয়। সেই স্বয়ভূ মানস দেব 
প্রথমে এক তেজোময় দিব্যকমল সৃষ্টি করেন। তার থেকে 
শেদস্বরূপ ব্রহ্মার উৎপত্তি হয়। তিনি “অহংকার? নামেও 
প্রসিদ্ধ এবং সমস্ত ভূতাদির আত্মা এবং তাদের সৃষ্টিকর্তা। 
এই যে পঞ্চ মৃহাভূত, এর বাস্তবিক স্বর্ূপও ব্রহ্মাই। পর্বত 
তার অস্থি সকল, পৃথিবী তার মেদ এবং মাংস, সমুদ্র 
রুধির, আকাশ উদর, বায়ু তর শ্বাস, অগ্নি তেজ, নদীগুলি 
তার শিরা-উপশিরা, চন্দ্র ও সূর্য তার দুই নেত্র, আকাশ 
মস্তক, পৃথিবী পা এবং দিকগুলি তার হস্ত। এই অচিন্ত্য 
পুরুষকে ছানা সিদ্ধদের পক্ষেও কষ্টকর। তিনিই ভগবান 
বিঝু এবং “অনন্ত” নামে প্রমিদ্ধ। তিনি সমস্ত ভূতাদির 
আত্মা এবং অন্তরযামী। যার চিত্ত মলিন, সে তাকে জানতে 
পারে না।? 

ভরদ্বাজ জিজ্মাসা করলেন-_ মুনিবর ! আকাশ, দিক. 
পৃথিবী এবং বাছুর পরিমাণ কত-_তা জানিয়ে আমার 
সন্দেহ দূর করুন। 

তখন মহর্ষি ভগ বললেন__সুনিবর ! এই আকাশ 
ননন্ত, এর অনেক মন্তক এবং দেবতাদের নিবাসন্থান। 


নক্ষব্রগণও সেই আকাশের অন্ত পান না ; কারণ তা শনন্ত 
এবং দুর্গম। শুধু আকাশ নয়, অগ্নি, বায়ু এবং জলের 
পরিমাণ জানাও দেবতাদের কাছে অসম্তবই। খষিগণ বিবিধ 
শাস্ত্রে ত্রিলোক এবং সমুদ্ধের পরিমাণের বিষয়েযদিও কিছু 
বলেছেন, কিন্তু যা দৃষ্টির অতীত এবং ইইদ্্িরাদি যেখানে 
পৌঁছতে পারে না, সেই পরমাস্রার পরিমাণ কে বলতে 
পাত্র ? প্রকৃতপক্ষে, এই সিদ্ধ এবং দেবতাদের গতিও ভো 
পরিমিত ; সুতরাং পরমাত্মার ‘অনন্ত’ নাম ভার গুণাদ্রিই 


ধাতুকেই “মহাভূত' বলা হয়, ব্ৰহ্মা এগুলিকে জগৎ সৃষ্টির 
প্রারন্তে রচনা করেছিলেন এবং যাদের দ্বারা সমস্ত জনাত 
পরিবাপ্ড। কিন্ত কুক্মা তো আরও সহ সহশ্র ভুতের সৃষ্টি 
করেছিলেন, তাহলে শুধু এদেরই "ভূত" বলা কতদূর 
যুক্তিসঙ্গত? 

তৃগ্ড বললেন-__ঘুনে ! এই পাঁচটি অসীম, তাই এঁদের 
“মহা' বলা হয় এবং এঁদের থেকেই সমন্ত স্থল ভতাদির 
উৎপত্তি হয় ; সুতরাং এঁদের পঞ্চমহাড়ৃত সংজ্ঞাই সঠিক। 
মানুষের দেহও এই পঞ্চভৃতেরই মিলনে সৃষ্টি। মানুষের 
গতি অর্থাৎ চলা ফেরা হল বায়ুর অংশ, শূন্যতা আকাশের 
অংশ, উচ্মা হল অগ্নির অংশ, রক্ত ইত্যাদি তরল পদার্থ 
জলের অংশ এবং অস্ছি-যজ্জা ইত্যাদি শক্তপদার্থ পৃথিবীর 
অংশ। স্থাবর-জঙ্গম সমস্ত জগৎ এই প্চভূত থেকেই 
উৎপন্ন এবং চক্ষু-কর্ণ-নাসিকা, ভিহা ও ত্বক ইন্রিয়াদিও 
এই সবেরই পরিণাম। 

রদ্াক্ জিজ্ঞাসা করলেন_সুনিবর ! আপনি বলছেন 
যে সমস্ত স্থাবর-জঙ্গম এই পঞ্চ যহাভূত থেকেই উৎপন্ন, 
কিন্তু ছ্থাবর দেহগুলিতে তো এই পঞ্চ তন্তু পরিলক্ষিত হয় 
না। বৃক্ষের কথাই ধরুন-_জাপাতদৃষ্টিতে তারা না শু, 
পায়, না দেখতে পায়, গন্ধ বা রস অনুভব করে না এবং 
স্পর্শেরও জ্ঞান নেই। তাহলে এখুলিকে গঞ্চভৌতিক বলা 
হয় কীকরে ? এতে দূরত্ব বা অগ্রির অংশ দেখা যায় না, 
পৃথিবী বা বায়ুর ভাগও দেখা যায় না এবং আকাতশর 


নি 


তাদের লোকও স্থিত ররেছে। এটি অত্যন্ত রমীয় 
এবং এড বিশাল যে কোগাওই তার অন্ত দেখা যার না। 


পরে মারা বার তারা পৃথিবীর নীচে স্থিত চাদ ও সূর্যকে 


(কোনো প্রমাণ নেই। তাই এগুলিকে ভৌতিক বলা বায় 
শা। 
গু বললেন-__ঘুনৈ ! যদিও বৃক্ষকে বন । 


দেখতে পায় না। সেখানে আগ্নির মার তেজন্থী দেবতা স্বয়ং 
নিজ প্রকাশে প্রকাশিত খাফেন, কিছু সেই তেজন্বী 


মনে হয়, তা সত্ত্বেও তার নধো আকাশের ভাগ আবশাইি 
আছে। তাই ভাতে প্রতিদিন ফল-ফুল কোটা সপ্তুল হু: তৰ 
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সংক্ষিপ্ত মহাভারত 


[শান্তিদৰ্ব 


মধ্যে যে উল্মা আছে, জর থেকেই তার পাতা, ছাল, ফল 
ও ফুল তৈরি হয়, এগুলি কুমুমিত হয় এবং ঝয়ে যায়, এর 
দ্বারা তাতে স্পর্সও প্রমাণিত হয়। এও দেখা যায় যে 
ভীষণভাবে বিদ্যুৎ চম্কালে গাছের ফল-ফুল ঝরে ষায়। 
শ্রবণেন্দিয় দ্বারাই শব্দগ্রহ্ণ হয়। সুতরাং বৃক্ষ যে শুনতে 
পায় এর দ্বারাছ তা প্রমাণিত হয়। দেখো, লতা বৃক্ষকে 
চারদিক দিয়ে জড়িয়ে ধরে ওগর দিকে উঠতে থাকে ; 
কেউই নিজের পথ না দেখে চলে না, এতেই প্রমাণিত হয় 
যে গাছ দেখতেও পায়। সুগন্ধ ও দুর্গন্ধ দ্বারা এবং 
লানাপ্রকার ধৌয়া দিলে গাছও নীরোগ হ্য়, তখন তাতে 
ফুল-ফল জন্মায়, এর দ্বারা তার ঘ্রাণ ক্ষমতাও প্রমাণিত হয়। 
বৃক্ষের রসলেস্টিয়ও আছে? কারণ বৃক্ষ তার মূল বা শিকড় 
দ্বারা জলপান করে। বৃক্ষের অসুখ হলে মূলে উ্ষধযুক্ড জল 
দিলে বৃক্ষটি পীরোগ হয়ে যায়। যানুষ যেমন কমলেধ নাল 
দিয়ে জল টেনে নেয় গাছও তেমনই নিন্দের পাদ (মূলের) 
সাহায্যে জল্‌ পান করে। তাই একে “পাদপ’ বলা হয়। 
বৃক্ষের ম্যে সুখ-দুঃখের জনও দেখা যায় এবং কাটলে 
আবার বাড়তে থাকে, এতে প্রমাণিত হয় এর প্রাণ আছে, 
অচেতন নয়। বৃক্ষ তার মূলের ছারা জল টেনে নিয়ে তার 
মধ্যেকার বায়ু ও অগ্নির দ্বারা পরিপাক ফারে। এইভাবে 
বৃদ্ধিলাভ করে। জঙ্গমের শরীরে পঞ্চভূত বিরাজ করে, 
কিন্তু তার স্বরণে ভেদ থাকে। দেহের স্বক-মাংস-অস্থি- 
মজ্জা-স্সায়__এই পাঁচ বত পৃস্বীময় : তেজ-ক্রোধ-চক্ষু- 
উ্মা-জঠরানল-_এই পাচটি অগ্নিময়, নাসিকা-কর্ণ-মুখ- 
হবায়-উদর__এই পাঁচটি আকশের অংশ ; কফ-পিত- 
স্বেদ-রক্ত-মেদ-_এই পাঁচটি জলীয় অংশ এবং প্রাণ, 
অপান, উদান, সমান ও ব্যান--এই পাঁচটি বায়ুর বিকার। 
প্রাণের সাহাযো মানুষ এক স্থান থেকে অন্য স্থানে যায়, 
ব্যানের সাহাযো বলপূর্বক যে কাজ হয় সেগুলি করে থাকে, 
পানের গতি হল শরীরে ওপর থেকে নীচে সমান ভাবে 
অবস্থান করে এবং উদানের দ্বারা মানুষ উচ্ছাস গ্রহণ করে 
এবং কষ্ঠতালু ইত্যাদি স্থানভেদে শন্দোচ্ছারণ করে। 


এইভাবে এই পাঁচটি বায়ু প্রত্যেক দেহধারীতে ভিন্ন ভিন্ন 
ক্রিয়াদি কবায়। 

ভূমির জনাই জীব নিজের মধো গঙ্গ-গুণ অনুভধ করেঃ 
জলেয় জনা বসকে জানতে পারে» তেজোময় চক্ষুর দ্বারা 
রাগ দর্শন করে, বায়ুময় সাহাযো স্পর্শ অনুভব 
করে। রূপ-রস-শব্দ-গৰা-স্পর্শ_এগুলিকে পৃথিবীর 
গুণ বলে মানা হয়। এরনধ্যে আমি গল্নান্তণের কথা 
বিস্তারিতভাবে বলছি। ইষ্ট, অনিষ্ট, মধুর, কটু 
সংহত, সিদ্ধ, রুক্ষ এবং বিশদ ভেদে পার্থিব গন্ধ নত 
প্রকারের হর। শব্দ-স্পর্শ-রূপ ও রস-_এণ্ডলিকে জলের 
সণ মানা হয়। এরমধো রসজ্যনের কথা বিস্তারিত শোনো! 
উদারচেতা খবিগণ রসের নানা ভেদের কথা বলেছেন। 
তারমধ্যে মধুর, লবণ, তিক্ত, কথা, অল্প ও কন্টু__এই ছয় 
প্রকারের রস জলময়। শব্দ-স্পর্শ ও রাপ-_এই তিনটি 
তেজের গুণ। তেজ থেকেই রূপের জ্ঞান হয় এবং তার' 
নানা ভেদ আছে। তু, দীৰ্ঘ, ভুল, চতুষ্কোণ, গোল, সাদা, 
কালো, লাল, হলুদ, নীল, অরুণবর্ণ, কঠোর, নরম, নিকষ 
মৃদু ও দারণ-_এই ষোলোটি রূপের প্রকার। শব্দ ও 
ম্পর্শ_এই দুটি বায়ুর গুণ। বাযুর প্রধান গুণ স্পর্শ এবং 
বিশদ, কর্কশ, মৃদু, কক্ষ, হান্ধা, ভারী এবং অধিক 
ভারী__স্পর্শের এই বারোটি ভেদ। আকাশের একমাত্র 
গণ হল শব্দ। তা কয়েক প্রকার, সেটির প্রধানত সাতটি 
ভেদ ষড়ল, খযভ, গান্ধার, মধ্যম, পঞ্চম, ধৈবত এবং 
নিষাদ। ব্যাপক রূপে শব্দ সর্ব, কিন্তু বিশেষরাপে এর 
উপলবি বাছা বন্দির দ্বারা হয়। বাদাযন্তরে বা নেঘগর্জনে, 
গাড়ির শব্দে যে আওয়াজ শোনা যায় এবং জড় ও চেতনে 
যতগ্রকার শব্দ হয়, সেসবই এই সপ্ত ভেদের অন্ত্তি। 
আকাশজনিত শব্দের এইরূপ নানাভেদ এবং তাবাযুর গুল 
স্পর্শের সঙ্গে নিলেই শোনা যায়। জল, অগ্নি ও বাধ __এই 
তিনত দেহধারীদের নধ্যে নর্বদা জাগ্রত থাকে, এগুলিই 
শরীরের মূল এবং প্রাণে ওতপ্রোত হবে শরীরে অবস্থান 
করে। 


জীবের নিত্যত্ব ও অস্তিত্বের বর্ণনা ; চারবর্ণের উৎপত্তি এবং তাদের কর্ম 


তরদ্বাজ বললেন_ মুনিবর ! মৃত্যুর সময় যে গোদান 
করা হয় তার স্বরূপ কী ? এই গাভী আমাকে পরলোকে 
পার করে দেবে, এই ভেবে কিমুমূ্যু ব্যক্তি গোদান করে? 
কিন্তু সেই ব্যক্তি তো গোদান করে মৃত্যুমুখে পতিত হয়, 
তাহলে সেই গাভী তাকে কীভাবে পার করবে? এতদ্বাতীত 
গাভী, তার দাতা এবং গ্রহীতা__এই তিনটিকেই বিনষ্ট 
হতে দেখা যায়। তাহলে এদের সমন্বয় হয় কীভাবে? এদের 
মধ্যে যে ধরে তাকে হয় পশু বেয়ে নেয়, অথবা পর্বত 
থেকে পড়ে চর্ণ-বিচু্ণ হয় রা অগ্রিতে ভম্ম হয়ে যায়। সেই 
অরহায় তাদের পুনরায় জীবিত হওয়া সন্তবইয়। কারণ য়ে 
মরে যায়, সে আর ফিরে আসে না। 

মহাত্মা ভূপ্ড বললেন- _ুরদ্বাজ ! জীবের করা দান বা 
কর্মের কখনো বিনাশ হয় না। জীব মৃত্যুর পরই অনা দেহে 
আশ্রয় নেয়, তার আগের দেহটিরহ কেবল বিনাশ হয়, 
আত্মার নয়। 

তরদ্বাজ জিজ্ঞাসা করলেন-_যুনিবর ! এখন কৃপা করে 
বলুন যে দেহ্ধারীদের শরীরে যদি শুধুমাত্র অগ্নি, বায়ু, 
পৃথিৱী, আকাশ এবং জল-তত্তুই বিদাঘান, তাহলে তাদের 
মধ্যে বাসকারী জীবের স্বরূপ কী ? শরীরকে কাটা-ছেঁড়া 
করলে তে! ভার মধ্যে কোনো জীবের উপলব্ধি নেই, এই 
অবস্থায় পঞ্চভৌতিক দেহকে যদি জীবরহিত জড় বলে মনে 
করা হয় তাহলে প্রশ্ন আসে যে শরীর বা মনে গীড়া হলে 
সেই দুঃখ কে অনুভব করে ? জীব কোনো কথা কানে 
শোনার ফলে মনে গীড়া হলে সেই দুঃখ কে অনুভব করে ? 
জীব সব কথাই কানের দ্বারা শোনে ; কিন্তু ঘনে কোনো 
ব্যাকুলতা থাকলে দুই কান খোলা অবস্থায় সে কিছুই 
শুনতে পায় না ; তাই মনের অতিরিক্ত কোনো ভীবের 
অস্তিত্ব মনে করা বৃখা। নেত্রের সঙ্গে মনের সংযুক্তি ঘটলেই 
জীব দৃশ্য বস্তু দেখতে পায়, মনে ব্যাকুলতা থাকলে সে 
দেখতে পায় না। তেমনই নিদ্ৰিত প্রাণী সমস্ত ইন্দ্রিয় বিদামাল 
থাকলেও দেখতে পায় না, গন্ধ পায় না, শুনতে পায় না 
এবং কথা বলতেও পারে না, স্পর্শ এবং বসও সে অনুভব 
করতে পারে লা। সুতরাং প্রশ্ন হল এই দেহে হর্ব এবং ক্রোধ 
কে উৎপয় করে ? শোক এবং উদ্বেগ কার হয় ? ইচ্ছা, 
ধ্যান, দ্বেষ এবং কথানার্ভা কে বলে ? 

ভুগু বললেন__সুসে ! নও পঞ্চভুতের অন্তর্গত, 


শরীরে তার কোনো অতিরিক্ত অন্তিত্ব নেই। একমাত্র 
অন্তরাত্মাই এই দেহ সঞ্চালন করেন। তিনিই রূপ-রস- 
শব্দ-গান্ধ-স্পর্শ এবং অন্যান গুণাদির অনুভব করে 
থাবেন। তিনিই পঞ্জেন্িয়ের গুণাদি ধারণকারী মনের ডষ্টা 
এবং তিনিই এই পাক্চভৌতিক দেহের প্রত্যেক অবয়বে 
ব্যাপ্ত হয়ে সুখ-দুঃখ অনুভব করেন। যন আত্মার শরীরের 
সঙ্গে সম্পর্ক থাকে না তখন এই দেহেরও সুখ বা দুঃখের 
অনুভূতি থাকে না। (এর দারা মনের অতিরিক্ত তার সাক্ষী 
আত্মার অস্তিত্ব স্বতই প্রমাণিত হয়ে যায়।) দেহা্থিত 
শকতিম্বরূপ আত্মা যখন এর থেকে পৃথক হয়ে ধায়, তখন 
শরীরের রাপ-স্পর্শ, তাপ ইতাদি জ্ঞান আর খাকে না 
এবং তার মৃত্যু ঘটে। আত্মা যখন প্রকৃতির গুণে যুক্ত হয়, 
তখন তাকে ক্েত্র্জ বলে এবং সেই গুণ থেকে যখন মুক্ত 
হয়ে যায়, তখন তাকে পরমাত্মা বলা হয়। ক্ষেব্রজ্ঞকে তুমি 
আত্মা বলেই জানবে। তিনি পদ্মপত্রের উপর জলবিদ্দুর 
নায় এই দেহে থাকলেও এর থেকে পৃথক। তীর জ্ঞানের 
দ্বারা সমস্ত জগতের কল্যাণ হয়। তিনিই সকলের দ্বারা 
কর্মপ্রেষ্টা করান এবং করেন। দেহ বিনষ্ট হলেও জীব 
বিনাশশ্লাপ্ত হয় না। যে জীবের মৃত্যুর কথা বলে তারা 
অজ্ঞানী, তাদের সেই কথা মিথ্যা। জীব মৃতদেহ ত্যাগ করে 
অন্য শরীরে আশ্রয় গ্রহণ করে। হুল শরীরের নাশকেই মুত 
বলা হয়। 

আত্মা এইভাবে সমস্ত প্রাণীর মধো অবস্থান করেন। 
অবিদার দ্বারা আচ্ছাদিত হওয়ায় তা প্রকাশ শায় না। 
তত্দর্ী মহাত্মাগণই তীব্র এবং সৃন্মবুদ্ধির দ্বারা তার সাক্ষাৎ 
লাভ করেন। যে বিদ্বান বান্তি পরিমিত আহার করে রাত্রের 
প্রথম ও শেষ প্রহরে সর্বদা ধ্যানযোগ অভ্যাস করেন, তিনি 
শুদ্ধচিন্ত হওয়ায় নিজ অদ্তরেই সেই আস্মার দর্শন লাভ 
করেন। অন্তঃকরণ শুদ্ধ হলে তার শুভাশুভ কর্ম হতে 
সম্বন্ধ দূর হয় এবং সেই প্রসন্নাস্মা বাক্তি আত্মস্বরূপে 
অবস্থিত হয়ে অনন্ত আনন্দ অনুভব করেন। 

ব্রহ্মা সৃষ্টির প্রারস্তে নিক্গ তেজে সূর্য ও অগ্নির নায় 
প্রকাশিত প্রাহ্মণ-মরীটি প্রমুখ গ্রজাপতি উৎপন্ন করেন। 
তারপর স্বর্গপ্রাপ্তির সাধনভূত সত্য, ধর্ম, তপ, সনাতন 
বেদ, আচার এবং শৌচাদির নিয়ম তৈরি করেন। এরপরে 
দেৱত, দানর, গন্ধর্ব, দৈত্য, অসুর, সর্গ, যক্ষ. রাক্ষস, 
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লাগ, পিশাচ এবং মানুষ উৎপস্ন করেন। মানুষের চারটি 
ক বাহ্ষণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শৃদ্রের বিভাজন করেন এবং 
প্রাণীদের মধ্যে এইরূপ যে আরও নানারর্ণ বিদ্যমান, 
সেগুলিও রচনা করেন। পরা্দণগণ শ্বেতবর্, ক্রত্রিয় লাল. 
বৈশাগণ হলুদ এবং শূদ্রগণকে কালো রং করেছেন 

ভরদানজ জিক্রসা করলেন খুনিৰর ! এই কালো -সাদা 
সব মানুষের ওপরই কাম, ক্রোধ, ভগ, লোভ, শোক, 
চিন্তা, ক্ষুধা এবং ক্লান্তির প্রভাব পড়ে। সকলের দেহ থেকেই 
ঘাম, ময়লা, নৃযে, কফ, পিত্ত ও রক্ত বার হয়। এরূপ 
অবস্থায় রঙের সাহাযো কীভাবে বর্ণবিভাগ করা স্তব হয়? 
বৃক্ষাদি স্থাবর এবং পশু-পক্ষী প্রভৃতি জঙ্গম প্রাণীর মধ্যে 
অসংব্া জ্ঞাতি বিদ্যমান ; তারাও নানা রংয়ের ; অতএব 
তাদের বর্ণের বিভাগ কী করে সম্ভব ? 

মহাত্মা ভৃগু বললেন_ প্রথমে বর্ণের মধ্যে কোনো 
পার্থক্য ছিল না। ব্রহ্মা হতে উৎপন্ন হওয়ায় সমস্ত জগহই 
ব্রাহ্মণ ছিল। পরে বিভিন্ন কর্মের জন্য এদের নধ্যে বর্ণভেদ 
করা হ্য়। যারা নিজ ব্রাহ্মণোচিত কর্ম পরিস্যাগ করে 
বিষয়ভোগে আসক্ত হয়েছে, ভীক্ষ ও কুদ্ধ স্বভাবের 
হয়েছে, বীরোচিত কাজ পছন্দ করে এবং সেইজন্য তাদের 
দেহরর্ণও লাল হওয়ায় সেই ব্রাহ্মণ “ক্ষত্রিয় নানে প্রসিদ্ধ 
হয়েছে। বারা গাভীর পরিচর্যা করাকেই নিজেদের বৃত্তি 
করেছে, কৃষিকার্যে জীবিকা নির্বাহ করার জন্য গার্রবর্ণ 
পাগুবর্পে পরিবর্তিত হয়েছে এবং ব্রাহ্মণধর্ম ত্যাগ করেছে, 
সেই দ্বিজদের “বৈশ্য? বলা হয়। যারা শৌচ ও সদাচার ভর্ট 


ভরদাক্ত জিজ্ঞাসা করলেন-__বিপ্রবর ! আমাকে বলুন 
কোন কর্মের দ্বারামানুষত্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য বা শূদর হয় + 

ভৃঞ্ড বললেন-_ধিনি জাতকর্মাদি সংস্কারসম্পন্গ 
পবিত্র এবং বেদস্বাধ্যায়ে সংলগ্ন, (যজন-যাজন, অধাযয়ন= 
অধ্যাপণ এবং দ্ান-প্রতিপ্রহ)- এই ছটি রে ডি 
থাকেন, শ্ৌোচে ও সদাচার পালন এবং ফজ্ঞাবশ্লিটং 
অন্নভোজন করেন, গুরুর প্রতি ভক্তি রাখেন এবং নিক্র। 
নিয়দাদি পালন করেন : বীর দধ্যে সত্য, দান, দ্রোহ না] 
করা, সকলের প্রতি কোমল ভাব রাখা, লঙ্জাঃ দ্যা এ! 
তপস্যার মতো সদগুণ পরিলক্ষিত হয়, তাঁকে ব্রাহ্মণ বল্ম। 
হয়। যিনি যুদ্ধ ইত্যাদি কর্ম করেন এবং বেদাদি 
ব্যাপৃত থাকেল, ব্রাহ্মণদের দান করেন এবং 
থেকে কর গ্রহণ করে তাদের রক্ষা করেন, তাদের ক্ষত্রিয় 
বলা হয়। এইরাপ যাঁরা বেদাধারন সম্পন্ন করে বাবসাল 
পশুপালন এবং কৃষিকর্য করেন, দান করেন এব 
পবিত্রভাবে থাকেন, তাদের বৈশ্য বলা হয়। কিন্তু যারা বেদ! 
"ও সদাচার পরিত্যাগ করে সব কিছু আহার করে এবই 
সর্বপ্রকার কাজ করে, সর্বদা অপবিভ্রভাবে থাকে, তাদের 
শৃদ্র বলা হয়। 

যদি এইসব ব্রাহ্মণোচিত সতাদি শুণ শূদ্রের মধ্যে দেস 
যায়, এবং ব্রাহ্মণদের ঘধো না থাকে, তাহলে সেই শুদ্র 
“শৃদ্' নয় এবং ব্রাঙ্গণও '্রান্মণ' নয়। সর্বভাবে লোভ ৪ 
ক্রোধ জয় করাই পবিত্র জান এবং আত্মসংযন। ক্রোধ এ 
লোভ মানুষের কল্যাণে সর্বদাই প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে? 


হয়ে হিংসা ও ভসতোর আশ্রয় নিয়েছে, লোভবশত সকল 
প্রকার কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করে, তাই তাদের গাত্রবর্ণ 
মলিন হয়ে গেছে, তাদের *শৃদ্র' বলা হয়। এইভাবে চারটি 
বর্ণের উৎপন্তি হয়েছে। যে ব্রাহ্মণ বেদের নির্দেশান্সারে 
ডলেন এবং সর্বদাই বেদ, প্রত ও নিয়দাদি পালন করেন, 
তার ভপপা কখনো নষ্ট হয় না। যারা এই জগৎকে 
পররন্মস্বরূপ বলে জানে দা, তারা দ্বিজ নামের অধিকারী 
নয়া এরূপ লোকেরা গানা ইতর গ্রাণীরূপে জন্মগ্রহণ করে। 
তারা জ্ঞান-বিজ্ঞান বিহীন, স্বেচছোচারী, পিশাচ, রাক্ষস, 
প্রেত ও শ্লচ্ছ হয়। পরে খধিগণ পদের তপস্মার বলে 
এমন কিছু প্রজা উৎপয় করেছিলেন, যারা তাদের ধর্মকর্সে 
দৃততাগূর্বক অরঙ্কাম করে। কিন্তু যে সৃষ্টি ভাদিদেব রল্গা 
থেকে উৎপন্ন হয়েছে, যার মূল ব্রহ্মা স্বয়ং এবং য। অক্ষয়, 
অব্যয় ও ধর্মে তৎপর সেই সৃষ্টিকে মানসী সৃষ্টি বলা হয়। 


সুতরাং পূর্ণ শক্তি দিয়ে ক্রোধ ও লোভ দমন করা উচিত 
ক্রোধ হতে শ্রীকে, মাৎসর্য থেকে ভ্রপকে, মান-অপমাদ 
থেকে বিদ্যাকে এবং প্রসাদ থেকে নিজেকে রক্ষা করবে। 
যার সকল কর্ম কামনা বন্ধনরহিত এবং যে আগে 
আগ্তনে সব কিছু আহুতি দিয়েছে, সে-ই সাদী এরং, 
বুদ্ধিমান। কোনো প্রাণীকে হিংসা করবে না, সকলের সঙ্গে 
দৈত্রীপূর্ণ ব্যবহার করবে, স্ট্র-পুত্রাদির যত এবং] 
অসেক্ত ত্যাগ করে বুদ্ধির দারা ুনিয়াদি বশীভূত করে সেই! 
স্থিতি লাভ করবে, যা ইহলোক ও গরলোকে নির্ডয এই, 
শোকরহিত করে। নিত্য তণ করবে, মননশীল হয়ে 
ইন্িয়াদি সংখম করবে, আসক্তির আশ্য়ভত দেহ 
ইআদিতে আসক্ত না হতে পরমাত্মাকে লাভ কবার ইচ্ছা! 
করবে! মনকে প্রাণে ও প্রাণকে ব্রন্সে স্থাপন 
বৈরাগোৱ দ্বারাই নির্বাণ (মোক্ষ) ল 


শান্তিপর্ব] 


সত্যের মহিনা, অসতোর 'দোখ, দানাদির ফল এবং আশ্রমধর্মের বর্ণনা 
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কোনো অনাত্ম পদার্থের চিন্তা আসে না। সংসার থেকে 
বৈরাগা হলে ব্রাহ্মণ পর্ব্মা পরমাত্মাকে অনায়াসেই প্রাপ্ত 


করে। সর্বদা শৌচ এবং সদাচার পালন করা এবং সমস্ত 
প্রাণীর ওপর দয়া রাখা__এগুলিই ব্রাহ্মণের লক্ষণ। 


সত্যের মহিমা, অসত্যের দোষ, দানাদির ফল এবং আশ্রমধর্মের বর্ণনা 


ভুগ্চ বললেন মুনে ! সতাই প্র, সতাই তপ, সতাই 
প্রজ্ঞা সৃষ্টি করে, সত্যের আধারেই জগৎ সংসার বিরাজমান 
এবং সত্যের দ্বারাই মানুষ স্বর্গ লাভ করে। অসত্য 
অস্বাকারের বাপ, তা সর্বদা নীচে পতিত করে। অঙ্গন 
অন্ধকারে আবৃত মানুষ জ্ঞানের আলো দেখতে পায় না। যা 
সত্য তাই ধর্ম, যা ধর্ম তাই প্রকাশ (জ্ঞান) এবং যা প্রকাশ 
তাই সুখ। এইরূপ যা অসতা তাই অধর্ম, যা অধর্ম সেটিঃ 
অন্ধকার (অজ্ঞান) এবং যা অন্ধকার তাই দুঃখ জগত" 
সংসার শারীরিক ও মানসিক দুঃখে পরিপূর্ণ, এতে যা সুখ 
তাও পরিণামে দুরঃখপ্রদামকারী। এছ উপলব্ধি করে বুদ্ধিমান 
কর্তব্য হল দুঃখ থেকে মুক্তি পাবার চেষ্টা করা। 

অসত থেকে তম (অজ্ঞান) উৎপর হয়, তমোগ্রস্ত 
মানুষ অধর্মকে অনুসরণ কবে, ধর্ম অনুসরণ করে লা ; 
সুতরাং যারা ক্রোধ, লোভ, হিংসা, সভা ইত্যাদিতে 
আচ্ছাদিত, তারা ইহলোকে বা পরলোক কোগাও সুখলাভ 
করে না। দালাপ্রকার রোগ, ব্যাধি এবং তাপে সন্তপ্ত হতে 
থাকে, দেহাদি বন্ধনের কষ্ট সহ্য করে এবং ক্ষুধা ও 
পরিশ্রমে ক্লেশ ভোগ করে। শুধু তাই নয়, তাদের ঝড- 
বৃষ্টি, শ্রীত-্্রীন্ঘ থেকে উৎপন্ন ভয় ও শারীরিক কষ্ট সহ্য 
করতে হয়। বন্ধুবাধ্াবদের মৃত্যু, এবং প্রিয় 
বাতির বিচ্ছেদ জনিত কারণে মানসিক শোকেরও শিকার 
হতে হয়। এইভাবে তদের জরা ও মৃত্যুভেও নানাপ্রকার 
ক্রুশ সহ্য করতে হয়। 

ভৱদ্বাহ্র জিজ্াপা করলোন__শুনিবর ! দান, ধর্ম, তপ, 
স্নাধ্যায় এবং অগ্নিহোত্রের কীফল ? 

মহাস্মা শু বললেন-_অগ্রিতহাত্রের ছায়া পাপ বিনাশ 
ভাগের প্রাপ্তি এবং তপের দ্বারা স্বর্গ লাভ হয়। 

ভরদ্বাজ জিক্রাসা করলেন ব্রহ্মা যে চার আশ্রন সৃষ্টি 
করেছেন, নেগুলির ধর্ম কী ? দয়া করে স্রামাকে বলুন। 

ভৃঞ্ড বললেন_ জগৎ কলযাপকারী ভগবান ব্রহ্মা 


ধর্মর্গার জনা পূর্বেই চার আশ্রমের উপদেশ প্রদান 
করেছিলেন। তার মধো ব্রহ্মচর্য হল প্রথম আশন। এই 
আশ্রমে শিষ্যকে গুরুগৃহে বাস করে বেদাদির স্থাধায় 
করতে হয়। এই আশ্রমে বাশকারী ব্রহ্মামরীর অন্তর-বাহয 
শুদ্ধি, বৈদিক সংস্কার ও ব্রত-নিয়ম পালন দ্বারা নিজের 
মনকে বশে রাখতে হয়। প্রভাত ও সন্ধ্যা_বুটি সময়ে 
সন্ধা? সূর্যোপন্জান এবং অগ্রিহোত্রের ছারা আগ্লিদেবের 
উপাসনা করা উচিত। তদ্দা ও আলসা পরিত্যাগ করে 
প্রতাহ গুরুপ্রণাম করবে, বেদাদি অধ্যয়ন এবং তার অর্থ 
চিন্তা করবে। এইরূপ দিন চর্ধাৱ দারা নিজের মনকে পরি্র 
করবে। প্রভাত, দ্বিপরহর ও সন্ধ্যা-_ তিনবার শ্লান করবে। 
ব্ৰহ্মচর্য পালন এবং গুরু ও অগ্নির সেবা করবে, গ্রভহ 
ভিক্ষ। করে, ভিক্ষার গুরুকে অর্পণ করকে। নিজ 
অন্তঃকরণও শুরুর পদে সমর্পণ করবে, গুরুব অভিপ্রায় 
বুঝে অথবা যে কাজের জনা তিনি আদেশ দেবেন, অর 
রিপরীত আচরণ করবে না। গুরুকে প্রময় করে তার কৃপায় 
স্বাধ্যায়ের অবকাশ পেলে বেদাধাযানে প্রবৃত্ত হবে। এই 
বিষয়ে একটি শ্লোক আছে (যার ভাব হল) 'যে দ্বিজ গুরুর 
আরাধনা করে বেদি জান লাত.করে. অন্তকালে তার 
স্বৰ্গপ্রাপ্তি হয় এবং তার মানসিক সংকল্প সিদ্ধ হয়।' 
“গ্হস্থাকে দ্বিতীয় অশ্রন বলা হয়। এবার জানি তার 
পালন যোগ্য আচরণের ব্যখ্যা করছি। সনবাচার পালনকারী 
ব্রহ্মচারী যখন গুরুকুলে বাস কবে বিদ্বালাভ সমাপ্ত করে 
এবং সমাবর্তনের পরে আতক হয়ে যায়, তখন যদি তার 
পত্নীসহ ধর্মচিরণ করার এবং পুত্রাদিরাপ ফল লাভের ইচ্ছা 
হয়, তাহলে তার জনা গারহছাশ্রমে প্রবেশের বিধান আছে; 
কারণ এতে ধর্ম, অর্থ ও কান হিনেরই প্রাপ্তি হয়। তাই 
ত্রিবর্গ-সাধনের ইচ্ছায় গৃহহ্বকে উত্তম কর্মের স্বারা ধন- 
সংগ্রহ করাপ্চিত এবং তার সাহায্যে সংসার-নির্বাহ করা 
কর্তবা। গৃহছ্ছ-আশরনকে নকল সাশ্রমের নুস্বলপ বলা 
হর। গুরুকুল বাসকারী ব্রহ্মচারী. বনে বসবাসকারী সংকল্প 
পূর্বকব্রত' নিয়ম ও ধর্মপালনকারী বাণপ্রস্তী এবং নর্বাযাদী 
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সংক্ষিপ্ত মহাভারত 


[শাঞ্জিপর্ব 


সয্ল্যাসীদেরও গৃহস্থাশ্রম থেকেই ভিক্ষা ইত্যাদি প্রাপ্তি হয়। 
তাৎপর্য হল যে অনা সব আশ্রমবাসীরই গৃহস্াশ্রম থেকে 
নির্বাহ হয়। গৃহস্থ দ্বারা কৃত অতিথি সংকারের বিবয়ে একটি 
স্লোক আছে (যার সারাংশ হল)-- যে গৃহস্থ-বাড়ি থেকে 
ডিক্ষু শূনাহাতে ফিরে যায় সে সেই গৃহস্থকে নিজের পাপ 
সমর্পণ করে এবং বিনিময়ে গৃহস্ছের সমস্ত পুণা নিয়ে যায়। 

এছাড়াও গৃহস্থাশ্রমে যজ্ছ করলে দেবতা, শ্রাদ্ধ করলে 
পিডৃপুরুষ, শাস্ত্রে শ্রবণ, পঠন-পাঠন ও ধারণা জন্মালে 
খষি তথা সন্তান উৎপন্ন করলে প্রজাপতি প্রসন্ন হন। 
গৃহস্ছের কর্তবোর বিষয়ে আরও দুটি শ্লোক উল্লিখিত হয়েছে 
(যার সারাংশ হল)-- বাক্য এমন বলা উচিত, যাতে সব 
প্রাণীর প্রতি স্নেহ ভরা থাকে এবং শ্রুতিমধুর লাগে। 
অনাকে দুঃখ দেওয়া, প্রহার করা বা কটুবাকা বলা ভালো 
নয়। কাউকে অপমান করা, অহংকার করা এবং গর্ব 
দেখানো__এগুলির ভীষণ নিন্দা করা হয়েছে। কোনো 
ভীবকে হিংসা না করা, সত্যভাষণ করা এবং মনে ক্রোধের 
উদয় হতে না দেওয়া এগুলি আশ্রমবাপীদের উপযোগী 
তপ। যে ব্যক্তি গৃহস্থাশ্রমে সর্বদা ধর্ম, অর্থ ও কামের সিদ্ধি 
লাভ করে, সে ইহলোকে সুখ অনুভব করে অন্তকালে শিষ্ট 
পুরুষদের গতি লাভ কমে। 

বাণপ্রন্থ হল তৃতীয় আশ্রম। এই আশ্রমবাসীগণ ধর্ম 
অনুসরণ ও তপের অনুষ্ঠান করে পবিত্র তীর্ঘাদি, লদীতীর 
এবং জন্তু পরিবৃত একান্ত বনে পরিভ্রমণ করেন। গৃহস্থগণ 
ব্যবহৃত সুন্দর বস্তু, স্বাদু আহার এবং বিষয় ভোগ পরিত্যাগ 
করে এঁরা বনের ফল-মূল আহার করেন। সেই আহারও 
দিনে মাত্র একবার পরিমিতরূপে করেন। নি্নি্ট স্থানে 
আসল বিছিয়ে উপবেশন করেন। কীকুরে জমি, বালি, 
গাথর__ যে কোনো স্থানে ভরা নিদ্রা যান। কাশ, মৃগচর্ম 
অথবা কুশ দিয়ে দেহ আবৃত করেন। নিয়মিত স্ানাদি, 
বলিবৈশ্মদেব ও অগ্নিহোত্রাদি কর্মের অনুষ্ঠান করে থাকেন। 
প্রভাতে যজ্ঞ-পৃজার জন্য সহিধ, কুশ এবং পৃষ্পাদি সংগ্রহ 
করে পৃজা অর্চনা করার পরই তারা বিশ্রামের জন্য সময় 
পান। লীত-শ্ৰীপা এবং হাওয়ার বেগ সহ্য করতে করতে 
দের দেহের সবক রন, শুক হয়ে যায। নানাপ্রকার নিয়ম 


পালন করতে থাকায় তাদের রক্ত-মাংস শুকিয়ে দেহ 
অস্িসার হয়ে ওঠে। যে সব ব্যক্তি নিয়মাদি পালন করে 
রি দ্বারা আচরিত এই যোগচর্যার অনুষ্ঠান করেন, ভীরা 
নিজ কর্ম-দোষসমূহ ভল্র করে দুর্ঘভল্দোক লাভ করেন। 

এবার সম্াসীদের আচরণের কথা বলা হচ্ছে। সম্মাস 
হল চতুর্থ আশ্রম। এই আশ্রমে গ্রবেশকারী বক্তি, 
অগ্রিহেত্র অর্থ, রী, পুত্র, পরিবার পরিত্যাগ করে বিষয়- 
আসক্তির বন্ধন মুক্ত হয়ে গৃহত্যাগ করে চলে যান। মাটি, 
পাথর, সোনা সমমূল্য মনে করেন। ধর্ম, অর্থ ও কাষেন 
সেবায় নিজেকে ব্যাপৃত করেন না। শক্রু, মিত্র ও. 
উদাসীন__সকলের প্রতি সমান দৃষ্টি রাখেন। স্থাবর, 
অগুজ, পিগুজ, স্বেদজ এবং উত্ভিজ প্রাণীদের প্রতি কায়- 
মলো-বাকো কখনো খারাপ ব্যবহার করেন না। মঠ রা. 
আশ্রম তৈরি করেন না। তারা পরিব্রাজকরাপে দ্রীবন 
অতিবাহিত করেন এবং পর্বত গুহা, বৃক্ষমূল, দেবমন্দির 
ইত্যাদিতে রাতের আশ্রয় গ্রহণ করেন। নগর বা গ্রামে 
কখনো বেশিদিন আশ্রয় নেন লা। প্রাণ ধারণের জন্য গ্রাম বা 
নগরে প্রবেশ করে বিশুদ্ধ ধর্মপালনকারীদের গৃহে ঘান 
এবং শ্রদ্ধার দান হিসেবে যা পান তাই দিয়েই ভীবন-যারদ 
করেন। কাম, ক্রোধ, দর্গ, লোভ, মোহ, কৃপণতা, দন্ত, 
নিন্দা, অভিমান এবং হিংসা ইত্যাদি থেকে দূরে থাকেন। 

এই বিষয়ে শ্লোক আছে (যার ভাব এইপ্রকার)-_“বে 
মুনি সমস্ত প্রাণীকে অভয়প্রদান করে বিচরণ করেন, তীর 
কোনো প্রাণী হতে ভয় থাকে না। যিনি অগ্নিহোত্র নিজ 
দ্বারা ভিক্ষায় প্রাপ্ত হবিযোর হোম করেন, তিনি 
'অগ্নিহোত্রিদের প্রান্ত লোকে গমন করেন। যিনি বুদ্ধিকে 
সংকল্পরহিত করে পবিত্র হয়ে শাস্ত্রোক্ত বিধি অনুসারে 
সন্নাসের নিয়ম পালন করেন, তিনি পরম শান্ত জ্যোতি 
ব্ৰহ্মলোক প্রাপ্ত হন।” বেদে প্রতিগাদিত আশ্রম ধর্মের আৰি 
সংক্ষেপে বর্ণনা করলাম। যে ব্যক্তি জগতের ধর্ম-অধর্ম 
জানে, সেইজ্ঞানী। 

ভীষ্ম বললেন মহর্ষি ভৃগু এই উপদেশ দেওয়ায় 
ধৰ্মাস্মা ভরদাজ বিস্ময়-বিমুগ্ধ হয়ে তার পৃজ্জা করলেন। 


॥ 


আচরণবিধি এবং অধ্যাত্মজ্ঞানের বর্ণনা 


ুধিষ্টির জিজ্ঞাসা করলেন_ পিতামহ! এবার আছি 
আপনার কাছ থেকে আচরণবিধি শুনতে চাই ; কারণ 
আপনি সর্বজ্ঞ। 

ভীষ্ম বললেন- মানুষের পথমধো, গবাদি পশুর 
মধ্যে, ধান ক্ষেতে মল-মূত্র ত্যাগ করা উচিত নয়। শৌচাদি 
ও মুখ-হাত প্রক্ষালনের পরই নদীতে সমান করা উচিত। 
তারপর সন্ধা বন্দনা এবং দেবতা ও পিতৃপুরুষের আরাধনা 
করা উচিত। প্রত্যহ সৃর্যোপস্থান করবে। সূর্যোদয়ের সময় 
কখনো শুয়ে থাকবে না। সন্ধ্যা ও প্রভাত _উভর সময়ে 
সূর্যোপাসনা ও গায়ত্রী জপ করবে। দুই হাত, দুই পা ও 
মুখ__এই গাঁচ অঙ্গ পরিষ্কার করে পূর্বদিকে মুখ করে 
আহার করবে। আহারের সময় মৌন থাকবে। পরিবেশিত 
অন্ের নিন্দা করবে না, তা স্বাদু মনে করে সানন্দে গ্রহণ 
করবে। আহারের পর হাত ধুয়ে উঠবে। রাত্রে ভিজে পায়ে 
শোবে নয দেবর্ধি নারদ একেই আচার বলেছেন। যজ্ঞশালা 
ব্রাহ্মণ, ধার্মিক মানুষ ও মন্দিরকে সর্বদা নিজের দক্ষিণ 
পার্শ্বে রেখে হাঁটবে। গৃহে অতিথি, অনুচর এবং কুটুন্বদের 
জন্য এবই প্রকার আহার প্রস্তুত করাই উত্তম বলে মনে করা 
হয়। শান্ত মানুষকে দুবারই আহার করার নির্দেশ দেওয়া 
যাছে__দকালে এবং সন্ধ্যায়, মধ্যবর্তী সময়ে খাওয়া 
উচিত নয়। এরাপ করলে মানুষকে উপবাসী মনে করা হয়। 
হোমের সময় অগ্নিতে হোম এবং যে শুধু খতৃস্নানের সময় 
সতীসমাগম করে সেই এক পতনীত্রত ধারণকারী বুদ্ধিমান 
গৃহস্থকেও ত্রহ্মচারী বলা হয়। প্রাহ্মণের ভোজনের অবশিষ্ট 
অংশ (যজ্ঞশিষ্ট) অন্ন অমৃত তুলা হয়ে থাকে ; এরূপ 
জনসগ্রহণকারী সংপুরুষ সংস্বরূপ পরযাত্মাকে লাভ করেন। 
যে মাটির ঢেলা ভাঙে, দীত দিয়ে নখ কাটে এবং সর্বদা 
অপরিষ্কার হাত ও মুখে থাকে, সে কখনো দীর্ঘায়ু হম না। 

মানুষ স্বদেশে হোক বা পরদেশে, কাছে আসা 
ভ্রতিথিকে কখনো ক্ষুধার্ত থাকতে দেওয়া উচিত নয়। 
হীবিকার জন্য কাজ করা হলে যে অর্থাদি সংগৃহীত হয়, তা 
মতা-পিতা আদি গ্ুরুজনকে নিবেদন করা উচিত। 
গুরুঙ্ছনরা কাছে এলে তাদের আসন দিয়ে বসাবে এবং 
প্রণাম করবে। গুরু সেবা করলে আয়ু, যশ ও লক্ষী গ্রাপ্ত 
হা। সদয়কালে সূর্যের দিকে তাকিয়ে থাকবে না, লগ্ন 
প্রস্তীর দিকে তাকাবে না। পরিচিত বান্তির সঙ্গে সাক্ষাৎ 
হলে ভর ঝুশল সমাচার জিজ্ঞাসা করবে। প্রত্যহ প্রাতে ও 


সন্ধায় ব্রাহ্মণদের প্রণাম কোরো-_এটি হল শাস্ত্রের 
নির্দেশ। দেবমন্দিরে, গো সেবার সময়, ব্রাহ্মণদের যজ্ঞাদি 
কর্মে, শান্ত স্বাধ্যারকালে এবং আহারের সময় দক্ষিণ হন্ত 
দ্বারা কাজ করবে। চুল কাটার সময়, হাঁচি এলে, জান ও 
আহারের সময় এবং রুগ্নজবস্থায ব্রাহ্সপদের স্মরপ-প্রণাম 
করাউচিত; এর দারা আয়ু বৃদ্ধি হয়। সূর্যের দিকে সুখ করে 
প্রস্রাব করবে না, নিজ বিষ্ঠার দিকে তাকাবে না, স্তর সঙ্গে 
এক আসনে শয়ন করা ও এক থালাতে আহার করা ভাগ 
করবে। নিজের থেকে বয়োজ্ঞো্ট ব্যক্তিকে নাম ধরে এবং 
তুই" বলে সম্বোধন করবে না। নিজের থেকে ছোটো না 
সমবয়স্ক ব্যক্তির নান ধরলে কোনো দোষ হয় না। 

পাণীদের হৃদয়ই তাদের পাপের কথা জানিয়ে দেয় 5 
যারা জেনেশুনে তাদের পাপ মহাপুরুষদের কাছ থেকে 
লুকিয়ে রাখে, তারা বিনাশপ্রাপ্ত হয়। মানুষ যদি সেই 
পাপকে দেখতে নাও পায়, ভগবান তো দেখতে পান। পাপী 
ব্যক্তির গোপন করা পাগ তাকে পুনর্বার পাপেই চালিত 
করে এবং ধর্মাত্মার ধর্মত গুপ্ত রাখা ধর্ম তাকে পুনরায় 
ধর্মেই প্রবৃত্ত করে। মূর্খ ব্যক্তি পাপ করে তা ভুলে গেলেও 
পাপ তাকে নিঃশব্দে অনুসরণ করে । কোনো কামনা 
পূরণের জন্য ধল সঞ্চিত করলে, সেই ধন উপভোগের জন্য 
খরচ করতে অত্যন্ত কষ্ট হয়। কিন্তু বুদ্ধিমান ব্যক্তি তা করে 
না, কারণ মৃত্যু কারো জন্য অপেক্ষা করে লা (কামনা পূরণ 
হোক বা না হোক, সময় হলেই মৃত্যু হবে)। মনীষী 
ব্যক্তিদের বক্তব্য হল যে মনে মনে করা ধর্মই প্রকৃত ধর্ম; 
সুতরাং মনে মনেই সমন্ত জীবের কল্যাণ চিন্তা করা উচিত। 
বেগেক্ড বিধির সাহাযো একাকী ধর্মাচরণ করা উচিত, 
অন্যের সাহাযোর কোলে। প্রয়োজন নেই। ধর্মই মানুষের 
সুখ প্রাপ্তির উন্মুক্ত দ্বার, ধর্মই স্বর্গের দেবতাদের অমৃত। 
ধর্মাত্মা ব্যক্তি মৃত্যুর পর ধর্মের বলেই সর্বদা সুখভোগ করে। 

যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করলেম__দিতামহ। মানুষের জনা 
শাস্ত্রে যে অধ্যাত্মজ্ঞানের বিষয়ে বলা হয়েছে সেটি কী? 
তার স্বরূপ কেমন ? এই চরাচর জগৎ কী থেকে উৎপন্ন 
হয়েছে এবং গ্রলয়কালে কীসে দীন হয়ে যায় ? আমাকে 
এ-সবই বুঝিয়ে বলুল। 

ভীষ্ম বলদূলেন-_কু্তীনন্দন ! তুমি আমার কাছে যে 
অধ্যত্মল্গানের কথা জানতে চাইছ, আমি তার ব্যাখ্যা 
করছি। এটি অতীব কল্যাণকর এবং সুখস্বরূপ। আচার্দগণ 
সৃষ্টি এবং প্রলয়ের ব্যাখ্যার সঙ্গেই অধ্যাত্ত্ানের বর্ণনা 
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করেছেল। তা মেনে চললে মানুষ পরসন্গতা ও সুখ লাভ 
করে। এটি সমস্ত প্রাণীর জনাইি ছিতকারী। যারা এটি 
উপলব্ধি করে, জাদের সমস্ত কামনা পর্ণ হয়। পৃথিবী, বায়ু, 
আকাশ, জল ও অগ্নি-_এই পঞ্চ মহাভূত সমস্ত প্রাণীর 
উৎপভি ও প্রলয়ের স্থান। জলের তরঙ্গ যেমন সমুদ্র থেকে 
উঠে আবার সমুপ্রেহ লীন হয়ে যায়, তেমনই এই পঞ্চ 
মহাভতও যে আনন্দস্বরাপ পরথাত্মা থেকে উৎপন্ন হয়, 
পুনরায় তাতেই লীন হয়ে যায়। শব্দ, শ্রোত্র এবং সমস্ত ছিদ্র 
আকাশের ফাজ ; স্পর্শ, স্বক, চেষ্টা__এই তিনটি বায়ুর 
রূপ, নেত্র এবং পরিপাক ক্ষমঅ-_এগুলি'তেজের ; রস, 
জিহ্বা এবং র্রেদ__জলের এবং গন্ধ, নাসিকা ও শরীর 
পৃথিবীর গুণ। এইভাবে দেহে পঞ্চ মহাভূত এবং বষ্ঠ হল 
মলের অবস্থান। ইন্দরিয়াদি এবং মন__ এগুলি জীবকে বিষয় 
সম্পর্কে অবহিত করে। এই ছয়টি ব্যতীত বুদ্ধি হল সপ্তম 
এবং ক্ষেত্র হল অষ্টম। ই্িয়াদি বিষয়সমূহ গ্রহণ করে, 
মন সংকল্প-বিকল্প করে, বুদ্ধি তার ঠিকমতো সিদ্ধান্ত নেয়। 
ক্ষেত্ৰজ্ঞ (আত্মা) সাক্ষীর ন্যায় অবস্থান করে। এটি দেহের 
বাইরে এবং ভেতরে সর্বত্র পরিব্যাপ্ত। পুরুষের নিজ 
ইস্িয়াদির পরীক্ষা করে সে সম্বন্ধে পূর্ণ জবান রাখা উচিত ; 
কারণ সত্ব, রজ ও তম-_এই তিনটি গুণ ইন্টরিয়াদির 
জাশ্রয়েই থাকে। মানুষ তার বুদ্ধিবলে জীবসকলের আসা- 
যাওয়ার অবস্থা জেনে হীরে ধীরে তা নিয়ে বিচার করতে 
থাকলে পরম শান্তিলাভ করে। এই চরাচর জগ বুদ্ধির উদয় 
হলেই উৎপন্ন হয় এবং তার লয়ের সঙ্গেই লীন হয়ে যায় ; 
তাই সকলকে বুদ্ধিময় বলা হয়। 

বুদ্ধি যার দ্বারা দেখে, তাকে নেত্র বলা হর : যার দ্বারা 
শোনে, তাকে শ্রোত্র বলা হয় : যার সাহাযো গন্ধ গহণ করে 
তাকে স্রাণ বলা হয়। সে-ই রসনান্ারা স্বাদ এবং ত্বকের 


শান্তি অনুভূত হয়, হৰ্ষ বৃদ্ধি পায় তখন সবগুণের বৃদ্ধি বলে 
বুঝতে হবে। যখন কোনো কারণে বা অকারণে অসন্তোষ, 
শোক, সন্তাপ, লোভ এবং অসহনশীলতার ভাব দেখা মায় 
তখন তাকে রজেগুণ বৃদ্ধির লক্ষণ বলে জানতে হবেঃ! 
খরে, সেগুলিকে তখন তমোগুণের বিবিধ রূপ বলে, 
বুঝতে হবে। বুদ্ধি এবং আত্মা__এই দুটি সুন্্তত্, অ: 
সত্বেও এর মধ্যে যে পার্থকা থাকে সেই দিকে দৃষ্টি দাও 
বুদ্ধি গুণাদি সৃষ্টি করে এবং আত্মা এই সব কিছুর থেকে: 
পৃথকভাবে থাকে। যেমন ফল এবং তার মধ্যে হাল 
কীট-_দুটি একসঙ্গে থাকলেও একটি অপরটির থেবে 
ভিন, তেমনই বুদ্ধি ও আত্মা পরস্পর এক বলে প্রীত; 
হলেও বাস্তবে তা পৃথক পৃথক। সন্থাদি গুণ জড় 
জন্য আত্মাকে জানে না, কিন্তু আত্মা চেতন, তাই 
জানে | কলসের মধ্য স্থিত প্রদীপের আলো যেমন 
প্রকাশিত হয়ে আলোকিত করে, তেমনই শরীর ছি 
পরমাত্মা ইস্রিয়াদি ও মন-বুদ্ধির দ্বারা সন্ত পদার্থের? 
উপলব্ধি করায়। বুদ্ধি গুণাদি উৎপন্ন করে, আত্মা 
হয়ে থাকে। বুদ্ধি ও আত্মার এই সম্বন্ধ অনাদিকালের। সে 
বান্তি কাম থেকে মন সরিয়ে আত্মাতে অনুরক্ত হয় ও 
আত্মতব্বেইু মনন করে, সে সব প্রাণীর আত্মা হয় এবং 
সাধনার দ্বারা উত্তম গতি লাভ করে। 

জলে বিরপশীল হাস যেমন জলে থাকলেও তাতে৷ 
লিপ্ত হয় না, তেমনই জ্ঞানী বাক্তি সমস্ত প্রণীর অচ্ছে 
নির্লিপ্ত হয়ে বিচরণ করেন। নির্লিপ্ত থাকাই আব্বার স্বরূপ 
তেমনই নিজ বুদ্ধিতে স্থির হয়ে মানুষ দুঃখে শোকত্রান্ত ও: 
মুখে হর্ষাদ্বিত বেন না হয়। সর্বজীবে সমভার রাখবে: 
অপরিচ্ছ্ন বাক্তি যেমন নদীতে স্নান করে পরিষ্কার হয়ে, 


সাহাঝো স্পর্শ অনুভব করে, এইভাবে বুদ্ধি বিকার প্রাপ্ত 
হরে নানারূপের দ্বারা বিয়য়াদি গ্রহণ করে। সে বে দ্বার দিয়ে 
কোনো বিষয় গ্রহণ করতে চায়, মন সেই আকার ধারণ 
করে। বিভিন্ন বিষয় গ্রহণ করার জনা বুদ্ধির যে পাঁচটি 


অধিষ্ঠান, তারেইপঞ্চইচ্চিক বলা হয। বদ্ধিযানবাস্তির এই 


বায়, তেনণই জ্ঞানময় নদীতে অবগাহন করে মলিন দয় 
বাক্তিও শুদ্ধ 5 আত্মজ্ঞানী হয়ে ওঠে। এটিই হল বিশুক্ধ। 
অধ্যান্সজ্ঞান। যে বান্তি বুদ্ধির দ্বারা জীবের জন্ম-মৃত্যু রহ 
বিচার করে উত্তম ভন লাভ করে, সে অক্ষর সুবল 
করে। যে বান্তি ধর্ম-অর্থ-কাম ঠিকমতো জেনে, ভু 


পাঁচ ইন্দ্িরকে বশে রাখা উচিত। প্রাণীদের মধ্যে সু, রজ ও 
তস-__ এই তিনগুণ সর্বদা বিদ্যমান থাকে এবং সেইজনাই 
তাদের ঘধো সাত্বিক, রাজাসক এবং তামসিক বুদ্ধি দেখা 
যায়। সব্গুণ থেকে সুখ, রজোস্তণ থেকে দুঃখ এবং 
তমোগুণ থেকে মোহ উৎপন্ন হয়। 

শরীর বা মনে কোনো প্রকার প্রসন়্তা যখন হয়, সুখ- 


ব্যক্তিরা ভাতে একটুও ওয় পান না। 


পরিত্যাগ করেছে এবং যোগযুক্ত চিত্তে আত্মতন্থ 
সনুমন্ধানে ব্যাপৃত হয়েছে, সে-ই তবদরশী। তার অন্ড: 
(কোনো বন্ধু জানার আগ্রহ থাকে না। সেই পরমাস্মাকে, 
জেনে জ্ঞালী ব্ক্তি নিজ্ঞেকে কৃতা্থ মনে করেন॥ 
অজ্ঞানিদের জগতে সধধিদ্ছুতে যে মহাভয় থাকে, জাল 


ধ্যানযোগের বর্ণনা এবং জপের মহিমা জ্ঞাপনের জন্য এক জাপক ব্রাহ্মণের প্রসঙ্গ 


ভীষ্ম বললেন কুষ্টানন্দন ! আমি এবার তোমাকে 
ধ্যানযোগের কথা বর্ণনা করছি, এটি জেনে মহর্ষিগণ 
ইহলোকে সনাতন সিদ্ধি প্রাপ্ত হয়েছিলেন। যোগীদের 
উচিত শীত -্্ীষ্মাদি সহা করে নিতা সন্ন্ডণে স্থিত থাকা 
এবং সর্ব প্রকারের আসক্তি থেকে মুক্ত হয়ে শৌচ, সন্তোষ 
নিয়নাদি পালন করে, যেস্ছানে দ্রীসংসর্গ এবং ধ্যান 
বিরোধী বন্তু না থাকে, সেইরূপ স্থানে ধানমগ্র হওয়া, যাতে 
মনে সম্পূর্ণ ভাবে শাস্তি বিরাজ করে। যোগসাধক ইন্দিয়কে 
বিষয়াদি থেকে শুটিরে কাঠের মতো নিশ্চলভাবে স্থিত হয়ে 
মনকে একাগ্র করে পরমাত্মাকে নিবিষ্ট করা। সেইসময় 
ধ্যানে এমন নিমগ্ন হওয়া উচিত যাতে কানে কোনো শব্দ না 
শোনা যায়, ত্বকে স্পর্শ অনুভূতনা হয়, চোখ-স্প্শস্্ির, 
লাসিকা_ কোনো ইন্দিয়ই যেন সচল না থাকে। 
পঞ্চেন্সিয়কে দোহ্রস্ত করার কোনো বিষয়েই যেন 
আকাল্ক্ষা না থাকে | বুদ্ধিমাল যোগী প্রথমে ইন্দ্রিয়াদিকে 
মনেহ্থিয় করে, তারপর পক্ষে্্রিয় সহ মনকে ধ্যানে একর 
করে। 

এইভাবে চেষ্টা করলে প্রথমে কিছুক্ষণের জনাইস্রিয়সহ 
মন স্থির হয়ে যায়, কিন্তু পরে মেঘে বিদ্যুৎ চমকের মতো মন 
বারংবার বিষয়াদির দিকে যাবার জনা চঞ্চল হয়ে ওঠে। 
পাতার ওপর জলবিন্দু যেমন সবদিকে যেতে থাকে, তেমনি 
খানে স্থিত সাধকের মনও সবদিকে ছুটতে থাকে। একাএ 
হলে কিছুক্ষণ ঘন ধানে স্থির থাকে, পরে ত নাড়ীমার্ে 
প্রবেশ করলে বায়ুর মতো চঞ্চল হয়ে ওঠে। একপ বিক্ষেপে 
শাননগ্র সাধকের খেদ বা চিন্তা করা উচিত নয় ; বরং 
ছালসা ও াৎসর্য পরিত্যাগ করে খ্যানের দ্বারা বনকে 
পুনরায় একাগ্র করার চেষ্টা করা উচিত। 

যোগী যখন খ্যান করতে আরম্ভ করেন, তখন ক্রমশ 
বিবেক এরং বিতর্ক নামক ধ্যান হয়। ধ্যানের সময় 
লে তত কষ্ট হোক, ভয় পেয়ে নাধকের তা থেকে সরে 
আসা উচিত নয় ; বরং আত্মার কল্যাণের জন্য বিশেষ 
তৎপরতার সঙ্গে তাতে নিমগন থাকা উচিত। প্রতিদিন মন ও 
্িয়াদিখ্যানমার্গে স্থাপন করে যোগ্যআাস করলে ইন্দিয়াদি 
সবই শান্ত হয়ে খায়। এইভাবে মনোনিগ্রহপূর্বক 
নী যোনীর যে দিব/সু লাভ হয়, ত্য মানুষ কোনো 
গল দৈব সহায়ত্যতেও লাভ করতে পারে শা। 


ধ্যানজনিত সুখ মানুষ যতই অনুভব করে, ততই সে ধ্যানে 
আরও বেশি অনুরক্ত হয়। এইভাবে যেগিগণ ধ্যানের 
সাহায্যে সুখ-দুঃখরহিত নির্বাণ (যোক্ষ) লাভ করেন। 

যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করলেন-_জপকারী বাজ্জিগণ কী 
ফললাভ করেন ? তারা কোন লোকে স্থান গান ? জপের 
বিধি কী ? জাগক'কাকে বলে এবং বপযোগা মন্ত কী ?__ 
এই সমস্ত কথা আমাকে বলুন ; কারণ আপনি সর্ব 

ভীষ্ম বললেন-_এই বিষয়ে জ্ঞানীগণ যম, কাল ও 
ব্রাহ্মণের সংবাদরূপে এফ প্রচীন ইতিহাসের উদাহরণ 
দিয়ে থাকেন। সেটি তোমাকে বলছি। 

একদা হিমালয় পর্বতের পুহায় এক মহাযশস্ী ব্রাহ্মণ 
বাস করতেন। কৌশিক বংশে পির্পলাদের পুত্ররূপে তীর 
জন্ম হয়েছিল। তিনি পূর্ণ বেদজ্ঞ ছিলেন এবং ছয় অঙসহ 
অপরোক্ষ জ্ঞানও প্রাপ্ত করেছিলেন তা সর্বদাই তার 
জীহাগ্রে বিরাজ করত। এবরার তিনি সংহিতা (গায়ত্রী) 
জপ করতে করতে তগস্যায প্রবৃত্ত হন। এই নিয়ম পালন 
করতে করতে এক হাজার বছর কেটে গেল। তারপর 
সাবিত্রী দেবী তাকে দর্শন দিয়ে বললেন_্র্ষে৷ আমি 


তোমার ওপর প্রসন্ন হয়েছি, বলো কী টা? ০ 
ইচ্ছা পূর্ণ করব ?' 
দ্র কথা শুনে ধর্মা্া ব্রাহ্মণ বললেন" 
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[শান্তিপ্ব 


মনের একাগ্রতা দিন দিন যেন উন্নত হয়।' তা শুনে দেবী 
মধুর বাক্যে উত্তর দিলেন__‘তুমি ঘা চাও, তাই হবে। 
আমি চেষ্টা করব যাতে তুমি নিঙ্যসিদ্ধ ব্হ্মধাম লাভ করো। 
ছাড়া তুমি আমার কাছে যে বর চেয়েছ, তা-ও প্রাপ্ত 
হবে। তুমি একাগ্রচিত্ত হয়ে যথানিয়মে জপ করো, ধর্ম স্বয়ং 
তোমার কাছে আসবেন। কাল, মৃত্যু ও যমরাজও তোমার 
কাছে পদার্পণ করবেন। তাদের সঙ্গে তোমার ধর্ম নিয়ে 
আলোচনা হবে।' 

ভীম্ম বললেন-_সাবিপ্রী দেবী এইকথা বলে নিজ ধামে 
প্রত্যাবর্তন করলেন। অনাদিকে সত্যপ্রতিজ্ঞ ব্রান্ধণও 
একশত দিব্যবছর ধরে জপ করতে থাকলেন। তিনি মন ও 
ইন্িয়াদি সর্বদা বশে রাখতেন, ক্রোধ জয় করেছিলেন এবং 
অপরের দোষ দেখতেন না। এইভাবে ঘখন তার নিয়ম পূর্ণ 
হল তখন ধর্ম প্রসন্ন হয়ে তাকে দর্শন দিয়ে বললেন 
“ব্রহ্মণ ! আমার দিকে তাকাও, আমি স্বয়ং ধর্ম, তোমাকে 
দর্শন করতে এসেছি। এই জপ থেকে তুমি যে কল প্রাপ্ত 
করেছ তা শোনো মানুষ ও দেবতাদের প্রান্ত করার যত 


লেক আছে, তুমি সেসবই জয় করেছ। তুমি দেবলোক | | 


অতিক্রম করে উচ্চলোকে পদার্পণ করবে ; তাই মুনে ! 
এবার তুযি প্রাণত্যাগ করো এবং যে লোকে যেতে ইচ্ছা 
করো, সেখানে যাও। এই. দেহ ত্যাগ করার পরই তুমি অন্য 
লোকে যেতে সক্ষম হবে।? 

ব্রাহ্মণ বললেন-__ ধর্ম! আমি এইসব লোক নিয়ে কী 
করব। আপনি সুখী হয়ে নিজ স্বানে গমন করুন। 

বর্ম বললেন-_মুনিবর ! তোমাকে অবশাহ এই দেহ 
ত্যাগ করতে হবে, এরপর তুমি স্বর্গে যাও অথবা তোমার 
যেমন ইচ্ছা তাই করো। 

ব্রাহ্মণ বললেন__ধর্ম! আমি দেহবিহীন হয়ে স্বর্গে বাস 
করতে চাই না। আপনি গমন করুন, আমার স্বর্গে যাওয়ার 
একটুও ইচ্ছা নেই। আমি এইস্থানেই গায়ত্রী জপ করে 
আনন্দে থাকব। 

ধর্ম বললেন_ বিপ্রবর ! তুমি যদি শরীর ত্যাগ করতে 
না চাও, তাহলে দেখো, কাল, মৃত্যু এবং যম নিজেরাই 
তোমার কাছে আসছেন। 

তারপর ম, কাল, মৃত্যু তিনজনই ত্রহ্মণের কাছে এসে 
পৌঁছিলেন। সর্বপ্রথম যমদেবতা বললেন-_'আমি যম, 
তোমাকে জানাতে এসেছি যে তুমি তোমার জপের উত্তম 
ফল লাভ করেছ। এখন তোমার স্বর্গে যাওয়ার উত্তম সময় 


উপছ্ছিত। মৃত্যু বললেন-_-ধর্মজ্ঞ ! আমাকে মৃত্যু বলে 
জেনো। আমি কালের প্রেরণায় তোমাকে এখান থেকে 
নিয়ে যেতে এসেছি।* 

ব্রাহ্মণ বদলেন-_ূর্যপত্র যম, হত্যা কাল, মৃত্যু এবং 
ধর্মকে আমি স্বাগত জানাই। বলুন, আমি আপনাদের কী 
সেবা করতে পারি? 

এই বলে ব্রাহ্মণ তাদের সকলকে পাদ্য-অর্ধা নিবেদন 
করে প্রসন্ন মনে বললেন___:এবার আমার প্রতি কী 
আদেশ ?' ইতিমধ্যে রাজা ইস্কাকু তীর্ঘযাত্রার পথে 
সেখানে এসে হাঙ্জির হলেন। রাজর্ষি সকলকে পূজা এবং 
প্রণাম করে, কুশল সংবাদ জিজ্ঞাসা করলেন। তারপর 


্রাঙ্গাণও রাজাকে আসন ও পাদা-অর্থা দিয়ে কুশল প্রশ্ন 
করে বললেণ__মহারাজ ! আপনাকে স্থাগত জানাই। 
বলুন, আমার সামর্থ্য অনুযায়ী আপনার কী সেবা করতে 
পারি? 

রাঙ্ছা হন্কাকু বললেন-_-আমি রাজ্ঞা, আপনি ব্রাহ্মণ ; 
তাই আমি আপনাকে ধন দিতে চাই, আপনার কত সম্পদ 


প্রয়োজন, আমাকে বলুন। 
ব্রাহ্মণ বললেন-__রাজন্‌ ! ব্রাহ্মণ দুপ্রকারের হয় 
এক প্রবৃত্তি যার্গে বিচরণকারী, দুই নিবৃত্তিনার্গের আশ্রয় 
গ্রহণকারী। আমি প্রবৃত্তি থেকে নিবন্ত হয়েছি। ঝীরা 
প্রবৃত্তিমার্গে বিচরণ করেন, আপনি তাদের দান করুন। 


আমি দান গ্রহণ করি না। তবে আপনার যদি কিছু ইচ্ছা 


সান্তরিপর্ব] 


এক জাপক ব্রান্দণেণ দ্বারা ধ্যানযোগের বর্ণনা এবং জপের মহিমা জানানো 
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থাকে বলুন, আপনাকে কী দেব? আমার তপোবলের দ্বারা 
আপনার কী কার্য সম্পন্ন করব ? 

ঝাজা বলশেন-_আপনি যদি আমাকে কিছু দিতেই, 
চান, তাহলে একশত বছর ধরে জপ করে আপনি মে ফল 
প্রাপ্ত হয়েছেন, সেটিই দিয়ে দিন। 

ব্রাহ্মণ বললেন-_তথাস্ত, আপনি আমার জের উত্তম 
ফল গ্রহন করুন। 

রাজা বললেন__আগনার মঙ্গল হোক, আমি যে 
জপের ফল চেয়েছি, তাতে আমার প্রয়োজন নেই; তাই 
চলে যাচ্ছি, একটা কথা জিঞ্জাসা করি ; আপনার এই 
জপের ফলের বর্ণনা করুন। 

ব্রাহ্মণ বললেন-_এর ফল কী হবে তা আমি জানি না, 
কিন্তু আমি যা জগ করেছি তা সবই আপনাকে অর্পণ 
করেছি। ধর্ম, যম, মৃত্যু এবং কাল__সকলেই এর সাক্ষী 
রয়েছে৷ 

রাজা বললেন_ মন্‌ ! যদি জপের ফল আপনার 
জানা না থাকে তাহলে সেই অজ্ঞাত ফল আমার কী কাজে 
লাগবে ? সংশযযুক্ত ফল আমি চাই না। সেটি আপনার 
কাছেই থাক। 

ব্রাহ্মণ বললেন__রাজন্‌! আমি আমার জপের ফল 
আপনাকে প্রদান করেছি। এখন আর অন্যথা হবে না। 
আমাদের দুজনেরই নিজ কথায় দৃঢ় থাকা উচিত! জপ করার 
সময় আমি কখনো ফল কামনা করিনি, সুতরাং জগের ফল 
হী? তা আমি কেমন করে জানব। আপনি ‘দিন’ বলে 
চাওয়ায়, আমিও ‘দিচ্ছি’ বলে দিয়ে দিয়েছি-_এই অবস্থায় 
আমার কথা মিথ্যা হতে পারে না। আপনি ধৈর্যধারণ করে 
সত্য রক্ষ্য করুন। আমার এই স্পষ্ট কথা যদি আপনি মেনে 
লা নেন, তাহলে অসতোর মহাপাপ আপনাকে স্পর্শ 
করবে। আপনি এখানে পদার্পণ করে আমার কাছে জণের 
ফল চেয়েছিলেন, তা আমি আপনাকে অর্পণ করেছি ; 
এখন আপনি নিজ সত্যে অবিচল থেকে আমার অর্পন করা 
ফল স্বীকার করুন। মিথ্যাবাদী মানুষেরা হহলোকেও সুখ 
পায় না, পরলোকেও্ত নয়। ত পূর্বপুরুষদেরও উদ্ধার করে 
না, অতএব পরবর্তী বংশধরদের কীভাবে উদ্ধার করবে ? 
দন বা লিয়মাদি দ্বারাও তা হয় না। লোকে আজ পর্যন্ত যত 
তপস্যা করেছে এবং ভবিযাতেও যত তপস্যা করবে, সেই 
লক্ষ লক্ষ তপস্যা একত্র করলেও তা পূর্বপুরুষদেরও উদ্ধার 


করে না, অতএব পরবর্তী বংশধরদের কীভাবে উদ্ধার 
ষঞ্ত-দান বানিয়মাদি দ্বারাও তা হয় না। লোকে আজ পর্যন্ত 
যত তপস্যা করেছে এবং ভবিষ্যতেও যত তপস্যা করবে, 
সেই লক্ষ লক্ষ তপস্যা একত্র করলেও, তার মহত্ব সত্যের 
থেকে বড় বলে প্রমানিত হবে না। সাই একমাত্র অবিলালী 
বর্ম, সত্যই অক্ষয় তপ, সতাই অবিনাশী যজ্ঞ এবং সভাই 
সনাতন বেদ। বেদাদিতে সতোরই মহিমা গীত হয়েছে। 
তা দ্বারাই শ্রেষ্ঠকল লাভ হয়। ধর্ম এবং ইন্দ্রিয় সংযমের 
সিদ্দিও সত্য দ্বারাই হয়। সত্যের ওপরেই সব কিছু 
আধারিত! সতাই বেদ, বেদঙ্গ, বিদ্যা, বিধি, ব্রত এবং ওঁ 
কারস্বরূপ। সত্যের প্রভাবেই প্রাণীদের জন্ম এবং সন্তান 
প্রাপ্তি হয়। সতোর বলেই বায়ু প্রবাহিত হয়, সূর্য তাপ প্রদান 
করে এবং অগ্নি বহ্ধিমান হয়। স্বর্গও সত্যের ওপরই 
অবহ্থিত। যন্ত-তপ-বেদ-স্তোত্ৰ-মন্ত্ৰ এবং সরস্বতী 
সবই সতোর স্বরূণ। জরি শুনেছি, কোনো সময় ধর্ম ও 
সত্যকে তুলনা করলে সত্যের পাল্লাই তারী হয়। যেখানে 
ধর্ষ, সেখানেই সত্য । সত দ্বারাই সবকিছু বৃদ্ধি হয়। তাই 
রাজন্‌ ! আপনিও সত্যের ওপর দৃঢ় হয়ে থাকুন। অসত্য 
আচরণ করবেন না। জামার অপর্ণ করা জের ফল যদি 
আপনি স্বীকার না করেন, তাহলে ধর্ম থেকে রষ্ট হয়ে 
সংসারে ঘুরতে থাকবেন। যে দান করার প্রতিজ্ঞাকরে পরে 
দান করে না অথবা যে ভিক্ষা চেয়ে পরে সেই দান নেয় 
না__ এরা দুজনেই অধর্ম জাচরণকারী হয়। সুতরাং আপনি 
আমার এবং নিজের কথা মিথাা হতে দেবেন না। 

রাজা বললেন- ন্মন্‌! কষতরিয়ের ধর্ম প্রজাকে রক্ষা 
করা এবং যুদ্ধ করা। ক্ষত্রিয়দের দাত বলা হয়। সেই 
অবস্থায় আমি কী করে আপনার কাছ থেকে দানপ্রহণ 
করব? 

ব্রাহ্মণ বললেন-__রাজন্‌! দান গ্রহণ করার জনা আমি 
আপনাকে অনুরোধ করিনি এবং তা দেবার জন্য আমি 
আপনার গৃহেও যাইনি। আপনি নিজেই এখানে এসে 
চেয়েছিলেন, এখন কেন গ্রহণ করতে আপত্তি করছেন? 

রাজা বললেন__ বিপ্রবর! যদি আপনি আপনার জপের 
উত্তম ফল প্রদান করতে সিদ্ধান্ত দিয়ে থাকেন, তাহলে এক 
কাজ করুন ; আমাদের দুজনের যা পুণাফল আছে, তা 
একত্র করে উভয়েই একসঙ্গে ভোগ করি। ব্রাহ্দণের দান 
গ্রহণ করার অধিকার আছে এবং ক্ষত্রিয়রা শুধু দান করেন, 
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গ্রহণ করেন না। আপনি তা নিশ্চয়ই শুনেছেন, সুতরাং 
আমরা একসঙ্গে উভয়ের কর্মফল ভোগ করব। আপনি যদি 
এতে সম্মতি না দেন তাহলে কর্মফল ভোগ করারও 
প্রয়োজন নেই। আমি অনুরোধ করি যে আপনি আমার 
শুতকর্মগুলির সমস্ত ফল গ্রহণ করুন__-তাহলে আমার 
ওপর আপনার মহা অনুগ্রহ করা হবে। 

ব্রাহ্মণ বললেন_ রাজন! আপনি ইচ্ছা প্রকাশ করায় 
আমি যা দেবার প্রতিজ্ঞা করেছি, তা গ্রহণ করুন ; কারণ 
সেটি আমার কাছে আপনার গচ্ছিত বস্তু হিসাবে আছে। 
আপনি গ্রহণ না করলে আমি অভিশাপ দেব। 

রাজা বললেন__যে কাজের এই পরিণাম, সেই রাজার 
ধর্মকে ধিকা এখন আমাকে আপনার সমান ফলভাগ্ী 
হওয়ার জন্য এই দানগ্রহণ করতে হবে। ইতিপূর্বে আমি 
কনো কারো কাছ থেকে দান নেবার জনা হাত পাতিনি। 
কিছু আজ আমাকে তাই করতে হল। আপনি আমার গচ্ছিত 
বলে যা কিছু মনে করেন, তা প্রদান বরুন। 

ব্রাহ্মণ বললেন-_রাজন্‌! আমি গায়ত্রী জপ করে যত 
পুণ্য সংগ্রহ করেছি, সেসর আপনাকে দান করলাম। 

রাজা বললেন---বিপ্রবর ! আমি হাতে সংকল্পের জল 
নিয়েছি। এবার আপনিও আমার দান গ্রহণ করুন। যাতে 
আমরা একসঙ্গে থেকে সমান ফলের অংশীদার হহ। 

ভীষ্ম বললেন- ই ব্রাহ্মণ তখন রাজার অনুরোধ 
মেনে নিলেন এবং সেইস্থানে আগত ধর্ম, যম, কাল ও 
মৃত্যুর পুজা করে তাদের সকলকে প্রণাম করলেন। রাজা 
এবং ব্রাহ্মণের উপরিউক্ত সিদ্ধান্ত জেনে দেবরাজ ইন্দও বহু. 
দেবতা এবং লোকপালের সঙ্গে নিয়ে সেখানে উগস্থিত 
হলেন। সাবা, বিশ্বুদেব, মরুদ্গণ। নদী, পর্বত, সমুদ্র এবং 
জীর্থাদির শুভাগমন হল। তপ, বেদ, বেদান্ত, স্তোত্র, 
সরস্বতী, নারদ, পর্বত, বিশ্বারসু, হাহা, হহু, সপরিবারে 
চিত্রসেন, নাগ, সিদ্ধ, খুনি, প্রজাপতি এবং অিন্তান্থজপ 
ভগবান বিষ্ুুও সেখানে দর্শন দিলেন। সেই সময় আকাশে 
নানা বাদ্য বাজতে লাগল, পুষ্পবৃষ্টি হতে লাগল। 

তারপর জাপক ব্রাহ্মণ এবং রাজা ইচ্ষাকু_ুজনে, 
একসঙ্গে তাদের মনকে সমন্ত বিষয় পেকে নিবৃত্ত করলেন। 
প্রথমে (মূলাধার চক্র থেকে কুগুলিনী উঠিয়ে) প্রাণ, 
অপান, উদ্ান, সমান ৪ বান__এই পাঁচ প্রাণবায়ুকে 
স্বরে (অনাহত চক্রে) স্থাপন করলেন, তারপরে মনকে 


প্রাণ ও অপানের সঙ্গে মিশিয়ে নাসিকার অগ্রতাগে দৃষ্টি | 
স্থাপন করে দুই ভ্রীর মধো আল্লাচক্রে স্থাপন করলেন? 
এইভাবে ছনকে জয় করে দৃষ্টিকে একাগ্র করে প্রাণস্ 
মনকে মূর্ধাতে স্থাপন করে দুজনেই সমাধিমগ্র হলেন। সেই 
সময় তাদের দুজনের শরীর জড়ের ন্যায় নিশ্চেষ্ট এবং হির 
হয়েছিল। তার মধ্যে মহাত্মা ব্রাহ্মণের বশ্ারদ্ধ ভেদ করে 
এক জ্যোতি নির্গত হয়ে সোজা স্বর্ণের দিকে চলে গেল। 
চারদিকে তখন মহা কোলাহল শুরু হল। সকলেই সেই, 
দিবা জ্যোতির স্তুতি করতে লাগলেন। সেই জ্যোতি এক 
বিশ্বাল পুরুষের আকৃতি ধারণ করে ব্রহ্মার কাছে পৌঁছালে; 
তিনি এগিয়ে এসে তাকে স্বাগত জানালেন এবং মধুর 
বাক্যে বললোন--ক্রাহ্মণদেব ! যোগিগণ বে কল প্রাপ্ত 
হন, জপকারীগণঙ সেই ফল লাভ করেন ; বরং 
জপকারীগণ, যোগীদের থেকেও উত্তম ফল লাভ করেন $ 
সুতরাং আপনি এখন আম্যতে অবস্থান করুন।” আদেশ 
পেয়ে সেই ব্রাহ্মণের তেজ ব্রহ্মার মুখগহরে প্রবেশ করল! 
এইভাবে রাজা ইন্মাকু ভগবান রদ্ধাতে লীন হলেন। 

তখন সমস্ত দেবত ব্ৰহ্মাকে প্রণাম করে বললেন 
প্রজাপতি ! আগনি যে এগিয়ে এসে এই ব্রাহ্মণকে স্বাগত 
জানালেন, তাতে জানা গেল যে জপকারীগণ যোগীদের 
থেকেও শ্রেষ্ঠ ফল লাভ করেন। এই জাগক ব্রাঙ্গাণকে 
সদ্গতির উদ্দেশোই আপনি এই উদ্যোগ নিয়েছিলেন। 
আমরাও তা প্রত্যক্ষ করার জনা এখানে উপস্থিত হয়েছি। 
আপনি ব্রাহ্মণ ও রাজাকে একই প্রকার সম্মান দিয়ে সমান 
ফলের অংশীদার করেছেন। আজ আমরা জপের মহান ফল 
নিজ চক্ষে প্রতাক্ষ করলাম। 

ব্ৰহ্মা বললেন__জপের ফল এই প্রকারই হয়ে থাকে। 
যারা মহাস্মৃতি ও অনুস্মৃতি পাঠ করে এবং যোগে অনুরক্ত 
থাকে, তারাও শরীর ত্যাগ করে এইরূপ উত্তম গতি লাভ 
করো লাচ্ছা, এবার তোমর৷ নিজ নিজ স্থানে গমন 
করো। 

এই বলে ব্ৰহ্মা সেখান থেকে অন্তর্ধান করলেন এবং 
দেবতারাও ভার নির্দেশে নিজ নিজ খামে ফিরে এলেন। 
অনা মহথাত্মাগণও ধর্মের সৎকার করে প্রশমন মনে তাদের 
অনুসরণ করলেন। যুধিষ্ঠির ! জ্রপকারীগণ এরূপ ফললাভ 
করেন. তাদের এই সদ্গতি হয়। আমি যা শুনেছিলাম, 
তোমাকে জালালান ৷ এবার আর কী শুনতে চ 


মনু এবং বৃহস্পতির সংবাদ__মনুর দ্বারা জ্ঞানযোগাদির 
ফল এবং পরমাত্মতাত্ের বর্ণনা 


যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করলেন__পিভামহ ! জ্ঞানযোগ 
এবং বেদের নিয়মানুগারে কৃত কর্মযোগের কী ফল ? 
সর্বপ্রাণীর মধ্যে দিত আত্মার জ্ঞান কী প্রকারে হয়? 

ভীম্ম বললেন-___এই বিষয়ে প্রজাপতি ঘনু এবং মহর্ষি 
বৃহস্পতির সংবাদরাপ প্রাচীন ইতিহাস উদাহরণ স্বরূপ বলা 
হয়। কোনো এক সথয়ের কথা, দেবতা এবং থবিদের 
রী প্রধান মতি বৃহস্পতি উ গদাতি নক প্রণাম 


করে জিজ্ঞাসা ক্রলেন__ডগৰন্‌ ! যিনি এই জগতের 
কারণ এবং বৈদিক কর্মগুলির অধিষ্ঠান, বিগ্রগণ যাকে 
স্থানের ফল বলে থাকেন এবং স্তরের দারা যে তথ্বের 
সম্যক্‌ জান হয না, সেই বস্তুর যথাবৎ বর্ণনা করুল। যার 
থেকে পৃথিবী এবং পার্থিব জগৎ, বায়ু এবং অন্তরীক্ষ, 
ছলজন্থু ও জল, দেবতা এবং দেবলোকের উৎপত্তি 
হয়েছে, এছ সনাতন বস্তু কী ? আমাকে বলুন। আমি 
প্রক্‌, দাগ এবং যুর্বেদ ও ছন্দ, জ্বোতিষ, লিরুক্ত, 
ব্যাকরণ, কল্প ও শিক্ষা অধায়ন করেছি, তা সস্তেও আমার 
আকা ইত্যাদি পক্চভূতাদির উপাদান কারণের জ্ঞান হয়ণি। 
মৃতরাং আপনি সাধারণ ও বিশেষণযুক্ত শব্দের মাহাযো 
কৃপা করে এই বিষয়ের পূর্ণ বর্ণনা করুন এবং দয়া করে 
বলুন জান ৪ কর্মের কল কী ? শ্রী কীভাবে এক দেহ 


থেকে বেরিয়ে অনা শরীরে প্রবেশ করে ? 

মহাত্মা মনু বললেন__যার যে বিষয় প্রিয়, তার দেই 
সব বিষয় সুখ বলে ননে হয় এবং যা অপ্রিয় হয়, সেটিই 
তার কাছে দুঃখরাপ বলে প্রতীত হয়। ইষ্ট প্রাপ্তি এবং অনি 
নিবৃত্তির জন্য সংসারে কর্দ করা হয় এবং ইষ্ট-অনিষ্ট 
উভয়ের থেকে বাচার জন্য জ্ঞানযোগের উপদেশ গ্রদান 
করা হয়েছে। বৈদিক কর্ণ সায়ারলত সকাম ভাবনা যুক্ত : 
কিন্তু যা কামলা থেকে মুক্ত, তা পরমাত্মাকে প্রাপ্তি করাতে 
সক্ষম হয়। মানুষ যাতে নিষ্কাম-ডাবে ন করে 
পর্ন্মাকে প্রাপ্ত করতে পারে সেইউদ্দেশোই কর্মের বিশ্বন 
দেওয়া হয়েছে। করম দারা প্রাপ্ত ্বরগাদি ফলের প্রশংসা যারা 
করে তাদের সেই বাক কাদনাসন্ড বাজিদের ওপর প্রভাব 
বিস্তার করে। সুতরাং এই কামনা থেকে মুক্ত হয়ে 
পরযাত্রাকে প্রাপ্ত করা উচিত। নিত্য কর্ম অনুষ্ঠান বারা 
আসক্তিরূগী দোষ দুরীভূত হওয়ায় অস্তঃকরণ শুদ্ধ হয়ে 
যায়, তখন অন্তরে জ্ঞানালোক উদ্ভাসিত হয় এবং দানুষ 
কর্মের অগোচর কামনাতীত পরবহ্ম লাভ করে। মন ও 
কর্মের দারাই জগৎ সংসার সৃষ্ট হয়েছে। এই দুটি বন্ধনের 
কারণ হয়েওর্রঙ্গালাভেরও পথ হয়ে ওঠে ; বেদবিহিত কর্ম 
অক্ষয় ফলও (বোস) প্রদান করে এবং নশ্বর ফলও প্রাপ্ত 
করায়। মনের দ্বার| ফলেচ্ছা পরিত্যাগ করাই অক্ষয় ফল 
প্রাপ্তির কারণ, জন্য কোনো কারণ নেই। যখন রাত্রি প্রভাত 
হয়, অন্ধকার সরে মাম, সেইসময় চনু যেমন কণ্টকাদি 
খেকে নিজেকে রক্ষা করে, তেমনই বুদ্ধিও মোহ আবরণ 
সরে গেলে বিবেকবুক্ত হয়ে ত্যনগণীয় অত কর্ম থেকে 
নিজেকে বক্ষা করতে সক্ষম হয়। বিধিপূর্বক মন্ত উচ্চারণ, 
অঙ্গদারা সম্পয় হলেই কর্ম ফল দিতে সক্ষম হয়। শব্দ 
রূপ-পবিভ্রবস-সুধদ স্পর্শ এবং সুন্দর গল্ধ__এগ্ডালিই 
কর্মের ফল, দার দিয় ক ভনানকৰী শট শরীর 
বারা এই বল প্রাপ্ত করার শক্তি রাশ না, কর 
যে লোক না শরীর প্রাপ্ত হ্যা, তা লাভ কঃ 
করে। স্তীর এক শরীরে দেসব শু 
শরীর ধারণ করলে তবে ভার কল ভো 
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শরীরই সুখ-দুঃখ ভোগের সাধন। মন ও বাকোর সাহায্যে 
করা শুভাশুভ কর্মাদির ফল মন ও বাক্যের দারাই ভোগ 
করতে হয়। ফলাকাজক্ী মানুষ নিজ কর্মের দ্বারা যেমন কর্ম 
সম্পাদন করে, তদনুসার গুণে প্রেরিত হয়ে সে কর্মফল 
ভোগ করে। মাছ যেমন জলের স্রোতের সঙ্গে ভেসে যায়, 
তেমনই মানুষকেও তার পূর্বের কর্মের প্রবাহে প্রবাহিত 
হতে হয়। এই অবস্থাতেও সে শুভ কর্মের ফললাভ করে 
প্রসন্ন হয় এবং অশুভ কর্মফল লাভে দুঃখ পায়। 

এবার, যার ছারা এই সমস্ত জগতের উৎপত্তি, যা জেনে 
মনকে বশকারী মহাত্মাগণ এই সংসার-সমুদ্র অতিক্রম 
করেন এবং বেদমন্ত্রাদির পদও যা প্রতিপাদন করতে পারে 
না, সেই অনির্বচীয় পরমাত্মার বিষয়ে কিছু বলছি, মন 
দিয়ে শোনো পরত্রহ্ম পরমাত্মা নানাপ্রকার রস ও গন্ধরহিত 
এবং শব্দ, স্পর্শ-রাধ থেকে পৃথক। তিনি মন-বুদ্ধির 
অগোচর, অব্যক্ত ও নির্ঘূণ ; এতদ্‌সত্রেও তিনি প্রজাদের 
জনা রূপ-রস 'ইভাদি পঞ্চ বিষয় সৃষ্টি করেছেন। তিনি 
লামী-পুরুষ-নপুংসক কোনোটিই নন। তিনি সৎও নন, 
অসৎও নন এবং উভয়রূপও নন। জ্ঞানী ব্যক্তিরাই তার 
সাক্ষাৎ লাভ করতে সক্ষম। তার কখনো ক্ষরণ (নাশ) হয় 
না, তাই তাকে অক্ষর ব্রহ্ম বলা হয়। 

অক্ষর থেকে আকাশ, আকাশ থেকে বায়ু, বায়ু থেকে 
অগ্নি, অগ্নি থেকে জল এবং জল থেকে পৃথিবী উৎপন্ন 
হয়েছে। এই পৃথিবী থেকেই পার্থিব জগৎ উৎপন্ন হয়। 
পার্থিব শরীর জলে লয়প্রাপ্ত হয় এবং ক্রমশ জল থেকে 
অগ্নিতেঃ অগ্নি থেকে বায়ুতে, বায়ু থেকে আকাশে এবং 
আকাশ থেকে পরমাস্তাতে লীন হয়। পরমাস্মা প্রাপ্তি 
হলে জীবের আর পুনর্জন্ম হয় না। পরছাত্মা ঠাণ্ডা লন, 
গরমণ্ড নন, তিনি না কোমল, না কঠোর, না ধুর, না 
তিক্তা তিনি শব্দ-গন্ধ ও রূপরহিত। তার স্বরূপ সবার 
থেকে বিশিষ্ট । ত্বক স্পর্শকে, জিহবা রসকে, নাসিকা গন্ধ, 
কান শব্দ এবং নেত্র রূপকে অনুভব করে। এইসব ইন্্রিয়াদি 
পরমাত্মাকে নিজ জ্ঞানের অন্তর্গত করতে পারে না। 
অয্যাস্ুজ্ঞানহীন বান্তি পরমান্মতত্ব অনুভব করতে সক্ষম 
হ্য়না। 

সুতরাং যারা জিহ্বা থেকে রসক্ে, নাসিকা থেকে 
গন্ধকে, কান থেকে শব্দাদিকে, ত্বক থেকে স্পর্শকে এবং 
চক্ষু থেকে রাপকে সরিয়ে মনকে অন্তরমূখী করে নেন, 
তারাই নিজ মৃলস্বরূপ পরমেশ্বরের সাক্ষাৎ লাভ করেল 


শ্রুতির বক্তব্যানুসারে ব্যাপক ঈশ্বর এবং সাধক জীব_ 
উভয়ই যার স্বরূপ, যিনি সম্পূর্ণ লোকে অবস্থান করেন 
কৃটস্থ, সকলের কারণ এবং স্বয়ং সব কাজ করেন, তিনিই: 
কারদ-তন্ব তিনি বাতীত অনা সবই কার্যমাত্র। কোনো 
ব্যক্তি যদি কুঠার দিয়ে কাঠ কেটে তার মধ্যে আগুন খুঁজতে 
চায়, তবে তাতে অগ্নি বা ধূম, কোনোকিছু দেখতে পাবে 
না। তেমনই এই শরীর কেটে ফেললেও কেউ অন্তর্যামী 
আত্মার দর্শন লাভ করবে না, কারণ তিনি শরীর হতে ভিন্ন 
কিন্তু সেই কাঠকে যথা নিরমে মহন করলে যেমন অগ্নি ও. 
ধূম দুইই দেখা যায়, তেমনই যোগের সাহায্যে মন ও 
হন্টিয়াদি আত্মাতে সমাহিত করলে বুদ্ধিমান পুরুষ নিজ 
স্বরূপভূত আত্মার সাক্ষাৎকার লাভ করতে সক্ষম হন। 
স্বপ্নে যেমন মানুষ নিজ দেহকে আত্মার থেকে পৃথক রূপে 
শায়িত অবলোকন করে, তেমনই দশ ইন্দ্রিয়, পাঁচ প্রাণ 
এবং মল ও বুদ্ি-_এই সতেরোটি ততুদ্ারা- গঠিত, 
লিঙ্গশরীর থেকে জীবাত্মা শরীরকে নিজের থেকে পৃথক 
বলে জানবে। যে ব্যক্তি এটি জালে লা, সেই এক শরীর 
থেকে অন্য শরীরে জন্ম নিতে থাকে। আত্মা শরীর থেকে 
সর্বতোভাবে ভিন্ন, তা দেহের উৎপত্তি, বৃদ্ধি, ক্ষয়, মৃত্যু 
ইত্যাদিতে কখনো লিপ্ত হয় না। কেউই এই চর্মচক্চু দ্বার 
আত্মার স্বরূপ দেখতে পায় লা। নিজ ত্বকের দ্বারা তাকে 
স্পর্শ করতে পারে না এবং নিজ 'ইন্দ্রয়াদির দ্বারা তার 
(কোনো কার্য সিদ্ধ করতে পারে না। ইন্রিয়াদি তাকে দেখতে- 
পায় না, কিন্তু তিনি সকলকে দেখতে পান। জীব নিজ দৃশা 
শরীর ত্যাগ করে যখন অনা অদৃশা শরীরে প্রবেশ করে 
তখন আগেকার স্থুল দেহটিকে পঞ্চভূতে মিশে যাবার জনা 
বলে মনে করে। মানুষের মৃত্যুর পর তার দেহের 
পঞ্চভৌতিক অংশ নিজ নিজ মহাতৃতে মিশে যায়, কিন্ত 
শ্রোত্রাদি সতেরোটি তত্ত্বের লিঙ্গ শরীর কর্ম-বাসনাতে 
আবদ্ধ হয়ে অন্য স্কুল দেহে প্রবেশ করে পঞ্চবিষয়াদি 
উপভোগ করে। শ্রোত্রেন্দ্রিয় আকাশের গুণ শব্দের, 
ভ্রাণেনিয় পৃথিবীর গুণ গন্ধের, তৈজস নেত্রেন্ট্রিয় তেজের 
গুণ রূপের, রসনেস্দরিয় জলের গুণ রসের এবং ত্বক ইন্দির 
বায়ুর গুণ সম্পর্কে উপভ্মেণ করে। 'ইন্দরিয়াদির পাঁচ বিম্য 
পঞ্চ মহাভুতে বিরাজ করে, পঞ্চ মহাভূত ইন্িয়াদিতে 
থাকে। ইষ্দ্রয়াদি মনের অনুগামিনী, মন বুদ্ধির আশ্রিত 
এবং বুদ্ধি আত্মার আশ্রয়ে অবস্থিত। 


আত্মার দুর্বিজ্ঞেয়তা 


মহাস্মা মনু বললেন__-হে দেবগুরু বৃহস্পতি ! মানুষ 
আত্মাকে নেত্রদ্ারা দর্শন করতে পারে না, ত্বকের দ্বাবা 
স্পর্শ করতে পারে না এবং কর্ণের দ্বার শ্রবণ করতে পারে 
না। এই শ্রোত্রাদি নিজেই নিজেকে দেখতে পায় না। আত্মা 
সর এবং সকলের সাক্ষী ; সর্বজ্ঞ হওয়ায় তিনি সকলকে 
দেখেও থাকেন। কিন্তু মানুষ প্রত্ক্ষভাবে না দেখলেও 
হিষালয়ের অন্য দিক বা চন্দ্রের পৃষ্ঠভাগের ব্যাপারে 
নিশ্চিতভাবে বলতে সক্ষম নয় যে সেগুলি নেই» তেমনই 
সমস্ত ভূতাদির জ্ঞানস্বরাগ জাস্মা ইন্দরিযাদির বিষয় না হলেও 
“তা নেই'__একথা বলা যায় না। রপসমন্বিত বস্তুগুলি 
সৎপম্ন হওয়ার আগে এরং বিনাশপ্রাপ্ত হলে বিলীন হয়ে 
যায়, অতএব বুদ্ধিমান ব্যক্তি যেমন সেগুলির বিলীনের 
বিষয় স্থির করে নেয় আর সূর্যের উদয় ও অস্তের দ্বারা যেমন 
সূর্যের গতি প্রকৃতির অনুসম্বান স্ভব হয়, তেমনই 
বিবেকবান ব্যক্তি বুদ্ধিরাপ দীপের সাহায্যে দূরস্থ বরহ্ষের 
সাক্ষাৎকার লাভ করেন। যেমন মৃগের সাহায্যে মৃগ, পক্ষীর 
সাহায্যে পক্ষী এবং হাতির সাহায্যে হাত্রিকে ধরা হয়, 
তেমনই জ্ঞান স্বরূপ আত্মাকে জ্ঞানের সাহাযোই গ্রহণ করা 
সন্ভব হয়। শোনা যায় যে, সাপের পা সাপই চিহ্নিত করতে 
সক্ষম তেমনই সমস্ত শরীরে অবস্থিত জ্ঞেয় আত্মাকে পুরুষ 
জ্ঞানের সাহাযোই জানতে পারে। যেমন অন্ধকারময় রাছর 
চাদের দিকে আসা এবং কিরে যাওয়ার সময় তাকে দেখা 
যায় না, তেমনই জীবাস্মার শরীরে আসা এবং আগ করে 
গাওয়ার সময় তাকে জানা যায় না। চন্দ ও সূর্যের সংযোগ 
হলে যেমন রাছুকে দেখা যায়, তেমনই দেহতে সংযুক্ত 
হলে আত্মাকে “দেহধারী বলে মনে হুয়। কিন্তু রাছ 


প্রতিবিস্ব দেখা সম্ভব হয় নাঃ তেমনই ইস্রিয়াদি চঞ্চল হলে 
বুদ্ধির সাহামো আত্মাকে অনুভব করা সম্ভব হয় না। অজ্ঞান 
থেকে অবিদ্যা উৎপন্ন হয় এবং সেই অবিদ্যাতে মন রাগ- 
দ্বেষ ইত্যাদিতে আবদ্ধ ইয়। এইভাবে মন দুষিত হওয়ায় 
তার অধীনস্থ পঞ্চ জ্ঞানেন্ড্িয়ও দূষিত হয়ে যায়। তাই 
অজ্ঞানী বাক্তি বিষয়ে সর্বদা নিমগ্ন হয়ে থাকলেও কখনো 
তৃপ্ত হয় না এবং নিজ প্রারক্ধ অনুসারে বিষয় ভোগের 
আকাক্ষ্ষায় বারংবার এই জগতে জন্মগ্রহণ করতে থাকে। 
পাপের কারণেই মানুষের তৃষ্ার কোনো অন্ত হয়না ; যখন 
পাপরাশি সমাপ্ত হয়, তখনই ভার তৃষ্ণার বিনাশ হয়। 
বিষয়াদির সংস্পর্শে, সর্বদা তাতেই আবিষ্ট থাকলে এবং 
মনে মনে বিপরীত পথ অবলম্ব করে থাকলে পর্বন্ম লাভ 
হয়না। গাপকর্মগুলি যখন ক্ষয় হয়ে যায় তখনই মানুষ জ্ঞান 
প্রাপ্ত হয়। দর্পণ স্থচ্ছ ও পরিস্কার হলে যেমন প্রতিবিন্ন 
স্থচ্ছভাবে দেখা যায়, তেমনই সে নিজ শুদ্ধ হৃদয়ে 
পর্াত্মাকে দর্শন করে। বিষয়ের দিকে ইন্দিয়াদি আকৃষ্ট 
হওয়ায় মানুষ দুঃখী হয়ে থাকে, সেইদিক থেকে মন সরে 
গেলে সে সুখী হতে পারে। সুতরাং মানুষকে তার বুদ্ধির 
সাহায্যে ইন্টিয়াদিকে বিষয়ের দিক থেকে সরিয়ে বশে রাখা 
'উচিত। ইন্দিয়াদির থেকে নন শ্রেষ্ঠ, মনের থেকে বুদ্ধি 
শ্রেষ্ঠ, বুদ্ধির থেকে জ্ঞান শ্রেষ্ঠ এবং পরমাত্বা জ্ঞানের 
থেকেও শ্রেষ্ঠ! অবাক্ত প্রমাত্মা থেকেই জ্ঞান উৎপন্ন হয় 
এবং জ্ঞানের থেকে বুদ্ধি ও তার থেকে মন বিকশিত হয়। 
এই হনই শ্রোত্াদি ইন্দিয়যুক্ত হয়ে বিষয়গুলি দেখে। যে 
ব্যক্তি শব্দাদি বিষয়, সম্পূর্ণ ব্যক্ত পদার্থ ও প্রাকৃত 
বিষয়গুলি পরিত্যাগ করে, সে-ই অমৃতত্ব লাভ করে। কিন্তু 


যখন চন্দ্র ও সূর্য থেকে পৃথক হুম তখন তাকে যেমন 
উপলব্ধি করা যায় না, তেমনি দেহ থেকে যুক্ত হয়ে গেলে 
জীবকে দেখা যায় না। অমাবসার রাত্রে যেমন চাদ নিজে 
অদ্য থেকে নক্ষত্রাদিতে মিশে থাকে, তেমনই জীব শরীর 
থেকে মুক্ত হয়ে নিজ কর্মের ফলস্বরূপ অনা শরীরে যুক্ত 
হয়। 

মানুষ যেমন পরিষ্কার, হির জলে নিজের গ্রতিচ্ছবি 
দেখতে পায়, তেমনই হুন্দিয়াদি শুদ্ধ ও স্থির হলে সে 
হত। জল জপরিস্কার হলে এবং তরঙ্গ উঠলে যেমন কোনো 


সকামকর্ম করে যে ব্যক্তি, সে বারংবার জন্া-মৃত্া চক্রে 
পড়ে সুখ-দুঃখাদি কর্মফল ভোগ করতে থাকে! 
ইন্্রিয়সহকারে বিষয় গ্রহণ না করলে পুরুষের বিষয় তো 
ত্যাগ হয়, কিন্তু তার আসক্তি থেকে যায়। সে পরমাত্মার 
সাক্ষাৎ লাভ করলে তবেই এই আসক্তি সম্পূর্ণভাবে দূর 
হয়। যখন বুদ্ধি কর্মজনিত গুণাদি থেকে মুক্ত হয়ে 
হয়ে ত্প হয়ে বায়। পরত স্পর্শ, শ্রবণ, রসন, দর্শন, 
প্রাণ ও সংকল্প সর্বপ্রকার কর্ণরহিত ; তাই তার কাছে 
শুধুমাত্র বিশুদ্ধ বুদ্ধি পৌঁছতে পারে। বিষয় মনে লয় হয়ে 


1226 


সংক্ষিপ্ত মহাভারত 


[শানতিপর্ 


যায়, মন বুদ্ধিতে, বুদ্ধি জ্ঞানে এবং জ্ঞান পরমাত্মাতে 
লয়প্রাপ্ত হয়। ইন্্িয়াদি মনকে জানে না, মন বুদ্ধিকে জানে 


না এবং বুদ্ধি অব্যক্ত আত্মাকে জানে না ; কিন্তু অব্যক্ত 
আত্মা এই সবগুলিকেই জানে। 


আত্মদর্শনের উপায় 


4 মহাযমা মনু বললেন বৃহস্পতি ! যখন শারীরিক বা 
মানসিক দুঃখ আসে তখন তার জন্য মানুষের চিন্তিত হওয়া 
উচিত নয়। দুঃখের চিন্তা না করাই তার উষধ। চিন্তা করলে 
লেটি সামনে এসে যায় এবং দুঃখ অত্যন্ত বেড়ে যায়। 
আই মানসিক দুঃখ বিচার-বিবেচনার দ্বারা এবং শারীরিক 
ব্যাধি উষধের দ্বারা দূর করতে হুয়। এটি হল জ্ঞান- 
বিজ্ঞানের সামর্খা। মূর্খ বাঞ্তিয মতো কখনো শোক করা 
উচিত নয়। রাপ-যৌবন-জীবন-ধন-সম্পদ-আরোগা ও 
প্রিয় সমাগম_ এসবই অনিত্য। বুদ্ধিমান ব্যক্তিদের এর 
প্রতি লোভ (আসক্তি) থাকা উচিত নয়। সমস্ত রাষ্ট্রের যে 
দুঃখ, তার জন্য একজন ব্যক্তির শোক করা উচিত নয়। তবে 
যদি সেই ব্যক্তির দুঃখ উপশমের কোনো প্রতিকার জানা 
থাকে, তাহলে শোক না করে প্রতিকারের উপায় করা 
উচিত। মানুষের জীবনে সুখের থেকে দুঃখই যে অধিক, 
তাতে কোনো সন্দেহ নেই। যে ব্যক্তি ইন্দিয়াদি বিষয়ে 
অনুরক্ত হয়, তাকে মোহবশত মৃত্যুমুখে পতিত হতে হয় ; 
কিন্তু যে ব্যক্তি সুখ, দুঃখ উভয়ই পরিত্যাগ করেছে, সে 
পন্রহ্মকে লাভ করে। বিবেক-বিচারসম্পন্ ব্যক্তি তার 
জনা শোকগ্রন্ত হন না। বিষয়াদি উপার্জনে দুঃখ থাকে, তার 
রক্ষা করায়ও সুখ নেই এবং দুঃখ-কষ্টের দ্বারাই তা অর্জিত 
হয় ; সুতরাং তার বিনাশে চিন্তা করা উচিত নয়। 

যখন বুদ্ধি তার কর্মজনিত সংস্কারাদিসহ চিত্তের 
মননাভিকা বৃত্তিতে অবস্থিত হয়, তখন ধ্যানযোগজনিত 
সমাধিদ্বারা ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার লাভের সম্ভবনা থাকে। 
নাহলে, জলের স্রোত যেমন পর্বত শিখর থেকে নির্গত হয়ে 
নীচের দিকে প্রবাহিত হয়, তেমনই এই গুণাস্মিকা বুদ্ধি 
গুণময় পদার্থের দিকে ধাবিত হয়। যখন এটি ধ্যানযোগের 
সাহায্যে নিৰ্গুণ তত্ত্বের কাছে পৌঁছায়, সেইসময় কষ্টিপাথর 
পর্ব্্ম অনুভূত হয়। সুতরাং সব দ্বার রুদ্ধ করে মনে স্থিত 
হওয়া উচিত। এইভাবে মনে একাগ্রতা এলে পরমাত্াপ্রাপ্তি 
হয়। গুণাদি ক্ষয় হলে যেমন পঞ্চমহাভূত নিবৃত্ত হয়, 


তেমনই বুদ্ধি সনন্ত ইন্দিয়াদিলহ মনে (অহংকারে) লীন 
হয়ে যায়। নিশ্চয়াস্তিকা বুদ্ধি যখন অন্তর্ম্খ হয়ে মনে স্থিত 
হয় তখল সেটি মনঃস্বরূপই হয়ে যায়। মন বিভিন্নপ্রকার 
খগাদিতে যুক্ত থাকে, কিছু তা যখন ধ্যানজনিত গুণাদিতে 
যুক্ত হয় তখন সব গুণ ত্যাগ করে নির্গুণ ব্রহ্মস্থরূশ 
হয়ে ওঠে। সেই অব্যক্ত ব্রহ্ম বোধ করারার কোনো দৃষ্টান্ত 
জগতে নেই। যেখানে বাক্য পৌছায় না, সেই বস্তুকে কোন 
বিষয় দিয়ে বর্ণনা করা যায় ? তাই তণের দ্বারা, অনুমান 
দ্বারা, শমাদি গুণের দ্বারা, ব্রাহ্মণাদি জাতির ধর্মপালন করে 
এরং শাস্ত্রাভ্যাস দ্বারা চিত্ত শুদ্ধ করে পর্ব্রহ্মকে জানার 
চেষ্টা করা উচিত। শুণাতীত বাক্তি সেই অতর্কশীড 
পরর্হ্গাকে অন্তর-বাহিরে সমানভাবে অনুভব করতে সক্ষম 
হ্ন। 

বৃহস্পতি! বর্ম পালনের দ্বারা শ্রেয় বৃদ্ধিলাভ করে এবং 
অধর্ম ছারা অকল্যাণ হয়। আস্ত পুরুষ প্রকৃতির রাজ্জে 
থাকে এবং সংসার বিরাগী ব্যক্তি আত্তজ্ঞান লাভ করে। 
মানুষ যখন শব্দাদি পাঁচ বিষয়সহ পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও মনকে 
বশে আনে, তখন সে সর্বত্র ব্যাপ্তিম্বরূপ পরবরন্ষের 
সাক্ষাৎলাভ করে। সেইসময় সেই ব্যক্তি অনুভব করে কে 
সূত্র যেমন রতন, স্বর্ণ, রৌপ্য বা মৃত্তিকার গুটিকায় গ্রদিত 
হয়ে তাতে ব্যাপ্ত থাকে, তেমনই নিজ নিজ কর্ম অনুসারে 
এই আত্মা গাভী, অশ্ব, মানুষ, হাতি, মৃগ ও কীটপত্ক্ছ 
সমস্ত প্রাণীর দেহেই পরিব্যাপ্ত হয়ে রয়েছে। যে যে দেহ 
যেমন যেমন কর্ম করে, সেই সেই শরীরে তার তেমনই ফল 
্রাপ্ত হয়। 

আগে মানুষের সেই বিষয়ের জ্ঞান হয়, তারপর সেটি 
প্রাপ্ত করার ইচ্ছা জাগে, পরে তার জনা চেষ্টা ও কর্ম করা 
হয় এবং কর্ম করলে তদনুসারে ফলের প্রাপ্তি হয়। এইভাবে 
এবং জ্ঞানকে সদসংশ্বরূপ বলে জানতে হরে। তেমনই 
জ্ঞান. ফল, কের এবং কর্ম__এই সব ক্ষর হলে যে ফল 
প্রান্তি হয়, সেই পরমাত্মাকেই তুমি জেয়মাত্রে বান্ত প্রকৃত 


শান্তিপর্ব] 
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জ্ঞান বলে জানবে। সেই পরমতমুকে যোগিগণই অনুভব 
করেন, বিয়াদিতে আসক্ত অজ্ঞান ব্যক্তি নিজ আত্মায় স্থিত 
সেই পরত্রন্মাকে অনুভব করতত পারে লা। এখানে যা দেখা 
যায়, তারমধ্যে বৃহৎ পৃথিবীর থেকেও বৃহৎ হল জন, 
জলের থেকে বৃহৎ তেজ, তেজের থেকে বৃহৎ বায়ু, বায়ুর 
থেকে বৃহৎ আকাশ, আকাশের থেকে বৃহৎ হল মন, যনের 
থেকে বুদ্ধি, বুদ্ধির থেকে বৃহৎ কাল এবং কালের থেকে 
বৃহৎ হলেন ভগবান বিষ্ণু। ভার থেকেই সমস্ত জগৎ সৃষ্ট, 
সেই ভগবান বিষ্ণুর কোনো আদি, অন্ত বা মধ্য নেই। 
আদি-মধ্য-অন্তরহিত হওয়ায় তিনি অবিনাশীও। তিনি 
সমস্ত দুঃখের অভীত। দুঃখই পৃরীভূত হয়। অবিনাণী 
খবিঝুকেই পররহ্ম বলা হয়। তিনিই পরমধাম এবং পরমপদ। 
” ভার কাছে পৌঁছলে জীব কালের অধিকার থেকে মুক্ত হয়ে 
মোক্ষ লাভ করে। কিন্তু দুর্ভাগা, সাধনহীনতা এবং 
কর্মজনিত অন্তরায়ের জনা মানুষ তার কাছে পৌঁছবার পথ 
(দেখতে পায় না। লোকে বিষয়াদিতে আসক্ত থাকে, স্বর্গাদি 


স্থায়ী সুখের ওপর তাদের দৃষ্টি থাকে এবং তারা পরমাস্মা 
বাতীত আরও অনেক বস্তু পাওয়ার জন্য উৎসুক হয়ে 
থাকে তাই তাদের ব্রচ্দলাভ হয় না। মানুষ এই জগতে ঘা 
কিছুতে সুখ দেখে, সে সবই সে পেতে চায়। এই ভাবে সে 
বিষয়ের পেছনে ঘুরে অরে, নির্বিষয় প্রনাত্মাকে লভ 
করার তার কখনো ইচ্ছা হয় না। যে এই তুচ্ছ বিষয়াদিতে 
আবদ্ধ থাকে, সে পর্বরন্ম পরমাত্মাকে কী করে জানতে 
পারে ? পরমাস্থা বাস্তবিক অত্যন্ত সুর্জেয়। আমরা ধ্যানের 
সাহাযো সূক্ষ্ম মনের দ্বারা তাকে অনুভব করতে পারলেও 
বাকোর দ্বারা তার বর্ণনা করা সম্ভব নয়। মানুষের বুদ্ধিকে 
জ্অনদারা নির্মল করা উচিত, বুদ্ধির দ্বারা মনকে এবং মনের 
সাহায্যে ইন্দিয়াদি শোধন করতে হয়। তবেই সে অক্ষর 
পরমাত্মাকে প্রাপ্ত করতে সক্ষণ। পরহাত্থা অজ, 
পুণ্যবানদের পরমগতি, স্বয়ংসিদ্ধ, সকলের উৎপত্তি ও 
লয়ের স্থান, অবিনাশী, সনাতন, আদি-মধা-আন্ত রহিত 


এবং ফ্রব। তাকে জানলে জীব অমৃতত্ব লাভ করে। 
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রাজা যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাদা করলেন-_পিতামহ ! কমল 
নয়ন ভগবান বিষ্ণু অবিনাশী, সমন্ত জীবের উৎপত্তি ও 
প্রলয়ের স্থান, অজেয় এবং ব্যাপক। তিনি নারায়ণ, 
জধিকেশ, গোবিন্দ এবং কেশক_এই নামেও বিশ্যাত। 
অমি তার স্বরাপের তাত্বিক ব্যাখ্যা শুনতে চাই। 

ভীষ্ম বললেন-_ রান্বন্‌! আমি এই প্রসঙ্গ জামদঘ্রি- 
নন্দন ডগবাল পরশুরাম, দেবর্ষি নারদ এবং কৃষ্ণদ্বৈপায়ন 
বাসের মুখ থেকে শুনেছি। মহর্ষি অসিত, দেবল, বাল্মীকি 
এবং মহর্ষি মার্কপ্রেরও এই অদ্ভুত রহস্যের বর্ণনা করে 
খাঝেন। ভগবান বিষ সবাবগর ঈশ্বর এবং নিযন্তা। তিনি 
পুরুষ এবং বিরাট প্রভৃতি বহু নামে প্রসিদ্ধ এবং সর্বব্যাপক। 
পৃথিবীতে ব্রকমবেপ্তা পুরুষ সেই শার্দধ্া ভগবানের যে 
হরিতগুলি জানেন এবং পুরাণবেত্া বীর নিরূপণ করেন, 
সেসব আছি তেযাকে শোনাচ্ছি। এই পুরুষোত্তম সমস্ত 
আত্মা ; তিনিই তার সংকল্প দ্বারা আকাশ-বানু- 
পৃথিরী__এই পক্চভূত সৃষ্টি করেছেন। সেই 
রর ভগৱান বিষণ পৃথিবী রচনা করে জলে শয়ন 


করেছিলেন এবং তিনি সম্পূর্ণ তেজসম্পন্ন হয়ে মনের 
দ্বারাই সমস্ত ভূতের অগ্রজ ভগবান সংকর্ষণকে উৎপন্ন 
করেন। ভগবান সংকর্ষণই সমস্ত ভুতের আধার এবং ভূত- 
ভবিষ্যতের সমস্ত প্রাণীকে ধারণ করেন। 

এরপর তার নানি থেকে সূর্যের সমান তেজদম্প্ন এক 
কমল উৎপন্ন হয়। তার থেকে সমস্ত ভুতের পিতামহ 
ভগবান ব্রহ্মা প্রকাশিত হন, তার অঙ্গ কান্তিতে সমস্ত দিক 
আলোয় দেদীপ্যমান হয়ে ওঠে। সেইসময় অন্ধকার হতে 
ভাদিদৈতয মযুর জন্ম হল। ডগবান পুরুষোত্তম ব্রহ্মার 
হিতাৰ্থে সেই উ্রকর্মা অসুরকে বধ করেনা মধুকে বধ 
করার জ্নাই ভগবানকে সমন্ত দেবতা, দানর ও মানুষ 
'মধুসৃদন' বলে থাকে। তারপর ব্রহ্মা মীচি, অত্রি, 
জঙ্গিরা, পুলন্ত, পুলহ, ক্রতু ও দক্ষ এই সাত 
মানসপুত্রকে উৎপন্ন করেন। এঁদের মধো সব থেকে অগ্রজ 
ন্ীটি তয় যন থেকে কাশ্যপকে উৎপন্ন করেন। মহর্ষি 
কাশাপ অত্যন্ত তেজনী এবং ব্রহ্মবিদ্দের মধ্যে শ্রেষ্ঠ 


ছিলেন। ব্রহ্মা ঘরীচির থেকেও শ্রেষ্ঠ দক্ষকে নিজ জঙ্গুলি 
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[শান্তিশর্ 


থেকে উৎপন্ন করেন। তিনি “প্রজাপতি” পদে প্রতিষ্ঠিত হন। 
প্রজাপতি দক্ষের প্রথমে তেরোটি কন্যা স্নমগ্রহণ করে, 
এঁদের মনে দিতি সর্বজোক্ঠা। সমস্ত ধর্মের জ্ঞাতা, 
প্রমযশস্বী মরীচিনন্দন কাশ্যপ এঁদের সকলকে বিবাহ 
করেন। এর পর দক্ষের আরও দশটি কন্যা জন্মগ্রহণ করে 
এবং তিনি তাদের ধর্মের সঙ্গে বিবাহ দেন। এই কন্যাদের 
থেকে বনু, রুদ্র, বিশ্বদেব, সাধ্য ও মরদ্গণ জন্মগ্রহণ 
করেন। 

প্রজাপতি দক্ষের এর পরেও আরও সাতাশটি অনুজা 
কন্যা ছিল। তাদের সকলের পতি হলেন মহাভাগ চন্্র। 
কাশ্যপের অন্যান্য শরীর দা গাব, অশ্ব, পক্ষী, গাভী, 
কিম্পুরুষ, মৎস্য, উদ্ভিজ্জ, বনস্পতি প্রভৃতি উৎপন্ন হল। 
অদিতির থেকে দেবতাদের মধ শ্রেষ্ঠ মহাবলী আনিত্যদের 
জন্ম হয়! তাদের মধো ভগবাল বিষ্ণু বামনরূপে জন্মগ্রহণ 
করেন। ভার পরাক্রমে দেবতাদের শ্ৰীবৃদ্ধি হয় এবং দানব ও 
দৈত্যদের পরাজয় হয়। বিশ্রচিত্তি প্রভৃতি দানব দনুর পুত্র 
ছিলেন। দিতির থেকে মহাবলী দৈতারা জন্মগ্রহণ করেন। 

এরপরে ভগবান দিন, রাত, খতু, পূর্বাহ্ন, অপরাহ্ন 
ইতাদির দ্বারা কালের গতি নিরূপণ করেন এবং নিজ 
সংকল্প থেকেই মেঘ, স্থাবর-জঙ্গয এবং সমস্ত পদার্থসহ 
পৃথিবীর সৃষ্টি করেন। তারপর তিনি নিজ সুখ থেকে বন্ছ 
ব্রাহ্মণ, হস্ত থেকে বহু ক্ষত্রিয়, ঙ্ঘ। থেকে বহু বৈশ্য এবং 
চরণ থেকে বহু শৃদ্র উৎপন্ন করলেন। এইভাবে চার বর্ণের 
সৃষ্টি করে তিনি সুয়ং ব্রহ্মাকে সবকিছুর অধ্যক্ষ করলেন। 
মহাতেজ্্্ী ব্রহ্মা বেদবিদ্যারও বিধাতা হলেল। তারপর 
তিনি ভূত এরং মাড়গণের অধাক্ষ বিরূপাক্ষ। পাপীদের 
দণ্ডপ্রদানকারী শিতৃরাক্ত যম, ধনাধাক্ষ কুবের এবং 
জলচরদের প্রভু বরুলকে উৎপন্ন করলেন। এই সব 
দেবতাদের অধাক্ষ পদে তিনি ইন্্রকে নিযুক্ত করলেন। 

(সেইসময় যানুষের যমরাজ থেকে কোনো ভয় ছিল না। 
মানুষ তদের ইচ্ছামতো জীবিত থাকতে পারত সন্তান 
উৎপ্্ করার জন্যেও তানের মৈগুন-কর্মে প্রবৃন্ধ হওয়ার 
প্রয়োজন হত না। সংকল্পমাত্রেহ তারা সন্তান সৃষ্টি করতে 
পারত। এরপর ত্রেতাযুগ এলেও মৈথুন ধর্মের প্রচার হয়নি। 
দেইসমর স্পর্পমাত্রেই সন্তান উৎপ্ৰ৷ চত। দ্বাপরযুগে 
মৈথুন দ্ার। প্রজাসৃষ্টির আরন্ত হল এবং কলিযুগে সকলেই 
দাম্পতাভাবে বাস করতে লাগল। 

বাজ্ন্‌ ! এইভাবে সমস্ত জগৎ ভগবান শ্রীকৃষ্ণের দ্বারাই 


উৎপন্ন হয়েছে। সম্পূর্ণ লোকের বৃত্তান্ত জানেন যে নারদ 
তিনিই আমাকে এই প্রসঙ্গ শুনিয়েছেন। তিনিও শরীকৃক্ষের 
নিত্যতা বথার্থরূপে স্বীকার করেছেন। এই সতপরাক্রতী 
কমলনয়ন ভগবান কৃষ্ণ সাধারণ মানুষ নন, এঁর:দাইন্য 
অচিন্তানীয়। 

রাজা যুধিষ্টির বললেন__পিতামহ ! ভগবান কৃষ্ণ 
অবিনাশী এবং সকলের ঈশ্বর। আপনি এঁর প্রভাব এবং 
পূর্বকর্মগুলি যথাসন্ বর্ণনা করুন. তা শুনতে আমার স্থুব' 
অগ্নহ হচ্ছে। তিনি ভগংপ্রু হয়েও কীজনা মানুষ লপে। 
জন্থ নিয়েছেন, কৃপা করে আমাকে বলুন। 

ভীষ্ম বল্লেন__রাজন্‌! একবার আমি শিকার করতে, 
করতে মহর্মি বার্কপেয়র আশ্রমে গিয়ে, উপস্থিত হুইঃ' 
সেখানে দেখলাম সহস্র সহস্র মুনি উপবেশন করে আছেন 
মুনিগণ মধুপৰ্ক সমর্পণ করে আমাকে ঘখোটিত লশ্মাদ 
জানান, আমিও তাদের আতিথা স্বীকার করে অদের' 
অভিনন্দন জানাই। তারপর মহর্ষি কাশ্যপ আমাকে বরে 
বদযগ্রাহী কথা বলেন, তুমি তা অকাগ্রচিতে শোনো। 

পূর্বকালে নরকাসুর ইত্যাদি সহস্র সহস্র দানব জ্রোষ ও 
লোভের বশীভূত হয় এবং বলের অহংকারে মত্ত হয়ে 
ওটে। তাদের আরও বহু সাথি যুদ্ধের জনা উতলা হরে 
উঠেছিল। দেবতাদের বৈভব স্বাদের কাছে অসহ্য ছিল 
ফলে অসুধদের উপদ্রব এত বৃদ্ধি পেয়েছিল যে দেৱতা 
এবং দেব্ধিগণ আত্মগোপন করে থাকতে লাগনেন। 
দেবতারা দেখলেন ভয়ানক আকুতিখারী দানরেরা পৃথিবী 
বাপ হয়ে অত্যাচার চালাচেহে। তাদের জন্য শান্তি বিক্রিত 
হচ্ছে এবং পৃথিবী দুঃংবভারে নিমজ্জিত হচ্ছে। তাই দেস্ছে 
দেবতারা ক্ষুব্ধ হয়ে ব্হ্মাকে বদলেন- “রমন! দানবলেহ 
উপদ্রব অত্যন্ত বৃদ্ধি পেয়েছে, এই অত্যাচার আমরা ক 
করে সহ্য করব ?' 

ব্রহ্মা বললেন-_“দেবতাগণ ! আমি আগেই এই, 
বিপত্তি দূর করার উপায় ঠিক করে রেখেছি। দানবের! বর, 
লাভ করে বল ও দর্পে মন্ত হয়ে আছে। তাদের বশীড়ত কর্দ 
দেবতাদের পক্ষেও অসম্ভবা বর্তমানে তারা অব্যক্ত হুরুপ 
ভগবান বিষ্ণুকেও ভয় পায় না। দেখো, বিষ্ণু এখন বরাহ- 
রূপ ধারণ করেছেন। এছ ভূমির নীচে যেখানে দানবেন্ড 
হাজার হাজার সংখ্যায়, থকে, ভগবান বরাহ সাল 
গিয়ে অদের সকলকে সংহার করবেন ব্রদ্ধার কথা স্টলে 
দেবতা সকল আশ্বস্ত হলেন। 


গুরু-শিষোর সংবাদ উল্লেখ করে যোগ ও সদাচার নিরূপণ 
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অতি দ্রুত পৃথিবীর নিয়ে দানবদের কাছে গেলেন এবং 
তাদের ভীত করার জনা ভয়ালক শব্দ করতে লাগলেন। 
ভার সেই ভয়ংকর গর্জনে সমস্ত জগৎ কম্পিত হল এবং 
ইন্জরাদি দেবগণও ভীত হয়ে উঠলেন। সমস্ত জগতের স্থাবর- 
জঙ্গম সকলেই হতচকিত হয়ে গেল। সেই ভীষণ গর্জনে বহু 


দানব মূৰ্ছিত হয়ে প্রাণত্যাগ করল। ভগবান রসাতলে পৌছে 
সেই দেবশত্রদের অহ্ি-মজ্জা তার পায়ের ক্ষুরে পিষে 
দিলেন। 

তখন দেবতারা একত্রিত হয়ে ব্রহ্মার কাছে গেলেন 
এবং তাকে জিজ্ঞাসা করলেন__*ভগবন্‌ ! এই শব্দ 
কোথায় হচ্ছে ? আমরা তা বুঝতে পারছি না। এ কে এবং 
কীসের শব্দ, ধাতে সমস্ত জগৎ বিহুল হয়ে উঠেছে? সমস্ত 
দেবতা এবং দানবদের মধ্যে আতঙ্ক ছেয়ে গেছে।" 
‘ইতিমধ্যে ভগবান বরাহ ওপরে উঠে এলেন। খষিগণ 
ভার স্তুতি করছিলেন। তাকে দেখে ব্রহ্মা বললেন__ 
“দেবতাগণ ! সাবধান, ইনি সমস্ত বিঘ্নাশক ভগবান বিষ্ণু, 
সমস্ত ভূতের আত্মা, তাদের রক্ষক এবং প্রভু, মহাযোগী ও 
আত্মার আত্মা। দেখো, ইনি মহাবলী ও বিশালকায় 
বরাহুরূপ ধারণ করে সমস্ত দৈত্যুরাজাদের বধ করে এখানে 
পদার্পণ করেছেন। ইনি যে অন্তত কর্ম করেছেন, তোমরা 
সকলে সম্মিলিভভাবেও ভা করতে পারতে না। তোমাদের 
কোনোরূপ সন্তাপ, ভয় বা শোক করা উচিত নয়। ইনিই 
স্মগ্র জগতের রচয়িতা, পালক এবং সংহারকর্তা। সমস্ত 
জগৎ উদ্ধার করতে গিয়ে ইনিই এই মহাগর্জন করেছেন। 
এই কমলনয়ন ভগবানই সমস্ত জগতের বন্দনীয, অবিনাগী 


এবং সমন্ত ভুতের আদিকারণ ও নিয়ামক। 


গুরু-শিষ্যের সংবাদ উল্লেখ করে যোগ ও সদাচার নিরূপণ 


রাজ্ঞা ঘুধিষ্টির জিজ্ঞাশা করলেন-__পিতানহ ! এবার 
আপনি আমাকে মোক্ষের প্রধান কারণ__যোগের প্রকৃত 
স্বরূপ বলুন। আমি সেটি জানতে অত্যন্ত আগুহী। 

ভীদ্ম বললেন_ ্লাঙ্গন্‌ ! এই বিষয়ে ওুরু-শিষ্যের 
সংবাদরূপ এই পুরাতন ইতিহাস প্রসিদ্ধ। 

এক ব্রহ্মণিষ্ঠ আচার্য ছিলেন, তিনি ছিলেন অতান্ত 
তেজনী, মহাত্মা, সত্যনিষ্ঠ ও জিতেস্টিয়। তার কাছে এক 
বুদ্ধিমান, কল্যাণকামী, সমাহিত চিত্ত শিষ্য আসেন। তিনি 
“গুরুদেব! আপনি যদি আমার সেবায় প্রসন্ন হয়ে থাকেন, 
তাহলে আমার মনে যে এক কঠিন প্রশ্ন জেগেছে, কৃপা 
করে তার উত্তর দিন। স্বামিন্‌! আমি এবং আপনি এই 
জগতে কোথা থেকে এলাম ? জামি লক্ষ্য করেছি যে সমস্ত 


ভূতাদির-সধ্যে তাদের উপাদান কারণ সমান, অর সত্বেও 
তাদের মধো কারো বৃদ্ধি, কারো হ্রাস কেন হয় ? পৃথিবীতে 
বৈদিক, স্মার্ট এবং বর্ণাশ্রমধর্মসশবন্ধীয় যে বাকা প্রসিদ্ধ, 
কীভাবে তার সমন্বয় হওয়া সম্ভব, ভগবন্‌ ! আমাকে 
কুপাপূর্বক এই সমন্ত কথা স্পষ্ট করে বুঝিয়ে বলুন।” 
গুরু বললেন_ পুত্র ! শোনো, তুমি অত্যন্ত বুদ্ধিমান ; 
তুমি বেদের অত্রন্ত গৃঢ় রহসা জানতে চেয়েছ, এটিই 
অধ্যাত্ম তত্ত্ব এবং এটিই সমন্ত কিনা ও শান্তাদির সর্বস্থ। 
বিশ্বাত্মা বেদের মূলকারণ যে ওঁ-কার তা বাসুদেব, সতা, 
ভান, যজ্ঞ, তিতিক্ষা, দগ এবং আর্জবস্বরূপ। বেদন্র বাকি 
তাকেই বলেন পুরুষ, সনাতন ব্রহ্ম । বুষিঃবংশে উৎপর় এই 
বান কুষঃ তিনিই। তুমি আমার কাছে ভার ইতিহাস 
শোনো। এই অতুল তেজী দেবাদিদের ভগবান প্রীকলের 
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[শান্তিপর্ব 


মাহাত্ম্য ব্রাহ্মণদের ব্রাহ্মণের থেকে, ক্ষত্রিয়দের ক্ষত্রিয়ের 
থেকে, বৈশাদের বৈশোর থেকে এবং শূদ্রদের শূদ্রের 
থেকে শোনা উচিত। তুমি শ্রীকৃষ্ণের কল্যাণকারী চরিত্র 
শোনার অধিকারী ; অতএব মন দিয়ে শোলো। শ্ৰীকৃষ্ণই 
আদি-অন্তরহিত কালচক্র। তার মধ্যে এই তিন লোক 
চক্রের ন্যায় আবর্তিত হচ্ছে। শ্ৰীকৃষ্ণই অক্ষর, অব্যক্ত, 
অনুত, সনাতন পর্ব্ন্ম। এই অবিনাশী পরমাত্মাই 
পিতৃপুরুষ, দেবতা, খৰি, যক্ষ, রাক্ষস, নাগ, অসুর, মনুষ্য 
প্রতি রচনা করেন। এইভাবে কল্পের প্রারস্ত নিজ মায়ায় 
অবস্থিত হয়ে ইনি বেদ, শান্তর এবং সনাতন লোবধর্মাদি 
অভিব্যক্ত করেন। তু পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে যেমন 
বিভিন্ন তুর লক্ষণ প্রকাশিত হতে থাকে; প্রত্যেক যুগে 
তেমনই তদনূরূণভাবে অভিব্যক্তি হতে পাকে। কালক্রমে 
সেই ষুগগুলিতে যে সব বস্তু উদ্ভাবিত হয়, সেইসময় 
পরম্পরায় সেইরূপ জ্ঞানও উৎপন হতে থাকে। কল্পের 
শেষে বেদ ও ইতিহাস লুপ্ত হয়, সেগুলি সর্গের (সৃষ্টির) 
গ্রারস্তে ভগবান স্বয়ন্তুর আদেশে মহর্মিগণ তপসার সাহাযে। 
পুনরায় প্রাপ্ত করেন। তখন স্বয়ং ভগবান ব্রহ্মার বেদের, 
বৃহস্পতির বেদাঙ্গের, শুক্রাার্ষের নীতিশান্্ের, নারদের 
গন্র্ববিটার, ভরদ্বান্দের ধনুর্বিদ্যার, গার্সোর দেবর্ষিদের 
চরিত্রের এবং কৃষ্ত্রেয়র চিকিৎসা-শান্ত্রেরজ্ঞ্মণ হুয়। সেই 
সময় বন শান্তর ব্যক্তি ন্যায় ইত্যাদি বিভিন্ন তন্তাদি রচলা 
করেন। তারা যুক্তি, শান্তর এবং আচরণদ্বারা যা উপদেশ 
দিয়েছেন, তোমার তা পালন করা উচিত। 

পরর্নন্মা, অনাদি সব কিছুর অতীত ; তাকে দেবতা ও 
খাযিগণও জানতে প্যরেন না। একমাত্র জগং পালক 
নারায়ণই তাকে জানেন। লারায়ণের থেকেই খনি, প্রধান 
দেবজগ্ণ, অসুর এবং বরাজর্িগণ সেই ব্রহ্মকে জেনেছেন। 
এই ব্রলঙ্ান মস্ত দুঃখের পরমৌমধ। প্রকৃতি যখন পুরুষ 
হতে অধিষ্ঠিত বিবিধ পদার্থগুলি সৃষ্টি করতে থাকেন তখন 
জর দ্বারা কারণসহ জগৎ উৎপন্ন হয়। প্রথমে অব্যক্ত 
প্রকৃতি থেকে বুদ্ধি উৎপন্ন হয়, তার থেকে অহংকার, 
অহংকার থেকে আকাশ, আকাশ থেকে বায়ু, বাযু থেকে 
তেজ, তেজ থেকে জল, জল থেকে পৃথিনী উৎপন্ন হয়। 
এই আটটি হল মুল প্রকৃতি। সমস্ত জগহ তাতেই অরস্থিত। 


উপস্থ, হস্ত এবং বাক্‌__এই পাঁচটি কর্মেন্্রিয় ; শব্দ, 
স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ--এই পাঁচটি বিষয় এবং এইসবে 
ব্যাপক যে সর্বগত চিত্ত, তা হল মন। মন সৰ্বরূপ। 
আহারের সময় এটি জিহবারাপ হয়ে যায়, কথা বলার সময় 
তাকেই বাক্‌ বলা হয়। এইভাবে ভিন্ন ডিন্ন ইন্দরিয়ের সঙ্গে 
মিশে মন সেই রূপে প্রকাশিত হয়। মনকে সত্ত্তণের কার্য 
বলা হয় এবং সত্বকে অব্যক্তের। সৃতরাং বুদ্ধিমান মানুষের 
উচ্তি আত্মাকে সমস্ত ভূতের আত্মা অবাক্ততে (মূল 
প্রকৃতিতে) অবস্থিত বলে অনুভব করা। 

এইভাবে সম্পূর্ণ পদার্থ প্রকৃতির অভীত সেই 
নিরপ্জনদেবে অধিষ্ঠিত হয়ে সমস্ত জগৎ চরাচর নির্বাহ 
করছেন। সেই পরমাত্মা এইসব পদার্থে সৃষ্ট নবদ্ধারযুক্ত 
পবিত্র নগরকে ব্যাপ্ত করে এতে শয়ন করেন, ভাই তাকে 
“পুরুষ” বলা হয়। এই পুরুষ জরা-মরণরহিত, ব্যাপক, 
সর্বজ্ঞ ইত্যাদি গুণসম্পন্ন সৃদ্ম এবং সমন্ত ভূত ও গুণাদির 
আশ্রয়। অগ্নি যেমন কাঠে ব্যাপ্ত হয়ে খাকলেও দৃষ্টিগোচর 
হয় না, তেমনি আত্মা শরীরে থাকলেও দৃষ্টিগোচর হয় না। 
যতসহকারে মন্থন করলে যেমন কাঠের আগুন প্রন্থলিত 
সাক্ষাৎকার করা সম্ভবপর হয়। স্বপ্নাবস্ধাতে যেমন পঞ্চ 
জানেদ্রিয়সহ জীবাত্মা এই শরীর আগ করে অন্যত্র চলে 
যায়, তেমনই মৃত্যুর পর এই আত্মা অনা দেহ গ্রহণ করে। 
কর্মের দ্বারাই অন্য দেহ উপলন্ হয় এবং নিজকৃত প্রবল 
কর্মই তাকে অনা শরীরে নিয়ে যায়। 

রাজন্‌! হ্থাবর-জঙ্গম যে চর প্রকার প্রাণী আছে, তা 
অব্যক্ত থেকে উৎপন্ন হয়ে অবান্ডেই সমাহিত হয়। যেমন 
অশ্ব গাছের মধ্যে অব্যক্তরূপে এক বিশাল বৃক্ষ সমাহিত 
আছে, কিন্তু বৃক্ষরাপে আসায় সেটি বান্তি হয়ে যায়, 
তেমনই এই সমস্ত জগৎ অব্যক্ত থেকেই উৎপন্ন হয়। লোহা 
যেমন অচেতন পদার্থ হলেও চুন্বকের দ্বারা আকর্ষিত হয়, 
তেননই শরীর উৎপল হলে তার স্বাভাবিক সংস্কার এবং 
অবিদ্যা, কাম, কর্ম ইত্যাদি অম্য গুণগুলি তার দিকে 
আকর্ষিত হয়। আত্মা সমস্ত কিছুর পূর্বে বিদ্যমান ছিল। এটি 
নিত স্বগত, মনের হেতু এবং উপলক্ণ, অজ্ঞানরূপ 
কর্ম হল জগতের উৎপত্তির কারণ। এই কারণ দ্বারা যুক্ত 


তার থেকেই পঞ্চ জ্মনোন্্রির, পঞ্চ কর্মোন্দরয়, পাচ বির ও 
এক মল__এই যোলোটি বিকার হয়। শ্রোত্র, ইক, চক্ষু, 
নাসিকা, জিস্থা__এই পাঁচটি জগানেন্িয় 2 পাদ, বায়ু, 


হে জীব কর্মাদি সংগ্রহ করে এবং কর্ম থেকে বাসনা ও 
বাসনা থেকে পুনরায় কর্ম হয়ে পাকে। এইভাবে এই আদি- 
অন্ত-শূনা নহান সংসারচক্র চলতে থাকে। এই সমন্ত জগৎ 
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আসভিস্রস্ত হওয়ায় অজ্ঞানজনিত ভোগের দ্বারা কর্মচক্রে 
ঘুরে মরে। ধীব অহংকারের অধীন হয়ে তৃষ্মাবশত কর্মে 
সংলগ্ন থাকে এবং সেই. কর্ন আগামী কার্য-কারণ- 
সংযোগের হেতু হয়ে ওঠে ; সুতরাং বুদ্ধিমান পুরুষের 
ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্জে পার্থক্য জেনে নেওয়া উচিত। এই দুটির 
একাত্মতা অত্যন্ত হওয়ায় জীব নিজ শুন স্বরাপের খোজ 
গায় লা। 

ভীষ্ম বললেন-_রাজন্‌ ! গুরুদেব এইভাবে শিষ্য 
প্রশ্নের সমাধান করেছিলেন। যেমন রানা করা বীজে কখনো 
অস্কুরোদ্গন হয় না, তেমনই জ্ঞানাযি দ্বারা দন্ধ হওয়া 
অবিদ্যাদি ক্লেশ আত্মাকে আর স্পর্শ করতে পারে না। 
কর্মনিষ্ঠ পুরুষ খেমন প্রবৃত্তি ধর্মকেই ভালো বলে মনে 
বড় আর কোনো বস্তু শ্রেষ্ঠ বলে মনে হয় না। বেদন্ এবং 
বৈদিক কর্মে শ্দ্ধাযুক্ত বাতি পাওয়া অতান্ত বিরল। বৈদিক 
কর্মাদির পরিণাম হল স্বর্গ বা মোক্ষ । এই দুটির মধ্যে অধিক 
মহত্বপূৰ্ণ হওয়ায় বুদ্ধিমান বাড়ি সকলের প্রশংসিত 
নিবৃভিরূপ মোক্ষনার্ণই আকাজ্কা করেন। সংপুরুষেরা 
সর্বদা এই পথই অবলগ্রন করেছেন। সুতরাং এটি অধিক 
রির্দোষ। এটি সেইবুদ্ধি যা অনুসরণ করলে মানুষ পরমগতি 
প্রাপ্ত হয়। কিন্তু দেহাভিযানী পুরুষ এইপথ অবলন্ধন করতে 
পারে না। তারা ক্রোধ, লোভ ইত্যাদি বহু রাজস-তামস 
ভাবে যুক্ত হয়ে অজ্ঞানতধশত বহু ধারায় নিজেকে বেঁধে 
ফেনে। 

সুতরাং বে বাজি দেহাধ্যাস থেকে মুক্ত হতে চায়, তার 
কোনোপ্রকার অবৈধ আচরণ করা উচিত নয়। তায় নিজের 
জনা নিষ্থাম কর্মের দ্বারা মোক্ষদ্ার খুলতে হয়, স্বর্গাদি 
পুধালোকের প্রলোভনে যেন আবদ্ধ না হয়। যে বান্তি 
একবার ধর্মমার্গ অবলম্বন করে পূনরায় লোভের বশীভূত 
হয়ে কাম-ক্রেসধ, মোহের জাশ্রয নিয়ে ধর্ম করতে থাকে, 


সে তার পরিবারসহ বিনাসপ্রাপ্ত হয়। কল্যাণকামী ব্যক্তির 
রাগ-দ্েষের অধীন হয়ে শব্দাদি বিষয় সেবন করা উচিত 
নয়। বিষয়াদির কারণেই সন্থা্ি গুণের সংসর্গ থেকে 
হর্য-ক্রোধ ও বিষাদ জন্মায় । এই দেহ পঞ্চভূতের বিকার 
এবং সত্ব-রজ্জঃ-তম, তিন গুণে যুক্ত। ফলে এ কার 
স্তুতি করবে এরং কাকে খারাপ বলবে ? শব্দাদি বিষয়ে 
শুধুমাত্র মূ্খরাই আসক্ত হয়! যেমন বনবাসী সন্লাগীগণ 
মিষ্টান্ন খাওয়ার আকাঙ্ক্ষা লা করে শরীর নির্বাহের জনা 
স্বাদহীন, রুক্ষ, শুল্ক খাবার গ্রহণ করেন, তেমনই সংসারী 
গৃহস্থ মানুষদের পরিশ্রমযুক্ত হয়ে রোগীর বরফ শের 
মতো কেবল শরীর নির্বাহের জন্য পরিমিত এবং সান্থিক 
আহার করা উচিত। উদারচিন্ত পুরুষের উচিত হল 
সত্য, শৌচ, সারলা, ত্যাগ, তেজ। উৎসাহ, "কযা, 
ধৈর্ঘ, বুদ্ধি, মন ও তপের প্রভাবে সমস্ত: বিষযাস্থক 
ভাবের দিকে দৃষ্টি রেখে শাষ্টির ইচ্ছায় ইন্জিয়কে বশে 
রাখে। এরূপ না হলেই জীব অজ্ঞানতাবশত সত্ব-বরজঃ ও 
তমে মোহস্রপ্ত হয়ে নিরগ্বর চক্রের ন্যায় ঘুরে বেড়ায় 5 
সুতরাং বুদ্ধিমান পুরুষ অজ্রতাজনিত দোষগুলি 
ভালো করে পরীক্ষা করবে এবং এর থেকে উৎপন্ন 
হওয়া দুঃখ ও অহংকার থেকে মুক্তিলাভের জনা চেষ্টা 
করবে। 

রাজন্‌! এখন আমি তোমাকে সত্বাদি গুণের কাঙ্জের 
কথা বলছি, শোনো । প্ৰসন্নতা, হ্্বজনিত প্রীতি, অসন্দেহ, 
ধৈৰ্য এবং স্মৃতি _ এগুলি সত্বপুণের কার্য। কাম, ক্রোধ, 
প্রমাদ, লোভ, মোহ, ভয়; ক্লান্তি, বিষাদ, শোক, 
অপ্রসম্নতা, মান, দর্প এবং অনার্যভার__এসবই রজোস্যণ 
এবং তমোগুণের কার্য। এগুলির পুণান্ুণ বিচার করে 
তারপর পরীক্ষা করে দেখবে যে এরমধ্যে কোন কোন দোষ 
আমার নধো বিদামান। এইভাবে বিচার করে এইসর 
দোবগুলি থেকে সুভিলাভের চেষ্টা করবে। 


সমস্ত প্রকার দোষ থেকে মুক্তিলাভের জন্য জ্ঞান, বৈরাগ্য এবং ব্রন্মচর্যের উপদেশ 


রাহা ঘুঁিষটির জিজ্ঞামা করলেন__পিতামহ ! মানুষের 
কোন দোষগুলি মন থেকে জাগ করা উচিত, কোনগুলি 
সিঞ্চিল করা সুচিত, কোন দোষ বারংবার আসে 
এলহ কোন দ্লিনিস মোহবশত ফলহীন বলে খনে হয় ? 


বানি 


বুদ্ধিমান পুরুষের, নিজ বুদ্ধিযব দ্বারা যুক্তিপূর্বব কোন্‌ 
দোঝের প্রাবলা বা প্রভাবহীনতা সম্বন্ধে নির্ধারণ করা 
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শানতিপর্ব 


দোষাদির বিনাশ হলে পুরুষ বিশুদ্ধ চিত্ত হয়ে সংসার বন্ধন 
থেকে যুক্ত হয়ে যায়। ছেনির আঘাতে যেমন লোহার শিকল 
তযোগুণজনিত দোষগুলি নষ্ট করে তার সঙ্গে নিজেও শান্ত 
হয়ে যায়। যদিও রজ্ঞোগ্ুণ, তমোগুণ এবং কাম ও 
মোহরহিত শুদ্ধ তত্ত_এই তিন গুণ দেহ্যোৎপন্থির 
মূল কারণ, তবুও আত্মবান পুরুষের কাছে ব্রহ্মপ্রাপ্তির 
সাধনই হল সন্তুপ্ডণ। সুতরাং সং্যমশীল পুরুষের 
রজোল্তণ-তমোস্তণ থেকে দূরে থাকা উচিত। এই দুটি 
থেকে মুক্ত হলে বুদ্ধি নির্মল হয়। মানুষ যখন রজোগুণের 
অধীনে থাকে, তখন সে নানারূপ অধর্মযু্ত কাজ করে 
খাকে, ভার মধ্যে দীনভাব এসে যায় এবং সে নানাভাবে 
ভোগসেবন করে থাকে। তমোগুণের অধীন হলে সেই 
ব্যক্তি লোভ ও ক্রোষজনিত কর্মে আবদ্ধ হয়ে থাকে, 
ংসাতে তার বিশেষ অনুরাগ হয় এবং সবসময় নিদ্রা 
ও পরচ্চায় ব্যাপৃত থাকে। সত্বগুনের আশ্রয় গ্রহণকারী 
পুরুষ শুদ্ধ ও সাত্বিক ভাবই দেখে থাকেন। তিনি অত্যন্ত 
নির্মল ও কান্তিমান হন এবং তার যধ্যে শ্রদ্ধা ও বিদ্যার 
প্রাধানা থাকে। 

রাজন্‌! রজোগুণ ও তমোগুণ থেকে মোহের উৎপত্তি 
হয় এবং তার থেকে ক্রোধ, লোভ, ভয় ও দর্গ উৎপর হয়। 
এই সব নাশ হলে মানুষ শুদ্ধ হয়। এইরূপ পুরুষই সেই 
অক্ষয়, অবিনাশী, সর্ববাপক, অব্যক্ত পরমার 
সাক্ষাৎকার লাভ করতে সক্ষম হম। তার মায়ায় আবৃত হয়ে 
গোলে মানুষের জ্ঞান ও বিবেক নাশ হয় এবং সে অজ্ঞান ও 
থোহের অধীন হয়ে ক্রোধের ফাদে আবদ্ধ হয়। ক্রোধ হতে 
কাম উৎপন্ন হয় এবং তারপরে লোত-মোহ-যান-দর্ণ এবং 
অহংকারের উদ্ভব হয়, অহংকার থেকে কর্মে প্রবৃত্তি 
জন্্ায়। এইভাবে কর্ম করতে খাকলে কলস্বয়াপ মানুষ জন্ম- 
মরণের নিমিত্ত হয়ে ওঠে। অন্াগ্রহণকারী প্রাণীকে শুক্র- 
শোণিতের সংযোগের ফলে মল-দূত্রে পরিপূর্ণ, রক্ত 
রমিত, দুর্সবযুক্তগর্ভশযে নিয়তকাল কাটিয়ে শ্নবায় 
জন্মাতে হয়। সৃতরাং তৃষ্ণার দ্বারা জর্জরিত এবং কাম- 
ক্রোধে আবদ্ধ পুরুষ যদি তার থেকে মুক্তি পাবার ইচ্ছা করে 
তাহলে তাকে স্ত্রী-সংশর্গ থেকে দূরে খাকতে হবে, কারণ 
মানুষকে মোহে আবদ্ধ করে। নারীর রজঃ ও পুরুষের 
বীর্যের সংযোগে সন্তান উৎপর হয়। কিন্তু মানুষ ঘেমন নিজ 


অঙ্গ থেকে উকুন আগ করে, তেমনই নিজের না হয়েও 
নিজের বলে কথিত সন্ভানদেরও তাগ করা উচিত। এই. 
দেহ থেকে উৎপর স্টেদ দ্বারা উকুনের সৃষ্টি হয় আবার 
কর্মফলরূপেবীর্য দারা সন্তান উৎপন্ন হয়। অতএব বুদ্ধিমান 
বাক্তির উভ্তয়ের মায়া বন্ধনকে উপেক্ষা করা উচিত। এই 
কথা স্মরণ রাখতে হয় যে শরীর গ্রহণ করার সঙ্গে সঙ্গেই 
দুঃখপ্রাপ্তি হয, সেই দুঃখ বৃদ্ধি পায় শরীরে অহং-অভিমান 
রাখলে। অহংকার ত্যাগ করলে দুঃখ দূর হয় এবং যার দুঃখ 
দূর হয়ে যায়, সে-ই মুক্ত। 

রাজন্‌ ! এবার আমি তোমাকে শাস্ত্রের দৃষ্টিতে মোক্ষের 
উপায় বলছি। যে ব্যক্তি তত্ত্বজ্ঞান অভ্যাস করে, সে 
পরমগতি লাভ করে। যত প্রাণী আছে, মানুষ তার মধ্যে সব 
থেকে শ্রেষ্ঠ, মানুষের মধো দ্বিজ এবং দ্বিজদের মধ্যে বেদজ 
শ্রেষ্ঠ। বেদজ্ঞব্রাহ্মণ সর্ব ভূতের আত্মা, সর্বজ্ঞ এবং সর্বদর্শী 
হন। তাদের পরমাত্মতত্বের পূর্ণ জ্ঞান হয়। চক্ষুহীন ব্যক্তি 
পথে একাকী থাকলে যেমন নানাগ্রকার বিপদের সম্মুখীন 
হয়, তেমনই জ্ঞানহীন বাক্তিও জগতে নানা প্রকার দুঃখের 
সন্মুখীন হয়। তাই জ্ঞানী সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। 

কায়-মনো-বাকো পবিত্রতা, ক্ষমা, সত্য, ধৈর্য এবং 
স্মৃতি এহ শ্রেষ্ঠ গুণগুলি প্রায় সকল ধর্মের মানুষের 
মধ্োই দেখা যায় ; কিন ব্র্মচর্কে শান্ত ্রন্মেরই স্বরূপ 
বলে মানা হয়। এটি সর্ব ধর্মের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, পুরুষ এর দ্বারা 
পরমগতি লাভ করতে সক্ষম হয়। যে ব্যক্তি এই ব্রত ভালো 
ভাবে পালন করে, তার ব্ৰহ্মলোক প্রাপ্তি হয়, মধ্যম 
এর্মজরী স্বর্গলাভ করে এবং কনিষ্ঠ বিদ্বান ব্রাহ্মণের জন্ম 
লাভ করে। ব্রক্মচর্য অত্যন্ত কঠোর ব্রত ; তার উপায় 
শোনো। রজোগুণের বৃত্তি বদ্ধিলা করলে ব্রাহ্মণের উচিত 
তা প্রশমিত করা, নারীদের কথা শুনবে না, তাদের বস্তুহীন 
অবস্থায় দেখবে লা, তাতে দুর্বলচিন্ত মানুষের মনে কামের 
বিকার আসতে পারে। ব্হ্মচারীর যদি কাম-বিকার হয়, 
তাহলে তার কৃষ্ছত্রত করা উচিত এবং মি স্বপ্নে বীর্যপাত 
হয় তাহলে অলে ডুব দিযে তিন বায় অঘযর্ষণ নন্্ের জাগ 
করা উচিত৷ বিবেকগীল বাজির এইভবে সংযত ও 
বুদ্ধিযুক্ত চিত্তে নিজ অন্তঃকরণে উৎপন্ন কাম-বিকারের 
নাশ কল্পা উচিত। হৃদয়ে এক মণোবহা নানক নাড়ি আছে, 
সেটি সংকর্ের দ্বারা সমস্ত শরীর থেকে বীর্য আকর্ষণ করে 
শরীরের বাইরে বার করে দেয়। যেমন দুধে মিশ্রিত ঘি কে 
মছন করে পৃথক করা হয়, তেমনই শরীরে ব্যাপ্ত বীর্য 


শানটরপর্ব] 
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সংকল্প দ্বারা মন্থন করলে পৃথক হয়ে যায়। স্বপ্লাবস্থাতেও 
স্রীসঙ্গে রত না হলেও শুধুমাত্র মানসিক বিকারের ফলেও 
নোবহা নাড়ি ধীর্যকে দেহ থেকে কর করে দেয়। 

যে ব্যাক্তি এটি জানে যে বীর্যের গতিই বর্ণসংকর 
সৃষ্টিকারী, সেই ব্যক্তি সংসারে খীতরাগ ও নির্দোষ হয়ে যাম 
এবং তার আর পুনর্জন হয় না। সে কেবল দেহনির্বাহের 
জনা কর্ম করে থাকে। মনের স্থারা নির্বিকল্প অবস্থায় 


| স্িভিলাভ করে এবং প্রাণকে সুরয়াতে নিয়ে গিয়ে 
অবশেষে যোক্ষ লাভ করে। যার এরূপ বোধ হয়েছে যে 
প্রণরোপাসনা পরিশুদ্ধ ধন প্রকাশপূর্ণ ও নির্মল হয়ে বায়। 
সুতরাং মনকে ব্ণীভৃত করার জন্য মানুষের নিষ্কাম কর্ম 
কমা উচিত| তাহলে সে রাকোশুপ-তযোগুণ পেকে 
মুক্রিলাভ করে বথেচ্ছগতি প্রাপ্ত হতে সক্ষম হয়। 
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ভীষ্ম বললেন__যুষিষ্ঠির ! বিষয়-ভোগে আসক্ত খারা 
প্রাণী সর্বদাই দুঃখ ভোগ করে। যে যহাত্মারা ভাতে আস 
হন না, তারাই প্রম গতি লাভ করেন। এই জগৎ ল্য, 
মৃত্যু, বৃদ্ধদ্বের দুঃখ, নানাপ্রকার ব্যাধি ও মানসিক চিন্তায় 
পূৰ্ণ । বুদ্ধিমান মানুষকে তা জেনে মোক্ষের জনা চেষ্টা করা 
উচিত। তাকে কায়-মনো-বাকেদ পরিত্র থেকে অহংকার 
ভ্যাগ করে, শান্তুচিত, জ্ঞানবান এবং নিষ্কাম হয়ে 
ভিঙ্কাবৃত্তির দারা জীবন নির্বাহ করে সুখে বিচরণ করতে 
হয়। জীবের ওপর দয়া করতে থাকলেও তারের প্রতি মনে 
আসক্তি জন্মাতে পারে__এই ভেলে দয়া এবং মমতাকেও 
উপেক্ষা করা উচিত এবং এই ভেবে সন্তষ্ট থাকা উচিত যে 
সমস্ত জগৎই তার নিজ নিজ ফল ভোগ করছে। মানুষ শুভ 
বা অশুভ যেমনই কর্ম করে, তার ফল নিজেকেই ভোগ 
করতে হয়, তাই বুদ্ধি ও ক্রিয়ার দ্বারা সর্বদা শুভকর্মেরই 
আচরণ করা উচিত। জীবে হিংসা না করা, সত্য বলা, সকল 
প্রাণীদের প্রতি সরল হওয়া, ক্ষমা করা এবং প্রমাদ থেকে 
রক্ষা পাওয়া--যে বা্তির মধ্যে এই সকল গুণ থাকে সে 
সুধী হয়। 

য়ে ব্যক্তি এই অহিংসাদিকে সমন্ত প্রাণীর পক্ষে 
সুখদায়ক এবং দুঃখ পরিত্যাগকারী পরম ধর্ম বলে মনে 
করে, সে-ই সর্বশ্ত এবং সুরী হয়। তাই বুদ্ধির ্বাা মনকে 
সমাহিত করবে এবং কোলো প্রাণীর প্রতি রাগ বা দ্বেষ 
করবে না। কারো অহিত চিন্তা করবে না, দুর্লত বস্তু কামনা 
কররে গা, নশ্বর পদার্থের চিন্তা আগ করবে এবং 
চেষ্টা করে মনকে জ্ঞানের সাধনায় (শ্রবণ-মনন 
) ব্যাপত করে রাপবে। বেদান্ত শ্রবণ এবং দৃঢ় 
স্টার দ্বার| উত্তম জ্ঞান লাভ হয়। মে বান্তি সৃন্ধ ধর্মের 
দৃষ্টি রাখে এবং সতা কথা বলতে অগ্রহী, তার এমন 


কথা বলা উচিত যা সত্য হওয়ার সঙ্গেই হিংসা, পরনিন্দা, 
কপটতা, কটুতা, কুরতা, পরিহাল ইত্যাদি দোষ রহিত হয়। 
এই প্রধাম বাকাও স্বন্প মাত্রায় এবং সাবধানের সঙ্গে বলা 
উচিত৷ জগতের সমস্ত ব্যবহারই.বাক্য স্বারা প্রথিত, তাই 
সুন্দর বাক্য বলবে এবং যদি বৈরাগোর উদয় হয়, তাহলে 
বুদ্ধির সাহামো মনকে রশ করে লিজ কৃত কুকর্মও লোককে 
জানিয়ে দেবে। (কারণ গ্রকাশিত হলে পাপের মাত্রা কমে 
যায়!) রঙ্গোগ্ুণের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে ইন্দিয়দির প্রেরণায় 
মানুষ সকাম কর্মে প্রবৃত্ত হয় এবং ইহলোকে কষ্ট ভোগ 
করে শেষে নরকগারী হয়। তাহ: কায়-মনো-বাক্োো এমন 
কর্ম করবে যাতে শাস্তি বজায় থাকে। 

(নগরপালের ভয়ে পলাতক) চোর যেমন চুরি করা দ্রব্য 
থাকে, তেমনই মানুষ রাসিক ও অমসিক কর্মধলি ত্যাগ 
করলে শুভগতি লাভ করতে পারে। যে ব্যক্তি সর্বপ্রকার 
সংগ্রহ-রহিত, নিরীহ, একান্তবাসী, স্বল্পাহারী, তপস্থী 
এবং জিতেন্রিয়, যার সমস্ত ক্লেশ স্লানায়ির রা দ্ধ 
হয়েছে এবং যে যোগানুষ্ঠান প্রেমিক এবং মনকে বশে 
রাখে, সে তার স্থির চিত্তের দ্বারা নিঃসন্দেহে পর্ত্রন্মা লাভ 
করে। বুদ্ধিমান এবং ধৈর্যশীল বাক্তির উচিত বুদ্ধিকে নিজ 
বশে রাৰা তারপর বুদ্ধির দ্বারা মল এবং মনের দ্বারা বিষয়- 
পরায়ণ ইন্দ্িয়কে নিজ অধীন করে নেওয়া, ফলে ুদ্রিয়ামি 
প্রসন্ন হয়ে ঈশ্বরজ্যুখী হয়ে ওঠে। তবন তার সঙ্গে মনের 
কা হওয়ায় অস্তঃকরণে বরন্মের প্রকাশ উত্তামিত হয়। 

সেইজন্য যোগশাস্ত্রের নিয়ম অনুসারে আচরণ করা 
উচিত এবং 'যোগসাধনা কালে যে উপায়ে চিন্তবৃত্তি স্থির 
রাখা সম্ভব, সেই উপায় অবলম্নন করা উচিত। ভিঙ্ষাছ্বারঃ 
! শাক, রুটি, ফল-ঘুল যা পাওয়া যায়, তাই দিয়ে জীবিকা 
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নির্বাহ করা উচিত। দেশ, কাল ও নিয়ম অনুযায়ী সাত্বিক 
আহার করা উচিত। সাধনা শুরু করলে মধাপথে থেদে 
যেতে নেই। আগুনের যেমন ঘীরে দীরে তেজ বাড়তে 
থাকে» তেমনই জ্ঞানের সাধনকে ক্রমশ প্রদীপ্ত করতে হয়। 
এরূপ করলে জ্ঞান উদিত সূর্যের ন্যায় প্রকাশিত হতে 
থাকে। জ্ঞনী পুরুষ কাল, জরা এবং মৃত্যু জয় করে অক্ষর, 
অবিনাশী, অবিকারী, অমৃত এবং সনাতনব্রহ্ম লাভ করে। 

নিষ্কুলঙ্ষ ্ৰহ্ম্য ব্রত পালন করার ইচ্ছাদম্পন্ন বাক্তির 
সপ্রদোষের দিকে দৃষ্টি রেখে নিদ্রা সর্বথা আগ করা উচিত। 
কারণ প্রাযশই জীবকে স্বপ্নে রজোগুপ ও তমোগুণ ঘিরে 
ধরে। জ্ঞানের চর্চা এবং তত্ব-বিচারে মগ্ন হলে জাগ্রত 
থাকার অভ্যাস তৈরি হয় ; যে ব্যক্তি জ্ঞান প্রাপ্ত হয়, সে 
তো সদাই জাগ্রত থাকে। ইসা ক্লান্ত হলে সকলের 
নিদ্রা আসে, কিন্তু সেইসময় যদিও 'ইন্দিয়াদি লয় হয়ে 
খায়, তা সত্বেও মন জাগ্রত থাকে তাই নানাপ্রকার স্বপ্ন 
দেখা যায়! জাগ্রত অবস্থায় কর্মে নিমজ্জিত মানুষের 
সংকল্প যেমন মনোরাজোরই বিভৃতি, তেমনই স্বপ্নও মনের 
সঙ্গেই সম্পর্কিত। কামনাসক্ত মানুষ অসংখ্য জন্মের 
বাসনাগুলিকে স্বপ্পে অনুভব করে। তার মনে যেসব ভাব 
লুকায়িত থাকে সেসব অন্তর্ধানী জেনে থাকেন: পূর্বজন্মের 
কর্মানুসারে সত, রজঃ, ত__কোনো শুণ যদি প্রকাশ পায় 
তাতে মনের ওপরে যে সংস্কার পড়ে, সৃন্মভূতের প্রেরণায় 
স্বপ্নে তেমনই আকার প্রকাশিত হয়। স্বপনদর্শন হলেই 
সান্তিক, রাজসিক ও তামসিক গুণ সুখ-দুঃখ অনুভূত 
করানোর অন্য উপস্থিত হয়ে বায়। জাগ্রত অবস্থায় 
'ইন্দরিয়াদির দ্বারা হৃদয়ে যেসব সংকল্পের উদ্ম হয় স্বপ্লে মন 
সেই সংক্ধগুলিকে আনন্দের সঙ্গে ভোগ করে। আত্মার 
প্রভাবেই আকাশ ইত্যাদি ভূতে মনের গতি হয়, কোথাও তা 
বাধাপ্রাপ্ত হয় না। সুতরাং আস্মাকে অবশাই জানা উচিত। 
কারণ আকাশ হতাাদি সমস্ত দেবতা আত্মাতেই অবস্থিত। 
তপস্যা দ্বারা মনের অঞ্জানান্ধকার দূরীভূত হয়, তখন তাতে 
সূর্যের নায় জানসয় আলোক উদ্ভাসিত হয়। দেৱতাগণ 
তপস্যার আশ্রয় গ্রহণ করেছেন আর অসুরেরা তপন্যায় বিশ্ন 
প্রদানকারী ্ত-দর্গ ইত্যাদি (অজ্ঞানকে) ধরে থাকে। কিন্তু 
এই ব্ৰহ্মতত্ব গুণপ্রধান দেবতা এবং অসুরের কাছে গুপ্ত, 
তারা এর খবর রাখে না ; কারণ তন্তবে্তা পুরুষ একে 
জ্ঞালস্বরূপ বলে থাকে। সন্গুণ, রজোগুণ এবং 
তমোগুণ-_এ সবই দেবতা ও অসুরদের গুণ। এরমধ্যে 


সন্বগুণ দেবতাদের এবং বাকি গুণ দুটি অসুরনের বর্ম এই 
সব গুণের অতীত, অক্ষর, অমৃত, স্বয়ংপ্রকাশ এবং 
জানন্থরাপ। শুদ্ধ-অন্তকেরণযুক্ত মহাত্মা তা জানতে 
পারেন। যাঁরা এটি জেনে যান, তারা পরহগতি লাভ 
করেন। তত্রদর্ী নহাপুরুষগণই ব্রচ্মের বিষয়ে কিছু সঠিক 
কথা বলতে পারেন অথবা মন ও ইস্টরিয়কে বিষয় থেকে 
সরিয়ে একাগ্র হলেও সেই অক্ষর ব্ৰহ্মজ্ঞান হয়। 

যে ব্যক্তি পরন খষি ভগবান নারায়ণ কথিত বাক্ত ও 
অবাক্ত তত্ব জানে না, তার পরত্রস্মোর জ্ঞান নেই৷ বাক্ত 
{স্থল জগৎ) মরণশীল এবং অব্যক্ত অমৃতপদ। প্রজ্জাপতি 
ব্রহ্মা প্রবৃত্তির ধর্মের উপদেশ দিয়েছেন ; সেই প্রবৃত্তি 
ধর্মপালন করলে জগতে পুনরায় জন্মগ্রহণ করতে হয়। 
সুতরাং সেটি পুনরাবৃত্ডিরূপ। নিবৃত্তি-ধর্মে পরমগতি লাভ 
হয়। তাই মেটি মোক্ষ স্বধীপ। শুভাশুভ কর্ণের জ্ঞাতা, 
নিবৃত্তিপরায়ণ এবং সর্বদা তত্ব-চিন্ায় ব্যাপৃত মুনিগণহ 
সেই উন্তম গতি লাভ করেন। 

তাই বিচারশীল ব্যক্তির উচিত প্রথমে অব্যক্ত প্রকৃতি ও 
পুরুষকে ( ফেত্রক্রকে) জানা ; তারপর এই দুটির মধ্যে 
শ্রেষ্ঠ যে পরম মহান ঈশ্বর তত্ব আছে, ভার বিশেষ 
দ্রানলাভ করা। প্রকৃতি ব্রিগুণযরী, সৃষ্টি করাই তার স্কভাব। 
ক্ষেত্রজের স্বভাব এর বিপরীত, অ স্বয়ং গুণরহিত এবং 
প্রকৃতির কার্যাবলীর দষ্টা। জীব ও ঈশ্বর উভয়ই চেতন। 
গুণসকল লিঙ্গাদিরহিত হওয়ায় এরা ইন্ডিয়াদির বিষয় হয় 
না। উভয়ই স্থল পদার্থ থেকে সম্পূর্ণভাবে ভিন্ন প্রকৃতি ও 
পুরুষের সংযোগে চরাচর জগৎ উৎপন্ন হয়। জীব 
ইন্্িযাদির সহযোগে কর্ম করার জনয তাকে কর্তা বলা হয়।- 

যে দিবা সম্পদ অর্থাৎপ্রন্থাস্জান প্রাপ্ত করতে চায়, সেই 
হাক্তির নিজ মন শুদ্ধ রাখা উচিত এবং শরীরে কতোর 
নিথমাদি পালন করে নিষ্কাম তপের অনুষ্ঠান করা উচিত। 
আন্তরিক তপ চৈতনাময় প্রকাশযুক্ত, তাতে তিনলোক 
ব্যাপ্ত। সূর্য ও হনদ্রও তের দ্বারাই আকাশে প্রকাশিত হয়ে 
খাকে। জগতে তপ শব্দ বিশেষভাবে প্রসিদ্দ। তপের ফল 
প্রকাশ এবং জ্ঞান। রজোগুণ ও তমোগুণ নাশকারী নিষ্কাম 
কৰ্মই হল তপ ৷ ব্ৰহ্মচয ও অহিংসা শারীরিক তপ, বাকা ও 
মন সংবমকে মানসিক তপ বলা হয়। 

যাঁরা বৈদিক বিধি জানেন এবং সেই অনুযায়ী আচরণ 
করেন সেই দ্বিজাতীয়দের অন্নকে উত্তম বলে যনে করা হয়। 
সেই অন্ন নিয়মপূর্বক গ্রহণ করলে রজোগুণ হতে উৎপন্ন 


শান্তিপর্ব] 
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পাগ প্রশমিত হয় এবং সাধক ইন্দিয়াদি বিষয়ে বীতরাগ 
হয়ে ওঠে। তাই ভিক্ষার দ্বারা ততটুকু অমগ্রহণ করা উচিত, 
যা জীবনরক্ষার জন্য প্রয়োজন। এইরূপ যোগযুক্ত মনের 
দ্বারা যে জ্ঞন প্রাপ্ত হয়, তা জীবনের শেষ সময় পর্যন্ত পূর্ণ 
শক্তি দিয়ে প্রাপ্ত করে নেওয়া উচিত। ধৈর্য হারানো উচিত 
নয়। 

কিছু যোগী আসনের দ্বারা শরীরকে নিরোগ রেখে 
বুদ্ধির দ্বারা মনকে বিষয় থেকে সরিয়ে নেন এবং ইন্দ্রিয় 
থেকে দিজেন সম্বন্ধ আগ করে নিজের থেকে সূত্র হওয়ায় 
প্রাণ ও ন্দিয়াদিকে নিজের থেকে অভিন্ন বলে মনে করেন। 
কেউ বেউ শাস্ত্রে কথিত ক্রমে উত্তরোত্তর সৃস্মব তত্ত্বের জ্ঞান 
লাভ করতে করতে পরাকাষ্ঠা পর্যন্ত পৌঁছে বুদ্ধির দ্বারা ব্রদ্দ 
অনুভব করেন। কেউ কেউ যোগের সাহায্যে অন্তঃকরণকে 
করেন, যিনি অব্যক্তের থেকেও শ্রেষ্ঠ। এইভাবে কেউ 
আবার ধ্যান-ধারণার দ্বারা সপ্তপ ব্রহ্মোর উপাসনা করেন, 
কেউ আবার সেই পরমদেবকে চিন্তা করেন, যাঁকে বিদ্যুতের 
মতো সহসা প্রকাশিত হওয়া এবং অক্ষর বলা হয়। কিছু 


লোক তগদ্যার পাহায়ো নিজ্ঞ পাপরাশি দক্ষ করে 
অস্তিমকালে ব্রঙ্গালাড করেন। এই সব মহয়ন্তাগ্মণ উত্তম 
গতি লাভ করেন। যীর মন জ্ঞানের সাধনে ব্যাপৃত, তিনি 
মর্তালোকের বন্ধন থেকে মুক্তিলাভ করে রক্জেগুপরহিত 
তথাত্ৰহ্মভূত হয়ে পরমগতি ( মোক্ষ) লাভ করেদ। বেদজ্ঞ 
বিদ্ধানেরা এইভাবে ব্প্রাপ্কারী ধর্মের বর্ণনা করেছেন। 
নিজ নিজ জ্ঞান অনুসারে উপাসনাকারী রুল সাধক্ই 
উত্তম গতি লাভ করেন। মীরা রাশাদি দোষরাইত সুদৃঢ় 
জনলাভ করেন, তাদের মুক্তিলাভ হয়া খারা সমস্ত 
এ্র্যযুক্ত, অজ, দিব্য এবং অব্যক্ত নামসম্পন্ন ভগৰান 
বিষ্ণুর ভক্তিভাবে শরণ গ্রহণ করেন, তারা জ্ঞানানন্দে তৃপ্ত 
ও নিষ্কাম হয়ে যায় এবং নিজ অন্তরে শ্রীহরিকে' অবস্থিত 
জেনে অব্য্বরূপ হয়ে যান, ভীদের আর ইহজগতে ফিরে 
আসতে হয় না। যারা প্রকৃতি ও তার কর্ম এবং সনাতন 
পুরুষকে ঠিকমতো জানেন, ভারা তৃষ্ণারহিত হয়ে মোক্ষ 
লাভ করেন। জগতে শরণ প্রদানকারী খষিত্রে্ট ভগবান 
নারায়ণ জীরদের দয়া করার জনাই এই অমৃতময় জ্ঞানকে 
প্রকাশ করেছেন। 
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যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করলেন___পিজামহ! মোক্ষধর্নজ্ঞানী 
মিথিলানরেশ জনক মানবীয় ভোগাদি পরিত্যাগ করে 
কীরূপ আচরণ দ্বারা মোক্ষলাভ করেছিলেন ? 

ভীম বললেন__বুধিষ্ঠির ! শোলোঃ এ সেই সময়ের 
কথা, যখন মিথিলায় জনকবংশীয় রাজা জনদেবের রাজ্য 
ছিল। জনদেব সর্বদাই ব্রহ্মপ্রাপ্তির উপায় নিয়ে চিন্তা 
করতেন। তার রাজদববারে সবসনয় একশোজন আচার্য 
থাকতেন, বিনি রাজাকে বিভিন্ন আশ্রমের ধর্ম উপদেশ 
প্রদান করতেন। একবার কপিলাপুত্র মহামুনি পঞ্চশিব সমস্ত 
পৃথিবী পরিক্রমাকালে দিখিলায় এসে উপস্থিত হলেন। 
তিনি সন্যাস ধর্মের জ্ঞাতা এবং তত্তুল্জানী ছিলেন। সব 
সিদ্ধান্ত সন্বদ্ধে তার সম্পূর্ণ জ্ঞান ছিল। তার মনে 
বেশলোপ্রকার সন্দেহ ছিল না। তিনি সর্বদা লির্দন্ হয়ে 
বিচরণ করতেন। খায়দের মধ্যে তিনি ছিলেন অদ্বিতীয। 
কামনা তাকে স্পর্শ করতে পারত না। তিনি তার উপদেশের 


সাহায্যে মানুষের হাদয়ে অতি দুর্লভ সনাতন সুখের প্রতিষ্ঠা 
করতে চাইতেন। সাংখ্যের বিদ্বানগণ তাকে সাক্ষাৎ 
প্রজাপতি কপিল মুনিরই স্বরূপ বলে মনে করতেন। তাকে 
দেখে মনে হত যে সাংখাশান্তের প্রবর্তক ভগবান কপিল 
স্বয়ং পঞ্চসিখের রূপধারণ করে মর্তালোকে শিক্ষা দিচ্ছেন। 
এই দীর্ঘজীবী মুনি আসুরির প্রথম শিয়া। তিনি একহাজার 
বছর ধরে মানল-যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেছিলেন। কগিলা 
নামে একজন প্রাক্মণী ছিলেন, তিনি তার দুগ্ধ দিয়ে 
পঞ্চশিখকে পালন করেছিলেন, সেইজন্য পঞ্চশিথকে তার 
পুত্র বলা হত। 

ধর্মজ্ঞ পঞ্চশিখ উত্বমপ্ান লাভ করেছিলেন। রাজা 
জনক একশত আচার্ষের গুপর সমভাবে অনুরক্ত জেনে 
পঞ্চশিখ তার রাজনরবারে গেলেন। সেখানে গিয়ে তিমি 
তার যুক্তিপূৰ্ণ কথায় সব আচার্যকে মৃক্ধ করে দিলেন। 
মহারাজ জনক কপিলানন্দন পঞ্চশিখের জ্ঞান দেখে তার 
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সংক্ষিপ্ত মহাভারত 


[শািপর্ব 


প্রতি আকৃষ্ট হয়ে তার একশো আার্যের সঙ্গ আগ কারে 


ফল ফ্ৰী হবে? 

রাজা জনকের এই প্রশ্ন শুনে জামী মহাত্মা পথ্চশিদ 
বুঝতে পারলেন যে রাজা জনকের বুদ্ধি এখনও 
অধ্যকায়াচ্ছন হয়ে রয়েছে। আত্মা-নাশ সম্পর্কে ইনি ভুল 
বুঝেছেন, তাই সনি হতবুদ্ধি হয়ে রয়েছেন। ভার অবস্থা 
ঘুক্তাবস্থায় আত্মা বিনাশপ্রাপ্তও হয় লা এবং কোনো বিশেষ 
আধারও গ্রহণ করে না। যা প্রত্যক্ষভাবে দৃষ্টিগোচর হচ্ছে 
এই শরীরও ইন্দিয় ও খনের সমূহমাত্র। যদিও এগুলি সবই 
পৃথক, তবুও এগুলি একে অপরের আশ্রয় নিয়ে ফর্দে প্রবৃত্ত 
হয়। প্রাণীদের শরীরে উপাদানরাগে আকাশ, বায়ু, অগ্নি, 
অন ও পৃথিবী এই পাঁচটি খাতু থাকে। এগুলি, 
স্বাজরিকভাবেই একত্র হয়ে আবার পৃথক হয়ে যায়| এই. 
পঞ্চ তবের নিলনেই বিভিন্ন প্রকার দেহ নির্মিত হয়। চক্ষু 
কর্ণ-জিহা-নাসিবা-স্বক__এগুলিকে পাঁচ ইদ্ট্রিয় বলা 
হয় ; এগুলির উৎপত্তির কারণ মন। রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শ- 


অনুযায়ী তাকে মোক্ষধর্ম সম্পর্কে উপদেশ প্রদান করেন। 
প্রথমে তিনি জন্মগ্রহণের কষ্টের কথা বলেন, তারপর কর্মের 
ক্লেশের কথা বলেন। তারপরে ব্রচ্মলোক পর্যন্ত তোগাদির 
ক্ষণতঙগুরতা ও নুঃখরূপের প্রতিপাদন করে সবদিক দিয়ে 
ীতরাগ্ম হওয়ার উপদেশ দিলেন। তিনি বললেন-_'যা 
একদিন বিনাশগ্রাপ্ত হবে, যে জীবনের কিছু ঠিক নেই, সেই 
অনিত্য শরীরের বন্ধু-বান্ধব অথবা স্ররী-পৃত্রাদিতে কী 
প্রমোক্ধন ? এই কথা ভেবে যে কান্তি এইসব একদুহূর্তে 
পরিত্যাগ করে, তাকে আর মৃত্যুর পর জন্মগ্রহণ করতে হয় 
না। পৃথিবী, আকাশ, জল. অগ্নি, বায়ু_এগুলি সর্মল এই 
শরীরকে রক্ষা করে-_একথা ভাল্যেভাবে জেনে নিলে এর 
প্রতি আর কী করে আসক্তি হতে পারে ? যা একছিন 
মৃত্যুনুস্বে পতিত হবে, সেই শরীরের সুখ কোথায় ?' 
পঞ্চশিখের এই উপদেশ, যেগুলি ভ্রম ও বঞ্চনারহিত, 
সর্বতোভবে নির্দোষ এবং আত্মার জ্ঞানকারক, তা শুনে 
সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন। 

নক জিজ্ঞাসা করংলন__ভগলন্‌ ! ছানীরা দুর পর 
আনার সংসারে ফিরে আসেন কী ? সেইসমর তাদের যদি 


শব্দ এবং মূর্ত দ্রব্য-_এই ছটি শুণ জীবের মৃত্যুর আগে 
প্্নতিইন্্িয়জনিত জ্ঞানের সাধক। এগুলির সঙ্গে ইন্দিয়াদির 
সংযোগ হলেই বিভিন্ন বিষয়ের জ্ঞান হয়া 

যেসব বাক্তি গুনাদির সংখাতরূণ এই স্রীয়ক্হে আত্মা 
বলে মনে করে, মিথ্যা জ্ঞানের জনা তারা অনন্ত দুঃখ পায় 
এবং তাদের জন্য পরস্পর্মর কখনো ছেদ হয় না। অপর 
দিকে যাদের কাছে এই দৃষ্টিগোচর প্রপঞ্চ অনাস্্ারূপে সিদ্ধ 
হয়েছে, দের এর প্রতি মমত্ববোধ ব্য অহং-ভাব থাকে 
তাহলে তারা দুঃখ পাবে কীভাবে ? কারণ তাদের আর 
দুঃপ দেবার কোনো ভ্রাধারই থাকে না। এবার আমি 
তোমায় সেই শাস্ত্রের কথা বলছি, যাতে ত্যাগের গ্রাধানা 
আছে। মন দিয়ে শোনো। এটি তোমার মোক্ষের সহায়ক 
হবে। যারা মুক্তির জনা যহ্শীল, তাদের সকাম কর্ম এবং 
দ্রব্যাদি-পরিতাগ করা উচিত! যারা 'আগ ল্য করে বৃথাই 
বিনীত হওয়ার ভাগ কয়ে, তাদের যহুকষ্ট সহ্য করতে হয়। 
শানে দ্ধ ত্যাগ করার জন্য বজ্ঞাদি কর্ম, ভোগ ত্যাগ করার 
জনা ব্রত, দৈহিক সুখ আগ করার জনা তপ এবং সমস্ত 
দেওয়া হয়েছে। এটি ভাগের পীনা। সর্বনন আগের এই 
একনাত্র পথই হল দুখ হতে মুক্তি পাবার জন সর্বশ্রেষ্ঠ 
পথ। যারা এন আশ্রয় গ্রহণ করে না. তাদের দুর্গতি ভোগ 


কোনো বিশেষ সত্তা না থাকে, তাহলে জ্ঞান ও অজ্ঞানে 


করতে হয়। 


শাসডিপর্ব] 
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পঞ্চ জ্ঞানেন্টরিয়, পঞ্চ কর্মে্দিয় এবং মন__এই 
সবমিলে এগারোটি ইন্্িয় ; এইগুলিকে মনরূপ জেনে 
বুদ্ধির সাহায্যে সন্বর এগুলিকে ত্যাগ করা উচিত। শ্রবণ 
করার সময় শ্রোত্ররাপ ইন্দ্রিয়, শন্দরাপ বিষয় এবং মণরাপ 
কর্তী_ এই তিনটি উপস্থিত থাকে। এইরূপ প্রত্যেক 
ইন্িয়ের দ্বারা বিরয়ানুতব করার সময় বিষয়, ইন্সিয় এবং 
মন__এই তিনটির উপস্থিতি থাকে। এইভাবে তিন- 
তিনটির পাচ সমুদায় থাকে, যার দ্বারা বিষয়াদি গ্রহণ করা 
হয়। এই কর্তা-কর্ম এবং করপরাগী তিন প্রকারের ভার 
বারংবার উপস্থিত হতে খাকে। এর মধ্যে গ্রত্যেকটির 
সাত্বিক, রাজসিক এবং তামসিক___তিন প্রকার ভেদ হয়ে 
খাকে। অনুভব তিন প্রকারের, যার অধো হর্ম-শোক 
ইত্যাদির সমাবেশ থাকে। হর্ষ-গ্রীতি-আনন্দ-সুশ এবং 
চিত্তের শান্তিলাত সাত্বিক গুণের লক্ষণ। অসন্তোষ, সন্তাপ, 
শোক, লোভ ও ক্রোধ তা যে কোনো কারণ বা অকারণে 
হোক, রজোগুণের চিহ্ন। অবিবেক, মোহ, প্রমাদ, স্বপন, 
(জনাবশ্যক নিদ্রা) আলস্য__এগুলি যেভাবেই হোক, 
ভমোগুণেরই নানাপ্রকার ক্ূপ। 

শব্দের আধার শ্রোত্রেন্দ্রিম এবং শ্রোত্রেন্্রিয়ের আধার 
আকাশ, সুতরাং তা আকাশরূপই। এইরাপ ত্বক, নেত্র, 
জিহ্বা এবং নাসিকাও ক্রমশ স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধের 
আশ্রয় এবং নিজ আধারভূত মহাভতের স্থরূণ। এই 
সবগুলির অধিষ্ঠান ঘন 7 তাহ সবই মনন্বরাপ। কারণ 
যখন সকল ইন্ডিয়াদির কাজ যেন্দণে শুরু হয়, তখন 
সেইসব বিষয়গুলি এক সঙ্গে অনুভব করার জন্য মনই 
সবার মধ্যে অনুগতরাশে উপস্থিত খাকে, তাই মনকে 
একাদশতম ইন্্িয় বলা হয় এবং বুদ্ধিকে দ্বাদশতম বলে 
মানা হয়। 

এইভাবে সমন্ত প্রাণী অনাদি অবিদ্যার ফলে স্বভাবত 
বারহারপরারণ হয়ে আছে। এই অবস্থায় জ্ঞানদ্ছারা অবিদ্যার 
নিবৃত্তি হলে আত্মার বিনাশের প্রশ্ন কোথায় ? সনাতন 
আত্মা কীভাবে নিনাশ হনে? নদ ও নদী যেমন সমুদ্রে মিশে 
নিজের বাক্তিত্ব (রূপ) ও নাম ত্যাগ করে দেয়, তেমনই 
সমস্ত প্রাণী নিজ পরিচ্ছিন্ রূপ ও নাথ জাগ করে মহং 
স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হুয়__এই হল তাদের মোক্ষ। এই 
অবস্থায় মৃত্যুর পর যন উপাধি আগ হয়, তখল জীবের 


আর কোনো বিশেষ সংজ্ঞা থাকে না। 

এই মোক্ষবিদ্বা জেনে সতর্কভাবে যে আত্মতত্ব 
অনুসন্ধান করে, সে জলেকমল-পত্রের ন্যায় কর্মের অনিষ্ট 
ফলে কখনো লিপ্ত হয় না। সন্তানদের প্রতি আসক্তি এবং 
বিভিন্ন দেবতার প্রসন্নতা লাঙের জন্য সকাম ষন্ঞানুষ্ঠা_ 
এসবই মানুষের সুদৃঢ় বন্ধনের কারণ হয়। যখন সে এই 
বন্ধন হতে মুক্তিলাভ করে সুখ-দুঃখের চিন্তা'আগ করে ; 
তখন লিঙ্গ শরীরের অহং-ভাব ত্যাগ করে সর্বশ্রেষ্ঠ গতি 
(মুক্তি) লাভ করে। শ্রুতির মহাবাকোর ওপর বিচার এবং 
শান্ুকথিত মঙ্গলময় (শম-দম ইত্যাদি) সাধনের অনুষ্ঠান 
করলে মানুষ জরা-মৃত্যু ভয়রহিত হয়ে সুখে নিদ্রা যায়। 
যখন পাপ ও পুল্যোর ক্ষুয এবং তার থেকে প্রাপ্তবা সুখ- 
দুঃখাদি ফল বিনাশপ্রাপ্ত হয় তখন সরুল বস্তুতে 
আসক্তিরহিত ব্যক্তি আকাশের ঘতে। নির্লেশ হয়ে নির্ভণ 
আত্মার সাক্ষাৎলাত করে। জীব কর্মজালে পড়ে ঘুরে মরে। 
কর্মজাল থেকে মুক্তিলাভ করলেই সে দুঃখরহিত হয়। সাপ 
যেমন তার খোলস ত্যাগ করে সেটি উপেক্ষা করে চলে 
যায়, তেমনই যে ব্যক্তি শরীরে আসক্তি না রেখে তার প্রতি 
আপনত্বের অহংকার পরিত্যাগ করে, সে দুঃখ থেকে দুক্কি 
পায়। যেমন বৃক্ষের প্রতি আসক্তিবিহীন শাখি ভূপাতিত বৃক্ষ 
ছেড়ে উড়ে যার, তেমনই বে বাক্তি লিঙ্গ শরীরের আসক্তি 
ত্যাগ করেছে, সেই মুক্ত পুরুষ সুখ-দুঃখ উভয়ই ত্যাগ করে 
ভত্তম গতি লাভ করে। 

ভীষ্ম বললেন-_জাচার্য পঞ্চশিষের কথিত এই 
অমৃতময় জ্ঞান শুনে রাজা জনক এক হির সিদ্ধান্তে 
শেঁছলেন এবং সর্বপ্রকার শোকত্যাগ করে অত্যন্ত সুখে 
দিনাতিপাত করতে লাগলেন। একবার তিনি বিধিলা 
নগরীকে আগুনে পুতে দেখে নির্বিকার়ভাবে বলেছিলেন 
যে, ‘এই নগরী পুড়ে যাওয়াতে আমার কিছু দগ্ধ হয় 
না৷" 

রাজন্‌! এই অধ্যায়ে মোন্ক-তত্তবের নির্ণয় করা হয়েছে ? 
যে সর্বন এর স্বাধ্যায় এবং চিন্তা করবে, সে কোনো 
উপদ্রবের শিকার হবে না, দুঃখ কক্ষনোই জর কাছে 
আসতে সাহস করবে না। রাজ জনক যেমন গঞ্চশিখের 
সমাগমে এই জ্ঞান লাভ করে মুক্ত হয়েছিলেন, তদনূরাগ 
সেই বাজিও নোক্ষ লাভ বরবে। 


চা 


A দমের মহিমা, ব্রত ও তপের বর্ণনা, পরহথাদ কর্তৃক ইন্্রকে উপদেশ 


যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করলেন-_ভারত ! মানুষ কী করলে 
সুখী হয় এরং কী করলে সে সিদ্ধের ন্যায় জগতে নির্ভয়ে 
বিচরণ করতে পারে? 

ভীষ্ম বললেন-_যুধিষ্ঠির ! বেদার্থ বিচারকারী জ্ঞানী 
বাজি সাধারণত সকল বর্ণের জন্য এবং বিশেষত ব্রাহ্মণের 
জন্য মন ও ইজ্জিয়াদির সংযমরূপ “দমেরপই প্রশংসা করে 
থাকেন। যে বাক্তি দম পালন করেনি, সে নিজকর্মে পূর্ণ 
সাফল্য পায় না। কারণ ক্রিয়া, তপ এবং সভা__এই 
সবগুলিরই আধার হল 'দম”। দমের ছারা তেজ বৃদ্ধি পায়। 
দমকে পরম পবিত্র বলা হয়। দমনশীল ব্যাক্তি পাপ ও 
ভয়রহিত হয়ে “মহৎ! পদ প্রাপ্ত করে। “দম' পালনকারী 
বাজি সুখে নিদ্রা যায়, সুখে জাগে, সুখে জগতে বিচরণ 
করে এবং সর্বদাই প্রসন্ন থাকেদিমের দ্বারাই তেজ ধারণ 
করা হয়, দমনশীল ব্যক্তিই রজোগুণকে জয় করে এবং 
সেই ভেতরের কাম-ক্রোধাদি শত্রুসমূহকে নিজ হতে পৃথক 
দেখতে গায়। যার মন ও ইন্জিয়াদি বশে থাকে না, তাকে 
হিংস্র জন্তু মনে করে জগতের সমস্ত প্রাণীর তার থেকে ভয় 
হয়। এইসব উচ্দণ্ড মানুষের উচ্ছল প্রবৃত্তি দমন করার 
জনাই ব্ৰহ্মা রাজার সৃষ্টি করেছেন। চার আশ্রমে দমকেই 
শ্রেষ্ঠ বলে যনে করা হয়। সমস্ত আশ্রমধর্ম পালন করলে যে 
ফল পাওয়া যায়, শুধু দমের পালনেই তার থেকে বেশি ফল 
লাভ হয়! এবার দই যার উৎপত্তির উৎস আমি সেইসব 
গুণের কথা বর্ণনা করছি। কৃপণতা না থাকা, আবেশ না 
আসা” শ্রদ্ধা, সত্তোষ। অন্রোধ, সারল্য, অধিক কথা না 
বলা, অহং-ভাব আগ করা, গুরুপুজা, কারো গুণে 
দোযদৃষ্টি না করা, জীবে দয়া করা, বিবাদ না করা, 
মিথ্যাভাষণ, নিন্দা ও স্তুতি থেকে দূরে থাকা, সকলের 
মজলের জনা চেষ্টা করা, ভবিষ্যতের সুখ-দুঃখের চিন্তা না 
করা___দ পালন দারা এইসব গুণ প্রবর্তিত হয়। জিতেন্টরিয় 
পুরুষ কারো সঙ্গে শত্রুতা করেন না, সকলের প্রতিই তার 
সন্ভাব থাকে। তিনি নিন্দা ও স্ততিতে সমভাব বজায় রাখেন, 
সদাচারসম্পন্ন, শীলবান, প্রসম্নচিত, ধৈর্যবান এবং 
দোবাদি দমনে সক্ষম হন। দমনপীল পুরুষ সমস্ত প্রাণীকে 
দুর্লভ বসথ প্রদান করেন_ অপরকে সুখ দিয়ে নিজে প্রসন্ন 
হয়ে খাকেন। তিনি সকলের হিতে লাপৃত 
থাকেন এবং কাভকে দ্বেষ করেন না। ধৃহৎ জলাশয়ের 


মতো তার গাীর্য, তার মনে কোনো ক্ষোভ থাকে না। 
তিনি সর্বদা জ্ঞানানন্দে তৃপ্ত এবং প্রসন্ন থাকেন। যিনি সকল 
প্রাণীতে নির্ভয থাকেন এবং সমস্ত প্রাণী মীর কাছে নির্ভয়ে 
থাকে, সেইদমনশীল এবং বুদ্ধিমান ব্যক্তি সকলের প্রণম্য 
হয়ে থাকেন। যিনি অধিক সম্পত্তি পেয়ে হর্ষোৎফুল্ল হন 
না, সংকটে পড়লেও খিনি হতবুদ্ধি হয়ে পড়েন না, ঠাকে 
দ্বিজ, স্িরবদ্ধিসম্পনন এবং জিতেন্্িয় বলা হয়। যিনি 
শান্ুজ্াাতা, বৈদিক অনুষ্ঠান পালনকারী, সদাচারী এবং 
পবিত্র, সৰ্বদা দম পালন করেন, তিনি মহান ফল প্রাপ্ত হন। 
যাঁদের অন্তঃকরণ দৃষিত, তারা' দোষদৃষ্টির অভাব, ক্ষমা, 
শান্তি, সন্তোষ, মিষ্ট বাকা বলা. সত্যভাষণ, দান এবং 
উদ্যোগশীলতা ইতাদি গুণগুলিকে আপন করে নেন না। 
তাদের মধ্যে কাম, ক্রোধ, লোভ, ঈর্ষা, অহংকার দেখানো 
‘ইত্যাদি বদ্গুণ থাকে ; তাই উত্তম ব্রত পালনকারী 
ব্রাহ্মণদের উচিত জিতেক্টিয় হয়ে কাম ও ক্রোধকে বশে 
রাখা, ব্হ্মাচর্য পালন করে ঘোর তপস্যায় রত হওয়া এবং 
মৃত্যুর প্রতীক্ষারত হয়ে নির্দন্থভাবে জগতে বিচরণ করা। 

যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করলেন-_-সহায়াজ ! জগতে মানুষ, 
্রায়শ উপবাস করাকেই তপস্যা বলে থাকে, বাস্তবে কী 
সেটিহ তপ, না অনা কিছু? 

ভীপ্ম বললেন__কুধিষ্ঠির ! সাধারণ মানুষ যে এক মাস 
বা পনেরো দিন উপবাস করাকে তপ বলে, তাতে 
আস্মল্সানে অন্তরায়ের সৃষ্টি হয়, তাই শ্রেষ্ঠ পুরুষদের 
বিচারে সেটি তপ নয়। তাদের মতে ত্যাগ এবং বিনয়ই 
উত্তম তপ ; তা পালনকারী মানুষ নিত্য উপরাসী এবং 
সতত ব্রহ্মচারী বলে কধিত হ্ন। ত্যাগী এবং বিনয়ী 
ব্রাহ্মণকেই মুনি ও দেবতা মানা হয়। সুতরাং তিনি আত্মীয় 
স্বজনের সঙ্গে থেকেও যেন সর্বদ বর্মপালন করার ইচ্ছা 
পোষণ করেন এবং নিজ জাগ্রত (সাবধানে) থাকেন। 
আমিষাদি আহার করেন না, সর্বদা পবিত্র থাকেন। 
যজ্ঞাবশিষ্ট অমুতময় অগাগ্রহণ ও দেবতা, ব্রাহ্মণের পূজা 
করা উচিত। তীর সর্বদা যজ্ঞশিষ্ট জন্নের ভোক্তা, 
অভিষিসেবায় ব্রতী, শ্রদ্ধানু এবং দেবতা ও ব্রাহ্মণদের 
সেবায় লিয়োজিত হওয়া উচিত। 

বুধিষ্টির জিহ্রাসা করলেল__পিত্রামহ ! মানুষ নিত্য 
উপবাসী, ব্ৰক্মমারী, যজ্ঞশিষ্ট অন্নের ভোক্ত৷ এবং 


শান্তিপর্ব] 


দষের মহিমা, ব্রত ও তপের বর্ণনা, প্রবাদ কর্তৃক ইন্্রকে উপদেশ 
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অতিথি সেবায় ব্রতী কীভাবে হয় ? 

ভীষ্ম বললেন_ যুধিষ্ঠির ! যে বান্তি কেবলমাত্র 
সকাল ও সঙ্ধযায় আহার করে মধ্যবর্তী সময়ে অনাহারী 
থাকে, তাকে নিত্য উপবাসী বলে মনে করা হয়। যে 
দ্বিজ শুধু খতু-সমাগমের সময় স্ত্রী-সমাগম করে, সতা 
কথা বলে এবং জ্ঞানে অবস্থান কয়ে, সে সর্বদাইত্রন্মচারী 
নিত্য দান যে করে তাকে পবিত্র বলে মালা হয়। যে কখনো 
দিবসে নিদ্রা যায় না, তাকে সর্বদা জাগ্রত বলে মনে 
করা উচিত। যে ব্যক্তি সর্বদা ভরণপোষণের যোগ্য মাতা- 
পিতাদি এবং অতিথিদের জেজনের পরেই আহার গ্রহণ 
করে, সে অমৃত ভোজন করে থাকে। এই নিয়ম পালনের 
দ্বারা সে স্বর্ণলোক জয় করে। শান্ুঞ্প পুরুষ তাকেই 
যজ্ঞশিষ্ট অগ্ভোক্তা বলে থাকেন। এরাপ বাক্তি অক্ষযলোক 
প্রাপ্ত হয়, তিনিত্রহ্মার সঙ্গে তার ধামে নিবাস করেন এবং 
জন্সরাসহ সমস্ত দেবতা তাকে পরিক্রমা করেন। দেবতা 
ও পিতৃপুরুষের সঙ্গে বাস করে তিনি পুত্র-সৌন্রাদিসহ 
আনন্দ উপভোগ করেন। এভাবে তিনি অতি উত্তম গতি 
লাভ করেন। 

যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করলেন-_গিতামহ ! এই জগতে 
শুভ বা অশুভ যেসব কর্ম হয়, তা পুরুষকে তার সুখ- 
দুঃখরূপ ফল ভোগ করিয়ে থাকে। কিন্তু পুরু সেই কর্মের 
কর্তা কি না-_আমার এই বিষয়ে সন্দেহ আছে। সুতরাং 
আমি আপনার মুখ থেকে তার ঠিকমতো সমাধান শুনতে 
চাই। 


ভীম বললেন-_যুধিির! এই বিষয় সম্পর্কে জ্ঞানীরা 
সন ও প্রহ্াদের কথোপকথনরূপ এক প্রচীল ইতিহাসের 


যে কোনো মানুষই সম্মানিত হতে পারে, তা সবই তোমার 
মধ্যে বিরাজমান। তোমার আত্মতত্তের জ্ঞান আছে, তাঁই 
জিজ্ঞাসা করছি, তোমার মতে কলাণের সর্বশ্রেষ্ঠ সাধন 
কী ? তোমাকে দড়ি দিয়ে বাঁধা হয়েছিল, রাজাভ্ট 
হয়েছিলে, শত্রুর বশীভূত হয়েছিলে এবং রাজ্য চত 
হয়েছিলে, এরূপ শোফলীয় অবস্থাতেও তুমি কেন শোকগ্রন্তু 
হুওনি ? প্রশ্লাদ ! তুমি সংকটগ্রন্ত হয়েও কী করে নিশ্চিন্ত 
থাক ? তোমার এই স্থিতির কারণ আত্মজ্ঞান, না ধৈর্য ? 
‘ইন্দ্রের এই জিজ্ঞাসায় নিশ্চিত সিদ্ধান্তকারী প্রস্নাদ নিজ 
জ্ঞানের বর্ণনা করে মধুর স্বরে বললেন। 
প্রহ্লা্দবললেন-_যারা প্রাণীদের প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তিজানে 
না, অবিবেকের কারণে তাদের মোহ উপস্থিত হয়। জ্ঞানী 
কখনো মোহগ্রন্ত হন না। সর্বপ্রকার ভাব স্বভাবতই আসা- 
যাওয়া করে : তাতে পুরুষের কোনো উদ্যোগ থাকে না 
এবং উদ্যোগ না খাকায় পুরুষ তার কর্তা হয় না, তা সত্বেও 
তারমধ্যে কর্তৃত্বের অহংবোধ উদয় হয়। যে আত্মাকে শুভ- 
অশুভ কর্মের কর্তা বলে মলে করে, তার বুদ্ধি তত্বজ্ঞান 
লাভ না করায় আমি তাকে দোষে আবৃত্ত বলে মনে করি। 
ইন্দ্র! পুরুষই যদি কর্তা হত, তাহলে সে নিজ কল্যাণের 
জনা যা কিছু করত, তা সবই সিদ্ধ হত, তার কখনো 
পরাজয় ঘটত না। কিন্তু দেখা যায় যে যারা লাভের জনা চেষ্টা 
করে, তারাপ্রায়র্শই তাতে রক্ষিত থেকে যায়। সুতরাং এতে 
পুরুষের উদ্যোগের সম্পর্ক কোথায় ? কত প্রাণীকে 
আমরা লক্ষ্য করেছি তারা বিনা চেষ্টাতেই অনিষ্ট প্রাপ্ত 
হয় অথবা ইট লাভ করে না। কত সুন্র বুদ্ধিয়ন 
বাক্জিকে কুরূপ এবং যূর্ঘ মানুষের কাছে ধন প্রাপ্তির 


উদাহরণ দিয়ে থাকেন। গ্রহ্নাদের মন কোনো বিষয়ে 
আসক্তি ছিল না। তীর পাপ মুছে গিয়েছিল। জড়ত্ব ও 
অহংকার তার মধ্যে একটুও ছিল না। জিন পর্ম-নর্ধাদা 
পালন করতেন এবং শুদ্ধ সন্বস্তনে অবস্থান করতেন। 
তিনি চরাচর প্রাণীর উৎপত্তি ও লয় সম্পর্কে অবহিত 
ছিলেন। অপ্রিয় হলেও তিনি ক্রোধ করতেন না এবং প্রিয় 
লাভ হলেও হর্যান্মিত হতেন লা। মাটি ও সোনায় তার সমান 
দৃষ্টি ছিল। তিনি আত্মার কল্যাণকারী জ্ঞানযোগে অবস্থান 
করতেন। পরদান্বতত্ত তিনি নিশ্চিতরূপে জেনেছিলেন। 
এরাপ সর্ব, সমদশী ও জিতেন্তিয় পহ্রাদকে একান্তে বসে 
থাকতে দেখে তার বৃদ্ধি পরীক্ষা করার জনা ইন্দ্র তার কাছে 
গিয়ে ক্লুলন__দৈঅরদজ ! যে গুণ লাভ কমলো জগাতে 


আশা করতে দেখা যায়। সাবের প্রেরণাতেই যখন শুভ- 
অশুভ সর্বপ্রকার গুল লাহ হয় তখন আর ওপর অভিমান 
করার কারণ কী ? জানি নিশ্চিতভাবে মলে করি যে 
স্বভাবের দ্বারাই সব কিছু পাওয়া যায়। আমার আত্মনিষ্ঠ 
বুদ্ধিও এর রিপরীত ধারণা পোষণ করে না। এখানে 
শুভ-অভুভ কর্মের যে ফললাভ হয়, লোকে তাকে 
কর্মের কারণ বলে মনে করে ; অতএব আমি তোমাকে 
কর্মের বিষয়ই সম্পূর্ণভাবে বর্ণনা করছি। শোনো। সমস্ত 
কর্ম স্বভাব থেকে উৎপন হয়, যে এই কথা ঠিকভাবে জানে, 
সর্প বা অহং-অভিমান তার কোনো ক্ষতি করতে পারে 
না। 
ইন্ছ ! দামি ধর্মের গতি এবং সমস্ত ভূতের অনিতা 
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সম্পর্কে জানি। তাই সরকিছুবিনাশশীল জেনে কারো জন্য 
শোক করি না৷ মমতা, অহংকার, কামনা ত্যাগ করে, 
সর্বপ্রকার রহ্বান যুক্ত হয়ে, আত্মানিষ্ঠ এবং অসঙ্গ হয়ে 
প্রাণীদের উৎপত্তি ও বিনাশজক্ষা করি। যেন ও ইন্দিয়কে 
অধীন করে তৃষ্ণা ও কামনা আগ করেছে, যে সর্বদা 
অবিনাশী আ্যত্মার ওপর দৃষ্টি রাখে, সে কখনো কষ্ট পায় না। 
প্রকৃতি এবং তার কার্যাদির প্রতি আমার মনে রাগ 
(আসক্তি) বা দ্বেষ, কোনোটাই নেই, আমি কাউকে শত্ৰু বা 
আত্মীয় বলে মলে করি লা। আমি স্বর্গ, পাতাল বা 
মর্তালোক, কোনোটিরই কামনা করি না, স্রান-বিল্ঞাল 
অথবা জেয়র জন্যও আমার কোনো অভিলাষ নেই! 
ইন্দ্র বললেন প্র্থাদ ! কী উপায়ে এরূপ বুদ্ধি ও এই 


প্রকার শান্তি লাভ হয়, আমি তা জানতে চাই, আমাকে 
ৰলো। 

প্র্তাদ বললেন_ ইন্্র! সরলতা, সাবধানতা, বুদ্ধির 
নির্মলত, চিত্তের হ্থিরতা ও গুরুজনদের সেবা করলে পুরুষ 
মহৎ পদলাভ করতে সক্ষম হয়। এই গুণগুলিকে আয়ত্ব 
করলে স্বভাবতই জ্ঞান লাভ হয়, স্বভাবতই শান্তি পাওয়া 
যায় 

দৈত্যরাজ প্রশ্াদের উত্তর শুনে ইন্দ্র অত্যন্ত বিস্মিত 
হলেন। তিনি অতান্ত প্রসম হয়ে পর্াদের কথার প্রশংসা 
করলেন। শুধু তাই নয়, ত্রিড়ুনপতি ইন্দ্র দৈত্যরাজ 
প্রহ্থাদের পূজা করলেন এবং তার অনুমতি নিয়ে নিজ ধাম 
স্র্গলোকে ফিরে গেলেন। 


নমুচি ও বলির সঙ্গে ইন্দ্রের কখোপকথন-_কালের মহিমা বর্ণনা 


ভীষ্ম বললেন-_যুদিষ্ঠির ! এই বিষয়ে আর একটি 
পুরানো ইতিহাসের উদাহরণ দেওয়া হয়। কোনো এক 
সময়ের কথা, ইন্দ্র নমুচি নামক দৈত্যের কাছে গিয়ে 
বললেন__নমুচি! তোমাকে বন্দি করা হয়েছিল, রাজাভ্রষট 
হয়েছিল, সক্রর বশীভূত হয়েছিলে এবং রাজ্যলক্সী ঢাত 
হয়েছিলে। এরাপ শোকের মধ্যে পড়েও তুমি শোকত্রস্ত 
হওনি__এতো অত্যন্ত আশ্চর্যের কথা ?” 

নমুচি বললেন_ ইন্দ্র ! শোক করলে শরীরে কষ্ট হর 
এবং কর প্রসন্ন হয়, তাহলে শোক কেন করব ? শোকের 
দ্বারা তো দুঃখ দূরীভূত হয় না। সন্তাপের দ্বারা রূপ, কান্তি, 
আয়ু এবং ধর্ম সকলই নাশ হয়। সুতরাং অনিচ্ছাবশত 
আগত দুঃখের চিন্তা ত্যাগ করে বুদ্ধিমান বাক্তির নিজের 
কল্যাণের জন্য চিন্তা করা উচিত। পুরুষ যখন কল্যাণে মন 
সন্নিবেশ করে, তখনই যে তার সমস্ত অর্থ সিদ্ধ হয়, তাতে 
কোনো সন্দেহ লেই। জগতের শাসনকর্তা একজনই, 
দ্বিস্ীয় কেউ নেই ; তিনিই গর্তাশরিত প্রাণীকেও শাসন 
করেন। তার প্রেরণা অনুযায়ীই আমরা কার্য করি। পুরুষের 
যে বস্তু যেমন প্রাপ্ত হওয়ার কথা, তার সেই প্রকারই প্রাপ্ত 
হয়ে থাকে বিধাতা ভীবকে যেমন যেষন গর্ভে ফেলেন, 
তাকে সেখানেই থাকতে হয় ; শে নি্গ ইচ্ছায় অনা 
কোথাও যেতে পারে না। যে অবস্থা সেটি 
হওয়ার ছিল-__এইরাপ ভাব রেখে যে সহর্ষে 
স্বীকার কয়ে, সে কখনো মোহয়ন্ত হয় লা। মাঝে নাঝে 


সকলকেই কষ্টভোগ করতে হয়, তার জন্য কাউকে দোয় 
দেওয়া উচিত লয়। দুঃখ পাওয়ার কারণ হল এই যে পুরুষ 
বর্তমান পরিস্থিতিতে দ্বেষ করে নিজেকে তার কর্তা বলে 
মনে করে। ঝষি, দেবতা, শক্তিমান অসুর, বৈদিক জ্ঞানে 
সমৃদ্ধ পুরুষ এবং বনবাসী মুনি-_এর মধ্যে কে আছেন, 
যিনি বিপদে পড়েননি। কিন্তু যার সদ-অসং জ্ঞান থাকে, 
তিনি মোহ্গরন্ত হন না। বিবেকশীল ব্যক্তি কখনো ক্রোধ 
করেন না, বিষয়াদিতে আসক্ত হন না, দুঃখজনক 
পরিস্থিতিতে উদ্বিগ্ন হন না তথা সুবের প্রাপ্তিতে উৎফুল্ল হন 
না। ভয়ানক কঠিন আর্থিক পরিস্থিতিতেও শোকগ্রস্ত হন না 
বরং সেই পরিস্থিতিতেও তিনি হিমালয়ের নায় স্বভাবতই 
অবিচল থাকেল। যিনি অর্থসিদ্ধির জন্য মোহগ্রন্ত হন না, 
সংকটে পড়লেও বিনি ধৈর্য হারান লা এবং সুখ-দুঃখের 
মধ্যেও সমভাবে বিরাজ করেন, তাকেই শ্রেষ্ঠ মানুষ বলে 
মনে করা হয়। মিনি ধর্মতত্ব জেনে সেই অনুযায়ী সাবহার 
করেন, তিনিই শ্রেষ্ঠ পুরুষ। যে বস্তু পাওয়া সম্তব নয়, তাকে 
কোনো মন্ত্র, বল, পরাক্রম, বুদ্ধি, পুরুষার্থ, শীল, সদাচার 
এবং অর্থসম্পদের সাহাযোও পাওয়া যায় না, তার জনা 
শোক কীসের? জীবের প্রারন্ধে যে যে সুখ ও দুঃখ নির্ধারিত 
আছে, সেগুলিই সে পা । যেখানে যাওয়ার প্রারর থাকে, 
সেখানেই যায় এবং যা কিছু তার পাওয়ার থাকে, ভতটাই 
সে পেয়ে থাকে এই ভেবে যে কখনো মোহগ্রস্ত হয় না 
এবং সর্বপ্রবান দুঃখে নিশ্চিন্ত থাকে, সেই সর্বশ্রেষ্ঠ নানুষ। 


শান্তিপর্ব] 
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যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করলেন- ভরতশ্রেষ্ঠ ! যে ব্যক্তি 
বন্ধুবান্ধব অথবা রাজানাশ হলে খোর সংকটে পড়ে যায়, 
তার কলালের কী উপায় আছে ? জগতে আপনার থেকে 
উত্তম কোনো বক্তা নেই ; তাই একথা আপনাকেই জিজ্ঞাসা 
করছি। 

ভীষ্ম বললেন-_বৃধিষ্টির ! যার স্রী-পুত্র মারা গেছে, 
সুখ অপস্থত হয়েছে, অর্থ নষ্ট হয়েছে এবং এই কারণে যে 
কঠিন বিপদে পড়েছে; তার ধৈর্য ধারণ করাতেই কল্যাণ। 
অত! যে বুদ্ধিমান ব্যক্তি সর্বদা সাত্তিক বৃত্তির সাহায্য নিয়ে 
খাকে, সেই এপ্র্ ও ধৈর্ঘপ্রাপ্ত হয় এবং সেই কার্যকুশল। 
এরই বিষয়েও আমি আরও একটি প্রচীন ইতিহাসের 
উদাহরণ দিচ্ছি, যেটি বলি ও ইন্দ্রের কঘোপকখনরূপে 
আছে। 

'দেবাসুর সংগ্রামে দৈত্য এবং দানবদের ভয়ানক সংহার 
হয়েছিল। বামনরূপধারী ভগবান বিষ্ণু তার পায়ে ত্রিলোক 
মেপে অধিকার করেছিলেন। শত যজ্ঞের অনুষ্ঠানকারী ইন্দ্র 
ছিলেন দেবতাদের রাজা। চার বর্ণের লোক তাদের নিজ 
নিজ ধর্মে অবস্থান করত। দেবতাদের উত্তমরূপে পূজা করা 
হত। ত্ৰিতুবনের অনয হচ্ছিল এবং সকলকে সুখী দেখে 
ব্রহ্মাও প্রসন্ন ছিলেন। এই সময়ের কথা। একদিন ইন্্র তার 
এরাবত নামক গজরাজে চড়ে ত্রিলোক ভ্রমণে বার হলেন। 
ভার সঙ্গে ফর, বসু, আদিতা, অশ্বিনীকুমার, 'ষিগণ, 
গন্ধ্ব, নাগ, সিদ্ধ ও বিদ্যাধরগণও হিলেন। ঘুরতে ঘুরতে 
ভারা একসময় সমুদ্রতীরে গিয়ে পৌঁছলেন। সেখানে এক 
পর্বতের গুহায় বিরোচনকুনার বলি বিরাজ বর্পছিলেন। তার 
দিতে দৃষ্টি পড়তেই ইন বন হাতে নিয়ে তার কাছে পৌঁছে 
গেলেন। 

দেবরাজ্জ ইন্্রকে দেবতাদের মধ এরাবতের ওপরে 
আনীন দেখেও দৈতাদের প্রভু বলির মনে কোনোপ্রকার ভয় 
বা উদ্বেগ সৃষ্টি হয়নি। তিনি নির্ভয়ে নির্বিকারভাবে 
দীড়িয়েছিলেল। ইন্দ্র বললেন-_“বিরোচনকুনার ! তোমার 
শত্রুর সমৃদ্ধি দেখেও তুমি বষ্ট পাওনি, তার কারণ কী ? 
পরাক্রম, গুরুজনদের সেবা অথবা তপের দ্বারা অন্তর 
শুদ্ধ হওয়ায় কী তোমার শোক হয় না ? অগয়ের কাছে 
এরাপ আচরণ অতান্ত কঠিন। তুমি শত্রুদের বশীভু 
হয়ে উন্তন স্থান (স্বর্গরাজা) থেকে ভষ্ট হয়েছ এ 


এখন সেই রাজা শক্ররা অধিকার করেছে_ দেখেও 
তুমি কেন শোক করছ না ? লক্ষ্মী এবং অর্থ হারিয়েও 
দুঃখ না করা অত্যন্ত কঠিন। তোমা ছাড়া এখন আর কে 
আছে যে ত্রিভুবনের রাজা হারিয়েও বেচে থাকার উৎসাহ 
রাখে?" 

এরূপ নানা কঠোর ভাষা ইন্দ্র বলিকে রললেন। বলি 
অত্যন্ত আগ্রহ সহকারে এই সব শুনে নির্ভয়ে তার উত্তর 
দিলেন। 

বলি বললেন- ইন্দ্র! আমি যখন কালের হাতে বন্দি 
হয়েছি, তবন আর আমাকে দত্ত দেখিয়ে কী লাভ ? আমি 
দেখছি আছ তুমি বদ্ধ হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছ। আগে 
তোমার মধ্যে এতে সাহস ছিল না ; এখন যেনতেন প্রকারে 
শক্তিলাভ করে পরাক্রম দেখাচ্ছ ? তুমি ভিন্ন আর কে এত 
কঠোর বাক্স বলতে পারে ? যে সক্ষম হয়েও তার হাতে 
আসা বীর শত্রুদের দয়া করে, তাকেই মহাপুরুষ বলে মালা 
হয়। দুজন ব্যক্তির যধ্যে যখন যুদ্ধ হয় তখন একজনের জয় 
এবং অগরজনের পরাজয় নিশ্চিত হয়ে থাকে। তাই তুমি 
একথা ভেবো না যে তুমি তোমার বল ও পরাক্রমেই 
দস্মনাভ করেছ। আল্জ ভুমি ভালো অবস্থায় আছ, আমি 
নেই-_এদৰ তোমার বা জামার চেষ্টার ফল নয়। সুতরাং 
তুমি আমারে অপমান কোরো না। জীবকে সময় সময় 
কখনো সুখ এবং: কনো দুঃখ পেতে হয়। যেমন কাল 
তোমাকে এখন রাজপদে অধিষ্ঠিত করেছে, তেমনই, কাল 
আমাকেও হয়ত একপময়ে রাজা করবে। সময় যখন খারাপ 
হয় তখন কাল-গীড়িভ আনুযকে তার বিদ্যা, তপ, দান, 
মিত্র এবং বন্ধুবান্ধনও রক্ষা করতে পারে লা। শত 
আঘাতেও কেউ উপস্থিত অনর্থকে রোধ করতে পারে না। 
ইন্দ্র! তুমি যে নিজেকে এই পরিস্থিতির কর্তা বলে মনে 
করছ_এই অহংকারই তোমার দুঃখের কারণ হবে। পুরুষ 
নিজেই যদি কর্তা হত, তাহলে অনা কেউ তার উৎপন্নকারী 
হত না ; কিন্তু সে অপরের দ্বারা উৎপন্ন হয়ে ধাকে+ তাই 
ঈশ্বর বাতীত আর কেউই কর্তা নয়। 

দেবরাজ ! তোমার বৃদ্ধি সাধারণ লোকেদের মতো, 
তাই অবশাস্তাবী বিনাশের দিকে তোমার লক্ষ্য নেই। 
জগতে কিছু ঘৃর্ধ আছে, যাঁরা মনে করে থাকে যে তুমি 
নিজের পরাক্রনেই এই উন পদ লাভ করেছ। কিন্তু আমার 


শোচনীয় অবস্থায় পড়েও তুমি কেন শোল্পরর্ত হচ্ছ না? 


নায় মানুষেরা, বারা জগতের অবস্থিতি জানে, সম্যয়র 


পূর্বে পিতা-পিতামহের রাজো তুমি মহারাজ হয়েছিলো ; 


ফেরে পড়েও তারা শোক-মোহ বা ভ্রমে পড়ে না। আছি 
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তুমি অথবা অনা কেউ যাঁরা ভবিষ্যতে দেবতাদের অধিপতি 
হবেন একদিন ওই পথেই যাবেন, যেখানে আগে বছ ইন্দ্র 
প্রস্থান করেছেন। 

যদিও আজ তুমি দু্্ঘ হয়ে অত্যন্ত তেজে দেদীপামান 
হয়ে রয়েছ ; কিন্তু স্মরণ রেখো, সময় হলে তুমিও 
আনার মতো কাপের শিকার হবে। আজ পর্যন্ত হাজার 
হাজার ইন্দ্র কালগ্রাসে পতিত হয়েছে, কালের ওপর 
কারোরই কর্তৃত্ব চলে না| তুমি এই দেহ প্রাপ্ত হয়ে সমস্ত 
অনেক বড় বলে মনে করছ, কিন্তু প্রমাণিত হয়েছে যে 
তোমার এই ইন্্রপর আজ পর্যন্ত কারো জনা অবিচল বা 
অনন্তকাল ধরে থাকেনি__এখানে কত ইন্দ্র এসেছে এবং 
চলে গেছে। তুমিই শুধু মূর্খভাবশত এটি নিজস্ব বলে মনে 
করছ। 

দেবরাজ ! বিনাশশীল হওয়ার জনা যেটি বিশ্বাসযোগা 
নয়, সেই রাজোর ওপর তুমি বিশ্বাস কর, যা স্থায়ী নয়, 
তাকে স্থায়ী বলে মনে কর ; এ কোনো আশ্চর্যের ব্যাপার 
নয় ; কারণ কাল যাকে ঘিরে আছে, সে এরূপই ভেবে 
থাকে। যে রাজনলক্মীকে মোহবশত নিজের বলে মনে 
করছ, তা তোমারও নয়, আমারও নয়, অনা কারোরই নয়। 
ইনি কারো কাছেই অবিচলরূপে বিরাজ করেন না। বহু 
রাজার কাছে ছিলেন, এখন তোমার কাছে এসেছেন। ইনি 
স্বভাবত চঞ্চলা, সুতরাং কিছুদিন তোমার কাছে থেকে 
আবার অন্যত্র চলে যাবেন। আজ পর্যন্ত ইনি যে কত 
স্লাজাকে পরিত্যাগ করেছেন, তা গণনা করা সম্ভব নয়। 
তোমার পরেও বছ রাজনাবর্গ এই রাজ্যলক্ষ্মী ভোগ 
করবেন। পূর্বকালে ইনি যেসব রাজার কাছে ছিলেন, আজ 
আর তাদের দেখা যায় না। পৃথু, পুরূরবা, ময়, ভীম, 
নরকামুর, শন্বরাসুর, অনথরীব, পুলোমা, স্বর্ান 
অমিতফবজ্ঞ, প্রত, নমুচি, দক্ষ, বিপ্রচিত্তি, বিরোচিন, 
ইীদিষের, মুহোত্র, ভূরিহা, পুস্পবান, বৃষ, সতোমু, 
স্ব, বাছ, কণিলাক্ষ, বিসূয়ক, বাপ, কার্তস্বর। বহি 
বিশদ, নৈধতি, সংকোচ, বরীতাক্ষ, বরাহাশ্ব, রবিপ্রভ, 
বিশ্বজিৎ, প্রতিরূপ, বিষাশু, বিস্তর, ধু, হিরণাকশ্দিপু, 
কৈটভ__ এঁরা এবং আরও বহু দৈতা, দালব, রাক্ষস পূর্বে 
আমরা শুনতে পাই. তীরা সকলেই কালের গতিতে এই 
পূ্ণিবী থেকে বিদ্বায় নিয়েছেন ; কারণ কালই. সবথেকে 


বেশি বলবান। 

তুমিই যে শুধু শত ঘল্প করেছ, তা নয়। ওইসব 
রাজ্ারাও শত শত যজ্ঞ করেছিলেন, সকলেই ধর্মাস্মা 
ছিলেন এবং নিরন্তর যল্পেই ব্যাপৃত খাকতেন। তোমার 
মতোই তারাও আকাশে বিচরণ করতেন, বহু মায়া 
জানতেন এবং ইচ্ছানুযাযী রাপ ধারণ করতেন। তাদের 
তেজ ও প্রতাপ অত্তা্ত বৃদ্ধি পেয়েছিল। কিন্তু কাল এঁদেরও 
সংস্থার করেছেন। এই পৃথিবী উপভোগ করার পর যেদিন 
তোমাকে এটি ত্যাগ করতে হবে, সেদিন তুমি তোমার 
শোক প্রশমন করতে পারবে না ; সুতরাং বিষ্যাভোগের 
ইচ্ছা পরিহার করো, রাজ্বলক্ষ্মীর অহংকার ত্যাগ করো। 
তবেই তুমি রাজ্যনাশ হলেও ধৈর্য সহকারে সেই শোক সহ্য 
করতে পারবে। শোকের সময় শোক কোরো না এবং 
আনন্দে হর্ষোৎফুল্প হয়ো না। ইন্দ্র! আমার এই কটু সতের 
জনা ক্ষমা কোরো। আর দেরি নেই, তোমার ওপরও 
কালের আক্রমণ হবে, তুমিও তার থেকে ভয়প্রাপ্ত হবে। 
এখন তুমি ক্ষ বাক্য বাণে আমাকে বিদ্ধ করছ। আমি শান্ত 
হয়ে বসে আছি, তাই: নিজেকে অনেক সুধী বলে মনে 
করছ। কিছু মনে রেখো, যে কাল আমাকে আক্রমণ 
করেছে, নে তোমাকেও ছাড়বে না। দেবতাদের এক 
হাজার বছর পূর্ণ হওয়া পর্যন্তই তুমি ইন্দ্র হয়ে থাকবে। 

দেবেন্দ্র! তুমি আমাকে জানো, আমিও তোমায় জানি। 
তাহলে আর আমার কাছে এত অহংকার কেন দেখাচ্ছ? 
আমি যখন রাজা ছিলাম, তখন যে পরাক্রম দেখিয়েছিলাম, 
তা তোমার অজানা নয়। ভার একটি দৃষ্টান্তই বথেষ্ট। প্রথমে 
যখন দেবাসুর-সংগ্রাম হয়েছিল, সেই সময়কার কথা 
নিশ্চয়ই ভুলে যাওনি ; আমি একাই সমন্ত আদিত্য, রুদ্র, 
সাধ্য, বসু এবং মরুদ্গণকে পরাস্ত করেছিলাদ। আদার 
পরাক্রমে দেবতাদের মধ্যে পালাবার প্রথণত| দেখা 
গিয়েছিল। তোমার মাথায়ও কত পাহাড় ভেঞ্টেছিলাম ; 
কিন্তু এখন আমি আর কী করব, কালকে লক্ষ্মন করা অত্যন্ত 
কঠিন। তোমার হাতে বজ্ থাকলেও আমি শুধু কিল-ঘুসির 
দ্বারাই তোমাকে মৃত্যুমুখে পৌঁছে দিতে গারি। কিন্তু আমার 
এখন প্রাক্রম দেখানোর নয়, ক্ষমা করার সময়। তাই 
তোমার সব অপরাধ চুপ করে সহা করছি, সেজনাই তুমিও 
মিথ্যে অহংকার দেখিয়ে যাচ্ছ। মানুষ যেমন দড়ি দিয়ে 
পশুকে বাধে, তেদনই ভয়ংকর কাল তার পাশে আমাকে 
মার করে রেখেছে। পুরুষের লাভ-ক্ষতি. সুখ-দুঃখ, 


শান্জিপর্ব] 
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বাম-ক্রোধ, জন্ম-মৃত্যু, বন্ধন-মোক্ষ_এসবই কালের 
দ্বারা প্রাপ্ত হয়। যে কালের প্রভাবকে জানে, সে কষ্টেও 
শোক করে না ; কারণ দুঃখ করলে শোক লাঘবে কোনো 
সাহাব্য পাওয়া যায় না এই ভেবে আমি শোক করি না। 
শোকগ্রস্ত মানুষকে শোক তার বিপদ থেকে যুক্ত তো করেই 
না, বরং তার শক্তি ক্ষীণ করে দেয় ; তাই আমি শোক করি 
না৷ 

বলির কথা শুনে ইন্দ্রের ক্রোধ প্রশমিত হল। তিনি শান্ত 
হয়ে বললেন-_““টত্তরাজ ! বজ্রসম আমার উদ্যত হাত 
দেখে মারার ইচ্ছায় আগত মৃত্যুর হৃদয়ও কেঁপে ওঠে, 
অতএব এমন কে আছে যে ভয় পাবে না ; কিন্তু তোমার 
বুদ্ধি তত্বজ্ঞানে সমৃদ্ধ এবং স্থির, তাই সেটি একটুও 
বিচলিত হয় না। তুমি ধৈৰ্ঘশীল বলে তোমার ভয় হয় না। 
প্রকৃতপক্ষে কালকে পরিহার করা যায় না, তা লজ্ঘনের 
কোনো উপায় নেই। কাল সব প্রাণীর সঙ্গেই একপ্রকার 
ব্যবহার করে। সে দিন-রাত-মাপ-ক্ষণ-লয় এবং 
সবকিছুর হিসাব করে প্রাণীকে দুঃখ দিতে থাকে। নদীতে 
যায়, তেমনই ‘এই কাজ আজ করর, ওটি কাল করব’ 
এরূপ চিন্তারত মানুষকে কাল হঠাৎ করে এসে অধিকার 
করে। ‘আরে! ওকে তো এখনই দেখলাম, ওকী করে মারা 
গেল ?' এইভাবে কালের গতিতে ভেসে যাওয়া 
মানুষের প্রলাপ শুনতে পাওয়া ষায়। ধন-ই্র্য-ভোগ ও 
স্বান__এ সবই কালের দ্বারা বিনাশপ্রাপ্ত হয়। কালই সমস্ত 
প্রাণীর জীবন হরণ করে। জন্মের পরিণাম মৃত্যু। যা কিছু 


সবসময় স্মরণে রাখা কঠিন হয়। অবশা তুমি ভত্তবজ্ঞ এরং 
স্থিরবুদ্ধিসল্পন্ন, তাই তুমি ভীত নও। কাল অত্যন্ত প্রবল, 
সে সমস্ত জগৎকে আক্রমণ করে বশীভূত করে রেখেছে। 
কাল কখনো দেখে নাঃ কে ছোট আর কে বড় ; সে 
সকলকেই তার আগুনে পুড়িয়ে দেয়, তবুও কারো চেতনা 
হয় না। লোকে ঈর্ষা, অভিমান, লোড, কাম, ক্রোধ, ভয়, 
স্পৃহা এবং মোহতে আবদ্ধ হয়ে নিজের বুদ্ধি হারিয়ে 
ফেলে। কিন্তু তুমি বিদ্বান, জ্রানী এবং তপন্নী, কালের লীলা 
এবং তার তত্ব জানো, সমস্ত শান্তুজ্জানে তুমি নিপুণ এবং 
তন্তু বিচারে কুশল ও জ্ঞানী শ্রেষ্ঠ। 

আমার বিশ্বাস যে তুমি তেমার বুদ্ধির দ্বারা সমস্ত 
লোকের তন্তু জেনে নিয়েছ। তুমি সর্বত্র বিচরণ করেও 
সবার থেকে মুক্ত, তোমার রোথাও কোনো আসক্তি নেই। 
তুমি ইন্দরিয়াদি জয় করেছ, তাই রজোগুণ ও তমোগুণ 
তোমাকে স্পর্শ করতে পারে না। তুমি হর্ষ ও শোকরহিত 
আত্মার উপাসনা কর। সব প্রাণীর প্রতি তোমার সোহার্দয 
আছে, কারো প্রতি বৈরিতা নেই! তোমার চিন্তে সর্বদাই 
শান্তি বিরাজণান। তোমাকে দেখে আমার মনে দয়ার সঞ্চার 
হচ্ছে। আমি তোমার যতো জ্ঞানীকে বন্ধন করে মারতে চাই 
না। এখন আমার দিক থেকে তোমার আর কোনো বাধা 
নেই তুমি সুস্থ ও সুখী থাক” 

এই বলে দেবরাজ ছন্দ্র গ্রাজে উঠে সেখান থেকে 
রওনা হলেন এবং সমস্ত অসুর জয় করে সকলের একচ্ছত্র 
সম্রাট হয়ে আনন্দে থাকতে লাগলেন। সেই সময় 
সুক্রাঙ্গণেরা তার স্তুতি করল এবং তিনি স্বর্গলোকে ফিরে 


দেখা যায়, সবই বিনাশশীল, অস্থির ; তা সত্বেও এই কথা 


এসে সুখে দিনযাপন করতে লাগলেন। 


ইন্দ্রের কাছে লক্ষ্মীর আগমন এবং দানব-দৈতাদের 


উত্থান-পতনের 
যুধিষ্ঠির স্রিজ্ঞাগা করলেন__পিতামহ ! যে পুরুষের 
উত্থান-পতন আসঙ্গ তার পূর্ব লক্ষণ কীরূপ ? কৃপা করে তা 
বলুন। 
ভীষ্ম বললেন-__বুধিষ্টির্ন ! যার উত্থান-পতন আসন্ন, 
আর মনই পূর্ব লক্ষণ প্রক্কাশ করে। এই বিযয়ে লক্ষ্মী এবং 
ইন্দ্রের কথোপকথন রূপে এক প্রচীল ইতিহাস উদাহরণ 
স্বরূপ দেওয়া হচ্ছে, শোলো। কোলো এক সময়ের কথা, 


কারণ জানানো 


করার জনা ধ্রবলোকের দ্বার থেকে উৎপন্ন গঙ্গাতীরে গিয়ে 
জনে নামলেন। এর মধো বন্ধধারী ইন্রও সেইখানে 
এনেন। তারপর দুজনেই ডুব দিয়ে মনকে একাগ্র করে 
সংক্ষেপে গাধন্রী মন্ত্র জপ করলেন। অতঃপর দুজনে 
শঙাতীরে, সুবর্ণ বালুকাকীর্ণ ঘাটে বসে অনেক পুণ্যান্সা, 
দেবর্ষি এবং মহর্ধিদের কাছ থেকে পুণ্য কথা শুনতে 
লাগলেন। দুর্জনে একাগ্র চিত্তে যখন এইসব শুঁনছিলেন 


দেবর্ষি নারদ প্রভাতে নিদ্রা ত্যাগ করে পবিত্র জলে স্থান 


তখন কিরণজালে সম্ভিত হয়ে ভগবান সূর্যনারায়ণ উদিত 
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সংক্ষিপ্ত মহাভারত 


[শাহিপর্ব 


হলেন। দুজনে তখন দণ্ডায়মান হয়ে সূর্যোপস্থান করলেন। 

সেই সময় আকাশে এক দিবাজ্যোতি দেখা গেল, যা 
ক্রুশ নিকটবর্তী হচ্ছিল সেটি ভগবান বিষ্ণুর বিমান, লিঙ্গ 
প্রায় ত্রিলোককে আলোকিত করে সেটি অনুপম শোভা 
বিস্তার করছিল। নারদ এবং ইন্দ্র সেই বিমানে সাক্ষাৎ 


সতারাদী, বিনয়ী এবং দানশীল পুরুষদের হধ্যে সদাই 
নিবাস করি। আমি সত্য ও ধর্ম দ্বারা আবদ্ধ হয়ে আগে 
অসুরদের মধ্যে থাকতাম, কিন্তু এখন তাদের ধর্মের 
বিপরীত দেখে তোমাদের এখানে থাকার চিন্তা করছি। 
ইন্দ্র ছিজ্রাসা করলেন__দেবী ! টৈত্যদের আচরণ 


আগে কেমন ছিল, যার জনা আপনি ওদের কাছে 
ছিলেন, আর এখন কী দেখলেন যে ওদের ছেড়ে আমার 
কাছে এসেছেন ? 

লক্্মীদেরী বললেন-_যারা নিজ ধর্ম পালন করে এবং 
ধৈর্য থেকে বিচলিত হয় না ; সেই প্রাণীদের মধ্যে আমি 
নিবাস ফরি। আগে দৈতাকা দান, অধ্যয়ন এবং যক্টে 
ব্যাপৃত থাকত। দেবতা, পিতৃপুরুষ, গুরু ও অতিথিদের 


লক্ষ্মীদেবীকে দর্শন করলেন, তিনি পল্লাপত্রের ওপর 
বিরাজমান ছিলেন। সুন্দরী রমণী শ্রেষ্ঠা লক্ষীদেরী উত্তম 
বিমান থেকে নেমে ইন্দ্র ও নারদের কাছে এলেন। ইন্দ্র ও 
নারদ এগিয়ে দেবীর কাছে গিয়ে হাতজোড় করে তাকে 
প্রণাম জানিয়ে নিজেদের নাম নিবেদন করলেন এরং 


জিজ্ঞাসা করলেন__'দেরী ! আপনি কে. কোথা থেকে 
এসেছেন এরং কোথায় যাবেন ?* 

লক্ষ্মীদেরী বললেন- ইন! ভ্রিলোকের চরাচর প্রাণী 
আমার স্বরপপ্রাপ্ত হয়ে পরমাস্মার সঙ্গে একাত্ম হওয়ার 
জন্য লিরন্তর চেষ্টা করে। আনি সনন্ত প্রাণীকে উ্র্ঘ 
প্রদানের নিণিত্ত সূর্য কিরণে প্রস্ফুটিত কমলে উদ্ভাসিত 
হয়েছি। আমাফে.লোকে পদ্মা, শ্রী এবং পদ্মদালিনী বলে। 
আমিই লক্ষী, সুতি, শ্রী, শ্রদ্ধা, মেধা, সনতি, বিজিতি, 
স্থিতি, ধৃতি, সিদ্ধি, সৃদ্দি, স্বাহা, ধা, নিয়তি এবং 
স্মতি। ধর্মশীল পুরুষের দেশে, নগরে এবং গৃহে আমার 
নিবাস। যুদ্ধে পষ্ঠপ্রদর্শন করেন না য়ে রাজা. সেই বিজয় 
দ্বারা নুশোভিত বীর রাজার দেহে আনি সর্বদা উপস্থিত 


থাকি৷ নিত্য ধৰ্মাচরণকারী, বুদ্ধিমান, ব্রাহ্মণভক্ত, 


পূজা করত। তাদের সর্বদা সতা কথা বলার প্রবৃত্তি ছিল, 
নিজেদের ঘর-ঘার ভারা পরিষ্কার করে রাখত। প্রতাহ 
অগ্নিহোত্র করত এবং তারা গুরুসেবক, জিতে, 
্রান্মণভক্ত ও সত্যবাদী ছিল। তাদের নধো শ্রদ্ধা হিল, 
ক্রোধ ছিল না, তারা দাতা ছিল কিন্তু পরনিন্দা করত না। 
ঈর্ষা আগ করে স্তর-পুত্র-পরিজনের ভরণ-পোষণ করত। 
তাদের মধ্যে অমর্ধ বা অহংকার ছিল না, সবার স্বভাব 
ভালো ছিল, সকলেই দয়ালু ছিল, সকলের মধো সরলতা, 
সুদৃঢ় ভক্তি এবং ইদ্রিয়-সংযমের গুণ ছিল। সকলেই নিজ 
উজ ও নন্্ীদের সন্তুষ্ট রাখত এবং ফৃতজ্ঞ ও মধুরভষী 
ছিল। তারা সকলকে যথাযোগারূণে সম্মান করত, ধন দান 
করত, ব্রত-নিয়ম পালন করত এবং উপবাস ও তপে 
ব্যাপৃত থাকত। তারা সকলের বিশ্বাসপাত্র ছিল। প্রতাহ 
সূর্যোদয়ের পূর্বে শয্যাত্যাগ করত এবং রাতে কখনো দি ও 
ছাতু খেত না। প্রাতঃকালে ঘৃত এবং অন্যান্য মাঙ্গলিক বস্তু 
দর্শন করত এবং ব্লাহ্দণদের পৃজ্জা করত। সর্বদা ধর্মচর্ায় রত 
থাকত এবং প্রতিগ্রহ থেকে দূরে খাকত। রাত্রের অর্ম ভাগো 
নিত্রা যেত, দিলে কখনো নিদ্রা যেত লা। 

কূপণ, অনাথ, বৃদ্ধ. দুর্বল, রোগী এবং নারীদের দয়া 
করত এবং তাদের অন্ন-বস্তর দান করত। ব্যাকুল, 
বিন্বাদগ্রস্ত, উদ্িগ্ন, ভীতসস্্ত, রোগী, দুর্বল এবং যার সর্ব 
ধর্মাচরণ করত, একজে অপরের প্রাণ হরণ করত না। কাজের, 
সময় পরস্পর অনুকূল এবং গুরুজন ও বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদ্রে 
সেবায় ভৎপর থাকত। পিকুপুরুষ, দেবতা এবং 
অতিথিদের বিধিধৎ পূজা করে. তাদের অর্পণ করার গর 
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অবশিষ্ট অন প্রত্যহ প্রসাদরূপে গ্রহণ করত, সকলেই 
সতাবাদী এবং তপস্থী ছিল। তারা উত্তম খাদ্য প্রস্তুত করে 
একাকী আহার করত না। প্রথমে অপরকে দিয়ে তারপর 
নিজেরা গ্রহণ করত । সকল প্রাণীকে আপন মনে করে দয়া 
করত। বুদ্ধিমত্তা, সরলতা, উৎসাহ, অহংকারহীনতা, 
পরম সৌহার্দা, ক্ষমা, সত্য, দান, তপ, পবিত্রতা, দয়া, 
কোমল বাকা এবং মিত্রদের সঙ্গে প্রগাঢ় সীতি_ এই সব 
সদ্গুণ সর্বদা তাদের ছধো বিরাজ করত। নিদ্রা, আলস্য, 
অপ্রসন্নঅ, দোষদৃষ্টি, অবিবেক, অসন্তোষ, বিষাদ, কামনা 
‘ইত্যাদি দোষ তাদের মধো প্রবেশ করতে পারত লা। এইরূপ 
গুণসম্পন্ন দানবদের কাছে আমি সৃষ্টিকাল থেকে এখন 
পর্যন্ত বহযুগ ধরে থেকেছি। 

কিন্তু সময়ের বাবধানে তাদের গুণে বৈপরীতা দেখা 
দিয়েছে। আমি দেখেছি দৈত্যদের মধ্যে ধর্ম বলে আর কিছু 
নেই, তারা কাম ও ক্রোধের বশীভূত হয়ে গেছে। প্রবীণ 
ব্যক্তিরা যখন সভায় রসে কোনো আন্দোচলা করতে থাকে 
তখন গুণহীন দৈতোরা তাদের দোষ বার করে তামাশা 
করতে থাকে। বৃদ্ধ ব্যক্তিরা সভায় প্রবেশ করলেও যুবকেরা 
আসনে বসেই থাকে, আগের মতো সম্মান দেখিয়ে উঠে 
দাড়িয়ে প্রণাম জানায় না। পিতা থাকতেই পুত্র মালিক হয়ে 
যায়। পুত্র পিতার এবং পরী পতির নির্দেশ মানে না। মাতা- 
গিতা, বৃদ্ধ, আচার্য, অতিথি এবং শুরুর সম্মান জানানো 
উঠে গেছে। সম্ভানদের লালনপালনও সেরাপজবে হয় না। 
দেবতা, পিতৃপুরুষ, অতিথি এবং গুরুজনদের পূজা এবং 
অন্দদান না করেই সকলে আহার গ্রহণ করে। তাদের রন্ধন 
কক্ষও পবিত্র থাকে লা। দৈতারা দুধে ঢাকনা না দিয়ে খোলা 
রেখে দেয় এবং ঘি-পাত্র উচ্ছিষ্ট হাতে স্পর্শ করে। 
পশুদের গৃহে বেঁধে রাখে এবং তাদের পরিঘাণমতো 
খেতেও দেয় না। বালক ও শিশুদের লাঘনে দানবেরা 
আহার করে, তাদের খেতেও দেয় না। পরিচারকদের 
ক্ষুধার্ড রেখে নিজেরাই খেয়ে নেয়। তারা সূর্যোদয় হলেও 
নিদ্রা যায়, প্রভাতকে রাত্রি মনে করে। তাদের গৃহে সব 
সময় কলহ লেগে থাকে। তারা আশ্রমবাসী মহাত্যাদের প্রতি 
এবং নিজেদের মধ্যেও দ্বেষ করে থাকে। 

তাদের মধো বর্ণসংকর সন্তান উৎপন্ন হচ্ছে ; কারো 
মধ্যে পবিত্রতা নেই। বেদবেতরা ব্রাহ্মণদের অথবা দূর্থদের 
সম্মান এবং অসম্মান কবাগু কোনো পার্থকা বাখে গা। 


রম্গীদের মতো চলা-ফেরা, ওঠা-বসা এবং কটাক্ষ করতে 
থাকে। ক্রীড়ার সময় পুরুষেরা নারীবেশ এবং নারীরা 
পুরুষবেশ ধারণ করে। বহু দানব তাদের পূর্বপুরুষ কর্তৃক 
ব্রাহ্মণদের প্রদত্ত জমিজমা ছিনিয়ে নিয়েছে। যারা বাবসারী 
তারা সর্বদাই অনোর ধন হস্তগত্ত করে নেবার চিন্তা করে। 
শিবাদের মধ্যে গুরুকে সেবা করার ভাবই নেই, অন্যদিকে 
গুরুই শিষোর সেবা করেন। বধূ শ্বশুর-শাশুড়ির সমক্ষেই, 
পরিচারকদের ওপর হুকুম চালায়। পরী পতিকে শাসন করে 
এবং নাম ধরে ভাকে। যাদের হিতৈষী এবং মিত্রবলে মনে 
করা হত, তারাই নিজেদের আত্তীয়স্বজনের ধন-সম্পদ নষ্ট 
হলে দ্বেষবশত তাই নিয়ে হাসি-তামাশা করে। সকলেই 
নাস্তিক, কৃতয় এবং পাপাচারী হয়ে গেছে। যে খাদা খাওয়া 
উচিত নয়, তাই খাবে এবং মর্যাদা ত্যাগ করে ইচ্ছামতো 
আচরণ করবে। তাই তাদের চেহারায় আর আগের মতো 
সেইকান্তি নেই। 

দেবেন্দ্র! যখন থেকে এই দৈতোরা ধর্মের বিপরীত 
আচরণ শুরু করেছে, তখনই আছি স্থির করেছি যে আর 
আমি এদের কাছে থাকব না। সেই কারণেই আমি ওদের 
ত্যাগ করে তোমার কাছে এসেছি; তুমি আমাকে স্বীকার 
করো। আমি যেখানে বসবাস করব, সেখানে আশা, শ্রদ্ধা, 
খৃতি, ক্ষান্তি, বিজিতি, সংনতি, ক্ষমা এবং ভয়া__এই 
আট দেবীও আমার সঙ্গে বাস করবে। আটজনের মধ্যে 
জয়াই প্রধান। এই আটজন দেবী আমার সঙ্গেই অসুরদের 
ত্যাগ করে তোমার কাছে এসেছে। দেবতাদের মন ধর্মে 
ব্যাপৃত থাকে, তাই আমরা এখন এখানেই বাস করব। 

শ্রীষ্ম বললেন__জল্্ীদেবীর কথা শুনে দেবর্ষি নারদ 
এবং ইন্দ্র ডাকে প্রসন্ন করার জন্য অভিনন্দন জানালেন। 
সেই সময় শীতল, সুখপ্রদ, সুগন্ধ বায়ু প্রবাহিত হচ্ছিল। 
সমস্ত দেব উপস্থিত হলেন। তারপর ইন্দ্র মহর্ষি নারদ ও 
লক্ষ্মীদেৰীর সঙ্গে স্বর্গে এলেন এবং দেবতাদের দ্বারা পূজিত 
হরে সভায় বিরান্দিত হলেন। দেরর্ষি নারদ লক্ষ্মীদেবীর 
শুভাগমনের প্রশংসা করতে লাগলেন। পিতামহ ব্রহ্মার 
লোকে অমৃত বর্ধা হতে লাগল। দেক্তাদের দুশ্বৃতি বেজে 
নির্মল ও শ্রীসম্পর হয়ে উঠল। লশ্ষ্মীদেবীর 
জগতে সময়মতে বর্বা হতে লাগল, কেউই 
ধর্মপথ থেকে বিচলিত হভ না। পৃথিবীতে বহু রক্লখনি 


দের দাসীগণ লানারাপ সাজসজ্জা করে দুরাচার্দিণী আবিষ্কৃত হুল। মানুষ, দেবতা, কিন্নর, ক্ষ এবং 
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রাক্ষসদের সমৃদ্ধি বেড়ে গেল। তারা সর্বদাই প্রসমনভাবে | যদি ধন লাভে ইচ্ছুক হন, তবে প্রচুর মাত্রায় সম্পত্তি লাভ 
থাকতে লাগল। গাভী দুগ্ধ প্রদানের সঙ্গে সমন্ত কাখনাও | করেন। কুরুশ্েষ্ঠ ! তুমি যে উথান-পতনের পূর্ব লক্ষণের 
পূরণ করতে লাগল। কেউই কঠোর বাকা বলত না| যেসব | বিষয়ে প্রশ্ন করেছিলে. আমি তার উত্তর জক্ষমীদেরী কথিত 
ব্যক্তি ইন্দ্র ও দেবতাদের দ্বারা কৃত ভগবতী লক্ষ্মীর আরাধনা | দানবদের উান-পতনের কারণ রূপে বলে দিয়েছি। তুমি 
সম্বন্ধিত এই অধ্যায় ব্রাহ্মণ মণ্ডলীর মধ্যে পাঠ করেন, তার | পরীক্ষা করে এর যাঘার্থ ছবির করতে পার। 


———*. 


দেবলকে জৈগীষব্যের সমত্ববুদ্ধির উপদেশ এবং শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক উগ্রসেনের 
নিকট দেবর্ষি নারদের গুণাবলির বর্ণনা 


যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করলেন-_পিতামহ | কীরূপ শীল, 
ফী প্রকার আচরণ, কেমন বিদ্যা এবং কী পরিমাণ 
ব্ৰহ্মপদ প্রাপ্ত হয়? 

ভীষ্ম বললেন-_যুযিষ্টির ! যে ব্যক্তি মিতাহারী 
ও জিতেস্িয় হয়ে মোক্ষোপযোগী ধর্মপালনে ব্যাপৃত 
থাকে, সে-ই প্রকৃতির অতীত, অবিনাশী ব্ৰহ্মপদ প্রাপ্ত 
হয়। এই বিষয়ে জৈগীষবা মুনি এবং অসিত-দেবলের 
কথোপকথনরাপ এক প্রাচীন ইতিহাণের উদাহরণ দেওয়া 
হ্য়। 

একবায় সমন্ত ধর্মবেন্তা নহাজ্ঞানী জৈগীষব্য খুনিকে 
অসিত-দেবল জিজ্ঞাসা করলেন 'যুনিবর ! আপনাকে 
কেউ প্রণাম করলেও আপনি বেশি প্রসন্ন হন না আবার 
কেউ নিন্দা করলেণ্ড তার ওপর ক্রুদ্দ হন না-_-এ আপনার 
(কেমন বৃদ্ধি, কোথা থেকে প্রাপ্ত হয়েছেন এবং এর ফল 
কী? 
এবং সার্থক বাকো বললেন। 

জৈগীষবা বললেন-_মুলিবর ! পুণ্যকর্মকারী মানুষেরা 
যার প্রভাবে উত্তম গতি ও পরম শান্ডিলাভ করেন ; সেই 
বুদ্ধির কথা তোমায় বলছি, শোনো-_হাস্মা ব্যাক্তিকে যদি 
কেউ নিন্দা কবে, প্রশংসা করে অথবা তার সদাচার ও 
পুণ্যকর্মগুলিকে আড়াল করে রাগে, তা সত্তেও তিনি 
সকলের প্রতি এরপ্রকারই বুদ্ধি রাখেন। তাকে কেউ 
কটুবাকা বলে, তার পরিবর্তে তিনি কিছুই বলেন না। মন্দ 
বাবহার যারা করে, তাদের প্রতিও মন্দ ব্যবহার করেন না। 


ভবিষ্যতের কথা না ভেবে বর্তমানের কাজই ভালোভাবে 
করে থাকেন। যা হয়ে গেছে, তার জন্য শোক করেন না। 
হয়ে থাকে। তিনি মহবুদ্ধিমান, ক্রোধজমী এবং জিতেন্টিয় 
হন। কায়-মনো-বাকো কখনো কারো প্রতি অন্যায় করেন 
না, মনে ঈর্ষা রাখেন না। অন্যের নিন্দা ও প্রশংসা থেকে 
দূরে থাকেন। নিজ নিন্দা বা প্রশংসা শুনে তার চিত্তে 
কোনো বিকার উৎপন্ হয় না। তিনি সর্বতোভাবে শান্ত ও 
সমস্ত প্রাণীর হিতে সংলগ্ন থাকেন! হাদয়ের অজ্ঞান গ্রন্থি 
খুলে চতুর্দিকে আনন্দের সঙ্গে বিচরণ করেন। তার কোনো 
শক্র থাকে না, তিনিও কারো শক্র হন না। যে সব মানুষের 
এইরূপ আচরণ হয়, তীরা মুখে জীবন অতিবাহিত করেন। 
বরা ধ্মজ হয়ে ধর্মানুসারে চলেন, তারা সুখী হন এবং 
যারা ধর্মসখ ভ্রষ্ট হয়, তাদের সর্বদা দুঃখ ভোগ করতে হয়। 
আমিও ধর্মপথ অবলম্বন করেছি, সুত্তরাং আমার নিন্দা 
শুনে কাকে দ্বেষ করব ? প্রশংসা শুনেও বা কেন হাসব? 
নিন্দাতেও আমার কোনো ক্ষতি হয় না, প্রশংলাতেও 
কোনো লাভ হয় না। তত্ববেস্তাদের উচিত অপমানকে 
অমৃততুলা ভেবে তাতে সন্তুষ্ট হওয়া এবং সম্মানকে 
বিষতুলা নে করে ভাতে ভয় পাওয়া। নির্দোষ মহাত্মা পুর 
অপমানিত হয়েও ইহলোকে ও পরলোকে সুখে নিদ্রা যান, 
কিন্তু তার অপমানকারী ব্যক্তি নিজের অপরাধেই যারা 
পড়ে। যে বুদ্ধিমান বান্তি উত্তম গতি লাভ করতে চান, তিনি 
এই ব্রত আচরণ করে সুখী হন এরং ইন্দিয়াদিকে বশে রেখে 
অবিনাশী ব্ৰহ্মপদ লাভ করেন। তিনি যে গতি প্রাপ্ত হন তা 
দেবতা, গন্ধৰ্ব, পিশাচ ও রাক্ষসদের কাছেও অত দুর্লভ। 


নিজে মার খেলেও, ফেমারে তাকে আঘাত করতে চান না। 


যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করলেন__পিতামহ ! জগতে কোন্‌ 


শান্তিপর্ব] শুকদেবের জিজ্ঞাসার উত্তরে ব্যাসদেবের কালের স্বরূপ এবং সৃষ্টির উৎপত্তি জানালো 1247 
ব্যক্তি সকল লোকের প্রিয় এবং সমস্ত গুণযুক্ত ? তাকে সর্বত্র পূজা করা হয়। তেজ, যশ, বৃদ্ধি, জ্ঞান, রিনব, 

ভীষ্ম বললেন যুধিষ্ঠির ! তোমার এই গ্রশ্নের উত্তরে | উত্তম কুল এবং তপস্যাতেও ইনি সবার থেকে শ্রষ্ঠ। তার 
পবিভ্রভাবে থাকেন এবং জলো কথা বলেন। কাউকে ঈর্ষা 
করেন না। এইসকল গুণের জনাই তাকে সর্বত্র সন্মান করা 
হয়। তিনি সকলের মঙ্গল করেন, তার মনো বিন্দুমাত্র রদ 
নেই, তার সহাশক্তিও খুব বেশি এবং তিনি সকলকে সমান 
দৃষ্টিতে দেখেন, তাই ভার কাছে কেউ প্রিয়ও নেই, কেউ 
অপ্রিয়ও নয়। তার বছ শান্তর জ্ঞান আছে এবং তীর কথা 
বলার ভঙ্গিও অতি বিচিত্র। পূর্ণ পাণ্ডিত্য থাকার সঙ্গে সঙ্গে 
ভার মধ্যে লোভ বা শঠতা নেই। কৃপণতা, ক্রোম, লোভ 
'ইত্যাদি দোষ তাকে স্পর্শও করতে পারেনি। আমার প্রতি 
তীর দৃঢ় ভক্তি আছে। তার হৃদয় শুদ্ধ, তিনি শাস্তুল্রাত, 
দয়াশু এবং মোহাদি দোষবর্জিত। তার বুদ্ধিতে সন্দেহের 
কোনো স্থান নেই, তিনি অতান্ত সুবক্তা। তীর মন 
বিষয়োগভোগ্ের দিকে যায় না, তিনি কখনো নিজের 
প্রশংসা করেল না। ঈর্খা থেকে দূরে থাকেন এবং মিষ্টবাফা 
বলেন, তাই তিনি সর্বত্র সম্মানিত হন। তিনি কোনো 
নারদের বিষয়ে আলোচিত হরেছিল। একদিন উপ্রসেন | শাস্তুকে দোষদৃষ্টিতে দেখেন না, সময়কে বৃথা যেতে দেননা 
শ্রীকৃষ্ণকে বললেন-_'জনার্দন 1 সকলেই লারবের গুণের | এবং নিজ মনকে বশে রাখেন তীর বুদ্ধি পবিত্র, সমাধিতে 
প্রশংসা করেন, তাতে মনে হয় তিনি অত্যন্ত গুণবান ; | তিনি কখনো তৃপ্তি লাভ করেন না, কর্তব্য পালনের জন্য 
সুতরাং তুমি আমার কাছে তার গুণাবলী বর্ণনা করো।' | সর্বদা উদ্যত থাকেন এবং কখনো প্রমাদ করেন না। 

শ্ৰীকৃষ্ণ বললেল__াজন্‌ ! শুনুন ; আমি দেবর্খি | লোকেরা তাদের ভালো কাজে তাঁকে সর্বদা স্মরণ রাখে। 
নরদের উত্তম গুণগুলি সংক্ষেপে জানাচ্ছি। তিনি যেমন | তিনি কারো গুপ্ত রহসা প্রকাশ করেন না। অর্থ গ্রা্তিতে 
বিদ্বান, তেমনই সক্টরিত্র, কিন্তু তার জনা তীর মনে একটুও | তার প্রসন্নতা আসে লা এবং লা পেলেও দুঃখিত হল 
অহংকার লেই। তাই তিনি সর্বত্র সন্মানিত হন। নারদের | লা। ভার বুদ্ধি স্থির এবং মন আদভ্তিরাইিত, তাই 
যধো অসন্তোষ, ক্রোধ. চাপলা, ভয় ইত্যাদি দেফ নেহ। | সকল স্থানে তার পৃক্জা হয়ে ॥ তিনি সমন্ত গুণে 
তিনি কোনো কামনা বা লোভের জনা নিজের নত পরিবর্তন | সুশোভিত, কার্যকুশল, সময়ের মূলা 
করেন না ; তাই সকলের পৃজনীয়। অধ্যাস্তরশান্তরে বিদ্বান : ) বোঝেন এবং পারদপ্রিয় আম্মতত্বের জ্ঞাতা* তাই তিনি 


ক্ষমাশীল, শক্তিমান, জিতেন্দিয়, সরল, সতারাদী হওয়ায় | সকল লোকের প্রিয়! 


শুকদেবের জিজ্ঞাসার উত্তরে ব্যাসদেবের কালের স্বরূপ 
এবং সৃষ্টির উৎপত্তি জানানো 
যুখিঠির জিজ্ঞাসা করলেন__গ্রিঅঘহ ! আমি এবার | এবং কোন কর্মের অনুষ্ঠান করা উচিত " কালের স্বরূপ কী 


জানতে চাহ যে সমস্ত ভুতের উৎগত্তি কী থেকে হয় ॥ | এবং ভিন্ন গে মানুষের আয়ু কেদন হয় '! 
তাদের লয় কোথায় হয়? পরদার্থ গ্রাপ্থির জনা কার ধ্যান ভীষ্ম বললেন_ বুধিষ্টির | এহ বিষয়ে ভগবান 
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[শাস্তিপর্ব 


ব্যাসদেব তার পুত্র শুকদেবকে যে উপদেশ দিয়েছিলেন, 
তোমাকে সেই প্রসঙ্গে বলছি। একদিন শুকদের 


11//54 dh 


করলেন__“পিতা ! পাদীদের কে উৎপন্ন করেন 7 
কালতন্বের জ্ঞানলাভে কী পরিণাম পাওয়া যায় এবং 
বরা্সপদের কী কর্তবা ? আপনি কৃপা করে আমাকে সব 
বলুন। 

ব্যাসদেব বললেন__পুত্র ! সৃষ্টির প্রারন্তে অনাদি, 
অনন্ত, অজ, দিব্য, অজর, অমর, অবিকারী, অতর্ক এবং 
জ্ঞানাউীত ব্ৰহ্মই বিরাজ করতেন| তিনি কালম্বরূপ। 
কালের কলা, কাষ্ঠা ইত্যাদি যত প্রকার ভিন্নতা আছে, তা 
সবই তার অবয়ব। মহুর্ষিগণ পনেরো নিমেষে এক কাষ্ঠা, 
ত্রিশ কাষ্ঠায় এক কলা, ত্রিশ কলা এবং তিন কাষ্ঠায় এক 
মুহূর্ত এবং ত্রিশ মুহূর্তে একটি রাত-দিন খানা করেন। ত্রিশ 
দিল-রাতে একমাস এবং বারো মাসে এক বছর। এক বর্ষে 
দুই অয়ন হয়, তাকে দক্ষিণায়ন এবং স্টত্তরায়ণ বলা হয়। 
মনুষ্যলোকের দিন ও বাতের বিভাগ সূর্য করে থাকে। রাত্রি 
নিলা যাবার জন্য এবং দিন কাজকর্ম করার জনা। মানুষের 
এক মাসে গিতপুরুষের এক দিন-রাত হয়। শুক্লপক্ষ 
স্বাদের দিন আর কৃষ্ণপক্ষ তাঁদের রাত্রি। সানুষের একটি 
বছর দেবতাদের একটি দিন রাতের সমান। উত্তরায়ণ 
তাদের দিন এবং দক্ষিণায়ন রাত্রি! মানুষের যে দিন রাতের 
কথা বলা হয়েছে, সেই হিসাবে আমি এবার ব্রহ্মার দিন 
রাতের মান বলছি। সেই সঙ্গে চার যুগের বর্ম সংখ্যাও 


পৃথকভাবে বলছি। দেবতাদের চার হাজার বছরে এক 
সত্ভযুগ হয়। তার মধ্যে চারশ্বত দিব্য বর্ষে সম্থযা হয় এবং 
ততবর্ষেরই সম্্যাংশও হয়। এইরূপে সত্যবুগের পূর্ণ সময় 


3 | আটচল্লিশ শত দিব্য বছর। বাকি তিন যুগে এই সংখ্যা ক্রমশ 
| এক-চতুৰ্থাংশ করে কমে যায় অর্থাৎ, ক্রেতাযুগ সন্ধ্যা এবং 
| সন্ধ্যাংশসহ ছত্রিশ শত বছরের, দ্বাপর চব্বিশ শত বছরের 


এবং কলি বারোশত বছরের হয়ে থাকে। এই চার যুগ 
প্রবাহরূপে সর্বদা বিরাজিত লোকগুলি ধারণ করে। এই 
যুগাত্মক কাল হল ত্রহ্মবেত্তাদের সনাতন ব্রহ্মেরই স্বরূপ। 
সতযুগে ধর্ম ও সত্যের চারটি চরণই বিরাজ করে-__সেই 
সময় ধর্ম ও তোর পুরোপুরি পালন হয়। কেউই অধর্মে 
প্ৰবৃত্ত হয় না। অন্য যুগগুলিতে ধর্মের এক এক চরণ ভ্রমশ 
নষ্ট হতে থাকে এবং চুরি, অসত্য এবং ছল-কপটের দ্বারা 
অধর্ম বৃদ্ধি পেতে থাকে। সতাযুগের মানুষ নীরোগ এবং 
পূৰ্ণকাম হয়, তাদের আয়ু চারশত বছর হয়ে খাকে। ত্রেতা 
যুগে তাদের আয়ু এক-চতুর্থাংশ কমে তিনশত বছর হয়। 


এ] এইভাবে দ্বাপরে দুইশত এবং কলিতে একশত বছর আয়ু 


হয়। প্রেতাদি যুগে বেদের স্বাধ্যায় ক হতে থাকে, মানুষের 
আয়ুও কমে যায়, কামনা পূরণে বাধা আসতে থাকে এবং 
বেদ অধ্যয়নের ফলও কমে যায়। যুগের হ্রাস অনুসারে 
সতযুগ, ত্রেতাযুগ, দ্বাপরযুগা ও কলিযুগে মানুষের ধর্মও 
ভিন্ন ভিন্ন হয়। সতাবুগে তপস্যাকে সব থেকে বড় ধর্ম মানা 
হয়েছিল, শ্রেতাতে জ্ঞানকে উত্তম বলা হত, দ্বাপরে যজ্ঞ 
এবং কলিযুগে দানকেই শ্রেষ্ঠ ধলা হয়। এইভাবে 
দেবতাদের বারো হাজার বছরে এক চতুর্যুগ হয়। এক 
হাজার চতুর পার হলে ব্রা একদিন পূর্ণ হয়। তেমনই 
এক হাজার চকুর্যুণ পার হলে অর এক রাত্রি পূর্ণ হয়। 
ভগবান ব্রহ্মা তার দিবসের গ্রারন্তে জগৎ সৃষ্টি করেন এবং 
যাতে যখন প্রলয়ের সময় হয় তন সবকিছু নিজের নধো 
লীন করে যোগনিদ্রার আশ্রয় নিয়ে ঘুমিয়ে পভেন। প্রলয়ের 
শেষ হলে অর্থাৎ রাত্রি অতিক্রান্ত হলে তিনি জেগে ওঠেন। 
এইভাবে একাজার ঢতুর্যুগ যে ব্রহ্মান্ন একদিন এবং এক 
হাজার চতুর্বূগে যে একযাত্রির কথা বলা হয়েছে, যাঁরা এটি 
ঠিকমতো বোঝেন তারাই কালের তত্ত জানতে পারেন। 
যাত্িশেশ হলে ব্রহ্মা জেগে উঠে প্রথনে মহত্তন্ত উৎপল 
উৎপত্তি হয়। 

পুত্র ! তেজোময় ব্ৰহ্মাই সবের বীজ, তার থেকেই এই 


শান্তিপর্ব] প্রলয়ের ক্রম, ব্রাহ্মণকে দান করার মহিমা এবং ব্রাহ্মণদের কর্তব্য বর্ণনা 1249 
জগৎ উৎপন্ন হয়েছে। সেই এক ভূত থেকেই স্থাবর ও | থাকে এবং সেইরাপ কার্যেই রত হয়। 
জঙ্গম দুইরের উৎপত্তি হয়। আগে বলা হয়েছে যে ব্রহ্মা সন্তগুণে স্থিত সমদর্শী পুরুষ তপকেই জীবের কল্যাণের 


তার দিনের প্রারম্ভে জেগে জগং-সৃষ্টি করতে শুরু করেন। 
সর্বপ্রথম মায়াদারা মহত্ত্ব উৎপন্ন হয়, তার থেকে স্থল 
সৃষ্টির আধারভূত মন উৎপন্ন হয়। পরে সৃষ্টির ইচ্ছায় 
প্রেরিত হয়ে অন নানা প্রকার আকার ধারণ করে, তার 
থেকে শব্দগুণ-সম্পন্ন আকাশের উৎপত্তি হয়। তারপর 
যখন আকাশে বিকার হয় তখন তার থেকে অত্যন্ত পবিত্র ও 
বলবান বায়ুতত্বের আৰিার হয়। তার গুণ হুল স্পর্শ। 
বায়ু বিকৃত্ত হলে তার থেকে জ্যোতির্ময় অগ্নিতত্ত উৎপর 
হয়। তার গুণ হল রূপ। আবার তেজে বিকার এলে 
তার থেকে রসময় জলতত্ত্রের উৎপত্তি হয়। জল থেকে 
পৃথিবী এবং তার গুণ গন্ধের প্রাদুর্ভাব হয়। পরে উৎপন্ন 
বাস্তু ইত্যাদি ভূত নিজের নিজে পূর্ববর্তী তৃতাদির শুণও 
ধারণ করে। 

পঞ্চমহাভূত, দশ ইন্দ্রিয় এবং মন-__এই বোলোতত্বের 
সমাহারে শরীর নির্মিত হয়। এই সবগুলির আশ্রয় হওয়ার 
জন্যই দেহকে শরীর বলা হয়। শরীর উৎপন্ন হলে তাতে 
স্ত্রীবের ভোগাবশিষ্ট কর্মাদির সঙ্গে সূক্ষ্ম মহাভূত প্রবেশ 
করে। সমস্ত প্রজার আদি কর্তা হওয়ায় ব্রহ্মাকে প্রজাপতি 
বলা হয়, তিনিই চরাচর প্রাণীদের সৃষ্টি করেন। দেবতা, 
পি, পিতৃপুরুষ, মানুষ, নানাপ্রকার লোক, নী, সমুদ্র 
দিক, পর্বত, বনস্পতি, কিন্নর, বাক্ষস, পশু, পক্ষী, মৃগ 
এবং সর্ণদেরও তিনিই সৃষ্টি করেন! নিত্য ও অনিতা 
প্দার্থেরও তিনি সৃষ্টি করেন। সৃষ্টির প্রারম্ভে যে প্রাণীদের 
দ্বারা মেহন কর্ম করা হয়ে থাকে, দ্বিতীয়বার জন্ম নিলেও 
অরা সেই পূর্বকৃত কর্মের বাসনাদ্বারা প্রভাবিত হওয়ায় 
তেমন কর্মহ করতে থাকে। একটি জঞ্জে বালুর হিংসা- 

বসা, কোমলভা-কঠোরতা, ধর্ম-অধর্ম, সত্য-মিণ্যা 
ইত্যাদি যে সব গুণ ধারণ করে নেয়, পরের জন্মেও সেই 
সংস্কার দ্বারা প্রভাবিত হয়ে সেই সব গুণই পছন্দ করে 


প্রলয়ের ক্রম, ব্রান্সণকে দান করার 
ব্যাসদের বললেন_ পুত্র ! আমি এবন তোমায় 


পলনাচ্ছি যে. ব্রহ্মার দিন শেষ হলে রাত্রি আরম্ভ হওয়ার 
পূর্বে কীভাবে এই জগৎ লয় হর এবং ব্রহ্মা কীভাবে এই হুল 
জগৎকে সৃ্ করে নিজের মধ্যে লীন করে নেন। বন 


মুখ্য সাধন বলে খাকেন। তপের ঘুল হল শম এবং দম। 
পুরুষ তার মনে যেসর কামনা আকাঙ্ক্ষা করে, সে সবই 
সে তপের দ্বারা প্রাপ্ত হয়। জগৎ উৎপত্তিকারী পরমাত্মার 
প্রাপ্তি তপের দ্বারা হয়, ভপোষলের দ্বারাই মানুষ সমস্ত 
প্রাণীর ওপর তার প্রভুত্ন বিস্তার করে। তপের প্রভারেই 
মহর্ষিগণ পূর্বজম্মে পঠিত বেদাদি স্মরণ করেন। 
তপঃশক্তিতে সম্পন্ন হয়েই ব্রহ্মা আদি-অন্তরহিত বেদ- 
বিদ্যা ্ান প্রাপ্ত করেছেন এবং পরবর্তী খষিদের মধ্যে 
প্রচার করেছেন। নিজ রাত্রি শেষ হলে ব্রহ্মা যে প্রাণীদের 
জজ প্রদান করেন তাদের নাম, নানা প্রকারের পার্থক্য, 
তপ, ষার্থিক কর্ম, যজ্ঞ, কীর্তি ও মোক্ষের সাধনগুলি বেদ 
অনুসারেই প্রকাশিত করেছেন। খমিগণের নাম, 
দেবতাদের উৎপত্তি, প্রাণিগণের ঝাপ এবং তাদের কর্মাদির 
বিধামও বেদবাক্যানুসারে সম্পর হয়। 

ব্ৰহ্ষের দুটি স্বরূপ__এক শব্দ্রহ্ম, অনাটি পর্রহ্ম। 
এই দুটিরই জ্ঞান হওয়া গ্রয়োজন। যার শব্ল্রহ্ষের পূর্ণজ্ঞান 
হয়, সে সহজেই পর্রন্মকে সাক্ষাৎ করতে পারে। 
সতাযুগের লোকেরা খথ্থেদ, যন্ুর্বেদ ও সামবেদে কথিত 
সকাম বজ্ঞকে আত্মার থেকে পৃথক ভেবে ধ্যালযোগরূপ 
তপের অনুষ্ঠান করতেন| তারপর ত্রেতাযুগে যে 
মহাশক্তিশালী পুরুষ উৎপন্ন হয়েছিলেন, তিনি সমস্ত চরাচর 
জগৎকে নিয়মের মধো রেবেছিনেন। সেইসময় 
বেদ্াফারন, বস্তানুষ্ঠান এবং বর্াশ্রম-ধর্ম পালনের সুরাবস্থা 
ছিল। কিছু দ্বাপরযুগে আযু কমে যাওয়ায় লোকের মধ্যে 
উপরিউক্ত গুণাদি কনে যেতে লাগল। কলিযুগে তো বেদ 
লুপ্তপ্ৰায় হয়ে গেল। সেইসনয় অধর্নে পীড়িত হয়ে যেদ ও 
যজ্ঞও লুপ্ত হয়ে যায়। পুত্র ! তোমার প্রশ্ন অনুসারে আমি 
সৃষ্টি, কাল, কর্ম, বেদ 5 কর্মফল ইত্যাদির বিষয়ে কিছু 
জানালাম। 


মহিমা এবং ব্রাহ্মণদের কর্তব্য বর্ণনা 


প্রলয়ের সময় আনে তন ওপর থেকে সুর্য এবং নীচে 
থেকে অগ্নির সপ্ত রশ্মি জগৎকে ভন্ম করে দিতে থাকে। 
সর্বপ্রথম পৃর্থিবীর চরাচর প্রাণী এই স্বালায় দগ্ধ হয়ে খূলোযর 
মিশে যায়। তখন এই পৃথিবী বক্ষ ও তুণবর্জিত হয়ে 
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[শান্ডিপর্ব 


কচ্ছপের পিঠের ন্যায় দেখাতে থাকে। পরে যখন পৃথিবীর 
গুণ গন্ধকে গ্রহণ করে, তখন গন্ধহীন পৃথিবী তার 
কারণতূত জলে লীন হয়ে যায়। তখন জল ভয়ানক 
আওয়াজ করে চারদিকে আছড়ে পড়ে, উত্তাল তরঙ্গ উঠতে 
থাকে, সম্পূর্ণ বিশ্ব তাতে নিমজ্জিত হয়ে যায়। তারপর 
তেজ জলের গুণ রসকে গ্রহণ করে নেয় এবং রসহীন জল 
তেজে লীন হয়ে যায়। সেই সময় সমস্ত আকাশ জ্বলন্ত চির 
নায় প্রতিভাত হয়। তারপর তেজের গুণ রূপকে বায়ু -তত্ত 
গ্রহণ করে নেয় ; তাতে আগুন ঠাণ্ডা হয়ে বাযুতে মিশে যায় 
এবং হাওয়ার বোাবৃদ্ধি পায়। হাওয়া প্রচণ্ড তেজে প্রবাহিত 
হতে থাকে। এরপরে আকাশ বায়ুর গুণ স্পর্শকেগ্রাসকরে 
এবং হাওয়া শান্ত হয়ে আকাশে লীন হয়ে যায়, তখন 
শব্দগুণ যুক্ত শুধু আকাশ থেকে যায়। রূপ-রস-গন্ধ- 
স্পর্শের নামও থাকে না। তারপর দৃশ্য প্রপঞ্চ ব্যক্তকারী মন 
আকাশের গুণ শব্দকে, ধা মন থেকেই উৎপন হয়েছিল, 
নিজের মধ্য লীন করে নের। এইভাবে পঞ্চভৌতিক সৃষ্টি 
ব্রহ্মার মনে লয় হওয়াকেই ব্রাহ্ম প্রলয় বলে। এই 
ক্রমানুসারে সমন্ত ভূতের প্রলয়স্থানও হলেন ব্রহ্মা । 

তোমাকে জ্ঞানের সুযোগ্য অধিকারী জেনে 
পরমাত্াপ্রাপ্ত যোগীদের জানার যোগা প্রলয়ের বৃত্তান্ত আমি 
তোমাকে বিস্তারিতভারে জানালাম। এইভাবে এক-এক 
হাজার যুগে ব্রহ্মার দিন ও রাত্রি হতে থাকে এবং দিনের 
্ার্তে সৃষ্টি ও রাত্রের প্রারস্তে প্রলয়ের ধারা চলতে থাকে। 

শুকদেব ! এবার তোমার প্রশ্নের উত্তরে ব্রাঙ্গাণের 
কর্তব্যের কথা জানাচ্ছি, মন দিয়ে শোনো। ব্রাহ্মণ বালকের 
জাতকর্ম থেকে সমাবর্তন পর্যন্ত বিধিমতো সংস্কার হওয়া 
উচিত। প্রত্যেক সংস্কারে দক্ষিণা দেওয়া কর্তবা। 
উপনয়লের পর বেদজ্ঞ আচার্যের সেবার নিযুক্ত থেকে সমগ্র 
বেদ অধ্যয়ন করবে। তারপর সেবা-শুশ্রযা ও দক্ষিণার 
দ্বার! গুরুখণ থেকে মুক্ত হয়ে তার সমাবর্তল-সংস্কার 
হওয়া উচিত। পরে আচার্যের অনুমতি নিয়ে ব্রহ্মচর্য. 
গার্হন্থা, বাণপ্রন্থ এবং সন্যাস এই চারটি আশ্রমের মধ্যে 
কোনে৷ একটি আশ্রমে শাস্ত্রোক্ত বিধি অনুসারে আজীবল 
থাকবে অথবা ক্রমশ সব আত্রমেই প্রবেশ করবে। 

সব ধর্মের মূল হল গার্হন্থাশরম। এই আশ্রমে বাস করে 
অন্তর রাগ-দ্বেষ শূন্য করলে জিতেন্্িকস পুরুষ সর্বত্র 
সিদ্ধিলাভ করে। গৃহস্থ পুরুষ পুত্র উৎপন্ন করে পিতখণ 
থেকে মুক্ত হয়, বেদাদির স্বাধ্যায় করে বষিদ্ষণ থেকে এবং 


বঞ্জাদি অনুষ্ঠান করে দেবখণ থেকে মুক্ত হয়। এইভাবে 
তিন ঝণ থেকে মুক্ত হয়ে সে নিজ বর্ণ ও আশ্রমের জনা 
বিহিত কর্মাদি সম্পাদন করে নিজেকে পবিত্র করে তুলবে। 
তারপরে অনা আশ্রমে প্রবেশ করবে। এই পৃথিবীতে যে 
স্থান পবিত্র এবং উত্তম ধলে মনে হবে সেখানে বসবাস 
করে সে নিজেকে যশস্ত্রী এবং আদর্শ পুরুষ তৈরি করার 
প্রচেষ্টা করবে। মহান তপ, পূর্ণ বিদ্যাধায়ন, ব্রত, যর 
অথবা দান করলে গৃহস্থ ব্রহ্মণের যশ বৃদ্ধি পায়। তার কীর্তি 
যতদিল এই জগতে তার সুযশ বিশ্তার করে খাকে ততদিন 
সে পুণাবামদের অক্ষয়লোকে বাস করে দিবা সুখ ভোগ 
করতে থাকে ব্রাহ্মণদের অধায়ন, অধ্যাপন, যজন, যাজন 
এবং দান ও প্রতিগ্রহ-_এই ছয়টি কর্মের আশ্রয় গ্রহণ করা 
উচিত। কিন্তু তার অনুচিত প্রতিগ্রহু এবং বার্থদান নেওয়া 
উচিত নয়। দেবতা, ববি, পিতৃগুরুষ, গুরু, বৃদ্ধ, রোগী 
এবং ক্ষুধার্ত মানুষকে খাদ্য দেওয়ার জনা গৃহস্থ ব্রাহ্মণের 
প্রত্যহ স্বীকার করা উচিত৷ পারমার্থিক উন্নতির জন্য 
যত্ুশীল ব্রাহ্মণদের নিজ সামর্থা অনুযায়ী দ্রব্যের অতিরিক্ত 
প্রস্তুত আহারসামন্রী থেকে অন্ন দেওয়া উচিত। যোগ্য 
ব্রাহ্মণের জন্য কোনো বন্ুই অদেয় নয়। মহান ব্রতধারী 
রাজা সত্যসন্ধ ব্রাহ্মণের প্রাণরক্ষার জন্য নিজ প্রাণ উৎসর্গ 
করে স্বর্গে গিয়েছিলেন। অঙ্ির পুত্র রাজা ইস্দ্রদমন যোগ্য 
ব্রাহ্মণদের নানাপ্রকার ধন দান করে অক্ষয়লোক প্রাপ্ত 
হয়েছিলেল। দেবাবৃধ স্বর্ণছত্র দান করে তার দেশের 
প্রজাদের সঙ্গে স্বৰ্গলোক গমন করেছিলেন। অভ্রিবংশে 
উৎপন্ন মহাতেজন্তী সাংকৃতি তার শিষ্যদের নির্ণ ব্রহ্মের 
উপদেশ প্রদান করে উত্তঘলোক প্রাপ্ত হযেছিলেন। রাজা 
অগ্বরীষ ত্রা্গাণদের এগারো লক্ষ গাভী দান করে 
দেশবাসীদের সঙ্গে স্বর্গে আরোহণ করেছিলেন। সাবিত্রী 
দুটি দিবা কুণ্ডল দান করেছিলেন এবং রাজা 'জনমেজয় 
ব্রাহ্মণদের জনা নিজ শরীর পরিত্যাগ করেছিলেন__তার 
জনা দুজনেই উত্তমলোক লাভ করেন। বিদেহরাজ নিমি 
ভার রাজা এরং জামদগ্রিনন্দন পরশুরাম ও রাজা গয় 
নশারসহ সমন্ত পৃথিবী ব্রাহ্মণদের দান করেছিলেন। একবার 
বৃষ্টি না হওয়ায় বশিষ্ঠ দ্বিতীয় প্রজাপতির ন্যায় সমন্ত প্রজাকে 
অঙ্গিকাকে নিজকল্না এবং পার্ঘলদেশের রাজ ব্রদ্ধাদণ্ড 
উত্তম ব্র্মণদের মহাদিধি শঙ্খ দান করে উত্তমলোক গ্রাপ্ত 
হয়েছিলেনা রাজর্ষি সহম্ভিৎ ব্রাহ্মণদের জনা নিজ প্রাণ 


শা্তিপরয] 
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বিসর্জন দিয়েছিলেন। রাজা শতদুয় মহর্ষি মুদ্গলকে 
সর্বপ্রকার সুখভোগসম্পন্ন সুবর্ণময় গৃহদান করেছিলেন 
এবং শানরাজা দ্যুতিমান খটীক মুনিকে নিজ রাজা অর্পণ 
করেছিলেন। এই সব রাজাই উত্তমলোক লাভ করেছিলেন। 
রাজর্ষি লোমপাদ খষাশূঙ্গ যুনিকে নিজ কন্যা শান্তার সঙ্গে 
বিবাহ দেন এবং রাজা মদিরাশ্মও হিরণাহন্ত ঝমির কাছে 
নিজ কন্যা সমর্পণ করেন__তার জন্য এই দুজনেই, 
সর্বপ্রকার কামনা ও উত্তঘলোক লাভ করেন। রাজা 
প্রসেনজিৎ বৎস সমেত এক লাখ গাভী দান করেন এবং 
উততমলোক প্রাপ্ত হন। আরও বহু জিতেন্রিয় পুরুষ দান ও 
তপস্যার ছারা স্বদলাভ করেছেন। যতদিন এই পৃথিবী 
থাকবে, ততদিন তাদের কীর্তি এই জগতে বিরাজ করবে। 
ব্রাহ্মণের ঝক, সাম, বজুঃ__এই তিন বেদ 'ও বেদাঙ্গ 
অধায়ন করা উচিত| যে ব্রাহ্মণ বেদাধায়নে প্রবীণ, 
অধ্যাত্মন্ঞানে কুশল এবং সত্বগুণ অবলম্বন করে থাকেন, 
সেই মহাভাগ উৎপত্তি ও প্রলতনত প্রতক্ষের মতো 
অবলোকন করেন। ব্রাঙ্গাণদের, ধর্মানুকুল জীবন গঠন করা 
উচিত এবং শিষ্ট পুরুষদের ঘতো সদাচার পালন করা 
কর্তবা। কোনো প্রাণীকে কষ্ট না দিয়ে জীবন-যাপন করা 
উচিত। তার! মহাত্মা ব্যক্তিদের আশ্রয়ে খেকে তত্ত্বজ্ঞান 
লাভ করবে, সংগুরুষ হবে এবং শানু ব্যাখ্যায় কুশল হবে। 
নিজ ধর্মের অনুকূল নিতকর্াদির অনুষ্ঠান করবে। 
কর্তব্যপরায়ণ সত্বশুণী মহাস্মাদের সঙ্গ করবে এবং 
গৃহস্কাশ্রমে থেকে অধ্যয়নাদি ছয়টি কর্মে ব্যাপৃত থাকবো 
এরূপ আচরণকারীকেই উত্তম ব্রাহ্মণ বলে মানা হয়। 
গৃহস্থ ব্ৰাহ্মণকে সর্বল শ্রদ্ধাপূর্বক পঞ্চমহাযজ্ঞ দারা 
পরমাত্মার পূজা করা উচিত। সর্বদা ধৈর্য ধারণ করতে হয়, 
গ্রমাদ থেকে দূরে থাকবে, মন ও ইন্ট্রিয়াদি বশে-রাখবে, 
খর্মাত্মা হবে, আম্মতত্বললান প্রাপ্ত হবে এবং হর্ষ, অহংকার 
এরং ক্রোধরহিত হবে। এরাপ ব্রা্গীণকে কখনো দুঃখভোগ 
করতে হর না। অধ্যয়ন, যজ্ঞ, দান, তপ, লজ্জা, সরলতা, 
ইন্দ্রিয় সংযমন্বারা সে নিজ তেজ বৃদ্ধি করবে এবং পাপ নাশ 
কররে। এইভাবে পাগরহিত হয়ে নিজ মেধাশক্তিকে জাগ্রত 
করবে এবং মিতাহারী ও জিতেনিয হয়ে কাম ও ক্রোধ জয় 


করে ব্রদ্মপদ লাভের চেষ্টা করবে। অগ্নি, ব্রাহ্মণ ও 
দেবতাদের শ্রদ্ধা করবে। কটু কথা বলবে না ও হিংসা 
করবে না। ব্রাহ্মণদের এই হল পরল্পরাগত কর্তবা। কর্মের 
তন জেনে তার অনুষ্ঠান করলে অবশাই সিদ্ধিলাভ হয়। 
একথার কখনোই বিস্মরণ হওয়া উচিত নয় যে প্রাণীদের 
যোহগ্রস্তকারী কাল সর্বদাই আক্রমণ করার জন্য প্রস্থত। 
বুদ্ধিমান এবং ধৈর্যশীল বক্তিরা জ্ঞালময় নৌকার সাহায্যে 
সংসার সমুদ্র পার হয়ে যায় ; কারণ তারা দোষস্ুণ বিচার 
করে দোষ পরিত্যাগ করে গুণকেই গ্রহণ করেছে। কিন্তু 
কাঘনাসক্ত, চঞ্চলচিত্ত, মন্দবুদ্ধি, অজ্ঞানী ব্যক্তি সন্দেহে 
পড়ে এই সংসার সমুদ্র পার হতে পারে না। তারা সাহস 
হারিয়ে ফেলে আর এগোতে পারে না। সুতরাং 
বুদ্ধিমানদের ভবসাগর থেকে পার হওয়ার জন্য চেষ্টা করা 
উচিত। ভবসাগর অতিক্রমের জনা প্রকৃত অর্থে যেনব্রাঙ্মীণ 
হয় অর্থাৎ ব্ৰহ্মজ্ঞান লাভ করে। উত্তম কুলে জাত ব্রাহ্মণ 
অধ্যাপন, বাজন ও প্রতিগ্রহ_এই তিন কর্মকে সন্দেহের 
দৃষ্টিতে দেখে তাতে যেন প্রহৃ্ত হয় এবং অধ্যমন? যজল ও 
দান__এই তিন কর্ম যেন অৱশ্য পালন করে। যেমন 
ভাবেই হোক নিজ উদ্ধারের জনা চেষ্টা করে। জ্ঞানের ছারা 
যেন এই ভবসাগর অবশাই পার হয়ে যায়| খাদের বৈদিক 
সংস্কার নিধিমতো সম্পন্ন হয়েছে, যারা নিয়মে থেকে মন 
ও ইন্দ্রিয় জয় করেছে, সেই বিজ্ঞ ব্যক্তিদের ইহলোক ও 
পরলোকের সিদ্ধিলাভে বিলম্ব হয় না। শৃহ ব্রা্গণ ক্রোধ 
ও ইৰ্ষা আগ করে উপরোক্ত নিয়ম পালনে ব্যাপৃত থাকবে। 
করবে। সৎ পুরুষদের ধর্ম ও শিষ্টাচ্যর পালন করবে, এমন 
কর্ম করবে যাতে কেউ কষ্ট না পায় এবং লেকে তাকে 
নিন্দা না করে। ব্রাহ্মণের বেদ, তত্তবজ্জানী, সদাচারী '5 
কুশল হওয়া উচিত। যারা নিশ্ঞ ধর্ম অনুসারে কার্য করে, 
শ্ৰদ্ধাযুক্ত এবং ধর্ম-অর্মের তনুকে জানে, তারা সমস্ত দুঃখ 
অতিক্রম করে যায়। ধৈর্য, অপ্রমাদ, ইন্দ্রিয় সংযম ও 
আত্বাজ্ঞান প্রাপ্ত হয়। হর্ষ, অহংকার ও ক্রোধ ত্যাগ করা 
ব্রাহ্মণদের সনাতন ধর্ম। জ্ঞানঙ্গাড করে কর্মের অনুষ্ঠান 
করলে তারা সর্বত্র সিদ্ধিলাভ করে। 
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ব্যাসদেব বললেন_ পুত্র! মোক্ষলাভের ইচ্ছা থাকলে | করা) 
মানুষের জ্ঞানরান হওয়া উডিত। যেমন সমুদ্রের তরঙ্গে | যার উত্তম কান (মোক্ষ) প্রাপ্ত করার ইচ্ছা থাকে, ভার 
ডুবতে থাকা মানুষ নৌকা পেলে সমুদ্র পার হয়ে যায়, | বুদ্ধির দ্বারা মন ও বাকা জয় করা উচিত। মানুষ শূরধীর 
তেমনই সংসার-সমুদ্র পার হওয়ার জন্য বুদ্ধিমান পুরুষের | হোক বা দুঃখী, এইরূপ সাংনাদ্বারা সে জরা-মৃত্যুরূপ দুর্গম 
জ্ঞানরূপ নৌকার সাহায্য নেওয়া কর্তবা। জ্ঞানী ব্যক্তি | সাগর পার হয়ে যায়। উপরিউক্তরূপে যোগপ্রবৃত মানুষ যদি 
জ্ঞানময় নৌকার সাহায্যে অজ্ঞানীদেরও ভবসধুদ্র পার | ব্রহ্ম জ্ঞান লাভের ইচ্ছা করে তাহলে সে বৈদিক কর্মফলের 
হ্বার উপায় করে দেন। ধ্যানযোগের সাধনাকারী মুনিদের | সীমাও লক্ষন করে বায়। অক্ষর্রন্ম প্রাপ্ত করার 
উচিত য়ে তাদের হদয়ের রাগ-দেষাদি দোষ দূর করে | ইচ্ছাসম্পল্ ব্যক্তির যেরূপ সহজেই সালা পাওয়া সম্ভব, 
পাপমুক্ত হয়ে যোগের সাহায্যে পৌঁছানোর জন্য দেশ, কর্ম, | আমি সেই উপায় জানাচ্ছি। কোনো এক বিষয়ে চিন্ত স্থাপন 
অনুরাগ, অর্থ, উপায়, অপায়, নিশ্চয়, চক্ষুষ, আহার, | করাকে বলা হ্য় ধারণা। ধারণা সাত প্রকারণ৷। সাধককে 
সংহার, মন ও দর্শন__এই বারোটি উপায়ের আশ্রয় গ্রহণ | মৌনাবলম্বন করে ঘম-নিয়ম পালন করে এর অভ্যাস করা 


(*)ধ্যানযোগের সাধকদের সমতল ও পবিত্র স্থানে আসন পাতা উচিত। সেইসব স্থানে যেন বালি, কাকর, পাথর বা আগুন না 
থাকে, কোনো শব্দ যেন সেখানে শোনা না যায় এবং জাশেপাশে বসতি, সর্বজনীন 'ইঁদারা, পুকুর বা লদীর ঘাট যেন না থাকে। 
সেইছান যেন সাধকের পছন্দমতো হয়, তার মন বসে। পাহাড়ের গুহা অথবা সেইরাপ কোনো একান্ত স্থানই ধ্যানের পক্ষে 
উপযুক্ত। নেইরাপ স্থানে আসন পাতাকে “দেশযোগ' বলা হয়। আহার, বিহার, নিদ্রা ইত্যাদি যেন সব পরিমিত এবং নিয়মানুকূল 
হয়। একেই ‘কর্মনামক যোগ? বলা হয়। সদাচারী শিষ্যক নিজের সেবা ও সহায়তার জন্য রাঝাকে ‘অনুরাগ যোগ’ বলে। আবশাক 
সামন্রীর সংগ্রহকে ‘জর্থযোগ’ বলা হয়। ধ্যানোপযোগী আসনে উপবেশন কয়া হল ‘উপায়যোগ’ । সাংসারিক বিষয় এবং আত্মীয়- 
কুটুস্ব থেকে আসক্তি ও মত সরিয়ে নেওয়াকে 'অপায়যোগ’ বলা হয়। গুরু এবং বেদ-শাস্ত্রের ওপর বিশ্বাসের নাম 
‘নিশ্চয়যোগ’। চক্ষুর ইতাদি ইন্টিয়াদিকে বশে রাখাকে বলা হয় 'চক্ষুর্বোগ’। শুদ্ধ ও সাত্বিক আহারকে বলা হয় 'আহারযোগ’। 
বিষয়াদি এবং স্থাভাবিক প্রবৃত্তি রোধ করাকে বলা হয় 'সংহারযোগ’। ননের সংকল্প, বিকল্পকে শান্ত করার প্রচেষ্টাকে বলা হয় 
‘মনোযোগ’ । জন্ম, মৃত্যু, জরা, রোগ ইত্যাদির সময যে হাদু€ব উপস্থিত হয়, তার চিন্তা করে সংসারে শ্ীতরাগ হওয়াকে বলা হয় 
'দর্শনযোগ'। যার যোগের সিদ্ধি প্রাপ্তি করার ইচ্ছা থাকে, তাকে এই বারোট যোগ অবশা সিদ্ধ করে নিতে হয়। 

“শরীরের মধো ক্রমশ মৃত্তিকা, জল, তেজ, বায়ু, আকাশ, অবাক্ত ও অহংকার-_এই সাত তত্র চিন্তা করা হয়। এগুলি 
সাত প্রকারের ধারণা। এগুলি এইভাবে বুঝতে হবে পা থেকে হাটু পর্যন্ত পৃথিবীর স্বান ভেবে তাতে পুথিনীর ধারণা করা উচিত। 
হাটু থেকে পায়ুগ্ারপর্বগ জলের স্থান। পায়ু থেকে হৃদয় পর্যন্ত অগ্নির স্থান, জবর খেকে মধ্য স্থান পর্যস্ত বায়ুর স্থান এবং ভ্রমধ্য 
থেকে মর্ারবপ্ আকাশ মানা হয়। জল ইত্যাদির স্থান্দে নিজ নিজ তত্ব ্তলিরই যারণা বা উচিত। তার নিয়ন হল__ পৃথিবী অর্থাৎ 
পা থেকে হাঁটু পর্বপ্ত ভাবনাদারা প্রণবসহ লং বীজ ও বাযুদেবতাকে স্থাপন করে চতুর সৃষ্টিকর্ত্য ব্রহ্মার ধ্যান করবে। দু ফন্ট 
এইভাবে ধ্যান করলে পৃথিষীতত্ জয় হ্য়। এইরপ জলেরস্থানে প্রপরসহবং বীজ এবং বায়ু দেবতাকে স্থাপন করে ধানে দেখবে যে 
সেখানে চতুর্ডুজ ভগরান নারায়ণ বিরাজনান। তার শুক্ধ স্ফটিক সম নির্মল দেহ শীতাহ্থর শোভিত। তিনি সাধকের দিকে তাকিয়ে 
মৃদ্হাস্য করছেন। দুঘণ্টা এরূপ ধারণা করলে সর্ব রোগ বিনাশ হয়। অগ্নিস্কানেও প্রণব এবং রং বীজসহ বায়ু দেবতাকে স্থাপন করে 
সেখানে এইরূপ ধ্যান করবে__“মধ্যাহ্বকালের সূর্যের ন্যায় অতি তেজ, ত্রিনেত্রধারী বরদাতা ভগবান শংকর উপস্থিত। তার 
সারা অঙ্গে বিভূতি শোভিত, তাকে অতি প্রসন্ন দেখাচ্ছে দু ঘণ্টা পর্যন্ত এই ধারণা সিদ্ধ হলে অগ্নিভয় থাকে না। বায়ুর স্থান অর্থাৎ 
হৃদয় থেকে ভ্রাথধাভাগে পূর্বব ভাবনাদায়া প্রণবুক্ত যং বীজ এবং বায়ু দেবতাকে স্থাপন করে তাতে অগ্নিতত্রের নায় ভগনান 
শংকরেরহ ধ্যান করবে। এই ধারণা সিদ্ধ হলে বাযুল নায় জাকাশে বিচরণ ক্ষমতা লাভ হয়। আকাশতান্বের স্থানেও প্রণবযুক্ত হং 
ঘীজের সঙ্গে বায়ু দেবতাকে প্রতিষ্ঠা করে 'তাতে আকাশের নায় নিরাকার ভগবান দদাশিবকে বিন্দুরূপে চিন্তা করবে। জব্যভের 
ধারণায় নাদের চিন্তা করা হয়। অহংকারের ধারণায ছুলদেহের আসঞ্ডি পবিভ্যাগ করে “আমিই এই সম্পূর্ণ বিশ্ন' এরূপ চিন্তা করা 
অয়। তারপর যোগী তন্থকে সাক্ষাৎ করেন। (নীলকীর আধারে) 


শান্তিপর্ব] 
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উচিত। দূর ও নিকটের ভেদে সাতটিই অবান্তর ধারণাও হয়। 
তাকে প্রধারণা বলে। (চন্দ্র, সূর্য, গ্রুবমণ্ডল এগুলির ধারণা 
দূরন্থ এবং নাসাগ্র, জমধ্য, কণ্ঠকৃপ ইতআদির ধারণা 
সরীপস্থ)। এই ধারণাগুলির দ্বারা ক্রমশ পৃথিবী, জল, 
তেজ, বায়ু, আকাশ, অব্যক্ত এবং অহংকারের শরধূর্য 
প্রাপ্তি হয়! এবার যোগাভ্যাসে প্রবৃত্ত যোগীর কিছু 
অনুভবের কথা জানানো হচ্ছে এবং ধারণাপূর্বক ধ্যান 
করার সময় যে পৃথিবী জয় ইত্যাদি সিদ্ধিলাত হয়, সেগুলিও 
বৰ্ণনা করা হচ্ছে৷ 

সাধক যখন স্কুল দেহাভিমান থেকে মুক্ত হয়ে ধ্যানে 
অবস্থান করে, সেই সময় সৃষ্দৃষ্টযুক্ত হওয়ায় সে কিছু 
কিছু এই রূপ চিহ্ন দর্শন করে থাকে! প্রথমে পৃথিবীকে 
ধারণ করায় মনে হয় কুয়াশার মতো! কোনো সৃদ্ বস্তু 
সমস্ত আকাশ আচ্ছাদিত করে আছে।)এ হল প্রথম 
রূপ। যখন কুয়াশা নিবৃত্ত হয় তখন অনা রা দর্শন হয়। 
সে তখন নিজ দেহের মধ্যে এবং সম্পূর্ণ আকাশে সর্বত্রই 
জল দেখে। জলতত্বের ধারণা করার সময় এই অনুভব 
হয়, আরপর জলতত্বের ধারণা লয় হয়ে গেলে; অগ্সিতত্বের 
ধারণার সময় সর্বত্র অগ্রির দ্বালা দেখা যায়। সেটিও 
লয় হলে যোগীর আকাশে সর্বত্র প্রবাহিত বায়ু অনুভূত 
হয় এবং লে শ্বয়ংও নিজেকে সুতোর মতো লঘু ও 
হালকা হয়ে নিজেকে নিরাধার আকাশে বায়ুর সঙ্গে 
ছ্িত বলে মনে করে। সেই সময় যোগী তার শরীরের 


ফলপ্রাপ্ত হয়, তা শোনো__পার্থিব এশ্র্য সিদ্ধ হলে 
যোগীর সৃষ্টি করার শক্তি আসে। সে প্রজাপতির ন্যায় নিজ 
শরীর থেকে প্রজা সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়। যার বানুতব 
সিদ্ধ হয় সে কারো সাহাযা বাতিরেকেই হাত, পা অথবা 
আঙুল দিয়ে পৃথিবী কম্পিত করতে সক্ষম হয়। 
আকাশসিদ্ধ ব্যক্তি আকাশের সমান হয়ে সর্বত্র বিচ্বণ করে 
এবং নিজেকে অদৃশ্য করতে পারে। যার জলতত্বেঅধিকার 
হয়, সে ইচ্ছা করলে বড় জলাশয়ের জল গান করে 
ফেলতে পারে! অগ্রিতর সিদ্ধ করলে, যোগীর শরীর এত 
তেজঃপূর্ণ হয় যে কেউ তার দিকে চোখ তুলে তাকাতে 
পারে না; পরে তেজ শান্ত হলে দেখা সন্ত হয়। অহংকার 
অয় করলে পঞ্চভূত যোগীর বণীভূত হয়। পঞ্চভূত ও 
অহংকার-_এই ছয় তবের আত্মা হল বুদ্ধি, তাকে 
জয় করলে সমস্ত এশর্য প্রাপ্তি হয়। তখন বিশুদ্ধ জ্ঞান লাভ 
হ্ম। 

যে যোগী মমন্থবোধ ও অহংকার ত্যাগ করেছে, যে 
শীতোষ দন্বগুলি সমানভাবে সহ্য করে, যার সংশয় দূর 
হয়েছে? যে কখনো ক্রোধ ও দ্বেষ করে না, দিথা বলেনা, 
কারো কাছে মার খেয়ে বা তিরস্কৃত হয়েও তার অহিত চিন্তা 
করে না, সকলের ওপর মিত্রভাব বজায় রাখে, যে কায়- 
মনো-বাক্যে এবং কর্মে কোনো জীবকে কষ্ট দেয় না এবং 
সবার ওপর সমান ভাব পোষণ করে ; সেই যোগী ব্লজব 
প্রাপ্ত হয়। যে কোনো বস্তু আকারক্ষা করে না, ্লীবন- 


হৃদয়ের উপরিভাগই শুধু দেখতে পায়। এইভাবে তেজের 
সংহার করে যোগী যখন বায়ুর ওপর বিজয়লাভকরে তখন 
বায়ুর সৃক্জরূপ আকাশে লীন হয়ে যায় এবং শুধুমাত্র 
ছিন্ররুপ গীলাকাশ থেকে যায়। সেই অবস্থায় ব্রচ্মভাব 
প্রাপ্ত হবার আাকাতক্ষাকারী যোগীর চিত্ত অত্যন্ত সৃচ্ম 
হয়ে যায়। তার নিজ স্থুল শ্রীরের সামানাতম আভাসও 
থাকে লা। 

এই সব বাপ (চিহ্ন) দেখা দেওয়ার পরে যোগী যে সব 


নির্বাহের জনা যা গাওয়া খায়, ভাতেই সন্তুষ্ট থাকে, যে 
দির্লোভ, নিশ্চিন্ত, জিতেন্দিয় এবং পূর্ণকাম, সব প্রাণীতে 
সমদুষ্টিসম্পন্ন, ঘাটি-পাথর ও সোনাকে সমমূলো দেখে, 
যার দৃষ্টিতেপ্রি্ন-অপ্লিয়ের পার্থকা নেই, ধৈর্যশীল, নিন্দা ও 
স্কৃতি যার চিত্তে কোনো প্রভাব ফেলে লা, যে কোনোকিছু 
কামনা না করে দৃঢ়তার সঙ্গে বহ্মচর্য গালন করে এবং 
কোনো দ্রীবকে হিংসা করে না__এরাপ জ্ঞানবান যোগী 
সংসার থেকে মুক্ত হয়ে যায়। যেউপায়ে যোগী মুক্তি লাভ 


(১ এহঅনুভব এইরাপ হয়। সাধক যখন পা থেকে হু পর্বত অংশে পৃথিবী-তত্ু ধারণা করেন তখন ধারণা সিদ্ধ হলে সেই স্থান 
লক হয়ে যায় এবং সেখানে কুয়াশার মতো দেখা যায়। সেই সময় হীটুর উপরিভাগ এবং আকাশ কুয়াশার দ্বারা আচ্ছাদিত মনে হয়। 
এই ছিতিকে পৃথিবীর ওপর জ্রয়লাভের চিক্ত বলে মানা হয়। এরপর বদন হাঁটুর পর পাযু পর্যন্ত ভাগে লতন্বের ধারণা করা হয় 
তখন সেই কুয়াশা ও পৃথিবীর ভান অদৃশ্য হয়ে বায় এবং পানু থেকে উপরের ভাগ কল্পান্তের সমু নিমচ্চিত বলে মলে | এটি 
জন্সতত্তে ভূমির লর এবং জলততের ওপর বিজয় লাভের সংকেত। এইবাপ উত্তরোত্তর ধারণাগুলির দ্বাবা ভূতাদির লয় এবং 


জদের ওপর অধিরার লাভ করা যায়। 
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করে, তা বলছি, শোনো-_যোগের দ্বারা যে এশ্র্য অথবা 
সিদ্ধি লাভ হয়, তা অগ্রাহ্য করে পূর্ণভাবে বীতরাগ হয়ে 
যাওয়া উচিত৷ এরূপ করলে মোক্ষলাভ হয়। এইপ্রকার ভাষ 


বুদ্ধির দ্বারা প্রাপ্ত হওয়ার বুদ্ধিরই আমি বর্ণনা করেছি। যে 
উপরিউক্ত রূপে সাধনা করে দশ্ররহিত হয় সে-ই ব্রহ্মভাব 
প্রাপ্ত হয়। 


বুদ্ধির প্রশংসা, প্রাণীদের তারতম্য, জ্ঞানের সাধন ও তার মহিমা 


ুবদেব জিজ্ঞাসা করলেন__পিতৃদের ! যার সাহায্যে 
মানুষ জন্ম-মৃত্যুর বন্ধন থেকে মুক্তিলাভ করে, সেই 
জ্ঞানের স্বরূপ কেমন ? প্রবৃত্তি ধর্মের দ্বারা মুক্তি হয়, না 
নিবৃত্তিধর্মের দ্বারা ? আমাকে বলুন। 

ব্যাসদের বললেন-_পুন্র ! যে বুদ্ধিমান হ্য়, সেই 
খেলার জনা স্থান ও থাকার জন্য ঘর তৈরি করতে পারে, 
সেই রোগ নির্ণয় করে সঠিক শুধ প্রয়োগ করতে পারে। 
বুদ্ধির দ্বারাই অর্থ লাভ হয় এবং বুদ্ধিই কল্যাণ করে। যদিও 
রাজন্যব্গ প্ায়শ এক প্রকারের হয়, কিন্তু তদের মধ্যে যে 
বুদ্ধিমান হয়, সেই রাজা উপভোগ করে এবং অন্যদের 
শাসন করে। বুদ্ধির ছবারাই প্রাণীর স্থুল-সৃদ্ম ভেদ তথা বড়- 
ছোটর জ্ঞান হয়। বুদ্ধিই সকলের পরম গতি। জগতে 
নানাপ্রকারের প্রাণী আছে, তাদের জন্ম অনুসারে চার ভাগে 
ভাগ করা হয়_ জরায়ু, অজ, স্বেদজ্ এবং উ্ভিজ্জ। 
স্থাবর প্রাণীর থেকে জঙ্গম প্রাণী শ্রেষ্ঠ ; কারণ তাদের চলা 
ফেরার শক্তি থাকে। জঙ্গম প্রাণীদের ম্যে দুই এরং 
ততোধিক পদবিশিষ্ট প্রাণী হয়ে থাকে! বহুপদবিশিষ্ট 
অপেক্ষা দুই পদ বিশিষ্ট প্াণীহ শ্রেষ্ঠ দুই পদ বিশিষ্ট প্ৰাণীও 
দুই প্রকার__সনুষ্য এবং খেচর। এর মধ্যে মানুষ শ্রেষ্ঠ ; 
কারণ তাদের খাদ্য প্রভৃতি উপভোগ করার সমর্থ! থাকে। 
মানুষও দুই প্রকার_উত্তম ও ঘধ্যম। প্রকৃত ক্ঞান লাভ 
করায় মধ্যমের থেকে উত্তমই শ্রেষ্ঠ। মধাম মানুষও দুই 
প্রকার। জি এবং ধর্মে অনভিল্ঞ। এদের মযো ধর্মভ্রই 
শ্রেষ্ঠ। কারণ তাদের কর্তব্য ও অকর্তবোর বিচার শক্তি 
খাকে। ধর্মগও দুপরকারের হয়_বেদপ্র এবং যারা বেদজ্ঞ 
নয়। এদের মধ্যে বেদ শ্রেষ্ঠ ; কারণ বেদ তাদের মধো 
প্রতিষ্ঠিত। বেদ জানা বাক্তিও প্রকারের হয়-_এক, যারা 
প্রবচন করায় কুশল এবং অনোরা যারা এতে খারদর্শীনয়। 
এদের মধ প্রবচনকারীই শ্রেষ্ঠ : কারণ বেদে কগ্চিত সমস্ত 


ধর্ম তাদের স্মরণ থাকে এবং তাদের দ্বারা অপরে বৈদিক 
ধর্ম, কর্ম ও তার ফলের জ্ঞান লাভ করে। প্রবচনকারী 
বিদ্বানও দুপ্রকার__এক আত্মতত্জ্ঞানী এবং অন্যরা যারা 
আত্মতত্ব উপলব্ধি করেনি। এদের মধ্যে আত্মজ্ঞ পুরুষই 
শ্রেষ্ঠ; কারণ তারা জন্ম-মৃত্যুর তত্ব অবগত। যার প্রবৃত্তি ও 
নিৰৃত্তিক্লপ উভয় ধর্মকে জানে, তারাই সর্বজ্ঞ, সর্ববেততা, 
তাদী, মত্সংকস্ন, সত্যবাদী, পবিত্র এবং শক্তিমান। 
যারা বেদশাস্ত্রের জ্ঞাতা এবং তত্তবনির্ণয় করেব্রহ্মজ্ানে স্থিত 
হয়েছে, দেবতারা জদদেরইত্রাহ্মণ বলে মানেন। পূত্র! যারা 
জ্ঞানবাল হয়ে অন্তরে-বাইরে পরিব্যাপ্ত অধিযজ্ঞ 
(পরমাস্মা) এবং অধিদৈবত (পুরুষ) উভয়কে সাক্ষাৎ 
করে, তারাই দেবতা, তারাই দ্বিজ। তাদের মধোই এই 
সম্পূর্ণ বিশ্ব প্রতিষ্ঠিত। তাদের মাহাজ্মোর কোনো তুলনা 
নেই। জন্ম-মৃত্যু-কর্ষের সীমা উল্লজ্ঘন করে তারা সমস্ত 
প্রাণীর অধীশ্বর এবং স্বযস্তুহয়। 

ভীদ্ম বললেন__ যুধিষ্ঠির ! মহর্ষি ব্যাপের এই উপদেশ 
শুনেশুকদেব তার ভূয়সী প্রশংসা করে মোক্ষধর্মের বিষয়ে 
জিজ্ঞাসা করতে উৎসুক হয়ে বললেন__“পিতা ! 
্রজ্ঞাবান, যেদবেক্তা, যাজক, পোবদৃষ্টিবর্জিত ও শুদ্দিবুদ্ধি 
পুরুষ প্রত্যক্ষ শু অনুমান ছারা অজ্ঞাত অলৌকিক ব্রহ্মকে 
কীভাবে প্রাপ্ত হয় ? তপ, ব্ৰহম্য, সর্বস্ব ভাগ, মেধাশক্তি, 
সংখা এবং যোগ এর মধ্যে কোন সাধন দ্বারা তত্ত্ব 
সাক্ষাৎকার হয়'?-নমুষ কোন্‌ উপায় অবলক্বন করলে মন 
ও ইন্দিয়াদি একাগ্র করতে সক্ষম হয় ? আপনি কৃপা করে 
আমাকে সব বলুন ।' 

বাসদেক বললেন-_ পুত্র ! বিদ্যা, তপ, ইন্সিয়নিশ্রহ 
এবং সর্বস্থত্যাগ বাতীত কেউই সিদ্ধিলাভ করতে পারে না। 
বিধাতার প্রথম সৃষ্টি হল সম্পূর্ণ মহাভুত, তিনি প্রাণীদের 
দেহে অবস্থিত পৃথিবী দ্বারাই দেহ নির্মিত হয়েছে। তৈলাক্ত 


শাজ্িপর্ব] 


বুদ্ধির প্রশংসা, প্রাণীদের তারতমা, জ্ঞানের সাধন ও তার মহিমা 


1255 


বস্তুগুলি ও ধর্ম ইত্যাদি হল জলের অংশ, অগ্নি থেকে চক্ষু 
এবং বায়ু থেকে প্রাণ ও অপান উৎপন্ন হয়েছে। নাক-কান 
'ইত্যাদি ছিদ্ৰ আকাশ তত্ত্বের স্বরূপ । চরণদ্বমে বিষ্ণু, হস্তদয়ে 
'সইন্্র এবং উদরে অগ্রিদেবত ভোক্তারপে অবস্ভান করেন। 
কর্ণে শ্রোত্র ইন্ডিয় এবং দিকগুলি থাকে। রসলায় বাক্‌ ইন্রিয় 
এবং সরস্বতী বাস করেন। চক্ষু-কর্ণ-নাসিকা-জিহ্া- 
ত্বক এগুলি পাঁচ জ্ঞানেন্রিয়, এগুলিকে বিষয়ানুতবের 
দ্বার বলা হয়। বূপ-রস-শব্দ-স্পর্শ-গঙ্ধ__ এগুলি 
ছুদ্িয়াদির বিষয়। এগুলিকে সা্িয়ের থেকে পৃথক বলে 
জালা উচিত। সারণি যেমন ঘোড়াগুলিকে নিজ আযত্তে 
রেখে ইচ্ছামতো চালিত করে, তেমনই: মন 'ইৃন্দিযাদিকে 
বশে রেখে সেগুলিকে বিষয়াদির দিকে প্রেরণ করে থাকে; 
হৃদয়ে অবহিত জীবস্মা সর্বদাই মনকে শাসনে রাখে। মন 
যেমন সকল 'ইন্িয়ের রাজা এবং সেগুলিকে প্রবৃত্ত ও 
নিবৃত্ত করতে সক্ষম, তেমনই হ্রদয়াঙ্রিত জীবাত্থাও মনের 
প্রভু এবং তাকে অনুগ্রহ ও নিগ্রহ করতে সক্ষম। ইন্দিয়াদি, 
ইন্রিয়াদির রূপ, রস ইত্যাদি বিষয়, স্বভাব (ীত-প্রীষ্ম 
হুত্যাদি ধর্ম), চেতনা, মন, প্রাণ, অপান ও জ্রীব__এগুলি 
সর্বদা দেহযারীদের শরীরে অবস্থান করে। বিদ্বান পুরুষ 
এইভারে পঞ্ধেন্দিয়, পঞ্চ বিষয়, ছয় স্বভাব ইত্যাদি 
গুণসম্পর-__-এই যোলো তত্ত্বের দ্বারা আবৃত মিজ্ বিশুদ্ধ 
আত্মাকে বুদ্ধির দ্বারা অন্তঃকরণে সাক্ষাৎ করে থাকে। সেই 
মহান আত্মাকে নেত্র বা ই্িয়াদির ছারা দর্শন করা যায় না। 
এটি বিশুদ্ধ মনরুপ প্রদীপের দ্বারা বুদ্ধিতে প্রকাশিত হয়। 
পরমাস্মা রাূপ-রস-শব্দ-স্পর্শ ও গন্ধবর্জিত, অরিকারী 
এবং শরীর ও ইন্্রিয়রহিত, তা সত্বেও শরীরের মধোহ 
তকে অনুসন্ধান করা উচিত। যে ব্যক্তি এই বিনাশশীল 
শরীরে অবাক্তভাবে স্থিত পরমেশ্বরকে জনময় দৃষ্টিদ্দারা 
লিরন্ভর সাক্ষাৎ করতে থাকে, সেই ব্যক্তি মৃত্যুর পর 
ব্ৰহ্মাভাব প্রাপ্ত হয়। জ্ঞানীগণ বিদা ও উত্তম কুলযুক্ত ব্ৰাহ্মণে 
এবং গোরু, হাতি, কুকুর ও চণ্ডালে স্মদৃষ্টিসম্পন্ন হয়ে 
থাকে। যাঁর দ্বারা এই সমগ্র জগৎ পরিব্যাপ্ত, সে পরমাত্মী 


সমস্ত রাচর প্রাণীর মধ্যে বাস করেন। জীবাস্ম যখন সমস্ত 
প্রানীর মধ্যে নিজেকে এবং নিজের মধ্যে সমন্ত প্রাণীকে 
অবস্থিত দেখে, তখনই সে ভ্রম্মভাব প্রাপ্ত হয়। নিত্ব শরীরে 
যেমন আত্মা থাকেন, তেমনই অনা শরীরেও তার বাস_ 
যে বাক্তির এই জ্ঞান সর্বক্ষণ বজায় থাকে, সে অমৃতর় 
(মোক্ষ) প্রাপ্ত হয়! সকল প্রাণীর আত্মাই যার আত্মা_এই 
জ্ঞানে স্থিত হয়ে যে সকল প্রাণীর হিতসাধনে রত, যে 
আগ্রহশুনা এবং ব্ৰহ্মপদ লাভে ইচ্ছুক তার গতিবিধি 
সম্বন্ধে দেবতাগণও ঘোহিত হয়ে যাল। যেমন আকাশে 
পাৰি এবং জলে মাছ চলাচল করলো তদের কোনো চিহ্ন 
দেখা যায় না, তেমনই জ্ঞানীদের গতিও জানাযায় না। 

কাল সমস্ত প্রাণীকে বিনাশ করে, কিন্তু যেখানে কালও 
বিনাশপ্রাপ্ত হয়-__যা কালেরও কাল, সেই আত্মাকে কেউ 
জানতে পারে না। পরমাস্থয ওপরে, নীচে, এদিকে-ওদিকে 
বা মধান্থলে নেই। তিনি একস্থান থেকে অনাযয্থানে যান না। 
সম্পূর্ণ জগৎ তীর মধোই অবস্থিত । তার স্বরূপের বাইরে 
কোনো স্থান নেই। খদি ধনুক হতে নিক্ষিপ্ত বাণ অথবা 
মনের সমান গতিতে কেউ নিরন্তর ছুটে চলে, তবুও সে 
জগতের কারণন্থরূপ পরসেশ্বরের কোনো অন্ত পেতে 
পারে না। তিনি সুক্ষ থেকে সৃক্ষতম এবং তার থেকে 
স্থল বস্তুও আর কিছু নেই। তার সর্বত্র হন্তু-পদ, সর্বদিকে 
চক্ষু ও মন্তক এবং মুখ ও কান ; কারণ তিনি জগতে 
সবকিছু ব্যাপ্ত করে অবস্থান করছেল। ক্ষুত্র থেকে ক্ষুদ্রতম 
এবং বৃহৎ হতে বৃহত্তম তিনিই। সর্বপ্রাণীর মধ্যে তিলি 
অবস্থান করলেও, কেউ তাকে দেখতে পায় না!ক্ষর এবং 
অক্ষর ভেদে দুই প্রকারের প্রুত্ধ ব্রয়েছে। সমত ভুত 
হল ক্ষর (বিনাশশীল) এবং দিব্য অমৃতস্বরূণ চেতন 
আত্মা হল অক্ষয় (অব্নাশী)। হংস পানে যে অবিনাশী 
জীবাত্মার প্রতিপাদন করা হয়েছে, তা হল কৃটস্ব অক্ষর 
এইভাবে যে বিল্ান পুরুষ সেই অক্ষর আস্থাকে বহার্থরূলে 
জানতে পারে, সে জন্ম-মৃত্যুর বন্ধন থেকে মু হয়ে 
যায়। 


যোগ দ্বারা পরমাত্্া-প্রাপ্ডির বর্ণনা 


বাসদের বললেন পুত্র! তোমার প্রশ্ন অনুসারে আমি 
যথারীতি জ্ঞানের বিষয়ে বর্ণনা করেছি। এবার যোগের কথা 
বলছি, শোনো-_ই্টরিয়, মন ও বুদ্ধির বৃত্তিগুলি নিয়ন 
করে পরম আত্মার সঙ্গে তার একাস্থাপন করাই 
যোগশান্তের মতে উত্তম জ্ঞান। এটি লাভ করার জন্য 
যোগীকে শম-দম ইত্যাদি সাধনসম্পন্ন হতে হবে। যোগী 
অধ্যাত্ম-শাক্সের চিন্তা করবে, আত্মাতেই অনুরাগ রাখবে, 
শান্াদির তত্ব জানবে এবং শাস্্রবিহিত কর্মগুলি 
নিষ্কামভাবে অনুষ্ঠান করবে, কাম-ক্রোধ-লোভ-ডয়-স্বপ্ন 
-_ যোগের এই হল পাঁচটি দোষ) এই দোষগুলি দূর করে 
নিজেকে যোগা অধিকারী করে তুলবে। তারপর গুরুর 
শ্রীমুখ থেকে আধ্যত্মা-জ্ঞানের উপদেশ গ্রহণ করবে। 

এবার ওহ পাঁচটি দোষ জয় করার উপায় বলা হচ্ছে। 
মনকে বশে রেখে ক্রোধ এবং সংকল্প ত্যাগ করলে কামকে 
জয় করা সন্ত হয়। সত্বগুণের আশ্রয় গ্রহণ করলে ধৈর্যশীল 
বস্তি নিদ্রা জয় করতে সক্ষম হয়। ধৈর্যের আশ্রয় নিয়ে 
মানুষের বিষয় ভোগ এবং আহারের চিন্তা দূর করা উচিত। 
চক্ষুর সাহায্যে হাত ও পায়ের, মনের ছারা চক্ষু ও কান 
এবং কর্মের দ্বারা মন ও বাক্য সংযত করা উ্ভিত। 
সতর্কতার সাহাযো ভয় এবং বিদ্বানদের গেবাছারা দন্ত 
পরিত্রাগ করা উচিতা 

যোগের সাধনাকারীর এইভাবে আলনা পরিজাগ করে 
োগসম্পর্কীরম দোষগুলি জয় করার চেষ্টা করা কর্তব্য অগ্নি 
ও ব্রাহ্মণদের পুজা এবং দেবতাদের প্রণাম করা উচিত। 
কারো মনে দুঃখপ্রদানকারী হিংসাপূর্ণ কথা বলা উচিত নয় 
ডেজোময় ব্রহ্ম সব কিছুর বীজ (কারণ)। যা কিছু 
পরিলক্ষিত হচ্ছে, সেসব তারই রস (কার্য) । সমস্ত চরাচর 
জগৎ সেই ব্রজ্সেরই ঈক্ষণের (সংকল্পে) পরিপান। ধ্যান, 
বেদধায়ন, সত্য, লজ্জা, গরলতা, ক্ষমা, শৌচ, আচার, 
শুদ্ধি এবং ইন্দিয়সংযম দ্বারা তেজ বৃদ্ধি হরে পাপ নাশ হর 
এবং সাধকের সমস্ত অভিলাষ পূর্ণ হয়ে সে ‘বিজ্ঞান’ প্রাপ্ত 
হয়। যোগীর উচিত সমন্ত প্রাণীর প্রতি সমভাব রাখা। যা কিছু 
পাওয়া যায়, তাতেই সপ্ত থাকা, পাপগুলি ধুয়ে ফেলে 
তেজস্বী, মিতাহারী এবং জিতেদ্রিয় হয়ে কাম-ক্রোধ জয় 
করে ব্রহ্মপদ লাভের আকাক্্ধা করা। 

যোগী মল ও ইন্দিয়াদি একার করে রাত্রের প্রথম ও শেষ 


প্রহরে ধ্যালস্থ হয়ে মনকে আত্মায় হিত করবে। কলসের 
একস্থানে ছিদ্র হলে যেমন সমস্ত জল সেবান দিয়ে বার হয়ে 
যায়, তেমনই পীঁচইন্্রিয়ের মধ্যে যদি একটি ইদ্রিয়ও বিষয়ে 
প্ৰবৃত্ত হয়, অহন ওই পথেই সাধকের শাস্ত্রীয় জ্ঞান লুপ্ত 
হয় ; তাই জেলেরা মাছ ধরার সময় যেমন জাল কাটে যে 
মাছ, তাকে আগে ধরে, পরে অনা মাছনের ধরে, তেমনই 
সাধকের প্রথমে নিজ মনকে বশে রাখতে হয়। তারপয় 
চক্ষু-কর্ণ-নাসিকা-জিস্থা এইসর 'ইন্দিয়গুলিকে নিয়ন্ত্রণ 
করতে হবে। পাঁচ ইচ্ছিয়কে মনে স্থাপিত করে 'ইন্দরিয়সহ 
মনকে বুদ্ধিতে লীন করবে, এতে ইন্দ্রের মালিন্য দূর হয়ে 
তাতে নির্মনভাব আসে। তখন ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার ঘটে। 
যোগী নিজ অন্তঃকরণে ধূমবর্জিত অগ্নি, দীপ্ডিমান সূর্য এবং 
আকাশে বিদ্যুতের ন্যায় আত্মাকে দর্শন করে। যোগী 
সকলকে আত্মাতে এবং আত্মাকে সবকিছুর মধ্যে অবস্থিত 
দেখে। যে মহা ব্রাহ্মণ জ্ঞানী, বৈর্যশীল, বিদ্বান ও সমস্ত 
প্রাণীর হিতে তৎপর থাকে, সে-ই পরমাস্মার দর্শন লাভ 
করতে পারে। যে যোগী একান্তে বসে কঠিন নিয়মাদি পালন 
করে একাগ্রচিত্তে যোগাত্যাস করে, সে অল্প সময়ের মধ্যেই 
অক্ষর ব্রহ্ম প্রাপ্ত হয়। 

যোগসাধনায় অগ্রসর হওয়ার সময় মোহ, ভ্রম এবং 
নানা বিঘ্বের সম্মুখীন হতে হয়, দিব্য সুগন্ধ পাওয়া যায়, 
দিব্য রূপ দর্শন হতে থাকে, নানাপ্রকার অদ্ভুত রস ও স্পর্শ 
অনুভব হতে থাকে। ইচ্ছাঘতো শীত-গ্রীষ্ম অনুভূত হয়, 
হাওয়ার মতো চলা-ফেরার শক্তি আসে, প্রতিভা বৃদ্ধি পায়, 
দিব৷ পদার্থ আপনিই এসে উপস্থিত হয় এইসব সিন্ধি 
পেয়েও যোগীর সেগুলি উপেক্ষা করা উচিত এবং মনকে 
সেদিক থেকে ফিরিয়ে এনে আত্মাতেই নিমগ্ন রাখা, নিয়ম- 
পূর্বক থাকা এবং পর্বতের ওপর, শূন্য গৃহ বা নেবমন্দির 
অথবা বৃক্ষের নীচে বসে তিন বার (প্রভাতে। বরাতের প্রথম 
প্রহর ও শেষ প্রহরে) যোগাভ্যাসে থাকতে হয়। ধনাকাক্ক্ষী 
ব্যক্তি যেমন সর্বদা অর্থের চিন্তাতেই মগ্ন থাকে, তেমনই 
যোগসাধকও ইন্দিয়াদিকে সংযদে রেখে হৃদয়কমলে স্থিত 
আত্মাকে একগ্লুচিত্তে চিন্তা করবে। মনকে উদ্বিগ্ন করবে না, 
যেভাবে চঞ্চল মনকে রোধ করা সম্ভব. তাই করা প্রুয়োজন 
এবং সাধনা থেকে কখনো বিচলিত হওয়া উচিত নয়। 
 যোগসাধর মন, বাক্য ও ক্রিয়ার দ্বারা কোথাও আসক্ত হবে 


শস্তিপর্ব] কর্ম ও জ্ঞানের মধো পার্থকা 
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না, সবদিকে উপেক্ষার ভাব রাখবে, নিয়মিত আহার করবে 
এবং লাভ-ক্ষতিকে সমদৃষ্টিতে দেৰবে। প্রশংসা 'ও 
নিন্দাকেও সমানভাবে গ্রহণ করবে। কারো জন্য ভালো 
এবং কারো জন্য মন্দ চিন্তা করবে না। সর্বপ্রালীর প্রতি 
সমদৃষ্টি বজায় বাখবে। বায়ুর নায় সর্বত্র বিচরণ করেও 
'আসক্ভিহীন থাকবে। লাভ হলেও হর্ষোৎফুল হবে না এবং 
ক্ষতি হলেও ভা নিয়ে বিষণ্ণ হবে না। এইভাবে স্বইচিত্ত ও 
সমদৰ্শী থেকে ছয় নাল ধরে নিতা খোগাত্যাস করে যে সাধু, 
সেইব্রহ্মসাক্ষাৎ লাভ করে। 

ধনের জন্য প্রাণীদের বৈকলা দেখে তাতে বীতরাগ হয়ে 


কর্ম ও জ্ঞানের মধ্যে পার্থক্য 


শুকদেব জিজ্ঞাসা করগোন- পিতা ! বেদে কর্ম করার 
বিধান আছে এবং কর্ম আাগ করারও বিধান আছে, সুতরাং 
আমি জানতে চাই যে কর্ম করলে মানুষের কী ফল লাভ হয় 
এবং জ্ঞানের দ্বারা কর্মত্যাগ করলে কী ফল প্রাপ্তি হয়? 

ভীষ্ম বললেন__শুকদেব একদা জিজ্ঞাসা করায় 
ব্যাসদের বললেন- পুর ! আমি এই দুটি পখের বর্ণনা 
করছি-_এরময্যে একটি হল ক্ষর (বিনাশশীল) আর 
অপরটি অক্ষর (অবিনাশী)। ক্ষর কর্মময় এবং অক্ষর 
জ্ঞালময়। বেদে দুটি পথের বর্ণনা করা হরেছে__একটি 
প্রবৃত্তিধর্মের পথ আর অনাটি নিবৃকিধর্মের_এরমধো 
নিবৃক্তির্ের কথা ইতিপূর্বে বলা হয়েছে। কর্ম (অরিদা)- 
দ্বারা সানুষ বন্ধনগ্রস্ত হয়, জ্ঞানদ্বারা মানুষ মুক্ত হয়। তাই 
দূরদর্শী সম্নাসীগণ কর্ম সম্পাদন করেন না। কর্ম করলে 
পুনরায় জন্মগ্রহণ করতে হয়, যোলো তত্জারা নির্মিত 
দেহধারণ করতে হয় ; বিস্তু জ্ঞানের প্রভাবে জীব নিতা, 
অব্যক্ত এবং অবিনাশী পরদাত্থাকে লাভ করে। কিছু 
জর্পবুদ্ধি মানুষ সকাম কর্ণের প্রশংসা করে থাকে, তাহ 
ভারা ভোগাসন্ত হয়ে বারংবার জন্ম-মৃত্যুর বন্ধন দশা প্রাপ্ত 
হয়। কিছু যারা ধর্মের তত্ব ভালোভবে জেনে সর্বোত্তম জ্ঞান 
প্রাপ্ত করেছে, তারা কর্মের তত প্রশংসা করে শাঃ যেমন 
প্রতাহ নদীর জল পানকরী বাক্তি কুমার জলে সম্তষ্ট হয় লা। 
কর্মের ফল হল সুশ-দুঃপ এবং জনতা; কিন্তু স্রানের 
দ্বারা সেই স্তান গান হয় গেলে নানুর দুঃপ খেকে 


মাটির ডেলা, পাথর ও সোনাকে সমাল মুল্যের ভাববে। 
নীচবর্ণের পুরুষ বা নারী হলেও, তার যদি ধর্ম লাভ করার 
ইচ্ছা হয়, তবে যোগমার্গ অবলন্বন করলে সে-ও পরমগতি 
লাভ করে। হে ব্যক্তি নিজ মনকে বশীভূত করেছে, সে-ই 
অজ্ঞ, পুরাতন, অজর। সনাতন, নিতামুক্ত, সৃন্ম থেকেও 
সুক্মতর ও মহৎ থেকেও মহত্তর আন্তার দর্শন লাভ করতে 
সক্ষম। 

মহর্ষি ব্যাসদেবের এই উপদেশ বিচার করে যে এই 
অনুযায়ী আচরণ কারে, সেই বুদ্ধিমান ব্যক্তি ব্রহ্মার সমকন্ক 
হয়ে পরমগতি লাভ করে। 


এবংত্রহ্মচর্য আশ্রমের বর্ণনা 


এবং জীব আর এই জগৎ-সংসারে ফিরে আসে না। জ্ঞান 
হওয়া মাত্র অকর্লেশে প্রাপ্ত, কখনো বিচ্যুত না হওয়া, 
অব্যক্ত, অচল এবং নিত্য প্রত্মোর সাক্ষাৎ লাভ হয়। তখন 
সুখ-দুঃখাদি দ্বন্দ এবং মানসিক সংকল্প বধার সৃষ্টি করে 
না। সেই স্থিতি প্রাপ্তকারী বাক্তি সর্বত্র সমৃষ্টিসম্পর হয়, 
সকলকে মিত্রবলে মলে করে এবং সর্বপ্লাণীর হিতে তৎপর 
থাকে। 

তাত ! জ্ঞানী এবং কর্মাসঞ্ড বাক্তিদের মধো বিরাট 
পার্থকা থাকে জ্ঞানীর ক্রয় নেই এক কর্মাসক্ত ব্যক্তিরা 
চনদ্কলার নায় হ্ৰাস-বৃদ্ধি প্ৰাপ্ত হয়। তারা মন ও ইন্দিয়রাপ 
একাদশ বিকারযুক্ত হয়ে জন্মগ্রহণ করে। পদ্মপত্রের ওপর 
জলের ন্যায় যে স্বপ্রকাশ চিন্ময় দেবতা হৃদয়াকাশে 
বিরাজমান, তাকে ক্ষেত্র (পরমান্মা) বলে জানতে হবে 
এবং যোগের ছারা যিনি চিন্তরশে এনেছেন, সেই 
জীবাত্মাও তারই স্বরূপ । 

শুকদেব বললেন__পিতৃদের ! এই জগতে যুগ যুগ্ন 
ধরে যে সদাঢার পালিত হয়ে আসছে, আমি তা জ্ঞানতে চাই 
এবং সাধু-মহা্মাগদ যা করে খাকেন, আমিও সেইরূপ 
আচরণ করতে চাই! আপনার উপদেশের সাহায্যে আদি 
পবিত্র হয়ে গিয়েছি এবং জগতের রীতি-নীতি সম্পর্কেও 
জ্ঞান প্রাপ্ত হয়েছি। আমি এবার ধর্মচিরণেয ছারা 
বুদ্ধিনার্জিত করে হল দেহের অহংকার জাগ করে সেই 
অনিলানা স্বরূপ পরমায়মাকে দর্শন করব। 


চিরকালের জন্য মুক্তি পায়। বেখালে জনম-নতু পৌঁহয় না 


বাসদের ধললেন_ পুত্র ! ব্রহ্মা পূর্ধকালে আচার- 
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বাবহারের যে বিধান করেছিলেন, আগেকার সং ব্যক্তি 
এবং খমি-মহর্ষিগণ তাই পালন করে এসেছেন। খষিগণ 
ব্ৰহ্মচৰ্য পালন করেই পুণ্যলোক অধিকার করেছেন, তাই 
যারা নিজেদের কল্গাণ কামনা করে তাদের ব্রহ্মচর্য পালন 
ঝরে আত্মবল লাভ করতে হবে। তারপর বাণপ্রন্থের নিয়মে 
বনবাস করে ফলমূল আহার ও পুণ্যতীর্ঘে ভ্রমণপূর্বক 
তপস্যা করা। প্রাধীহিংসা থেকে দূরে থাকা এবং সন্ন্যাসী 
হয়ে ভিক্ষাদ্ারা জীবননির্বাহ করে আত্মতন্ব চিন্তা করা 
কর্তবা। ভিক্ষার জনা গৃহহ্ের ঘরে আহার্য প্রস্তুতের পরই 
তদের সেখানে যাওয়া উচিত। সন্নাগী হয়ে জিক্ষান্ধারা 
জীবন নির্বাহ করা এবং আত্মতত্ব চিন্তা করা এইভাবে 
জীবন কাটায় যেপুরুষ, সেত্রহমস্থরূপ হয়ে ওঠে। শুরদেব! 
তুমিও স্তুতি, নমস্কার এবং শুভ্যশুভ বিষয় ত্যাগ করে 
ফলমূল যা পাওয়া যায়, তাইতে ক্ষুধা-নিবৃন্তি করে বনে 
একাকী বিচরণ করতে থাকো! 

শুকদেব জিল্লাসা করলেন__শিতা ! কর্ম করা উচিত 
এবং কর্ম ভাগ করা কর্তব্য বেদেক় যে এই দুপ্রকারের 
বলে প্রতীত হয়। এটি প্রামাণিক না অপ্রামাণিক? বিরোধ 
থাকায় একে শাস্ত্রীয় বচন বলে কীকরে মনে করা যায় ? 
এবং দুটিই প্রামানিক হয় কীভাবে ? সেই সঙ্গে বলুন 
বে কর্মের বিরোধ না করে কীভাবে মোক্ষ প্রাপ্ত হওয়া 
সম্ভব? 

ব্যাসদেব বললেন- পুত্র ! কর্ম করা এবং না করার 
পৃথক পৃথক অধিকারী থাকে। ব্রহ্মচারী, গৃহত ও 
বাণপ্রন্থ-_এরা কর্ম করার অধিকারী এবং সন্যাসী কর্ম 
আগ করে থাকেন। নিজ নিজ আশ্রম অনুসারে শাস্ত্রে 
সক্ষম। কোনো একজন ব্যক্তিও যদি রাগদেম পরিত্যাগ 
করে এই চার আশ্রম ধর্ম ক্রমশ বিধিমতো পালন করতে 
থাকে, তাহলে সে অবশাই পরব্ক্ষ লাভ করবে। এই চার 
আশ্রম বললেই প্রতিষ্ঠিত এবং প্রন্মের কাছে পৌঁছিবার জন্য 
চারটি সোপানকেই সমন বলে মনে করা হয়। এদের 


সাহায্যে মানুষ ব্রশ্গালোক লাভ করতে সক্ষম হয়। ধর্ম ও 


অর্থে কুশলতা লাভ করার জনা জীবনের এক-চতুর্থাংশ 
অর্থাৎ পঁচিশ বৎসর পর্যন্ত গুরু বা গুরুপুত্রের সেবায় 
নিয়োক্সিত থেকে ব্রহ্মচর্য পালন করা উচিত৷ ব্রহ্মচারী 
কারো নিন্দা করবে না, গুরুর শয়নের পরে শয়ন করবে 
এবং তার জাগ্রত হওয়ার আগেই গাত্রোথান করবে। 
গুরুগৃহে একজন শিষ্য বা দাসের যা করণীয়, তা অবশাই 
পালন করবে। সর্বদ গুরুর কাছে থাকবে। সর্ব সময় কাজ 
করার জন্য প্রস্তুত থাকবে এবং তা সুচরুভাবে সম্পন্ন 
করার অভিজ্ঞত্য অর্জন করবে। কাজ থেকে অবসর পেলে 
অধ্যয়ন করবে। সকলের প্রতি উদার হবে, কাউকে দোষ 
দেবে লা। আচার্য ডেকে পাঠালে তৎক্ষণাৎ তার সেবায় 
উগ স্থিত হবে। অন্তর-বাইরে পবিত্র, প্রতিটি কাজে কুশল 
এবং খুপবান হবে। আলোচনা কালে মাঝে-মধো 
শ্রবণকারীর অনুকূল ও প্রিয় প্রসঙ্গ উপস্থাপন করবে। 
ইদ্রিয়দি নিজ বশে রেখে গুরুর প্রতি নত দৃষ্টিতে তাকাবে 
জাচার্ধের আহার না হলে আহার করবে না, তার কসর 
আগে বনবে না এবং তিনি শয়ল না করা পর্যন্ত শয়ন করবে 
না। দুহাতে তীর দুই পাদস্পর্শ করবে (ডন হাতে জান পা 
এবং বাম হ্তদারা বাম পা স্পর্শ করবে) এবং প্রণাম 
আনাবে। এইভাবে অভিবাদন করে পরে হাত জোড় করে 
ডাকে বলবে, "গুরুদেব ! এবার আমাকে পাঠ দিন। আমি 
সব বাজ পূর্ণ করেছি, অনা কাজ ও করব। যে কাজের জনা 
আদেশ দেবেন, তা শীঘ্রই পূর্ণ করব।* এইভাবে ওঁর কাছে 
নিবেদন জানিয়ে তার নির্দেশে অন্য কাজ করবে এবং কাজ 
সম্পূর্ণ হলে গুরুদেবকে জানিয়ে দেবে। যেসব গন্ধ এবং 
রস ব্হ্মচারীর পক্ষে সেবন করা নিষিদ্ধ, তা পরিহার 
করবে। সমাবর্তনের পরে তা বাবহার করা যেতে পারে। 
বর্মশাস্ত্রের তাই নিয়ম। এতন্ততীত ব্রহ্মচারীদের জন্য শাস্ত্রে 
আরও যত নিয়ম বিস্তারিতভাবে বলা আছে, তা লনই 
পালন করে এবং গুরুর নিকটে থাকবে। এইভাবে যথাসাধা 
গুরুর সেবা করে তাকে প্রসন্ন রাখবে এবং ব্রহ্মর্্্রত পূর্ণ 
হলে তাকে গুরুদক্ষিণা দিয়ে শাস্ত্রোন্ত বিমি অনুসারে 
সমাবর্তন করবে। এরপরেই গৃহসছশ্রমে যাওয়ার অনুমতি 
লাভ বরা যায়। 


গৃহস্থ, বাণপ্রস্থ ও সম্যাস আশ্রমের বর্ণনা 


ব্যাসদের বললেন- পুত্র ! গৃহস্থ পুরুষ তার জীবনের 
দ্বিতীয় ভাগ গার্হস্থ্য আশ্রমে অহিবাহিত করবে। ধর্মানুসারে 
বিবাহ করে স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে অগ্নি স্থাপন করবে এবং নিতা 
নিয়মে থেকে দুবার অগ্নিহোত্র করবে। শৃহসথ ব্রাহ্মণদের 
জন্য বিদ্বান ব্যক্তিগণ চার গ্রকার জীবিকার কথা 
বলেছেন__(এক বৎসরের জন্য) ধান সংগ্রহ করে 
রাখবে, (এক মালের জন্য) কুণ্ড ভর্তি করে অন্যান্য অম 
রাখবে, সারাদিনের জন্য অন প্রস্তুত করে রাখবে অথবা 
কপোত্তী বৃত্তিতে থাকরে। এদের মধ্যে প্রথমের থেকে 
দ্বিতীয়গুলি শ্রেষ্ঠ প্রথম শ্রেণী অনুসারে জীবিকা নির্বাহকারী 
ব্রাহ্মণের যজন-যাজন,_ অধায়ন-অধ্যাপন, দান- 
প্রতিশ্রহ__এই ছয়টি কর্ণ, দ্বিতীয় শ্রেণীদের জন্য অধ্যয়ন, 
যজন এবং দান-_এই তিনটি কর্ম এবং তৃতীয় শ্রেণীদের 
জনা অধ্যয়ন ও দান-_এই দুটি কর্মের বিধান রয়েছে। 
চতুর্থ শ্ৰেণীদের শুধুমাত্র ব্রহ্মযজ্ঞ (বেদাধায়ন) করা উচিত। 
শাস্ত্রে গৃহস্থদের জন্য বহু শ্রেষ্ঠ নিয়ম উল্লিখিত আছে। তারা 
শুধুমাত্র নিজেদেরই জনা আহার প্রস্তুত করবে না, দেবতা, 
পিতৃপুরুষ এবং অতিথিদের জন্যও করবে। দিবসে কখনো 
নিদ্রা যাবে না, রাত্রের প্রথম প্রহর এবং শেষ প্রহরেও 
নিস্রাতে থাকবে না। সকাল ও সঙ্ধায় আহার করবে, 
মধ্যবর্তী সময়ে কিছু খাবে না। খতুকালের অতিরিক্ত সময়ে 
্ত্ীসহবাস করবে না। সর্বদা একথা স্মরণে রাখবে যে 
তোমার গৃহে কোনো ব্রাহ্মণ অতিথি ক্ষুধার্ত নেই তো? 
তার আদর-আপায়নে কোনো ক্রটি হয়নি তো ? তোমার 
গৃহে যদি অতিথিরূপে বেদন্ত ব্রাহ্মণ, স্রাতক, শ্যোত্রিয়, 
জিতেন্দরিয়, ক্রিয়ানিষ্ঠ ও তপস্নী আসেন, তাহলে তার 
যথাবিধি সংকার করে হব্য ও কব্য সমর্পণ করা উচিত। 
কণট সাধু অথবা বিদ্বান বেশধারী মানুষ যদি গৃহে আসে, 
তাহলে সে-ও গৃহস্থের গৃহে অন পাবার অধিকারী। 
ব্রহ্মচারী এবং সয়্যাসীকে তো সর্বদাই অন্নদান করা স্টচিত। 
এর অর্থ হল যে গৃহস্থ ব্যক্তির উত্তম ব্রাহ্মণ থেকে চণ্ডাল 
পর্যন্ত সকল মানুষকেই যোগ্যতানুসারে অন্নদান করা 
উচিত। 

গৃহস্থের সর্বদা পবিত্র ও অমৃত অন্ন ভোজন করা উচিত। 
পো্যবর্ণকে ভোজন করাবার পরে যে অন্ন থাকে তা হল 
পবিত্র এবং পঞ্চযজ্জের অবশিষ্ট যে অন্ন তাকে অমৃত বলা 
হয়। গৃহস্থ বাক্তি শুধুমাত্ৰ নিজ স্ত্ীর প্রতিই অনুরক্ত 


থাকবে ? ইস্রিয়াদি বশে রেখে জিতেন্ট্রিয় হবে এবং কারো 
প্রতি দোষারোপ করবে না। সে খস্থিক; পুরোহিত, আচার্য, 
মাতুল, অতিথি, শরণাগত, বৃদ্ধ, বালক, রোগী, বৈদ্য, 
জ্ঞাতি-ভাই, মাতা, পিতা, কুটুম্ব, ভাই, পুত্ৰ, পরী, কন্যা 
এবং সেবকদের সঙ্গে কখনো বিবাদ করবে না। যে এদের 
সঙ্গে কলহ করে না, সে সর্বপাপ থেকে মুক্ত হয়। এদের 
অধীনে যারা থাকে, তারা জগতে জয়লাভ করে। আর্য 
ব্র্মলোকের প্রভু এবং পিতা প্রজাপতিলোকের ঈশ্বর। 
অতিথি ইন্দ্রলোকের, খরিক দেবলোকের এবং জ্ঞাতি ভাই 
বিশ্বদেবলোকের অধিকারী__এদের সকলকে সেবা 
করলে ওইসব লোক প্রাপ্তি হয়। মাতা ও মাতুলকে সম্থষ্ট 
করলে পৃথিবীতে অধিকার লাভ হয়। বৃদ্ধ, বালক, রোগী ও 
দুর্বল প্রাণীর সেরাদারা আকাশলোকে বিজয় প্রাপ্তি হয়। 
জোষ্ট ভ্রাতা গিতার ন্যায়, স্ত্রী ও পুত্র নিজেরই শরীর এবং 
সেবকগণ নিজের ছায়ার মতো। কন্যা তো আরো বেশি 
দয়ার যোগ্য, তাই এদের জন্য কখনো অসম্মানিত হলেও, 
সহ্য করে নেওয়া উচিত। 

গৃহস্থ ধর্ম পালনকারী বিদ্বানদের নিশিল্ত হয়ে ধর্মাচরণ 
করা উচিত এবং অর্থ লোভে কোনো কর্মের অনুষ্ঠান করা 
উচিত লয়। উন্নতিকায়ী পুরুষদের শাস্সোক্ত আশ্রমধর্ম 
সম্পূর্ণভাবে পালন করা উচিত। যে রাঙ্ো পূর্বোক্ত তিন 
প্রকার বৃত্তিদ্ধায়া জীবিকা নির্বাহকারী পূজ্জনীর ব্রাহ্মণ বাস 
করেন, সেই বাজা উন্নত হয়। এই বৃত্তিদ্ধারা জীবিকা 
নির্বাহকারী গৃহস্থ তার দশ পূর্বপুরুষ এবং পরবর্তী দশ উত্তর 
পুরুষদের পবিত্র করে থাকে এবং সে বিষ্ণুলোক সদৃশ 
উত্তরলোক প্রাপ্ত হয় অথবা জিতেন্িয় “মহাত্মাদের মতো 
শ্রেষ্ঠ গতি লাভ করে। উদ্র চিত্ত গৃহস্থগণ পরম রমনীয় 
্বর্গনোক লাভ করে। ব্রহ্মা গৃহস্থ-আশ্রমকে স্বর্গপ্রাপ্তির 
সাধন বলে জানিয়েছেন, সুতরাং যারা এই গৃহ্থাশ্রমে 
প্রবেশ করে নিয়ণাদিপালন করতে থাকে. তারা স্বর্গলোকে 
সম্মানিত হয়। তারপরে বাণশ্রহথ আশ্রমে প্রবেশ করা 
উচিত৷ এটি তৃতীয় আশ্রম এবং এটিকে গৃহস্থাশ্রম থেকে 
শ্রেষ্ঠ বলা হয়। এবার এই আশ্রমের ধর্ম বলছি, শোনো 

গৃহস্থ পুরুষের ছুলে যখন সাদা রং ধরবে, দেহে 
বলিরেখা দেখা দেবে এবং পৌত্রাদি জন্মগ্রহণ করবে, 
তখন জ্রীবনের তৃতীয় ভাগ অতিবাহিত করার জনা বাণপরস্থ 
আশ্রমে থাকা উচিত। গৃহস্াশ্রমে সে যে অগ্নির উপাসনা 
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[শানতির্ব 


করত, বাণপ্রস্থেও তাই করা উচিত। প্রত্যহ দেবপৃজা 
প্রহরে একবার গ্রহণ করবে এবং প্রমাদ থেকে দূরে 
খাকবে। শৃহস্থেরই ন্যায় অগ্রিহোত্র, গো-সেবা এবং 
পূর্ণকূপে যজ্ঞের পালন করা বাণপ্রস্থের ধর্ম। বিনা চাষে 
উৎপন্ন ধান, যব বনবাসী মুনি এবং অতিথিকে প্রদান করার 
পর অবশিষ্ট অন্নে জীবন নির্বাহ করবে। বানপ্রস্থেও 
পঞ্চমহায্রের বিধান আছে, তেও চারপ্রকার বৃত্তির কথা 
বলা হয়েছে। সেই অনুসারে, কেউ সারাদিনের জনা, কেউ 
সারাঘাসের জন্য, কেউ এক বংসরের জনা, কেউ দ্বাদশ 
বৎসরের জন্য অতিথি সেবা এবং যজ্ঞের উদ্দেশ্যে অন 
সঞ্চিত রাঝে। বাণপ্রস্থীদের বর্ষার সময় বোলা মাঠে এবং 
হেমন্ত খতুতে জলের যধো দীড়িয়ে থাকতে হয়। গ্রীষ্মের 
সময় পথ্মগ্নিয় স্বায়া শরীর তন্তু করা এবং সর্বদা অঙ্গ 
ভোজন করা উচিত| বাণপ্রস্থী হহাস্থাগণ মাটিতে শয়ন 
করে, একস্থানে আসন স্থাপন করে বসে এবং ব্রিসন্ধা স্নান 
ও উপাসনা করে। কিছু লোক যা পাওয়া যায়, তার দ্বারাই 
জীবন নির্বাহ করে। কেউ কন্দ-মূলদ্ধারা, কেউ ফলাহার 
করে জীবিকা চালায়। এইভাবে বাণপ্রস্থ আশ্রমে নিবাসকারী 
বাক্তি অত্যন্ত কঠোর নির্মম পালন ক্রে। এদের জন্য 
উপরিউক্ত নিয়ম বাতীত আরো বহু নিয়ম শাস্ত্রে বলা আছে। 

বৎস ! সত্য সংকল্পধারী যাযাবর নামক পমি, ধর্মে 
প্রবীপতা প্রাপ্ত বহু সংখ্যক উগ্র তগস্থী খুনি এবং অসংশ্য 
ব্রাহ্মণ বাণপ্রস্থ আশ্রম স্বীকার করেছেন। বালখিলা এবং 
সৈকতও বাণপ্ৰস্থী ছিলেন। এই সকল জিডেদ্রিয় মহাত্মা 
বনে বাস করে দুগ্ধর কর্মদ্বারা ক্লেশ সহ্য করে সদা ধর্মে 
ব্যাপৃত থেকেছেন। তাই তাদের সংকল্প সিদ্ধ হয়েছিল। 
তারা তারকা থেকে ভিন্ন হয়েও জ্যোতির্ময় স্বরূপে 
দৃষ্টিগোচর হতেন । কেউ ভাদের অসম্মান করতে পারত না। 

এইভাবে বাগপ্রস্থের মেয়াদ পূর্ণ হলে যখন জীবনের 
শেষ চতুর্থ ভাগ বাকি থাকে, বৃদ্ধাবস্থায় শরীর দুর্বল হয়ে 
পড়ে এবং অসুখে শরীর আক্রান্ত হয়. তখন সন্যাস-আশ্রম 
গ্রহণ করা উচিত। সন্যাস আশ্রমের দীক্ষা নেওয়ার সময়, 
একদিনে সম্পন্ন হয় তেমন যস্ত করে, নিজের সম্পূর্ণ অর্থ 
দক্ষিণায় দিয়ে দিতে হড়। তারপর আত্মারই খন, 


আত্মাতেই প্রেম এবং আত্মার সঙ্গেই ক্রীড়া করবে। 
সর্বপ্রকারে আস্মারই আশ্রয় গ্রহণ করবে। অগ্নিহোত্রের অগ্নি 
আত্মাতে আরোপিত করে সমন্ত সংগ্রহ পরিতা্গ করবে। 
নচেৎ যে যন্ত শীঘ্র সম্পন্ন হয় (বহ্মযজ্ঞাদি) সেইগুলি এবং 
দসপৌর্পমাসাদি ইষ্ট ততক্ষণ পালন করা উচিত যতক্ষণ 
আান্সঘজ্বের অভ্যাস না হয়। আত্মযজ্ের বিধি হল এইরূপ 
নিজের হৃদয়কে গার্ছপতা, মনকে অন্বাহার্যপচন এবং 
মুখকে আহুনীয় অগ্নি মনে করে তিন অগ্নিকে নিজ শরীরে 
স্থাপন করে রাখবে। দেহ ত্যাগ হওয়া পর্যন্ত প্রাণাগি হো 
বিধির দ্বারা যজন করতে থাকবে। সন্লাপী অল্পের নিন্দা না 
করে যন্ুর্বেদের 'প্রাণায় স্থাহা' ইভা) মন্ত্র উচ্চারণ 
করতঃ অল্পের প্রথম পাঁচ গ্রাস গ্রহণ করবে। তৎপশ্চাৎ 
আচমন করে মৌন হয়ে বাকি অন্ন গ্রহণ করবে! 

বেত্রাহ্মণ সমস্ত প্রাণীকে অভয় প্রদান করে সগ্যাসী হন, 
তিনি মৃত্যুর পর তেজোময় লোকে গমন করেন এবং 
অন্তকালে মোক্ষলাভ করেন। আত্মজ্ঞানী বাক্তি সুশীল এবং 
পাপরর্জিত হয়, তারা ইহলোক এবং পরলোকে কোনো 
কিছু প্রাপ্তির উদ্দেশো কোনো কর্ম করতে চায় না। ক্রোধ, 
মোহ, সন্ধি, বিগ্রহ পরিত্যাগ করে তারা সর্বভাবে 
উদাসীনের ন্যায় অবস্থান করে। যারা অহিংসা. যম, শৌচ, 
করে না এবং সর্যাস-আশ্রম বিধানকারী শান্ত্রব্চন 
অনুসারে আগময় অগ্নিতে নিজের সর্বস্ব আছতি দিতে 
চায়, তাদের ইচ্ছানুধায়ী গতি (নুক্তি) লাভ হয় ; এরূপ 
জিতেন্দরিয় ও ধর্মপরায়ণ আত্মজানীদের যুক্তির বিষয়ে 
কোলো সন্দেহের স্থান দেই। 

যারা আত্মতত্ সাক্ষাৎকার করে একাকী বিচরণ করে, 
তারা সর্বব্যাপক হওয়ায় নিজেরাও কাউকে আগ করতে 
পারে না এবং অনোও তাদের ত্যাগ করতে সক্ষম হয় না। 
সন্ন্যাসী কখনো অগ্নিতে হ্যন করবেন না, গহ বা মঠে 
এরং একদিনের অম সংগ্রহ করবেল ' চিন্তবৃতিকে সংঘত 
রাখবেন, দিন-রাতে কেবলমাত্র একবার লঘু ও 
নিয়মানুকুল খাদা গ্রহণ করবেন। কারোকে সঙ্গে রাখবেন 
না এবং সব প্রাণীকে উপল __সশ্লযাসীদের 


218 প্রপায় স্রাহা। এ অগানায় স্থাহা। ও বাদাম স্ান্থা। ও সববানায় স্বাহা ৷ ও স্নানায় স্থাহা। এই পাঁচটি মন্ত এক একবাৰ পড়ে 


এক এক গ্রাস অপ প্রবণ করা উচিত। 


শা্তিপ্ব। 
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এইগুলি হল লক্ষণ। সন্যাসী কাউকে কটু কথা বলবেন না। 
ব্রাহ্মণদের প্রতি যাতে কটুকথা বলা না হয়, সেই দিকে 
বিশেষ লক্ষ্য রাখবেন | ব্রাহ্মণদের যাতে হিত হয়, সেইরূপ 
কথা বলবেন, নি নিন্দা শুনলেও সংযত থাকবেন_ 
ভর-ব্যাধি থেকে মুক্তি পাবার এই হল উপায়। যিনি নিজ 
সর্বব্যাপী স্বরূপে স্থিত হওয়ায় একাকী সমস্ত আকাশে 
পরিপূর্ণের মতো হয়ে রয়েছেন এবং যিনি নাম-রূপে মিথ্যা 
বুদ্ধি রাখায় জন-পরিপূর্ণ স্থানও শূন্য বলে মনে করেন, 
দেবতারা তাকেই ব্রাহ্মণ (রহমল্ঞানী) বলে মনে করেন। 
যিনি, যে কোনো কিছু (বস্তু, বক্ষল ইত্যাদি) দারা নিজ 
শরীর আবৃত করেন, সময়-অসময়ে (রুক্ষ-শুস্ক) যা কিছু 
পাওয়া যার ভাই দিয়ে ক্ষুমিবৃত্তি করেন এবং যে কোনো 
স্থানে শয়ন করে থাকেন, যার দৃষ্টিতে নারী ও মৃতের মধো 
তফাৎ গ্াকে না, মান-অপনানে বিচলিত হন না, সমস্ত 
প্রাণীকে অভয় প্রদান করেন, ভাকেই দেবতারা ব্রাহ্মণ বলে 
সনে করেন। সন়যাসীর জীবন বা মৃত্যু কোনো কিছুতেই 
আসক্ত খাকা উচিত নয়। সেবক যেষল তার প্রভুর 
আদেশের অপেক্ষায় থাকে, তেমনই সন্ন্যাসীরও কালের 
প্রতীক্ষায় থাকা উচিত। মন ও বাকো কোনো মলিনতা 
আসতে দেওয়া উচিত লয় এবং সর্বপাপ মুক্ত হয়ে 
সর্বতোভাবে শত্রহীন হয়ে যাওয়া উচিত। যিনি এই স্থিতি 
লাভ করেছেন, জগৎ সংসারে তার আর কীসের ভয় ? 
যিনি কোনো প্রাণী হতে ভীত হন না এবং কোনো প্রাণীও 
ধীর থেকে ভীত হয় না, সেই মোহমুক্ত পুরুষের কারো 
থেকে ভয় হয় না। যিনি হিংসা করেন না, সমদর্গী, 
সত্যবাদী, ধৈর্যশীল, িতেন্ট্িয় এবং সকলকে শরণ প্রদান 
করেন, তিনি উত্তম গতি লাভ করেন। এইরূপ জ্ঞালানক্দে 
তৃপ্ত হয়ে যিনি ভয় ও কামনারহিত হয়েছেন, মৃত্যুও তাকে 
অধিকার করতে পারে না ; তিনি স্বয়ং মৃত্যুকে লঙ্ঘন 
করেন। যিনি সর্বপ্রকার আসভিমুক্ত হয়ে যুনিবৃত্তি ধারণ 
করেন, আকাশের ন্যায় নির্লেপ ও সির, কোনো বস্তুই 
নিজের বলে মলে করেন না. একাকী বিচরণ করে শান্তভাবে 
থাকেন, যার জীবন ধর্মের জনা এবং ধর্ম ভগবানের 
উদ্দেশে হয়, ধার দিন ও রাত্রি শুভ কর্মে অভিবাহিত হয়. 
বিনি নিষ্কাম হওয়ায় সকাম কর্ম আরম্ভ করেন না. নমস্কার ও 
স্বতির থেকে দূরে থাকেন এবং সর্বপ্রকার বন্ধন থেকে মুক্ত 
থাকেন, দেবতাদের মতে তিনিই ব্রাহ্মণ। পৃর্থিবীর সকল 
প্রাণীহ দুখে আনন্দিত ও দুঃখে ভীত হয় : অতএব যার 


পরামীদের ভীত হতে দেখে মনে দুঃখ হয়, সেই শ্রদ্ধাযুক্ত 
বাক্তির ভীতিদয়ক কর্ম কর৷ উচিত নয়। জীবকে অভয় 
প্রদান করা সব দানের থেকে বড়। যিনি আগেই হিংসা 
ত্যাগ করেছেন, তিনি সর্বপ্লাণী থেকে ভয়মুক্ত হয়ে 
মোক্ষলাভ করেন। যিনি নিজকে কোনো নিন্দার কাজ করেন 
লা এবং অপরকে নিশ্দা করেন না, সেই ব্রাচ্মণই পরমাত্মার 
সাক্ষাং্লাভ করতে সক্ষম হন। যার মোহ এবং পাপ 
দূরীভূত হয়েছে, তিনি ইহলোক অথবা পরলোকের ভোগে 
আসক্ত হন না। এরাপ সম্যাসীদের রোব ও মোহ স্পর্শ 
করতে পারে না। তারা মাটি ও সোনাকে সমদৃষ্টিতে দেখে 
থাকেন এবং শক্র-গিত্র ও মান-অপমানরহিত হন। তাদের 
দৃষ্টিতে প্রিয় বা অপ্রিয় কেউ থাকে না এবং উদাসীনের ন্যায় 
তারা সর্বত্র বিচরণ করেন। 

শুকদেব ! দেহ, ইন্টিয় ও মল ইত্যাদি প্রকৃতির যেসব 
বিকার, সেগুলি ক্ষেত্রজ্তের (আত্মার) ওপরই আধারিত। 
এগুলি জড় হওয়ায় ক্ষেত্রজকে জানতে পারে না, কিন্তু 
ক্ষেত্রজ এই সবশুলিকেই জানেন। বুদ্ধিমান সারথি যেমন 
তার ঘোড়াকে নিজ বশীভূত করে কাজ করিয়ে নেয়, 
তেমনই ক্ষেত্রজও মিজ্ বশে রাখা মন ও ইন্দিয়ের দ্বারা 
সমস্ত কার্য সিদ্ধ করে। 'ইন্ডিযাদির থেকে তার বিষয়, বিষয় 
থেকে মন, মন থেকে বুদ্ধি, বুদ্ধির থেকে মহত্ত্ব, মহত 
থেকে অবান্ড (মৃলপ্রকৃতি) এবং অব্যক্ত থেকে পরমাস্থা 
শ্রেষ্ঠ। পরমাস্মার থেকে শ্রেষ্ঠ আর কিছুই নেই। জিনি 
সকলের সীমা এবং পরম গতি। সমন্ত প্রাণীর মধ্যে 
অবস্থিত এই পরমাত্বা দৃষ্টিগোচর হন না। সৃন্থদর্শী জ্ঞানী 
মহাত্মারাই সৃক্ম এবং উত্তম বুদ্ধিব দ্বারা তাকে অনুভব 
এবং তার বিষয়গুলি বুদ্ধির দ্বারা অন্তরাস্তাতে লীন করে 
নানা দৃশ্যের চিন্তা না করা। ধনের সাহাধো মনকে বিষয় 
থেকে সরিয়ে নিবেক দ্বারা স্থিত করে শান্তভাবে থাকা 
উচিত। এরূপ করলে অনুতপদ জা হয়। বারা হচ্ট্রিয়াদির 
বশে থাকে, তারা বিবেচনাশক্তি বিসর্জন দেয় এবং কামাদি 
শত্রুর হাতে পড়ে মৃত্যুযুখে পতিত হয়। তাই সর্বসংকল্প 
নাশ করে চিন্তকে সুন্থবুদ্ধিতে লীন করো, তবেই কালের 
ওপর বিজয় লাভ করা সম্ভব হবে| শুধু তাই নয়, চিত্ত প্রস্ন 
হওয়ায় সেই সন্ন্যাসী শুভ-অশুভ ত্যাগ করে আত্মনিষ্ট 
হয়ে অনন্ত আনন্দ (মোহ্ষ-সুখ) অনুভণ করেন। প্রসন্নতার 
লক্ষণ হ সর্বদা সুযুপ্তির সমান সুখ অনুভূত হওয়া এবং 
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চঞ্চলতা না আসা। 

যে বাক্তি মিতাহারী এবং শুদ্ধচিতত হয়ে রাতের প্রথম 
প্রহর ও শেষ প্রহরে আত্মাকে পরযাত্মার ধ্যানে সন্নিবিষ্ট 
করে; সেই নিজের জন্তরে পরমাত্মার দর্শন লাভ করে। 
পুত্র! আদিয়ে উপদেশ প্রদান করলাম এটি পরমাত্মার জ্ঞান 
প্রদানকারী শান্ত, সমন্ত উপনিষদের রহসা। শুধুমাত্র 
অনুমান বা আগম-দ্বারা এর জ্ঞান হয় না, অনুভবের দ্বারা 
এটি ঠিকমতো বোঝা যায়। এটি হল ধৰ্ম ও অর্থের সারভূত 
উপাখ্যানা খকবেদের দশ হাজার মন্ত্র মন্থন করে আমি এই 
উপদেশামূত নিদিষ্ট করেছি। যেমন দধি মন্থন মাখন, কাষ্ঠ 
ঘর্ষণে অগ্নি নির্গত হয়। তদনুরূপ বেদ মহ্ছন করে আমি এই 
সারকথা দ্বানিয়েছি। তুমি শুধুমাত্র ব্রতধারী স্রাতককেই এই 
উপদেশ প্রদান করবে। বার মন শান্ত নয়, ইন্দরিয়াদি বশে 
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দেওয়া উচিত নয়। যে বাক্তি বেদে অনভিজ্ঞ, অভক্ত, 
দোষদরশী, কুটিল, বৃথাতর্কধারী, নিন্দাকারী, সেও এই 
জ্ঞানের অধিকারী নয়। প্রশংসনীয়, শান্ত, তপন্থী এবং 
সেরাপরায়ণ শিষ্য ও প্রিয় পুত্রকে এই গৃঢ় ধর্মের উপদেশ 
দেওয়া উচিত, অনা কাউকে নয়। যদি কেউ রর্পূর্ণ ধরিত্রীও 
প্রদান করে তাহলেও, তত্ত্ববেত্তা পুরুষ তার থেকে এই 
জ্রানকেই শ্রেষ্ঠ মনে করেন। এবার আমি তোমার প্রশ্ন 
অনুসারে এর থেকেও গুঢ় অধ্যাত্মজ্ঞানের উপদেশ দেব যা 
মানবীয় জ্ঞানের অতীত, যা শুধু মহর্ষিগণই জানেন এবং 
উপনিষদে হা বর্ণিত আছে। এখন তোমার যে কনত সর্বশ্রেষ্ঠ 
বনে মনে হয় এবং যে বিষয়ে তোমার মনে কোনো প্রশ্ন 
থাকে আমাকে জিজ্ঞাসা করো এবং তার উত্তরে আমি-যা 
বলি মন দিয়ে শোনো। 
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শুকদেব বললেন-_পিতৃদেব ! অধ্যাত্মজ্ঞান বিস্তারিত- 
ভাবে বর্ণনা করুন। 

মহর্ষি ব্যাস বললেন_ পুত্র ! আমি অধ্যাত্ম তত্ব ব্যাখ্যা 
করছি শোনো। মৃত্তিকা, জল, তেজ, বায়ু এবং আকাশ 
এই পঞ্চমহাভূতের সমন্বয়ে প্রাণীর শরীর গঠিত। এগুলি 
সর্বত্র একই প্রকার হওয়া সত্বেও সমুদ্রতরঙ্গের ন্যায় 
প্রত্যেক জীবে ভিন্ন ভিন্ন নখে প্রতিভাত হয়। সম্পূর্ণ চরাচর 
ভ্বগতই পঞ্চভুতময়। পদ্ষভূত হতেই সবকিছুর উৎপত্তি হয় 
এবং তাতেই সব লয়প্রাপ্ত হয়| সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মা সকল প্রাণীর 
নধ্ে তাপের বর্মানুসারে অক্পবিস্তরভাবে পঞ্চমহাড়তের 
দিবেশ করেছেন। 

সুকদের জিজ্ঞাসা করলেন-_পিতা ! দেহের অবয়বে 
বিভিন্ন মাত্রায় যে পঞ্চমহাভূত সন্নিবিষ্ট হয়েছে, তা কীভাবে 
জানা ঘায় ? শরীরে ইন্দিযাদিও আছে, গুণও আছে, 
এরমধো কোনটি কোন ঘহাভুতের কার্য তার জান কীভাবে 
হতে পারে? 

ব্যাসদেব বললেন-_ পুত্র ! আমি ক্রমশ এই বিষয়টি 
প্রতিগাদন করছি, একাগ্রচিত্তে শোনো। শব্দ, শ্রোত্রেন্ডরিয় 
এবং শরীরের সমস্ত ছিদ্র আকাশ থেকে উৎ্পন্। প্রাণ, চেষ্টা 
এবং স্পর্শের উৎপত্তি বায়ু থেকে। রাগ, চক্ষু এবং 


জঠরানল-_এই তিনটি অগ্নির কার্য। রস, রসনা ও 
ম্নেহ_ এগুলি জলের গুণ। গন্ধ, নাসিকা ও শরীর 
ভূমির কার্য। এইগুলি হল ইস্রিয়সহ পঞ্চভৌতিক বিকার। 
গুণাদির স্পর্শ বায়ুর, রস জনের; ঝাপ তেজের, শব্দ 
আকাশের এবং গন্ধ ভূমির কার্য। কচ্ছপ যেমন তার অঙ্গ- 
প্রত্যঙ্গ প্রসারিত করে আবার গুটিয়ে নেয়, তেমনই বুদ্ধিও 
সমস্ত ইদ্রিয়কে বিবয়াদির দিকে গ্রসারিত করে নিজেকে 
পুনরায় সংকুচিত করে নেয়। বুদ্ধিই গুণাদির সুরূপ ধারণ 
করে এবং ঘনসহ সমস্ত ইন্দিয়ই বুদ্ধিরূপ। বুদ্ধির অভাবে 
শুণ বাইন্িয়াদির অস্তিস্থহ নেই। নানুষের দেহে পাচ ইন্তিয়, 
মষ্ঠ তত্ব হল নন। সপ্তম তত্ত বুদ্ধি এবং অষ্টম হল ক্ষেত্রজ্ঞ। 
চক্ষু দেখার কাজ করে, মন সন্দেহ করে এবং বুদ্ধি সেটি 
স্থির করে ; কিন্ত ক্ষেত্র্ঞকে সেই সবকিছুর সাক্ষী বলা হয়। 
সতত, রজঃ ও তম-_এই তিনটি গুণ ঘন হতে উৎপন্ন এবং 
সর্বপ্রাণীর মধ্যে সমানভাবে বিরাজনান, কার্থের দ্বারাই 
তাদের জানা যায়। যখন হর্ষ, প্রেম, আনন্দ, সমতা এবং 
স্চ্ছচিন্তের বিকাশ হয়. তখন ষন্তগুশের বৃদ্ধি বলে বুঝতে 


হবে। অভিনান, এবং 
অস্সহনশীলত-__এগুলি রজোগুণের চিজ্ঞ। মোহ. প্রমাদ, 


নিদ্রা, আলস্য এবং অজ্ঞান তমোগ্ুণের প্রভাব বলে 
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জনা উচিত। 

শুকদের'! কর্ম করলে তিন প্রকারে প্রেরণা পাওয়া যায়, 
প্রথমে মনে নানা প্রকারের ভাব ওঠে, পরে বুদ্ধি তা স্থির 
করে, তারপরে হৃদয় তার অনুকূলতা ও প্রতিকূলতা বিচার 
করে। তারপরে কর্মে প্রবৃত্তি হয়। ই্রিয়াদির থেকে তার 
বিষয় শ্রেষ্ঠ, বিষয় থেকে মন, মন থেকে বুদ্ধি এবং বুদ্ধি 
অপেক্ষা আত্মা শ্রষ্ঠ। ভিন্ন ভিন্ন বিষয়াদি গ্রহণ করার জন্য 
বুদ্ধিই বিকৃত হয়ে নানারূপ ধারণ করে, সেটিই যখন শ্রবণ 
করে তখন শ্রোত্র বলা হয়, স্পর্শ করার সময় স্পর্শে্ডিয় 
বলা হয়। দেখার সময় দৃষ্টি এবং রসাহ্বাদনের সময় রসনা 
হয়ে যায়, বখন গান্ধ গ্রহণ করে তখন প্রাণেসদ্িয় বলা হয়। 
বুদ্ধির এই বিকারগুলিকেই ইন্দ্রিয় বলা হয়। মানুষ যখন 
কোনো কিছু আকাঙ্গ্না করে তথ্বল তার বুদ্ধি মনরূপে 
পরিণত হয়। নেত্রাদি ইন্্রিয়গুলি পৃথকরূপে প্রতীয়মান 
হলেও বুদ্ধিতেই অবস্থান করে, এগুলিকে নিজ অধীনে 
রাখা উচিত ; কারণ মানুষ যখন তার ইন্দিয়গুলিকে বশীভূত 
করে, তখন যেমন প্রদীপের আলোয় কোনো বস্তু 
স্পষ্টভাবে দেখা যায়, তেমনই তার জ্ঞানালোকে আত্মার 
সাক্ষাৎকার হতে থাকে। জলচ পাখি যেমন জলে বিচরণ 
করেও তাতে নিমগ্র হয় না, তেমনই মুক্তযোগী সংসারে 
থেকেও তার দোষ-গুণে লিপ্ত হন না। যে ব্যক্তি নিজ 
পূর্বকৃত কর্ম পরিত্যাগ করে সর্বদা পরমাস্মার চিন্তায় ব্যাপৃত 
থাকে, সে সমন্ত প্রাণীর আত্মা হয়ে ওঠে এবং কখনো 
বিষয়াসক্ত হয় মা। গুণ আত্মাকে জানে না, কিন্তু আত্মা 
সর্বদাই তাদের জানে, কেননা আত্মা গুণাদির দর্টা। গুণ ও 
আত্মার মধ্যে এই হল পার্থকা। 

প্রকৃতিই গুণাদি সৃষ্টি করে। আত্মা উদাসীনের ন্যায় 


আলাদা খেকে তা শুধু সাক্ষীর মতো দেখে যায়। মাকড়সা | 


যেমন নিজ শরীর নিঃসৃত লালা থেকে তন্তু সৃষ্টি করে, 
তেমনই প্রকৃতিও সমন্ত ত্ৰিগুণাত্মক পদার্থের জননী । কারো 
কারো মত হল যে তত্তবজ্রানদ্ারা যখন শুণাদি লাশ করা হয়, 
তন তা আর পুনরায় উৎপন্ন হয় লা, সম্পূর্ণভাবে নষ্ট হয়ে 
যায় ; কারণ অর আর কোনো চিহ্ন দেখা বায় না। তারা 


এইভাবে ভ্রম ও অবিদ্যার নিবারণকেই মুক্তি বলে মনে 
করে। অনাদের মত হল ত্রিবিধ দুঃখের আতান্তিক নিবৃদ্ধিছ 
হল মোক্ষ। এই দুই যতের ওপর নিজ বুদ্ধি অনুসারে বিচার 
করে সিদ্ধান্ত বির করা উচিত এবং নিদ্র মহৎ স্বরূপে স্থিত 
হওয়া কর্তবা। আত্মা অনাদি-অনন্ত, তা জেনে মানুষের হর্ষ 
ও ক্রোধ আগ করে সর্বদা মাৎসর্যরহিত হয়ে বিচরণ করা 
উচিত। হৃদয়ের অবিদাময় গ্রদ্থি_যা বুদ্ধির চিন্তা ধর্মের 
দ্বারা সুদৃঢ় হয়ে থাকে, তা ছেদন করে শোক ও সন্দেহ- 
রহিত হয়ে চিরকালের জন্য সুদী হতে হয়। যেমন সাতার লা 
দুঃখ সহ্য করে, কিন্তু যে সীতার জানে সে জলে ডুবে 
গেলেও কোনো কষ্ট না পেয়ে সীতার কেটে ফিরে আসে, 
তেমনই অজ্ঞানী বাক্তি এই সংসার-সমুদ্রে ডুবে দুঃখ পায় 
এবং যে ব্যক্তি জ্ঞানস্বরূণ আত্মাকে লাভ করেছে, সেই 
তত্তবেজ পুরুষ সংসার সমুদ্র পার হয়ে যায়। যে জগতের 
অবস্থা সম্বন্ধে অবহিত, সে পরমশাস্তি প্রাপ্ত হয়। ব্রাহ্মণদের 
এই জ্ঞানপ্রাপ্ত করার শক্তি স্মাবিকভাবেই থাকে। অন 
এবং ইন্টরিয়াদির সংযম এবং আত্মার জ্ঞান_মোক্ষ- 
প্রাপ্তির পক্ষে এই হল পর্যাপ্ত সাধন। শম এবং আত্মজ্ঞানের 
দারা পুরুষ অত্যন্ত শুদ্ধ-বুদ্ধ হয়ে ওঠে। বুদ্ধের (জ্ঞানীর) 
এতদ্বাতীত আর কী লক্ষণ হতে পারে ? বুদ্ধিমান মানুষ 
এই আত্মতত্ব জেনে কৃতাৰ্থ হয়ে যায়। ভ্রানী পুরুষগণ যে 
সনাতন গতি প্রাপ্ত হন, তার থেকে ভালো উত্তম গতি জার 
কেউ লাভ করে না। কিছু বাতি মানুষকে রোগী ও দুঃখী 


দৃষ্টিতেও দেখে না। এইসব লোরকেই কুশল বলে জানতে 
হবে। কর্মপরায়ণ মানুষ নিন্ধামভাবে যে কর্ম অনুষ্ঠান করে, 
তা আগের করা সকাম কর্মগুলিকে বিনাশ করে দেয়, কিন্তু 
ভীবনে কোনো প্রভাব ফেলতে পারে না। 


্রন্মজ্ঞানের উপায়, তার মহিমা এবং কামস্বরূপ বৃক্ষ ছেদনের উপদেশ 


শুকদের বললেন-_পিতা ! এবার আপনি সেই ধর্মের 
বর্ণনা করুন, যা সব ধর্মের থেকে শ্রেষ্ঠ এবং যার থেকে 
আর কোনো ধর্ম বড় লয়। 

মহাত্মা ব্যাস বললেশ-_ পুর্র ! জামি ধাধিগণ বর্ণিত 
প্রাচীন ধর্ম, যা সব ধর্মের থেকে শ্রেষ্ঠ, তার বর্ণনা করছি, 
তুমি একাগ্রচিত্তে শোনো। পিতা যেমন তার পুত্রকে সযত্রে 
রাখেন, তেমনই বুদ্ধিবলে মানুষের বিক্ষেপকারী 
ইন্িযগুলিকে যন্রসহকারে সংযমে রাখা উচিত। মন ও 
'ইন্তিয়াদির একাগ্রতাই সবথেকে বড় তপস্যা, এটিই সব 
থেকে বড় ধর্ম। মনসহিত 'ন্দিয়াদি বুদ্ধিতে স্থাপন করে 
করবে না। যখন ইন্দরিয়াদি নিজ বিষয় থেকে সরে গিয়ে 
বুদ্ধিতে স্থিত হবে, তখনই তুমি সনাতন প্রমাস্মার দর্শন 
লাভ করবে। ধৃমরহিত অগ্নির বায় দেদীপামান সেই 
পরমেশ্বরই সকলের আত্মা এবং পরম মহান ; মহাত্মা 
ব্র্মশগণই তার দর্শন লাভ করেন। পুরুষ প্রদ্লনত জ্ঞানময় 
প্রদীপের সাহায্যে নিজ অন্তকরণে সেই আত্মাকে দর্শন 
করে। শ্বকদেব! তুমিও এইভাবে আত্মার সাক্ষাৎ লাভকরে 
সর্বসতহয়ে ওঠে ৷ উত্তম বুদ্ধির আশ্রয় গ্রহণ করে সর্বপ্রকার 
জাগতিক বন্ধন থেকে ঘুক্ত হয়ে প্রসন্নচিততেবরহ্মভাব প্রাপ্ত 
হও। সেই অবস্থায় তুমি সমন্ত প্রাণীর উৎপন্থি ও প্রলয় 
স্পষ্টভাবে দর্শন করবে। শ্রেষ্ঠ ধর্মাত্মা্গণ এবং তত্বজ্ঞানী 
মুনিগণ সংসারসাগর পার হওয়ার সাধনকেই সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম 
বলে মেনে নিয়েছেন। পুত্র ! আমি তোমাকে সর্বব্যাপী 
পরঘাত্মার জ্ঞানের সাধন জানালাম, যে কেউ পরম পবিত্র, 
হিতৈষী এবং ত্তক্ত হবে, তাকে এই উপদেশ প্রদান করা 
উচিত। এটি পরম গোপনীয়, গুহ্য জান আত্মার দর্শন 
প্রদানকারী। এটি স্বয়ং অনুভব করা উচিত। এই পরু্হ্ম- 
পরমাত্মা দুঃখ্ব-সুখের অতীত এবং ভূত-ভবিষাতের 
কারণ ; তিনি নারী-পুরুষ ৰা নপুংসক কোনোটিই নন। 
নারী বা পুরুষ, যেই এই ব্রহ্মকে জানতে পারবে, ভার আর 
পুনর্জন্ম হবে না। মোক্ষ সিদ্দির জনাই এই আত্মজ্ঞানরূপ 
ধর্মের উপদেশ প্রদান করা হয়। পুত্র ! সর্বপ্রকার মতের দ্বায়া 
এই বিষয় যেমনভাবে প্রতিপাদিত হয়েছে, আমি 
সেইভাবেই এটি বর্ণনা করেছি। 


গন্ধ ও রস ইত্যাদি বিষয়ে রাহ্া-দ্বেঘ না হওয়া, সুখের 


আসক্তি থেকে দূরে থাকা এবং মান-মর্যাদা, যশ-কীর্তির 
ইচ্ছা আগ করা-_তত্তবঞ্জানী ব্রাহ্মণের এগুলিই আচাব। 
গুরু সেবার নিয়োজিত হয়ে, ব্রহ্মচর্য পালনপূর্বক সম্পূর্ণ 
বেদ পাঠ এবং তার জ্ঞান প্রান্ত করলেই কেউ ব্রাহ্মণ হয়ে 
যায় া। যে ব্যক্তি সমস্ত প্রাণীকে আপন মনে করে, তাদের 
দয়াকরে এবং সর্বক্প অর্থাৎ সর্ব বেদের তত্বজ্ঞ হয়ে মৃত্যুকে 
নিজের অধীন করে রাখে, সে-ই সত্যকার ব্রাহ্মণ। বিধি 
পরিত্যাগ বরে, নানাপ্রকার ইস্ট এবং বড় বড় দক্ষিণাসম্পন্ন 
যজ্ঞাদি অনুষ্ঠান করলেই কেউ ব্রাহ্মণত্ব লাভ করে না। যখন 
সে অন্য প্রাণী থেকে ভীত হয় না এবং অন্য প্রাণীও তাকে 
দেখে ভীত হয় না, যখন সেই বাক্তি ইচ্ছা ও দ্বেষ 
সর্বতোভাবে পরিত্যাগ করে, সেই সময় সে বরহ্মভাব লাভ 
করে এবং তখনই সে ব্রাহ্মণ হওয়ার অধিকারী হয়। যখন 
কায়-মলো-বাকো কোনো প্রাণীর ক্ষতি করার চিন্তা আসে 
না, সেই সময় মানুষ ব্ৰহ্মস্থবরূপ হয়ে যায়। জগতে কামনাই 
একমাত্র বন্ধন, যে কামনা বন্ধন থেকে মুক্ত হয়, সে 
্রহ্মাাব প্রাপ্ত হয়। বহু নদীর দ্বারা অনবরত জলের প্রবাহ 
পতিত হলেও সমুদ্র যেমন কখনো নিজ মর্যাদা ত্যাগ করে 
না, বিচলিত হয় না, তেমনই সম্পূর্ণ ভোগ যে স্থিতপ্রজ 
পুরুষে কেনো বিকার উৎপন্ন না করেই প্রবেশ করে যায়, 
তিনিই পরমশাস্টি লাভ করেন ; যারা ভোগ কামনা করে, 
তারা নয়। বেদের সারই সত্য, সত্যের সার ইন্দিয় সংযম, 
তার সার হল দান এবং দানের সার তপসা। তপস্যার সার 
আগ, ত্যাগের সার সুখ, সুণের সার স্বর্গ এবং স্বর্গের সার 
মনোশিগ্রহ। মানুষকে সস্বষ্ট চিত্তে শাত্তির উত্তম উপায় 
সব্বগুণকে আপন করার ইচ্ছা রাখা উচিত। সত্বগ্তণ মনের 
ডুষ্ণা, শোক ও সংকল্প সর্বতেভাবে নষ্ট করে দেয়। 
পুরুষের শোকশৃলা, মমন্বরহিত, শান্তি, প্রসন্নচিত্ত ও 
মাতসর্যহীন হওয়া উচিত-__এই পাঁচ লক্ষণযুক্ত ব্যক্তি 
জ্ঞানানস্দে তৃপ্ত হয়ে মোক্ষলাভ করে। যেব্যাক্তি নেহাভিনাল 
মুক্ত হয়ে সতপ্রধান সত্য, দম, দান, তপ, ভাগ ও শম 
এই ছয় গুণ এবং শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসনরূপ তিন সাধন 
দ্বায়া অনুভূত আত্মাকে এই শরীরেই জেনে যায়, সে 
পরনশান্তি লাভ করে। য়া উৎপত্তি ও বিনাশরহিত, সংস্তার 
শুনা, স্থভাবপিদ্ এবং শরীরের মধ্যে অবস্থিত, সেই 
এরঙ্মকে লাভ করে মানুষ আনন্দের ভাগী হয়। নিজের মনকে 
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অবিচল রেখে আত্মাতে স্থাপিত করায় পুরুষ যে সুখ ও 
সন্তোষ লাভ করে, তা অন্য কোনো উপায়ে প্রাপ্ত হওয়া 
অসম্ভব। যাকে পেলে বিনা আহারে তৃপ্তি লাভ হয়, যে ধন 
পেলে ধনী-দরিদ্র উভয়েই সন্তুষ্ট হয়, যার আশ্রয় গেলে 
ঘৃতাদি সেবন না করেও মানুষ নিজ দেহে অন্ত বল অনুভব 
জরা-মরণের ভয় থাকে না। যখন সম্পূর্ণ আসক্তি মুক্ত হয়ে 
মানুষ সমকে ্িত হয়, তখন এই শরীরে অবস্থান করেও সে 
ইন্িরাদির মোহ থেকে যুক্ত হয়ে যায়। এইভাবে যে কার্যময় 
প্রকৃতির সীমা লঙ্্ন করে কারণরূপ ব্রহ্মে স্বিত হয়, সেই 
জ্ঞানী পরমপদ প্রাপ্ত হয়। এই জগতে তাকে আর ফিরে 
আসতে হয় না। 

মানুষের হ্ৃদয়-ভূমিতে মোহরাপ দ্বীজ খেকে উৎপন্ন 
এক অন্ত বৃক্ষ আছে, তার দাম কাদ। ক্রোধ ও অভিমান 
তর স্বন্ধ, কর্মের বেগ সঞ্চয়ের পাত্র এবং অজ্ঞান তার 
সুল। প্রমাদরূগী জলদ্ারা তাকে সেচন করা হয়। অসুয়াতার 


পাতা এবং পূর্বজশ্মে কৃত পাপগুলি তার সার। শোক 
তার শাখা, মোহ ও চিন্তা তার প্রশাখা এবং ভয় হচ্ছে 
তারঅন্কুর, তাতে তৃষ্ণারূপী লতা জড়িয়ে আছে! লোডী 
মানুষরা লৌহ শৃস্খলের মতো বাসনা বন্ধনে বদ্ধ হয়ে 
আস্বাদন করতে চায়। যে বাসনা বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে 
সেই কাম-বৃক্ষকে কেটে ফেলে, সে-ই জাগতিক সুখ- 
দুঃখ ভাগ করে তার বন্ধন খেকে মুক্তি পায়। কিন্তু'যে 
মুখ ফলের, লোভে সেই বৃক্ষে আরোহণ করে, সে 
বিষ-খাওয়া রোগীর ন্যায় মৃত্যুমুখে পতিত হয়। ওই 
কাম-বক্ষের মূল বহুদূর বিস্তৃত৷ বিদ্বান ব্যক্তিরাহ 
তাদের জ্ঞানের প্রভাবে সমতারূপ অস্ত্রের সাহায্যে 
তাকে বলপূর্বক ছেদন করে। এইভাবে যে ব্যক্তি 
কামনাগুলিকে বন্ধনরূপ জেনে তার থেকে নিবৃত্ত 
হওয়ার উপায় জেনে যায়, সে সমন্ত দুঃখ থেকে মুক্ত হয়ে 
যায়। 
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ভীস্ম বলপোন-_ যুধিষ্ঠির ! স্বলন্ত অগ্নির ন্যায় তেজন্ত 
ভগবান ব্যাসদের তার পুত্র শুকদেবকে আগে ঘেরূপ 
ভূতাদির গুণসমূহ প্রতিপাদন করেছিলেন, আমি পুনরায় 
সেগুলি তোনাকে বলছি ; শোনো-_হৈ্ঘ, গ্ঠীৰ্য, 
কাঠিনা, বীজ অন্কুরিত করার শক্তি, গন্ধ, গন্ধ গ্রহণ করার 
শক্তি, স্থল; সংঘাত, জাশ্রয়দান, সহনশীলতা এবং 
ধারণশক্তি_ এগুলি সবই সৃত্তিকার গুণ। শীতলতা. রস, 
ক্লেদ (ভিজে যাওয়া), ডক, স্নেহ, সৌম্যভাব, জিহবা, বিন্দু 
বিন্দু করে বরে পড়া, বরফ ইত্যাদির রূপে জমে যাওয়া 
এবং পার্থিব পদর্গসমূহ সিদ্ধ করা__এসর জলের গুণ। 
ুরর্ধ হওয়া, দলে ওঠা, গরম হাওয়া, পরিপাক, প্রকাশ, 
শোক, রাগ, শীগ্রগমন, তীক্ষতাঃ শিখার উ্বসুখী 
হুওয়া__ এই সব অগ্নির গুণ। স্পর্শ, বাগগিস্টরিয, স্থান, 
চলার স্মত্ো, বল, শীন্রগামিতাঃ শরীরের ময়লা নিষ্কাশন 
করা, উৎক্কেপণ ইত্যাদি কর্ম, স্বাস-প্রশ্নাসের ক্রিয়া, প্রাণ 
এবং জন্া-মুত্রু- এঙুলি বায়ুর গুণ। শব্দ, ব্যাপকতা, 
ছিদ্র হওয়া, কোনো স্ুল পদার্থের আশ্রিত না হওয়াঃ নিজে 
কোনো দ্বিতীয় আধারে না থাকা, অব্যক্ততা (রূপ ও 


স্পর্শরহিভ হওয়া), নির্বিকারতা, অগ্রিতঘাত এবং 
ভূতক্ক এসব আকাশের গুণ| এই পঞ্ধাশটিকে 
পঞ্চনহাভুতের গুণ বলা হয়েছে। ধৈর্য, তর্ক-বিতর্কের 
কৌশল, স্মরণ, ভ্রান্তি, কল্পনা, ক্ষমা, শুভ সংকল্প, অশুভ 
সংকল্প চঞ্চলত৷ মনের এই নটি গুণ। ইষ্ট এবং অনিষ্ট 
বৃত্তির বিনাশ করা, উৎসাহ, চিন্তকে একাএ করা, সন্দেহ 
এবং দৃঢ়তা__এই পাঁচটি হল বুদ্ধির গুণ 

যুধিষ্ঠির দ্বিজ্ঞাসা করলেদ__পিতামহু! ধর্মের ব্যাপারে 
প্রায় সর লোকেরই সংশয় বজায় পাকে, তাই আমার প্রশ্ন 
হুল ধর্মের স্বরূপ কী ? কোথা থেকে তার উৎপত্তি ? 
ইহলোকে সুখ পাওয়ার জনা বে কর্ম করা হয়, সেটিই ধর্ম, 
না পরলোকে কল্যাণের জনা যে কর্ম করা হয়, তাকে ধর্ম 
বলা হয় ? অধবা ইহলোক-পরলোক কল্যাণকারী যে কর্ম 
তাকেই ধর্ম বলা হয়? 

ভীল্মা বললেন- মৃধিষ্টির ! বেদ, স্মৃতি এবং 
সদাচার_এই তিনটি ধর্মের জ্ঞান করায়। কিছু বিদ্বান 
অর্থকেও ধর্মের পরিচায়ক বলে মনে করে। শান্ত যেসব 


রমনুকল কাজের কথা বলা হয়েছে, পরবর্তী মানুৰ তাকে 
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নিজ বুদ্ধির দ্বারা স্থির করে পালন করে। লোক-বাবহার 
স্থিরীকৃত করার জনাই ধর্মের মর্যাদা স্থাপন করা হয়েছে। 
ধর্মপালন করলে ইহলোক ও পরলোকে সুখ পাওয়া যায়। 
যে ধর্মের আশ্রয় গ্রহণ করে না, সে পাপে প্রবৃত্ত হয়ে দুঃখ- 
রূপ ফল ভোগ করে। সত্য কথা বলা শুভ কর্ম, সতোর 
থেকে বড় আর কিছুই নেই, সতাই সবকিছু ধারণ করে 
আছে এবং সতোই সব কিছু প্রতিষ্ঠিত। ভয়ংকর কর্ম করে 
বে ব্যক্তি, সেই পাপীও ভিন্ন ভিন্ন সত্যের শপথ নিয়ে 
নিজেদের মধো বিবাদ-বিসংবাদ করে না। সকলেই সত্যের 
আশ্রয় নিয়ে নিজ নিজ কর্মে প্রবৃত্ত হয়| তারা যদি নিজেদের 
মধ্যে সত্যের প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করে, তাহলে পরস্পর বুদ্ধ করে 
নিঃশেষ হয়ে যাবে। অন্যের ধন চুরি করা উচিত নয়, এ হল 
সনাতন ধর্ম। কিছু বলবান ব্যক্তি নিজেদের শক্তির 
অহংকারে নাস্তিকতার আশ্রয় নিয়ে ধর্মকে দুর্বলদের আশ্রয় 
বলে মনে করে ; কিন্তু কালক্রমে তারাও যখন দুর্বল হয়ে 
পড়ে, তখন নিজেদের রক্ষার্থে তাদেরও ধর্মের আশ্রয় 
নেওয়াই ভালো বলে মনে হয়। জগতে কেউই সৰ্বাপেক্ষা 
বলবান ও সুখী হয় না। তাই তোমারও নিজের মনে কখনো 
কুটিলতার চিন্তা আসতে দেওয়া উচিত নয়। যে ব্যক্তি 
কধনো কারো ক্ষতি করে লা, তার চোর, বদমায়েশ অথবা 
রাজার থেকে কখনো ভয় থাকে না। সদাচারী মানুষ সর্বদা 
নির্ভয়ে থাকে। গ্রামে ঢুকে পড়া হরিণের মতো চোর 
সকলকে ভয় পায়। সে বেমন অনেকের প্রতি বহুভাবে 
অজ্ঞাচর করে থাকে, তেমনি অপরকেও সে অত্যাচারী 
মনে করে। কিন্তু যার স্বভাব শুদ্ধ, তার কোথাও কোনো 
আশঙ্কা থাকে না, সে সর্বদা প্রসন্ন থাকে এবং কারো থেকে 
কোনো বিপদের আশঙ্কা করে না। প্রাণীহিতে ব্যাপৃত 
নহত্মাগণ দানকেই উম ধর্ম বলে খাকেন ; কিন্তু বহু 


ধনবান ব্যক্তি এগুলি গরিবদের কথিত ধর্ম বলে মনে করে। 
কিন্তু যখন ভাগ্য বিপর্যয় ঘটে এবং ধননাশ হয়ে এই ধর্নীও 
দীন হয়ে দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করে, তখন সে-ও এই দান- 
ধর্মকে উত্তম বলে মনে করে। লগতে কেউই সব থেকে 
বেশি ধনবান ও সুখী হয় না ; তাই ধনের অহংকার কখনো 
করা উচিত নয়। 

মানুষ অপরের যে ব্যবহার পছন্দ করে না, তারও 
অপরের সঙ্গে সেই ব্যবহার করা উচিত নয় ; কারণ যা 
নিজের অপ্রিয়, তা অপরেরও অপ্রিয় মনে হতে পারে। যে 
অনোর স্ট্রীর সঙ্গে ব্যভিচার করে, সে অন্য কাউকে সেই 
কর্ম করতে দেখলে কীকরে বাধা দেবে ? তার তো অন্যকে 
দুরাচরী বলার কোনো অধিকারই নেই। কিন্তু সেই বাভিই 
যদি নিজের স্ত্রীকে অনা পুরুষের প্রতি আসক্তির কথা 
জানতে পারে, তবে সে তা সহা করতে পারে না, আমার 
তাই বিশ্বাস। যে নিজে বাঁচতে চায়, ভার অন্যের প্রাণ 
নেওয়ার কী অধিকার থাকে? মানুষ নিজের জনা যে সুখ- 
সুবিধা ঢায়, অন্যেণ্ড যেন তা পায়_-এই চিন্তা করে নিজের 
উদ্বৃত্ত ধন গরীবদের দান করা উচিত। তাই জন্য বিধাতা 
ধনবৃদ্ধির জন্য কুপীদ বৃত্তির প্রচার করেছেন। যে পথে গমন 
করলে দেবতাদের দর্শন লাভ হয়, সর্বদা সেই পথে চলা 
'উচিত। অর্থ আয় যদি বেশি হয়, তাহলে যঞ্ত-দানাদি 
শুভকর্ম করা উচিত। সকলকে সুখী করলে যা পাওয়া যায়, 
তাকেই ধর্ম বলা হয়। তেমনই অপরকে দুঃখ প্রদান করাকে 
অধর্ম বলে। যুধিষ্ঠির ! আমি তোমাকে সংক্ষেপে ধর্ম ও 
অধর্মের লক্ষণ জানালাম। বিধাতা পূর্বকালে সতবাক্তিদের 
জনা যে উত্তম আচরণের বিধান করেছিলেন, তা বিশ্বের 
কল্যাণ ভাবনার সঙ্গে যুক্ত এবং তার থেকেই ধর্মের সৃঙ্ম 
সেপের ভ্ঞানহ্য়। 


জাজলি এবং তুলাধার বৈশ্যের সংবাদ বর্ণনা 


যুধিষ্ঠির বললেন__শিতামহ ! আপনি য়ে বেদ 
প্রতিপাদিত সুন্ম ধর্মের বর্ণনা করলেন, তা আমিও কিছু 
কিছু জানি এবং আমিও তা অনুমানে বলতে পারি। বিশ্ব 
এখনও আমার কিছু প্রশ্ন যাকি থেকে গেছে, তা সমাধান 


করুন। আপনার বক্তব্য অনুসারে সৎ ব্যক্তিদের আচরণ 
হল ধর্ম এবং যারা ধর্মাচরণ করে, তারাই সৎপুরন্ষ_ এই 
অবস্থায় একটি অপরটির আশ্লিত হওয়ার লক্ষ্য এবং 
লক্ষণের পার্থর ঠিকমতো জানা যায় না ; তাহলে সপাচার 
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ধর্মের লক্ষণ কীরূপে হতে পারে ? শাস্তুবিদগণ ধর্ম নির্ণয়ে 
বেদকেই প্রাণ বলে জানৈয়ছেন ; কিন্তু আমি শুনেছি বেদ 
যুগে যুগে হ্রাস হয়ে যাচ্ছে, অর্থাৎ ধর্মের বিষয়ে রেদের যে 
সিদ্ধান্ত, প্রত্যেক যুগে তা পরিবর্তিত হচ্ছে। সত্যযুগে যে 
ধর্ম ছিল, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলিযুগে তা পরিবর্তিত হয়েছে। 
মানুষের সামর্থ্য অনুসারে যুগ-ধর্ের ব্যবস্থা করা হয়েছে। 
যখন এইভাবে বিভিন্ন সময়ে বৈদিক-ধর্মের পরিবর্তন হচ্ছে 
তখন বেদের বাদীকে সত্য বলা লোকরঞ্জন বাতীত জার কী 
হতে পারে ? বেদ হতেই স্মৃতির উদ্ভব এবং সর্বত্রই তার 
প্রচার। সম্পূর্ণ বেদ বাদ প্রাদাণা হয়, তাহলে স্মৃতিও 
প্রামাণা হতে পারে| কিন্তু যখন নিজেরই অঙ্গভৃত স্মৃতির 
সঙ্গে বেদের বিরোধ, তখন তাকে -প্রমাণনভূত শান্তর বলে 
ফীকরে মেনে নেওয়া যয় ? ধর্মের স্বর আমরা জানি বা 
না জানি, অনোরা বললেও তা বুঝতে পারি বা না পারি। 
কিন্তু স্পষ্টভাবে এটা বলা যায় যে ধর্ম ছুরির খায় থেকে সুষ্র 
এবং পর্বতের থেকেও ভারী। বৈদিক এবং স্মার্ত-সনাতন 
ধর্ম ধীরে ধীরে ক্ষীণ হয়ে কলির শেষে একেবারেই 
দৃষ্টিগোচর হয় না ; কারণ সেই সময় অত্যন্ত দুষ্ট লোকেরা 
কামনাগ্রস্ত হয়ে বার্থ ধর্মারণের ভান করে এবং মূর্থেরা 
তাকেই ধর্ম বলে মনে করে। শুধু তাই নয়, তারা সাধু 
ব্যক্তিদের সত্য ধর্মকেও প্রলাপ বলে অভিহিত করে এবং 
সেই আচরণ পালনকারী সৎ ব্যক্তিদের পাগল বলে তামাশা 
করে। 

ভীষ্ম বললেন_ বৃষ্টির ! এই বিষয়ে তুলাধার 
বৈশ্যের জাজলি খষির সঙ্গে ধর্মাবিষয়ক যে আলাপ- 
আলোচনা হয়েছিল, সেই প্রাচীন ইতিহাসের উদাহরণ 
দেওয়া হয়। জাজলি নামের এক ব্রাহ্মণ ছিলেন, তিনি বনে 
বাস করতেন। নিজ তপোবলের সাহাযো তিনি সমন্ত লোক 
অৱলোকনের শক্তি লাভ করেছিলেন। 

যুধিষ্ঠির জিন্তাসা করলেন_ পিতামহ ! জাজলি কী 
দুস্বর কর্ম করেছিলেন, যার জন্য তিনি এরূপ উত্তম সিদ্ধি 
লাভ করেছিলেন? 

ভীষ্ম বললেন- পুত্র ! জাজলি মুনি অত্যন্ত কঠোর 
তগস্যায় প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। তিনি প্রত্যহ প্রাতে ও সন্ধ্যায় 
স্নান করে অগ্নিহোত্র ও বাণশ্রস্থের নিয়ম পালন ও সর্বদা 
স্বাধ্যায়ে ব্যাপৃত থাকতেন। বনে তপস্যা করার সময় তিনি 
বর্ষার সময় সল্মুক্ত আকাশের লীচে গতেন এবং হেয় 
খতুর (ঠান্ডার) সময় জলের মধো বসে থাকতেন। সেইরূপ 


গ্রীষ্মকালে ভীষণ গরম এবং গরম হাওয়ার কষ্ট সহ্য 
করতেন। যেসব জায়গায় শুতে লোকে কষ্ট পায়, জাজলি 
মুনি সেইরূপ বিছানায় শুভেন। যখন ঘুষলধারে বৃষ্টি পড়ত, 
তিনি নিজ মন্তকে সেই আঘাত সহা করতেন, তাই তীর টুল 
সবসময় ভিজে থাকত, যারজনা সেগুলি জটায় পরিণত 
হয়েছিল। একবার জান্রলি মুনি নিরাহা্র অবস্থান করে 
শুধুমাত্র বায়ু ভক্ষণ করে কাঠের ন্যায় অবিচলভাবে থেকে 
ভীষণ তপসায় প্রবৃত্ত হয়েছিজেন। সেইসময় তাকে জড় 
করেছিল। মহর্ষি অত্যন্ত দয়ালু ছিলেন, তিনি পাখিদের তৃণ 
দিয়ে বাসা তৈরি করতে দেখেও চুপ করে রইলেন। মহর্ষি 
একটুও নড়াচড়া করছিলেন না, তাই পাখিরা বিশ্বাস করে 
সেখানেই মহাসুখে থাকতে লাগল। বর্ষা খতু চলে গিয়ে 
শরৎ খতুর আগমন হলে, পাখিরা তার মন্ত্রকের ওপরেই 


ডিম পাড়ল। মহ্র্ধি তা জেনেও নিজ স্থানে অটল হয়ে 
দণ্ডায়মান খাক্যলেল, তিনি সর্বদা ধর্মেই ব্যাপৃত খাকতেন। 
পাখি দুটি প্রত্যহ খাবার আনার জনা এদিক-ওদিক যেত 
এবং ফিরে আবার মহর্ষির জটাতেহ রাত্রি কাটাত। মুনির 
মন্তকে তারা অত্যন্ত আনন্দে বাস করত। কিছুদিন পর ডিম 
ফুটে পক্ষীশাবক বাব হুল এবং সেগুলি সেখানেই বড় হতে 
লাগল, মুনি তখনও অটলভাবে দাড়িয়ে ছিলেন। কিছুদ্নি 
পর শাবকগুলির ডালা পুষ্ট হল, জাভলি তা জেনে অতান্ত 
হ্মাছিত হজেন। শাবকেরা এবার খারার জন্য বার হতে 
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লাগল, তারা দিনের বেলায় বেরিয়ে সন্ধার সময় ফিরত। 
তাতেও মুনি কখনো নড়েননি। পক্ষীমাতা শারকদের 
দেখাহুলা 'ছেড়ে দিল, তারা নিজেরাই বাইরে যেত- 
আসত। তারা প্রায় প্রতিদিনই সন্ধ্যায় ফিরত, তবে মাঝে 
মাঝে কখনো চার-পীচদিন বাইরে থেকে তারপর ফিরত, 
কিন্তু মহর্ষি ততেও বিচলিত শা হয়ে স্থিরভাবে দাড়িয়ে 
ছিলেন। একবার এই পক্ষীগুলি উড়ে গিয়ে এক যাস ধরে 
ফিরল না. কিন্তু জাজলিমুনি একইভাবে দীড়িবে ছিলেন। 
কিন্তু তারপরেও যবন তারা ফিরল না, তখন মুনি অত্যন্ত 
বিস্মিত হলেন। তিনি নিজেকে সিল বলে মনে করতে 
লাগলেন এবং মনে মনে গর্ব অনুভব করলেন। তারপর 
ভার উপস্থান করলেন। নিজ যস্তকে পাখির জন্ম ও বৃদ্ধির 
কথা মনে করে তিনি নিজেকে মহা ধর্মাস্থা বলে ভাবতে 
লাগলেন এবং আকাশের দিকে অকিয়ে বলে উঠলেন, 
“আমি ধর্মলাভ করেছি।" তখন আকাশবাণী শোনা গেল 
“জাজলি ! তুমি ধর্মে কখনো তুলাধারের সমকক্ষ হবে না। 
কালীপুরীতে তুলাধার নামক এক মহাবুদ্ধিান বৈশা বাস 
করে, সেমন্তব্ড় ধরমায়া; কিন্তু সে-ও এমন কথা বলে লা, 
যেমন কথা আজ তুমি বলছ" 

আকাশবাধী শুনে জাজলি অত্যন্ত মর্মাহত হলেন, 
তিনি 'তুলাধারকে দেখার জন্য সেখান থেকে রওনা 
হলেন এরং অনেকদিন পর কাশী এসে সৌঁছলেন। 
সেখানে এসে তিলনি তুলাধারকে জিনিসপত্র বিক্রি করতে 
দেখলেন। মহাত্মা তুলাধারও জাজলিকে দেখে উঠে 
দীড়ালেন এবং সাগ্রহে এগিয়ে গিয়ে ব্রাহ্মণের স্বাগত- 
সৎকার করলেন। 

তুলাধার বললেন_বিপ্রবর ! আপনি বে আমার কাছে 
আসছেন, সে কথা আমি জানতে পেরোছলাম, এন 


ভীল্ম রললেন_ বুদ্ধিমান তুলাধারের এই কথায় 
জপকারীদের মধো শ্রেষ্ঠ জাজলি বললেন_“বৈশাবর ! 
তুমি তো সর্বপ্রকার বনস্পৃতিঃ ওষধি, শিকড়, ফল ইত্যাদি 
বিক্রি কর, এরূপ জ্ঞালনিষ্ঠাপূ্ণ বুদ্ধি কোথায় পেলে ? 
জামাকে দয়া করে বলো।' 

ভুলাধার বললেন- _সুনিবর ! আদি বছ প্রাচীল একং 
সকলের হিতকামী সনাতন ধর্মের গৃঢ রহণ্য জানি। কোনো 
প্রাণীকে হিংসা না করে জীবিকা নির্বাহ করাকে শ্রেষ্ঠ ধর্ম 
বলে মানা হয়। আমি সেই অনুসারেই জীবন নির্বাহ কয়ে 
থাকি। থাকবার জন্য কাঠ এবং ঘাম-পাতা দিয়ে আমার ঘর 
তৈরি করেছি। আমি অসক্ত, পদ্মক, তুঙ্গকষ্ঠ, চন্দন 
ইআদি গন্ধ এবং লালা ছোট বড় বস্তুসমূহ বিক্রয় করি। 
আমি দানাপ্রকার পানীয় বিক্রয় করলেও ঘদিরা বিক্রয় করি 
না। এই সব জিনিস আমি অন্যের কাছ থেকে কিনে আনি, 
নিজে প্রস্তুত করি না। এসব বিক্রয় করার সময় আমি 
কোনো কণটতার আশ্রয় নিই না। যে বান্তি সকল প্রাণীর 
সুহৃদ এবং মন বাকা ও কর্মে সকলের হিতে রত থাকে, 
সেই প্রকৃত ধর্মকে জানো আমি কারো সঙ্গে বেশি 
মেলামেশা করি না, কারো সঙ্গে বিরোধও করি না, আমি 
কোথাও রাগ করি না, দ্বেবও নয় 7 সকল প্রাণীর প্রতি 
আমার মনে একই ভার থাকে। এই আমার ব্রত। 
জিনিষপত্রের ওজনে আমি কোনো কারচুপি করি না, 
অন্যের কাজের নিন্দা বা প্রশংসা করি না। মাটি, পাথর বা 
সোনায় কোনো পার্থক্য দেখি না। বৃদ্ধ, রোগী বা দুর্বল 
বাজ্তি যেমন বিষয় ভোগের স্পৃহা করে না, আমার মনেও, 
সেইরূপ কোনো স্পৃহা নেই, যখন কোনো ব্যক্তি অপরকে 
ভয় পায় না. অন্য তাকে ভয় করে না; যখন সেই ব্যাক্তি 
কাউকে দ্েষ বা কোনো বস্তুর আকাজ্কা করে না এবং 
কোনো প্রাণীর প্রতি তার মলে কু-চিন্তার উদ্রেক: হয় না, 


আমার কথা শুনুন। জ্মাপনি সধুদ্রতীরে এক বনে দক্ডা়মান 
থেকে ভীষণ তপস্যা করেছেন। তাতে সিদ্ধিলাভ করার পর 
আপনার অন্তকে পক্ষী শাবকের জ্বগ্ন দেয় এবং আপান 
তাদের সযত্রে রক্ষা করেন। তারপর তাদের পাখা গজালে 
তারা উড়ে অন্যত্র ছলে গেলে, আপনি নিজেকে ধর্াত্া 
মনে করে অত্যন্ত গর্বিত বোধ ফরেন। সেইসময় 
আকাশবাণী হয় এবং জাকাশবালীতে আনার কথা শুনে 
আপনি ব্যথিত চিত্তে আমার কাছে এসেছেন। বিপ্রবর ! 
আদেশ করুন, আমি আপনার জনা ক্লী করতে পারি ? 


তখনই সেই ব্ৰহ্মলাভ করে। মৃত্যুমুখে পড়লে যেষন সকলে 
ভীত হয়, তেমনই যার নামে সকলে ভয়ে কম্পিত হয়, 
কটুবাকা ও কঠোর দণ্ড প্রদানকারীকে সেই মহাভয়ের 
সম্মুখীন হতে হয়। যিনি বৃদ্ধ এবং পুত্র-পৌত্র পরিবৃত হয়ে 
শাস্রনুসারে আচরণ করেন, কোনো জজীবকে হিংসা করেন 
না, সেই মহাত্মার আচরণানুসারে আমিও কাজ করে থাকি। 
জেনে থাকেন। নদীর পারায় বাহিত তণ-কাষ্ট ইত্যাদির 
সঙ্গে কখনো কখনো জবা তৃণ-কাষ্ঠাদির সংযোগ ঘটে, 


শঙিপরব] 
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সেই সংযোগ দৈবের ইচ্ছাতেই হয়, হঠাৎ করে হয় না। 
তেমনই জগতের প্রাণীদের মধ্যেও সংযোগ-বিয়োগ হতে 
থাকে। যার থেকে অগতের কোনো প্রানী ভয়বোধ করে না, 
সেই বাতি সমস্ত প্রাণী থেকে অভয় লাভ করেথাকেন। যার 
থেকে সব প্রাণী ভয় পায়, তাকেও অন্যের কাছে ভয় পেতে 
হ্য়। এই অভয়দান রূপ ধর্ম সযক্রে পালন করা উচিত। 
যে ব্যক্তি এই আচরণ করে, সে সহায়বান, দ্রবামান্, 
সৌভাগ্াশালী এবং পরলোকে কল্যাদভাগী হয়। সুতরাং 
যে বাক্তি অভয়দানে সক্ষম, বিদ্বান ব্যক্তিরা তারেই শ্রেষ্ঠ 
পুরুষ বলে থাকে। এদের মধো যারা ক্ষণভঙ্গুর বিষয়ের 
ইচ্ছা পোষণ করে তারা কীর্তি ও মান-যশের জন্য 
অভয়দানকাপ ব্রত পালন করে ; কিন্তু যারা বুদ্ধিমান, তারা 
এ্হ্মলাভের জন্য এর আশ্রয় গ্রহণ করে। তপ, যন্ত্র, দান ও 
জ্ঞানোপদেশের দ্বারা যে ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়, শুধু 
অভয়দানের দ্বারাই সেগুলি লাভ করা যায়। অহিংসার 
থেকে বড় আর কোনো ধর্ম নেই। যে বাক্তি সব প্রাণীতেই 
নিজের উপস্থিতি অনুভব করে এবং সকলকে আত্মভাবে 
দেখে, সে ব্রন্মস্বরূপ হয়ে যায়। তার বিশেষ কোনো 
স্থান লাভ হয় না, দেবতারাও তার গতির খবর পায় 
না। বিশ্রধ্র ! সর্বদানের উত্তমদান হল প্রাণীদের অভয়- 
দান দেওয়া। আপনাকে আমি সত্য কথা বলছি, বিশ্বাস 
করুন। 

ধর্মের তর অত্যন্ত সৃদ্ম, কোনো ধর্মই নিস্ফল হ্য় না। 
স্বর্গ এরং ব্রহ্মপ্রাপ্তির জনাই ধর্মের ব্যাখ্যা করা হয়েছে। 
সুস্বধর্মের কথা সহজে সকলে বুঝতে সক্ষম হয় না! যারা 
পশুকে কষ্ট দেয়, তাদের হত্যা করে, অদের বধ করে খায়, 
মানুষ হয়ে মানুষকে দাস করে রাখে, তাদের পরিশ্রমের ফল 
নিজেরা উপভোগ করে, যারা বধ ও বন্ধনের দুঃখ জেনেও 


অপরকে সেই কষ্ট দেয়, এরূপ লোকেদের কি আপনি নিন্দা 
করবেন না? পঞ্চ ইন্টরিয় যুক্ত সমস্ত প্রাণীর মধো সূর্য, চন্দ্র, 
বায়ু, ব্ৰহ্মা, প্রাণ, যজ্ঞ, যমরাজ প্রমুখ দেবতার নিবাস ; 
তবুও তাদের বিক্রি করে যারা জীবিকা নির্বাহ করে. তারা 
কি নিন্দনীয় নয় ? ছাগ অগ্নির, ভেড়া বরুণের, ঘোড়া 
সূর্যের এবং পৃথিবী বিরাটের রূপ, গাভী এবং গো-বংস 
চাদের স্বরূপ এগুলি বিক্রি করলে কলাণ হয় না। আমি 
তেল, ঘি, মধু এবং বনস্পতি বিক্রয় করি, এতে কোনো 
ক্ষতি নেই। বহু মানুষ মশা-মাহিবৰ্জিত দেশে উৎপন্ন, সুষে 
মশা-মাছি অধ্যুষিত স্থানে নিয়ে যায় এরং তালের 
মানাপ্রকার কষ্ট দিরে কাজ করিয়ে নেয়। বেচারি পশুগুলি 
এতে অতান্ত কষ্ট পায়। আমি এগুলি জনহতার থেকেও 
বড় পাপ বলে মলে করি। শ্রুতিতে গাভীকে অবধ্য বলা 
হয়েছে; তাহলে তাকে বধ করার চিন্তা কেন ? যারা তাদের 
বধ করে তারা মহাপাপ করে। এইরূপ অমঙ্গলকারী ও 
ভয়ংকর আচরণ জগতে অত্যন্ত প্রচলিত। কোনো ব্যাপার 
প্রাচীন কাল থেকে চলে আসছে মনে করে আপনি এর 
খারাপ দিকে দৃষ্টিপাত করবেন না৷ কোনো ধর্মকে 
পরিণামের কথা চিন্তা করেই মেনে নেওয়া উচিত। কাউকে 
অনুকরণ করে কিছু করতে নেই। এবার আমি আমার 
আচরণ সম্পর্কে কিছু জানাচ্ছি, শুনুন ! যে আমাকে 
আধাত করে এবং যে প্রশংসা করে, উভয়েহ আমার কাছে 
সমান। আমি তাদের কাউকেই প্রিয় রা অপ্রিয় বলে মনে 
করি না। বুদ্ধিমান ব্যক্তি এই ধর্মের প্রশংসা করেন, এটিই 
মুক্তিসঙ্গত। যতিগণও এটি পালন করেন এবং ধর্মাযা 
ব্যক্তিগণ 'জলোভাবে চিন্তা করে সর্বদা ধর্মেরই অনুসরণ 
করেন। 


জাজলিকে তুলাধার এবং পক্ষীদের উপদেশ 


'জীজলি বললেন-_বণিক মহাশয় ! তুমি হাতে তুলাদণ্ড 
নিয়ে জিনিল ওজন করতে করতে যে ধর্ম কথা বলছ, তাতে 
স্বর্গের ছারও বন্ধ হয়ে যাবে এবং প্রাণীদের জীবিকাও বন্ধ 
হয়ে বাবে। তোমার জানা উচিত যে অল্প এবং পশুদের 
দ্বারাই মানুষের জীবন-নির্বাহ হয়। পশুদ্ধারা উৎপন্ন করা 


কথা বলছ। পশুদের কষ্টের কথা ভেবে যদি কৃষি ইত্যাদি 
বৃত্তি পরিতাগ করা হয়, তাহলে সকলের জরীবিকাই 
সঙ্কটঘয় হয়ে যাবে। 

তুলাধার বললেন" রন্ধন ! অপরকে কষ্ট না দিয়ে 
কীভাবে জীবন-নির্বাহ করা যায়. আমি সেই উপার 


অঙ্ন দ্বারাই যাগযজ্ঞ সম্পয হয়। তুমি তো নাস্তিকদের মতো 


[7559] 


'জানাচ্ছি, শুনুন ! আপনি আমাকে নাস্তিক বলছেন, কিন্তু 
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আমি নাস্তিক নই এবং যন্তেরও নিন্দা করছি না। যজ্ঞ উত্তম 
কর্ম; বিস্ত তার স্বরূপ ঠিকভাবে জানা লোক পাওয়া দুর্লভ। 
ব্রাহ্মণদের জনা যজ্ঞের যে বিধান, তাকে আমি প্রণাম 
জালাই এবং সেই যজ্ঞ জানেন যে ব্রাহ্মণেরা, তাদের চরণে 
মাথা নত করে প্রণাম করছি। আমার দুঃখ এই যে এখন 
ব্রাহ্মণেরা তাদের যজ্ঞ পরিত্যাগ করে কষত্রিয়োচিত 
বঙ্জানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হয়েহেন। অর্থ সংগ্রহের চেষ্টায় বাপৃত 
বহু লোভী ও নাস্তিক বাক্তি বৈদিক বাকোর তাৎপর্য না 
জেনে সত্য বলে প্রতীত হওয়া মিথ্যা যজ্ঞের প্রচার করছে। 
শুভ কর্মের দারা যে হবিষ্য সংগ্রহ করা হয়, সেই হোদেই 
দেবতা প্রসন্ন হন। শাস্ত্বাক্যানুসারে নমস্কার, স্বাধ্যায় এবং 
'অন্নরূপ ইবিষোর দ্বারা দেবতাদের পৃজা হওয়া সম্তব। খারা 
কামনার বশীভূত হয়ে বজ করে, পুষ্করিণী খনন করায় বা 
বগান তৈরি করে, তাদের সেইরাপই সন্তান জন্মগ্রহণ 
করে। লোভীর সন্তান লোভী এবং সমদর্ণীর সন্তান 
অমদৃষ্টিসম্পন্ হয়। যজমঘান এবং খত্থিক নিজেরা যেমন হয়ে 
থাকেন, তাদের গ্রজারাও সেইরূপ হয়। আকাশ থেকে 
যেমন নির্মল জলের বর্ষণ হয়, তেমনই শুদ্ধভাবে করা 
যজ্তের দ্বারা যোগ্য প্রজার উৎপত্তি হয়। িশ্রবর ! আনিতে 
সমর্পণ করা আহুতি সূর্যমপ্তলে পৌঁছে যায়। সূর্যের থেকে 
'জল বর্ষণ হয়, বৃষ্টি থেকে অন্ন সৃষ্টি হয় এবং অন্ন থেকে 
সমন্ত প্রাণী জীবনধারণ করে। আগে লোকে কর্তব্য 
পালনের জন্য যাগ-যজ্ঞে প্রবৃত্ত হত, মনে কোনো প্রকার 
কামনা রাখত না। তাই তাদের মনোবাসনা সবই পূর্ণ হত। 
বিনা চাষ-আবাদেহ প্রচুর অন উৎপন্ন হত এবং মানুষের 
শুভ সংকল্প থেকেই প্রচুর বৃক্ষ-লতা ও ফল-ফুল উৎপন্ন 
হত। মানুষ বর করলেও, তার কোনো ফল লাভ হল কিনা, 
তা নিযে চিন্তা করত না। বেসর রাক্তি যজ্ঞ করলে ফল পাব 
কিনা, এই ভেবে ফক্তে প্রবৃত্ত হয়, তারা লোভী, ধূর্ত এবং 
দুষ্ট প্রকৃতির। এইসব লোক নিজ অশুভ কর্ণের জনা 
পা্গীদের নির্দিষ্ট লোকে গমন করে। যারা প্রমাণভূত বেদকে 
কুতর্কের দারা অপ্রমাণিত করার দুঃসাহস করে, তারা দূর্খ 
এবং পাপাস্থা, তারাও পাপীদের জনা নির্দিষ্ট লোক প্রাপ্ত 
করে। কিন্তু যে বাক্তি করার যোগা কর্মগুলি নিত্যকর্ম মনে 
করে করে এবং কখনো পালন করতে না পারলে ভীত হয়ে 
ওঠে, যার দৃষ্টিতে (প্রতিক, হবিষ, মন্ত্র এবং অগ্নি ইত্যাদি) 
সব কিছুই ব্ৰহ্ম এবং যে কখনো নিজের কর্তৃত্বের অহংকার 
করে না, সেই সত্যকার ব্রাঙ্গপ। প্রাটীন কালের ব্রাহ্মণেরা 
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সত্যবাদী, ইন্দিয় সংযমী এবং পরম পুরুষার্থ লাভের জন্য 
উৎসুক খাকতেন। তাদের ধনাকাজ্ষা ছিল না। তারা 
তান, ঈৰ্ষারহিত, দেহ ও আত্মা সম্বন্ধে জ্ঞানী, আত্মযজ্ঞে 
স্থিত এবং প্রণব জপে তৎপর থাকতেন, নিজেরা সন্তুষ্ট 
থেকে অপরকেও সন্তোষ প্রদান করতেন। 

ব্রহ্ম সর্বাত্মক, সমন্ত দেবতা তারই স্বরূপ। তিনি 
ব্ৰহ্মরেত্তার মধ্যে অবস্থান করেন ; তাই তিনি তৃপ্ত হলে 
সকন দেবতা তৃপ্ত হন। যেমন সমস্ত রসে তৃপ্ত মানুষ কিছুই 
কামনা করে না, তেমনই যে ব্যক্তি জ্ঞানানন্দে পূর্ণ, তার 
সৰ্বদা তৃপ্তি বজায় থাকে, সে বিষয়-সুখ প্রাপ্ত করতে চায় 
না। ধর্মহিযার আধার, যে ধর্মকেইসুখ বলে মনে করে এবং 
যে সমন্ত কর্তবা ও অকর্তব স্থির করে নিয়েছে, সেই জ্ঞানী 
ব্যক্তিই পরমাত্মার স্বরূপ ঠিকমতো জ্বানতে পারে। 
তবসাগর পার হওয়ার আকাম করেন যে জ্ঞানসম্পল্ন 
যনীধিগণ, তারা অত্যন্ত পবিত্র এবং পুণাস্মা সেবিত 
ব্ৰহ্মলোক প্রাপ্ত হন, সেখানে গেলে কায়ো কোনো দুঃখ 
শোক থাকে লা, যেখান থেকে পতিত হবার ভয় নেই এবং 
যেখানে কোনো রোগ-ব্যাধি থাকে না। এই সাত্বিক 
মহাপুরত্গদ স্বর্গ আকাঙ্ক্ষা করেন না, যশ ও অর্থের জনা 
যজ্ঞ করেন না, তীরা সংপুরুবদের পথ অবলম্বন করেন। 
তারা অহিংসা-প্রধান যজ্ঞানুষ্ঠান করেন। বনস্পতি, অন্ন 
এবং ফল-মৃলাদিকেহ তারা হবিষ্য বলে মানেন। ফলের 
আকালক্ষাকারী লোভী খিক তীদের যজ্ঞ করান না। জ্ঞানী 
ব্রাহ্মণ নিজেকেই যজ্ঞের উপকরণ মনে করে মানসিক 
যজ্ঞানুষ্ঠান করে থাকেন। যীরা কর্মত্যাগ করেছেন, তারও 
লোক সংগ্হার্থে মানসিক যজ্ঞে প্রবৃত্ত থাকেন। লোভী 
খত্বিক এরূপ লোকেদেরই যজ্ঞের পুরোহিত হন। তারা 
মোক্ষের ইচ্ছা করেন না । সাধু ব্যক্তিরা নিজেরা ধর্মাচরণ 
করেই প্রজাদের স্বর্গ প্রাপ্তির উপায় জানিয়ে থাকেন। 
সৎপুরুষদের আচরণ অনুসারে আমার বুদ্ধিও সর্বত্র 
সমানভাবেই অবস্থান করে। সিদ্দদংকল্প জ্ঞানী মহাত্মাদের 
ইচ্ছা অনুসারে বলদ নিজে গাড়িতে জুড়ে তাদের বয়ে নিয়ে 
যায় এবং দুধদানকারী গাতী সর্বপ্রকার ইচ্ছা পূরণ করে 
দুঞ্ধপ্রদান করে। যার মলে কোনো কামনা নেই, যে কোনো 
্লাকাজক্ষায কর্ম জারন্ত করে না, নমস্কার ও সুতি থেকে 
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আত্মযাজী মুলিদের মানসিক যজ্ঞের তত্ত্ব কখনো শুনিনি, 
সম্ভবত তা বোকাও কঠিন ; কারণ পূর্বকালীন মহরষিরা তা 
নিয়ে বিশেষ চিন্তা করেননি এবত অর্বাচিন মহর্ষিগণ্ও তা 
প্রচার করেন না। সেই পরিস্থিতিতে দুর্বোধ্য হওয়ায় 
না, তাহলে তদের কী গতি হবে ? তারা কোন্‌ কর্মের দ্বারা 
সুখ লাভ করতে পারে ? তা বলো । তোমার কথায় আমার 
অত্তান্ত শ্রদ্ধা হচ্ছে। 

তুলাধার বললেন-_-বরহ্মন্‌ ! অশ্রন্ধা ইত্যাদি দোষের 
জন্য দন্তপূর্ণ পুরুষদের যজ্ঞকে যজ্ঞ বলা যায় না, তাদের 
মানসিক যক্ত করার অধিকারও থাকে না, ক্রিয়ারূপ 
যক্ঞেরেও নয়। শ্রদ্ধাপূর্ণ ব্যক্তি ঘি, দুধ, দধি এবং পূর্ণাহতির 
সারা নিজেদের যজ্ঞ পূর্ণ করেন। শ্রদ্ধযুক্তদের মধ্যে যীরা 
অসমর্থ, তাদের যজ্ঞ গাভীর পুচ্ছের লোমদ্বারা, শিংদ্বারা 
এবং পদ্ধুলির জারা পূর্ণ হয়ে যায়।$) যারা এইভাবে 
শুধুমাত্র ঘি-দুধ ব্যবহার করে অহিংসা-প্রধান যজ্ঞ আরম্ভ 
করে, তারা যজমান-পত্রীর অবর্তমানেও মানসিকভাবে 
তাকে কল্পনা করে নেয় অর্থাৎ শ্রদ্ধাকেই পর্থী মেনে নেয় 
এবং ইষ্টদেবতার পুজা করে যজ্ঞস্বরূপ ভগবান বিষ্ণুকে 
লাভ করে। বিপ্রবর ! আতস্বাই প্রধান তীর্থ। আপনি 
ভীর্থসেবার জন্য দেশে দেশে ঘুরে বেড়াবেন না। যে আমার 
কথা অনুসারে অহিংসা প্রধান ধর্মাচরণ করে, সে 
উত্তমলোক লাভ করে। ব্রহ্মন্‌ ! আমি ধর্মের যে স্বরূপ 
সামনে রেখেছি, তা সজ্জন পালন করে, না দুর্জন ? এই 
কথা পরীক্ষা করে দেখুন, তাহলেই আপনি এর যথার্থতা 
উপলব্ধি করবেন। দেখুন, আকাশে এই যে এত পাখি 
উড়ছে, এরা আপনার মাথায় তৈরি বসায় জন্ম নিমেছে। 
এখন ওরা হাত-পা গুটিয়ে বাসাম ফেরার জন৷ ত্বরান্বিত 
হয়ে যাচ্ছে। আপনি এদের পুত্রের শায় পালন করেছেন, 
ওরা আপনাকে পিতার মতো শ্রদ্ধা করে। আপনি 
নিঃসন্দেহে ওদের গিতৃতুলা। সুতরাং ওদের ভাকুন (এবং 
গুদের কাছ থেকেই অহিংসা-প্রধান ধর্মের বহিয়া 
শুনুন) । 

ভীক্ম বললেন-_তুলাধারের কথা শুনে জাজলি সেই 
পাখিদের ডাকলেন. ত্রখল তারা এসে ধর্মোপদেশ দেওয়ার 
জনা মানুষের মতো স্পষ্ট ভাষায় বলতে লাগল 'ব্রহ্মন্‌ ! 


হিংসা এবং তার চিন্তাবর্জিত হয়ে যে কর্ম করা হয়, তা 
ইহলোক ও পরলোকে কল্যাণকারী হয়। হিংসা শ্রদ্ধানাশ 
করে এবং নষ্ট হওয়া শ্রদ্মা হিংসুক মানুষের সর্বনাশ করে। 
যে লাভ-ক্ষতিতে সমভাৱে থাকে, শ্রদ্ধালু, সংযনী এবং 
শান্তচিত্ত ও কর্তব্য মনে করে যজ্ঞানুষ্ঠান করে ; তার যজ্ঞই 
সফল হয়। শ্রদ্ধা সবকিছু রক্ষা করে, তার প্রভাবে বিশুদ্ধ 
জন্ম লাভ হয়। ধ্যান ও জপের থেকেও শ্রদ্ধার গুরুত্ব 
অধিক। যদি কর্মে বাকা দোষে মন্ত্র ঠিকমতো উচ্চারিত না 
হয় এবং মনের চঞ্চলতার জন্য ইষ্টদেবের খ্যালে বিচ্ষেপ 
এসে পড়ে, তাহলেও শ্রদ্ধা থাকলে সব দোষ দূর হয়। কিন্তু 
শ্রদ্ধা না থাকলে শুধু মন্ত্রোচ্চারণ এবং ধ্যানের দ্বারা 
কর্মপূরণ হর না_ শ্রদ্ধাহীন কর্ম বার্ণ হয়ে যায়। এই বিষয়ে 
প্রাচীন বাক্তিরা ব্রহ্মা কথিত গাথা শুনিয়ে: খাকেন। তা 
এইরূপ__আগে দেবগণ শ্রচ্ধাহীন পবিত্র এবং পবিত্রতা 
বিহীন শ্রদ্ধা একই প্রকার মনে করতেন। সেইরূপ ভারা 
কৃপণ বেদাবিদ্‌ এবং মহাদাতা সুদখোরদের অন্নেও কোনো 
পার্থক্য আছে বলে মনে করতেন না। একবার কোনো এক 
যজ্জে তাদের এই বাবহার দেখে প্রজাপতি ব্রহ্মা বললেন_ 
*দেবগণ ! তোমাদের এই সিদ্ধান্ত ঠিক লয়। প্রকৃতপক্ষে 
উদার বাজ্তির অন্ন তার শ্রদ্ধার জন্যইপবিত্র হয়ে থাকে এবং 
কপণের অন্ন অশ্রদ্ধার জন্য দৃষিত। (সুতরাং শ্রদ্ধাহীন 
পরিত্রের থেকে পবিত্র্াবিহীন শ্দ্ধাযুক্তের অন্নই 
গ্রহণযোগ্া। এইরূপ বেদবেন্তা এবং সুদখোরদের মধো 
বেদৰেন্তার অন্রই শ্রদ্ধাপূত এবং গ্রহণযোগা)। অর্থাৎ 
উদারের অন্ন গ্রহণ করা উচিত, কৃপণ এবং সুদখোরের 
অন্ন নয়। যার মধো শ্রদ্ধা নেই, সে দেবযজ্ের অধিকারী 
নয়! ধর্মজ্ঞেরা তার অমন অগ্রহলঘোগ্া বলেছেন। অশ্রদ্ধা সব 
থেকে বড় পাপ এবং শ্রদ্ধা পাপ থেকে মুক্ত করে। সাপ 
যেখন তার খোলস পরিভাগ করে, শ্রদ্ধাযুক্ত বাক্তিও 
তেমনই পাপ ত্যাগ করে। শ্রদ্ধা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই যে 
পবিত্রতা হয়, তা সমন্ত পাপ থেকে নিবৃত্তির পর যে 
পনিত্রতা হয় তায় থেকেও শ্রেষ্ঠ যার রাশ-দেবাদি দোষ 
দূরীভূত হয়েছে, সেই শ্দ্াযুক্ত বাক্তিই বাস্তবিক পবিত্র। 
এমন ব্যক্তির আর তপ এবং আচার-ব্যবহারের কী 
প্রয়োজন '? এই পুর্ব হল শ্রদ্ধানয়। অতএব যার যেমন 
শ্রদ্ধা, সেটিই হল তার বাস্তবিক স্বরূপ । ধর্ম ও অর্থের তত 


)দাডীর পুচ্ছের দ্বারা পিতৃপুরুষের তর্পণ এবং তার শৃঙ্গের জলে অভিযেক হয়। গাভীর পদধূলির স্পর্শে সর্বপাপ নাশ হয়। 
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[শান্তিপর্ব 


মহাভারত, 


সৎপুরুষেরা এইভাবেই বর্ম বাখ্যা করেছেন। আমরা 
ধর্মদর্শন নামক মুনির কাছে জিজ্ঞাসা করেই এই ধর্মজ্ঞান 
প্রাপ্ত করেছি। বিপ্রবর [ আপনি এর গুপর বিশ্বাস রাখুল। 
এর অনুকূল আচরণ করলে আপনি পরমাত্মাকে লাভ 
করবেন। শ্রদ্ধাযুক্ত মানুষ সাক্ষাৎ ধর্মস্থরূপ| বে ব্যক্তি 


রাজা বিচক্ষুকের অহিংসা ধর্মের 


ভীম্ম বললেন-__ুধিষ্ির! রাজা বিচ, প্রাণীদের দয়া 
করার সম্বন্ধে কিছু বলেছিলেন, সেই প্রচিন ইতিহাস 
তোমাকে শোনাচ্ছি। এক সময় কোনো এক যজ্ঞশালায় 
রাজ্জা দেখলেন যে, বলদের মাথা কাটা হয়েছে এবং অনেফ 
গোরু আর্তনাদ করছে। হিংসার এই নিষ্ঠুর প্রবৃত্তি দেখে 
রাজা স্থির থাকতে পারলেন না ; তিনি তার দৃঢ় দিদ্ধান্ত 
জানালেন__“গহো ! বেচারি গোরুখ্ুলি জত্যন্ত কষ্ট 
পাচ্ছে, এদের হত্যা কোরো না। জগতের সমস্ত গোরুর 
কল্যাণ হোক। যারা ধর্ম মর্যাদা থেকে ভষ্ট হয়েছে, মূর্খ, যারা 
আত্মতত্ের বিষয়ে বিভ্রান্ত. এবং ভণ্ড ও নাস্তিক, তারাই 
হিংসার সমর্থন করে। মানুষ নিজ ইচ্ছাতেই যজ্ঞ বেদীতে 
পশুদের বলিদান করে। ধর্ম মনু সর্বকর্মেই অহিংসার 
প্রশংসা করেছেন। তাই বিজ্ঞ ব্যক্তিদের বৈদিক প্রমাণ দ্বারা 
ধর্মের সুস্ধ স্বরূপ নির্ণয় করে তা পালন করা উচিত। কোনো 
প্রাণীকে হিংসা না করাই সর্ব ধর্মের মধো শ্রেষ্ঠ বলে মনে 
করা হয়। মিতাহারী হয়ে কঠোর নিয়ম পালন করবে, 
বেদের ফলশ্রুতিতে আসন্ড না হয়ে তা ত্যাগ করবে, 
আচারের নামে অনাঢারে প্রবৃত্ত হবে না। কৃপণ মানুষ 
কলাকাল্কা করে। ব্রেড মদা-মাংস-মৎসা ইত্যাদির 
ব্যবহার ধর্তদেরই ব্যবস্থা। বেদে কোথাও-ই এর আলোচনা 
নেই৷ লোকে মান, মোহ এবং লোভের বশীভূত হয়ে 
ভিল্থায় লোলুপতায় নিষিদ্ধ বস্তু ঝাওয়া-দাওয়া 'করে। 
গ্রোতরিয়ব্রাহ্মণগণ সার্থক যজ্ঞে ভগবান বিষ্ণুর আবির্ভাব 
মেনে দেনএবং গুল ও মিষ্টায় ইত্যাদির দ্বারা তাকে পৃজা 
করেন। বেদে যাকে যক্তসম্পতী় বৃক্ষ বলা হয়েছে, তাই 
যস্য ববহৃত হয়। শুদ্ধচিন্ত সত্ত্তণী বাক্তিগণ উদর 
বিশুদ্ধ ভাবনাদ্বার৷ প্রোক্ষণ ইত্যাদির সংস্কার করে যে 
ববিমা প্রস্থত করেন, অই দেবতাদের অর্পণ করার যোগা 


জানা উচিত৷ 

ভীষ্ম বললেন-_অরপর তুলাধার এবং জাজলি 
কিছুকালের মধোই দিব্যলোক লাভ করলেন এবং সেখানে 
সুখে বাস করতে লাগলেন। ডুলাধার সনাতন ধর্মের 
উপদেশ দিয়েছিলেন এবং তার উগদেশ শুনে জাজলি খুনি 
শান্তিলাভ করেছিলেন। 


ংসা এবং চিরকারীর উপাখ্যান 


হয়ে থাকে। 

যুণিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করলেল-_শিতানহ! আপনি আবার 
পরম গুরু। কৃপা করে বলুন, যদি গুরুজনের নির্দেশে 
শীন্র কয়া উচিত নাকি, সময় নিয়ে সেই কাজটি পরীক্ষা 
করে তবে করা উচিত ? 

ভীম্ম বললেন_ পুত্র ! এই বিষয়ে একটি প্রাচীন 
ইতিহাস আছে, যা আঙ্গিরসকুলে জন্মগ্রহণ করা চিরকারীর 
সঙ্গে সম্পর্কিত। বলা হয় বহর্ষি গৌতমের চিরকারী নামে 
এক পুত্র ছিল, তিনি অত্যন্ত বুদ্ধিমান ছিলেন। তিনি 
চিরকাল জেগে এবং শুয়ে থাকতেন। যে কোনো কাজই 
বহুক্ষণ ধরে চিন্তা করতেন এবং চিরবিলম্বের পরই কাজটি 
পুরো করতেন। তাই সকলে তাকে চিরকারী বলতে থাকে। 
যারা দূরদর্লী লয়, সেই মন্দবুদ্ধি লোকেরা কে অলস এবং 
অবুঝ বলত। একদিন গৌতম তীর স্ত্রীর বাডিচার লক্ষ্য করে 
অত্যন্ত দ্ধ হলেন এবং লিজের জনা পুত্রদের নির্দেশ দিয়ে 
চিরকয়ীকে বললেন-_“পুত্র ! তুমি তোমার পালীয়সী 
মাকে হত্যা করো।' বিনা বিচারে এই আদেশ দিয়ে মহর্ষি 
গৌতম বলে চলে গেলেন এবং চিরকারী “হ্যা বলেও নিজ 
স্বভাব অনুযায়ী বহক্ষণ ধরে তাই নিয়েই চিন্তা করতে 
লাগলেন। তিনি ভাবতে লাগলেন-_“কী করা যায়, যাতে 
পিতার আদেশও পালন করা হয় এবং মায়ের প্রাণও রক্ষা 
গায়। ধর্মের অজুহাতে আমার ওপর এক ভয়ানক সংকট 
এসে উপস্থিত হয়েছে। অন্য ব্যক্তিদের মতো আখি এই 
কাজ কায সাহস কীভাবে করব ? পিতার আদেশ পালন 
করা পরম ধর্ম, সেই সঙ্গে মাকে রক্ষা করাও আমার প্রধান 
কর্তৃব্য। পুত্র তো পিতা-মাত৷ উত্য়েরই অধীন। সুতরাং কী 
করি যাতে আমার ধর্ম আমাকে কষ্টে না ফেলে ! পিত স্বয়ং 


শান্তিপর্ব] 


রাজা বিচক্কুকের অহিংসা ধর্মের প্রশংসা এবং চিরকারীর উপাখ্যান 


1273 


তার শীল, সদাচার, গোত্র এবং কুলরক্ষার নিনি স্ত্রীর 
গর্ভে পুত্ৰরূপে জন্মগ্রহণ করে। সুতরাং মাতা ও পিতা 
দুজনেই আমাকে জন্ম দিয়েছেন। তাহলে আমি নিজেকে 
দুজনেরই সন্তান বলে কেন দনে করব না ? জাতকর্ম ও 
উপকর্মের সময় পিতা যে আমাকে পাথরের ন্যায়! সুদৃঢ় 
এবং কুঠারেরাৎ। মতে শত্রুসংহারক হওয়ার আশীর্বাদ 
দিয়েছেন ও নিজ আত্মা” বলে অনুৃহীত করেছেন, তা 
তার গৌরব স্থির করার পর্যান্ত প্রমাণ। জরণ-পোষণ এবং 
অধ্যাপন করার জনা পিতা পুত্রের প্রধান গুরু। তিনি যা 
আদেশ করেন, ধর্ম মনে করে তা স্বীকার করা উচিত। 
বেদের এই হি সিদদান্ত। পুত্র পিতার স্নেহের পাত্র, কিন্তু 
পিতা পুত্রের সর্বস্থ। একনাত্র পিতাই পুত্রকে শরীর ইত্যাদি 
সব কিছু অর্পণ করেন ; তাই কোনো চিন্তা না করেই পিতার 
আদেশ পালন করা উচিত। যে পুত্র গিতার আদেশ পালন 
করে, তার সব পাগ নষ্ট হয়ে যায়| গর্ভীধান এবং 
শীমন্টেননয়ন সংস্কারের দ্বারা পিতাই পুত উৎপ্র করেল। 
তিনিই অন্ন-বন্তের বাবস্থা করেল, লেখাপড়া শেখান এবং 
লোকব্যবহার শিক্ষম দেন। পিতাই ধর্ম, পিতাই স্বর্গ এরং 
পিতাই সবথেকে বড় তপ। পিত প্রসন্ন হলে সর্বদেবতা 
প্রসন্ন হন। পিতা যা বলেন, তা পুত্রের কাছে আশীর্বাদ 
স্বরূপ । পিতা প্রসম হয়ে পুত্রকে অডিনন্দল জানালে, পুত্রের 
সর পাপ নষ্ট হয়। বৃক্ষ তার কুল ও ফল ত্যাগ করে, কিন্ত 
পিতা অতি বড় সংকটেও স্লেহবশত পুত্রকে ত্যাগ করেন 
না। সুতরাং পুত্রের কাছে পিতার স্থান অতন্ত উচ্চে। পিতার 
মাহাস্তা নিয়ে তো আমি আলোচনা করলাম, এবার মায়ের 
বিৱয়ে জানাচিছ। 

অরদী যেমন অগ্নির উৎপত্তির কারণ, তেমনই আছি যে 
এই পাগ্ঃডৌতিক মনুযা-দেহ লাভ করেছি, তা মাত্রারই 
দান। জগতের সমস্ত দুঃবী জীব মাতার কাছেই সান্তনা লাভ 
করে। মাতা যতদিন জীবিত থাকেন, মানুষ নিজেকে সনাথ 
বলে মনে করে। তীর শৃত্যুর পর সে অনাথ হয়ে বায়। পুত্র- 
গোত্র পরিবৃত শত বৎসরের বৃদ্ধ ব্যক্তির যদি মাতা জীবিত 
ও থাকেন, তাহলে তিনি তার কাছে শিশুর নতো আনন্দ 
লাভ করেন। পুত্র সক্ষম হোক বা অক্ষম: হার্ট হোক 
মাতা সর্বদাই তাকে রক্ষ্ম করেন। মাতার দ্র 
'ণভারী আর কেউ হয় না। মাতার দেহালসাল 


হলে মানুয নিজেকে বৃদ্ধ বলে ভাবতে থাকে, সে অতান্ত 
একাকী হয়ে যায় এবং যনে হয় জগৎ তার কাছে শূনা হয়ে 
গেছো মাতার ছত্রছায়ায় যে সুখ. তা আর কোথাও পাওয়া 
য় না। মাতার তুল্য আর কেউ নেই। পুত্রের কাছে মাতার 
নার রক্ষক ও প্রিয় আর কাউকে ওয়া যায় না। গর্ভে 
ধারণ করার জন্য তিলি “ধাত্রী' এবং জন্য দেওয়ার জন্য 
তাকে "জননী? বলে। দুধ পান করিয়ে পুত্রের অঙ্গ বৃদ্ধি 
করান বলে তাকে “অস্বা' বলা হয়। বীরপ্রসবিনী হওয়ায় 
তাকে 'বীরসু’ এবং শুশ্রধা করায় তিনি “শুশ্র'। এরন 
মাতাকে কোন পুত্র বধ করে ? পুত্রের কী গোত্র এবং কে 
তায় পিতা, তা মাতাই একমাত্র জানেন। শিশুপুত্রকে 
পালন-পোষণ করে মা বিশেষ সুখলাভ করেন, তিনি 
পুত্রকে পিতার থেকে অধিক শ্লেহ করেন। 

পুরুষ তার পরীকে ভরণ-পৌষণ করায় ভর্তা এবং 
পালন করার জন্য পতি নামে অভিহিত হন। এই দুই গুল না 
থাকলে তিনি ওইসব নামের যোগা হন না (তাই জামার 
পিতাও তার স্ত্রীকে হত্যা করার নির্দেশ দিয়ে জা বা পতির 
কর্তব থেকে চ্টুত হয়েছেন) । বাস্তবে স্ত্রীর কোনো অপরাধ 
হয় না। ব্যভিচারের মহাপাপ পুরুষই করে খুক, তাই সমস্ত 
অপরাধই তার। নারীর সব থেকে বড় ৫ 
কখনো পতির সেবায় পরান্থুখ হয় না। ইন্ছ পিতার ন্যায় 
রূপ ধারণ করে আমার মাতার কাহে এসেছিলেন, মাতা 
ডাকে নিজ পতি মনে করে আন্যসমর্পণ করেছিলেন ; 
এমতারস্থার নারী নয় পুরুহকেই দোরী মনে করা উচিত। 
কারণ সকল অপরাধের মূল হল পুরুষই নারীরা অবলা 
হওয়ায় পুরুষদের অধীন হয়ে অকে। কোনো অপরাধে 
হাত থাকে না, সুতরাং তাকে 
দোষারোপ করা উচিত নয়। মাজর গৌরব পিতার থেকেও 
বেশি। এক তো তিনি দায়ী হওয়ায় অবধ্য, দ্বিতীয় তিনি 
আদার পৃজনীয়া নাতা। অবুঝ পশুরাও স্ত্রী ও মাতাকে 
জরধা বলে মন করে ; আহলে আমি বুদ্ধিমান হয়ে কীকরে 
ডাকে বধ করব ? 
বিলম্ব করার স্বভ্যব হওয়ায় চিরকারী বহুক্ষণ এইসব 
বতে লাগলেন, এরমধো ভার পিতা ফিরে এলেন, সেই 
সময তার অত্যান্ত অনুতাপ হচ্ছিল। তিনি দুঃখে চোখের জন 


পতি। না 


ফেলতে ফেলতে মনে মলে বলতে লাগলেল__ওহো ! 


ভৱ প্রশ্ন । আসমা বৈ পুরনানাসি। 
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[শাস্তিপর্ব 


ব্রিভুবনের প্রভু ইন্দ্র ব্রাহ্মণের বেশে আমার আশ্রমে |] 


এসেছিলেন। আমি মিষ্ট বাক্যে তাকে স্বাগত জানিয়ে পাদা- 
অর্থা দিয়ে তার পূজা করি। আমিই যখন এইভাবে তাকে 
আমার গৃহে স্থান দিয়েছিলাম আর তিনি কামগীড়িত হয়ে 
এরূপ নিন্দনীয় কর্ম করেছেন, তাতে আমার স্ত্রীর কী 
অপরাধ? হায় ! ঈর্ধাবশত আমার চিত্ত চঞ্চল হয়েছিল, তাই 
আমি পাপসমুদ্রে নিমজ্জিত হয়েছি। সেই পত্বিত৷ নারী 
আমার দুঃখের ভাগ গ্রহণ করত, ভার্যা হওয়ায় সে আমার 
থেকে ভরণ-পোষণ পাওয়ার অধিকারিণী ছিল ; কিন্তু আমি 
তাকে হত্যা করেছি। এখন কে আমাকে এই পাপ থেকে 
রক্ষা করবে ? আমি উদার চিত্ত চিরকারীকে তার মাতকে 
হত্যা করার আদেশ দিয়েছি, সে যদি বিলম্ব করে তার নাম 
সার্থক করে তাহলে আমি স্ী-হতার পাপ থেকে রক্ষা 
পেতে পারি। পুত্র চিরকারী ! তোমার কল্যাণ হোক, বদি 
তুমি এই কাজে দেরি করে থাক, তাহলে তোমার চিরকারী 
নাম সফল হবে। আজ বিলহু করে চিরকারী হও এবং 
তোমার মাতা ও আমার তপস্যা রক্ষা করো, সেই 
সঙ্গে আমাকে ও নিজেকে পাপ থেকে রক্ষা করো। তোমার 
মাতা বহুদিন ধরে তোমার জগ্মের আশা করেছিল, বহুদিন 
ধরে তোমাকে গর্ভে ধারণ করেছিল। সুতরাং আজ 
তোলো। 

মনের দুঃখে এই কথা ভাবতে ভাবতে মহর্ষি গৌতম 
আশ্রমে এসে দেখলেন যে চিরকারী মায়ের কাছেই 
দীড়িয়ে আছেন। চিরকারী পিতাকে দেখে অত্যন্ত 
ব্যথিত হলেন এবং অস্ত্র ফেলে পিতাকে প্রস করার জন্য 
তার চরণ ধরলেল। পুত্রকে চরণে পতিত এবং স্ত্রীকে 
প্রকৃত লঙ্জিত দেখে মহর্বি অত্যন্ত প্রসন্ন হলেন। তিনি 
চিরকারীকে বক্ষে তুলে আলিঙ্গন করে, তীর প্রশংসা করে, 
আশীর্বাদ ও উপদেশ দিয়ে বললেন__“বংস ! তুমি 
চিরজীবী হও, তোমার কলাণ হোক, এইভাবে চিরকাল 
চিন্তা-ভাবনা করে কাজ করবে। আজ তোমার চিরকারীতার 
জনাই আমি এই বিপদ থেকে রক্ষা পেয়েছি। পুত্র ! 


১ 


অনেকদিন ধরে তেবে-চিন্তেই কারো সঙ্গে মিত্রতা করা 
উচিত। যাকে মিত্র করবে, তাকে সহসা ত্যাগ করবে না। 
এরূপ মৈত্রীহি বহুদিন বজায় থাকে। রাগ, দর্প, অহংকার, 
দ্রোহ, পাপ ও কারো অপ্রিয়কাজ করতে হে খুব চিন্তা করে, 
সে প্রশংসনীয় হয়। বন্ধু, সুহৃদ, ভৃত্য এবং নারীদের 
গোপন অপরাধের কারণ নির্ণয়েও তাড়াতাড়ি করা উচিত 
নয়)? 

জীম্ম বললেন- ুবিষ্টির! গৌতম তীর পুত্রের এইরূপ 
চিন্তাভাবনা করে বিলম্বে কাজ করার প্রবণতা দেখে অত্যন্ত 
প্রসম্ম হলেন। এইভাবে প্রতোক কাজে সঠিক চিন্তা করে 
কোনো সিদ্ধান্তে পেঁছালে পরে অনুতাপ করতে হয় না। 
যারা বিদ্বান ও সাধুগুরুষদের সেবায় বহু দিন নিয়োজিত 
থেকে নিজের মনকে বশে রাখেন, তাঁরা চিরব্মল 
সম্মাললাভ করেন। ধর্মোপদেশকারী ব্যক্তিকে যদি কেউ 
প্রশ্ন করে, তবে তিনি উপযুক্ত চিন্তা করেই তার উত্তর দেন। 
মহাতশন্ধী গৌতম তীর চিরকারী পুত্রের সঙ্গে আনন্দে বহু 
বৎসর আশ্রমে কাটালেন ; পরে দেহত্যাগ করে পুত্রসহ 
স্বর্গে গেলেন। 


অহিংসাপূর্বক রাজ্যশাসন করার বিষয়ে দ্যুমৎসেন ও সত্যবানের সংবাদ 


যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করলেন-__পিতামহ ! রাঙ্জা কাউকে 
হিংসা না করে কী করে প্রজাদের রক্ষা করবেন ? 

ভীষ্ম বললেন- -ুধিষ্ঠির ! এই ব্যাপারে দ্যুমংসেন 
এবং সত্যবানের কথোপকথনরূপ প্রাচীন ইতিহাসের 
উদাহরণ দেওয়া হয়। শোনা যায়, একদিন সত্যবান 
দেখলেন তার পিতার আদেশে বহু অপরাধীকেফীসি দেবার 
জনা নিয়ে যাওয়া হচ্ছে ; তখন তিনি পিতার কাছে গিয়ে 
বললেন-__*পিতা ! একথা সত্য যে কখনো কখনো 
অধর্মের মতো দেখা কর্ও ধর্ম হয়ে ওঠে আবার ধর্মবলেযা 
প্রতীত হয় সেটিও অধর্মের রূপ ধারণ করে। তা সত্বেও 
কারো প্রাণ গ্রহণ করা কোনোভাবেই ধর্য হতে পারে না৷ 

দ্যুমৎসেন বললেন_ পুত্র ! অপরাধীকে যদি বধ না 
করা হয়, তাহলে ধর্ম-অধর্ম সব মিলেমিশে এক হয়ে যাবে। 
কলিযুগে লোকেরা অপরের বন্ত গ্রাস করে নিতে চায়, তারা 
বলতে থাকে “এই বস্তু জামার, ওর নয়।" এই অবস্থায় দণ্ড 
নাদিয়ে কীভবে সুষ্ঠুভাবে রাজ্য শাসন করা সম্ভব? তুমি যদি 
দণ্ড ভিন্ন কোনো শাসনের উপায় জেনে থাক, অহলে 
বলো। 

সত্যবান বললেন- পিতা ! ক্ষত্রিয়, বৈশ ও শূদ্_ 
এই তিন বর্ণকে ব্রাহ্মণদের অধীন করে রাখা উচিত। চার 
বর্ণের লোকেরা যখন ধর্ম বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে তা পালন 
সৃত-মাগধ প্রভৃতিও ধর্সাচরণ করতে থাকবে। যদি কেউ 
ব্রাহ্মণের আদেশ মেনে না নেয় তখন ব্রাহ্মণের রাজাকে 
গিয়ে জানাতে হবে, ‘অমুক ব্যক্তি আমার কথা শোনে না।” 
তখন রাজা সেই ব্যক্তিকে দণ্ড দেবেন। দণ্ড বিধানে তাকে 
বধ করার বিধান যেন না থাকে। শ্ীতি-শান্ত্রের আলোচনা 
এবং অপরাধীর কার্যগুলি ভালোভাবে বিচার-বিবেচনা না 
করে দণ্ডপ্রদান করা ঠিক লয় | রাজা যখন অপরাধীদের বধ 
করান, তখন তাদের সঙ্গে বছ নিরপরাধ মানুষ _তাদের 


প্রায়শ্চিত্ত হয়। অথবা তাদের সর্বস্থ নিয়ে নেবার ভয় 
দেখাতে হয়, বন্দি করে রাখতে হয়, নাহলে কান বা নাক 
কেটে কুরূপ করে দিতে হয়। প্রাণদণ্ড দিয়ে তাদের 
আত্মীয়দের কষ্টপ্রদাল করা কখনো উচিত নয়। তেমনই 
যদি তারা পুরোহিত ব্রাহ্মণের শরণ গ্রহণ করে, তাহলেও 
রাজা তাকে দণ্ড দেবেন না। প্রজাপতির নির্দেশ আছে 
যে কোনো দুষ্ট ব্যক্তি যদি ব্রাহ্মণের কাছে গিয়ে প্রতিজ্ঞা 
করে যে “আজ থেকে আমি আর কোনে পাপ বা অপরাধ 
করব না’ তাহলে তাকে ছেড়ে দেওয়া উচিত। কিন্তু সে 
যদি বারংবার অপরাধ করতে থাকে, তাহলে দণ্ড না দিয়ে 
ছেড়ে দেওয়া ঠিক নয়। মুণ্ডিত মন্তক, দণ্ডধারী সম্্যাসীও 
যদি পাপ ৰা অন্যায় করেন, তাহলে তাদেরও দণ্ড দেওয়া 
উচিত। 

দ্যুমৎসেন বললেন- পুত্র ! যেভাবেই হোক প্রজাদের 
ধর্ম-মর্যাদার মধ্যে রাখা উচিত, সেটিই হল রাজার ধর্ম। 
লুষ্ঠনকারীদের বধ না করলে তারা সকল প্রজাকে কষ্ট দিয়ে 
খাকে। আগে মানুষকে সুপথে আনা সহজ ছিল ; কারণ 
তাদের স্বভাব ছিল কোমল। সত্যের ওপর তাদের আস্ত 
ছিল এবং দ্রোহ ও ক্রোধের মাত্রাও তাদের মধ্যে খুব কম 
ছিল। সেই সময় অপরাধীকে ধিক্কার দেওয়াকেই কঠিন দণ্ড 
বলে মনে হত। তারপর ক্রমশ মানুষের মধো অপরাধের 
মাত্রা বৃদ্ধি পেতে থাকে, তখন অপরাধীকে তিরন্তার করে 
ছেড়ে দেওয়া হত। ক্রমে জরিমানা আদায়ের প্রথা চালু হল, 
এখন তো প্রাণ্দণ্ডও প্রচলিত বয়েছে। তাতেও মানুষকে 
দেবতা, গিডুপুরুষ, গন্ধর্ব, নানুষ_ কারোরই আপন নয়। 
এরা শ্মশানে গিয়ে মৃতের অঙ্গ থেকেও গহনা খুলে নেয়। 
এদের কে সুপথে আনবে ? যারা এদের বিশ্বাস করে, 
তাদের দূর্ঘ বলে জানতে হবে। 

সত্যবান বললেন-_ পিতা ! আপনি যদি লুঠনকারীদের 


নাতা-পিতা, স্্ী-পুত্ প্রতিও কালের গ্রাসে পতিত হয় ; 
সুতরাং রাজাকে ভালো করে ভেবে দেখে দণ্ডের সিদ্ধান্ত 
নেওয়া উচিত। দুষ্ট ব্যক্তিও সাধূ-সঙ্গে সুশীল হয়ে উঠতে 
পালে। তাই দুষ্টদের প্রাণদণ্ড দিয়ে তাদের ঘৃলোচ্ছেদ করা 
তনয়। তাদের মূলোচ্ছেদ করা সনাতন ধর্মনয় | সামানা 
শারীরিক দণ্ড প্রদান করা উচিত, যাতে তাদের পাপের 


বধ না করে তাদের সৎপথে আনতে না পারেন, তাহলে 
অনা কোনো উপায়ে তাদের দস্যুবৃত্তি বন্ধ করুন। বহু রাজা 
তপস্যা দেখে রাজ্যে বসবাসকারী দুষ্ট লোকেরা লক্ষিত 
হয়ে নিজেদের আচরণ সংশোধন করে গাজার মতোই 
সদাচারী হয়ে গুঠে। বহু প্রজা শুধু ভর পেয়েই সুপখে চলে 
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'আলে। সুতরাং শ্রেষ্ঠ নরগতিগণ দদ্রাবহারের দ্বারাই 
প্রজাদের ওপর বহুদিন ধরে শাসন করেন। তারা 
অপরাধীদের প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করেন না। রাজা উত্তম 
আচরণ করলে, অপরেও তাকে অনুকরণ করে। মানুষের 
স্বভাবই হল শ্রেষ্ঠ মানুষদের আচরণ অনুসরণ করা। যে 
রাজা নিজে বিষয় ভোগ করার জনা ইন্দ্রিয়ের গোলাম হয়ে 
থাকে, নিজের মনকে বশে রাখতে পারে না, সে যদি 
অন্যকে সদাচারের উপদেশ দের, তাহলে লোকে ত নিয়ে 
তমালা করে, হেসে উড়িয়ে দেয়। কোনো ব্যক্তি যদি মস্ত বা 
মোহবশত রাজার সঙ্গে অন্যায় ব্যবহার করে, তাহলে যে 
কোনো উপায়ে তাকে দমন করা উচিত। এতে সে তার 
খারাপ স্বভাব পরিত্যাগ করবে। যে রাজা পাপ প্রবৃত্তি 
পরিত্যাগ করতে চার, তার আগে নিজের মনকে বশে 
রাখা উচিত। এরপর যদি নিজের প্রিয় বন্ধুবান্ধবও অপরাধ 
করে তাহলো তাদেরও ভীষণ শান্তি দেওয়া প্ররোজন। 


পাপাচারীদের যদি কঠিন সাজা দেওয়া না হয়, তাহলে পাপ 
বৃদ্ধি পাবে ও ধর্ম হাস হতে থাকবে। 

পিতা ! এক দয়ালু ব্রাহ্মণ আমাকে উপদেশ দিয়ে 
বলোছিলেন যে, "পুত্ৰ সত্যবান ! আমার পূর্বপুরুষেরা কৃপা 
করে আমাকে এমন শিক্ষা দিয়েছেন, তাই সত্যযুগে ধর্ম 
যখন পূর্ণভাবে অবস্থিত, তখন রাজ্জার পূর্বোক্ত অহিংসাময় 
দণ্ডেরই রিধাল করা উচিত। ত্রেতাযুগ এলে ধর্মের প্রচার 
এক-চতুৰ্থাংশ কম হয়ে যায় (সেই সময় অবস্থা অনুসারে 
বাগদণ্ডের দ্বারা প্রজাশাসন করা উচিত)। বাপরে ধর্মের দুই 
পদ অবশিষ্ট থাকে ; অতএব তধন মানুষের আয়ু, শক্তি 
এবং কালের বিচার করে দণ্ডবিধান করা উচিত। স্বায়ভুব 
নু প্রাণীদের ওপর অনুগ্রহ করে বলেছেন যে, মানুষের 
অহিংসা ধর্মেরই পালন করা উচিত; যাতে তারা সত্যন্বদণ 
পরমাস্থাপ্রাপ্তিকারী ধর্মের মহান ফল থেকে বঞ্চিত না হয়ে 


কপিলের স্যুমরশ্মির কাছ থেকে নিবৃত্তিপ্রধান ধর্মের শ্রেষ্ঠত্বের প্রতিপাদন 


যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করলেন-_পিতামহ ! একই উদ্দেশ্য 
নিয়ে চলা গার ধর্ম এবং যোগধর্মের নধ্যে কোনটি 
শ্রেষ্ঠ? 

ভীম বলঙ্দেন-_যুধিষ্ঠির ! দুটি ধর্মই মহান, দুটিই 
সঠিক ভাবে পালন করা কঠিন, দুটিই উত্তম ফলপ্রদানকারী 
এবং সংৎপুরুষগণ দুটিরই আচরণ করেছেন। আমি এই 
দুটি ধর্মের উপযোগিতা বলছি ; তুমি একাগ্র চিতে শোনো ; 
এতে তোমার মনের অস্থিরতা দূরীভূত হবে। এই বিষয়ে 
পষ্টিত বান্তিগণ স্যুমরন্মি ও কপিলের সংবাদরূপ প্রচিন 
স্থতিহাসের উদাহরণ দিয়ে থাকেন, তা হল এইরূপ 

কপিল রললেন--হে স্মরশি ! যম নিয়ম 
পালনকারীরা যদি জ্ঞানমার্গেন আশ্রয় গ্রহণ করে পররর্গা 


আপন করে নেন, ব্রহ্মেই নিবাস করেন এবং নিজেরাও 
শরমান্থরাপ হয়ে ওঠেন। শোক-দুঃখ তাদের স্পর্শ করতে . 
পারে লা এবং রজোগুণের লেশমাত্র তাদের মধ্যে থাকে 
না। ভারা সনাতনলোক প্রাপ্ত হন। এই উত্তম গতি লাভ 
করার পর তাদের আর গার্হস্থ্য ধর্ম পালনের কী 
প্রয়োজনীয়তা থাকে ? 

স্ামরশ্মি বলনেন_ জ্ঞান লাভ করে পরররন্মে স্কিত 
হওয়াই যদি পুরুষার্থের চরম সীমা হয়, যদি সেটিই উম 
গতি হয়, তাহলে তো গৃহস্থ ধর্মের মহত্ব আরও বৃদ্ধি পায়। 
কারণ গৃহস্থদের সাহাবা বাত্তীত কোনো আশ্রম চলে না 
এবং জ্ঞানের দিষ্াও প্রদান করা যায় না। যেমন সমস্ত প্রাণী 
মাতার ক্রোড়ে আশ্রয় লাভ করেছ জীবনধারণ করে, 


লাভ করেন, তাহলে সমস্ত জগতে কোথাও. তাদের গতি 
অবরুদ্ধ হয় না। শীত-স্রীষ্মাদি দন্দ্ব ঠাকে কষ্ট দিতে পারে 
লা। তারা কখনো কোথাও মাথা নত করেন না এবং 
কাউকে জাশীর্বাদও দেন লা. ভারা কোনো কামনা-বন্ধনে 
আবদ্ধ হন না। সর্বপ্রকার পাপ হতে যুক্ত, পবিত্র ও 
শুদ্ধাচত্র হয়ে ভারা বিচরণ করেন। তাদের বুদ্ধি সর্বদা দির 
সিদ্ধান্তে অবিচল থাকে। তারা সব কিছু ত্যাগ করে মোক্ষকে 


তেমনই গৃহঙ্ন আশ্রম অবলম্বন করেই জলা আশ্রম টিকে 
থাকে। গৃহস্থই যজ্ঞ এবং তগ করে, মানুষ তার কল্যাণের 
জনা যা কিছু চেষ্টা করে, য! কিছু ধর্মের আশ্রয় গ্রহণ 
করে. সে সবের মূলই গৃহস্থাশ্রম। সমস্ত গ্রাীই সম্ভান 
উৎপাদন করে সহী হয় : কিন্তু সন্তানের মুখ দর্শনের 
জনা গার আশ্রম ছাড়া অলা কিছু চিন্তা করা কি সম্ভব? 
বৈদিক ধর্মের সনাতন মর্যাদা হল প্রিলোকের হিতকারী। 


শান্তিপর্ণ] 
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ত্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য তিন বর্ণে গর্ভাধানের আগে বেদ- 
মন্ত্রের ব্যবহার হয়। তারপর প্রত্যেক সংস্কারে এবং 
অন্যান্য কার্যেও বেদের আবশ্যকতা হয়। এই বেদ 
উদাত্ত কণ্ঠে ঘোষণা করে যে, মানুষ পিডৃপুরুষ+ দেবতা ও 
খধিদের কাছে খণী। এই অবস্থায় গৃহস্থাশ্রমে থেকে সেই 
ব্রণ শোধ না করলে কারো মোক্ষলাভ হয় না। বেদকে 
অবহেলা নয়, সেই অনুসারে কর্ম করলেই দানুষ পরত্রহ্ম 
লাভ করে। 

কপিল বললেন_ বুদ্ধিমান ব্যক্তির দর্শ, দৌর্নমাস, 
অগ্নিহোত্র এবং চাতুর্মাস্যাদি বৈদিক কর্মগুলির অনুষ্ঠান 
করা উচিত ; কারণ তাতেই সনাতন ধর্মের অবস্থিতি। কিন্তু 
খারা সন্যাস ধর্ম স্বীকার করে কর্মানুষ্ঠান থেকে নিবৃত্ত 
হয়েছেন এবং ধীর, পবিত্র ও প্রদানে স্থিত ; তারা 
্র্জ্ঞানের দ্বারাই দেবতাদের তৃপ্ত করেন। যিনি সমস্ত 
প্রাণীর আত্মা, সকলকে আত্মভাবে দেখেন এবং যার 
কোনো রিশেষ পদ (স্থাল) নেই ; সেই জানী পুরুষের 
গতির খবর রাখতে দেবতারাও মোহমুদ্ধ হয়ে যান। 
কল্যাণকামীদের ইন্দ্রিয় সংযম করা অত্যন্ত প্রয়োজন। যে 
ব্যক্তি পাশা খেলে না, অনোর ধন আত্মসাৎ করে না, নীচ 
বাক্তির অনগ্রহণ করে না এবং ক্রোধান্বিত হয়ে কাউকে 
আঘাত করে না, সে সর্বদা সুরক্ষিত থাকে। কাউকে গালি 
না দেওয়া, বৃথা বাকা না বলা, অপরের নিন্দা না করা, অল্প 
এবং সত্য বাক্য বলা, এবং সর্বদা সাবধানে থাকা__এর 
দ্বারা বাক্‌ ইন্দ্রিয় রক্ষা পায়। উপবাস করবে না, আবার 
অত্যধিক ভোজনও করবে না, আহারের জনা লালায়িত 
খাকবে না, সং ব্যক্তিদের সঙ্গ করবে এবং জীবন নির্বাহের 
জন্য যতটুকু প্রয়োজন তার অধিক খাদা গ্রহণ করবে না 
এর দ্বারা উদর সংযম হয়। পরস্্ীর সঙ্গে সংসৰ্গ করবে না, 
একপন্নীত্রত ধারণ করবে এবং ক্তুকাল ভিন্ন স্বপক্নির 
সঙ্গেও সমাগম করবে না : এর বারা উপস্েন্তিয় রক্ষা পায়। 
যার উপস্থ, উদর, হ্ৃত-পা এবং বাক্যের সঙ্গে সমস্ত 
হইন্দিয়ের দ্বার সুরক্ষিত হয় ; সেই বান্তিই বাস্তবিক দ্বিজ। 
যার ইন্দিয়াদি বশে নেই, তার সমস্ত কর্ম নিষ্ফল হয়ে যায়। 
এরাণ মানুষের তপ ও যঞ্জে কী লাভ? যার কাছে সামানা 
পরলীয় ব্যতীত আর কোনো বসু নেই, যে বিনা শয্যায় শয়ন 
করে, বালিশের পরিবর্তে হাতেই নাথা রেখে নিদ্রা যায় 


এবং সর্বদা শান্ত হয়ে থাকে দেবভারা তাকেই ব্রাহ্মণ বলে 
মানেন। যে অপরের দেওয়া সুখ-দুঃশ সা 
প্রকৃতি এবং তায় কার্যাদি সম্বন্ধে রহিত, যার সমস্ত প্রাণীর 
গতির জ্ঞান আছে, দেবতারা অকেই ব্রাহ্মণ বে মলে 
করেন। যে সকল প্রাণী থেকে: নির্ভয়ে পাকে; হ্রনা 
প্রাণীরাও যার থেকে ভয় পায় না, যে সমন্ত প্রাণীরা আত্মা, 
দেবতাদের মতে তাকেই ব্রাহ্মণ বলা হয়। যার আশ্গয়ে 
সম্পাদিত তপ জগতের মৃলভূত অজ্ঞান নাশ করে, সেই 
সাধু মনোচিত আচারের অত্যন্ত মহিয়া থাকে। এটি অনাদি 
কাল থেকে চলে আসছে, সেটিই মুহুক্ষদের সনাতন 
ধর্ম এবং তর ফলে কখনো প্রতিবন্ধকতা আসে না। এটি 
সমন্ত ধর্মে ওতোপ্রোত হয়ে থাকে এবং এটি বিপদ ও. 
প্রমাদরহিত। যারা এই আচার পালনে অসমর্থ, তারাই 
পরমেশ্বর প্রাপ্তিকারী ও অবশান্তাবী ফলপ্রদানকারী 
কলাণময় কর্মগুলিকে ফলহীন বলে থাকে। গুণাদির 
কার্যভৃত যেসব যাগ-হড্ঞাদি আছে, তার স্বরূপ এবং বিধি- 
বিধান বোঝা কঠিন, বুঝতে পারলেও তার অনুষ্ঠান করা 
মুশকিল হয় এবং অনুষ্ঠান করলেও তার থেকে বিনাশশীল 
ফলই প্রাপ্তি হয়__একথা তুমিও জ্ঞানো। 

স্যুদরশ্মি বললেন__রল্মন্‌ ! আমার নাম স্যুমরশ্মি, 
আমি জ্ঞানলাভের জন্য এখানে এসেছি। আমার বক্তব্য 
আমার পক্ষ সমর্থন করার জনা নয়। কল্গাণের ইচ্ছা নিয়ে 
সরলভাবে আমার কথা আপনাকে নিবেদন করেছি। এখন 
আমি আপনার শরণাগত, শিষ্য মনে করে আপনি আমাকে 
উপদেশ প্রদান করুন। চার বর্ণ এবং আশ্রমের লোকেরা 
শুধুমাত্র সুখের জনাই নিজ নিজ কর্মে প্রবৃত্ত হর। সুতরাং 
আপনি কৃপা করে বলুন অক্ষয় সুখ কী ? 

কপিল বললেন-_যে কোনো বর্ণ বা আশ্রমে প্রবৃত্তি 
হোক না কেন, যে কর্মের আচরণ শানু অনুসারে (কামনা ও 
অহংকার আগ কর) করা হয়, সেটি পুরুষার্থের প্রকৃত 
সাধন হয়। যে যে বর্ণ বা আশ্রমের কর্তবা পালন 
করে, দে সেখানেই অক্ষয় সুখ প্রাপ্ত হয়। যে ব্যক্তি বিবেক 
হয়ে যায়। শাস্ত্রীয় পথ থেকে বিচ্যুত হলে যে কোনো 
বৃত্তির আশ্রয় নেওয়া হোক, সে জন্ম-মৃত্যু চক্রে আবর্তিত 
হয় এবং প্রজাদের সর্বনাশ করে। 


ব্ৰন্মজ্ঞানে সকল আশ্রমের অধিকার জানিয়ে ব্রহ্মতত্বের নিরূপণ 


কপিল বখলেন__সক্চলের জন্য বেদই প্রমাণ, কেহ 
বেদ উল্লজ্বন করতে পারে না। ব্রন্মের দুটি জূগ বলে 
জানতে হবে- শব্রবক্ম এবং পরত্রহ্ম। যে ব্যক্তি 
নিষ্কামভাবে অগ্নিহোত্রাদি কর্মে নিযুক্ত থাকেন এবং কখনো 
পাপকর্মে প্রবৃত্ত হন না, তার মানসিক সংকল্প সিদ্ধ হয় 
এবং তার বিশুদ্ধ জ্ানন্বরীপ পরত্রহ্ম লাভ হয়। তারা কারো 
ওপর ক্রোধ করেন না এবং কাউকে দোষারোপও করেন 
না। তাদের মধো অহংকার এবং মৎসর ইত্যাদি দুর্ভারনা 
থাকে না, জ্ঞানের সাধন শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসনে তাদের 
নিষ্ঠা জন্মায়। তাদের জন্ম, কর্ম ও জ্ঞান সবই শুদ্ধ হয় এবং 
তারা মনত প্রাণীর হিতে তৎপর থাকেন। একাগ বহু রাজা ও 
ব্রাহ্মণ ছিলেন, যাঁরা নিজেদের কর্মত্যাগ না করে গৃহস্থাশ্রমে 
অবস্থান করে বিধিমতো সাধন করেছেন। তারা সকল 
প্রাণীর প্রতি সমদৃষ্টি রাখতেন ; সরল, সন্ত, জ্ঞাননিষ্ঠ, 
ধর্মের ফল প্রত্যক্ষ অনুভবকারী এবং শুদ্ধচিত্ত হতেন, 
তারা শবররদ্দ এবং পরব্র্ দুটিতেই শ্রদ্ধা রাখতেন। তারা 
ব্রতাদি পালন করে প্রথমে চিন্ত শুদ্ধ করতেন এবং কষ্টেবা 
দুর্গম স্থানে থাকলেও ধর্মাুষ্ঠানে তৎপর থাকতেন। তাতেই 
তাদের সুখ বলে যনে হত। এইভাবে সত্বধর্মের আশ্রয় গ্রহণ 
করায় তাদের অত্যন্ত তেজন্বী বলে মানা হত। তারাও 
বিষয়-বুদ্ধির ওপর নির্ভর না করে শাস্তুই অনুসরণ 
করতেন। তারা অত্যন্ত পবিত্র, নিয়মনিষ্ঠ এবং যশস্বী 
হতেন। কামনা এবং কর্মবন্ধণ থেকে মুক্ত হয়েও তারা 
নিত্য যজ্ঞের দ্বারা ভগবানের পূজা করতেন, কাম-ক্রোষ 
পরিত্যাগ করে অত্যন্ত কঠোর কর্মের আচরণ করতেন। 
তাদের উদার কর্মের জনা সর্বত্র ভারা প্রশংসিত হতেন। 
তারা স্বভাবে অত্যন্ত উদারচিত্ত, সরল, শাস্তিপরায়ণ এবং 
স্বধরমনিষ্ঠ হতেন। তাই তাদের যকত, রেদাধায়ন, শাস্তানুসারী 
কর্ম, সময়মত করা শান্্ানুশীলন এবং সংকল্প__ এগুলি 
অনন্ত ফলপ্রদায়ক হত_একথা আমরা শুনেছি। এরূপ 
মীর, বীর এবং কঠোর কর্মের আচরণকারী স্বকর্মনি্ঠ 
পুর্ষদেনর তপ অবিদ্যা নিবৃক্তির জনা ভয়ংকর শন্্রে পরিণত 
হ্ত। 

্রন্মনিষ্ট পুরুষগশ এক আশ্রমধর্মকেই চার প্রকারে 
বিভক্ত বলে মানেন। সন্তগণ বিধিনজে সেটি পালন করে 
পরযগতি প্রান্ত হা! কোনো কোনো ব্যক্তি সম্লাসী হয়ে, 


কেউ আবার বনে বাস করে বাণগ্রস্থ দ্বারা, কেউ গৃহে বাস 
সেই আশ্রমধর্ম পালন করে পরমপদ প্রাপ্ত হন। এই 
দ্বিজগণকেই আকাশে লক্ষত্ররূপে দেখা যায়। এরা সকলে 
সন্তোযের সাহাযোই এই দুর্লভপদ লাভ করেছিলেন 
এরাপই বৈদিক সিদ্ধান্ত। যারা এরূপ ব্রহ্মচর্য পালন করে, 
গুরুসেবায় তৎপর থাকেন, দৃঢ় দিদ্ধান্তসম্পল ও সমাহিত 
হন, তাদেরই 'ত্রাহ্মণ’ বলা হয়। চার বর্ণ এবং চার 
আশ্রমের সেই তৃষ্কাহীন, বিশুদাবুদ্ধি এবং মোক্ষপরায়ণ 
ব্যক্তিদের জন্য জাগ্রতাদি ভিন অবস্থার সাক্ষী তুরীয় 
অবস্থার অনুভব প্রদানকারী সেই শম-দমাদিরূপ ধর্ম 
প্রকৃতপক্ষেই যথার্থ ধর্ম। শুদ্ধচিত্ত এবং সংযতন্ত্মা ব্রাহ্মণ 
সেই সনাতন পর্ত্রন্ধ প্রাপ্ত হন। যিনি সন্তুষ্ট চিত্ত এবং ত্যাগী 
তিনিই জ্ঞানের অধিকারী। এই মোক্ষদায়িনী বিদ্যা 
সন্লাসীদেরও সনাতন ধর্ম। এই যতিধর্ম অন্য আশ্রম ধর্মের 
সঙ্গে মিলিত থাক বা স্বাধীন, একে যে কেউ নিজ শক্তি 
অনুসারে পালন করে, তার অরশাই কল্যাণ হ্য়। কেবল 
শক্তিহীন (সাধনায় যারা তংপর থাকে না) ব্যক্তিদেরই এই 
ধর্মপালনের সামর্থ্য থাকে না, পবিত্রাত্থা বান্তিগণ এর 
সাহাযো পরমপদ লাভের সাধনা করে সংসার থেকে 
মুক্তিলাভ করেন। 

স্যমরশ্মি জিল্ঞাসা করলেন__মহাভাগ ! আপনি তো 
জাননিষ্ঠ এবং গৃহছেরা কর্মনিষ্ঠ হয়ে থাকে। কিন্তু 
আপনি এখন নিষ্ঠায় সব আশ্রমেরই একতা প্রতিপাদন 
করছেন। এইরূপ জান ও কর্মের এক ও পার্থকা-__ এতে 
বিভ্রান্ত হওয়ায় এদের ঠিক ঠিক পার্থক্য বোঝা যাচ্ছে না। 
সুতরাং আপনি কৃপা করে সেটি আমাকে বুঝিয়ে বলুন। 

কপিল বললেন_ কর্ম ঘনকে শুদ্ধ করে এবং জ্ঞান 
পরমগতি বাপ । কর্মে সাহায্যে যখন চিত্তের দোষ নষ্ট হয়ে 
যায় তখন মানুষ রসস্বরাপ জ্ঞানে অবস্থিত হয়। সকল 
প্রাণীর ওপর দয়া, ক্ষমা, শান্তি, অহিংসা, সত্য, সরলতা, 
অদ্রোহ, নিরভিমানিতা, লজ্জা: তিতিক্ষা এবং শম__ 
এগুলি ব্রহ্ম প্রাপ্তির অন্যতম উায়। এগুলির দ্বারা পুরুষ 
পরক্রহ্ম লাভ করে। বিদ্বান ব্যক্তিদের কর্মফলের এই সিদ্ধান্ত 
জানা উচিত। জ্ঞাননিষ্ঠ, সন, শান্ত, বিশুদ্ধচিত্ত বাক্তি যে 
স্থিতি লাভ করেন, তাবেই বলা হয় “পরমগতি'। যে 


শস্তিপর্বা 


ধর্মের সার্থকতা জানানোর জনা একজন ব্রাহ্মণ ও কুণুধার মেঘের কাহিনী 
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পুরুষগণ সম্পূর্ণ বেদ এবং তার প্রতিপাদ্য পর্ব্ন্মকে 
ঠিকমতো জানেন, তাদের 'বেদজ্ঞ" বলা হয়, এ ভিন্ন সবই 
অর্থহীন। বেদজ্ঞ পুরুষ সকল বিষয়ই জানেন 7 কারণ বেদে 
সব কিছুরই সমাবেশ আছে৷ যা ইস্ট্রিযগ্রাহ্য এবং যা 
ইসরা নয়, সকল বিষয়ই বেদে আছে। সমগ্র শাস্ত্রের 
একমাত্র প্রতিপাদ্য বিষয় এই যে, এই দৃশাজগৎ 
প্রতীতিকালে তাসিত হয় কিন্তু যথার্থ দৃষ্টি উন্মোচিত হলে 
এটির স্বতন্ত্র অস্তিত্ব লোপ পায়। জ্ঞানীর দৃষ্টিতে সদসৎ_ 
স্বরূপ ব্ৰহ্মই এই জগতের আদি, সধা এবং অন্ত। সব কিছু 
ত্যাগ করলেই তার প্রাপ্তি লাভ হয়। সম্পূর্ণ বেদে তারই: 


সর্বত্র অনুগত এবং অপবর্গ (যোক্ষ)-তে প্রতিষ্ঠিত। 
সুতরাং এই ব্রহ্ম খত, সত্য, জাত, জাতবা, সকলের 
আত্মা, চরাচর, মূর্তি, বিশুদ্ধ সুখস্বরূপ- মঙ্গলময়, 
সর্বোৎকৃষ্ট, অব্যক্তেরও কারণ এবং অধিনাশী। 
জ্ঞাননেত্রসম্পন্গ পুরুষ তেজ, ক্ষদা এবং শান্তিরাল 
শুভসাধনার সাহায্যে আকাশের ন্যায় সঙ্গ বিবর্জিত, 
অবিনাশী এবং একরস সেই তন্ত্রের সাক্ষাৎকার করেন। যা 
আমরা নত মস্তকে স্বীকার করি। 


ধর্মের সার্থকতা জানানোর জন্য একজন ব্রাহ্মণ ও কুণ্ডধার মেঘের কাহিনী 


রাজা যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করলেন-_পিতামহ ! বেদে 
ধর্ম, অর্থ ও কাম__ এই তিনেরই প্রশংসা করা হয়েছে। 
আপনি আমাকে বলুন, এরনধ্যে কোলটি লাভ করা 
সবথেকে উত্তয। 

ভীষ্ম বললেন__রাজন্‌. ! এই বিষয়ে এক প্রাচীন 
কাহিনী আছে। একবার কুণ্ডধার নামক মেঘ প্রসন্ন হযে তার 
এক ভক্তকে কৃপা করেছিলেন। আমি সেই কাহিনী 
তোমাকে শোনাচ্ছি। কোনো এক সময় এক গরীব ব্রাহ্মণ 
সকামভাবে ধর্ম করতে চেয়েছিল। সে তখন যন্ঞানুষ্ঠানের 
জনা অর্থের আকাজক্ষায় অত্যন্ত কঠোর তপস্যা করেছিল। 
পুনরায় সেই ব্রাহ্মণ তক্তিসহকারে দেবতাদেরও পূজা করে, 
কিন্তুতাতেও তার সর্থগ্রাপ্তি হয় না। একদিন সে তার কাছে 
দেবতাদের সেবক কুগুধার মেঘকে দাড়িয়ে থাকতে দেখল। 
তাঁকে দেখেই ব্রাহ্মণের মনে ভক্তিভাব উৎপন্ন হল এবং সে 
ভাবতে লাগল “এই দেবতা আমাকে নিশ্চয়ই অনেক ধন 
দেবেন।! এই ভেবে সে ধূপ, দীপ, চন্দন, পুষ্প ও 
লানাপ্রকার নৈবেদন দিয়ে তার পূজা করল। কিছুক্ষণ পরে 
দেখ প্রসন্ন হয়ে বললেন__'সৎ পুরুষেরা ব্রহ্ম হত্যা, 
সুরাপান, চুরি এবং ব্রতভঙ্গকারীদের জনা প্রায়শ্চিত্তের কথা 
বলেছেন, কিন্ত অকৃতদ্রের জনা কোনো প্রাযন্ডিত্ত নেই।" 

তারপর সেই ব্রাহ্মণ কৃশশয্যায় শয়ন করুল। সে শম, 
নম, তগ এবং ভক্তি-ভাবসম্প্ন শুদ্ধ হৃদয় ব্যক্তি ছিল। 


সেই রাতেই কুশুধারের প্রতি তার ভক্তির পরিচয় পাওয়া 
গেল্‌। সে স্বপ্নে বহু দেবতার দেখা পেল। তাদের মধ্যে 
মণিভ্্র নাঘে এক দেবশেষ্ঠ অনা দেবতাদের সামনে 
নানাপ্রকারের কলযাচক প্রস্তুত করছিলেন। দেবতারা সেই 
ফলযাচকদের শুভকর্ম অনুসারে তাদের রাজ্য এবং ধন 
ইত্যাদি প্রদান করেছিলেন। এরমধ্যে কুগুধার দেবতাদের 
ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করলেন। মণিভন্র তাকে জিজ্ঞাসা 


কুগুধার বললেন__এই প্রান্মাণ আমার ভক্ত। 
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সংক্ষিপ্ত মহাভারত 


[শাসতিপর্ব 


আপনারা যদি আমার ওপর প্রসন্ন হয়ে থাকেন, তাহলে 
আমার এই ব্রাহ্মণ ভক্তের উপর একটু কৃপা করুন যাতে এ 
কিছু সুব পায়। 

তখন দেরতাদের মনোভাব বুঝে মণিভদ্র তাকে 
বললেন, “ওঠো ! ওঠো ! তোমার মনোবাসনা পূর্ণ 
হবে। এবার প্রসন্ন হও। কৃগুধার ! এই ব্রাহ্মণের যদি 
ধনলাভের ইচ্ছা থাকে, তবে একে তার মনের যতো অর্থ 
দিয়ে দাও।? 

কিন্তু কুণ্ডধার ভাষলেন যে মানবদেহ চঞ্চল এবং 
বিনাশশীল, তাই তিনি বললেন, “আমি চাই এই ব্রাহ্মণের 
বুদ্ধি তপে ব্যাপৃত হোক। আমি আমার ভক্তকে ররপূর্ণ 
পৃথিৱী ৰা কোনো বিশাল অৰ্থরাশি দিতে চাই লা, আগার 
ইচ্ছা যে সে ধার্দিক হয়ে উঠুক।” 

মণিভদ্র বললেন__“রাজা এবং অন্য নানাপ্রকার সুখও 
সর্বদা ধর্মেরই ফল। সুতরাং ওকে ফল ভোগ করতে দাও 
না? এতে কোনো শারীরিক র্লেশও নেই।” 

ভীন্ম বললেন- কিন্তু তাতেও কুণ্ডধার ধর্মের প্রতিই 
আগ্রহ দেখাতে লাগলেন। তাতে দেবতারা অত্যন্ত প্রসন্ন 
হলেন এব দেবশ্রেষ্ঠ মণিভদ্র বললেন__' তোমার ওপর 
এবং এই ব্রাহ্মণের ওপর সকল দেবতাই প্রসন্ন হয়েছেন। 
সুতরাং এই ব্যক্তি ধর্মাত্মা হবে এবং এর বুদ্ধি ধর্মেই স্থির 
থাকবে।' তখন সেই মেঘ সফল মনোরথ হয়ে স্বস্তি লাভ 
করলেন।তিনি এমন বর পেলেন যা অন্যদের কাছে অত্যন্ত 
দুৰ্পভ। 

এরমধ্যে ব্রাহ্মণ লক্ষা করলেন তার কাছে অত্যন্ত সূক্ষ্ম 
বহুনুলা বস্তু রয়েছে। পেগুলি দেবে ব্রাহ্মণের বৈরাগ্যের 
উদয় হল। সে বলতে লাগল-___“আমার তপস্যার উদ্দেশা 
এই কুণ্ডধার বুঝতে পারেননি, তাহলে অপরে কীকরে 
বুঝবে ? ঠিক আছে, এখন আমি বলেই যাচ্ছি, ধর্মময় 
জীবনযাপন করাই সব থেকে ভালো?" 

ভীষ্ম বললেন__রাজন্‌! সেই ব্রাহ্মণ তখন বনে বাস 
করে উগ্র তপস্যার ব্যাপৃত হল। সে দেবত্য ও অতিথিদের 
সৎকার করে অবশিষ্ট ফলমূলাদির দ্বারা ভীবননির্বাহ করত। 
পরে ফল-মূল ত্যাগ করে পাতা খেয়ে কাটাত্ত। তারপর 
পাতা ছেড়ে জল খেয়ে থাকত। তারপর কয়েকবছর 
বাযুভক্ষণ করেই ছিল। এইভাবে ধর্মে শ্রদ্ধা রেখে কঠোর 
তপস্যা জরতে থাকায় তার দিবাদৃষ্টি লাভ হল। তার নলে 


হতে লাগল যে বদি আমি প্রসন্ন হয়ে কাউকে ধন বা রাজ্য 
দিতে চাই, তাহলে সে অবশাই রাজা হবে, আমার বাক্য 
মিথা হবে না। এরমধো তার তপপ্রভাবে এবং ভক্তিভাবে 
প্রসন্ন হয়ে কুগুধার প্রকাশিত হলেন। ব্রাহ্মণ তাকে 
বিধিমতো পূজা করলেন। কুণুধার তাকে বললেন__ 
“বিপ্রবর তুমি খুব ভালো দিব্যদৃষ্টি লাভ করেছ। তার দ্বারা 
তুমি রাজাদের গতিবিধি এবং বিভিন্ন লোক নিজে দেখে 
নাও)" ব্রাহ্মণ দিবানেত্রে দেখতে পেল যে হাজার হাজার 
রাজা নরকে পড়ে রয়েছে কুণুধার বললেন- “তুমি 
অতান্ত ভক্তি সহকারে আমাক পূজা করেছ। অতএব তুমি 
যদি অর্থ লাভ করেও দুঃখই পেতে, তা হলে আমার কী 
উপকার হত আর তোমার ওপরই বা আমার কী অনুগ্রহ 
মনে করা হত, বলে ? ওদের দশাঙুলি তুমি আর একবার 
ভালো করে দেখো। জানি না, মানুষ ভোগের লালসা কেন 
করে ? এজন্য তাদের স্বর্গের ছার তো প্রায় বহাই, হয়ে 
যায়।' এবার ব্রাহ্মণ দেখল যে সেই ভোগী পুরুষেরা কাম, 
ক্রোধ, লোভ, ভয়, মদ, নিদ্রা, তন্দ্রা, আলস্য পরিবেষ্টিত 
হয়ে রয়েছে। কুণ্ডধার বন্দলেন- ‘দেখো ! সকল প্রাণীই 
এইসব দোষে যুক্ত রয়েছে। কিন্তু দেবতার কৃপায় আজ তুমি 
নিজ তপের প্রভাবে অপরকেও রাজ্য ও ধন দান করতে 
সক্ষম হয়েছ" 
রাজন্‌! তখন ব্রাহ্মণ কুণুধারের সামনে মাথা নত করে 
বললেন-_“আপনি আমাকে অত্যন্ত কৃপা করেছেন। 
আপনার স্নেহ না বুঝে আমি কাম ও লোভের জনা আপনার 
প্রতি যে ব্যবহার করেছি, তার জন্য আমাকে ক্ষমা করুন।” 
কুগুধার বললেন_ “আমি আগেই তোমাকে ক্ষমা করে 
দিয়েছি'_এই বলে সেই প্রাম্মণকে আলিঙ্গন করে 
অন্তর্থিত হলেন। এইভাবে কুশুধারের কৃপায় তপসায় 
সিদ্ধিলাভ করে সেই ব্রাহ্মণ সর্বলোকে বিচরণ করতে 
খাকলেন। আকাশ পথে চলা, সংকক্পদ্থারা অভীষ্ট বন্ধু প্রাপ্ত 
করা, ধর্ম, শক্তি, যোগের সাহাযো যে পরমগতি লাভ হয়ে 
থাকে, সেই সব সিদ্ধিও ব্রাহ্মণ প্রাপ্ত হলেন। দেবতা, 
ব্রাহ্মণ, সন্তগণ, যক্ষ, মানুষ ও চারণ_ এঁরা সকলেই 
রই সম্মান করেন, ধনাঢা বা কামাসজ্তদের নয়। 
রাজন্‌ ! তোমার ওপর দেবতাদের অনেক অনুগ্রহ আছে, 
তাই তোমার বুদ্ধি ধর্মে স্থিত রয়েছে। ধনে সৃখের 
ভগ্নাংশমাত্র প্রাপ্ত হয়, পরনসূখ থাকে ধর্মেতেই। 


পাপী, ধর্মাত্থা, অনাসক্ত (বীতরাগ) ও যুক্ত হওয়ার 
উপায় এবং মোক্ষের সাধনসমূহের বর্ণনা 


রাজা বুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা ক্ধলোন-__পিতামহ, ! মানুষ 
কীভাবে পাগী হয় ? কীরূপে ধর্মে প্রবৃত্ত হয়, তাদের 
বৈরাগা কী করে হয় এবং কী উপায়ে মোক্ষলাভ করে? 

ভীল্ম বললেন__রাজন্‌ 1 তুমি সকল ধর্ম সম্থঘোই 
অবগত, তা সত্বেও ধর্মমর্ধাদার মাহাত্ম্য বর্ণনার জন্য 
আমাকে প্রশ্ন করছ। আচ্ছা, তুমি প্রথমেই মোক্ষ, বৈরাগ্য, 
পাপ এবং ধর্মবিধয়ে শোনো। মানুষ বিষয়মসূহবে 
ঠিকভাবে জানার জন্য তাতে ইচ্ছাপূর্বক প্রবৃত্ত হয়। এতে যে 
বিষয়ে তার অনুরাগ হয়, সে সেটি পাওয়ার জন্য 
বিভিন্নভাবে চেষ্টা করে। সে তার প্রিয় রূপ, রস, গহ্ধা 
বারংবার ব্যবহার করতে ঢায়। এর কলে সে সেশুলিতে 
অনুরক্ত হয়ে পড়ে এবং তা ক্রমশ দ্বেষ, লোভ এবং 
মোহনাপে তাকে আচ্ছাদিত করে ফেলে। এইভাবে লোত- 
মোহ-রাগ-দেপ্রস্ত হয়ে তার বৃদ্ধি ধর্মে রবৃত্ত হয় না। তখন 
সে কপটভাবে ধর্মচরণ করে এবং কপটভাবেই ধন আহরণ 
করতে চায়। বুদ্ধি কপটতায় প্রবৃত্ত হওয়ায় তখন তার পাপে 
রুচি হয়। তখন যদি তার আত্মীয়-বন্ধু তাকে পাপ করতে 
বারণ করে তখন সে শাস্ত্রের প্রমাণ দিয়ে তাদের বুক্তিসম্মত 
তর দিতে খাকে। স্বাগ এবং মোহের জনা তার অধর্ম 
তিনভাবে বৃদ্ধি পেতে থাকে__সে পাপ চিন্তা করতে 
থাকে, পাপ কথা বলতে থাকে এবং পাপ কাজ করতে 
তাৰে সাধু লোকেরা তার দোষ দেখতে পেলেও অসাধু 
আচরণসম্পম লোকেরা তার মিত্র হয়ে ওঠে। সে 
_হহলোকেও সুখ গায় না, পরলোকের তে কথাই নেই। 

মানুষে এইভাবেই পাী হয়ে ওঠে। এবার ধর্মাস্থাদের 
কথা শোনো। ধৰ্মাস্তা ব্ক্তিরা সর্বদা কল্যাণকারী ধর্মের 
আচরণ করেন. তই তাদের কল্যাগই হয়। তারা কলাণপ্রদ 
পর্দের সাহায্যে উভম গতি প্রাপ্ত হন। যে ব্যক্তি সুখ-দুঃখের 
মর্ম বোঝে, নিজের বুদ্ধিতে রাগ-দ্বেয দোয়াদি অবলোকনে 
সমর্থ এবং সৎ ব্যক্তিদের সেব করে, সে বাতির বুদ্ধি 
সুজনের সেবা এবং সৎকর্মাদির দ্বারা বিকশিত হয়, 
হি সে আনন্দ লাভ করে এবং ধর্মই অর জীবনের 
হানার হয়ে ওঠে। তার মন ধর্মযুক্ত কর্ম দ্বারাই ধন 


সতাকার মিত্র এবং পবিত্র ধন পেয়ে সে ইহলোকে সুখী 
থাকে এবং পরলোকেও সুখ পায়। এইসব পুরুষ শব্দাদি 
পগঃ বিষয়ের (শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ৪ গন্ধ) ওপর 
শ্রভুত্বলাভ করে। কিন্তু ধর্মের এরূপ ফল পেয়েও সে হর্যে 
উৎফুল্ল হয় না। এতে তৃপ্ত লা হয়ে সে বিবেক দৃষ্টির দ্বারা 
বৈরাগ্যের উত্তরোত্তর বৃদ্ধিসাষন করে। জ্ঞাননেত্রের উদয় 
হওয়ায় যখন তায় ফাম-নস-গস্কে সুখবোধ হয় লা এবং 
তার স্বন শব্দ, স্পর্শ ও রূপেও আবদ্ধ হয় না, তখন সে 
সকল কামনা থেকে যুক্ত হয়ে যায় ; এবং কিছুতেই ধর্ম 
ত্যাগ করে না। সমন্ত লোককে বিনাশশীল জেনে সে ধর্মের 
ফলভূত স্বর্গাদির ইচ্ছাও পরিত্যাগ করার চেষ্টা করে। 
তারপর যোক্ষলাভের জনা প্রযত্ণ করে। এইভাবে ধীরে 
সে পাপকান্ত পরিত্যাগ করে ধর্মাস্থা হয়ে ওঠে এবং 
মোক্ষের প্রান্তিতেও যোগ্য হয়ে ওঠে। ভরতশ্রেষ্ঠ ! তুমি 
জামার কাছে পাপ, ধর্ম, বৈরাগা এবং মোক্ষ বিষয়ে প্রশ্ন 
করেছিলে, তাই আমি তোমাকে তার মন্বন্ধে জানালাম। 
আঅন্এব তুনি সর্বপ্রকার পরিস্থিতিতে ধর্মাচরণ করবে 7 
কারণ যারা ধষে 

রাজা যুধিষ্ঠির জিরাসা করলেন-_পিতামহ ! আপনি 
প্রয দারা মোক্ষলাভের কথা বলেছেন; বিনা প্রযয্রে নয়। 
সুতরাং কাছ থেকে বিধি তার 


ছি এন 


সর্বপ্রকার হিতকব সাধনের অনুসন্ধানে রত, সুতরাং 
তোমার মধো এই সু্ব হস্থ পরীক্ষা করার গুণ থাকাই, 
উচিত। দেখো, যে পথ পূর্ব সুদের দিকে যায়, তা 
পশ্চিমদিকে যেতে পারে না। মোক্ষেরও তেননই একটিই 
পথ ২ আমি বিস্তারিতভাবে তার আলোচনা করছি, শোনো। 
মুমুক্ষু বাক্তির উচিত হল ক্ষমার দ্বারা ক্রোধকে, সংকল্প 
ত্যাগের দ্বারা কামনাকে, ভগবদ্‌ ধ্যানাদি সাব্িক গুণের 
দ্বারা নিদ্রাকে, অপ্রমাদ দ্বারা ভয়কে, আত্মার চিন্তা দারা 
শ্বাস গ্রশ্থাসকে- ধৈর্যের দ্বারা ইচ্ছা, দ্বেষ ও কামকে নাশ 


জনা চেষ্টা করে পাকে। এই প্রব্দর আচরণের দ্বারাই 
ধর্ণাত্মা হয় এবং সে ধর্মনষ্ঠ সুহৃদ লাভ করে। এরূপ 


করুনে| ভ্রম. মোহ এনং সংশয়রূপ আবরণকে শাস্ত্র- 
অভ্যাস দারা এবং লক্ষ্যের বিস্মৃতি ও চিন্তের চঞ্চলতা_ 
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এই দুটি দোষ জ্ঞানাভ্যাস দ্বারা দমন করবে। বাত- 
পিত্তজনিত উপদ্ৰব এবং রোগাদিকে হিতকারক, সুগাচ্য ও 
পরিমিত আহারদ্বারা, লোভ ও মোহ সন্তুষ্টির দ্বারা, বিষয়াদি 
তন্তুদৃষ্টি ছারা নিরাকরণ করবে। অধর্মকে দয়া ছারা, ধর্মকে 
আচরণ দ্বারা, আশাকে ভবিষ্যৎ-চিন্তা ত্যাগ করে এবং 
অর্থকে আসক্তি তন্ন করে জয় করবে। বস্তু আদির 
ক্ষুধাকে, করুণার দ্বারা অহং-ভাব এবং সপন্তোষের দ্বারা 
তৃষণ ত্যাগ করবে। ভল্্রাকে দাঁড়িয়ে থেকে, তর্ক-বিতর্ককে 
সিদ্ধান্ত দ্বারা, বছ ভাষণকে মৌনতার দারা এবং ভয়কে 
মৌর্ঘের দ্বারা বশ করবে। বাক্যাদি বাহ ইস্রিয়গুলি মনে, 
মনকে বুদ্ধিতে, বুদ্ধিকে আত্মাতে, আত্মাকে শুদ্ধ চেতন 
পরমাত্মাতে নিরোধ করবে। মানুষের এইভাবে শান্ত ও 
পৰিত্রকর্মা হয়ে সেই পরাত্মপদের জ্ঞান লাভ করা উচিত। 


তার জন্য মানুষের কাম, ক্রোধ, লোভ, ভয় এবং নিদ্রা_ 
এই পীচটি দোষ ত্যাগ করে বাক্‌-সংযম করে যোগাভ্যাস 
করা কর্তব্য। ধান, অধ্যয়ন, দান, সত্য, লজ্জা, নম্রতা, 
ক্ষমা, শৌচ, আহ্যরশুদ্ধি ও হস্ড্িয়সংযম-_এইগুলির 
সাহায্যে মানুষের তেজ বৃদ্ধি পায় এবং তার পাপনাশ 
হয়, তার সংকল্প সিদ্ধ হয় এবং হৃদয়ে প্রজ্ঞার আবির্ভাব 
হয়। এই ভাবে যখন সেই বাক্তি নিষ্পাপ ও তেজন্ী 
হয়ে ওঠে তখন মিতাহারী হয়ে, ইন্জরিয় সংযম করে, কাম- 
ক্রোধ বশ করে, নিজ শুদ্ধ স্বরীপকে পররন্মাপদে 
স্থিত করার দূ সংকল্প পোষণ করতে হয়। অমূঢ়তা, 
অনাসক্তি, কাম-ক্রোধ পরিত্যাগ করা, দীনতা, গর্ব এবং 
উদ্বেগ থেকে দূরে থাকা এবং নিষ্কামভাবে মন, বাকা ও 
শরীরের সংযম করা মোক্ষলাতের এই হল শুদ্ধ ও 
নির্মল পথ। 


ভূত ও ইন্ত্রিয়াদির বিষয়ে নারদ ও দেবল মুনির এবং তৃষ্ণাক্ষয়ের 
বিষয়ে মাণ্ডব্য ও জনকের কথোপকথন 


ভীষ্ম বললেন__রাজন্‌! দেবর্ষি নারদ এবং দেবলের 
কথোপকথনরূপ একটি প্রচিন ইতিহাস প্রসিদ্ধ। একদিন 
বুদ্ধিমান-শ্ৰেষ্ঠ বয়োবৃদ্ধ দেবনকে বসে থাকতে দেখে 
দেবর্ধি নারদ তকে প্রাণীদের উৎপত্তি ও প্রলয় বিষয়ে প্রশ্ন 
করলেন। নারদ জিজ্ঞাসা করলেন, 'বহ্মন্‌ ! এই স্থাবর- 
জঙ্গষ জগৎ কোথা খেকে উৎপন্ন হয়েছে এবং প্রলয়ের 
সময় এটি কোথায় লীন হয়ে যায়? 

দেবল বললেন-_-দেবর্ধে! জগৎ সৃষ্টির সময় পরমাত্তা 
বার থেকে সামন্ত প্রাণ রচনা করেন, ভৌতিক বিজ্ঞানমনস্ক 
বিদ্বানেরা তাদের ‘পঞ্চভূত’ বলে থাকে। পরমাত্মার দ্বারা 
প্রেরিত হয়ে কাল এঁদের সাহাযোই প্রাণীদের সৃষ্টি করেন। 
যারা এছাড়া অনা তত্ব ভুতের উপাদান কারণ বলে থাকে, 
অরা নিঃসন্দেহে অসত্য কখন করে। নারদ ! পঞ্চ ভূত এবং 
ষষ্ঠ কাল নিত্য অবিচল, অবিনাণী এবং তেজোময় 
মহত্তত্তের স্মাভাবিক কলা। কোনো যুক্তি বা প্রাণ দ্বারা এই 
দৃষ্টির অতিরিক্ত আর কোনো ভস্তু বলা সম্ভব নয়। ভাই এই 
সম্পর্কে আর কেউ অনা কথা বললে তার কথার কোননো 
মূলা নেই। তুমি স্থির জেনে রাখো যে, এই ছাটিই জশং কূপে 


হ্রিত। পাঁচ মহাভূত, কাল এবং ভাব ও অভাব অর্থাৎ 
পূ্বজন্মের সংস্কার এবং অজ্ঞান-_এহ আট তাই নিত্য 
এবং এগুলিই সকল প্রাণীর উৎপত্তি ও লয়ের কারণ। 
প্রাণীদের শরীর ঘৃত্তিকার বিকার, শ্রোত্রেন্দরিয় উৎপন্ন হয় 
আকাশ থেকে, নেত্রেন্্রিয সূর্য থেকে, প্রাণ বায়ু থেকে 
এবং রক্ত জল থেকে। বিহ্বানদের মত হল যে, চক্ষু-কর্ণ- 
করে। এই ইন্দ্রিয় পাটির দেখা, শোনা, গন্ধ পাওয়া, 
আস্বাদন ও স্পর্শ করা_ পাঁচটি গুণ আছে। কিন্তু এই পঞ্চ 
বিষয়াদির জ্ঞান ইন্দিয়ের হয় না, ক্ষেত্রজ্ঞ (জীব)ই এদের 
জানতে পারে। শরীর এবং ইন্দিয়াদি অপেন্সন চিত্ত শ্রেষ্ঠ, 
চিত্তের থেকে মন শ্রেষ্ঠ, খনের থেকে বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ 
এবং বুদ্ধির থেকেও ক্েত্রজশ্রেষ্ঠ। জীব প্রথমে নিজ 
ইসরিয়্ধারা তাদের পৃথক পৃথক বিষয়গুলি প্রকাশ করে, 
পরে মনের দ্বারা বিচার করে বুদিদধারা গর সিদ্ধান্ত করে । 
অধ্যাত্মচিন্তাবারী ব্যক্তি পাঁচ ইদ্রিয় এবং চিত্ত, মন ও. 
বৃদ্ধি__এই আটটিকে জ্ানেন্্িয রলেন। 
হস্ত-পদ-পায়ু-উপস্থ ও মুখ এই গাঁচটি কর্মেন্দ্রিয়। 


শান্টিপর্ব] ভৃত ও ্রিয়াদির বিষয়ে নারদ ও দেবল মুনির এবং তৃষ্ণাক্ষয়ের বিষয়ে মাতুব্য ও জনকের কথোসকখল 1283 


এগুলির বিবরণ শোনো। মুখে অবস্থিত ইন্দিয়ের প্রয়োজন 
কথা ধলা ও আহার করার, পদ চলার, হস্ত কাজ করার, 
পায়ু এবং উপস্থ ত্যাগ করার জনা প্রয়োজনীয় কাজ করে। 
এলি বাতীত ষ্ট ইনি হল বল অৰ্থাৎ প্রাণ। আমি 
তোমাকে সকল ইন্দ্রিয় এবং তার জ্ঞান, কর্ম, গুণ 
জানালাম। নিজ নিজ কর্মে ক্লান্ত হয়ে ইন্টিয়াদি যখন শ্রান্ত 
হয়ে যায়, তখন গানুয ঘুমিয়ে পড়ে । ইন্দরিয়াদি নিবৃত্ত 
হলেও যদি ন নিবৃত্ত না হয়ে বিষয়াদি উপভোগ করতে 
খাকে, তাকে তখন স্বপ্াবস্থা বলে বুঝতে হবে। জাগ্রত 
অবস্থাতে যা সাত্বিক, রাজমিক ও তামসিকভাবে বজায় 
থাকে, সেগুলিরই ভোগপ্রদ কর্মের সাহাযো স্বপ্নে অনুভূত 
হয়। 

পাঁচ কর্মেন্সিয়, পাচ স্ানেন্টরিয়, প্রশণ-মন-চিত্ত ও 
বুদ্ধি_এই ছোদ্দটি ইন্দ্রিয় এবং সন্বাদি তিনগুণ __এই 
সতেরোটি তত্ স্বীকৃত! এর থেকে পৃথক অষ্টদশতম হল 
জীব, যা শরীরে থাকে এবং নিতা। যখন স্্রীবের বিয়োগ 
হয়, তখন শরীর এবং তাতে অবস্থিত এই ত্কও থাকে না। 
যেমন গৃহে বসবাসকারী পুরুণ একটি ঘর ভেঙে গেলে অনা 
এক ঘরে, অনা ঘরটি ভাশুলে তৃতীয় ঘরে আশ্রয় লেয়, 
তেমনই এই, জীবাত্মা কালের প্রেরণায় অবিদ্যা, কাম ও 
কর্মের দ্বারা এক দেহ খেকে জন্য দেহে যেতে থাকে। 
অজ্ঞ ব্যক্তিরা দেহের সঙ্গে নিজেকে সম্পর্কিত মনে করে, 
তাই দেহের বিয়োগ ভারা দুঃখিত হয়। কিন্তু বুদ্ধিমানদের 
এতে দুঃখ পায় না। বাস্তবে এই জীব কনো কারো কিছুই 
লয়। এ হল নিত্য এবং একাকী ; সুখ-দুঃখের কারণ হল 
দেহা আত্মা কখনো উৎপন্ন হয় না এবং বিনষ্ট হয় না। বন্ধন 
তার এঁই তযজ্ঞান হয়, তখন সে দেহ ধারণ থেকে মুক্তি 
পেয়ে পরমগতি লাভ করে। দেব পুণা-পাপময়। কর্মক্য়ের 
সঙ্গে সঙ্গে এরও ক্ষয় হতে থাকে। এইভাবে শরীর ক্ষয় হলে 
জীবদের বুল প্রাপ্তি হয়। পুণা-পাপের ক্রয়ের জন্য 
আত্মজ্ঞানইসাধন। সেটি ক্ষয় ইয়ে যখন জীব ত্রহ্মভাব প্রাপ্ত 


| হয়, তখনই বিদ্বানেরা তাকে পরমগতি লাভ বলে 
থাকেন। 

রাজা যুধিষ্টিরবললেন-_পিতামহ! আমরা অতান্ত ক্র 
এবং পাগী। হায়] আমরা শুধু যশ ও অর্থের জন্য আমাদের 
ভাই, পিতা, পৌত্র, আত্মীয়, বন্ধু পুত্রদের নিধন করেছি। 
আমাদের এই তৃষ্ণা কীভাবে দূর হবে? 

ভীষ্ম বললেন__রাজন্‌, ! মাণ্ডব্য একরার রাজ 
জনককে এই াপ প্রশ্নই করেছিলেন। তখন বিদেহরাজ যে 
কথা বলেছিলেন, আমি সেই প্রাচীন কথা তোমাকে বলছি। 
রাজা জনক বলেছিলেন, “আমার কোনো কিছুই নেই, তাই 
আমি আনন্দে জীবন কাটাই। মিথিলপুরীতে আগুন 
লাগলেও আমার কিছুই পুড়ে যাবে লা। খিনি বোধলস্পন। 
তার অত্যন্ত সমৃদ্ধিসম্পন্ন বিষয়ও তুচ্ছ বলে মনে হয়; কিন্তু 
অজ্ঞানীদের তুচ্ছ বিষয়ও মোহগ্নন্ত করে দেয়। ইহলোকে যে 
কামজনিত সুখ এবং পরলোকে যে দিবা সুখ, এই দুটিই 
তৃষগক্ষয়ের উপরান্তে উদ্ভাসিত সুখের যোডশতম 
অবশেরও সমকক্ষ নয়া গোবৎসের শৃঙ্গের ন্যায অর্থের 
সঙ্গে ভোগতৃষ্ণও বৃদ্ধি পায়। অল্প বস্তুও নিজের ভাবলে, 
তার বিনাশ হলে তা দুঃখের কারণ হয়ে ওঠে। তাই কামনা 
বৃদ্ধি করা উচিত নয়। কামনার আসক্ভিই হল দুঃখরূস। 
কোনোভাবে অর্থপ্রাপ্তি হলে, তা ধর্মে নিয়োগ করা উচিত; 
ভোগের সাম্রী সংগ্রহে নয়। বিদ্বান বাক্তিরা অনা 
প্রাণীদেরও নিজের মতো দেখেন। তাই তারা কৃতকৃত্য এবং 
শুদ্ধচিত্ত হয়ে সমন্ত বস্তু ত্যাগ করেন। তারা সতয-অসত্য, 
হর্ষ-শোক, প্রিয়-অপ্রিয়, ভয়-অভয় ইতাদি দব্মুক্ত হয়ে 
প্রকৃত শান্ত ও নির্বিকার হয়ে ঘান। দূষিত অন্তঃকরণবিশিষ্ট 
ঝ্ডিদের পক্ষে বিষয়-ডুষ্কা ত্যাগ অত্যন্ত কঠিন, বৃদ্ধ 
হলেও তাদের এই তৃন্গা যায় না, এটি আজীবন খাকা 
রোগেরই মতো। সুতরাং এটি ভাগ করাতেই সুব।’ 

রাজার এবংবিধ বচন শুনে মাগুক্য মুনি অত্ন্ত প্রস্ 
হলেন এবং তার কথার প্রশংসা করে তিনি মোক্ষের জন্য 
তৎপর হলেন। 


সম্যাসীর স্বভাব, আচরণ এবং ধর্মের বর্ণনা 


রাজ যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করলেন__পিতআমহ! প্রকৃতির 
অতীত যে পর্রন্ম অবিনাশী পরমধাম-_কীরাপ স্বভাব, 
আচরণ, বিদ্যা ও কর্মে তৎপর পুরুষ তা প্রাপ্ত করতে সক্ষম 
হ্য়? 

ভীষ্ম বললেন-_রাজন্‌! যে ব্যক্তি মোক্ষ ধর্মে তৎপর, 
সুশ্নারী ও জিতে্রিয় তিনি এই প্রকৃতির অতীত অবিনাশী 
পদ লাত করেন। মুনির কর্তব্য হল গৃহ আগ করে লাড- 
ক্ষতিতে সমান ভাব বজায় রাখ। নিজ অভীষ্ট পদার্দ 
পেলেও, তা উপেক্ষা করবে৷ কায়-মনো-বাকো কোনো 
বস্তু দূষিত করবে লা, অর্থাৎ, মন, বাক্য ও বাবহার দ্বারা 
কারো প্রতি দুর্ব্যবহার ফরবে লা এবং কারো উপস্থিতিতে বা 
অনুপস্থিতিতে তার দোষ বলবে ন!। কোনো প্রাণীকে কষ্ট 
দেবে না, সূর্যের ন্যায় সর্বদা বিচরণ করবে এবং কখলো 
কারো সঙ্গে শত্রুতা করবে না। নিন্দা সহ্য করবে, কারো 
প্রতি অভিমান করবে না, কেউ ক্রোধ করলেও তাকে প্রিয় 
বাকা এবং হিতবচন বলবে। গ্রামে থেকে প্রতিবেশীদের 
সঙ্গে অনুকূল-প্রতিকূল ব্যবহার করবে না এবং ভিঙ্ষাবত্তি 
ভিন্ন কারো ঘরে আগে থেকে নিয়ন্ত্রিত হয়ে যাবে লা। 
যূর্খেরা নানাভাবে বিরক্ত করলেও শান্ত থাকবে, কঠোর 
বাকা বর্জন করবে ! সর্বদা মৃদু বাবহার করবে, কারো প্রতি 
কঠোর বাকা প্রয়োগ করবে না, উদ্বেগশূন্য থাকবে এবং 
অহংকারপূর্ণ কথা বলবে না। গৃহস্থের বাড়িতে যখন রান্না 
সমাপ্ত হয়ে সকলের আহার করা হয়ে যাবে, সেই সময় 
স্লাসীর ভিক্ষা চাওয়া উচিত। আহার কম পেলে রা না 
পেলেপুঃথী হবে না এবং যথেষ্ট আহার পেলেও প্রসন্ন হবে 
না। তুচ্ছ লৌকিক লাভের আকাজ্ঞা করবে শা! যেখানে 
বিশেষ সমাদর লাভ হয়, সেখানে ভিক্ষা করবে না। 
এজ্ব্যতীত সংৎ্গরবশত হুদি আরও কিছু পাত হওয়ার 
খাকে, তার থেকেও দূরে থাকবে। ভিন্ষালন্ধ জনের 


দোষগুণ নিয়ে আলোচনা করা উচিত নয়। বিশ্রামের জনা 
দির্জন-ভ্থানে থাকবে। শূন্য গৃহ, বৃক্ষতল, বনের মধ্যে বা 
শহর ভেতর অজ্ঞাতভাবে থেকে আত্মানুসন্মানে নিমগ্ন 
থাকতে হয়। অনুকূল-প্রতিকূল অবস্থায় অবিচল অবিনাশী 
সমস্থরূপ ব্রহ্মজবে অবস্থিত থাকবে এবং নিজ কর্মের দ্বারা 
প্রাপ্ত গাপ-পুণা ফলের চিন্তা করবে না। সর্বদা তৃপ্ত এবং 
পূর্ত সন্তুষ্ট থাকবে, মন এবং ইন্দ্রিয় প্রসন্ন রাখবে, আকে 
কাছে আসতে দেবে না, প্রণবাদি জপে তৎপর থাকবে ও 
বৈরাগোর আশ্রয় নিযে মৌন থাকবে। দেহ এবং ইন্জিয়াদি 
ভৌতিক পদার্থে অনাত্মদৃষ্টির অভ্যাস রাখবে, জীবের জন্ম- 
মৃত্যুর বিচার করবে, কোনো বস্তুর আকাল্্ষা করবে না, 
সবার ওপর সমান সেেহডাব রাখবে, আত্মলাভের জন্য 
প্রশান্তচিত্ত, মিতাহারী এবং জিতেন্তিয় থাকবে। তগস্থীদের 
বাকা, মন, ক্রোধ, হিংসা, উদর এবং উপস্থ-_এগুলির 
বেগ বশে রাখা উচিত। যেপানে নিন্দা বা প্রশংসা হয়, 
সেখানে সমানভাবে থেকে তা থেকে উদাসীন থাকবে। এই 
প্রকার আচরণ সন্যাস আশ্রমে অতি পবিত্র বলে মানা হয়। 

সন্গাসীদের উদার চিত্ত, সর্বপ্রকারে জিতেন্টরিয়, 
সর্বভাবে সঙ্গবর্জিত, সৌম্য, অনিকেত ও সমাহিতচিত্ত 
হওয়া উচিত। তাৰ পূর্বাশ্রমের পরিচিত দেশে থাকা উচিত 
লয়। গৃহস্থ এবং বাপপ্রহীদের সংসর্গেও থাবা উচিত নয়। 
নিজ পছন্দ প্রকাশ লা করে যে বস্তু পাওয়া যায়, তাতেই 
সন্তুষ্ট খাকা উচিত এবং অভীষ্ট বস্তু পেলেও প্রসম হওয়া 
উচিত নয়। সন্যাস আশ্রম জ্ঞানীদের কাছে মোক্ষস্বরূপ কিন্তু 
অজ্ঞান ব্যক্তিদের কাছে এটি শ্রমরাঁপ | হারীত মুনি এই 
সনলযাপ-ধর্মকে বিদ্বান বাকিদের নিকট নোস্ছ-প্ানতির 
বিমান বলে স্রানিয়েছেন। বে বাক্তি সকলকে অভ্য-দান 
করে গৃহত্যাগ করেন, তিনি তেজোময়লোক প্রাপ্ত হা 


এবং অজর-অমর হয়ে যান। 


ব্ৰাহ্মী স্থিতির বর্ণনা কালে ভীম্মের বৃত্রাসুরের কাহিনী বর্ণনা 


রাজা যুধিষ্ঠির বললেন__পিতামহ! সকলেই আমাকে 
অত্যন্ত ভাগ্যবান বলে থাকে, কিন্তু আমার মনে হয় আমার 
থেকে বেশি দুঃখী আর কেউ নেই। প্রকৃতপক্ষে শরীর ধারণ 
করাই মহাদুঃখের। জানিনা এই দুঃখনাশক সন্যাস আমরা 
কবে গ্রহণ করব? জানিনা কৰে এই রাজাপাট ছেড়ে বনে 
যেতে পারব? 

ভীষ্ম বললেন_-রাজ্জন্‌ ! কোনো বস্তুই অনন্ত নয়, 
সবকিছুর সীমা আছে। আসা-যাওয়াও কানের নিয়ম ; 
লোকে কোনো কিছুই অবিচল নয়। তুমি য৷ মনে করছ 
তাও ঠিক নয় ; কারণ বর্ষে যদি আসক্তি জন্মায় তবেই 
সেটি দোষের কারণ হ্য়। তোমরা তো ধর্মাত্মা, সুতরাং 
উপযুক্ত সময়ে (শমাদি) অভ্যাসের সাহাযে। মোক্ষপ্রাপ্ত 
করবে। জীব পাপ-পুণোর কারণেই সুখ-দুঃখ থেকে 
উৎপন্ন হওয়া তমোগুণেই আচ্ছন হয়ে যায়। কিন্তু যখন 
জানের সাহ্যধো অজ্ঞানজনিত অন্ধকার নষ্ট হয়, ডখন সে 
সনাতন পরর্রন্ের সাক্ষাৎ লাভ করে। রাজন্‌! এই বিষয়ে 
এক প্রচীন কাহিনী আছে। ত্র হয়ে বৃত্রাসুর কীরূপ 
আচরণ করেছিলেন তাতে তা বলা হয়েছে। তুমি তা 
শোলো। 

বৃত্রাসুরকে দেবতারা পরান্ত করেছিলেন, তার রাজা 
অপহৃত হয়েছিল এবং ভার কোনো সাহায্যকারী ছিল না; 
তা সত্তেও তিনি শুধুমাত্র রাগ-দ্বেষ শূন্য বুদ্ধির আশ্রয় নিয়ে 
শত্রুদের মধ্যে নিশ্চিন্তে থাকতেন। তার দেই এখর্যহীন 
অবস্থা দেখে স্তক্রাচার্য তাকে জিজ্ঞাসা করলেন 
“দানবরাজ ! তোমাকে দেবতারা পরাজিত করেছে, তবুও 
তোমার মনে কোনো দুঃখ আছে বলে মনে হয় না, এর 
কারণ কী?” 

বৃত্রাসুর বললেন হ্মন্‌ ! আমি সত্য ও তপের 
প্রভাবে জীবদের জন্মমৃত্যু রহস্য সঠিকভাবে যে অনুধাবন 
করেছি, এ বিষয়ে আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। তাহ এসব 
বিষয়ে আমার আনন্দ বা দুঃখ হয় না। জীব কালের জীন 
হয়ে গাপবশত নরকে পতিত হয় এবং কেউ আবার নিজ 
গুলোর প্রভাবে দিবালোকে গিয়ে আনন্দে থাকে। এইভাবে 
নিজ পাপ-পুণোর ফল ভোগ করে অবশিষ্ট কর্মের 


ফল্ভোগ করার না তাকে বারংবার জন্মতে ও মরতে 
হা। কামনা বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে বহু জীব নরকে পতিত হয় 
এবং ক্রমে বিবশ হয়ে শশ্ত-পক্ষীর যোনিতে জন্মগ্রহণ 
করে। আমি এইভাবে জীবকে জন্ম-মৃত্যু চক্র পড়তে 
দেবেছি। শাস্ত্রে সিদ্ধান্ত হল যে, যে যেমন কর্ম করে, সে 
(তেমনই ফল পায়। এইভাবে সমস্ত ভগৎ ভদাবানের কালের 
নিয়মানুসারে আবর্তিত হয়। 

তাকে এরূপ কথা বলতে দেখে শুক্রাচার্য বালেল__ 
এরূপ বাকা বলছ কেন ?* 

বৃত্রাসূর বললেন_ রক্গন্‌ ! আপনি এবং অন্যান্য 
মহামতি মহানুভবরা তো নিশ্চয়ই জানেন যে আমি আগে 
বিভ্রয়লাভের জন্য অত্যন্ত কঠোর তপসা করেছিলান। 
সেইসময় তপের প্রভাবে আমি ত্রিলোকে সবার থেকে বড় 
হয়ে উঠেছিলাম এবং অনোর থেকে বছভোগসাম্রী জয় 
করে নিয়েছিলাম। আমি সর্বদা নির্ভয়ে আকাশে বিচরণ 
করতাম, জগতের কোনো প্রাণী আমাকে পরাজিত করতে 
পারত লা। এইভাবে আমি যে ওশ্বর্ব আহরণ করেছিলাম, 
নিজ কর্ম দোষে সেসবই নষ্ট হয়ে গেছে। কিন্তু আমি শান্ত 
চিত্তে আছি, সেসব আর চিন্তা করি না। আমি যখন দেবরাজ 
'ইশ্দের সঙ্গে যুদ্ধ করছিলাম, সেইসময় তার সাহায্যে আসা 
ভগবান শ্ীহরিকে আমি দর্শন করোছি। সেই প্রভু নারায়ণ, 
ইবকুষ্ঠ, পুরুষ, অনন্ত, শুক্ল, বিষ্ণু, সনাতন, মুগ্তকেশ, 
হরিপ্রভু এবং সমস্ত ভূতে পিতামহস্তরূপ ৷ ভগবন্‌ ! আমার 
তপসার কিছু অংশ অবশ্যই এখনও অবশিষ্ট জাছে, তাই 
করি। কৃপা করে বনুন কোন্‌ উত্তন ফল লাভ করে জীব 
অজর-অনর হয়ে যায় এবং কোন্‌ কর্ম এবং জ্ঞানের 
সাহাযো তা প্রাপ্তি হয় ? 

শুত্রনচার্য এবং বৃত্রাসুর যখন এইসব আলোচনা 
করছিলেন, তখন সেখানে মহামুনি সনৎকুমার ভ্রাভা্গণ 
তার সংশয় দুর করার জন্য পদার্গণ করলেন। শুক্রাচার্য 
এবং দানবরাজ বৃত্র তাকে পূজা করলে তীরা সুদৃশা আসলে 
উপবেশন করলেল। তারা আরামে উপবেশন করলে মহর্ষি 


[শান্তিপ্ব 


সম্যাসের ফল। বেদমন্ত্র তার রোম, প্রণব তার বাণী 
এবং অনেক বর্ণ এবং আশ্রম তার আশ্রয়। তিনি বহু 
মুখবিশিষ্ট । তিনিই হৃদয়ে আশ্রিত ধৰ্ম, আত্মদর্শনরূগ প্রম 
বর্ম, তপ এবং সৎ-অসত-স্বরূপ ; তিনিই শ্রসত, শান, 
ষল্তপাত্র এবং ষোড়শ খিক, তিনিই প্রজাপতি, বিষ্ণু, 
অশ্থিনীকুমার, ইন্দ্র, মিত্র, বরুণ, বর ও কুষের। যখন 
মানুষের জ্ঞানচ্ছু খোলে, তখনই তার সাক্ষাৎ লাভ হ্য়। 
জগতের উৎপত্তি থেকে প্রলয় পর্যন্ত একটি কল্প হয়। এরূপ 
কোটি কোটি কল্প পর্যস্ত জীব জন্মায় ও যৃত্যু প্রাপ্ত হয়। জীব 
অজ্ঞানতাবশত নিজ নিজ কর্ম অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন গতি লাভ 


এ] করে। এইভাবে নিত্য শুদ্ধ চিন্তে ব্ৰহ্মানুসন্ধান করে জীব 


শুক্র বললেন__“খষিবর ! কৃপা করে এই দানবরাজকে 
ভগবান বিষ্ণুর মাহাত্যা বলুন? তা শুনে শ্রীসনৎকুমার 
বললেন_-‘দেবপ্রবর ! ভগবান বিষ্ণুর উত্তম মাহাত্মা 
শুনুন। দেখুন. এই সমস্ত বিশ্ব তাতেই অবস্থিত। তিনিই 
সমস্ত প্রাণীর সৃষ্টিকর্তা, তিনিই প্রলয়কালে এদের সংহার 
করেন এবং বল্লান্তরের প্রারস্তে তিনিই পুনরায় প্রাণী সৃষ্টি 
করেন। সমন্ত প্রাণী তেই লীন হয় এবং তার থেকেই 
উৎপন্ন হয়। তাকে যজ্জদবারা অথবা শাস্ত্রহানদ্বারা কেউই 
লাভ করতে সক্ষম হয় লা। তাকে শুধুমাত্র ইন্জিয়- 
সংযমস্কারাহ লাভ করা সম্ভব যে ব্যক্তি বাহ্য ও আভ্যন্তর 
কর্মে গ্রবৃত্ত হয়ে বুদ্ধির দারা (নিক্ষাভারে) মনকে শুদ্ধ 
করে, সে অনন্ত সুখ লাভ করে। কর্মের দ্বারা গরীবের শুদ্ধি 
বহু জন্মে লাভ হয়। কিন্তু কোনো কোনো জীৰ মহাগ্রচেষ্টার 
থারা একই জন্দে শুদ্ধ হয়ে যায়। ভগবান নারায়ণ অনাদি, 
অনন্ত এবং তিনিই সমস্ত চরাচরের প্রাণীর সৃষ্টিকর্তা। তিনি 
বিশ্বের সংহাব্রকারী, সকলের নিয়ামক এবং শুদ্ধ চিৎ্রাপ। 
তিনিই সমন্ত প্রাণীর মধো ক্ষর ও অক্ষর রূপে বিরাজ 
করেন। পৃথিবী তার চরণ, সবর্গলোক সন্ভক, দিক-বিদিক 
হস্ত; আকাশ কান, সূর্য নেত্র, চন্দ্র মন, হস্ত বৃদ্ধি এবং 
জল রসনেন্ডিয়। সামন্ত গ্রহ ভাগ ব্রমধো স্থিত এবং তার 
তেদ্ধের দ্বারা নক্ষত্রসমূহ প্রকাটিত। সত, রজহ, তম; 
তিনিটি গুণ দারারণন্বূপ! সমন্ত পাশ্রমের এব? জপাদি 
কর্মের ফলও তান এবং এই অব্যয় পরগাত্মাই কর্মভাগরূপ 


সেই শুদ্ধচিন্বাত্রভাবরাপ পরমগতি লাভ করে এবং তার 
দ্বারা সেই অবিনাণী পদ প্রাপ্ত হয়, যা সনাতন ব্রহ্ম এবং 
অতান্ত দুক্প্রাপা। মহাবলী দৈত্রযরাজ ! আমি তোমাকে 
নারায়ণের প্রভাব শোনালাম।' 

বৃত্রাসুর বললেন-_ভগবন্‌ ! আপনার কথা অতান্ত 
সময়োচিত বলে মনে হচ্ছে। এখন আমার আর কোনো 
দুঃখ নেই। জাপনার কথা শুনে আমি শোক ও পাপরহিত 
হয়োছি। মহর্ষে ! অনন্ত ও মহাতেজস্ী বিষ্ণুর প্রবল চক্র 
আবর্তিত হচ্ছে। সনাতন স্থান থেকেই সমন্ত সৃষ্টি প্রবৃত্ত 
হচ্ছে। তিনিই পরযাত্মা ও পুরুষোভদ্দ এবং তাতেই সমস্ত 
জগৎ অবস্থিত। 

রাজা যুধিষ্ঠির জিজ্ছাসা করলেন-___পিতামহু ! সন 
কুমার বৃত্রাসূরের কাছে যার কথা বললেন, তিনি ভগবান 
বিষ্ণু এই শ্রীকষ্চচন্ুই তো? 

ভীম্ম বললেন__খুলে স্থিত থে ভগবান দেবাদিদেব, 
তিনি নিজ স্বরূপে হিত হয়েই নিজ শক্তিদ্ধারা বহু 
প্রকার পদার্থ সৃষ্ট করেন। এই শ্রীকৃষ্ণ তার অষ্টমাংশে 
উৎপন্ন বলে জেনো। সেই অষ্টমাংশের দারাহ তিনি 
ত্রিলোক রচনা করেন। এই অবিলাগী ভগবান মহান 
শক্তিমান এবং সকলের অধীশ্বর। কজ্সের শেষে তিনি 
জলের ওপর শয়ন করেন। এই সমাতন এবং অনন্ত 
করেন এবং সর্বদা একরস হয়েও শ্রীকৃষ্ণরূপে জগতে 
বিচরণ করেন; কিন্তু এই শ্বরূপেও তিনি উপাধিদ্ধারা আবদ্ধ 
নন এবং নিজের মধো স্থিত এই নানাপ্রর সম্পূর্ণ জগৎ 
সৃষ্টি করেন। 


ইন্দ্র দ্বারা বৃত্রাসূর বধের প্রসঙ্গ 


রাজা যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করলেন_ পিতামহ ! 
অতুলনীয় তেজস্বী বৃত্রাপুরের ধর্মনিষ্ঠা ধনা এবং ভার 
অতুলনীয় জ্ঞান তথা বিষুভক্তিও ধনাবাদের যোগা। ভরত 
শ্রেষ্ঠ ! এরাপ প্রভাবশালী বৃত্রকে ইন্দ্র কীভাবে বধ 
করেছিলেন এবং তাদের যুদ্ধ কীভাবে হয়েছিল__সেই 
প্রসঙ্গ শোনার জনা আমার অতন্ত কৌতূহল হচ্ছে, কৃপা 
করে তা বিস্তারিতভাবে বলুন। 

ভীষ্ম বললেন__ব্রাজন্‌ ! অনেকদিন আগের কথা, 
যুদ্ধ করার জন্য রওনা হলেন। তারা দেবলেন তাদের 
সামনে পর্বতের ন্যায় বিশালকায় বৃত্রাসুর দণ্ডায়মান তিনি 
পাঁচ শত যোজন উচ্চ এবং তিন শত যোজন চওড়া। 
বৃত্রাসুরের সেই বিশাল দেহ্‌ দেখে, যা ত্রিলোকের কাছে 
দুৰ্জন ছিল, দেবতারাও ভয় পেয়ে গেলেন। শেষে যুদ্ধ বেধে 
গেল এবং দুই পক্ষে রণবাদোর ভীষণ আওয়াজ হতে 
লাগল। দেবরাজ ইন্দ্র এবং বৃত্রাসুরের তুমুল সংগ্রাম 
হচ্ছিল। সমস্ত ভূমণ্ডল দেবতা ও অসুরের সেনাদের 
নানাপ্রকার দিব্য অস্ত্রশস্ত্র গর্জে উঠল। সেই অদ্ভুত যুদ্ধ 
দেখার জন্য ব্রহ্মা এবং অন্য সব দেবতা, বমি, সিদ্ধ, গর্ব 
সকলেই নিজ নির্জ বিমানে সেখানে উপস্থিত হলেন। 

ধৰ্মাত্মা বৃত্ৰ আকাশে উঠে ইন্দ্রের ওপর পাথর বর্ষণ 


করতে লাগলেন। দেবতান্না অতে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হলেন, 


প্রবেশ করল এবং বিশ্বত্রাতা ভগবান বিষ্ণু ইন্দ্রের বছে 
অবস্থিত হলেন। তারপর মহামতি বৃহস্পতি, পরম তেজদ্বী 
বশিষ্ঠ এবং অনা সব মহর্ষিগণ ইন্দ্রের কাছে গিয়ে একত্রে 
বলতে লাগলেন, “দেবরাজ! বৃত্রকে বধ করুনা" মহাদেব 
বলসলেদ___“দেবেশ্বর ! বৃত্রাসুর বলগ্রাপ্তির জনা ষাট 
হাজার বছর ধরে তপস্যা করেছে, তই ব্রহ্মা তাকে 
বরপ্রদান করেছেন। তিনি বৃত্রকে যোগীর মতো শক্তি, 
অতুত মায়াশক্তি, মহা পরাক্রম এবং বিচিত্র জেঙ্জ প্রদান 
করেছেন। দেখো, এখন আমার তেজ তার দেহে প্রবেশ 
করছে। এখন বৃত্রাসুর (তাপের জন্য) অত্যন্ত অসুষ্থ হয়ে 
রয়েছে, এখনই তুমি বজেবদ্বারা ওকে সংহার করো।' ইন্দ্র 
বললেন- প্রভু ! আপনার কুপাতেই আমি আপনার 
উপস্থিতিতে এই দুর্জয় দৈত্যকে হত্যা করব।” 

রাজ্ন্‌! বৃত্রাসুরের দেহে যখন তাপ প্রবেশ করল, তখন 
দেবতা ও খরা হর্যধবনি করে উঠলেন। এদিকে তীব্র দ্বরে 
আক্রান্ত দৈত্যাসুর কৃত হাই তুলতে তুলতে প্রচণ্ড জোরে 
গর্জন করে উঠলেন, সেই সময়ই হন্্ তীর ওপর বজ্র 
নিক্ষেপ করলেন। সেই কালাপ্লিসম পরম তেজন্বী বজ্র 
বৃত্রকে তৎক্ষণাৎ ভূপাতিত করল। দেবতারা ছতুর্দিক থেকে 
তর্যধ্বনি করে উঠলেন। বৃত্রকে মৃত দেখে পরমযশস্নী ইন্দ্র 
বিষ্ণুতেজে বাপ্ত বস্রকে নিয়ে শ্বর্ণে প্রবেশ করলেন। 

কুরুশ্রেষ্ঠ ! তখন বৃত্রের মৃতদেহ থেকে মহাভ্য়ারহ 


তারা চারদিক থেকে বাণবর্ষণ করে বৃত্রের পাথর নিক্ষেপ 
করা বন্ধ করলেন ; কিন্তু মহাবলী বৃত্র ছিলেন অতান্ত 
মায়াণী। তিনি মায়া যুদ্ধের দ্বারা ইন্্রকে খোহাবিষ্ট 
করলেন, ইন্ট মূর্হিত হয়ে পড়লেন। তখন বশিষ্ঠ খাবি 
বললেন__"দেবরাজ | তুমি সমস্ত দেবতাদের মধো শ্রেষ্ট, 
দৈত্য ও অসুরদের সংহারকএবং ত্রিলোকের বলসম্পর। 
তাহলে এত বিষা্্রন্ত হচ্ছ কেন ? দেখো, তোমার সামনে 
ব্ৰহ্মা, বিষ্ণু, শিব, চন্দ্র, সূর্য এবং সকল মহর্ষি দণ্ডায়মান 
আছেন; সুতরাং তুমি নির্ভয়ে শত্রু সংহার করো।” 
ভীষ্ম বললেন__মহ্ত্খা বশিষ্ের কথা শুনে ইন্দ্রের 
দেহে শক্তির সঞ্চার হছা। তিনি মহাযোগসম্পয় হয়ে বুত্রের 
সমস্ত মায়া বিনাশ করলেন। তখন বৃহস্পতি এবং অন্য 
মৃহ্ধিগণ বৃত্রাসুরের পরাক্রুম দেখে মহাদেবের কাছে গিয়ে 
তাকে বিনাশ করার জনা গ্রার্থনা করলেন। তখন জগংপতি 
ভগবান শংকরের তেজ ভ্রীষণতাপ রাপে বৃত্রাসুরের শরীরে 
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[শাষ্তিপর্ব 


ব্রহ্মা নির্গত হয়ে দেবরাজ ইন্দ্রের অনুসন্ধান করতে 
লাগল। দেবর্যজ তখন স্বর্গের দিকে যাচ্ছিলেন, রক্গহতা 
তার দেহে প্রবেশ করল। ব্হ্মহত্যার ভয়ে ইন্দ্র কঘলনালে 
প্রবেশ করে বছ বছর সেখানেই লুকিয়ে থাকলেন। ইন্দ্র 
ভাকে দূঝ বার বহ চেষ্টা করলেও তাকে ছাড়াতে পারলেন 
না। তখন তিনি পিতামহ শ্রদ্ধার কাছে গিয়ে মাধানত করে 
প্রণাম জানালেন। ব্রহ্মা মধুর বাকো ব্রহ্ষহতদকে শান্ত করে 
বললেন--_কল্যাণী! ইনি দেবরাজ, তুদি একে মুক্তি দাও। 
তুমি আমার এই প্রিয় কাজটি করো এবং বলো আমি 
তোমার জন্য বী করতে পারি, তুমি কী চাও ?' 

ব্রহ্মহত্যয বলল-_আপনি ত্রিলোকের প্রভু এবং 
সম্মানিত। আপনি প্রসগ্ন থাকলে আমি মনে করি আমার 
সর্ব কামনাই পূর্ণ হয়েছে। আপনিই ত্িলোক রক্ষার নিমিত্ত 
ধর্ম মর্যাদা স্থাপন করেছেন। আপনিই নিয়ম করেছেন যে, 
যে বান্তি ব্রাহ্মণ বধ করবে তাকে ব্রহ্মহত্যা স্পর্শ করবে? 
কিন্তু এখন যদি আপনি চান তাহলে আমি ই্রকে মুক্তি 
দিচ্ছি। আপনি আমাকে জন্য কোনো স্থান বলে দিন। 

ব্রহ্মা অ্রহ্মহত্যাক্চে বলবেন__“ঠিক আছে, আমি 
তোমার জন্য স্থান ঠিক করছি।' তারপর তিনি কোনোভাবে 
ব্ৰহ্মহত্যাকে ইন হতে সরিয়ে দিলেন। তখন ব্রহ্মা স্মরণ 
করতেই অগ্নিদেব সেখানে উপস্থিত হলেন এবং জিজ্ঞাসা 
করলেন__“ভন্গবন্‌ } আমার প্রতি কী আদেশ ?' ব্রহ্মা 
বললেন__“আমি 'ইন্দ্রকে পাপমুক্ত করার জন্য এই 
ব্ৰহ্মহত্যাকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করে দিচ্ছি, তার মধ্যে 
এক-ডতূর্ঘাংশ তুমি গ্রহণ করো।' অগ্নি বললেন 
'প্রভো ! আপনার আদেশ শিরোধার্য, কিন্তু আমি এই পাপ 
থেকে কীভাবে নিবৃত্ত হব_তা জানতে চাই।" ব্রহ্ম 
ব্ললেন__“অগ্নে ! কোনো স্থানে প্রহছলিত অবস্থায় 
কোনো পুরুষ যদি অক্রতাবশত তোমার কাছে এনে বীজ, 
ওধদি ইআদি ছারা তোমায় পূজা নয করে তাহলে তোমার 
ব্রসাহুত্যা পাপ তাকে স্পর্শ করবে।” ব্রহ্মা একা বলার 
অগ্নি তার কথা মেনে নিলেন এবং ব্রহ্মহত্যার এক- 
চতুর্থাংশ তীর মধো প্রধেশ করল। 

এরপরে পিতামহ বৃক্ষ, তৃণ এবং উষধিদেব ডেকে 
চাদের এই কথা রললেন। তারা একথা শুনে বল্ল 


"ত্রিলোকীনাখ! আপনার আদেশে আমা ব্রহ্মহত্যার এক_ 
চতুর্থাংশ প্রহণ করব, কিন্তু আপনি আমাদের এর থেকে 
মুক্তি পাবার উপায়ও বলে দিন।' ব্রহ্মা বললেল__“ষে 
বাক্তি পুণাতিথিতে বৃক্ষমদি ছেদন করবে, বরশমাহতা তাকে 
স্পর্শ করবে।' তখন বৃক্ষাদি তীর নির্দেশ মেনে নিল এবং, 
বরহ্মাকে পূজা করে লিজ নিজ স্থানে গন করল। 

তারপর ব্রহ্মা অপ্ররাদের ডেকে মিষ্ট বাকো ভীদের 
বললেন- “দুন্দরীগশ ! এই ব্রহ্মহত্যা ইন্দ্রের কাছে, 
এসেছিল, এন্ত এক-চতুর্থাংশ তোমরা গ্রহণ করো।? 
অক্দরারা বললেন-_*দেবেশ্বর ! আপনার আদেশে আমরা 
একে গ্রহণ করতে সম্মত আছি ; কিন্তু এর থেকে আমাদের 
মুক্তির সময়ও কৃপা করে ঠিক করুন।' ব্রহ্মা বলজেন__ 
“তোমরা নিশ্চিন্ত থাকো, যে বাক্তি রজস্বলা স্ত্রীর সঙ্গে 
সহবাস করবে, এ তার কাছে চলে যাবে।' তখন অন্সরারা 
ব্রহ্মার নির্দেশ শিরোধার্য করে নিজ স্থানে চলে গেলেন। 

তারপর লোকবিধাত ব্রহ্মা মনে মনে জলের সংকল্প 
করলেন। জলদেবতা সত্বর সেখানে উপস্থিত হয়ে ব্রচ্মাকে 
প্রণাম করে বললেন__'প্রজে 1 আমি এসেছি, বলুন, 
আমার প্রতি কী আদেশ? ' ব্রহ্মা বলসেন-_' দেখো, এই 
এসেছে। আমার আদেশে এর এক-চতুৰ্থাংশ তুষি গ্রহণ 
কারো।* জলদেবত্া বললেন-_“লোকেশ্বর ! আপনার 
আদেশ মেনে নিতে আমি রাজি আছি; কিন্তু এর থেকে 
উদ্ধার লাভের উপায় আপনি বলে দিন।' ব্রহ্মা বললেন_- 
“যে নিবুদ্ধ বাক্তি জলে থুতু-কফ বা মল-মৃত্র ফেলবে, 
ব্ৰহ্মহত্যা জেমাকে পরিত্যাগ করে তার কাছে গিয়ে বান 
করবে।” 

ভীশ্ম বদলেন- রাক্গন্‌ ! এইভাবে ব্রহ্মহতা ইন্রকে 
ছেড়ে ব্রহ্মার নির্দেশিত ভিন্ন ভিন স্থনে চলে গেল। তারপর 
ব্রহ্মার নির্দেশে ইদ্র অশ্বমেধ ঘন্ত করলেন। মহারাজ ! 
দেবরাজ শত্রু হৈল) সৃন্মবুদ্ধির সাহায্যে বৃত্রামুরকে বধ 
করেন। যারা পুণাতিথিতে ব্রাহ্মণসভায় এই দিব্য কথা 
শোনাবেন তাদের কোনোরূপ পাপ হবে না। আমি 
তোমাকে বৃত্রাসুর প্রসঙ্গে ইন্ডের অত চরিত্র শোনালাম। 
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জননেজর জিজ্ঞাসা করদেন_--বৈশম্পায়ন ! বৈবস্বত 
মন্বপ্তরে প্রচেতার পুত্র প্রজাপতি দক্ষের বদর কীভাবে নষ্ট 
হয়েছিল ? শোনা যায় দেশী প্র্বতীকে বাখথিতমনা জেনে 
ভগৱান শংকর দক্ষের ওপর জুদ্ধ হয়েছিলেন। তারপর 
দক্ষ কীভাবে তাকে প্রসন্ন করে তার যজ্ঞ পূর্ণ করেন? আমি 
সেই প্রসঙ্গ জানতে চাই, আপনি কৃপা করে আমাকে সঠিক 
ঘটনা বনুন। 

বৈশম্পায়ন বলজেন-_রাজন্‌ ! অনেক দিনের কথা, 
হিমালয়ের কাছে গঙ্গাদারে, যেখানে খাষি এবং সিদ্ধদের 
নিবাস, সেইখানে প্রজাপতি দক্ষ তাঁর যজ্ঞ আরম্ভ 
করেছিলেন। নানাপ্রকার বৃক্ষ ও লতাদ্বার স্থানটি সুশোভিত 
ছিল। ধ্মাস্বাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ দক্ষ সেখানে খষিদের 
মঞ্জলীতে বসে ছিলেন। সেইসময় পৃথিবী, অন্তরীক্ষ এবং 
স্বৰ্গলোক নিবাসী খানুষেরা এবং দেবতাগণ হ্যাত্রজোড় 
করে তার সেবার জনা উপস্থিত ছিলেন। দানব, পিশাচ, 
আছি গন্ধর্বগণ, সমস্ত অক্সরা, আদিত, বসু, রুদ্র, 
সাধ্য, ঘুবদ্গণের সঙ্গে ইন্দাদি দেবতা যজ্ঞে অংশগ্রহণ 
করার জন্য পদার্পণ ক্রেছিলেন। সোমপা-আজ্ঞাপা 
প্রমুখ পিতৃপুরুষগণ, খৰি এবং ব্রহ্মা সেখানে উপস্থিত 
হয়েছিলেল। এঁরা ছাড়াও জরাযুজ, অনুজ, স্েদজ, 
উদ্তিভভ__চর প্রকারের স্ীবই সেখানে নিমন্তিত ছিল। 
দেবতারা তাদের স্ত্রীসহ বিমানে পরিভ্রমপকানে অগ্নির ন্যায় 
শোভাপূ্ণ পরিলক্ষিত হচ্ছিলেন। 


নারদকেও দেখা গেল। তাতে তিনি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হলেন। 
তারপর দর্মীঢি ভাবলেন যে এরা সকলেই একমত হয়ে 
মহাদেবকে নিমন্ত্রণ করেননি_ ধ্যানে এই কথা মনে হতেই 
তিনি যল্পশালা থেকে দুরে সরে গিয়ে বলতে লাগলেন: 
“যারা পৃজনীয় বাত্তির পুজা না করে মজ্ঞানুষ্ঠান করে, 
তাদের নরকগামী হতে হয়। আমি ভাজ পর্যন্ত কখনো মিথ্যা 
বলিনি, পরেও বব না। এইসকল দেবতা এবং খ্ধিদের 
আমি জানাচ্ছি যে, ভগবান শংকর সম্পূর্ণ জগতের 
প্রাণকর্তা, সমস্ত জীবের বক্ষক এবং শো তিনি এই 
যজ্ঞে স্গ্রভোক্তারূপে উপস্থিত হবেন! আমি জানি, 
সকলের পবামর্শে তাকে আমন্ত্রণ করা হরনি, কিন্ত আমার 


মহামুনি দমীচিও সেখানে উপস্থিত ছিলেল। তিনি 
দেখলেন দেষতা-দানব সকলেই নেশাযন উপদ্থিত, কিন্তু 
জগালাদ-শংকরকে দেখা যাচ্ছে না : মলে হয়, তাকে 
স্রামন্ত্রণ করা হ্যনি-_এই কথা ভেবে তিনি ক্রুদ্ধ হয়ে 
বললেন-_“সজ্জনগণ ! যেখানে ভগবান শিবের পুজা হয় 
না, তাল নয়, ধর্মও লয়। (তাই এই যজ্ঞকে যজ্ঞ বলা যায় 
না।) 'ংকর পরিণাম হবার সম্ভাবনা : কিন্ত 
মোহবশত কেউ তা লক্ষ্য করছে না।' এই বলে মহাযোগী 
ন্বীটি ধ্যানাবিষ্ট হয়ে ভব 'ংকর এন ব্রপ্নিনী দেবী 
পান্জীকে দর্শন করলেন : তদের কাছেই দেবরধি 


মনে হয় ভগবান রে থেকে কোনো দেবতাই বড়নয়। 
ধদি তা সত্য হয়, তাহলে দক্ষে এহ বিশাল বন্ত ধ্বংস 


হবে! 

দক্ষ বনলেন- _মহর্ষে ! দেখুন, শানত্ম়তে মন্তুদ্বারা 
পবিত্র করা এই হবি সুবর্ণ পাত্রে রাখা হয়েছে, আমি এটি 
ভগবান বিষ্ণুকে অর্পণ করব. বীর সমকক্ষ কেউ নেই। 
তিনিই প্রত (সক্ষম), বিভু (ব্যাপক) এবং আহবনীয় (যজ্ঞ 


ভাগ সমর্পণ করার জন্য যোগ্য) | 
{অনাদিকে কৈলাশে) দেন পার্বতী অত্যন্ত বিষণ হয়ে 


ভগ্রাল শঃকরকে 
বা তপস্যা করব, যাতে আদার প 
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সংক্ষিপ্ত মহাভাবত 


[শাততিপর্ 


তৃতীয়াংশ ভাগ পেতে পারেন।” 

পর্রীকে ক্ষোভভরে এই কথ্য বলতে শুনে ভগবান 
শংকর প্রসন্ন হয়ে বলালেন_-“দেখী ! আমি সমস্ত যজ্ঞের 
ঈশ্বব। আমার বিষয়ে কী ঘনে করা উচিত, তা তুমি জান না। 
যাদের চিত একাগ্র নয়, যেসব ব্যক্তি অসাধু, তাদের আমার 
স্বরূপ সম্পর্কে জ্ঞান থাকে না| এখন 'ই্রোদি দেবতাসহ 
ত্রিলোকের বাসিন্দা মোহগ্স্ত হয়ে রয়েছেন। যজ্ঞে আমারই 
স্তি করা হয়, সামগান করা ব্রাহ্মণগণ রথন্তর সামরূপে 
আমার মহিমাই গান করেন। বেদঞ্জ ব্যক্তি আমারই যজনা 
করেন এবং খস্থিকগণ আমাকেই যজ্ঞভাগ দেন। দেবেশরী ! 
এসব আমি আত্মপ্রশংসা করার জনা বলছি না। দেখো যার 
জন্য তুমি এত দুঃখ পাচ্ছ, সেই যজ্ঞ নষ্ট করার জন্য এক 
পুরুষকে আমি উৎপন্ন করছি” 

প্রাণাধিক প্রিয় উমাকে এই কথা বলে ভঙ্গবান মহেস্থর 
তার দুখগ্থুর খেকে এক ভয়ংকর ভূত প্রকটিত করলেন, 
যাকে দেখলেই ভয়ে রোমাঞ্চ হয়। তখন মহেশ্বর তাকে 
দক্ষের রক্ত ধ্বংস করার আদেশ দিলেন। সেই সিংহতুল্য 
পরাক্রমশালী পুরুষ পার্বতীর ক্রোধ শান্ত করার জন্য 
খেলাচ্ছলে প্রজাপতি দক্ষের যজ্ঞ ধংস করে দিলেল। সেই 
সদয় ভবানীর ক্রোধ থেকে প্রকটিত ভয়ংকর আকারসম্পন্ন 
মহাকালীও অনুচরদের সঙ্গে নিয়ে তীকে সাহযয়া করলেন। 

সেই পুরুষটির লাম ধীরভদ্র, তীর শৌর্য, বল এবং রূপ 
ভগবান শংকরের মতোই, ছিল। তিনি ছিলেন ঘূর্তিমান 


ক্রোংস্বরাপ, তীর বল, বীর্য ও পরাক্রম ছিল অপরিসীম। 
যজ্ঞ ধ্বংস করার আদেশপ্রাপ্ত হওয়ামাত্র সর্বপ্রথমে ভগবান 
শংকরকে প্রণাম করলেন, তারপর নিজ শরীরের লোমকূপ 
থেকে ‘রৌমা! নামক অনুচরদের উৎপন্ন করলেন, তারা 
ছিল কুদ্রের যতো ভয্ংকর, শক্তিশালী এবং পরাক্রমী। এই 
মহাকায় বীরগণ শত শত হাজার হাজার দল সৃষ্টি করে তীব্র 
বেগেযজ্ঞ-ধবংস করতেব্াগিয়ে পড়ল। তাদেরহ্টরগোলে 
আকাশ কম্পিত হতে লাগল। তাদের মহাকোলাহল 
শুনে দেবতারা কম্পিত হলেন, পর্বতগুলি টুকরো টুকরো 
হয়ে গেল, ধরিত্রী কেঁপে উঠল এবং সমুদ্রে তুফান উঠল। 
শুধু তই নয় সূর্য, চন্দ্র, গৃহ, নক্ষত্ৰ তদের দীপ্তি হারাল। 
চতুরদিক অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে গেল! দেবতা, খবি, মানুষ 
সকলেই ভূমিতে লুকিয়ে পড়লেন, কাউকেই দেখা যাচ্ছিল 
না। 

দক্ষের দ্বারা অপমানিত হয়ে ভূতেরা কুপিত হয়ে উঠল। 
তারা প্রথমেই যজ্ঞশালায় আগুন লাগিয়ে দিল। কেউ 
আবার নানাভাবে আঘাত করতে লাগল। কেউ জিনিসপত্র 
উপড়ে ফেলতে লাগল ; আরও অনেকে বঙ্গ সামগ্রী নষ্ট 
করতে লাগল কেউ বাসনপত্র ভাঙতে থাকল আবার কেউ 
অসংকারাদি ভেঙে ফেলতে লাগল। সমস্ত যচ্ছের জিনিস- 
পত্র এদিক-সেদিক ছড়িয়ে পড়ল। দুধের নটী বইতে 
লাগল, মিষ্টদব্যাদি বালির মতো ছড়িয়ে গেন। লানাপ্রকার 
খাদাত্রবা সংগ্রহ করা হয়েছিল, সে সবই ভ্যংকর রুতেরা 


নালাভাবে ফেলে ছড়িয়ে নষ্ট করতে লাগল। দেখতাদের 
ভীত ও উদ্বিগ্ন করে তারা বহু প্রকার ভয়ংকর তামাশা 
করতে লাগল। 

এইভাবে ভয়ানক কর্মকাণুদারা বীরভদ্্ সেই যজ্ঞক 
স্বভাবে বিনষ্ট করে দিল। তারপর সে সরপ্রাসীকে ভয় 
দেখিয়ে প্রচণ্ড গর্জন করে উঠল। তখন বহ্মাদি দেবতাগণ 
এবং প্রজাপতি দক্ষ হাতজোড় করে জিজ্ঞাসা করলেন, 
"আপনি কে ?' স্বীরভদ্ব বলল, ‘আমরা শিব ও পার্বতী 
নই, আমার নাম বীরভদ্ব | আমি ভগবান রুদ্রের কোপ 
থেকে উৎপন্ন হয়েছি। আর এ হল ভদ্রকালী ; ভগবসতী 
উনার ক্রোধ থেকে এব উৎপত্তি হয়েছে। দেবাদিদের 
শংকরের আদেশে আমরা দুজনে এই ষঞ্ত বিনাশ করার 
জনা এখনে এসেছি। বিশ্লবর ! তুমি উ্ানাথ ভগবান 
শিবের শরণ গ্রহণ করো ; কারণ স্টার ক্রোধ বরদানের 
থেকেও উত্তম)" 
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দ্বীরভদ্রের কথ শুনে ধর্মাত্থাদেরে মধ্যে শ্রেষ্ঠ দক্ষ 
ভগবান শিবের উদ্দেশ্যে প্রণাম করে স্তুতি করতে 
লাগলেন “যিনি সমস্ত জগতের শাসক, পালক, মহৎ 
আত্মা, নিত্য, অবিকারী এবং সনাতন দেবতা, আমি সেই 
মহাদেবের শরণ গ্রহণ করছি? 

দক্ষ এই কথা বলতেই সহস্ৰ সূর্যের ন্যায় তেজ 
ধারণকারী দেবদেবেশ্বর ভগবান শিব হঠাৎ অগ়নিকু্ড থেকে 
আবির্ভূত হয়ে সহাস্য বদনে বললেন-_'ব্রহ্মন্‌ ! বল, 
তোমার কী প্রিয়কাজ আমি বরব ?* সেই সময় দেবগুরু 


বৃহস্পতি বেদ উচ্চারণ করে ভগবানের স্তুতি করলেন| 
তারপর প্রজাপতি দক্ষ দুই নেত্রে জলপূর্ণ অবস্থায় ভয়. ও 
শঙ্কায় বললেন-_“মহেশ্বর ! যদি আপনি প্রসন্ন হয়ে 
খাকেন এবং আমাকে দার পাত্র মনে করে বরপ্রদান 
করতে চান, তাহলে আমি বহুদিন ধরে পরিশ্রম করে যে 
যজ্ঞসামন্রী জোগাড় করেছিলাম, যা আপনার অনুচরেরা নষ্ট 
করে দিয়েছে, সেগুলি যাতে বৃথা না যায় এবং তার দ্বারা 
যাতে এই যজ্ঞ সম্পন্ন হয়-_কৃপা করে তাই করুন।" 
ভগবান 'তথাস্থ বলে দক্ষের অনুরোধ মেনে নিলেন। 
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বৈশম্পায়ন বললেন__তারপর, প্রজাপতি দক্ষ 
ডগবান শংকরের কাছে নতজানু হয়ে বহু নামে তার স্তুতি 
করলেন। 

যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করলেন-_তাত ! যে নাঘে দক্ষ 
ভগবান শিবের স্তব করলেন, আমার সেগুলি শুনতে ইচ্ছা 
হচ্ছে, কৃপা করে আমাকে বলুন। 

ভীষ্ম বললেন-_যুধিষ্ঠির ! অভুত পরাক্রমশালী 
দেবাদিদেব শিবের প্রসিদ্ধ এবং অপ্রসিদ্ধ সর্বপ্রকার নাম 
বলছি, শোলো। 

(দক্ষ বললেন)__ দেবদেবেশ্বর ! আপনাকে নমস্কার। 
আপনি দেবশক্র দানব সেনাদের সংহারক এবং দেবরাজ 
ইন্দ্রের শক্তিকে বর্ধিত করে থাকেন। দেবতা ও দানব 
সকলেই আপনার পৃজা করে। আপনি সহস্র নেত্রযুক্ত 
হওয়ায় আপনি সহস্রাহ্ম। আপনার ইস্্রিয়াদি সব থেকে 
বিলক্ষণ অর্থাৎ পরোক্ষ বিষয়ও গ্রহণ করে থাকে, তাই 
আপনাকে বিরপাক্ষ বলা হয়। আপনি ত্রিনেত্রধারী হওয়ায় 
আপনাকে ত্রক্ষ বলা হয়। যক্ষরাজ কুবেরেরও আপনি প্রিয় 
ইউ্দেব)। আপনার হাত ও পা সর্বদিকে, সর্বদিকে চক্ষু, 
মুখ ও মন্তক এবং কানও সর্বদিকে। জগতে যা কিছু আছে, 
আপনি সব কিছু ব্যাপ্ত করে অবস্থিত। শঙ্কুকর্ণ, মহাকর্ণ, 
কুণ্ডকৰ্ণ, অর্ণবালয়, গজেন্দরকর্ণ, গোকর্ণ এবং পাণিকর্ণ 
এই সাতজন পার্যদ আপনারই স্বরূপ__এদের সকলের 
বাপে আপনাকে বন্দনা করি। আপনার শত শত উদর, 
শতশত আবৰ্ত এবং শত শত দিহা তাই আপনি শতোদর, 
শতাবর্ত এবং শতজিন্ লামে প্রসিদ্ধ ; আপনাকে প্রণাম। 
গায়ত্রী জপ করেন যারা, ভারা আপনার মহিমাই গান করে 


থাকেন এবং সূর্ধোপাসকগল সূর্যের রূপে আপনারই 
আরাধনা বরেন। মুনিগণ আপনাকে ব্রহ্মাস্বরূপ বলেন 
এবং যাজিকেরা আপনাকেই ইন্দ্র বলেই-মানেন। জ্ঞানী 
মহাত্মাগণ আপনাকে জগতের অতীত এবং আকাশের 
মতে ব্যাপক বলে মনে করেন। সমুদ্র ও আকাশের নায় 
মহুতস্বরূপ ধারণকারী মহেশ্বর। গোশালাতে যেমন 
গোমাতারা বাস করে তেমনই আপনার চূমি, জল, বায়ু, 
অগ্নি, আকাশ, সূর্য, চন্দ্র এবং যজদানরূপ ভাট মূর্তির মধ্যে 
সমন্ত দেবতার বাস। আমি আপনার দেহে চন্দ্র, অগ্নি, 
বরুণ, সূর্য, বিষ্ণু, ব্রহ্মা এবং বৃহস্পতিকেও দেখতে 
পাচ্ছি। আপনিই কার্য, কারণ, প্রযত্র এবং করণরূপ সং ও 
অসং পদার্থ আপনার থেকেই উৎপন্ন ছয়ে আপনাতেই 
জীন হয়ে যায়। 

আপনি সকলের উৎপত্তির কারণ হওয়ায় ভব, 
সংহারকারী হওয়ায় শর্ব, রু অর্থাৎ পাগ দূর করায় রুদ্র, 
বরদাতা হওয়ায় বরদ এবং পশুদের (্রীবদের) পালক 
হওয়ায় পশুপতি লামে খাত। আপনি অস্থাকাসুরকে বধ 
করেছেন, তাই আপনাকে অন্ধকঘাতী বলা হয় ; 
আপনাকে বারংবার নমস্কার জানাই। আপনি তিনটি জটা ও 
তিনটি মন্তক ধারণ করেন, আপনার হাতে ত্রিশূল শোভা 
পাচ্ছে। আপনি ত্রান্বক, ব্রিনেত্রধারী এবং ব্রিপুরবিনাণক ; 
আপনাকে প্রণাম। ক্রোধবশত প্রচণ্ড রূপ ধারণ করায় 
আপনার নাম চণ্ড! আপনার উদরে সমগ্র জগৎ এমনভাবে 
অবস্থিত যেন কুণ্ডে জল; তাই আপনাকে কুণ্ড বলা হয়। 
আপনি ব্ৰাণ্ড স্বরূপ, ব্রক্ষাগুধারণকারী এবং দণ্ডধারী। 
সমকর্ণ অর্থাৎ সকলকে আপনি সমানভাবে শোনেন। দণ্ড 
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ধারণকারী মুক্তিত মন্তুক সন্গাসীগণ আপনারই স্বরূপ। 
আপনাকে প্রণাম করি। আপনি বিশুদ্ধ ব্রহ্ম, আপনিই জগাং 
পে বিস্তৃত। রজোগুণ আপন করায় 'বিলোহিত" এবং 
তমোগুণের আশ্রয় নেওয়াতে আপনাকে 'ঘুন্র' বলা হয়। 
আপনার শ্রীবায় লীল রঙয়ের চিহ্ন থাকায় আপনাকে 
নীলগ্রীব বলা হয় ; আমরা আপনাকে প্রণাম জানাই। 
রূপ্যারণ করেন এবং পরম কলাপমর শিবস্থরূপ। আপনিই 
সূর্যমঞ্ডল এবং তাতে বিরাজমান সূর্ম। আপনার ধ্বলা ও 
পতাকায় সূর্ধের চিহ্ন আছে ; আপনাকে নমস্কার 
প্রমগণের অধীশ্বর ভগবান শিব আপনাকে প্রণাম। 
আপনার স্কন্ধ বৃষের ন্যায় সুন্দর, আপনি সর্বদা পিলাক-পনু 
ধারণ করে থাকেন, শক্রদমনকারী এবং দখস্বরাপ। 
কিরাতবেশে বিচরণ করার সময় আপনি ভোভপত্র এবং 
বন্ধলবস্ত্র ধারণ করেন। হিরণ্য (সবুর্ণ) উৎপন্ন করায় 
আপনাকে হিরণ্যগর্ভ বলা হয়। হিরণ্য কবচ এবং মুকুট 
ধারণ করায় আপনি হিরণ্যরবচ এবং হিরণ-চুড়ক নামে 
প্ৰসিদ্ধ৷ আপনি হিরশোর অধিপতি, আপনাকে সাদর 
নমস্কার। 

যাদের স্তুতি করা হয়েছে, যীদের স্তুতি করা হচ্ছে এবং 
যারা স্তুতি যোগ্য, তারা সকলেই আপনার স্বরূপ আপনি 
সর্ব, সৰ্বভক্ষী এবং সর্বভুতের অন্রাত্জা ; আপনাকে সাদর 
প্রণাম। আপনিই হোতা, আপনিই মন্ত্র, আপনার ধ্বজা ও 
পতাকা শ্রেতবর্ণের ; আপনাকে প্রগাম। আপনার নাভি 
থেকে সমগ্র জগৎ আবির্ঠত। আপনি জগৎ-সংসার চক্রের 
নাজিব (কেন্দ্র) এবং আবরণেরও আবরণ ; আপনাকে 
আমাদের প্রণান। আপনার নাসিকা অত্যন্ত কৃশ, তাই 
আপনাকে কৃশনাস বলা হয়, আপনার অবয়ব কৃশ হওয়ায় 
আপনাকে কৃশাঙ্গ বলা হয়। আপনি আনদ্দনৃর্তি, অতি 
প্রসন্নভাবে থাকেন, আপনাকে নমস্কার। আপনি সমস্ত 
প্রাণীর মধো শাযিত অন্তর্যামী পুরুষ, প্রলয়কালে 
যোগনিস্বার আশ্রয়ে শায়িত এবং সৃষ্টির প্রারন্তে ক্গান্তু নিভ্রা 
থেকে উতদ্বিত। আপনি বল্দারূপে সর্বত্র অবস্থিত এবং 
কালরূগে সর্বদা দ্রুতগাগী। মন্তক নুণ্ডিত সল্লাসী এবং 
জটাধারী তপহ্থীও জাগনারহ হ্বূপ। আপনাকে প্রণাম। 


বলাভিমানী ইন্দ্রের মান আপনিই মর্দন করেছিলেন। আপনি 
কালের নিয়ন্তা এবং সর্বশক্তিমান। মহাপ্রলয় এবং অবান্তর 
প্রলয় আপনারই স্বরূপ, আপনাকে জামার গ্রণাম। প্রভু 1 
আপনার অষ্টহাসি দুন্দুভির ন্যায় ভয়ংকর। আপনি ভীষণ 
ব্রত ধারণকারী। দশবাহু সমন্ধিত উগ্র নূর্তিধারী আপনাকে 
আমার নমস্তার। আপনি ভয়ংকর হয়েও নির্ভয় এবং শম 
ইতাদি উত্তম ব্রত পালন করেন; আপনাকে আমার প্রণামা 
বীণা আপনার প্রিয়, আর বৃষ (বৃষ্টিক্ঠা), বৃষা 
(কারী), গোবর (নন্দী) এবং বৃষ (ধর্ম) ইত্যাদি 
নামে আপনি প্রসিদ্ধ। কস্ট (নিতা গতিশীল), দণ্ড 
(শাসক) এরং পচপচ (নকল ভূতাদিকে সংহারকারী)ও 
আপনার নাম। আপনি সবথেকে শ্রেষ্ঠ, বরস্বরাপ ও 
বরদাতা; উত্তম মালা, গন্ধা, বস্তু ধারণ করেন এরর 
ভন্তদের আকাঙ্ক্ার থেকে বেশি বর প্রদান করেন ; 
আপনাকে প্রণায়। 

অনুরাগ ও বিরাগ দুই-ই যাঁর স্বরূপ, যিনি ধ্যানপরায়ণ, 
রুদ্রাক্ষমালাধারী, কারণরূপে সর্বত্বব্যাপী এবং কার্যরূপে 
পৃথকভাবে প্রতিভাত, যিনি সমগ্র জগৎকে আলো ও ছায়া 
প্রদান করেন, সেই ভগবান শংকরকে নমস্কার। অঘোর, 
ঘোর এবং ঘোর থেকেও ঘোরতর রূপধারণকারী শিব, 
শান্ত এবং অতি শান্তম্বরূপে দর্শনদানকারী ভগবান শিবকে: 
প্রণাম। একপাদ, বহুনেত্র এবং এক মন্তকবিশিষ্ট আপনাকে 
প্রণাম। ভ্তপরদন্ত ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্ বস্তু সানন্দে গ্রহণ এবং তার 
পরিবর্তে ভক্তকে অপার ধনরাশি প্রদান করার ইচ্ছা রাখা 
ভগবান রুদ্রকে নমস্কার! যিনি এই বিশ্ব সৃষ্টির কারিগর, 
গৌরবর্ণ এবং সর্বদা শাশম্বরূপে বিরাজমান, যীর ঘণ্টাধ্বনি 
শত্রুদের ভ্ীতসন্্রন্ত করে, সেই মহেশ্বরকে প্রণাম। যাঁর 
একটিমাত্র ঘণ্টা হাজার ঘণ্টাধ্যনির সনকক্ষ, ঘণ্টার মালা 
যার প্রিয়, যিনি গন্ধ ও কোলাহলরূপ, সেই ভগরান শিবকে 
প্রণাদ। যিনি" বলে ক্রোধ এবং আন্তরিক শান্তি প্রকাশ 
করেন, পরব্রহ্ষের চিন্তার তৎপর থাকেন, শান্তি ও 
ব্ৰহ্মচিভ্তাকেই প্রিয় বলে মানেন ; পর্বতের ওপর এবং 
বৃক্ষের নীচে মীর বাস, মিনি সর্বল শান্ত থাকার আদেশ 
প্রদান করেন, সেই মহাদেবকে প্রণাম। যিনি জগতের 
তরণ-তারণকারী, মঞ্জ, যজমান, হবন এবং অগ্নিরাপ, 


আপনার তাগুরনৃতা সর্বদা হয়ে চলোচ্ছে। আপনি শুঙ্গাছি | সেই 
বাদে মগ থাকেন ; আপনাকে গ্রণাম। 
আপনি সর্বাপেক্ষা প্রবীণ এবং সর্বপগুণে সবার থেকে শ্রেষ্ট 


বান শহরকে মিনি যজ্ঞ নির্বাহ, 
দ্রনশীল, পন্থী, তাপগ্রদানকারী : নদী. নদীতীর এবং 
গদীপতি সমুদ্র যার নিদহরূপ, সেই ভগবান শিবকে প্রণাম 


শান্তিপ্ব] প্রজাপতি দক্ষের ভগবান শিবের স্থতি 1293 
জানাই। অন্নদাতা, অন্নপতি এবং অন্নভোক্তারূপ | দিক্ষেপকারী), যুগাবর্ত (যুগপরিবর্তনকারী) ও মেদাবর্ত 
মহেহরকে নমস্ার। যার সহস্র মস্তক, সহন্র চরণ, সহজ | (বাযুরূপে মেদের পরিএমণকারী) ; আপনাকে নমস্কার। 


শূল এবং সহস্র নেত্র, যিনি প্রভাত সূর্যের ন্যায় দেদীপাম্যন 
ও স্থালকরাপধারী, দেই শংকর ভগবানকে প্রণাম! নিজ 
বালক অনুচরদের রক্ষক, বালকদের ক্রীড়াসঙ্ী. বৃদ্ধ. লুক. 
শ্ষুক্ধ এবং ক্কোভ প্রদানকারী আপনাকে প্রণাম। আপনার 
কেশ গঙ্গার তরঙ্গদ্থারা অঙ্কিত, আপনি ব্রাহ্মণের ছুটি 
কর্ম-_অধায়ন, অধ্যাপন, যজন। যাজন। দান এবং 
প্রতিগ্রহ দারা সন্ু্ট থাকেন এবং স্বয়ং (অধ্যয়ন, যজন ও 
দানরূপ) ডিন কর্মের অনুষ্ঠান করেন ; আপনাকে আমার 
প্রণাম। আপনি বর্ণ ও আশ্রমের বিভিন্ন কর্মগুলি বিধিমতো 
বিভাজন করেন, কলকল ধ্বনি, ঘোষস্বরূপ ও স্তবস্থৃতির 
যোগা আপনাকে বারংবার প্রণাম। আপনার নেত্র শ্বেত, 
হলুদ, কালো এবং রক্তিম বর্ণ সমন্বিত, আপনি প্রাণবাযু 
জয়কারী, দণ্ডরাপে প্রজাদের শৃঙ্খলা রক্ষাকারী, ব্হ্মাণ্ডরূপ 
ঘটভঙ্গকারী এবং করশদেহ ধারপকারী, আপনাকে প্রণাম। 
ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ প্রদানের বিষয়ে আপনার, কীর্তি 
বর্ণনার যোগা। আপনি সাংখান্বরপ, নাংখ্যযোগিদের 
প্রধান এবং সাংখাশান প্রবৃকারী ; আপনাকে প্রণাম। 
আপনি রথে এবং বিনা রথেও ভ্রমণ করেন। জ্বল, অগ্নি, 
বায়ু ভ জাকাশ_-এঁই চারপথেই আপনার রখ পরিভ্রমণ 
করে। আপনি কৃষ্ণমৃগচর্ম ধারণকারী এবং সর্পরপ 
যজ্ঞোপৰীত ধারণ করেন ; আপনাকে প্রণাম। 

ঈশান! আপনার দেহ বন্ডের ন্যায় কঠোর । হরিকেশ ! 
আপনাকে নমস্কার ! ব্যক্তাবতন্বরূগ পরমেশ্বর ! আপনি 
ত্রিনেত্রধারী এবং অন্বিকার স্বামী $ আপনাকে নমস্তার। 
আপনি কামস্করূপ, কামনাপূরণকারী. কামদেবের 
বিনাশকারী, তৃপ্ত-অতৃপ্তের বিচারকারী. সর্বশ্বর্ূপ, সর 
মতো রক্তবর্ণ ; আপনাকে প্রণান। মহান মেঘের না 
শ্যামবর্ণসম্পয়ন মহাকাল ! আপনাকে নমন্্র। আপনার 
শ্রীবিপ্রহ স্থল, জীৰ্ণ জটানশ্পয় এবং বন্ধ ও মৃগচর্মধারী। 
আপনি দেদীপামান সূর্য এবং অগ্নির ন্যায় জোতির্ঘয 
জটাদারা সুশোভি। আগনি সহ সূর্যের ন্যায় প্রকাশিত 
এবং সর্বদা তপস্যারত ; আপনাকে প্রণাম। আপনি 
স্রগৎকে মোৱগ্রন্ত করেন এবং গঙ্গার অভ্র ধারা যন্তুকে 
ধারণ করেন, অই আপনার কেশরাশি সর্বদা সিক্ত থাকে। 
আপনি চ্্রাবর্ত (চন্দ্রকে বারবার ক্ষয় বৃদ্ধির চক্রে 


আপনিই অগ্ন, অন্নাদ, ভোক্তা, অন্নদাতা, অয্নাভোদ্ধী, 
অন্নস্রষ্টা, পাচক, পক্ধায়ভোজী, পবল এবং অগ়িযাপ। 
দেৱদেবেশ্বর ! জরায়ু, অশুজ, মন্দ এবং উত্ভিজ্ছ_ 
এই চার প্রকারের প্রাগপুরুষও আপনিই। আপনিই রাড 
জীবদের সৃষ্টি ও সংহারকারী। ব্র্দবেত্তাগণের মধ্যে শ্রেষ্ট! 
জ্ঞানী ব্যক্তিরা আপনাকেই প্রঘজ্ঞানীদের ব্রহ্মা বনে 
থাকেন। গ্রন্মবদী বিদ্বানগণ আপনাক্ষেই মলের পরান 
কারণ, আকাশ, বায়ু, তেজ, থক্‌, সাম এবং প্রণব বলে 
থাকে। সুরশ্রেষ্ঠ ! সামগানকারী বেদবেত্তা পুরুষ "হানি 
হায়ি, হজ হায়ি, হাবু হায়ি’ প্রভৃতি উচ্চারণ ছারা নিরন্তর 
আপনারই মহিমা গীত করেন। যজুর্বেদ এবং খাদ 
আপনারই স্বয়াপ। আপনিই হবিষ্য। বেদ গু উপনিষদের 
গ্রতিঘার আপনার মহিমাই ব্যাখ্যা করা তয়। ব্রাহ্মণ, 
ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র এবং নিষ্নবর্ণের লোকেরা আপনারই 
স্বর্নপ। মেম, বিদ্যুৎ এবং বন্ধু এগুলসিও আপনার আরেক 
রূপ। সম্পূর্ণ বছর, খতু, মাস, পক্ষ, যুগ, নিমেষ. কাষ্ঠ, 
প্রহ-নক্ষত্র এবং কলাও আপনারই অংশমাত্র। বৃক্ষের মধ্যে 
প্রধান বৃক্ষ বট-অশ্বখাদি, পর্বতের মধ্যে শিখর, ঝনা জন্তুর 
মধ্যে বাঘ, পাখির মধো গরুড়; সর্পের মধো অনন্তর, 
সমুদ্রের ময্যে ক্ীরসাগর, যন্ত্রের (অন্ত্রের) মধ্যে ধনুক, 
শস্ত্রের মধ্যে বজ্র এবং প্রতের মধ্য সত্য আপনিই। 
আপনিই ইচ্ছা, দে, রাগ, মোহ, ক্ষমা, অক্জমা, বাবসায়, 
ধৈর্য, লোড, কাম, ক্রোধ, জয় এবং প্রাজ। আপনি 
গদা, বাণ, ধনুক, খাটের অঙ্গ এবং অর্বর নামক 
অন্ত্রধরণকারী। আপনিই ছেতা (ফ্কেনকারী), ভেজ 
(ভেদনকারী), প্রহতী (প্রহারকারী), নেতা, সস্তা 
(মননকারী) এবং পিতা। দশ প্রকারের ধর্ম, অর্থ এবং 
কাম বদাপনি। গঙ্গা ইত্যাদি নদী, সমুদ্র, খাল, পুষ্করিণী, 
জতা, তৃণ, ওষধি, পশু, মৃগ, পক্ষী, ভ্বা, কর্ণসমারন্ত, 
ফুল ও ফলগ্রদানফারী কালও আপনিহ। 

দেবতাদের আদি-অন্ত আগনি। আপনিই গায়রীমন্ত্ 
এবং ৪“কারস্বরূপ। হরিত, লোহিত, নীল, কৃষ্ণ, সম, 
ভরুল, কপিল, কপোত এবং শ্যামমেঘদের সমান 
এই দশ প্রকার রউও আগনি। বর্ণরহিত হওয়ায় আপনি 
অবর্ণ এবং সুন্দর বর্ণের হওয়ায় আপনাকে সুবর্ণ কলা হয়। 
আপনি বর্শরষ্টা এবং মেঘের ন্যায়। আপনার নামে সুন্দর 
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মামা এবং সুবর্ প্রিয়। আপনিই ইন্দ্র, বরুণ, যম, কুবের, 
অগ্নি, উপপ্রব (গ্রহণ), চিত্ৰভানু (সূর্), রা এবং ভানু। 
হোত্র, হোতা, হ্বনের পদার্থ, হবন ক্রিয়া এবং তার (তার 
ফল প্রদানকারী) পরমেশ্বরও আপনিই। বেদের ব্রিসৌপর্ণ 
লাঘক শ্রুতিতে এবং যজুর্বেদের শতক্ুদরির প্রকরণে যে বহ 
বৈদিক নাম আছে সেগুলি সবই আপনার। 

আপনি পবিত্র থেকেও পবিত্ৰ এবং মঙ্গলের থেকেও 
মঙ্গল। আপনিই গিরিক (অচেতনের চেতনা আনেন), 
হিংডুক (গমনাগমলকারী), বক্ষ (সংসার), জীব, দেহ, 
প্রাণ, সত্ব রজ তম, অপ্রমদ (স্ব্রীবর্জিত-উধর্বরেতা), 
প্রাণ, অপান, সমান, উদান, ব্যান, উদ্েষ-নিমেম (চক্ষু 
উত্নীলন-নিমীলন), শ্বাস-প্রশ্বাসের চেষ্টা। আপনার উদর 
ও মুখ মহান। লোমণ্ুলি সূচাগ্রের ন্যায়। আপনি 
চরাচরস্বরূপ, গীত-বাদ্যের তত্ব ভানেন। গ্ীত-বাদা 
আপনার অন্ত প্রিয়। আপনি মংস্য, জলধর এবং 
জালধারী মকর। তা সত্বেও আপনি বন্ধনের অতীত। 
আপনি কেলিকলাুক্ত এবং কলহরাপ। আপনি অকাল, 
অতিকাল, দুষ্কাল এবং কাল। মৃত, ক্র (কাটার যন, 
কৃত (কাটার যোগ্য), পক্ষ মিত্র) এবং অপক্ষ ভয়ংকর 
(ক্রপক্ষাশকারী)ও আপনিহ। আপনি মেঘের ন্যায় 
কালো করান্র্রী এবং প্রলয়কালীন মেঘ। ঘন্ট 
(প্রকাশবান), অখণ্ট (অবাক্ত প্রকাশসম্পল), ঘটা 
(কর্মফলযুজকারী), ঘণ্টা (ঘণ্টা-সম্পন্ন), চরুচেলী 
(জীৱেদের সঙ্গে ক্রীড়া করেন বিনি) এসবই আপনার নাষ। 
আপনিই ব্ৰহ্মা, অগ্নিস্বরূপ, দর্তী, মুণ্ড এবং ব্রিদণ্ুধারী। 
চারযুগ এবং চারবেদ আপনারই স্বরূপ এবং চারপ্রকারের 
হোতৃকর্ষের আপনিই প্রবর্তক। চার আশ্রমের আপনিই 
আরাধ্য এবং চারবর্শের সৃষ্টিকারী আপনি। আপনি 
অঙ্ষপ্রিয়, ধূর্ত, গণাধাক্ষ এবং গণাধিপ নামে প্রসিদ্ধ। 
আপনি রক্তব্ত্র এবং রক্তিম কুলের মালায় শোভিত 
থাকেন, পর্বতের ওপর শয়ন করেন এবং গেরন্মা বন ধারণ 
করেনা আপনিই ক্ষুদ্র ও বৃহৎ শিল্পী (কারিগর) এবং 
সর্বপ্রকার শিল্পকলার প্রবর্তক 

আপনি ভগদেবতার চক্ষু ছেদল করায় জনা অন্ধুশ, চণ্ড 
(তান্ত ক্রোধী) এবং পৃথার দাত বিনাশকারী। স্বাহা, স্বধা, 
বষট্কার, নমস্কার এবং নমোলমঃ ইতআদি পদ আপনারই 
নাগ। আপনি গৃঢ় ব্রতসারী, গুপ্ত তপস্যাকারী, ভারকমন্ত 


(সৃষ্টিকারী), সংঘাতা (যুক্তকারী), বিধাতা, ধরণ এবং 
অধর (আধাররহিত)ও আপনারই নান। আপনি রক্ষা, 
তপ, সত, ব্ৰহ্মচৰ্য, আর্জব (সারলা), তৃত্যত্মা (প্রাণীদের 
আতা), ভৃতাদির সৃষ্টিকারী, ভৃত (নিতাসিদধ), ভূত, 
ভবিষাৎ এবং বর্তমানের উৎপত্তির ক্ায়ণ। ভূর্লোক, 
তুবর্দোক, স্বর্লোক, রব (ছির), দান্ত (দমনপীল) এবং 
মহেশ্বর। দীক্ষিত (যজ্ের দীক্ষা গ্রহণকারী), অদীক্ষিত, 
ক্ষমাবান, দুর্দান্ত, উদ্দণ্ড প্রাণীদের বিনাশকারী, চন্দ্রের 
আবৃত্তিকারী (মাস), যুগের আবৃত্তিকারী (কল্প), সংবর্ত 
(প্রলয়) এবং সংবর্তকও (পুনরায় সৃষ্টি সঞ্চালনকারীও) 
আপনি। আপনিই কাম, বিন্দু, অণু (সৃক্ষ) এবং সুলরাপ। 
আপনি ফুল-মালা অধিক পছন্দ করেন। আপনি নন্দীমুখ, 
ভীমমুখ (ভয়ংকর মুখবিশিষ্ট), সুমুখ, দর, অনু 
(মুখরহিত), চতুর, বহুনুখ এবং যুদ্ধের সময় শক্ত সংহার 
কালে অগ্রিমুখ। হিরণ্যগর্ভ (ব্রহ্মা), শকুনি, মহাসর্পের প্রভু 
( শেষনাগ) এবং বিরাটও আপনিই। আপনি অধর্মনাশক, 
মহাপাৰ্শ্ব, চণুধার, গণাধিপ, গোনর, গাভীদের বিপদ হতে 
রক্ষাকারী, নন্দীতে আরোহণকারী, ব্রৈলকারক্ষক, 
গোবিন্দ (শ্রীকৃষ্ণরূণ), গোমার্ (ইন্দিয়ের আশ্রয়), অমার্দ 
হৈন্দিয়ের অগোচর), শ্রেষ্ঠ, স্থির, স্থাণু, নিস্কম্প, কল্প, 
দুর্বার (যার সন্মুধীন হওয়া কঠিন), দুর্বিহহ (অসহ্য 
বেগসম্পরন), দুঃসহ, দুর্লক্ঘা, দুংপ্রকম্প, দুর্বিব, দুর্জয়, 
জয়, শশ (শীঘগামী), শশাঙ্ক (চন্দ্র) এবং শমন (যরাজ)। 
শীত, সীম, কধা, বৃদ্ধাবস্থা এবং মানসিক চিন্তা দূরকারীও 
আপামই। আপনিই আধিবাধি এবং তা নিরামযকারীও। 
আমার বঞ্তরূপ যুগ হত্যাকারী এবং আধিব্যাধি আনয়ন ও 
নিরাময়কারীও আপনিই। (কৃষ্ণরূপে) মন্তকে শিখণ্ড (অযুর 
পক্ষ) ধারণ করায় আপনি শিখপ্তী। পৃগুরীকের (কলের) 
ন্যায় সুন্দর নেত্র হওয়ায় আপনাকে পুণ্ুরীকাক্ষ ধলা হয়। 
আপনি কমল বনে বাস করেন, দণ্ডধারণ কারী, ত্রাস্বক, 
উত্রদণ্ড এবং ব্রহ্মাণ্ডের সংহারক। বিষাগ্রি পানকারী, 
দেবশ্লেষ্ঠ, সোমরসপারী এবং মরুদ্যাণের ঈশ্বর 
দেবাদিদেব ! জগন্নাথ! আপনি অমৃত পানকারী ও গণেদের 
শ্রভু। আপনি বিযায়ি ও দৃত্যু থেকে রক্ষা করেন এবং দুধ ও 
সোমরগ পান করেন। আপনি সৃশ্বপ্রষ্ট ভীবেদের প্রধান 
রক্ষক এবং তুষিত নামক দেবতাদের আদিভৃত ব্রহ্মাকেও 
পালন করেন। আপনি হিরণারেত৷ (অগ্নি), পুরুষ 
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(অন্তরা), সতী, পুরুষ এবং নপুংসক। বালক, যুবক | না করে দেহধারীদেরই ক্রন্দন করান, স্বয়ং হ্ষিত না হয়ে 


এবং বৃদ্ধও আপনি। নাগেশ্বর! আপনি বিশ্বকৃৎ (জগতের 
সংহারক), বিশ্নকর্তা (প্রজাপতি), বিশ্বকৃৎ (ত্রচ্মা), 
বিশ্ব রচনাকারী প্রজাপতিদের ষধ্যে শ্রেষ্ঠ, বিশ্বের 
ভারবহনকারী, বিশ্বরাপ, তেজস্থী এবং সর্বত্র ঘুখ বিশিষ্ট। 
চন্দ্র, সূর্য আপনার নেত্র, পিতামহ ব্রহ্মা আপনার হৃদয় 
আপনিই সমুদ্র, সরস্বতী আপনার বালী, অগ্নি ও বায়ু 
বল এবং আপনার চক্ষু খোলা ও বন্ধ করাই হল দিন ও 
রাত্রি। 

শিব! আপনার মাহাত্মা সম্পূর্ণভাবে ছানা ব্রহ্মা, বিষ্ণু 
বা প্ৰচীন খষিদের পক্ষেও সম্ভব নয়। আপনার সৃন্ম রাপ 
আমরা দেখতে পাই না। প্রভু ! পিতা যেমন তার শুরসজাত 
পুত্রকে রক্ষা করেন, তেমনই আপনিও আমাকে রক্ষা 
করুন। অন্ঘ ! আমি আপনার দ্বারা রক্ষা পাওয়ার যোগ্য, 
আপনি অবশা আমাকে রক্ষা করবেন ; আমি আপনাকে 
নমস্কার করি। আপনি ভক্তদের সর্বদা কৃপা করে থাকেন, 
আমি সর্বদাই আপনার ভক্ত। যিনি সকল মানুষের ওপর 
মায়াজাল বিস্তার করে সকলের কাছেদুর্বোধা হয়ে আছেন, 
অদ্বিতীয় এবং সমুদের নযায় অনন্ত কামনার অন্ত হলে মিনি 
প্রকাশিত হন ; সেঁহ পরমেশ্বর নিত] আমাকে রক্ষা করুন 
যারা নিদ্রাবশীভূত্ত না হয়ে প্রাণের ওপর বিজ্রয়লাত 
করেছেন এবং ইন্টিয়জয় করে সত্তপতণে হথিত হয়েছেন 
সেই যোগিগণ ধ্যানে যে জ্যোতির্ময় তত্ব সাক্ষাৎ করেন, 
সেই যোগাত্মা পরমেশ্বরকে প্রণাম। যিনি জটা ও দত্ত ধারণ 
করেছেন, যার বিশাল উদর, কমগ্ুলুই যার তৃলীর, সেই 
ব্রহ্মারূপে বিরাজমান ভগবান শিবকে প্রণাম। খাঁর 


তাদেরই হর্ষিত করেন, তাকে আদি শ্রদ্ধায় স্মরণ করি। 
নদী, সমুদ্র, পর্বত, গু, বক্ষাদির মূল. গোশালা, দুর্গম 
পথ, বন, টোরান্তা, সডক, নদীতীর, হস্তিশালা, অশ্বশালা. 
রথশালা, পুরাতন উদ্যান, জীর্ণ গৃহ, পঞ্চ 
বিদিক্‌, চন্দর-সূর্ব এবং তাদের কিরণে, রসাতলে এবং 
অনানা স্থানে যারা অধিষটার্রী দেবতারূপে ব্যাপ্ত, তাদের 
সবাইকে আদি বারংবার প্রণাম জানাই) যার সংখ্যা, প্রমাণ 
এবং কূপের কোনো সীমা নেই, যার গুনের পরিমাপ করা 
যায় না, সেই রুদরকে আমি সর্বদা নমস্তার করি। 

আপনি সমস্ত ভুতের জন্মদাতা, সকলের পালক ও 
সংহারক এবং সমস্ত প্রাণীর অন্তরাত্মা। -নানাপ্রুকার 
দক্ষিণাযুক্ত যজ্ঞ দ্বারা আপনাকেই যজনা করা হ্যা এবং 
আপনিহ সকলের কর্তা ; তাই আবি আপনাকে পৃথকভাবে 
নিমন্ত্রণ করিনি। অথবা দেব ! আপনার সৃষ্ধ মারায় আমি 
মোহ্যন্ত হয়েছিলাম, তাই আপনাকে নিমন্ত্রণের এই ক্রুটি। 
দেবাদিদেব ! আমি ভক্তিভাব নিয়ে আপনার শরণ নিয়েছি, 
অতএব এবার আমার ওপরে প্রসন্ন হোন। আমার হাদয়, 
বুদ্ধি, মন সব আপনাতেই সমর্সিত। 

প্রজাপতি দক্ষ এইভাবে মহাদেবের স্তুতি করে টপ 
করলেন। তন ভগবান শিব অভাত্ত প্রসন্ন হয়ে দক্ষকে 
বল্সন্দেন_'উত্তম ব্রত পালনকারী দক্ষ! তোমার স্তুতিতে 
আমি অত্যন্ত মন্ত হয়েছি। তুদি আমার কাছে নিবাস 
করবে। প্রজাগতে 1 আমার প্রসাদে তুমি এক হাজার 
অশ্বমেধ যন্ত্র এবং এক সহস্র বাজপেয় বলের যল প্রাপ্ত 
হব লোকনাথ ভগবান শিব তারপর প্রজ্ঞাপতিকে সান্তনা 


কেশরাশিতে মেঘপুঞ্জ, দেহের সন্ধিতে লদী এবং উদে 
চারটি মহাসাগর বিরাজমান, সেই জল স্থরীপ পরমাত্মাকে 
নমস্কার। যিনি প্রলয্নকাল উপস্থিত হলে একার্ণবের জলে 
শয়ন করেন, আদি সেই সলিলশয্যা ভগবানের শরণ গ্রহণ 
করি। যিনি রাত্রে রাহুর মুখে প্রবেশ করে স্বয়ং চন্দ্রের অমৃত 
পান করেন এবং স্থয়ং আবার সা হয়ে সূর্যের গ্রহণ ঘটিয়ে 
থাকেন, সেই পরমাস্থা আমাকে রক্ষা করুন। নবঙ্গাত 
শিশুদের ন্যায় যে দেৱতা ও গিতৃপুরুষ যজ্জে নিজ নিজ ভাগ 
গ্রহণ ফরেন, ডাকে নমস্কার তিনি "স্বাহা ও স্বণা" দ্বারা নিজ 
ভাগ প্রাপ্ত করে প্রসন্ন হোন ! যে রুদ্র অঙগুষ্ঠনাত্র দ্রীবরূপে 


দিয় বললেন_ দক্ষ ! এই যন্তে যে বিদ্ধ প্রদান করা 
হয়েছে, তার জন! তুমি দুঃখ কোরো না। আমি আগের 
কল্পে তামার যজ্ঞ হংস করোছিলাম। এই ঘটনা পূর্বক 
অনুসারেই হ্থেছে। সুব্রত ! আখি আবার তোমাকে 
বরপ্রদান করছি, তুমি দরকার করো এবং প্রস্নবদন ও 
একাগ্রচিতে আসার কথা শোলো। আমি পূর্বকালে বঙ্গ 
বেদ, সাংস্যযোগ এবং তর্বদ্বারা নিশ্চিত করে দেবতা ও 
দানবদের কনা দুর শুখসা করেছিলান। সেই প্রতের নাম 
পান্ুপত্ররত। আমিই সে কলযাপময় ব্ৰত রচনা 
করেছিলাদ। সেই প্রতের দ্বারা মহান ফল প্রাপ্তি হয়। 


সমস্ত দেহধারীদের মধ্যে বিরাজমান, তিনি পর্দা আনার 
বন ও বৃদ্ধি করুন। যিনি দেহের নঞ্যে থেকে নিজে ক্রন্দন 


মহাভাগ ॥ সেই দাশুপড্রতের 
এবার তুমি তোমার নালসিক চিন্তা আগা করে|" 
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[শিব 


এই বলে সহাদেব তার গনী পার্বতী ও অনুচরদের নিয়ে 
দক্ষের কাছ থেকে চলে গেলেন। যে ব্যক্তি দক্ষত্ধারা কৃত 
এই ন্তব কীর্তন বা শ্রবণ করে, তার কখনো অমঙ্গল হয় না 
এবং সে দীর্ঘায়ু লাভ করে। সমস্ত দেবতাদের অধ্যে যেমন 
ভগবান শংকর শ্রেষ্ঠ, তেমনই সমন্ত স্তবের মধো এই স্তব 
্রেষ্ঠ। এটি সাক্ষাৎ বেদের সমান। বারা বশ, রাজা, সুখ, 
রশবর্ষ, কাম, অর্থ, ধন বা বিদ্লাভ করতে চায়, তাদের 
সকলেরই এই স্োত্র ভক্তিপূর্যক শ্রবণ করা উচিত। রোগী, 
দুঃখী, দীন, চোরের হাতে পড়া, ভীতসত্্ত, রাজার কাছে 
অপরাধী মানুষও এই স্তোত্র পাঠ করলে মহাভয় থেকে 
মুক্তিলাভ করে। তারা এই দেহেই ভগবান শিবের 
'অনুচরদের সমকক্ষ যোগ্যতা লাভ করে এবং তেজন্বী, 
যশস্থী এবং নির্মল হয়ে যায়। যেখানে এই স্তোত্র পাঠ হয়, 
সেখানে রাক্ষস, পিশাচ, ভূত এবং বিনায়ক কোনো বিষ 


করে না| যে নারী ব্রহ্মর্য পালন করে ভক্তিভরে ভগবান 
শংকরের এই স্তোত্র শ্রবণ করে, সে দেবতার ন্যায় পিতা ও 
শতির ঘরে পূজিত হয়। বে বাক্তি সমাহিত চিত্তে এটি শ্রবণ 
ও কীর্তন করে, তার সকল কার্যই সফল হয়। এই স্তোত্র পাঠ 
করলে মনে মনে চিন্ত। করা ও বাকো প্রকাশ করা সমস্ত 
কামনাই পূর্ণ হয়। মানুষের উচিত ইন সংযম দ্বারা শৌচ- 
সন্তোষ ইত্যাদি নিয়ম পালনপূর্বক কার্তিকেয়, পার্বতী ও 
নন্দিকেশ্বর প্রমুখ অঙ্গদেবতাদের পৃজা করে এবং তাদের 
বলি অর্পণ করে, তারপরে একাগ্রচিতে এই নমসমূহ পাঠ 
করা। এইভাবে পাঠ করলে সে কামনা অনুসারে ধন, কাম 
ও উপভোগের সামগ্রী লাভ করে এবং মৃত্যুর পর স্বর্গে 
যায়। তাকে আর ইতর যোনিতে জগ্ম নিতে হয় লা। 
পরাশরনন্দন ভগৱান ব্যাস এইভাবে এই স্তোত্রের মাহাত্মা 
জানিয়েছেন। 


সমঙ্গের নারদকে তার শোকহীন হ্থিতির বর্ণনা এবং 
নারদের গালৰ মুনিকে শ্রেয় লাভের উপদেশ 


যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করলেন-_পিতামহ ! জগতের জীব 
দুঃখ ও মৃত্যুর জন্য সদাই ভয়ে ভয়ে থাকে; সুতরাং আপনি 
এমন উপদেশ দিন, যাতে আমাদের ওইগুলির তয় না 
থাকে। 

ভীষ্ম বললেন_ ভারত! এই বিষয়ে নারদ ও সমঙ্গের 
সংবাদয়প প্রচীন ইতিহাসের উদাহরণ দেওয়া হয়। 
একবার নারদ সমঙ্গকে জিজ্ঞাসা কয়লেন__'বুনে ! 
তোমাকে সর্বদা আনন্দমগ্র ও শোকহীন দেখায়। তোমাকে 
কলো লেশমাত্র উদ্ধিগ্ন দেখায় না? তুমি সৰ্বদা সন্তুষ্ট এবং 
নিজের মধো মনন হয়ে বালকের নায় কাজ করে যাও, এর 
কারণ কী ?* 

সনঙ্গ বললেন-_দুনিবর ! আমি ভূত, বর্তমান ও 
ভবিষ্যতের স্বরূপ এবং তার তত্ত্ব জানি, তাই আমার মনে 
কখনো বিষাদ আসে না। আমার কর্মের আরন্ত এবং তার 
ফলোদয় কালেরও জ্ঞান আছে, লোকে যে নানাগ্রকার 
কর্মফল প্রাপ্ত হয়, তাও আমি জানি, তাই আমি কখনো 
দুঃখিত হই না। জগতে বিদ্বান, মূর্ব, অন্ধ, জড়ও জীবিত 
থাকে এবং সুস্থ শরীরসম্পন্ন দেরতা, বলখান এবং নির্ধল 
সকলেই নিজ নিজ কর্মানুসারে জীবন ধারণ করে, 


সেইভাবে আমিও ভীবন ধারণ করে আছি। ধনীও জীবিত 
থাকে, দরিদ্রও ; সেইভাবে আমিও জীবিত বলে মনে 
করবেন। মানুষ যেজনা কাউকে প্রাজ্ঞ (বুদ্ধিমান) বলে, 
সেই প্রজ্ঞার (বুদ্ধির) মূল হল ই্টিয়ের পরসন্গতা। যে মূঢ় 
ব্যক্তির ইন্দ্রিয়াদি শোক ও ঘোহগ্রস্তু হয়ে থাকে, তার 
প্র্ালাভ হয় না। মূর্ণের যে গর্ব, তা মোহেরই রাপ। মূঢ় 
বাক্তিদের ইহলোকেও সুখ হয় লা, পরলোকেও নয়। 
কাউকেই সর্বদা দুঃখ ভোগ করতে হয় না বা সর্বদা সুখ 
লাভও হয় না। জগতের স্বরূপ পরিবর্তিত হতে দেখে 
আমার নায় মানুষ কখনো শোক করে না ; অনুকূল ভোগ 
বাসুখ লাভ করে তাকে অভিনন্দিত করে না এবং প্রতিকূল 
দুঃখ প্রাপ্ত হয়েও কখনো চিন্তিত হয় না। যার চিত্ত স্থির 
হয়েছে, সে কখনো অপরের ধন আশা করে না, অনেক 
সম্পত্তি লাভ করেও আনন্দে উৎফুল্ল হয় না৷ এবং ধন নষ্ট 
হলেও তার জনা দুঃখ করে না ; কারণ বন্ধুবঙ্গাব, ধন, 
উত্তম কুল, শাস্তরাধায়ণ, মন্ত্র এবং বীর্য এগুলির 
কোনোটিই দুঃখ দূর করতে সক্ষম নয়। মানুষ তার গুণের 
জনাই পরলোকে শান্তি পায়| যার চিন্ত যোগযুক্ত নয়. সে 
সম্বুদ্ধি লাভ করে না। যোগ ব্যতীত সুখও পাওয়া যায় 


শা্িপর্বা 


সমঙ্গের নারদকে তার শোকহীন স্থিতির বর্ণনা... 
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না৷ দুঃখের (প্রতিকূল বুদ্ধি) আগ ও ধৈর্য এই দুটিই 
সুখের মূল। ন্রিয়বস্ত প্রাপ্ত হলে হ্য হয়, হর্ষ থেকে 
অহংকার বৃদ্ধি পায় এবং অহংকার নরকগাসী করে, তাহ 
আমি ওই তিনিই আগ করে থাকি। শোক, ভয় এবং 
অহং-অভিযান__এগুলি প্রাণিদের দুখ-দুঃখ অনুভূতি 
জাগায় এবং মোহে আবদ্ধ করে। তাই যতদিন এই দেহ 
থাকে, ততদিন আমি এগুলিকে সাক্ষীর মতো দেখে থাকি 
এবং অর্থ, কাম, শোক, সন্তাপ, তুষ্ট ও মোহ পরিত্যাগ 
করে নিরদনছ হয়ে পৃথিবীতে বিচরণ করি। অমৃত পানকারীরা 
যেমন মৃত্যুকে তয় পায় না, তেমনই আমারও ইহলোক বা 
পরলোকে মৃত্যু, অধর্ম, লোভ এবং অন্য কিছুতে ভয় নেই। 
নারদ! আমি মহান এবং অক্ষয় তপস্যা করে এই জ্ঞান লাভ 
করেছি, ভাই শোক উপস্থিত হলেও, তা আমাকে দুঃখের 
সাগরে কেলে না। 


না, যাদের মন সর্বদা সংশয্রন্ত এবং, 
করার কোনো নিশ্চিত পথ স্থির করেনি, তাদের কী করে 
কল্যাণ হবে? দয়া করে বলুন। 

ভীষ্ম ধললেন-__-ৃিষ্ঠির ! সর্বদা গুকজনদের পূজা, 
বৃদ্ধ ব্যক্তিদের উপাসনা এবং শান্্াদি শ্রবশ_এই তিনটি 
কল্যাণের অমোঘ সাধন! এই বিষয়েও দেবর্ধি নারদ ও 
মহর্ষি গালবের প্রচীন ইতিহাসের উদাহরণ দেওয়া 
হয়। কোনো এক সময় গালব মুনি কল্যাণ প্রাপ্তির ইচ্ছায় 
জ্ঞানানস্দে পূর্ণ এবং সর্বনা মনকে নিজ্ নিয়ন্ত্রণে রাখা দেবর্মি 
লারদের কাছে: দিয়ে ঠাকে প্রশ্ন করলেন__-খুনিবর ! 
আপনি উত্তমগুণযুক্ত, নী আর আমি আত্মতত্ব অনভিজ্ঞ 
এবং সুঢ, সুতরাং আপনি আমার সন্দেহ দূর করুন। শাস্ত্রে 
বছপ্রকার কর্তবা-কর্ম বলা হয়েছে, কিন্তু সেগুলি আমার 
কাছে একই প্রকারের মনে হয়। তার মধ্যে কোনটি অনুষ্ঠান 
করলে আমার জ্ঞানে প্রবৃত্তি হতে পারে, তা আমি নিরূপণ 
করতে পারছি না, সেট আপনি স্থির করে দিন৷ সকল 
আশ্রমহ ভিন্ন ভিন্ন কর্তর্যের দিকে দৃষ্টিপাত করে এবং 
“এটিই শ্রেষ্ঠ’, ‘এটিই শ্রেষ্ঠ” এই বলে সকলের কাছে 
নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করার চেষ্টা করে। অনা দিকে 
বিডির শানত্ারা নানারূপ উপদেশ পেয়ে মানুষ লানাপ্রকার 
কর্মে স্থিত হয় এবং সকলেই নিজ্ঞ নিজ শাস্ত্রের প্রশংসা 


করে থাকে, এদিকে আমিও নিজ শাস্ত্রে সন্তুষ্ট । এই অবস্থায় 
ওদের এবং নিজেকে সমভাবে সন্তু দেখে আমি 
কলাদ প্রাপ্তির উপায় সন্বন্ধে সঠিক সিন্ধান্ত নিতে পারছি 
না।/ধদি শান্তর এক হত তাহলে (এক হওয়ার জনা) 
শ্রেয়ের উপায় স্পষ্টভাবে বোঝা যেত ; কিন্তু বহু শান্ত 
শ্রেরমার্গকে অত্যন্ত গূঢ় করে ফেলেছে ফলে সেগুলি 
সংশস্ত হয়ে পড়েছে ; তাই আমি আপনার শরণ গ্রহণ 
করছি, কৃপা করে আমাকে শ্রেয়ের বাস্তবিক পথের উপদেশ 
প্রদান করুল। 

নারদ বললেন__ভাত ! আশ্রম চার প্রকারের এবং 
শাস্ত্রে তকে পৃথক পৃথকভাবে কল্পনা করা হয়েছে। তুমিও 
গুরুর শরণ নিয়ে সেই সব যথার্থরূপে জানো। ওই চার 
আশ্রমগুলির স্বরূপ ও গুণ ভিন্ন ভিন্ন। স্লদৃষ্টিতে বিচার 
করলে এগুলি সর্কোস্তম অভীষ্ট অর্থাৎ শ্রেম়মার্গের 
নিশ্চযাত্মক জ্ঞান করাতে পারে না। কিছু সৃন্মমদশী বিছ্বানই 
আশ্রমগুলির পরমতন্্ ঠিকভাবে বুঝেছেন যা ভালোভাবে 
কল্যাণ করে এবং সংশয়রহিত, তাকেই শ্রেয় বলা হয়। 
সুহৃদকে অনুগ্রহ করা, শক্রভাবাপর দুষ্ট পুরুষকে দণ্ড প্রদান 
করা এবং ধর্ম, অর্থ, কাম সংগ্রহ করা_ বিদ্বান ব্যক্তিরা 
একেই শ্রেয় বলেন। পাপ-কর্ম থেকে দূরে থাকা, নিত্য 
পুণাকর্ম করা, সৎ পুরুষদের সঙ্গে খেকে সঠিকভাবে 
সদ্চার পালন করা, সমন্ত প্রাণীর প্রতি কোমল ও 
সহজভাবে বারহার করা, মিষ্ট কথা রি দেবতা, 


EU: ভিত। অয যাওরেরারে 
শ্রেয়: কিন্তু সতা রখার্ঘভাবে জানা অত্যন্ত কিনা আমি তো 
তাকেই সত বলি, যাতে প্রাণীদের প্রকৃত হিত হয়। 
অহংকার পরিতাগ করা, গ্রদাদ বন্ধ করা, সন্বষ্ট থাকা, 
একাকী থেকে ধর্মপালন করা, ধর্মাচরশপূর্বক বেদ ও 
রেদান্তের স্থাধ্যায় এবং তা জানার ইচ্ছা কল্যাণের অমোঘ 
সাধন। যেসব বান্তি কল্যাণ প্রাপ্তি করতেচায়, তাদের রূপ, 
রস, গন্ধ, স্পর্শ এই বিষয় গুলি বেশি সেবন করা উচিত 
নয়। রাত্রে বেড়ানো, দিনে শয়ন করা, আলাসা, পরা, 
গর্ব, অধিক পরিশ্রম, একেবারেই পরিশ্রম লা করা যারা 


শ্রেয় প্রাপ্তি করতে ময়, তাদের কাছে এগুলি পরিত্যাজ্য) 
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[শান্তিপর্ব 


অপরের নিন্দা করে নিজের শ্রেষ্ঠর সিদ্ধ করার চেষ্টা করা 
উচিত ময়। নিজের যা বিশেষত্ব, তা উত্তম গুণের সাহাযো 
প্রকাশ করা উচিত। অধম ব্যক্তিরাই নিজেদের শেঠ জাহির 
করার চেষ্টা করে, তারা অপরের নিন্দা করে এবং 
নিজেদের দেষকে গুণবানদের ওপর চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা 
করে। যারা অপরের নিন্দা এবং নিজেদের গুণগান করে 
না, সেই পর্বগ্ুণসম্পন্ন বিদ্বান ব্যক্তিরাই মহাযশ্রে জাগী 
হয়। ফুলের পবিত্র এবং মধুর সুগন্ধা কিছু না বলেই 
সকলকে মোহিত করে এবং সূর্য কিছু না বলেই. আকাশে 
সর্বসমক্ষে প্রকাশিত হয় ; তেমনই জগতে এমন বছ বন্ 
আছে, যা কিছু না বলে নিজ যশে প্রকাশিত হয়। বিদ্বাল 
ব্যক্তি গুহার মধ্যে আত্মগোপন করে থাকলেও তার প্রসিদ্ধ 
সৰ্বত্ৰ ছড়িয়ে পড়ে। খারাপ কথা জোর করে বললেও কেউ 
তাকে সম্মান করে না--কিন্তু ভালো কথা ধীরে বললেও 
তা প্রকাশিত হয় এবং সকলের ওপর তার প্রভার পড়ে। 
অহংকারী ঘূর্ ব্যক্তির অসার কথা তার দূষিত হৃদয়ের 
পরিচয় দেয় ; তাই গুণী লোকেরা প্রজ্ঞর (জ্ঞানের) সন্ধান 
করে ; আমার তো সব প্রাণীর জনা জ্ঞান লাভ করাই ভালো 
মনে হয়। বুদ্ধিমান জ্ঞানবান ব্যক্তির জিজ্ঞাসিত না হয়ে 
কাউকে কোনো উপদেশ দেওয়া উচিত নয়। অন্যায়ভাবে 
প্রশ্ন করলেও বারো কথার উত্তর দেবে না, জড়ের নায় চুপ 
করে থাকবে। 

মানুষের সর্বদা ধার্মিক সাধু, মহাত্মা এবং স্বধর্মগরায়ণ 
উদার বাক্তিদের কাছে থাকা 'উচিত। যেখানে চারটি বর্ণের 
বিভিন্ন ধর্মের মিশ্রণ দেখা যায়, সেইস্থানে শ্রেয়র 
ইচ্ছাসম্পন বাক্তির অবস্থান করা উচিত নয়। কোনো কর্ম 
আরম্ভ না করা এবং যা পাওয়া যায় তাতেই সম্তষ্ট থাকা 
বাও পুণ্যাত্মাদের সঙ্গে থাকলে পূণোর ভাগী হয় এবং 
পালীদের সঙ্গে থাকলে পাপের ভাগী হুয়_ যেমনভাবে 
শীতল ও তাপের সংস্পর্শে এলে ঠান্ডা ও গরমের অনুভূতি 
হয়। ভুতাবর্গ এবং অতিথিদের ভোজন করানোর পর যে 
ব্যক্তি রসাস্থাদনের দিকে দৃষ্টি না রেখে ভোজন করে তাকে 
বিঘসাশী বলে ; কিছু যে ব্যক্তি নিজ রসনার কথা ভেবে 


স্বাদু-অস্থাদু বিচার করে ভোজন করে, সে কর্মপাশে আবদ্ধ 
হয়া যেখানে ব্রাহ্মণ অন্যায়ভাবে প্রশ্নকারী বাক্তিকে 
ধর্মোপদেশ দেয়, আত্মজ্ঞানীর সেই দেশ পরিত্যাগ করা 
উচিত। 

যেখানে মানুষ মাৎসর্ধ এবং শঙ্কারহিত হয়ে ধর্মাচরণ 
করে, সেখানে পুণ্যাত্মা ব্যক্তিদের অবশ্যই বাস করা উচিত। 
যেখানে মানুষ অর্থের জনা ধর্ম অনুষ্ঠান করে, সেখানে বাস 
করলে পাপ হয়। যেখানে জীবনরক্ষার জন্য লোক পাপকর্ম 
করে, যেখানে রাজা ও তার অনুচরের মধ্যে কোনো পার্থক্য 
নেই, যেখানে মানুষ তার আত্মীয়দের আগেই আহার করে, 
জ্ঞানী ব্যক্তির সেই দেশ ত্যাগ করা উচিত। যেস্থানে ধর্মে 
শরদ্ধাবুকত সনাতনধর্মী শ্রত্রিয় ব্রাহ্মণই যজ্ঞ ও অধায়ন 
কাজে নিযুক্ত থাকেন, সেই স্থানে নিবাস করা উচিত। 
যেখানে স্বাহা (অগ্নিহোত্র), স্বধা (শ্ৰাদ্ধ) এবং বষট্কারের 
হেদ্রযজের) ঠিকমতো অনুষ্ঠান হয়, যেখানে লোকে লা 
চাইলেও ভিক্ষা পায়, যেখানে দুষ্টদের দণডপ্রদান করা হয় 
এবং সাধু ব্যক্তিদের সন্মান করা হয়, সেই পুণাদীল 
মহাস্তাদের মধ্যে বাস করা উচিত। জিতে ব্যক্তিদের 
ওপর ক্রোধ এবং সাধ্-ঘহাত্মাদের ওপর অত্যাচার 
করে এমন লোভী ও উগ্র বাক্তিদের যে দেশে অত্যন্ত 
কঠোর দণ্ড প্রদান করা হয় এবং যেখানকার রাজা সর্বদা 
ধর্মপরায়ণ হয়ে ধর্মানুসারে রাজ্য পালন করেন এবং 
মত্ত কামনার প্রভু হয়েও বিষয়ভোগে বিমুখ থাকেন, সেই 
হয় প্রজারাও তেমনই হয়ে থাকে। এরূপ রাজা নিজ 
কল্যাণের সময় উপস্থিত হলে ভার প্রজাদেরও কল্যাণ করে 
থাকেন। 

তাত ! তোমার প্রশ্নের উত্তরে আমি শ্রেয়মার্গের কথা 
সংক্ষেপে জানালাম। বিস্তারিতভাবে আত্মকগ্মাণের 
পরিগ্ণনা করা সম্ভবইনয়। যে এইভাবে জীবন অতিবাহিত 
করে এবং প্রাণীদের হিতে ব্যাপৃত থাকে, সেই ব্যক্তির 
স্বধর্মরূপ তপস্যার অনুষ্ঠানে 'ইহলোকেই পরম কল্যাণ 
প্রাপ্তি হয়। 


অরিষ্টনেমির রাজা সগরকে মোক্ষের উপদেশ 


ঘুধিষ্টির জিজ্ঞাসা করলেন_ পিতামহ ! আমার মতো 
রাজার পক্ষে ঘোগযুক্ত হয়ে কীভাবে পৃথিবী পালন করা 
সম্ভব ? কোন্‌ গুণসম্পন্ন হলে আসক্তি থেকে মুক্ত থাকা 
সম্ভব ? 

ভীষ্ম বললেন__এই বিষয়ে রাজা সগরের জিজ্ঞাসার 
উত্তরে অরিষ্টনেমি যে উত্তর দিয়েছিলেন, সেই প্রাচীন 
ইতিহাস আমি তোমাকে বলছি। 

সগর জিজ্ঞাসা করলেন_ রন্দন্‌ ! শ্রেয়প্রাপ্তির 
সর্বোত্তম উপায় কী ? কী করলে মানুষ ইহলোকেই পরম 
সুখ (মোক্ষ) লাভ করতে পারে ? আমার তা জানতে ইচ্ছা 


(অরিষ্টনেমি) 
দৈহীসম্পত্তিতে গুণবান জেনে তাকে উত্তম উপদেশ প্রদান 
করতে লাগলেন। তিনি বললেন__“সগর ! জগতে 
মোক্ষসুবই প্রকৃত সুখ, কিনতু যারা ধন ও ধানা উপার্জনে বাস্ত 


বুদ্ধিমান বাক্তিদের এই কথা মন দিয়ে শোনা উচিত। তুমি 
নাযপূর্বক 'ইন্ট্রিয়দ্রারা বিষয়াদি অনুভব করে তার প্রভাব 
থেকে পৃথক হয়ে যাও এবং আনন্দের সঙ্গে বিচরণ করো ; 
সন্তান হয়েছে কি না, তা নিয়ে চিন্তা কোরো ন। উন্টরিয়াদি 
বিষয়ে যেসব কৌতুহল থাকে; তা মিটিয়ে নিয়ে মুক্ত হয়ে 
বিচরণ করো এবং দৈবেচ্ছায় যেসব লৌকিক পদার্থ প্রাপ্ত 
হয় ভাতে সমভাব বজায় রাখো- রাগছেষ কোরো না। 
যুক্ত পুরুষ সুখী হয়ে জগতে নির্ভয়ে বিচরণ করে ; কিন্তু যার 
চিন্ত বিষয়ে আসক্ত হয়, সে কীটের মতো আহার সংগ্রহ, 
করতে করতেই বিনাশগ্রাপ্ত হয়। তাই যারা আসক্তিরহিতঃ 
তারাই ইহুজগতে সুখী, আসক্তিই মানুষকে বিনাশ করে। 
যদি তুমি মোক্ষাভিলাধী হও, তাহলে তোমার পরিবার- 
পরিজনদের পালন-পোষণ কীভাবে হবে ?_ এই চিন্তা 
ত্যাগ করো। প্রাণী নিজেই জন্ম নেয়, নিজেই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় 
এবং নিজেই সুখ-দুঃখ ও মৃত্যু প্রাপ্ত হয়। পূর্বজন্মের কর্ম 
অনুসারেই তার আহার, বস্তু এবং মাতা-পিতার সংগ্রহ 
করা সম্পদ প্রাপ্ত হয়। জগতে ঘা কিছু প্রাপ্তি হয়, তা 
পূর্বক কর্মফলের অতিরিক্ত কিছু নয়। পৃথিবীর সমস্ত 


বব জীব নিজ কর্মের দারা সুরক্ষিত হয়ে জগতে বিচরণ 


করে এবং বিধাতা তার প্রার্ধ অনুসারে যেটুকু ভোগ 
নির্দিষ্ট করেছেন, তাই প্রাপ্ত হয়। যে নিজেই (শরীরের 
দৃষ্টিতে) মাটির চেলার নায় জড়, অপরের অধীন ও 


১ অস্থির: তার স্থজন-বন্ধুর রক্ষা ও পালন-পোষণ করার 


এবং পুত্র ও পশুতে আসক্ত, সেইসকল দূ্ব মানুষ যথার্থ 
জ্ঞান লাভ করে না। যার বুদ্ধি বিষয়াসক্ত, তার মন অশান্ত 
হয়ে থাকে, এরূপ পুরুষের চিকিৎসা করা কঠিন। 
স্বেহবন্ধনে আবদ্ধ অজ্ঞান ব্যক্তির মোক্ষলাভ হয় লা। এবার 


আমি তোমাকে স্নেহবন্ধনগুলির পরিচয় দিচ্ছি, শোনো। 
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অহংকার হয় কী করে ? ভেবে দেখো, তোমার পরিচর্যার 
নেয়, তবল তোমার জোর কোথায় থাকে ? তোমার 
আত্তীয়রা ঘদি জীবিত থাকে এবং তাদের ভরণ-পোষণ 
কার্য অবশেষ থাকে তাহলেও তোমাকে .এদের ছেড়ে 
চলে যেতে হবে। কেউ যবন ইহভাগৎ্, থেকে চলে যায়ঃ 
তখন সে সেখানে সুখে থাকে, লা দুঃখে ? এবথাও তুমি 
জানতে পারো না। তুমি মারা যাও অথবা জীবিত থাকো, 
তোমার আস্রীয়রা শ্রুতোকেই নিজ নিজ কর্মফল ভোগ 
করবে__এই কথা জেনে তোমার নিজের কল্যাণ সাধনে 
বাপৃত হওয়া উচিত। সংসারে কে কার ? ভালোভাবে তার 
করবে। 


1500 


সংক্ষিপ্ত মহাভারত 


[শাশ্ডিপর্ব 


এখন পরবর্তী কথায় মন দাও__ যিনি ক্ষুধা, পিপামা, 
ক্রোধ, লোভ, মোহ ইত্যাদি জয় করেছেন, সেই 
সন্বগুণসম্পন ব্যক্তিবেই মুক্ত বলে বুঝতে হবে। যে ব্যক্তি 
মোহগ্রস্থ হয়ে প্রমাদবশত জুয়া, মদ্যপান, স্্রীসংসর্গ এবং 
মৃগায়া ইত্যাদিতে প্রবৃত্ত হয় না, তাকেও মুক্ত বলা হয়। যে 
সর্বদা যোশবুক্ত হয়ে নারীতেওড আয়দুষ্টি যাখে__তাকে 
ভোগের দৃষ্টিতে দেখে না, সেই প্রকৃত অর্থে যুক্তপুরুষ। যে 
প্রণীদের জন্ম, মৃত্যু এবং কর্মতত্ব ঠিকমতো জানে, সেও 
এই জগতে মুক্ত হয়েই বিরাজ করে। যে বহু খাদ্যদব্যের 
মধ্যে নিজের জনা ন্যুনতম আহার সংগ্রহ করে (অধিক 
সংগ্রহ করতে চায় না) এবং বিশাল প্রাসাদের ঘধো নিজের 
জনা ক্ষুদ্র শোয়ার জায়গা করে নেয়, সে মুক্ত হয়ে যায়। যে 
অল্প লাভে সন্ত্ট থাকে, যাকে মায়া ছুঁতে পারে না, যার 
কাছে পালক্ষ ও তৃমিশয্যা একপ্রকার, যে রেশত্রী বস্তু, 
কুশনির্মিত কাপড় এবং বক্ষলকে সমচক্ষে দেখে জগৎকে 
পাঞ্চজৌতিক বলে মনে করে এবং যার কাছে সুখ-দুঃ 
লাভ-ক্ষতি, জয়-পরাজয়, 'ইচ্ছা-দ্বেষ, ভয়-উদ্বেগ সবই 
সমান, সে সর্বভোভাবে মুক্ত। যে এই. দেহকে রক্ত-মল- 
মৃত্র এবং বহদোষের আধার বলে মনে করে এবং কখনো 


(ভোলে না যে বৃদ্ধ হলে লোলচর্ম হবে, চুল সাদা হবে, দেহ 
দুর্বল হবে, সৌন্দর্য চলে যাবে, চোখে ভালো দেখা খাবে 
না, শ্রবণশক্তি এবং প্রাণশক্তি ক্ষীণ হয়ে যাবে, সেই বাক্তি 
যোক্ষলাভ করে। খধি, দেবতা, অসুর সকলেই ইহলোক 
থেকে পরলোকে চলে গেছেন : হাজার হাজার প্রভাবশালী 
রাজাকে পৃথিবী ছেড়ে যেতে হয়েছে-_একথা সর্বদা যে 


স্মরণে রাখে, সে মুক্ত হয়েযায়। 

“জগতে ধনদু্লভ এবং ক্লেশ সুলভ। আত্মীয়দের পালন 
পোষণ করতেও এবানে কষ্ট কনর্তে হয়। শুধু তাই নয়, 
গুণহীন সন্তান এবং অবুঝ ব্যক্তিদের সঙ্গেও বোঝাপড়া 
করতে হয়। এইভাবে জগতে কষ্টই বেশি দেখা যায়__ 
এইস জেনে কোম্‌ বাস্তি মোক্ষলাভ করতে চাইবে লা '? 
শাসতুদ্ারা জ্ঞানলাভ করে যে ব্যক্তি জগংকে অসার বলে 


তাৎপর্য উপলব্ধি করে গৃহস্থাশ্মে খাকো অথবা 
সন্যাসাশ্রষে ; সেখানেই মুক্তের নযায় আচরণ করো।” 

অরিষ্টনেমির উপরিউক্ত উপদেশ শুনে রাজা সগর 
মোক্ষোপষেগী গুণাদিযুক্ত হয়ে প্রজাপালন করতে 
লাগলেন। 


রাজা জনককে পরাশর মুনির উপদেশ 
(গরাশর গীতা) 


যুধিষ্টির বললেন-_শিতামহ! অমৃত পান করলে যেমন 
মন ভরে না, তেসনই আপনার উপদেশ শুনেও আমার পূর্ণ 
তৃপ্তি হচ্ছে না, তাহ জিজ্ঞাসা করি পুরুষ কোন্‌ কর্ম করলে 
ইহলোকে ও পরলোকে পরম কল্গাণ লাভ করতে পারে ? 
কৃপা করে আমাকে কলুন। 

ভীদ্গা বললেন-_ যুধিষ্ঠির ! এই বাপারেও আমি 
তোমাকেপূর্বে মতো এক প্রাচীন প্রসঙ্গ শোনাচ্ছি। একবার 
“মুনিবর ! সমন্ত প্রাণীর জনা হহলোকে ও পরলোকে কোন 
কর্ম কল্যাণকর ?” রাজার প্রশ্ন শুনে তন্বী পরাশরমুমি 
তাকে অনুগ্রহ করার জ্রণ্য বললে, 

(পরাশর' মুনি বললেন)_ জন্‌ ! ধর্ম আচরণ 
ইহলোকে ও পরলোকে কল্যাপকর হয়। ধর্মের শরণাগত 
মানুষই ্বর্দলোকে সম্মানিত হয়। সকল আশ্রমে স্থিত ঘানুৰ 
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নি নিজ ধর্মে আস্থা রেখে স্ব-কর্মের অনুষ্ঠান করে 
থাকেন। সংসারে জীবিকা নির্বাহের জনা চার প্রকার 
জীবিকার বিধান আছে, (ব্রাহ্মণদের জ্রনা দান গ্রহণ, 
ক্ষত্রিয়ের জনা কর গ্রহণ, বৈশাদের জনা কৃষিকর্ এবং 
শৃদ্ধদের জন্য সেবা)। মানুষ যে বর্ণে জন্মগ্রহণ করে, সেই 
অনুযায়ী জীবিকাও সে প্রাপ্ত হয। যে বান্তি পূর্বজন্মে 
শুভকর্মের অনুষ্ঠান করেনি, সে সুখ পায় না। দেহত্যাগের 
পর মানুষ খুণযকর্মের সুখহ প্রাপ্ত হয়। আগের জন্মে যে কর্ম 
করা হয়নি, তার ফল পাওয়া যায় লা। এই কথাই সর্বদা মনে 
রাখো যে (মন, বাকা, চক্ষু ও হন্তের দ্বারা করা) চার 
প্রকারের কর্মই পরের জন্মে ফলের প্রাপ্তি করায়। 
লোকষাত্রা নির্বাহ এবং মনের শান্তির জনা বৈদিক 
শ্লোকগুলিকে প্রমাণ বলে মানা হয়। মানুষ চক্ষু, মন, বাক্য 
ও ক্রিয়ার দ্বারা চার প্রকারের কর্ম করে থাকে, তারমধ্যে যে 
যেমন কর্ম করে, গে তেমনই ফল পায়। কর্মের ফলরূপে 
কখনো সুখ, কখনো দুঃখ এবং কনো দুই-ই প্রাপ্ত হয়। 
পাপ বা পুণা কর্ম যেমনই হোক, কল জোগ না করে তার 
বিনাশ হয় না। মানুষ যতক্ষণ পাপের ফলরপ দুঃখভোগ 
থেকে মুক্ত না হয়, ততক্ষণ তার পুণা অক্ষ হয়ে থাকে। 
পাপজনিত দুঃখের সমাপ্তি হলে জীব তার পুপাকর্মের ফল 
ভোগ করতে শুরু করে। পুপাফল ভোগ সমাপ্ত হলে আবার 
পাপের ফল ভোগ শুরু হয়। 

'ইৃন্টিযসংযম, ক্ষমা, ধৈর্ব, তেজ, সন্তোষ, সত্যভাযণ, 
লজ্জা, অহিংসা, দুর্বসনের অভাব এবং দক্ষতা__ এইসব 
গুণ সুতপ্রদানকারী। মানুষের আজীবন পাপ বা পুণ্যে 
আলক্ত না হয়ে নিজের মলকে পরমাত্মার খ্যালে লিবিষ্ট 
করার চেষ্টা করা উচিত। জীব অন্যের করা শুভ বা অশুভ 
কর্মের ফল ভোগ করে না। সে নিজে যে কর্ম করে, তারই 
ফল পায়। মানুষ মে কর্মের নিন্দা করে, সেই কর্ম করা কারো 
উচিত নয়, সে সেই কাজ করলে জগতে উপহাস হয়। ভীত 
ক্ষত্রিয়, ভক্ষা-অক্ষা বিচার না করে বাদা গ্রহণকারী এবং 
সত্য ্াহ্মাণ, বেরোজগারী বৈশ্য, অলস শুদ্র, শীলরহিত 
যোগী, শুধুমাত্র নিজের জনা খাদাপ্রস্তুতকারী মানুষ, মূর্খ 
বক্তা, রাজা বিহীন রাষ্ট্র এবং জজিতে্রিয়, সেহহীন 
রাজ্জ__ এর! সকলেই শোকের বোগ্া। 

বাজন্‌.! আয়ু দুর্লভ বস্তু, তা লাভ করে আত্মাকে 
নিয্নগারী করা উচিত নয়। পুণাকর্দের অনুষ্ঠান ছারা তাকে 
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উ্ধ্বগানী করার চেষ্টা করা উচিত। পুণাকর্মের দ্বারাই মানুষ 
উচ্চবর্ধে জন্মলাভ করে ; পাপীর কাছে যা অতান্তদুর্গভ। 
অজান্তে যে পাপ হয়, ত৷ তণস্যার দ্বারা বিনাশ করা উচিত। 
কারণ সেই পাগ পাপরূপ ফলই দেয়। সুতরাং 
দুঃখপ্রদানকারী পাপকর্ম কখনো করা উচিত নয়। পাপের 
ফল যে কী কষ্টদায়ক হয়, তা আমি জানি। তার দ্বারা 
প্রভাবিত মানুষ অনাত্মাতেই আত্মবুদ্ধি করে থাকে। 
রঙিন বস্তু ধুলে সাদা হয়ে যায়, কিন্তু কালো রঙে 
ব্ষ্ডিত বন্তর ধূলেও সাদা হয় না। পাপকেও তেমনই কালো 
রঙ বলে বুঝতে হবে। যে ব্যক্তি জেনেশুনে পাপকরে পরে 
তার প্রায়শ্চিতস্থরূণ শুভকর্ম করে, সে ওহ দুটি কর্মের 
ফলই পৃথকভাবে ভোগ করে। না জেনে যে হিংসাকার্য হয়, 
অহিংসাব্রত পালন করলে তা দূর হয়। কিন্তু স্বেচ্ছায় যে 
পাপ কর। হয়ঃ তা কখনো দূর বসা বায শা_বেদ-শান্জ্ 
বিদ্বাগণ এইকথা বলে থাকেন। কিন্তু আমি মনে করি পাপ 
বা পুণ্য জেনেশুনে করা হোক অথবা না জেনে, তার কিছু 
ফল অবশাই পাওয়া যায়৷ দেবতা এবং মুনিয়া যে কর্ম 
করেছেন, ধর্মাত্মা ব্যক্তিদের তার অনুকরণ করা উচিত নয় 
এবং তার নিন্দাও করা উচিত নয়। যে বাভি অত্যন্ত 
ভাবনা-চিন্তা করে ‘এই কাজ আমার দ্বারা সম্ভব হবে কিনা" 
এই কথা স্থির করে শুভকর্মের অনুষ্ঠান করে, তাকে 
অবশাই কল্যাণকামী বুঝতে হবে। 

সুতরাং রাজার উদ্চাকাস্ত্ী শত্রুদের জায় করা উচিত। 
যজ্ঞানুষ্ঠানের দ্বারা অগ্নিদেবকে তৃপ্ত করবে এবং বৈরাগা 
ভাব উদয় হলে মধ্যম বা অন্তিম অবস্থায় বনে গিয়ে বাস 
করবে। রাজব্‌প্রত্তেক ব্যক্তিরই ইন্দ্রিযসংযনী এবং ধর্মত্মা 
হয়ে সমস্ত প্রশীকে আপন ভাবা 'উচিত। যারা বিদা, তপস্যা 
এবং অবস্থায় জংপক্ষাকৃত বড়, তাদের যথাশক্তি সম্মান 
করা উচিত। নরেন্দ্র ! সত্যভাষণ এবং ভালো ব্যবহারে 
সকলেই সুখ লাভ করে। 
প্রতিগ্রহ নেওয়া--দুইয়ের মহতুই সমান, তা সত্বেও 
প্রতি স্বীকার করার থেকে দাতা হয়ে দান করা অধিক 
পবিত্র বলে মনে করা হয়। যে ধন ন্যায়সংগতভাবে প্রাপ্ত 
এবং ন্যায়সংগত ভাবেই বৃদ্ধি লাভ করেছে, তা ধর্মের 
সউদ্দেশো রক্ষা করা উচিত-_খর্মশাস্সরের তাই সিন্ধান্ত। যারা 
ধর্মকাজ্ক্ষী, তাদের ক্রুর কর্মের দ্বারা ধন উপার্জন করা 
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উচিত নয়। অধর্মের ছারা সম্পত্তি বৃদ্ধি করার চিন্তা মনেও 
আনতে নেই। পরিস্থিতি অনুযায়ী যে ব্যক্তি ঠান্ডা বা গরম 
জল পবিত্রভাবে অতিথিকে অর্পণ করে, সে কষঘার্তকে খাদ্য 
দেওয়ার সমান ফল প্রাপ্ত হয়। মহাত্মা রাজা রন্তিদেব ফল- 
মূল-পত্র দ্বার ধষিদের পূজা করে যে সিদ্ধিপ্রাপ্ত 
হয়েছিলেন, সেই সিদ্ধি সকলেরই: অভিলমিত। মহারাজ 
শৈশ্য ফল ও পত্রের ঘারা মাঠের মুনিকে সন্তুষ্ট করে উত্তম- 
লোক গ্রাপ্ত হয়েছিলেন। প্রত্যেক মানুষই দেবতা, অতিথি, 
ভৃত্যবর্গ এবং গিতৃলোক এমনকি নিজের কাছেও খলী হয়ে 
জন্মগ্রহণ করে ; তাই তার সেই.খণ থেকে মুক্ত হওয়ার 
চেষ্টা করা উচিত। বেদাদির স্থাধ্যায় দ্বারা খমিদের, 
যজ্ঞানুষ্ঠান দ্বারা দেবতাদের, শ্রান্ধস্থারা শিড়কুলের এবং 
স্বাগত-সৎকার দ্বারা অতিথিদের খণ থেকে মুক্তি পাওয়া 
যায়। এইরূপ বেদবাদীর শ্রবণ-মনন, যজ্ঞাৰশিষ্ট অনগ্রহ্ণ, 
জীবেদের রক্ষা করলে মানুষ সেই খণ থেকে মুক্তি লাভ 
করে। 

খষি-মুনিদের কাছে ধন ছিল না, তা সত্তেও তারা নিজ 
সাধনা দারাই সিদ্ধিলাভ করেছেন। তারা বিধিরদ্ধভাবে 
অগ্রিহোত্র করে সিদ্ধিলাভ করেছিলেন। অসিত, দেবল, 
নারদ, পর্বত, কক্ষীবান্‌, জমদগ্নিপুত্র পরশুরাম, আত্মজ্ঞানী 
হরিশ্মশ্র, কুশুধার এবং শ্রত্শ্রবা প্রমুখ মহর্ষি একাগ্রচিত্ত 
হয়ে খক্বেদের মন্দ্বারা বিষ্ণুর স্তব করেছিলেন এবং তার 
কৃপাতেই তপস্যা করে উত্তম সিদ্ধিন্দাভ করেছিলেন। যারা 
পুজার যোগ্য ছিলেন না, রাশ বিষ্ণুর স্তন বরে উন্নত হয়ে 
তাকে লাভ করেছিলেন। ইহলোকে নিন্দনীয় আচরণ করে 
কারোরই উন্নতির আশা করা উচিত নয়। ধর্মপালন করে যে 
বন লাভ হয তাহ সতাকার ধন। পাপাচারের দ্বারা প্রাপ্ত ধন 
ধিক্কারের যোগা। বনের আশায় সনাতন ধর্ম ত্যাগ করা 
উচিত নয়। রাজেন্দ্র ! যে প্রতিদিন অগ্রিহোত্র করে সেই 
র্াত্থা এরং পুণ্যাত্মাদের মধ্যে শ্রেষ্ট; কারণ সম্পূর্ণ বেদ 
(আহ্থাণীয়, দক্ষিণ ও গার্কহ্য) তিন অগ্নির মঘো অবস্থিত। 
যার সদাঢার কখনো লুপ্ত হয়া, সেই্াহ্মণ (অগ্নিহোত্র না 
করলেও) অগ্রিহোত্রীই হয়ে থাকেন। সদাঢার সম্পন্ন হলে 
অস্নিহ্যেত্র করা সম্ভব না হলেও ক্ষতি নেই, কিন্তু সদাচার 
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আগ করে কেবল অগ্নিহোত্র কখনো কল্যাণকর হয় না। 
অগ্নি, আত্মা, মাতা, জন্মদাতা পিতা এবং গুরু এই 
সকলের বধ্াযোগ! সেবা করা উচিত। যে অহুং-অভিমান 
পরিত্যাগ করে বৃদ্ধ বাক্তিদের সেবা করে, বিদ্বান এবং 
কামনাহীন হয়ে সকলকে প্রিয়ভাবে দেখে, চাতুর্যরহিত হয়ে 
ধর্মচিরণ করে এবং অপরকে দঘন করে না, সেই 
ইহলোকে শ্ৰেষ্ঠ এবং সতঘ্যক্তিরা্ তাকে সন্মান কয়েন। 

শূদ্রের উত্তম বৃত্তি হল তিন বর্ণের সেবা করা! যদি 
ভক্তিভরে সে তা পালন করে তাহলে সে ধর্মাত্বা হয়ে ওঠে। 
আমার মনে হয় ধর্মজ্ঞ সৎ ব্যক্তিদের সঙ্গে থাকা সরসময়ই 
মঙ্গন, কিন্তু অসৎ বাক্তির সংসর্গ কোনোভাবেই: ভালো 
নয়। সাধু ব্যক্তিদের কাছে থাকলে নীচ বর্ণের মানুষেরও 
মানসিক উন্নতি হয়। শ্বেত বস্তু যেমন যে কোনো রঙে 
রঞ্জিত করা যায় সেইরূপ যেমন সঙ্গ করা হয়, তেমনই, 
প্রভাব নিজের ওপর পড়ে। তাই গুণাদিতেই অনুরক্ত হওয়া 
উচিত, দোষাদিতে লয় ; কারণ মানুষের জীবন অনিত্য 
এবং চঞ্চল। যে বান্তি সুখ ও দুঃখ__উভয় অবস্থাতেই, 
শুভ কর্মের অনুষ্ঠান করে, সেই শান্তর-তত্ব জানে ধর্মের 
বিপরীত কর্ম যদি অধিক লাভদায়ক হয় তবুও বুদ্ধিমান 
বাক্তির সেই কর্ম করা উচিত নয়। কারণ তাতে কখনো 
মঙ্গল হয় না। বে রাজা অপরের হাজার হাজার গাভী 
অপহরণ করে দান করে এবং প্রজাদের রক্ষা করে না, সে 
নামেই দাতা, দানের কোনো ফলই সে পায় না: সেই রাঙ্গা 
প্রকৃতপক্ষে লুষ্ঠনকারী, রাজা নয়। যে রাজা ব্রাহ্মণদের 
সেবা ও দক্ষিণ প্রদান করার পর্ন নিজ সামর্থ্য অনুযায়ী দান 
করে, অর উত্তন ফল লাভ হয়। নিজে ব্রাহ্মণের কাছে গিয়ে 
তাকে সম্তষ্ট করে যে দান করা হয়, তাকে সর্বোত্তম বলে 
মানা হয়। চাওয়ার পরে যে দাল করা হয় বিদ্বানেরা তাকে 
মধ্যম দান বলেন এবং অবহেলা বা অশ্রদ্ধার সঙ্গে যা কিছু 
দেওয়া হয়, সত্যবাদী মুনিগণ সেই দানকে অধম বলে 
প্রাকেন। নানুষ সংসার সমুদ্রে নিমজ্জিত থাকে, নানা 
পায়ের দ্বারা তার সর্বদা এর থেকে মুক্তির চেষ্টা করতে 
হয়। অত্যন্ত কঠিন হলেও এই বন্ধন থেকে মুক্তি পাওয়ার 
চেষ্টা করা উচিতা ব্রাহ্মণ ইন্জিয সংযম দ্বারা, ক্ষত্রিয় যুদ্ধ 
জয়ের সাহায্যে, বৈশ্য অর্থদবারা এবং শৃদ্ সেবার সাহাযো 
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প্রতিষ্ঠা লাভ করে থাকে। 

ব্রাহ্মণের প্রতিগ্রহ থেকে প্রাপ্ত, ক্ত্রিযের বুদ্ধ জয় করে 
আনা, বৈশ্যের ন্যায়পূর্বক- (কুিকার্ধা্ি হতে) প্রাপ্ত এবং 
শৃদ্রের সেবাকার্যের দ্বারা পাওয়া অর্থ অল্প হলেও উত্তম 
বলে মনে করা হয়। সেই ধন যদি ধর্মকার্ষে বাবহার করা হয় 
তাহলে তা মহান-ফল প্রদান করে। ব্রাহ্মণ বদি জীবিকার 
অভাবে ক্ষত্রিয় বা বৈশ্যের কর্মে জীবিকা নির্বাহ করে, 
তাহলে পতিত হয় না ; কিন্তু শৃদ্ের কর্ম করলে তখনাই 
পতিত হয়। শৃদ্র যদি সেবাকার্ধের দ্বারা জীবিকা নির্বাহ 
করতে না পারে তাহলে সে বাবসা, পশুপা্দনকা শিল্পকলা 
ইত্যাদির সাহাযো জীবিকা নির্বাহ করতে পারে, তাতে 
কোনো বাধা নেই। কিন্তু রঙ্গমঞ্চে নৃত্য-গীত করা, মদ্য- 
মাংস কির করা, লোহা বা চামড়া বিক্রি করা__এই সব 
কাজ নিশ্দনীয়। শৃদ্রেরও যদি পূর্ব পরস্পরা থেকে একাজ না 
হয়ে থাকে, তবে নিজে থেকে এই কাজ আরন্ত করা উচিত 
নয়। যার গৃহে পূর্ব খেকে এই কাজ চলে আসছে, তারও 
এগুলি তাগ করলে মহাধর্ম হয়। সিদ্ধিলাভ করার পর যদি 
কোনো ব্যক্তি অহংকারবশত পাপাচরণ করতে থাকে, 
তবে তার অনুকরণ করা উচিত নয়া পুরাণে উল্লিখিত 
আছে, পূর্বে অধিকাংশ লোকই সংযনী, ধার্মিক এবং ন্যায় 
অনুসরণকারী হিল। সেইসময় অপরাধীদের শুধুমাত্র 
ধিকারই দণ্ডরাপে দেওয়া হত। জগতে মানুষের মধো সর্বদা 
ধর্মেরই প্রশংসা করা হত। ধর্মজঞ ব্যক্তিরা সদগুণেরই পূজা 
করতেন; কিন্তু ধর্মের এই প্রচার অসুরদের সহা হল না। 
তারা ক্রমশ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়ে সমস্ত প্রজার দেহে ছড়িয়ে গড়ল। 
তথন প্রজাদের মধ্য ধর্মনাশারী দর্পের (অহংকারের) 
প্রাদুর্ভাব হল। দর্পের পরে ক্রোধ উৎপন্ন হল। ক্রোধে 
আক্রান্ত হওয়ায় তাদের লঙ্জা দূর হল এবং বিনয়যুক্ত 
সদাচার লুপ্ত হল। তারপর মোহ বৃদ্ধি হল, খোহের ফলে 
তাদের পূর্বের মতো বিচারশক্তি থাকল না, সকলেই নিজ 
নিজ সুখের জনা অপরকে কষ্ট দিতে লাগল। তখন তাদের 
সঠিকপথে আনতে ধিকার দণ্ড জার উপযুক্ত ছিল না। সব 
শানুমহ দেবতা ও ব্রাহ্মণদের অপমান জরে ইচ্ছামতো 
আচরণ করতে লাগল। 

সেই অবস্থায় সমস্ত দেবতা ভগবান শংকরের শরণাগত 
হলেন। তখন শিব দেবতাদের তেজে প্রবল একটি বাণে 


তিন নগরসহ আকাশে বিচরণশীল সমন্ত অসুরদের নাশ 
করে পৃথিবীতে নিক্ষেপ করলেন। সেই অসুরদের রাজা 
ভীষণ আকারসম্প্ন, পরাক্রমশালী ছিল। দেবতারা তাকে 
অতান্ত ভয় পেতেন ; কিন্তু ভগবান শূলপাণি তাকেও 
যৃত্যুমুখে পৌঁছে দিলেন। তার মৃতু হলে সব মানুষই 
্রকৃতিষ্থ হয়ে পূর্বের মতেই বেদ ও শানে জাতা হয়ে 
'উঠল। তারপর সপ্তর্ধিগণ ইন্কে স্বর্গে দেবতাদের রাজ 
অভিষিক্ত করলেন এবং তারা মানুষের শাসনকার্যে ব্যাপৃত 
হলেন। সন্তর্ষি পর বিপৃথু নামক রাজা ভূমঞ্ডলের প্রভু 
হলেন এবং আরও বছ ক্ষত্রিয় ছোটো ছোটো মণ্ডলের 
অধিপতি হলেন। 

তাই আমি শাস্তরানুসারে যথাযথ চিন্তা করে বলছি, 
মানুষের অবশ্যই সিদ্ধিলাভ করা উচিত, হিংসাত্মক কর্ম 
ত্যাগ করা কর্তব্য বুদ্ধিমান বাক্তি ধর্ম করার জনা নায় 
পরিত্যাগ করে পাপাশ্রিত পথে যেন অর্থ সংগ্রহ না করে; 
কারণ তাতে তার কল্যাণ হয় না। রাজন্‌ ! তুমিও এইভাবে 
জিতেনিয় ক্ষত্রিয় হয়ে বন্ধুবাহ্ধবদের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ 
ব্যবহার বজায় রেখে প্রজা, ভৃত্য এবং পুত্রদের স্বর 
অনুসারে পালন করো। ইঞ্ট-অনিষ্টনাত, শত্রুতা 
ভালোবাসা অনুভব করতে করতেই হাজার হাজার জন্ম 
কেটে যায়। তাই তুমি (যদি কল্যাণ চাও, ভাহলে) 
সদগ্তণের প্রতি অনুরাগ করো, দোষে নয়। মহারাজ ! 
মানুষের যেমন ধর্ম-অধর্মে প্রবৃত্তি হয়, তেমন মনুষোভর 
প্রাণীদের মধো হয় না। ধর্মপ্রায়ণ বিদ্বান সকলকেই 
আত্মভাবে দেখে জগতে বিচরণ করে। কোনো জীবকে 
হিংসা করা উচিত নয়। মানুঝের নন যখন কামনা ও 
সংস্কাররহিত এবং জসত্য থেকে দূরে চলে যায়, তখন সে 
মুক্তির পথে অগ্রসর হয়। 

শৃহস্থাশ্রমে মানুষের গোধন, কৃষিকার্য, ধন-দৌলত, 
স্বীপূত্র এবং ভূতোর সঙ্গে সম্পর্ক হয় এবং এইভাবে 
্রবৃতিমার্গে থেকে সে প্রতিদিন এগুলির সংস্পর্শে আসে ; 
কিউ এইগ্ুলির অনিত্যতা না জানায় তার ঘনে মায়া-মমতা 
রাগ ও ছেম প্রভৃতি বৃদ্ধি পেতে থাকে। এসবের বণীড়ুত 
হয়ে মানুষ যখন বস্তুতে আসক্ত হয়, তখন মোহের কণা 
রতি এসে তাকে বশীভূত করে ফেলে। রতির 
উপাসনাকারী ভোগী বাক্তিকেই সকলে কৃতার্থ বলে মনে 
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করে এবং রতির দ্বারা যে বিষয় সুখ লাভ করা যায়, অন্য 
কোনো সুখকে সে তার থেকে বড় বলে ঘনে করে না। 
তন তার মনে লোভ আশ্রয় গ্রহণ করে এবং সে আলক্তির 
বশে নিজের পরিজনের সংখাবৃদ্ধি করতে থাকে, তাদের 
পালন-পোষণের জনা ধন বৃদ্ধির আকাঙ্ক্ষা করে| মানুষ 
যদিও জানে কোন কাজ খারাপ, ভা সত্বেও সে অর্থের জনা 
সেই কাজই করে থাকে এবং সন্তানের স্নেহে জাবদ্ধ থাকায় 
পরিবারের কারো মৃত্যু হলে সে তার জন্য শোকম্্র হয়ে 
পড়ে। অর্থের জন্য যখন জগতে তার সম্মান প্রতিপত্তি বৃদ্ধি 
পায় তখন সে সর্বদা ভয়ে ভায়ে থাকে খাতে অর্থ নষ্টের ফলে 
তার সম্মানও না নষ্ট হয়ে যায়। ভোগবিলাসের সাম্রীতে 
অধিকার লাভের জনা যা কিছু প্রয়োজন বলে মনে করে, সে 
সময় নষ্ট না করে তাই করে থাকে। এভাবে একদিন সে 
নিজেই শেষ হয়ে যায়। প্রকৃতপক্ষে যারা শুভকর্মের 
অনুষ্ঠান করে এবং তাতে সুখলাভের আপা করে না, সেই 
সমতববুদ্ধিযুক্ত ব্হ্মবাদী পুরুষেরাই সনাতন পদ লাভ করে। 
সংসারী জীবেদের যখন তাদের স্নেহ সম্পর্কীয ্্-পুবাদির 
জীবনাবসান হয়, অর্থনাশ হয় অথবা রোগ ও চিন্তার জন্য 
কষ্ট ভোগ করতে হয়। তখনই তাদের মনে কৈরোগোর উদয় 
হয়। বৈরাগ্য থেকে আত্মতত্থের জিজ্ঞাসা আসে। জিজ্ঞাসার 
ছায়া শাস্তরাদির স্বাধ্যায়ে মন নিবিষ্ট হয়, স্বাধ্যায়ের দ্বারা 
তাদের মনে হয় যে তপস্যাই কল্যাণের সাধন। রাজ্ঞন্‌ ! 
জগতে এরূপ বিবেকবান মানুষ দুর্লভ; যে স্তর পুত্র ইত্যাদির 
সুখে উদাসীন হয়ে (গ্রেয়-প্রাপ্তির জনা) তপস্যায় প্রবৃত্ত 
হওয়া ছ্ির করে। তপস্যায় সকলের অধিকার থাকে, হান 
বর্ণের জন্যও (তাদের অধিকার অনুযায়ী) তগস্যার বিধান 
আছে ; তপস্যাই জিতেন্টিয় এবং মনোনিগ্রহসম্পন্ন 
পুরুষকে স্বর্ণের পথে নিয়ে যায়। পূর্বে প্রজাপতি ব্রলাপরায়ণ 
থেকে ব্রতে স্থিত হয়ে তণস্যার দ্বারাই জগৎ সৃষ্টি 
করেছিলেন। আদিত্য, বসু, রুদ্র, অগ্নি, অস্থিণীকুমার, 
বিশ্বদেখ, সাধ্য, শিডৃগণ, মরুদ্গণ, বক্ষ, রাক্ষস, গন্য, 
সিদ্ধ এবং অমান্য স্বর্গবাসী দেবতাগণ তপের সাহাযোই 
সিদ্ধি প্রাপ্ত করেছিলেন। ব্রহ্ম! পূর্বে যেসব (মরিচা মুখ্য) 
ব্রাহ্মণদের উৎপন্ন করেছিলেন, তারা তপসার গ্রভাবেই 
পৃথিৱী ও আকাশকে পবিত্র করে সর্বত্র বিচরণ করতেন। 


মর্তলোকে যেসব গৃহস্থ রাক্তা-মহারাজাদের উত্তম কুলে 
জন্মাতে দেখা যেত, সেসব তাদের তপসার ফল। ত্রিভুবনে 
এমন কোনো বস্তু নেই, যা তপসান দ্বারা পাওয়া যায় লা। 
সুতরাং মানুয় সুখেই থাক বা দুঃখে, মন ও বুদ্ধির দ্বারা 
শাস্ত্র বিচার করে লোভ পরিজ্ঞাগ করা কর্তব্য। অসন্তোষ 
দারা দুঃখ হয়। লোভের দ্বারা মন ও ইস্দরিয়তে ভ্রান্তি হয়। 
ভ্রান্তি হলে অনভ্যাসজনিত বিদ্যার নযায় মানুষের বুদ্ধি নাশ 
হয়। বুদ্ধিনাশ হলে তার বিবেক নষ্ট হয়ে যায় ; তাই দুঃখের 
অবস্থায় মানুষকে ভগ তপস্যা করতে হয়। যা নিজের প্রিয় 
বলে মনে হয়, তাকে সুখ বলা হয় এবং যানের প্রতিকূল, 
কে দুঃখ বলা হয়। তপস্যা করলে সুখ এবং না করলে 
দুঃখ হয়। এইরূপ তপ করা এবং না করার যে ফল, তাও 
তুমি ভালোভাবে জেলে নাও। যে বাক্তি পাপরহিভ তপস্যা 
করে, সে সর্বদা কল্যাণভাগী হয় এবং যে বাক্তির ধর্ম, তপ 
ও দান করারইচ্ছা হয় না, পাপাচরণ করে সে নরকে পতিত 
হ্র। মানুষ সুখে হোক অথবা দুঃখে যে কখনো সদাচার 
থেকে বিচ্যুত হয় নাঃ তাকেই শাস্ত্রী বলে মানা হয়। 
একটি বাণ ধনুক থেকে ছুঁড়ে মাটিতে গড়তে যত সময় 
লাগে, সেইটুকু সময় ধরে স্পর্শেন্দিয়, জিন চক্ষু, নাসিকা 
ও কর্ণের বিষয়ে সুখ হয়| সেই সৃখ যখন নষ্ট হয়ে যায়, 
তখন মনে বড় বেদনা অনুভব হয়। এইটুকুর জন্যই আল্প 
ব্যক্তি (বিষয় সুখে লিপ্ত থাকে ; তারা) সর্বোতম 
মোক্ষসুখের প্রতি আকৃষ্ট হয় না। সর্বদা ধর্মপালনকারী 
মানুষের কখনো অর্থ বা ভোগের অভার হয় না ; সুতরাং 
গৃহস্থ ব্যক্তির বিনা বন্দে প্রাপ্ত বিষয়ই ভোগ করা উচিত। 
আমার বিচারে স্বধর্মবুক্ত উপার্জনের জন্যই চেষ্টা করা 
উচিত। উত্তম কুলে জাত, সম্মানিত এবং শাস্ত্র ব্যক্তিদের 
এবং অক্ষমতার জন্য ধর্ম কর্মবহিত এবং আত্মতর 
অনভিজ্ঞ বাক্তিদেরও লৌকিক কর্ম যখন নষ্ট হয়ে যায়, 
তখন তপস্যা বাতীত এমন কোনো কর্ম নেই যা তাদের 
অক্ষর ফল প্রদান করতে পারে। গৃহস্থদের সর্বদা নি 
কর্তবো স্থির থেকে স্বধর্ম পালন বরে কুশলতাপূর্বক যজ্ঞ, 
শ্রাদ্ধ ইত্যাদি কর্ম করা উচিত। সমন্ত নদ-নদী যেমন সমুদ্রে 
গিয়ে নিলিত হয়, তেনণই লনন্ত আশ্রমবালী গৃহস্থদের 
সহায়হাতেই জীবন ধারণ করে থাকে। 


রাজা জনকের ভিন্ন ভিন্ন প্রশ্ন এবং পরাশর মুনির দ্বারা তার সমাধান 
(গরাশর গীতা) 


রাজা জনক বললেন শুনিরর ! আপনি আমাকে 
প্রথমে বর্ণের বিশেষধর্মের কথা বলুন : পরে সাধারণ ধর্মের 
বিষয়েও জানাবেন ; কারণ আপনি সর্ব বিষয় বর্ণনায় 
কুশল। 

পরাশর সনি বললেন__রাজন্‌ ! ব্রাহ্মণের বিশেষ ধর্ম 
হল- _দান গ্রহণ, যজ্ঞ করালো এবং অধ্যাপনা। ক্ষতিয়ের 
উত্তম ধর্ম হল প্রজা রক্ষা করা। বৈশোর প্রধান ধর্ম হল 
কৃষিকার্ধ, গোরক্ষা এবং ব্যবসায়। শূদনের প্রান ধর্ম এবং 
কর্ম হল দ্বিজাতির সেবা। বর্ণশুলির বিশেষ ধর্মের কথা 
জানানো হল, এবার এদের সাধারণ ধর্মের বর্ণনা 
বিস্তারিতভাবে শোনো। দয়া, অহিংসা, সতর্কতা, দান, 
সন্তুষ্ট চিত্ত, পবিত্রতা বজায় রাধা, কারো দোষ না দেখা, 
আত্মজ্ঞান ও সহনশীলত-__এসবই সাধারণ ধর্ম। ব্রাহ্মণ, 
ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য_এই তিন ক্কে ছবিজাতি বলা হয় ; 
(উপরিউক্ত ধর্মে এই তিন বর্ণের সমান অধিকার। এই তিল 
বর্ণের মানুষ বিপরীত কর্মের আচরণ করলে পতিত হয় 
এবং নিজ বর্ণোচিত কর্মে স্থিত থাকলে উন্নতি গ্রাপ্ত করে। 
শূদ্ৰ জাতির জনা কোনো বৈদিক সংস্থারের বিধান নেই। 
তাদের বেদোক্ত কর্ম করারও অধিকার নেই ; কিন্ত পূর্বোক্ত 
সাধারণ ধর্মে তাদের জন্য কোনো নিষেধ করা হয়লি। হীন 
বর্ণের মানুষেরা যদি নিজেদের মুক্তি চায়, তাহলে সদাচার 
পাল্গন করে আত্মাকে উন্নত করার সমন্ত প্রিয়াগুলির 
রা উচিত, কিন্তু বৈদিক মন্ত্রাদি উচ্চারণ করা উচিত 
নয়। নিম্নবর্ণের মানুষেরা যেমনই সদাচার পালন করতে 
থাকে, তেননই ইহলোক্ ও পরলোকে দুখ ও জানন্দ ভোগ 
করতে থাকে। 
কর্মের জনা দোষের ভাগী হয়, না জাতির জনা ? আমার 
মনে এই প্রশ্নের উদয় হয়েছে, আপনি এর সমাধান করুন। 

পরাশর বললেন-_মহারাজ! কর্ণ এবং জ্ঞাতি দুইই যে 


পাপজ্াগী হয় না। কিন্তু যে বানি উত্তম জাতিতে জন্মগ্রহণ 
করেও নিন্দনীয় কর্ম করে, নেই কর্ন তাকে দূষিত করে 
তোলে: সুতরাং লীচজাতির থেকে লীচ কর্ণই বেশি বারাপ। 

জন জিন্ঞাসা, করলেন দিজশ্রেষ্ঠ ! এই জগতে 
এমন কোনো ধর্মানুকুল কর্ম আছে, যাতে কখনো কোনো 
প্রাণীর ক্ষতি না হয়? 

পরাশর বললেন_ মহারাজ! যে কর্ম অহিংস এবং 
সর্বদা মানুষকে রক্ষা করে, আমি সেগুলি বলছি, শোনো। 
যারা অগ্নিহোত্র আগ করে পাল নিয়ে উদাসীনতাবে-সব 
ক্রমশ কল্যাণের পথে অগ্রসর হয় এবং প্রশ্রয়, বিনয়, 
ইন্রিযসংযদ ও উত্তম শ্রতযুক্ত হয়ে সমন্ত কর্ম পরিত্যাগ 
করে জরা-মৃত্যুরহিত অবিনাশী পদ প্রাপ্ত হয়। রাজন ! 
সকল বর্ণের লোকেরা যদি হিংসা-প্রধান কর্ম ত্যাগ করে 
ধর্ম পালন এবং সত্রভাষশ করতে থাকে, তাহলে তারা 
নিঃসন্দেহে স্বর্গ লাভ করতে সক্ষম হয়। 

যে বাক্তি পিতা, মিত্র, গুরু ও পত্নীর প্রতি যথায়োগ্য 
লাবহ্যর করে না, সেট গ্রণহীন ব্যক্তি পিতা প্রভৃতির 
কাছ থেকে কোনো সুখ পায় ন! ; কিছু যে তাদের অননা 
ভক্ত, প্রিয়বদী, হিতসাধনে তৎপর এবং তাদের 
আল্াবহনকারী, সে পিতা এবং গ্ররুজনের সেবার 
ধথাযোগা কল অরশাই মাহ করে। পিতা মানুযের 
সবথেকে বড় দেবতা, জ্ঞান প্রাপ্তি লব খেকে বড় লাভ এবং 
নে ইন্দরিয়াদি ও তার নিধয়সদূহ জয় করেছে, সেই 
পরনাত্মাকে লাভ করে। ক্ষত্রিয় লালক যদি রণাঙ্গনে আহত 
হয়ে বাণের টিতার ভস্ম হয়, তাহলে সে দেবদুর্লড লোকে 
গমন করে এবং সেখানে সর্বপ্রকারে স্বর্গ সুব ভোগ করে। 
রাজন্‌! যে যুদ্ধ করে ক্লান্ত, ভীত-সন্স্ত। যে অস্তুত্যাগগ 
করেছে, ত্রন্দনগীনল, যুদ্ধে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করেছে, যার কাছে 
যুদ্ধের কোলো সাজ সরঞ্জাম নেই, যে যুদ্ধ পরিত্যাগ 
করেছে, শভিক্ষা করছে এবং বালক বা বৃদ্ধ 


দোষকারক এতে নেই; কিন্তু এতে যে 
বিশেষ তন্তু আছে, তা বলছি, জাতি ও কর্মের 
মধো কোনোটির সাহাযোই মন্দ কর্ম করা উচিত নয়। দৃমিত 
(চণ্ডালাদি) জ্ঞাতি হয়েও যে পাপ করে না. সেই বাতি 


এদের বধ করা উচিতনয়। তবে, যার কাছেযুদ্ধ করার সাজ 
সরঞ্জাম থাকে. যেযুদ্ধ করতে প্রস্থতএবং নিজের সমকক্ষ, 
সেহ কষত্রিয়কে পরাজিত করার চেষ্টা করা ভচিত। নিজের 
সমান এবং নিজের থেকে বড বীরের হাত প্রাণবিসর্ছন 
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[শানতিপর্ব 


দেওয়াকে সম্মানের বলা হয়। নিজের থেকে দুর্বল, কাতর 
অথবা দীন পুরষের কাছে মৃত্যুবরণ করা নিন্দনীয়। কারণ 
শালী এবং অধম শ্রেণীর মানুষের হাতে বে মৃত্যুবরণ করে, 
তাকেও পাপী বলে মনে কা হয়। যৃত্যুমুখে যে পতিত 
হয়েছে, তাকে কেউ রক্ষা করতে পারে না, কিন্তু যার আয়ু 
বর্তনান, আকে কেউ বধ কমতে পারবে না। যেসব গৃহস্থ 
মৃত্যুর গর শুভ ফল চয়, তাদের কোনো পবিত্র নদীতীরে 
শুভতর্ম করার কালে যৃত্যু হলে, তা সব থেকে উত্তম যৃত্যু 
বলে মানা হয়। 

জগতের সমস্ত প্রাণীর মধ্যে যেসব জীব চলাফেরা 
করতে পারে, তাদের শ্রেষ্ঠ বলে মানা হয়। এদের মধ্যে 
মানুষ এবং মানুষের মধ্য দ্বিজ শ্রেষ্ঠ। দবিজদের মধ্যে 
বুদ্ধিমান এবং বৃদ্ধিমানদের মধো বিচারকুশলদের শ্রেষ্ঠ মনে 
করা হয়। এদের মধ্যে যারা অহং-অভিমালবর্জিত; তাদের 
সর্বশ্রেষ্ঠ বলা হয়। সূর্যের উত্তরায়ণে উত্তম নক্ষত্র এবং 
পবিত্র মুহুর্তে যার মৃত্যু হয়, তাকে পুণ্যাত্মা বলে জানবে ; 
সে কাউকে কষ্ট না দিয়ে (প্রায়শ্চিত্তের দ্বারা) নিজ পাপ 
বিনাশ করে এবং সামর্থ্য অনুসারে শুভকর্ম করে স্বেচ্ছায় 
মৃত্যুবরণ করে। বিষপান করে, গলায় দড়ি দিয়ে, আগুনে 
পুড়ে, ডাকাতের হাতে বা হিংস্র পশুর আঘাতে যে মৃত্যু 
হয়, সেগ্ুলিকেও অধম শ্রেণীর মনে করা হয়। পুণ্যকর্মকারী 
মানুষ এইভাবে প্রাণ বিসর্জন করে না। রাজন্‌ ! পুণ্যাত্সা 
বাজিদের প্রাণ ্দ্ধরদ্ধ ভেদ করে নির্গত হ্য়। যার মধ্যে 
পুপোর ভাগ অর্ধেক অর্থাৎ পাপ ও পুণ্য দুই-ই যুক্ত, তার 
প্রাণ মধ্যদ্ধার (অর্থাৎ মুখ, চোখ ইত্যাদি) দিয়ে নির্গত হয়ে 
যায় ; আর যে বাক্তি শুধুই পাপকার্য করে ভার প্রাণ 
অধোমার্গ (অর্থাৎ পাযু) দিয়ে নিশ্কান্ত হয়। 

পুরুষের একটি মাত্র শত্রু, যার মতো আর কিছু নেই, 
তা হল অজ্ঞান ; যার দ্বারা আবৃত ও প্রেরিত হয়ে মানুষ 
অতান্ত কঠোর কর্ম করতে থাকে। সেই শত্রুকে পরাজিত 
করতে সেই সক্ষম, যে বেদোক্ত ধর্মপালনপূর্বক বৃদ্ধ 
বাক্তিদের সেবা করে প্রজা (স্থির বুদ্ধি) লাভ করে ; কারণ 
অজ্ঞানময় শত্রু জয় করা চেষ্টাসধ্য ব্যাপার, েটিপ্রজ্ঞারাপ 
বাশের আমাতেই বিনাশলাভ বরে। দ্বিজের প্রথমে ব্র্র্য 
আশ্রমে থেকে বেদাধায়ন এবং তপস্যা করা উচিত। পরে 
গৃহ্থাশ্রমে প্রবেশ করে নিজ শক্তি অনুসারে 'ইন্টরিয়- 
সংযমপূর্বক পঞ্চমহাযকের অনুষ্ঠান করা উচিত। তারপর 
নি পুত্রকে ঘর-পরিবার রক্ষায় নিযুক্ত করে কলাণ পথে 


স্থিত হয়ে ধর্মপালনের জনা বাণপ্রস্ক অবলম্বন করা উচিত। 

রাজন্‌! মনুষ্য জন্মই এরূপ অদ্বিতীয়, যা লাভ করে 
শুভকর্মের অনুষ্ঠান দ্বারা আত্মার উদ্ধার করা সম্ভব। এমন 
কী কাজ করা যায়, যাতে আমাদের এই মনৃষ্যজন্মা থেকে 
পতিত না হতে হ্য-_এই চিন্তা করে এবং বৈদিক 
প্রঘাগগুলি বিচার করে সকলেরই ধর্মানুষ্ঠান করা উচিত। 
এই দুর্লভ মনুষ্য দেহ লাভ করেও যারা অপরকে হিংসা 
করে এবং ধর্মের অনাদর করে ও কামনাশ্ত হয়ে পড়ে, 
তারা মহালাভ থেকে বঞ্চিত হয়। যে ব্যক্তি সমন্ত প্রাণীকে 
স্নেহপূর্ণ দৃষ্টিতে দেখে এবং সকলকে অন্নদান করে, 
মিষ্ট বাকা বলে, সকলের সুখ-দুঃখের ভাগী হয়, সে 
পরলোকে সম্মানিত স্থান লাভ করে। রাজন্‌! সরশ্বতী নদী, 
লৈথিষারণ্য ক্ষেত্র, পুসকর ক্ষেত্র এবং পৃথিবীতে আরও 
যেসব পবিত্র তীর্থ আছে, সেখানে গিয়ে দান করবে, 
শান্তভাবে থাকবে এবং তপস্যা ও তীর্ঘবারির দ্বারা নিজেকে 
শুদ্ধ করবে। মানুষ তার শক্তি অনুসারে 'ইষ্টি, পুষ্টি 
(শান্তিকর্ম), যজন, যাজন, দান, পুণাকর্মের অনুষ্ঠান, শ্রান্ধ 
ইত্যাদি যেসব উত্তম কার্য করে, তা সে নিজের জনাই করে। 
ধরমশান্্র এবং মড়জবেদ পুণ্যকর্মকারী মানুষের কল্যাণের 
জনাই ধর্মোপদেশ দেয়। 

ভীষ্ম বললেন__সহাত্মা পরাশর মুনি যখন মিথিলা 
নরেশকে এই সব উপদেশ প্রদান করেন, তখন তিনি তাকে 
আবার প্রশ্ন করেন 

রাজা জনক জিজ্ঞাসা করলেন-_্হ্মন্‌! শ্রেয়ের সাধন 
কী ? উত্তমগতি কাকে বলে ? বোন্‌ কর্ম বিনাশপ্রাপ্ত হয় 
মা এবং কোথায় গেলে জীবকে আর ফিরে আসতে হয় 
না? 

পরাশর বললেন __ শ্রেয়ের মূল হল অনাসক্তি এবং 
জ্ঞান। জ্ঞান থেকে প্রাপ্ত গতিই সর্বাপেক্ষা উত্তম গতি। 
নিজের করা তপ এবং সুপান্রকে দান-__এগুলি কখনো নষ্ট 
হয় না। যে বাক্তি অধর্মের বহাল উচ্ছেদ করে ধর্মে অনুরক্ত 
হয় এবং সমস্ত প্রাণীকে অভয় প্রদান করে. সে উত্তম সিদ্ধি 
লাভ করে। যে একহাজার গাভী ও একশত ঘোড়া দান করে 
অথবা সমস্ত প্রাণীকে অতয়দ্ান করে--এদের মধ্যে 
অভয়দানকারীই শ্রেষ্ঠ শুদ্ধ বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ বিষয়াদির 
মধ্যে বাস করলেও তাতে (আসভিবিহীন হওয়ায়) লিপ্ত 
হন লা? কিন্তু যার বুদ্ধি দূষিত, সে বিষয়ের মধ্যে না 
থাকলেও তাতে লিপ্ত হয়ে থাকে। জল যেমন পদ্মপত্রে স্থির 


শন্তিপর্ব] 
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থাকে না, তেমনই অধর্ম জ্ঞানী পুরুষকে লিপ্ত করতে পারে 
না? কিন্তু অজ্ঞানী বাক্তিকেই পাপ বিশেষভাবে আশ্রয় 
করে। অধর্ম ফলপ্রদানের জনয সময়ের প্রততীক্ষণ করে, তা 
কখনো বর্তাকে ত্যাগ করে না। সময় এলে সেই পাপের 
ফল তাকে অবশাই ভোগ করতে হয়। প্রমাদবশত যে ব্যক্তি 
জানেন্িয় এবং কর্মোস্রিযর হারা কৃত পাপের বিচার করে না 
এবং শুড-অশ্ুত কাজে আসক্ত থাকে, সে মহাজয় প্রাপ্ত 
হয়। অপরপক্ষে যে ববীতরাগ হয়ে ক্রোধ জয় করে এবং 
'সদাচার পালন করে, সে বিষয়ের মধো থেকেও পাপ করে 
না। নদীর ধারার সামনে বাঁধ দিলে যেমন জল বাড়তে 
থাকে, তেমনই যে ধর্মের বন্ধনে মর্াদায় আবদ্ধ থাকে তার 
শক্তি বৃদ্ধি পেতে থাকে, তাকে কখনো দুঃখ পেতে হয় লা। 
শুদ্ধ সূর্যকাষ্তমণি যেভাবে সূর্যের তেজগ্রহণ করে, সাধকও 
সেইভাবে সমাধি দ্বারা ব্রহ্ষোর স্বরূপ গ্রহণ বরেন। যেমন 
তিলের তেল নানাপ্রকার সুগন্ধে পরিপূর্ণ হয়ে মনোরম গন্ধ 
গ্রহণ করে, তেমনই শুদ্ধচিত্ত পুরুষদের সত্তগুণ 
সৎপুরুষদের সঙ্গগুণে বৃদ্ধি পায় কিন্তু যার বুদ্ধি বিষয়ে 
আসক্ত হয়, তার কোনোভাবে নিজের হিতের জ্ঞান থাকে 
না। মানুষের জনা ধর্ম করার কোনো বিশেষ সময় নির্দিষ্ট 
লেই, কারণ মৃত্যু কারো জনাই অপেক্ষা করে না। মানুষ 
যখন সর্বদা মৃত্যুর মুখেই থাকে, তখন তার সর্বদা ধর্ম- 
আচরণ করাই শোভনীয়। অন্ধব্যক্তি যেমন প্রতিদিন 
অভ্যাসবশত সতর্কতার সঙ্গে নিজ গৃহে ফিরে আসে, 
তেমনই জ্ঞানী বাক্তি যোগযুক্ত চিত্তের দ্বারা সেই পরমগতি 
লাভ করেন। জন্মে মৃত্যু এবং মৃত্যুতে জন্ম নিহিত থাকে। 
যে মোক্ষ-ধর্ম জানে না, সেই অশ্রান ব্যক্তি জগৎ-সংসারে 
আবদ্ধ হয়ে জন্ম-মৃত্যু চক্রে পতিত হয়। জ্ঞালমার্গ 
অনুসরণকারী বাক্তি হহলোকেও মুখ পার, পরলোকেও 
বিস্তার (অর্থাৎ অগ্নিহোত্র এবং বৃহদ-যাগ্যজ্ঞাদি কর্ম) 
ক্লেশসাধা এবং সংক্ষেপ (অর্থাৎ ত্যাগ ইত্যাদি সাধন) 
সুখপূর্বক করা যায়। এরমধো কর্মবিস্তার পরার্থ__ 
অনলাত্মভূত স্বৰ্গলোক প্রাপ্ত করায় ; কিন্তু ত্যাগকে 
(সংক্ষেপ) আত্মার কল্যাণকারী বলে মানা হয়। 

যেমন (জল থেকে তোলার সময়) পদ্মের উাটিতে 
জেগে থাকা ময়লা শীঘ্রই ধুয়ে যায়, তেমনই ত্যাগী পুরুষের 
আত্মা মনের বন্ধন থেকে যুক্ত হয়ে ঘায়। মন আত্মাকে 


যোগ্ের দিকে নিয়ে যায় এবং যোগী এই মনকে যোগযুক্ত 
(আত্মাতে লীন) করে। এইভাবে যখন সে যোগে সিদ্ধিলাভ 
করে, তখন তার পরমাস্মার দর্শন প্রাপ্তি হতে থাকে। যে 
ব্যক্তি এই বাহ্যইস্িয়াদির তৃপ্তির জনা বিষয় ভোগে প্রবৃত্ত 
হয়ে সেগুলিকেই নিজের প্রধান কাজ বলে মনে করে, লে 
নিজ প্রকৃত কর্তব্য থেকে বিচ্যুত হয়। যে বিষয়ডোগে 
আসক্ত থাকে, সে কখনো মুক্ত হতে পারে না। কিন্তু যে 
ভোগাদি ত্যাগ করে, সেই মুক্ত হবার সিন্ধান্ত নেয়। জন্মা 
যেমন কখনো বরান্তা দেখতে পায় না, তেমনই কামালক্ত 
বাক্তি মায়ারূপ কুয়াশায় আবৃত থাকায় মোক্ষের পথ 
দেখতে পায় না৷ দিন ও রাত্রিময় সংসারে বৃদ্ধত্থের রূপ 
ধারণ করে মৃত্যু সমন্ত প্রাণীকে গ্রাস করতে থাকে। সজীব 
জগতে জন্মলাভ করে নিজ পূর্বকৃত কর্মফলই ভোগ করে 
থাকে। মানুষ ধখলই যে কর্ম করে, তার শুভাসুভ কর্ম সর্বদা 
তার সঙ্গে থাকে। সমুদ্রে যেমন সবদিক খেকে নদী এসে 
মিশে যায়, তেমনই মন যোগের বশীভূত হয়ে প্রকৃতিতে 
লীন হয়ে বায়। 

যার মন নানাস্রুষর ন্নেহরহ্ধনে আবদ্ধ থাকে, সেই, 
অজ্ঞান বশীভূত জীব বালির বাধের নায় ভেঙে পড়ে। 
যে দেহ্ধারী ব্যক্তি এই দেহকেই ঘর-বাহির_ভিতরের 
পবিত্রতাকেই তীর্থ মনে করে জানমার্গ অনুসরণ করে, 
সেই ইহলোক ও পরলোকে সুখ লাভ করে। কোলো 
না কোনো বাসনা নিয়েই লোক বন্ধু হয়, আত্মীয়ের 
কোনো কারণরশতই সম্পর্ক রাবে। শুধু তাই নয় স্ত্রী 
পুত্র অনুচরগণও অর্থের আকারক্ষা করে। মাতা- 
পিতাও কাকে কিছু দেন না৷ নিজকৃত 
পথে পাথেয়র কাজ করে। প্রত্যেক প্রঃ 
ফলই ভোগ করে। পূর্বজন্ধের করা সমস্ত শুতাস্ুভ 
কর্ম জীবকে নিয়ত অনুসরণ করে। কর্মফল উপস্থিত 
জেনে অন্তরাত্মা নিজ বুদ্ধিকে সেই অনুযায়ী প্রেরণা দান 
করে৷ যে পূর্ণ উদ্যোগের বাহাবযে সেই অনুযায়ী 
সাহায্যকারী সংগ্রহ করে, তার কোনো কাজই জপূর্ণ থাকে 
মা। 

ভীম্ম বললেন__বুধিষটির! জ্ঞানী মহাত্মা পরাশর মুলির 
শ্রীনুখ হতে এই যথার্থ উপদেশ শুনে ধর্মজ শ্রেষ্ঠ বাজা 
নক তান্ত প্রসন্ন হলেন। 
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যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করলেন_ পিতাহ ! জগতে 
বিদ্বানেরা মতা, দন. ক্ষমা এবং প্রজার প্রশংসা করেন ; 
এই বিষয়ে আপনার কী মত? 

ভীষ্ম বললেন-_ বুধিষ্ঠির ! এই ব্যাপারে সাধাগলের 
সঙ্গে হংসের যে আলোচনা হয়েছিল, সেই পুরানো বৃত্তান্ত 
আমি তোমাকে শোনাচ্ছি। এক সময় নিত্য অজ প্রজাপতি 
হংসের স্বরূপ ধারণ করে ত্রিলোকে বিচরণ করছিলেন, 
নানা স্থানে ভ্রমণের পর তিনি সাধাগণের কাছে ৫ 


সাধ্যদেবতা, আপনাকে মোক্ষষর্ম বিয়ে প্রশ্ন করতে চাই : 
কারণ ভাপনি মোক্ষতক্কের জ্ঞান্া। মহাত্মন, | আমরা 
শুনেছি আপনি পণ্ডিত এবং বীর বন্তা। আপনার উত্তর 
বাণী (অথবা কীর্তি) সর্বত্র প্রচারিত। তাই জিজ্ঞাসা করি, 
আপনার মতে সর্বশ্রেষ্ঠ বস্তু কী ? আপনার ঘন রমণ করে 
(কোথায় ৭ পক্ষীরাজ ! সর্বকার্ষের মধ্যে যে কাজ আপনি সব 
থেকে উতম বলে মলে করেন এবং যে কাজ করলে জীব 
বিজয়ে উপদেশ প্রদান করুন। 

হস বলেলন, 
শুনেছি বে 


অমৃত 


করে প্রিয় এবং আগ্রুয়কে বশীভূত করবে (অর্থাৎ তাদের 
জনা আনন্দ বা শোক করবে মা)। কারো মনে দুঃখ দেবে 
না, অপরকে নিষ্ঠুর বাক্য বলবে লা, নীচ বাক্তির কাছ 
থেকে শাস্ত্রের কথা শুনবে না, যে কথা শুনে অনোর 
উদ্বেগ বৃদ্ধি ত্য সেরূপ অমঙ্গলময় কথা বলবে না। 
বাকারাপ বাণ মুখ থেকে নির্গত হলে অর আঘাতে মানুষ 
দিন রাত শোকমঞ্স হয়ে থাকে। সেই বাণ অপরের যর্মে 
আঘাত করে, তাই বিদ্বান বাক্তির কারো ওপর বাক্যধাণ 
প্রয়োগ করা উচিত নয়। অনা কেউ যদি বিদ্বান বাক্তিকে কটু 
বাকোর দ্বারা আহত করে, তাহলেও তার শান্ত খাকা 
উচিত। অপরের ক্রোধেও যে বাক্তি প্রসন্ন খাকে, সে সেই 
ক্রোদী বান্ির পুণা অধিকার করে নেয়। যে বাক্তি জগতে 
নিশা সৃষ্টিকারীর প্রতিও শান্ত এবং প্রসন্ন থাকে, যে অন্যের 
দোষ দেখে না, সেই বাক্তি তার ওপর উর্াকারী বাক্তির 
পুণা লাভ করে। আর্যবাযক্তিগণ ক্ষমা, সতা, সরলতা এবং 
দয়াকে শ্রেষ্ঠ বলে থাকেন। বেদাধারনের ফল হল 
সত্যভাষণ, তার ফল ইন্দিযসংযম এবং ইন্দিযসংখমের 
ফল হল নোক্ষ| সমন্ত শাস্ত্রের এই আদেশ। যার বাক্য, বন, 
ক্রোধ, তৃষ্ণা, উদর ও জলনেক্িয়ের প্রচণ্ড বেগ সহ্য করে 
নেয়, তাকেই আমি্রাহ্মণ ও মুনি বলে যেনে নিই। ক্রো্ীর 
থেকে অক্রোদী, অসহনশীল থেকে সহনশীল, অমানুষ 
থেকে মানুষ এবং জজ্ঞানীর থেকে জ্ঞানী শ্রেষ্ঠ। যে বাক্তি 
একজনের গালি শুনেও পরিবর্তে তাকে গালি দেয় না, 
সেই ক্ষমাশীল বাক্তির অবদমিত ক্রোধ, গালি যে দে 
তাকে ভন্ করে ফেলতে পারে এবং তার পুণাও নিয়ে 
নেয়। অপরের মুখে কঠোর বাক্য শুনেও যে বান্তি তাকে 
কঠোর বা প্রিয় বাক্য বলে না এবং কারো কাছে হার 
খেয়েও যে তাকে মারে না বা তার খারাপ ছায় না, সেই 
মহাত্মার সঙ্গে দিনিত হওয়ার জন্য দেবতারাও সর্বদা 
আকাঙ্ক্ষা করে খাকেন। পাপকারী ব্যক্তি অবস্থায় নিজের 
থেকে বড় হোক বা সমকক্ষ, তার স্বারা অপমানিত হয়ে, 
মার খেয়ে, কটুবাকা শুনেও তাঁকে ক্ষমা করা উচিত। 
তাহলে সেই বাক্তি পরম সিদ্ধি লাভ করে। 

যদিও আমি সর্বজাবে পূর্ণ (কোনো কিছু জানার বা 
পাওয়ার আমার আর বাকি নেই), তা সক্বেও আমি শ্রেষ্ঠ 
খাকি। আনি তৃষ্ণা বা ক্রোধের বশীভূত 


ননোনিগ্রহ ইত্যাদি 


বশে ধর্মকে অতিক্রম করি না এবং 


শাসতিপর্ব] 
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বিষয় আকাঙ্ক্ষায় কোথাও যাই না। কেউ আমাকে 
অভিশাপ দিলেও আমি তাকে শাপ দিই না 
ইঞ্দিমসংযমবেই আমি মোক্ষের দ্বার মনে করি। এখন 
ভোমাদের এক অত্যন্ত গোপনীয় কথা বলছি, শোলো__ 
মনুষযজন্মের থেকে বড় জন্য আর কিছুই নেই। চাদ যেমন 
মেথের আবরণ মুক্ত হয়ে প্রকাশিত হয়, তেমনই পাপ ঘুক্ত 
শুদ্ধচিত্ত পুরুষ খৈ্পূর্বক কালের প্রতীক্ষা করে থাকে, 
তাতেই সে সিদ্ধিলাভ করে। যে ব্যক্তি নিজের মনকে বশে 
করে সকলের সম্মানের পাত্র হয় এবং যার প্রতি সকলেই 
প্রসন্নযুক্ত মধুরবাক্য বলে, সেই বাক্তি দেবতার প্রাপ্ত হয়। 
কারো প্রতি ঈরধযুক্ত মানুষ যেভাবে আর দোষ বর্ণনা করে 
থাকে, সেইভাবে সে তার গুণের কথা বলতে চায় না। যার 
মন ও বাক্য সুরক্ষিত হয়ে পরমাত্মার জপ ও চিন্তায় ব্যাপৃত 
হয়, সে বেদাধায়ন, তপ ও ত্যাগ__ এই সবেরই ফল লাভ 
করো 

তাই বুদ্ধিমান ব্যক্তির উচিত যারা কটুবাকী বলে, 
অসম্মান করে এবং অজ্ঞ__-তাদের দোষ দেখাবার চেষ্টা লা 
করা। বিদ্বানদের উচিত অপমানিত হয়ে অমৃত পান করার 
মতো সন্তুষ্ট থাকা ; কারণ অপমানিত মানুষ মুখে নিদ্রা যায় 
আর অপমানকারী বিনাশপ্রাপ্ত হয়। ক্রোধী বাক্তি যে যজ্ঞ 
করে, দান করে এবং তপস্যা করে, সেই সব কর্মের ফল 
যমরাজহরণ করেন। ক্রেধী ব্যক্তির সমস্ত পরিশ্রম বার্থ হয়। 
দেবতাগণ ! যে পুরুষ তার দেহের চার দ্বারকে (উপস্থ, 
উদর, দুটি হাত এবং বাণী) পাপ থেকে বাঁচিয়ে রাখে, সেই 
ধৰ্মজ্ঞ। বে বাক্তি সত্য, ইন্্িয়সংযম, সরলতা, দয়া, ধৈর্য ও 
ক্ষমা বিশেষভাবে পালন করে, শ্বাধ্যায়ে ব্যাপৃত থাকে. 
অন্যের বন্ধ গ্রহণ করতে চায় না, একান্তে বাস করে, সে 
পরমগতি প্রাপ্ত হয়। আমার কাছে সত্যের থেকে বড আর 
কিছুই নেই। আমি সর্বত্রই দেবতা ও মানুষদের বলে থাকি 
সতাই স্বর্গে দৌছবার একমাত্র সাধন। 
হতে চায়. তেমনই হয়। সাদা কাপড় ঘেমন যে রঙে 
রাঙানো হয়, সেই রও ধারণ করে, তেমনই মানুষও সাধু, 
অসাধু, তপন্থী বা চোর-যার সঙ্গ করে. তারই গণ প্রাপ্ত 
হয়। দেবতারা সর্বদা সৎ পুরুষের সঙ্গ করেন_ তাদের 
কথা শোনেন, তাই তীরা মানুষের অল্ঙথাযী ভোগাদির প্রতি 
ৃষ্টপাত করেল না। যারা বিষয়ের হ্বাস-বৃদ্ধির স্বরূপ 


ঠিকমতো জানে, চন্দ্র বা বায়ু কেউই তাদের সমকক্ষ হতে 
পারে না| যারা দোষ পরিত্যাগ করে হৃদয় মধাহ্ছিত 
পরমাত্মার ধ্যানে নিবিষ্ট থাকে, তারাই সংপুরুষদের পথে 
চালিত হর যারা সর্বদা আত্মচিন্তা করে এবং কাম-বাসনায় 
ব্যাপৃত থাকে, চুরি করে, কঠোর বাক্য বলে, তারা যদি 
প্রায়শ্চিত্ত করে সেই দোষ ঘুক্তও হয়, তাহলেও দেবতারা 
সভাবাদী, কৃতজ্ঞ এবং ধর্মপরায়ণ ব্যক্তিদের সঙ্গেই সমভাব 
যাপন করেন। কথা বলার থেকে না বলাই শ্রেয়, যদি কথা 
বলতেই হয় তবে সত্যকথা বলা বাক্যের দ্বিতীয় বিশেষ, 
ধর্মুক্ত কা বলা তৃতীয় এবং প্রিয় কথা বলা হল চতুর্থ 
বিশেষত্ব। 

সাধারা জিজ্ঞাসা করলেন__হংস ! এই জগৎকে কে 
আবৃত করেছে? এর স্বরূপ কি প্রকাশিত হয় না? মানুষ 
কেন মিত্রদের পরিত্যাগ করে ? সে কেন স্বর্গে যেতে পারে 
না? 

হংস বললেন__দেবতাগণ ! এই জগৎকে অজ্ঞান 
আবৃত করে রেখেছে। পরস্পরের ঈর্ধার জন্য এর স্বরাপ 
প্রকাশিত হ্য় লা। মানুষ লোভের বশে মিত্রকে ত্যাগ করে 
এবং আসক্তির জনা স্বর্গে যেতে পারে না| 

সাধাগপ জিজ্ঞাসা করলেন_ ব্রাহ্মণদের মধ্যে এমন 
কে আছেন, যিনি পরম সুখী ? বহুলোকেব সঙ্গে বাস 
করেও যিনি মৌন থাকেন, তিনি কে ? দুর্বল হয়ে বলশালী 
কোন জন? এবং কোন ব্যক্তি কারো সঙ্গে কলহ করে না? 

হংস বললেন_ ব্রাহ্মণদের ঘধো যিনি জ্ঞানী, তিনিই 
একমাত্র পরম সুখী। জ্ঞানী ব্যক্তিই বহুজনের সঙ্গে থেকেও 
মৌন থাকেন। তিনি দুর্বল হয়েও বললনান এবং কারো সঙ্গে 
কলহ করেন ন্যা। 

নাধুগণ জিজ্ঞাসা করলেন_ ব্রাহ্মাদের মধ্যে দেৱত 
ক? সাধু কী এবং তার মধো অসাধুত্রএবং মনুষ্য কী? 

হংস বললেন ব্রাহ্মণদের আধো বেদ-শাস্রাদির 
অধ্যয়নে দেবর বলা হয়, ব্রতাদি পালনই তাদের সাধুর, 
অপরের দিন্দা কবা অসাধূত! এবং মৃত্যু লাভ করাহ তাদের 
মনুযাস্ব। 

ভীষ্ম বললেন_যুধিষ্টির ! হংস ও সাধাগণের মধ্যে 
বে কথোপকথন হয়েছিল, আমি তা তোমার কাছে বর্ণনা 
করলাম। এই দেহই কর্ম সাধনের মাধান এবং সম্ভাব হল 
অবস্থা 


ংখ্য ও যোগের পার্থক্য এবং যোগমার্গের বর্ণনা 


যুযিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করলেন__তাত! সাংখ্য ও যোগের 
পার্থক্য কী ? কৃপা করে আমাকে বলুন ; কারণ আপনার 
সরববিষয়ে জ্ঞান আছে। 

ভীম্ম বললেন__বুধিষ্টির ! সাংখ্যের বিদ্বান সাংখ্যের 
এবং যোগাজালা ব্যক্তিগণ যোগের প্রশংসা করে থাকেন। 
উভয়েই নিজ নিজ পক্ষের সমর্থনে উত্তম উত্তম যুক্তি এবং 
প্রমাণ দিয়ে থাকেন। যোগের মনীষী বিদ্বানগণ নিজ নিজ 
মতের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করতে উত্তম যুক্তি উপস্থিত করে 
বলেন, যে বাক্তি বিষয়সমূহে আসক্তিহীন হয়, সে-ই 
দেহআগের পর মুক্তিলাভ করে ; অন্য কোনো উপায়ে 
মোক্ষ প্রাপ্তি করা স্তব নয়। এইভাবে তারা সাংব্যকেই 
মোক্ষদর্শন বলে থাকেন। তোমার মতো বান্তির শিষ্ট 
ব্যক্তিদের মতই গ্রহণ করা উচিত ; কারণ শিষ্ট পুরুষেরা 
তোমার প্রশংসা করে থাকেন। যোগের বিদ্বানগণ প্রধানত 
প্রত্যক্ষ প্রমাণকেই মেনে থাকেন এবং সাংখামতবলম্বীগণ 
শাস্ত্র-প্রদাণের ওপর বিশ্নাস রাখেন ; কিন্তু আমি ওই দুই 
মতকেই তাত্বিক মনে করি। শিষ্ট ব্যক্তিগণ উভয় মতকেই 
সন্মান করেন। শাস্ত্র অনুসারে যদি সেগুলিকে মেলে চলা 
যায় তাহলে দুটির দ্বারাই পরমগতি লাভ করা সম্ভৱ । অন্তর- 
বাহিরের পবিত্রতা, তপ, প্রাণীদের ওপর দয়া এবং ব্রতাদি 
পালন ইত্যাদিকে উভয় মতেই সমানভাবে স্বীকার করা 
হয়েছে। শুধু তার শাস্ত্রী প্রক্রিয়াতে পার্থক্য আছে। 

যুধিষ্ঠির ! যোগী পুরুষগণ কেবল যোগবলেই আসক্তি, 
মোহ, স্নেহ, কাম এবং ক্রোধ__এই পীচটি দোষের 
যূলোচ্ছেদ করে পরমপদ লাভ করেন। বৃহৎ মংসাগুলি 
যেমন জাল কেটে জলে ডুবে থাকে, যোরীরাও তেমনই 
নিজেদের পাপ নাশ করে পরমাত্মপদ প্রাপ্ত হন। যোগবল- 
কলযাপমর পথ (মোক্ষ) প্রাপ্ত হন, কিছু অল্প আগুনে বড় 


হয়ে পড়েন। হাতি যেমন মহ৷ জলগ্রবাহের গতিরোধ করে, 
যোগীও তেমন ভার যোগের অহারলের সাহায্যে 
বিষয়াসক্তি দমন করেন। যোগশক্রিসম্পন্ন বাক্তি 
স্বাধীনভাবে প্রজাপতি, বধি, দেবতা ও পঞ্চমহাডূতে 
প্রবেশ করেন। অমিত তেজসন্পন্প বোগীর কাছে তুদ্ধ 
যঘরাজ, অন্তক এবং চুড়ান্ত পরাক্রমী মৃত্যুও জোর চলে 
না। তিনি যোগবলের সাহায্যে হাজার হাজার রাপ ধারণ 
করে পৃথিবীতে বিচরণ করতে গাবেন। আবার সূর্যের মতো 
সেই তেজ গ্রতিহত্র করে সমস্ত রূপ নিজের মধ্যে লীন করে 
উগ্র তপসার় প্রবৃত্ত হনা বলশালী যোগী বন্ধন মুক্ত করতে 
সঙ্গম হয়ে থাকেন। তীর যে নিজেকে মুক্ত করার পূর্ণ শক্তি 
থাকে তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ লেই। 

রাজন্‌! আমি দৃষ্ান্তন্বরাপ যোগের দ্বারা প্রাপ্ত কয়েকটি 
সৃগ্ম শক্তি বিষয়ে তোমার কাছে বর্ণনা করব এবং আয্ম- 
সমাধির জন্য যা চিত্তে ধারণ করা হয়, সেই বিষে কিছু সৃন্ম 
দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করব, শোনো-_সতর্ক ধনুর্ধারী যেভাবে 
চিন্তকে একাগ্র করে লক্ষাভেদ করে, সেইভাবে যে যোগী 
মনকে পরঘাস্থার প্রতি নিবিষ্ট করেন, তিনিই নিঃসন্দেহে 
মোক্ষ লাভ করেন। যেমন তৈলভর্তি পাত্র নন্তকে নিয়ে 
সতর্ক ব্যক্তি সাবধানে একাগ্র চিত্তে সিঁড়িতে ওঠে, তেমনই 
যোগযুক্ত হয়ে যোগী আত্মাকে পরমাত্মাতে স্থিত করেন। 
সেইসময় তার আয়া নির্মল এবং সূর্যের ন্যায় তেজদ্বী হয়ে 
থাকে। যে যোগী সমাধি দ্বারা আত্মাকে পরমাত্মাতে স্থিত 
দেখে স্থির ভাবে অবস্থান করেন, তিনি নিজ পাপ বিনাশ 
করে পবিত্র ব্যক্তিদের প্রাপ্য অবিনাশী পদ লাভ করেন। যে 
যোগী বোগের মহান ব্রতে একাপ্রচিত্ত হয়ে নাভি, কণ্ঠ, 
মস্তক, হৃদয়, বন্ষঃস্থল, নাক, কান, নেত্র ইত্যাদি দ্বারা 
আত্মাকে পরমাত্মার সঙ্গে যুক্ত করেন, তিনি তার শুভাত্তত 
কর্মগুলি শীগ্রই ভল্মা করেন এবং ইচ্ছামাত্রেই উত্তম 


কাঠ দিলে যেমন সেটি নিভে যায়, তেমনহ দুর্বল যোগী 
মহাযোগ সাধনের ভারে নষ্ট হয়ে ঘায়। কিন্তু সেইরূপ 
যোগীরও যোগবল বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হওয়ায় যখন তারা 
নহাশক্তিশালী হয়ে ওঠে। এবং তাদের তেজ প্রকাশ পেতে 
থাকে, তখন তাদের মো প্রলযক্ালীল সূর্যের ন্যায় সমস্ত 
জগৎকে শুস্ক করার শক্তি আসে। জলের স্রোতে যেমন 
দুর্বল মানুষ ভেসে খায়, তেমনই দুর্বল যোগী বিষয়ে আসক্ত 


যোগের আশ্রয়ে থেকে মুক্তিলাভ করেন। 

যুধিষ্ঠির জিজ্ঞামা করলেন__পিতাঘহ ! যোগী কী 
আহার করলে এবং কী কী জয় করলে বোগশক্তি প্রাপ্ত 
হন! 

ভ্রিল্ম বলঙ্গেন-- যিনি ধানের খুদ এবং তিলের খোল, 
খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করেন এবং তেল, ঘি পরিজাগ করেন, 
তিনি যোগবল প্রান্ত ফয়েন। দীর্ঘদিন ধরে দিনে একবার 


শানতিপ্ব! 


সাংখোর বর্ণনা 
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বের শরবত খান যে যোগী, তিনি শুদ্ধচিত্ত হয়ে যোগবল 
প্রাপ্ত করতে সক্ষম হন। কাম-ক্রোধ, শীত-ত্রীষ্ম-বর্ষা, 
ভয়-শোক স্বাস, প্রিয় বির, দুর্জয় অসস্তোধ, ভয়ানক 
তৃষ্ণা, স্পর্শ, নিদ্রা এবং আলসা জয়কারী বীতরাগ 
মহাপ্রান্ত বাক্তি স্থাধ্যায় ও ধ্যান সম্পাদন করে বুদ্ধির দ্বারা 
পরমাত্মার সূন্্ম স্বরূপ উপলব্ধি (সাক্ষাৎকার) করেন। 
বিদ্বান ব্রাহ্মণগণ যোগের এই পণ দুর্গম বলে জানিয়েছেন, 
য়ে কোনো শক্তিশালী যোগীই এই পথ কুশলতাপূর্বক 
অতিক্রম করতে পারেন। এই পঞ বছ ভয়ানক জন্তু পরিপূর্ণ 
নির্জন বনের ন্যায় দুর্গম, এই দুর্গম পথ অত্যন্ত বন্ধুর । যেমন 
জীক্ষ ছুরির ওপর চেষ্টা করে বসতে পারলেও, কিন্তু যার 
চিত্ত দ্ধ নয়, সেরাপ বাক্তি যোগধারণাতে স্থির থাকতে 
পারে না। খিনি সর্বপ্রকার নিয়ম মেনে যোগধাবণাতে 


অবস্থান করেন, তিনি জন্ম-মৃত্যু, সুখ-দুঃখের বন্ধন থেকে 
মুক্তিলাভ করেন ; আমি তোমাকে যোগবিষয়ক সিদ্ধান্তের 
কথা জানালাম। যোগসাধনার কার্যগুলি দ্বিজাতীরদের 
জনাই নিশ্চিত করা হয়েছে, অর্থাৎ এহসবে তাদেরই 
অধিকার। যোগসিদ্ধ মহত্ব ইচ্ছা করলে শীঘ্রই মুক্তিলাভ 
করে পরর্রহ্ম স্বরূপ প্রাপ্ত হন, তিনি নিজ যোগ বলে 
ব্ৰহ্মা,বিষ্ণু, শিব, ধর্ম, কার্তিকের এবংত্রহ্মপুত্রে সলকাদির 
বিস্রহে প্রবেশ করতে পারেন। এইভাবে তিনি চন্দ্র, 
বিশ্বদেব, অর্প- পিতৃগণ, বন, পর্বত, সমুদ্র, নদী, মেঘ, 
নাগ, বৃক্ষ, যক্ষ, দিক্‌, গন্ধৰ্ব, নারী ও পুরুষের যে কোনো 
রূপ ধারণ করতে সক্ষমা যুধিষ্ঠির ! পরমাত্মার সঙ্গে 
সম্বন্ধিত এই পরম কল্যাগময় প্রসঙ্গ তোমাকে শোনালাম। 


যোগসিদ্ধ মহাত্মাগগ ভগবান নায়ায়ণের স্বরূপ হয়ে যান। 


সাংখ্যর বর্ণনা 


যুধিষ্ঠির বললেন__পিতরমহ ! আপনি যোগাত। 
অনুসারে শিষ্ট পুরুষদের যোগমার্গের যথার্থ বর্ণনা 
দিয়েছেন, এবার আমি সাংখামতের সম্পূর্ণ বিধি জানতে 
চাই, কৃপা করে বলুন ; কারণ ত্রিলোকের সম্পূর্ণ জ্ঞানই 
আপনি বিদিত আছেন। 

ভীষ্ম বলজেন-_রাজন্‌! আত্মতরজ্ঞানী সাংনাশান্রে 
বিদ্বানদের সৃস্ জ্ঞানের কথা শোনো, যেসর কথা ঈশ্বর 
প্রাপ্ত কণিল প্রমুখ মহর্ষি বর্ণনা করেছেন। এই মতে কোনো 
ভুল দেখা যায় না, এতে বহু শুণ উপলব্ধ হয়. দোষ দেখা 
খায় লা। যে জ্ঞানের সাহাযো ঘানুষ, পিশাচ, রাক্ষস, যক্ষ. 
সর্প, গন্ধৰ্ব, পিতৃপুরুষ, তিক যোনি, গরুড়, মরুদ্গণ, 
রাজর্ষি, অসুর, বিশ্বদ্বে, দ্বের্ষি, যোগী, প্রজাপতি 
এবং ব্র্ধারও সব কিছুকে সদোষ জেনে জগতের মানুষের 
পরমানু ও সুখের পরমতত্‌ সঠিকভাবে উপলদ্ধি করে 
নেয় তখা বিষয়াসক্ত মানুষেরা সময় সময়ে যে দুঃব প্রাপ্ত 
হয় তাকে; তির্যক যোনি এবং নরকগানী জীবেদের দুঃখকে 
দূর্গ এবং বেদের ফলক্রুতি জেনে ভান, সাংখ্য ও 
যোগনার্গের গুণ-দোষও জেনে যায এবং মন্তুণের দশ, 
রজোগুলের নয়, তমোস্তণের আট. বুদ্ধির সাত. নলের ছয় 
এবং আকাশের পাঁচ গুণের জান প্রাপ্ত করে আত্মার 


প্রাপ্তিকারী মার্স, প্রাকৃত প্রলয় এবং আত্মবিচারকে ঠিক 
মতে জেনে নেয় ; সেই জ্ঞাল-বিজ্ঞানসম্পন্ন এবং মোক্ষ 
উপযোগী সাধলগুলির অনুষ্ঠান দ্বারা শুদ্ধচিন্ত হয়ে 
সাংখ্যযোগী পরম মোক্ষ প্রাপ্ত করেন। চক্ষু রূপের, 
নাসিকা গন্ধের, কর্ণ শব্দের, জিহবা রসনার, ত্বক স্পর্শের 
আশ্রয়। তেমনই বাঘুর আশ্রয্ন আকাশ, মোহের আশ্রয় 
তমোহুণ, লোভের আশ্রয় ইন্দিয়াদির বিষয়। গতির আধার 
বিষ, বলের ইচ্ছ, উদরের অগনি, পৃথিবী দেবীর আধার 
জবল। জনের কেহ. তেলের বায়ু, বায়ুর আকাশ, 
আকাশের মহন্ত, মহন্তস্বের অধিষ্ঠান হল বৃদ্ধি। বুদ্ধির 
আশয় তমোগ্ুপ, তমোশুণের আশ্রয় রজোগুণ, 
রজোগুণের আশ্রয় স্ুগুণ। সন্তগুণ থাকে প্রকৃতির 
আশ্রয়ে, প্রকৃতি জীবাস্মাতে এবং জীবান্থা পরম তেওস্বী 
ভগবান নারায়নে স্থিত। নারায়ণের আশ্রয় মোক্ষ, কিন্তু 
ঘোক্ষের কোনো আশ্রয় নেই (একথা যিনি জানেন, তিনিও 
মুক্ত হয়ে যান) । 

যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করলেণ-_পিতাযহ ! আপনার 
দেশায় এমন কী ফী দোষ আছে, যা নিজ শরীর হতেই 
উৎপগ্ন। আপনি কৃপা করে আমার প্রশ্নের সমাধান 


করুণ। 
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সংক্ষিপ্ত মহাভারত 


[শির্ক 


ভীষ্ম বললেন_ শক্রসুদন ! কপিল বা সাংখ্য 
মতানুযায়ী জ্ঞানী বিদ্বান এই দেহের মধ্যে পাঁচটি দোষের 
কথা বলেন, সেগুলি হল- কাম, ক্রোধ, ভয়, নিদ্রা এবং 
শ্বাস-_এই পাঁচটি দোষ সমস্ত দেহধারীর মধ্যে দেখা যায় 
সংবাক্তি ক্ষমার দ্বারা ক্রোধকে, সংকল্প ত্যাগের ছারা 
কামের, সত্বগুণের সেবনে নিল্লার, প্রমাদের ত্যাগে 
ভয়ের এবং অল্প আহার দ্বারা শ্বাস-দোষকে বিনাশ করেন। 
যাজন্‌ ! মহাবুদ্ধিমান সাংখ্যের বিদ্বান, অসংখ্য গুনের দ্বারা 
শুণগুলিকে, অসংখ্য দোষের দারা দোষগুলিকে এবং 
অসংখ্য বিচিত্র হেতুদ্বারা বিচিত্র হেতুগুলিকে বিশেষভাবে 
জেনে ব্যাপক জ্ঞানের প্রভাবে জগৎকে নশ্বর, বিষ্ণুর 

খা যায়ায় আবৃত, পট চিত্রের ন্যায় জড়, অন্ধকারাচ্ছন্ন 
মুখহীন, পরাধীন, নষ্ট প্রায়, পক্ষে বন্ধ হাতির মতো 
ব্জোগুণ ও তমোগুণে আবদ্ধ বলে মনে করেন। তাই তারা 
সন্তানাদির আসন্ডি দূর করে তপস্য। এবং শাস্ত্রের সাহায্যে 
রাজসিক, তামসিক এবং সান্বিক বিষয় ও স্পর্শেন্টরিয়ের 
দেহাশ্রিত ভোগের আসক্তি মুক্ত হন। অরপর এই সিদ্ধ 
যতিগণ দুঃখরূপ এই জগৎ-সংসার সাগর জ্ঞানরূপ 
নৌকার সাহাযো পার হন, তারা এই দুস্তর জন্ম-মৃত্যু বন্ধন 
থেকে মুক্ত হয়ে পরম নির্মল আকাশস্থ্নপ পরমাত্মাতে 
প্রবেশ করেন। তারা আর জগতে ফিরে আসেন না। একেই 
বলে পরম গতি। যাঁরা সর্বপ্রকার দ্্বরহিত, সত্যবাদী, 
সরল এবং পমন্ত প্রাণীর ওপর দয়াশীল, সেই মহাত্মাদের 
এইরূপ গতি লাভ হয়। 

এইরূপ সাংখ্যযোগী পাপ ও পুণারহিত হয়ে 
প্রকৃতিকেও অতিত্রম করে দির্দপ্ছ, মায়ার অতীত, 
অবিনাশী ভগবান নারায়ণকে প্রাপ্ত হন, এই নারায়ণদের 


হলেন নির্ভূণ ও নির্বিকার পরমাত্মা। তাকে প্রাপ্ত করলে 
জীবকে আর এই জগতে ফিরে আসতে হয় না। 
সাংখ্যখোগ্ীদের এই উত্তম গতি লাভ হয়! কোনো জ্ঞানই 
এর সমকক্ষ নয়, এটিকেই সর্বোৎকৃষ্ট বলে মানা হয়। এতে 
অক্ষর, ধ্রুব এবং পূর্ণ সনাতন ব্রদ্দেরই প্রতিপাদন হয়েছে। 
সেইত্রন্য অদি, মধ্য ওঅন্তরহিত, দ্বন্দাতীত, শাশ্বত, কট 
এবং নিতা_ মনীষী পুরুষরা এই কথা বলে থাকেন। ভার 
থেকেই জগতের উৎপত্তি ও প্রলয় হয়। মহষিগণ শান্ত 
তারই প্রশংসা করেন। সমন্ত ব্রাহ্মণ, দেবতা এবং বিশিষ্ট 
বাণ্ডিগণ সেই অনন্ত, অচ্যুত, পর্ত্রহ্ম পরসাস্থার প্রার্থনা ও 
স্তুতি করেন। যোগে উত্তম সিদ্ধিপ্রাপ্ত যোগী এবং অপার 
জানসম্পন্ন সাংখ্যযেত্তা পুরুষণ তার গুণগান করেন। 
কুনতীনন্দন ! এরূপ প্রসিন্ধি আছে যে এই সাংখ্যশান্টরই সেই 
নিরাকার পরমেশ্বরের আকার। 

ব্বাজণ্‌ ! মহাত্মা পুরুষদের মধ্যে, বেদে, যোগশান্ত্রে 
এবং পুরাণে যে নাসাপ্রকার জ্ঞানের কথা পাওয়া যায়, 
সে সবই দাংখা থেকে আগত। ইতিহাসে, সং বাজিদ্রে 
লিখিত অর্থশান্ত্রে, সংসারে যা কিছু জ্ঞান, সে সবই 
সাংখ্য থেকে প্রাপ্ত। মন ও ইন্দ্রিয় সংযম, উত্তম বল, 
সুন্ম্ম জ্ঞান এবং পরিণামে সূখপ্রদানকারী যে সূন্ম তপের 
কথা বলা হয়েছে, সে সব সাংখাশান্ত্ে যথাবৎ বর্ণনা 
করা হয়েছে। সাংখাভানী দেহত্যাগের পর ব্রহ্ে প্রবেশ 
করেন। সাংখের জ্ঞান অত্যন্ত বিশাল এবং অতি প্রাচীন। 
এটি মহাসাগরের মতো অগাধ, নির্মল এবং উদারভাবে 
পরিপূর্ণ । এই অপ্রমেয় জ্ঞান ভগবান নারায়ণ পূর্ণরূশে ধারণ 
করেন। যুধিষ্টির ! আমি তোমাকে সাংখ্যতত্ত্র জানালাম। 
এই পুরাতন বিশ্বের রূপে ভগবান নারান্রণই বিরাজমান ; 
তিনিই জগতের সৃষ্টিকর্তা, তিনিই সংহারকর্তা। 


ক্ষর এবং অক্ষরের বিষয়ে করালজনক ও বশিষ্ঠের আলোচনা 


যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করলেন__শিতামহ | সেই অক্ষর- 
তত্ব কী, যা লাভ করলে জীব পুনরায় এই জগতে ফিরে 
আসে না এবং ক্ষর পদার্থই ধা কাকে বলে যা জানলে 
'বীতে জাসা-বাওয়া বজায় থাকে। ক্ষর-অক্ষরের প্রকৃত 
স্বরূপ আনি জানতে ইচ্ছুক। বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ, মহাভাগ খষি 


এবং খতিগণ বলেছেন আপনার জ্ঞান অনন্ত । সূর্য আর মাত্র 
আপনি থরমধামে চলে যাবেন ; আমরা এই 
কল্যাপময় বানী ফার কাছ থেকে শুনব? আপনার অমৃতময় 
কথা শুনে জামার জ্ঞান তৃষ্ণা বৃদ্ধি পাচ্ছে । অতএব জাপনি 


শান্তিপর্ব) 
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আমাকে ক্ষর-অক্ষরের বিষয়ে কিছু বলুল। 
ভীষ্ম বললেন-_বুধিষ্ঠির ! এই বিষয়ে করালজনক 
এবং বশিষ্ঠের আালোচনারূপ এক প্রাচীন ইতিজদের 


করছি। কোনো এক সময়ের কথা। সূর্যসম তেজন্ী মুনি 
বশিষ্ঠ তীর আশ্রমে উপস্থিত ছিলেন। রাজা করানজনক 
সেখানে উপভ্রিত হয়ে হাত জোড় করে তাকে প্রণাম 


জানিয়ে বিনয়যুক্ত মধুর স্বরে বললেন __"মুনিবর ! স্রানী 
বা্তিরা যেখান থেকে পুনরাগমন করেন না, আমি সেই 
সনাতন বরকে বর্ণনা শুনতে ইচ্ছা করি। এতছ্থাতীত যাকে [ 
ক্ষর বলা হয় সেটি এবং যাতে এই লয় হতে থাকে 
সেই নির্বিকার, আলন্দস্থরূপ এবং কল্যানময় 
ভবের জ্ঞানও লাভ করতে চাই (সুভরাং আপনি লেইলব 
বিষয়ে আমাকে উপদেশ প্রদান করুন)” 


রশি মুনি বললেন-_রাজন্‌ ! এই জগতের বে ক্ষরণ | প্র 


(নয়) হয তাকে এবং যা কখনো ক্ষতির (নষ্ট) হয় না দেই 
বহরে এক চতুর্যুগ হয় এবং দশ হাজার চতুর্যুগকে এক কক্ষ 
বলে, একেই ব্রহ্মার একদিন বলা হয়, সেইরূপই দীর্ঘ হল 
্রীররাপ্রি, তা শেষ হলে তিনি জেগে উঠে এই বিশাল জগৎ 
সৃষ্টি করেন। তিনি নিরাকার হলেও সাকার দ্বগতের সৃষ্টি 


কর্ণ কারণ তিনি জগতে সরকিছু পরিব্যাপ্ত করে অবস্থিত, 
তিনি বান্ডিস্ররূপ। তিনিই ভগবান হিরলাগর্ড, বুদ্ধি 
বলা হয়। তাকেই যোগশান্ত্রে মহান, বিরঞ্চি এবং জজ 
নামে ডাকা হয, সাংখ্য শাস্ত্রে ডাকে বহু নামে বর্ণনা করা 
হয়। তার বছপ্রকার অন্ভুভ কূপ আছে, তাকে বিশ্বের জায্মা 
এবং একান্দর বলা হয়। এই নানার জগৎ তাতেই ব্যাপ্ত, 
তিনি নিঙ্গ শ্বরূপেই ব্রিলোবের সৃষ্টি করেছেন। বহুরূপ 
ধারণ করায় তীকে বিশ্বরূণ বলা হয়। এই মহাতেজন্ী 
ভগবান আত্মশক্তির দ্বার নহত্ত্ের সৃষ্টি বরে পরে 
অহংকার ও তার অভিমানী দেখতা প্রভাপতিকে উৎপন্ন 
করেন। এরমধ্যে নিরাকার থেকে সাকার রূপে উৎপন্ন 
হওয়া প্রজাগতিকে বিদ্যাসর্গ বলা হয় এবং মহত্তত ও 
অহংকারকে অবিদ্যাসর্ণ। অবিধি (জ্ঞান) এবং বিধির 
(কর্ম) উৎপভিও এই পরমাঝ্মা থেকেই হয়, শ্রতিও শাস্ত্রের 
অর্থবিচায়বারী বিদ্মানগণ তাকে বিদ্যা এবং অবিদ্যা লামেও 
নির্দেশ করেন। অহংকার থেকে সুক্ষ ভূতাদির সৃষ্টি হয়, 
তাকে তৃতীয় সর্গ বলে বুঝতে হয়। রাজসিক, তামসিক 
এবং সাত্বিক ভেদে তিন প্রকার অহংকার থেকে চতুর্থ সৃষ্টি 
উৎপন্ন হয়, তাকে বলা হয় বৈকৃত সর্থ। আকাশ, বায়ু, 
তেজ, জল এবং পূর্থিবী__এই পাঁচ মহাভূত এবং রূপ- 
রস-শব্দ-স্পর্শ ও গণ্বা__এই পাঁচটি বিষয় বৈকৃত সর্গের 
অন্তর্মত, এই দশটি একই সঙ্গে উৎপন হয়| এই চব্রিশটি 
তনত সমন্ত প্রাণীর শরীরে উপস্থিত খাকে। তত্ুদশীব্রাঙ্গাণগণ 
এর যথার্থ স্বরূপ জেনে কখনো শোক করেন না। জগতে 
ছেহধারী টা তাদের সবার মধ্যে এই তত্বের 


is বৃ, গোর 


উপস্থিত খাকে। পৃথিবী, জল ও 
আকাশেই প্রাণীদের নিবাস, আর কোথাও নয়। এই সম্পূর্ণ 
জগৎকে ব্যক্ত বলা হয় এবং প্রতিদিল এক্স 
ক্ষরণ (ক্ষয়) হয়ে থাকে তাই একে ক্ষর বলা হয়। 
এইভাবে সেই অব্যক্ত অক্ষর থেকে উৎপন্ন হওয়া এই 
ব্যক্তসজ্ঞকূ'মোহ্যা্াক জগং ক্ষরিত হওয়ায় ক্ষর নাম ধারণ 


রেন। এর মধ্যে অণিমা ইত্যাদি শক্তির স্থাপি 
তিনি অবিলাশী জ্যোতির্ময় প 


প্দসম্পা, সর্বদিকে ভক্ষ, সন্তক ও মুখ এবং স্বদিকে 


করে। ক্ষর-তত্ত্ে মর্বপ্নথম মহত্তত্বরই সৃষ্টি হয়েছে, সেটিই 
প্রুরের পরিচ়। রাজ্রন্‌ ! তোনার স্রিস্ঃাসা অনুসারে আমি 
বর্ণনা করলাম। 


বশিষ্ঠমুনি কর্তৃক জীবের অজ্ঞতার বর্ণনা 


বশিষ্ঠ বললেন-_রাজন্‌! জীব অজানবশত এক দেহ 
থেকে অন্য দেহে হাজার-হাজার বার জন্মগ্রহণ করে। সে 
দোবগুণের জন্য কখনো তির্যক যোনিতে কখনো দেবতা 
হয়ে জন্ম নেয়। রেশমকীট যেমন নিজের সৃষ্টি করা তন্তুতে 
নিজেকেই চতু্দিক থেকে জাবৃত করে, তেমনই এই নির্ভণ 
আত্মাও নিজের দ্বারা সৃষ্ট প্রাকৃত গুণের দ্বারা নিজেই আবদ্ধ 
হয়ে পড়ে। স্বয়ং (আত্মা) সুখ-দুঃখ ছশ্রহিত হলেও ভিন্ন 
ভিন্ন যোনিতে জন্মগ্রহণ করে সুখ-দুঃখ ভোগ করতে 
থাকে। দেহধারণ করে সে নালা রোগের লিকার হ্য়, 
নিজেকে কখনো তির্যক যোনির জীব বলে মনে করে আবায় 
কখনো দেবরের অহং ধারণ করে। এই অভিমানের জনাই, 
সে শরীর দ্বারা কৃত কর্মের ফল ভোগ করে। অজ্ঞানে আবৃত 
মানুষ নানাভাবে; নানা শয্যায় (ছাঠে, ইট-পাথরে, 
কণ্টকে, শীকে) শয়ন করে। লানাপ্রকাম দারী-অদানী 
বন্ত্ধারণ করে, কখনো রাজবেশ পরে, কখনো সন্যাসী 
বেশ ধারণ করে, কখনো আবার উলঙ্গ হয়ে ঘুরে বেড়ায়। 
তাদের ভোজনও লানাপ্রকার হয়, কখনো একদিন অন্তর 
আহার করে, কখনো প্রত্যহ খায় আবার কখনো দিনে 
তিন-চার বার খায়। কেউ কেউ পীচ-ছয়দিন বাদে খায়, 
কেউ পথেরো দিন বাদে, আবার ফেঁউ একমাস ধরে কিছু 
আহার করে না। কেউ ফল-মূল খায়, কেউ জল বা বাতাস 
খেয়ে থাকে, কেউ তিলের খোল ও দই খায়। কখনো 
কখনো গোময়, গোমূতর, শুষ্ক পত্র অথবা বৃদ্ধচ্ুত ফল 
খেয়েও জীবন ধারণ করে। সিদ্ধিলাভের আশায় মানুষ 
নানাগ্রকার কঠোর নিয়ম পান করে। কখনো চান্্রায়ন ত্রত 
কুণথও অনুসরণ করে। জরা কেউ ঝরনার পাশে বাস 
করে, কেউ নদী তীরে, কেউ একান্তে নির্জন বনে, কেউ 
পর্বত গুহায়, সাবার কেউ জনপদে। একান্তে যারা থাকে 
তারা জপ, ব্রত, নিয়ম, তপ, যজ্ঞ ও নানা ধর্মানুষ্ঠান করে 
থাকে। জনপদে যারা বাস করে, তারা ব্যবসায় করে, কেউ 
ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়ের কর্তবা পালন করে, আবার কেউ বৈশা- 


করে। এইজাবে আত্মা নিভে স্বরূপে প্রকৃতির দ্বারা বছ 
প্রকার বিভাগ সৃষ্টি করে। কখনো স্বাহা, কখনো স্বধা, 
কখনো বষট্‌কার আবার কখনো নমন্্ারে প্রবৃত্ত হয়, 
কখনোযজ্ঞ করে ও করায়, কখনো অধ্যয়ন করে ও করার, 
কখনো দান করে অথবা দান নেয়__এ্রইভাবে নানাপ্রকার 
কার্য করে খাকে। কখনো জনম নেয়, কখলো মৃত্যু বরণ কনে 
আবার কখনো বিবাদে বা সংগ্রামে প্রবৃত্ত হয়। বিদ্বান 
ব্যক্তিদের বক্তব্য হল এগুলি সবই শুভাশুড কর্মমার্গ। 
জগতের সৃষ্টি ও প্রলম প্রকৃতিদেহীরই কাজ। সূর্য যেমন 
প্রতি সঙ্গযায় নিজ কিরণ সংহত করে, তেমনই জগদাত্থা 
প্রলয়কালে এই গুণগুলি সংহার করে একাকী বিরাজ 
করেন। এইভাবে সৃষ্টি ও প্রলয়ের কাছ চলতে থাকে এবং 
আত্মা (নিজে গুণরহিত হয়েও প্রকৃতির সঙ্গে থেকে) 
লীলার জন্য নিজের মধ্যে নানাপ্রকার মনোমুগ্ধকর গুণের 
অহংভাব আরোপ করে নেয় সৃষ্টি এবং প্রলয় যার ধর্ম, 
সেই প্রকৃতিকে (প্রকৃতির কার্যকে) বিকৃতি করে তিন গুণের 
প্রভু আত্মা কর্ম-দার্গে প্রবৃত্ত হয়ে প্রকৃতি-কৃত প্রত্যেক 
স্রিগুণাত্মক কার্যকে নিজের হলে মেনে নেয়। এইভাবে 
প্রকৃতির প্রেরণার সুখ-দুঃখ দ্বন্দের পুনরাবৃত্তি হতে থাকে, 
কিন্তু বাসা 'অজ্ঞানবশত মনে করে যে এগুলি তাকেই 
দুঃব প্রদান করছে (তাই সে দুঃখিত হয়)। সে দিঙ্গশরীর- 
হীন হয়েও নিজেকে তার সঙ্গে যুক্ত বলে মনে করে এবং 
কালধর্ম (মৃত্যু)রহিত হয়েও নিজেকে কালধর্মী 
(অরণশীল), সত্ত্ব থেকে পৃথক হয়েও সন্তুরপ এবং 
তন্বরহিত হয়েও ত্রস্বরূপ বলে মনে করে। সে যদিও 
ক্ষেত্র থেকে বিশিষ্ট, তবুও নিজেকে ক্ষেত্র বলে মানে, 
সৃষ্টির সঙ্গে তার কোনো সম্পর্ক না থাকলেও সে সমস্ত সৃষ্ট 
জগৎকে নিজের বলে মন করে। দে কোথাও না গেলেও, 
নিজেকে গমনশীল আ্রবে| অজ্ঞানী জীব এইভাবে অভন্মা 
হয়েও নিজেকে জন্মাগ্রহণকারী, নির্ভয় হয়েও ভীত, অক্ষর 
(বিনাশী) হয়েও ক্ষর (বিনাশশীল) মনে করে। এইভাবে 
অজ্ঞানের জনা এবং অজ্ঞান ঝক্তির সাহচর্য করার জীবের 


শৃঙ্বের মতো কাজ করে। কেউ দীন-দুঃী-অ্থাদের দান 
করে আবার কেউ অঙ্ঞানবশত নিজের মো নুহ, 
তম এছ ত্রিবিদ গুণ এবং ধর্ম অর্থ কানের অহংকার 


নিরন্তর পতন হতে থাকে এবং তাকে অসংখ্যবার জন্ম 
নিতে হয়। সে পশু, পক্ষী, মানুষ ও দেবতার্দপে হান্জার- 
হাজারনার জস্ম-শৃত্ু বরণ করে। 


আত্মার সঙ্গে প্রকৃতির পার্থক্য এবং যোগ ও সাংখ্যের পরিচয় 


রাজা জনক বললেল__মুনিরর ! যেমন পুরুষ ব্যতীত 
লারী এবং নারী ব্যতীত পুরুষ সন্তান উৎপন্ন করতে পারে 
না; উভয়ের সংসর্গেই দেহ উৎপন্ন হয়, তেমনই প্রকৃতি ও 
পুরুষের একে অপরের সম্বন্বোর দ্বারাই সৃষ্টি হয়। এই 
অবস্থায় গুরু মোক্ষ অসম্ভব বলে মনে হয়। যদি মোক্ষের 
কাছে পৌঁছাবার (অর্থাৎ তাকে স্পষ্টভাবে বোঝার) 
কোনো দৃষ্টান্ত থাকে তাহলে বলুন 7 কারণ আপনার সব 
কিছুই প্রত্যক্ষ! আমারও মুক্তিলাভের ইচ্ছা আছে__ 
আমিও সেই. দেহরহিত, জরারহিত, ই্রিয়াডীত, নির্বিকার 
পদ লাভের আকাংক্ষা করি। 
বশিষ্ঠ মুনি বললেন_ রাজন ! তুমি বেদ ও শাস্ত্রের 
দৃষ্টান্ত দিয়ে থা বলেছ, তা ঠিকই। তুমি যে বেদ এবং শান্্াদি 
অধ্যয়ন করেছ তাতে কোনো সন্দেহ নেই কিন্তু তার তবু 
ঠিকভাবে বোঝোনি। যে বেদ ও শান্তাদি অধ্যয়ন করে ও 
স্মরণ রাখে অথচ তার তত্ব বুঝতে পারে না, তার সেই 
্রপাঠ বৃথা। সে কেবল গ্রহ্থের বোঝাই বহল করে। যে 
বাক্তি স্থল ও মন্দবুদ্ধি হওয়ায় বিদ্বানদ্রে সভায় শানুর 
কেবলমাত্র অর্থও বলতে পারে লা, সে সেই গ্রন্থের তাৎপর্য 
নির্ণয় করবে কীভাবে ? অতএব এখন আমি সাংখা ও 
উল্লিখিত হয়েছে সেটি যথার্থরূপে জানাচ্ছি, শোনো__ 
যোগী যে তত্ব সাক্ষাৎ করেন, সাহখ্য বিদ্ধানগণও সেই 
যোগকে একই ফল 
খেকে খীজের উৎপত্তি, তেমনই ডবা থেকে দ্রবোর, ইঞজিয় 
থেকে ইক্দিয়ের এবং দেহ থেকে দেহের প্রাপ্তি হয়। কিন্তু 
পরমাস্থা ইন্দ্রিয়, বীজ, দ্রব্য এবং দেহরহিত, নির্ভণ, 
সুতরাং তাতে গুণ কীভাবে সম্ভব ? আকাশ ইত্যাদি গুণ 
যেমন সন্তাদি গুণ হতে উৎপন্ন হয় এবং তাতেই লীন হয়, 
তেমনই সন্বাদি গুণও প্রকৃতি হতে উৎপন্ন হয়ে প্রকাতিতেই 
লীন হয়ে যায়। আত্মা ভক্মা-মৃত্যুরহিত, অনন্ত, সবকিছুর 
রষ্টা এবং নির্বিকার। আ ন জন্যই তাকে 
হয়। পণ শুণবানের 
মধোই থাকে, নির্গ আত্মার পো গুণ থাকা কী করে 
স্তব ? তাঁ স্বরূপ সম্পর্কে জ্ঞানী-বিদ্ছান পুরুষদের 
সিদ্ধান্ত হল যে, জীবাত্মা যখন প্রাকৃত গুণাদিতে তার 


আপনত্বের অহংকার পরিত্যাগ করে, তখন দেহেআত্মবুদ্ধি 
পরিত্যাগ করে সে তার বিশুদ্ধ প্রমাত্ম স্বরূপকে সাক্ষাৎ 
করে। তাই সাংখ্য ও যোগের জ্ঞানিগণ বলে থাকেন যে 
যিনি সব্থাদি গুণরহিত, অব্যক্ত, নিয়ামক, নির্ভণঃ 
অন্তৰ্যামী, নিতা এবং সবকিছুর অধিষ্ঠাতা সেই পরমাত্মা 
হলেন প্রকৃতির গুণাদি থেকেও অনুপম বিশিষ্ট পচিশতম 
তর। জ্ঞানী ব্যক্তি যখন এই অব্যক্ত তত্ব চিক ঠিক উপলব্ধি 
করেন তখন তিনি ব্রনের স্বরূপ প্রাপ্ত হন। সর্বদা একই, 
রূপে স্থিত পরমাস্মা হলেন অক্ষর এবং নানারূপে প্রতীত 
হওয়া জগৎকেক্ষর বলা হয়। এইভাবে বাখ্যা করা হয় ক্ষর 
ও অক্ষরের স্বরাপ। 

জনক জিজ্ঞাসা করলেন-_ মুনির ! আপনি অক্ষরের 
একটি রূপ এবং ক্ষরের বহুরূপের কথা বলেছেন  কিহ 
আমার মনে এখনও এই দুটি স্বরপের বিষয়ে প্রশ্ন থেকে 
গেছে। যদিও আপনি ক্ষর ও অক্ষরকে বোঝার জন্য 
কয়েকটি যুক্তি দেখিয়েছেন, কিন্তু আমার বুদ্ধি চঞ্চল 
হওয়ায় সেগুলি বিস্মৃত হয়েছি, তাই নানান্থ এবং একত্বর'প 
দর্শন আমি পুনরায় শুনতে চাই। ক্ষর, অক্ষর, যোগ এবং 
ভেদ-অভেদের বিষয় পূর্ণরূপে বলুন। 

বশিষ্ঠ ঘুনি বললেন__রাজন্‌! তুমি যা জানতে চাও, 
আমি সব ভানাচ্ছি। এখন আমি বিশেষভাবে ঘোগবিধির 
বর্ণনা করছি, শোনো-_যোগের প্রধান কর্তব্য ধ্যান, 
যোগীদের এটি প্রধান শল্তি। যোগিগণ ধ্যানের দুটি 
প্রকারের কথা বলেন মনের একাগ্রতা এবং প্রাণায়াম। 
র সগুণ এবং নিঞ্গুণ। মলত্যাগ, 
ভোজন__এই তিন কালের সময় বাদ দিয়ে 
করা উচিত। যোগসাধক মনের 
বিষয় থেকে সরিয়ে শুদ্ধভাবে 
অবস্থিত হবেন এবং মহায্মাগণ যাকে চব্বিশ তথ্বের অতীত 
অবিনাশী বলেছেন, সেই পরমাত্মার ধ্যান করবেন। তার 
সর্বপ্রকার আসক্তি ভাগ করে মিতাহারী ও জিতেন্রিয় হওয়া 
উচিত। রাত্রির প্রথদ ও শেষ প্রহরে মনকে আত্থাতে একাগ্র 
করা কর্তবা। যখন যোগী মনের দ্বারা সম্পূর্ণ ইন্দ্রিয় এবং 
বুদ্ধির দ্বারা মনকে স্থির করে প্রন্তুরের ন্যায় অবিচল হা, 
শুক কাষ্ঠের ন্যায় নিষ্ক্পণ হন, তখন তাকে যোগযুক্ত বলা 
হয়। যখন ঠাৱ দেখা, শোনা, গন্ধ পাওয়া বা স্পর্শ করা 


প্রাণায়ামও তুই 


1316 


সংক্ষিপ্ত মহাভারত 


[শাস্রপর্ব 


প্রভৃতির জ্ঞান থাকে না, যনে যখন কোনোপ্রকার সংকল্পের 
উদয হয় না এবং কাঠের মতো স্থির থেকে তিনি কোনো 
বস্তুর অহংকার বা সুখ বোধ করেন না, সেই সময় তাকে 
শুদ্স্থরাগ প্রাপ্ত এবং যোগযুক্ত বলা হয়। সেই অবস্থায় 
অৱস্থান করেন। লিঙ্গশরীরের সঙ্গে তার কোনো সম্পর্ক 
থাকে না। এবপ যোগসিদ্ধ পুরুষের উধর্ব, অধঃ বা মধা_ 
কোনো স্থানে গতি হয় না। ধ্যাননিষ্ঠ যোগী তার হৃদয়ে 
প্রন্থলিত অগ্নি, কিরণমালামগ্ডিত সূর্য এবং বিদ্যুতের ন্যায় 
তেজন্বী আত্মার সাক্ষাৎ লাভ করেন। ধৈর্যশীল, সনীবী, 
বেদবেত্তা এবং মহাস্মা ব্রাহ্মণগণহ, সেই অজ এবং 
অমৃতস্তরূপ ত্রদ্দের দর্শন লাভ করে থাকেন। সেই ব্রহ্ম 
অণুর থেকে অণু, মহানের থেকেও মহান। সমন্ত প্রাণীর 
মধ্যে তিনি অন্তর্যামীরূপে অবস্থিত, কিন্তু কেউই তার দর্শন 
পায় না ; শুদ্ধ বুদ্ধির দ্বারাই তীর সাক্ষাৎকার লাভ করা 
যায়। সেই মহান ব্ৰহ্ম অজ্ঞনান্ধকারের অতীত, তাই বেদের 
পারগামী সর্বজ্ঞ পুরুষেরা তাকে তমোনুদ (অজ্ঞাননাশক) 
বলেছেন। তাকে নির্মল, অজ্ঞানরহিত, লিঙ্গরহিত এবং 
উপাধিশৃন্য প্রমাত্মা বলা হয়। এটিই হল যোগিগণের 
যোগ, এছাড়া যোগের আর কী লক্ষণ হতে পারে ? এইরূপ 
সাধনাকারী যোগী সবকিছুর ভ্ষ্টা অজর-অসর পরসাত্মার 
দর্শন লাভ করেন। এই পর্যন্ত আমি তোমাকে যোগদর্শন 
সম্বন্ধে জানালাম। 

এবার আমি সাংখা বর্ণনা করছি, এটি বিচারপ্রধান 
দর্শন। রাজন্‌ ! প্রকৃতিবদী বিদ্বান খুল প্রকৃতিকে অবাক্ত 
বলেন, তার থেকে অনা তযু উৎপত্তি হয়, বাকে মহত্ত্ব 
বলা হয়, নহন্তত্ব থেকে অহংকার নামক তৃতীয় ডত্বের 
উৎপস্তি হয়েছে, অহংকার থেকে সৃন্ম্ পঞ্চ তন্রাত্রা (রূপ, 
রদ, শব্দ, গন্ধ, স্পর্শ) সৃষ্টি হয়েছে। এই আটটিকে প্রকৃতি 
বলা হয়, এর খেকে যোলোটি অত্র উৎপত্তি হয়, যাকে 
বিকার বা বিকৃতি বলা হয়। পাঁচ জ্ঞানেদ্রিয়, পাঁচ কমেনি, 
একাদশতম মন এবং পাঁচ স্থল ভুত-__এই হল যোলোটি 
বিকার। সাংখ্য শাস্ত্রের জ্ঞানিগণের মতহল যেগ্রকৃতি এবং 
তার বিকারই সাংখাশাস্তরের চকিশ তু। যে তত্ব যার থেকে 
উৎপন্ন, সেটি তাতেই সয়প্রাপ্ত হয়। প্রকৃতি পরযাস্থ্মার 
সরিধালে অনুলোমক্রমের অনুসারে তত্ব রচনা করে 


কিন্তু তার সংসার হয় বিলোমক্রম থেকে (অর্থাৎ পৃথিবীর 
হয় জলে, জলের হয় তেজে. তেজের লয় হয় বায়ুতে। 
এইডাবে সমস্ত তুই নিজ নিজ কারণে গীন হয়)। সমুদ্রে 
উত্থিত তরঙ্গ যেমন তাতেই লয়প্রাপ্ত হয়, তেমনই সম্পূর্ণ 
তত্ত্ব অনুলোম ক্রম থেকে উৎপন্ন হয়ে বিলোয ক্রমে লীন 
হয়। এইভাবে জগৎ প্রকৃতি থেকে উৎপন্ন হয়ে, তাতেই 
লয়প্রাপ্ত হয়। এইরূপে তরবেস্তা পুরুষদের প্রকৃতির একত্‌ 
এবং নানারের জ্ঞান প্রাপ্ত করা উচিত। এইরূপ পুরুষ 
প্রলয়কালে একই রূপে খাকে, কিন্তু সৃষ্টির সময় প্রকৃতি 
প্রেরণাকারী হওয়ায় বছত্বের জনা বহুরূপে তার প্রতীতী 
হয়। পরমাস্থাই প্রকৃতিকে লানারূপে পরিণত করেন। 
প্রকৃতি এবং তার বিকারকে ক্ষেত্র বলা হয়। চব্বিশ তত্ব 
ভিন্ন যে পাঁচিশতম তত্ব__তাই হল মহান আত্মা। তিনি 
ক্ষেত্রের মধ্যে অধিষ্ঠাতারূপে বাস করেন। সমস্ত ক্ষেত্রের 
অধিষ্ঠান হওয়ার জন্যই ডাকে অধিষ্ঠাতা বলা হয়। তিনি 
অব্যক্ত সজ্ঞক সমন্ত ক্ষেত্রগুলিকে জানেন, তই তাঁকে 
ক্ষেত্রজ্ বলা হয় এবং প্রাকৃত শরীরে অন্র্যামীরূপে প্রবিষ্ট 
থাকায় তিনি পুরুষ নাম ধারণ করেন ; প্রকৃতপক্ষে ক্ষেত্র 
এক বন্ত এবং ক্ষেত্রঞ্ জন্য। ক্ষেত্র অব্যক্ত (প্রকৃতি) এবং 
ক্ষেত্রক্র তার জ্ঞাতা পঁচিশতম তত্ব আত্মা। একেই বলা হয় 
সাংখাদরশন। সাংখাবাদীগণ প্রকৃতিকেই জগতের কারণ, 
বলে মানেন এবং এর চবিবশটি তবের কৃত জ্ঞান লাভ 
করেন এবং এর থেকে ভিন্ন যে পঁচিশতম তন্ত্র আত্মা, তখন 
তার জ্ঞান হয়। পুরুষ যখন নিজেকে প্রকৃতি থেকে পৃথক 
বলে জেনে যায়, তখনই সে ব্রহ্মরূপে স্থিত হয়। আমি 
তোনাকে সমাগ্দর্শনের (সাংখ্যের) স্বরূপ বর্ণনা করলাম, 
যারা তাকে এইভাবে জানে তারা সেই সমস্বরূপ ব্রহ্মাকে 
লাভ করে। সেই জ্ঞান প্রাপ্তকারী পুরুষ ইহজগতে আর 
ফিরে আসে না, তারা পরাপরস্থরূপ অবিনাশী অক্ষর- 
অব প্রাপ্ত হয়। যাদের বুদ্ধি নানাহ দর্শন করে, তারা 
সমাকজ্ঞান প্রাপ্ত করতে সক্ষম হয় না, তাদের বারংবার 
ইহলোকে জন্মগ্রহণ করতে হয়। সম্পূর্ণ জগহকে 
অব্যক্ত বলা হয় এবং পঁচিশতম আত্মা তার থেকে পৃথক, 
যারা এই তত্ত্ব জানে. তাদের আর জনুগ্রহণের ভয় থাকে 
না। 

বুদ্ধিমান পুরুষ যখন জেনে যান যে “আমি অন্য আর 


(অর্থাৎ প্রকৃতি হতে মহন্ত, মহতত্র থেকে অহংকার, 


অহংকার থেকে সৃদ্ষ ভুতাদির ক্রুমপূর্বক সৃষ্টি হয়ে থাকে) ; 


তি আমা হতে ভিন", তখন প্রকৃতিকে আগ করার ফলে 
নিজ শুদ্ধ রূপে স্থিত হন। তাকে সেই সময় প্রকৃতির 


পাস্তিপর্ব] 
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সঙ্গে মিলিত বলে প্রতীত হলেও প্রকৃতপক্ষে তার থেকে 
তিনি ডিন্ন। যখন তিনি প্রাকৃত গুণাবলীতে মুগ্ধ হন লা, 
তখন তিনি রষ্টারপে স্থিত হয়ে গর্মাস্মার দর্শন লাভ করেন 
এবং পরে আর তা ত্যাগ করেন না। (জীবাত্মার যখন 
বিবেক জাগ্রত হয়, তখন সে অনুতাপ করতে থাকে) ওই! 
এ আমি কী করলাম, মাছের মতো অজ্ঞতাবশত নিজেই 
এতদিন এই ভরজালে ডুবে মরেছি। মাছ যেমন জলকেই 
নিজের জীবনের আধার মনে করে এক সরোবর থেকে 
অনা সরোবরে গমন করে, সেইরূপ আমিও অজ্তারশত 
এক দেহ থেকে অন্য দেহে পরিভ্রণে রত থেকেছি। 
প্রকৃতপক্ষে অগতে পরমাত্মাই আমার বন্ধু, ভার সঙ্গেই 
আমার বন্ধুত্ব হওয়া উচিত। আগে আমি যাই থাকি না কেন, 
এখন তো আমি তাঁর অভিন্নতা লাভ করেছি, এতেই আমি 


সেইরাণ ক্ষর-অক্ষর বিবেচনাকারী ভান তমাকে 
জানালাম। সন্দেহ্রহিত সুগ্ম এই জ্ঞান অত্যন্ত নির্মল। 
এবার আমি তোমাকে যা বলছি, ত! যন দিয়ে শোনো__ 
আমি সাংখ্য ও যোগের যে বর্ণনা করেছি, তাতে এই 
দুটিকে পৃথক দুটি শান্তু বলা হয়েছে, কিছ প্রকৃতপক্ষে যা 
সাংব্যদর্শন, তাই যোগদর্শন (কারণ উভয়ের ফল একই)। 
রাজন্‌! আমি শ্রীতিভরে এই শুদ্ধ সনাতন এবং সকলের 
আদিতূত বরহ্মের যথার্থ তত্ত্বের উপদেশ দির্সেছি। যে বান্তি 
বেদের নির্দেশনুসারে চলে না, তাকে এই উত্তম জ্ঞানের 
উপদেশ প্রদান করা উচিত নয়। এই জাল প্রাপ্ত করার 
সে-ই অধিকারী, যে জিজ্ঞাসুভাবে শরণাগত হয়। 
অসতাবাদী, শঠ, কামাসক্ত, কপট, পণ্ডিতমন্য এবং 
অপরকে কষ্টপ্রদানকারী মানুষও এই জ্ঞানের অধিকারী নয়। 


সত্ব দেখতে পাচ্ছি, আমি অবশাই তাঁর মতো, তিনি যেমন 
অত্যন্ত নির্মল, আমিও তাই। আমি আসক্তিরহিত হয়েও 
অজ্ঞতা ও মোহের বশীভূত হয়ে এতদিন এই আসজিপূর্ণ 
ড় প্রকৃতিতে বাস করছি। সে আমাকে এত আকৃষ্ট করেছে 
যে আদি সময়ের কোনো হিসাবই রাধতে পারিনি। আমি 
নির্বিকার হয়েও এই বিকারময় প্রকৃতির স্করা প্রবঞ্চিত 
হয়েছি। আর আমি এর সঙ্গে থাকব না। কিন্তু ওতে তার 
কোনো অপরাধ নেই, সমস্ত দোমই আমার ; কারণ আমিই 
প্রমাত্মায় থেকে বিমুখ হয়ে এতে আসক্ত হয়েছিলাম। 
যদিও আমার কোনো সূর্ভি নেই, তথাপি আমি প্রকৃতির 
নানারণে স্থিত হয়েছি। দেহ্রহিত হয়েও আমি মমতার 
দ্বারা পরাভূত হয়ে দেহ্ধারী হয়েছি। এই ্রমতা বিভিন্ন জন্মে 
পরিভ্রমণ করিয়ে আমার কী দুররশাই না করেছে! এইভাবে 
বহু জন্মধারণ করায় আমার চৈতনা লোপ পেয়েছিল। এখন 
এই অহংসম্পন প্রকৃতির সঙ্গে জামার আর কোনো সম্পর্ক 
নেই। এখনও সে বহুরাপ ধায়ণ করে আমার সঙ্গে সংযোগ 
রক্ষার চেষ্টা করে। কিছু আমি তার প্রলোভন কুঝেছি। মতা 
ও অহংবোধ থেকে পৃথক হয়ে গেছি। এবার থেকে এইসব 
পরিতাগ করে নিরাকার প্রনাদ্ধা শরণ গ্রহণ করব এবং 
ভার সমস্ত লান্ত করব। পরদাস্তার সঙ্গে এক্য হলেই আমার 
কল্যাণ হবে, এই প্রকৃতির সঙ্গ করলে লয়। 

এইভাবে উত্তম বিবেচনার ছারা নিজ শুদ্ধ স্বরূশের 
জ্ঞান প্রাপ্থু করে (বিশ তব্রের অভীত) পঁচিশতম আত্মা 
করার (বিনাম্মশীলতা) ত্যাগ করে নিরাননর অক্ষরতাব 
প্রাপ্ত হয়। রাজন্‌ ! বেদে যেমন বর্ণনা করা হয়েছে, আমি 


কারা এই জবান লাভের অধিকারী, তা শোনো _শরদ্ধাযুক্ত, 
শুপবান, পরনিন্দা থেকে বিরত থাকা, বিশুদ্ধ যোগী, 
বিদ্বান, সর্বদা বেদোক্ত কর্মকারী, ক্ষমাশীল, সকলের 
হিতৈষী, একান্তবাসী, শান্ুবিধি সম্যানকারী, বিবাদহীন, 
বনুজ্ঞ, বিজ, শম-দমসন্পন্ন বাক্তি এই জ্ঞানের অধিকারী। 
যাদের মধ্যে উপরিউজ্ত গুণের অভাৱ থাকে, তাদের এই 
বিশুদ্ধ পর্বরহ্মের জ্ঞান দান করা উচিত নয়। বিদ্বান 
বাক্তিদের বব্য হল যে এই গুণাদিহীন ব্যক্তিদের উপদেশ 
দিলে, সেটি তান্রে কল্যাদ করে লা এবং কুপাত্রে উপদেশ 
প্রদান করলে বক্তারও মঙ্গল হয় না। রাজন্‌! যে ব্রত এবং 
লিয়মাদি পালন করে না, সে অনন্ত পৃথিবীর রাজত প্রদান 
করলেও, আকে এই উপদেশ দেওয়া উচিত নয়। কিন্তু 
ঈদ জয়কারী বাক্তিকে অধশাই এই করনের উপদেশ দান 
করা উচিত 

করাল ! তানি জামাক থেকে পর্রন্গের জ্ঞান লাভ 
করেছ, এখন তোমার থাকা উচিত নয়। 
এই ব্রা পরম পবিত্র, শোকরাহিত, আদি-মধা-অস্ত শূন্য, 
জ্রন্ম-যৃত্যু থেকে বক্ষাকারী, নিরাময়, নির্ভয় ও কলাণময়। 
সামন্ত জ্ঞানের এটিই তাত্বিক অর্থ । সেই জ্ঞানলাত করে তুমি 
মোহ পরিত্যাগ করো। তুমি আজ আমার কাছ থেকে যেরূপ 
অনা ব্রহ্মের জ্ঞান প্রাপ্ত হয়েছ, আমিও সেইভাবে 
সনাতন হিরপাগর্ড নামে প্রসিদ্ধ ব্রহ্মার শ্ৰীমুখ হতে এই জ্ঞান 
লাভ করেছি। 

দ্য বললেন-_যুিষ্ঠির ! মহর্ষি বশিষ্ঠের উপদেশ 
অনুসারে পঁচিশতম তদ্বরাপ পর্রস্মের স্বরূপ আখি 
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সংক্ষিপ্ত নহাভারত 


[শান্তিপর্ব 


তোমাকে জানালাম। ইনিই সেই ব্ৰহ্ম, যীকে জানলে 
আর জন্মগ্রহণ করতে হয় না। যারা এটি ঠিকমতো ছানে 
না। তারাই বারংবার জন্ম নেয়। যারা জোনে যায়, তারা 
অজর-অমর হয়ে যারা! তাত ! এই পরম কলাপদয় 
জান আমি দেরর্ষি লারদের শ্রীমুখ থেকে শুনেছি শীতল্মার 
থেকে বশিষ্ট মুনি এবং বশিষ্ঠ মুনি থেকে দেবর্ষি 
নারদ এই. জান প্রাপ্ত হয়েছিলেন। নারদ থেকে প্রাপ্ত 
সনাতল ব্রন্মের এই জ্ঞান গরমপদ ; তা ছেলে তুমি 
সর্ধপ্রকার শোক আগ করো। রাজন্‌ ! যে বান্তি ক্ষর- 


অক্ষররে জালে, তার সংসারে ভয় খাকে না ; যে জামে 
না সে-ই ভয়ে ভয়ে খাকে। দূর্ব মানুষ এটি লা 
জানায় বারংবার তাকে এই পৃথিবীতে জন্ম নিতে হয় এবং 
হাজার হাজার জন্ম-মৃত্যুর কষ্ট সহ্য করতে হয়। অন্ঞানরূপ 
সমুদ্র ভবাক্ত, অগাধ এবং ভয়ংকর, এতে বলুপ্রাণী প্রতাহ 
কষ্ট পেতে থাকে। তুমি আমার উপদেশ প্রাপ্ত হয়ে এই 
ভবসাগর অতিক্রম করেছো। রক্দোগ্ুণ এবং তনশুধ 
তোমাকে আর স্পর্শ করতে পারবে না (তুমি শুদ্ধ সত্তে 
স্থিত হয়েছ)। 


রাজকুমার বসুমানকে এক খাষির ধর্মবিষয়ক উপদেশ প্রদান 


ভীষ্ম বলচলেন__ যুধিষ্ঠির! কোনো এক সময়ের কথা। 
জনক বংশের এক রাজকুমার বসুমান শিকার করতে এক 
নির্জন বনে গেলেন। সেখানে তিনি ডৃপ্তবংশজাত এক 
রহ্মধির সাক্ষাৎ পেলেন, তিনি সেখানেই নাস করছিলেন। 
বসুমান তার কাছে গিয়ে তার চরণে প্রণাম জানালেন এবং 
ভার অনুমতি নিয়ে তকে প্রশ্ন করলেন--'মুনিবর ! এই 


6145108২- 


বিনাশশীল দেহে কামের অদীনে থাকা গানুষ ইহলোক ৪ 
পরলোকে কীভাবে নিজের কল্যাণসাধন করতে সক্ষম ?* 


ত্ৰিলোকের চরাচর প্রাণী ধর্ম থেকেই উদ্ভূত হয়েছে। তুমি 
সর্বদাই বিষয়রস গ্রহণ করতে চাও, তোমার কামনার ডৃষ্ণা 
কেন শান্ত হয় না। মোহগান্ত বুদ্ধির জনা এখন তোমার 
কামনাগ্ুলিকে অত্যন্ত মিষ্টি বলে মনে হয়, তার থেকে যে 
পতন হতে পারে, সেদিকে তোমার দৃষ্টি নেই। জ্ঘানের ফল 
যারা চায়, তাদের পক্ষে খানের সঙ্গে পরিচিত হওয়া অত্যন্ত 
আবশ্যক, তেমনই ধর্মের ফল যারা চায়, তাদেরও ধর্মের 
সঙ্গে পরিচয় করা প্রয়োজন। দুষ্ট ব্যক্তি যদি ধর্মলাভ করতে 
চায়, তাহলে তার পক্ষে সৎ কর্ম সম্পাপন করা কঠিন ছয়ে 
পড়ে আর সাধুব্যক্তি যদি ধর্মানুষ্ঠানের ইচ্ছা করেন, তাহলে 
ভাৱ পক্ষে কক্টিন থেকে কঠিনতদ কাজও সহজ হয়ে ওঠে। 
বলে বাস করেও খে ব্যক্তি সুসভোগ করতে চায়, তাকে 
গামা মানুষ বলেই মনে করা উচিত। কিন্তু গ্রামে থেকে য়ে 
বান্তি বনবারী মুনিদের মতো জীবনযাপন করে তাকে 
বলবালী বলেই গণা করা কর্তব্য। প্রথমেই নিবৃত্তি: ও 
প্রবৃত্তিতে যে গুণ দোষ থাকে, তা তুমি ঠিক মতো স্থির করে 
নাও, তারপর একাগ্রচিত্তে শরদ্ধাসহ্কারে কায়মনোবাক্যে 
ধর্মানুষ্ঠান করো। প্রতিদিন নিয়ম ও পবিত্রতা পালন করে 
সাধু পুরুষদের সৎকার করে দান কর) উচিত। সাধুদের প্রতি 
দোসদৃষ্টি রাশা উচিত নয়, উভকর্সের সবার প্রাপ্ত ধন 
সংপান্রে অর্পণ করা উচিত, ক্রোধ আগ কবা কর্তব্য, দান 
করার প্র অনুতাপ অথব। তার প্রচার করা উচিত নয়। 
দয়ালু, পবিত্র, জিতেন্দিয়, সতবাদী, সরল এবং দেহে ও 


ঝাষিবর ভত্যন্ট প্রসঢ়া হয়ে বললেন-_ রাজকুমার ! ধর্ম 
সৎপুরুষদের ‘কল্যাণ করে এবং ধর্ম তাদের আশ্য়। 


্ম শুদ্ধ বেদবেস্তা বরাহ্মীণই দানের উপযুক্ত পাত্র। নিজ 
ভাতের উত্তম কুলে উপাগ্রহণ করা পতিদ্বারা সম্মানিত 


শান্তিপর্ব] 


রাজা জনককে যাজ্জবন্ষ্যের উপদেশ সাংখ্য মত অনুসারে সৃষ্টি-প্রলয় ও গুণাদির বর্ণনা 
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স্ত্রীকে উত্তম নারী বলে মনে করা হয়। তেমনই ধথ্বেদ, 
ভূর্বেদ ও সাদবেদের বিদ্বান ছয়টি কর্ম (ঘজন, মাজন, 
অধ্যয়ন, অধ্যাপন, দান এবং প্রতিগ্রহ) সম্পাদন করে 
সৰ্বদাই শুদ্ধ এবং উত্তম পাত্রকূপে বিবেচিত হয়। এইভাবে 
দেশ, কাল এবং পাত্রের বিগর করে যে দান দেওয়া হয় 
তাতেই ধর্ম হয় এবং দেশ-কাল-পাত্র বিচার না করে যে 
দান করা হয় তা অধর্মরূপে পরিণত হয়। যে ব্যক্তি নিজ 
দোষ বিনাশ করে ধর্মীচরণ করে, ধর্ম তাকে পরলোকে সুখী 
করে। সকল গ্রাণীর মধ্যেই ভালো-মন্দের বিচার থাকে। 
মানুষের উচিত তার চিন্তকে অশুভ-চিন্তা থেকে সরিয়ে 
শুভ চিন্তায় ব্যাপৃত করা। বর্ণ ও আশ্রম অনুসারে সকলের 
দ্বারা সম্পাদিত সর্ব কর্মের সম্মান করা উচিত, তুমিও নিজ 


ধর্ম অনুসারে যে কর্মে অনুরাগ থাকে ইচ্ছা অনুসারে তা 
পান করো, মনকে স্থির করো, শান্ত এবং বুদ্ধিমান হও, 
প্রান্ত বাক্তির মতো আচরণ করো। যারা সৎগুরুষের দক্গ 
করে, তারা সেই পুরুষের প্রতাপে এমন উপায় লাভ করে 
যা তাদের ইহলোক ও পরলোকে কলণকারী হয়। ধৃতিহ 
(মনের হৈ) কল্যাণের যূল, রাজর্ষি যহাভিষ ধৃতিমান না 
হও্যাতেই স্বর্গ থেকে পতিত হয়েছিলেন এবং বাজা যযাতি 
পুণাক্ষয় হলেও ধৃতির বলেই ডত্তমলোক প্রাপ্ত হ্যেছিলেন। 
তুমিও ধর্মজ্ঞ এবং তস্থী বিদ্বানল্লে সেবা করো, এর দ্বারা 
তোমার বুদ্ধি উন্নত হবে এবং তু্িকলাপ লাভ করবে। 
মুনির উপদেশ শুনে রাজকুমার বসৃষান নিল্জ মনকে 
কথ ই 


রাজা জনককে যাজ্ঞবন্ধ্যের উপদেশ, সাংখ্য মত 


৬৫ কালেন_ পিতামহ ! যা ধর্ম-জরর্মরহিত, 


অনুসারে সৃষ্টি প্রলয় ও গুণাদির বর্ণনা 


প্রকৃতির তব আটটি এবং বিকার কোলোটি। অধায় 


সংশয় শূন্য, জন্ম-মৃত্যু থেকে মুক্ত, পাপ-পুণাহীন, নিত্য, 
নিৰ্ভয়, কল্যাণময়, অক্ষর, অব্যয়, পবিত্র এবং র্লেশরহিত 
তত্ত্ব, আপনি আমাকে দেই উপদেশ প্রদান করুন। 

ভীষ্ম বললেন-_ভারত ! এই ব্যাপারে তোমাকে 
জনক-যাজ্বন্ধোর সংবাদরূগ এক প্রাচীন ইতিহাস 
শোনাচ্ছি। একবার দেবরাতের পুত্র মহাযশন্ধী রাজা জনক 
জ্ঞানীদের মধো অগ্রগণ্য শ্রেষ্ঠ মুনিবর যান্ঞবন্ধ্যকে জিজ্ঞাসা 
করলেন__+বিপ্রবর ! ইন্দ্রিয় কী ? প্রকৃতির কয়টি ভাগ ? 
প্রকৃতির অতীত কারণ ব্র্গের স্বরাপ কী ? তারও অভীত 
নির্ভণ তত্ব কী ? সৃষ্টি ও প্রণরের স্বরাপ কী ? কুণা করে 
আমাকে সব বলুন আমি আপনার কুপাপাত্র এবং অজ্ঞান, 
তাই প্রশ্ন করছি। আপনি ভ্যানডাণ্ডার, তাই আপনার কাছ 
থেকেই এবিষয়ে শোনার জন্য ইচ্ছা হচ্ছে” 

যাজ্ঞবন্ধা বললোন-__বাজন্‌ ! তুমি যা জানতে চাও, 
সেই যোগ এবং সাংখোর পরঘ রহগাময় জ্ঞান আমি 
তোমাকে বলহি; শোলো। যদিও তোমার কোনো কিছুই 
অজ্ঞাত নেই, তবুও যদি আমার কাছে শুনতে চাও, তাহলে 
শোনো; কারণ জ্ঞানী বাক্তির কাছে কেউ কিছু জানতে 
চাহলে, তা জালানোই উচিত, এই হল সনাতন ধর্ম। 


শাস্তের জ্ঞানীরা বলেছেন অবাক; মহন, জহংকার, 
পৃথিৱী, বায়ু, আকাশ, জল এবং তেজ এই আট তত 
প্রকৃতির এবারে বিকারের নান শোনো_চোখ. কান, 
নাক, জিহা, ত্বক, বাক্‌, হাত * 1, পায়ু, লি, শব্দ, স্পৰ্শ, 
রূপ, রস ও গন্ধ হল বিকার। এর মো হস্ত-পদ ইতাদি 
কর্মন্দিয় এবং শব্দ ও স্পর্শকে বিশেষ বিষয় বলা হয়, নেত্র 
হৃতাদি জ্ঞানেন্ডিয়কে সবিশেষ বলা হৱ, এগুলি সব মিলে 
পনেরো, এর সঙ্গে বিকার হল মল! বাজন্‌ ! 
অবাক্ত প্রকৃতি হতে মসুর {সমষ্টি বুদ্ধির) উৎপত্তি হয়, 
বিদ্বানগণ একে প্রপন এবং প্রাকৃত সৃষ্টি বলেন। হত 
থেকে অহংকার দৃষ্টি হম, তা হল দ্বিতীয় সর্গ, যাকে 
বুদধাত্মক সৃষ্টি বলে। অহংকার থেকে মন প্রকাশলাভ করে, 
যাকে তৃতীয় আহংলারিক সৃষ্টি বলে। মন থেকে 
পঞ্চমহাভূত উৎপন্ন হয়েছে, তাকে চতুর্থ মানসী সৃষ্টি বলা 
হয়। রূপ-রস-শব্দ-গন্ধ-স্পর্শ এই পাঁচটি বিষিয় 
পঞ্চভূত থেকে উৎপল হওয়ায় এদের জেতিক সর্গ হলা 
হয়. এটি পণ্ড সৃষ্টি। চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিয়া, ভ্্ককে 
মন্ত সর্গ বলা হয়, এটি বহুচিন্তাত্বক [যানস) সুষ্টি। কর্ণ 
সত্যাদির পর কর্মেন্দিয়ের উৎপত্তি হয়েছে, এটি সপ্তম সর্গ। 
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সংক্ষিপ্ত মহাভারত 


[শাস্ছিপর্ব 


এটি এ্রিয়ক সৃষ্টি। তারপর প্রাণবাযুর সঙ্গেই সমান, ব্যান 
এরং উদ্ানের নিষ্নভাগ উৎপন্ন হয়েছে; একে নবম সর্গ বলা 
হয়। অষ্টম এবং নবম সর্গকে বল৷ হয় আর্জনক সুষ্টি। 
রাজন্‌ ! আমি শ্রুতি অনুসারে নয় প্রকার সৃষ্টি এবং চবিরিশ 
প্রকার তত্ত্বের বর্ণনা করলাম। 

এবার তত্বাদির সংহারের বৃত্তসন্ত শোন্দো। আদি- 
অন্তরহিত নিত্য, অক্ষর স্বরপ ব্রহ্মা যে ভাবে বারবার সৃষ্টি 
ও লয় করেন, তা বর্ণনা করছি। ব্রহ্মা যখন দেখেন যে তার 
দিবাকাল সমাপ্ত হয়ে রাত্রি আসল, তখন তার মনে শয়নের 
ইচ্ছা জাগে। তখন তিনি অহংকারের অভিমানী দেবতা 
রুদ্রকে সংহার করার নির্দেশ দেন। সেই কুদ্রদেব তখন 
প্রচণ্ড সূর্যের স্বরূপ ধারণ করেন এরৎ নিজের দ্বাদশ স্বরূপ 
সৃষ্টি করে অগ্নির ন্যায় স্বলে ওঠেন। তারপর তিনি তেজে 
জরায়ু, অণ্ডজ, স্বেদজ এবং উদ্ভিজ্জ_এই চার প্রকার 
প্রাণী সমস্থিত সমন্ত জগৎ ভম্মসাৎ করেন। পলক ফেলতে 
না ফেলতেই চরাচর বিশ ধ্বংস হয়ে কচ্ছপের পিঠের রূপ 
ধরণ করে। তারপর অমিত বিক্রমশালী রুদ্র পৃথিবীকে 
জলের হহাপ্রবাহে ভাসিয়ে দেন। এরপর কালাগ্রির ভাপে 
সমস্ত জল শুষ্ক হয়ে যায়। তখন আগুন ভয়ানক রূপ ধারণ 
করে এবং বাযু তার সঙ্গে মিলিত হয়ে চারদিকে ভীষণভাবে 
স্বলতে থাকে। তারপর বায়ুকে আকাশ, আকাশকে মন, 
মনকে অহংকার, অহংকারকে মহত্তর, মহতত্বকে 
প্রজাপতি শত গ্রাস করেন। এই শস্তু অণিমা, লঘিমা এবং 
প্রাপ্তি ইত্যাদি সিদ্ধিসম্পন্ন, সকলের ঈশ্বর, জ্যোতিঃস্বরূপ 
এবং অবিকারী। তিনি সর্বত্র হস্ত-পদসম্পন্ন, সর্বদিকে 
চক্ষু, মস্তক ও মুখ এবং তার সর্বদিকে কান ; তিনি সমস্ত 
ভগৎ বাপ্ত করে অবস্থিত। তিনি সমন্ত প্রাণীর হাদ্যস্থিত 
আত্মা, অনন্ত, পরম মহান এবং সর্বেশ্বর, তিনি সমস্ত 
বিশ্বকে নিজের মধ্যে লীন করে নেন। এইভাবে সবকিছুর 
সরষ্টা এবং সর্বপ্রকার দোষবর্জিত পরমেশ্থরই শেষ পর্যন্ত 
খাকেন। রাজন্‌ !আমি তোমাকে এই তত্ত্গ্তলির সংহারের 
ক্রম পর্যায় ভানালাম। 

রাজন! প্রকৃতি স্বাধীনভাবে ক্রীড়া করার জনা নিজেরই 
ইচ্ছাতে শত-সহত্র গুণ উৎপল্প করে। মানুষ যেমন একটি 
প্রদীপ থেকে হাজার হাজার প্রদীপ খালিয়ে নেয়, তেমনই 


প্রকৃতি পুরুষের এক একটি গুণ থেকে বহু গুণ উৎপন্ন 
করে। আনন্দ, প্রীতি, মন ও ই্রিয়াদির প্রসন্নতা, সুখ, 
শুদ্ধি, আরোগা, সন্তোষ, শ্রদ্ধা, দৈন্য, অক্রোধ, ক্ষমা 
যৃতি, অহিংসা, সমত৷, সতা, অখণী, মৃদুতা। লজ্জা, 
অচাপলা, শৌচ, সরলতা, সদাচার, অলোনুপতা, হৃদয়ে 
সম্রম না থাকা, ইষ্টনিষ্টের বিয়োগ ব্যাখ্যা না করা, দানের 
দ্বারা মনকে বশে রাখা, কোনো বস্তুর আকাক্ক্ষা না কয়া, 
পরোণকার এবং সব প্রাণীকে দয়া করা__এসব গুণ 
সত্বগুণ থেকে উৎপন্ন হয়। রূপ, ওশ্বর্য, বিগ্রহ, আগের 
অভাব, নিয়ত, সুখ-দুঃখে আসক্তি, পরচ্চায় প্রীতি, 
বিবাদ-বিসংবাদে অংশ নেওয়া, অহংকার, মানী 
ব্যক্তিদের অসম্মান, চিন্তা, শত্রুতা সৃষ্টি, পরস্থাপহরণ, 
নিরলজ্ঞতা, কুটিলত, ডেদ্বুদ্ধি, কঠোরতা, কাম, মদ, দর্প 
এবং দ্রেষ-_এণ্ডলিকে বলা হয় রজোপ্ডণের কাজ। মোহ, 
প্রকাশ (জিভ), তামিম ( ক্রোধ), অন্ধতামিন্ (মৃত্য), 
নানাপ্রকার খাদ্যে রুটি, বাদো সন্ত না থাকা, পানীয় দ্রবো 
অতৃপ্ত, সুগন্ধী, বন্ধু, শয্যা, আসন, বিহার, বাক্যবাগীশ, 
প্রথাদে মত্ত থাকা, নৃতা-গীতাদিতে প্রীতি এবং 
ধর্মবিদ্বেষ_এগুলিকে তামসম্তণ বলে জানা উচিত। 
রাজন্‌! সত্ব, রজঃ ও তম-_এই তিনটি প্রকৃতির শুণ। 
অধ্যাত্বাশান্ত্রের বিচারশীল পশ্ডিতগণ বলেন যে সাত্বিক 
বাক্তিদের উত্তম, রজ্োগুণীদের মধাম এবং তমোস্ুীদের 
অধম স্থান প্রাপ্তি হয়, শুধু পুণ্য করলে মানুষ উধ্বলোকে 
গমন করে, পুণা ও পাপ দুটিই করলে মর্তালোকে জন্মগ্রহণ 
করে, পাপাচার করলে যানুষের অধোগতি (নরক গমন) 
হয়। এবার আমি সত্ব, রজঃ ও তম__ এছ তিন গুণাদির 
দ্বন্দ্ব এবং সঙ্গিপাতের) বর্ণনা করছি। সত্বগ্তণের সঙ্গে 
রজোগুণ, রজোগুণের সঙ্গে তমোগুণ অথবা ভমোগুণের 
সঙ্গে সত্বগুণের মিলন দেখা যায়। সন্তুপতণধুক্ত মানুষের 
দেবলোক প্রাপ্তি হয়, রজোগুণ ও সত্বগুল দুটি যুক্ত হলে 
মনুষ্য-জন্বা লাভ হয় এব রজোগুণ ও তমোগুণ যুক্ত 
জীবকে তির্যক যোনিতে জন্ম নিতে হয়। যার মধ্যে তিন 
গুণের সংযুক্তি থাকে, তাকেও মনুষা যোনিতে জন্ম নিতে 
হয় ; কিন্তু যে বাক্তি পাপ ও পুণ্যরহিত হয়, সেই মহাত্রাদের 
অক্ষয়, অবিকারী, অমৃতময় এবং সনাতন স্থান প্রাপ্ত হর। 
জ্ঞানীদেরই সেই উত্তম পদ সুলভ হয়ে থাকে। 


“সই শুণের মিলনকে দন্দ এবং তিন শের নিলনকে লমিপাত ধলা হয়। 


শান্তিপর্ব] 


যোগ ও ঘৃত্াসূচক চিহ্যদির বর্ণনা 
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রাজা জনক জিজ্ঞাসা করলেন__নহাদতি ! প্রকৃতি ও 
পুরুষ উভয়ই অনাদি, অনন্ত, মূর্তিহীন, অচল। উভয়েরই 
গুণ অগ্রকমা এবং উভয়েই নির্শতণ ও বুদ্ধির অগোচর। 
তাহলে আপনি একটিকে কেন অচেতন বলেছেন এবং 
অপরটিকে চৈতনাবুক্ত ক্ষেতরজ্ঞ ? আপনি পূর্ণজবে 
মোক্ষধর্দের পালনকারী ; তাই আপনার মুখ থেকেই আমি 
সম্পূর্ণ মোক্ষধর্ম শোনার ইচ্ছা করি। পুরুষের অস্তিত্ব, 
কেবলত্র, প্রকৃতির সঙ্গে ভিন্নত্ব স্পষ্টাকরণ করুন। 
দেহাশ্রয়কারী ইন্দিয়-দেবতাদের সমন্ধে বলুন এবং বলুন 
মরণশীল জীবের প্রাণ শরীর আগ করে কোন স্থান প্রাপ্ত 
হয় ? এসবই স্পষ্ট করে বলুন। সেই সঙ্গে পৃথকভাবে 

খা ও যোগের জ্ঞান এবং মৃত্যুসূচক চিহ্নুলির বর্ণনা 
করুন ; কারণ সমস্ত জ্ঞান আপনার কাছে স্ফটিকে ন্যার 
হচ্ছ । 

যাজ্ঞবন্ধা বললেন__রাজন্‌ ! ব্রিশুণময়ী প্রকৃতি এবং 
গুণাতীত পুরুষের প্রকৃত তত্ত্ব জামি বলছি, শুনুন। তত্ত্ব্দলী 
মহাত্মা্গণ ৰলে থাকেন, যাদের গুণাদদির সঙ্গে সম্পর্ক 
থাকে, তারা গুণবান হয়ে থাকে এবং যারা গুণের সংসর্গ_ 
রহিত, ভাদের নির্ভণ বলা হয়। অব্য প্রকৃতি স্বভাবতই 
স্রণসম্পন্নাঃ তা গুণাদি অতিক্রম করে লা। তার কোনো 
বস্তুর জ্রান হয় না। অপরদিকে পুরুষ স্বভাবতই জ্ঞানী, সে 
সর্বদা অবহিত থাকে যে, সে ছাড়া আর কোনো চেতন 


পদার্থ নেই। সুতবাং ক্ষর হওয়ায় প্রকৃতি অচেতন (জড়) 
এবং নিতা ও অক্ষর হওয়ায় পুরুষ চেতন! কিন্তু যতক্ষণ 
পুরুষ বারংবার অজ্ঞানবশত গুণাদির সংসর্গ করে এবং 
নিজের অসঙ্গ স্বরূপকে চিনতে না পারে, ততক্ষণ তার 
মুক্তি হয় না| সে নিজেকে প্রকৃতির (প্রজার) অনুগামী 
মেনে নেওয়ায় তাকে প্রকৃতিধর্মী বলা হয। স্থারর পদার্ের 
বীন্ধ উৎপন্ন করার জন্য তাকে ধীজয়র্মা রলা হয় এবং 
গুণাদির উৎপত্তি ও প্রলয়ের কর্তা হওয়ার তাকে গুণধর্মা 
বলা হয়। অথ্যাত্বশাস্তরের জ্ঞান-সিদ্ধ যতিগণ সাক্ষী এবং 
অদ্দিতীয় হওয়ায় পুরুষকে একক (প্রকৃতির সঙ্গরহিভ বলে) 
বলে যনে করেন। অহং-অভিমানের জনা তার সুখ-দুঃখ 
অনুভূত হয়, কারপরূপে নিত্য এবং অবান্ত আর কার্যরাপে 
নিত্য এবং ব্যক্ত। সমস্ত প্রাণীদের প্রতি দয়াদৃষ্টিসম্পন, 
শুধুমাত্র জ্ঞানীর আশ্রয় গ্রহণকারী সাংখ্য জ্ঞানিগণ 
প্রকতিকে এক এবং পুরুষকে বহু বলে মানেন। পুরুষ 
প্রকৃতি থেকে পৃথক ও নিত্য এবং অবাক্ত (প্রকৃতি) পুরুষ 
থেকে ভিন্ন এবং অনিত্য। যারা জ্ঞানহীন তারা এইসব 
ঠিকমতো বুঝতে পারে না। যারা প্রকৃতি এবং পুরুষকে 
একে অপরের থেকে পৃথক বলে জানে ন, তারা বারংবার 
ঘোর নরকে পতিত হয়। আমি তমাকে সাংখ্য়শাস্ত্রের নত 
জানালাম, সাংখাশান্ত্রের বিদ্বানেরা এইরূপ প্রকৃতি ও 
পুরুষের পার্থকা বিচার করে কৈবল্যপ্রাপ্ত হয়েছেন। 


যোগ এবং মৃত্যুসূচক চিহ্নাদির বর্ণনা 


যাজ্ঞবস্তা বললেন রাক্তন্‌! আমি সাংখ্য সনবনথীয় | প্রাধানা থাকে, প্রাণ নিজ্কের বশীভূত করলে যোগী এই 


জান তমাকে জানিয়েছি, এবার যোগশান্ত্ের জ্ঞানের কথা 
শোনো। সাংধোর সমকক্ষ কোনো্ান নেহ এবং ঘোগের 
সমান কোনো বল নেই, উভয়ের লক্ষাই এক এবং দুইয়ের 


শরীরেই দশদিক স্বচ্ছন্দে বিচরণ করতে পারে। যোগী 
যতক্ষণ স্থল দেহে থাকেন ততক্ষণ তিনি যোগবলের দ্বারা 
সুক্ষ শরীরে লোক-লোকান্তরে বিচরণ করেন। সুলদেহ 


দ্বারাই মৃত্যুর ভয় দূর হয়। যারা এই দুটি শান্্ুকে | আগ করলে তিনি গরমসুখরূপ মোক্ষ লাভ করেন। মনীমী 


সর্বতোভাবে পৃথক বলে দনে করে, তারা অজ্ঞ। আমি 
বিচার দ্বারা পূর্ণভ্যরে নিশ্চিত জয়ে উতাকেই্ এক রলেমনে 
করি। যোগী যে তত্র সাক্ষাৎ করেন, সাংখোর বিছ্বানও তা 
প্রান্ত হন। বরা সাংখা এবং জ্ঞানকে এক বলে মানেন, 


বান্ডিদের বন্তব্য হল থে বেদে স্কুল ও সুষ্ম দুই গ্রকার যোগ 
বর্ধিত জাছে। হুল যোগ অনিমাদি আট প্রকার সিদ্ধি প্রদান 
করর এবং সৃক্ম যোগ (যম, নিয়ম. আসন, প্রাণায়াম, 
প্রত্যাহার, ধ্যান, ধারণা. সমাধি) আট সণ (অঙ্গে) যুক্ত। 


ভ্বানতি তত্তুবেত্যা। যোগসাধনায় ক্দেরই (প্রালশক্তিরই) 


াগের প্রধান কর্তব। জল প্রাণায়াম, যা সম্তণ ও নির্ণ 
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সংক্ষিপ্ত মহাভাবত 


[শানতিপর্ব 


দুই প্রকার ভোবিশিষ্ট। মনের ধারপার। সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ 
প্রাণায়াম হল ষগুণ এবং প্রাণকে (ইন্দ্িয়কে) নিশরহপূর্বক 
মলকে সমাধিতে একাণ্র করাকে নির্ভর প্রাণায়াম বলা হয়। 
সপ্ুণ প্রাণায়াম মনকে নির্ভণ (বৃত্তিশুনা) করে স্থির করতে 
সাহায়য করে। এইভাবে (প্রাণায়ামের দ্বারা) মনকে বশ করে 
শান্ত ও জিতেন্রিয় হয়ে একান্তধাসকারী আত্মাতেই 
রমণকারী জ্ঞানীর পরমাত্মার ধ্যান করা উচিত। রূপ-রস- 
শব্দ-গন্ধ-স্পর্শ_ ইদ্দিয়ের এই পাঁচটি আসক্তি, এইগুলি 
দূর করা উচিত। তারপর সমস্ত ইন্িগুলি মনে স্থিয় করে 
লয়৷ ও বিক্ষেপকে শান্ত করবে। মনকে অহংকারে, 
অহংকারকে বুদ্ধিতে, বুদ্ধিকে প্রকৃতিতে স্থাপন করবে। 
এইভাবে সব কিছুর লয় করে কেবল সেই পরঘাত্মার ধান 
করা উচিত, যিনি রজোগুণরহিত, নির্মল, নিত্য, অনন্ত, 
শুদ্ধ, কুট, অন্তৰ্যামী, অতেদ্য, অজর, অমর, অবিকারী, 
সকলের শাসনকারী ও সনাতন ব্র্গা। 

রাজন্‌ ! এবার সমাধিতে অবস্থিত যোগীদের লক্ষণ 
শোনো। তৃপ্ত মানুষ যেমন সুখে নিদ্রা যায়, যোগযুক্ত 
পুরুষের চিত্তেও তেমনই সর্বদা প্রসম্নতা বিরাজ করে, তিনি 
সমাধি থেকে বিরত হতে চান না, তীর প্রসতার এটিই 
লক্ষণ। তৈলপূর্ণ প্রদীপ যেমন অচক্জল বায়ুতে নিক্ুস্পভাবে 
ব্বলতে থাকে, ভার শিখা স্থিভাবে ওপরের দিকে উঠে 
থাকে, সমাধিনিষ্ঠ যোগীও তেমনই স্থির, অকম্পিতভাবে 
খাকেন। বৃষ্টির আঘাতে যেমন পর্বত চঞ্চল হয় লা, তেমনই 
ননাপ্রকার বিক্ষেপ এলেও যোগী বিচলিত হন না। সতর্ক 
সময় বহু মানুষ হাতে তরবারি নিয়ে ভয় দেখালেও যেমন 
ভীত হন না এবং একফোৌটা তেলও পড়ে যায় না, তেমনই 
উচ্চস্থিতি প্রাপ্ত একাগ্রচিত্ত যোগী ইন্দিয়ের স্থিরতার জন্য 
সমাধি থেকে বিচলিত হন না। যোগসিদ্ধ মহাত্মার এটিই 
লক্ষণ ৰলে ‘জানতে হবে। যিনি এইভাবে সমাধিতে 


স্থির হন, তিনি অবিনাদী পর্বক্ষের সাক্ষাৎ লাভ করেন। 
এই সাধনা দ্বারা মানুষ দেহত্যাগের পর (প্রকৃতির সংসর্গ- 
বর্জিত) পরত্নহ্ম পরমাত্মাকে লাভ করেন, যোগীদের এটিই 
যোগ, এই তত্ব জেনে মনীঘী পুরুষেরা কৃত কৃতার্থ হয়ে 
যান। 

বিদেহরাজ ! এবার আমি বিদ্বান ব্যক্তিদের কথিত 
মৃত্যমচক চিহ্নের বর্ণনা করব। যে ব্যক্তি অরু্ানতী বা 
ধ্রুবতারা, যা সে আগে দেখেছে, কিন্তু আর দেখতে পায় 
না, পূর্ণ চন্দ্রের মণ্ডল এবং প্রদীপের শিখা দক্ষিণ দিকে 
খপ্তিতরাপে দেখতে পায়, সেই বাক্তি মাত্র এক বৎসর, 
জীবিত থাকবে। যে বাক্তি অন্যের চোখে নিলের প্রতিচ্ছবি 
দেখতে পায় না, তারও আয়ু এক বৎসরই মাত্র বাকি আছে 
জানবে। যার সুন্দর কান্তি নষ্ট হয়ে যায়, বুদ্ধি নষ্ট হয়ে যায়, 
স্বভাবে বিপরীত ভাব দেখা যায়, যে শামবর্দের হলেও 
পাঞ্জুবৰ্ণে পরিণত হতে থাকে, দেবতাদের অসম্মান করে, 
ব্রাহ্মণদের সঙ্গে বিবাদ করে, সে বাক্তি ছয়মাসের বেশি 
জীবিত থাকে না। যে বাক্তি সূর্য ও চন্দ্রকে মাকড়সার 
জালের মতো ছি্রযুক্ত দেখে এবং দেবমন্দিরের সুগন্ধ বস্তুর 
মধ্যে দ্ধ অনুভব করে সে সাতদিনের মধ্যে মৃত্যুমুখে 
পতিত হয়। যার নাক ও কান বেঁকে যায়, দীত ও চোখের 
রং নষ্ট হরে যায়, যে বারংবার মৃষ্ছিত হতে থাকে, যার 
শরীর ঠান্ডা হয়ে আপে, যার বাম চোখে হঠাৎ করে জল 
ঝরতে থাকে, যার মাথা থেকে ধোঁয়া বের হতে দেখা যায়, 
তার তৎক্ষণাৎ মৃত্যু হয়। 

এই মৃত্যুসূচক চিহ্নগুলি জেনে মনকে বশে রাখা 
সাধকদের রাতদিন পরমাত্মার ধ্যান করা উচিত এবং মৃত্যু 
আসয় জেনে সতর্ক থাকাউচিত। এরূপ করলে সাধক সেই 
সনাতন পদ প্রাপ্ত করেন, যা অশুদ্ধ চিত্ত মানুষের পক্ষে 
দুর্লভ । সেই পদ অক্ষয়, অজ, অচল, অবিকারী, পূর্ণ এবং 
কল্যাণময়। 


িক্োদে। এক স্থানে চিত্ত ভাপ করাকে বলা হম খারণা। 


যাজ্ঞবন্ধা বললেন-_রাজন্‌ ! তুমি যে অব্যক্ত 
পরব্রক্ষের বিষয়ে জানতে চেয়েছ, তা অত্যন্ত শৃঢ়, মন দিয়ে 
শোনো-_ প্রথম কথা, আমি কঠোর তপস্যা করে জ্গাবান 
সূর্যের আরাধনা করেছি। একদিন তিনি প্রসন্ন হয়ে বললেন, 
বর্ষে! তুমি হচ্ছা মতো বর প্রার্থনা করো, দুর্লভ হলেও 


আদি তোমাকে তা দেব, কারণ তোমার কঠোর তপস্যায় | 


আমি অতন্ত প্রসন্ন হয়েছি, আমার প্রসন্নতা লাভ করা 
অত্যন্ত দুর্মভ। তার কথা শুনে আমি বললাম, *ভগবন্‌! 
আমার য্জুর্বেদ সম্বন্ধে জ্ঞান নেই, আমি সেই পরম জ্ঞান 
লাভ করতে চাই! ভগবান সূর্য তখন বললেন__“বিপ্রবর ! 
আমি তোমাকে যজুর্বেদ প্রদান করছি) তুমি মুখ খোলো, 
বাগ্দেবী সরস্বতী তোমার ভেতর প্রবেশ করবেন।' তীর 
আদেশে আমি মুখব্যাদান করলাম এবং দেবী সরস্বতী দুখে 
প্রবিষ্ট হলেন। তিনি প্রবেশ করতেই আমার শরীরে 
দ্বালাবোধ হল এবং আমি তা শান্ত করার জন্য জলে প্রবেশ 
করলাম। আমাকে কষ্ট পেতে দেখে ভগবান সূর্ঘ 
বললেন “তাত ! আর কিছুক্ষণ কষ্ট সহ্য করো, অরপর 
এটি আপনিই শান্ত হয়ে যাবে।' কিছুক্ষণ পর আমার স্বালা 
শান্ত হয়ে গেলে ভগবান বললেন__“দ্বিজবর ! পরকীয়া 
শাখা এবং উপনিষদ সমূহের সঙ্গে সম্পূর্ণ বেদ তোমার 
মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হবে 'আর তুমি সম্পূর্ণ শতপথের প্রণয়ন 
(সম্পাদন) করবে। তারপর তোমার বুদ্ধি ঘোক্ষতে স্থির 
হবে এবং তুমি সেই অভীষ্ট পদ লাভ করবে, যে পদ 
সাংখ্যবেজা এবং যোগীরাও লাভ করতে ইচ্ছা করেন।" 

এই কথা বলে সূর্যদের প্রস্থান করলেন আর আমি ভার 
কথা শুনে নিজ গৃহে ফিরে এলাম। গৃহে এসে আমি অত্যন্ত 
প্রসন্নতার সঙ্গে সরস্বতী দেবীকে স্মরণ করলাম। আমি 
স্মরণ করতেই স্বর ও বাঞ্জন বর্ণ বিভূষিত সরস্বতী দেবী 
গঁ-কারকে সঙ্গে নিয়ে আমার সামনে আবির্ভূত হলেন। 
তখন আমি তাকে এবং ভগবান সূর্যকে অর্ধ নিবেদন করে, 
তাদের ধান করতে বসলাম। সেই সময় আমি অত্যন্ত 
আনদ্দসহ রহসা সংগ্রহ এবং পরিশিষ্ট ভাগসহ সমগ্র 
শতপথ সংকলন করি। তারপর জামার শতজন শিবা 
আমার কাছে সেই শতপথ অধ্যয়ন করে। এভাবে 
সূর্যদেবের কাছে উপদেশ লাভ করে পনেরো শাখার জ্ঞান 
প্রাপ্ত হয়ে আমি বেদ্যতত্তের জ্ঞানার্জন করেছি। 


একদিন বেদান্ত-জ্ঞান কুশল বিশ্বাবসু নামে এক গন্ধর্ব 
আমার কাছে সত্য এবং সর্বোত্তম জ্ঞাতব্য বস্তু কী, তার 
বিচার করতে এলেন। তিনি আমার কাছে এসে বেদবিষয়ক 
করেকটি প্রশ্ন করলেন। আমি তাকে বললাম__“গ্ধর্ব- 
স্মাজ! সামন্ত প্রাণী যার থেকে উৎপন্ন হয় এবং যাতে লীন 
হয়, সেই বেদপ্রতিপাদয জেয় পরমাত্মাকে যারা জানে না, 
জদের বারংবার জন্ম-মৃত্যু গ্রহণ করতে হয়। সর্বাঙ্গ বেদ 
পাঠ করেও খীর বেদবেদা পরমেশ্বরের জান হয়নি এবং 
বেদবেন্তা হয়েও যাঁর বেদদ-অবেদর তরবজ্ঞান হয়নি সেই 
ূর্ধ শুধুমাত্ৰ শাহর বোকাই বহল করে। পুরুষকে 
তৎপর হয়ে প্রকৃতি ও পুরুষের জ্ঞান প্রাপ্ত করা ডচিত ; 
যাতে তাকে বারংবার জন্ম_মৃত্যুর চক্রে পড়তে না হয়। 
জগতে জন্মা-মৃত্রার পরম্পরা কনো শেষ হয় শা এরং 
বৈদিক কর্মকান্ডে কথিত সমস্ত কর্ই নশ্বর_এই কথা 
চিন্তা করে বিনাশশীল কর্ম পরিতাগ করবে এবং অক্ষর 
ধর্ম সেবায় ব্যাপৃত হবে। বে বাক্তি সর্বদা পরমাস্থার স্বরূপ 
চিন্তা করে, সে প্রকৃতিবন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে ছাব্রিশতম 
তন্তুরাপ পরমেশ্থরকে লাভ করে। অজ্ঞ ব্যক্তি পঁচিশতম 
তত্রাপ জীবাস্মা এবং সনাতন পরমাত্মাকে ভিন্ন ভিন বলে 
মনে করে ; কিন্তু সাধু-মহাত্মাদের দৃষ্টিতে উভয়ই এক? 


পরমপদ আকাকক্ষাকারী সাংখ্যজ্ঞানী এবং ঘোগীও জন্ম- 
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মৃত্যুর ভয়ে জীবাত্মা ও পরমায্্াতে ভিন দৃষ্টি পোষণ করেন 
শা। 

বিশ্বাবসু বললেন বিপ্রবর ! আপনি পঁচিশতম তত্ব 
দীবাস্মা প্রকৃতপক্ষে পরমাত্মা, না অন্য কিছু ? এই বিষয়ে 
আসার ধারণা স্পষ্ট নয় ; সুতরাং আপনি সেটি স্পষ্ট করে 
হলুন। আমি মুনিবর জৈগীষব্য, অসিত, দেবল, পরাশর, 
বর্ষগণা, ভূপ, পঞ্চশিখ, কপিল, শুক্র, গৌতম, গর্গ, 
আর্টিষেণ, নারদ, আসুরি, পুলস্তয, সনতকুমার এবং পিতা 
কশাপের মুখেও প্রথমে এই বিষয়ে গ্রতিপাদন শুনেছি। 
তারপর রুদ্র, বিশ্ব, অন্যান্য দেবতা, পিতৃগণ, 
দৈজদের থেকেও এই জ্ঞানলাভ করেছি। এহ সকল বিজ্ঞ 
মহানুভরগণ জেয় তত্বকে পূর্ণ এবং নিত্য রলেন। এখন 
আমি এই বিষয়ে জাগনার সিদ্ধান্ত শুনতে চাই ; কারণ 
আপনি বিদ্বানদের মধ্য শ্রেষ্ঠ, শাস্রবন্তা এবং অতান্ত 
বুদ্ধিমান। এমন কোনো বিষয় নেই যা-আপনি জানেন না। 
আপনাকে বেদাদির ভাণ্ডার বলে মানা হয়। দেবলোক এবং 
শিতুলোকেও আপনার প্রসিদ্ধি আছে। ব্রচ্মলোকে 
গমনকারী ব্রাহ্মণ ও মহ্ষিগণগ্ আপনার মহিমা বর্ণনা 
করেন। সাক্ষাৎ ভগবান সূর্য আপনাকে বেদের জ্ঞান প্রদান 
করেছেন এবং আপনি নিজেও সম্পূর্ণ সাংখ্য এবং 
যোগশাস্ত্ের ভমতা| সমস্ত চরাচর প্রাণী সন্ধন্ধে আপনি যে 
পূর্ণ জ্ঞানী, তাতে কোনো সন্দেহ নেই ; তাই আপনার মুগ 
থেকেই সেই তত্ব জান শুনতে চাই। 

তখন আমি বললাম _গন্ধর্বশেষ্ঠ ! তুমি অতান্ত 
দেবাবী। তুমি আমাকে হা জিজ্ঞাসা করছ, তার শান্্ীয় উত্তর 
শোলো- প্রকৃতি জড়, পঞ্চবিংশতি তন্-ভীবাত্থা 
প্রকৃতিকে জানে কিন্তু প্রকৃতি জীবাত্মাকে জানে ন। সাংখ্য 
ও যোগের জ্ঞানী প্রকৃতিকে বলেন 'গ্রধাল”। সাক্ষী পুরুষ 
তনু স্বয়ংকে এবং ছাব্বিশতম তত্ব পরমাত্ভাকে অনুভব 
করে। কিন্তু জীবাস্থা যদি অহংকার করে যে, আমার থেকে 
বড় কেউ নেই, তাহলে সে পরমাত্মাকে দেখেও দেখতে 
পায়না ; কিন্তু সবই পরমাত্মার গোচরে থাকে। জীবাত্মার 
যখন এই জ্ঞান হয় যে আমি পৃথক এবং প্রকৃতি আমার 
থেকে সর্বতোভাবে পৃথক, তখন সে প্রকৃতির সঙ্গবর্জিতি 
হয়ে ছাব্িশ্তম তর্রূপ পরমাত্মার সাক্ষাৎ লাভ করে এবং 
যখন সে গর্রমাত্মার দর্শন লাভ করে তখন সে সর্বজ্ঞ জ্ঞানী 


হয়ে পুনর্জয বন্ধন থেকে চিরযুক্তি লাভ করে। 

বিশ্বাবসু বললেন___সহর্ষি ধাজ্ঞবন্ধা ! আপনি সব 
দেবতার কারণ স্বরূপ এক্দের বিষয়ে যথারৎ যে বর্ণনা 
করলেন অ সতা, শিব, সুন্দর এবং সকলের কল্যাণকর। 
আপনার মন যেন সর্বদা এইপ্রকার জ্ঞানে স্থিত থাকে। 
আপনার মঙ্গল হোক (এবার আমি বিদায় নেব]। 

বিশ্বাবসূ আমার দিকে সৌাদৃষ্টিতে তাকিয়ে অত্যন্ত 
আনন্দের সঙ্গে এই কথা বলে আমাকে অভিনন্দন 
জানালেন। তারপর আমাকে প্রদক্ষিণ করে তিনি 
স্বর্গলোকে গমন করলেন। রাজা জনক ! ব্রঙ্গাদি 
দেবলোকে, পৃথিৱীতে বা পাতালে বাস করে যারা 
কল্যাণময় মোক্ষমার্গের আশ্রয় গ্রহণ করেছে, বিশ্বাবসু 
তাদের সকলকে এই জ্ঞানের উপদেশ প্রদান করেছেন। 
সাংখাজ্ঞানে নিষ্টাযুক্ত সাংখ্যবেত্তা, যোগধর্মপালনকারী 
যোগী এবং অন্যান্য মোক্ষাভিনাধীদের জন্য এই জ্ঞান 
প্রত্যক্ষ ফল প্রদানফারী। আলের দ্বারাই মোক্ষলাভ হয়, 
অক্ঞানের দ্বারা নয় ; তাই প্রকৃত জ্ঞানের অনুসন্ধান করা 
উচিত, যার সাহায্যে মানুষ জন্ম-মৃত্যু বন্ধন থেকে 
মুক্তিলাভ করতে পারে প্রমাণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূত্র অথবা 
ীচকুলে উৎপন্ন মানুষ থেকে যদি জ্ঞান লাভ হয় তাহলে 
মানুষের সর্বদা তাদের শ্রদ্ধা করা উচিত ; কারণ শ্রদ্ধালুর 
মধ্ো জন্ম-ৰৃত্যু প্রবেশাধিকার পায় না। ব্রহ্ম থেকে উৎপন্ন 
হওয়ায় সকল বর্ণই ব্রাহ্মণ। ব্রহ্ষের মুখ থেকে ব্রাহ্মণ, বাহু 
থেকে ক্ষত্রিয়, নাভি থেকে বৈশ্য এবং পা থেকে শূদ্বের 
উৎপত্তি হয়েছে ; অতএব কোনো বর্ণকেই ব্রঙ্গোর থেকে 
পৃথক বলে মনে করা উচিত নয়। মানুষ অজ্ঞতার জনাই: 
কর্মানুসারে জন্মগ্রহণ করে এবং যুত্যুমুখে পভিতহয়। ভার 
করায়। সুতরাং প্রকৃত জ্াম লাভ করার চেষ্টা করতে হয়। 
আমি তোমাকে আগেই বলেছি যে সকল বর্ণের মানুষই 
নিজ নিজ আশ্রমে বাস করে জ্লান লাভ করতে সক্ষম। 
ব্রাহ্মণ হোক বা শ্ষত্রিয়াদি অনা কোনো বর্ণ_ যে জ্ঞানে 
স্থিত হয়, মোক্ষ তার পক্ষে নিত প্রাপ্ত। রাজন্‌! তুমি যা 
জিজ্ঞাস! করেছ, তার উত্তর আমি দিয়েছি, এখন তোমার 
শোক পরিহার করা উচিত। তোমার কল্যাণ হোক, যাও, 
যেষন করে গারো, এই জ্ঞানে পারদরী হও। 

ভীষ্ম বললেন যুধিষ্ঠির ! পরম বুদ্ধিমান খষি 
খাজবন্যের এই উপদেশ লা করে নিখিলানরেশ অতান্ত 


শ্তিপর্ব] 


ব্যাসদেব কর্তৃক পুত্র শুকদেবকে উপদেশ 
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আনন্দিত হলেন। তিনি আন্তরিক শ্রদ্ধা জানিয়ে মুনিকে 
প্রদক্ষিণ করে তাকে বিদায় জানালেন। মুনি প্রস্থান করলে 
মোক্ষ জ্ঞাতা দেবরাতনন্দন রাজা জনক সুবর্ণসহ এক কোটি 
গাভী এবং বহু বাহ্মণকে রত্নসামযী প্রদান করলেন। 
তারণর মিথিলারাজা পুত্রকে সমর্পণ করে তিনি যতি ধর্ম 
পালন করতে লাগলেন। তিনি সম্পূর্ণ সাংখ্য ও যোগশাস্তর 
স্বাধ্যায় করে নিশ্চিত হলেন যে “আমি অনন্ত'। তারপর 
ধর্ম-অধর্ম, পাপ-পুণ্য, সত্য-অসত্য, জন্ম-মৃত্যুকে প্রাকৃত 
(গ্রকৃতি-ভ্রনিত এবং মিথ্যা] জেনে শুধু নিজ শুদ্ধ 
স্বর্নপকেই নিতা বলে মেনে নিলেন। রাজন্‌ ! সাংখ্য ও 
যোগের জ্ঞানী দিজ নিজ শান্ত্রেবর্ণিত লক্ষণ অনুসারে সেই 
ব্ৰক্মকে ইট-অনিষ্ট মুক্ত, স্থির, পরাৎপর, নিত্য এবং পবিত্র 
বলে মানেন ; সুতরাং তুমিও তাই ছেনে পবিত্র হৎ। যা 
কিছু দেওয়া হয়, যা প্রাপ্ত হয়, যে দেয় এবং মে গ্রহণ করে, 
সে সবই একই আত্মা ; তিনি ছাড়া আর কিছুই নেই। সর্বদা 
এই ভাবটি যনে রেখো, এর বিপরীত চিন্তা মনে কখনো 
স্থান দিওনা। যার অবাক প্রকৃতির জ্ঞান নেই, সপ্ুণ-নির্ডণ 
পরমাস্বা চেনার বুদ্ধি নেই, সেই বাতির যন্তানুষ্ঠান এবং 
জীর্থাদিতে বাস করা উচিত। স্বাধ্যায়। তপ অথবা যজ্ঞের 
দ্বারা পরমাত্মার প্রাপ্তি হয় না, (এগুলি তার তত্ব জ্ঞান 


লাভের সহায়ক হয়ে থাকে) এগুলির সাহাযো 
পরমাস্মাকে জেনে ঘানুষ মহিমান্বিত হয়। মহত্তত্বের 
উপাসনাকারী মহত্তত্রকে এবং অহংকারের উপাসক 
অহংকার প্রাপ্ত হয, ; কিন্তু মহভ্তত্ত এবং অহংকারের 
থেকেও শ্রেষ্ঠ কোনো স্থান আছে, যা সকলেরই লাভ 
করা প্রয়োজন। যারা শাস্তানুলযরে চলে, তারাই প্রকৃতির 
অতীত. নিত্য, জন্ম-দৃত্ুরহিত, মুক্ত এবং সছসংস্বরপ 
পরমাস্মার জ্ঞান প্রাপ্ত করে। যুধিষ্ঠির ! আমি এই জ্ঞান 
রাজা জনকের কাছ থেকে লাভ করেছি, রাজা জনক খষি 
যাজ্সবচ্ছোর কাছ থেকে লাভ করেছিলেন। জ্ঞান সব থেকে 
উত্তম সাধন, যজ্ঞ এর সমকক্ষ হতে পারে না। মানুষ 
জ্ঞানের সাহাযো এই দুর্গম ভবসাগর পার হয়ে যায়। 
যজ্ঞের সাহায্যে মানুষ তা পার হতে পারে না। অতএব 
তুমি প্রকৃতির অতীত, মহৎ, পবিত্র, কল্যাপময়, নির্মল 
এবং মোক্ষন্বরাপ ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করো। জ্ঞানযজের 
উপাসনা করলে তুমি নিশ্চয়ই তত্বজ্ঞানী ধষি হয়ে উঠবে। 
পূর্বকালে যাজ্ঞবস্ত্য রাজা জনকে যে উপনিযদের (জ্ঞান) 
উপদেশ দিয়েছিলেন, তার মনন করলে মানুষ সনাতন, 
অবিনাশী, শুভ, অমৃতময় এবং শোকরহিত ব্রক্মলাভ 
করে। 


ব্যাসদেব কর্তৃক পুত্র 


রাজা যুধিষ্টিয় জিজ্ঞাসা করলেন__পিতামহ! ব্যাসপুত্র 
শুকদেবের বৈরাগ্য হয়েছিল কেন ? আমার এই ব্যাপারে 
অন্ত কৌতৃহল হচ্ছে ; আমি সেই বিষয়ে জানতে চাই। 
এছাড়া আপনি আমাকে অবাক্ত এবং ব্যক্ত তত্র স্বরূপ ও 
জন্মরহিত ভগবানের লীলাকথা বলুন। 

ভীষ্ম বললেন_ রাজন্‌ ! পুত্র শুকদেবকে 
সর্বতোভাবে নির্ভয় এবং সাধারণ বাক্তির মতো আচরণ 
করতে দেখে শ্রীব্যাসদের তকে সম্পূর্ণ বেদ অধায়ন 
করালেন এবং তাকে উপদেশ দিয়ে বললেন- “পুত্র ! 
তৃমি সর্বদা জিতেন্টরিয় হয়ে ধর্মের পালন করো ; শীত গ্রীষ্ম 
এবং ক্ষুধা-তৃষ্ণ সহ্য করে প্রাণকে জয় করো ; সত্য, 
সরলতা, অক্রোধ, অদোহগদর্শন। জিতেন্দরিয়তা, তপস্যা, 
অহিংসা এবং অক্তুরতা ইত্যাদি ধর্ম বিধিমতো পালন 
করে৷ ; সতো অবিচল থাকো এবং সর্বপ্রকার কটিলত 
জাগ করে ধর্মে অনুরাগ রাখ্যো। দেখতা এবং অতিষ্বিদের 


শুকদেবকে উপদেশ 


সংবার করে যে অন্ন অবশিষ্ট থাকে তার দারা প্রাণ রক্ষা 
করবে। দেখো পুত্র ! এই দেহ ছলের বুদুদের মতো 
ক্ষণভঙ্গুর, প্রিয়জনের সঙ্গে বলবাসও সর্বদা সন্তব নয় ; 
সতর্ক, জাগরিত এব£ তোমার ছিদ্বানুসন্ধাণে ব্যস্ত, কিন্তু 
শিশুর মতে তোমার কিছুতেই খেয়াল লেই। দিন কেটে 
যাচ্ছে, তোমার আযুও দিনে দিনে ক্ষীণ হয়ে আসছে। 
এইভাবে জীবন সমাপ্ত হয়ে আসছে, তবুও তুমি সতর্ক হচ্ছ 
না। নান্তিকেরা পরলোক সম্বন্ধীয় কাজের দিকে চোখ বন্ধ 
করে থাকে, তারা সর্বদা সাংসারিক কাজে বান্ত থাকে। 
যেসব বাক্তি বৃদ্ধি বিল্রমে পড়ে ধর্মে দ্রেষ করে এবং কুপথে 
চলে. তাদের অনুগাস্ীদেরও দুঃখ ভোগ করতে হয়। তাই 
যে মহাপুরুষ দর্মবলসম্পর, সমু ও শ্রুতিপরায়ণ থেকে 
সর্বদা ধর্মপথে আরুট় থাকেন, 
কাছ থেকে নিজের কর্তব্য জেনে নাও । সেই ধর্মজ্ঞ জ্ঞানীর 
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[শাসতিপর্ব 


মত জেনে তুমি তোমার সুবুদ্ধির দ্বারা কুপথগামী মনকে 
বশে বাখো। যার কেবল বর্তমান সুখের দিকেই দৃষ্টি থাকে 
সেই ব্যাক্তি কর্বা-অকর্তবয দেখতে গায় না। তুমি ধ্মবাপ 
সিঁড়ি অবলম্বন করে ্বীরে ধীরে তাতে আরোহণ করো। 
রেশমকীটের মতো মন যদি বাসনায় আবদ্ধ থাকে, তাহলে 
কখনো তোমার চেতনা হবে না | নাস্তিক এবং 
ধর্মমর্যাদাভঙ্গকারী ব্যক্তিদের তুমি নির্ভয়ে উচ্ছেদ করো। 
কাম, ক্রোধ, মৃত্যু এবং যার মধ্যে পঞ্চেন্দিয়রূপ স্রোত 
বর্তমান এমন বিষয়াশারূপ নদী তুমি সাত্তিকী ধৃতিরূপ 
নৌকা করে পার হও এবং এই জন্তারূপ দুর্গম পথও পার 
হয়ে বাও। সমস্ত জগৎ মৃত্যুদধারা ব্যাপ্ত এবং বৃদ্ধাবস্থায় 
প্রণীড়িত। তুমি ধর্মময় নৌকার সাহায্যে এটি পার হয়ে 
যাও। মানুষ শুয়েই থাকুক অথবা বসে, মৃত্যু সব সময় তার 
অনুসন্ধান করে। এইভাবে মৃত্যু যখন অকস্মাৎ তোমাকে 
বিনাশ করবে, তখন তুমি শান্তিতে থাক কী করে ? মানুষ 
ভোগসাম্্রী সক্চয়ে ব্যস্ত থাকে, তাতে তার তৃপ্তি হয় না, 
এমন সময় অকম্মাৎ মৃত্যু এসে তাকে তুলে নিয়ে যায়। 
তোমার যদি এই অন্ধকারময় সংসারে প্রবেশ করতেই হয়, 
তাহলে হাতে ধর্মবদ্ধিরাপ প্রদীপ জ্বালিয়ে নাও। জীবের বহু 
জন পার হয়ে দানব জন্মে এই ব্রাহ্মণ শরীর লাভ হয় ; তাই 
পুত্ৰ ! একে সফল করা উচিত। ব্রাহ্মণের শরীর ভোগ- 
বিলাসের জনা নয়। তপস্যার ক্লেশ সহ্য করার জন্য এবং 
মৃত্যুর পর অনন্ত সুখভোগ করার জন্য ব্রাহ্মণদের সৃষ্টি করা 
হয়েছো বহু তপসার গর ব্রাহ্মণ শরীর হয় । সেটি প্রাপ্ত 
হয়ে বিষয়ানুরাগে আবদ্ধ হয়ে তাকে নষ্ট করা উচিত নয় ; 
বরং সর্বদা স্বাধ্যায়, তপস্যা এবং ই্রিয়নগ্রহে তৎপর 
থেকে কুশল কর্মে ব্যাপত থাকতে হয়। মানুষের আয়ুরূপ 
অস ক্রমান্য়ে আসতে থাকে। তার স্বভাৰ অব্যক্ত. কলা- 
কাষ্ঠাদি তার শরীর, এর স্বরপ অতান্ত সূন্ম, ক্ষণ, ক্রি, 
নিমেষ ইত্যাদি তার লোম, শুরুপক্ষ ও কৃষ্ণপক্ষ তার নেত্র 
এবং মাস হল তার অঙ্গ। তোমার ্ানদৃষ্টি যদি অন্ধের 
মতো অন্যকে অনুসরণকারী হয়ে থাকে, তাহলে এটি 
নিরন্তর সবেগে দৌড়চ্ছে দেখে তোমার মন ধর্মে আকৃষ্ট 
হওয়া উচিত। যারা এখানে ধর্মপথ ত্যাগ করে যথেচ্ছ 


আচরণ করে এবং অন্যকে ভালো-মন্দ কথা বলে নিজেরা 
নিরন্তর কুপথে চলে, তারা মৃত্যুর পর বহুবিধ নারকীয় 
যাতনা সহ্য করতে থাকে। যে রাজা সর্ব ধর্মপরায়ণ হয়ে 
উত্তম ও অধম প্রজাদের যথাযোগা পালন'করেন, তিমি 
পুণাত্মাদের লোক প্রাপ্ত হন এবং বহুপ্রকার ধর্মাচরণ করায় 
তিনি দুর্লভ এবং নির্দোষ সুখ লাভ করেন ; কিন্তু যে 
গুরুজনদের নির্দেশ উল্লক্ঘন করে, সেই অসৎ ব্যক্তি এমন 
লোকে যায়, যেখানে মানুষকে কষ্ট দেওয়া হয়। যে বাক্তি 
ইচ্ছামতো আচরণ করে স্বয়্ুব মনুর রচিত ধর্মের দশ) 
প্রকার মর্যাদা ভঙ্গ করে, সেই পাপাস্থা পিতুলোকের 
অসিপত্র বনে গিয়ে অত্যন্ত দুঃখ ভোগ করে। যে বাক্তি 
অত্যন্ত লোভীঃ অসত্য প্রেমী এবং সর্বদা মিথ্যা বলে; যে 
বান্তি নালাপ্রকার কূট কর্মে অপরকে দুঃখ দেয়, সেই 
পাপাত্মা ঘোর নরকে পতিত হয়ে অত্যন্ত দুঃখ ভোগ করে। 
তাকে উষ্ক মহানদী কৈতরণীতে ছুব দিতে হয়, অসিপত্র 
বনে অঙ্গ ছিন্নভিন্ন হয় এবং পরশু বনে শয়ন করতে হয় 
এইভাবে মহানরকে গড়ে সে খুবই আতুর হয়ে ওঠে। তুমি 
ব্হ্মলোকাদি বড় বড় স্থানের কথা বললেও, পরম পদের 
দিকে তোমার দৃষ্টি নেই। ভবিষ্যতে যে মৃত্যুর পরিচারিকা 
বৃদ্ধারস্থা আসবে, তার তুমি সন্ধানই যাবো না। এইভারে 
চুপ করে বসে আহ কেন ? দেখো তোমার বুব বিপদ 
আসতে পারে ; সুতরাং তুমি পরমানন্দ-প্রাপ্তির জন্য সচেষ্ট 
হও। তোমাকে মৃত্যুর পর যমরাজ্রে আদেশে তার সামনে 
উপস্থিত করা হবে ; তাই তুমি কৃচ্ছাদি তপস্যা করে 
ধর্মোপার্জনপূর্বক প্রকৃত সুখলাভের উপায় করো। তোমার 
সামনে যখন যমরাজের দূত আসবে, সে একাই তোমাকে 
যমের সামনে নিয়ে যারে ; অতএব তুমি গরলোকে 
সুখপ্রদানকারী ধর্মাচরণ করো। পূর্বহন্ধো তোমার সামনে যে 
প্রাণনাশক বায়ু প্রবাহিত হয়েছিল, আজ তা কোথায় ? 
যখনই মৃত্যুরপ মহাভয় উপস্থিত হবে, তুমি দেখবে সমস্ত 
পৃথিবী ঘূর্ণিত হচ্ছে। পুত্র! তুমি যখন শরীর ত্যাগ করে য্বাবে 
তখন ব্যাকুলভার জনা তোমার শ্রবণশক্তি নষ্ট হয়ে যাবে। 
অতএব তুমি সুদ সমাধি প্রাপ্ত করো। দেখো, দেখতে 


সি ঘুতিঃ কষা দোমহণ্তেয়ং শৌ 


গ্রহ । ইবি সতাযক্রোধো দশংক ধর্মলক্ষণন। 


ধৃতি, ক্ষমা, অনোনি প্র, অস্ত, পনিতরতা, চ্রিয-সতমন বৃদ্ধি, বিনা, সতা ও অক্কোপ সনু কথিত দর্দের এই হল দশটি 


ক্ষণ। 


শাসতিপর্ব 


ব্াসদেব কর্তৃক পুত্র শুকদেবকে উপদেশ 
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রোগ যার সারথি, সেই কালভগবান এসে তোমার শরীর 
নষ্ট করে দেবে | তাই এই জীবন নষ্ট হওয়ার আগেই তুমি 
তপসা করে লাগু। এই মনুষ্যদেহে অবস্থিত কাম-ক্রোধাদি 
চারদিক থেকে তোমাকে আক্রমণ করবে, সুতরাং তুমি 
পুণ্য সঞ্চয়ের চেষ্টা করো। মৃত্যুর সময় প্রথমে জে তুমি 
ভীষণ অন্ধকার দেখবে, তারপর পর্বত শিখরে সুন্দর বৃক্ষ 
দেখতে পাবে ; সুতরাং তুমি আস্মকলানের জনা শীর চেষ্টা 
করো। এই ইন্দরিয়গুলি যা তোমার মিত্র বলে মনে হচ্ছে, 
প্রকৃতপক্ষে এরা তোমার শত্রু, তারা নানাভাবে তোমার 
বুদ্ধি নষ্ট করে দেয়। তাই তুমি পরম পুরুযার্থের জন্য চেষ্টা 
করো। যে ধন প্রাপ্ত হলে রাজা বা চোরের সয় থাকে না, 
ত্য হলেও যা সঙ্গ ছাড়ে না, তাই অর্জন করার চেষ্টা করো। 
নিজ কর্মদার প্রাপ্ত সেই পুণারূপ ধন পরলোকে কাউকে 
ভাগ দিয়ে হয় না। সেখানে যার যা গচ্ছিত, সে তাই প্রাপ্ত 
হয়। সুতরাং তুমি এমন ধন দাও যা অক্ষয় এবং অরিনাণী 
এবং নিজেও সেই ধন সঞ্চয় করো। 

“পুত্ৰ ! জীব ভ্ীবিতাবন্কায় যেসব শুভাশুভ কর্ম করে, 
মৃত্যুর পর সেটিই তার সঙ্গে যায়। মাতা, পুত্র, বন্ধুবান্ধব বা 
প্রিরজন কেউই তার সঙ্গে যায় মা। ভালো-মন্দ কাজের দ্বারা 
জীব যা আহরণ করে, শরীর ত্যাগের পর সেুলি ভার 
কোনো কাজেই আসে না। ইহলোকে অগ্নি, বায়ু এবং 
সূর্য এই তিন দেবতা জীবের শরীর আশ্রয় করে থাকেন, 
তারাই জীবের ধর্মাচরণগুলি দেখেন এবং তারাই 
পরলোকে সাক্ষী হয়ে থাকেনা দিন সমস্ত পদার্থকে 


একাকী যেতে হবে তন তোমার নিজের বা অপরের 
শরীরে কী প্রয়োজন ? 

“পুর! আমি আমার শান্জ্ঞান এবং অনুমানের সাহাযো 
তোমাকে যে উপদেশ দিলাম, তুমি সেই অনুযায়ী আচরণ 
করো। যে বাক্তি নিজ কর্মের দ্বারা শুধু শরীর নির্বাহ করে 
এবং ফলের আশায় দান করে, সে অজ্ঞান ও মোহঞ্রনিত 
গুণে আবদ্ধ হয় ; কিন্তু যে শুভবর্মের অনুষ্ঠান করে, সে 
পরম পুরুষার্থরূপ মোক্ষ প্রাপ্ত হয়। এরাপ কৃতজ্ঞ বান্ডিকে 
যে উপদেশ দেওরা হয়, তাই সার্থক হয় মানুষ যে স্থানে 
বাস করে এবং সেখানকার বনস্তুসমূহে শ্রীতি রাখে, 
সেগুলিই তার পক্ষে বন্ধানরজ্জু হয়ে ওঠে ।পুণ্যাস্কা বাক্তিরা 
সেই রচ্ছু ছেদ করে উত্তমলোক প্রাপ্ত হন, কিন্তু পাপীরা তা 
কাটতে পারে না। পুত্র ! তোমার যখন মৃত্যু অবশা্তবী, 
তখন এই ধন, বন্ধু, পুতরদের কাছে কী আশা করো ? 
সুতরাং তুমি বুদ্ধিরূপ গুহায় লুরাফিত আত্মতত্বের 
অনুসন্ধান করো। একবার ভাবো, তোমার সমস্ত পিতৃ- 
পিতাদহগণ কোথায় গেছেন ? যে কাজ কাল করার, তা 
আল্রই করে ফেলা উচিত। যে কাজ দ্িগ্রহরে করার, তা 
সকালেই করে নাও ; কারণ মুত্যু কখনো কারো 
কাজ সম্পূর্ণ করার জনা অপেক্ষা করে না। মানুষের 
মৃত্যু হলে অর বন্ধুবান্ধব ও আন্মীয়গণ সঙ্গে করে 
শ্মশানে নিয়ে গিয়ে দাহ করে ফিরে আসে। সুতরাং তুমি 
পরমতন্ প্রাপ্তির চেষ্টা করো এবং প্রমাণ সংশয় ত্যাগ 
করে নাস্তিক, নিয় এবং পাপবৃদ্ধিসম্পন মানুষদের 


প্রকাশিত করে আর রাত্রি সেগুলিকে নুক্তায়িত করে৷ তিনি 
সর্ব ব্যাপ্ত এবং সকল বস্তুকে স্পর্শ করেন। সুতরাং তুমি 
সর্বদা নিজ ধর্ম পালন করো। পরলোকে শুধুমাত্র নিজ 
কর্মের ফলই ভোগ করতে হয়। সেখানে পুণাস্থারা বিঘানে 
চড়ে ইচ্ছামতো বিহার করেন। শুদ্ধটিত্ত পুরুষ ইহলোকে 
যেমন শুভকর্ম করেন, পরলোকে তেমনই ফলপ্রাপ্ত হল। 
অঞ্থবা ইন্দ্রলোকে গমন করেনা 

“পুত্র ! তেমার বয়স চব্বিশ পার হরেছে, তুমি এখন 
পঁচিশ বছরের ঘুবক। এইভাবে তোমার বয়ন বেডে যাচ্ছে, 
তুমি ধর্মসঞল্ম করো। দেখো, কাল তোমার হ্ডিয়ের শক্তি 


থেকে নূরে দেকে|। কথনো ভুলেও তাদের সঙ্গে থেকো 
শা। সমস্ত ্রগৎ যবন এইভাবে কালের অধীন হয়ে দুঃখ 
ভোগ করছে, ভুমি তখন যৈর্ঘ-ধারণ করে সর্বপ্রকার 
বর্মাচরককরো। 

“যে বান্তি পরনাস্কার সাক্ষাৎকারের এই সাধন 
ভালোভাবে জানে, সে ইহলোকে পূর্ণভাবে সধর্ম পালন 
করে পরলোকে সুখভোগ করে। ফে বাজি ধর্ম সার্গ 
ঠিকনতো অনুসরণ বন, তায় কলো শ্রুতি হয় লা। যে 
ধর্মকে বৃদ্ধি করে, সে পণ্ডিত এবং থে ধর্মচ্যত হয়, সে 
মোহপরস্ত । যে বান্তি ধর্মাচরণ করে, সে নিজ কর্ম অনুসারে 
ফল পায়। এহরাপ যে বর্দের পারগামী- শে স্বর্গলাভ করে, 


শিথিল করে দিচ্ছে ; সেগুলি নষ্ট হওয়ার আগেই তুমি 
ধর্মোপার্দনের চেষ্টা করো। তুমি খখন শরীর ভাগ করবে. 
তখন তোমার আশেশাশে কেউ থাকবে লা। তোনাকে যখন 


যে কর্তবাডুন্ত হয়, সে নরকে পতিত হয়। যে বান্তি জেগ 
ভাগ করে এই দেহে তপস্যা করে, তার কিছুই জপ্রাপা 
থাকে লা। এই জগতে তোমার সহস্রাধিক মাতা-পিতা এবহ 
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সংক্ষিপ্ত মহাভারত 


[শান্তিপর্ব 


শতাধিক স্ত্রী-পুত্র হয়েছিল, কিন্তু বাস্তবে তারা কার এবং 
আমরাই বা কার ! আমি তো একাই, আমার কেউ নেই, 
আমিও কারো নই। তোমার সেই অভীত মাভা-পিতাতে 
আর কোনো প্রয়োজন নেই এবং তাদেরও তোমার সঙ্গে 
কোনো প্রয়োজন নেই। ভারা নিজ নিজ কর্মানুসারে উৎপন্ন 
হয়েছিলেন, তুমিও তোমার কর্ম অনুসারে উৎপন্ন হয়েছো 

,. এবং যেমন কর্ম করবে তেমনই গতি লাভ করবে। 
ঘিরে থাকে, কিন্তু দরিদ্রদের আস্বীয়েরা জীবিত থাকতেই 
তাদের পরিত্যাগ করে। মানুষ স্্ী-ুত্রাদির জনাই পাপ 
করে এবং সেজন্যই ইহলোকে ও পরলোকে দুঃখ 
ভোগ করে। 


“সুতরাং পুত্র ! আমি তোমাকে যে উপদেশ দিয়েছি, 
তুমি সেই অনুসারে আচরণ করো। এই লোক কর্মভুমি__ 
এই কথা ভেবে দিবালোক আকাক্ক্ষাকারী পুরুষদের 
শুতকর্ম করা উচিত। এই কালরপ বাঁধুনি সব জীবকে 
বলপূর্বক রদ্ধন করছে। যে ধন দান বা ভোগে না লাগে, 
তাভেক্কী লাভ ? যে শাস্ত্র শ্রবণ ছারা ধর্মাচরণ না হয়, তাতে 
কী লাভ ? যে বাক্তি জিকেন্্িয় বা সংযী নয়, সেই 
জীবাম্মাতে কী লাভ %? 

ভীষ্ম রললেন-__বাজন্‌ ! শ্রীব্াসদেবের এই 
হিত্রেপদেশ শুনে শুকদেব তার পিতার কাছ: থেকে 
মোতব উপদেশ লাতের জনা রাজা জনকের কাছে চলে 
গেলেন। 


দান, যজ্ঞ, তপ ইত্যাদি শুভকর্মের উপযোগিতার বর্ণনা 
এবং শুকদেবের জন্ম-ব্তান্ত 


রাজা যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করলেন_ পিতামহ ! দান, 
যক্ত, তপ এবং গুরুজনদের সেবা করলে কী ফল লাভ হয়, 
তা আমাকে বলুন। 

ভীষ্ম বললেন রাজন ! যারা দেবতা ও অতিথিদের 
সুখে রাখে অথবা ভুদার, সাধুভক্ত এবং যজ্ঞে দক্ষিণা 
প্রদানকারী, সেই 'আত্মল্ানীরা কলাপ্রদ মার্গলাভ করেন, 
ধর্মত্যাগকারী মানুষ বার্থ হয়ে যায়। পাপ-পুণা কখনো 
মানুষের সঙ্গ ত্যাগ করে না. মানুষ যেভাবে চলে পাপ- 
পুণাও সেইভাৱে তাকে অনুগমন করে. ছায়ার মতো তা 
মানু্ধকে অনুসরণ করে থাকে। মানুষ পূর্বে যেরূপ কর্ম 
করেছে, তার ফল অবশাহ সে ভোগ করবে। মানুষ তার 
শুভাশুভ কর্মের দ্বারাহ নিজের সুখ-দুঃখের বিধান করে। 
সে গর্ভাবস্থা থেকেই তার পূর্বজঙ্মের কর্মফল ভোগ করতে 
থাকে। ময়লা বনু জলে ঘৌত করলে যেমন পরিস্কার হয়ে 
যায়, তেমনই উপধাসের দ্বারা তাপিত নানুধের হ্যদর স্বচ্ছ 
হয় এবং দীর্ঘকালীন অনন্ত সুখ লাভ করে। যারা দীর্ঘকাল 
ধরে তপস্যা করে, তাদের পাপ দূর হয় এবং সর্ব কামনা 
সিদ্ধ হয়। যেমন আকাশে পাখিদের এবং জলে ঘাছেদের 
চরণচিহ্ন দেখা যায় না, তেমনই পুণাকর্মকারীদের গতির 
টিকানা পাওয়া যায় লা। অপরের কথায় খারাপ কাল করা 
চিক নয়, খা নিজের কাছে প্রিয়, অনুরূপ ও. হিতকারক, 


সেই কর্মই করা উচিত 
রাজা যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করলেন- পিতামহ: ! 
ব্যাসদেবের গৃহে মহাতপন্থী এবং ধর্মাত্মা শুকদেব কীভাবে 


জন্মগ্রহণ করলেন এবং তিনি কীডাবে পরম সিন্ধি লাভ 
করলেন তা আমাকে বলুন। বাল্যাবস্থাতেই শুকদেবের 
সুক্ষ জ্ঞান লাভ করার প্রবৃত্তি কীভাবে হল? জগতে তাকে 
ছাড়াআর কারো মধো এমন বৈরাগ্য দেখা যায়নি? আপনি: 
আমাকে শশুকদেবের মাহাত্রয, আত্মযোগ এবং বিজ্ঞান 
সঠিকভাবে বলুন। 

ভীষ্ম বললেন_ রাজন! আমি তোমাকে শুকদেবের 
উৎকৃষ্ট গতির কথা বলছি। একবার মেরুপর্বতের শিখরে 
ভগবান শংকর ভয়ানক ভূতগণের সঙ্গে বিচরণ 
করছিলেন। পর্বত রাজকন্যা দেবী উধাও ভার সঙ্গে 
ছিলেন। সেইসময় ভগবান কৃবাদ্ৈপায়ন সেই পর্বতে 
তপসা৷ করছিলেন। তিনি এই সংকল্প নিয়ে তপস্যা আরম্ভ 
করেছিলেন যে "আমার অগ্নি, ভুমি, জল, বায়ু অথবা 
আকাশের লায় ধৈর্যশালী এক পুত্র যেল জন্গায়। তিনি শত 
বৎসর শুধুমাত্র বাযুভক্ষণ করে তি মহাদেবের 
অপসায় বলত ছিলেন। এরূপ পন্য করলেও তার 
প্রাণ ত্যাগ হয়নি বা কোনো ক্লান্তি আসেনি। এতে ত্ৰিলোক 


শান্তিপর্ব] 
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অতন্ত আশ্চর্য হয়েছিল। আমি এই বৃত্তান্ত ভগবান 
মার্কগেয়র কাছে শুনেছি। তিনি সর্বদাই আমারে 
দেবতাদের চরিতকথা শোনাতেন। 

'ভরতশ্রেষ্ঠ | ব্যাসদেবের এরূপ তপসা ও ভক্তি দেখে 
মহাদেব অত্যন্ত প্রসন্ন হলেন এবং মনে যনে তাকে অভীষ্ট 
বর প্রদানের সিদ্ধান্ত নিলেন। তিনি তার কাছে এসে স্মিত 
হেসে বললেন__“ব্যাসদের ! তুমি অগ্নি, বায়ু, ভূমি, জ্বল 


ও আকাশের নার মহান এবং পরিত্র পুত্র লাভ কররে। সে 
ভগবদ্ভাবে পূর্ণ হবে, ভগবানেই তার বুদ্ধি সংলগ্ন থাকবে, 
ভগবানই ভার আত্মাস্বরূপ হবেন এবং একমাত্র 
ভগবানকে সে জর আশ্রম জানবে। তার তেজে ত্রিলোক 
ব্যাপ্ত হবে এবং সে মহাযশ প্রাপ্ত হবে।' 

এই উত্তম বর লাভ করার পর একদিন সতাবতী 
ব্যালে নন বলার জনা 'অবণি নুন করছিলেল। 
গুপর। তার রূপে বাসদেব আকর্ষিত হলেন, তখনই 
অকস্মাৎ তার বীর্ব অরণির মধো স্থলিত হল। নহাতপস্থী 
শুকদের ভার থেকে জন্মগ্রহণ করলেন। তিনি ধূ্ববিহীল 
অগ্নির ন্যায় তেঙ্গরী ছিলেন। তখনই নদী শ্রেষ্ঠ গঙ্গাদেবী 
মূর্ভশতি হয়ে মেরুপর্বতে এসে নিজ জলধারাতে তীর 


অভিষেক করলেন। আকাশ থেকে তার জন্য দণ্ড ও কৃষ্ণ 
মৃগচর্ম বর্ষিত হল। বিশ্বানসু, তুন্থুরু, নারদ, হাহা, হৃত 
প্রমুখ গন্ধর্ব তীর জন্মের স্তুতি গান করতে লাগলেন। সেই 
সময় ইন্দ্রাদি লোকপাল, দেবতা, দেবর্ষি এবং ব্রহ্মর্যিও 
সেখানে উপস্থিত হলেন। বায়ু দিবা পুষ্পের বৃষ্টি করলেন, 
চরাচর সমস্ত জগৎ আনন্দিত হয়ে উঠল। তার জন্মকালেই 
পার্বতীদেরীসহ ভগবান শংকর এসে শাস্ত্রীয় নীতিতে ত 
যজোগরীত সংস্কার করলেন। দেবরাজ ইন্দ্র ডাকে 
প্রেমপূর্বক সুন্দর কমণ্ডলু ও দিবাবন্ত প্রদান করলেন। 
মহামতি শুকদেক এইজবে ব্রহ্মচারী হয়ে সেখানে বাস 


করেন এবং ত 


থেকেই সমগ্র 
বেদ, রাজনীতির শিক্ষা লাভ করেন. এবং 
তাকে দক্ষিণা প্রদান করে গ্রহে ফিরে এলেন। সেখানে 
মহাতপস্য করতে লাগলেন। তিনি 
বালাবস্কাতডেহ জ্ঞান ও তপস্যার জনা দেবতা ও ঘধিদের 
মাননীয় এবং সংশয় দূরকারী হয়ে উঠলেন। তার দৃষ্টি ছিল 
গুপর তাই গ্র্সথা ইত্যাদি তিন আশ্রমের দিকে 


না। 


তিক 


পিতার নির্দেশে শুকদেবের মিথিলায় গমন এবং 


ভীপ্ম বললেন কুধিষ্টির ! শুকদেব মোক্ষ বিচার করে 
সেটি প্রাপ্তির ইচ্ছায় পিতা ব্যাসদেবের কাছে গিয়ে ঠাকে 
প্রণাম করে অতন্ত বিনয়ের সঙ্গে বললেন_-প্রভো ! 
আপনি সোক্ষধর্মে নিপুণ ; সুতরাং আমাকে উপদেশ দিন, 
যাতে আমি চিত্তে শান্তি পাই। পুত্রের কথা শুনে মহর্ষি 
ব্যাসদেব বললেন, "পুত্র ! তুমি মোক্ষ এবং জন্যানা ধর্ম 
অধ্যয়ন করো।" পিতার নির্দেশে শুকদেব সম্পূর্ণ যোগ 


খানা পরিপূর্ণ গোশালা ছিল। সেইখানে বহু গাভী একত্রিত 
ছিল। কৃষিক্ষেত্র শসাপূর্ণ ছিল। 

শুকদেব এইভাবে বিদ্হে রাজো প্রবেশ করে জনকের 
রাজধানী মিথিলার সুরম্য উপবনের কাছে পৌঁছলেন। 
নগরে প্রবেশ করে তিনি রাজমহলের প্রথম দরজায় এসে 
ভেতরে প্রবেশ করতে গেলেন। সেইসময় দ্বাপালেরা 


এবং সাংখ্য শান্তর অধায়ন করলেন। ব্যাসদেব যখন 
বুঝলেন যে আমার পুত্র মোক্ষধর্ম কুশল এবং 
বরহ্মতেজসম্পন্ন হয়েছে ও সামন্ত শাস্ত্রে ব্রহ্মার সমকক্ষ 
হয়েছে, তখন তিনি তাকে বললেন- পুত্র ! এবার তুমি 
মিথিলার রাজা জনকের কাছে যাও, তিনি তোমাকে সমস্ত 
মোক্ষশান্ত্র অধ্যয়ন করাবেন। সেখানে যাওয়ার সময় যনে 


রেখো, যে পথ ধরে সাধারণ মানুষ যাত্রা করে, তুমিও সেই]! 


পথে চলবে, নিজ যোগশক্তির বলে আকাশপথে কখলো 
যাবে না। পথে সুখ-সুবিধার খোঁজ করবে না ; তাহলে 
তাতে তোমার আসক্তি আসবে। রাজা জনক আমাদের 
যজমান, তীর কাছে কোনোরূপ অহংকার প্রকাশ করবে 
না। তিনি যাআদেশ করবেন, প্রসঙ্গ মনে তা পালন করবে। 
মোক্ষশানত্ সম্পর্কে তার বিশেষ জ্ঞান আছে, তিনি তোমার 
সমস্ত প্রশ্নের সমাধান করবেন। 

পিতার কথা শুনে ধর্মাত্মা মুনি শুকদেব মিথিলার 
উদ্দেশো রওনা হলেন। যদিও তিনি আকাশপথে সমগ্র 
পদ্রজেই যাত্রা করলেন পথে ডাকে বহু পর্বত, নদী, তীর্থ 
এবং সরোবর পার হতে হল। সর্প ও বনাজন্ত অধ্যুষিত বছ 
ন্বঙ্গলও পার হতে হল। তিনি ক্রমশ মেরুবর্ষ (হলাবৃত), 
হরিবর্ষ এবং হৈমবত্‌ (কিংপুরুষ) বর্ষ পার হয়ে ভারতবর্ষে 
এলেন। চীন এবং হুণ ইত্যাদি দেশ পার হয়ে তিনি 
আর্ধারর্তে প্রবেশ করলেন। পিতার নির্দেশে তিনি সমস্ত 
পথই পদবজে পার করলেন। পথে অতি সুন্দর সব নগর 
এবং বসতি দেখা গেল, বিচিত্র রত্ন সামন্রী দৃষ্টিগোচর হল, 
কিন্তু শুকদেব সেদিকে দৃষ্টিপাত করলেন না। এইভাবে 
প্রান্তে এসে গৌছলেন ; কিন্তু সেখানে আসতে তার বেশি 
সময় লাগেনি। মিথিলায় তিনি বহু গ্রাম দেখলেন বা অন্ন- 
জল এবং খাদ্যসামন্ত্রীতে পরিপূর্ণ ছিল। সমস্ত গ্রামে ধন- 


দুঃখিত না হয়ে চুপ করে দীডিয়ে রইলেন। রাস্তার ক্লান্তি, 
সুর্যের উত্তাপ তাকে সন্তপ্ত করতে পারেনি, ক্ষুধা-তৃষ্ণাও 
তাকে কষ্ট দিতে পারেনি। তার মনে কোনোপ্রকার বৈকলা 
দেখা যায়নি। তিনি রোদের মধোই দাড়িয়ৈ রইলেন, ছায়ার 
দিকেও একটু সরলেন না। 

এদের মধ্য একজন দারগাল নিজের বাবহারে দুঃখিত 
হল। সে মধ্যাহ্ন সূর্যের মতো তেজন্বী শুকদেবকে রোদের 
মধ্যেটুণ করে দীড়িয়ে থাকতে দেখে হাতজোড় করে প্রণাম 
করে শান্ত্রমতে তকে অভার্থনা করে মহলের একটি কক্ষে 
পৌঁছে দিল। সেই কক্ষে বসে শুকদেব মোক্ষধর্মেরই চিন্তা 
করতে লাগলেন। কিছুক্ষণ পরে রাজমন্ত্রী হাতজোড় করে 
পদাৰ্পণ করলেন এবং তাকে সঙ্গে নিয়ে মহলের 
অংশে গেলেন। সেখানে অন্তঃপুর সংলগ্ন এক 
সুন্দর বাগিচা ছিল, যার নাম গ্রমদাবন। মন্ত্রী তাকে 
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মন্ত্রী চলে যেতেই পঞ্জাশজুন খারাঙ্গনা শুকদেবের সেবা 
করার জন্য শী এসে উপস্থিত হল। তারা সকলেই অত্যন্ত 
রূগনী এবং নবযুবতী ছিল। তারা সকলেই সুন্দর বেশধারণ 
বিরেছি তারা কথা-বার্তা এবং নৃত্য-গীতে অতান্ত 
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ভীষ্ম রললেন-_জরত | ত্রারপর রাজা জনক 
অন্তঃপুরের সমস্ত রমনী এবং পুরোহিতকে সঙ্গে নিরে 
মন্তীসহ শুকদেবের কাছে এলেন। সর্বাগ্রে পুরোহিত আসন 
ও নানা রি নিয়ে যাচ্ছিলেন এবং রাজ মন্তুকে অর্ঘাপাত্র 
লিয়ে তাকে অনুসরণ করছিলেন গ্ররুপুত্রের নিকট পৌঁছে 
তিনি পুরোহিতের হাত থেকে সর্বতোভদ্র নামক রক্রধচিত 
আসন নিয়ে শুকদেবকে বলতে দিলেন। ব্যাসনন্দন রাজা 
প্রদত্ত আসনে উপবেশন করলে রাজা শান্তর অনুসারে ডাকে 
পূজা করতে জারস্ত করলেন। প্রথমে পাদ্য-অর্ঘ্য নিবেদন 
করে তাকে একটি গাতী দান করলেন। শুকদের সেই পৃজা 


্ 
স্বীকার করে রাজার কুশল সংবাদ নিলেন, পরে শুকদেবেন |টি 


নির্দেশে রাজা জনক তার অনুচরসহ মাটিতে বসে হাত- 
জোড় করে শুকদেরের কুশল জিজ্ঞাসা করে বললেন 
“মুনে { আপনি কীজনা এখানে শুভাগমন করেছেন ?' 


পাদা-অর্থা নিবেদন করে বিধিপূর্বক শুকদেবকে অভ্যর্থনা 
করে স্থাদু খাদাদ্রব্য পরিবেশন করে তৃপ্ত করল। তারপর 
বারাঙ্গনারা তাকে নিয়ে প্রমাদবন ভ্রমণে বার হয়ে নানা বস্তু 
দেখাতে লাগল। সেই সময় তারা হাসি-গান-কণায় 
শুকদেবের সেবায় ব্যাপৃত হয়েছিল। 

কিন্তু অরণি থেকে উৎপন্ন শুকদেবের অন্তঃকরণ 
অতন্ত শুদ্ধ ছিল, তিনি ইন্রিয় ও ক্রোধ জয় করেছিলেন। 
তার মনে কোনো প্রশ্ন ছিল না এবং সর্বদাই নিজ কর্তব 
পালন করতেন। তাই সেই নারীদের সেবায় তিনি আনন্দিত 
বা ক্রুদ্ধ হননি। তারপর সেই সুন্দরী রমণীগণ দেবতাদের 
বসার উপযুক্ত এক রক্রখচিত পালঙ্ক এবং বহুমৃল্য বিছানা 
নিয়ে এল শুকদেবের বিশ্রামের জন্য। শুকদেব প্রথমে 
হাত-পা যুয়ে সঙ্কাশোসনা করলেন, তারপর পবিত্র 
আসনে বসে মোক্ষতত্‌ চিন্তা করতে করতে ধ্যালঙ্থ হলেন। 
রাত্রির প্রথম প্রহর শেষ হওয়া পর্যপ্ত তিনি ধ্যানস্থ' হয়ে 
রইলেন। পরে যোগশাস্ত্রের নিয়মানুসারে রাত্রের মধ্যম 
ভাগে নিদ্রা গেলেন। পুনরায় ব্রাহ্মমুহূর্তে উঠে শৌচাদি নিত্য 
নিয়মের পর নারী পরিবৃত থেকেও ধ্যানমগ্ন হলেন। 
এইভ্রবে বাসদন্দন দিন ও রাত্রি সেই, রাজভবনে 
অতিবাহিত করলেন। 
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শুকদেব বললেন_ রাজ্ঞদ্‌ ! আপনার কল্যাণ হোক। 
আমার পিতা আমাকে রলেছেন “তোমার বদি প্রবৃত্তি অথবা 
আমার যজম্যন বিদেহরাজ জনকের কাছে যাও। তিনি 
মোক্ষধর্ষের জ্ঞাতা, সুতরাং তিনি তোমার সব জিগ্রাসার 
সমাধান করবেন। তার নির্দেশেই আমি আপনার কাছে কিছু 
প্রশ্ন নিয়ে এসেছি। আপনি বর্মান্রাদের মধো শ্রেষ্ঠ : সুতরাং 
আমার প্রশ্নের যথার্থ উত্তর দিণ। ব্রাহ্মণের কর্তব্য কী? 
মোক্ষের স্বরূপ কীগ্রকার ' মোক্ষ প্রাপ্তি তপস্যা থেকে হয় 
নাকি জ্ঞান থেকে? 

জনক বললেন__তাত ! ব্রাহ্মণের জন্ম থেকে কী কী 
করা কর্তব্য, তা শোনো। যঞ্যেপরীত সংস্কার হওয়ার পর 
্রাহ্মণ-বালকদের বেদাধ্যয়ন করা উচিত। অধ্যয়নকালে 
গুরুসেবা, তগের অনুষ্টান এবং শ্রন্নাচর্য পালল__-এই 
তিনটির পালন হল তার পরম কর্তবা। স্বাধ্যায় এবং 
অর্দপের দ্বারা বেদাধ্যয়ন সমাপ্ত হলে গুরুদক্ষিণা প্রদান 
করবে, তর আদেশ নিয়ে সমাবর্তন সংস্কারের পর গৃহে 
ফিরে আসবে। তারপর বিবাহ করে গার্হস্থা ধর্ম পালন 
করবে এবং শুধুমাত্র নিজ স্ট্রীর সঙ্গেই সম্পর্ক রাখবে। 
কাউকে ঈর্ষা না করে ন্যায় আচরণ করবে এবং অগ্নি স্কাপন 
করে প্রতাহ অগ্রিহোত্র করবে। তারপর পুত্র-পৌত্রের জনা 
হলে বনে বাস করে বাণপ্রন্থ ধর্ম পালন করবে। সেই সময়ও 
অগ্নিহোত্র ও অতিথি সেবা করবে। তারপর ধর্মভ্র বাক্তি 
শাস্রানুসারে অগ্নিহোত্রের অগ্নি স্বযং-এ আরোপ করে 
নির্দন্দ হয়ে যাবে এবং শ্বীতরাগ হয়ে ব্রহ্মচিস্তাসম্পয় সন্যাস 
আশ্রমে প্রবেশ করবে। 

শুরূদেব জিজ্ঞাসা করলেন__কোনো ব্যক্তির যদি 
ব্ৰহ্মার্যাশ্রমেই সনাতন জ্ঞান-বিজ্ঞান লাভ হয় এবং তার 
চিত্তের রাগ-দেষ দূরীভূত হয়, তাহলেও কি তার বাকি 
তিনটি আশ্রসে-বাস করার প্রয়োজন থাকে ? 

জনক বললেন-_জ্বাল-বিজ্ঞান ব্যতীত যেমন 
গোক্ষলাত হয় না, তেদনই সদ্গুরুর সঙ্গে সম্পর্কিত না 
হলে জান প্রাপ্তি হয় না। গুরু এই সংসার সাগর থেকে পার 
করেন, তার প্রদত্ত জ্ঞানকে নৌকার ভুলা বলা হুর। মানুষ 
সেই জ্ঞান লাভ করে কৃত-কৃতার্থ হয়ে যায়। প্রাচালকালে 
বিদ্বান ব্যক্তিগণ লোকমর্যাল ও কর্মপরম্পরা রক্ষা করার 
জন্য চার আশ্রমের ধর্ম পালন করতেন। এইভাবে শালা 
বর্মানুষ্ঠাল করে শুভ্াশুভ কর্মের আসক্তি পরিহার করায় 


তারা মোক্ষলাভ করতেন। বহুঙন্ম ধরে (শুভ) কর্ম 
সম্পাদনের ফলে সম্পূর্ণ ইন্দরিয়াদি পবিত্র হলে শুদ্ধ হৃদয় 
মানুষ প্রথম আশ্রমেই মোক্ষরাপ জ্ঞান লাভ করে নিতত। সেটি 
লাভ করে যদি ব্লহ্মচ্যাশ্রমেই তত্ত্বের সাক্ষাৎকার লাভ হয়, 
তিন আশ্রমে যাওয়ার কী প্রয়োজন ? বিদ্বান ব্যক্তিদের 
রাজসিক ও তামসিক দোষ পরিত্যাগ করে সা্তিক মার্গের 
আশ্রম গ্রহণ করে আত্মাকে দর্শন করা উচিত। যিনি সর্বভূতে 
নিজেকে এবং নিজের মো সর্বভূতকে দর্শন করেন, তিনি 
সংসারে কোথাওই আসক্ত হন না। তিনি বাসাত্যাগকারী 
পাখির মতো এই দেহ থেকে মুক্ত হয়ে নির্ঘস্য এবং শান্ত 
হয়ে পরলোকে অক্ষয়পদ (মোক্ষ) প্রাপ্ত হন। 

তাত ! এই বিষয়ে রাজা যযাতি কথিত গাথা শুনুন। 
মোক্ষশানত্ঞানিগণ যা সর্বদা স্মরণে রাখেন। নিজের মধোই, 
আত্মজ্যোতি প্রকাশিত হয়, অন্যত্র নয়। সেই জ্যোতি সমস্ত 
প্রাণীর নধোই সমানভাবে বিরাজমান। সমাধিতে নিজ চিত্ত 
ভালোভাবে একাগ্র করেন যে পুরুষ, তিনিই আত্মজোতির 
সাক্ষাত্লাভ করেন। যাকে অনা কোনো প্রাণী ভয় পায় লা, 
যিনি নিজেও অনা কোনো প্রাণীতে ভীত হন না এবং মিনি 
ইচ্ছা-দ্বেষরহিত, তিনি শীঘ্রই ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হন। মানুষ 
খন মন-বাক্য ও ক্রিয়ার দ্বারা কারো মন্দ চায় না, সেই 
সময় সে ব্রন্ধরূপ হয়ে ষায়। মানুষ যখন মোবমৃষ্টিকারী 
ঈর্ষা, কান তাগ করে নিজ মনকে আত্মায় নিবিষ্ট করে তখন 
সে ব্ৰহ্মানন্দ অনুভব করে। যখন মানুষের সমস্ত প্রাণীর 
ওপর সমান ভার হয় এবং সুখ-দুঃখের দ্বন্দ তার মনে 
কোনো প্রভার ফেলে না, তখন সে সাক্ষাংত্রহ্ম হয়ে ওঠে। 
যখন নিন্দা-স্থতি, সুখ-দুঃখ, সুবর্ণ-সৃত্ভিকা, শীত-গ্রীষ্ম, 
অর্থ-অনর্থ, প্রিয়-অপ্রিয়, জীবন-মরণ মানুষের কাছে 
সান হয়ে যায়, তখন তার ব্রহ্মভার প্রাপ্তি হয়। 
অন্ধকারাচ্ছন্ন গৃহ যেমন প্রদীপের আলোয় প্রকাশিত হয়, 
তেমনই বুদ্ধিরূপ প্রদীপের সাহায্যে অজ্ঞানে আবৃত আত্মার 
সাক্ষাৎ দর্শন লাভ হয়। 

বুদ্ধিমান শ্রেষ্ঠ শুকদের ! উপরিউক্ত সমন্ত বিষয় 
আপনার মধ্যে বিদাদান দেখছি। এছ্যড়াও যা কিছু জানার 
বিষয় আছে, তা আগানি ঠিক মতো জানেন ব্রহর্ষে ! আমি 
আপনাকে ভালোভাবে জানি, আপনি আলা পিতার 
কৃপা ও শিক্ষার সাহাযো বিষয়াদির অতীত হয়েছেন। তার 
! কপাত্রেই আমি দিবাঙ্ঞান লাভ করেছি, তাই আমি আপনার 


শঙ্তিপর্ব] 


শুকদেবের পিতার কাছে প্রতাবর্তন, শিষাদের প্রতি ন্যাসদেবের... 
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ছিতি জানতে পেরেছি। আপনার বিজ্ঞান, আপনার গতি 
এবং আপনার এইবর্ব_এইগুলি ধিক পরিমাণে 
আপনাতে বিমান ; কিন্তু আগনি তা অবহিত নন। বালক 
স্বভাববশত, সংশয় দ্বারা অথনা মোক্ষপ্রাপ্ত না হওয়ার 
কাল্পনিক ভয়ে মানুষ বিজ্ঞান প্রান্ত হলেও তাদের 
মোক্ষপ্রান্তি হয় না। যখন সৎসন্দের ছারা বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত 
প্রাপ্তি হলে সন্দেহ দূর হয়, তখন হৃদয়ের গ্রন্থি খুলে মানুষ 
মোক্ষলাড করে। আপনার ল্রানলাভ হয়েছে এবং আপনার 
বুদ্ধিও সির ; কিন্তু বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত বাটত কেউই পররন্ধ 


লাভ করে লা। আপনি সুখ-দুঃবশে কোনো পার্থক্য বোঝেন 
না, আপনার মনে বিন্দুমাত্র লোভ নেই। আপনার নৃতা- 
গীতে অনুরাগ নেই, বন্ধুতে আসক্তি নেই, কিছুতে য় 
নেই। মহাভাগ ! মৃত্তিকা ও সুবর্ণ আপনার চোখে এক। 
আমি এবং অন্যান্য মনীমী বিদ্বাগলও আপনাকে অক্ষয় 
ও অনাময় পথে (মোক্ষনার্গে) স্থিত বলে মনে করি। 
ব্ৰহ্মন্‌ ! ব্রাহ্মণ হওয়ার যে ফল এবং মোক্ষের যে স্বরূপ, 
আপনার স্থিতি তাতে বিদ্যমান। এখন আরবী জানতে ইচ্ছা 
করেন? 


শুকদেবের পিতার কাছে প্রত্যাবর্তন, শিষ্যদের প্রতি ব্যাসদেবের স্বাধ্যায়ের 
বিধি বর্ণনা এবং শুকদেবকে অনধ্যায়ের কারণ জানানো 


ভীষ্ম বললেন-_মুধিষ্ঠির ! পাজা জনকের কথা শুনে 
শুদ্ধ অন্তঃকরণসন্পর শুকদেব এক দৃঢ় সিদ্ধান্তে পৌঁছলেন 


প্রার্থনা 
ব্যাসদেব বললেন-_ প্রিয় শিষাগণ ! যারা ব্হ্মলোকে 


এবং বুদ্ধির দ্বারা আত্মার সাক্ষাৎ করে তাতে স্থিত হয়ে 
কৃতাৰ্থ চিত্তে ফিরে গেলেন। সেঁই সময় তিনি গভীর সুখ ও 
শান্টিলাভ করলেন। তারপর তিনি হিমালয় পর্বত লক্ষ্য করে 
বায়ুবেগে সোজা উত্তর দিকে রওনা হলেন। সেখানে গিয়ে 
তিনি তার পিতা ব্যাসদেবের পরম রমীয় আশ্রম দেখতে 
পেলেন। সেবানে ব্যাসদেব শিষ্য পরিবৃত হছে সুমন্ত, 
বৈশন্দপায়ন, জৈমিনি এবং পৈলকে বেদপাঠকলাছিলেল। 
সেই সময় ব্যাসদেব শুকদেবকে দেখতে গেলেন, তাকে 
প্রন্থলিত অগ্নি এবং সূর্যের নায় তেজন্বী দেবঙ্ছিল। অরলি 
গর্ভ হতে সউৎপ্যা মহামুনি শুক নিকটে এসে পিতার চরণে 
প্রণাম জানালেন এবং তার শিষ্যদের ও পিতাকে নিখিলার 
যে কথাবার্তা হয়েছিল, প্রসয় মনে তিনি সেই সব পিতাকে 
নিবেদন করলেন। তারপর মুনিবর' ব্যাসদেব পুত্র ও 
শিয়াদের অধ্যয়ন করাতে সেই হিমালয় শিশরেই বাশ 
করতে লাগলেন। 

কোনো এক সময়ের কথা, ব্যাপদেবের শিষাগণ_ 
বীরা বেদাধায়ন সম্পর করেছিলেন, শান্ত, জিতে, 
সাঙ্গবেদ পারক্ষম এবং তপশ্থী, গুরুকে চারদিক থেকে ঘিরে 
উপবিষ্ট হয়ে হাতজোড্ড করে বললেন" গুরুদের ! 
আপনার কৃপায় জামরা অতান্ত তেঙ্রস্ী হয়েছি এবং 
আমাদের যশও বৃদ্ধি পেরেছে। আপনি আর একবার কৃপা 
করে আনাদের কিছু উপদেশ প্রদান করুণ. আমাদের এই 


অক্ষয় নিবাস করতে চায়, তাদের কর্তব্য হল অধায়নের 
হয নিয়ে আগত রাহ্মণকে সর্বদাই বেদপাঠ করানো। 
তোমরা বহুজ্ঞন মিলে বেদের বিস্তার ঘটাও। যে ব্রহ্ম রত 
পালন করে না, যার মন বশে নেই এবং যে শিষ্য ভাব নিয়ে 
পড়তে আসেনি, তাদের বেদাধায়ন করাবে না। যাকে 
বেদপাঠ করাবে, তার মধো শিষা হওয়ার এই শুণগুলি 
আছে কি না পরীক্ষা করবে। যার সঙাচার জানা হয়নি, 
কে কখনো বিদ্যাদান করবে না। যেমন সোনাকে অগ্সিতে 
তপ্ত করলে, কষ্টিপাথরে পরশ্ব করলে তবেই তা প্রকৃত 
কিনা চেনা যায়, তেমনই উত্তম কুল ও গুণাদির দ্বারা 
পরীক্ষা করতে হয়। শিবাদের কথনো অনুচিত বা 


ঠীতিপ্রদ্ জাতে লাগাবে না। তোমাদের শি্ষাদানের পর 
মার যেদন বুদ্ছি এবং যে যেনন পরিশ্রম করবে, সেই 


অনুযায়ী সেই ব্যক্তি সাফল্য লাভ করবে। তোমাদের 
শুদেশা এই হওয়া উচিত যে. সব মানুৰ যেন দুঃখ থেকে 
পার পেয়ে যার. মকলের কল্যাণ হয়। ব্রাহ্মণদের সন্মুখে 
রেখে চার বর্ণরেই উপদেশ দেওয়া উচিত। বেদাধায়ন 
অতান্ত নহরপূর্ণ কাজ, এটি অবশ্য করলীয়। যে মোহবশত 
বেদ-পারঙ্গয ব্রাহ্মণের নিন্দা করে, সে এই অনিষ্ট চিন্তার 
জনা পরাভব প্ৰাপ্ত হয়। যে বৰ্মাবিৰি উল্লহ্খন করে প্রশ্ন করে 
এবং যে ধর্ম অনুসারে উত্তর দেয় না, এদের দুক্ষনের মধ্যে 
একজনের মৃত্যু হয অথবা তারা দ্বেষের পাত্র হয়। আমি 
তোমাদের স্বাপ্ায়ের বিধি বললাম, এগুলি স্মরণ বরে 
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রাখলে শিষ্যদের মহা উপকার হওয়া সম্তব। 

ভীষ্ম বললেন___গুরু ব্যাসদেবের 'উপদেশ শ্রবণ করে 
তার তেজস্বী শিষারা অত্যন্ত প্রসন্ন হয়ে নিজেরা একে 
অপরকে আলিঙ্গন করে ব্যাসদেবকে বল্লেন _মুনিবর ! 
আপনি আমাদের ভবিষাতের হিতে চিন্তা করে যে উপদেশ 
দিয়েছেন, তা আমাদের অত্যন্ত সনয়োচিত মনে হয়েছে, 
আমরা অবশাই তা পালন করব। মহানুনে ! আপনি যদি 
চান তবে আমরা বেদ প্রচারের নিমিত্ত এই পর্যত খেকে 
পৃথিবীতে নেমে যেতে চাই! শিষ্যদের কথা শুনে 
বাসদের ধর্ম ৪ অর্থযুক্ত বাকো উত্তর দিলেন “পৃথিবী বা 
দেবলোক তোমাদের ইচ্ছা হব, যেতে পারে৷. কিন্তু 
ভুল কোরো না ; কারণ বেদে বনু প্ররোচনামূলক শ্রুতি 
আছে? 

সত্যনিষ্ঠ গুরুর নির্দেশ পেয়ে সকল শিষ্য তার চরণে 
মন্তক রেখে প্রণাম করলেন এবং ভাকে প্রদক্ষিণ করে 
সেখান থেকে দিক্রান্ত হলেন। পৃথিবীতে এসে ভারা 
চাৃরোত্র (অগ্রিহোত্র থেকে সোমযাগ পর্যন্ত কর্ম) প্রচার 
করলেন এবং ধৃহস্থাশ্রমে প্রবেশ করে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও 
বৈশ্যদের দ্বারা যন্প করিয়ে আনন্দে বাস করতে লাগলেন। 
দিজাতিদের মধ্যে তাদের বিশেষ সন্মান ছিল। যন্ত করানো 
এবং বেদের শিক্ষা প্রদান করাই ছিল তাদের জীবিকা এবং 
এই কর্মের জনাই, জগতে ভারা অত্যন্্র খ্যাতি লাভ 
করেছিলেন। 

শিযাদের চলে যাওয়ার পর সেখানে শুধু বাসদেব এবং 
শুকদ্বে রইলেন। তারা চুপচাপ একান্তে বলে নানাপ্রকার 
চিন্তায় মগ হলেন। সেই সময় মহাতপন্থী নারদ সেখানে 
এসে ব্যাগদেবের সঙ্গে মিলিত হয়ে মিষ্ট বাকো বললেন, 
"ব্হ্মর্বে ! আজ এই আশ্রমে বেদমন্তু ধ্বনি কেন শোনা 
যাচ্ছে না? আপনি একাকী কী চিন্তা করছেন ? বেদধ্বনি না 
হওয়ায় পর্বতে আগের মতো শোভা নেই। দেবর্ষিদের দারা 
সেবিত হলেও এই শৈলশিখর ব্রহ্মনাদ ব্যতীত ভীলেদের 
গৃহের নায় শ্রীমন মনে হচ্ছে। এখানকার ক্রি, দেবতা 
এবং মহাবলী গন্্বগণও বেদধ্রনি থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ায় 
আগের মতে৷ শোভা পাচ্ছেন না।' দেবর্খি নারদের কথা 
শুনে বাসদের বলালেন__“দেবর্ষে ! আপনি আমার বলের 
কথাই বলেছেন, আপনিই এনন কথা বলতে পারেন। 
্, সর্বদা এবং সর্ব বিষয় জানতে উৎকাষ্ঠিত 
৷ ভ্রিলোকে যা ঘটে» সে সবই আপনি 
আপনি আমাকে জাদেশ করুন, আমি আপনার কী সেবা 


কারণ প্রিয় শিষ্যদের সঙ্গে বিচ্ছেদ হওয়ার আজ আমার মন 
প্রসগ নয়া" 

নারদ বললেন__ব্যাসদের ! বেদ পাঠ করে আর 
অভ্যাস (আবৃত্তি) না করা বেদাধায়নের মল ( দোষ), ব্রত 
পালন না করা ব্রাহ্মণের মল. বাহীক দেশে লোক পৃথিবীর 
মল এবং নতুন নতুন দৃশ্য দেখা বা নতুন নতুন কথা জানার 
উৎকণ্ঠা রাখা নারীদের পক্ষে দোষণীয় ; সুতরাং আপনি 
আপনার বুদ্ধিমান পুত্রের সঙ্গে সর্বদা বেদের স্থাধ্যায়ে রত 
থাকুন। 

ভীষ্ম বললেন__দেবর্ষ নারদের কথা শুনে পরম 
ধর্মা্থা ব্াসদেব “খুব ভালো কথা’ বলে তীর নির্দেশ মেনে 
দিয়ে পুত্র শুকদেবকে সঙ্গে নিয়ে ত্রিভুবন গুপ্তরিত করে 
উচ্চৈস্রে বেদ-মন্ত্রাদি উচ্চারণ করতে লাগলেন। 
এরমধ্যে সামুদ্রিক হাওয়ার প্রভাবে ভীয়ণ জোরে বড় উঠল। 
তন ধ্যাসদেব অনধ্যায় কাল মনে করে পুত্রকে বেদপাঠ 
করতে বারণ করলেন। তিনি বারণ করায় শুকনেবের ত্রর 
কারণ জানার জন্য অত্যন্ত উত্কষ্ঠা হল, অই দেখে 
ব্যাসদেব বনলেন__-পুত্র! বাইরের হাওয়া যখন প্রবল 
বেগে বয়, সেই সময় বেদমন্ত্র ঠিকমতো উচ্চারিত হয় না। 
জগৎ তখন সেই অবস্থায় মহাতয়ের সন্মৃধীন হয় : তাই 
এক্ষবেত্াগণ ঝড়ের ময় বেদপাঃ করেন না|" একথা 
বলার প্র শান্ত হয়ে গেল বাসের পুত্রকে অধারন 
করার আদেশ দিয়ে আকাশ গাঙ্গার তীয়রর দিকে গমন 


করতে পালি ? এসময় জামার কী কর্তব্য তা আপনি বলুন 


ক্রলেন। 


শুকদেবকে নারদের উপদেশ 


সতীষ্ম বললেন যুধিষ্ঠির ! ব্যাসদেব চলে যাওয়ার পর 
সেই আশ্রমের একান্ত স্থানে বসে শুকদেব মখন স্বাধযাযে 
হলেন। তাকে আদতে দেখে শুকদের বেদোভ নিধির দ্বারা 
অর্থা দিয়ে তাকে পুজা করলেন। নারদ প্রসর হয়ে জিজ্ঞাসা 


করলেন-_-বৎস! আমি তোমার কী প্রিয় এবং উত্তর কাজ 
করতে পারি ?” সেই কথা শুনে শুকদের বললেন 
“ইহুলোকে বা পরমকল্যাণকারক, আমাকে কৃপা করে সেই, 
উপদেশ প্রদান করুন।” 


মোহজাল বিস্তার করে এবং নোহজালে আবদ্ধ ব্যক্তি 
‘ইহলোকে ও পরলোকে দুঃখই ভোগ করে। যে কল্যাণ 
লাভে ইচ্ছুক, তার সর্বতোভাবে কাম ও ক্রোধ অবদমন 
করা কর্তব্য, কারণ এই দুটি দোষই কল্যাণের পথে বিষ্ন 
স্বরাপ। মানুষের ক্রোধ থেকে তপস্যাকে. অশান্তি গেকে 
লল্লীকে, মান-অপমান থেকে রিদ্যাকে এবং তম থেকে 
নিজেকে রক্ষা করা উচিত | ক্র স্বভাব পরিত্যাগ করা সব 
থেকে বড় ধর্ম, ক্ষমা সব থেকে বড় বল, আত্মার জ্ঞান সব 
থেকে বড় জ্ঞান এবং সতোর থেকে বড় আর কিছুই নেই। 
সত্য কথা বলা সব থেকে শ্রেষ্ঠ হলেও, হিতকারী বাক্য 
সতোর থেকেও বড়। বাতে প্রাণীদের হিত হয়, মঙ্গল হর, 
কেই আমি সত্য বলে মানি। যে নতুন নতুন কর্মারন্ত 
পরিত্যাগ করেছে, যার মনে কোনো কামনা নেই, যে 
কোনো বস্তু সংগ্রহ করে না এবং যে সবকিছু ভ্যাগ করেছে, 
সে-ইবিদ্বান এবং পণ্ডিত। থে নিজ বশীভূত ইন্জিয়ের দ্বারা 
অনামক্তভাবে বিষয় সেবন করে, যার চিন্ত শান্ত, নির্বিকার 
এবং একাগ্র, যে বাক্তি নিজ দেহ ও উন্রিয়াদির সঙ্গে বাস 
করেও তাতে একাত্ম না হয়ে পৃথকভাবে থাকে, সে মুক্ত 
এবং তার অতাপ্ত শীঘ্র পরম কলা প্রাপ্তি হয়। যার কোনো 
প্রা্ীর দিকে দৃষ্টি না যায়, যে কাউকে স্পর্শ বা কথাবার্তা 
বলে না, সে পরম কল্যাণ লাভ করে কারো সঙ্গে শত্রুতা 
করতে না। মে ব্যক্তি আত্মতন্র এবং মনকে বশে 
| রাখে, তার কোনো বস্তু সংগ্রহ করা উচিতনয় এরং কামনা 
 চক্জলত্য তগ করা ট্টাচত। তাহলে পরম কল্যাণের 


নারদ বগজেন__এক সময় পবিত্র অন্ত্করণ 
খবিগণ তত্ঞ্ঞান লাভ করার ইচ্ছায় এই প্রশ্ন করেছিলেন, 
তার উন্তরে সদৎকুমার উপদেশ দিয়েছিলেন_ বিদ্যার 
সম কোনো নেত্র নেই, সত্যের লনান কোনো তপস্যা নেই, 
রাগের সমান ঝেেলো দুঃল এরং ত্যাগের সন্গান কোনো সুশ 
নেই। পাপকর্ম থেকে দূরে থাকবে, সর্বদ পুণ্যকর্মের 
অনুষ্ঠান করবে, সাধু ব্যক্তিদের মতো ব্যবহার করবে এবং 
সমাচার পালন করবে। এগুলিই সর্বোভম শ্রেয়ের 
(ক্লাণের) সাধন। ষেখানে সুখের লামই নেই সেই 
মানব শরীর পেয়ে যে ব্যক্তি বিষরে আসক্ত হয়, সে 
মোহগ্রন্ত হয়। বিষয়াদির সংযোগ দুঃশরূপ হয়ে থাকে, 
বিযয়াসক্ত বাক্তির বুদ্ধি চঞ্চল হয়। বিষয়াদির আসক্তি 


। তাত শুকদেক ? তুমি সংগ্ৰহ ভাগ করে জিতেন্টদ্রিয় হও 
বং সেইপদ প্ৰাপ্ত কলে যা ইহলোকে ও পরলোকে নির্ভম 


ও সর্বতোহর শোকরাইত। মিনি ভোগ পরিজাগ 
করেছেন, কখনো শোকপ্রন্ত হন না ; তাই প্রতোক 


মানুবের ভ্েশাসক্তি জ্ঞান করা উচিত। সৌম্য ! যে 
(ভোগাসক্তি পরিত্যাগ করে, জে দুঃখ ও সন্তাপ থেকে মুক্তি 
গায়। বে পরমাত্মাকে জয় করার ইচ্ছা করে, তার তপস্থী, 
জিত্রেনদিয়, মননশীল, সংযতচিত্ত এবং বিষয়াদিতে 
অনাসক্ত থাকা উচিত। যে ব্রাহ্মণ ত্ৰিগুণাত্মক 
আসন্ত না হয়ে সর্বদা একান্তবাস করে, সে অত্যন্ত শীগ্র 
মোক্ষলাভ করে। যে মুনি জী পীর নযো থেকেও 
| একাহীতে আনন্দ পায়, তাকে জ্ঞানানন্দ সারা তৃপ্ত বলে 
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জানতে হবে; যে জ্ঞানানন্দে তৃপ্ত হয়, সে কখনো শোকগ্রন্ত 
হয় না। জীব সর্বদা কর্মের অধ্বীন হয়ে থাকে, শুভকর্মের 
অনুষ্ঠান করে সে দেবতা হয়, শুভ-অশুভ আচরণ দ্বারা 
মনুষ্যজন্য লাভ করে এবং শুধুমাত্র অশুভ কর্মের প্রভাবে 
সে পশু-পক্ষী ইত্যাদি যোনিতে জন্মগ্রহণ করে। এইসব 
জন্মে জীবকে সর্বদা জরা-বৃত্যু এবং নানাপ্রকার দুঃখের 
শিকার হতে হয়। এইভাবে জগতে জন্মগ্রহণ করা প্রতিটি 
প্রাণী সন্তাপের আগুনে তাপিত হয়_এই কথায় তুমি 
মনোযোগ দা'ও না রেল ? এখানে নানাপ্রকার রন্ত সংগ্রহের 
কোনো প্রয়োজন নেই) কারণ সংগ্রহ থেকে মহাদোষ সৃষ্টি 
হয়। রেশমকীট নিজ সংগ্রহের জন্যই আবদ্ধ হয়। স্রী-পুত্র- 
আত্মীয়তে আসন্জ বান্তি সেইরূপ দুঃখ ভোগ করে, যেমন 
জঙ্গলের বৃদ্ধ হাতি পুকুরের কাদায় পড়ে কষ্ট-ভোগ করে। 
জালে বন্ধ মাছ যেমন জলের বাইরে এলে ছটফট করে 
তেমনই মেহজালে আবদ্ধ কষ্ট পেতে থাকা প্রাণীদের কথা 
ভেবে দেখ ! জগতে আত্মীয-স্বজন, স্ত্ী-ুত্র। শরীর- 
সংগ্রহ_সবই অপরের, বিনাশশীল ; এর মধ্যে নিজের 
বলে আছে শুধু পাপ আর পুণা। যেখানে থাকার স্থান নেই, 
সাহায্য করার কেউ নেই, নিজ দেশের কোনো সাগি নেই, 
যা অন্ধকারাচ্ছদ এবং অবলম্বলহীন, সেই পথে তুষি 
একাকী যাবে কী করে? তুমি যখন পরলোকের পথেযাবে, 
কেউ তোমার সঙ্গে যাবে না, শুধু তোমার পাপ ও পুণা সঙ্গে 
যাবে। অর্থ (পরম্যত্মা) লাভের জনাই বিদ্যা, কর্ম, পরিত্রতা 
এবং বিস্তৃত জ্ঞানের সাহায্য নেওয়া হয় ; যখন অর্থ সিদ্ধি 
(পেরমাত্া প্রাপ্তি) হয়ে যায় তখন মানুষ মুক্ত হয়ে বায়। 
সংসারী মানুষের বিষয়ের প্রতি যে আসক্তি হয়, তা তার 
পক্ষে বন্ধনের রচ্জু হয়ে দীড়ায়। পুণাাস্মা ব্যক্তি সেই রজ্জু 
থেকে মুক্ত হয়ে পরমার্থের পথে এগিয়ে যায়; কিন্তু পাগী 
বাক্তি তা ছেদন করতে পারে লা। জঙ্গৎ এক স্রোতীনি 
নদীর ন্যাম, ভীরগুলি তার সাপ, মন স্রোত, স্পর্শ দ্বীপ 
এবং রস তার প্রবাহ। গন্ধ হল তার কীট, শব্দ জল এবং 
রাগ দুর্গম ঘাটি, শরীররাপ নৌকার সাহায্যে তা পার 


করা সম্ভব৷ ক্ষমা তার লগী এবং ধর্ম একে স্থির রাখার 
সোঙ্গর। তাগরাপ বায়ুর সাহায্য পেলে এই নদী শীঘ্র পার 
করা সম্ভব। এই দেহ পঞ্চভুতেন আশ্রয়, এতে অস্থির খাম 
লাগানো, হক্ত-মাংস দিয়ে তৈরি, চামড়ায় আবৃত। এতে 
মল-মূত্র ভর্তি, যা দুর্গন্ধে পরিপূর্ণ। এ দেহ জরা ও শোকে 
ব্যাপ্ত, রোগের আশ্রয়, আতুর, রজোগুণরাপ ধুলায় 
পরিপূর্ণ এবং অনিতা, সুতরাং তোমার এর প্রতি আসক্তি 
আগ করা উচিত। এই সম্পূর্ণ চরাচর জগৎ পঞ্চমহাভূত 
হতে উৎপন্ন, তাই তার থেকে ভিন্ন নয়। পঞ্চমহাতৃত, পঞ্চ 
জ্ঞানেন্িয, পঞ্চপ্রাণ, বুদ্ধি এবং সন্বাদি গুণ এই, 
সতেরো তত্ব সমুদয়কে অব্যক্ত বলা হয়। এর সঙ্গেই (রূপ, 
রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দ, বুদ্ধি এবং অহংকারের আশ্রয়ভূত) 
অন্ত বিষয়গুলি এক করলে যে চব্বিশ তত্বের সমষ্টি হয়, 
তাকে বলা হয় ব্যক্তাবাক্ত সমুদয়। যে এই সব তত্তুছারা 
যুক্ত, তাকে বলা হয় পুরুষ। যে ব্যক্তি ধর্ম-অর্থ-কাম-সুব- 
দুঃখ ও জীবন-মৃত্যু ঠিকমতো বোঝে, সে-ই উৎপত্তি এবং 
প্রলয়ের ত্র যথার্ঘরূপে জানে। ভ্যানের সম্পর্কে খা কিছু 
আছে, তা পরম্পরায় জানা উচিত। যেসব পদার্থ 'ইদ্িয় 
দ্বারা জানা যায়, সেশুলি ব্যক্ত, আর যেগুলি ইন্্িয়ের 
অগোচর হওয়ার জনা অনুমান করা হয়, তাকে অব্যক্ত 
বলে। জ্ঞানী ব্যক্তি জগতে নিজেকে এবং নিজের মধ্যে 
জগতকে বিস্তৃত দেখেন। তার ভূত ও ভবিষ্যতের জ্ঞান 
থাকে এবং তীর সেই জ্ঞানশক্তি কখনো নষ্ট হয় না। 
সেই প্রভাবেই তিনি সর্বাবস্থায় সমস্ত ভৃতকে দর্শন করেন। 
যিনি জ্রান শক্তিতে মোহজনিত লানাক্রেশ পার হয়েছেন, 
তিনি সমস্ত প্রাণীর সঙ্গে বাদ করলেও কখনো অশুভ কর্মে 
লিপ্ত হন লা। অজ্ঞান বাজ্তি প্রারক্ধর্মের জন্য নালা 
কষ্ট ভোগ করে জগতে ঘুরে বেড়ায়। তাই তুমি কর্ম 
থেকে নিবৃত্ত, সর্ব বন্ধন থেকে মুক্ত, সর্বক্র, ভাব- 
অতাব্রহিত হও। বছ জ্ঞানী ব্যক্তি সংযম ও তপস্যা 
(মুক্তি) লাভ করেছেন।' 


শুকদেবকে দেবর্ষি নারদের উপদেশ এবং শুকদেবের সূর্যলোকে যাওয়ার সিদ্ধান্ত 


নারদ বললেন__শুকদেব ! শাস্তু, শোক দূর করে, 
সেটি শান্তিময় এবং কল্যাণকারক। যে শোক নাশ করার 
জন্য শাস্ত শ্রবণ করে, সে উত্তম বুদ্ধি লাভ করে সুখী হয়। 
শোকের হাজার হাজার এবং ভয়ের শত শত স্থান, যেগুলি 
প্রতাহ মূর্খ ব্যক্তিদের ওপর প্রভাব বিস্তার করে ; বুদ্ধিমান 
বাক্তিদের ওপর তাদের প্রভার চলে না। তাই অমঙ্গল নাশের 
জন্য আমি তোমাকে কিছু উপছেশ প্রদান করছি, শোনো_ 
বুদ্ধি যদি নিজ বশে থাকে, তাহলে শোক চিরকালের মতো 
দূরীভূত হয়। বুদ্ধিহীল ব্যক্তি অগ্রিয় বন্তুর প্রাপ্তি এবং প্রিয় 
বন্তুর বিয়োগে মনে দুঃখ পায়। যে বস্তু অতীতের গর্ভে 
নিশ্চিহ্ন হয়েছে, তার গুণাগুণ স্মরণ করা উচিত নয় ; 
কারণ যে সেগুলি স্মরণ করে, তার আসক্তি দূর হয় না। 
তাতে দেয়দৃষ্টি রাখা উচিত। তাহলে ওইসব বস্তুতে বৈরাগা 
আসে। যে বাক্তি বিগত বিষয় নিয়ে শোক করে, তার 
কদ্বনো অর্থ, ধর্ম, যশ প্রাপ্তি হয় না ; সে সেই বস্তুর জন্য 
করলেও, তার অভাব দূর হয় না। সকল গ্রাণীরই উত্তম 
পদার্থের প্রান্তি-অপ্রাপ্তি হয়, কোনো কিছুতেই শোক স্থায়ী 
হয় না। যে বাক্তি অন্তীতে মৃত কোলো ব্যক্তি অথবা নষ্ট 
হওয়া কোনো পদার্থের জন্য নিতা শোক করে, সে এক 
দুঃখ থেকে অন্য দুঃখ প্রাপ্ত হয়, এইভাবে তাকে দুভাবে কষ্ট 
ভোগ করতে হয়। যে দিচার-বুদ্ধির দারা চিন্তা করে জগতে 
সর্বদা সংঘটিত জন্ম-মৃত্যু প্রবাহের দিকে দৃষ্টি রাখে, সে 
কনো ওইসবের জনা অশ্রুপাত 


উদ্ধার করার কোনো পখ জানা থাকে+ তাহলে শোক ত্যাগ 
করে তাই করা উচিত। জীবনে সুখের থেকে দুঃখই বেশি 
হয়; কিন্তু যে সুখ ও দুঃখ দুটি চিন্তাই পরিত্যাগ করে, সে 
অক্ষয় ব্ৰহ্ম প্রাপ্ত হয়। অর্থ উপার্জন করতে বড় কষ্ট করতে 
হয়, তা রক্ষা করতেও সুখ নেই এবং বায় করতেও কষ্ট 
হ্যা সুতরাং অর্থকে সরল অবস্থাতেই দুঃখদায়ক মনে 
হয়, তানষ্ট হলে দুঃখ করা উচিতনয়। মানুষ অর্থ সংগ্রহের 
ছারা পূর্বাপেক্ষা উচ্চস্থিতি লাভ করেও কখনো তৃপ্ত হয় না, 
আরও বেশি আশা নিয়েই সে মারা পড়ে ; বিদ্ধান বাক্তি 
তাই সৰ্বদা সন্বষ্ট থাকে। সংগ্রহের অন্ত হুল বিনাশ, উচ্চে 
আরোহণ করার অন্ত পতন, সংযোগের অন্ত বিয়োগ এবং 
জীবনের অন্ত মরণ। তৃষ্ণার কখনো অন্ত হয় না, সন্তোষই 
পরম সুখ, শুতরাং বুদ্ধিমান ব্যক্তি সস্তোয়কেই পরম ধন 
বলে মনে করেন। আয়ু সর্বদাই ক্ষীণ হয়ে যাচ্ছে, ক্ষণভরও 
অপেক্ষা করে না। নিজ শরীরই যখন অনিত্য তখন অন্য 
কোন্‌ বস্তুকে নিত্য বলা যাবে ? যে ব্যক্তি সকলপ্রাদীর মধ্যে 
মনের অতীত পরমাত্মার চিন্তা করে সে দগৎ-সংসারের 
যাত্রা সমাপ্ত করে এবং পরমপদ সাক্ষাৎ করে শোক থেকে 
চিরদিনের জনা মুক্তি পায়। যেমন জঙ্গলে খাদ্যের সন্ধানে 
ঘুরতে থাকা পশুকে ব্যাধ এসে সহদা আক্রমণ করে, 
তেমনই কামনার জন্য ব্যস্ত অতৃপ্ত মানুষকে মৃত্যু এসে ভুলে 


উচিত। যে শোক আগ করে কার্ম আর করে এবং 


সম্যক্‌ দৃষ্টিছারা দেখে, সেই জ্ঞানী বাক্তি কনো অক্রপাত 
করে না। যদি কোনো শাখীরিক বা মানসিক ক্র উপস্থিত 
হয় এবং তা দূর করা সম্ভব না হয়, অহলে তার জ 
করা উচিত নয়। দৃঃশ দূর করার মহৌষধ হল সেটি নিয়ে 
জিনতা না করা। চিন্তাদদারা সেটি কনে না, বরং বৈড়ে যায়। 
অহ মানসিক ক্লেশ বুদ্ধির দ্বারা এবং শারীরিক ক্লেশ উবধ 
সেবন দ্বারা দূর করা উচিত। শান্ঞ্জানের প্রভাবে তা হওয়া 
সন্তর। দুঃখ এলে শিশুর মতো ভ্রন্দন করা উচিত নয়। রূপ. 


চিন্তা 


যে সর কিছু | কোনোকিছুতে আসন হম না, তার মুক্তি হয়। ধনী হোক ব। 
নির্ধন সকলেরই উপভ্দ্দকালে রূপ-রস-শব্দ-গন্ধ- 


 সুখভোগ হয়, তারপরে সেগুলি 


ন পরে যখন বিচ্ছেদ 
হয় তখনই দুঃখের স্নুতৃতি হয় ; তাই চিন্তাশীল ব্যক্তির 
নি স্বরূপে স্থিত হয়ে কখনো শোক করা উচিত লয়। 
ধৈর্যের দারা শিল্প ও উদর, নেত্রের দ্বারা হাত ও পায়ের, 


মনের দ্বারা চোখ ও কানের এবং সদ্ধিদ্যার দ্বারা ঘল ও 


অর্থ, আরোগা এবং প্রিয়জন সঙ্গ__এসবই 
বিদ্দান বাক্তির ভাতে আসক্ত চওয়া উচিত লয়। 
ণ আগত কোনে। সংকটের জন্য কোনো ব্যক্তি 
বুশের শোক কবা উচিত নয। যদি সেই সংকট থেকে 


নস্ত 


a 


বাক্য রক্ষা করা উচিত। যে পুজনীয় এবং অন্য ব্যক্তির 
প্রতি আসক্তি ত্যাগ করে শান্তজবে বিচরণ করে এবং 
জধ্যান্ুবিদ্যালরায়ণ, লিস্কাম এবং লোভীন থেকে একাকী 
বিচরণ করে, সে-ই সুখী এবং বিদ্বান হয়। 


1338 


সংক্ষিপ্ত মহাভারত 


[শাছিপর্ব 


মানুষ যখন সুখকে দুঃখ এবং দুঃখকে সুখ বলে মনে 
করে, সেই অবস্থায় বুদ্ধি, নীতি এবং পুরুতার্থও তাকে রক্ষা 
করতে গারে না। সুতরাং জ্ঞান লাভের জনা মানুষের সর্বদা 
চেষ্টা করা উচিত ; কারণ হত্ুণীল ব্যক্তি কখনো দুঃখ পায় 
না। আত্মা সবার চেয়ে প্রিয়, তাকে রোগ-জরা-মৃত্যু থেকে 
রক্ষা করা উচিত। শারীরিক ও মানসিক ব্যাধি শরীরকে 
দীড়িত করে। তৃষ্ণায় কাতর, দুঃখী এবং বিবশ অবস্থাতেও 
বেঁচে থাকার ইচ্ছা পোষণকারী মানুষের দেহ বিনাশের 
দিকে এগিয়ে চলে। নদীর স্রোত যেমন এগিয়েই চলে, 
তেমনই রাত ও দিন প্রতি নিয়ত মানুষের আযু অপহরণ 
করে অগ্রসর হতে থাকে। শুরু ও কৃষ্ণ পক্ষের পরিবর্তন 
দেহ্বারদকারী জীবদের জরাজীর্ণ করতে থাকে, এক 
মুহূর্তের জন্যও থামে না। সূর্য নিজে অজর হয়েও প্রতাহ 
উদয়-অন্ত হয়ে প্রাণীদের সুখ-দুঃখ নাশ করতে থাকে। 
রাত্রিগুলি বহু অপূর্ব ও প্রিয়-অগ্লিয় ঘটনাসমূহ নিয়ে আসে 
এবং চলে যায়। জীব যদি কৃতকর্মের ফলে পরাধীন না হত 
তাহলে ইচ্ছামতো তার সকল কামনাই পূর্ণ হত। অত্যন্ত 
সংয়মী,বুদ্ধিমন এবং চতুর মানুমকেও (বর্তমানের) 
কর্মফল হতে বঞ্চিত হতে দেখা যায় আবার গুণহীন, মূর্খ, 
নীচ ব্যক্তিকেও কারো আশীর্বাদ ব্যতীত সমস্ত কামনা পূর্ণ 
হতে দেখা যায়। কোনো কোনো মানুষ সর্বদাই প্রাণী 
হিংসায় ব্যাপৃত থাকে এবং জগৎকে ঠকাতে থাকে, তবুও 
সে সুখ ভোগ করে থাকে। কত লোক এমন আছে, যারা 
কোনো কান্ত না করে চুপ করে বসে থাকে, তবুও লক্ষ্মী 
তাদের কাছে নিজে হাজির হন, আবার কত লোক বহু 
পরিশ্রম করেও মনোমতো জিনিস পায় লা। এসবই মানুষের 
্রারন্ধের ফলা বীর্য একন্থানে সৃষ্টি হয়ে অন্যত্র গিয়ে সন্তান 
উৎপাদন করে। কখনো তা গর্ভধারণ করাতে সক্ষম হয় 
আবার কৰো তা বিফলে বায় রুত লোক পুত্র-পৌত্রের 
আকাল্ষায় নানাপ্লকার চেষ্টা করে, তবুও তাদের সন্তান হয় 
না, আর বহু মানুষ সন্তান চায় না, তা সত্তেও তাদের ঘর 
সন্তানে ভরে ওঠে। কত গর্ভ এমনও আছে যা বছ তপস্যার 
পর এক কুলাঙ্গার সন্তান জন্ম নেয়, আবার এমনও হয় যে 
বিপুল ধনরাশির উত্তরাধিকার হয়। কিছু গর্ভ পূর্ণতার 
আগেই নষ্ট হয়ে যায়, জার কিছু জন্যেই মৃত্যুবরণ করে। 

বাধ যেমন মৃঘকে ক্প্রদান করে, তেমনই নালা ব্যাধি 
ঘামুষকে লীড়িত করে, তখন তাদের ওঠা-হসার ক্ষমতা 


থাকে না। এক সময় এক ব্যাধিগীড়িত মানুষ বৈদাকে বহু 
অর্থপ্রদান করে তবু বৈদ্য গীড়া দূর করার বহু চেষ্টা করেও 
সফল হয় না। উ্ধ সেরনকারী বহু বৈদ্য মৃত যুগের ন্যায় 
ব্যাধির শিকার হয়ে পড়ে। তারা নানাপ্রকার উবধ পান 
করলেও বৃদ্ধাবস্থার পীড়া তাদের গীড়িত করে। এই 
পৃথিবীতে ধন পশু-পক্ষীদের এবং দরিদ্র মানুষদের 
রোগ-্যাধি কষ্ট দেয় তখন কে তাদের চিকিৎসা করে ? 
তাদের প্রায়ণ রোগ হয়ই না। কিন্তু বড় বড় পশু যেমন ছোট 
পশুদের আক্রমণ করে, তেবনহ প্রচণ্ড শক্তিসম্পন্ন দুধ 
রাজাদেরও নালা ব্যাধি আক্রমণ করে। এইভাবে সব লোক 
ভবসাগরের প্রবল প্রবাহে শোক ও মোহে ডুবে থাকে। 
দেহযারী মানুষ ধন, রাজা ও কঠোর তপস্টার প্রভাবেও 
প্রকৃতির নিয়ম উল্লজ্ঘন করতে পারে না। যদি চেষ্টার ফল 
মানুষের নিজের হাতে হত, তাহলে কোনো মানুধই বৃদ্ধ হত 
না বা মৃত্যুবরণ করত লা। সকলের সব কামনা পূর্ণ হত 
এবং কাউকেই অপ্রিয় কিছু দেখতে হত লা। সকলেই 
জগতে সবার ওপরে স্থান পেতে চায় এবং তার জনা 
যথাসাধ্য চেষ্টাও করে থাকে ; কিন্তু তাতে সফলতা লাভ 
করেনা। প্রমাদূরহিত, শূরহীর এবং পরাক্রমী পুরুষও উর 
এবং মিরার নেশায় উন্মত্ত মানুষদের সেবা করে। কত 
লোকের কষ্ট আপনাআখনিহ কমে খায় এবং কিছু লোক 
তাদের নিজেদের অর্থই ঠিক সময়ে ফেরৎ পায় না। কর্মের 
ফলে অত্যন্ত বৈষমা দেখা যায়। কিছু লোক পালকি চড়ে যায় 
আর কিছু লোক পালকি বহন করে। কত লোক স্ত্রীর মৃত্যুর 
পর একাকী জীবন কাটায় আবার অনেকের বহু নারী 
থাকে। এইসব দেখে তুমি মোহগরস্ত হোয়ো না। খষিশ্রেষ্ট ! 
আমি তোমাকে অতান্ত বাস্তব কথা জানালাম 

নারদের কথা শুনে পরম বুদ্ধিমান এবং নির্মল হৃদয় 
শকদেব মনে মনে গভীর চিন্তা করলেন ; কিন্তু সহসা 
কোনো সিদ্ধান্ত নিতে পারলেন না। কিছুক্ষণ পর তার নিজ 
ধর্মের কল্যাণময়ী গতি স্থির হল, তখন তিনি ভাবতে 
লাগলেন-_“আমি সর্বপ্রকার উপাধি মুক্ত হয়ে কীভাবে 
সেই উত্তম গতি প্রাপ্ত হব ? যাতে এই জগৎ-সংসারে আর' 
ফিরতে না হয়। যেখানে গেলে জীবের পুনরাবৃত্তি হয় না, 
আমি সেই পরমভাব লাভ করতে চাই। সর্বপ্রকার আসক্তি 
পরিআগ করে আমি উত্তম গতি লাভ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ 
করেছি, এখন আমি সেখানেই যাব, যেখানে গেলে আমার 
আত্মা শান্তিলাভ করবে এবং যেখানে আমি অক্ষয়, 
অবিকারী এবং সনাতনরূপে অবস্থিত থাকব। কিন্তু যোগ 


সান্তিপ্য] 
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বাতীত সেই প্রমগতি লাভ করা মন্তব লয়। কর্মের দ্বারা 
দেহবন্ধন থেকে মুক্তি লাভ করা অসম্ভব, তাই আমি 
যোগের আশ্রয় নিয়ে এই, স্কূল-শরীর পরিত্যাগ করে 
শক্তিরূপে তেজোময় আদিতামণ্ুলে প্রবেশ করব। 
দেৱতাগণ চন্দ্রের অমৃত গান করে যেমন তাকে ক্ষীণ 
করেন, সূর্যদেবের সেইরূপ ক্ষয় হয় না। ধূমমার্গে 
চন্্রমণ্ুলে গমন করা জীব কর্মভোগ সমাপ্ত করে পুনরায় 
এই পৃথিবীতে ফিরে আসে এবং নতুন কর্মফল ভোগ করার 
জানা পুমরায় চদ্রলোকে যায়। অর্থাৎ চন্দ্রলোকে যারা গমন 
করে তাদের পুনরাগমন থেকে মুক্তি হয় না| এতদ্বাতীত 
চন্দ্রের সর্বদা স্রাস-বৃদ্ধি হয়, তার সেই হ্রাস-বৃদ্ধির ঘটনা 
কখনো শেষ হয় না, এইসব ভেবে আমি চন্্রলোকে 
যাওয়ার ইচ্ছা করি না। সূর্যদের তার প্রচণ্ড তাপে জগৎকে 
সন্তপ্ত করেন। তিনি সকলের তেজ নিজে গ্রহণ কয়েন (তার 
তেজ কখনো হ্রাস হয় না) ; তাই তীর মণ্ডল সর্বদা 
জ্যোতির্ময় থাকে। তাই আমি সেই উদ্দীপ্ত তেজসম্পর 


'আদিত্মণ্তলে যেতে ইচ্ছা করি, সেখানে আমি নির্ভয়ে 
থাকব, কেউ আমাকে পরাজিত করতে পারবে না। এই দেহ 
জূর্যলোকে স্থাপন করে আমি ঘষিদের সঙ্গে সূর্যদেবের 
দুঃসহ তেজে প্রবেশ করব, তার জন্য আমি নাগ, লগ, 
পর্বত, পৃথিবী, দিক-দিগন্ত, দেব-দালব, গল্র্ব, পিশাচ, 
সর্প ও রাক্ষসদের কাছে অনুমতি চাইছি। আজ আমি 
জগতের সমন্ত ভূতে প্রবেশ করব ; সমস্ত দেবতা এবং খবি 
আমার যোগশক্তির প্রভাব দেখবেন।" 

এই সিন্ধান্ত দিয়ে শুকনের জগছথিব্যাত দ্বেরি 
নারদের অনুমতি প্রার্থনা করলেন। তার অনুমতি লাভ 
করে তিনি তার পিতা মহামুনি দ্রীকৃক্দদ্বৈপাঘনের কাছে 
এসে তার চরণে প্রণাম জানাজেন এবং তাকে প্রদক্ষিণ 
করলেন। তারপর পিতার কাছে সূর্যলোকে যাওয়ার জনা 
অনুমতি চাইলেন এরং মোক্ষ বিচার করতে করতে 
লিদ্ধগণের নিবাসম্থান কৈলাস পর্বত শিখরে প্রস্থান 
ক্র্লেন। 
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ভীদ্ম বললেন__যুধিষ্ঠির ! ব্যাসপুত্র শুকদেব কৈলাস 
শিখরে পৌঁছে একান্তে সমতল ভূমিতে উপবেশন করে 
শাস্ট্রোক্ত বিধির দ্বারা সম্পূর্ণ শরীরে আত্মার ধারণা করতে 
লাগলেন। কিছুক্ষণ পর সূর্যোদয় হলে তিনি বিনীতভাবে 
পূর্বদিকে মুখ করে বসে যোগে প্রবৃত্ত হলেন। সেখানে 
পশু-পক্ষী না থাকায় কোনো কোলাহল ছিলনা। সর্বপ্রকার 
মঙগরর্জিত হয়ে তিনি আত্মার সাক্ষাৎ করে অত্যন্ত 
খুশি হলেন ; তারপর খোক্ষমার্গ উপলদ্ধি করার জনা 
যোগের আশ্রয় লিয়ে মহা ফেগেশ্বর হয়ে তিনি 


বুক সত দু দিকে তাকিয়ে 
কিছুক্ষণ পরে তিলি মলয় 


পর্বতে দৌলে, রেহান উদ এবং রি নামক 
অন্দরা সর্বদা বিরাজ করেন। ব্রহ্মর্ষি ব্যাসদেরের পুত্র 


আকাশে বিচরণ করার সিদ্ধান্ত নিলেন। তখন ভিনি দেবর্ধি 
নারদের কাছে গিয়ে তাকে প্রদক্ষিণ করে নিজ যোগ সন্বদ্ধে 
নিবেদন করে বললেন-_“তপোষন ! এখন আমি 
এখন আমি সেখানে যেতে প্রস্তুত ; আপনার কৃপায় অভীষ্ট 
গতি লাভ করব।” 

প্রণা করে পুনরায় যোগে স্থিত হয়ে কৈলাস-পর্বত থেকে 
লাফিয়ে আকাশে উঠে গেলেন। তারপর বায়ুর কূপ ধারণ 
রে অন্তরীক্ষে বিচরণ করতে লাগলেন। সেইসময় 
"রকদেবের তেজ সূর্য ও অগ্নির ন্যায় প্রতীয়মান হয়েছিল। 


শুকদেবকে এইভাবে যেতে দেনে ওই দুই অন্দরা অতং 
আশ্চর্যাশ্বিত হলেন। তার্য নিজেদের মধো রলতে 
লাগলেন-_আহা ! এই বেদাভাগী ব্রাহ্মণের বুদ্ধি কী 
একাপ্র দেখ, কেমন অল্প সময়েই পিতার সেবা 
দ্বারা উত্তম বুদ্ধি লাভ করে চন্দ্রের নায় আকাশে বিচরণ 
করছেন। ইলি অতান্ট বড় তপন্নী এবং গিতৃভক্ত ছিলেন। 
পিতরাও এঁকে গভীর স্লেহ করতেন, তাহলে তিনি কী 
করে একে যাওয়ার অনুমতি দিলেন 1 উর্বশীর কথা 
শুনে শুকদেব অন্তরীক্ষ, পৃথিবী, পর্বত, বন, নদী ও 
সরোবরের দিকে তাকালেন। সেট সময় এঁদের সকলের 
অধিষ্ঠাত্ৰী দেবীগণ হাতজোন্ত করে অতান্ত সম্মানের সঙ্গে 
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[শান্তিপ্ব 


শুকদেবের দিকে 'তাকালেন। তখন শুকদের তাদের 

লেন _'দেবিগণ ! আমার পিতা যদি আমার নাম করে 
খদি ডাকতে ডাকতে: এদিকে চলে আসেন,ত্রাহলে 
আপনারা সতর্কভাবে উত্তর দেবেল। আমার ওপর 
আপনাদের স্নেহ আছে, তাই আমার এই কথাটা মেনে 
নিন।* তার কথা শুনে সমুদ্র,নদী, পর্বত এবং বনসহ 
সম্পূর্ণ দিকের অধিষ্ঠাত্রী দেবীরা সবদিক থেকে উত্তর 
দিলেন উত্তম খষি, উত্তম, আপনি যেমন নির্দেশ 
দিচ্ছেন, তেমনই হবে।' 


সেই স্থানে বসবাসকারী৷ খফিগণ এসে ব্যাসদেবকে তার 
পুত্র শুকদেবের অলৌকিক কর্ম-কাহিনী শোনালেন। 
বাসদের সেই কাহিনী শুনে উচ্চস্বরে ক্রন্দন করে 
উঠলেন। তার ক্রন্দনের আওয়াজ শুনে সকলের আত্মরূপ 
শুকদেব সর্বব্যাপক স্বরূপে "ভোঃ" এই একাক্ষর শব্দে 
উত্তর দিলেন, সেইসময় সমস্ত চরাচর স্গৎ সেই ধবনি 
উচ্চারণ করল। তখন থেকে এখনও পর্যন্ত পর্বত শিখরে 
অথ গুহার কাছে যখনই কোনো আওয়াজ করা হয়, 
তবনই সেখান থেকে শুকদেবের শব্দের প্রতিধবনি শোনা 


তারপর মহাতপন্থী শুরুদের সিদ্ধিলাভের উদ্দেশে 
এগিয়ে গেলেন। তিনি চার প্রকার দোকন,আট প্রকার 
তমোগুণ এরং পাঁচ প্রকার রজোগুণ পরিত্যাগ করে 
সন্বস্তণও ত্যাগ করলেন। এ এক অদ্ভূত ব্যাপার হল। 
তারপর তিনি নিত্য, নির্ুণ এবং লিঙ্গরহিত ব্রন্মপদে স্থিত 
হলেন। সেইসময় ধূম্রহীন অগ্নির ন্যায় তার তেজ 
দেদীপ্যমান হয়েছিল। ইন্্র সরস এবং সুগন্ধি জল বর্ষণ 
করলেন, দিবাগাসহ বায়ু প্রবাহিত হতে লাগল। শুকদেব 
এগিয়ে গিয়ে পর্বতের দুটি দিবা শিখর দেখতে পেলেন, 
তার একটি হিমালয়ের অপরটি মেরুপর্বতের। হিমালয়ের 
শিখর রজ্তবর্শ হওয়ায় শ্বেতশুভ্র দেখাত এবং সুমেযন্ 
সত্য পর্বত শৃঙ্গ হরিদ্রাভ দেখাত। এগুলি শতশত যোজন 
বিস্তৃত। উত্তর দিকে যাওয়ার সময় শুকদেব এই দুটি শিখর 
দেখে নির্ভয়ে তার ওপর উঠলেন। সেই মহাপর্যতও তার 
গতি রোধ করতে পারল না, সেটি দ্বিধাবিভক্ত হল এবং 
শুকদের এগিয়ে গেলেন। তাই দেখে সেই পর্বতে 
বসবাসকারী সমস্ত দেবতা, গর্ব এবং প্রমিগণ সমবেত 
স্বরে হর্ষধবনি করে উঠলেন। সেই হর্যধনি আকাশে 
গপ্তরিত হল এবং চারি-দিকে শুকদেবের প্রতি সাধুবাদ 
শোলা যেতে লাগল। সেই সময় দেবতা, গল্ধর্ব, যক্ষ, 
রাক্ষস এবং বিদ্যাধ্রগণ তাকে পূজা করলেন। তাকে লক্ষা 
করে যে পুষ্পবৃষ্টি হল তাতে সমস্ত আকাশ ছেয়ে গেল। 
অরপর উধ্বনোরে গিয়ে শুরূদের আাকান্গঙ্গা দর্শন 
করলেন। 

তাকে এইভ্রবে সিদ্ধিলাভ করতে দেবে তার পিতা 
বেদবাসও উত্তম গতির আশ্রয় গ্রহণ করে স্লেহবশত ঠাকে 


যায়। নিজের প্রভাব বিস্তার করে শুকদেব এইভাবে অন্তর্দান 
করলেন এবং শব্দাদিগুণ ত্যাগ করে পরমপদ লাভ 
করলেন। 

অমিত তেজন্ী পুত্রের এই মহিমা দেবে ব্যাসদেব তীর 
কথা চিন্তা করতে করতে. পর্বতের শিখরের ওপর 
পৌছলেন। এরমধো দেবতা ও গন্বর্ পরিবেষ্টিত হয়ে এবং 
মহর্ষি পূজিত পিনাকধারী ভগবান শংকর সেখানে পদার্পন 
কলে পুত্রশোকে কাতর বেদব্যাসকে সাহ্ৃনা দিয়ে বলতে 
লাগলেন-_-প্র্ষে ! তুমি আগে অগ্নি, ভুমি, জল, বায়ু 
এবং আকাশের মতো শক্তিশালী পুত্রের জনা বর 
চেয়েছিলে ; তোমার তপস্যায় প্রভাবে এবং আমার কৃপায় 
তুমি সেইরূপ পুত্রই লাভ করেছিলে। সে ব্রহ্মতেজগম্পন 
এবং অত্যন্ত পবিত্র ছিল। এখন সে এমন উত্তম গতি লাভ 
করেছে যা অজিতেন্দিয বাক্তি এবং দেবতাদের দুর্লভ। 
তাহলে তুমি তার জনা শোক করছ কেন ? যতদিন জগতে 
পর্বত ও সমুদ্রের অস্তিত্ব থাকবে, ততদিন তোমার এবং 
ভোগার পুত্রের অক্ষয় কীর্তি এখানে বিরাজ করবে ; আমার, 
কৃপায় এই জগতে তুমি সর্বদা তোমার পুত্রের ছায়া দেখতে 
পাবো” 

ভগবান শংকর বেদব্যাসকৈ এইভাবে আশ্বস্ত করলে 
অতনত প্রসন্ন দনে তার অশ্রমে কিরে এলেন। যুধিষ্ঠির | 
তোমার প্রশ্নের উত্তরে আমি শুকদেবের জনা এবং তার 
পরম-পদ প্রাপ্তির কথা বিশ্তারিতভাবে দ্রানালাম। সর্বপ্রথম 
দেৱৰ্ষি নারদ আমাকে এই বাহিনী শুনিয়েছিলেন। 
মহাযোগী বাসদের কথাবার্ার প্রসঙ্গে বারংবার এইকথা 


অনুসরণ করতে লাগলেন। তিনি এক নিমেষেই সেইখানে 
উপস্থিত হলেন যেখান থেকে শুকদেকপর্বত অতিক্রম করে 
এগিয়ে রাচ্ছিলেন। ব্যাসদেব পর্বতের দুটি ভাগ দেখলেন। 


বলতেন যে ব্যক্তি মোক্ষধর্মযুক্ত এই পরম পবিত্র ইতিহাস 
শ্রবণ করবে, সে শান্তিপরায়ণ হয়ে পরমগাতি ( মোক) লাভ 
করবে। 


বদরিকাশ্রমে ভগবান নারায়ণ কর্তৃক দেবর্ষি নারদের প্রশ্নের সমাধান 


যুধিষ্টির জিজ্ঞাসা করলেন_ পিতামহ | গৃহস্থ, 
ব্রহ্মচারী, বাণপ্রস্থী অথবা সন্ন্াসীরা যদি সিদ্ধিলাভ করতে 
চান, তাহলে তাদের কোন দেবতার আরাধনা করা উচিত ? 
দেবযজ্ঞ এবং পিতৃষজ্ঞের বিধি কী ? যুক্তপুরুষ কোন গতি 
লাভ করেন ? মোক্ষের স্বরূপ কী ? দেবতদের দেবতা 
এবং গিতৃলোকেরও পিতা কে? অথবা তাদের থেকে শ্রেষ্ঠ 
তন্তু কী ? আমাকে এইসব দয়া করে বলুল। 

ভীষ্ম বললেন--যুধিষ্ঠির ! তুমি অত্যন্ত গৃ প্রশ্ন করেছ, 
তার উত্তর বুঝিয়ে বলা সহজ নয়। এই বিষয়ে জ্ঞানীরা 
দেবর্ষি নারদ এবং নারায়ণ স্বাষির সংবাদরূপ প্রাচীন 
“ইতিহাসের উদাহরণ দিয়ে থাকেন। আমার পিতা আমাকে 
ধলেছিলেন যে ভগবান নারায়ণ সমস্ত জগতের আত্মা, 
চতুৰ্তি এবং সনাতন দেবতা, তিনিই ধর্মের পুত্ররূপে 
আবির্ভূত হয়েছিলেন। স্বায়ন্তুব ম্বস্তরের সত্যযুগে তীর চার 
স্বায্তুব অবতার হয়েছিল, সেগুলি হল-_নর, নারায়ণ, 
হরি এবং কষ্ণ। তাঁর মধো অবিনাশী নর এবং নারায়ণ 
বদরিকাশ্রমে গিয়ে ঘোর তপস্যায় রত হনা তপস্যা করতে 
শরীরের শিরা দেখা বাচ্ছিল। তপস্যায় তাদের তেজ এতো 
বৃদ্ধি পেয়েছিল যে দেবতারাও তাদের দিকে তাকাতে 
পারতেন না। তারা যাদের কৃপা করতেন, সারাহ শুধু 
তাদের দেখতে পেত। একদিন শীঘ্রগামী নারদ পরিভ্রমণ 
করতে করতে বরিকাশ্রমে গিয়ে পৌঁছিলেন। সেখানে সর 
ও নারায়ণের নিত্যকর্মের যখন সদয় হল তখন নারদের 
মনে তা দেখার জনা অত্যন্ত কৌতুহল হল। তিনি 
ভাবলেন-_আাহা ! এ হল সেই ভগবানের স্থান, যেখানে 
দেবতা, অসুর, গতর, কিনার ও নাগসহ সমস্ত লোক নিবাস 
করে। প্রথমে এরা একই রূপে বিদ্যমান হিল, পরে ধর্মের 
বংশে চার প্রকার স্বরূপ ধারণ করে এদের আবির্ভাব। এঁরা 
ভার ধর্মাচর দ্বারা ধর্মের বৃদ্ধি করেছেন এবং অনুগূহীত 
করেছেন৷ আগে কোনো কারণবশত হরি এবং কৃষ্ণ 
এখানে তপসা করতেন, এখন ধর্মাচরণে এগিয়ে থাকা নর 
পরমধাম, এঁরা সমস্ত প্রাণীর পিতা, দেবতা এবং পরম 
বশহী। কিন্তু এরা এখানে অনা কোন দেকতা ধা 


মনে মনে ভক্তিপূর্বক এই কথা চিন্তা করে দেবর্ষি নারদ 
দুই দেবতার কাছে এলেন। ভগবান নর ও নারায়ণ দেবতা 
ও পিতৃপুরুষদের পূজা সমাপ্ত করে নারদকে দেখতে 
পেলেন এবং ভাবেও শান্্ীয়বিধি অনুসারে পূজা করলেন। 


স্টাদের এই আশ্চর্যজনক আচরণ দেখে নারদ তাদের 
নমস্কার করে জিজ্ঞাসা করলেন_ ভবন! সম্পূর্ণ বেদ- 
'বেদাক্গ এক: আপনাদের মহিমা গীত হয়ে থাকে। 
আপনারা জল্সরহিত সনাতন মাতা-পিতা এবং সর্বোত্তম 
অন্ভতরূপ। লাপনাহদ্র বখোঁছ ভূত. ভবিম্যৎ এবং 
বর্তমানকালীন সমস্ত জগৎ প্রতিষ্ঠিত। জর আশ্রমের লোক 
আপনাদেরই পূজা করন : আপনারাই জগতের মাতা, 
পিতা, এবং সনাতন শুরু, তা সত্বেও আপনারা কোন্‌ 
দেবতা বা পিতৃপুরুযের পুজা করে থাকেন _-তা আমি 
বুঝতে পারাছি না (সুতরাং এই রহস্য কৃপা করে সমাধান, 
করুন)। 

শ্রীভগবাদ নারায়ণ বললেন-_“দেবর্ষে ! তুমি বে 
বিষয়ে প্রশ্ন করেছ, তা অত্যন্ত গভীর ও রহসাময়। যদিও 
এই সনাতন রহসা প্রকাশ করা উচিত নয়, তবুও তোনার 
ভক্তি দেখে তোমার কাছে এই বিষয়টি যথার্থ রূপে বর্ণনা 
করবা যা সৃন্ম. অজ্ঞেয়. অব্যক্ত. অচল এবং ধ্রুব, যা 
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[শাস্তিপর্ব 


যাকে সমস্ত প্রাণীর অন্তরাত্থা, ক্ষেত্র, ব্রিগুণাভীত ও 
অন্তৰ্যামী বলেছেন, সেই পরমাত্মা থেকেই ত্রগুণময় 
অব্যক্ত উৎপন্ন হয়েছে, যাকে প্রকৃতি বলা হয়। সেই শুভ- 
অশুভস্বরূপ পরমাত্মাই আমাদের দুজনের উৎপত্তির 
কারণ। আমরা দুজনে তাকেই দেবতা ও পিতা জ্ঞানে পূজা 
করি । তীর থেরে বড় কোনো দেবতা বা পিতা নেই। 
'ভিনি আমাদের আত্মা। বরহ্মন্‌ ! তিনিই লোকেদের উন্নতির 
পথে নিয়ে যাবার জন্য ধর্মমর্যাদা স্থাপন করেছেন। দেবতা 
এবং পিতৃপুরুষের পুজা করা উচিত, এটিই তার নির্দেশ। 
ব্ৰহ্মা, রুপ, মনু, দক্ষ, ভৃগু, ধর্ম, যম, মরিচী, অঙ্গিরা, 
অত্ৰি, পুলন্তয, পুলহ, ক্রতু, বশিষ্ঠ, পরমেহ্ি, সূর্য, চন্দ্র, 
ক্দম, ক্রোধ এবং বিক্রীত_ এই প্রজ্জাপতিগণ সেই 
পরমাত্মা হতেই উৎপন্ন হয়েছেন এবং তর নির্দেশিত 
সনাতন মর্যাদা পালনে রত। আদর্শ ব্রাহ্মণ তার উদ্দেশো 
সম্পাদিত দেৱতা ও পিতৃসন্বর্বীয় কার্যগুলি ঠিক মতো 
জেনে নিজ অভীষ্ট বস্তু লাভ করে। স্বর্গবাসী প্রাণীদের যাধো 
যিনিহ সেহ পরমাত্মাকে প্রণাম করেন তিনিহ তার কৃপায় 


উত্তম গতি প্রাপ্ত হন। 

যে ব্যক্তি পঞ্চ জ্ঞানেন্িয়, পঞ্চ কর্মেন্তিয়, পঞ্চ 
প্রাণ, মন এবং বুদ্ধিরপ সতেরোটি গুণ, সমন্ত কর্ম ও 
পঞ্চদশ কলা থেকে নিজেকে পৃথক বলে মনে করে, সেঁই 
মুক্ত; শাস্ত্রের তাই সিদধানত। মুক্ত পুরুষদের গতি পরমাতাঃ 
শান্ত্রে বাবে ক্ষেত্রভ্ঞ বলা হয়। সেই পরমাত্মাকে 
সর্বগুণসম্পন ও নির্ভুণ বল৷ হয়। জ্ঞানযোগের ছারা 
তার সাক্ষাৎলাভ হয়। তার থেকেই আমাদের দুজনের 
উৎপত্তি হয়েছে, তা জেনেই আমরা সেই সনাতন 
প্রমাত্মার পৃজা করি। চার বেদ, চার আশ্রম ও নানা 
মতের আশ্রয়প্রহণকাবী সকলেই ভক্তিসহকারে তার পূজা 
করেন এবং তিনি এঁদের সকলকেই উত্তম ফল প্রদান 
করেন। যে ব্যাক্তি সর্বদা তাকে স্মরণ করে এবং অনন্য 
ভাবে তার শরণ গ্রহণ করে, তার সর্বশ্রেষ্ঠ এই লাভ হয় 
যে সে তার স্বরূপে প্রবেশ করে। নারদ ! তোমার প্রেম ও 
জানালাম। 


দেবর্ষি নারদের শ্বেতদ্বীপে গমন এবং তীষ্মের যুধিষ্ঠিরকে উপরিচরের 
চরিত্র বর্ণনার প্রসঙ্গে তন্তবশাস্ত্রের উৎপত্তির কথা জানানো 


ভীষ্ম বললেন-_পুরুষোত্তম নারায়ণ নারদকে এই 
কথা জানালে তিনি বললেন___“ভগবন্‌ ! এবার আপনি 
আপনার অবতার রূপে জন্মাগ্রহণের উদ্দেশ্য পূর্ণ করুন, 
আমি এখন (শ্বেতদ্বীপে স্থিত) আপনার আদি বিপ্রহ দর্শনে 
গমন করছি। লোকনাথ ! আনি বেদের স্বাধ্যায় এবং তপস্যা 
সম্মান করি. কারো গুপ্ত কথা কখনো অপরের কাছে 
প্রকাশ করি না, শক্ত ও মিত্রে সর্বদা সমভাব বজায় রাখি 
এবং আদিদেক পরমাত্ার শরণ নিয়ে সর্বদা অননাভাবে 
তার জল্পনা করি। এই সব কারনে আমার চিত্ত শুদ্ধ হয়েছে, 
এরাপ অবস্থায় আমি সেই অনন্ত পরমেশ্বরের দর্শন লাভে 
বঞ্চিত থাকব কেন?” 

নারদের কণা শুনে সনাতন ধর্মের রক্ষক ভগবান 
নারায়ণ তাকে যথোপযুক্তভাবে পূজা করে তাকে যাওয়ার 


অনুমতি দিলেন। অনুমতি লাভ করে নারদ সেই গ্রাচীল | ন 


খমির পূজা করে যোগযুক্ত হয়ে আকাশপথে মেরু পর্বতে 


পৌঁছে অদৃশ্য হয়ে গেলেন। মেরু শিখরের একাল্তস্থানে 
ক্ষণকাল বিশ্রাম করে যখন তিনি উত্তর-পশ্চিম দিকে 
দৃষ্টিপাত করলেন তখন তিনি এক অদ্ভুত দৃশা দেখতে 
পেলেন। ক্ষীর সাগরের উত্তর ভাগে শ্বেতনামে যে প্রসিদ্ধ 
বিশাল দ্বীপ আছে. সেটি তার দৃষ্টিগোচর হল। সেই দ্বীপে 
সর্বপ্রকার পাপরহিত শ্বেতবর্ণকায় মানুষ বসবাস করো 
তারা প্রাকৃতিক ইন্দ্রিয়াদিরহিত হওয়ায় শব্দাদি বিষয় 
উপভোগ করে না, তাদের শারীরিক প্রচেষ্টার কোনো 
প্রয়োজন হয় না এবং তাদের দেহ থেকে সর্বদা সুগন্ধ 
নির্গত হয়। পালী মানুষেরা তাদের দিকে তাকালে চোখ 
বাধিয়ে যায়, তাদের শরীর এবং অঙ্ছি বড্ের মতো দৃঢ় হয়ে 
থাকে, তারা দিবা রূপের অধিকারী এবং মান-অপমানকে 
সমভাবে দেখে। তারা স্বতাকত যোগশক্তিসল্পন্ন হয়, 
মন্তকের আকার ছাতার মতো এবং গলার স্বর মেঘের 
না যার থেকে সমস্ত বিশ্বের উৎপত্তি এবং যিনি বেদ, 
ধর্ম, শান্তবৃত্তিতে অবস্থিত মুনি ও সমস্ত দেবতাদের সৃষ্টি 
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করেছেন-_সেই পরমেশ্বরকে শ্বেতদ্রীপ নিরাসীরা |ক্রতু এবং মহাতেজস্বী বশিষ্ঠ_এই সাত প্রসিদ্ধ খষিকে 
ভক্তিপূর্বক নিজ হৃদয়ে ধারণ করে। চিত্রশিখণ্ডী বলা হয়। এঁরা এক্যমতা হয়ে মেরু গিরিশিখরে 


যুধিষ্টিয় জিজ্ঞাসা করলেন পিতামহ ! শ্বেতদ্বীপবাসী 
বাক্তিগণ ইচ্দিয়, আহার এবং চেষ্টারহিত হয় কেন ? 
তাদের দেহ থেকে সুগন্ধ নির্গত হয় কেন ? কীভারে তাদের 
উৎপত্তি হয়েছিল এবং ভারা কীরাশ উত্তম গতি লাভ 
করে ? এই লোকে ঘুক্তিলাভকারী ব্যক্তিদের সন্বন্ধে শান্তর 
যে সমন্ত লক্ষণ বলা হয়েছে, শ্বেতদ্থীপ নিবাসীদেরও 
আপনি তেমনই বলেছেন, এদের দুপক্ষের মো এই সমতা 
কেন ? এইসব জানার জন্য আমি অত্যন্ত উৎকণ্ঠা বোধ 
করছি। 

ভীষ্ম বললেন_ রাজন্‌ ! এ বিষয় বহুল প্রচারিত, 
একথা জামি আমার পিতার কাছ থেকে শুনেছি ; এখন 
আমি তোমাকে সংক্ষেপে এর দারাংশ ভানাচ্ছি। পূর্বকালে 
পৃথিৱীতে উপরিচর নামে এক রাজা রাজত্ব করতেন, তিনি 
ইন্দ্রের মিত্র এবং ভগবান নারায়ণের একনিষ্ঠ ভক্ত ছিলেন। 
তিনি সর্বদা ধর্মাচরণ করতেন ও পিতাকে ভাক্তি করতেন, 
আলসা তার কাছ থেকে সর্বদাই দূরে থাকত। নারায়পের 
বরেই তিনি এই ভু-সম্মজ্য লাভ করেছিলেন সূর্যের কাছে 
উপদেশ লাভ করে বৈষ্ণব শাস্ত্র বিধিদ্বারা প্রথনে তিনি 
ভগবান নারায়ণের পূজা করতেন, পরে উদ্ধত পুজাসানন্লী 
দিয়ে তিনি গিড়দেব এবং ব্রাহ্মণদের পূজা করতেন প্রথমে 
তার আশ্রিত বাক্তিদের অর দিয়ে সকলের পরে দিজে 
আহার গ্রহণ করতেন, সর্বদা সত্য কথা বলতেন এবং 
প্রাণীহিংসা থেকে দূরে খাকতেন। দেবাদিদের জনার্দনকে 
তিনি হৃদয় দিয়ে ভক্তি করতেন, এইনব দেখে ইন্দ্র প্রসন্ন 
হয়ে তার সঙ্গে একই শয্যায় শয়ন ও একই সিংহাসনে 
উপবেশন করতেন। রাজা উপরিচর তার রাজ্য, ধন, পত্নী, 
বাহন 'হত্যাদি সবই ভগ্ববানের কৃপার প্রাপ্ত নলে করে 
সবকিছু তাকেই সমর্পণ করতেন। সেই মহাত্মারাজার কাছে 
থাকতেন। ভগবানকে অর্পণ করা প্রসাদ রাজা প্রথমে 
প্রদেরই দিতেদ। রাজা বর্মপূ্বক রাজ্য শাসন করতেন, 


এক উত্তম শান্তর প্রস্তুত করেন, যা চতুর্বেদের সিদ্গান্তের 
অনুকূল। সপ্তধষির মুখনিঃসৃত সেই শাস্ত্রে উত্তম 
লোবধর্মের সংজ্ঞা বর্ণিত হয়েছে। উপরিউক্ত কাষগণ 
একাপ্রেচন্ত) জিতেক্টিয়, সংযসপরায়ণঃ অভীত-বর্ভনান ও 
ভবিষ্যৎ জ্ঞাতা এবং সত্যধর্মে তৎপর। ভারা কৌন সাধনার 
দ্বারা সংসারের কল্যাণ হবে, কী করলে পরবাস্া প্রাপ্তি 
হবে, কোন উপায়ে জগতের কল্যাণ হবে__সেঁই সব বিষয় 
চিন্তা করে উক্ত শাস্ত্র রচনা করেছিলেন। সেই শাস্ত্রে ধর্ম, 
অর্থ, কাম ও মোক্ষের বদনা আছে, এতে নানাপ্রকার 
মর্যাদা এবং স্বর্গ ও মর্ডলোকের স্থিতিরও বর্ণনা করা 
হয়েছে। উপরিউক্ত খখিগণ এক সহস্র দিব্য বহর তপসা 
করে তগবান নারায়ণের আরাধনা করেছিলেন, ভাতে 
প্রসন্ন হয়ে ভগবান দেবী সরস্বতীকে তাদের বর দানের 
উদ্দেশ্যে প্রেরণ করলেন। লারায়ণের নির্দেশে সমগ্র 
মধ্য প্রবেশ করলেন, তখন তপন ব্রাহ্মণেরা সেই শাস্ত্রে 
যথাৰ্থরূপে শব্দ, অর্থ ও হেতুযুক্ত বাকা প্রয়োগ করলেন। 
তাদের এই প্রথম রচিত গ্রস্থহ ও-কার এবং স্বরবিভূণিত 
অসশানত। প্রষিগ্নগ-সর্বপ্রথম কক্ুণ্সময়-ভগবানকেই সেই 
শান্ত শ্রবণ করান. সেটি শ্রবণ কনে ভঙ্গাবান অত্যান্ত প্রসন্ন 
হরে অদৃশ্য থেকে বললেন_ _মুনিবরগল ! তোমরা 
একলক্ষ শ্লোক সমন্বিত যে উত্তম শান্ত পরস্থত করেছ, তাতে 
সম্পূর্ণ লোকধর্ধের প্রচার হবে। প্রবুন্তি ও নিবৃততির বিষয়ে 
কু, সাদ, যজ্ুঃ এ জর্থববেদেব সমান বলে গণ্য 


করা হবে। ব্রা, মহাদেব বু, পৃথিবী, দল, 
অগনি, নক্ষত্র ও অলানা তত নামধারী পদার্থ এবং ব্রহ্মাবাদী 


খধিগণ বেমন নিজ দিত অধিকার অন্যায়ী আচরণাদির 
প্রমাণভত রূপে স্ট্ীকৃত, তেমনই তোমাদের রচিত এই 
উত্তম শাস্তুও প্রামাণিক বলে গণ্য হবে। এই আমার নির্দেশ। 
স্থায়ুব মনু এই শান অনুসারেই বর্ষের উপদেশ দেবেন। 
ুক্রাচার্য এবং বৃহস্পতি যখন গ্রহণ করবেন তখন 


কখনো অসত্যের আশ্রয় নিতেন না, তার মলে কখনো 
বারাপ চিন্তার উদয় হত লা এবং নিলো কৰলো ক্ুপ্রতম 
গাপও করতেন না। 

(এবার আমি বলছি, কীভাবে তন্ুশান্ত্ের উৎপত্তি 
হযয়োছল, শোনে) নরীচি, অতি অদিয়া, পুলন্তা, পুলহ, 


তারা দুঙ্ছনেও তোমাদের রচিত এই শাস্ত্রের অনুমোদন 
করবেন। শ্বাস মনু, শক্রাচর্য এবং বৃহস্পতির শাস্তরুলি 
যখন জগতে ভালোভাবে প্রচারিত হবে বন প্রজাপালক 
বসু (উপরিচর) বহস্পত্তির কাছে এই শান্তু জধায়ন করবে। 
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সংক্ষিপ্ত মহাভারত 


[শাস্তিগর্ব 


হবে এবং সেই শাস্ত্র অনুযায়ী সমস্ত কার্য সম্পাদন করবে। 
তোমাদের রচিত এই শাস্ত্র সব শান্ত্ের থেকে শ্রেষ্ঠ বলে 
বিবেচিত হবে, এতে ধর্ম, অর্থ এবং উত্তম প্রশ্নের ব্যাখ্যা 
করা হুয়েছে। এর প্রচারে তোমাদের প্রজা বৃদ্ধি হবে এবং 
রাজা উপরিচরও রাজলন্ষ্মীসম্পন্ন এবং মহাপুরুষ হবে ; 
কিন্তু তার মৃত্যুর পর এই শান্তর জগৎ থেকে লুপ্ত হয়ে যাবে। 
এই শান্ত সম্বন্ধে সব কথা আমি তোমাদের জানালাম। 
এই কথাগুলি বলে ভগবান ঘষিদের কাছ থেকে 


কোনো অজ্ঞাত স্থানে চলে গেলেন। তারপর সকলের 
হিতার্থী সেই বধিগণ ধর্মের মূলভূত সেঁই সনাতন শান্ 
জগতে প্রচার করলেন। পরে আদি কক্পের প্রারম্ভিক যুগে 
বৃহস্পতির প্রাদুর্ভাব হনে সর্বাধ বেদ এবং উপনিষদসহ 
সেই শান্তর তারা বৃহস্পতিকে অধ্যয়ন করালেন। তারপর 
ধর্মপ্রচার এবং লোকেদের ধর্ম-মর্যাদায় স্থাপনকারী সেই 
্বষিগণ তপসার সিন্ধান্ত নিয়ে তাদের অভীষ্ট স্থানে গমন 
করলেন। 


রাজা উপরিচরের যজ্ঞে একত প্রমুখ মুনি দ্বারা বৃহস্পতিকে 
শ্বেতদ্বীপ এবং ভগবানের মহিমা জ্ঞাপন 


ভীষ্ম বললেন___ুধিষ্টির | বৃহৎ, ব্রহ্ম এবং মহৎ 
এই তিনটি শব্দ এক অর্থের বাচক। বৃহস্পতির মধ্যে এই, 
তিনটি শব্দের গুণই উপস্থিত ছিল। তাই তাকে বৃহস্পতি 
বলা হত। রাজা উপরিচর তার শিলা গ্রহণ করে তার কাছ 
থেকে চিত্রশিখণ্তী বিরচিত তন্তরণাস্ত্র বিধিবৎ অধায়ন করেন 
এবং পরে পৃথিবীর রাজ্যপালন করতে খারেন। একবার 
রাজা মহাঅশ্বমেধ যজ্ঞানুষ্ঠান শুরু করেন। সেই যজ্ঞের 
হোতা হলেন বৃহস্পতি এবং প্রজাপতির তিন পুত্র একত, 
দ্বিত ও ত্রিত এবং ধনুষ, রৈভা, অর্বাবসু, পরারসু, 
মেঘাতিথি, তাণ্তয, শাস্তি, বেদশিরা, শালিহোত্রের পিতা 
কপিল, আদি কঠ, বৈশম্পায়নেয় জোট ভ্রাতা তৈতিরি, 
কথ্থ এবং দেবহোত্র__এই যোলোজন খাষি সদস্য হলেন। 
সেই মহায়ল্তে সর্বপ্রকার সামগ্রী একত্রিত করা হয়েছিল। 
রাঙ্গা উপরিচর পবিত্র উদার এবং নিস্কামতারে যজ্ঞে প্রবৃত্ত 
হয়েছিলেন। জঙ্গলে প্রাপ্ত পদার্থদ্বারই সেই যজ্ঞে 
দেবতাদের নৈবেদ্য কল্পনা করা হয়েছিল। সেই সময় 
পুরাণপুরুষ ভগবান নারায়ণ গ্রসন্ন হয়ে রাজাকে দর্শন দান 
করেন 3 আর কেউ তাকে দেখতে পায় না। ভগবান স্বয়ং 
গ্রহণ করেন। বৃহস্পতি তাতে অত্যন্ত কুদ্ধ হন। তিনি রাজা 
উপরিচরকে বলেন-_/রাজন্‌! আমি যে নৈবেদ্য নিবেদন 
করেছি, তা আমার সামনে প্রতাহ্মভাবে উপস্থিত হয়ে 
দেবতাদের গ্রহণ করা উচিত (এই ভাগ অলক্ষ্যে লুকিয়ে 
নেওয়া উচিত নয়)।? 


যখন দর্শন দান করে নিজ নিজ ভাগ গ্রহণ করেন, তখন 
ভগবান বিষ্ণু তা করেননি কেন? 

ভীষ্ম বললেন-- পুত্র ! বৃহস্পতি যবন অতান্ত তুদ্ধ 
হলেন তখন রাজা উপরিচর এবং তার সকল সদসাগণ 
তাকে প্রসন্ন করার চেষ্টা করতে লাগল। তারা শান্তভাবে 
বলল- -্রহ্মন্‌! আপনার ক্রোধ করা উচিত নয়। আপনি 
এই নিবেদন বীকে অর্পণ করেছেন, সেই ভগবান কখনো 
ক্রোধ করেন না, টাকে আমরা কেউই ইচ্ছামতো দেখতে 
পহিনা। তিনি যাকে কৃপা করেন, একমাত্র সেই তার দর্শন 
লাভ করতে পারে।' এরপর একত, দ্বিত, ত্রিত ও 
চিত্রশিখন্তী নামধারী খাষিগণ বললেন-__“বৃহস্পতে ! 
আমাদের ব্রহ্মার মালসপুত্র বলা হয়। একবার আমরা 
কল্যাণ কামনায় সকলে উত্তর দিকে যাত্রা করেছিলাম, 
স্বান আছে। সেইধনে আমরা সহস্র বৎসর ধরে এক পায়ে 
স্থিরভাবে দীড়িয়ে একাগ্রচিত্তে কঠোর তপস্যা করেছি। 
আমাদের একমাত্র সংকল্প ছিল যে “আমরা যেন সাধনা 
করে সনাতন দেবতা ভগবান নারায়ণের দর্শন লাভ করি।" 
যখন আমাদের ব্রত এবং অৱস্কৃত স্নান সমাপন হলঃ 
(সেইসময় অত্ন্ত গতীর স্বরে আকাশবামী শোনা গেল__ 
“বিপ্রবরগণ! তোমরা প্রসরা চিত্তে নিষ্ঠাভরে তপস্যা করেছ, 
তোমরা ভগবানের ভক্ত এবং জানতে চাও যে কীভাবে 
সর্ববাপক পরঘাত্থার দর্শন লাভ করা যায়। তার উপায় 
শোলো- ক্ষীরদমুদ্রের উত্তরভাগে অত্যান্ত জ্বল একটি 


যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করলেন-_পিত্যমহ ! সকল দেবতাই 


শ্বেতহীপ আছে। সেক হালে ভগৰাল নারায়ণের ভক্তনকারী 


শাস্তিগর্ব| রাজ উপরিচরের যন্ত্রে একত প্রমুখ মুনি দ্বারা বৃহস্পতিকে শ্বেতহীপ এবং ভগবানের মহিমা জ্ঞাপন 
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'ইন্তিয়বর্জিত, নিরাহারী এবং লিশ্চেষ্ট হয়, তাদের দেহ 
থেকে সুগন্ধ নির্গত হয় এবং তারা ভগবানের অলনা ভজ। 
তোমরা সৈই শ্বেতদীপে যাও, ভগবান সেখানে 
প্রতক্ষরপেদর্শন দান করেন।' 

সেই আকাশবাণী শুনে আমরা ভার বর্ণিত পথে 
শ্বেতনামক মহাছীপে পেঁছিলাম। সেইসময় আনাদের হৃদয় 
উৎকষ্ঠিতহয়েছিলাম। স্বেতদ্বীপে প্রবেশ করতেই আমাদের 
দৃষ্টিশক্তি লুপ্ত হল, সেখানকার নিবাগীদের সম্মুখে 
আমাদের দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে গেল, তাঁই লামরা কাউকেই 
দেখতে সক্ষম হইনি। তারপরে দৈবাৎ আমাদের হৃদয়ে এই 
চিন্তার ক্ষরণ হল যে ‘তপস্যা বাতীত আমরা এখানে 
ভগবানকে সহঙ্কে দেখতে পাব না’, এই চিন্তা আসতেই 
আমরা পুনরায় একশত বছর ধরে কন্রের তপন্যা করলান। 
সেই তগসা। পূর্ণ হতে আমরা সেৰানে বসবাসকারী 
পুরুষদের দর্শন পেলাম তারা চন্দ্রের ম্যায় শৌরবর্ণ এবং 
সর্বশুভলক্ষণসম্পয় ছিল। তারা প্রতাহ ঈশ্মন কোণের 
দিকে মুখ করে করজোডে ব্রহ্মার যানস-মন্ত্র জপ ক্রত। 
তাদের এই একাগরতায় ভগবান অত্যন্ত প্রসন্ন ছিলেন। 
প্রলয়কালে সুর্যের যেমন প্রভা হয়, সেই দ্বীপবাসী প্রতোক 
বাক্তির সেইরূপ প্রভা ছিল। তখন আমাদের মনে হচ্ছিল যে 
এই দ্বীপ তেজেরই নিবাস স্থল। সেখানে কেউ ছোট বা বড় 
ছিল না, সকলেই সমান তেজস্বী | কিছুক্ষণ পরে আমাদের 
সামনে একসঙ্গে যেন হাজার হাজার প্রভা প্রবাশিত্ত হল 
আমরা দেখলাম সেখানকার সমস্ত মানুষ একসঙ্গে প্রসরন 


“পুশুরীকাক্ষ ! আপনার জয় হোক। বিশ্বভাবন ! আপনাকে 
প্রণাম ! অহাপুরুষদেরও পূর্বপুরুষ হযীকেশ ! আপনাকে 
নমক্কার।” 

তখন পবিত্র ও সুগন্ধ বায়ু বহু দিবাপুস্প এবং ওযধি 
নিয়ে এল, তার দ্বারা সেখানকার অননা ভর্ডগণ জতন্ত 
কথায় আমাদের দুঢ় বিশ্বাস হল যে ভগবান অবশাই এখানে 
উপস্থিত হয়েছেন। কিন্তু আমরা তাকে দর্শন করতে সক্ষম 
হইনি। সেই সদয় কোনো বিদেহী দেবতা আমাদের 
বললেন __“মুনিবরগণ ! তোমরা শ্বেতদ্বীদবাসী ইন্দরিয়- 
রহিত পুরুষদের দর্শন করেছ। এদের দর্শন করা ভগরং- 
দর্শনেরই সমান। এবারে তোমরা' তোমাদের স্থানে 
ফিরে যাও, বিলম্ব কোরো না। ভগরানে অননা ভক্তি 
না হলে তার সাক্ষাৎ লাভ অসম্ভব! বহুদিন ধরে তারে 
ভক্তি করতে করতে যখন সম্পূর্ণভাবে অননাতা উপস্থিত 
হয় তখন তার দর্শন ইচ্ছামতো পাওয়া সম্ভর হয়। 
এখন তোমাদের এক বিশাল কাজ্ধ করতে হবে। এই 
সজবুগ সমাপ্ত হলে বৈবস্তুত মন্বন্তরের ত্রেতাযুগ যখন 
আরম্ভ হবে, সেই সময় দেবতাদের কার্মাসিদ্দির জনা 
তোমরা তাদের সাহায্য করবে।" এই অমৃতসম মধুর 
কথা শুনে আমরা ভগবৎ-কৃপায় নিজ অভীষ্ট স্থানে এসে 
পোঁছলাম। বৃহস্পত্ে ! আমরা এইডাবে অভ্রান্ত কঠিন 
তখসা। করেছিলাম, হবা-কবা দ্বারা পুজা করেও 
জামরা ভগবানের দর্শন লাভে সমর্থ হইনি। তাহলে তুমি 


কী কবে নিজে দর্শনের অধিকারী বলে মনে করো? 
ভগবান নাবাঘল দ্বেতা, একমাত্র তিনিই 


হয়ে হৃত জোড় করে ‘নমো ননঃ” বলতে বলতে দত সেই 
প্রভার দিকে যাচ্ছে। তারপর তাদের স্বতি পাঠের তুমুল 
ধ্বনি আমাদের কর্ণগোচর হল। সকলেই সেই তরী 
পুরুষকে পূজার অর্ধা নিবেদন করছিল। নেই তেজের 
সামনে আমাদের চস্কু ও ইস্টিয়াদি কাজ করছিল না, তাই 
আমরা স্পষ্টভাবে কিছু দেখতে পাচ্ছিলাম না। শুধু 
স্তিপাঠের উচ্চ ধ্বনি কানে আসছিল । সকলে বলছিল 


হবা-কবোর ভোল্ত জগাৎ-সৃষ্টিকারী, তিনি অনাদি, 
অনন্ত সেই অবাক্ত প্রনেশ্বরকে দেবতা এবং দালরও 
পুজা করেন)” 

'একত, দি, ত্রিত প্রমুখ নদ এইভাবে বোঝানোতে 
উদার বৃদ্ধিসস্পল্ন বৃহস্পতি সেই যন্তৰ সমাপ্ত করে 
ভগবানের পুজা করলেন। মঙ্জ সমাপ্ত হলে রাজা 
উপরিচরও ভাগের দো প্রজাপালন করতে লাগলেন। 


বহু নামের দ্বারা দেবর্ষি নারদ-কৃত ভগবানের স্তুতি 


ভীষ্ম বললেন যুধিষ্ঠির ! আমি শ্বেতস্থীপ নিবাসী 
বাক্তিদের অবস্থিতির বর্ণনা করলাম, এবার দেবর্ষি নারদ 
যেভাবে শ্বেতদ্বীপে গিয়েছিলেন সেই প্রসঙ্গ শোনাচ্ছি, মন 
দিয়ে শোলো। সেই মহা্বীপে পৌঁছে দেবর্ষি নারদ চন্দ্রের 
নায় কাস্তিসম্পন্ন সেখানকার ব্যক্তিদের দেখে মাথা নত 
করে প্রণাম করে মনে মনে পূজা করলেন। শ্বেতদ্বীপবাসী 
পুরুষেরাও নারদকে স্থাগত-সংকার করলেন। তারপর 
তিনি ভগবানের দর্শন আকাঙ্ক্ষায় তার নাম জপ করতে 
লাগলেন এবং কঠোর নিয়ম পালন করে সেখানে বাস 
করতে থাকলেন। নারদ তার দুই বাহু উধের্ব ভুলে একাগ্র 
চিত্তে নির্ভণ-সগুপরাপ বিশ্বাত্মা, ভগবান নারায়ণের স্তুতি 
করতে লাগলেন-_-“দেবাদেবেশ্বর ! আপনাকে নমস্কার। 
জাপনি নিষ্ক্রিয়, নির্ভণ এবং জগতের সাক্ষীন্বরূপ। 
ক্ষেত্র, পুরুষোত্তম (ক্ষর-তক্ষর পুরুষ থেকে উত্তম), 
অনন্ত, পুরুষ, মহাপুরুষ, পুরুষোত্তম (পরমান্থা), ত্রিগুণ, 
প্রধান, অমৃত, অমৃতাখ্য, অনস্তাখা, ব্যোদ, সনাতন, 
সদসদব্যক্তাব্যক্ত, খতধামা, আদিদের, বমুপ্রদ, প্রজাপতি, 
সুগ্রজাপতি, বনস্পতি, মহাপ্রজাপতি, উর্জম্পর্তি, 
বাচন্দ্পতি, জগংপতি, মনস্পতি, দিবস্পতি, মরুংপতি, 
লিলগতি, পৃথিবীপতি, দিক্পতি, পূর্বনবাস 
(মহাপ্রলয়ের সময় জগতের আধারভৃত), গুহা, 
শ্ৰহ্মপুরোহিত, বরদ্মকারিক, মহারাজিক, চাতুর্মহারাজিক, 
ভামুর (প্রকাশমান), মহাভাসুর, সপ্তমহাভাগ, যামা, 


মহায়াম্য, সজ্ঞাসজ্ঞ, তুষিত, হহাতুষিত, প্রমর্দদি 
(নৃত্যুরূণ), পরিনির্মিত, জপরিনির্মিত, অপরিমিত 


(অনন্ত), বশ্বৰ্তী,অবশবর্তী, যজ্ঞ, মহাযজ্ঞ, যজ্ঞসন্তুব, 
যজ্ঞযোনি, যজ্ঞগর্ভ, যজ্ঞহৃদয, যজ্ঞস্তুতি, যজ্ঞভাগহর, 
পঙ্রযজ্ঞ, গঞত্যজ্ঞব্মলকর্তৃপতি (অহোরাত্র, নাস, খতু, 
অয়ন এবং সত্বংসররূশ কালের স্বামী), পাগঃরাত্রিক, 
বৈকুণ্ঠ, অপরাজিত, মানসিক, নামানসিক (সম্পূর্ণ নামের 
লাগী). পরস্থামী (পরমেশ্বর), সুস্রাত, হংস, পরমহংম, 


প্রকৃতি। অগ্নি আপনার মুখ, আপনি বঢ়বানল, আহুতি, 
সারথি, বযট্‌কার, ওঁ-কার, তপ, মন, চক্র, নেত্র, আজ্য 
(ঘৃত), সূর্য, দিগগজ, দিগ্ভানু (দিক্‌ প্রকাশকারী), বিদিগ্‌ 
ভানু (কোণ প্রকাশকারী) এবং হয়গ্্রীব। আপনি প্রথম 
ত্লিসৌপর্ণমন্ত ব্রাহ্মণাদি বর্ণ ধারণকারী এবং পঞ্চাগ়িরপ। 
নাটিকেত নামে প্রসিদ্ধ ত্ৰিবিধ অগ্নিও আপনি। আপনি 
শিক্ষা, কল্প ব্যাকরণ, ছন্দ, নিরুক্ত এবং জ্যোতিষ নামক 
ছয় অঙ্গের ভাগার। প্রাগ্‌জ্যোতিষ, জ্যো্ঠসামগ, সামিক- 
ব্রতধারী, অথর্বশিরা, পঞ্চমহাকল্প, ফেনপাচার্য, রালখিলা, 
বৈধানস, অভগ্নযোগ (পূর্ণযোগ), অভগ্ন্পরিসংখ্যান (পূর্ণ 
বিচার), যুগাদি, যুগমধ্য, যুগান্ত, আখগুল (ইত), 
(বিশ্বকর্মা), বিশ্বরূপ, জনন্তগতি, অনস্তুভোগ, অনন্ত, 
(ব্রতের আশ্রয়), সমুদরবাদী, যশোবাস (যশের নিবাস), 
তপোবাস (ভপের অধিষ্ঠান), দমাবাস (সংযমের আধার), 
লক্ষ্রীনিবাস, বিদ্যাবাস, কীর্্যাবাস; শ্রীবাস, সর্বাবাস 
(সকলের নিবাস স্থান), বাসুদেব, সর্বচ্ছন্দক (সকলের 
ইচ্ছাপূরণকারী) হরিহয়, হরিমেধ (যজ্ঞ), মহাযন্জভ্যগহর, 
বরপ্রদ, সুখপ্রদ, ধনপ্রদ, হরিমেধ (ভগবদ্ভক্ত) যম, 
নিয়ম, মহানিয়ম, কৃচ্ছ, অতিকৃজ্ছ, মহাকৃজ্ছ, সর্বকৃদ্, 
নিয়মধর, নিবৃত্তত্ম (জযমরহিত), প্রবচনগত 
(বাধ্যাপরায়ণ), পৃশ্িগর্ভ-প্রবৃত, প্রবৃত্তবেদক্রিয় ( বৈদিক 
কর্মাদির প্রবর্তক), অজ, সর্বগতি, সর্বদর্শী, অগ্রাহ্য, অচল, 
মহাবিভূতি, মহান্ধ্শরীর, পবিত্র, মহাপবিত্র, হিরণাময়, 
বৃহদ্‌, অপ্রতর্কা, অবিজ্েয়, ব্রলাগ্রয, প্রজসৃষ্টিকারী, 
প্রজান্তকারী, মহামাযাধারী, চিত্র শিশন্তী, বরদ, পুরোডাশ 
গ্রহণকারী, গতাধবর (সমাপ্ত) ছিমতম* (তন্মারহিত), 
ছিরসংশয়, সর্বতোবন্ত (সর্ববাপক), নিবৃত্তরাপ, 
ব্রা্মণরূপ, ব্রাঙগাণ্রিয, বিশ্বমূর্তি, সহামূর্তিবান্ধব, 


ভক্তবৎসল এবং ব্রহ্মণাদের প্রভৃতি নামে সম্বোধিত 


মহাহংস, পরনযান্ত্রিক, নাংখাবোগ, সাংব্যামূর্তি, 
অমৃতেশয়, হিরণোশয়, দেবেশয়, 
পদ্মেশয়, বিশ্বের 
আপনি জগাদস্থয় (জগতে ওত 


পরমেশ্বর ! আপনাকে নমস্কার ! আনি আপনার ভক্ত এবং 


. | আপনার দর্শশাকাঙ্গায় এখানে উপস্থিত হয়েছি। একান্তে 


দরশন্দানকারী পরথাস্মা, আপনাকে নারংবার প্রণা্ 


রর | দ্রাণাই। 


শ্রেতৃধীপে দেবর্ধি নারদের ভগবৎ-দর্শন লাভ এবং ভগবান-কর্তৃক 
তার ভবিষাৎ অবতারসমূহের কার্ষের পূর্বাভাস প্রদান 


ীগ্ম বন্গলেন-_যুধিষ্ঠির ! নারদ এইভাবে গুহ্য ও সততা 
নামে যখন ভগবানের স্তুতি করলেন, তখন ভগবান 
বিশ্বরূপ ধারণ করে তাকে দর্শন দিলেন। তার বিগ্রহের কিছু 


অংশ চন্দ্রের থেকেও নির্মল আর অবশিষ্টাংশ চন্দ্র 
থেকেও বৈশিষ্টাযুক্ত। কোনো অঙ্গ অগ্নির মতো দেদীপামাল 
আর কোনো বংশ নক্ষত্রের নায় জান্বলামন। শরীরের 
কোনো অংশে মমূরপুচ্ছের বর্ণচ্ছটা, কোনো অংশ 


স্ফটিকের মতো, কোনো অংশ কাজল কালো, কোনো 
সান শুন আবার কোনো স্থান শ্রতবর্ণের। কিনু ভাগ 


লাভ করে নারদ অতন্ত উৎফুল্ল হয়ে তার শ্রীচরণে প্রণাম 
করলেন। দেবতাদের আদিকারগ অবিনাশী গরমাত্মা 
নারদকে বললেন-__দেবর্ষে! মহর্ষি একত, ছিত, ত্রিতও 
আমার দর্শনাকাক্স্ষায় এখানে এসেছিল, কিন্তু ভারা আমার 
দর্শন পায়নি। প্রকৃতপক্ষে আমার অনন্য ভক্ত বাতীত অন্য 
কেউ আমার দর্শন পায় না। তুমি আমার অনন্য ভক্তদের 
মধ্যে শ্রেষ্ঠ, তাই আমার দর্শন লাভ করেছ। বিপ্রবর ! ধর্মের 
ঘরে ঘিনি অবতার হয়ে জন্মেছেল, পেই নর-নারায়ণএ 
আমারই স্বরূপ ; তুমি সর্বদা তাদের ভজনা করো। আমি 
আজ তোমার ওপর অত্যান্ত প্রসন্ন হয়েছি। তোমার কোনো 
বর চাওয়ার থাকলে চেয়ে নাও! 

নারদ বললেন-_ভগবন্‌ ! আপনার দর্শনলাভেই 
আমার তপ, যম ও নিয়মের সমস্ত ফল প্রাপ্ত হয়েছে। 
আপনর দর্শন ঘাভই আমার সর্বশ্লেষ্ঠ বরদান। 

ভগবান বললেন__-আমাকে কেউই চক্ষু াহাধো 
দেখতে সক্ষম হয় না। তুমি যে আমাকে দেখতে পাচ্ছ, তা 
আমারই রচিত মায়ার প্রভাব। আমি সর্বব্যাগক এবং সকল 
প্রাণীর অগা প্রাদীর দেহ বিনাশ হলেও আমি বিন হই 
না। মুনিধর ! যারা আমার একান্ত ভক্ত তারা অতান্ত 
সৌভাগাশালী এবং সিদ্ধ। তরা রজোশুণ ও তমোগুণ মুক্ত 
হয়ে আমাতেই প্রবেশ করবে। মুনিবর ! দেখো, আমার 
দক্ষিণ অংশে একাদশ রুদ্র এবং বাম অংশে দ্বাদশ আদিতা 
বিরাজ্ঞমাল। আমার অগ্রভাগ অষ্ট বসু, পৃষ্ঠভাগে দুই 
অস্থিদীকুদার অলিভ দেখো, সম্পূর্ণ প্রজাপতি, সপ্ত 


শ্রেতবৈদূর্ঘের পায়, কিছু নীল বৈদূর্যের নতো, কিঃ 
ইন্্নীলমণির সঙ্গে তুলনীয়, কিছু ধরক্ের ন্যায় আবার 


খবি, বেদ, দ, যন, জনৃত, ওষধি এবং লানাগ্রকার যম- 
নিয়বও সামর দেহে খু টি 


কিছুটা গু মালার মতো। সনাতন ভগবান এইভাবে নিজ 


এখানে সাকারকূপে প্র শমান। লী, লক্ষী, কীর্ডি, পৃথিবী 


দেহে নানা রং ধারণ করেছিলেন। তার অসংখ্য নেত্র, 
অগ্ুগতি মস্তক, পা, উদর, হাতা আবার কোথাও কোথাও 
ভর আকৃতি স্পষ্ট দেশা যাচ্ছিল না। তিনি একটি মুখ থেকে 
ও-কার-সহ গায়ত্রীমন্ত জগ এবং জনা স্বখগুলিতে গার 
বেদ এবং আরগ্যকের গান করছিলেন। তান বেদ, 
কমগুলু, উচ্ছলমণি. কুশ. মগচরম, দণ্ড, লেলিহান আগ্রা 
হাতে 'নিয়েছিলেন। ত্রার গাদদ্ধয়ে হরণ-পাদুকা শোক 
পাচ্ছিল। ভগবানের প্রসন্ন দুধ দেশ৷ যাচ্ছিল। তার দর্শন 


এবং বেদনাতা সরস্তীদেহীও আমার মধ্যেই বিরাজমান, 
উাদের দর্শন করো। দেখো, নক্ষত্রশ্রেষ্ঠ বকে দেখা 
যাচ্ছে। লেখ, সমুহ; সরোবর এবং নটীগুলিরও মূর্তি 
পা। চীরপ্রকার পিতৃপুরুষ শরীর ধারণ করে 
ছে, সেই সঙ্গে জানার মধ্যে ছিত সতত গুণাদি 
নন করো ভ্রামিহ দেবতা এবং পিতুগণের পিতা 
এবং হয়রীবরাণ ধারণ করে সমুদ্রের মো বায়বা কোনে 
বাস করি? সাংতোর আর্য আনাকে দিদাশক্তিসস্পা্ 
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এবং সূর্যমণ্ুলে স্থিত কপিল বলে থাকে। বেদে যে | করতে থাকবে। আমার বুদ্ধিতে সেও বিনাশশ্রাপ্ত হবে। 
হিরগাগর্তের স্তুতি করা হয়, তা আমিই এবং যোগিগণ | এইভাবে খর্মপুত্র যুধিষ্ঠিরের যজ্ঞে উপটৌকন নিয়ে আগত 
যাতে রমণ করেন, সেই যোগশাস প্রসিদ্ধ রন্দও আমিহ। | বলবান রাজা মহারাজাদের যধ্যে শিশুপালের মন্তক্ 
এখন আমি ব্যজন্প ধারণ করে আকাশে অবস্থান করছি; | ছেদন করব। মহাভারতে সকলকে পরাস্ত করে ভ্রাতাগলসহ 
হাজার যুগ পার হলে এই জগৎ সংহার করব এবং | যুধিষ্ঠিরকে তার রাজ্যে অধিষ্ঠিত করব। সেইসময় জগতে 
চরাচরের সমস্ত প্রাণীকে সংহার করে নিজের মধো লীন (লোকেরা বলতে থারুবে যে “শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুন রূপে নর ও 
করে আমি একাকী নিজ বিদ্যাশক্তির সঙ্গে বিহার করব। নারায়ণ খষি জগৎ কল্যাণের জন্য ক্ষত্রিযকুল সংহার 
পরে সৃষ্টির সময় আগত হলে আবার সেই বিদ্যাশক্তির | করছেন।* এইভাবে পূরথিবীর' ভার লাঘব করে আমি 
সাহাযোই জগৎ সৃষ্টি করব এবং কিছুকাল পরে ব্রেতা ও | দরকার সন্ত যাদবদেরও ভীষণভাবে সংহার করব। 
ঘাপর যুগের মধ্যখানে আমি দশরথনন্দন ‘রাম' রূপে | নারদ ! তোমার ভক্তির জনাই আমি তোমাকে ভূত ও 
জন্মগ্রহণ করব। তখন সমন্ত জগতের কণ্টকরাপ পুলস্তা | ুবিষাতের সমস্ত ঘটনা জানালাম। 

করব। তারপর দ্বাপর ও কলির সক্ধিসময়ে কংসবধের | ভগবান নারায়ণ এই কথাগুলি বলে অন্তর্হিত হলেন। তন 
উদ্দেশো মধুরায় অবতারর্ূপে যাব এবং দেবতাদের মহাতেজস্ নারদ ভগবানের মলোবাক্কিত অনুগ্রহ লাভ 
কণ্টকরাপ বহু দানব বধ করে দ্বারকাপুরীতে বাস করব। | করে নর-নারায়ণকে দর্শন করার উদ্দেশো -বদরিকাশ্রমে 
সেখানে নিবাসকালে দেবমাতা অদিতির অনিষ্টকারী | রওনা হলেন। দেবর্ধি নারদ এই কাহিনী বলেহেন, আমি 
হমিপুত্র নরকাসুর' সুর এবং পীঠ নামক দানব সংহার করব | লোকপরস্পরাতে জেনেছি। আমার পিতা আমাকে যা 
এবং তানের প্রাগ্জ্যোতিষপুর নামক নগরের ধনধান্য | বলেছিলেন, তাই আমি তোমাকে শোনালাম। 

দারকায় নিয়ে আসবা তারপর বাণাসুরের প্রিয় এবং | লৌতি বললেন-_-শৌনক! বৈশম্পায়নের কাছ থেকে 
হিতাকাক্ক্ী বিশ্ববন্দিত দেবতা মহাদেব এবং কার্তিকেয়কে | শোলা এই সম্পূর্ণ কাহিনী তোমাকে শোনালাম। রাজা 
যুদ্ধে পরাস্ত করব এবং সহস্র বাহুসম্বলিত বলিপুত্র | জনমেজয় এই কাহিনী শুনে বিিপূর্বক ভগবৎ অর্চনা 
বাণামুরকে পরাজিত করে সৌর বিমানে অবস্থিত শান্ধাদি | করলেন। তোমরাও তপন্নী এবং ব্রতপালনকারী, 
বীরদের মৃত্যুমুখে প্রেরণ করব। শুধু তাহ নয়, মহর্ষি গর্গের | নৈমিষারণ্য বসবাসকারী প্রায় সমন্ত খষি বেদবিদ্গণের 
ভেজে বলীয়ান কালযবনও আমার হাতে বিনাশপ্রাপ্ত হবে। | প্রধান। সৌভাগ্যবশত তোমরা সকলেই এই মহাযজে 
সেই গিরিরজে (রাজগৃহীতে) জরাসল নামে এক ভীষণ একত্রিত হয়েছ, সুতরাং বিবিপূর্বক যজ্ঞ করে সেই সনাতন 
শক্তিশালী অসুর রাজা হবে. যে জন্য রাজাদের সঙ্গে শত্রুতা পরমেশ্বরের পৃজ্ঞা করো। 


অর্জুনকে শ্রীকৃষ্ণের নিজ নামের বাখ্যা শোনানো 


জনমেজয় বললেন-_ব্হ্মন্‌ ! আমি পজ্াপতিগণের | বর্তমানের প্রভু, সমস্ত প্রাণীর সৃষ্টিকারী, অবিনাশী, 
প্রভু ভগবান শ্রীহরির নাম শ্রবণ করতে চাই। আপনি বর্ণনা | জগতের আশ্রয়, ঈশ্বর এবং অভরপ্রদানকারী। দেবদের ! 
করুন যা শ্রবণ করে আমি পবিত্র হতে পারি। বেদ এবং পুরাণে মহর্ষিগণ কর্মাুসারে আপনার যেসব গৃঢ 

বৈশশ্পায়ন বললেন__রাজন্‌, ! ভগবান শ্রীহরি | নাম বলেছিলেন, আপনার কাছ থেকে তার বাখযা শুনতে 
অঙ্নের প্রতি প্রসন্ন হয়ে নিজ গুণ ও কর্মাদুসারে ভার | চাই, দয়া করে রলুম। 
নামের যে ব্যাখা শুনিয়েছিলেন, তাহ তোমাকে শোনাচ্ছি, | ভগবান বললেন- অর্জুন ! খগ্নেদ, বজর্বেদ, 
শোনো- কোনো এক সময় অর্জন ্রীকৃষ্ণকে | সাফবেদ, অধর্ববেদ, উপনিষদ, পুরাণ, জেদোতিষ, সাংখ্য, 
জিজ্ঞাসা করেছিলেন “ভগবান ! আপনি অভীত ও | যোগশাস্ত এবং আঘৃর্বেদে মহর্বিগণ আমার অনেক নাম 


শাস্তিশর্বা 


অর্)ুলকে শ্রীকৃষ্ণের নিজ নামের ব্যাখ্যা শোনানো 
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বলেছেন, তার নধো কিছু নাম গুণানুসারে এবং কিছু 
কর্মানুসারে। এখন আমি সেই নানসমূহের ব্যাখ্যা করছি, 
মন দিয়ে শোনো । যার প্রসাদে ব্রহ্মা এবং ক্রোধ হতে রুদ্র 
উৎপন্ন হয়েছেন, সেই নির্ভরণ-সগ্ুণবাপ বিশ্নাত্মা ভগবান 
নারায়ণকে নমন্থার। তিনিই সমগ্র চরাচর জগতের উৎপত্তির 
কারণ। ভার থেকেই সৃষ্টি, প্রলয় ইত্যাদি সমস্ত বিকারের 
উৎপত্তি। তিনিই তপ, যজ্ঞ এবং যজমান। পুরাণ-পুরুষ 
এবং বিরাট-পুরুবও তাঁরই নাম। প্রলয়ের রাত্রি পার হলে 
সেই অমিত তেজন্বী নারায়ণের কৃপায় এক কমল সৃষ্ঠি হয় 
এবং তীরই কৃপায় সেই কমল থেকে বরা পরাদুর্কত হন। 
ব্রহ্মার দিন শেষ হলে ক্রোধের আবেশে আগত ভগবানের 
ললাট হতে সংহারকারী রুদ্র উৎপন্ন হন। এইভাবে এহ 
দুই দেবতা-ব্রহ্মা এবং রুদ্র ভগবানের প্রসাদ এবং ক্রোধ 
থেকে উৎপন্ন হয়েছেন এবং তারই বর্ণিত পথে দৃষ্টি ও 
প্রলয়ের নিমিত্তনাত্র। প্রকৃতপক্ষে সব কিছুই নারায়ণের 
ইচ্ছায় হয়। এদের মধো সংহারকারী রুত্রের জটাজুটধারী, 
জটিল, শ্াশানবাসী, কঠিন ব্রত পালনকারী, রুত্র, যোগী 


শ্রম দারুণ, দক্ষ-যক্্-বিনাশকারী এবং ভগ্গদেকতার 


চক্ষু ছেদনকারী প্রভৃতি কয়েকটি লাম উল্লিখিত আছে। 
শান ! ভাবায় উদ নারায়ণেরই যাস সেই 
পূজা করা হয়। আমি সমস্ত জগতের আত্মা, তাই আমি 


ভক্ত হয়ে থাকে ; তা তুমি আগেই শুনেছ। এদের মধ্যে 
যারা আমার অনন্য ভক্ত, আমাকে বাতীত অনা দেবতার 
ভজনা করে না, তারাই শ্রেষ্ঠ ; আমিই তাদের পরনগতি। 
তারা কর্ম করলেও ফলের আশা করে না। বাকী তিন 
প্রকারের যে ভক্ত, তারা ফল কাদনা করে এবং 
ফলকামলাকারীরা পতিত হয়। কিন্তু ফলকামনা ত্যাগী জ্ঞানী 
ভক্তগণ সর্বোত্তম ফল লাভ করে। জ্ঞানী পুরুষ ব্রহ্মা, শিব 
অথবা অনা দেবতাদের সেবা করলেও অন্তকালে আমাকেই 
প্রাপ্ত হয়। অর্ণুন ! আনি তোনাফে ভক্তদের পার্থকোর বা 
জানালাম। তুমি এবং আমি দুজনে নর-নারায়ণ খষি এবং 
পৃথিবীর ভার লাঘব করার জন্য আমরা মনুষ্য দেহ ধারণ 
বরেছি। আমি অধ্যাস্থা যোগ জানি এবং “আমি কে এবং 
কোথা থেকে এসেছি’ সে সম্পর্কেও আমার জ্ঞান আছে। 
লৌকিক অভ্যুদয়ের প্রবৃত্তিধর্ম এবং নিঃশ্রেয়স প্রদানকারী 
নিৰৃত্তি ধর্ম আমার অজ্ঞাত নয়। একমাত্র আমিই সমস্ত 
মানুষের আশ্রয়ভূত সনাতন পরমাত্মা। 

নর (পুরুষ) থেকে উৎপন্ন হওয়ায় জলকে নার বলা 
হয়, সেই নার (জল) প্রথমে আমার অয়ন (নিবাসস্থান) 
ছিল, তাই আমাকে ‘নারায়ণ’ বলা হয়। (যা আচ্ছাদন করে 
অথবা যেটি কারো নিবাসন্থান তাকে বাসু বলা হয়)। আমিই 
সূর্যের রূপ ধারণ করে নিজ কিরণে সমস্ত জগৎ উদ্ভাসিত 
করি এবং আমাতেই সমস্ত প্রাণী নিবাস করে, সেজনা 


প্রথমে নিজ আস্মারাপ রুদ্রেরই পূজা করি। যদি আমি 
বরদাতা ভগবান শংকরের পুজ্জা না করি. তাহলে অনা 
কেউই সেই আত্মরাপ শংকরকে পূজা করবে না, কেননা 


আমার নাম 'বাসুদেব"। আমি সমস্ত প্রাণীর গতি ও 
উৎপত্তির জন, আমি আকাশ ও পৃথিবী ব্যাপ্ত করে আছি, 
আমার দেহকান্তি সবার থেকে শ্রেষ্ঠ, সকল প্রাণী অন্তকালে 


কলে আমার কাজকেই আদর্শ মনে করে তা অনুসরণ | আমাকেই পাবার ইচ্ছা করে, এই সব কারণে লোকে 
জানে, সে আমাকে জানে, সে আনাকে | আমাকে *বিধ্ণু" বলে থাকে। মানুষ "দম'-এর (সংযমের) 


করে। যে রুদ্র 


মানে, বে তাকে পূজা করে. সে আমাকেও পূজা করে। রুদ্র 
এবং নারায়ণের একই সন্তা, বা দুটি স্বরূপ ধারণ করে 
জগতে বিচরণ করে। রুদ্ধ বাতীত অন্য কেউই আমাকে 
বরদান করতে সক্ষম নয়, এই কথা ভেবেই আমি পুত্র 
ভের জনা নিজ আত্মারূপ ভগবান কদ্রের আরাধনা 
করেছিলাম। ব্রহ্মা, রুদ্র, ইন্্রাদি দেবতা এবং খধিও 
ভগবান নারায়ণের পূজা করেন। অতীত, বর্তমান ও 
ভবিষাৎ তিন কালে দে সব প্রাণী বাস করে, তাদের 


নি সকলেরই 
পূজার যোগা। নই 


ভগবানকে সর্বদা ননস্কার করো। চান প্রকারের মানুষ জামার 


ছারা ' লাভ করতে 
চায়, তাহ আনাকে 'দানোদর" বহা হয় । অন্ন, বেদ, জল ও 
অমৃতকে পৃশ্মি বলা হয়, সেগুলি সর্বদা আমার গর্ভে থাকে, 
এব আমার নাম “পৃশ্লিগর্ভ'৷ জগৎ তাপিতকারী সূর্য, 
অগ্নি এবং চন্দ্রের বে কিরণ প্রকাশিত হয়, সেগুলিকে 
আমার কেশ ধলা হয়, সেই কেশ ঘুক্ত হওয়ায় সর্বজ 
বিদ্বানগণ আমাকে কেশব" বলেন। সূর্য ও চন্দ্র আমার চক্ষু 
এবং তাদের কিরণকে আমার কেশ বলা হয়। এরা উভয়ে 
জগৎকে শান্তি ৪ তাপ প্রদান করে হার্মত করে তাই একে 
হ্ৃমী বলা এবং তারাই আমার কেশ হওয়ায় আমাকে 


লাভের আকাজ্কা করে আমাতে 


-বীকেশ' বলা হয়। যজ্দে “ইলোপহুত সহ দিবা’ ইত্যাদি 


1350 


সংক্ষিপ্ত মহাভারত 


[শান্তিপর্ব 


মন্ত্রে আবাহন করলে আমি নিজ ভাগ হরণ (স্বীকার) করি 


আমার স্বরূপতৃত অগ্রিদেবের অর্চিয অর্থাৎ জ্বালা 


এবং আমার দেহবর্ণও হরিত (শ্যাম), তাই আমাকে "হরি" 
বলা হয়। প্রাণীদের সার বা বলের নাম-ধাম এবং খতের 
অর্থ হল সত্য। আমার নাদ-ধাম হল খত__এই চিন্তা করে 
ত্রাহ্মণেরা আমাকে “্ধতধামা' বলেন। (গ্োবিন্দের অর্থ 
হল পৃথিবী প্রাপ্তকারী) পূর্বকালে পৃথিবী যখন জলে ডুবে 
রসাতলে গিয়েছিল, তখন আমি (বরাহ অবভাররাপে) তা 
প্রাপ্ত করেছিলাম ; তাই দেবতারা *গোবিন্দ' নানে আমার 


দ্ধিকারী ; তাই বেদগণ আমাকে “ঘৃতা্টি’ বলেন। জীব 
বায়ু, পিন্ত ও কফ এই তিন বস্তুর (ধাতু) দ্বারা জীবন 
ধারণ করে এবং এগুলি ক্ষীণ হলে বিনষ্ট হয় ; তাই 
আনুর্বেদজ্ঞগণ আমাকে বলেন “ত্রিধাতু'। আমার স্বরূপতূত 
ভগবান ধর্ম জগতে বৃষ নামে বিখ্যাত এবং বৈদিক 
শব্দকোবেও ধর্মরূপে আমাকে বৃষ বলা হয়। কপি শব্দের 
অর্থ শ্রেষ্ঠ, তাই প্রজাপতি কশাপ আমকে ‘বৃষাকপি’ 


স্তব করেছিলেন। আমার শিপিবিষ্ট নামের ব্যাখ্যা হল 
রোমহীন প্রাণীকে শিপি বলা হয়। এটি নিরাকারের 
উপলক্ষণ এবং বিষ্টের অর্থ বাপক। আমি নিরাকাররূপে 
জগৎ ব্যাপ্ত করে আছি, তাই আমাকে ‘শিপিবিষ্ট” বলা হয়। 
সকল প্রাণীর দেহে অবস্থিত আমি আত্মা, আমি কখনো 
জন্মাইনি এবং পরেও জন্ম নেব না, তাহ আমার নাম 
“‘অজ’। আমি কখনো অসৎ রা অশ্লীল কথা বলিনি ; 
সত্যস্থরপ ব্হ্মপুহী সরস্বতী আমার বাণী আর সৎ ও অসৎ 
(সৎ এবং তাৎ) আযারহ মধো স্থিত ; তাই জামার 
নাভিকমলরাপ ব্রহ্মলোকে স্থিত খষিগণ আমাকে “সত্য 
বলেন। আমি কখনো "সত্য" থেকে চত হই না, আনা 
হতেই সত্য উৎপন্ন হয়েছে, সত্যের নাই আমি পাপরহিত 
এবং সাত্বৃত জ্ঞান থেকে (পাঞ্চরাত্রাদি বৈষ্ণ তন্ত্র থেকে) 
আমার স্বরূপ বোধ হয়। এই সব কারণে আমাকে “সান 
বলা হয়। অৰ্জুন ! ধর্মই সর্বশ্রেষ্ঠ, সেটিই শান্তিময় পর্তরহ্ম, 
সেই ধর্ম বা ব্ৰহ্ম থেকে আমি কখনো চ্যুত হই না ; তাই 
আমাকে “অছ্যুত' বলা হয়। (অধঃ শব্দের অর্থ পৃথিবী, 
অক্ষের অর্থ আকাশ এবং “জ'-এর অর্থ এগুলি জয় করা 
বাধারণ করা) পৃথিবী এবং আকাশ__ উভয় ধারণ করার 
শব্দটিকে পৃথক তিনটি পদের সমষ্টি বলে মনে করেন 
“অ’-এর অর্থ লয়স্থান. “ঝোক্ষ'-এর অর্থ পালনস্কান এবং 


₹লেন। আমি জগতের সাক্ষী এবং সর্বব্যাপক ঈশ্বর, 
দেবতা, অসুরগণও আমার আদি-মধা-অন্তের খোঁজ পান 
লা, তাই আমি “অনাদি, “অমধা+ এবং “অনন্ত” নামে 
পরিচিত। ধনঞ্জয় ! যা শুটি___পৰিত্র এবং শ্রবণ যোগ্য, 
আমি তাই শ্রবণ করি ; তাই আমার নাম 'সুচিশ্রবা'। পূর্বে 
আমি একশৃঙ্গ বরাহের রূপ ধারণ করে এই পৃথিবীকে জল 
থেকে বার করেছিলাম : তাই আমার নাম 'এবশূঙ্গ'। বরাহ 
অবতারকালে আমার দেহে তিনটি ককুদ (উচ্চ স্থান) ছিল, 
তাহ আমি 'ভ্রিককুদ্‌ নামে বিখ্যাত। সাংখাশাস্ত্র বিচারকারী 
আমর্ষগণ আমাকে আদিতামন্ুলে স্থিত বিদ্বাশভিসস্পরন, 
সনাতন দেবতা কপিল বলেছেন। বেদে যাঁর স্তুতি করা 
হয় এবং খোগিগণ সর্বদা বীর পৃজা করেন, সেই 
তেজী ‘হিরণাগর্ভ' আমিই। বেদবিদগণ আমাকেই একুশ 
হাজার শ্লোকবুক্ত 'ধক্বেদ' এবং এক সহস্র শাখাসম্পন্ন 
“সামবেদ' বলে থাকেন। আনণাকে ভ্রাহ্মণেরা আমারই 
গান করেন। তীরা আমার পরম দুর্লভ ভক্ত। একশত 
এক শাখাযুক্ত যজুর্বেদে আমারই মহিমা গীত হয়েছে। 
অথ্ববেদবিদগণ সামাকেই আভিচারিক প্রয়োগযুক্ত 
পঞ্চবল্লাস্মাক ‘অথৰ্ববেদ’ বলে ঘানেন। বেদের বিভিন্ন 
শাখায় যে গান হয়, সেখানে যত স্বর এবং বর্ণ উচ্চারণের 
নীতি, সব আমারই সুষ্ট। আমিই হয়্ৰীৰ। 
প্রাচীনকালে আমি ধর্মপুত্ররূপে অবতীর্ণ হয়েছিলাম। 


“জ'-এর অর্থ সং ন। উৎপত্তি, স্থিতি এবং: লয়ের 


যাই আমাকে *ধর্যল্র' বলা হয়। গন্ধমাদন পর্বতে যারা 


অখণ্ড তপসা করেছিলেন, সেই নর ও নারায়ণ আদা 


= 


জনমেজয় বললেন ত্ৰহ্মন্‌ ! দধি থেকে যেমন মাখন, 
মলয় থেকে চাদন, বেদ খেকে আরণ্যক এবং উবধি থেকে 
অমৃতবাদী বর্ণনা করেছেন। সেঁই ভগবান নারায়ণ সকল 
প্রাণীর উৎপন্নকারী এবং সকলের ঈশ্বর। নারায়ণের তেজ 
অদ্ভুত, তীর সাক্ষাৎলাভ করা কঠিন। কক্পের অস্তে বরহ্মাদি 
দেবতা, খষি, গন্ধর্ব এবং চরাচরের সন্ত প্রাণী যাতে লীন 
হয়, সেই নারায়ণের থেকে উৎকৃষ্ট এবং পবিত্র আর কেউ 
নেই। নারায়ণের মহিমা শুনলে যে ফলপ্রাপ্তি হয়, তা 
জগতের সমস্ত আশ্রম দর্শন করলে বা তীর্থ স্নান করলেও 
পাওয়া যায় না। সমস্ত বিশ্বের প্রত শ্রীহরির উপদেশ 
সর্বপাপবিনাশকারী, সর্বাগ্রে সেই উপদেশ শুনে আনি 
সর্বতোভাবে পবিত্র হয়ে গেছি। আমার পূজনীয় পিতামহ 
অর্জুন ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সহায়তায় মহাভারতে যে বিজয় 
লাভ করেছিলেন, তা কোনো আশ্চর্য ঘটনা নয় : কারণ 
ভ্রিলোকনাথ বিষ্ণুর সহায়তা পেলে জগতে কোনো কিছুই 
দুর্ঘভ বলে আমি মনে করি না। আমার পূর্বপু্ুষরা সকলেই 
ধনা, যীদের মঙ্গল ও কল্যাণ করার জনা সাক্ষাৎ ভনার্ঘন 
প্রস্তুত ছিলেন। সমস্ত জগৎ যাকে পূজা করে, সেই ভগবান 
নারায়ণকে বহু তপস্যা করলে তবেই দর্শন করা যায়, কিন্তু 


দেবর্ষি নারদ ও নর-নারায়ণের কথাবার্তা এবং 
সৌতি কর্তৃক ভগবানের মহিমা বর্ণন 


হয়েছি। শ্বেতদ্বীপে শ্রীহরিকে দর্শন করে নারদ অত্যান্ত ুত 
মেরুপর্বতে ফিরে এলেন। ভগবানের আদেশ তিনি দৃঢ় 
চিত্তে অঙ্গীকার করলেন। মেরু থেকে রওনা হয়ে তিনি 
গন্ধমাদন পর্বতের কাছে পৌঁছলেন এবং সেখান থেকে 
বদরিকাশ্রমে গেলেন। সেখানে তিনি প্রাচীন খঘি নর- 
নারায়ণকে দর্শন করলেন, তারা মহাব্রত পালনে রত থেকে 
তপসায় ব্যাপৃত ছিলেন। ভীদের সর্ধজগতে আলো 
দানকারী সূর্যের থেকেও তেজন্বী দেখাচ্ছিল। তাদের 
বক্ষস্থলে শ্রীবৎসচ্হি সুশোভিত ছিল, দুজনের মস্তকই 
জটাসম্বলিত, হাতে হংস এবং চরণে চক্রচিহ্ন বিরাজিত। 
বিশাল বক্ষ, সুলস্থিত বাছ, নেঘের ন্যায় কণ্ঠস্বর, সুন্দর 
মুখ, প্রশস্ত ললাট, সুন্দর নাসিকায় তাদের অপূর্ব 
মহিমামণ্ডিত দেখাচ্ছিল। শুভলক্ষণসম্পন্ন এই দুই 
মহাপুরুষকে দর্শন করে দেবর্ষি নারদ প্রকৃতই প্রসন্ন হলেন। 
ভগবান নর এবং নারায়ণ দেবর্ষি নারদকে স্বাগত-সৎকার 
দেখে মনে মনে বললেন___আমি শ্বেতদ্বীপে যাঁদের 
দর্শন করেছিলাম, এই দুজনের মূর্তি তাদেরই মতো।” 
তাদের প্রদক্ষিণ করে একটি সুন্দর 
নে উপবেশন করলেন। ভগবান নারায়ণ তখন 


আমার পিতামহ অনায়াসেই শ্রীবংস চিহ্ন 


জিজ্ঞাসা তুমি শ্থেতদ্বীপে 


ভগৱানের সাক্ষাৎ্লাভ করেছিলেন। দেবর্ষি ন 
থেকেও বেশি পূজার পাত্র ; আমি তাকে সাধারণ তেজন্থী 
বলে মনে করি না ; কেননা তিনি শ্রেতদ্ীণে গিয়ে সাক্ষাৎ 


মাস্তাকে দর্শন করেঃ 


নর দূলস্থরূপ সন 


[ব্রার সেই অবিনাণী 


ভগবানকে দর্শন করেছিলেন। ভগবৎকৃপায় তিনি তার 
শ্রীবিগরহকে প্রত্তক্ষ দর্শন করেছিলেন। আমি জানতে চাই যে 
দেৱৰ্ষি নারদ কী কারণে শ্বেতছীপ থেকে ফিরে নর-নারায়ণ 
দর্শনের জন্য বদরিকাশ্রমে গেলেন এবং সেখানে তিনি 


পরহেশ্বর ভি। দেবতা এবং খষিগনসহ 
সম্পূর্ণ জগ তার ম  বিবাজমান। আপনাদের দুই 
সনাতন পুরুষকে দেখেছি এবং আমি এখন সেই 
স্বেতদীপবাদী ডঃ দর্শন করছি। সেখানে শ্রীহরির 


কতদিন দুই খষির সেবায় অতিবাহিত করলেন, সেখানে 
তিনি নর-নারায়ণকে কী প্রশ্ন করেন এবং মহাত্মা লর- 
নারায়ণ তাকে কী উত্তর প্রদান করেন। কৃপা করে সেসব 
আমাকে বলুন। 

শ্রীবৈশম্পায়ণ বললেন__রাজন্‌ ! আমি প্রথমেই 


নধো যেসব লক্ষণ দেখেছিলাম, আপনারা দুজনে সেই 


একই লক্ষাসম্পন্ন। শুধ তাই নয়, আমি আপনাদের 
দুজনকেও শ্রীহরির কাছে দেখেছিলাম, ভার দ্বারা প্রেবিত 
হয়েই আমি এখানে এসেছি। আপনারা ছাড়া এই জগতে 
আর কে আছেন, ধিনি তেজ ও শীতে তার সং 


ক্ষ। তিনি 


ভেজন্বী ভগবান ব্যাসদেবকে ননস্কার জানাই। 


কৃপাতেই আমি নারায়ণ্রে কথা বলার সৌভাগা প্রাপ্ত 


অবতার কার্য কেমন হবে, অরও বর্ণনা করেছেন। 
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সংক্ষিপ্ত মহাভারত 


[শান্তির 


শ্বেতদ্বীপে যে পঞ্চেন্িয় বর্জিত শ্বেতবর্ণের পুরুষেরা 
আছেন, তারা সকলেই জ্ঞানী ও ভক্ত এবং ব্রাহ্মণ তাদের 
অত্যন্ত প্রিয়। তারা বিশ্বগালনকারী, সর্বব্যাপক এবং 
ভন্তবৎসল। তারাই কর্তা, কারণ এবং কার্য । তাদের কান্তি 
ও বল অনন্ত। তীরা হেতু, আদেশ, বিধি, তত্তুরূপ এবং 
মহাযশন্থী। দয়ালু পরমাত্মাহ ত্রিলোকে শান্তি বিস্তার 
করেছেন। যাঁদের বুদ্ধি অননাভাবে একমাত্র ভগবানেই 
সংলগ্ন থাকে, সেই ভক্তগণ দ্বারা অর্পিত প্রত্যেক ক্রিয়াই 
ভগবান স্বয়ং শিরোধার্য করেন। জগতে অননা ভক্ত বাতীত 
তার প্রিয় আর কেউ নেই। 

নর-নারায়ণ বললেন__নারদ ! তুমি শ্বেতদ্বীপে 
সাক্ষাৎ ভগবানের দর্শন লাভ করেছ, সুতরাং তুমি ধন্য। 
প্রকৃতপক্ষে তোমার ওপর ভগবানের বিশেষ কৃপা আছে। 
সেই প্রভু অবাক প্রকৃতিরও মূল কারণ ; তাকে দর্শন করা 
প্রকৃত-পক্ষেই অত্যন্ত কঠিন। দেবর্ষে ! আমি সত্যই বলছি, 
ইহ- জগতে ভগবানের কাছে ভক্তের থেকে প্রিয় জার কেউ 
নেই। তাই তিনি তোমাকে দর্শন দান করেছেন। এক হাজার 
সূর্য একত্রিত হলে যত কান্তি হওয়া সম্ভব, সেই স্থানটির 
কান্তি তাকেও অতিক্রম করে, যে স্থানে ভগবান বিরাজ 
করেন। বিশ্ববিধাতা ব্রহ্মারও প্রভু সেই পরমেশ্বর থেকেই 
ক্ষমার উৎপত্তি, যা পৃথিবীতে পরিলক্ষিত হয়। তিনি সমস্ত 
প্রানীর হিতকারী, ভার থেকেই রস উৎপন্ন, যা জলের গুণ 
এবং তার জন্য বহু কিছু জলে দ্রবীভূত হয়। টার থেকেই 
রাপগুণবিশিষ্ট তেজের প্রকাশ, যার দ্বারা সংযুক্ত হওয়ায় 
সূর্যদের জগতে প্রকাশিত হন। সেই পুরুষ্োত্তম খেকে 
স্পর্শের উৎপত্তি, যার দ্বারা সংযুক্ত হয়ে বায়ু সমন্ত জগতে 
প্রবাহিত হয়। এই লোকেশ্বর শব্দেরও উৎপত্তির কারণ, 
যায় সঙ্গে আব্গশ নিরন্তর সংবুক্ত এবং যাঁর জন্য আকাশ 
অনাবৃত থাকে। সমস্ত প্রাণীতে স্থিত মনের উৎপত্তির 


বৈশল্পায়ন বললেন-_জনমেজয় ! কঠোর তপসায় 
প্রবৃত্ত ভগবান নর ও নারায়ণের কথা শুনে নারদ করজোড়ে 
তাদের প্রণাম জানালেন এবং নারায়ণের মন্ত্র নি্ঠাভরে জপ 
করতে করতে এক হাজার দিব্য বৎসর তাদের আশ্রমে 
অতিবাহিত করলেন। তীর প্রাত্যহিক জীবনচর্যা ছিল 
ভগবানের ধ্যান ও পুজা করা। এইভাবে ভগবানের চরিত 
গাথা শুনে এবং তকে দর্শন করে এক হাজার বৎসর পূর্ণ 
আশ্রমে চলে গেলেন। তারপর বিখ্যাত তপন্থী নর-নারায়ণ 
পুনরায় তপস্যায় মপ্র হলেন। জনমেজয় ! তুমি প্রথমেই 
সেই কথা শুনে পবিত্র হয়েছ। যে ব্যক্তি অবিনাশী ভগবান 
নারায়ণের প্রতি কায়মনোবাকো দ্বেষভাব রাখে, তার 
ইহলোক বা পরলোক কোথাওই স্থান হয় না। তার 
পিতৃুকুলও সর্বদা নরকে বাস করে। ভগবান বিষ্ণু সকলের 
আত্মা, তাকে কে হিংসা করবে ? রাজন্‌ ! আমার গুরু 
গন্ধবতী-নন্দন বেদব্যাস এই শ্রেষ্ঠ মাহাস্মা বর্ণনা করেছেন। 
উর মুখেই আমি এইসব শুনেছি এবং সে-সবই তোমাকে 
শোনালান। এবার তুমি তোমার সংকল্প অনুসারে এই 

যহাযস্্ পূর্ণ করো। 
দৌতি বললেন-__শৌনক ! বৈশস্পায়নের মুখে এই 
মহান উপাখান শুনে রাজা জনমেজয় তার বক পূর্ণ করার 
কাজ শুরু করলেন। তুমি নৈমিষ্যারণাবাগী ঝষিদের কাছে, 
যে বিষয়ে প্রশ্ন করেছিলে, সেই নারারণীয় উপাখ্যান আমি 
'ভোমারেদগোনালাম। পাগ নার মানু 
এবং জগতের প্রভু। এই বিশাল পৃথিবী তিনিহ ধারণ করে 
রেখেছেন। তিনি বৈদিক ধর্ম এবং বিনয় পালনকারী, শমও 
দমের নিধি, যম-নিয়মগরায়ণ, 
সাধনকারী, অসুর বিনাশক, তপের ভাণ্ডার, মহাবশ 
কৈটভ বধকারী, ধার্মিক বান্ডিদের সদ্গতি 


কারণও তিনিই। সেই মনের দ্বারা সংযুক্ত হয়েই চন 
উদীয়মান হয়। সেই ভগবান বিদ্বাশক্তির সঙ্গে নিজ 
সত্যধামে বিরাজমান। তপোধন ! আমরা তোমাকে 
শ্রেতদাপেও দেখেছি। ভগবানের সঙ্গে মিলিত হওয়ার পর 
তোনার রাজ ভারে হয়েছিল ভাতিরহারা 
অবহিত আছি। এই জগং-; বি 


ভগবানের শরণ গ্রহণ করো। যিনি সমস্ত জগতের সাক্ষী, 
অজ, অন্র্ধাহী, পুরাণপুরুষ, সুর্ধসনতেজন্বী, ঈশ্বর এবং 
ত্তে প্রণাম করো। তান এই জগতের আদিকারণ, 
মোক্ষের আশ্রয়, সুন্ান্নকুপ, সকলের শরণ প্রদানকারী, 


হচ্ছে রা হবে, 


তোমাকে জানিয়েছেন। 


হয়গ্রীব-অবতার, নারায়ণের মহিমা এবং ভক্তিধর্মের পরম্পরার বর্ণনা 


শৌনক জিজ্ঞাসা করলেন__ভগবন্‌ ! আমরা 
পরমেশ্বরের মাহাত্ম্য শুনেছি এবং তিনি ধর্মের গৃহে যে 
নর-নারাধণরূগে অবতার হয়ে , সে কথাও 
জেনেছি। এখন আমরা জানতে চাই যে জগৎ ধারণকারী 


আগে থেকেই জলের দুটি বিন্দু ছিল, সে দুটি রজোগ্ুণ 
এবং তমোগুণের প্রত্তীক। অনাদি-অনন্ত ভগবান অচ্যুত 
সেই জলবিন্দু দুটির দিকে তাকালেন। তারমধ একটি 
'জলবিদ্দুতে ভগবানের দৃষ্টি পড়তেই সেটি তমোময় মধু 


ভগবান কেন অদ্ভূত রূপ ও প্রভাবুক্ত হয়দ্রীব অবতার 
ধারণ করেছিলেন ? সেই রূপে ভগবানকে দর্শন করে ব্রহ্মা 


অবতারের কাহিনী শুনে রাজা জনমেজয়ও তোমার মতোই 
আশ্চর্যান্বিত হয়ে জিজ্ঞাসা করেছিলেন___“বিপ্রবর ! ব্রহ্মা 
ভগবানকে যে হয্রীবরূপে দর্শন করেছিলেন, তা কীজনা 
হয়েছিল, কৃপা করে তা বলুন।' 


নামক দৈত্যের আকারে পরিণত হল। সেই দৈতোর গাত্বর্ণ 
মধুর মতো ছিল, দেহকান্তি ছিল অতি সুন্দর। জলের দ্বিতীয় 
বিন্দু, যা কিছুটা কঠোর ছিল, তা থেকে নারায়ণের আদেশে 
রজোগুণ-সন্পুর্ঘ কৈটভ নামক দৈত্য উৎপন্ন হয়। 
তমোগুণ এবং রজোগুণ যুক্ত এই দুই দৈত্য মধু ও কৈটভ 
অত্যন্ত বলবান ছিল। কমলাসনে উপবিষ্ট জগৎ-রচনায় 
দিকে ধাবিত হল। সেখানে উপস্থিত হয়ে তারা সাকাররূপে 


বৈশম্পায়ন বললেন-_রাজন্‌ ! এই জগতে যত প্রাণী 
আছে, তারা সকলেই ঈশ্বরের সংকল্প থেকে উৎপন্ন হয়ে 
পঞ্চমহাভূতের সঙ্গে যুক্ত। বিরাট-স্বরূপ ভগবান নারায়ণ 


চার বেদকে ব্রহ্মার দৃষ্টির সামনেই হরণ তৎক্ষণাৎ 
সমুদ্রের মধো ঈশানকোনে স্থিত রসাতলে প্রবেশ করল। 
বেদগুলি অপহৃত হওয়ায় ব্ৰহ্মা অত্যন্ত বিমর্ষ হলেন, 


এই জগতের ঈশ্বর এবং সষ্টা, তিনিই সকল জীবের 
অন্তরাস্মা, বরদাতা, সপ্তণ এবং নির্ধপক্্প। এবার তুমি 
পঞ্চভূতের আতান্তিক প্রলয়ের কথা শোনো। দিনা [ডো 
যখন এই পৃথিবী একার্ণবের জলে. জল তেজে, এ 
বাযুতে, বায়ু আকাশে, আকাশ মনে, মন বৃক্ততে, ব্য 
অবাক্ত প্রকৃতিতে, অব্যক্ত পুরুষে (ব্রহ্মাতে) এবং পুরুষ 


তিনি মনে মনে পরম্যত্মাকে বলতে লাগলেন-__ভগবন্‌! 
বেদই আমার উত্তম নেত্র, বেদই আমার বল, বেদই আমার 

আশ্রয় এবং বেদহ আমার উপাসা দেবতা। আমার সেই 
ক্র | বেদসমুহ দুই দানব সবলে কেডে নিয়েছে। সেগুলি হারিয়ে 
আমি চতুর্দিক অন্ধকারময় দেখছি। বেদ বিনা আমি কীভাবে 
জন্দং-সংসার সৃষ্টি করব + আমার ওপর এই মহাসংকট 


সর্বব্যাপক পরমাত্মায় লয় হয়ে গিয়েছিল, সেই 


শাকে আমার জদয় বিদারিত হচ্ছে।" 


তু্দিক অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে গিয়েছিল। তাৰে 


কিছু দেখা যাচ্ছিল না। তখন বিদ্যা 


যোগ্ধনিদ্রার আশ্রয় নিয়ে কারণরূপ জলে শয়ন করেন। নানা 


গুণে উৎপন্ন হওয়া অদ্ভুত সৃষ্টির সম্থ 
তার নিজ মহাগ্রণ স্মারণ রর 
সেই অহংকারই চতুর্খসম্প। 


ছাড়া আর রতে তার মনে সহসা চিন্তা এল যে 

রি স্ব করবেন। এহ কথা স্মরণে 

জাড করে পরন আরাধ্য পরমাস্থার 

স্তা করতে করতে রন ! আপনি আমার 
বেদ আপনার হৃদয়, আপনি নাতির আদি 


পিতামহ এবং হিরণাগর্ভ নামে বিখ্যাত। সেই সময় জগৎ এবং অক 
ভগবানের নাভি থেকে কমল উৎপন্ন হয়, তার আপনার স্বরাপ অচিন্তয। আপনি 


কমললোচন ব্রহ্মা আবির্ভূত হন। অতিতে্ন্লী সনাতন 


প্রকৃতি 


দেবতা ব্ৰহ্মা সহন্রদল কমলের ওপব বিরাজমান হয়ে যখন 


নয়, আপনি 


লের গুপর আসীন | এ 
। সেহ পাতার ওপর 


ছিলেন, আর পাতা সূর্যের নযায় 


-ভব। আপনিই মামার জন্ম দিয়েছেন এবং 


আপনার কৃণাতেই আবার ওপর কালের জোর চলে না। 
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[শাজপর্ব 


আপনি আমাকে বেদরাপ নেত্র প্রদান করেছিলেন, 
কিন্তু দানবেরা তা কেড়ে নিয়েছে। সেগুলি বিহনে আমি 
অন্ধপ্রায়'; সুতরাং আপনি কৃপা করে আমাকে তা পুনর্বার 
ফিরিয়ে দিন ; আমি আপনার প্রিয় ভক্ত এবং আপনি 
আমার প্রিয়তম প্রভু।' 

ব্রহ্মার স্তুতি শুনে সর্বব্যাপক ভগবান নারায়ণ যোগনিদ্রা 
ত্যাগ করে বেদ উদ্ধার করতে তৎপর হলেন। তিনি নিজ 
এন্বর্যের সাহায্যে অনা দেহ ধারণ করলেন, সেই দেহ 


মম 
উউ রগ 


2 
Le 


চন্দ্রের ন্যায় কান্ডিসম্পন্ন। তার মস্তক ঘোড়ার মন্ত্রকের ন্যায় 
শ্বেতবৰ্ণ এবং বেদের আশ্রয়স্থল। তার নাসিকা ছিল অত্ান্ত 
সুন্দর, মন্তক ছিল নক্ষত্র এবং তারা যুক্ত। আকাশ ও 
পাতাল ছিল তার কান এবং সমস্ত ভূত ধারণকারী পৃথিবী 
ললাটা গঙ্গা ও সরস্বতী তার নিতম্ব, মহাসমৃদ্র 
তার জর, সূর্য ও চন্দ্র তার নেত্র, সন্ধ্যা নাসিকা, ও-কার 
সংস্কার, বিদ্যুৎ জিত, সোমপানকারী পিড়দেবগণ দাত, 
গোলোক এবং ব্ৰহ্মলোক তার ওষ্ঠ, কালরাত্রি ছিল 
শ্রীৱা। এইরূপ বন্ধ নূর্ভিদ্বারা আবৃত হয়্রীবের রূপ ধারণ 
করে সেই জগদীশ্বর সেইখান থেকে অন্তর্জিত হলেন এবং 
রসাতলে প্রবেশ করে পরম যোগের আশ্রয় নিয়ে শিক্ষার 
লাগলেন। নাদ এবং স্বরবিশিষ্ট সামগ্ানের সেই মং 
রসাতলের সর্বত্র ছড়িয়ে গড়ল, সেই ধ্বনি 
হিতসাধনকারী ছিল। ছুই অসুর সেই 


বেদসমূহকে বেঁধে রসাতলের একদিকে ফেলে যেদিক 
থেকে সেই ধ্বনি আসছিল, সেই দিকে ধাবিত হল। তখন 
ভগবান হয্রীব সেই স্থানে গিয়ে রসাতলে পড়ে থাকা সমস্ত 
বেদ হস্তগত করলেন এবং তা এনে ব্রহ্মার হন্তে সমর্পন 
করলেন। তারপর তিনি পূর্বর্ূপ ধারণ করে আগের মতো 
শায়ন করলেন। 

এদিকে, দানবদ্ধয় যেখান থেকে শব্দ শোনা গিয়েছিল, 
সেইখানে এসে কিছু দেখতে না পেয়ে দ্রুত সেইস্থানে ফিরে 
এল, যেব্ানে তারা বেদগুলি ফেলে এসেছিল ; কিন্তু 
সেখানে গিয়ে তারা দেখল সেইস্থানে কিছুই নেই, সব 
শূন্য। তখন সেই বলশালী দৈত্য দুজন সবেগে ওপর দিকে 
উঠে রসাতলের বাইরে এল। ওপরে এসে তারা দেখল 
জলের ওপর শেষনাগের শয্যায় এক চন্দ্রসম কান্তিমান 
পুরুষ নিদ্রা যাচ্ছেল। যোগনিদ্ায় শায়িত সেই পুরুতব বিশুদ্ধ 
সত্তসম্পন্ন ভগবান স্বয়ং। তাকে দেখে দানবরাজ মধু ও 
কৈটভ অন্টহাসা করে রজোগুণ ও তমোগুশের আবেশে 
নিজেরা বলতে লাগল-_-এই যে শ্বেতবর্ণের বান্তি এখানে 
নিদ্রা যাচ্ছে, নিঃসন্দেহে সেই রসাতল থেকে বেদচুরি করে 
এনেছে। এ কার পুত্র, এখানে সাপের ওপর শুয়ে আছে 
কেন?" এইসব বলতে বলতে তারা দুজনে শ্রীহরির নিদ্রা 
ভঙ্গ করল। তাদের বুদ্ধের জন্য উৎসুক দেখে ভগবান 
পুরুষোস্তম উঠে দাড়ালেন এবং তাদের দিকে তাকিয়ে যুদ্ধ 
করার জনা অগ্রসর হলেন। যুদ্ধ আরন্ত হল এবং ভগবান 


শান্তিপর্ব] 
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মধুসূদন ব্রহ্মার মান রক্ষার্থে রজোগুণ ও তমোগুণ প্রভাবিত 
দুই দৈত্যকে বধ করলেন। এইভাবে বেদগুলি ফিরিয়ে এনে 
এবং মধু-কৈটভকে বধ করে তিনি ব্রহ্মার শোক দূর 
করলেন। তারপর বেদের দ্বারা সম্মানিত এবং ভগবানের 


হওয়ায় তিনি বাসুদেব নামে খ্যাত। এই পরম মহর্ষি নারায়ণ 
নিত্য, মহাওঁশ্ৰ্যযুক্ত এবং গুণরহিত হলেও গুণহীন কাল 
যেমন খতুর গুণাদিতে যুক্ত হয়, তেমনই তিনিও সময় সময় 
গুণাদি স্্ীকার করে নেন। সেই হহাস্তার গমনাগমন কেউই 


দ্বারা সুরক্ষিত হয়ে ব্রহ্মা সমস্ত চরাচর জগৎ দৃষ্টি করলেন। 
করলেন। এইভাবে শ্রীহরি প্রবৃত্তি ধর্ম প্রচার করার জনা 
হ্যয্ীবরূপ ধারণ করেছিলেন। তার এই বরদায়ক রূপ অতি 
প্রাচীন এবং বিখ্যাত। যে ব্রাহ্মণ প্রত্যহ এই অবতারের কথা 
শোনে বাস্মরণ করে, তার অধ্যায়ন কখনো বিনাশপ্রাপ্ত হয় 
না। রাজন্‌ ! তুমি যা জানতে চেয়েছিলে, সেই হয়্রীব 
অবতারের প্রাচীন কাহিনী আমি তোমাকে শোনালাম। এই. 


জানতে পারে না। জ্ঞানী যহর্ষিগলই সেই দিতা অন্তৰ্যামী 
পরমাস্থার সাক্ষাৎ লাভ করেন। 
ভজনকারী তার সকল ভক্তকে জানন্দ দন করেন এবং 


কথা। জগতে যাদের বাসনা দক্ষ হযেছে এবং যারা পাপ- 
পুণারহিত হয়েছে, তারা পরম্পরায় যে গতি লাভ করে, 
সেগুলিও আপনি বর্ণনা করেছেন : কিনু লামার মনে হয় 


উপাখ্যান বেদ অনুমোদিত। পরমাস্মা কার্য সাধনে; 
উদ্দেশ্যে যে যে শরীর ধারণ করতে চাইতেন, স্বয়ংই তা 
ধারণ করতেন। তিনি বেদ ও তপস্যার নিধি এবং সাংখ্য, 
যোগ, ত্রহ্মা ও হবিষ্যহ্থর্নপ। নারায়ণেই বেদাদি পর্যবসিত 
হ্য়, যজ্ঞ নারায়ণেরই স্বরূপ, তপ নারায়ণকেই প্রাপ্ত করায় 
এবং নারায়ণ ্রাপ্তিই শ্রেষ্ঠ গতি ( মোক্ষ)। শুধু তাই নয়, 
খত ও সত্যও নারায়ণেরই স্থরাপ, যার পালনে পূনর্জন্ম 
গ্রহণ করতে হয় না, সেই নিরৃত্তিপরধান ধর্মও নারায়ণকেই 
লক্ষ্য করায়। প্রবৃত্তিধর্মও নারায়ণেরই স্বরূপ। ভূমির উত্তম 
গুণ গন্ধ, জলের গুণ রস, তেজের গুণ রূপ, বায়ুর গুণ 
স্পর্শ এবং আকাশের গুণ শব্দ_এগুলি কোনোটিই 
নারায়ণের থেকে পৃথক নয়। মন, কাল, নকষত্র-মগুল, 
কীর্তি, শ্রী, লক্ষ্মী, সমস্ত দেবতা, সাংখা ও যোগশান্ত্র_এহ 
সবই নারায়ণের স্বরূপ। পুরুষ, প্রধান, প্রভাব, কর্ম এবং 
দেবতা এগুলি যে বস্তুর কারণ, তা-ও নারায়ণেরই রূপ। 
অধিষ্ঠান, কর্তা, বিভিন্ন প্রকারের করণ, নানাপ্রকার প্রচেষ্টা 
এবং দৈব_এই পাঁচ কারণ রূপে সর্বত্র শ্ীহরিই বিদ্মমান। 
যেসব বাজ্তি সর্বব্যাপক হেতুদ্বারা তত্তগুলি জানার আগ্রহ 
অকু। সম্পূর্ণ লোক, ব্ৰহ্মাদি দেবতা, মহাত্মা খমি, সাংখ্য 
জ্ঞানী, যোগী এবং আত্মজ্ঞানী যতি__এঁছের সবলেরই 
মনের কথা ভগবান জানেন ; কিন্তু তার সিদ্ধান্তের কথা 


যেব্রাল্দণ উপনিষদসহ সমস্ত বেদ নিষ্টার সঙ্গে স্থাধ্যায় করে 
এবং যে সন্যাস ধর্ম পালন করে, তদের থেকেও সে-ই 
উত্তম গতি প্রাপ্ত হয়, যে ডগবানের অননা ভক্ত। ভগ্বন্‌ ! 
এই ভক্তিরূপ ধর্মের উপদেশ কে দিয়েছিলেন, তিনি 
কোনো দেবতা, না খষি ? একান্ত ভক্তের নিতচর্যা কী 
রূপ ? সেগুলি কবে থেকে প্রচলিত ? আমার এইসব 
জানার জনা অত্যন্ত আগ্রহ হুচ্ছে। কৃপা করে জামার এই 
সন্দেহ দূর করুন। 

বৈশম্পায়ন বললেন__রাজন্‌ ! কৌরব ও পান্রবদের 
সৈন্যদল যখন যুদ্ধের জন্য কু 
এবং অর্জন যুদ্ধ করতে ইতস্তত করিলেন, তখন স্বয়ং 


এই ধর্মোপদেশ দিয়ে বল্লেছিলেন- 
নিষ্কাম কর্ষের বিং এই উপদেশ প্রদান করে তিনি 
ঈয় পরম ধামে গমন করেন। 
স্থাবর-জঙ্গমরূপ সমগ্র জগৎ সৃষ্টি করেন। সৃষ্টির প্রারস্তে 
যখন সর্বোত্তম সভাযুগের শুরু হয়, তখন ব্রহ্মা দক্ষ 
গ্রজাপতিকে এই ধর্মের উপদেশ দেন। দক্ষ তার জোষ্ঠ 
দৌহিত্র আদিত্যকে যিনি সবিতার (বিবস্থানের) থেকে বড় 


কেউ জানে না। সমন্ত বিশ্বে যারা দেবতার উদ্দেশ্যে যজ্ঞ 
এবং পূর্বপুরুষদের উদ্দেশেশ্রান্ করে, দান 


ছিলেন, এই ধর্মের বর্ণনা করেন। ভার থেকে বিবস্থান এই 
ধর্ম প্রাপ্ত হন, তারপর ত্রেতাযুগের প্রারস্তে বিবস্থান 


মনুকে 


তপস্যা করে, তদের সকলেরই আশ্রয় ভগবান বিষ্ণু। তিলি 
নিজ এশ্বর্যযোগ্ে ভিত থাকেন। সমন্ত প্রাণীর আবাদ স্থান 


এই 


এবং মনু লোককলযাণের জনা নিজ পুত্র ইস্কাকু 
ধর্মে উপদেশ দিয়েছিলেন। তারপর ইক্নাকুর উপদেশে 
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এই ধর্ম বিশ্বব্যাপী প্রচারিত হয়। জগতের প্রলয়কালে | ভভিসম্পর মানুৰ প্রায় দর্লভ। বদি এই জগৎ ভগবানের 


এই ধর্ম পুনরায় ভগবানে লীন হয়ে যাবে। দেবষি নারদ 
সাক্ষাৎ ভাগদীশবয় নারায়শের কাছ থেকে এই ধর্ম লাভ 
করেছেন। এই মহান ধর্ম সর্ব প্রথম এবং সনাতন, এর 
তত্ব বোঝা এবং এটি ঠিকমতো পালন করা অত্যন্ত 
কঠিন, তা সত্ত্বেও ভগবানের ভক্ত এটি নর্বদ্ন পালন 


অনন্য ভক্ত. অহিংসক, আত্মজ্ঞানী ও সমন্ত প্রাণীর 
হিতকারী মানুষে ভরে ওঠে, তাহলে সর্বত্র সত্যযুগ বিরাজ 
করবে, কোথাও ফকাম কর্মের অনুষ্ঠান হবে না। আমার 
গুরু ভগবান ব্যাস খধিদের দ্বারা শ্রীক্চ ও ভীশ্মকে 
প্রদানকালে স্বয়ং শ্রবণ করে এই উপদেশ ধর্মরাজ 


করে থাকে। এই ধর্ম জেনে ক্রিয়ারপে ঠিকভাবে 
করলে এবং অহিংসা ধর্মে ছিত হলে ভগবান শ্রীহরি 
প্রসন্ন হন। রাজন ! আমি গুরুর প্রসাদে অনন্য ভক্তদের 
ধর্মের বর্ণনা করলাম। যার হৃদয় শুদ্ধ নয়, তার পক্ষে 
এই ধর্ম হিকমতো বোঝা কঠিন। ভগবানে একান্ত 


লন 


যুধিষ্টিবকে প্রদান করেছিলেন। ব্যাসদেব প্রাসিন কালে 
যহাতপন্থী নারদের কাছে এই ধর্ম প্রাপ্ত হয়েছিলেন। 
নারায়ণের আরাধনায় ব্যাপৃত অননা ভক্ত চন্দ্রের ন্যায় 
গৌর কান্টিসম্পন্ন পররন্স্বরূপ ভগবান অচ্যুতকে প্রাপ্ত 
হন। 


অতিথির কথায় ধর্মারণ্যের নাগরাজের নিকট গমন এবং সূর্যমণ্ডল 
থেকে তিনি ফিরে এলে তার কাছে উঞ্চ্বৃত্তির মহিমা শ্রবণ 


যুধিষ্টির বললেন__পিতঅমহ ! আপনার কথিত 
কল্যাণময় মোক্ষধর্ম আমি শ্রবণ করেছি, এখন আপনি 
আশ্রমধর্ম পালনকারী মানুষদের পক্ষে যা সর্বোত্তম ধর্ম, 
তার উপদেশ করুন। 

ভীষ্ম বললেন__রাজন্‌ ! এই বিষয়ে আমি তোমাকে 


অর্জিত ধন থাকত, তার আতীয়স্জনও বিপুল সংখাক 
ছিল। ব্ৰাহ্মণোচিত শীলযুক্ত এবং উত্তম কর্মদ্বারা তিনি 
জীবিকা নির্বাহ করতেন। একবার তিনি বেদোক্ত ধর্ম, 
শাস্তোক্ত ধর্ম এবং শিষ্টাচার এই ত্রিবিধ ধর্ম নিয়ে মনে 
মনে বিচার করে ভাবলেন “কী করলে আমার কল্যাণ হবে, 


এক প্রাচীন কাহিনী বলছি, শোনো। দেবর্ষি নারদ পুরাকালে 
এই কাহিনী ইন্দ্রকে বলেছিলেন। একবার নারদ দেবরাজ 
ইন্দ্রের কাছে গমন করেন। ইন্দ্র তাকে কাছে বসিয়ে পূর্ণ 
মর্যাদায় আপ্যায়ন করেন। কিছুক্ষণ বিশ্রাম করার পর 
নারদকে ইন্দ্র জিজ্ঞাসা - +দেবর্ষে ! আপনি 
এদিকে কোনো আশ্চর্যজনক ঘটনা দেখেছে দি 
সি্দপুরুষ, ত্রিলোকে বিচরণ করেন, জব 


মার আশ্রয় গ্রহণ করা উচিত ?' এইভাবে প্রতাহ চিন্তা 
করলেও তিনি কোনো স্থির সিদ্ধা্ডে পৌঁছতে পারলেন 
একদিন যখন তিনি এই চিন্তায় মনে ননে কষ্ট পাচ্ছিলেন, 
তখন সেখানে এক পরম ধর্মাস্থা এবং একাগ্র চিন্ত ব্রাহ্মণ 
অতিথি রূপে এলেন। ব্রাহ্মণ সেই অতিগিকে যথারীতি 
আপায়ন করলেন। পরে তিনি উপবেশন করলে তাকে 
জিজ্ঞাসা করলেন. “বিগ্রবর ! আপনার মধুর বাকো 


বিষয় নেই যা জাপনার অজ্ঞাত। আপনি যা 
শুনে তা অনুভব করে থাকেন, তাহলে আমাকে বলুন।" 


আপনার জামার আল্লা বৃদ্ধি পেয়েছে, আপনাকে 
আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু বলেই মনে হচ্ছে। আপনাকে আনি কিছু 


যান পথা শ্রেয় 


ইন্দ্র এই কথা জিজ্ঞাসা করায় নারদ ব গঙ্গার | বলতে চাই। আনি আমার পুত্রকে গৃহন্-ধর্ম অর্পণ করে 
দক্ষিণতীরে মহাপন্মনামক এক নিশিষ্ট নগর আছে। সেখানে | শ্রেষ্ঠ ধর্মাচরণ করতে চাই, পক্ষে 
এক ব্রাহ্মণ বাস করতেন। তিনি শান্তভাবে, একাগ্র চিত্তে | হবে দয়া করে বলুন। আমার ইচ্ছা আমি একাকী বাস করে 


জনা হয়োছল অত্রিগোড 


॥ তিনি বেদ- 


আক্ষার আশ্রয় নিয়ে তাতেই অবস্থান করি। আজ পর্যন্ত 
পুত্ররূপ ফল লাভের আশায় বিষয় ভোগেই দিন ফাটিয়েছি। 
এবার পরপোকের জন্য আধ্যাধিক সম্পদ সংগ্রহ 
চাই। এই সংসার- মি নুক্তি পেতে সই, কিছু 


+ তা জানি 


ভার জন্ম 


শির 


অতিথির কথায় ধর্মারণোর নাগরাজ্যের নিকট 
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দেখতে ও শুনতে পাই যে, বিষয়ে সম্পর্কিত থাকায় 
সান্তিক বাক্তিন্ব নানাপ্রকার কষ্ট ভোগ করে এবং সমস্ত 
প্রাণীর ওপ্রই যমরাজের পরোয়ানা উদ্যত, তাই ভোগ 
প্রাপ্ত হলেও আমার মনে সেই ভোগের কোনো আগ্রহ 
নেই, সুতরাং আপনি আমাকে বৃদ্ধিপ্রদন করুন যাতে আমি 
ধর্মের পথে যেতে পারি। 

অতিথি বললেন_ ব্রাহ্মণদের | এই ব্যাপারে আমার 
বুদ্ধিও কাজ করে না, সুতরাং আমি এই প্রশ্নের নির্ণয় 
করতে সক্ষন নই। কিছু ব্যাক্তি বাণপ্রস্থ ধর্ম পালন করেন, 
কিছু গার্হস্থ ধর্ম আশ্রয় করে থাকেন। কেউ রাজধর্ম, কেউ 
আত্মজ্ঞান, কেউ গুরুসেবা এবং কেউ বা মৌন ব্রত 
অবলম্বন করেন। কিছু লোক মাতা-পিতার সেবায়, কিছু 
অহিংসায়, কিছু ব্যক্তি সত্যভাষণ দ্বারা এবং কিছু মানুষ 
যুদ্ধে শত্রুর সম্মুখীন হয়ে প্রাণত্রাগ করে ্বর্গগমন করে। 
কিছু লোক উত্ৃবৃন্তির দ্বারা সিদ্ধিলাভ করে স্বর্গে গমন 
করে। বহু বুদ্ধিমান মানুষ সন্থষ্ট চিত্ত এবং জিতেন্দরিম হয়ে 
বেদোক্ত ব্রত পালন করে এবং স্থাধায় করে স্বর্গলোকে 
স্থান লাভ করে। জগতে এইরূপ ধর্মের বহু পথ উন্মুক্ত 
আছে। সেসব দেখে আমারও বুদ্ধি-বিভ্রম হচ্ছে, তবুও 
আমি তোমাকে পরম্পরাগত উপদেশ প্রদান করব। আমার 
গুরু এই বিষয়ে যা বলেছেন তা বলছি শোনো _ পূর্কল্পে 
যেখানে ধর্মচক্র স্থাপন করা হয়েছিল, সেই নৈমিষারণো 
গোমতী নদী তীরে নাগপুর নামে এক নগর আছে। সেই 
নগরে পদ্মনাভ নামক এক ধর্মাস্া নাগ বাস করে। পদ্ম 
নামেতারপ্রসিদ্ধি। সে মন-বাকা ও কর্দ্বারা সকল প্রাণীকে 


দোষৃষ্টিবৰ্জিত, শীজবান, জিতেন্টিয়, বজশেষ অল্মভোভী, 
কর্তবাকর্তর সম্বন্ধে জাত, কারো সঙ্গে শত্রুতা করে না, 
সকল প্রাণীর হিতে ব্যাপৃত, পবিত্র এবং উত্তন' কুলে জাত। 
ব্রাহ্মণ বললেন__বিপ্রবর ! আমার ওপর এক ভারী 
বোঝা চেপেছিল, আপনি আন্ত তা লাঘব করলেন। 
আপনার কথায় আমি অতান্ত সান্তনা লাভ করলান। পথশ্রমে 
ক্লান্ত পথিকর্টশষা, তৃষিতকে জল এবং ক্ষুধার্ডকে জনন 
দিলে যেমন সর্তোষলাভ হয়, প্রেমিকের দর্শন_লাভে যে 
আনন্দ পাওয়া যায়, আপনার কথা শুনে আজ আমি সেই 
আনন্দলাভ করলাম। মহ্াত্বল্‌! আগনি আমাকে যে পরামর্শ 
দিয়েছেন, আমি সেই অনুসারে কাজ করব। এখন সূর্যাস্ত 
আগত, আজরাত্রে আপনি এখানে খেকে বিশ্রান নিন এবং 
ক্লান্তি দূর করুন, প্রভাত হলে রওনা হবেন। 
গৃহে রাত্রে বিশ্রাম করলেন। সমস্ত রাত তারা দুজনে মোক্ষ- 
ধর্ম নিয়ে আলোচনা করে কাটালেন। প্রভাত হলে সেই 
অতিথি ব্রাহ্মণের দ্বারা সম্মানিত হয়ে রওনা হলেন। ধর্মন্মা 
ভ্রাহ্মণ তার পরিজনের অনুমতি নিয়ে অতিথি নির্দেশিত 
নাগরাজের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন। পথে এক মুনির 
আশ্রমে গিয়ে নাগরাজের খোঁজ করলেন। মুনি তাকে 
পথের নির্দেশ দিলে তিনি সেই নির্দেশ অনুসারে নাগরাজের 
স্থানে গিয়ে পৌঁছলেন। নাগরাজের দ্বারে গিয়ে ব্রাহ্মণ 


উপস্থিত হলে নাগরাজের পত্ত্রিতা ধর্মজ্ঞ পড্রী সেইখানে 
এসে শান্তুবিধি অনুসারে ব্রাহ্মণকে পূজা করে তাকে স্বাগত 


জানিয়ে বললেন ব্রাহ্মণদের ! আদেশ করুন, আমি 


প্রসন্ন রাখে এবং জ্ঞান, কর্ম ও উপাসনা__এই তিন 
পথ আশ্রয় করে চলে। বিষম আচরণকারী পুরুষদের সে 
সাম, দান, দণ্ড এবং ভেদ-নীতির সাহাযো মুপথে 
পরিচালিত করে, সমদর্শীকে রক্ষা করে এবং নেত্রাদি 
ইন্টিয়কে বিচার দ্বারা কুপথে যাওয়া থেকে রক্ষা করে। 
তুমি তার কাছে গিয়ে বিধিপূর্বক (শিষ্যভাবে) তোমার 
ভটীষ্ট প্রশ্ন করো। সেই নাগই তোমাকে পরম ধর্মের 
উপদেশ প্রদান করবে। নাগরাজ দর অতিথির আপ্যায়ন 


বাঞ্ধুনীয় সদৃগুণসম্পন্ন : স্বত্যবও জলের মতো 
সঙ্ছ। সে সর্ব স্রাধ্যায়ে ব্যাপৃত থাকে। তপ, ইস্টরিযলং 


আপনার কী সেবা করতে পারি ? 
প্রাহ্মণ ব্লেন_ দেবী ! মধুর বাকো আমাকে 


স্বাগত জানিয়ে পূজা করেছ, তাতে জামার ক্লান্তি দূর হয়ে 
গেছে। আমি নাগরাজকে দর্শন করতে ঢাই। আমার সব 
থেকে বড় কাজ এবং মনোবাসনা জানালাম, সেইজনাই 
আমি তার আশ্রমে এসেছি। 

কিছু নাগরাজ তখন সেখানে উপস্থিত ছিলেন না, তিনি 
দু গিয়েছিলেন ; ব্রাহ্মণ তখন বললেন 
দেবী ! নাগরাজ ফিরে এলে শাস্তভাবে তাকে আমার 
আগনন বার্তা দিও। আমি তার প্রতীক্ষায় গোমতী নদী তীরে 
অবস্থান করছি।" এই কথা বলে ব্রাহ্মণ গোমতী তীরে গিয়ে 
। তিনি অনাহারে থাকায় 
সেখানকার নাগেবা অত্যন্ত দুঃখিত হল। নাগরাজের বন্ধু- 


রে তপসা৷ 
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[শাস্তিপর্ব 


বান্ধব, স্ত্র-পুত্র সকলে ব্রাহ্মণের কাছে গিয়ে তাকে 
বারংবার পূজা করে অনুরোধ করতে লাগল-_“তপোধন ! 
আজ হুয়দিন আপনি এখানে এসেছেন, কিন্তু আপনি 
এখনও আমাদের আহার আনতে নির্দেশ দেননি। আমাদের 
গৃহে আপনি অতিথিরূপে এসেছেন, আমরা ভাপনার 
সেবার জনা উপস্থিত। আপনাকে সেবা করা আমাদের 
কর্তব্য ; কারণ আমরা গৃহসছ। ব্রাহ্মণদেব ! আপনি 
ক্ষুধানিবৃত্তির জন্য আমাদের আনীত ফলমূল, দুধ অথবা 
অন্ন গ্রহণ করুন। এই বনে বাস করে আপনি আহার ত্যাগ 

রেছেন, এতে আমাদের ধর্সপাললে বাধার সৃষ্টি হয়েছে। 
বালক-বৃদ্ধ আমরা সকলেই এই ব্যাপারে বাথিত। কারণ 
আমাদের কুলে এমন কেউ নেই যে দেবতা, অতিথি ও 
বন্ধুদের অন্ন না দিয়ে তার আগেই আহার করে নেয়।” 

ব্রাহ্মণ বললেন__নাগগণ ! আপনাদের কথায় আমি 
অত্যান্ত তৃপ্তি লাভ করেছি। নাগরাজ আসতে আর মাত্র আট 
দিন বাকি আছে, তখনও যদি তিনি এসে না পৌঁছান, 
আসার জন্য আমি এই ব্রত পালন করছি, আপনারা কৃপা 
করে এতে বাধা দেবেন না। আমার জনা কষ্ট পাবেন না, 
আপনারা নিজ নিজ স্থানে ফিরে যান। 

ব্রাহ্মণের কথায় নাগগণ তাদের প্রচেষ্টায় অকৃতকার্য 
হয়ে ফিরে গেল। তারপর নাগরাজের কাজ শেষ হলে 
সূর্যদেবের অনুমতি নিয়ে নিজ ঘরে ফিরে এলেন। 
নাগরাজের পৃর্রী তার পা ধোওয়ার জল নিয়ে উপস্থিত হল। 
নাগরাজ তাকে জিদ্রসা করলেন__কল্যালী! আমার বলা 


এলেই তাকে তার কাছে প্রেরণ করব, সুতরাং এখন 
আপনার গোমতী তীরে গিয়ে খ্রাহ্মণ-দেবতাকে দর্শন দান 
করা উচিত। 

নাগ জিজ্ঞাসা করলেন-_প্রিয়ে ! ব্রাহ্মণরূপে তুমি 
কাকে দর্শন করেছ? তিনি কোনো দেবতা, না মানুষ ? 
আরে, গানুষের মধ্যে কে আমাকে দেখতে চাইবে, আর 
যদি দর্শন করার ইচ্ছা হয়ও তবু এইভাবে আদেশ দিয়ে কে 
ডাকবে ? 

নাগপত্ী বলল-_স্থামিন্‌! তার সারলা দেখে মনে হল, 
তিনি কোনো দেবতা নন। আমার বিশেষভাবে মনে হল 
তিনি আপনার কোনো বড় ভক্ত। চাতক পাখি যেমন জলের 
জন্য বর্ষার অপেক্ষা করে, তেমনই এই ব্রাহ্মণও আপনার 
দর্শনের প্রতীক্ষা করছেন। অতএব আপনি স্বাভাবিক ক্রোধ 
করে নিজেকে ভন্ম করবেন না। যে বাক্তিআশা নিয়ে আসা 
শরণাগত জীবের অশ্রুমোচন করে না, সে রাজাই হোকবা 
রাজপুত্র, তার জাণ হত্যার পাপ হয়। মৌন থাকলে জ্ঞানরূপ 
ফল প্রাপ্তি হয়, দান করলে যশবৃদ্ধি হয়, সত্য কথা বললে 
বাক্সের পটু এবং পরলোকে প্রতিষ্ঠা প্রাপ্তি হয়। 
ন্যায়পূর্বক ধন উপার্জন করলে উত্তম ফল লাভ হয়। স্বেচ্ছায় 
সম্পাদিত কোনো কাজে ধদি অপরের ছেষের কারণ না হয় 
এবং আত্মার কল্যাণকারী হয়, তবে তা করলে কেউ নরকে 
পতিত হয় না। 

নাগ ব্ললেন_ প্রিয়ে ! জাতিদোষের কারণেই 
আমাকে কখনো কখনো অহংকার ও রোষের শিকার হতে 


বিধি অনুসারে তুমি দেবতা-অতিথি পূজায় তৎপর ছিলে 
তো? আমি না থাকায় ধর্মে কোনো বিচ্যুতি হয়নি তো?” 


নাগপত্রী বলল__নাগরাজ! আদেশ গালন করা 
পত্নীর সব থেকে বড ধর্ম, একথা আমি ভালোভাবে জানি। 
আপনি যখন সর্বদা ধর্মে অবস্থান করেন, তাহলে আমি 
কীকরে সন্মার্গ ত্যাগ করে কৃমার্গে যার ? মহাভাগ ! দেব 
আরাধনায় কোনো ব্যয় ঘটেনি। অভিথি-সৎকারের 


জনাও আমি সৰ্বদা সতর্ক থাকি, আলসাকে কাছে আসতে 


হয় ; কিছু আজ তুমি তোমার উপদেশ রূপ অগ্নির দ্বারা 
আনার সংকল্পজনিত ক্রোধ ভস্ম করে দিয়েছ। আনার 
দৃষ্টিতে ক্রোধের থেকে বেশি মোত্গ্রন্তকারী কোনো দোষ 
নেই এবং ক্রোধের জনাই সর্পজাতির বেশি বদনাম। তাই 
আল তোমার কথায় তপস্যার শক্ত এবং কল্যাণ ভুষ্টকারী 
এই ক্রোধকে আমি সংযত করাছ। তোমার মতে গুণবতী 
পত্রী লাভ করে আমি আমার সৌ্রগাকে কৃতজ্ঞতা জানছি। 
প্রিয়ে, আমি তাহলে গোমতী নদীর তীরে, যেখানে ব্রাহ্মণ- 


দিই না ; কিছু আজ পনেরো দিন ধরে এক ব্রাহ্মণ-দেবতা 


দেবতা অবস্থান করছেন, সেখানে বাচ্ছি। তীর ইচ্ছা পূর্ণ 


এখানে পদার্পণ করেন 


নে, তিনি কোনো কাজের কথা 


করব যাতে তিনি কতার্থ হয়ে গৃহে প্রত্যাবর্তন 


বলছেন না, শুধু আপনাকে দর্শন করতে চান এবং | এই বলে নাগরা নে ব্রাহ্মণের কথা চিন্তা করতে 
সেইজনা ব্যগ্র হয়ে কঠোর রত ধারণ করে গোনতী তীরে | করতে তার কাছে গিয়ে তাকে মধুর স্বরে বললেন__ 


অবস্থান করছেন। ডাকে আমি কথা দিয়েছি বে নাগরাজ 


ছিবর ! জামার অপরাধ ক্ষমা করুন, আমার ওপর তুদ্ধ 


শাস্তিপর্ব] অতিথির কথার ধর্মারনোর নাগৱাজ্জোর নিকট গমন... 


হবেন না। আমি স্লেহবশত আপনাকে জিজ্ঞাসা করছি, | জাপনি সূর্যের একচক্রুসল্পন্ন রথ চালানোর জনা গিয়ে 
বলুন কী প্রয়োজনে আপনি এখানে এসেছেন এবং গোমতী | ছিলেন, সেখানে কোনো আশ্চর্যজনক ঘটনা দেখে থাকলে 
নদীর তীরে একান্তে আপনি বদর উপাসনা করছেন? কৃপা করে বলুন। 

নাগরাক্জ বললেন ত্রহ্মন্‌ ! ভগবান সূর্য বহু আশ্চর্যের 
স্থান, খাঁর তেজ পরমাত্মার নিবাসস্থল. বীর হতে 
নানাপ্রকার বীজ উৎপন্ন হর, বাঁর সহায়তায় সমন্ত 

চরাচর আবর্তিত এবং যীর মণ্ডলে অনাদি-অনন্তু 

সনাতন পুরুবোত্তম নারায়ণ বিরাজমান তার থেকে 
বেশি আশ্চর্যের বস্তু আর কী হতে পারে ? কিন্তু এ 
বেশি এক জাশ্তর্যজনক ব্যাপার আমি বলছি, শুনুন 
প্রাচীন কালের কথা, দ্িপ্রহরের সময় ভগবান ভাঙ্কর 
জগৎকে তাপিত করছিলেন, সেইসময় সূর্ধের ন্যায় 
আর একজন কেজন্থী পুরুষকে দেখা গেল। তিনি 
তার তেজে সমস্ত জগৎ প্রকাশিত করে যেন আকাশ চিরে 
সি দিকে এগিয়ে আসছিলেন। তিনি কাছে এলে 
সঙ্গে মিলনের উদ্দেশো তার দুহাত 
৯৮ তার সম্মান রক্ষার্থে ডান হাত 
ব্রাহ্মণ বললেন__আমার নাম ধর্মারণ্য, গিয়ে মুহূর্তের মধ্যে তেজরাশির সঙ্গে একাকার হয়ে 
দর্শন করার জনা এখানে এসেছি, তীর সঙ্গে | সূর্বসবরূপ হয়ে গেলেন। তখন আমাদের মনে প্রশ্ন 
আমার প্রয়োজন আছে। তার আত্মীয়দের কাছে শুনেছি যে | জেগেছিল যে দুজনের মধ্যে আসল সূর্য কোন জন, খিনি 
তিনি এখান থেকে দূরে কোথাও গেছেন। তাই কৃষক যেমন | রে আসীন, না মিনি এখনই পদার্পণ করলেন ? এরূপ 
বর্ষার জন্য অপেক্ষা করে আমিও সেইভাবে তার পথ চেয়ে | প্রশ্ন উদয় হওয়ায় আমরা সূর্যকে জিজ্ঞাসা করলাম___ 
বসে আছি আর ভার কল্যাণের জন্য বেদপারায়ণ করছি। | “ভান্তর সূর্যের ন্যায় বিনি আকাশ লস্বন করে 

নাগ বললেন__মহাভাগ ! আপনার আচরণ অতান্ত 
কল্যাণময়। আপনি একজন সৎপুরুষ এবং সজ্জনে 
ওপর দয়াশীল ; অন্যের ওপর তেহদৃষ্টি রাখেন। 
সেই নাগ, যার সঙ্গে আপনি দেখা করতে গন ; আপনি 
আপনার কী ইচ্ছা বলুল ? আমি আপনার কী ক 
} আমার পত্নীর কাছে আপনার আগমনের সংবাদ 
গেয়ে আমি আগনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এনেছি। আপনি | ছিলেন। মা 
আপনার গুণে জামাদের সকলকে আপন করে নির্বাহ 3 এবং সমস্ত “পীর হিতে ত 
আপনি নিজের কল্যাণের কথা না ভেবে আমাদেরই নাতি 
কল্যাণের কথা চিন্তা করুছেন। দেবতা, গক্মর্ব, অপুর এবং নাগ__ কেউই লাভ করতে 


-উদ্ুৃন্তির মহিষ শ্রবণ 1359 


দর্শনের 


বিশ্রৱর ! লে জানি এই আশ্চৰ্য ঘটনা দেশেছি। 
সিন্দিপ্রাপ্ত পুরুবগণ এইরূপ ইচ্ছানুলার উন্তমগতি লাভ 
রূব। | করে থাবেল। 
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সংক্ষিপ্ত মহাভারত 


[শানডিপর্ব 


ব্রাহ্মণ বললেন__নাগরাজ! এটি যে এক আশ্চর্বনক 
ঘটনা, এতে কোনো সন্দেহ নেই, আমি শুনে অতন্ত প্রসন্ন 
হয়েছি। আমার মনে যে অভিলাষ ছিল, তার অনুকূল কথা 
বলে আপনি আমাকে পথ দেখিয়েছেন। আপনার কল্যাণ 
হোক, এখন আমি এখান থেকে চলে যাব। আপনি মাঝে 
মাঝে আমাকে স্মরণ করবেন। 

নাগ বললেন-_দ্বিজবর ! আপনি তো আপনার মনের 
কথা এখনও বলেননি, তাহলে কোথায় যাচ্ছেন ? যেজনা 
এসেছিলেন, তা তো বলুন ? সেই কার্য সিদ্ধ হলে আমার 
অনুমতি নিয়ে যাবেন। আমার ওপর আপনার অগাধ 
ভালোবাসা; তাই গাছের নীচে বসে পথিকের মতো শুধু 
আমাকে দেখে চলে হাওয়া আপনার উচিত নয়। আমার 
আপনার প্রতি ভক্তি আছে, আপনারও আমার প্রতি, এই 
অবস্তায় আমার সমস্ত পরিবার আপনারও» তাহলে এখানে 
খাকতে আপনার সঙ্কোচ কীসের ? 

ব্রাহ্মণ রললেন__মহাপ্রান্ত ! আপনার কথা ঠিক। 
আপনিও যা, আমিও তাই, আমাদের মধ্যে কোনো পার্থক্য 
নেই। আমি, আপনি এবং সমন্ত প্রাণী পরমাত্মাতে লীন 
হলে সর্কন এককপই প্রাপ্ত হবে। নাগরাজ ! পুণ্য-সংগ্রহের 
বিষয়ে আমার কিছু প্রশ্ন ছিল, কিন্তু এখন তা দূরীভূত 


হয়েছে। এখন আমি উরু পালন করে নিজ অভীষ্ট 
সিদ্ধি করব, এই আমার সিদ্ধান্ত। আপনার সাহায্যে আমার 
কার্য উত্তমরূপে সম্পন্ন হয়েছে ; আমি কৃতার্থ হয়েছি। 
আপনার কল্যাণ হোক, এবার আমাকে যাবার অনুমতি 
দ্িন। 

ব্রাহ্মণ এইভাবে নাগরাজের অনুমতি নিয়ে উদ্চ্রতের' 
দীক্ষা গ্রহণের জনা ভগুবংশী চাবন খষির কাছে গেলেন। 
তিনি দীক্ষা প্রদান করলে ব্রা্াণ ধর্মানুকল ব্রত পালন 
করতে লাগলেন। উগ্চ্বৃত্তি মহিমাতে সম্বন্ধ রক্ষাকারী এই 
কাহিনী তিনি মহর্ষি চ্বনকেও-বলেন। মহর্ষি চাবন রাজা 
জনকের রাজসভায় দেবর্ধি নারদকে এই পবিত্র কথা 
শুনিয়েছিলেন, নারদ ইন্দ্রকে এবং ইন ব্রাহ্মণদের এই 
কথা শুনিয়েছিলেন। যুখিষ্টির ! পরশুরামের সঙ্গে যখন 
আমার ভয়ংকর যুদ্ধ হয়, তন বলুগণ আমাকে এই 
কাহিনী শুনিয়েছিলেন। এখন তুমি আমার কাছে পরমধর্ম 
সম্বন্ধে জানতে চাওয়ায় আমি এই পবিত্র কাহিনী তোমাকে 
শোনালাম। তারপর সেই ব্রাহ্মণ অনা বনে চলে গেলেন। 
এবং সেখানে উ্ধবৃত্তি (মাটিতে পড়ে থাকা আনাজ ও বীজ 
আহরণ) দ্বারা পরিমিত আহার করে যন-নিয়ম পালন 
করতে লাগলেন। 


শানতিপর্ব সমাপ্ত 


॥ শ্রীগণেশায় নমঃ ॥ 


অনুশাসনপর্ব 


এ নারায়ণ নমন্কৃত্য নবঞ্চৈব নরোত্তমম্‌। 
A দেবীং সরস্বতীং ব্যাসং ততো জয়মুদীরয়েৎ॥ 
অন্তৰ্যামী নারায়ণন্বরাপ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, তার সখা অর্জন, তার লীলা প্রকটকারিণী ভগবতী সরস্বতী এবং তীর প্রবক্তা 
ভগবান ব্যাসকে নমস্কার করে অধর্ম ও অশুভ শক্তির পরাভবকারী চিত্তশুদ্ধিকারী মহাভারত গ্রন্থের পাঠ করা উচিত। 


ব্যাধ, সর্প, মৃত্যু এবং কালের সংবাদ বর্ণনা 
হৃষিষ্ঠিরবললেন_ পিতামহ! আপনি শাস্তি লাভ করার | রীস্ম বললেন__ মহাভাগ ! তুমি তো পরাধীন (কাল, 


বনু সৃহ্ষ উপায়ের কথা জানিয়েছেন, কিন্তু আমার হৃদয় 
এবনও শান্ত হয়নি। বাপের আখাতে ছিন্নঙিশ্ন এবং গভীর 
ক্ষতপূর্ণ আপনার এই দেহ দেখে আমি একটুও শান্তি পাচ্ছি: 
না। বারংবার আমার পাপের কথা মনে হচ্ছে। পর্বত 
নিঃসৃত বলার মতো আপনার শরীর থেকে রক্তধা্ধা 
প্রবাহিত হচ্ছে, নিজ চোখে আপনার এই রক্তাক্ত দেহ 
দেখে আনি বেদনায় মর্মাহত হয়ে বাচ্ছি। আমার জনাই 
করেছে, এর থেকে দুঃখের কারণ আর কী হতে পারে ? 
আামি আপনার জীবন শেষ করে দিলাম। আপনাকে এই 
দুঃখময় অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখে আমি শান্ধি পাচ্ছি না। 
আপনি যদি জামার মঙ্গল চান তাহলে এমন কিছু উপদেশ 


অদৃষ্ট এবং ঈশ্বরের অধীন), তাহলে নিজেকে এই 


1 শজানুভ কর্মের অধীন মনে করছ কেন ? প্রকৃতপক্ষে 


আত্মার কর্তৃত্হীন স্বরূপ অতান্ত সৃহ্ম এবং ইন্দরিয়ের 
অগোচর। এই বিষয়ে জ্ঞানিগণ গৌতমী ব্রান্মণী, ব্যাধ, 
সর্প, নৃত্য এবং কালের কখোপব্থন রাপ এক প্রচীন 
ইতিহাসের উদাহরণ দিয়ে থাকেন। পূর্বকালে গৌতমী নামে 
এক বৃদ্ধা ব্ৰাহ্মণী ছিলেন, তিনি শান্তি সাধনে রতা 
একদিন তিনি দেখলেন ভার এবনাত্র পুত্রকে সাপে দংশন 
করেছে এবং সে মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছে। তখনই অর্জুনক 
নামে এক ব্যাধ সেই সাপটিকে ধরে সেখানে নিয়ে এসে 
দুঃখিত চিত্তে গৌতমীকে বলল-_*দেখী! এই নীচ সাপটিই 
(তোনার পুত্রের প্রাণ নাশের কারণ। শীগ্র বল, কীভাবে আমি 


প্রদান করুন যাতে পরলোকে এই পাপ থেকে মুক্তি লাভ 
করতে পারি। 


একে হত করব  ভললন্ত আগুনে ফেলে দেব নাকি দেহ 
টুকরো টুকরো করে ফেলব ? বালক হত্যাকারী এই সাপের 


সংক্ষিপ্ত মহাভারত 


[অনুশাসনপর্ব 


থাকলে বহু মানুষকে দংশন করবে)। একটি জীবকে রক্ষা 
করে বহু জীবের প্রাণহরণ কখনো উচিত নয়। ধর্মজ্ঞ 
ব্যক্তিরা অপরাধীকে পরিত্যাগ করেন ; সুতরাং তুমিও এই 
পাী সাপকে বিনাশ করো। 

ভীষ্ম বললেন-_যুধিষ্ঠির ! ব্যাধ বারংবার তাকে প্রনুন্ধ 
করলেও মহাভাগা গৌতমী সাপকে মারার কথা চিন্তা 
করলেন না । তখন বন্ধন-গীড়িত সাপটি ধীরে তীরে 
নিঃশ্বাস নিতে নিতে মানুষের মতো বলল-__ওরে শিশু 
অৰ্জুনক ! এতে আমার কী দোষ ? আমি তো পরাধীন, মৃত্যু 
আমাকে প্রেরণ করেছে, তার কথাতেই আমি এই বালককে 
দংশন করেছি, ক্োধাদ্ধিত হয়ে বা নিজের ইচ্ছায় নয়। 
এতে বদি কোনো অপরাধ হয়ে থাকে, তা আমার নয়, 
মৃত্যুর” 

ব্যাধ বলল-__ওরে সর্প ! তুমি যদিও অন্যের অধীন 


(বেশিদিন বেঁচে থাকা উচিত নয়।” 
গৌতমী সেই ব্যাধকে বললেন _অর্জুনক ! তুমি 
এখনও ছেলেমানুষ, একে ছেড়ে দাও। একে বধ করা ঠিক 


হয়ে এই পাপ করেছ, তা সত্তেও তুমি তো কারণই, তাই 
তুমিও অপরাধী। সুতরাং তোমাকে মেরে ফেলাই উচিত। 
সাপ বলল__৭গু, চক্র ইত্যাদি মাটির বাসন তৈরির 


নয়। বা জবশান্তাবী তা কেউ রোধ করতে পারে না, এই 
কথা জেনেও ভবিতব্যকে উল্লল্ঘন করে কে পাপের ভাগী 
হবে, একে জীবিত ছেড়ে দিলেও কোনো ক্ষতি হবে না। 
অতএব একে বধ করে কে নরকে যাবে? 

ব্যাধবলল__দেবী ! আমি জানি, বয়স্ক ব্যক্তিরা কোনো 
প্রাণীর কষ্ট দেখলে এইভাবে দুঃখ পায়। কিন্তু উপদেশ তো 
সুস্থ ব্যক্তিদের জন্য। আমার মনে বিষাদ ছেয়ে আছে, 
সুতরাং আমি অবশাই এই সাপটিকে মেরে ফেলব। সাপটি 
মরে গেলে তুমিও পুত্রশোক আগ করো। 

শৌতমী বললেন___ঘামার মতো মানুম পুত্রশোকে 
দুঃখ করে না। সজ্জন ব্যক্তি সর্বদা ধর্মে স্থিত থাকে। এই 
বালকের মৃত্রা এই ভাবেই হওয়ার ছিল, তাই আমি এই 
সাপটিকে হত্যার সম্মতি দিতে পারি না। তুষিও দয়া করে 
এই সাপকে ক্ষমা করে ছেড়ে দাও। 

ব্যাধ বলল__সহ্াভগে ! শত্রুকে বধ করা উচিত। 

গৌতী বললেন-_ অৰ্জুনক ! শত্রুকে বন্দি করে তাকে 
বধ করে কী বাত ? তাকে মুক্তি না দিলে কোন্‌ কামনার 


কাজে মাটি কারণ হলেও তা কুমোরের অধীন, তাকে 
স্বাধীন বলা যায় না, তেমনই আমিও মৃত্যু অধীন। সুতরাং 
তুমি আমার ওপর যে দোষারোপ করছ, তা ঠিক নয়। 

ব্যাধ বলল- তুমি অপরাধের কারণ বা কর্তা না হলেও 
বালকটিয় নৃত্যু তোনাম জনাই হয়েছে, তাই আমি মনে 
করি তুমি বধযোগা। নীচ ! তুমি বালক হত্যাকারী, তুর, 
বধযোগা হয়েও নিজেকে নিরপরাধ প্রমাণ করার জন্য কেন 
কথা বাডাচ্ছ ? 

সাপ বলল__ব্যাধ ! যজমালের গৃহে যেমন ঝচত্িকগণ 
অগ্রিতে আহুতি দিলেও ফল পান না, তেমনই এই 
অপরাধের শাস্তি আমার পাওয়া উচিত নয় ; মৃত্যুই প্রকৃত 
অপরাধী। 

ভীষ্ম বললেন-_রাজন্‌ ! মৃত্যুর গ্রেরলায় বালককে 
দংশনকারী সাপ বখন এইভাবে নিজের দোষ স্থালন 
করছিল, তখন মৃত্যু এসে সেখানে বলতে আরস্ত করল 
সর্প! কালের প্রেরণায় আমি তোমাকে পাঠিয়েছিলাম, তাই 
এই বালকের মৃত্যুর জনা তুমিও দায়ী নও, আমিও দায়ী 


সিদ্ধি হবে? আমি কেন সাপকে ক্ষমা করব না? এবং কেন 
আমি মোক্ষপ্রাপ্তির চেষ্টা থেকে বঞ্চিত হব ? 

বাধ বলল _গৌতহী ! এই একটি সাগ থেকে বহু 
মানুষের জীবন রক্ষা করতে হবে (কারণ এই সর্প জীবিত 


নই। বাতাস 'ঘকে এদিকে- ওদিকে উড়িয়ে নি. 

যায়, আমিও তেমনি কালের বশীভূত । সান্তিক, রাজসিক ও 
তামসিক যতপ্রকার ভাব আছে, সেগুলি কালের 
প্রেরণাতেই প্রাণীরা প্রাপ্ত হয়। পৃথিবী এবং সর্গলোকে যত 
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স্থাবর ও জঙ্গম পদার্থ আছে, তা সবই কালের অবীন। সমস্ত | কাল সেখানে এসে উপস্থিত হল এবং সর্প, মৃতু এবং 
জগৎই কালের অনুসরণকারী। জগতে যতপ্রকার প্রবৃত্তি ও । ব্যাধকে লক্ষ্য করে বলতে লাগল-_'ব্যাধ ! আমি, 


নিবৃত্তি ধর্ম এবং তার কল আছে, সে সবই কালের 
বলীভূত। এই কথা জেনেও তুমি কেন আমাকে দোষ দিচ্ছ ? 


অথবা এই সর্প কেউই অপরাধী নহ। আমলা প্র 
মৃত্যুর প্রেরক লই। এই বালক যে কর্ম ক 


এই অবস্থায় যদি আমার দোষ হয়ে থাকে, তাহলে তুমিও 
নির্দোষ নও। 

সাপ বলল- মৃত্যু! আমি তোমাকে দোষী যানি না, 
নির্দোষও মানি না। আমার কথা হল যে তুমি বালককে 
দংশন করার জন্য আমাকে প্রেরণ করেছিলে এহ ব্যাপারে 
কালের দোষ আছে কি না, তা নির্ণয় আমি করবনা, করার 
কোনো অধিকারও আমার নেই। উপরন্ত আমার ওপর যে 
দোষ আরোপ করা হয়েছে, তা যেভাবেই হোক আমাকে 
নিবারণ করতে হবে। তবে আমি সেটিও চাই না যে আমার 
পরিবর্তে মৃত্যুই দোখী বলে নির্ধারিত হোক। 

তারপর, সর্গ অর্জুনককে বলল-_তুমি এবার মৃত্যুর 
কথা শুনেছ তো ? আমি সর্বতোভাবে নির্দোষ, সুতরাং 
আমাকে বেঁধে আর বৃখা কষ্ট দিও না। 

ব্যাধ বলল-_সর্প ! আমি তোমার ও মৃত্যুর কথা 
শুনেছি; কিন্তু তাতে তুমি যে নির্দোষ, তা প্রমাণিত হয় না। 
এই বালকের মৃত্যুর জন্য তোনরা উভয়েই সমান দোষী, 
(কেউই নিরপরাধ নও সজ্জনদের দুঃখ প্রদানকারী এই ক্রুন 
এবং দু মৃত্যুকে ধিক্‌। 

মৃত্যু বলল_ ব্যাথ ! আমরা দুজনেই কালের অধীন, 
অবশ হয়ে তার হুকুম পালন করি। তুমি যদি ভালোভাবে 
চিন্তা কর, তাহলে আমাদের দোষ দেখতে পাবে না। জগতে 


সব কাজই কালের প্রেরণায় হয়ে থাকে। 


নৃত্যুৱৱণ করেছে, বালকের বিনাশের জলা ভার 
দায়ী। কুমোর যেমন খাটির তাল থেকে নানাপ্রকাক মু 
তৈরি করে, তেমন মানুষ তার কর্মের দ্বারা নানাপ্রকার 
কর্মফল সৃষ্টি করে এবং ভোগ করে। আলো এবং ছায়া 
যেমন পরস্পর স্বন্ধিত তেমন কর্ম এবং কর্তা ও পরল্দ্র 
সন্বন্দিত। এইভাবে বিচার করলে আমি, তুমি, মৃত্যু, সর্প 
অথবা এই বৃদ্ধা ব্া্গীণী__ কেউই বালকের মৃত্যুর জনা 
দায়ী নয়। শিশু স্বযংহ মৃত্যুর লনা দায়ী।” 

কালের কথায় ্রাঙ্মীনী নিশ্চিত হলেন যে মানুষ 
তার কর্মানুসারেই ফল ভোগ করে, তাই তিনি জর্জুনককে 
বল্লেন নারি তাই হ বাজে বৃতবর ভনাকারঃ bp 
সৰ্প বা মৃত্যু দায়ী নয়, সে নিজ কর্মফলেই মারা গেছে। ত 
সাপকে ছেড়ে দাও, কাল এবং মৃত্যুও নিজ নিজ হনে 
গমন করুক।" 

সীষ্ম বললেন- “তারপর কাল. মৃতু এবং সর্প যে যার 
স্থানে চলে গেল এবং ও 
দূরীভূত হল। যুধিষ্টির ! তুমি এই উপাশ্যাল সু 
করো, শোক ত্যাগ কর । সব মান্য নিজ নিজ কর্ম জনুযালী 


অতিথি-সৎকারের বিষয়ে সুদর্শনের উপাখ্যান 


যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করলেন-_পিতামহ ! কোনো মানুষ 
কি খাস ধর্মের পালন করে ঘৃত্যু-জয় করেছে” 


ছিল। তার দশম পুত্রের নাম ছিল দাশ, তিনি মাহিষ্মতী 
নগরীর রাজা হিজেন। দশাশ্ব অত্যন্ত ধর্মায়া 


ভীষ্ম বললেন এক গৃহস্থ যেমনভাবে ধর্সের আশ্রয় 
সপাখানের উদাহরণ দেওয়া হয়। প্রজাপতি মনুর পুত্র 


পুত্র দ্যতিননও ESE ছলেন। তার পুত্র পুবির 


হক্াকু সূর্যের মতো তেজস্থী স্থী ছিলেন, ভার একশত পুত্র 
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সংক্ষিপ্ত মহাভারত [অনুশাসনণর্ব 


নি। দুৰ্যোধন অঙ্গিনীকুমারের নায় কান্তিমান ছিলেন। 


ছিলেন ইন্দ্রের নায় পর 


পশ্চাদপসরণ করেননি। ইন্দ্র তার রাজো নিয়মিত বৃষ্টিপাত 
করাতেন। তার সমন্ত রাজা ও নগর নানাপ্রকার রর, পশু 


এ 


ধানো পরিপূর্ণ থাকত। তার রাষ্ট্রে কোনো দীন, 


দুঃখী, রোগী অথবা দুর্বল মানুষ ছিল ন্য। রাজা দুর্যোধন 
অত্যন্ত উদার, মৃদুভাষী, কারো দোষ না দেখা, জিতেন্দরিয়, 
ধৰ্মাত্মা, কোমলন্্ভাব ও পরার্থী ছিলেন। নানা সময়ে 
তিনি যঙ্ঞানুষ্ঠান করতেন, সত্যভাষণ করতেন, দান 


[ক মক, একদিন 
সুদর্শন তার পত্নী ! 
কখনো কোনো অতিথির ইচ্ছার তি 

তিথি যেসব বস্তুতে সনথষ্ট থাকেন, সর্বদা তাদের তাঁ 
দিতে থাকবে। যদি নিজ শরীরও দান করতে হয়, তাহলেও 
অতিথিকে বিমুখ করবে লা ; কারণ গৃহস্থের পক্ষে অতিথি 
সেবার থেকে বড় অন্য কোনো ধর্ম নেই। আমার কথা 
মেনে নিয়ে সর্বদা তর স্মরণে রাখবে" 


তার কথা শুনে ওদবতী দুই হাত জোড় করে মস্তকে 
ঠেকিয়ে বললেন স্বামীন্‌ ! আপনার আদেশ হলে এমন 


করতেন এবং কাউকে অপমান করতেন না। তিনি বেদ- 
বেদে পারদর্শী ছিলেন। দেবনদী নর্মদা একবার সেই 
পুরুষসিংহে আসক্ত হয়ে তাকে বিব্যহ করেল ।নর্মদার গর্ভে 


দুর্যোধনের রসে কমলনবনা কন্যা জন্মগ্রহণ করে, 


গার 


লাম ছিল সুদর্শনা। তিনি নাম অনুযায়ীই সুদর্শনা ছিলেন। 
তার আগে পৃথিবীতে সেরূপ সুন্দরী নারী জন্ায়নি। সাক্ষাৎ 
অগ্নিদেব রাজকুনারী সুর্শনার ওপর আসক্ত হয়েছিলেন। 
তিনি ব্রাহ্মণের বাগ ধারণ করে রাজার কাছে এসে তার 
কন্যার পাণিপ্রার্থনা করলেন। রাজা ভগবান অগ্নির কাছ 


থেকে এই বর প্রার্থনা করলেন- 


“অগ্নিদেন ! এই নগর 


রক্ষার জনা আপনাকে সর্বদা এর নিকটে থাকতে হবে।' 


অগ্নি ‘এবমস্তু বলে রাজার প্রার্থনা স্বীকার করে নি 
তখন থেকে আজ অবধি মাহি 


নিকট অগ্নিদের 


উপস্থিত থাকেন। দক্ষিণ দিক বিজয় করার সময় সহদেকও 
তাকে দর্শন করেছিলেন। 


রাজা দুর্যোধন ত 


তথন বন্সালংকারে বিভূষিত করে 


অনু দির উর লা হম করো, অগ্নিদেবও 


বৈদিক বিধি অনুসারে সুদর্শমাং 


কোনো কাজ নেই বা আমি করতে পারি লা।' তারপর 
একদিন অগ্নিপুত্র সুদর্শন ঘজ্যের সমিধ আনয়নের জন্য 
বাইরে গেলেন. সেই সময় তাদের গৃহে একজন ব্রাহ্মণ 
অতিথিরূপে এসে গুঘবতীকে বললেন-_'সুন্দ্রী ! তুমি 
অতিথি হিসাবে স্বীকার করো।' ব্রাহ্মণের কথা শুনে 
বশস্থিনী রাজকনা বেদোক্ত বিধির দ্বারা তাকে পৃজা 
করলেন এরং আসন, পাদা, অর্ধাদি নিবেদন করে তাকে 
জিজ্ঞাসা করলেন__বিপ্রবর ! আপনার কী বন্ত 
প্রয়োজন ? আপনার সেবায় কী উৎসর্গ করব ?' ব্রাহ্মণ 
বললেন__'কল্যাণী ! তেনার সঙ্গই আমার প্রয়োজন, 
যদি গৃহস্থ-ধর্ম মানো, তাহলে তোমার শরীর দান করে 
আমার প্রিয় কাজ সম্পন্ন করো।’ রাজকন্যা অনা কোনো 
অভীষ্ট বস্ত চাওয়ার জনা ্রা্মণকে বহু অনুরোধ করলেন, 
কিন্ত তিনি রাজকন্যার সঙ্গ ব্যতীত আর কিছুই চাইলেন না। 
ন ওঘবতীর তর স্বামীর নির্দেশের কথা স্মরণ হল এবং 
সঙ্চিত চিত্তে তিনি ব্রাহ্মণের কথা মেনে নিলেন। তখন 
ণ বরলেন। কিছুলণ 
ফিরে এলেন এবং আশ্রমের দ্বারে 


বারবার জিজ্ঞাসা 


| ভিন 


সেইসময় রাজা নৃগের পিতামহ ওঘবান পুথি 
ন ওঘবডী নানে দেককনার্ব মতে সুন্দরী এক 


ধায় '!" কিন্ত 
রাজকন্যা কোনো উত্তর দিচ্ছিলেন না। অতিথিরাী ব্রাহ্মণ 
তাকে স্পর্শ করায়, তিনি নিজেকে অপবিত্র বলে মনে 


এসে তার কলাকে সুদর্শনের 


করছিলেন : তাই লঙ্ছছিত হয়ে চুপ করে ছিতলন, কথা 
বলছিলেন না। সুদর্শন আবার জোরে জোরে ডাকতে 
“জানার সামী স্ত্রী কোথায় ? কোথায় গেল ” 


স্ীাপে প্রদান 
গার ধর্ম পালন 
এবং তেন্ত 
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করার থেকে আর কোন, বড় কাজ এট 


বে থাকা, সত্যবাদী পত্বিতা পরী 
আজ আগের মতো হাসামুদ্দ আমাকে স্বাগত জানাতে 


অভিথি-সৎকানেন বিষয়ে সুদর্শনের উপাখ্যান 
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আসছে না কেন?” 
তার কথা শুনে আশ্রমের ভেতর থেকে ব্রাহ্মণ জবার 


হোক, আমি ধর্ম, তোমার সত্য পরীক্ষার জনা এখানে 
এসেছি। তুমি সতা , একথা জেনে আমি অত্যন্ত 
প্রসন্ন হয়েছি। যে মৃত্যু সর্বদা ছিদ্র অনেষণ কং তাকে 
জয় করেছ। তোমার ধৈর্ঘে পরাজিত হয়ে মৃত্যু তোমার 
অধীন হয়ে গেছে। নরশ্রেষ্ঠ ! তোমার স্ত্রী অত্যন্ত পতিত্রতা 
এবং সাধ্বী ; ত্রিলোকের কোনো পুরুষের সাধ্য নেই যে 
তার দিকে চোখ তুলে তাকায়। সে নিজ পাত্ব্রিতা গুনে 
এবং তোমার গুণে সর্বদা সুরক্ষিত। কেউই তাকে পরাভব 
করতে পারবে না। সে যে কথা বলবে, তাই সতা হবে। 
নিজ তপোবল যুক্ত এই ব্ৰহ্মবাদিনী নারী জগৎ পবিত্র করার 
জনা নিজ অর্ধ শরীর দ্বারা ওঘবতী নামে শ্রেষ্ঠ নদীতে 
পরিণত হবে এবং অর্ধেক শরীর দ্বার তোমার সেবা 
করবে। তুমিও তার সঙ্গে তোমার তপস্যায় প্রাপ্ত সেই 
সনাতন লোকে গমন করবে, যেখান থেকে আর জগতে 
ফিরে আসতে হয় না। তুমি মৃত্যুকে জয় করেছ, সুতরাং 
তুমি এই দেহেই সেই সনাতন লোকে যাবে। নিজ পরাক্রমে 
তুমি পঞ্চভূত লঙ্ঘন করে মনের ন্যায় বেগবান হয়ে গেছ। 


গ্লিকৃষার ! তোমাৰ 
একজন ব্রাহ্মণ, তোমার গৃহে ৩ 
তোমার স্ত্রী -সংকার করবে 
সেইজনাই এই সুন্দরী আনার সেবায় ব্রতী হয়েছে ; এখন 
তোমার যা উচিত মনে হয় তা করো।' সুদর্শন মন. বাকা, 
নেত্র এবং ক্রিয়ার দ্বারাও ঈর্ষা এবং ক্রোধ পরিত্যাগ 
করেছিলেন। তিনি হাসতে হাসতে বললেন-_বিপ্রবর ! 


এই গৃহস্থ ধর্ম আচরণ করেই তুমি কাম ও ক্রোধ জয় করেছ 
এবং এই রাজকুমারীও তোমার সেবা দ্বারা আসক্তি, রাগ, 
আলস্য, মোক্ষ, দ্রোহ ইতাদি দোষ জয় করেছে)? 
ভীষ্ম বললেন-_ুধিষ্টির ! অতঃপর দেবরাজ ইন্দ্র 
সুন্দর রথে করে সাক্ষাৎ করতে এলেন। 
এইজনে তিনি (অতিথি-সৎকার দ্বারা) শৃত্থা, আত্মা, 
বুদ্ধি, কাল, মন, আকাশ, কাম এবং 


আপনি আপনার ইচ্ছা পূর্ণ করুন, আমি এতে খুবই প্রস। 
কারণ গৃহে আগত অতিথির পূজা করা গৃহন্ছের সব থেকে 


তই তুমি মনে মনে 


ড ধৰ্ম । যার গৃহে আগত অতিথি পূজা পেয়ে থাকেন. বলা 
হয় সেই গৃহস্থের কাহে তার থেকে বড় ধর্ম আর কিছুই 


লেই । আনার প্রাণ, স্ত্রী এ হা ধন-সম্পদ আছে, 


সে-সবই অতিথির জন্য, আমি সেই গ্রহণ করেছি। 


কথা বলে থাকেন। বে গৃহ '₹ সুশীল অতিথি 


পৃথিৱী, বায়ু, আকাশ, জল, তেজ, বুদ্ধি, আত্মা, ঘন, 
কাল, দশদিক-_এই দশ দেবতা প্রাণীর শরীরে বাস করে 
সর্বদা তাদের পাপ-পুশোর ওপর দৃষ্টি রাখেন। 

সুদর্শন এই কথা বলতেই চারদিক থেকে শোনা যেতে 
নরমাল এতে বিন্দুমাত্র মিথ্যা নেই।" 


লাগল 


এলে তার আপ্যায়ন করে না, সেই অতিথি গৃহস্থকে নিজ 
র গৃহস্থের পৃণা নিয়ে চলে যায়। পুত্র ! 

উত্তরে পূর্বকালে এক গৃহস্থ যেভাবে মৃত্যুর 
ওপর বিজয় প্রাপ্ত করেছিলেন, সেই উত্তন বাহিনী আমি 
শোনালাম। যে বিদ্বান বাতি প্রতিদিন সুদর্শনের এই কাহিনী 
পুপ্যলোক প্রাপ্ত কবেন। (এটি এক অসাধারণ 
পুরুষের চরিত্র. সাধারণ মানুবদের এর অনুকরণ করা 
উচিত নয়।) 


বিশ্বামিত্রের জন্ম-কাহিনী এবং তীর পুত্রদের নাম 


মুনিষ্ঠির ্রিভ্ঞাসা করলেন___পিতাগহ ! তিন বর্ণের 
মহাত্মা বিশ্বামিত্ৰ কষরিয় হয়েও কী করে ব্রাহ্মণ হলেন ? 
আমি এর সঠিক কাহিনী শুনতে চাই, কৃপা করে বলুন। 

জীদ্দ বললেন- বৃষ্টির! পূর্বকালে বিশ্নামিত্র ক্ষত্রিয় 
হয়েও যেভাবে ব্রাহ্মণ এবং ব্রহ্মর্ষি হয়েছিলেন, সেই ঘটনা 
বিস্তারে শোনো। ভরতবংশে আশনীঢ় নামে এক রাজা 
কন্যারূপে স্বীকার করেছিলেন। জ্বর পুত্র সিদ্ধুদ্বীপ, 


ধর্মের সমকক্ষ ছিলেন। তার ইন্দ্রের 
ন্যায় এক কাল্তিমান পুত্র জন্মায়. তার নাম ছিল কুশিক। 
কৃশিকের পুর মহারাজ গাধি। গাধির কোনো পুত্র ছিল না, 
তাই তিনি সন্তান কামনায় বনে গিয়ে যজ্ঞানুষ্ঠান করতে 
লাগলেন। সেই যজ্ঞে তিনি এক কন্যা লাভ করেন, যিনি 
অনুপম সুন্দরী ছিলেন। তখন মহর্ষি বনের পুত্র বিখ্যাত 
তপস্বী খচীক রাজার কাছে সেই কন্যার পাণিপ্রর্থনা 
করলেন। রাজা গাথি বললেন কিশুনন্দন ! আপনি 
আমাকে শুর্করূপে এক হাজার এমন ঘোড়া এনে দিন, যা 
চাদের মতো কান্তিমান এবং বায়ুর মতো বেগবান 
সেগুলির একটি কান কষ্ণবর্ণের হবে।? 

সেকথা শুনে চাবনপুত্র খটীকমুনি জলদেবতা অদিতি- 
আপনার কাছে কৃষ্ণধর্ণের একটি কানসম্পন্ন, চন্দ্রের ন্যায় 
নারি | এবং বায়ুর ন্যায় বেগবান এক হাজার ঘোড়া 


চিক আছে, আপনি 
যেখানে মইন, সেখানেই এইরূপ ঘোড়া উপস্থিত হবে।" 
তখন 


বাক একটি হানে গিয়ে ঘোড়ার কথা চিন্তা করতে 
চিন্তা করতেই চন্দ্র ন্যায় কান্তিান এক হাজার 
ভিজ্রস্থী ঘোডা জল থেকে উদ্বিত হল। কনৌজের 
নিকটবর্তী সেই স্থান আজও অসশ্বতীর্থ নামে প্রসিদ্ধ । খচীক 
তখন সেই ঘোড়া গুলিকে কনার শুদ্ধস্বরূপ রাজা গাধিকে 
অর্ণণ খা আশ্চর্য হলেন 
তর 


ত্তন্ত 


যাতাকে সমস্ত ঘটনা জালালেন। সব শুনে তার মাতা 
বললেন- পুন্রী ! তোমার পতিন আমাকেও কৃপা করা 
উচিত। তাকে বলো, তিনি যেন আমাকেও পুত্র প্রদান 
করেন ; খচিকমুনি মহান তপ করেছেন, তিনি সব কিছুই 
করতে সক্ষ। মাতার নির্দেশে সতাবসতী শীগ্রই পতির কাছে 
গেলেন এবং মাতার কথা তাকে নিবেদন করলেন। তার 
মাতার অভিপ্রায় জেনে খচীক সত্যবতীকে বললেন 
“পরিয়ে! আমার কৃপায় তোমার মাতা অচিরেই এক গুণবান 
পুত্র লাভ করবেন, তোমার গ্রেমপূর্ণ অনুরোধ নিষ্ফল হবে 
না, তোমার গর্ডেও এক গুণবান পুত্র জন্মাবে, যাতে 
আমাদের বংশ পরম্পরা বজায় থাকে। তোমার মাতা তার 
ধতুঙ্গানের পরে বেন অশ্ব বৃক্ষকে আলিঙ্গন করেন আর 

ন তাহলে তোমরা দুজনেই পুত্র লাভ 
করবে। তোমাদের জানা আমি দুটি নন্ুপৃত চরু তৈরি 
করেছি, এর একটি তুমি খাও, অপরটি মাকে দিও। এরূপ 
করলে তোমাদের দুজনেরই পুত্র সন্তান জন্বাবে।” তা শুনে 
সত্াবতী খুবই আনন্দিত হল। সে সববথা মাকে গিয়ে 
বলল এবং চুর কথাও নিবেদন করল। সব শুনে তার মা 
মেয়েকে বলল-_ তোমার স্বামী অভিযানত্িত করে যে চরু 
তোমায় দিয়েছেন সেটি আমাকে দা এবং আমারটি তুমি 


ভা আমরা বন্ষও অদল- 
বদল ১ খাদি আমার কথা 
রলানগারে ীকমুলি অতাপ্ত | মল৷ 
বরদল করতে ইচ্ছুক হন। রাজকন্যা ভার লই করলেন এবং 


অনুশাসনপর্ব) 


স্থামী ভক্ত ও দযালু পক্ষের... 


কথোপকথন উল্লেখ 


দুজনেরই গর্ভ সধ্যার হল। মহর্ষি খচীক গর্ভবতী সত্তাব্তীর 
দিকে তাকিয়ে অত্তান্ত দুঃখিত হলেন এবং তাকে 
বললেন_-শুভে ! মনে হচ্ছে তেমরা চরু এবং বৃক্ষ 
সম্পূর্ণ ব্ৰহ্মতেজ সন্নিবেশিত করেছিলাম আর তোমার 
মাতার চরুতে সন্ত ক্ষত্রিয়োচিত শক্তি স্থাপন কয়েছিলাঘ। 
গুণসম্পন্ন ব্রাহ্মণ পুত্র জন্মগ্রহণ করবে আর তোমার মাতা 
এক বিশিষ্ট ক্ষত্রিয় সন্তানের জন্মা দেবেন ; কিন্তু তোমাদের 
গুণসম্পর ব্রাহ্মণ পুত্র জন্মগ্রহণ করবে তুমি এক ঘোর 
ক্ষত্রিয় পুত্রের জন্ম দেবে। মাতার স্নেহের বশে তুমি ঠিক 
কাজ করনি।” পতির কথায় সত্যবতী শোক-সন্তপ্ত হয়ে 
মাটিতে পড়ে গেলেন। কিছুক্ষণ পরে চেতনা ফিরে এলে 
তিনি স্থানীর পায়ে মাথা রেখে বললেন_ -কি্র্ষে! আমি 
করুন। আমার পুত্র যেন ক্ষত্রিয় না হয় বরং জামার শৌত্র 
আমাকে সেই বর প্রদান করুন।” মহাতপন্থী তখন তার 
পরীকে বললেন ঠিক আছে, তাই হৰে।! 


জনা দিলেন এবং রাজা গাধির যশ 


মহাতপনী৷ বিশ্বামিত্ৰ ব্রাহ্মণত্র লাভ 
লা y 
পুত্র অত্যন্ত তেজস্বী, তপন্থী, ব্ৰহ্মবেন্ডা, ব্রাহ্ম 
বৃদ্ধিকারী এবং গোত্রের প্রবর্তক ছিলেন। মধুচ্ছন্দা, 
দেবরাত, অক্ষীণ, শকুন্ত, বজ, কালপথ, যাজ্ঞবন্ধ্য, সণ, 
উলুক, যমদূত, সৈন্ধবায়ণ, বন্ুজঙ, গালব. 
বক্ষেত্রীব, আঙ্গিক, শিলযুপ, শিত, শুচি, চক্তক, 

, বাতয়ন, আশ্বলায়ন, শ্যামায়ন, গার্গা। জাবালি, 
সুশ্রুত, কারীষি, সংশ্রুতা, পর, পৌরব, তন্তু, কপিল, 
তাড়কায়ন, উপগহন, আসুরায়ণ, মার্দমর্যি, হিরণ্যাক্ষ, 


নাচিক, চাল্পেয়, উজ্জয়ন, নবতন্ু, বকনধ, সেয়ন, যতি, 
অস্তোরুহ, চারুমংস্য, শিরীরী, গার্দভি, উর্জযোনি, 


উদাপেক্ষী- নারদী__এঁরা সকলেই ছিলেন বিশ্বামিত্রের 
পুত্র এবং যদিও বিশ্বামিত্র ক্ষত্রিয় ছিলেন তা সত্তেও খচীক 
মুনি তার মধ্যে ব্রহ্ম তেজের আধান করেছিলেন যুধিষ্টির! 
আমি তোমাকে সোন, সূর্য এবং অগ্নির মতো ভেঙ্বী 


কিছুকাল পর সত্যবতী জামদগ্নি নামে এক উত্তম পুত্রের 


পন 
ভক্ত পুরুষদের গুণের কথা শুনতে চাই; কৃপা করে বলুন। 

ভীম্ম বললেন_ বুিষ্ঠির! এই ব্যাপারে তোতাপাখির 
সঙ্গে ইন্দ্রের যে বথাবার্তা হয়েছিল, সেই প্রাচীন 
কাশিরাজের কাহিনী বলছি, শোলো_ এক ব্যাধ বিষাক্ত 
বণ নিয়ে গ্রাম থেকে বেরিয়ে জঙ্গলে হরিণ খুঁজতে লাগল। 
এক ঘন জঙ্গলের নধো সে কয়েকটি হরিণ দেখতে গেল। 
তৎক্ষণাৎ সে তাদের লক্ষ্য করে তীর হুঁড়ল £ কিনতু লক্ষ্য 
ভুল হওয়ায় সেই বাণটি এক বিশাল বৃক্ষে গিয়ে বিদ্ধ হল। 
ফলে তীক্ক বিষ সমস্ত বক্ষে ছড়িয়ে পডল এবং বৃক্ষের ফল 
. গাছটিও শুকিয়ে যেতে লাগল। সেই 
তা পাখি বহুদন ধরে বাস করত। 
সেই বৃক্ষটির সঙ্গে খুব ছালোবাসা ছল, তাই বৃক্ষটি 


শুকিয়ে গেলেও সে গাছটি ছেড়ে কোথাও গেল না। সে 


বিশ্বাদিত্রের জন্মের কথা জানালাম। 
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সংক্ষিপ্ত মহাভারত 


[অমুশাসনপৰ্ব 


রে যাওয়া বন্ধ করল এবং খাওয়াদাওয়া তাগ করল। 
সেই ধর্মান্রা তোত্যপাখি কৃতভ্ঞতাবশত বৃক্ষের সঙ্গেই 
শুকিয়ে যেতে লাগল। তার উদারতা, ধৈর্য, অলৌকিক 
চেষ্টা এবং সুখ-দুঃখের সমান বৃত্তি দেখে ইন্টু আশ্চ্যান্থিত 
হলেন। তারপর তিনি ভাবলেন “এ কোনো আশ্চর্যের 
ব্যাপার নয় ; কারণ সর্বত্র, সব প্রাণীর ঘধো সব রকম 
ব্যাপার দেখা যায়। তারপর ইন্দ্র পৃথিবীতে ব্রাহ্মণের 


কাছে তার উত্তর জেনে মেন, তাই আপনাকে দেবতাদের 
রাজা করা হয়েছে। সুতরাং আপনি আমাকে এই বৃক্ষটি 
পরিত্যাগ করার কথা বলবেন না ; কারণ এই বৃক্ষ যখন 
জীবিত ছিল, তখন আমি এর সাহাযোই জীবন ধারণ 
করেছি, আর আজ যখন এর শক্তি নেই, তখন একে আগ 
করে চলে যাব, তাকী করে সম্ভব।? 

তোতার কোমল বাকা শুনে ইন্দ্র আনত প্রসম হলেন। 


রূপ ধারণ করে এসে পক্ষীকে বললেন__“পক্ষীদের 
নধো শ্ৰেষ্ঠ শুক ! আমি একটি কথা জানতে ইচ্ছা করি, 
তুমি এই বৃক্ষ হেড়ে যাচ্ছ না কেন ?? ইন্দ্র এই কথা 
জিজ্ঞাসা করায় তোতাপাখি যন্তক নত করে প্রণাম 
জানিয়ে বলল-_ দেবরাজ ! আপনাকে স্বাগত। 
আমি আমার তপোবনের সাহাযো আপনাকে চিনেছি।' 
তার কথা শুনে ইন্দ্র মনে মনে বললেন-_+বাহ ! কি 
অদভুত ঝাপার ! তারপুর বৃক্ষের প্রতি তোতাপাধির 
ভালোবাসার কারণ জিজ্ঞাসা করে বললেন-_শুক ! 
এই বৃক্ষতে কোনো পাতাও নেই, ফলও নেই, 
কোনো পাখিও এখন এতে বাস করে না। এতো বড় 
জঙ্গল এখানে রয়েছে, তুমি এই শুকনো গাছে কেন 
রয়েছ ? এখানে তো আরও মনেক গাছ আছে, যাদের 
কোটর পাতাদ্বারা চাকা থাকে, দেখতে সুন্দর-সবুজ এবং 
খাওয়ার জন্য বহু ফল-ফুলে পূর্ণ। এই বৃক্ষের জীবন শেষ 
হয়ে গেছে, এর আর ফল-ফুল প্রদানের শক্তি নেই। 
সুতরাং তুমি বিবেচনা করে এই শুকনো গাছটি ত্যাগ 
করো।? 

ভীষ্ম বললেন__খর্মাত্মা শুক ইন্দের কথা শুনে 
দীর্ঘশ্বাস ফেলে দীন স্বরে বললেন-_“দেবরাজ ! আমি এই 
বক্ষতেই জন্মেছি এবং বহু কিছু শিখেছি। এই বক্ষ আমাকে 


তিনি শুকের দয়াভাবে সন্তুষ্ট হয়ে বললেন তুমি আমার 


কাছে বর প্রার্থনা করো।' শুক তখন ধলল- এই বৃক্ষ 


যেন আগের মতো কলে-কুলে ভরে ওঠে।" তার ভক্তি 
এবং শান্ত-স্বভার দেখে ইন্দ্র আরও প্রসন্ন হলেন। তিনি 
তৎক্ষণাৎ অমৃত বর্ষণ করে সেই বৃক্ষকে সপ্তীবিত কবলেন। 
তখন আতে নতুন গাতা, শাখা এবং ফল উদগন হল। 


সন্তানের মতো রক্ষা করেহে এবং শক্রর আক্রমণ থেকে 
বাচিরেছে, তাই এই বৃক্ষের ওপর আমার জগাধ 


তোতার সুদৃঢ় ভক্তিতে সেই বৃক্ষ পূর্বের মতো হীসম্প্ন 
হয়ে উঠল এবং রও আয়ু শেষ হওয়ায় সে তার 


আমি একে ছেড়ে কোথাও যেতে চাই না। এর প্রতি আমার 
দয়াধর্ম পালন করছি। আপনি এই অবস্থায় আমাকে কেন 
বৃখা পরামর্শ দিচ্ছেন 7 অনোর ওপর দয়া করাই সাধু 
পুরুষদের সর্বোভন ধর্ম বলা হয়। সহশরাক্ষ ! দেবতাদের 
যখন বর্ম বিষয়ে কোনো সন্দেহ হয়, তন ভারা আপনার 


ব্যবহারের জনা ইন্দ্রলোক প্রাপ্ত 
হল। বাজন্‌ ! শুকের সঙ্গ পেয়ে বৃক্ষ যেমন তার হারানো 
শ্রী ও শক্তি লাভ করেছিল, তেমনই ভক্তিমান পুরুষের 


কৃতজ্ঞতাসম্পপন্ন 


ভাগ্য অপেক্ষা পু 
যুধিষ্টির জিজ্ঞাসা করলেন_ পিতামহ ! দৈব (ভাগা) 


এবং পুরষার্থের নধো শ্রেষ্ঠ কে? 

ভীষ্ম বললেন_ বুধিষ্টির ! এই কাপারে বশিষ্ঠ এবং 
ব্রহ্মার কথোপকখনরূপ এক প্রাচীন ঘটনার উদাহরণ 
দেওয়া হয়। পূর্বকালে মহর্ষি বশিষ্ঠ লোকপিতানহ ত্রলাকে 
জিজ্ঞাসা করলেন-_ প্রভু! প্রা এবং মানুধের প্রচেষ্টার 
মধ্যে কোনটি শ্রেষ্ট ? 

ব্ৰহ্মা বললেন__বীজ না হলে কোনো বন্ডুই উৎপন্ন হয় 


[রুষার্থের শ্রেষ্ঠত্ব 


নপুংসককে পতি স্বীকার করে নেওয়া নারীর মতো বৃথাই 
দুঃখ বহন করতে হয়। পুরুষার্থপূর্বক চেষ্টা করলে মানুনের 

-বিধান অনুসারে ফল লাভ হয় ; কিছু লিশ্চেষ্ট হয়ে 
বসে থাকলে দৈব কাউকে কোনো ফল দিতে পারে না। 
দেবতাগ্রণও নিজ পরাজয়ের আশঙ্কায় প্রায়শ মানুষের 
পারমার্থিক কাজে ভরংকর বিয়প্রদান করেন, কিন্তু পু্যাত্মা 
বাজ্তিদের কিছুই নষ্ট করতে পারেন না। পূর্বকালে রাজা 
যযাতি দৈববশত স্ব্গভৰষ্ট হয়েছিলেন, কিন্তু তার পৌত্রেরা 


না। বীজ থেকেই বীজ উৎপন্ন হয় এবং বীজ থেকে ফল 
অনুসারে তার ফল উৎপন্ন হয়। তেননই পাপ বা পুণ্য 
যেরূপ কাজ করা হর তেমনই ফল প্রাপ্ত হয়। বীজ বপন না 
করলে যেমন ফল পাওয়া যায় না. তেননই প্রারও 


পুরুষার্থ বিনা কাজ করে না। যে বাক্তি যেমন কর্ম করে সে 
তার ভালো বা মন্দ কর্মের ফল নিজেই ভোগ করে, জগতে 


এটি প্রত্যক্ষভাবে পরিলক্ষিত হয়। শুভ কর্ম করলে সুখ 
এবং পাণ করলে দুঃখ প্রাপ্তি হয়। পুরুষার্থী মানুষ সর্বত্র 


তাদের পুণ্য কর্মদ্বারা পুনরায় তাকে স্বর্গে প্রেরণ করেন। 
তেমনই ইলার পুত্র রাজর্ষি পুরুরবাও ব্রাহ্মণদের প্রচেষ্টায় 
স্বর্গ প্রাপ্ত হন। যেমন অগ্নির একটি স্ফুলিঙ্গ হাওয়ার 
সংস্পর্শে এসে ভয়াল অগ্নিতে পরিণত হয়। তেমনই দৈবও 
পুরুযার্ণের সহায়তায় বড় হয়ে ওঠে। তেল সমাপ্ত হলে 
যেমন প্রদীপ নিভে যায়, তেমনই কর্মনাশ হলে দৈবও 
বিনাশপ্রাপ্ত হয়। নিন্কর্ম ব্যক্তি বিরাট ধন ভাণ্ডার, 
কার ভোগ এবং নারী পেয়েও তা উপভোগ করতে 
সক্ষম হয না! যে বান্তি দান করার জনা নির্ধন হয়ে 


নানা 


সম্মান লাভ করে : কিন্তু যে নিষকর্মা, সে অসহ দুঃবভোগ 
করে। মানুষ তপসার দ্বারা রূপ, সৌভাগা, নানাপ্রকার রত্ন 
লাভ করে। এইরূপে কর্ম দ্বারাই সব কিছু পাওয়া সম্ভব হয়. 
কিন্তু ভাগোর অপেক্ষায় বসে থাকা নিষ্র্ম ব্যক্তি কিছুই পায় 
না। জগতে পুরুষার্থ দারা স্বর্গ, ভোগ, প্রতিষ্ঠা ও বিদ্ঃ_ 


ই * বাকি কাছে তার সংকর্মের জন্য 


তাহলেও তর দেবতাদের দু 


উল জগতে 


এ সবই উপলব্ধ হয়। নক্ষত্র, নাগ, যক্ষ, নদ সর্ব এবং বায়ু | কোনো উলোগহীন -ফুলে পূর্ণ হতে দেখা 
প্রভৃতি দেবতা পুরুঘার্থ দ্বারাই মনুষ্যলোক থেকে [ধায় না। দৈবের এমন ক্ষমতা নেই যে কুপথে যাওয়া 


মল করেছেন। যেব্যন্ডি চেষ্টা করে না; সে 
, এশ্বৰ্য, দুৰ্লভ লক্ষ্মী কিছুই প্রাপ্ত হতে সক্ষম হয় 


কৃপণ, নপুংসক, উদ্যোগরহিত, কাজ করতে অনিচ্ছুক 
€ শৌর্ব-ও তপসাাহীন পুরুম ধন লাভ করতে পারে না। 


ব্যক্তিকে সুপথে আনয়ন করবে। শিষা যেমন গুরুকে 
অনুসরণ কতর- দৈবও তেমন পুরুষার্থকেই অনুসরণ করে 
খাকে। অর্জিত পুরুষার্থই যেখানে চায় দৈবকে সঙ্গে নিয়ে 


বার। বশিষ্ঠ ! আনি পুরুষার্থের পরিণাম দেখেই তোমাকে 


যে যান্তি চেষ্টা না করে দৈবের অপেক্ষায় বসে থাকে, সে 


এইসব কথা জ্ানালাঘ। 


কর্মের ফল বর্ণনা এবং শ্রেষ্ট ব্রাহ্মণদের প্রশংসা 


ঘুধিঈর জিজ্ঞাসা করলেন-__পিতামহ্‌ ! এবার শুভ 
বর্ণনা করুন। 
তুমি যা জিজ্ঞাসা করছ. তা 
হসোর বিষয় ; কিন্তু তোনাকে বলছি, 
নো! মৃত্তার পর পুরুষের যেমন গতি হয়, তাও বর্ণনা 
যে অবস্থায় যে গুড বা অনু কর্ম করে, অনা 
জন্ম ধারণ করলে সেই অবস্থায় সেই কর্মফল ভোগ করে। 
পেন্ির দ্বারা যে কর্ম করা হয়, তা কখনো বিনাশপ্রাপ্ত হয় 
না, তাই মানুষের কর্তবা হল গৃহে ঘদি কোনো অতিথি 
আসে তাকে প্রসন্ন দৃষ্টিতে দেখা, তার সেবায় মন দেওয়া, 
নিষ্ট লাকো তাকে সন্তুষ্ট করে রাখা, তাকে ভালোভাবে 
আদর-আপায়ন করা এবং যাওয়ার সময় তাকে কিছুদূর 
এগিয়ে দেওয়া-_এই পাঁচটি কাজ করাকে গৃহস্থের জনা 
পঞ্চ দিল যজ্ঞ বলা হয়। যে ক্লান্ত-পরিশ্রান্ত অপিরিচিত 
খককে প্রসন্নভাবে অন্নদান করে, সে মহাপুশ্যফল প্রাপ্ত 
করে। যে অভির পূজার জনা আসন, পা যোওয়ার জল, 
অন এবং থাকার স্থান দেয়, সেই অতিথি- 
ও পঞ্চ দক্ষিণ যজ্ঞ বলা হয়। 

যে বান্তি কোনো ব্রত ধারপপূর্বক উন্মুক্ত স্থানে শয়ন 
করে, তার অনা জন্মে উত্তম ও শয্যা লাভ হয় । 
নিযমপূর্বক চীর ও রন্কলধারণকারী বস্তু ও অলংকারাদি 
শান্ত হয়। যোগ ও তগস্যা় প্রবৃত্ত বাক্তিগণ উত্তম বাহন 
উপাষনাকারী রাজার শক্তি বৃদ্ধি হয়। য়ে 
যাক মাথা বলিয়ে তপস্যা করে, জলে দীড়িয়ে থাকে এবং 
শয়ন করে, সে মনোবাঞ্ছিত গতি লাভ করে। 
রণভ্রমিতে বীরশযা (নৃত্য) প্রাপ্ত হয়, সে 
র দ্বারা ধন প্রাপ্তি হয়, হৌনত্রত প 
নির্দেশ পালন করানোর (বাকসিদ্ধি) 
তপস্যার ছাবা ভোগ সামগ্রী লাভ হয় এবং 


লাভ করে। আঁ 


না 


করে। নিরাহার ব্রতথারীরা শ্বর্গলাড করে । যে ব্যক্তি দ্বাদশ 
বৎসরের জনয ্রতীক্ষা নিয়ে অন্পত্যাগ করে এবং তীর্থললান 
করে থাকে, সে রণক্ষেত্রে প্রাণতাগকারী বীরদের থেকেও 
উত্তম লোক লাভ করে। যে সম্পূর্ণ বেদাধায়ন করে, সে 
তৎক্ষণাৎ দুঃখ থেকে যুক্তি পায় এবং যে মানসিক ধর্ম 
আচরণ করে, গে সথর্গলোক গ্রাপ্ত হয়। গো-বৎস যেমন 
সহস্র গাভীর মধ্যে নিজের জন্মদাত্রী গাভীকে চিনে নেয়, 
তেমনই কর্মফলও সেই কর্মকারী ব্যক্তিকে অনুসরণ করে। 
ফুল ও ফল যেমন কারে দ্বারা প্রেরিত না হয়ে আপনা 
থেকেই বিকশিত হয়, তেমনই পূর্বজন্মের কৃতকর্মের ফল 
আপনা থেকেই কাজ করে। মানুষ জরাপ্রস্ত হলে তার চুল, 
দাত, চোখ এবং কানও জীর্ণ হয়ে যায়, শুধু তৃষ্ণা জীর্ণ হয় 
না। মানুষ যে কার্যের দ্বারা পিতাকে প্রসন্ন করে, তাতে 
প্রজাপতিও প্রসন্ন হন। আতা সন্তুষ্ট হন, এমন কর্মদারা 
পৃথিবীরও পূজা করা হয় এবং যার দ্বারা উপাধ্যায় তৃপ্ত হন, 
তাতে ব্রন্মের পূজাও সম্পন্ন হয়ে যায়। যে বাক্তি এই 
ধর্ষেরই সমাদর করা হয়েছে। যে ব্যক্তি এগুলিকে অনাদর 
করে, তার সমস্ত যজ্ঞাদি-কর্ম নিষ্ফল হয়ে যায়। এইরূপ 
শুভাশুড ফলপ্রাপ্তির সম্বন্ধে মুনিবর ব্যাস যা বলেছিলেন, 
সেমব আমি তোমাকে শোনালাম। এখন আর কী শুনতে 
চাও? 

বৃধিষ্টির জিজ্ঞাসা করলেন__পিতাযহ ! জগতে কে 
পূজনীয় ? আপনি কাকে বন্দনা করেন ? কী আশা 
করেন ? গভীর সংকটে আপনি কাকে শ্মরণ করেন ? 
'হহলোকে ও পরলোকে হিতকারক কাজ কী ? ভাগনি কৃপা 
করে আমাকে এই দর বলুন। 

উম্ম বললেন__যুধিষ্টির! থে বংশে শিশু থেকে বৃদ্ধ 
পর্যন্ত পরম্পরাগত ধার্মিক কার্য পালন করা হয় এবং তার 


নবি হয়। অহিংসা-ধৰ্ম আচরণে 
বং জারোগা লাভ হয়। ফল-মূল আহারকারী 
আহার করে থাকা বাক্তি স্বর্গলোক 
পরাসকারী বাক্তি সর্বত্র সুখ পায়। 


জীবন নির্বাহ করে, অগ্নি 


জন্য কেউ কোনোরপ দুঃখের অনুভব করে না, আমি সেই 
বংশের আশা রাখি। যারা বিনীতভাবে বিদ্যাভাস করে, 
ইন্দ্রিয় সংযম করে এবং মিষ্ট ভাবা বলে যাঁরা শান্ত, 
সদাচাররী, অক্ষর তত্বজ্ঞানী এবং সংপুরুষ তাদের কাছ 
থেকে মেঘের মতো গন্তীয় স্বরযুক্ত কল্যাণময় মনোহর বালী 
শোনা যায়। রাজা সেই মহাত্মাদের কথা শুনলে, সেগুলি 


থাকে, সে রাজ লাভ 


তাকে ইহলোকে ও পরলোকে সুখী করে। যে প্রতিদিন 


অনুশাসনপর্ব! 


শৃগাল ও বানরের কথা_ প্রতিজ্ঞা করে ব্রাহ্্মণকে না দেওয়া এবং তার ধন নিয়ে নেওদ়ার দোষ 


তদের বচন শোনে, সে বিশেষ জ্ঞামসম্পন্ন হয়! এইরূপ 
সাধুবযক্তি এবং তার শ্রোতাদের আমি সর্বদা সঙ্গ কামনা 
করি। যারা পবিব্রভাখে ব্রাহ্মণদের তৃপ্তির জন্য সুন্দরভাবে 
শ্লাম্না করা খাদ্য পরিবেশন করে, তারাও আমার খুব প্রিয়। 
পুত্র! কুলীন, ধর্মাস্থা। তপন্নী এবং বিদ্বান ব্রাহ্মণের কথাই 
নেই, আমি যদি সাধারণ ব্রাহ্মণও হতাম, তা হলে নিজেকে 
ধন্য মনে করতাম! এই জগতে তোমার থেকে প্রিয় আমার 
আর কেউ নেই, কিন্তুরাঙ্গণ আমার কাছে তোমার থেকেও 
প্রিয়। শুধু তাই নয়, আমি পিতা, পিতামহ এবং সুহৃদদেরও 
কনো ব্রাহ্মণের থেকে প্রিয় বলে মনে করিনি। আমি 
কখনো কোনো ব্রাহ্মণের ক্ষতি করিনি। আমি মন, বাক্য. ও 
কর্মবারা ব্রাহ্মণদের জন্ম যে সামান্য উপকার করেছি, তার 
ফলেই এই শরশবযাতেও আমি কষ্ট অনুভব করছি না। 
পুণাবানরা যে নির্মদ ও পবিত্রলোক প্রাপ্ত হয়, তা আমি 


এখান থেকেই দেখতে পাচ্ছি। এবার শীঘ্রই আমি 
চিরকালের জন্য সেই লোকে যার। 

যুধিষ্ঠির ! যেমন নারীদের পাতি সেবাই জগতে গরম 
ধর্ম, পতিই তার দেবতা এবং পরমগাতি বলা হয়, 
ক্ষত্রিয়দের ব্রাহ্মণ সেবাই পরমধর্ম এবং ব্রাহ্মণ দ্বেতা ও 
পরমগতি। ক্ষত্রিয় যদি শত বৎসর বয়ন এবং ্রা* 
বৎসরের হয়, অ সত্বেও তাদের পুত্র এ 
জানতে হবে, পিতা ব্রাহ্মণ এবং 
ব্রাহ্মণদের পুত্রের নায় রক্ষা, গুরুর ন্যায় উপাসনা এবং 
অগ্ির ন্যায় পরিচর্যা করা উচিত। সরল, লতাবাদী এবং 
সমস্ত প্রাণীর হিতে বত শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণদের নর্বদ সেবা করা 
উচিত। যুধিষ্টির ! তোমার সর্বদা এইদিকে দৃষ্টি রাখা ও 
ঘেত্রাহ্মণের গৃহে জীবিকা নির্বাহের জনা প্রয়োজনীয় সামন্রী 
যথেষ্ট পরিমাণে আছে কি মা। 


শৃগাল ও বানরের কথা-প্রতিজ্ঞা করে ব্রাহ্মণকে না দেওয়া 
এবং তার ধন নিয়ে নেওয়ার দোষ 


যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করল্দেন--পিতামহ ! যারাব্রঙ্গীণদের 
দান দেবার প্রতিজ্ঞা করে পরে লোভপূর্বক না দেয়, তাদের 
কী গতি হয়? 

ভীষ্ম বললেন_-পুত্র ! যে দান করার প্রতিজ্ঞা করেও 
দেয় না, সে সারা জীবনে সম্পাদিত হোম, দান 
এবং তণস্যাদি যে পুণাকর্ম করে, সব নষ্ট হয়ে যায়। ধর্মজ্র 
বাক্তিরা বলেন যে এক হাজার শ্যামকর্ণ অশ্ব দান করলে 
তবেই প্রতিজ্ঞা ভঙ্গের পাপ হতে মুক্তি হয়। এই বিষয়ে 
শিয়াল এবং বানরের সংবাদরূপ এক প্রচীন কাহিনীর 
দৃষ্টান্ত দেওয়া হয়। পূর্বকালে, এক শিয়াল এবং এক 
বানরের এক স্থানে সাক্ষাৎ হয়। এরা দুজনে পূর্বজন্ো ঘারুষ 
ও পরস্পরের বন্ধু ছিল। এই জন্মে শিয়াল ও বানররূপে 
জনা হয়েছে। শিয়ালকে শ্মশানে নৃতদেহ খেতে দেখে 
পূর্বজন্মের কথা স্মরণ করে বানর ধলল-_ভাই ! পূর্ব 
এমন কী ভয়ংকর পাপকর্ম করেছিলে 
যে তোথাকে এই শ্মশানে গলিত, ঘৃণ্য মৃতদেহ খেতে 


শয়াল উত্তর দিল-_- শামি ব্রাহ্মণ্‌কে দান করল 


বলল-_ "আন সর্বন। ব্রা 


প্রতিজ্ঞা করেও তা দিইনি : সেই পাপের জনা আমাকে এহ 


তান, সেই পাণে বানর হয়োছ। 


1372 


সংক্ষিপ্ত মহাভারত 


[অনুশাসনপর্ব 


কখনো ব্রাহ্মণের ধন নেওয়া উচিত লয়, তাদের সঙ্গে 
কখনো রিবাদ করা উচিত নয় এবং যদি তাদের কিছু দান 
করার প্রতিজ্ঞা করা হয়ে থাকে, তবে তা অবশাই দিয়ে 
দিতে হয়।' 

অপহরণ করা উচিত নয় ব্রাহ্মণ যদি কোনো অপরাধ করে, 
তা ক্ষমা করে দেওয়া উচিত। বালক, দরিদ্র বা দীন হলেও 
কোনো ব্রাহ্মণকে অপমান করা উচিত নয়। তাকে কোনো 
আশা দিতে নেই, এবং যদি তা দেওয়া হয়, তবে অবশাই 
পূর্ণ করা প্রয়োজন ; কারণ আশা দিয়ে তা পূর্ণ না করলে 
ব্রাহ্মণ ত্ুদ্ধ হয়ে অভিশাপ দিতে পারেন। কিন্তু সেই ব্রাহ্মণ 


যখন ভাশাপূর্ণ হলে আশীর্বাদ প্রদান করে তখন তা দাতার 
কাছে উষধের সমান হয়ে তার পুত্র-পৌত্র, স্বজন-বান্ধব, 
মন্ত্রী, নগর-দেশের কল্যাণ করে শক্তিশালী করে তোলে। 
পৃথিবীতে সহস্র কিরণসম্পন্ন সূর্যদেবের প্রচণ্ড তেজের 
মতো ব্রাহ্মণের তেজও পরিলক্ষিত হয়। তাই যারা উত্তম 
বংশে জল্মপ্রহশ করতে ইচ্ছুক, তাদের ব্রাহ্মণকে দেওয়া 
প্রতিজ্ঞা অবশাই পালন করতে হয়। ইহলোকে ব্রাহ্মণকে 
দান করলে দেবতা ও পিতৃপুরুষ সন্তুষ্ট হয ; তাই বিছান 
ব্রাহ্মণকে অবশ্য দান করা উচিত। ব্রাহ্মণ মহ্যতীর্থ বলে গণ্য 
হন। তারা কোনো সময় গৃহে এলে আদর-আপ্যায়ন না 
করে তাদের যেতে দিতে নেই। 


শুদ্রকে বিশেষ উপদেশ দেওয়ায় অনর্থ প্রাপ্তি _এক শূদ্র ও মুনির কাহিনী 


যুধিষ্চিয় জিজ্ঞাসা করণেন__পিতামহ ! কোনো ঝাক্তি 
যদি সৌহার্বশত কোনো অধম জাতির ব্যক্তিকে গৃঢ় 
উপদেশ প্রদান করেন, তবে তার কোনো দোষ হয় কি ? 
আমি সেটি সঠিকভাবে শুনতে চাহ ; কারণ ধর্মের গতি 
অতান্ত সক্ম। 

ভীষ্ম বললেন-_পুত্র ! কোনো দীচ জাতির মানুষকে 
উপদেশ প্রদান করা উচিত নয় ; কারণ বলা হয় যে এতে 


উপদেশ প্রদানকারীর মহা দোষ হর। এই বিষয়ে একটি দৃষ্টান্ত 
শোনো, যা দুঃখে পতিত এক নীচ জাতির ব্যক্তিকে উপদেশ 
দেওয়ার সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত । 


হিমালয়ের নিকট এক অতি সুন্দর পবিত্র আশ্রম ছিল, 


বেশে এখানে থাকতে পারবে না। তোমার এখানে থাকার 
হলে উচ্চবর্ষের সেবা করে থাকতে পারো। সেবার দ্বারাই 
নেই? 

কুলগতির কথা শুনে সেই শূদ্র ভাবতে লাগল এখন 
আমার কী করা উচ্ত ? শৃদ্রের জনা শাস্ত্রের বিধান যদি 
এরূপই হয়, তাহলে আমি তাই করব যাতে আমার মঙ্গল 
হয়। এই কথা ভেবে সে আশ্রম থেকে চলে গিয়ে দূরে এক 
প্ণকুটির তৈরি করে সেখানে যজ্ঞ বেদী, থাকবার জায়গা, 
দেবালয় নির্মাণ করে নিয়মপূর্বক বাস করতে লাগল। সে 


সেখানে সিদ্ধ এবং চারণরা বিচরণ করতেন। তার 


প্রত্যহ নিয়ন অনুসারে স্নান করে দেবালয়ে গিয়ে দেবতার 


আশেপাশের বনদেশ সর্বদা ফল-ফুলে পূর্ণ থাকত। সে 
আশ্রমে ব্রত ও নিরমপালনকার্ী বন্ড তপন্নী ও তেজস্মী 
ব্রাহ্মণ বাস করতেন। সেখানে সর্বত্র বেদমন্তের ধ্বনি শোনা 
যেত। বহু বালখিলা খষি এবং সন্যাসী সেই আশ্রমের 
শোভা বৃদ্ধি করতেন। সেখানে একদিন এক শূদ্র এল। 
আশ্রমবাসী মুনিরা তাকে স্বাগত জানালেন ; সেই শূদ্রের 
তপস্যা করার ইচ্ছা হল এবং সে কুলপতির চরণ 


পুজা, বলি ও হোম করত, কলাহার করে ইুন্্রিয়কে বশে 
রাপত। তার কান্ছে অন্ন, ফল হআাদি যা কিছু থাকত তা 
অতিথি সেবায় বায় করত। এইভাবে নিয়ন পালন করতে 
করতে সেই শূত্র মুনির বহুদিন অতিক্রান্ত হল। একদিন এক 
খুনি সৎসঙ্গের জন্য সেই লাশ্রমে পদার্পণ করলেন। শৃদ্র 
বিবিমতো আদর-আপ্যায়ন করে কে সন্বষ্ট করল। সেই 
তেজন্ী বর্মা্া খান তারপর বহুবার সেই শৃদ্রের সঙ্গে 


স্পর্শ করে বলল-___“দ্রিজবর ! আমি আপনার কাছে ধর্মের 


উপদেশ শুনতে চাই, আপনি কৃপা করে আমাকে শাস্তুমতে | তপন্ী 


সয়্যাস দীক্ষা দিন। আমি নীচ শৃদ্ব বর্ণ, আপনার শরণাগত। 


আমার ওপর প্রসন্ন হোন।' কুলগতি বললেন- "পুত্র ! 


সাক্গাৎ করার জনা আসতে লাগলেন। সেই শৃদ্র একবার 
“খুনে ! আমি পিতৃ: 


মুনি ‘তিক আছে? রিল 


অনুশাসনপর্ব] 


শৃদ্রকে বিশেষ উপদেশ দেওয়ায় অনর্ প্রাপ্তি এক শৃছ ও মু 
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তখন শূদ থষিকে পাদ্য অর্থা নিবেদন করে জঙ্গল থেকে 
কুশ, আসন, অল্প ইত্যাদি শ্রাদ্ধের দ্রব্য সংগ্রহ করল। 
তারপর তপস্বী মুনির আদেশানুসারে বুদ্ধিমান শূল্র শ্রান্দের 
দ্ৰব্যসমূহ বিধিবদ্ধভাবে সমর্পণ করল। শ্রাদ্ধ কার্য সমাপ্ত 
হলে মুনি শৃদ্রের কাছ থেকে বিদায় নিলেন এবং শৃদ্র 
ধরমমার্গে ছিত হল। 


আমাকে শ্রান্ধবিষয়ে উপদেশ প্রদান করেছিলেন। আসন, 
কুশ ও হরা-কবোর বিধি জানিয়েছিলেন। সেই কর্মদোষেই 
আপনি পুরোহিনতরূপে জন্মত্তহশ করেছেন সার আমি রাজা 
হওয়ার 'সৌভাগা লাভ | আমার লাভের জলা 
উপদেশ প্রদানের ফল আপনি এইভাবে প্রাপ্ত হয়েছেন। 


সেই কথা ভেবেই জামার হাসির উদ্রেক হয়। আপনাকে 


রে 


তারপর দীর্ঘকাল ধরে তপস্যা করে সেই শৃদ্র বনেই 
প্রাণআগ করে নিজ পুণাপ্রজবে এক রাজবংশে মহা 
তেজস্বী বালকরূপে জন্মগ্রহণ করল। সেই তপস্থী খষিও 
মৃত্যু প্রাপ্ত হয়ে সেই রাজবংশেরই পুরোহিতের গৃহে জন্ম 
নিলেন। এইভাবে সেই শুদ্র এবং খুনি একই স্থানে 
জন্মালেন। তারা একসঙ্গে নানা বিদ্যায় পারদর্শী হলেন। 
খষি বেদ, কল্প, জোতিমশাস্তরে পূর্ণ পাণ্ডিত্য লাভ করলেন, 

ংখ্াশান্ত্েও তদের অত্যন্ত অনুরাগ ছিল। কিছুদিন পর 
বৃদ্ধ রাজার দেহাবসান হল। প্রজারা তখন রাজকুমারকে 
রাজা করল। রাজা হয়ে তিনি পুরোহিতের গৃহে জন্ম 
নেওয়া সেই খষিকেই পুরোহিত করলেন। পুরোহিতকে 
সর্বকাজে সামনে রেখে তিনি ধর্মপূর্বক সুখে প্রজাপালন 
করতে লাগলেন। পুরোহিত প্রতাহ রাজার সামনে যখনই 
পুণ্যাহবাচন করতেন বা কোনো ধার্মিক কার্য করতেন, 
রাজা তাকে দেখে হেসে উঠতেন। পুরোহিত রাজার এই 
বাবহার বহুদিন লক্ষ্য করলেন এবং নিজেকে উপহাস্য 
মনে করে দুঃখিত হতেন। একদিন তিনি একান্তে রাজার 
সঙ্গে সাক্ষাৎ করে বললেন __'রাজ্জন্‌ ! আপনি যদি 
আমার ওপর প্রসন্ন থাকেন, তাহলে আমি একটি বর 
প্রার্থনা করি। কিন্তু তার সাগে আপনি প্রতিজ্ঞা করুন, আমি 


অপমান করার জনা আমি উপহাস করি না, কারণ আপনি 
আমার গুরু। আপনাকে যে আপনার তপস্যার বিপরীত 
ফল ভোগ করতে হচ্ছে, তারজন্য আমার দুঃখ ও সম্ভাপ 
হচ্ছে৷ আপনার পূর্বজন্মের কথা আমার স্মরণ আছে, তাই 
আপনাকে দেখে হাসি। আপনার অত বড় তপস্যা শুধু 
আমাকে উপদেশ দেওয়ার জনাই নষ্ট হয়ে গেল, ভাই 
পুরোহিতের কাজ ছেড়ে এখন চেষ্টা করুন, যাতে পরজগ্মে 
এর থেকেও নীচ জন্ম না নিতে হয়। 

জম্ম বললেন__রাজ। যখন পুরোহিতকে যাওয়ার 
নির্দেশ দিলেন, তখন তিনি সমস্ত অর্থ জমি-বাড়ি 
ব্রাহ্মণদের দান করে দিলেন এবং বিদ্বান ব্রাহ্মণদের 
নির্দেশানুসারে কঠোর ব্রত পালন করে বহু তীর্থে স্নান 
করলেন। ব্রাহ্মণদের গাভী এবং নানা জিনিস দান করে 
নিজ অন্তঃকরণ পবিত্র করলেন। তারপর মনকে বশীভূত 
কবে তিনি পূর্বজন্মের আশ্রমে গিয়ে কঠোর তপদ্যায় রত 
হলেন। তপস্যার প্রভাবে তিনি পরমসিন্ধি লাভ করলেন 
এবং সেই আশ্রমে বসবাসকারী অন্যানা সব ঝাষিদের 
সম্মানভাজন হয়ে উঠলেন। যুধিষ্ঠির! যদিও তিনি পূর্বজন্ে 
মহাথাষি ছিলেন, তা সত্তেও শূদ্রকে উপদেশ দেওয়ায় তিনি 
অত্যন্ত কষ্টে পড়েছিলেন। সুতরা bs 
বর্ণের মানুষকে উপদেশ প্রদান করা নয়। পরান্সীণ, 


বা জিজ্ঞাসা করব, তার সঠিক ্ 
লেন-__“নিশ্চাহি, যদি জানা থাকে তাহলে 

উত্তর দেব।' 

পুণযাহবাচনা করি বা কোনো ধর্ম কৃত্য করি বা শান্তি হোম 

হত্মাদি কাজে প্রবৃত্ত হই, তখন আপনি আমার দিকে 

অ্রকিয়ে হাসতে থাকেন, এর কারণ কী ? আপনি বিনা 

কারণে হাসেন না, এর নিশ্চয়ই কোনো কারণ আছে, 


আমি যখন 


কবত্রির এবং বৈশ্য এই তিন বর্ণকে দ্বিজ বলা হয__ এদের 
নধো উপদেশ দাল করলে ব্রাহ্মণ দোষের ভাগী হয় না। 
চিন্তা করে উপদেশ দান করা উচিত। অর্থ লাভের আশায় 
উপদেশ প্রদানকারী মানুষ নিজেই ধর্মের হানি করে। কেউ 
প্রশ্ন করলে ভালো করে ভাবনা-চিন্তা করে স্থির সিদ্ধান্তে 
এসে তার উত্তর দেওয়া উচিত এবং উপদেশ এমনই হওয়া 


কে সেটি বলুন। আমি সেটি জানার জনা উৎসু 


আছি।' রাজা বললেন__“বিপ্রবর ! ঘানি পূর্বজন্মে শৃজ 
জার আপনি মহাতপন্রী ব্রাহ্মণ ছিলোন। তখন 


আপনি আমার ওপর কৃপা করে অত্যন্ত লেহের সঙ্গে 


ের শ্রী বৃদ্ধি তয়। রাজন, ! উপদেশের 
সম্পর্কে সব কথ। তোমাকে জানালাব। নীচকে উপদেশ 
» তাই তাদের উপদেশ 


দেওয়া উচিত নয়) 
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যুধিষ্ঠির ভিজ্ঞাম। করলেন-_পিতানহ ! যেসব য্যক্তি 


যথার্থভাবে জীবন অতিবাহিত করতে চায় অদের কী করা 
উচিত ? কীরূণ স্বভাব ধারণ করে জীবন যাপন করা 
উচিত ? 

ভীপ্ম বললেন-_ পুত্র! শরীরের তিনটি, বাকোর চারটি 
এবং মনের তিনটি__এইরূপ মোট দশপ্রকারের কর্ম ত্যাগ 
করা উচিত। হিংসা, চুরি এবং প্রস্তীগমন- ভিনটি 
শরীরদ্বারা হওয়া পাপ, এগুলি সর্বত্োভাবে পরিত্যাগ করা 
কর্তা! বৃথা বাকাবাধ, নিষ্ঠুর কথা বলা, পরনিন্দা ও থিথ্যা 
বলা__-এই চারটি বাকাছারা হওয়া পাপ। এইগুলি কখনো 
মুখে বা মনে আনা উচিত নয়। অন্যের ধন আত্মসাৎ করার 
চেষ্টা না করা, সর্বপ্রাণীর ওপর ভালোবাসা রাখা এবং 
কর্ণের ফল অরশাই পাওয়া যায়__এই কথায় বিশ্বাস রাখা 
এই তিনটি জাচ্রণ মনের দ্বারা করা উচিত। এগুলি সর্বন 
করা চিত্র এবং এর বিপরীত অপরের ধনে লোভ করা, 
সমস্ত প্রাণীর সঙ্গে শত্রু ভাব রাখা এবং কর্মকলে বিশ্াস না 
করা__এই তিনটি মানসিক পাপ, এর থেকে সর্বদা 
দূরে থাকা উচিত। তাই মানুষের কর্তব্য হল যেন সে 
কায়মনোবাকো কখনো অশুভ কর্ম না করে ; কারণ শুভ- 
অশুভ যেমন কর্ম সে করে, তদনুসারে তাকে এর ফল 
ভোগ করতে হয়। 

যুধিষ্ঠির জিজ্জাসা করলেন__পিতানহ! বিদ্বানদের কথা 
হল যে দৈবকাৰ্যে ব্াহ্মাণকে পরীক্ষা করা উচিত নয়, কিছু 
শ্রাদ্ধে অবশাই তাকে পরীল্ষা করবে। এর কারণ 

ভীগ্র বলন্দেন_পুত্ত ! যজ্ঞ-হোম ইতাদি দেবকাৰ্ের 
সিদ্ধি ব্রাহ্মণের অধীন নয়, দেবতার অধ্বীল। যজমানেরা যে 
দেবতাদের কৃপাতেই যত করে থাকেন ভাতে কোনে৷ 
সন্দেহ নেই। কিন্ত শ্রাদ্দ-কর্মের সিদ্ধি ব্রাহ্মণদেরই অধীন 
সুতরাং এতে সৰ্বদা বেদবেন্ত৷ প্রাহ্মণদেলই আমন্ত্রণ করা 
উচিত, বুদ্দিযান নার্ফণ্ডেয় অনেক আগেই একথা বলে 
রেখেছেন? 

র জিজ্ঞাসা করলেন__-পিতামহ! যিনি অপরিচিত 


ভীত্ম বললেন-_-এই বিষয়ে পুষ্নী, কাশাপ, অস্রি 
এবং না্কখডের মুপি__এই চারজন তেজন্বীদের নত 
শোনো। 

পৃথ্বী বললেন__ মহাসাগর নিক্ষিপ্ত মাটির চেলা যেমন 
তৎক্ষণাৎ গলে নষ্ট হয়ে যায়, তেখনই যাজন, অধ্যাপন 


এবং প্রতিগ্রহ__এই তিন বৃত্তিদ্বারা জীবিকা নির্বাহকারী 
ব্রাহ্মণের সমন্ত দু্বর্ম বিনাশপ্রাপ্ত হয়। 


কাশ্যপ বলেন-_ যে প্রাঙ্গণ শ্ীলবর্জিত, তার সাংখ্য 
পুরাণ ও ছয় অঙ্গসহ অর্জিত বেগের জ্ঞান এবং উত্তম কুলে 
জন্স-_এই সব মিলেও তাকে উত্তম গতি প্রদান করতে 
পারে না! 

অগ্নি বলেন--যে ব্রাহ্মণ অধ্যয়ন করে নিজেকে অত্যন্ত 
বড় পণ্ডিত বলে মনে করেন এবং নিজ পান্ডিতো গর্ব 
করেন এবং যিনি নিজের বিদ্যাশক্তির দ্বারা অন্যের যশ্‌ লাশ 
করেন, তিনি ধর্মভ্ষ্ট হয়ে সত্য পালনে বঞ্চিত হন, তাই 
তিনি বিনাশশীল লোক প্রাপ্ত হন। 

মার্কণ্ডেয় বলেন_ বদি তুলাদণ্ডের একদিকে এক 
হাজার অশ্বমেধ যজ্ঞ এবং অপরদিকে সত্যকে রেখে ওজন 
করা হর তাহলে অগ্রমেধ যজ্ঞের ফল হয়তো সতের 
অর্ধেকের কাছাকাছিও হনে না। 

ভীম্ম বললেন_ বুধিষ্টির ! এইভাবে অপার তেজ 
পৃথ্বী, কাশাপ, অগ্নি এবং মার্কপ্ডেয় ব্রাহ্মণদের বিষয়ে 
নিজেদের মত দিয়ে চলে গেলেন। 

খৃৱিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করলেন-_গিতামহ! ব্রহ্মচারী ব্রাহ্মণ 
যদি শ্রান্দে আহার করে তাহলে (তার ব্রত নষ্ট হওয়ায়) 
অকে প্রদন্ত দান কী করে সফল হবে? 
বললেন-_বাজন্‌ ! গুরু যাকে দি্দিষ্ট বৎসর 
বলা হয়। এরূপ বেদ-পারক্ষম আদিটটী প্রাহ্মণ বদি শ্রাঙ্ছের 
পরত স্বতই নষ্ট হয়ে যায় 
(এতে দাতার দান দূষিত হয় না) 


কেন দানের উপযুক্ত 


যুপিষ্ছির জিঙ্যাসা করটলন- পিতামহ! বিদ্বানরা বলেন 


ন যোগ আৰহ্মণদের 


স্মৃতিতে এইরূপ ভল্লেখ 


অনুশাসনপর্ব] 


যুধিষ্ঠিরের বিবিধ প্রশ্নের উত্তর এবং দানের উপযুক্ত উত্তম পাত্রের লক্ষণ 


1375 


যে, ধর্মের অনুষ্ঠান পদ্ধতি এবং ফল বন্ধ প্রকারের : কৃপা 
করে বলুন তার কারণ কী ? 

জীন্ম বললেন--পুত্ৰ ! অহিংসা, সত্য. অক্ৰোধ, 
কোমলতা, ইন্দ্রিয় সংযম ও সরলতা-_এগুলি ধর্মের 
নিশ্চিত লক্ষণ। যারা নানাস্থানে পরিভ্রমণ করে ধর্মের 
প্রশংসা করে অথচ নিজেরা তা পালন করে না, 
তারা পাযণ্ড। এইসব বাকিদের যারা বসন, অলং 
গোধন লা অশ্বাদি দান করে, তারা নরকে পতিত হয়! যেসব 
মূর্খ বলিবৈশ্বদেবের সময় (মধ্যাহ্ন ন গ্রহণের 
পূর্বে দেবতাদির উদ্দেশে প্রদস্ত আছতি) আগত ব্রহ্মচারী 
ব্রাহ্মণকে অন্নদান করে না, তারা পাপনয় লোক প্রাপ্ত 
হ্য়। 

যুধিষ্ঠির জিল্রাসা করলেন-__পিতামহ ! উত্তম ব্রহমচর্য 
বী? ধর্মের সর্বশ্রেষ্ঠ লক্ষণ কী? দর্বোভন কাকে 
বলে দয়া করে বনুন। 

জীম্ম বললেন- পুত্র ! মল এবং মাংস আগ 
্রহ্গচর্যের থেকেও শ্রেষ্ঠ (অর্থাৎ এটিই উত্তম ব্রহ্ষর্্ঘ)। 
বেদোক্ত দর্ধাদার অবস্থিত থাকাই সর্বশ্রেষ্ঠ বর্ম এবং মন 
ও 'ইন্দ্িয়াদিকে বিষয় থেকে সরিয়ে রাখাই সর্বোভম 
পবিভ্রতা। 

যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করলেন_ পিতামহ ! কখন মানুষের 


নাথে নালিশ জানানো এবং গুরুর সঙ্গে কপট বাবহার_- 
এই তিনটি ব্ৰহ্মহত্যার সমান পাপ। রাজার উপর হাত 
তুলবে না, গোরুকে আঘাত করবে না। যাবা এই কাজ 
করে, তারা ভ্রাণ হত্যার পাপভাগী হয়। বেদের স্থাধ্যায় 
আগ্নিহোত্র ত্যাগ করবে না এবং ব্রাহ্মপের নিন্দা খেকে 
থাকবে ; এই সব দোষই ব্ৰহ্মহত্যার সমান। 
সংপুরুষ বলে মনে করতে হবে এবং কাকে দান করলে 
মহাফল প্রাপ্তি হয়? 

ভীষ্ম বললেন-_যিনি ক্রোধরহিত, ধর্মপরারণ, 
সতানিষ্ঠ এবং ইন্দ্রিয় সংযম করে থাকেন, সেই ব্রাহ্মণক্ে 
সাধুপুরুষ বলে জানতে হবে এনং ডাকে দান করলে 
মহাফল লাভ হয়। ধার কোনো অভিনান নেই, যিনি সবকিছু 
সহ্য করে থাকেন, বীর বুদ্ধি অত্যান্ত প্রখর, যিনি জিতে 
সন্ত প্রাণীর হিতকারী এবং সকলের সঙ্গে বদ 
ব্যবহার করেন, তাকে দান করলে নহাফল লাভ হয়। বিনি 
নির্লোভ, পবিত্র, বিদ্বান, দানগ্রহণে সংকোচ বোধ করেন, 
সত্াবাদী এবং কর্তব্যপরাযণ, তাকে দান করলেও মহাফল 
পাওয়া যায়। যে ব্রাহ্মণ অঙ্গসহ চার বেদ অধ্যয়ন করেন 
এবং ব্রাহ্মণোচিত ছয়টি কর্মে (অধায়ন-অধ্যাপন, যজন- 
যাজন, দান-প্রত্গ্রিহ) প্রবৃত্ত থাকেন, খরিগণ ডাকে দানের 


ধার্মিক কৃত করা উচিত ? কখন অর্থ উপার্জনে মন দি? 
এবং কখন সুখভোগে প্রবৃত্ত হতে হয়? 

ভীষ্ম বললেন__রাজন্‌ ! পূর্বাহ্নে অর্থোপার্জনের 
দিকেই মনোযোগ দেওয়া উচিত, অরপর ধর্মপালন করা 


উত্তম পাত্র বলে মনে করেন। উপরোক্ত গুণাদি যুক্ত 
ক্রহ্মণদের দান করলে মহাফল লাভ হয়! যদি উত্তম বুদ্ধি 
শাসুজ্ঞ, সদাচারী এবং সুশীল ইত্যাদি গুণসম্পন্ন 
ব্রাহ্সমপও দান স্বীকার করে তাহলে তাতে 


কর্তব্য এবং সবশেষে সুখভোগে প্রবৃত্ত হওয়া উচিত. 
কোনো এক বন্ুতে আসক্ত হওয়া উচিত নর। ব্রাহ্মণ এবং 
গুরুজন ব্যক্তিদের সম্মান এবং সেরা করবে, সব প্রাণীর 
সাঙ্গে ভালো ব্যবহার করবে, নন্্রভাবে থাকবে, মিষ্টবাকা 
বলবে। রাজসভায় দিখ্যা কথা বলা, বাজার কাছে কারো 


দাতার সম্পূর্ণ কুল উদ্ধার হয়ে যায়। সু 


ব্যক্তিকেই গো, অশ্ব, জন, অৰ্গ 
তাহলে ছানুষকে মৃত্যুর পর কখনো অনুতাপ করতে হয়না। 


ব্ৰাহ্মণ নমপ্ত কুলকে উদ্ধার করতে 


সক্ষম, তারপর যি ভি 


উপরোক্ত গুপাদিবুক্ত হন তাহলে 


পূর্ণভারে সম্পন হয় 


র। এবং নিজের কনার পুত্র বদি ব্রহ্মচারী হয় তাহলে তাকেও যতুপূর্বক শ্রান্ধে ভোজন করানো উচিত। এরূপ 
করলে শ্াদ্ধকণা পুণাভাগ্ী হন। শুধু শ্রাদ্েই এই ছাড় দেওষা হয়েছো শ্রান্ধ বাতীত 
তার প্রতভঙ্গ করে, সে দোবের ভাল্গী হয় এবং তার প্রদন্ত দানেরও পর্ণ কল 

পাত্রযুদিশা জলমধ্যে জলং কিপেৎ। দাতা তত্ফলমাপ্রোতি প্রতিগরাহি 


কোনো কর্মে ব্রহ্মচারীকে প্রলুক্ধ করে যে 
ককে না। তাই শাস্ত্র লিবিত আছে যে "ননসা 
॥! অর্থাৎ যদি কোনো সৃপাত্ৰ (ব্ৰহ্ষচারী ইত্যাদি) 


জনা 


কে 


। গনঙথ করা হর. তাহলে 


মলে 


ধ্যান করনে এরং 


কে দান করার উদ্দেশো হাতে সংকল্প করার জল নিয়ে সোট 


বলেই দিয়ে দেবে। তাঢ় 
জানানোর উদ্দেশে এই কথা বলা হয়েছে। 


তা দান করার ফল প্রাপ্ত হর এবং দান 


হতে হয় না। সৎ ব্যাক্তিকে সম্ম 


_ নিদরষ্ঠা টাকার আহারে 
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[অনুশাসনপর্ব 


তে কথাই নেই। সুতবাং সুপাত্রের অনুসন্ধান করা উচিত) | 


থেকেও জানা যায়, তাহলে তাকে উপযুক্তভাবে আহ্বান 


সত্বাক্তি দারা সম্গানিত গুণবান প্রাঙ্গণের কথা যদি দূর | করে সম্মান জানানো উচিত। 


তাজ্য অন, শ্রাদ্ধে নিমন্ত্রণ করার উপযুক্ত ব্রাহ্মণ, দানপাত্র, 
নরক এবং স্বর্গ প্রদানকারী কর্মগুলির নিরাপণ 


যুধিষ্ঠির বললেন-_ পিতামহ ! দেবতা এবং স্বমিগণ | কুষ্ঠরোগ্ন্ত, ক্ষয়রোগ্তন্ত, নপুংসক্ষ এবং বৃদী রোদী ও 


শ্রাদ্ধকালে, দেবধ্তে ও পিতৃষক্ছে যে-সব কর্মের বিধান 
করেছেন, সে-সব আমি আপনার মুখে শুনতে চাই। 

ভীষ্ম বললেন" পুত্র ! মানুষের কর্তব্য হল ন্লানাদির 
দ্বারা পবিত্র হয়ে মাঙ্গলিক কার্য সম্পন্ন করে অত্যন্ত যর 
সহকারে পূর্বাহ্ন দেবসন্বন্ধীয় কার্য, অপরাধে পিডৃকার্য 
এবং মধ্যাহে মনুষা-কার্য (অতিথি-সৎকার ইত্যাদি) 
সম্পন্ন করা। অসময়ের দান রাক্ষসদের ভাগে যায়। যে 
ভোজাপদার্থ কেউ লঙ্ঘন করেছে, উচ্ছিষ্ট করেছে কিংবা 
ঝগড়া-বিবাদ পূর্ব প্রস্তুত করা হয়েছে অথবা যার ওপর 
বুজস্বলা নারী দৃষ্টিপাত করেছে, সেগুলিও রাক্ষসেরই 
ভাগ। যায় জনা প্রচার করা হয়েছে, ব্রতহীন মানুষ যা 
ভোজন করেছে, যে অন্ন কুকুর স্পর্শ করেছে অথবা 
দৃষ্টিপাত করেছে, যাতে চুল বা পোকা পড়েছে, ঘা হাঁচি বা 
অশ্রন্দলে দৃষিত হয়েছে অথবা অপমান করে দেওয়া 
হয়েছে, সেই অন্নও রাক্ষসেরই ভাগ । মন্তরঞ্জানরহিত, 
উচ্ছিষ্ট, দেবতা, পিতৃগণ, অতিথি এবং বালকদের না 
দিয়েই নিজের জন্য আনা হয়, সেই অনও রাক্ষসভোগ 
বলে জানতে হবে। রাজন্‌! মন্ত্র এবং বিধিহীন শ্রাদ্ধের অন, 
ঘৃত্মহুতি না কেওয়া আহারের অন্ন এবং অ্নের প্রথম ভাগ 
কোনো দুয়াচারীকে দেওয়া হলে নেহ অন্নও রাক্ষসের ভাগ 
বলে মনে করা হয়। এইভাবে যে আহার রাক্ষসদের প্রাপ্ত 
হয়ে থাকে তার বর্ণনা করা হল। 

এবার দান্যোগ্ম ব্রাহ্মণদের পরীক্ষণ করার জনা 
কিছু বলছি, শোনো। যেসব ব্ৰাহ্মণ পতিত, জড় খা 
উন্মাদ হয়েছে, তারা দেবকার্য বা পিড়কার্যে নিমন্ত্রণ 
পাবার অধিকারী নয়। যার শরীরে শ্বেতীর দাগ থাকে. 


অন্ধ, তাদেরও শ্রাদ্ধে নিমন্ত্রণ করা উচিত নয়। বৈদা, 
পুজারি, পাষণ্ড, মদাবিক্রেতা, গায়ক, নর্ডক, জাদুকর, 
বৃথা কথনকারী, পালোয়ান এবং যে শুদ্রকে বিদ্যাদান 
করে অথবা তাঁকে দীক্ষা দেয় এমন ব্রাহ্দকেও শ্রাদ্ধে ডাকা 
উচিত নয়। বেতন নিয়ে বেদ শিক্ষাদানকারী এবং বৃত্তি 
নিরে বেদপাঠকারী ব্রাহ্মণও শ্রাদ্ধের যোগ্য নয়। কারণ তারা 
বেদকে বিক্রি কর্েন। যে পূর্বে সমাজের নেত! ছিল পরে 
শৃদ্র কন্যাকে বিবাহ করেছে, সেই ব্রাহ্মণ উত্তম বিদ্বান 
হলেও শ্রাদ্ধে আমন্ত্রণে যোগ্য নয়। যারা অগ্নিহোত্র করে 
অপরিচিত, গ্রামের মুখ্য ব্যক্তি এবং গুত্রিকাধর্ম'* অনুসারে 
মাতামহের গৃহে বাসকারী ব্রা্গণও শ্রাদ্ধে, ভোজনের 
অধিকারী নয়। যে ব্রাহ্মণ খণ দা সুদের দ্বারা অথবা প্রাণী 
বিক্রয় করে জীবিকা-নির্বাহ করে, যে স্ত্রীর অধীনে থাকে, 
বেশ্যার পতি, অগ্নিহোত্র করে না, তাকেও শ্রা্ধে আমন্ত্রণ 
করা উচিত নয়। 

রাজন্‌! দেবযভ্ঞ এবং শ্রাদ্ধে যেসব ব্রাহ্মণকে বর্মন 
করা উচিত, তাদের উল্লেশ করা হল। এখন দান দেওয়া 
এবং গ্রহণকারী ব্যক্তিদের বানা করছি, খারা শ্রাদ্ধে নিদিদ্ধ 
হয়েও কোনে; বিশ্ষে গুণের জন্য অনুগ্রহপূর্বক গ্রহ! সানা 
হয়েছে ; তাদের বিষয়ে শোনো । যেত্রাহ্মণ কৃষিকার্য করেও 
ব্রপালন করেন, সদ্গুণসম্পন্ন, ক্রিয়ানিষ্ঠ এবং 
গায়ত্ীমন্তরের জ্ঞাতা, তাকে শ্রান্ধে নিমন্ত্রণ করা যেতে 
পারে। যিনি যুদ্ধে ক্ষাত্রধর্ম পালন করেন এসং 
অঙ্গিহোত্র করেন, একট গ্রামে বাস করেন, চুরি করেন না 
এবং আতিথি আপ্যায়নে তৎপর, তাকেও নিমন্ত্রণ করা 
উচিত। যিনি ত্রি-সন্ধা৷ গায়ত্রী জপ করেন, চিন্ধাদ্বারা 


*কোন্যে ব্যক্তি যখন তার কন্যাকে এই শে বিবাহ দেন খে, কনার প্রথম পুত্রকে 


শু হসাবে বন্ডক নেবেন, 


কে বলা হয় -পুত্িক ধর্ম অনুসারে বিবাহ" এই নিয়মে প্রাপ্ত পুত্র শ্রান্ধ ভোজনের অধিকারী নয়। 


অঅনুশাসনপর্ব] আজ শর, শ্রান্ধে নিমন্তা করার উপযুভ ব্রাহ্মণ, 


দানপাত্র, নরক এবং স্বর্গ প্রদানকারীর কর্মগুলির নিরূপণ 1977 


ভীবিকা নিৰ্বাহ করেন, ক্রিয়ানিষ্ঠ : ঘিনি প্রভাতে ধর্মী 
সঙ্ক্যায় কপর্দকশূনা তথা সন্ধ্যায় ধনী প্রভাতে কপর্দ্কশূন্য 
হয়ে যান, জ্রীব হিংসা করেন লা, যার মধ্যে দোষ-ক্রুটি 
কম থাকে, তাদেরও শ্রাদ্ধে আমন্ত্রণ কথা যেতে গারে। 


অনাত গিয়ে খাদ গ্রহণ করেন তাহলেও তাকে নিরশ্রেীর 
নে করা হয় এবং পলু হত্যার অর্ধেক পাপের ভা্লীদার 
হতে হয়। রাজন্‌! যে ত্রাস তিন বর্নেরই গৃহে দেবযজ্ঞ 
অথবা শ্রান্ধে অস্লাত অৱস্থায় আহার করেন অথবা 


যিনি দত্তরাহিত, ধৃখাতক করেন না, যোগ স্থান খেে 
ভিক্ষগ্রহণ করেন, তিনি শ্াদ্ধে নিমন্ত্রণ পাবার অধিকারী। 
হিনি প্রথমে কঠোর কর্ম করে ধন সংগ্রহ করেছেন, পরে 
করা যাষ। যে অর্থ, বেদ বিক্রয় করে বাসীর উপার্জন থেকে 
সংগ্রহ করা হয়েছে অথবা লোকের কাছে দীনতা দেখিয়ে 
ভিক্ষা করা হয়েছে, দেই ধন শ্রাদ্ধে ব্রাহ্মণদের দেওয়ার 
উপযুক্ত নয়। 

বে ব্রাহ্মণ শ্রাদ্ধ সমাপ্ত হলে ‘অস্ত স্বধা’ ইতাদি উচিত 
বাক্যের প্রয়োগ করে না, তার মিথা শপথের পাণ হয়। 
ব্রাহ্মণের গৃহে শ্রাদ্ধ সমাপ্ত হলে *অস্্ স্বধা* এই বাকা 
শ্রান্ধের সমাপ্তিতে 'পিতরঃ গ্রীয়ন্তাম'' (পিতৃপুরুষ যেন 
সন্ত্ট হন) এই বাকা উচ্চারণ করা উচিত এবং বৈশোর গৃহে 
'অক্ষধাযন্ত' (শ্রাদ্ধের দান অক্ষয় হোক) বলা কর্তবা। 
তেমনিই ব্রাহ্মণের গৃহে যদি দেবকার্য সম্পন্ন হয় তাহলে 
ওঁ-কারসহ পুণ্যাহ কর্মাদির বিধান আছে (অর্থাৎ 
পুণ্যাহম্‌' উচ্চারণ করবে)। ক্ষত্রিয়ের গৃহে ও-কা 
পুণাহরাচনের বিধি আছে (অর্থাৎ শুধুমাত্র “পু 


পুণাহন" 
উচ্চারণ করবে)। বৈশ্যের গৃহে দেবকার্ষে *দেবতাঃ 
শ্ৰীয়ন্তাম্‌’ ( দেবগণ প্ৰসন্ন হোন) এই বাক্য উচ্চারণ করবে। 
এবার ক্রমশ কর্মানুষ্ঠানের বিধি শোনো। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় 


লোভবশত নিজ গুহে অশৌচ থেকেও অন্যের গৃহে: 
গ্রহণ করেন, তার মিথ্যা শণথ গ্রহণের পাপ হয়। যে 
বান্তি কোনো প্রয়োজনের অছিলায় অনোর কাছে 
অর্থভিক্ষা করে, অর মিথ্যা বলার জন্য পাপ হয়। যে 
ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় বা বৈশ্য বেদ-ত্রত পালন না করাত্রাহ্মণকে 
শ্রাদ্দে নন্ত্র উচ্চারণ করে অন্ন পরিবেশন করে, তারও মিথ্যা 
শপৰ গ্রহণের পাপ হয়। 

যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করলেন __পিতামহ ! দেববজ্ঞ অথবা 
শরাদ্ধকর্মে বে দান করা হয়, সেই দান কীরূপ বাক্তিকে দিলে 
মহান ফল লাভ হয়? 

ভীষ্াা বললেন__বুধিষ্টির ! কৃষক যেমন বৃষ্টির পথ 
চেয়ে থাকে, তেমনই যাঁর গৃহে পত্রী তার স্বামীর প্রসাদ 
পাবার প্রতীক্ষা করেন, তাকে তুনি অবশ্যই ভোজন 
করাবে। যিনি সদাচারী, আহার না৷ করায় দুর্বল হয়ে 
পড়েছেন, বীর জীবিকা ক্ষীণ হয়ে গেছে, এরাপ বাক্তি যদি 
বাচক হয়ে আনেন, তবে তাকে দান করলে মহাফল লাভ 
হয়। বিনি সদাচারের ভক্ত, যার গৃহে সদাঢার পালিত হয়, 
যাঁর সদাচারই বল এবং সদালরকেই যিনি পরলোকের 
সহায়তা গদক মণে ‘কয়েন, বিশেষ প্রত্মোজন হলে তবেই 
সাহাম প্রার্থনা করেন, তাকে দান করলে মহান ফল 
হয়ে যে ব্যক্তি 
ননে কোনো প্রকার 


এবং বৈশ্য-_ এই তিন বর্ণের জাত কর্মাদি সংস্কার বৈদিক 


য়া যার শিশুরা 
কে দান করলে মহাফল 


মন্ত্র উচ্মারণপূর্বক করা উচিত। উপনয়নের সময় ব্রাঙ্মকে 
কুশের, কষত্রিয়কে প্রতাপ্ণর এবং রৈশোর বন্দুজের (এক 


সময় বীর অর্থ এবং পরিবার 


প্রকারের তৃণের) মেখলা ধারণ করা উ 


এবার দাত এবং দান গ্রহীতার ধর্ম-অবর্মের বর্ণনা 
শোনো। ব্রাহ্মণ মিথ্যা বললে যত পাপ ছয়, তার উতুর্ণ 
ক্ষত্রিয়ের এবং আটগুণ বৈশোর হয়। যদি কোনো ত্রাহ্মাণ 
আগে থেকে শ্রাদ্ধের নিমন্ত্রণ গ্রহণ করে থাকে, তাহলে 
সেই নিমন্তরিত ব্রাহ্মণের অন্য কোথাও 


[য়ে আহার করা 


দান করলে মহাফল লা হয। ব্রত ও 
নিয়নপালুন সত ব্রাহ্মণ ব্রত উদ্যানের জনা যদি অর্থ 
প্রার্থনা করে এ সের ভণ্ডামি বর্জন করায় অন্হীন 
লি হয়ো পড়েছেল, সেইসব ব্রাহ্গাণদের ও ধন 
দান করলে অতান্ত পূণ্য হয়। বলশালী বান্তি যেসব 


উচিত নয়। তিনি 


রাধ মানুফের স্বস্থ অপহরণ হে, তারা যদি 


রি এবং পাপ হৃয়। 
ত্িয় বা বৈশ্য আগে থেকে নিমন্ত্রণ 


রে ব্রাহ্মণ যদি 


ক্ষুধা নিবুট্র7 করনা অন্ন ঢায় এবং যারা তপন্নী, 
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সংক্ষিপ্ত মহাভারত 


[অনুশাসনপর্ব 


দিলে তার মহান ফল পাওয়া যায়। 


রাজা প্রজাদের উপার্জিত সামগ্রীর ষষ্ঠভাগ কর হিসাবে গ্রহণ 


যুণিষ্টির ! কাদের দান করলে মহাফল প্রাপ্তি হয়, সেসব 
“সামি তোমাকে জালালাম। এবার যেসব কর্মের দ্বারা 
স্বর্গে বা নরকে বেতে হয়, তা শোনো। যে বাক্তি 
গুরুর উপকার অথনা কাউকে ডয় থেকে রক্ষা করা ছাড়া 
অন৷ কোনো উদ্দেশ্যে ঘিখ্যা কথা বলে, সে নরকে যায় | 
রের পত্নী অপহরণকারী, জনা মারীর সতীত্ব নাশকারী, 
দূত সেজে অপরের স্ত্রীকে অনা বাক্তির কাছে প্রেরণকারী, 
অপরের সম্পদ অনিষ্টকারী রা অপহরণকারী এবং 
পরনিন্দাকারী বাক্তিগণ নরকে পতিত হয়। যারা অন্যের ঘর 
লষ্ট করে, যারা অনাথ, বৃদ্ধা, তরুণী, বালিকা, ভীতসন্ন্ত 
এবং তপস্বিনী নারীদের ছলনা করে এবং খারা অপরের 
ষ্ট করে, ঘর ভেঙে দেয়, পতি-পর্রীর মধ্যে 
সৃষ্টি করে, মিত্রদের মধ্যে বিরোধ এনে দেয় ও 
আশা ভঙ্গ করে, তারাও নরকগামী হয়। নিন্দাকারী, 
নির্ভরকারী, মিত্রের উপকার বিল্মৃতকারী, পাষণ্ড, নিন্দুক, 
ধার্িক নিয়মবিৱোহী এবং সম্লাস্গ্রহণ করে পুনরায় 


ও তাদের রক্ষা করে না, যে সক্ষম হয়েও দান করে 
না, এরা সকলেই নরকগারী হয়! যে ্ষমাশীল, জিতেন্দরিয়, 
বিদ্বান এবং বহুদিন ধরে তার সঙ্গে থাকা ব্যক্তিকে কাজ 
শেষ হওয়ায় ত্যাগ করে এবং যে শিশু, বৃদ্ধ এবং ভৃত্মদের 
না দিয়ে নিজেই প্রথমে আহার করে, তাকেও নরকে যেতে 
হ্য়। 

এইভাবে নরকগাী মানুযুদের বর্ণনা করা হল। এবার 
্র্গগঘনকারীদের বর্ণনা করছি। বার দান, তপস্্য এবং 
সাতোর দ্বারা ধর্ম অনুসরণ করেন, গুরু শু্রামা' এবং 
বিদ্যাধায়ন করে প্রতিগ্রহে অনুরাগ রাখেন না, যীর চেষ্টায় 
মানুষ ভয়, পাপ, বাধা, বিশ, দারিদ্র ও রোগ থেকে 
মুক্তিলাভ করে, যিনি ক্ষমাশীল, বীর, ধর্ম-কর্মে উৎসাহী 
এবং মাঙ্গলিক আচারসম্পন্ন, যাঁরা সৰ, মাংস ও প্রন্তরী 
থেকে দূরে থাকেন ও আশ্রম, কুলধর্ম, দেশ, নগরকে রক্ষা 
করেন, (সেইসব বাক্তি স্বর্গে গমন করেন। যিনি বস্তু, 
অলংকার, খাদা-পানীয় এবং অয্নদান করেন, অপরের 
বিবাহ দেন, সর্বপ্রকার হিংসা থেকে দূরে থাকেন, সব সহ্য 


ঘৃহন্াশ্রনে ফিরে আনা ব্যক্তিগণও নরকে পতিত হয়। যার 
লের খারাপ লাগে। বে লাভ ও বৃদ্ধির দিকে 
ট বাখে, যে দুতের কাজ করতে ও কোনো মানুষকে 
হুল করে, যে সর্বদা জীবহিংসায প্রবতি রাখে, বে 
বেতনতুক পরিশ্রমী পরিচারককে কিছু দেবার আশা দিয়ে, 
হয়। বে পিডৃপুরুষ এবং দেবপৃজা পরিতাগ 
আহুতি না দিয়েছ ভতিথি, পোষাবৰ্গ এবং 
গা আহার করে, যে বেদ বিক্রয় কেব, 


ও তৈর করে এবং যারা পথ 
নরকগানী হয়। যারা শুদ্ধ 
শৃাদযগন্পয় অধ্যাপক, উতা এবং ভক্তদের জাগ করে, 
যারা বদ নপুংসক করে, পশুদের বন্দি করে রাপে. যে 


রন এবং সকলকে জাশরয়দান করেন, যিনি জিতেদ্িয় 
হয়ে মাতা-পিতার সেবা করেন, ভ্রাভাদের লেহ করেন, 
যিনি ধনী, যুবক এবং বলশালী হয়েও ইন্দ্রিয় বশে রাখেন, 
যিনি অপরাধীকেও দয়া করেন, যার স্বভাব মৃদু এবং মৃদু 
স্বভাবের লোকের ওপর ভালোবাসা রাখেন, যিনি অপরকে 
সেবা করেই সুখী হন, ঘিনি হাজার হাজার মানুষকে খাদা 
পরিবেশন করেন, ধন দান করেন এবং রক্ষা করেন, 
স্র্গপ্রাপ্থি হয়। যিনি স্বর্ণ, গাভী, গাড়ি, বিবাহের সামন্রী, 
দাস-দাসী ও বস্তু দান করেন, মিনি অপরের জনা আশ্রয়, 
গৃহ, জমি ও গ্রাম প্রদান করন, যিনি যে কোনো বংশে 
জধ্য নিয়ে বনু পুত্র এবং শতবর্ষ আয়ু যুক্ত হয়ে অন্যকে 
দয়া করেন এবং ক্রোধকে বশে রাখেন, হিনি স্বর্গে 
গন করেন। ভারত ! আমি তোমাকে পরলোকে 
কলাণকারী দেবকার্ব ও পিতৃকার্মের বর্ণনা করলাম এবং 
প্রাচীনকালে খয়িগণ কথিত দান-ধর্ম এবং তার নহিমা 
নিরূপণ করলাম। 


্রহ্মহত্যার সমান পাপ এবং বিবিধ তীর্থাদির বর্ণনা 


করে এর সঠিক কারণ বর্ণনা করুন। 

ভীস্ম বললেন__রাজন্‌! পূর্বে আমি একবার ব্যাসদেব 
উপস্থিত হলে যে প্রশ্ন করেছিলাম (এবং উনি আমাকে তার 
যে উত্তর দিয়েছিলেন) সেসব তোমাকে বলছি, মন দিয়ে 
শোলো। আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম, 'মুনে ! ব্রাঙ্মণকে 


হিংসা নয করলেও কোন কর্ম করলে ্রন্মহত্যার পাপ হয় ?' 
এই কথা জিজ্ঞাসা করায় ধর্মনিপুণ আমাকে 
সন্দেহরহিত এই উত্তর দিয়েছিলেন, 'ভীস্ম ! যে ব্রাহ্মণের 
জীবিকা নির্বাহের কোনো সংস্থান নেই, তাকে ভিক্ষা 
দেবার জন্য ডেকে এনে পরে ভিক্ষা দিতে অস্বীকার করলে 
্র্মহত্যার পাপ হয়। যে দুষটবদ্ধিসম্পন্ন মানুষ তটস্থ থাকা 
বিদান ব্যক্তির জীবিকা ছিনিয়ে নেয় এবং পিপাসার্ড গোরুর 
জানবে। যে বাক্তি উত্তম কর্তব্য বিধানকারী শ্রুতি এবং 
যেব্যক্তি নিজ রূপবতী কন্যার বিবাহের 
পাত্রের সঙ্গে তার বিবাহ দের না, তাদেরও ্র 
হয়। যে পাপপরায়ণ মূর্ বাক্তি বিনাকারণে ব্রাহ্মণের 
মৰ্মভেদী শোকের শিকার হয়, যে অন্ধ, খণ্জা এব: 


বিতন্তায় সাত দিন ধরে যদি স্নান করে তাহলে সে (সব পাপ 
থেকে মুক্ত হয়ে) মুনির ন্যায় নির্মল হয়ে যায়। কাশ্মীর 
প্রান্তের যেসব নদী মহানদ সিন্ধুতে মেশে, সেইসব নদী 
এবং সিদ্ধুতে সরান করলে শীলবান ব্যক্তি মৃত্যুর পর স্বর্গে 
যায়। পুষ্তর, প্রভাস, নৈমিষারণা, সমুদ্র , ইনদ্মার্গ 
এবং ন্বর্ণবিন্দু_এই তীর্থে স্রান করলেও মানুষ স্থর্গযাত্রা 
করে। হিরণ্যবিন্দু তীর্ঘে স্নান করে সেখানকার প্রধান দেবতা 
ভগবান কুশেশয়কে পবিত্রভাবে প্রণাম করলে মানুষের সব 
পাপ দূর হয়ে যায়। গন্ধমাদন পর্বতের কাছে ইন্দ্রতোয়া নামে 
নদীতে এবং কুরঙক্ষেত্রের ভিতর করতোয়া নদীতে স্রান 
করে তিন রাত্রি উপবাস করেন ঘে বাক্তি, তিনি অশ্বমেধ 
যজ্ঞের ফল লাভ করেন এবং পরমপবিত্র ও শুদ্ধ হয়ে যান। 
গঙ্গাদ্ধার (হরিদ্বার), কুশাবর্ত, বিশ্বক, লীলপর্বত এবং 
কন্থন তীৰ্থে স্নান করলে মানুষ পাপরহিত হয়ে স্বর্গে গমন 
করে। বদি কোনো বাক্তি ক্রোধরহিত, সত্য প্রতিজ্ঞ এবং 
অহিৎসক হয়ে ব্রলতর্যপালন করে সলিল্হ্দ ভীর্থে স্নান 
করে, তাহলে সে অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল পায়। যে স্থানে 
ভাগিরী উত্তর দিকে প্রবাহিত হচ্ছে, সেটি ভগবান 
শংকরের (স্বর্গ, মর্্য ও পাতালরূপ) র্রিবিধ স্থান। সেই 
ত্রিফ্ান নামক তীর্ণে স্নান করে যে এক মাস ধরে উপবাস 


মানুষের সর্বস্ন হরণ করে এবং যে মোহবশত আশ্রম, বল, 


করে, তা লাভ হয়। সপ্তগঙ্গ, ত্রিগঙ্গ এবং 
ইন্দরার্থে পি. বের তর্পণকারী মানুষ পুনর্জন্ম প্রাপ্ত 


গ্রাম অথবা নগরে আগুন লাগিয়ে দেয়, তাকেও বরন্মঘাতী 
বলে জানতে হবে। 


(অর্থাৎ সে দেবতা হয়ে 


মুবিষ্টির জিজ্ঞাসা করলেন: 
তীৰ্থস্নান করা এবং তার গাহাস্মা শ্রবণ করা শ্রেয়স্কর বলা 
তীর্থাদির বর্ণনা শুনতে চাই। এই 


য়ে বায়। 


গুতুদক্ষেত্রের 
নভথন্ুদনানক তীগে 


রাত অনার 


র্থিবীতেযত পবিত্র তীৰ্ণ আাছে, কপা করে সেগুলি বলুম। 
ভীষ্ম বললেন___রাভন্‌ ! পূর্বকালে জঙ্গিরা তার্থ- 


থাকে, সে ব্রলহক্ার পাপ হতে ঘৃক্ত হয়। কন্যাকুপে সী 
করে বলাকা তীর্থ ণ করে. দেবতাদের মধ্যে অর 
কীর্ডি হাডিযে পভে এবং সে নিজ যশে সুশোভিত হয়। 
দেবিকাকৃণ্, সুন্দারকাকুগু এবং অশ্নিনীকুমার ক্ষেত্রে লন 


তপোবনে বিরাজ করছিলেন। সেই 


করলে মৃত্যুর পর অনা ভখো রাপ ও তেজ প্রাপ্তি হয়। 
হানঙ্গা এং কন্তিকালারক স্রার্ে লান করে এক পক্ষ ধরে 


থে সান কঃ 
না করুনা" 


অন্দরাদের দির্যলোড সন্মা! রে ইচ্ছানুসারে নিছ়রণ 
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রে। যে ব্যক্তি কালিকাশ্রমে স্নান করে বিপাশা নদীতে 
পিতৃ-তর্গণ করে এবং ক্রোধ বর্জন করে ব্রহ্মচর্য পালন 


(প্রেতশিলাতে) যাত্রা করলে প্রথম, নিরবিন্দ পর্বতে গেলে 
দ্বিতীয় এবং ক্রৌঞ্চপদী নামক তীর্ঘে যাত্রা করলে তৃতীয় 


রে ব্রিরাত্রি সেখানে বাস করে, সে জন্া-ৃত্তা-বন্ধন 
থেকে মুক্ত হয়ে যায়। 

যে ব্যক্তি কৃত্তিকাশ্রমে রান করে পিতৃ-তর্গণ ও 
মহাদেরকে প্রসন্ন করে, সে পাপমুক্ত হয়ে স্বর্গলোকে গমন 
উপবাস করলে কোনো প্রাণী বা মানুষ থেকে ভয় থাকে না। 
যে ব্যক্তি দেবদারু বনে স্মান করে তর্পদ করে এবং 
পবিভ্রভাবে সাত রাত সেখানে বাস করে, তর পাপমোচন 
হয় এবং মৃত্যুর পর সে দেবলোক প্রাপ্ত হয়। যে ব্যক্তি 
শরন্তস্ব, কুশ্তন্থ এবং দ্রোণশর্মপদ তীর্থের বরনায় সান 
করে, তাকে অন্গরাগণ সেবা করেন। জনস্থানে ( গোদাবরী 
জলে) এবং চিত্রকূটে মন্দাকিনীর জলে স্নান করে 
উপবাসকারী ব্যক্তি রাজলস্ষ্ীর দ্বারা সেরিত হয়। শ্যামাশ্রম 
তীৰ্থে গিয়ে সেখানে স্নান, উপবাস এবং একপক্ষ বাস 
করলে (গন্ধর্বলোকের) অন্তর্ধান ইত্যাদি ভোগ প্রাপ্ত হয়। 
যে ব্যক্তি কৌশিকী নদীতে স্নান করে নিষ্কামভাবে একুশ 
রাত বায়ুগান করে থাকে, সে স্বর্গলাভ করে। যে মতঙ্গবাগী 
উর্থে স্নান করে, তার এক রাত্রেই সিদ্ধিলাভ হয়। যে 
অনালন্ব, অন্ধক এবং সনাতন তীর্থে ডুব দেয় এবং 
নৈমিষারণোর স্বর্গ তীর্ঘে স্নান করে ইন্দ্রিয় সংযমপূর্বক 
মাসাবধি পিতৃতর্পণ করে, সে যজ্ঞের ফললাভ করে। 
গদাহ্দ এবং উৎপ্লাবন তীর্থে স্নান করে এক মাস ধরে 
পিতৃতর্পণ করলে অশ্বমেধ-যজ্জের ফল লাভ হয়। গঙ্গা 
যমুনার সঙ্গমে এবং কালপ্জর গিরি তীর্থে মাসাবধি কাল স্নান 
এবং তর্পণ করলে দশ অশ্বমেধ যর ফল প্রাপ্তি হয়। ষষ্টি 
মাঘমাসের অমাবস্যায় প্রয়াগরাজে তিন কোটি দশ হাজার 
উর্থের সমাগম হয়। যারা নিয়সপূর্বক উত্তম ব্রত পালন করে 


মাঘ মানস প্রয়াগে স্নান করে, তারা সর্বপাপ মুক্ত হয়ে 


স্বৰ্গলাভ করে। বারা পবিব্রভাবে মরুদ্‌গণ তীর্থ, গিতৃগণের 
র্ঘসরূ হয়ে যায়। যারা ত্রহ্মসর (পুষ্থর) এবং ভানীরত্থী 
(গঙ্গা) নদীতে ন্লান করে পিতৃতর্গণ করে সেখানে এক মাস 
অনাহারে থাকে, তারা চন্্রলোক ॥ উৎপাতক 


বরহ্মাহত্যা থেকে মুক্তিলাভ হয়। কলবিষ্ক ীর্থে স্নান করলে 
বহু তীৰ্থ গমনের ফল লাভ হয়। অগ্নিপুর তীর্থে ডুব দিয়ে 
স্নান করলে অগ্নিকন্যাপুরে নিবাস লাভ হর। করবীপুরে 
জান, বিশালাতে তর্পশ এবং দেবভুদে মর্জন করলে মানুষ 
বহ্মরূপ হয়ে ওঠে। যারা সর্বপ্রকার হিংসা জাগ করে 
ভিতেত্্রিয়লবে আবর্ত-নন্দা এবং মহানন্দা তীর্থ সেবন 
করে, তারা নন্দন বনে অন্সরা দ্বারা সেবিত হয়। যারা 
কার্তিক পূর্ণশাতে কৃত্তিকা যোগে একগ্র চিত্তে উর্বশী এবং 
লৌহিত্যতীৰ্থে ভিনিষ্ঠ হয়ে স্বান করে, তারা পুরী 
যন্জের ফল লাভ করে। রামহদে (পরশুরাম কুণ্ডে) স্নান 
এবং বিপাশা নদীতে তর্পণ করে বারো দিন উপবাস করে 
যে বাক্তি, সে সর্ব পাপ থেকে মুক্ত হয়। মানুষ যদি মহাহরদে 
সান করে শুদ্ধচিত্তে এক সাস নিরাহারে থাকে, তাহলে সে 
জামদগ্রির মতো সদ্গতি লাভ করে। যে হিংসা ত্যাগ করে 
সত্য প্রতিজ্ঞ করে বিন্ধ্যাচলে বাস করে এবং নিজ শরীরকে 
কষ্ট দিয়ে বিনয়পূর্বক তপস্যা করে, সে একমাসের সখোই 
সিদ্ধিগ্রাপ্ত হয়। নর্মন নদী এবং শূর্ণারক ক্ষেত্রের জলেক্সান 
করে একপক্ষ ধরে নিরাহারে থাকে বে বান্তি সে পরজন্মে 
রাজকুমার হয়। যে বাক্তি ইন্দরিয়-সংযগপূর্বক একাগ্রচিত্তে 
ভিন মাস ধরে জনুমার্গ যাত্রা করে, সে একদিন-রাতেই 
সিদ্দিপ্াপ্ত হয়। যে কোকামুধ তীৰ্থে স্লান করে 
আঞ্রলিকাশ্রম তীর্থে গিয়ে শাক আহার করে দীরবন্ত্র ধারণ 
করে কিছুকাল নিবাস করে, তার দশবার বন্যাকুমারী তীর্থ 
সেবনের ফল লাভ হয় এবং তাকে কখনো যমরাজের গৃহে 
যেতে হয় না। যে বান্তি কন্যাহুদে (কলাকুমারী তীর্ঘে) 
বাস করে, সে মৃত্যুর পর দেবলোকে গমন করে। যে 
একাপ্রচিত্ে প্রভাস তীর্ঘে অমাবস্যা তিথি পান করে, তার 
এক রাত্রেই সিদ্ধিলাভ হয় এবং দেহত্যাগের পর সে অমর 
(দেৱতা) হয়ে যায়। উজ্জানক তীর্থ, আর্টিষেণ এবং পিঙ্গার 
আশ্রমে ল্লান করলে সর্বপাপ হতে মুক্তি লভ হর। যে বাক্তি 
কুল্যা নদীতে স্নান করে অবমর্ষণ মন্ত্র জপ করে তিন রাত 
উপবাস করে সেখানে থাকে, সে অশ্বমেধ যক্ের ফল লাড 
করে। যে গিশারক তীর্থে সান করে এক রাত সেখানে বস 
* প্রভাত হলে সে পৱিত্ৰ হয়ে বার এবং তার অগ্নিষ্টোম 


তীৰ্থে গান এবং অষ্টাক্রতীর্ঘে তর্গণ করে বারো দিন 
নিরাহারে থাকলে যজ্ঞের কল লাভ হয়। গয়াতে অন্মপুষ্ঠে 


জের ফল লাভ হয়। ধর্মারণো সুশোভিত ব্রহ্মন্তরে সান 
করে যে ব্যক্তি, সে পবিত্র হয়ে পুুরীক বঞ্ছের ফল লাভ 
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করে। মৈনাক পর্বতে এক মাস ধরে ন্লান ও সন্ধ্যা উপাসনা 
করলে মানুষ কাম জয় বরে সমস্ত যজ্ঞের ফল লাভ করে। 
একশত যোজন যাত্রা করে কালোদক, নন্দিকুণ্ড ও উত্তর 
মানস তীৰ্থে স্নান করে যে বাতি সে ভ্রাণহতার পাপ থেকে 
মুক্ত হয়। নশীশ্বর মূর্তি দর্শন করলে সর্বপাপ দূর হয় এবং 
স্ব্গমার্গ নামক তীৰ্থে সান করলে দানুষ প্রহ্মালোক প্রাপ্ত হয়। 
ভগবান শংকরের শ্বশুর হিমবান পর্বত পরম পবিত্র এবং 
জগদ্বিখ্যাত, সেটি সব রডের খনি এবং সিদ্ধ ও চারণ 
সেবিত। বেদাত বিদ্বান যে সব দ্বিজ এই জীবনকে 
বিনাশশীল মনে করে উক্ত পর্বতে বাস করেন এবং 
দেবপূজ্া ও মুনিদের প্রণাম করে শাস্ত্রীয় মতে অনশনের 
দ্বারা প্রাণত্যাগ করেন, তারা সিদ্ধ হয়ে সনাতন ব্রহ্মলোক 
প্রাপ্ত হন। যে ব্যক্তি কাম, ক্রোধ, লোভ জয় করে তীর্থে 
নিবাস করে, তার সেই তীর্থযাত্রার পুণো কোনো বস্ধুই 


দুর্লভ থাকে না। যে সমস্ত তীর্থ দর্শনের ইচ্ছা রাখে, দুর্গম ও 
অগসম্া হওয়ায় শারীরিক কারণে সেখানে যেতে পারে না, 
সে যেন কামমলোবাক্ো সেই তীর্ণের কথা স্মরনে রাখে। 
এই তীৰ্থ সেবন কার্য পরমপবিত্র, পুণপ্রদ স্বর্গের উত্তম 
সাধন এবং বেদের গুপ্ত রহস্য। প্রত্যেক তীর্থ পবিত্র এবং 
স্মানের যোগ্য হয়ে থাকে। 

তীর্থের এইসব মাহাত্ম্য দ্বিজাতিদের নিজ হিতৈষী 
সাধু পুরুষদের, সুহৃদদের এবং নিজ অনুগত শিবের 
কর্ণগোচর করা উচিত। মহাতপন্থী অঙ্গিরা এই কথা 
গৌতমকে বলেছিলেন এবং অঙ্গিরাকে এই মাহাত্মা 
কাশ্যপ মুনি শুনিয়েছিলেন। এই গাথা মহর্ষিদের 
শ্রবণযোগা এবং পরষপবিত্র। যে ব্যক্তি সাবধানে সর্বদা 
এটি পাঠ করে, সে সর্ব পাপ থেকে মুক্ত হয়ে স্বর্গলোকে 
গমন করে। 


শ্ৰীশ্ৰীগঙ্গার মাহাত্ম্য বর্ণনা 


বৃহস্পতি, ক্ষমায় ব্রহ্মা, পরাক্রমে ইন্দ্র এবং তেজে সূর্যের 
প্রতীক্ষা করছিলেন এবং রাজা যুধিষ্ঠির তাকে নানাপ্রকার 
প্রশ্ন করছিলেন, সেইসময় বহু দিব্য সন্যাসী ভীজ্মকে দর্শন 
করতে এসেছিলেন। তারা হলেন __অত্রি, বশিষ্ঠ, ডূন্ত, 
পুলন্তা, স্থলশিরা, সংবর্ত, পুলহ, ক্রতু, অঙিরা, গৌতম, 
জগন্তয, সুমতি, বিশ্বামিত্ৰ, প্রমতি, দম, বৃহস্পতি, 
শুক্রাচার্য, ব্যাস, চ্যবল, কশ্যপ, রব, দুর্বাসা, জামদগ্ি, 
মাৰ্কণ্ডেয়. গালব, ১ বৈভ্য, যবত্রীত, ত্ৰিত, 
হুলাক্, শবলাক্ষ. কণ্ঠ, মেধাতিথি, কৃশ, নারদ, পর্যত, 
সুধা, একত, নিতনূ, ভুবন, ধৌম্য, শতানন্দ, অকৃতত্রণ, 
পরশুরাম এবং কচ প্রমুখ । এইসকল মহাত্মা সেইখানে 
পদার্পণ করলে ভ্রাতাসহ রাজা যুধিষ্ঠির তাদের যথোচিত 
সম্মানে পুজা করেন। তারপর তীরা সুখপূর্বক উপবেশন 
করে ভীন্মের সঙ্গে মধুর মনোহর বাকালাপ আরন্ত 
করলেন। শুদ্বজদয়সম্প্ সেই মহর্ষিদের কথা শুনে ভীষ্ম 


করে পুনরায় তাকে ধর্মবিষয়ক প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করলেন 
"পিতামহ! কোন দেশ, কোন প্রান্ত, কোন কোন আশ্রম, 
কোন পর্বত এবং কী কী নদী পুণাদৃষ্টিতে সর্বশ্রেষ্ঠ বলে 
বুঝতে হবে?” 

ভীষ্ম বললেন- বুষিষ্টির ! এই ব্যাপারে শিলোষ্ছ 
বৃত্তিদ্ারা জীবিকা নির্বাহকারী এক ব্যক্তির কোনো এক 
সিদ্ধপুরুষের সঙ্গে যে বার্ভালাপ হয়েছিল, সেই প্রচীন 
ইতিভস শোনো। একজন দিন্ধপুরুষ সমগ্র 
খিকীকে অনেকবার পরিক্রমা করার পর শিলোদ্ছ 
বৃত্তিদ্বারা জীবিকা নির্বাহকারী এক শ্রেষ্ট গৃহস্থের গৃহে 
সপস্থিত হন। সেই গৃহস্থ বাক্তি ভার বিধিমতো পুজা করেন। 
অতিবাহিত করেন। প্রভাত হলে সেই গৃহস্থ স্নান করে 
পবিত্র হয়ে প্রাতঃকালীন নিত্য কর্মে রত হন। সেই কাজে 
উপস্থিত হলেন। তারপর দুজনে একান্তে বসে সুখে 
বেদান্ত আলোচনায় ব্যাপৃত হলেন। কিছুক্ষ 


বেদ- 


পরদ শন্থষ্ট হলেন। তারপর সেই মহর্ষিগণ ভীন্মা এবং 


শিলোছ্ছ বৃত্তিধারী বান্ডি তোমারই ন্যায় প্রশ্ন 


পাণ্ডরদের কাছে বিদার গ্রহণ করে অন্তর্ান 


তারপর ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির ভীম্মের চরণে মাথা রেখে প্রণাম 


কোন দেশ, জনপদ (প্রান্ত), আশ্রম, পর্বত, 
দৃষ্টিতে সর্বোত্তম বলে মনে করা হয় ? 


[অনুশাসনপর্ব 


সিদ্ধ বললেন- ব্রহ্ধন্‌ ! সেই দেশ, জনপদ, আশ্রম 
এবং পর্বত পুণাদৃষ্টিতে সর্বশ্রেষ্ঠ, বার মধো দিয়ে নদীশ্রেষ্ঠ 
গঙ্গা প্রবহমানা। গন্গাতীরে বাস করলে জীব যে উত্তম গতি 
লাভ করে, তা তপস্যা, ব্রহ্মচর্য, যজ্ঞ এবং আগের দ্বারাও 
সহজে লাভ করা যায় না। যে দেহধারীর শরীর গঙ্গার জলে 
(ভেজানো হয় বা মৃত্যুর পর যার অস্থি গঙ্গায় অর্পণ করা হয়, 
সে কখনো স্ব্গচযুত হয় না। যেসব মানুষের সমস্ত কাজ 
গদাজলেই সম্পন্ন হয়, তারা মৃত্যুর পর পৃথিবীর নিবাস 
আগ করে স্বর্গে বিরাজ করে। যে জীবনের প্রথম দিকে 
পাপকর্স করে পরে গঙ্গাতীরে পবিভ্রভাবে বসবাস করে, 
সেও উত্তম গতি লাভ করে। গঙ্গার পবিত্র জলে স্লান করে 
নার অন্তঃকরণ শুদ্ধ হয়েছে, সেই বাজি পুণা এমন 
বদিপ্রাপ্ হয় যে শত শত যজ্ঞ করলেও তা হয় না। নানুষের 
lk গঙ্গাজল থাকে, তত হাজার বছর নে 


গঙ্গাজল পান করে, তাকে অত্যন্ত পবিত্র বলে মনে করা হয় 
। এক বাক্তি যদি দেহ শোধনকারী এক হাজার চা্রায়ণ ব্রত 
পালন করে এবং অন্য এক ব্যক্তি কেবল গঙ্গাজল পান 
করে, তাহলে দুজনকেই সমান পুণ্যফলের অধিকারী বলে 
মনে করা হয় । এক হাজার যুগ ধরে একপায়ে দাড়িয়ে 
তপস্যাকারী ব্যক্তি একমাস ধরে গঙান্নানব্গরী ব্যক্তির 
পুপোর সমকক্ষ হতে পারেন কিনা, তাতে সন্দেহ আছে। 
একজন ব্যক্তি মাথা নীচু করে দশ হাজার যুগ ধরে বৃক্ষে 
ঝুলে থাকলেও, অন্যজন যে স্বেচ্ছায় গঙ্গাতীরে বাস কারে, 
তার অপেক্ষা কম পুণ্যবান বলা হয়। আগুনে পুড়ে যেমন 
তুলো তৎক্ষণাৎ ভল্ম হয়ে বায়, তেমনই গঙ্গাজলে স্নান 
করলে মানুষের সমস্ত পাপ দূর হয়ে ঘায়। এই জগতে যায়া 
দুঃখে ব্যাকুল হয়ে কোনো আশ্রয়ের খোঁজ করে, তাদের 
কাছে গঙ্গা-তীরের নায় অনা কোনো আশ্রয় নেই। 
গরুড়কে দেখলেই যেমন সমস্ত সর্পের বিষ নষ্ট হয়ে যায়, 
তেমনই গঙ্গাদর্শন মাত্রে মানুষের মনে ধর্মভাবের উদয় হ্য। 
জগতে যার কোনো আধার নেই এবং যে ধর্মের শরণ গ্রহণ 
করেনি, তাকে আধার এবং শরণ দিতে গঙ্গাই থাকেন। মা 
গঙ্গাই তার কল্যাপকারী৷ এবং রক্ষাকবচের মতো তাকে 
সুরক্ষিত রাখেন। যে নীচ বাক্তি গভীর পাগগ্রস্ত হয়ে নরকে 
পতিত হয়, সেও যদি গঙ্গার শরণ গ্রহণ করে, তাহলে 
মৃত্যুর পর গঙ্গাই তাকে উদ্ধার করেন। যে ব্যক্তি সর্বদা 
গঙ্গাস্নান করে, তাকে অবশাই মুনি এবং ইন্দ্রাদি দেবতার 
সমান বলে মানা হয়। বিনয় এবং সদাচারবর্জিত, 
অমঙ্গলকারী ও নীচবাক্তিও গঙ্গার শরণ নিলে ক্রমশ 
শিবস্রূপ হয়ে ওঠে। যেমন দেবতাদের অমৃত, পিতৃগণের 
স্বধা, নাগেদের সুধা তৃপ্ত করে, তেমনই নানুদের কাছে 
গন্গাজলই পূর্ণ তৃপ্তিস্বরূপ। ক্ষুধার্ত শিশু যেমন মায়ের 
কাছে যায়, তেমনই কল্যাণ কাদনাকারীরা গঙ্গার স্পা 
করে। যেমন ব্রন্মলোককে সব লোকের পেকে শ্রেষ্ঠ 


অন্ধকার বিদীর্ণ করে প্রকাশিত হয়, তেমনই গঙ্গাজলে সান 
করে যে শাক্তি, তার পাগ বিনাশ হয় এবং সে সুশোভিত 


বলা হয়, তেমনই ল্লানকারী মানুষের কাছে গঙ্গাই সব 
থেকে শ্রেষ্ঠ বলে গণ্য হয়। যে বান্তি গঙ্গাতটের মৃত্তিকা 


হয়। মে দেশ এবং জনপদ গঙ্গার মঙ্গলময় জল থেকে 
বঞ্চিত, সেগুলি চাদবিহীন রাত এবং পুস্পতীন বৃক্ষের 


Ly মন্তকে লাগায়, তার অঙ্ান অন্ধকার নাশ হযে 
সূর্যের নায় নির্মল স্বরূণ ধারণ করে। গঙ্গার গল চু্লনকারী 


লা, 


মতো সমসমপদবার্ডিতি। সূর্য বিনা আব্াশ যেষন বাতাস যখন মানুষের দেহ স্পর্শ করে, তখনই তার সমস্ত 
তেননই গঙ্গারহিত দেশ ও শরীর নির্মল হয়ে যায়। দুঃখে আকুল হয়ে মৃত্যুর পপ 


ত্রিলোকে যত প্রালী আছে, 
জলে অর্পণ করনে তৃপ্ত হয়। যে 


চেরে থাকা বাক্তি যদি গ্রঙ্গাদর্শন করে, তার মনে 
এমন প্রশান্তি আসে যে সে সবদুঃখ তখনই ভুলে যায়। 


নপর্ব] 


অনু 
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গল্গাতীরে বাস করলে যে সুখ ও আনন্দ পাওয়া যায়, তা 
স্বর্গে থেকে সমস্ত সুখভোগ করলেও পাওয়া যায় না। মন, 
বাক্য ও ক্রিয়াদ্ারা মানুৰ যে পাপ করে, গঙ্গাদর্শন করলে 
সেই সকল পাপ বিনষ্ট হয়ে সে যে পরম পবিত্র হয়ে ওঠে 
তাতে কোনো সন্দেহ নেই। গঙ্গা দর্শন, গঙ্গাজল স্পর্শ 
এবং গঙ্গাজলে অবগাহন স্নান করলে মানুষের সাত পুরুষ 
ধরে উর্ধতন ততোর্ধ পিতৃপুরুষ এবং অধঃস্তন পুরুষ 
উদ্ধার প্রাপ্ত হয়। 

যে ব্যক্তি গঙ্গামাহাত্মা শোনে, গঙ্গা তীরে যাওয়ার 
ইচ্ছাপোমণ করে, গঙ্গাদর্শন করে, গঙ্গাজল পান করে, 
স্পর্শ করে, গঙ্গায় স্নান করে, তার দুই কুল ভগববতী গঙ্গা 
উদ্ধার করে দেন। গন্গা দর্শন, স্পর্শ, জলপান এবং 
গঙ্গামাহাত্ম্য কীর্তনে শত শত, হাজার হাজর পাপীকে উদ্ধার 
করে। যে ব্যক্তি তার জীবন, জন্ম এবং বিদ্যা সফল করতে 
চায়, তার গঙ্গাতীরে গিয়ে দেবতা ও পিতৃপুরুষের তপর্ণ 
করা উচিত । মানুষ গ্গান্নান করে যে অক্ষয় ফল প্রাপ্ত করে, 
তা পুত্র, অর্থ বা অন্য কোনো ক্রিয়ার সাহায্যে পাওয়া যায় 
না। শক্তি থাকলেও যে পবিত্র জলবাহী কল্যাণমন়ী গঙ্গাকে 
দর্শন করে না, সে জ্মন্ধ, এ এবং মৃতের তলা । অতীত, 
বর্তমান ও ভবিষ্যৎ জ্ঞাতা মহর্ষি এবং ইন্দরাদি দেবতাও যাঁর 
উপাসনা করেন, বিদ্বান ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ, বাণপ্রন্থ ও 
সয্লাসীরাও যার শরণ গ্রহণ করেন, কোন্‌ মানুষ সেই পঙ্গার 
শরণ নেবে না ? যে মানুষ প্রাণত্যাগের সময় যনে ননে গঙ্গা 
স্মরণ করে, সে পরনগতি লাভ করে। যে ব্যক্তি সারাজ্রীবন 
গঙ্গার উপাসনা করে, কোনো গাপই তাকে স্পর্শ করে না। 
যে পরম পবিত্র গঞ্জাকে ভগবান শংকর নিজ মস্তকে 


স্বর্গ, পৃষ্থিবী, দশদিকে যাঁর খ্যাতি বিস্তৃত, নদীগুলির মধ্যে 
শ্রেষ্ঠ সেই ভগবতী ভাগীরীর জল সেবন করে সকল 
মানুষই কৃতাৰ্থ হয়ে যায়। যে ব্যক্তি অনা লোককে “এটি 
গঙ্গানদী’ বলে দর্শন করায়, তার পক্ষে ভগবতী ভাগ্গীরঘীই 
(অক্ষয়পদ প্রদানকারী হরে থাকে)। ইনি কার্তিকেয় এবং 
সুবর্ণকৈ নিজ গর্ভে ধারণ করেছেন, পবিত্র জলধারা 
বহনকারী এবং পাগনাশিনী। ইনি আকাশ থেকে পৃথিবীতে 
অবতরণ করেছেন। এঁর জল সমস্ত জগতের কাছে পেয়। 
গঙ্গাজলে প্রাতঃকালে ন্্ান করলে ধর্ম-অর্থ-কাম ত্রিবর্দের 
সিদ্ধি হয়। গঙ্গা গিরিরাজ হিমালয়ের কন্যা, ভগবান 
শংকরের পরী এবং স্বর্গ ও পৃথিবীর শোভা। ইনি ভূমগডুলে 
বসবাসকারী প্রাণীদের কল্যাণকারী, পরম সৌভাগ্যবতী 
এবং ত্রিলোকের পুণ্য প্রদানকারী। গঙ্গাজলে স্লান- 
সন্ধ্যাকারী ব্রাহ্মণ এবং তরঙদ্ারা গঙ্গানদি সুশোভিতা। ইনি 
সর্বপ্রথম স্বর্গলোক থেকে নিষ্নদিকে যাত্রা করেন, সেই 
সময় ভগবান শংকর তাকে মস্তকে ধারণ করেন। তারপর 
হিমালয় পর্বতে এসে সেইখান থেকে পৃথিবীতে অবতরণ 
করেন। শ্রীগঞ্া স্বর্গের জননী। সবের কারণ, সর্বশরেষ্ঠা, 
রজগুণ্রহিত, অতান্ত সল্, মৃত প্রাণীদের সুখশয্যা, পবিত্র 
জলধারা প্রবাহিতকারীনী, বশপ্রদানকারী, জগৎ রক্ষাকারী, 
সংঘ্রাপ্য এবং সিদ্ধগণের অভীষ্ট দেবী ভগবতী গঙ্গা তার 

স্নানকারীর কাছে স্বর্গের পথ হয়ে ওঠেন। ক্ষমা, রক্ষা 


করেন। ক্রমিগল যাঁর স্তুতি করেন, যিনি ভগবান বিষ্ণুর চরণ 


করেছেন এবং যিনি তিন নির্মল নার্গে প্রবাহিত হয়ে 
ভ্রিলোকের শোভাবর্ধন করেছেন, মানুষ তার জল পান করে 
কৃতাৰ্থ হয়ে বায়। (গঙ্গাতে ভক্তি রাখা মানুষের) মাতা, 


হতে উৎপন্ন, অত্যন্ত এবং পরম পবিত্র অলপূর্ণ, 
সেই ভগরতী মনে শরণ নিলেও মানুষ 
ব্ৰহ্মধাম প্রাপ্ত হব। ম পুত্রকে স্েহভরা দৃষ্টিতে 
না যত | দেখেন, গঙ্গাও তেমনই সর্বাত্মকভাবে ভাব আশ্রয়ে আগত 


শিতা, পুর্র, স্ত্রী এবং অর্থনাশ হলেও তত দুঃখ: 
দুঃখ হয় গঙ্গার বিচ্ছেদে। গঙ্গাদর্শনে যত প্রশান্তি আসে, 
তত ভ্রমণে বা অভীষ্ট বিষরাদি ভোগে এবং পুত্র ও 
অর্থলাভেও হয় না। যে গলাতে শ্রদ্ধা রাখে, তাতে মন 
নিবিষ্ট করে রাখে, গঙ্গার কাছে বাস করে, তার আশ্রয় 


প্রাণীদের কৃপাদৃষ্টিতে দেখে তাদের সর্বপ্ুণসম্প্ন লোকে 
আশ্রয় প্রদান করেন। তাই যারা বরন্দলোক লাভ করার ইচ্ছা 
পোষণ করে, তাদের নিজ মনকে বশে রেখে সর্বদা 
যাতৃভাবে গঙ্গা উপাসনা করা কর্তব্য। যিনি অমৃতময়ী, 


লিয়ে ভক্তিভরে তাহে সরণ করে, সে ভগবতী | দুগ্ধপ্রদানকারী গাভীর ন্যায় সকলকে পরিপুষ্ট করেন, সব 
জগীরণীর গ্রিয় হয়ে থাকে। পৃথিবী, আকাশ ও স্বর্গে | কিছু থাকেন, অন প্রদানকারীনী ও পর্বতধারণকারী, 
বাসকাী সমস্ত ছোট দা দাঙ্গায় সমান করা | শ্রেষ্ঠ বাক্তিগণ খার আশ্রয় যাকে ব্রহ্মা প্রাপ্ত 
উচিত| সংরাভিতে এডি সযরেকে উতম রাজ। আরাশ, হতে চাল, মোক্ষাভি ত 
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গঙ্গাদেবীর আশ্রয় অবশ্য গ্রহণ করা উচিত। রাজা ভগীরথ 
তার উগ্র তপসা দ্বারা ভগবান শংকর-সহ সমস্ত দেবতাকে 
প্রসন্ন করে গঙ্গাকে এই পৃর্থিবীতে আনয়ন করেন। তার 
শরণ গ্রহণ করলে মানুষের ইহলোকে অথবা পরলোকে 
কোনো ভয় থাকে না। 

ব্ৰহ্মন্‌ ! আামি নিজ বুদ্ধিতে চিন্তা করে গঙ্গাদেবীর 
গুণাবলীর এক অংশ বিবৃত করেছি। আমার এত শক্তি নেই 
যে আমি তীর সমস্ত গুণ বর্ণনা করি। কখনো চেষ্টা করলে 
মেরুগিরির রত্তরাজি এবং সমুদ্রের জলের মাপ নির্ধারণ করা 
যেতে পারে, কিন্তু গঙ্গাজলের গুণাদি বর্ণনা করা অসম্ভর। 
সুতরাং আমি অত্যন্ত শ্রদ্ধার সঙ্গে যে গঙ্গার মাহাত্ম্য 


এবং আমার বুদ্ধিকে যেন সর্বদা স্বধর্মানুকুল গুণাদি ছারা 
যুক্ত করেন। শ্রীগঙ্গাদেবী অত্যন্ত ভক্তবৎসলা, তিনি জগতে 
সবার ভক্তদের সুখী করে খাকেন। 

ভীষ্ম রললেন__ুধিষ্টির ! সেই উত্তম বুদ্িসম্পন্ন 
পরম তেজন্বী সিদ্ধ শিলোগু বৃত্তিধারী ব্রাহ্মণ ব্রিপথগা 
গল্গাদেবীর যথার্থ গুণের নানা বর্ণনা করে অন্তরীক্ষে 
অন্তৰ্ধান করলেন এবং সেই ব্রাহ্মণ গঙ্গাদেবীর মাহাত্ম্য 
জেনে তার বিধিমতো উপাসনা করে পরম দুর্লভ সিদ্ধিপ্রাপ্ত 
হলেন। কুষ্টীনন্দন ! তুমিও এইভাবে পরাভক্তি সহকারে 
সর্বন গল্গাদেবীর উপাসনা করো। তাহলে তুমি উত্তম সিদ্ধি 
লাভ করবে। 

বৈশম্পায়ন বললেন-_জনমেজয় ! ভীস্ম কথিত 


এবং শ্রদ্ধার সঙ্গে তুমি তার আরাধনা করো। তাহলে তুমি 
বুঝ শীত দুর্লভ সিদ্ধিলাভ করে, ত্রিলোকে নিজ বশ বিস্তার 
করে গঙ্গাদেবীর সেবায় প্রাপ্ত অভীষ্ট লোকে ইচ্ছামতো 
বিচরণ করবে। মহাপ্রভাবশালী ভগবতী ভাগীরধী তোমার 


শ্ৰীগঙ্গান্ততিযুক্ত এই 'ইতিহাস শুনে ভ্রাতাগণসহ রাজা 
যুধিষ্ঠির অত্যন্ত প্রসন্ন হলেন। গঙ্গান্তবযুক্ত এই পবিত্র 
ইতিহাস যে শ্রবণ বা পাঠ করবে, সে সর্বপাপ হতে যুক্ত 
হবে। 


রাজা বীতহব্যের ব্রান্ণত্ব লাভের কথা 


যুধিষ্টির বললেন-_পিতামহ ! আপনি বিদ্যা, বুদ্ধি, 
সদাচার, শীল এবং সর্বপ্রকার গুণাদিসম্পন্ন। আপনি 
বয়সেও সবার চেয়ে বড়। জগতে আপনি ব্যতীত আর কেউ 
নেই, যাকে সর্বপ্রকার প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা যায় ; সুতরাং কৃপা 
করে বলুন ক্ষত্রিয়, বৈশ্য অথবা শূদ্র কী উপায়ে ব্রাহ্মণত্ 
প্রাপ্ত করতে পারে ? কোন্‌ তপস্যা, কী কর্মের অনুষ্ঠান 
অথবা কোন্‌ শাস্ত্র অধায়নের দ্বারা ব্রাহ্মণত্ব লা করা 
সম্ভব? 

উম্ম বললেন-_পূত্র ! ক্ত্িয়াদি তিন বর্ণের পক্ষে 
ব্রাহ্মণত্ব লাভ করা কঠিন। 

যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করলেন__পিতামহ! আগনি বলছেন 
ব্রাহ্মণত্ব লাভ করা কঠিন, কিন্তু আমি (আপনার কাছেই) 
শুনেছি যে পূর্বকালে বিশ্বামিত্ৰ ক্ষত্রিয় থেকে ব্রাহ্মণ 
হয়েছিলেন এবং এটিও শোনা যায় যে বাজা 
ব্রাক্মণত্ ছিলেন ; সুতরাং আপনি বলুন, 
কোন্‌ বরে অঞ্চল তপস্যার দ্বারা রাজা ব্রহ্মণত্ব লাভ 
করেছিলেন ? 

উ্ম বললেন--_শুধিষ্টির ! মহাবশন্থী রান্র্ধি বীতজ্ব। 


যেভাবে দুর্লভ ব্রাহ্মণত্ন লাভ করেছিলেন, সেই বৃত্তান্ত 
শোনো । পূর্বকালে ধর্মপূ্বক প্রজাপালনকারী মহাত্মা মনুর 
এক পুত্র জন্মগ্রহণ করেন, তার নাম শর্ধাতি। শর্যাতির 
বংশে রাজা বৎস জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তার দুটি পুত্র হয় 
হৈহয় এবং তালজঙ্ঘ। তারা দুজনেই রাজা হন। হৈহয়ের 
(অনা নাম ছিল বীতহব্য) দশটি পত্নী ছিল, তাদের গর্ভে 
একশত পুত্র জন্মগ্ৰহণ করে, যারা যুদ্ধে কখনো পশ্চাদ্পদ 
হতেন না। সেইসমর কাশীতে হর্ন নামে প্রসিদ্ধ এক রাজা 
হীতহবোর পুত্রেরা হর্ষস্থোর রাজ আক্রমণ করলেন এবং 
৷ তারপর হরযশ্থের পুত্র সুদেবকে, যিনি দেবতার 
তেজন্বী এবং ধর্মাত্খা ছিলেন, কালীর রাজ্যে 
ক্ত করলেন। কিন্তু বীতহবোর পুত্রেরা এসে তাকেও 
তত করলেন। এরপর সু পুত্র দিবোদাস 
কাশীর রাজা হলেন। সেই মহাতেস্থী রাজা যখন 
দিয় বীতহবোর পুত্রদের পরাক্রম শুনলেন তন 
স্রের নির্দেশে বারাণসী নামক নগরী স্থাপন করলেনা এর 


নতো 
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টৌহন্দী গঙ্গার উত্তর তীর থেকে গোমতী নদীর দক্ষিণ তীর 
পর্যন্ত প্রসরিত। এর মধ্যে অবস্থিত বারাণসী নগরী ইন্দ্রের 
অমরাবতীর ন্যায় শোভমানা। এখানে নিবাসকারী বাজা 
দিবোদাসের ওগরও হৈহয় বংশীয় রাজারা আক্রমণ 
করেন। তখন মহাতেজন্বী রাজা দিবোদাস নগরীর বাইরে 
এসে শত্রুর সন্মুখীন হলেন। দুপক্ষের সেনাদের মধো এক 
হাজার দিন (দুবছর নয়মাস দশদিন) ধরে দেবাসুর 
সংগ্রামের মতো ভয়ংকর যুদ্ধ চলল। তাতে রাজা 
[দিবোদাতের বহু বাহন ও সৈন্য বিনষ্ট হল, তার অর্থভাগার 
শূন্য হয়ে গেল এবং তিনি অত্যন্ত করুণ অবস্থায় পতিত 
হলেন। শেষকালে তিনি রাজধানী পরিত্যাগ করে পালিয়ে 


্রয়াগে ভরদ্বাজ আশ্রমে গৌঁছে তার শরণাপন্ন 


দেখে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন-__“মহারাজ ! আপনি 
এখানে এসেছেন কেন ?' সব সংনাদ আমাকে বলুন। 
আপনার পক্ষে যা মঙ্গলজনক হবে, আমি তা নিঃসন্দেহে 


পূর্ণ করব।" 

রাজা বললেন __নুনিবর ! বীতহবোর 
বংশ বিনাশ করেছে, আমি একাকী 
শরণাগত হয়েছি। 


তার কথা শুনে নহাভাগ ভরদ্বাজ মুনি বললেন 
“সুদেব নন্দন ! ভয় পাবেন না। আমি যজ্ঞ করব, তাতে 
আপনি পুরলাভ করবেন, যার সাহাযো আপনি বীতহবোর 
সহস্রাধিক পুত্র বর্ণ করবেন।' এই বলে ভরদ্বাজ দু 
দিবোদাসের এক পুত্র জন্মগ্রহণ করল,. যে জগতে প্রতর্দণ 
নামে প্রসিদ্ধ। সে জন্মগ্রহণ করেই এত বড় হয়ে গেল বে 
তাকে তেরো বহুরের বালক গণে হত। দেইসময চে 
সম্পূর্ণ বেদ এবং ধনুর্বেদ বলতে পারত। ভরদ্বাজ মুনি 
তাকে যোগশজ্তিসম্পন্ন করে তার দেহে জগতের সমস্ত 
তেজ সঞ্চারিত করে দি' 

তারপর রাজকুমার প্রতর্দন যখন দেহে কবচ ও ধনুক 
ধারণ করলেন, দেৱর্ধিগণ তখন তার যশগান করতে 
লাগলেন। তিনি ঢাল, তলোয়ার নিয়ে র দিয়ে 
এগোতে লাগলেন। দেখে রাজা দিবোদাস অতাপ্ত 
প্রসন্ন ক বুবরাজ করে নিজে কৃত 


লেন এবং তাতে 


পুত্রদের বধ করতে পাহালেন। পিতার আদেশে সেই 
শক্রবিজয়ী বীর হৈহয়ন দ্দেশো রওনা হলেন এবং 
রথে চড়ে গলা পার হয়ে শীঘ্রই সেখানে পৌঁছলেন। তার 
রথের ভয়ংকর আওয়াজে রণনিপুণ হহহয় রাদ্কুমারেরা 
অস্ত্রশস্তরে সুসচ্জিত হয়ে বিশাল রথে চড়ে নগরের বাইরে 
এসে রাণবর্ষণ করে প্রতর্দনকে আক্রমণ করলেন। ড 
তেজন্বী রাজকুমার প্রতর্দন অস্্রর্ষণ করে শত্রুদের অস্থবর্ষণ 
বন্ধ করে বদ্ধ ও অগ্নির ন্যায় প্রস্থলিত বাণ ও 
আঘাতে তাদের মাথা কেটে ফেললেন। হৈহয় বীঢুরবা 
রক্তে প্লাবিত হয়ে শত শত, হাজার হাজার সংখ্যায় 
ধরাশারী হলেন। তখন তাদের মূলোৎপাটিত বৃক্ষের ন্যায় 
দেখাচ্ছিল। 

পুত্রেরা নিহত হলে রাজা বীতহবা নগর তাগ করে 
মহর্ষি ভৃগুর আশ্রদে গিয়ে তার শরণ গ্রহণ করলেন। মহর্য 
ভৃগু রাজাকে অভয় দিলেন। এরমধো রাজকুমার প্রন 
তার পশ্চাদ্াধন করে সেখানে এসে পৌঁছলেন। তিনি 
শ্রমে গিয়ে বললেন__“এই আশ্রমে মহর্ষি ভৃপ্তর শিষা 
কে আছে ? ডগুর কাছে গিয়ে আমার আগমন বার্তা 
জানান, আমি মহর্ষি ভগুর দর্শনাকাজজী।' মহামুনি কু 
রিধিমতে জাপ্যায়ন করে জিজ্ঞাসা করলেন_ রাজন! 


ধন 


বলুন, আমাকে আপনার কী প্রয়োজন ? বাজকুমার 


লেন তারপর দিবোদাস শত্রুদমন প্রতর্দনকে বীতহবোর 


তার আগমনের কারণ জানিয়ে বললেন_'ব্রহ্মণ্‌ ! রাজ 


সংক্ষিপ্ত মহাভারত 
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তহবাকে আশ্রম থেকে বার করে দিন, এঁর পুত্রেরা 
আসার সমস্ত কুল ধ্বংস করেছে, কাশীর প্রান্ত নষ্ট করেছে 


করে অতান্ প্রসন্ন হয়ে বললেন___“মুনিবর ! তা যদি হয়, 
আমি কৃতাৰ্থ হলাম; কারণ আমার পরাক্রমে এই রাজা তার 


সমন্ত রাজি লুট করেছে। এঁর নিজের পরাক্রমের 
অহংকার ছিল : আমি এঁর শতগুত্রকে নিহত 
ই এবার এঁকেও বধ করে আমি পিড়ধণ শোধ 
তীর কথা শুনে মহর্ষি ভুগু করুণাঘন হয়ে 
নজালন-_"এখানে কোনো ক্ষত্রিয় নেই, সকলেই, 
হল" সত্যবাদী ভৃগুর কথা শুনে প্রতর্ণন তাকে প্রণাম 


ত 


জাতি ত্যাগ করেছেন। এবার আমাকে যাবার অনুমতি দিন 
এবং আমার কলাণের জন্য আশীর্বাদ করুন।' 

মহর্ষ ভগ প্রতনকে যাওয়ার অনুমতি দিলেন, তিনি 
ফিরে গেলেন। এইভাবে ভৃগুর বচনসাত্রে রাজা দ্বীতহব্য 
র্র্ষি হয়ে গেলেন। ক্ষত্রিয় হয়েও ডৃগুর কৃপায় তিনি 
ব্রাহ্মণ প্রাপ্ত হলেন। 


দেবর্ষি নারদের ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে পূজা পুরুষের লক্ষণ জানানো 
এবং উন্লীনরের শরণাগত কপোতকে রক্ষা 


দিষ্টির জিজ্ঞাস্য করলেন-_পিতামহ!ব্রিডুবনে কোন্‌ 
পূজনীয় ? তার বিস্তারিত বর্ণনা করুন। 


নান কথা শুনতে শুনতে আমার স্ন তৃষ্ণা বৃদ্ধি 


বাক্তি 


নমা বললেন-_-যুধিষ্ঠির ! এই প্রসঙ্গে দেবর্ষি নারদ 
*ল0 ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কথোপকথন শোনো। কোনো এক 
মমরের কথা, দ্বের্ষি নারদ হাতজোড় করে গুণবান 
পূজা করছিলেন। তাকে এইরূপ করতে দেখে 

যান শ্রীকৃষ্ণ জিজ্ঞাসা করলেন__“মুনিবর ! আপনি 
কাকে নমস্কার করছেন? আপনার হৃদয়ে যার প্রতি অত্যন্ত 
বম্মান মাছে এবং আপনি যার সামনে মন্তক নত করেন, 
নপ লোকের পরিচয় যদি আমার শোনার উপযুক্ত মনে 
হয়. তাহলে দয়া করে বলুন ।' 

দেরর্ধি নারদ বললেন- গোবিন্দ ! যারা বরুণ, বায়ু, 
, অগ্নি, রুদ্র, স্বামী কার্তিকেয়, লক্ষ্মী, 
চন্দ, জল, পৃথিবী এবং সরস্থতীকে 
» তারা জানার প্রণম্য। তপসাই যাদের 
হ., যাঁরা বেদ হ্ছাতা, সর্বদা বেদোক্ত কর্মের অনুষ্ঠান 
পুরুষদেরই আদি সর্বদা পূজা 
নি আহারের পূর্বে দেবতার পৃজা করেন, 


সর্বদা তার সামনে মাথা নত করি। যিনি মাতা-পিতা এবং 
পোষ্বাবর্গের ভরণপোষণে সক্ষম, যিনি সর্বদা অতিথি 
সেবার ব্রতধারণ করেছেন এবং যিনি দেবযঞ্জের অবশিষ্ট 
অন্ুই শুধু আহার করেন, তাকে আমি প্রণাম করি। যিনি 
বেদাধায়ন করে অসামানা এবং বাক্পটু হন, ব্রহ্মচর্য 
পালনে এবং যজ্ঞ করানো ও বেদ-পড়ালোতে ব্যাপৃত 
থাকেন, তাঁকে অমি সর্বদাই পূজা করি। যিনি সর্বদা সমস্ত 
প্রাণীর ওপর প্রস্প থাকেন এবং সূর্যোদয় থেকে বেলা 
প্রহর পর্যন্ত বেদস্বাধযায় করেন, তিনি আমার পৃজায। ঘিনি 
গুরুকে প্রসন্ন করতে এবং স্থাধ্যায় করার জনা সর্বদা যত 
শীল থাকেন, মীর ব্রত কখনো ভঙ্গ হয় না, যিনি গুরুজনের 
সেবা করেন এবং কারো দোষ দেখেন না, তাকে আমি 
প্রণাম করি। যিনি সুন্দর ব্রত পালনকারী, মননশীল, 
সতাপ্রাতিগ্ এবং হবা-কব্য গ্রহণকারী, তিনি আমার 
নঘস্ারের যোগা। মিনি গুরুকুলে বাস করে ভিক্ষার দ্বারা 
ভ্রীবিকা নির্বাহ করেন, তপসায যীর শরীর দূর্বল হয়ে 
পড়েছে, মিনি কখনো অর্থ বা সুখ চিন্তা করেন না, তার 
কাছে আমি মাথা নত করি। 

হয়েছেন, যিনি সরবনবসহ লজ্জাও পরিতাগ করেছেন, যীর 


মা. সন্তুষ্ট থাকেন এবং ক্ষমাশীল, তা 


সংসারে কোনো প্রয়োজন নেই, যিনি বেদের শক্তিলাভ 
করে দুর্ধর্ষ, প্রযচন করান কুশন এবং ব্রহ্মাবদী, যিনি 
[৪ সতোর ব্রত নিয়েছেন এবং যিনি হৃন্ধিয়-সংযম 
ং মলোনিগ্রহ্ের সাধনায় ব্যাপূত থাকেন, 
যোগ।। দে গৃহস্থ-ব্ৰাহ্মণ কপোত- 


সর্বদা দেবতা এবং অতিথি পূজায় ব্যস্ত খাকেন, তার চরণে 
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আমি মাথা মত করি। ধীর কার্যে ধর্ম-অর্থ-কাম তিনের 
নির্বাহ হয়, কোনো একটিরও হানি না হয় এবং যিনি সর্বদা 
শিষ্টাচারে ব্যাপৃত থাকেন, কে আমি নমস্কার করি। বে 
এবং পুণ্যশীল হন, তিনি আমার বন্দনীয়। যিনি নানাপ্রকার 
ব্রত পালনকালে শুধুমাত্র জল বা বায়ু পান করে থাযোল 
এবং যজ্শেষে অন্নভোজল করেন, তার চরণে আমি প্রণাম 
করি। মিনি নারী-পরিগ্রহরহিত, অগ্নিহোত্রের আশ্রয় 
নিয়েছেন, বেদই ধার সবথেকে বড় আশ্রয় এবং যিলি সব 
মনে করি। যিনি লোকের কল্যাণ করেন, জগতে সর্বশ্রেষ্ঠ, 
উত্তম কুলে যার জন্ম, যিনি অজ্ঞানলাশকারী, সূর্যের ন্যায় 
জগতে জ্ঞানালোক প্রদান করেন, তীর সামনেও আমি 
সর্বদা মাথা নত করে থাকি। 

ই ভগবান শ্ৰীকৃষ্ণ ! আপনিও সৰ্বদা ব্রাহ্মণদের পূজা 
করুন। যিনি সকলের অতিথি সৎকার করেন, গো-ত্রাহ্মণ 


শান্তুজ্ঞানে নিপুণ, তাই আপনার কাছ থেকে ধর্মব্ষিনক 
কথা শুনতে চাই। এবার দয়া করে বলুন খাঁরা তা: 
শরণাগত অগ্ুজ, পিগজ, গ্রেলজ এব 
চার প্রকারের প্রাণীদের রক্ষা করেন, 
করেন? 

উীন্ম বললেন__ ধর্মনন্দন ! শরণাগ 
যে হান ফল লাভ হয়, সেই বিষয়ে 
কাহিনী শোনো। কোনো এক সময়ের 
বাজপাখি এক সুন্দর পায়রাকে আহারে উদাত হে 
পায়রাটি ভয় পেয়ে সেখান থেকে পালিয়ে মহাভাগ রাজা 
বৃষদর্ের (উদীনর-নরেশের) শরণ নিয়েছিল। বাচা 
অত্যন্ত পুণাবান ছিলেন। তিনি যন পায়রাটিকে ভীত 
তার ক্রোড়ে আশ্রয় নিতে দেখলেন তখন তিনি 
সান্তনা দিয়ে বললেন__কপোতভ ! এবার আর 
প্রাণী থেকে ভয় পাবার কিছু নেই ; কিন্ত তু 
এবং কে জেমাকে ভীতি প্রদান করেছে? তু 


এবং সত্যের ওপর ভালোবাসা রাখেন, তিনি কঠিন সংকট 
অবলীলায় অতিক্রম করে থাকেন। হিনি সর্বদধ মনকে বশে 


করেছ ? যার জন্য ভয় পেয়ে এখানে এসেছ £ 
(তোনাকে অভয় প্রদান করছি, তুমি আমার কাছে আনা 


রাখেন, কারো দোষে দৃষ্টি দেন না এবং প্রত্যহ স্বাধায়ে রত 
থাকেন, তিনি মহাসংকট থেকে উদ্ধার পেয়ে বান। যিনি 
সব দেবতাদের পূজা করেন, একমাত্র বেদের আশয় (নেন, 
শ্রদ্ধা রাখেন এবং ইন্দরিয়কে বশীভূত করেন, তিনিও বহু 
বিপদ থেকে মুক্তি পেয়ে থাকেন। যিনি ব্রত পালন করেন 
এবং শ্রেষ্ট ব্রাহ্মণদের দান ও নমস্কার করেন, 
থেকে মুক্তিলাভ করেন। তপস্বী, আবালা রগ, 


গর কেউ তোমাকে ধরবার চেষ্টা করবে না। জানার এ 
কালীরাজ্য এবং এই জীবন তোমার জনা উৎসর্গ কব 
বিশ্বাস রাখ এখন তোমার আর কোট 
এসে হার 
“রাজন! এই কপোত আমার খাদা। এর 


ও মেদ 


জামার পা 


তপস্যাদ্ারা শুদ্ধ অস্তঃকরণসম্পন্ন, দেবতা, 
পোষাবর্গ ও পিতৃদেবের পৃজাকাযী এবং যজ্ঞাবশিষ্ট 


অতিথি, 


অন্মভোক্তা বাক্তিও দুর্গম বিপদ থেকে মুক্ত হয়ে যান! যিনি 
অগ্িস্থাপন করে যথা নিয়মে প্রণাম করে সেটি সর্বদা 
্রন্থলিত করে রাখেন এবং যিনি লোন বঞ্জে। 
আহুতি করেন, তিনি দংকট পার হয়ে যান এবং যিনি | বা? 


বাজানোর 


দেশের মানু 


আপনার মতো সর্বদা মাতা-পিতা ও গুরুজ্নদের সম্মান 
করেন, তারও দুঃখ দূর হয়। 
এই বলে নারদ উপদেশ শেষ করলেন । একটু পরে 


তাহলে শত্ৰু, অ 
ওপর জাগনি আ 
দেখান। আকাশচারীদের ওপর পৌরুষ প্রঃ 


ভজীস্ম পুনরায় জানালেন, কুষ্টানন্দন ! তুমিও সর্বদা দেবতা, 
পিতৃপুরুষ, ত্রাপাগ এবং অতিথিদের পূজা করে থাকো, 
সুতরাং তুমিও মনোবাঞ্ছিত গতি প্রাপ্ত হবে। 

যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করলেন__পিতাদহ ! আপনি সমস্ত 


ধর্মের জন্য যদি কগোতকে রক্ষা করেন, 
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জানে বে বাজপাখি পায়রাকে আহার করে। 
উলীনর ! যদি পায়রার প্রতি আপনার এত স্নেহ, তাহলে 
আপনি আমাকে পায়রার সমান ওজনের মাংস আপনার 
নিজের দেহ থেকে খেতে দিন।” 

রাজা বলনেন_ বাজ ! তুমি একথা বলে 
অনুগৃহীত করেছ। ভালে কথা, আমি তাই করছি। 

ওই বলে রাজা উলীনর তার মাংস কেটে ওজন করতে 
লাগলেন। সেই সংবাদ শুনে অন্রঃপুরে রানিরা অত্যন্ত 
চিন্তিত হলেন এবং হাহাকার করে বাইরে বেরিয়ে এলেন। 
সেবক, মন্ত্রী ও রানিদের বিলাপে সেখানে ভয়ার্ড কোলাহল 
শোনা গেল। প্রথমে আকাশ পরিস্কার ছিল. কিন্তু তখন 
আকাশ মেঘে ছেয়ে গেল। রাজার এই সাহসী কার্য দেখে 
পৃথিৱী কেঁপে উঠল। তিনি নিজের পাঁজর, হাত ও জজ্ঘা 
থেকে মাংস কেটে কেটে দীড়িপাল্লায় চাপাতে লাগলেন? 
তবুও তা পায়রার সমান ওজন হচ্ছিল না। যখন রাজার 
শরীরের মাংস শেষ হয়ে রক্তের ধারা প্রবাহিত হল, দেহে 
শুধু অছিমাত্র সার দেখা গে তিনি মাংসকাটা বন্ধ 
করে নিজেই ওজনে উঠে বসলেন। 


আমাকে 


দেখে ইন্দ্র ত্রিলোকের দেবতা রাজা উলীনবের 
সামনে উপস্থিত হলেন এবং আকাশে ভেরী ও দুন্দুভি 
বাজতে লাগল। দেবতারা রাজা বৃবদর্ডকে (উলীনরকে) 
অমৃত দিয়ে স্সান করালেন, তার ওপর দিবাপুষ্ণ বর্ষণ 
করতে লাগলেন। এরমধ্যে এক বিমান এসে উপস্থিত হল 
যা সুবৰ্ণনির্মিত ও রকুখচিত ছিল। রাজর্ষি উশীলর ভাতে চড়ে 
সনাতনলোক প্রাপ্ত হলেন। যুধিষ্ঠির ! তোমারও শরণাগত 
প্রাণীদের এইভাবে রক্ষা করা উচিত। যে বাক্তি তার ভক্ত, 
প্রেমিক এবং শরণাগতকে রক্ষা করে এবং সর্বপ্রাণীর ওপর 
দয়া রাখে, সে পরলোকে সুখলাভ করে। যে রাজা সদাচারী 
হয়ে সকলের সঙ্গে সদ্ধাবহার করে, সে নিজ কর্মদারা 
সব বন্ত প্রাপ্ত হয়। সত-পরাক্রমী, বীর এবং শুদ্ধ 
হৃদয়সম্পন্ন কাশী-নরেশ রাজর্ষি উলীনর নিজ কর্মদারা 
ভ্রিলোকে বিখ্যাত হয়েছেন। যদি অন্য কোনো ব্যক্তিও 
এইভাবে শরণাগতকে বক্ষা করে তাহলে সেও রাজা 
উলীনরের নায় সদ্গতি লাভ করবে। রাজর্ি বৃষদর্ভের এই 
চরিত্র যে সর্বদা বর্ণনা করবে এবং শ্রবণ করবে, সে পুণ্যাত্মা 
হবে। 


ব্রাহ্মণদের মহত্ব বর্ণনা 


যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করলেন__পিতামহ ! রাজার সমস্ত 
কর্মে কার গুরুত্ব সর্বাধিক । তিনি কোন কর্মানুষ্ঠান করায় 
“ইহলোক ও পরলোকে সূখী হয়ে থাকেন ? 

ভীষ্ম বললেন_ পুত্র ! সিংহাসনে আসীন হয়ে যে 
রাজা সুবী হতে চান, তার প্রধান করবা হল ব্রাহ্মণদের 
সেবা করা। প্রত্যেক রাজার বেদ ব্রাহ্মণ এবং বৃদ্ধ 
বাজিদের সর্বদা সম্মান করা উচিত । নগর এবং নগর গ্রান্তে 
ধসবাসকারী বহু শ্রুত ব্রাহ্মণদের মিষ্টধাকো, উত্তম ভৌগ- 
সামী প্রদান করে এবং সাদর সন্মান জানিয়ে পৃজা করা 


নির্ভরশীল। তারা যখন ক্রুদ্ধ হন তখন দাবানলের মতো 
ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে তাকান। তখন অতি বড় সাহসী বাক্তিও ভয় 
পেয়ে যায়, কারণ ব্রাহ্মণদের ঘর গুণ অধিক পরিমাণে 
থাকে। এই ব্রাহ্মণদের মধো কিছু ব্রাহ্মণ ঘাস-ফুলে ঢাকা 
কৃপের মতো নিজ তেজ লুকিয়ে রাখেন এবং কেউ নির্মল 
আকাশের মতো দেদীপামান হন। কেউ রাগী হন, আবার 
কেউ নরম প্রকৃতির হয়ে থাকেন। কোনো কোনো ব্রাহ্মণ 
চায়বাস ও গোরক্ষা দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করেন, কোনো 
ব্রাহ্মণ ভিক্ষার ওপর নির্ভর করেন, কিছু ব্রাহ্মণ সকল 


উচিত। রাঙ্জা যেভাবে নিজেকে এবং নিজ পুত্রদের রক্ষা 


কাজেই দক্ষ হন। এইবাপ নালা প্রকারের ব্র্লাণ দেখা যায়। 


রন, ব্রাহ্মণদেরও সে গাৱে রক্ষা 
প্রধান কর্তব্য ব্রাহ্মণ এবং তীর পূজনীয় ব্যক্তিদের সুস্থির 


এইসব ধর্মজ্ঞ এবং সংপুরু ব্রাহ্মণদের সর্বদা পূজা করা 
উচিত। প্রাচীনকাল থেকেই প্রা্সণেরা দেবতা, মানুষ, লাগ 


$ কারণ তারা শান্তি 


ও রাক্ষস । এদের মধ্যে কেউই ব্রাহ্মণদের জয় 


খাকতে পারে। বাজার কাছে ব্রাহ্মণ 
পিতার ন্যায় পৃঙ্জনী়, বন্দলীয় এলং মাননীয়। প্রাণীদের 
্ঈ দেবরাজ ইন্দ্রের এপর নির্রশীল. 


জীবন যেমন বৰ্মা 
ননহ জন্নতের জীবনযাত্রা করাগাশদের ওপর 


পারে না। ব্রাহ্মণ চাইলে বে দেবতা নয়, তাকেও 


দেবহ দান পারেন, জ্ঞাবার দেবতাকেও দেবত্ব ভষ্ট 
করে দি তারা বাঁকে রাজা করতে চান, তিনিই 


রাজা হতে পারেন। হাকে রাজার কূপে দেখতে চান না, 


অনুষাসনপর্ব] 
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জর পরাজয় অবশান্তাবী। রাজন্‌ ! আমি তোমাকে সতা 
বলছি, যে মূৰ্খ বাক্তি ব্রাহ্মণদের নিন্দা করে, সে বিনাশপ্রাপ্ত 
হয়! ব্রাহ্মণ বীর প্রশংসা করেন, তীর অভয় হয় এবং 
যাকে শাপ দেন, এক মুহূর্তে তার পরাজয় ঘটে। শক, যবন, 
কম্োজ প্রভৃতি জাতিও প্রথমে ক্ষত্রিয় ছিল ; ব্রাহ্মণদের 
উত্তম দৃষ্টি থেকে বঞ্চিত হওয়াতেই তারা শ্লেচ্ছ হয়ে গেছে। 
দ্রাবিড়, কলিঙ্গ, পুলিন্দ, উলীনর, কোলিসর্ণ এবং মাহিষক 
ইত্যাদি ক্ষত্রিয়জাতিও ব্রাহ্মণদের বৃদদষ্টি পড়ায় শৃদ্রে পরিণত 
হয়েছে। ব্রাহ্মণদের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করে নেওয়াই 
কল্যাণপ্রদ, তাদের পরাজিত করা ঠিক নয়। কখনো 
ব্রাহ্মণদের নিন্দা করা উচিত নয়। যেখানে তাদের অযথা 
নিন্দা হয়, সেখানে মুখ নিচু করে চুপ করে থাকা অথবা উঠে 
চলে যাওয়া উচিত। এই পৃথিবীতে এমন কোনো মানুষ 
জদ্মায়নি বা জন্মাবে না, যে ব্রাহ্মণের সঙ্গে অন্যায় আচরণ 
করে সুখে বেঁচে থাকার সাহস করে। হাওয়াকে মুষ্টিবদ্ধ 
করা, চীদকে হাত দিয়ে ছোঁয়া এবং পৃথিনীকে তুলে ধরা 
যেমন অবাস্তব, তেমনই এই পৃথিবীতে ব্রাহ্মণদের ওপর 
আধিপত্য করা দুষ্কর কর্ম। 

সেইজন্য রাজাদের উচিত উত্তদ আহার, বস্তু এবং 


জীব যেখান থেকে উৎপন্ন হয় এবং মৃত্যুর পর যেখানে 
বায় সেই পরমাস্মাকে, স্বর্গ এবং নরকের পথ, অতীত ও 
ভবিষাৎকে ব্রাহ্মণ জানেন। যিনি নিজ ধর্মকে জানেন, 
তিনিই সতাকার ব্রাহ্মণ। যারা ব্রাহ্মণকে অনুসরণ করে, 
তাদের কখনো পরাজয় হয় না এবং পর তাদের 
বিনাশ হয় না। ব্রাহ্মণের মুখনিঃসৃত লাকা যারা সাদরে 
স্বীকার করে, সেই মহাত্মাগণ কখনো পরাভবের সম্মৃহীন 
হন না। তেজ ও বলে তাপিত ক্ষত্রিয়গণ ব্রাহ্মণের সম্মুখীন 
হলেই তাদের তেজ ও বল শান্ত হয়ে যায় কুবংশীয় 
ব্রাহ্মণেরা তালজক্ৰ, অঙ্গিরার সন্তানেরা নীপরংলী 
রাজাদের এবং ভরদ্বাজ হৈহয় ও ইলার পুত্রদের পরাস্ত 
করেছিলেন। ক্ষত্রিয়দের কাছে নানাপ্রকার অসশ ছিল, 
ডা সত্বেও কৃষসূগর্সধারণকারী ব্রাহ্সলেরা তান্রে পরাজিত 
করেছিল। জগতে যা কিছু বলা, শোনা বা পড়া যায়, সে 


সবই তুষের মধ্যে লুকিয়ে থাকা লা ব্রাহ্মণদের 
মধ্ো অবস্থিত থাকে। 

এই বিষয়ে ভগবান শীকৃষ্ণ এবং পৃথিবীর সংবাদরূপ 
এক প্রাচীন ইতিহাসের উদাহরণ হয়। কোনো এক 


সনক্গাী -শিবীকে ছিজকে 


হন্োবান্ছিত পদার্থ নিয়ে নমস্কার করে সর্বদা জন 
কল্যাণকারী ব্রাহ্মণদের পূজা করা এবং পিতার ন্যায় তাদের 
পালন-পোষণের দিকে দৃষ্টি রাখা, তাহলেই মাজো শান্তি 
থাকতে পারে। সুতরাং তোমার রাজ্যে পবিত্র এবং 


'কল্াগী ! তুমি সমস্ত প্রালীর মা, ভাই আনি তোমাকে 
একটি প্রশ্ন করি, গৃহস্থ মানুষ কোন কর্ম অনুষ্ঠানের দ্বারা 
নিজ পাপ নাশ করতে সক্ষম ?" 


বরহ্মতেজসম্পর ব্রাহ্মণদের অবশাই আশ্রয় দেওয়া উচিত। 
কুলীন, ধর্মজ্ঞ এবং উত্তম ত্রতযারী ব্রাহ্মাণকে নিজ গৃহে স্থান 
দেওয়া উচিত। কারণ ব্রাহ্মণের থেকে শ্রেষ্ট কেউ নেই। 


করা উচিত। এটিই সর্বাপেক্ষা পবিত্র ও উত্তম কাজ। 
ব্রাহ্মণদের সেবাকারী ব্যক্তির সমস্ত দোষ নষ্ট হয়ে বায়। 
এয, কীর্তি এবং উত্তম বুদ্ধিও ব্রাহ্মণের থেকেই প্রাপ্তি 


ব্রাহ্সণ-প্রদন্ত হবিষাই দেবতারা স্রীকার করেন। সূর্য, চন্দ, 
বায়ু, জল, পর্থিবী, আকাশ, দিক__এই সবের অধিষ্ঠাতা 
দেবতা সর্বদা ব্রাহ্মণের শরীরে প্রবেশ করে অয়গ্রহণ 


হয়। উত্তম জাতিসম্পয়, ধর্মজ্ছ, উত্তম ব্রত পালনকারী 
এবং পবিত্র ব্রাহ্মণের সেবা করা উচিত। মাধব ! 
দেখুন প্রাহ্মপগণ দির প্রভাকে চাদে কলঙ্ক লাগিয়ে 


করেন। ব্রাহ্মণ যার অযগ্রহণ করেন না, পিতৃপুরুষও তার 
নন স্বীকার করেন না। ্রাঙ্গাণকে দ্বেষকারী পালী পুরুষের 


দিয়েছেন, সমুহের গতা করে দিয়েছেন এবং 
ইন্দ্রের দেহে এক হাজার চিহ্ন উৎপন্ন করেছেন। তাদেরই 


দেবতাও গ্রহণ করেন না। ব্রাহ্মণ সম্থষ্ট হলে দেবতা 
এবং পিতৃপুরুফও সর্বদা প্রসন্ন থাকেন। ব্রাহ্মণদের সন্তুষ্ট 


জন্স, 


প্রভাবে সে টিঙুলি নেত্র-রূপে পরিণত হয়েছে : যার 
জনা ইন্্রকে “দহশ্রাক্ষ' বলা হয়। তাই হারা কীর্তি, এরম 


রাখেন যারা, তাঁরা মৃত্যুর পর উ যম গাতি লাভ করেন, 


তদের কোনোদিন বিনাশ হয় লা। হবিষ্যদ্বারা ব্রা্জণকে 
তপ্ত করলে দেবতা এবং গিতৃগণও তাতে তৃপ্ত হন। 
প্রজাগণ যার থেকে ই যজ্ঞ ইতাদি কর্ন! তর 


করতে চায়, তাদের ব্রাহ্মণদের 
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তোমার সর্বদা পবিত্রভাবে তাদের পৃজা করা উচিত, তাতে 
তোমার কল্যাণ হবে। মহাভাগাশালী ব্রাহ্মণ জন্ম হতেই 
সমন্ত প্রাণীদের বন্দনীয়, গৃহস্থের অতিথি এবং প্রথমে 
আহার করার অধিকারী। ব্রাহ্মাণগণ সর্ব অর্থ সিদ্ধিকারী, 
সকলের সুহৃদ এবং দেবতাদের মুখ ও পৃজিত হওয়ায় তারা 
মঙ্গলকামনা এবং আশীর্বাদ দিয়ে মানুষের কলাাণচিন্তা 
কবেন। পূর্বে প্রজাপতি রঙ্গ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্যদের 
পূর্ববং উৎপন্ন করে তাদের বুঝিয়েছিলেন যে, তোমাদের 
জন্য স্বর্ন পালন এবং ব্রাহ্মণদের সেবা করা ব্যতীত অন্য 
কোনো কর্তব্য নেই। ব্রা্মণকে রক্ষা করলে তিনি তার 
রক্ষককে রক্ষা করেন। ব্রাহ্মণকে সেবা করলে তোমাদের 
কল্যাণ হবে। বিদ্বান ব্রাহ্মণদের শূদ্রোচিত কর্ম করা উচিত 
নয়। শৃদ্রের কর্ম করলে তার ধর্ম নষ্ট হয। স্ববর্ম পালন 
করলে লক্ষ্মী, বুদ্ধি, তেজ এবং প্রতাপযুক্ত এশ্বর্য লাভ হয় 
এবং স্বাধ্যায়ের দাহাত্মা উপলান্ধ হয়। ব্রাহ্মণ আহুনীয় অগ্নি 
তে স্থিত দেবতাগণকে য্তে তৃপ্ত করে অতান্ত তেজোদিপ্ত 
হয়ে ওঠেন। দ্বিজগণ ! তোমরা যদি কোনো প্রাণীর 
বিরাগভাজন না হয়ে পরম শ্রদ্ধার সঙ্গে ইন্দ্রিয সংযম করে 
স্থাধ্যায়ে ব্যাপৃত থাকে৷, তবে তোমাদের সর্ব কামনা পূর্ণ 
হবে। মনুষ্যলোকে এবং দেবলোকে যা কিছু ভোগ্যসামন্রী 
আছে, তা সবই জ্ঞান, নিয়ম এবং তগস্যাদ্ারা লাভ হয়। 

যুধিষ্ঠির ! বুদ্ধিমান ব্রহ্মা এইভাবে ব্রাহ্মণদের কৃপাপূর্বক 
যে উপদেশ প্রদান করেছিলেন, আমি সেই ব্রহ্মগীতা 
তোমাকে শোনালান। মেকল, দ্রাবিড়, লাট. পৌঞু, 
বান্বশিরা, শৌত্ডিক, দরদ, দার্ব, টো, শবর, বর্বর, কিরাত 
এবং যবন-_এরা সকলেই প্রথমে ক্ষত্রিয় ছিল ; কিন্ত 
ব্রাহ্মণের কোপে এরা পতিত হয়েছে। প্রাহ্মণদের তিরস্তারে 


এই ব্যাপারে ইন্দ্র এবং শহ্বরসুরের কথোপকথনরূপ 
এক প্রাচীন কাহিনীর উদাহরণ দেওয়া হয়, সেটি শোনো। 
কোনো এক সময়ের কথা, দেবরাজ ইন্দ্র রজোগুণসম্পন্ন 
জটাধারী তগশ্থীর জপ ধরে একটি নড়বড়ে রথে করে 
অপরিচিত বাক্তির রাপে শন্বরাসুরের কাছে গেলেন। 
সেখানে গিয়ে তিনি শশ্বরাসুরকে প্রশ্ন করলেন__ 
শশশ্বরাসুর ! তুমি কী উপায়ে তোমার জাতির লোকেদের 
শাসন করো ? এরা তোমাকে সর্বশ্রেষ্ঠ বলে মানে কেন? 
ঠিক করে সব বলো।” 

শশ্বরাসুর বলল-_ ‘আমি কখনো ব্রাহ্মণদের দোষ দেখি 
না। তাদের মতকেই নিজের মত বলে মনে করি এবং শান্তর 
বাকোর উপদেশ প্রদানকারী বিপ্রদের সম্মান করি তাদের 
সুখপ্রদান করার চেষ্টা করি। তাদের কথা কখনো অবহেলা 
করি না, কখনো তদের কাছে কোনো অপরাধ করি না, 
তাদের পূজা করে কুশল জিজ্ঞাসা করি, তাদের প্রণাম করি। 
ব্রাহ্মণেরাও অত্যন্ত বিশ্বস্ত হয়ে জামার সঙ্গে কথাবার্তা 
বলেন এবং কুশল জিজ্ঞাসা করেন। ব্রাহ্মণেরা অসাবধানে 
থাকলেও আমি সর্বল সাবধানে থাকি। তারা নিদ্রা গেলেও 
আমি জেগে থাকি। তারা আমাকে শান্তীয় অনুশাসন 
পালনকারী, ব্রাহ্মদভক্ত এবং দোষদৃষ্টিরহিত জেনে 
সদুপদেশরূপ অমৃতবর্ধন করেন। সন্বষ্ট হয়ে তারা আমাকে 
যা বলেন, আমি একান্রচিত্তে তা গ্রহণ করি। আমার মন 
সর্বদা বরাহ্মাণে সমিিষ্ট থাকে এবং তাদের অনুকূলে সব 
সময় কাজ করি। তাদের বাক্যে যে উপদেশের যধুর রস 
প্রবাহিত হয়, তা আস্বাদন করতে থাকি। তাই নক্ষত্রের 
ওপর চন্দ্রের নায় আমি আমার জাতির লোকেদের শাসন 
করি। ব্রাহ্মণের মুখনিঃসৃত শাস্ত্র উপদেশ শুনে সেই 


অসুরদের সমুদ্রে ( নোনাজলে) বাস করতে হয়েছে এবং 


অনুযায়ী আচরণ করাই পৃথিবীতে সর্বোত্তম অমৃত এবং 


ব্রাহ্মণদের কপাতেই দেবগণ স্বর্গ নিবাসী হয়েছেন । যেমন 
আকাশকে স্পর্শ করা, হিমালরকে নড়ানো, বাধ দিয়ে 
গঙ্গার প্রবাহ বন্ধ করা অস্তবঃ তেমনই পৃথিবীতে 
ব্রাহ্মণদের পরাজিত করাও অসম্তব। ব্রান্মাণদের সঙ্গে 
বিরোধ করে ভুমঞ্ুলে রাজত্ব করা মায় না : কারণ ব্রাহ্মণ 
মহাত্মা এবং দেবতাদেরও দেকতা। যুধিষ্ঠির ! তুমি যি 
সসাগরা পৃথিবী ভোগ করতে চাও তাহলে দান ও দেবার 
দ্বারা জর্বন ব্রাহ্মণদের পুজা কবো। দান গ্রহণ করলে 
ব্রাহ্মণদের তেজ শান্ত হয়ে রায়, তাই মীরা দান গ্রহণ করেন 


সর্বোত্তম দৃষ্টি। আমর পিতা এটি জেনে অত্যন্ত প্রসন্ন 
হয়েছিলেন। তিনি মহাত্মা ব্রাহ্মণদের মহিনা দেখে চপ্রকে 
জিজ্ঞাসা করেছিলেন_ ব্রান্মণেরা কীভাবে সিদ্ধিলাভ 
প্রাপ্ত হয়েছেন। এঁরা বাকোর দ্বারা বল প্রাপ্ত হন। প্রথমে 
গুরুগৃহে বাস করে, ব্রহ্মচর্য পালন করে, ক্লেশ সহ্য করে, 
প্রণবসছ বেদাদায়ন করা উচিত। শেষে ক্রোধ ত্যাগ করে 
শান্তভাবে গ্রহণ করা উচিত। সম্াাগীর সর্বত্র সমদষ্টি 


না, সেই ব্রাহ্মণদের দ্বারা তোমার কুল রক্ষা করা উচিত। 


বজায় রাখা উচিত। যে বাক্তি সম্পূর্ণ বেদ নিজ পিতৃগৃহে 
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থেকে অধ্যয়ন করেন, তিনি জ্ঞানী এবং প্রশংসনীয় হলেও 
বিদ্বানেরা তাকে গ্রাম্য বলে থাকেন (প্রকৃতপক্ষে গুরুগৃহে 


তাদের দৃষিত বলে মনে করা হয়। 
আমার পিতা চন্দ্রের কাছে এই কথা শুনে ব্রাহ্মণদের 


খাস করে বেদ অধ্যয়ন করাকেই শ্রেষ্ঠ মনে করা হয়)। যুদ্ধ 
করে না যে ক্ষত্রিয় এবং প্রবাসে থাকে না যে ব্রাহ্মণ, 
তাদের এই পৃথিবী সমাদর করে না। মন্দবুদ্ধিলল্পন্ন 
ব্যক্তিদের মধ্যে যে অহংভার হয়, ভাতে তাদের লক্ষীনাশ 


পূজা করেছিলেন, ভার দৃষ্টান্ত অনুসারে আমিও উত্তম 
ব্রতধারী ব্রাহ্মণদের পূজা বরি। 

ভীষ্ম বললেন-__দানবরাঙ্গ শন্বরের কাছে এই কথা 
শুনে ইন্দ্র ব্রাহ্মণদের পূজা করেন এবং তাতেই তিনি 


হয়। কন্যা গর্ভধারণ করলে এবং ব্রাহ্মণ সর্বদা গৃহে থাকলে | মহেঙ্র-পদ প্রাপ্ত হন। 


দানের যোগ্য পাত্র পুরুষদের পরীক্ষা এবং স্রীরক্ষা 
বিষয়ে দেবশর্মা ও বিপুলের কথা 


যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করলেন-_পিতামহ ! দানের পাত্র 
কে? অপরিচিত বাক্তি অথবা বহুদিন ধরে একত্রে বসবাস 
করে এমন ব্যক্তি অথবা দূরদেশ থেকে আগত বাক্তি ? 
এদের মধ্যে যোগাপাত্রকে? 


সহনশীলতা এবং মনোনিগ্রহ __যার মধ্যে এইসব গুণ 
স্বভাবত দেখা যায় এবং অন্য কোনো দুণ্ডণ চোখে না পড়ে, 
সেই বাক্তিহ দান ও সম্মানের যোগ্য পাত্র। যে বাক্তি 
বহুদিন ধরে সঙ্গে থাকে, সেও দানের পাত্র এবং যে হঠাৎ 


ভীপ্ম বললেন-_যুধিষ্টির ! এদের মধো কেউ কেউ 
নিজ কর্মের কারণে দানের পাত্র আবার কিছু লোক 
মৌনব্রতের পালনের জন্য৷ য়ে বান্তি (যজ্ঞ অথবা 
গুরুদক্ষিণা 'ইতাদি দেওয়ার উদ্দেশো) কোনো বস্তু 
আক্কালক্ষা করেন তিনিও দানের পাত্র! আত্রীযস্থজনকে কষ্ট 


জরুরি প্রয়োজনে উপস্থিত হয়েছে, সে পরিচিত হোক বা 
অপরিচিত, সেও দান ও সম্মানের যোগ্য। বেদগ্ডলিকে 
অগ্রাবাণিক বলে মনে করা, শান্ত নির্দেশ উল্লঙ্ষন করা 
এবং সর্বত্র অ্যবস্থা করে রাখা. এসবই বিনাশের কারণ। 
যেব্রান্মণ নিজের পাণ্ডিত্র দর্পে বৃথা তর্কের আশ্রয় নিয়ে 


না দিয়ে দান করা উচিত। যার ওপর ভরণপোষদে 
থাকে, তরণীয় পোষাবর্গকে কষ্ট দিয়ে অনাকে দান করলে 
তিনি পতিত হন। অনুরূপভাবে যে ব্যক্তি আগে থেকে 
পরিচিত নয় অথবা যে ব্যক্তি বহুদিন ধরে একসঙ্গে 
থেকেছে, অথবা দূর দেশ থেকে এসেছে__বিদ্বান বক্তির। 


বেদদমূহের নিন্দা করে, সৎ ব্যক্তিদের সভায় মিথ্যা তর্ক 
সচ্ছৈংস্থরে কোলাহল করে এবং অত্যধিক কথা বলে, 
সকলকে সন্দেহ করে, বালক ও নূর্বের নযায় ব্যবহার করে 
কোর বাকা বলে, এরূপ বাক্তিকে অস্পুশা বলে বুঝতে 
হবে। বিদ্বানদের বান্ছির আচরণ কুকুরের 


এই তিনপ্রকার ব্যক্তিকে দানের যোগা পাত্র মনে করেন। 
যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করলেন__পিতামহ ! কেউ 


সমান। কুকুর যেমন চিৎকার করতে থাকে এবং কামড়াতে 


দুঃখ না গায় এবং ধর্ম শালনেও বাতে বাধা সৃষ্টি না হয় দান 
এইভাবে করা উচিত ; কিন্তু দানের যোগ্যপাত্র কীভাবে চেনা 
যায় ? যাতে তাকে দান করে পরে অনুতাপ না হয়? 
ভীল্ম বললেন- পুত্র ! খালিক, পুরোহিত, আচার্য, 
শিষ্য, সম্বন্ী, বান্ধৰ, বিদ্বান এবং দোযদৃষ্টির্জিত 
বার্তি__এরা সকলেই পূজনীয় এবং নাললীয়। এর 
বিপরীত আচরণকারী বাণ্ডি আপায়নের যোগ্য লয়। 
সুতরাং ভালো করে ভেবে যোগ্য বান্তিকে নির্বাচন করা 


. তেমনহ ওই ব্যক্তি তক করতে এবং শাস্তরবচন 
করার জনা ঘুরে বেড়ায় (এরূপ বান্তি দানের যোগ্য 
পাত্র নয) ৷ জাগতিক ব্যবহারের প্রতি মানুষকে দৃষ্টি দিতে 
হয়, বর্ম ও নিজ কল্যাণের প্রতি সতর্ক থাকতে হয়। যে 
ব্যক্তি এরূপ আচরণ করে সে সর্বদা নিজের উন্নতির পৃথে 

গ্রসর হয়। যে বাক্তি (যাগ-যজ্ঞ করে) দেবতাদের, 
(বেদাদির স্থাধ্যায় করে) খষিদের, (সৎপুত্রের জন্ম দেয় 
এবং শ্রাদ্ধ করে) গিতপুরুষকে, (দান দিয়ে) ব্রাহ্মণদের 


উচিত। অক্রোধ, সত্যপরায়ণ, অহিংসা. হন্দ্রিয়সংযম. 


দ্রাহ এবং জহং-অভিযানবর্জিত, লজ্জা, 


বলত, 


এবং (অতিথি-সৎকার করে) আটি খণ থেকে মুক্ত 
হয় এবং ক্রমশ বিশুদ্ধ (নিদ্ধাম) ও বিনয়য়ুজতভারে 
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শাস্ত্রে কর্মের অনুষ্ঠান করে, সেই গৃহস্থ কখনো ধর্মভষ্ | সত্যবাদী ও ধর্মজ্র ছিলেন। গুরুর নির্দেশ শুনে তিনি 
হয় লা। বললেন-__“ঘথা আজ্ঞা গুরুদেব, আমি তাই করব।* 


যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করলেন_ পিতামহ ! এই জগতে 
পুরুষ কীভাবে তরুণী নারীদের রক্ষা করনে এ যারা 
সত্যকে অসতা এবং অসত্যকে সত্য করে তেলে এবং 
ভালো ব্যবহার করলে বা লা করলেও মনে বিকার 
উৎপন্ন করে, এরূপ নারীদের কে রক্ষা করতে পারে? 
যদি কোনোভাবে তাদের রক্ষা করা সম্ভবপর হয় অথবা 
পূর্বে কেউ তাদের রক্ষা করে থাকে তাহলে তা আমাকে 
বর্ণনা করুন। 

ভীষ্ম বললেন__নহাবাহো ! তুমি নারীদের বিষয়ে যা 
বলছ, তা ঠিকই, এতে অসতা কিছু নেই। এই ব্যাপারে 
আমি তোমাকে পুরাতন এক কাহিনী বলছি, তাতে নহাস্মা 
বিপুল কীভাবে তার গুরুপ্ীকে রক্ষা করেছিলেন, তা 
বর্ণিত আছে। প্রকৃতপক্ষে তক্ুণী নারীরা প্রন্থলিত অগ্নির 
ন্যায়। তারা অয়দানব নির্মিত মায়া। ক্ষুরের ধার, বিষ, সর্প 
এবং অগ্নি একদিকে, আর নারীরা অন্যদিকে। প্রাচীন 
কালের কথা, দেবশর্মা নামে এক মহা প্রসিদ্ধ সৌভাগাশালী 
খষি ছিলেন। রুটি নামে তার এক পত্রী ছিলেন, যিনি ছিলেন 
পৃথিবীর আদ্িতীযা সুন্দরী নারী। তার রূপে দেবভা, দানব, 
গন্ধর্বও মত্ত হয়ে যেত। ইন্দ্র তীর প্রতি বিশেষভাবে আসক্ত 
ছিলেন। মহামুনি দেবশর্সা স্ত্রীচরিত্রের সঙ্গে ভালোভাবে 
পরিচিত ছিলেন এবং এও জানতেন যে দেবরাজ ইন্দ্র 
নারীর প্রতি অত্যন্ত মোহ। ভাই তিনি তীর স্ত্রীকে অতান্ত যতে 
রক্ষা করতেন। একবার তিনি যল্ত করার সিদ্ধান্ত নিলেন। 
তন চিন্তা করলেন-_“আমি যজ্ঞঞকার্যে ব্যাপৃত হলে 
আমার স্ত্রীকে কেমন করে রক্ষা করব ?* তারপর মনে 
মনে তার রক্ষার উপায় নিশ্চিত করে সেই মহাতপন্থী 


তারণর গুরু গমলোদত হলে বিপুল জিজ্ঞাসা 
করলেন-__“মুনে! ইন্দ্র কী কী রূপ ধারণ করে থাকেন? 
তারশরীর এবং তেজ কেমন ? কৃপা করে আমাকে এসব 
বলুন।" 

দেবশর্মা বললেন-___পুত্র ! ইন্দ্র অত্যন্ত যায়াবী, সে 
বারংবার বহুপ্রকার রূপ পরিবর্তন করে। কখনো মাথায় 
মুকুট, হাতে বজ্র এবং ধনুক, কানে কুগুল ধারণ করে 
আসে আবার পরমুহুতেই চণ্ডালের মতো রীগ ধারণ 
করে। কখনো হৃষ্ট-পুষ্ট বিশাল দেহ ধারণ করে, কখনো 
মলিন বস্তু পরে দীন-দুঃখী রূপে দেখা দেয়। নিজ দেহের 
বং কখনো ফর্সা, কখলো শ্যামল আবার কখনো কালো 
করে রাখে। এক মুহূর্তে কুরূপ ধারণ আবার পরমুহূরেই 
রূপবান হয়ে ওঠে। কখনো বৃদ্ধ সাজে কখনো যুরক। সে 
টিয়াপাখি, কাক, কোকিল, হাঁস, সিংহ, বাঘ, হাতি, 
দেবতা এবং দৈত্য__সকলেরই রূপ ধারণ করতে 
সক্ষয। এমনকী মশা বা মাছির রূপও ধারণ করতে পারে। 
কেউই তাকে ধরতে পারে না। জন্যের তো কথাই নেই, 
এমনকী যিনি এই জগৎ-সংসার সৃষ্টি করেছেন, সেই 
বিধাতাও তাকে বশে আনতে পারেন না। অন্তর্ধান করা 
ইন্দ্রকে শুধুমাত্র জঞানদৃষ্টির সাহাযোই দেখা যায়। এইভাবে 
সে বহুাপ ধারণ করে, সুতরাং তুমি অত্যন্ত যত সহকারে 
আমার স্ত্রী রুচিকে রক্ষা করবে, যাতে যজ্ঞের জনা 
সংরক্ষিত অন্ন ভক্ষণকারী সারমেয়র মতো ইন্দ্র তাকে 
স্পর্শ করতে না পারে।* 

এই বলে নহাভাগ দেধশর্মা খুনি যজ্ঞের উদ্দেশ্যে 
রওনা হলেন। গুরুর কথা শুনে বিপুল অতান্ত চিন্তন্বিত 


তুগু-গোত্রে জাত তাঁর প্রিয় শিষ্য বিপুলকে ডেবে 


লেন এবং গুরুপত্তীকে অতান্ত সতর্কতার সঙ্গে রক্ষা 


মি আমার 


পরী রুচিকে নি্গ শক্তিতে রক্ষা কোরো। কারণ দেবরাজ 
ইন্দ্র একে অধিকার করার জনা সর্বদা সচেষ্ট। অতএব তুমি 
দন নারে গার? নানার্রাপ খান 


|” 


করতে লাগলোন। যনে মনে ডাবলেন_-“গুরু- 
প্রীকে রক্ষার জন্য আর কী উপায় করব ? মায়াবী 
হওয়ার 'সঙ্গে অঙ্গে ইন্দ্র অত্যন্ত দুরধর্য এবং 
নারাজপাদিও) গার রুিরেরনোর বন্ধ কবলোই 
তার ভাসা বন্ধ করা যারে না। কেননা সে নাদাপ্রকার 


বিপুল অতান্ত জিতেন্দ্ৰিয় এবং উগ্র ত’ 
তার দেহকান্তি ছিল অগ্তি ও সূর্যে মতো এবং ভিলি 


রূপধারণ করতে সক্ষম । হয়তো বায়ুর রূপ ধরেই গু 
প্রবেশ করে গুর্লপত্রীকে স্পর্শ কপবে। অতএব আনি 


অনুশাসনপর্ব] 


দানের যোগা পাত্র পুরুষদের পরীক্ষা এবং স্তরীরন্ষম বিষয়ে দেবশর্মা ও বিপুলের কথা 


1393 


রুচির শরীরে প্রবেশ করে থাকব, পুরুষার্থের দ্বারা এঁকে 


শুনলেন এবং ইন্দুকে দেখলেন ; কিন্ত তিনি স্তব্ধ হয়ে 


রক্ষা করা যাবে না, কারণ ইন্দ্র বহুরাগী। যোগবলের | থাকায় রুচি কোনো উত্তর দিতে পারলেন না। গুরুপত্থীর 
সাহাযোই আমি রুচিকে রক্ষা করব। আমার সৃক্সস ব্যবহার দেখে বিপুল নন বুঝে গেলেন, তাই 


অবয়বের দ্বারা আমি এঁর প্রতোক অবয়বে প্রবেশ করব। 
যদি তা করতে পারি, তাহলে জামার দ্বারা এক 
আশ্চর্যজনক কাজ করা হবে। পদ্মপাতার ওপর জল যেমন 
নির্লিপ্রভাবে স্থির থাকে, আমিও তেমনভাবে অনাসক্ত 
হয়ে গুরুপত্থীর মধো নিবাস করব। আমি রজোগুণ থেকে 
মুক্ত, আমার দ্বারা কোনো অপরাধ হওয়া সম্ভব নয়। 
এভাবে আসি অত্যন্ত সাবধানে গুরু-পত্রীর শরীরে বাস 
করব।? এইরূপে ধর্মের প্রতি দৃষ্টি রেখে, বেদ-শাস্ত্রাদি 
বিচার করে এবং নিজ্দের ও গুরুর তপস্যাকে মনে রেখে 
বিপুল গুরুপন্ীকে রক্ষা করার উপরিউক্ত উপায়ই ঠিক 
কথায় তাকে ব্যন্ত করে রাখলেন। এরপর নিজের 
দুই চোখ ভার দুই চোখে নিবিষ্ট করলেন এবং নিজের 
চোখের কিরণ তাঁর চোখের কিরণে জুড়ে দিয়ে সেই 
পথ দিয়ে আকাশে প্রবিষ্ট হওয়া বায়ুর ন্যায় রুচির 


তিনি যোগবলে তাকে নিয়ন্ত্রণ করে এবং 


যোগবন্ধন দ্বারা তার সমস্ত ইন্্িযগ্ুলি বন্ধন করে 
রাখলেশ। 
যোগবলের দ্বারা মোহিত রুটিকে নির্বিকার 


ইন্দ্র অত্যন্ত লঙ্জিত হলেন। তিনি 'জাবার 
“সুন্দরী ! এসো, এসো!’ একথা সু 
কথা উল্টোগাল্টা করে দিলেন। 
হল__“আরে ! তুমি এখানে কী প্রয়োজন এসেছ ?' 
অনোর বশ হওয়ায় এই উদাসীনতাপ্দূ্ণ কথা বলে কটি 
অত্যন্ত লজ্জিত হলেন আর ইন্দ্র 
শরীর অবস্থিত বিপুল মুনিকে দেখতে পেলেন । দর্পপন্থিত 
মুদিকে দেখে ইন্দ্র কম্পিত হলেন। জাতশাপের ভয়ে তার 


দৃষ্টিতে তার 


শরীরে প্রবেশ করলেন। তারপর তিনি ছায়ার মতো 
অন্তর্হিত হয়ে কোনো প্রকার চেষ্টা না করেই গুরুপত্রীর 


সমস্ত দেহ কেঁপে উঠল। তখন মহাতপন্ী বিপুল গুরু- 
পত্নীর শরীর পরিত্যাগ করে নিজ দে প্রবেশ কবে ভীত 
সন্ত্রস্ত ইন্দ্রকে বললেন___'পালী পুরন্দর ! তোমার বুদ্ধি 


গুরু যজ্ঞ সমাপ্ত করে না ফিরে এলেন, ততদিন এইভাবে 
তিনি গুরু-পত্থীকে রক্ষা করতে লাগজেন। 

তারপর এরমধ্যে একদিন দিব্য রূপধারী ইন্দ্র, রুচিকে 
লাভ করার জন্য উপযুক্ত সময় ভেবে সেবানে এলেন 


অত্যন্ত নীচ, তুমি সর্বদাই ইন্দ্িয়ের অস্নীন হয়ে থাকো। 
দেবতা এবং মানুষ তোমাকে জার বেশিদিন পূঞ্জা করবে 


না। তুমি কি সেই দিনের কথা ভুলে গেছ, যখন গৌতম 
তোমার সমস্ত দেহে ভগ চিহ্ন তোমাকে জীবিত 


এবং অতান্ত রূপবান পুরুষের রূপধারণ করে আশ্রমে 
প্রবেশ করলেন। সেখানে প্রবেশ করে ইন্দ্র দেখলেন 
বিপুলের দেহ চিত্রের নতো নিশ্চল, চক্ষু স্থির হয়ে 
রয়েছে, অন্যদিকে মনোহর নয়না চন্রমুদী রুচি বসে 


ছেড়েছিল " তোমার কি জার সেই ঘটনা মনে নেই ? 
আমি জানি তুমি মূর্ধ, তোমার মন তোমার বশে নেই 
এবং তুমি গহাচথ্ন। পাগী! দূর হয়ে যাও এখান থেকে: 
আনি এই নারীকে রক্ষা কবাছ। তোমার প্রতি দয়াপরবণ 


আছেন। রুচি ইন্্রকে দেখে উঠে দীড়াতে গেলেন, তার 
সুন্দর রূগ দেখে রুচি অত্যন্ত আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞাসা করতে 
চাইলেন যে ‘তুমি কে?" বিপুল রুচির ওঠার আগ্রহ দেখে 
যোগবনে তাকে নিশ্চেষ্ট করে দিলেন। তখন দেবরাজ 
অত্যন্ত মধুর স্বরে তাকে বললেন" 
দেবতাদের রাজা ইন্্, তোমার জনাই এ 

র কথা মনে আসতেই কাহ্নর বশীভূত হয়ে আদি 
খাৱ কাছে এসেছি। এখন দেরি কোরো না, সমর চলে 
নাচ্ছে।” ইন্দ্রের কথা গুরুপত্নীর শরীরে অবস্থিত বিপুল ও 


য়ে আমি তোমা চাই না : কিন্তু আমার 
বুদ্ধিনান শুরু অতান্ত ভয়ংকর, তোমাকে দেখলে তিনি 
তার ক্রোধদীপ্ত চুর তেজে তখনই তোমাকে ত্ম্ম করে 
ফেলবেন। আর কৰনো এমন কাজ কোরো না, নচেৎ 
এমন হবে যে তোমাকে ব্রহ্মতেজের প্রভাবে পুত্র-মন্ত্রীসহ 
বিনাশ হতে হবে। তুমি যদি নিজেকে অমর মনে করে এই 
কাজ করো তাহলে (তোমাকে সাবধান করে দিচ্ছি) 
এভাবে কারো শীল নষ্ট কোরো না। তপস্যার দ্বারা 
কোনো 'কিছুহ অসাধ্য নয় (অর্থাৎ তপন্নী অমর 
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[অনুশাসনপর্ব 


ব্যক্তিকেও বধ করতে পারে)।" 
ভীষ্ম বললেন-__মহাত্মা বিপুলের কথায় ইন্দ্র অত্যন্ত 


শোনালেন। সব শুনে সেই প্রভাপশালী মুনি অত্ান্ত প্রসন্ন 


লজ্জিত হয়ে কিছু না বলে নিঃশব্দে ভন্তর্ধান করলেন। 
তিনি যাওয়ার পরযুহূর্তে মহাতপস্থী দেবশর্মা তার 
ইচ্ছানুযায়ী যন্ত পূর্ণ করে আশ্রমে ফিরে এলেন। গুরু 
প্রণাম করে তার সুরক্ষিতা পরী সতী-সাধ্রী রুচিকে তার 
নিকট সনৰ্পণ করলেন। তারপর শান্তচিত্ত বিপুল পুনরায় 
আগের মতো নিঃশঙ্কভাবে গুরুর সেবা করতে 
লাগলেন। গুরুদেব যখন বিশ্রাম নিয়ে তার পরীর সঙ্গে 


লেন এবং বিপুলের শীল, সাচার, তপস্যা, নিয়ম, 
গুরুসেবা, তার প্রতি ভক্তি এবং ধর্মে নিষ্ঠা দেখে শিষ্যকে 
বারংবার সাধুবাদ দিলেন। তারপর সেই ধর্মাক্মা মুনি তার 
ধর্মপরায়ণ শিষা বিপুলকে বরপ্রার্থনা করতে বললেন। 
গুরুর আদেশে বিপুল বললেন_ “সর্বদা ধর্মে যেন 
আমার স্থিতি থাকে! গুরু তাকে সেই বরপ্রদান করলে, 
মহাত্মা বিপুল তীর অনুমতি গ্রহণ করে কঠোর তপস্যাতে 
প্রবৃত্ত হলেন। 


কথা গোপন করা সম্বন্ধে বিপুলকে স্মরণ করানো এবং 


তাকে নিয়ে দেবশর্মার 


ভীষ্ম বললেন__খুধিষ্ঠির ! গুরুপত্রীকে রক্ষা করে 
এবং প্রচুর তপস্যা করে বিপুল ভাবতে লাগলেন-_-'আনি 
দুই লোক জয় করেছি? তারপর, কিছুদিন কেটে যাবার পর 
একদিন এক দিবালোকে সুন্দরী মনোহর রূপ ধারণ করে 
আকাশপথে কোথাও যাচ্ছিলেন। তার দেহ থেকে কিছু 
দিবা সুগন্ধী সুন্দর পুস্প দেবপর্মার আশ্রমের কাছে মাটিতে 
পড়ল। রুচি সেই পুস্পটি তুলে রেখে দিলেল। ভার এক 
জোপ্লা ভগিনী ছিলেন, লাম প্রভাব্তী। অঙ্গরাজ চিত্রখের 
সঙ্গে তার বিবাহ হয়েছিল। একবার সেখানে নিমন্ত্রিত হয়ে 
সুন্দরী রুচি তার চুলে সেই দিব্য কুল লাগিয়ে অঙ্গরাজের 
গৃহে গেলেন। অঙ্গরাজরানি ভগিনীর কাছে সেই ফুল দেখে 
তা আনিয়ে দেবার জনয অনুরোধ জানালেন। রুচি আশ্রমে 
ফিরে এবে তার স্বামীকে সব কথা জানালেন। খ্রি তার 
স্ত্রীর কথা স্বীকার করে বিপুলকে ডেকে গুইরকম ফুল 
আনতে আদেশ দিয়ে বললেন-_-তুমি শীঘ্র মাও” 

নহতগন্থী বিপুল শুক্র নির্দেশের কোনো অনাথা না 
করে “যথা আজ্ঞা" বলে তীর আদেশ শিরোধার্ম করে 
যেস্ানে আকাশ থেকে ফুল পড়েছিল, সেখানে গেলেন। 
সেখানে আরও ফুল পড়েছিল, তখনও সেগুলি 
শুকনো হয়নি। সেই দুন্দর ফুলগুলি পেয়ে বিপুল অতান্ত 
প্রসন্ন হলেন এবং দেগুলি নিয়ে তৎক্ষণাৎ চ্পাবৃক্ষ 
পরিরেষ্টিত চম্পা নগরীর দিকে রওনা হলেন। এক নির্জন 
বনে গিয়ে তিনি এক জোড়া নারী-পুরুষ দেখবে | 
একে জন্যের হাত ধরে গোলাকারে যুরহিলেন। তারনধো 


সপত্নী স্বর্গে গমন করা 


একজন গতি বাড়িয়ে দিলেন, অনাজনের গতি বীর হওয়ায় 
দুজনের মনোমালিলা বেধে গেল। একজন বললেন__ 
“তুমি তাড়াতাড়ি চলহ।* অনাজন বললেন-_*ন্য'। দুজনে 
এইভাবে একে অপরকে অস্বীকার করতে লাগলেন। 
এইভাবে ঝগড়া করতে করতে দুজনে বিপুলকে লক্ষ্য করে 
শপথ করে বললেন “আমাদের দুজনের মধো যে মিথ্যা 
কথা বলছে, তার পরলোকে সেই দুর্গতি হবে, যা এই 
বিপুল প্রাপ্ত করবে।" কিছুপরে বিপুল ছয়জন পুরুষকে 


অনুশাসনপর্ব] 


কথা গোপন করা সন্বন্ধে বিপুলকে স্মরণ করানো.....সপত্থী স্বর্গে গমন করা 
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খেলছিলেন এবং লোভ ও হর্ষে উন্মত্ত হয়েছিলেন। তারাও 
একই শপথ করছিলেন, যা আগে সেই নারী-পুরুষ যুগল 
করেছিলেন। তারা বিপুলকে লক্ষ্য করে বললেন_ 
“আমাদের মধ্যে ফে লোভবশত অন্যথা করবে, সে সেই 
গতি প্রাপ্ত হরে, যা পরলোকে এই বিপুল লাভ করবে।" 
তাদের কথা শুনে বিপুল জন্ম থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত 
নিজের সমন্ত কর্ম স্মরণ করলেন, কিন্তু কোনো পাপকর্মের 
কথা স্মরণ করতে পারলেন না। এদিকে তাদের কথা শুনে 
ভার হৃদয়ে যেন বালা ধরল ; তাই তিনি নিজ কর্মগুলি নিয়ে 
পুনরায় গভীরভাবে চিন্তা করতে লাগলেন। চিন্তা করতে 
করতে কিছুদিন কেটে যাওয়ার পর তীর মনে হল তিনি যে 
লক্ষণেন্দিয়তে এবং মুখন্ধারা তার মুখে প্রবেশ করেছিলেন, 
এই সত্য কথা তিনি গুরুর কাছ থেকে শুকিয়ে 
রেখেছিলেন। যুধিষ্ঠির ! বিপুল মনে মনে এটিকেই পাপ 
বলে মনে করলেন এবং সেটি সত্যই পাপকর্ম ছিল। 
চম্পানগরীতে গিয়ে তিনি ফুলগুলি গুরুকে অর্পণ করে 
ভক্তিভরে তীর পূজা করলেন। শিষাকে আসতে দেখে 
দেবশর্মা জিজ্ঞাসা করলেন__বিপুল ! ওই মহাবনে তুমি 
কী দেখলে? 

বিপুল বললেন- রন্গার্ষে ! আমি এক জোড়া নারী- 
পুরুষ এবং কয়েকজন পুরুষকে দেখেছি ; কিন্তু তারা কে, 
যারা আমাকে ভালোভাবে জানেন ? 


দেবশর্মা বললেন- বিপুল ! তুমি যে নারীপুরুষের 


হর্ষ ও অহংবশত গুরুকে তোমার গাপকর্সের কথা 
জানাওনি, সেই কথা স্মরণ করাবার জন্য তোমাকে তারা 
এই কথা শুনিয়েছে। দিন-রাত এবং খতুগুলি মানুষের 
পাপ-পুগোর কথা সর্বদা জেনে থাকে। তুমি যে কর্ম করেছ, 
তা আমাকে বলোনি, তাই তুমি পাপকর্মকারী 
গতি প্রাপ্ত হতে। কোনো তরুণী নারীকে পাপকর্দ থেকে 
রক্ষা করা তোমার সাধা নয়, তা সত্বেও তুমি নিজে কোনো 
পাপ করোনি, তাই আসি তোমার ওপর প্রসন্ন হয়েছি। 
তোমার কোনো দুরাচার দেখলে আমি নিঃসন্দেহে ক্রুদ্ধ 
হয়ে তোমাকে অভিশাপ দিতাম ; কিন্তু তুমি যথাসাধা 
আমার স্ত্রীকে রক্ষা করেছ, তাই আমি তোমার ওপর 
বিশেষভাবে প্রসন্ন হয়েছি। এবার তুমি অনায়াসেই স্বর্গে 
যেতে পারবে। 

বিপুলকে কথাগুলি বলে দেবশর্মা অত্যন্ত প্রসন্ন হলেন 
এবং নিজ পরী ও শিষ্যসহ স্বর্গে গিয়ে আনন্দে বাস করতে 
লাগলেন। যুধিষ্ঠির ! অনেকদিন আগের কথা, মহামুনি 
মাৰ্কণ্ডেয় গঙ্গাতীরে কথা প্রসঙ্গে আমাকে এই উপাখ্যান 
শুনিয়েছিলেন। তাই তোমাকে বলি সর্বদা যর সহকারে 
নারীদের রক্ষা করা উচিত ; কেননা তাদের মধ্যে ভালোসন্দ 
দূপ্রকারই দেখা যায়। নারীরা সাধ্বী এবং পতিব্রতা হলে 
অতান্ত সৌভাগাশালিনী হন। জগতে তাদের সম্মান হয় 
এবং ভীদের সমস্ত জগতের মাতা মনে করা হয়। শুধু ভই 
নয়, গত্রিত্ের প্রভাবে তারা সমগ্র পৃথিবী ধারণ করে 
খাকেন। কিছু দুশ্চরিত্রা রমণী কুলনাশিনী হব» তাদের মনে 


যুগলকে দেখেছ, তাদের দিন ও রাত্রি বলে জেনো। তারা 
চক্রবৎ ঘুরে থাকেন, তারা তোমার পাপের কথা জানেন 
এবং যে ছয় পুরুষকে হর্যান্বিত হয়ে জুয়া খেলতে দেখেছ, 
তাদের ছয় খতু বলে জেনো। তারাও তোমার পাপের সঙ্গে 
পরিচিত। মানুষ যতই একান্তে লুকিয়ে পাপ করুক না কেন, 
খতুগুলি এবং রাত দিন তা সবসময় দেখে থাকেন। তুমি 


সদা পাপই থাকে। এরূপ নারীদের শারীরিক লক্ষণ দ্বারা 
চেনা যায়। মানুষের নারীর প্রতি অতাধিক আসক্ত বা 
ঈর্ষাহিত হওয়া উচিত নয়। ধর্মে দৃষ্টি রেখে উদাসীনভাবে 
তাদের উপভোগ করা উচিত। তা নাহলে মানুষ বিনাশপ্রাপ্ত 
হয়। আসক্তিবন্ধন থেকে সর্বভাবে মুক্ত থাকাই সর্বত্র উত্তম 


কন্যার বিবাহ সম্বন্ধে আবশ্যক চিন্তা-ভাবনা 


যুধিষ্টির জিজ্ঞাসা করলেন__পিতামহ ! যা সমস্ত 
ধর্মের, কুু্বিতার, গৃহের এবং দেবতা, গিতৃপুরুষ ও 
করুন। সকল ধর্মের মধ্যে একেই অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বলে 
যনে করা হয় যে, কেমন পাত্রের হাতে কন্যার সম্প্রদান 
হওয়া উচিত? 

ভীখ্ম বললেন_ পুত্র ! সংবাক্তিদের উচিত প্রথমে 
পাত্রের স্বভাব, আচরণ, বিদ্যা, কুল-মর্যাদা এবং কর্ম 
সম্পর্কে সঠিক সংবাদ নেওয়া। তারপর যদি সর্বভাবে 
সুযোগ্য বলে প্রতীত হয়, তাহলে তাকে কন্যাসমর্গণ 
করবে। এইভাবে যোগ পাত্রের সঙ্গে কন্যার বিবাহ দেওয়া 
উত্তম ব্রাহ্মণের ধর্ম__একে বলা হয় ব্রাহ্মবিবাহ। যৌতুক 
বা পণ ইত্যাদির দ্বারা পাত্রকে অনুকূল করে যে কন্মাদান 
করা হয়, তা হল শ্রেষ্ঠ ক্ষতিযদের সনাতন ধর্ম_-তাকে 
্ষাত্রবিবাহ বলে। নিজ মাতাপিতার স্থির করা পাত্রকে ছেড়ে 
কন্যা যাকে পছন্দ করে এবং যে কন্যাকে চায় এরূপ পাত্রের 
সঙ্গে কন্যার বিবাহ করাকে বেদজ্ঞগণ গান্ধরববিবাহ বলেন। 
ৰলেন। কন্যার অভিভাবকদের পীড়ন করে, তাদের তত্যা 
করে ত্রন্দনশীল কন্যাকে গৃহ থেকে বলপূর্বক নিয়ে যাওয়া 
রাক্ষসদের কাজ (তাকে রাক্ষস-বিবাহ বলে)। এই 
শীচপ্রকার (ব্রাহ্ম, ক্ষাত্র, গা্দর্ব, আসুর ও রাক্ষস) 
গাপনয় আসুর এবং রাক্ষদ-বিবাহু কখনো করা উচিত 
নয়াসা। 

যে কলার পিতা এবং ভ্রাতা নেই, তাকে কখনো বিবাহ 
করা উচিত নয় ; কারণ তাকে পুক্রিকা ধর্মনল্দগ 


মনে 


করা হয়। (যদি পিতা-ত্রাতাদি ঝ্তুমতী হওয়ার আগে 
কনার বিবাহ না দেয় তাহলে) খতুমতী হওয়ার পরে তিন 
বছর পর্যন্ত কন্যা তার বিবাহের জনা অপেক্ষা করবে, চতুর্থ 
বর্ষে কন্যা নিজের ইচ্ছানুযায়ী পতি বরণ করে নেবে। এই 
অবস্থায় অর সন্তানকে নিকৃষ্ট মানা যাবে না। যারা এই 
বিরুদ্ধ আচরণ করে, তাদের নিন্দা হয়। যে কন্যা মাতার 
সাগিপ্তয এবং পিতার গোত্রের না হয়, মনু অকে বিবাহ 
করা ধর্মানুকূল বলেছেন। (২ 

যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করলেন-_পিতামহ! যদি এক বাক্তি 
বিবাহ স্থির করে কন্যার শুল্ক (মূল্য) দিয়ে থাকে, অন্যজন 
শুদ্ধ দেবার প্রতিশ্রুতি করে বিবাহ্‌ স্থির করে, তৃতীয়ন্জন 
সেই কন্যাকে বলপূৰ্বক নিয়ে বাবার কথা বলে, চতুর্থজন 
তার ভ্রাতা-বন্ধুদের অর্থের লোভ দেখিয়ে বিবাহ করতে 
প্রস্তুত হয় এবং পঞ্চমজন তার পাণিগ্রহ্ণ করে নেয়, 
তাহলে সেই কন্যাকে ধর্মত কার পত্নী বলে মনে করা হবে? 

ভীষ্ম বললেন- বুর্িষ্টির ! কনার ভ্রাতা-বন্ধু যে 
কন্যাকে ধরমপূর্বক পাণিগ্রহণ বিধিদ্বারা দান করে দেয় অথবা 
যাকে শুক্ক নিয়ে দান করে দেয়, সেই কন্যাকে ধর্মপূর্বক 
বিবাহকারী অথবা শুষ্চ দিয়ে কিনে নিয়ে যদি নিজ গৃহে 
নিয়ে যায় তাহলে এতে কোনোপ্রকার দোষ হয় না। কন্যার 
আত্রীয়-কুটুস্বদের অনুমতি থাকলে বৈবাহিক মন্ত্র এবং 
হোম করা উচিত, তাহলেই মন্ত্র সফল হয়। যেক্ষেত্রে 
হয় না। পতি-পত্থীর মধ্যে পরস্পর মন্ত্রোচ্চারণপূর্বক বে 
প্রতিজ্ঞা করা হয়, তাকেই শ্রেষ্ট বলে মানা হয় এবং তাতে 
যদি বন্ধু-বান্ধবের সমর্থন থাকে, তাহলে তা আরও উত্তম 
হরে থাকে। 

যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করলেন_ পিতামহ ! যদি একজন 


»শ্মৃতিতে নিয়লিখিত আটপ্রকার বিবাহের কথা বলা হয়েছে (১) ব্রাহ্ম (২) দৈব (৩) আর্য (৪) প্রজাপত্য (৫) গান্ধর্ব 
(৬) আসুর (৭) রাক্ষস এবং (৮) পিশাচ। কিন্তু এখানে ব্রাহ্ম, 'কাত্র, গাদ্দর্ব, আসুর ও রাক্ষদ__এই-পাচপ্রকার বিবাহের উল্লেখ 
করা হুয়েছে। তাই এখানে যে ব্রাহ্মণিবাহের কথা বলা হয়েছে, স্মৃতি কথিত দৈব এ আর্ধনিবাহও অ্তর্তি বলে জানতে হবে। 
তেমনই এখানে বর্ণিত রাক্ষসবিবাহে উপরি্টক্ত পৈশাচ বিবাহকে ধরে নিতে হবে এবং কষাত্রবিবাহই প্রজাপত বিবাহ। 

'১ঃসপিপ্তয নিবৃত্তির সনবন্ধে স্মৃতির ঈ্তি হল__বধ্বা বরসা বা তাডঃ কৃটস্থাদ্‌ যদি সপ্তমঃ। পঞ্চমী চেত্তযোর্সাতা তৎসাপিন্তাং 
নিবর্ততে।। অর্থাৎ 'খদি পাতত অগৰা কনার পিতা যুল পুরুষ পুরুষে জন্মগ্রহণ করে থাকেন এবং বাতা পঞ্চম পুরুষে 


জশ্য নিয়ে থাকেন তাহলে বর ও কন্যার জনা সাগিশড দি 
পাঁচ প্রস্তন্ম ধরে। সাত পুরুষে একজনহ পিশুপ্রদানকারী হয়, 
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পাত্রের সঙ্গে কন্যাদান করার কথা দিয়ে শুস্ক নিয়ে নেওয়া 
হয় আর তারপরে তার থেকে শ্রেষ্ঠ ধর্ম, অর্থ ও কর্ম- 
সম্পন্ন অত্যন্ত যোগ্য পাত্র পাওয়া যায়, তাহলে আগের 
পাত্রটিকে কন্যা সমর্পণ করতে অস্বীকার করা উচিত, না 
উচিত নয়? 

ভীষ্ম বললেন_ যুধিষ্ঠির! শুপ্চ দেওয়া মাত্রই কোনো 
কন্যা কারো পত্নী হয়ে যায় না। শুক্ষপ্রদানকারীও এই কথা 
জেনেই শুষ্ক দেয়। এতদ্বতীত যে কনার শুষ্ক গ্রহণ করে, 
প্রকৃতপক্ষে সে তাকে দান (বিক্রয়) করে না। কন্যার 
ভ্রাতা-বন্ধু যখন পাত্রের কোনো বিপরীত গুণ (বৃদ্ধত্ব 
ইত্যাদি) দেখতে পায়, তখনই শুষ্ক চায়। যদি পাত্রকে 
ডেকে বলা হয় যে তুমি আমার কন্যাকে অলংকার দিয়ে 
বিবাহ করে লাও এবং সে কনাকে অলংকৃত করে বিবাহ 
করে, আহলে সেই বিবাহও ধর্মানুকুল হয়ে থাকে। 
এইভাবে কন্যার জন্য গহনা নিয়ে যে কন্যাদান করা হয়, 
সেটি শুদ্ধ বা বিক্রয় কোনোটিই নয়। কন্যার জন্য কোনো 
বস্তু নিয়ে কন্যাদান করা সনাতন ধর্ম। যারা ভিন্ন ভিন্ন 
বান্তিকে বলে থাকে যে “আমি আপনার সঙ্গে কন্যার বিবাহ 
দেৱ’, “আপনাকে কন্যা দেব না’, এবং “অবশ্যই 
আপনাকে দেব", তাদের এইসব কথা কন্যা দেবার আগে 
কিছু না বলারই ঘতো। মহর্িদের মত হল অযোগ্য পাত্রের 
হাতে কন্যা সমর্পণ করা উচিত নয় ; কারণ সুযোগ্য 
পুরুষকে কন্যাদান করলে কাম-সন্বন্ধীয় সুখ লাভ এবং 
সুযোগা সন্তান উৎপন্ন হয়। কন্যা ক্রয়-বিক্রয় 
নানাপ্রকারের দোষ থাকে, একথা তুমি বহু দিল পর্যবেক্ষণ 
ও চিন্তা করার পর বুঝতে পারবে। দাম দিলে বা নিলে কেড 
কারো পতনী হয়ে যায় না। এমন কথা আগেও কখনো হ্যনি। 
যদি বলো, “শুক্ষের দ্বারাই পত্নী স্থির হয়, শুধু পাণ্গ্রিহণ 
দ্বারা নয়’ তাহলে সে কথা টিক নয় ; কারণ এর বিপরীত 
স্মৃতির কথা হল__“গিতা যদি শুদ্ধ নিয়েও থাকে, অ 
সঢস্তও সুযোগ্য পাত্র পেলে তার সঙ্গেই কন্যার বিবাহ 
দেওয়া উচিত।' যাবা শুক্ষের দ্বারাই পরীর স্থির হয় বলে 
মনে করে, পাণ্গ্রিহণের দ্বারা নয়, ধর্মজ্ঞ বাক্তিরা তাদের 
কথা ‘উপযুক্ত’ ঘনে করেন না৷ কন্যাদনই জগতে প্রসিদ্ধ, 
কিনে অথণা জিতে আনা নর়। কন্যাদানকেই বিবাহ বলা 
হয়। যারা কিনে অথবা ধলপূর্বক আনাকেই পর্থীত্রের কারণ 


এরূপ কন্যাকে বিবাহ করা ্টচিত নয়। কারণ পত্রী কেনা- 
বেচার জিনিস নয়। যারা দাসী কেনাবেচা করে, তারা 
অত্যন্ত লোভী এবং পাপান্তা ; এরূপ লোকই পরী 
কেনাবেচার চিন্তা করে। এই ব্যাপারে পূর্বকালে লোকেরা 
সত্যবানকে প্রশ্ন করোছিলেন___'মহাপ্রান্ত ! কন্যার শুষ্ক 
দেবার পর যদি শুদ্ধ প্রদানকারীর মৃত্যু হয় তাহলে অর 
অনোর সঙ্গে বিবাহ হতে পারে কিনা ?* তাদের প্রশ্ন শুনে 
সত্যবান বললেন__‘উত্তম পাত্র যেখানে পাওয়া যায়, 
সেখানেই কন্যার বিবাহ দেওয়া ইচিত। এছাড়া জার কিছু 
চিন্তা করতে নেই। শুগ্প্রদানকারী জীবিত থাকলেও 
সুযোগ্য পাত্র পেলে তাকেই কন্যা প্রদান করবে, অতএব 
পূর্বোক্ত পাত্রের মৃত্যু হলে এক্ষেত্রে কলার কি আছে? 
কনার পাণিগ্রহণের আগে বৈবাহিক সঙ্গলাচার হও 
পরেও যদি অন্য সুযোগ্য পাত্রকে কল্মাদ্যন করা হয়, 
তাহলে দাতার শুধুমাত্র মিথ্যাভাবলের পাপ হয় 
(পাণিগ্রহণের আগে কন্যাকে বিবাহিত নে করা হয় 
না)। সপ্তপদীর সপ্তম পদে বৈবাহিক সন্তু লমান্ত হয অর্থাৎ 
সপ্তরপদী বিধি পূর্ণ হলেই কন্যা পত্রীহে স্থিত হয়। যে 
ব্যক্তিকে সংকল্প করে কন্যাদান করা হব, সেই তার 
পাণিগ্রহীতা পতি হয় এবং তাকেই তর পত্রী বলা হয়। 
বিদ্বান বাক্তিরা কন্যাদানের এই বিধি ভানিঘেছেল।? 
যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করলেন-_পিতামহ! যে কন্যার শুদ্চ 
নেওয়া হয়ে গেছে এবং তার শুক্ষদাদকারী পতি উপস্থিত 
নেই (অন্যদেশে চলে পিতার কী করা 


চিত? 


নিষেছে] 


ভীস্ম বলজেন-__যুিষ্ঠির ! সন্তানহীন ঘানি বাক্তির কাছ 
হল পাত্র না ফেরা পর্ন্ত কাকে করা। ক্রয় 
ত ফেকত দেওয়া না হয়, ততক্ষণ 


কন্যা সেই শুষ্ক প্রদনকাবীরই বলে মনে করা হয়। 
যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাদা করলেন__পিভামহ! যার পুত্র নেই, 
শুধু কন্যা আছে, তার কাহে সে-ই পুত্রের সমান। তাহলে 
হতেপারে? 
উম্ম বণলেন-__পুত্র ! পুত্র আত্মার সমান এবং কন্যা 
কোনো পার্গকা নেই। তাহলে জাত্বন্বরাপ কন্যা 


মনে করে. তারা ধর্মকে জানে না। যারা ক্রয় করে 
কন্যাদান করা উচিত নয়, অথবা যারা বিক্রয় করে, 
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অনা কেউ কীভাবে তার অর্থ নিতে পারে ? মাতা 
যা অর্থ পেয়েছেন, তার ওপর কন্যারই 
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সংক্ষিপ্ত মহাভারত 


[অনুশাসলপর্ব 


অধিকার। সুতরাং যার পুত্র নেই, তার ধনলাভের অধিকারী 
একমাত্র তার দৌহিত্র । কারণ সে তার পিতা ও মাতামহের 
পিশুদানকারী। ধর্মের কাছে পুত্র ও দৌহিত্রে কোনো পার্থকা 
নেই। যদি প্রথমে কন্যা জায় এবং তাকে পুর্ররাপে স্বীকার 
করে নেওয়া হর আর তার পরে পুত্র জন্মগ্রহণ করে তাহলে 
গুত্র ও কন্যা উভয়েই সেই পিতার ধনের সম অধিকারী 
হবে। (কিন্তু উরস পুত্র সেই ধনের অধিক অংশ পায়)। 
অন্যের পুত্র যদি দত্তক নেওয়া হয় তাহলে তার থেকে নিজ 
কন্যাকে শ্রেষ্ঠ মনে করা হয়। (সুতরাং সে পৈতৃক অর্থের 
অধিক অংশের অধিকারিণী হয়)। বে ধন্যাকে শুর্ষ নিয়ে 
বিক্রয় করা হয়েছে, তার পুত্র শুধু তার 'পিতারই 
উত্তরাধিকারী হয়। তাকে দৌহিত্ররূপে নিজ ধনের অধিকারী 
করা যুক্তিসঙ্গত নয় ; কারণ আসুর-বিবাহে যে পুত্র উৎপন্ন 
হয়, সে অপরের দোষদর্শনফারী, পাপাচারী, অপরের ধন 
আত্মসাৎকারী, শঠ এবং ধর্মের বিপরীত আচরণকারী হয়ে 
থাকে। এই বিষয়ে প্রাচীন ধর্ম বাক্তিরা ঘমের বারা গীত 
এই গাথাটি বর্ণনা করেন যে-_“যে বাক্তি নিজ পুত্রকে 
বিক্রয় করে অর্থ লাভ করতে চায় অথবা ভীবিকার জনা 
শুক্ষ নিয়ে কন্যাকে বিক্রয় করে, সে অতি ভয়ানক কালসূত্র 
নামক নরকে পতিত হয়ে নিজেরই মল-মৃত্র ভক্ষণ করে।” 
যে বাক্তি কুমারী কন্যাকে বলপূর্বক অপহরণ করে উপভোগ 
করে, সে অন্ধকারময় নরকে পতিত হয়। নিজ সন্তান তো 
দূরের কথা, কোনো মানুষকেই বিক্রয় করা উচিত নয়। 
অধর্ম পথে যে ধন আলে, তাতে কোনো ধর্ম হয় না। 
(বিবাহের সময় কনার শ্বশুরালয়ের তরফে) কুমারী 
পূজার (কন্যার সংকারের) রূপে যে বন্ত্রালংকার প্রাপ্ত হয়, 
জ গ্রহণ করতে কোনো দোষ নেহ; কিন্তু সে সবই কন্যাকে 
দিয়ে দেওয়া উচিত। কলযাণকামনাকারী পিতা, ভ্রাতা, | 


শ্বশুর এবং দেবরদের উচিত তাদের কন্যাকে বস্তু- 
অলংকার দারা সম্মান জানানো। স্তর ইচ্ছা পূর্ণ না করলে 
নে পুরুষকে প্রসন্ন রাখতে পারে না, সেই অবস্থায় পুরুষের 
সন্তান বৃদ্ধি হয় না, তাই পীকে সর্বদা ভালোবাসা ও আন» 
দ দিতে হয়। যেখানে নারীদের সম্মান হয়, সেখানে 
দেবতারা প্রসন্ন মনে নিবাস করেন। ফেধানে নারীদের 
অসম্মান হয়ে থাকে, সেখানে সমস্ত ক্রিয়া নিষ্ফল হয়। যে 
কুলে স্ত্রী-কনযারা দুঃখ পায়, সেই কুল বিনাশপ্রাপ্ত হয়। 
মহারাজ মনু নারীদের পুরুষের অধীন করে বলেছেন 
“হে দানব ! নারীগণ অবলা, ঈর্বাপরায়ণা, ক্রোরী, পতির 
হিতাকাজসী, সম্মান আকন এবং বিবেকশক্তিবর্জিতি, 
তবুও তারা সম্মানের যোগ্য : অতএব তোমরা সর্বদা এঁদের 
সন্মান করবে ; কারণ নারীজাতিহ ধর্ম প্রাপ্তির কারণ। 
তোমাদের পরিচর্যা এবং সম্মান নারীদেরই অগ্নীন। সন্তান- 
ডৎপাদন, তাদের পালন-পোষণ এবং প্রসম্নতা সহকারে 
লোকযাত্রা নির্বাহ নারীদের ওপরই নির্ভরলীল। তোমরা যদি 
নারীদের সম্মান করো, তাহলে তোমাদের সমস্ত কার্য 
যথাবথ সমাপন হবে।? 

(নারীদের কর্তব্য সম্পর্কে) রাজা জনকের কন্যা এক 
শ্লোক বলেছেন, যার সারাংশ হল-_/নারীদের যজ্ঞাদি 
কর্ম, শ্রাদ্ধ এবং উপবাস করা আবশ্যক নয় ; তদের ধর্ম 
শুধু পতিসেৰা করা। পতিসেরাদ্ধারাই নারী স্বর্গ জয় করতে 
সক্ষম।" কুমারী অবস্থায় নারীকে তার পিতা রক্ষা করেন, 
যৌবনকালে পতি তার রক্ষক এবং বৃদ্ধাবস্থায় পুত্রের ওপর 
সেই ভার নান্ত হয় ; সুতরাং নারীর কখনো স্বাধীনভাবে 
থাকা উচিত নয়। যুধিষ্ঠির ! নারীরাই গৃহের লক্ষ্মী, পুরুষদের 
উচিত তাদের ভালোভাবে রক্ষা করা। নিজ বশে রেখে 
পালন করলেন নারী গৃহের লঙগীন্বধাপা হয়ে গুযে। 


বর্ণসংকরের উৎপত্তি এবং কৃতক পুত্রের বর্ণনা 


যুধিষ্ঠির জিভাসা করলেন-_পিতামহু! মানুষ যদি ধন 
লোভে অথবা কামবশত অন্য বর্ণের নারীর সঙ্গে সমাগম 


কর্মগুলিরই সৃষ্টি করেছিলেন, কিন্তু সর্ব বর্ণের অধম শূডর 
যাদি কোনো শ্রেষ্ট বর্ণের লারীর সঙ্গে সমাগম করে, তাহলে 


করে, তাহলে বর্ণসংকর সন্তানের জন্ম হফ। এইভাটে 
উৎপন্ন হওয়া বর্ণসংকর মানুষদের ধর্ম কী ? এবং অদের 
কীকী কাজ? 


হয়, সে চার বর্ণ থেকে পথক 
ন (শাল ইত্যাদি) বলে মনে 
যদি ব্রাহ্মণ নারীর সঙ্গে সংসর্গ করে, তবে 


উম্ম বল্গলেন_ পত্র ! গূর্বকালে প্ৰজাপতি 


(ধর্মের) জনা শুধুমাত্র চার বর্ণ এবং তাদের পুথক পৃথক 
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র থেকে বর্ণবাহ দূত জাতি উৎপন্ন হয়, যাদের কাজ 
স্তুতি ইত্যাদি করা। বেশ জাতির পূরুয়, প্রাহ্মণ নারীর সঙ্গে 


অনুশাসনপর্ব] বর্ণসংকরের উৎপত্তি এবং কতক পুত্রের বর্ণনা 1399 
সমাগম করলে থে পুত্রের জন্ম হয়, তাকে সব বর্ণ থেকে | এইভাবে মগধ জাতির সৈর্রী নারী জায়োগব ইত্যাদি চার 


পৃথক বৈদেহক এবং মৌদ্‌গলা বলা হয় (তাদের দ্বারা 
অত্তঃপুর রক্ষা ইত্যাদি কাজ করানো হয়)। শূ্রদারা 
ব্রাহ্মাণীর গর্ভে উৎপন্ন পুত্র ভয়ংকর কর্মকারী চপ্ডাল হয়। সে 
গ্রামের বাইরে বাস করে এবং তাদের দ্বারা বধ্য-বাক্তিদের 
প্রাপদণ্ড দেওয়ার কাজ করানো হয়। এই সব হতভাগা ব্যক্তি 
নীচবৰ্ণ ছারা ব্রান্াণীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করে এবং তাদের 
বর্ণসংকার বলা হয়। বৈশোর দারা ক্ষত্রিয় জাতির নারীর 
গর্ভে বে পুত্র উৎপন্ন হয় তাকে বন্দী এবং মাগধ বলা হয়। 
এরা লোকের স্থৃতি করে নিজেদের জীবিকা নির্বাহ করে। 
এইরাপ যদি শৃদ্র ক্ষত্রিয় জাতির স্ত্রীর সঙ্গে সমাগম করে 
তাহলে তার গর্ভে মৎস্য ধরা নিষাদ জাতির জন্ম হয় জার 
যদি সে বৈশা নারীর সঙ্গে সংসর্গ করে তবে আয়োগব 
জাতির পুত্র উৎপন্ন হয়, তারা কাঠের কাজ করে জীবন 
চালায়। বর্ণসংকর বাক্তি যদি নিজ বর্ণসংকর স্ত্রীর সঙ্গে 
সংসর্গ করে তাহলে তার নিজের মতো বর্ণসম্পনন পুত্রই 
জন্মায় আর যখন নিজের থেকেও হীন জাতির স্ত্রীর সঙ্গে 


জাতির সঙ্গে সমাগম করে মায়ার জীবিকা নির্বাহকারী 
চারপ্রকারা তুর মানুষ উৎপন্ন'করে। আত্মোগব জাতির পাপী 
নারীরা বৈদেহ জাতির পুরুষের সঙ্গে সমাগম করে 
মায়াবী পুত্র উৎপন্ন করে। নিষাদের সংযোগে ম্রনাড 
নামক জাতির জন্ম হয় এবং চগ্ডালের সংযোগে পুষ্চল 
জাতির উৎপত্তি হয়। মদ্রনাভ জাতির পুরুষ গাধায় চড়ে 
এবং পুক্ষস জাতির লোকেরা মৃতের কাপড় পরে এবং 
ভাঙা বাসনে খায়৷ এই প্রকার এই তিন নীচ জাতির মানুষ 
আয়োগবের সন্তান। নিষাদজাতির নারী যদি বৈদেহ 
পুরুষের সঙ্গে সংসর্গ করে, তবে ক্ষুদ্র, অন্্র এবং কারাবর 
নামক চামারের উৎপত্তি হয়, এই তিন জাতি গ্রামের বাইরে 
বাস করে। চণ্ডাল পুরুদ এবং নিষাদ জাতির নারীর 
সংযোগে পাঞ্জুসৌপাক জাতির জন্ম হয়, এরা বীশের 
স তৈরি করে সংসারযাত্রা নির্বাহ করে। বৈদেহ 
জাতির নারীর সঙ্গে নিষাদের সংসর্দ হনে আহিগুক এবং 
চণ্ডালের সংসর্গ হলে সৌপাকের উৎপত্তি হয়। সৌপাক 


সংসর্গ করে, তখন নীচ সন্তানের জন্ম হয়। সেই সন্তান 

তার মাতার জাতির বলে মনে করা হয়। এইভাবে বর্ণসংকর 
মানুষও যদি গরস্পর বিভিন্ন জাতির স্ত্রীর সঙ্গে সংসর্গ করে 
তাহলে তাদের থেকে নিন্দনীয় সন্ভানই জসশ্মায়। শৃত্ যেমন 
ব্রাহ্মণীর গর্ভে চণ্ডাল নামক বাহ্য জাতি সম্পন্ন পুত্র উৎপন্ন 
করে, তেমনই বাহাজাতির মানুষও ব্রাহ্মণাদি চার বর্ণের 
নাবীদের সঙ্গে সংসর্গ করে নীচ জাতির পত্র উৎপন্ন করে, 
তাদের বাহ্যতর বলা হয়। এইভাবে বাহ্য এবং রাহ্যতর 
জাতি থেকে ক্রমশ পনেরো প্রকারের ভতি নিকৃষ্ট বর্ণ 


এবং চণ্ডালের একই বৃন্তি। নিষাদ জাতির নারীর সঙ্গে 
চণ্ডালের সংসর্গে অন্তেবসারী নামক জাতির জন্ম হয়, এরা 
সর্বণ শ্মশ্যনে বাস করে। নিষাদ ইত্যাদি বাহ জাতির 
লোকও এদের অঙ্ছু বলে মনে করে। 


. অনাদের নয়। দর্মহীন বর্ণের মধো 
হি কোনো নিৰ্দিষ্ট সংখ্যা 


উৎপয় হয়। যে জাতির পুরুষ রাজাদের শৃঙ্গার কার্ম জানে 
এবং দাস না হয়েও দাসবৃত্তি দ্বারা জীবিক৷ চালায়. তারা 
সৈরজ্ধ ; তাদের পরীদের সৈরন্্ী বলে। মাগধ জাতির 
নমাগন করে তাহলে তার থেকে আয়োগব জাতির সৈরন্ধ 
পুত্র জন্ম নেয়, তার (মাগী সৈরন্জীর) যদি বৈদহ জাতির 
পুরুয়ের সঙ্গে সংসর্গ হয় তাহলে মদাপ্রস্ঠতকারী মৈরেয় 
জাতির পুরুষ উৎপন্ন হয়। নিষাদের দ্বারা ঘগবজাতির 
সৈরক্্ীর গর্তে মদ্গুর জাতির পুরুষ উৎপন্ন হয় যাদের 


রে অন্য বর্ণের 


লৌহ অলংকার ধাযন করে পথে-দার্টে, পর্বতে-বৃক্ষতলে 
নিবাস করে। এদের উচিত অলংকার অথবা অনা কিছু 
নির্মাণ করে ভ্রীবিকা নির্বাহ করা এবং প্রকাশো বসবাস 
করা। তারা যদি গো-প্রান্মণের সমতা করে, নিঠুর কর্ম 


দাসও বলা হয়। তারা নৌ 
চাল এবং নাগন্রী সৈরক্গীর সং: 


ত্যাগ করে. সকলকে দয়া করে. সত্য কথা বলে, অনোর 
অপরাধ ক্ষমা করে এবং নিজে কষ্ট পেয়েও অপরকে রক্ষা 
করে, তাহলে এই বর্ণসংকর মানুষদের যে পারনার্সিক 
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উন্নতি হবে, তাতে কোনোই সন্দেহ নেই। 

ুধিষ্ির জিজ্ঞাসা করলেন__পিতামহ ! যারা চার বর্ণ 
থেকে বহিষ্কত, বর্ণসংকর মনুষোর দ্বারা উৎপন্ন এবং 
অনার্য হয়েও (ওপর থেকে দেখলে) আর্য বলেই প্রতীত 
হয়, আমরা কীভাবে তাদের চিনতে পারব ? 

ভীষ্ম বললেন-_খুধিষ্ঠির ! যারা (সজ্জনদের বিপরীত) 
নানাপ্রকার কর্মে যুক্ত থাকে, সেই কলুষিত গর্ভে জন্ম 
নেওয়া মানুষকে তাদের কর্মস্বারাহ জানা যায়। তেমন 
সজ্জনসুলভ ব্যবহারে গর্ভের শুদ্ধতা নিশ্চিত করা উচিত। 
এই জগতে অনার্য ব্যবহার, অনাচার, ত্রুরতা এবং 
অকর্মণাত৷ ইত্যাদি দোষ মানুষের কলুষিত জন্মের 
(বৰ্ণসংকরতার)ই প্রমাণ বরে। বর্ণসংকর ব্যক্তি তার পিতা 
কিংবা মাতা জখবা দুজনেরই স্বভাব অনুসরণ করে। সে 
(কোনোভাবেই নিজ প্রকৃত স্বভাব লুকিয়ে রাখতে পারে না। 
ব্যাগ্র যেন আর বিচিত্র গাত্রবর্ণ এবং রূপে তার 
মাতাপিতার মতোই হয়ে থাকে, মানুষ তেমনই তার 
পিতামাতকেই অনুসরণ করে। অমুক ব্যক্তি কোন কুলে, 
কার উরসে জন্মেছে এই কথা অত্যন্ত গুপ্ত হলেও যার জন্ম 
সংকর যোনির দ্বারা হয়েছে, সে অঙ্গ বিস্তর তার পিতার 
স্বভাবই পেয়ে থাকে। বে বাক্তি কৃত্রিম পথের আশ্রয় নিয়ে 
শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদের মতো আচরণ করে সে বাস্তবে শুদ্ধ বর্ণের 
অথবা সংকরবর্ণের, তা সেই বাক্তির আচার-আচরণ 
দেখলেই বোঝা যায়। সংসারে প্রাণী নানাপ্রকার ব্যবহার 
করে থাকে, আচার-বরহার ছাড়া এমন কোনো বস্তু নেই 
যা জন্মরহসা প্রকাশ করতে সাহায্য করে। বর্ণসংকর ব্যক্তি 
শাস্্ীয় বৃদ্ধিপ্ৰাপ্ত হলেও তার দৈহিক কার্য নীচমার্গ থেকে 
সরতে চায় না। উত্তম, মধ্যম বা নিকৃষ্ট যে প্রকার ন্রভাবদ্ারা 


তার শরীর গঠিত হয়েছে, তেমন স্বভাবই তার কাছে 
আনন্দদায়ক হয়ে থাকে। উচ্চজাতির মানুষও যদি 
শিষ্টতারহিত হয় তাহলে তার সকার করা উচিত নয় এবং 
শূদ্রও যদি ধর্মহ্র এবং সদাচারী হয় তাহলে তাকে বিশেষ 
সম্মান দেখানো উচিত। খানুষ তার শুভাশুত কর্ম, ভদ্র 
আচরণ এবং কুলের দ্বারাই নিজের পরিচয় দেয়। যদি তার 
কুল নষ্টও হয়ে যায় তাহলে সে তার নিজ কর্মের দ্বারা শীঘ্রই 
তা পুনরুদ্ধার করতে পারে। ওপরে যতপ্রকার নীচ যোনির 
কথা বলা হয়েছে, সেগুলিতে এবং অনা শীচ জাতিতে 
বিদ্বান ব্যক্তির সন্তানোৎপাদন করা উচিত নয়, সেগুলি 
পরিত্যাগ করাই সর্বতোতাবে উত্তম ও উচিত। 

যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করলেন-_পিভামহ ! কৃতক পুত্র 
কেমন হয়? 

ভীষ্ম বললেন__যুধিষ্ঠিন ! যাতাপিতা যাকে ত্যাগ 
করেছে এবং যার মাতাপিতার পরিচয় জ্ঞানা নেই, সেই 
বালককে যে পালন করে, তাদের এই পুত্রকে কতক পুত্র 
বলা হয়। যে ঘাতাণিতা তাকে নিজের পুত্রের মতো পালন 
করে, ত্রদের বর্ণ মতোই বালকের বর্ণ হয়। 

যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করলেন_ পিতামহ ! এই বালকের 
কীরাপ সংস্কার হওয়া উচিত ? তার সক্ষে কোন জাতির 
কন্যার বিবাহ দেওয়া উচিত? 

ভীষ্ম বললেন-_ _পুত্র ! যার মাভাপিত্রা আগ করেছে, 
সে তার পালক-পিতার বর্ণ প্রাপ্ত হয়। তাই তার পালক 
পিতার উচিত, তার নিজ বর্ণ অনুসারে পুত্রের সংস্কার করা 
এবং নিজ জাতির কন্যার সঙ্গে তার বিবাহ দেওয়া। 
এইতাবে আমি তোমাকে সব কথা জানালাম। তুমি আর কী 
শুনতে মাও ? 


গাভীদের মাহাত্মা-বর্ণনা প্রসঙ্গে মহর্ষি চ্যবন ও নহুষের সংবাদ 


যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করলেন- পিতামহ ! কাউকে 
দেখলে এবং তার সঙ্গে থাকলে কীরূপ লহ হয় এবং 
গাভীদের মাহাত্মা 

ভীদ্ঘ বললেন__রাজন্‌! এই প্রসঙ্গে আদি তোনাকে 
মহৰ্ষি চাবল এবং হুমের সংবাদকণ গ্রচীন ইতিহাস বর্ণনা 
করব। পূর্বকালের কথা, ভগুবংশে উৎপন্া হওয়া মহর্ষি 
জিবন মহাত্রতের আশ্রয় [লো বাম করতে 
আরম্ভ করেন! তিনি ক্রোধ, হর্ম এবং শোক 


পরিজাগ করে দৃঢ়তা সহকারে ব্রত পালনপূর্বক পূর্ণ বারো 
বছর জলের মধ্যে থাকলেন। তিনি সমস্ত প্রাণী বিশেষ করে 
জলচ প্রাণীদের পূর্ণ বিশ্বাস অর্জন করেছিলেন। একবার 
তিনি দেবতাদের প্রণাম করে অত্যন্ত পবিত্র হয়ে গঙ্গা এবং 
যদুনার জলে (সঙ্গমে) প্রবেশ করে সেবানে বীধের মতো 
স্থিরভারে বসলেন। গঙ্গা-যমুনার ভয়ংকর বেগ, যেখানে 
ভয়ানক শন্দ হচ্ছিল. তিনি নিজ মন্তুকে সহা ভরতে 
লাগলেন ; কিন্তু গঙ্গা-যমুনা ইত্যাদি নদীগুলি এবং 


অনুশাসনপর্ব! 


গ্ভীদের নাহাত্-বর্ণন প্রসঙ্গে বহর্ি চাবন ও নছুষের সংবাদ 
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সরোবর ফিকে শুধু পরিক্রমা করতেন, তাকে কষ্ট দিতেন 
না। তিনি কখনো জলের মধ্য কাঠের মতো পড়ে 
খাকতেন, আবার কখনো তার গুপর দাঁড়িয়ে যেতেন। 
জলে বাস করা ভীবেদের তিনি অত্যন্ত প্রিয় ছিলেন, 
এইভাবে তিনি বহুদিন ধরে জলে বাদ করলেন। তারপর 
এক সময় মাছ ধরে জীবিকা নির্বাহকারী বহু দীবর মাছ ধরার 
জন্য জাল নিয়ে সেইস্থানে এল, যেখানে বুলি অবস্থান 
করছিলেন। তার৷ অনেক চেষ্টা করে গঙ্গা ও যমুনার জলে 
জাল ফেলল! অনেক দূর পর্যন্ত তাদের সেই মজবুত নতুন 
সূতোর জাল ছড়িয়ে পড়ল। কিছুক্ষণ পরে স্বীধরেরা নির্ভয়ে 
জলে নেমে সকলে দিলে জাল টানতে লাগল। সেই জালে 
মাছ ছাড়া অনা জলজন্তুকেও তারা ধরেছিল। যখন জাল 
টানা হল তখন তাতে মৎস্য পরিবৃত ভৃপ্তন্দন ট্যবন মুনিও 
উঠে এলেন। তার সমস্ত শরীর নদীর সবুজ শ্যাওলায় ভরা 
ছিল, তার গোঁফ, দাড়ি এ জটা সবুজ রঙয়ের হয়েছিল এবং 
তার দেহে শঙ্খ ইত্যাদি জলচর জীবেরা ছবির মতো 
লেগেছিল। 

বেদের পারগামী মহর্ধকে জালের সঙ্গে উঠে আসতে 


প্রসন্ন হোন। আপনি বলুন, আমরা আপনার কী সেবা 
করতে পারি ?" তাদের প্রশ্ন শুনে মহর্ষি মবন বললেন 
“ীররগণ ! এখন আমার সব থেকে বড় কা্গ কী , তা নন 
দিয়ে শোনো। এই মাছগুলি খাদ জীবিত থাকে, তবেই আমি 
জীবনধারণ করব, অন্যথায় এদের সঙ্গেই আমি প্রাণ 
বিসর্জন দেব। এরা আমার সহবাসী ছিল, আমি বহুদিন 
এদের সঙ্গে জলে বাস করেছি ; সুতরাং এদের আমি ত্যাগ 
করতে পারব না।' মুনির কথা শুনে ধীররেরা অত্তন্ত ভীত 
হল। তারা কাপতে কাপতে রাজা নছমের কাছে গিয়ে সব 
জানাল। 

তাদের কাছে সব শুনে রাজা নহুয তার মন্ত্রী এবং 
পুরোহিতদের নিয়ে অতি শীঘ্র সেখানে এলেন। তিনি 
ভজ্তিভরে হাতজোড করে মহাত্মা চাধনকে নিজের পরিচয় 
দিয়ে তাকে বন্দনা ও পূজা করে বললেন-_'বিপ্রবর ! 
বলুন, আপনার জন্য কী করতে পারি ?* 

চাকা খললেন-_রাজন্‌ ! মাছ ধরে জীবিকা নির্বাহকারী 
এই হবাবরেরা আজ খুব পরিশ্রম করেছে, সুতরাং আপনি 
ওদের আমার এবং এই মাছের দাম দিয়ে দিন। 

নহুষ (পুরোহিতকে) বললেন পুরোহিত | 
ভুপ্তনন্দন মহর্ষি ভবন যা আদেশ দিচ্ছেন, সেই অনুযায়ী 
এদের পরিবতে ধীবরদের এক হাজার স্বর্ণুদ্রা দিয়ে দিন। 

লবন বললেন __রাজন্‌ ! এক হাঙ্রার স্বর্ণমুদ্া আমার 
উচিত সুলা নয় ; আপনি ওদের উচিত মূলা দিয়ে দিন। 

নন্ছষ বললেন-__-পুরোহিভমহাশয় ! আপনি স্বীবরদের 
এক লাখ স্বর্ণমৃদ দিয়ে দিন। (পরে চাবন মুনিকে লক্ষ্য করে 


আমার মূলা এক বক্ষ মুদ্রা 


মাথা রেখে প্রণাম করতে লাগল। অন্যদিকে জালের 
আকর্ষণের ঘসায় এবং হলের স্পর্শে বহ মাছ মারা গেল। 
মাছেদের এইভাবে মারা যেতে দেখে মুনি অত্যন্ত দুঃখিত 


হয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলতে লাগলেন। 
মহানুলে ! আমরা না 
করেছি, তারজনা আপনি ক্ষ 


এই অৱস্থা৷ দেখে 
পাপ 
মা করুনা এবং আমাদের ওপর ! 


হীবরের' বলল-+ 


ধরবেন না. দন্্ীদের সঙ্গে জালোচনা করে আমার উচিত 
বুল ধার্য করুন। 
1 পুরোহিতদহাশয় ! জহলে এই 
দিন এবং তাও যদি যোগ্যমূলা না 
আবও বেশি কী দেওয়া উচিত? 


ও আমার যোগ্য নয়। আপনি ব্রাহ্মণদের সঙ্গে 
টিত খলা দ্লি। 

নহুধ বলনেন--বিপ্রবর ! যদি তাই হয়, তাহলে 
ধক অথবা সমগ্র রাজা ধীবরদের প্রদান করুল। 
এই আপনার যোগা মুলয। নাহলে এবার 
আপনিই দয়া করে বলুন। 
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বন বললেন-__-আপনার অর্ধেক অথবা পুরো 
রাজব্বও আমি আমার উচিত মূল্য মনে করি না। আপনি 
প্রষিদের সঙ্গে আলোচনা করে তারপরে যা আমার যোগা 
বলে মনে হয়, সেই মুলা দিন। 

ভীষ্ম বললেন যুধিষ্ঠির ! মহর্ষির কথা শুনে নহয় 
অত্যন্ত দুঃখিত হলেন। তিনি মন্ত্রী ও পুরোহিতের সঙ্গে এই 
বিষয়ে আলোচনায় মগন হলেন। সেই সময় ফলাহারী এক 
বনবাসী মুনি, যিনি গাভীর পেটে জন্মেছিলেন, রাজা 
নহমের কাছে এসে বললেন__“মহারাজ ! এই খষি 
কীভাবে সন্তুষ্ট হবেন, সেই উপায় আমি জানি। আমি অতি 
শীন্ছ এঁকে সন্তুষ্ট করব।' 

নহুষ বললেন__“মহৰ্ষে ! ভগুনন্দন চাবন মুনির যোগ্য 
মূলা নির্ধারণ করুন এবং আমার কুলকে রক্ষা করুনা আমি 
আমার মন্ত্রী ও পুরোহিতসহ অগাধ দুঃখের সনুদ্রে ডুবে 
যাচ্ছি। আপনি আশ্রয় দিয়ে আমাদের সেখান থেকে পার 
করুন এঁর যোগা মূলা নির্ধারণ করে দিন)? 

ভীষ্ম বললেন__বুধিষ্টির ! রাজা নহুষের কথা শুনে 
সেই মহাপ্রতাপশালী মুনি রাজা এবং তার মন্ত্রীদের উদ্দেশ্য 
করে বললেন___“যহারাজ ! ব্রাহ্মণ সব বর্ণের মধ্যে উত্তম, 
তাদের এবং গাভীর কোনো মূলা নির্ধারণ করা যায় না, 
সুতরাং আপনি এঁর হিসাবে একটি গাভী প্রদান করুন।" 
মহর্ষির কথা শুনে মন্ত্রী ও পুরোহিত-সহ রাজা অত্যন্ত 
আনন্দিত হলেন। তিনি উত্তম ব্রত পালনকারী ভৃগুনদ্দন 
লবনের কাছে গিয়ে তাকে সুমধুর বাকে তৃপ্ত করে 
ব্ললেন_্র্বে ! আমি একটি গাভী প্রদান করে 
আপনাকে কিনে সুতরাং আপনি কৃপা করে; 
আমি এটিহ আপনার উচিত খুলা বলে মনে করি।? 

চাবন বললেন__বহায়াজ ! এবার আমি উঠছি, আপনি 
আয়াকে উচিত মূল্য দিয়ে কিনেছেন। আমি এই জগতে 
গাভীর মতো কোনো ধন দেখি না। বীর্বর ! গাভীদের নাম 
এবং গুণকীর্ভন করা, শোনা, গাভী দান করা এবং দর্শন 
করা_ শাস্ত্রে এসবের অত্যন্ত প্রশংসা করা হয়েছে। এসব 
কাজই সমস্ত পাপ দূর করে পরম কল্যাণ করে। গাভী লক্ষ্মীর 
রূপ, তার মধ্যে পাপের লেশমাত্র থাকে না। গাভীই 
মানুষকে দুগ্ধ ও দেবতাকে উত্তম হবিঘা প্রদান করে। স্থাহা 
ও বযটুকার সর্বদা গাীতেই প্রতিষ্টিভ। গাভী যজ্ঞ 
সঞ্চালনকারী এবং তার দুখ । এরা বিকাররহিত দিবা অনৃত 


ধারণ করে এবং অমৃত প্রদান করে। সারা জগৎ এদের 
সামনে মাথা নত করে। গাভীর যহাতেজ রাশি সমস্ত 
প্রাণীকে সুখ প্রদান করে। গাভীরা যেখানে নির্ভয়ে থাকে, 
সেই স্থানের শোভাবৃদ্ধি পায় এবং সেখানকার সমস্ত পাপ 
নষ্ট হয়ে যায়। গাভী স্বর্গের সিডিস্বরাপ, স্বর্গেও তাকে পৃজা 
করা হয়। গাভী সমন্ত কামনা পূর্ণকারী দেবী, তার থেকে বড় 
আর কিছুই নেই। রাজা নহুষ ! আমি তোমাকে গাভীর 
মাহাত্ম্য জানালাম, এখানে গাভীর গুণগুলির এক 
অংশমাত্র বলা হয়েছে, তাদের সম্পূর্ণ গুণ কেউই বর্ণনা 
করতে পারে না। 

ধীবরেরা বলল- সুনে ! সঙ্জনদের সঙ্গে সাতপা 
হাটলেই দিত্রতা হয়। আমরা আপনাকে দর্শন করেছি এবং 
এতক্ষণ কথা বলেছি, অতএব আমাদের আপনি কৃপা 
করুল। বিদ্বন্‌ ! আমরা আপনাকে প্রসন্ন করতে চাই, 
আপনার চরণে আশ্রিত। আমাদের কৃপা করার জন্য 
আমাদের প্রদত্ত এই গাভী আপনি স্বীকার করুন। 

চ্যবন বললেন-_ঘীবরগণ ! আমি তোমাদের প্রদত্ত 
গানী স্বীকার করছি, গোদানের প্রভাবে তোমাদের সব পাপ 
দূর হয়েছে, এখন তোমরা এই মাছেদের সঙ্গেই স্বর্গে যাও। 

ভীষ্ম বললেন- তারপর শুদ্ধজদয় মহর্ষি চাবনের 
প্রভাবে ঘীবরগণ মাছেদের সঙ্গেই স্বর্গে গমন করল। দ্বীবর 
ও মাছেদের স্বর্গে যেতে দেখে রাজা নহ অত্যন্ত 
আশ্ম্যান্থিত হলেন। তারপর শ্বাী থেকে উৎপন্ন মহর্ষি 
এবং ভূগুনন্দন চাবন রাজা নহুষকে বর চাইতে বললেন। 
রাজা প্রসন্ন হয়ে বললেন___“আপনার কৃপাই আমার কাছে 
অনেক" কিন্তু অনেক আগ্রহ প্রকাশ করায় ইচ্ছের ন্যায় 
'তেজস্বী রাজা নহয় ধর্মে স্থিত খাকার বর প্রার্থনা করলেন। 
ঝিগণ ‘তথাস্ত’ বলায় রাজা তাদের যথা বিহিত পূজা 
করলেন। সেইদিন খ্রি চ্যবনের ব্রত সমাপ্ত হলে তিনি তার 
আশ্রমে গমন করলেন। তারপর মহাতেজস্বী গোজাত 
ক্ষষিও নিজ আশ্রমে গেলেন। শেষে রাজা লু উত্তম 
বরলাভ করে রাজধানীতে ফিরে গেলেন। যুধিষ্ঠির ! 
তোমার প্রশ্নের উত্তরে আমি একথা জানালাম। দর্শন ও 
সহবাসে কীরূপ স্নেহ হয়, গাভীর কী মাহাত্যু এবং 
ধর্মানুকুল সিদ্ধান্ত কী করে নেওয়া যায়__এই প্রসঙ্গে সবই 
স্পষ্ট হয়ে যায়। এবার তোমাকে কী বলব, তোমার কী 
শোনার ইচ্ছা নির্িধায় বলো। 


রাজা কুশিক এবং চাবন মুনির উপাখ্যান__মুনি কর্তৃক রাজার ধৈর্য পরীক্ষা 


যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করলেন_ পিতামহ ! রাজা কুশিক 
তো ক্ষত্রিয় ছিলেন, তার থেক্রে ব্রাহ্মণ জাতির উৎপত্তি 
কীভাবে হল ? মহাত্মা পরশুরাম এবং বিশ্বামিত্র উভয়েরই 
অদভূত প্রভাব ছিল। রাজা কুশিক এবং মহর্ষি থটীক 
ভীরাও নিজ নিজ বংশের প্রবর্তক। ভাদের পুত্র জামদগ্নি 
এবং গাধিকে লঙ্ঘন করে সৌত্র পরশুরাম এবং 
বিশ্বামিত্রের মধোই এই বিজাতীয়তার দোষ এল কেন? এর 
রহসাকী? 

ভীষ্ম বললেন-_ডারত ! এই ব্যাপারে রাজা কুশিক 
এবং মহর্ষি চাবনের কথোপকথনরাপ প্রাচীন ইতিহাসের 
উদাহরণ দেওয়া হয়। পূর্বকালে ভূগুবংজীয় মহর্ষি চ্যবল 
জেনেছিলেন যে তার বংশে কুশিক বংশের কন্যার সম্বন্ধ 
থেকে ক্ষত্রিয়ত্বের মহাদোষ আসবে, সেকথা জেনে তিনি 
কুশিকের সমস্ত কুল ভল্ম করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন এবং 
রাজা কুণিকের কাছে গিয়ে বললেন-_-'রাজন্‌ ! আমি 
তোমার কাছে কিছুদিন থাকতে চাই।' একথা শুনে রাজা 
মহর্ষিকে বসার জন্য আসন দিলেন এবং জল এনে পা 
ধোওয়ালেন। তারপর অর্থ ইতাদি দিলেন এবং শান্তভাবে 
মহর্ষিকে বিধিবৎ মধুপৰ্ক দিয়ে হাতজোড় করে বললেন 
“মুমিবর ! আমরা পতি-পত্নী উভয়েই আপনারই অধীন। 
বলুন আমরা আপনার কী সেবা করব ? রাজা, ধন, গো- 
ধন এবং যজ্ঞের জন্য দান যা আপনি চান, আমরা সব দিতে 
প্রস্তু। আমার প্রাসাদ, রাজ্য, রাজসিংহাসন সবই 
আপনার। আগনি রাজ্রা, এই পৃথিবী শাসন করুন। আমি 
আপনার আদেশ পালনকারী সেবক।" 

রাজার এই কথার মহর্ষি চাবন অত্যন্ত প্রসন্ন হয়ে 
বললেন-_'রাজন্‌ ! আমার রাজ্য, ধন, গাভী, দেশ 
যন্তের কোনো ইচ্ছা নেই, আমার কথা শুনুন। যদি 
আপনারা দুজনে একমত হন তাহলে আমি একটি নিয়ন 
সতর্ক থেকে নির্ভয়তার সঙ্গে আমার সেবা করবেন।' 

মুনির কথা শুনে রাজদল্গতি অত্যন্ত আনন্দিত হলেন। 
তারা বললেন-_'যথা আজ্ঞা, আমরা আপনার সেবা 


বথা সম্ভব আপনাকে প্রসন্ন রাখার চেষ্টা করব।' এইরূপ 
কথাবার্তীয়সূর্যান্ত হয়ে গেল, মহর্ষি তখন রাজাকে অল্প ও 
জল আনার নির্দেশ দিলেন। “যা আদেশ করেন” বলে রাজা 
গিয়ে যা খাদ্য প্রস্থুত হয়েছিল তা এনে মুনির সামনে 
দিলেন! মুনি আহার করে রাজা ও রানিকে কললেন__ 
“এবার আমি নিদ্রা যাব, তোমরা আমাকে নিল্রাকালীন সময় 
ডেকো না। তোমরা এখানে বসে আমার পদসেবা করতে 
থাকো।” ধর্সাস্মা কুশিক নির্ভয়ে বললেন, “আচ্ছা আমরা 
তাই করব।” 

রাজাকে সেবা করার নির্দেশ দিয়ে মহর্ষি চাবন একুশ 
দিন ধরে একভাবে শুয়ে থাকলেন এবং রাজা কুশিক এবং 
তীর রানি আহার-নিদ্রা আগ করে একভাবে তার সেবায় 
ব্যাপৃত থাকলেন। মহর্ষির উপাসনাতে তারা অন্তরে অত্যন্ত 
প্রসন্নতা বোধ করছিলেন। বাইশ দিনের দিন চ্যবনমুনি 
নিজেই উঠে পড়লেন এবং রাজাকে কিছু না বলেই মহল 
থেকে বাইরে চলে গেলেন। রাজা-রানি দুজনেই ক্ষুধা 'ও 
পরিশ্রমে দুর্বল হয়ে পড়েছিলেন, তা সত্তেও তারা ঘুনিকে 
অনুসরণ করে বাইরে এলেন ; কিন্তু সেই মুলিশেষ্ঠ তাদের 
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করব।” তারপর বান্ধা কুশিক মহর্ষি চবনকে অতান্ত 


দিকে ফিরেও তাকালেন না চোখের সামনে থেকে 


তাদের রাজমহলে নিয়ে গেলেন এবং 


মহষি অন্তর্যান করলেন এবং রাজা বিষণ হয়ে মাটিতে বে 


নন। কিছুক্ষণ পর নিজেকে একটু সামলে নিয়ে 
উঠলেন এবং রানিকে সঙ্গে নিয়ে মুনিকে খু া 
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মহাভারত 
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হলেন। কিন্তু কোথাও নুনিকে খুঁজে না পেয়ে রাজা ক্লান্ত 
হয়ে রানিকে নিয়ে ফিরে এলেন। তখন তার অত্যন্ত সঙ্কোচ 
ইচ্ছিল। নগরে ফিরে ভিনি কাউকে কিছু না বলে দুঃখিত 
ভাবে মুনির কথা ভাবতে লাগলেন। তিনি শূন্য হৃদয়ে 
রাজমহলে প্রবেশ করলেন : মহলে ঢুকেই তিনি দেখলেন 
তৃগুনম্দন চ্যবন তার পালকে নিদ্রা যাচ্ছেন। খষিকে দেখে 
তারা অত্যন্ত আশ্চর্য হলেন, তাদের সমস্ত ক্লান্তি দূর হল। 
লাগলেন। এবার মহামুনি অন্য পাশ ফিরে শুয়েছিলেন। 
কোনো বিকার আসতে দিলেন না। জেগে উঠেই খষি 
বললেন-_‘আমি এবার স্নান কব, তোমার আমার গায়ে 
তেল মাখাও)” রাজা রানি যদিও ক্ষুধায়, ক্লান্তিতে পরিশ্রান্ত 
ছিলেন, তবুও 'যথা আজ্ঞা’ বলে অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে 
খষির শরীরে তেলমালিশ করতে লাগলেন ; কিছু 
মহাতপন্ী চ্যবন একবারও তাদের বললেন না যে, “ঠিক 


আছে, আর করতে হবে না।' এতেও বখন রাজা-রানি 
কোনোপ্রকার বিরক্ত হলেন না. তখন ঘুনি হঠাৎ 


রাজা-রানি আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠলেন। হাতজোড় 
করে ভারা বললেন-_'ভগবন্‌ ! আহার প্রস্থুত।' মুনি 
বলপলেন_ নিয়ে এসো।" পেয়ে রাঙ্গা- 
রানি গৃহস্থ এবং বনবাসীদের উপবুক্ত নানাপ্রকার 
শাদ্যসামগ্্রী এনে মুনির সামনে সাজিয়ে দিলেন। মুনি 
সে-সব নিয়ে বিছানার সঙ্গে রাখলেন এবং সেগুলি উত্তম 
বস্তু দিয়ে ঢেকে দিলেন। তারপর আহারসামন্রী-সহ সেই 
সব মন্ত্রে আগুন লাগিয়ে দিলেন এবং আবার অন্তর্ধাম 
করলেন ; কিন্তু তাতেও রাজদস্পতি ক্রোধ করলেন না। 
রাজর্ধি কুশিক সমন্ত রাত রানিকে নিয়ে জেগে বসে 
যইলেন। 

এত চেষ্টার পরেও যখন মহর্ষি চ্যবন রাজার কোনো 
ছিদ্র খুঁজে পেলেন না, তখন তিনি তাকে বললেন “তুমি 
যেতে বলব, নিয়ে হলো।” রাজা নিঃশক্ষে বললেন 
“ঠিক আছে।’ তারপর তিনি এক মন্ত বড় রথ নিয়ে এলেন। 
সেখানে বাঁদিকে স্ত্রীকে দিয়ে নিজে ডানদিকে ধরে 
দাভাজেন। সেই রথে তিনি এমন একটি চাবুক রেখেছিলেন 
যোটির তিনটি মুখ এবং সেই মুখ তিনটি সঁচের সুখের মতো 
ভীক্ষ ধারযুক্ত। এইসব ঠিক করে তিনি বুনিকে জিজ্ঞাসা 


করলেন__“ভগবন্‌ ! বলুন রথ কোন দিকে যাবে ? 
বেখানে যাবার জন্য আপনি আদেশ করবেন, সেদিকেই 
আপনার রথ যাবে।? 


রাজার জিজ্ঞাসার উত্তরে চাবন বললেন "তুমি আস্তে 
আস্তে এক পা করে চলো। খেয়াল রেখো, আমার যেন কষ্ট 
না হয়, যেন আরামে মেতে পারি। সেই সঙ্গে পথ খেকে 
কোনো পথিককে সরাবে না। আমার ইচ্ছা যে সবাই যেন 
তোমাকে এই রথ টানতে দেখে জার আমি তাদের ধন দান 
করি। পথে কোনো ব্রাহ্মণ যদি আনার কাছে কিছু চার, 
তাকে আমি তার ইচ্ছানুযাযী ধনরভরাদি দান করব। সুতরাং 
তুমি সে সবেরও ব্যবস্থা t 
নির্দেশ দিচ্ছেন, তোমরা নির্ভয়ে 


ালো।" রাজার 


করতে চলে গেলেন। সেখানে আগে থেকেই বাজোটিত 
কানের বস্থ সাজানো ছিল ; কিন্তু তিনি তা বাদশার না করেই 
বাজার চোখের সামনে অন্তর্ধন করলেন। তাসড়েও 


না 


আনুদশানুসারে নানাপ্রকার বাহন. ছাগ, সুবর্ণ 


এবং পর্বতাকার গজ-_এই সব 


রাজদম্পতি তার কোনো দোষ দেখলেন না। স্ষি তারপর 
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রাজা কুপিক এবং চাবন মুনির উপাখ্যান-_খুনি কর্মক রাজার ধৈর্ঘ পরীক্ষা 
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চাবুক তুলে তার তীক্ষ সূচিমুখ দিয়ে রাজা ও রানির গিঠ ও 
কোমরে আঘাত করতে লাগলেন ; কিন্তু তারা নির্বিকার 
আবে রথ টানতে লাগলেন। পঞ্চাশ রাত ধরে উপবাসে 
থাকায় তারা অত্যন্ত দুর্বল হয়ে পড়েছিলেন, সমস্ত শরীর 
কাপছিল, তবুও বীর দম্পতি সাহসের সঙ্গে রথের ভার 
টানছিলেন। চাবুকের আঘাতে তাদের দেহ ক্ষতবিক্ষত হয়ে 
রক্তের ধারা বইছিল, রক্তে রাঙা তাদের দেহ পলাশ বৃক্ষের 
নায় দেখাচ্ছিল। তাদের এই অবস্থা দেখে পুরবাসীরা খুবই 


দুঃখ পাচ্ছিল ; কিন্তু মুনির শাপের ভয়ে তারা কিছুই বলতে 
সাহস পাচ্ছিল না। তারা নিজেরা বলাবলি করতে 


বর দিতে ভাই, বল কী চাও 1? এই কথা নি 
(কোমল হাত বোলাতে লাগলেন। তারপর তিনি প্রসন্ন স্বরে 
রাজাকে বললেন-_- পুত্র! ঙ্গাতীরবর্তী এই স্থানটি অতান্ত 


আমি কিছুদিন এখানে থেকে ব্রতপালন করব। 
নগরে ফিরে যাও, লা দূর করে কাল সকালে 
তোমার স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে আবার এখানে এসো। আমি 
এখানেই থাকব, 


ন অতান্ত প্রসন্ন 


লাগল-_'ভাইদব! শুদ্ধ হৃদযসম্পন্ন এই মহর্ষির তপস্যার 
বল দেখো, এঁর শক্তি অন্ভুত আর রাজা-নানির বৈর্য 


দের পবিত্র 


দেখো ! তারা অত্যন্ত পরিশ্ান্ত হয়েও কত কষ্টে এই রথ 
টানছেন, ভগুনন্দন চাবন এখনও পর্যন্ত এঁদের নধো 


কোনো বিকার খুঁজে গেলেন না।' 


ভীষ্ম বললেন- হুধিষ্টি ! নহর্ষি চ্যবন যখন | আ 


বলশালী হয়ে উঠেছে। আপনি 
আছাতে যে ক্ষতের সৃষ্টি 


কোনোভাবে রাজা-রানির খনে কোনো মলিনতা দেখতে 
গেলেন না, তখন তিনি কুবেরের মতো অর্থ জপচয় 


আপনার কুপা। আপনার মতে তপন্নীর এরাপ শক্তি খাকা 
কোনো আশ্চর্যের কথা নয়।* এই বলে রাজর্ষি কুশিক মুনির 


কিন্তু এই কাজেও রাজ কুশিক অতন্দ্র প্রস 
মনে খমির আদেশ পালন করতে লাগলেন। সবকিছু দেখে 
মহার্ধি চ্যক্ণ অত্যন্ত সনুষ্ট হয়ে রথ থেকে নেমে রাজ্জা- 


রানিকে রথ টানার 


কে প্রণাস করে নগরের দিকে রওনা 
এবং অন্ত্ারাও সেইসময় তার সঙ্গে 
গর প্রবেশ করে তিনি গূর্বান্ছের সমস্ত কাজ 


নি | সম্পন্ন করলেন এবং পরীর সঙ্গে আহার সঘাপন করে 
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রাত্রে পালক্কে শয়ন করলেন। সেইসময় তাদের দেহ 


মহর্ষি বন গঙ্গাতীরের তপোবনকে নিজ সংকল্প বলে 


প্রদত্ত নবীন শোভাযুক্ত হওয়ায় তারা অত্যন্ত প্রসন্ন ছিলেন। 
অন্যদিকে গুকুলের কীর্তিবৃদ্ধিকারী, তপস্যা ধনে ধনী 


নানা প্রকার রত্রের দ্বারা দুশোভিত করে ইন্দ্রপুরীর থে 
সুন্দর ও সমৃদ্ধিশালী করে দিলেন। 


কুশিককে চ্যবনের স্বর্গীয় দৃশ্য দেখানো, তাকে গৃহে থাকার প্রয়োজন 


জানানো এবং তার বংশকে ব্রাহ্মণত্ব-প্রাপ্তির বরদান প্রদান 


রানির সঙ্গে তপোবনের দিকে রওনা হুলেন। সেখানে 
গিয়ে তিনি সম্পূর্ণ স্বর্ণনির্গিত একটি মহল দেখতে পেলেন, 
যাতে মণিশোভিত এরহাজার স্তন্ত ছিল, তার শোভা গন্দর্ব 
নগরকেও হার মানিয়ে দেয়। রাজা সেখানে আরও 
অনেক দিব্য পদার্থ দেখলেন, কোথাও রুপোর শিখরদ্ধারা 
সুশোভিত পর্বত, কোদাও পদ্ম পরিপূর্ণ সরোবর, কোথাও 
নালাপ্রকার চিত্রশালা এবং উপাসনালয় শোভিত হচ্ছে। 
মাটিতে কোথাও স্বর্ণগালিচা পাতা, কোথাও স্ামল-সবুজ 
ঘাসের বাহার। সেখানে নানাপ্রকার গাছে চিত্র-বিচিত্র 
সুগন্ধী পুষ্প শোভ্াবর্ষন করছিল। বিমানাকার পর্বতের 
ন্যায় বহু উচ্চ মহল দেখা যাচ্ছিল, সেগুলি অত্যন্ত রমণীয় 
এবং পত্র-পুষ্পে সুশোভিত, সমস্ত খতুতে সেগুলি 
তেমনই শোভিত থাকত। 


করছেন। এইভাবে মহর্ষি চাবন তার যোগবলে রাজাকে 
মোহগ্ৰস্ত কবলেন। রাজা কুশিক এই অন্তত ঘটনা দেখে 
অতান্ত আশ্চর্ধাবিত হলেন। তিনি আনন্দের সঙ্গে তার 
পতীকে বললেন-_ “কল্যাণী! আমরা ভৃপ্ুকুলতিলক চাবন 
মুনির কৃপায় নানা বিচিত্র পরম দুর্লভ পদার্থ দর্শন করলাম। 
তপোবলের খেকে শ্রেষ্ঠ আর কোন বল আছে বলো ? 
যে কথা মনে মনে কেবল কল্পনাই করা যায়, তা তপস্যার 
দ্বারাই সুলত। হ্রিলোকের রাজোর থেকে তগই শ্রেষ্ঠ 
নিষ্ঠাভরে তপস্যা করলে, তার শক্তিতে যোক্ষলাভও সম্তব 
হয়ে যায়। তৰহ্মৰ্থি চাবনের প্রভাব অতি অভ্ভত। 'ইনি ইচ্ছা 
করলেই দ্বিতীয় পৃথিবী সৃষ্টি করতে পারেন। এই পৃথিবীতে 
ব্রাহ্মণই বাক্‌, পবিত্র বৃদ্ধি এবং পবিত্র কর্মকারী হয়। মহর্ষি 
বন ব্যতীত অন্য কে এমন মহান কার্য করতে সক্ষম ?” 

রাজা দীড়িয়ে এইসব বথা চিন্তা করছিলেন, তারমধ্োে 
মহৰ্ষি চ্াবন জানতে পেরেছিলেন যে রাজা-রানি এসেছেন। 


সেই অভুত দুশা দেশে রাজা ভাবতে লাগজেন “এসব 
কী স্বপ্ন, না আমার চিন্তভ্রম হয়েছে অথবা এ সব সত্য। 


তিনি রাজাকে “রাজন্‌ ! শীঘ্র এখানে 
এসে।!” অনুমতি পেয়ে মহারাজ কুশিক তাঁর পত্নীকে নিয়ে 


আমি হয়তো পরমগতি লাভ করেছি, নয়তো আনি 
উত্তরকুরু কিংবা অনযাবতীতে এসে গেছি। এই যে মহা 
সার ভারি কী রাইন ক 


সেখানে গেলেন এবং সেই বন্দনীয় মহাগ্মাকে মাথা নত 
করে প্রণাদ ন। খুনি তাকে আশীর্বাদ করে বসতে 
আদেশ ক্বলেন। গুণি এবার শান্তভাবে মধুর স্বরে রাজাকে 


ভাবতে উগুনন্দন চাবন খাষিকে দেখতে গেলেন, 
শপ সা 
পালক্কে নিদ্রা যাচ্ছিলেন। ডাকে দেখে রাজা কুশিক অত্যন্ত 
প্রসন্ন হয়ে রানিকে সঙ্গে নিয়ে তার কাছে গেলেন। এর 
মধো মহর্ব চাবন পালঙ্ষনমেত অন্তর্মান করলেন। তারপর 
এক মুহূর্তে সেই সুন্দৰ সুশোভিত বন বিলীন হুয়ে গেল। 


পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ 

করি এবং সমৰে ডাসা করেছ। তাই তুমি 
মহাসংকট থেকে মুক্ত হয়েছ। আমার আরাধনাও করেহ 
অতি উত্তমভাবে ; কষদ্রাহিক্ষুদ্র কোনো অপরাধই তুমি 
করোনি। এবার আমাকে যাণ্ডয়ার অনুমতি দাও, আমি 
যেভাবে এহসছিলান, সেভাবেই ফিরে বাব। তোমার ওপর 


রাজা কুশিক তাবে 


খুঁজতে অনা বনে চলে গেলেন। | আদি অত্যান্ত সনথষ্ট হয়েছি, সৃতরং তি আমার কাছে 
সেখানে গিয়ে তারা দেখলেন চাবন মুনি কুশাসনে বসে জপ | তোমার মনোমতো কোনো বর প্রার্থনা করো।” 
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কুশিক বললেন-_ ত্রহ্মন্‌ ! আপনি যে আমার ওপর 
প্রসন্ন হয়েছেন, এটিই আমার কাছে সব থেকে বড় বর 
এবং এই আমার জীবন ও রাজ্যের ফল। ভূগুনন্দন ! 
আপনার যদি আমার ওপর ভালোবাসা থাকে, তবে আমার 
মনে একটি প্রশ্ন আছে, কৃপা করে তার উত্তর দিন। 

চাবন বললেন-_নরশ্রেষ্ঠ ! তুমি আমার কাছ থেকে 
বরও চাও আর মনে যে প্রন আছে তা বলো ; আমি 
তোমার লব ইচ্ছা পূর্ণ করব। 

কুশিক বলতন__ভার্গৰ ! জাপনি 
তাহলে বলুন য়ে আগনি আমার গ্রহে এ 
কাটালেন? আনি এর কার 
একপাশে শয়ন, পলে উঠে কিছু না 
অন্তর্ান করা পরে ৮" 
জেগে উঠে তেল মালিশ কঃ 


একদিন দেবসভায় ব্রহ্মা বলছিলেন, '্রান্গণ এবং 
ক্ষত্রিয়ের মধ্যে বিরোধ থাকায় উভয় কুলে সংকরতা এসে 
পড়বে" তার কাছে আমি এও শুনেছিলাম যে *তোমার 
বংশের কন্যার দ্বারা আমার বংশে ক্ষত্রিয় তেজের সথ্মর 
হবে এবং তোমার এক গৌত্র ব্রাহ্মণ-তেজসম্পন্ন এবং 
পরাক্রমশালী হবে।” একথা শুনে আনি তোমার বংশ 
উচ্ছেদ করার বাসনায় এখানে এসেছিলাম। সেঁইনমর আমি 
তোমাকে বলেছিলাম যে, “আমি একটি ব্রত শুরু করব, 
তুনি আমার সেবা করো।" (এই ছুতোয় আমি তোমার দোষ 
খুঁজতে খাকলাম)। কিছু তোমার গৃহে থেকেও আমি আজ 
পর্যন্ত তোমার কোনো দোষ খুঁজে পেলাম না। একুশ দিন 
ধরে নিপ্রা গেলাম, কিন্তু তুমি বা তোমার শালী আনাকে 
জাগাতে সাহস করলে না। তারপর জামি অন্তর্ধান করলাম 
এবং পুনরায় তোমার গৃহে এসে যোগের আশ্রয় নিয়ে 
একুশ দিন হুমোলাম। আমি ভেবেছিলাম যে তোনয়া ক্লাত্তি 
ও ক্ষুধায় কাতর হয়ে আমার নিন্দা করবে, সেই উদ্দেশোই 
আমি তোমাদের ক্ষুধার্ত রেখে কষ্ট দিয়েছি। তাতেও তুমি বা 
তোমার স্ত্রী একটুও ক্ষোভ প্রকাশ করোনি। তাতে আমি 
তোমাদের ওপর অত্যন্ত সন্তুষ্ট হয়েছি। তারপর আমি যে 
খাদাদ্রব্য পুড়িয়ে দিয়েছি, তারও উদ্দেশা ছিল যে, তুমি 
আমার ওপর ক্রুদ্ধ হবে ; কিন্থ আমার সেই ব্যবহারও তুমি 
সহ্য করেছ। তারপর আমি রথে বসে তোমাকে lj 
স্ত্রীকে আমার রথ টানার আদেশ দিয়েছি 

তোমরা নির্ভয়ে পূর্ণ করেছ। 
করতে লাগলাম, 


ব্‌ ওপর জত্যন্ত প্রসন্ন 
আহি এই বনে 
য়া ন্‌! মি যে দিব্য দৃশ্য 
তান্বর্গের এক ঝলকমাত্র। তুমি তোমার পরীর 
সঙ্গে এই দেহেই কিছুক্ষণের জনা সব সুখ অনুভব 


যাওয়া, পুনরায় নহলে 
ত অগ্নিসংযোগ করে চলে যাওয়া, আবার হাহ 
ধন দান করা এবং বলে 
নহল ও রত্রবচিত পালন্ধ দেখানো, পরে দেলব 
অদৃশ্য করে দেওযা__আপনার কার্ধের আমি যথার্থ কারণ 
জানতে চাই। 

জীবন খায় বললেন রাজন! 
করেছি. তা সনিজ্ঞারে শোনো, 


আবি এসব কাজ 


অনেকদিনের কথা, 


এসবই তোমাকে দেখিয়েছি ধর্ম ও তপের 
দেখার পর তোমার মনে যে ইচ্ছা হচ্ছে, তা 
আমি জেনেছি। তুমি সশ্বাট এবং হুন্্রণদও. তৃণবৎ নে 
করে ব্রাহ্মণন্ব লাভ করতে চাও এবং তপ করায় ইচ্ছা কর। 
ত্র ও ব্রাহ্মণত্রের ব্যাপারে তুমি যে বিচার-বিবেচনা করছ, 
একেবারে ঠিক। প্রকৃতপক্ষেত্রান্মণ হওয়া দু, রাহ্মণ 
হলেও খযি হওয়া এবং খনি হলেও তগসথী হওয়া আরও 
দুর্লভ। তোমার এই ইচ্ছা পূর্ণ হবে। ডু বংশীয়দের তেজে 
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তোমার বংশ ব্রাহ্মণত্ব লাভ করবে, তোমার পৌত্র অগ্নির 
ন্যায় তেজন্বী এবং তগস্থী ব্রাহ্মণ হবে, সে তার প্রভাবে 
ত্রিলোককে প্রভাবিত করবে। তোমায় আমি একথা শপথ 
করে বলছি। রাজর্ষি ! এবার তুমি আঘার কাছে তোমার 
মনোবাস্থিত বর প্রার্থনা করো। আমি তীর্থ যাত্রা করব, দেরি 
হয়ে যাচ্ছে। 

কুশিক বলেন__মহাসুনি ! আপনি আমার ওপর 
প্রসম হয়েছেন, এই আমার কাছে অনেক বড় বর। আপনি 
বা বলছেন, তা যেন সত্য হয়__আমার পৌত্র ব্রাহ্মণ 
হোক। এখন আমি বিস্তারিতভাবে জানতে চাই যে আমার 
বংশ কীভাবে ব্রাহ্মণ হবে ? আমার কোন পৌত্র সর্বপ্রথম 
ব্রাহ্মণ হবে? 

রন বললেন নলশ্রেষ্ঠ ! একথা তোমাকেই বলা 
যায়, শোনো- ক্ষত্রিয়রা সর্বদাই ভূগুবংশীয় ব্রাহ্মণদের 
যজমান ; কিন্তু প্রারন্ধবশত তাদের পতন হবে, তাই 
তারা দৈব প্রেরণায় সমস্ত ভূগুবংশীয়দের সংহার করবে, 
গর্ভের সন্তানদেরও রাখবে না। তারপর আমার বংশের 
মহর্ষি উর্বের খচীক নামক এক পুত্র জন্মগ্রহণ করবে, 
প্রাযক্ধবশত তার কাছে সমন্ত ক্ষত্রিয়দের শেষ করার 
জনা সম্পূর্ণ ধনুর্বেদ মূর্তিমান হয়ে উপস্থিত হবে। সেই 
শিক্ষা প্রদান করবে। ভ্ামদগ্মি নিজ তপস্যার প্রভাবে শুদ্ধ 


অন্তঃকরণ লাভ করত এবং সেই ধনুর্বেদ ধারণ করবে। 
সে তোমার কুলের কল্যাণ কয়ার জনা তোমার বংশের 
কন্যার পাণিগ্রহণ করবে, সেই কন্যা হবে রাজা গাধির 
সন্তান এবং তোমার পৌদ্রী। অর গর্ভে মহর্ষি জামদগ্নি 
ক্ষত্রিয় ধর্ম আচরণকারী পুত্র উৎপন্ন করবে, যে ক্ষত্রিয় 
হয়েও ব্রাহ্মণ-ধর্ম পালনকারী, বৃহস্পতির ন্যায় জ্ঞানী এবং 
মহাতপন্দী হবে। এইভাবে ব্রাহ্মণকুলে ক্ষত্রিয় এবং ক্ষত্রিয় 
কুলে ব্রাহ্মণ উৎপন্ন হওয়ার জনা দুই নারী নিমিত্ত হবে। 
এসবই ব্রহ্মার প্রেরণাতে হবে। তোমার তৃতীয় বংশধর 
ব্রাহ্মণ হবে এবং তুমি পবিত্রাস্মা ভুগুবংশীয়দের সন্বন্ধী 
হবে। 

ভীষ্ম বললেন- মহাত্মা চ্যবন মুনির কথা শুনে রাজা 
কুশিক অত্যন্ত প্রসন্ন হলেন। তারপর মহাতেজদ্্ী বন 
তাকে বর প্রার্থনা করার জন্য আবার আহ্বান করলেন। 
তখন রাজা বললেন__মহামুনি ! আমার কুল যেন ব্রাহ্মণ 
হয়ে যায় এবং তাদের মন যেন ধর্মে ব্যাপৃত থাকে।' রাজা 
কুশিকের কথা শুনে চ্যবন মুনি বলেন-__“মাচ্ছা ! তাই 
হবে।' তারপর তিনি রাজার অনুমতি নিয়ে তীর্থযাত্রার 
উদ্দেশো রওনা হলেন। রাজা যুধিষ্ঠির ! আমি তোমাকে 
ভৃগুবংশীয় এবং কুশিক বংশীয়দের পরস্পর সম্বন্ধের 
কারণ জানালাম। চ্যবন খষি যেমন বলেছিলেন, সেইমতো 
৷ পরশুরাম এবং বিশ্বামিত্রের জন্ম হয়েছিল। 
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যুধিষ্ঠির বললেন_ পিতামহ ! এই পৃথিবীকে আমি 
যখন সম্পন্তিশালী রাজা বর্জিত দেখি, তখন আমার বড় 
চিন্তা এবং বুদ্ধিজ্ঞম হয়। যদিও আমি বহু রাজোর অধিকার 
লাভ করেছি এবং সমস্ত পৃথিবী জয় করেছি, কিন্তু তার জনা 
আমার দ্বারা যে কোটি কোটি মানুষ নিহত হয়েছে, সেজন্য 
আমার অত্যন্ত মর্মবেদনা হচ্ছে। হায় ! তাদের অসহায় 


গতি প্রাপ্ত হয়, তা শোনো। তপস্যার দ্বারা স্বর্গলাভ হয়, 
তপসার দ্বারা সুযশ এবং তপস্যা দ্বারাই দীর্ঘায়ু লাভ হয়, 
উচ্চপদ এবং নানাপ্রকার ভোগাপ্রাপ্তি হয়। জ্ঞান, বিজ্ঞান, 
আরোগ্য, রূপ, সম্পত্তি এবং সৌভাগাও তপস্যারই ফল। 
তপ করলে মানুষ ধন লাভ করে, মৌনব্রত আচরণ দ্বারা 
সকলের ওপর কর্তৃত্ব করে, দানের দ্বারা উপভোগ এবং 


পর্ীদের কী দশা হবে, যারা আজ পতি ও বন্ধুহীন হয়েছে। 
এইসব ভেবে আমার ইচ্ছা হয় যে ভয়ংকর তপস্যা করে 
আদার শরীর শুষ্ক করে ফেলি : এই ব্যাপারে আপনার কী 
আমি তা সঠিকভাবে জানতে চাই। 


ব্ৰহ্মচৰ্য পালন করলে দীর্ঘাযু হয়। ব্রত দবীক্ষা দিলে উত্তম 
কুলে জন্ম হয়, ফল-মূল আহারকারীদের রাজ্য এবং পাতা 
ভক্ষণকারীদের স্বর্গলাভ হয়। দুধগান করে থাকা মানুষ 
সর্গলাভ করে এবং দান করলে ধন লাভ হয়। গুরুসেবা 


ভীষ্ম বললেন__রাজন্‌ ! আমি তোমাকে এক অন্ভুত 
হস জানাচ্ছি। মানুষের মৃত্যু হলে কোন কর্মে সে কীরূপ 


ছারা বিনা এবং নিত শ্রাদ্ধ করলে সন্তান বৃদ্ধি হয়। যে শুধু 
শাকাহার করে থাকে, সে গোধন লাভ করে। তৃণাহারী 


অনুশাসনপর্বা 
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স্বর্গে যায় এবং বায়ু আহারকারী যজ্ঞের ফল লাভ করে। যে 
দ্বিজ নিতা স্নান করে দুবার সন্ধা উপাসনা করে সে দক্ষ 
প্রজাপতির সমান হয়। অগ্ন-জল জাগকারী স্বর্গগমন করে 
এবং উন্মুক্ত আকাশের নীচে যে শয়ন করে সে গৃহ ও শয্যা 
লাভ করে। চীর-বন্ধলধারী উত্তম বন্তালংকার প্রাপ্ত হয়, 
জলে বসে যে তপস্যা করে সে রাজা হয় এবং সত্যবাদী 
বাক্তি স্বর্গে দেবতাদের সঙ্গে আনন্দভোগ করে। দানের 
ছারা যশ, অহিংসা দ্বারা আরোগা এবং ব্রাহ্মণকে সেবার 
দ্বারা রাজা ও ত্রাহ্মণত্ব প্রাপ্তি হয়। তৃষ্ধার্তকে জলদান করলে 
ও উপভোগাদি প্রাপ্তি হয়। যে সকল প্রাণীকে সান্তুনা প্রদান 
করে, সে সর্বপ্রকার শোক থেকে মুক্তিলাভ করে। 
দেবতাদের সেবাদ্বারা রাজা ও দিবারূপ লাভ হর। মন্দিরে 
দীপদান করলে মানুষের নেত্র নীরোগ হয়। সুন্দর বস্তু দানের 
ছারা বুদ্ধি ও স্মরণশক্তি লাভ হয়। দ্বাদশ বৎসর উপবাস, 
দীক্ষা এবং ত্রিকাল স্নানের নিয়ম পালন করলে বীরদের 
থেকেও শ্রেষ্ঠ গতি লাভ হয়। যজ্ঞ ও উপব্যসের দ্বারা 
সর্গলাভ হয়। ফল ও ফুল দান করলে মানুষ মোক্ষদায়ক 
জ্ঞান লাভ করে। 

যে যাক্তি গোবৎসা এবং স্বর্ণমপ্তিত শিং-সহ কপিলা 
গাভী ও দুগ্ধ পাত্র দান করে সেই বাক্তি বহুগুণসম্পয় 
কামধেনু গাডী লাভ করে। সেই বাক্তি বহ বছর ধরে স্র্গসুখ 
ভোগ করে এবং সেই কামধেনু গাভী তার পুত্র-গৌত্রাদি 
সাত পুরুষকে উদ্ধার করে। মহাসাগরে নৌকা যেমন বায়ুর 
সাহাফো পারে এসে পৌঁছায়, তেমনই নিজ কর্মফলে আবদ্ধ 
এবং ভয়ানক অন্ধকারে পতিত যানুষকে একমাত্র গোদানহ 
পার করতে সক্ষম। য়ে ব্যক্তি তার কন্যাকে ব্রাহ্মবিধিতে 
বিবাহ দেয়. ব্রা্ণকে ভূমিদান করে এবং বিধিবৎ অন্নদান 
করে, সে ইন্দ্রলোক লাভ করে। যে ব্যক্তি স্থাধ্যায়শীল এবং 
সদাঢারী ব্রাহ্মণকে সর্বগুণসম্পন্ন গৃহদান করে, সে উত্তর 
কুরুদেশে জন্মগ্রহণ করে। ভারবহনকারী বলদ এবং গাভী 
দান করলে বসুলোক প্রাপ্তি হর। সুবর্ণ দ্যন করলে স্র্গ লাভ 
হয়। ছাতা দান করলে উত্তম গৃহ, জুতা দান করলে গাড়ি, 
বস্তু দান করলে সুন্দর রূপ এবং গন্ধ দান করলে সুগন্ধিত 
দেহ লাভ হয়। যে বাক্তি ব্রা্মণকে ফল-কুলপূর্ণ বৃক্ষ দান 


এইসব বস্তু লাভ করে। যে ব্যক্তি ত্রাহ্মণকে ফুলের মালা, 
ধূপ, চন্দন, স্নানের জল ও পুষ্প দান করে, সে নীরোগ 
এবং সুন্দর হয়। যে ব্যক্তি শ্যযাসহ অন্পূর্ন গৃহ দান কয়ে, 
সে অতি পবিত্র, মনোহর এবং নানাররপর্ণ উত্তমস্থান লাভ 
করে। রণভূমিতে বীরশঘ্যায় শয়নকারী ব্যক্তিত্রহ্মার সমকক্ষ 
হয়ে ওঠে। 

যুধিষ্ঠির বললেন-__পিতামহ! বাগিচা ও জলাশয় তৈরি 
করলে কী ফল লাভ হয় তা আমি আগনার মুখ থেকে 
শুনতে চাই। 

ীচ্ম বললেন- যুধিষ্ঠির ! যে স্থানের দৃশা সুন্দর, 
যেখানে ধান্য অধিক উৎপন্ন হয়, যেস্কান লানাপ্রকার ধাতুর 
দ্বারা ভূষিত, যেখানে সর্বপ্রকার প্রাণী বাস করে, সেই 
স্কানকে উত্তম-বলে ঘনে করা হয়। সেটি কৃপ এবং জলাশয় 
বা পুষ্বরিণী নির্মাণ করার উত্তম ক্ষেত্র (তর্থ)। এবার অমি 
করেন যে বান্তি, তাকে ত্রিলোকে সর্বত্র গূজনীয় বলে মনে 
করা হয়। পুষ্করিণী মিত্র গৃহের ন্যায় উপকারী, সূর্যদেবকে 
পরসন্নকারী এবং দেবগণের সন্তুষ্টি বৃদ্ধিকারী। পুস্করিণী 
নির্মাণ নিজ কীর্তি বৃদ্ধি করার সর্বোত্তম উপায় ; এর দ্বারা 
ধর্ম, অর্থ ও কামরূপ ফল লাভ হয়। দেশে পুষ্করিণী নির্মাণ 
করানোর পুণা এক মহাক্ষেত্রের সমান, সেটি চারপ্রকার 
প্রাণীদের জন্য প্রয়োজনীয় অত্যন্ত বড় আধার হয়ে ওঠে। 
দেবতা, গন্ধ্ব, মানুষ, পিতৃগণ, নাগ, রাক্ষস এবং সমস্ত 
স্থাবর প্রাণী জলাশয়ের আশ্রয় গ্রহণ করে ; তাই খধিগণ 
পুষ্করিণী নির্যাল করানোতে যে ফললাভের কথা বলেছেন, 
আছি তোমাকে জানাচ্ছি, শোনো__যার নির্মিত 
পুক্ার বর্ষাকাল জন থাকে সে আগ্লিহোত্রের 
ফল লাভ করে, সাতে শরংকাল পর্যন্ত জল 
থাকে. সেম হাজার গোদানের ফল লাভ 
করে। যার জলাশয়ে হেনন্তকাল পর্যন্ত জল থাকে, সে এমন 
যজ্ঞের কল পার, যেখানে বহু শরণ মুদ্রা দক্ষিণা দেওয়া 
হয়েছে। রার পুকুরে বসন্তকাল পর্যন্ত জল থাকে. সে 
অগ্রিষ্টোম বদের ফল লাভ করে। যাব নির্মিত পুকুরে 
শ্রীষ্মেও জল শুল্ক হয় না, সে অতিরাত্র যজ্ঞের ফল লাভ 
করে এবং মার পুকুরের ছল পুনরায় বর্ধার আগমন পর্যন্ত 


করে, সে অনায়াসে বসুপূর্ণ সমৃদ্ধিণালী গৃহ লাভ করে। | থাকে. সে অশ্বমেধ বঞ্জের ফল লাভ করে। যার পুকুরের 


অয়, জল ও রসদানকারী রাক্তি তার ইচ্ছানুনারে রমলা 
করে এবং যে বাজ্তি ঘর ও পরিধানের বস্তু দান করে, সে 


জল গোরু এবং সাধু বাক্তিরা পান করে, সে তার সমস্ত 
উদ্ধার কবে। যার পুকুরের জল সকল পিপাসার্ত 


কুলে উদ্ধার 
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প্রাণী পান করে, সে ব্যক্তিও অশ্বমেধ যক্ের ফল লাভ 
করে। যদি কারো পুকুরে লোকে স্নান করে, জলপান করে 
এবং বিশ্রাম করে তাহলে মৃত্যুর পর সেই ব্যক্তি অক্ষয় সুখ 
লাভ করে। জল অতান্ত পুণ্যের, তা পরলোকে পাওয়া 
আরও কঠিন, যে জলগান করে সে সদা পরলোকে তৃপ্ত 
থাকে। জলদান সব থেকে শ্রেষ্ঠ দান, তাই অবশ্যই জলদান 
করা উচিত। 

আমি তোমাকে পুষ্তরিণী নির্মাণের উত্তম ফলের বর্ণনা 
করলাম, এবার বৃক্ষ রোপণের সম্পর্কে বলছি। স্থাবর 
প্রাণীদের ছটি জাতির কথা বলা হয়েছে_নৃক্ষ (বট- 
অস্বাথাদি), গুল্ম (কুশাদি), লতা (বৃক্ষের ওপর ওঠা), 
বনী (জমিতে ছড়িয়ে পড়া গাছ), বাশ এবং তৃণ । এগুলির 
দ্বারা যেকার্যসিদ্ধি হয়, তা শোনো। বৃক্ষ রোপণ করে যে 
ব্যক্তি, তার ইহলোকে কীর্তি অক্ষয় হয় এবং মৃত্যুর পর 
উত্তম ফল প্রাপ্তি হয়। জগতে তার নাম থাকে, পরলোকে 


পিতৃগণ তাকে সম্মান করেন, দেবলোকে গেলেও তার 
কীর্তি বিনষ্ট হয় না। সে তার পিতৃকুল ও ভবিষ্যতের 
সন্তানদেরও উদ্ধার করে। তাই বৃক্ষ অবশাই লাগানো 
উচিত। বৃদ্ধ রোপণকারী ব্যক্তির কাছে বৃক্ষ পুত্রতুলা হয়, 
সেইজনাই সে পরলোকে স্বর্গ ও অক্ষয়লোক প্রাপ্ত হয়। 
বৃক্ষ তার ফুলে দেবতাকে, ফলে গিতৃগগকে এবং ছায়াদ্বারা 
অতিথিদের পূজা করে। কিমর, নাগ, রাক্ষস, দেবতা, 
মানুষ, খষি-_সকলেই বৃক্ষের আশ্রয় নেয়। ফুল ও ফলে 
বক্ষ জগতের মানুষকে তৃপ্ত করে। তাই মানুষের উচিত 
জলাশয় নির্মাণ করে তার ধারে ধারে বৃক্ষ রোপণ করা এবং 
সেগুলিকে পুত্রের ন্যায় রক্ষা করা ; কারণ ধর্মের দৃষ্টিতে 
বৃক্ষকে পুত্রই বলা হয়। যে জলাশয় তৈরি করে, গাছ 
লাগায়, যজ্ঞানুষ্ঠান করে, সত্য বলে, সে স্বর্গে সম্মানিত 
হয়। তাই মানুষের উচিত জলাশয় নির্মাণ করা, গাছ 
লাগানো, নানাপ্রকার যজ্ঞ করা এবং সর্বদা সত্য কথা বলা। 


উত্তম দান ও উত্তম ব্রাহ্মণদের ভীষ্মের 


যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করলেন_ “পিতামহ! (যজ্ঞ) বেদীর 
বহির্ভূত যে দানের কথা বলা হয়েছে, তার মধ্যে কোনটিকে 
আপনি সর্বশ্রেষ্ঠ মনে করেন ? যে দানের পুণ্য দাতাকে 
অনুসরণ করে, কৃপা করে আমাকে তা বলুন" 

ভীম্মবললেন-__“যধিষ্টির! সমস্ত প্রাণীকে অভয় প্রদান 
করবে, সংকটের সময় তাদের দয়া করবে, তাদের ইন্সিত 
বন প্রদান করবে এবং পিপাসার্তকে জল পান করাবে। স্বর্ণ, 
গাভী এবং জমি__এই তিন বস্তুর দান অতান্ত পবিত্র, 
এরদ্বারা পাপীও উদ্ধারপ্রাপ্ত হয়। রাজন্‌ ! তুমি সাধূ- 
ব্যক্তিদের সদাই এইসকল বন্ত নান করবে। এর দ্বারা মানুষ 


ংসা এবং তাদের আরাধনার উপদেশ 


দীন হয়ে শরণ পাবার আশায় গৃহে আসে, তাহলে অর 
সেই সংকটে যে বান্তি তাকে দয়া করে, সে-ই মানুষের 
মধ্য শ্রেষ্ঠ বিদ্বান হলেও যার জীবিকা নষ্ট হয়ে গেছে, যে 
দীন-দুর্বল ও দুঃখী, সেইরণ ব্যক্তির সাহায্যকারী মানুষের 
মতো পুণ্যাস্থা আর কেউ নেই। যে বাক্তিস্ত্রী-পুত্র পালনে 
অসমর্থ হওয়ায় অতন্ত কষ্টে পড়েও কারো কাছে কিছু চায় 
না এবং সর্বদা সৎকর্মে ব্যাপৃত থাকে, তাকে নিজের কাছে 
ভেকে যথেষ্ট সাহায্য করা উচিত। যুধিষ্টির ! যে দেবতা 
এবং মানুষের থেকে কোনো বস্তু কামনা করে না, সর্বদা 
সন্তুষ্ট থাকে এবং যা পাওয়া যায় তাতেই জীবিকা নির্বাহ 


যে পাপ থেকে মুক্ত হয়, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। 
জগতে যেসব বস্তু জতাযন্ত প্রিয় এবং নিজ গৃহে যে প্রিয় বন্ধ 
সঞ্চিত থাকে, তা গুণবান ব্যক্তিকে দান করা উচিত, 
তাহলে সেই দান অক্ষয় হয়। যে সর্বদা অপরের প্রিয় কাজ 
করে, তাদের প্রিয় বস্তু দান করে, ইহলোক 
পরলোকে সকল প্রাণীর প্রিয় হয় এ: জে সর্বদা প্রিয় 
বন্ধু লাভ করে। য়ে ব্যক্তি জাসন্তিরহিত এবং অকিঞ্চন 
বান্তির প্রার্থনাতে অহংকারবশত্র নিজ শক্তি অনুসারে 


তার সৎকার করে না, সে ব্যক্তি অত্যন্ত ত্ুর। শত্রুও যদি 


করে, এরাপ পুজা ব্যক্তির অনুসন্ধান করে, তাকে আমন্ত্রণ 
জানিয়ে তার আরশাকীয় সাদত্রীদ্বারা পরিপূর্ণ সর্ব প্রকার 
সুষবপূর্ণ গৃহ নিবেদন করে তাকে পূর্ণ সম্মান জানাবে। যদি 
তোমার দান শ্রদ্ধার সঙ্গে পবিত্রডাবে এবং কর্তবোর দৃষ্টিতে 
করা হয় তাহলে পুণ্যকর্ম অনুষ্ঠানকারী ধার্মিক বাক্তি তা 
উত্তম মলে করে ্বীকার করবেন। যে বিদ্বান, ব্রত 
পালনকারী, কারো সাহায্য ব্যতীত জীবন নির্বাহ করেন, 
নিজ স্থাধ্যায় এবং গুপ্ত রাখেন, কঠোর নিয়ম 
পালনকারী, শুদ্দ, জিতেস্রি় ও শুধুমাত্র নিজ স্ত্রীর সঙ্গেই 


অনুশাসদপর্বা 


উত্তম দান ও উত্তম ব্রাহ্মণদের ভীস্মের প্রশংসা এবং তাদের আরাধনার উপদেশ 
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সম্পর্কিত, সেই উত্তম ব্রাদ্দণকে তুমি যা দানই করো, 
তাতে তোমার কল্যাণ হবে। দ্বিজগণ সায়ং-সন্ধযায় 
বিধিপূর্বক অগ্নিহোত্র করে যে ফল প্রাপ্ত হন, সংযী 
্রাহ্মণকে দান করলে সেই ফলই লাভ হয়। তোমার এই 
সুবিশাল দানসত্র অতিশয় শ্রদ্ধা ও পবিভ্রভাবে সম্পন্ন 
হয়েছে। এটি সকল প্রকারের যজ্ঞ থেকেও শ্রেষ্ঠ, তুমি 
সর্বদা এরূপ করতে থাকবে। 

ঘেব্রাপাণ কখনো ক্রোধ করেন না, তৃণের জন্যও লোভ 
করেন না এবং সর্বদা মিষ্ট বাকা বলেন তিনি আমার পরম 
পৃজা। উপরিউক্ত ব্রাহ্মণ নিঃস্পুহ হওয়ায় অর্থের জন্য 
কোনো কাজ করেন না। তাকে পুত্রের মতো রক্ষা করা 
উচিত। তাকে বারংবার প্রণাম জানাই ; তার থেকে 
আমাদের তয় পাবার কিছু নেই। খিক, পুরোহিত এবং 
অনার্য এঁরা প্রায়শ কোমল স্বভাববিশিষ্ট এবং 
বেদধারণকারী হন। ক্ষত্রিয়ের তেজ ব্রাহ্মণদের সম্মুখীন 
হলেই শান্ত হয়ে যায়, অতএব তুমি নিজেকে ধনী, বলবান 
এবং রাজা মনে করে ব্রাহ্মণদের অবহেলা করে নিজেই সব 
(উপভোগ করবে না। তোমার কাছে যে ধন আছে তার 
যথেচ্ছ বৃত্তিতে থাকা ব্রাহ্মণদের তুমি সর্বদা প্রণাম করবে, 


থাকেন, কিন্তু তারা যখন তুদ্ধ হন তখন বিষধর দাপের 
মতো ভয়ংকর হয়ে ওঠেন, অতএব তুমি সর্বদা ব্রাহ্মণদের 
সেবা করবে। তেজ ও বলে তাপিত ক্ষত্রিয়ের তেজ ও 
তপস্যা ব্রাহ্মণদের দ্বারাই শান্ত হয়। তাত ! ব্রাহ্মণ আমার 
যত প্রিয়, আমার পিতা, পিতামহ অথবা নিজ শরীর ও 
প্রাণও তত প্রিয় নয়। এই পৃথিবীতে আমার পিতা, পিতামহ 
অথবা তোমার থেকে বেশি প্রিয় আমার ভার কেউ নেই ; 
কিন্তু সকলের থেকে ব্রাহ্মণ আমার কাছে শ্রগণা। 
পাণ্ুলন্দন ! আমি তোমাকে সতা কথা বলাই আর এই 
যেখানে আছেন সেই লোকে যাক এবং সঙপুরুষরা যে 
ব্ৰহ্মলোক লাভ করেন, সেই উত্তমলোক দর্শন করব। এবার 
আমাকে অতি শীঘ্র চিরকালের জনা সেই লোকে চলে 
যেতে হবে 

যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করলেন-__িতামহ ! উত্তম 
আচরণ, বিদ্যা এবং কুলে একরুপ প্রীত হলেও দুজন 
ব্রাহ্মণের মধো যদি একজন হাচক ও অন্যজন অযাচক 
হয়, তহলে কাকে দান করলে দানের উল্তম কল পাওয়া 
যায়? 

ভীষ্ম বললেন-_যুধিষ্টির ! যে ব্রাক্মপ যানা করে তার 


তারাও তোমার আশ্রয়ে উৎসাহ ও আনন্দ সহকারে 
থাকবে। কুরুশ্রেষ্ঠ ! যাদের কৃপা অক্ষয়, যারা সকলের 
হিতদাধনে রত এবং অল্লেই সনু থাকে, সেই ব্রাহ্মণদের 
তুমি ছাড়া আর কে জীবিকা দিতে পারবে ? এই জগতে 
যেমন নারীদের সনাতনধর্ম পতির ওপর নির্ভরণীল, 
তেমনই আমাদের ভবিযাৎও ব্রাহ্মণদের ওপর নির্ভরশীল। 
অত! জামরা যদি ব্রাহ্মণদের পূজা না করি এবং ক্রুতিয়দের 


থেকে থে ব্রাহ্মণ যাচনা বিশেষ 
কল্যাণপ্রদ হয় এবং অদ্লীর হৃন্ছলম্পন্ন কুপল বাকি 
অপেক্ষা ধৈর্যশীল ব্যক্তি বিশ্ৰে সম্মানের পাত্র। রক্ষাকার্যে 
ধৈর্য ধারণকারী ক্ষত্রিয় এবং বাচা না করায় দৃততা 
রক্ষাকারী ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ। বে ত্রাণ বীর, সন্ধা এবং বিদ্বান 
তাদের পক্ষে অপমানের কারণ মানা হয় ; কারণ যাচক 


রে না, তকে লান 


জামাদের 


পরিত্যাগ করবেন এবং আমরা বেদ, ঘক্ঞ, উত্তমলোক ও 


ডাকাতের যতো সর্বদা প্রাণীদের উদ্িগর করে রাখে। যাচক 
মরে যায় কিন্ত দাতা কখনো মরে না। যাচককে যে দান 


জীবিবদ 
আমাদের কী প্রয়োজন সিদ্ধ হবে? 


থকে ভট্ট হব ; সেই অবস্থা, 


দেওয়া হয়, তা দয়াকূপ পরনধর্ম; কিন্তু যাঁরা কষ্ট গেলেও 
সেরুপত্রাক্গণকে দানা উপায়ের সহাযো 


রাজন্‌ ! এবার আমি তোমাকে সনাতন কালের ধার্মিক 
বাবহারের কথা বলছি, শোনো। পূর্বকালে ক্ষত্রিয়রা 
বৈশারা ক্ষত্রিয়দের এবং শূদ্রগণ বৈশাদের 


তা যদি তোমার রাজো কোনো উত্তম ব্রাহ্মণ 
আত্মগোপন করে থাকেন তাহলে সাদরে তাকে খুঁজে বার 
শসা দ্বারা দেদীপামান এই ব্রাহ্মণদের 


রা ইচ্ছা করলে পৃথিবীকে ভন্ম করে 


কেই তাদের সেরা করা স্রচিত। কিছু 


দিতে পারে 


র্বদা দের পৃজা করা উচিত। যে 


দের শরীর স্পর্শ করে দেবা 


টা উ 


ব্রাহ্মণ জ্ঞান-বিজ্ঞান এবং তপস্যাযুক্ত, পৃজনীয়, তাকে 


স্বভানত কোমল, সতাবাদী এবং সত্যধর্ম পালনকারী হয়ে 


সর্বদা পূজা করা উচিত। যে যাচনা করে না, তোমার নিজে 
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তার কাছে গিয়ে নানাপ্রকার পদার্থ দান করা উচিত। সকাল 
ও সন্ধায় অগ্নিহোত্র করলে যে ফল লাভ হয়, বেদজ্র 
ব্রতধারী ব্াহ্মণকে দান করলেও সেই ফল পাওয়া যায়। 
যিনি বিনা এবং বেদ ব্রতে জ্ঞানী, যিনি কারো আশ্রিত হয়ে 
জীবন অতিবাহিত করেন না, যার স্বাধ্যায় এবং তপস্যা 
গুপ্ত, যিনি উত্তম ব্রত পালন করেন, এইরূপ উত্তম 
্াহ্মণকে আমন্ত্রণ জানিয়ে উত্তম গৃহে তার আবশাকীয় 
সামগ্রীসহ থাকতে দেওয়া উচিত। সেই ধর্ম ও সৃক্মদর্ী 
অবশাই গ্রহণ করবেন। কৃষক যেমন বর্ষার জন্য প্রতীক্ষা 
করে থাকে, তেমনই যার ঘরে নারী অন্নের প্রতীক্ষায় 
থাকে, সেই ব্রাহ্মণের গৃহে দান করলে মহাপুণ্য হয়। 


নিয়মপূর্বক এহ্মচর্য পালনকারী ব্রাহ্মণ যদি প্রাতঃকালে গৃহে 
ভোজন করেন, তাহলে তিনি অগ্নিকে তৃপ্ত করেন। 
দিগ্ুহরে তাকে শাভী, স্বর্ণ এবং বস্তুদান করলে ইন্দ্রদেবতা 
প্রসন্ন হন এবং ডৃতীয় প্রহরে তুমি যে দেবতা, পিতৃগণ 
এবং ব্রান্মণদের উদ্দেশে দান কর, তা বিশ্বদেবকে সন্ুষ্ট 
করে থাকে। সর্বপ্াণীর প্রতি অহিংসা ভাব বজায় রাখা, 
সকলকে তাদের যথ্যাযোগ্য ভাগ অর্পণ করা, ইন্দ্রিয় সংযম, 
আগ, ধৈর্য এবং সত্য-_এই সব গুণ তোমাকে যজ্ঞান্তে 
অবডৃথ-ম্নানের ফল প্রদান করবে। এইভাবে তোমার যে 
শ্রদ্ধাপৃত এবং দক্ষিণাযুক্ত যজ্ঞের বিস্তার লাভ_তা সমস্ত 
যজ্ঞের শ্রেষ্ঠ । তাত যুধিষ্টির ! তুমি এই প্রকারের যজ্ঞানুষ্ঠান 
সর্বদা করতে থাকবে। / 


/ রাজার জন্য যজ্ঞ, দান এবং ব্রাহ্মণাদি প্রজাদের রক্ষা করার উপদেশ 


যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করপেন-_পিত্রমহ ! দান ও যজ্ঞ 
এই দুটি ইহলোকে ফল প্রদান করে, অথবা পরলোকেও এর 
মহাফল প্রাপ্ত হওয়া যায়__এই দুটির মধ্যে কোনটির ফল 
শ্রেষ্ঠতর? কীরূপ ব্যক্তিদের দান করা উচিত ? কী প্রকারে 
এবং কখন বজ্ঞানুষ্ঠান করা উচিত ? আমি এইসব 
সঠিকভাবে জানতে চাই, সুতরাং আপনি দান-ধর্সের কথা 
বৰ্ণনা করুন। 

ভীষ্ম বললেন-_পুত্র ! ক্ষত্রিয়দের সর্বদা কঠোর কর্ম 
করতে হয়, তাই যজ্ঞ ও দানই তাকে পবিত্র করে। সাধু 
বাক্তিরা পাপাচারী রাজার দান গ্রহণ করেন না, সৃতরাং 
পর্যাপ্ত দক্ষিণা দিয়ে জানুষ্ঠান করা কর্তবা। সাধু বাড়ি যদি 
দান স্বীকার করেন. হলে রাজার অতান্তশদ্ধাসহ তাকে 
প্রতিদিন দান করা উচিত। কারণ শ্রদ্ধাপূর্বক দান করা হলে 
যজ্ঞের দীক্ষা নিয়ে সুশীল. সনাচারী. তপস্থী, বেদবেত্রা, 
সকলের সঙ্গে মৈত্রী রক্ষাকারী ও সাধুস্বভাবসম্পন্ন 
ব্রাহ্মণদের ধন দান করে সম্বষ্ট করবে। তারা যদি তোমার 
দান স্বীকার না করেন, তাহলে তোমার পুণ্য হবে না, তাই 
দক্ষিপাবুক্ত যজ্ঞের অনুষ্ঠান করো এবং সাধ্‌-ব্রাহ্মণদের 
সুস্থাদু অন পরিবেশন করো। যাঞ্ছিক পুরুষদের দান করেই 
তুমি নিজেকে যজ্ঞ ও দানের পুণাভানী বলে মনে করতে 


উপকার করে, সন্ভান-সন্ততিসহ ব্রাহ্মণদের পালন-পোষণ 
করে, তারা এই শুভকর্মের প্রভাবে প্রজাপতির ন্যায় সন্তান 
লাভ করে। পারোপকারী মহাত্মা পুরুষ সর্বদা উন্ভম ধর্মের 
প্রসার ও প্রচার করে থাকেন। নিজ সর্বস্ব সমর্পণ করেও 
এরাপ ব্যক্তিদের পালন-গোষণ করা উচিত। 

যুধিষ্ঠির! তুমি অতান্ত সমৃদ্ধ, তাই ব্রাহ্মণদের গোধন, 
অন্ন; ছাতা, জুতা ও বন্ত্রদান করতে থাকবে। যে ব্রাহ্মণ যজ্ঞ 
করেন, তাকে ঘৃত, অন্ন, অশবযু্ত রথ, উত্তম গৃহ এবং 
শয্যা দান করবে। এই দান সমৃদ্ধি বুদ্ধিকারী। যেব্রাঙ্দাণের 
আচরণ নিন্দিত নয়, তিনি যদি জীবিকার অভাবে কষ্ট পান 
তাহলে তাকে খুঁক্জে বার করবে এবং গ্শপ্তভাবে অথবা 
প্রকাশ্যে তার জীবিকার বাবস্থা করে সর্বদা তাকে পালন 
করতে থাকবে। ক্ষতরিয়ের পক্ষে এই কর্ম রাজসূয় যজ্ঞ এবং 
অশ্বমেধ যজ্ঞের থেকেও কল্যাণকর। এরূপ করলে তুমি 
সর্বপাগ হতে যুক্ত ও পবিত্র হয়ে নবর্ে গমন করবে। লিজ 
সেবক এবং প্রজাদেরও তোমার নিজ পুত্রের নায় পালন 
করা কর্তব্য ব্রাহ্মণদের কাছে যা নেই তা তাদের দান করা 
এবং যা আছে সেগুলি রক্ষণাবেক্ষণ করা কর্তল। 
উচিত ব্রাহ্মণের কাছে যদি বহু অর্থ জমে যায়, তাহলে তা 
দন কাছে অনর্থের কারণ হনে ওঠে : কারণ লক্ষ্মীর 


পারো। যজ্ঞকারী ব্রাহ্মাণদের সর্বদা সম্ম্যন করবে, তাহলে 
তুমিও যজ্ঞের আংশিক ফল লাভ করবে। যারা বহুজনের 


রর সহবাসে তারা দর্ণ ও মোহগ্স্ত হয়ে গুঠেন। ব্রাহ্মণ 


মোহগ্ৰস্ত হলে ঠাদের অব্শাহ ধর্মনাশ হয়। কেননা ধর্মনাশ 


অনুশাসনপর্বা ভূমিদানের মহত্ত 1413 
হলে সেই প্রাণীরও বিনাশ হয়, এতে কোনোই সন্দেহ | জণহত্যার পাপ হবে। রাজা শিবি বলেছিলেন “যার রাজ্যে 


নেই। যে রাজা প্রজার নিকট থেকে কররূপে প্রাপ্ত অর্থ 
অর্থ আদায় করার নির্দেশ দেয় এবং কর্মচারীদের ভয় 
দেখিয়ে নিষ্টরতাপূর্বক সংগৃহীত সেই অর্থদারা যে যজ্ঞ করা 
হয়, সাধু বাক্তিরা সেই যজ্ঞের কখনো প্রশংসা করেন না। 
তাই যারা অত্যন্ত ধনী এবং বিনা প্ররোচনাতে যজ্ঞের জন্য 
ধন দান করে, তাদের প্রদন্ত ধনই ব্যবহার করা সউচিত। 
এইরাগে সংগ্রহ করা ধনের দ্বারা যজ্ঞ করা উচিত, বল- 
প্রয়োগে জানা অর্থে নয়। রাজার বিধিপূর্বক রাজাভিষেকের 
পশ্চাৎ রাজাসনে জারোহণের পর মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করে 
বছ ধন দক্ষিণা দেওয়া উচিত। রাজা বৃদ্ধ, বালক, দীন ও 
অন্ধ মানুষদের ধন রক্ষা করবে। অনাবৃষ্টিতে কৃষক যখন বহু 
কষ্টে জল সিঞ্চন করে কোনোমতে কিছু অঙ্গ উৎপাদন 
করে, রাজার তখন তার কাছ থেকে কর নেওয়া উচিত নয় 
এবং যে নারী কষ্টে পড়ে আছে, তার থেকেও অর্থ নেওয়া 
উচিত নয়। রাজা যদি দরিদ্রের অর্থ ছিনিয়ে নেন, তাহলে 
সেই ধন তীর রাজ্য ও লক্ষ্মী নাশ করে দেয়। যদি লোভনীয় 
আহারের দিকে দরিদ্র ক্ষুধার্ত বালক তৃষিত মেখে তাকিয়ে 
থাকে অথচ সেই খাদা খেতে পায় না, সেই বাদ্য গ্রহণকারী 
ভয়ানক পাপের ভাগী হয়। রাজন্‌ ! তোমার বাজো যদি 
কোনো বিদ্বান ব্রাহ্মণ ক্ষুধায় কষ্ট পান, তা 


স্নাতক ব্রাহ্মণ ক্ষুধায় কষ্ট পায়, তার 
সেই রাজ্য শত্রুর হস্তগত হয়। যার 
উপর নির্যাতন চালিয়ে তাদের চোখের সামনেই নারীকে 
বলপূর্বক অপহরণ করা হয়, সেই রাজোর রাজাকে জীবিত 
বলে মনে করা উচিত নয়, সে মৃতেরই সমান। যে প্রজাকে 
রক্ষা না করে তার অর্থ ছিনিয়ে নেয়, যার কাছে কোনো 
সুযোগ্য মন্ত্রী নেই, সেই নির্দয় রাজা কলিযুগেরই সমান। 
প্রজাদের উচিত এরূপ রাজাকে মেরে ফেলা। যে রাজা 
প্রজাদের বলে ‘আমি তোমাদের রক্ষক’ অথচ রক্ষা করে 
না, তাকে অবশাই বিনাশ করা উচিত। রাজার ছারা 
অরক্ষিত হয়ে প্রজারা যে পাপ করে, রাজা তার এক- 
চতুর্থাংশের ফল ভাগী হয়। এইক্লপ রাজার দারা 
সম্পূর্ণভাবে সুরক্ষিত হয়ে প্রজারা যেসব শুভকর্ম করে 
তাদের পুণোর এক-চতুর্থাংশ ফলের ভাগ রাজা প্রাপ্ত হন। 
যুধিষ্ঠির ! সবল প্রাণী যেমন বাতাসের সাহাযো জীবন ধারণ 
করে, পক্ষীকুল যেমন বৃহৎ বৃক্ষের আশ্রয়ে নিরাপদে থাকে 
এবং রাক্ষসকুল কুবেরের ও দেবগণ ইন্দ্রের আশ্রয়ে জীবন 
ধারণ করেন, তেমনই তোমার জীবৎকালে সমস্ত প্রজা 
তোমার সাহাযোই জীবিকা নির্বাহ করবে, তোমার সুহাদ- 
দিত্র-ভ্রাতা-কুটুম্ব তোমাকেই অবলম্বন করে যেন তাদের 


যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করলেন-___পিতামহ ! শ্রুতি 
সম্মানের সঙ্গে দানযোগ্য কন্তুর বিধান দেয়, শাস্ত্রেও 
রাজাদের জন্য নানাপ্রকার দানের নির্দেশ দেওয়া আছে 5 
সেই সব দানের মধো কোনটি সর্বশ্রেষ্ঠ? 

ভীষ্ম বললেন-_পুত্র ! সব দানের থেকে পৃথিবী 
(ভূমি) দান সর্বশ্রেষ্ঠ বলে নে করা হয়। পৃথিবী মাতৃসমা, 
ত মানুষের সমস্ত কামনা পূৰ্ণ করে। বনু, রত, পশু, ধন- 
ধানা ইত্যাদি সবই পৃথিবী থেকেই উৎপরা হয়। সুরাহ বে 
ন দল করে সে বহুদিন সমৃদ্ধশালী থেকে সুখ ভোগ 


ভূমিলনের থেকে রড় কোনো দান নেই। আমরা 
অল্প পরিমাণ ভুমি দান করে, তারাও 
ভুমিদানের পৃণাফল ভোগ করে। যে এই অক্ষয় পৃথিবীর 
জমি দান করে, সে পরজশ্যে মানুষ হয়ে পৃথিবীর অধিপতি 
হয়। ধর্মশান্তের সিদ্ধান্ত হল যেমন দান করা হর, তেমনই 
ভোগ প্রাপ্ত হয়। যুদ্ধে প্রাণ বিসর্জন করা অথবা জমি দান 
কর৷-_এই দুটি কাজই ক্ষত্রিয়দের উন্তমলক্মী লাভের 
কারণ হয়ে গাকে। মানুষ যত বড পাপী হোক, বহ্মহত্যা 
করে থাকুরু. মিথ্যাবাদী হোক. দানরূপে প্রদত্ত ভুমি তর 


পৃথিবী বিরাজমান ততদিন 
ভুমিদানকারী বাক্তি রর উন্নতি করতে থাকে। এই 


খা 


সমন্তগাণ প্রশমিত করে। সাধুবাযক্তি পাপী নৃপতিদের থেকে 


ভীমদান গ্রহণ করলেও অন্য কোনো দান স্বীকার করেন না। 


বা 


সংক্ষিপ্ত মহাভারত 


[জনুশাসনপর্ব 


অযোগ্য পাত্রের ভূমিদান গ্রহণের কোনো জধিকার নেই। 
যে ভূমি দান করে দেওয়া হয়, দাতাকে সেটির দ্বারা নিজের 
কোনো স্থার্থসিদ্ধি করা উচিত নয়। জীবিকা অর্জনের উপায় 
না থাকায় মানুষ কষ্টে পড়ে যেসব পাপ কাজ করে ফেলে, 
সামানাতম ভুমিদান করলেও সেই সব পাপ প্রশমিত হয়। 
যে রাজা কঠোর কর্ম করে, পাপপরায়ণ, তাকে পাপমুক্ত 
হওয়ার জনা ভূমিদান করার উপদেশ দেওয়া উচিত। 
প্রচিনকালে অশ্বমেধ যজ্ঞ করা এবং ভূমিদান করা__এই 
দুটির মধ্যে কোনো পার্থক্য মনে করা হত না। যে ভূমিদান 
করে, সে তপ, যজ্ঞ, বিদ্যা, সুশীলতা, নির্লোভ, 
সত্যবাদিতা, গুরু-সেবা এবং দেবার্চনার ফল লাভ করে। 


সমানগণা এই পবিত্র ভূদিগাথা অবগত হয়, সে-ও তার 
দশপুরুষ উদ্ধার করে। এই পৃথিবী সমস্ত প্রাণীর উৎপত্তি স্থল 
এবং অগ্নি তার অধিষ্টাতা দেবতা। রাজাকে রাজসিংহাসনে 
অভিষিক্ত করে, পৃথিবীর এই গাথা তাকে শোনানো উচিত, 
যাতে তিনি ভুমিদান করেন এবং সত্বাক্তিদের বৃত্তি দেওয়া 
বন্ধ না করেন। 

যে রাজা ধর্ম জানে না এবং নাস্তিক, তার প্রজাবা সুখে 
নিত্রা যেতে পারে নাঃ বরং সেই রাজার দুরাচারে সর্বদাই 
উদিত থাকে। এরূপ রাজার রাজে যোগক্ষেম প্রাপ্ত হয় না। 
যে দেশের রাজা ধার্মিক এবং বুদ্ধিমান, সেখানকার লোক 
সুখে নিদ্রা যায় এবং রাজার সদ্ব্যবহার ও সুন্দর রাজ্য- 


যে ব্যক্তি প্রভুর মঙ্গলের জনা রণভূশিতে প্রাণ আগ করে 
এবং যে সিদ্ধ হয়ে ব্রক্মলোকে যায়, তারাও ভূমিদানকারীর 
থেকে বেশি পুণ্যবান নয়। মাতা যেমন সন্তানকে নিজ 
দু্ধপ্রদান করে পালন করেন, পৃথিবীও তেমনই সর্বপ্রকার 
রসদান করে ভূমিদাতাকে অনুগ্রহ করেন। মৃত্যু, কাল, দণ্ড, 
তমোগুণ, দারুণ অগ্নি এবং ভয়ংকর পাশ__এসব 
ভূমিদাতার কাছে আসতে পারে না। তৃমিদানকারী শান্তচিত্ত 
মানুষ, দেবতা এবং গিতৃকুলকেও তৃপ্ত করেন। দুর্বল, 
জীবিকাবিহীন দুঃখী, ক্ষুধার্ত ব্রাহ্মণকে উর্বর ভূষিদানকারী 
মানুষ যজ্ঞের ফল লাভ করে। যে বাক্তি উর্বর চাষের ক্ষেত্র 
দান করে অথবা বিশাল ভবন নির্মাণ করে দান করে,তার 
সমস্ত কামনা পূর্ণ হয়। যে বাক্তি সদাচারী অগ্নিহোত্রী এবং 
উত্তম ব্রতধারী ব্রাহ্মণকে ভূমিদান করে, সে কখনো 
বিপদগ্রস্ত হয় না। চন্দ্রকলা যেন প্রতাহ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, 
তেমনই দান করা জমিতে যতবার ফসল উৎপল হয়, ততই 
দাতার দানের ফল বৃদ্ধি পায়। এই বিষয়ে প্রাচীন লোকেরা 
পৃথিবী দ্বারা গীত এক গাথার কথা বলেন, যা শুনে 


রিচালনায় সন্তুষ্ট ধাকে। সেই রাজ্যে সময়মতো বর্ষা হয় 
সেখানকার প্রজারা যোগক্ষেমদ্বারা সম্পন্ন এবং নিজ নিজ 
শুভকাজে সমৃদ্ধিশালী হয়ে ওঠে। যে ভূমিদান করে, সে-ই 
কুলীন, সে-ই বন্ধু, পুণ্যাত্মা, দাতা এবং পরাক্রমী। যে 
বাতি বেদবেত্তা ব্রাহ্মণকে ধন-ধান্যসম্পন্ন ভূমিদান করে, 
সে এই পৃথিৱীতে সূর্যের ন্যায় দেদীপ্যনান হর। ক্ষেত্রে বপন 
করা বীজ যেমন অধিক অন্ন দান করে, তেমনই ভুমিদান 
করলে সর্বকামনা সফল হয়। আদিত্য, বরুণ, বিষ্ণু, ব্রহ্মা, 
চন্দ্র, অগ্নি এবং ভগবান শংকর-_এঁরা সকলেই, 
ভূমিদানকারীকে সম্মান করেন। সমস্ত প্রাণী পৃথিবী থেকে 
উৎপন্ন হয়ে পৃথিবীতেই লীন হয়ে যায়। অণ্ড, পিশুজ, 
স্বেদজ এবং উত্ভিজ্ঞ__এই চারপ্রকার প্রাণীর শরীর 
পৃথিবীরই কার্য। পৃথিবীহ এই জগতের মাতা-পিতা, এর 
সমকক্ষ অন্য আর কিছুই নেই। 

যুধিষ্ঠির ! এই বিধয়ের জ্ঞানীর বৃহস্পতি ও ইন্দ্রের 
কথোপকথনরাপ প্রটিন ইতিহাসের উদাহরণ দিয়ে 
থাবেন। প্রিনকালে ইন্দ্র য বহ দক্ষিণা দিযে বড় বড় 


পরশুরাম সমগ্র পৃথিবী কশ্যপ খাষিকে দান করেছিলেন। 
সেই গাথাটি এইরাপ-_(পৃথিবী বলে যে) ‘আমাকে দান 
হিসাবে দাও এবং আমাকেই দানরূপে গ্রহণ করো। 
আমাকে দিলে আমাকেই পাবে; কারণ মানুষ ইহলোকে যা 
কিছু দান করে, পরলোকে তাই সেপায়।' যে ব্যক্তি শ্রাদ্ধের 
সময় পৃথিবীর এই বেদতুল্য গাথা পাঠ করে, সে ব্রহ্মভাব 
প্রাপ্ত হয়। অতান্ত প্রবল কৃত্যার (মারণ শক্তির) প্রয়োগে যে 
ভীত হয়, তাকে শান্ত করার সবথেকে মহান সাধন হল 
ভূমিদান। ভুমিদান দারা মানুষ তার পূর্ব এবং পর্বর্তী দশ 


শত যজ্ঞের অনুষ্ঠান পূর্ণ করেছিলেন 
বৃহস্পতিকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন-_"ভগবন্‌ ! কোন বস্তু 
দান করলে স্বর্গসুখ লাভ হয় ? ধার ফল অক্ষয় এবং 
সৰ্বাধিক মহস্ুপূর্ণ, কৃপা করে সেই দানের কথা আমাকে 


বলুন" 
বৃহস্পতি বললেন ইন্দ্র ! যে বুদ্ধিমান বাক্তি সুব্ণ, 


গোধন, এবং পৃথিবী (ভুমি) দান করে, সে সর্বপাপ থেকে 
মুক্ত হয়। আমি ভুমিদানের থেকে আর কোনো দানই বড় 
বলে নানি না। অনা বিদ্ছানগণও তাই বলেন। যে নিজ প্রভুর 


উত্তরাধিকারী পুরুষদের পবিত্র করে দেয়। যে ব্যক্তি বেদের 


মঙ্গলের জনা যুদ্ধে নিজ শরীর ত্যাগ করে এবং য়ে 


অনুশাসনপর্ব] 


অন, সুবর্ণ এবং জল ইত্যাদি দান করার মাহাত্মা 
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যোগযুক্ত হয়ে ব্ৰহ্মলোক গমন করে, তারাও ভুমিদান- 
কারীর থেকে বড নয়। ভূমিদ্মণকারী বাক্তি পূর্ববর্তী পী্চ 
পুরুষ এবং পরবর্তী ছয় পুরুষকে উদ্ধার করেন। বিনি রতন 
দক্ষিণাযুক্ত পৃথিবী দান করেন, তার সর্ব পাপ মুক্ত হয়ে 
স্ণলোকে প্রতিষ্ঠা পাবার পথ প্রশস্ত হয়। ধাজা তুমিদান 
করলে সর্বপা্প থেকে মুক্ত হন। যিনি আসমুদ্র পৃথিবী 
বাহুবলে জয় করে ব্রা্মণকে দান করেন, তার কীর্তি 
পৃথিবীতে ততদিন গীত হয়, যতদিন এই পৃথিবী বিরাজমান 
খাকে। যিনি পরম পবিত্র, ধসাসমূন্ধ, রসপরিপূর্ণ এই 
পৃথিৱী দান করেন, সেই দানের প্রভাবে তিনি অক্ষয়-লোক 
লাভ করেন। যে রাজা এশ্র্য এবং সুখ কামনা করেন, তার 
সর্বদা সুরাহ্মণকে ভূমিদান করা উচিত। মানুষ ভূমিদানের 
সঙ্গেই সমুদ্র, নদী, পর্বত, ধন, সরোবর, কৃপ, ঝরনা, ঘৃত 
ইত্যাদি সর্বপ্রকার রসদানের ফল লাভ করে। বহু দক্ষিণা 
দিয়ে অগ্নিষ্টোম ইত্যাদি যজ্ঞ করলেও সেই ফললাত করা 
যায় না, যা ভুমিদান করলে পাওয়া যায়। ভূনিদানকারী তার 
দশ পুরুষকে উদ্ধার করে এবং দান করে হে সেটি কেডে 
নেয়, সে তার দশ পুরুষকে নরকগামী করে এবং নিজেও 
নরকগামী হয়। যে দানের প্রতিশ্রুতি দিয়েও দান করে না 
অথবা দিয়েও পরে নিয়ে নেয়, শে মৃত্যুর নির্দেশে বরুণ 
শাপে আবদ্ধ হয়ে নানাবিধ কষ্ট ভোগ করে। যার ক্লীবিকার 
কোনো উপায় নেই এরূপ ব্রাহ্মণের জনা অপরের দেওয়া 
বৃত্তি কখনো কেড়ে নেওয়া উচিত নয়। দরিদ্র ব্রাহ্মণের জামি 


কেড়ে নিলে তার যে চোখের জল পড়ে তাতে লুষ্ঠনকারীর 
তিন পুরুষ বিনাশপ্রাপ্ত হয়। যে ব্যক্তি রাজ্যভ্রষ্ট রাজাকে 
আবার রাজসিংহাসনে বসায়, সে স্বর্গপ্রাপ্ত হর। যে ভূমি 
অত্যন্ত উর্বর, সেখানে বহুপ্রকার চাযাবাদ হয়, নানাপ্রকার 
জীবজন্তু বাস করে এবং নানা উপকরণে সমৃদ্ধ সেই ভূমি 
নিজ বাহুবলে জয় করে যে রাজা তা দান করেন, তিনি 
অক্ষয়লোক লাভ করেন-_একে ভূমিযজ্ঞ বলা হয়। যে 
ব্যক্তি ভূমিদান করে, সে তার সব পাপ বিনাশ করে বিশুদ্ধ 
এবং সত্বান্তিদের সম্মানের পাত্র হয়ে ওঠে। জগতে 
সজ্জন ব্যক্তিরা সর্বদাই তাকে আগায়ন করে থাকে। পৃথিবী 
দানকারী ব্যক্তি অমৃত উৎপন্নকারী জমি লাভ করেন। ভূমি 
দানের সমান দান, মাতার ন্যায় গুরু. সত্যের সমান ধর্ম 
এবং দানের সমান রত্র নেই। 

ভীষ্ম বললেন__নূহস্পতির কাছে ভূষিদানের এই 
মাহাত্ম্য শুনে ইন্দ্র ধন ও রযতুপূর্ণ এই পৃথিবী তাকেদান করে 
দিলেন। বে ব্যক্ত শ্রাদ্ধোর সময় পৃথিবী দানের এই মাহাত্ম্য 
শোনে, তার শ্রান্ধকর্মে পিতৃপুর্ববেঃ অর্পণ বার ভাগ 
রাক্ষস বা অসুররা পেতে পারে না। পিতৃপুরুষকে দেওয়া 
তার দান অক্ষয় হয়_এতে কোনো সন্দেহ নেই। তাই 
ব্যক্তির উচিত শ্রাদ্ধে আহার গ্রহণকারী ব্রাহ্মণদের 
এই ভূমিদানের মাহাত্বা অবশ্য শোনানো। যুধিষ্ঠির ! 


যাহাস্থা জানালাম। 


অন্ন, সুবর্ণ এবং জল ইত্যাদি দান করার মাহাত্ম্য 


যুধিষ্ঠির জিল্ঞাসা করলেন_ পিতামহ ! যে রাজা দান 
বস্তু দান করবেন ? কোন বন্ত দিলে ব্রাহ্মণ তৎক্ষণাৎ প্রসন্ন 
হন ? কোন দান ইহলোক ও পরলোকে ফলপ্রদান করে ? 
আপনি সেসব বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করুন। 


সীস্ম কললেন_ হ্ুষিষ্টির ! পূর্বকালের কথা, আমি | সব 


অগয্ের সমতুলা কোন দান ছিল না এবং হবে না ; তাই 
মানুষ অন্ন দান ককতে চয়। অন্ন দেহের বলবৃদ্ধি করে, 
আধারেই প্রাণ বজায় থাকে এবং সমস্ত জগৎকে 
জগতে গৃহস্থ, বাপপ্রস্নী, সরযাসী 
দারা 


একবার দেবর্ষি নারদকে এই বিষয়ে প্রশ্ন করেছিলান তার 
উত্তরে তিনি যা বলেছিলেন, তোমাকে বলছি, শোলো। 

প্রশংসা করেন। অন্নদ্বারাই লোকযাত্রা নির্বাহ হয় এবং ভার 
সাহাযোই বুদ্ধি বিকাশ প্রাপ্ত হয়। অন্নই সবকিছুর আধার। 


মহাস্মা ব্রাহ্মণদের এবং সমনযাসীদের অগ্নদান কয়ল বাঝা। 
ভি করে. তারা পরলোকে 
পথে পরিশ্রান্ত রন্ধ 


নিজেদের এক কেযাগার পূর্ণ 
পথিক যদি গৃহে আমে, তবে কলাযাণাক্াল্্ী গৃহস্থের সেই 
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সংক্ষিপ্ত মহাভারত 


[অনুশাসনপর্ব 


সম্মানীয় অতিথির সৎকার করা উচিত। যে ব্যক্তি ক্রোধ ও 
অহংকার পরিআগ করে সদ্যবহারপূর্বক অন্নদান করে, সে 
'ইহ্থলোকে ও পরলোকে সুখপ্রাপ্ত হয়। গৃহে অতি নীচ বাক্তি 
এলেও তাকে অপমান করা উচিত নয়। চণ্ডাল 'অথবা 
কুকুরকে অন্নদান করলেও তা বৃথা যায় না। যে ব্যক্তি কষ্টে 
পড়া অপরিচিত পথিককে প্রসমতাপর্বক অন্নদান করে. সে 
মহত ধর্ম লাভ করে। যে ব্যক্তি দেবতা, পিতৃগণ, খষি, 
ব্রাহ্মণ এবং অতিথিকে অন্দদান দ্বারা সন্তুষ্ট করে, সে 
বিশেষ পুণ্যফলের ভাগী হয়। যে ব্যক্তি মহাপাপ করেও 
ভিক্ষার্থী মানুষকে, বিশেষত ব্রাহ্মণকে অন্নদান করে, সে 
মোহগ্ৰস্ত হয় না। ব্রাহ্মণ এবং শূদ্রকেও অমদান করলে মহৎ 
ফল প্রাপ্ত হয়। ব্রাহ্মণ যদি অন্ন ভিক্ষা করে, তাহলে তার 
গোত্রাদি বিষয়ে প্রশ্ন না করে, সঙ্গে সঙ্গে অন্ন দেওয়া 
উচিত। ব্রাহ্মণ এক মহান প্রাণী, তিনি যদি স্বয়ং অন্নভিক্ষা 
করেন, তাহলে সকাম অথবা নিস্তাম__যে ভাবেই হোক, 
তাকে অন্পদান করে পুণার্জন করা উচিত ব্রাহ্মণ সব বর্ণের 
মানুষের নিকট অতিথিতুলা এবং সর্বপ্রথম আহার গ্রহণের 
অধিকারী। ভিক্ষুক ব্রাহ্মণ যে গৃহ থেকে সংকারপূর্বক 
ডিক্ষাগ্রহণ করে, সেই গৃহের শী বৃদ্ধি পায়। যে বাক্তি 
ইহলোকে সর্বদা এন, গৃহ এবং মিষ্টান্ন দান করে, সে 
দেবতাদের কৃপা লাভ করে স্বর্গে নিবাস করে! অগ্নই 
মানুষের প্রাণ, ভাই অন্নদানকারী বাক্তি পশু, পুত্র, অর্থ, 
ভোগ, শক্তি ও রাপ লাবণ্য লাভ করে। যে ব্যক্তি অন্নদান 
করে, তাকে জগতে প্রাণদাতা এবং সর্বস্ব দানকারী বলা 
হয়। অতিথি ব্রাঙ্মণকে অন্নদান কবলে মানুষ পরলোকে সুখ 
পায় এবং দেবতাগণও তাকে সম্মান করেন। 

যুধিষ্ঠির ! ব্রাহ্মণ সর্বশ্রেষ্ঠ প্রাণী এবং উত্তম ক্ষেত্র, 
সেখানে বীজরপন করলে উত্তম ও নহাশ পুণ্যফল লাড হয়। 
অন্নদান এমন এক দান, যা দাতা এবং গ্রহীতা উভয়কেই 
প্রত্যক্ষভাবে সন্তোষ প্রদান করে। এছাড়া অন্য সব দানের 
কল পরোক্ষ । অয় থেকেই সন্তান উৎপন্ন হয়, অল্প থেকেই 
ধর্ম, অর্থ ও কানের সিদ্ধি হয় এবং অন্নই রোগাদি নাশের 
কারণ হয়। পূর্বকালে প্রজাপতি জন্রকে অমৃত বলে 
জানিয়েছেন। অন্াহথার না পেলে শরীরের পঞ্চত্ নষ্ট হয়ে 
যায়। অন্নাহার না পেলে বড় বড় শক্তিশালী ব্যভিরও শক্তি 
ক্ষীণ হয়ে যায়। অন্ন বাতীত আমন্ত্রণ, বিশাহ এবং খস্ঞাদিও 
হওয়া সম্ভব নয়। অন্ন বিনা বেদক্ঞান বিস্মৃত হয়। এই 


উচিত ধর্মের জনা অবশ্যই অন্নদান করা। অয়প্রদানকারী 
বাক্তির, যশ এবং কীর্তি ত্রিলোকে ছড়িয়ে পড়ে। যে ব্যক্তি 
গৃহে আসা যাচককে অন্নননন করে, সে সকল প্রাণীর প্রাণ ও 
তেঙ্ দান করে। 

ভীষ্ম বললেন-___রাজন্‌ ! দেবর্ষি নারদ যখন আমাকে 
অক্দগানের মাহাত্মোর কথা বলেছেন, তখন থেকে আমি 
সর্বদা অন্নদান করে থাকি। তুমিও ঈর্ষা আগ করে সর্বদা 
অন্নদান করবে। ব্রহ্মাপুত্র ভগবান অত্রি বলেন “যে ব্যক্তি 
সুবর্ণ দান করে, সে খাচকের সমস্ত কামনাই যেন পূর্ণ করে 
দেয়া" রাজা হরিশ্চন্্র বলেছেন ঘে, “সুবর্ণ পরম পবিত্র, 
আয়ু বৃদ্ধিকারী এবং পিতৃকুলের অক্ষয়গতি প্রদানকারী।* 
মনু বলেন-_-‘জলদান সর্বদানের থেকে শ্রেষ্ঠ? সেইজনা 
কৃপ, পুষ্কুৱিণী ইত্যাদি খনন করা উচিত। ফার খনন করা 
কৃপের পরিশ্রন্ত জল সর্বদা প্রাণীকূলের প্রয়োজন মেটায়, 
তার অর্ধেক পাপ বিনষ্ট হয়। যার খনন করা জলাশয়ের জল 
সর্বদা গাভী, ব্রাহ্মণ ও সাধুব্যক্তির: পান করে, তার সমস্ত 
কুল উদ্ধার হয়। যার পুষ্কুরিণীতে গ্রীস্মকালেও ভল থাকে, 
সে কখনো ভীষণ বিপদের সম্মুখীন হয় না। ঘৃত দান করলে 
ভগবান বৃহস্পতি, পূষা, ভগ, অশ্বিনীকুমার এবং অগ্নিদের 
প্রসন্ন হন। ঘৃত সব থেকে উত্তম ওষ্ধ এবং যজের সর্বশ্রেষ্ঠ 
বস্তু। এটি রসের ঘধো সর্বোত্তম এবং সর্বশ্রেষ্ঠ ফলদায়ক 
বস্তু৷ যার ফল, যশ এবং পুষ্টি লাভের ইচ্ছা বর্তমান, তার 
নিজ মনকে বশীভূত করে প্রত্যহ ব্রাহ্মণকে ঘৃতদান করা 
উচিত। যে ব্যক্তি আশ্বিন মাসে ব্রাহ্মণদের ঘৃত দান করে, 
অস্বিনীকুমার শ্লীত হয়ে তাকে সুন্দর রূপ প্রদান করেন। য়ে 
বাক্তিঘৃত মিশ্রিতক্রীর ব্রাহ্মণদের ভোজন করায়, তার গৃহে 
কখনোরাক্ষপের আক্রমণ হয় না। যে জলভর্তি কমণ্ডলু দান 
কুরে, সে কথন্ো পিপাসায় কষ্ট পায় না! তার কাছে সব 
প্রয়োজনীয় জিনিস মজুদ থাকে, সে কখনো সংকটে পড়ে 
না। যে অত্ান্ত শ্ৰদ্ধাযুক্ত হরে ব্রাহ্মণের সামনে বিনযপূর্ণ 
বাৰহার করে, সে দানের বষ্ঠাংশ পুণা লাভ করে। যে বান্তি 
সদাচারসম্পন্ন ব্রাহ্মণকে আহারের প্রয়োজনীয় সামগ্রী 
প্রদান করে, তার সমান্ত কামনা এবং নানাপ্রকার কার্য সিদ্ধ 
হয়, সে শত্রুদের ওপর বিজয় লাভ করে। শুধু তাই ময়, 
সর্বদ৷ তার ওপর প্রসন্ন থাকেন এবং সে সংগ্রামে 
রে। যে বান্তি ছাতা দান করে, সে পুত্র এবং 
করে, জর মনে কপনো সন্তাপ হয় না। অতি 


সম্পূর্ণ জগৎ অগ্ের আধারে প্রবাহমান। তাই বিদ্বানদের 


কঠিন সংকট থেকেও সে বুক্তিলাড করে। শাণ্ডিল্য খষি 


অনুশাসনপর্ব] 
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বলেছেন যে ‘রথ বা গোরুর গাড়ি দান উপরোক্ত সব 
দানের সমান।” 

বুধিষ্টির জিজ্ঞাসা করলেন__“গিতামহ! গ্রীষ্মের সময় 
জুতার অভাবে গরমে কষ্ট পান যে প্রাঙ্গণ, তাকে যে 
জুতাপ্রদান করে, সে কী ফল পায়?” 

ভীগ্ম বললেন-_ পুষ্টির ! যে ব্যক্তি ভক্তিসহকারে 
্রাঞ্ধাণকে জুতাপ্রদান করে, সে তার সর্বকণ্টককে (শত্রুকে) 
পিষে ফেলার এবং কঠিন বিপদ থেকে রক্ষা পাবার শক্তি 
পায়। 

যুধিষ্ঠির বললেন_ পিতামহ ! তিল, ভূমি, গাভী এবং 
অন্নদান করলে যে ফল পাওয়া যায়, পুনরায় তা বর্ণনা 
করুন। 

ভীষ্ম বললেন কুষ্টীনন্দন ! তিলদানের ফলের কথা 
শোনো- ব্রহ্মা যে তিল উৎপন্ন করেছেন, তাপিতৃপুরুষের 
সর্বশ্রেষ্ঠ আহার ; তাহ তিল দান করলে পিতৃগণ জতান্ত 
প্রীত হন। থে বাক্তি মাঘ মাসে ব্রাহ্মণদের তিলদান করে, 
কে নরক দর্শন করতে হয় না। যে তিলের দ্বারা 
পিতৃগণের পূজা করে, তার সমস্ত যঙ্যনুষ্ঠানই সম্পন্ন হয়। 
তিল পুষ্টিকর পদার্থ, এটি সুন্দর রূপ করে এবং 
পাপনাশক। তাই তিলদান সর্বশ্রেষ্ঠ লন। বুদ্ধিমান মহর্ষি 
শঙ্খ, আপন্তম্বঃ লিখিত এবং গৌতম__এরা তিলদান 
করেই দিব্যলোক প্রাপ্ত হ্যেছেন। এইসকল ব্রাহ্মণ 
্ত্রীসহবাস ত্যাগ করে তিলযক্ঞ করতেন। সমস্থ দানের যধ্যে 


প্রয়োজন হয় না। 

যুধিষ্ঠির ! আমি তোমাকে ভূমিদানের ফলের কথা 
জানালাম, এবার গোদানের ফল জানাচ্ছি। গবাদি পশু 
সকল তপস্থীর থেকে বড়, তাই ভগবান শংকর গাভী সঙ্গে 
রেখে তপস্যা করেছিলেন। সিদ্ধ ব্রহ্মর্ষিরা যে ব্রক্মলোকে 
যেতে চান, সেখানে গাভী চন্দ্রের সঙ্গে নিবাস করে। এরা 
তাদের দুদ্ধ, দধি, ঘৃত, গোময়, চর্ম, অস্থি, শৃঙ্গদ্বার 
জগতের উপকার করে। শীত-প্রীষ্ম ও বর্যাতে এরা বিচলিত 
হয় না। গাতী সর্বদাই তার কাজ করে যায়, ভাই এরা 
ব্রাহ্মণের সঙ্গে ব্রহ্মলোকে নিবাস করে। তাই বিদ্বান 
ব্যক্তিরা ব্রাহ্মণ এবং গাভীকে সমকক্ষ বলে খাকেন। যে 
ব্যক্তি উভ্তম ব্রাঙ্মণকে খোদান করে, সে ঘোর সংকটে 
পড়লেও তা থেকে মুক্ত হয়ে যায়। দেবরাজ ইন্দ্র বলেন 
“গ্োদুন্ধ অমৃত" । তাই যে দুদ্ধ প্রদানকারী গাভী দান করে, 
সে অমৃতহ দান করে। বেদবেত্ত৷ বাক্তিগণ বলেন 
গোদুক্ধের হবিষ্য যদি অগ্নিতে অর্পণ করা হয় তাহলে 
তা অবিনাশী ফলপ্রদান করে, সুতরাং যে গাডীদান করে, 
সে হবিষাই দান করে। বলদ স্বর্গের মৃর্তিমান সুরূপ। যে 
গুণবান ব্রাহ্মণকে বলদ দান করে, তার স্বর্গলোকে সম্মান 
লাভ হয়। গাভী প্রাণীদের দুধ পান করিয়ে পালন করে 
বলে তাকে প্রাণ বলা হয়। তাই যে বাজি দুগ্ধবতী গাভী 
প্রদান করে, সে প্রাণই দান করে। বেদজ্ঞরা বলেন গাভী 
সমস্ত প্রাণীকে শরণ দান করে ; তাই যে ধেনুদান করে, 


তিলদানকেই অক্ষয় বলা হয়। পূর্বকালে রাজর্ষি কুশক 
হুবিষ্য সমাপ্ত হলে তিলযজ্ঞ করে তিন অগ্রিকে তৃপ্ত 
গবাদি জীবকে শীত ও বর্ষা থেকে রক্ষা ক: [ঘর 
তৈরি করে, তাদের সাত পুরুষ উদ্ধার হয়ে যায়। যারা 


জীবিকা-নির্বা 
মহর্ষিগণ একথা বলে থাকেন যে এরূপ পালীদের গাভী 
দিলে নরক দর্শন করত হুর। যে গাভী দুর্বল, যার শাবক 


কৃষিকাজের জনা জমি দান করে, তার! উত্তম লঙগীপ্রাপ্ু 
হব। রর্রগর্ভা ভুমি দান করলে বংশবৃদ্ধি হয়। বে ভুমি উর, 
শ্মশানের নিকটবর্তী এবং পাশী ব্যক্তিরা যেখানে বাস করে, 


মারা গেছে, যে কর” বৃদ্ধ এরূপ গা ব্রাহ্মণকে দেওয়া 


আন তোমাকে গোদান, তিলদান এবং ভূমিদানের 


সেই জমি ্রাহ্মণকে দান করা উচিত নয়। যে বান্ডি অনোর 
জমিতে শ্রাদ্ধ করে অথবা অনোর জমি দান করে, তার শ্রাদ্ধ 
ও দানের ফল পিতুগণ নষ্ট করে দেন, তাই বুদ্ধিমান ব্যক্তির 


নাহাত্মা জানালাম, এবার অন্নদানের মহিমা আবার বলছি 
শোনো। সবদানের প্রধান হল অন্দদান। রাজা রস্তিদেব 
অন্নদান করেই স্বর্গলাভ করেছেন। যে রাজা ক্ষুযার্ত, 


উচিত জনি ক্রয় করে তারপর দান করা, তা যতই সামানা 
হোক না কেন। নিজ জমিতে পিণ্ড দান কবলে তা অক্ষয় 
হয। বন, পর্বত, নদী এবং তীর্থাদির কোনো প্রভু হয় না, 


গান ব্যান্তকে অন্রদান করে, সে ব্রহ্মার পরম্ধাম প্রাপ্ত 
হয। অন্নাদা ব্যক্তি যে স্থান প্রাপ্ত হয়, তা সোনা, 
বস্তু অথবা অনা কোনো বন্ধু দান করলে পাওয়া যায় না! 


সুতরাং সেইসব স্থানে শ্রাদ্ধ করার জন্য ভূমি ক্রয় করার 


যা প্রথম দ্রবা, একে লক্ষ্মীর উত্তম স্বরাপ বলে মনে 
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করা হয়। অন্ধের দ্বারাই প্রাণ, তেজ, বল, বীর্ষের পুষ্টি 
সাধন হয়। পরাশর মুনি বলেন “যে ব্যক্তি সর্বদা একাগ্রচিত্তে 
অন্ন দান করে, সে কখনো দুঃখে পতিত হায় না।' মানুষকে 
প্রত্যহ শাস্তরোক্ত বিধিদ্ধারা দেবতার পূজা করে তাদের 
অন্ন নিবেদন করা উচিত। যে ব্যক্তি যে অম আহার করে, 
তার দেবতাও সেই অই গ্রহণ করেন, যে ব্যক্তি কার্তিক 
মাসের শুরূপক্ষে অন্ন দান করে, সে সর্ব সংকট থেকে 


মুক্ত হয়ে মৃত্যুর পর অক্ষয় সুখভোগ করে। যে বাক্তি 
নিজে উপবাসে থেকে একাগ্র মনে অতিথিকে অন্ননান 
করে, সে ব্রন্মবেত্তাদের লোকে গমন করে। অন্নদানকায়ী 
বাজি ভীষণ বিপদে পড়লেও তা থেকে রক্ষা পেয়ে যায় 
এবং ক্রমে সব মন্দ ব্যবহার পরিত্যাগ করে পাপমুক্ত হয়। 
এজবে আমি তোমাকে অন্ন, তিল, ভূমি ও গোদানের 
মাহাত্ম্য জানালাম। 


নানাপ্রকার দানের বর্ণনা এবং ব্রাহ্মণের ধন নিয়ে নিলে যে অনিষ্ট হয় 
সেই সম্পর্কে রাজা নৃখের কথা 


যুধিষ্টির জিজ্ঞাসা করলেন পিতামহ ! আমি 
অন্নদানের বিশেষ প্রশংসা শুনেছি ; জলদান করলে কী কী 
মহান ফল লাভ হয়, আমি বিস্তারিতভাবে সেকথা জানতে 
চাই। 

ভীষ্ম বললেন-__রাজন্‌! মানুষ অন্নদান ও জলদান 
করে যে মহাফল লাভ করে, তার বর্ণনা করছি শোনো। 
কোনো দানই অননদানের থেকে শ্রেষ্ঠ নয়। অন্ন দ্বারাই 
সবপ্রাণী জীবন ধারণ করে, তাই জগতে অন্কেই সর্বোত্তম 
বলা হয়। অন্ন দ্বারাই প্রাণীদের তেজ ও বল বৃদ্ধি হয়, তাই 
প্রজাপতি অন্নদানকেই সর্বশ্রেষ্ঠ বলেছেন। পূর্বকালে 
মহারাজ শিবি কপোতকে (কবুতর) রক্ষার জন্য নিজ প্রাণ 
দান করে যে গতি লাভ করেছিলেন ব্রা্মনকে অম্নদান 
করলেও সেই গতি লাভ হয়। অন্নের উৎপত্তি জল থেকেই 
হয়। জল ব্যতীত কিছুই হয় না। গ্রহাদির প্রভু ভগবান সোম 
জল থেকেই উৎপন্ন। অমৃত, সুধা, স্বধা, অন শবধি, তৃণ 
এবং লতাগুলাও জল থেকেই উৎপন্ন হয়, যেগুলির 
সাহাযো দেহ্ধাযীদের প্রাণের পুষ্টি হয়। দেবগণের অল্প 
গানের অল্প সুধা, পিড়গণের শ্বধা এবং 
তা ইত্যাদি। মনীষী বাডিগণ অম্নকে 
মানুষের প্রাণ বলে চিহ্নিত করেছেন ; সর্বপ্রকার অন জল 
থেকেই উৎপর হয় ; তাই জলদানের থেকে বড় কোনো 


যুধিষ্ঠির বললেন- পিতামহ! তিলদান, দীপদান এবং 
বন্্রমনের মাহাত্ম্য আমাকে আবার বলুন। 

ভীদ্মা বললেন__রাজন্‌ ! ঈীপদানকারী মানুষ নিজ 
পিতৃকুলকে উদ্ধার করে, তাই দেবতা এবং সিতৃগণের 
উদ্দেশ্যে সর্বদা দীগদান করা উচিত, এতে চোখের তেজ 
বৃদ্ধি পায়। রত্দান করলেও অতান্ত পুণা হয়। যে ব্রাহ্মণ 
দানের রত গ্রহণ করে সেট বিক্রয় করে যজ্ঞ করে, তার 
পক্ষে এই প্রতিগ্রহ ভীতিকারক হর না। বদি ব্রাহ্মণ কোনো 
দাতার থেকে রত্রদান নিয়ে ব্রাহ্মণদের মধ্যে বিতরণ করে 
দেয়, তবে যে দেয় এবং যে নেয় উভয়েরই অক্ষয় পুণা হয়। 
যে বাক্তি নিজে ধৰ্মমৰ্যাদায় অবস্থিত হয়ে নিজের মতো 
স্থিতিসম্পন্ন ব্রাহ্মণকে দানে প্রাপ্ত বস্তু দান করে, সেই 
দুজনই অক্ষয় ধর্ম লাভ করে, ধর্মস্র মনু একথা বলেছেন। 
যে বাক্তি বস্ত্রদান বরে, সে সুন্দর বস্তু ও সুন্দর বেশধারণ 
করে থাকে। যুধিষ্টির ! গোধন, সুবর্ণ এবং তিলদানের 
মাহাস্মা আমি অনেকবার শান্ট্ীয় প্রমাণসহ বর্ণনা করেছি। 

যুধিষ্ঠির বললেন__পিতামহ ! আপনি দানের উত্তম 
বিধি আবার বর্ণনা ককরুন। সকলেই যে দান করতে সক্ষম 
এবং বেদাদিতে যা বর্ণনা করা হয়েছে, তার ব্যাখা করুন। 

ভীষ্ম বনলেন_ যুধিষ্ঠির ! গাভী, ভূমি এবং সরন্বতী 
- এই তিনটির একট নান, শোধন। এক নাম বিশিষ্ট এই 


দান নেই। বে ব্যক্তি নিজের কল্যাণ চায়, তার প্রত্য 
জলদান করা উচ্িত। এতে ধন. ঘশ এবং আয়ু বৃদ্ধি হয়। 
জলদানকারীর সমস্ত কামনা পূর্ণ হয় এবং জন্মতে তার 
কীর্তি বিস্তাবলাভ করে। সে পাপমুক্ত হয়ে মৃত্যুর পর অক্ষয় 
জানন্দ অনুভব করে। 


তিন বস্তু দান করা উচিত। এই তিনটি র সব কামনা 
পূর্ণ করে। যে ব্রাহ্মণ টার শিষ্যকে বেদ-বাণী (সরস্বতী) 
উপদেশ করেল, তিনি ভূমিদাল ও গোপানের সমান 
কলভোগ করেন। গোদানেরও এইরূপ প্রশংসা করা 
| হয়েছে। গোদানের থেকে বড় কোনো দান নেই, এর ফল 
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অত্যন্ত শীঘ্র পাওয়া যায়। গাভীকে সকল প্রাণীর মাতা বলা 
হয়, সে সকলকে সুখপ্রদান করে। নিজ উন্নতি যারা চায় 
তাদের সর্বদা গাভীকে প্রদক্ষিণ করে চলা উচিত। গোর 
মঙ্গলের আধারভূত দেবী, তাকে পূজা করা উচিত, বুদ্ধিমান 
মানুষের কখনো গোরুকে বিরক্ত করা উচিত নয়। গাভী 
তৃষ্ণার্ত হয়ে যখন তার প্রভুর দিকে তাকায় কিন্তু প্রভু তকে 
জলপান করায় না তখন সেই বান্তি সরান্ধব বিনাশগ্রাপ্ত 
হয়। যার গোময় দ্বারা মন্দির এবং শ্রাদ্ধ স্থান পবিত্র করা 
হয়, তার থেকে পবিত্র আর কে হতে পারে? যে এক বছর 
প্রতিদিন আহারের পূর্বে অনোর গাউীকে এক মুষ্টি ঘাস 
দেয়, তার এই ব্রত সমস্ত কামনা পূর্ণ করে। তার পুত্র, যশ, 
ধন এবং সম্পত্তি লাভ হয় ; তার সমস্ত অশুভ, দুঃস্বপ্র দূর 
হরে যায়। 

দুরাচারী, পাগী, লোভী, অসত্যবাদী এবং দেব 
শ্রাদ্ধকর্ম না করে যে ব্রাহ্মণ, তাকে কখনো গোধন দেওয়া 
উচিত নয়। যার বহু সন্তান বর্তমান তেমন যাচক, শ্রোত্িয় ও. 
লোক প্রাপ্ত হয়। যে জন্মদান করে, যে ভয় থেকে রক্ষা করে 
এবং যে জীবিকা দেয়__এই তিনজনই লিতৃতুলা। তাই 
প্রিয়বাদী, ক্ষুধায় পীড়িত হয়েও অনুচিত কর্ম যে করে না, 
মৃদু, শান্ত, অতিথিপ্রেমী, সবার ওপর সমভাবরিশিষ্ট এবং 
স্ীপুতরাদি-কুটুহবযুক্ত এমন ব্রাহ্মণের জীবিকার বাবস্থা 


পাহাড়ের মতো ছিল, ছেলেরা দড়ি-লাঠি ইত্যাদি দিয়ে 
তাকে তোলার চেষ্টা করতে লাগলেন, কিন্তু তাকে একটুও 
নড়াতে পারলেন না। যখন কিছুতেই তীরা তাকে বের 
করতে পারলেন না, তথন ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কাছে গিয়ে 
তারা বললেন__“আমরা এক বিশাল বড় গিরগিটি 
দেখেছি, সে সমস্ত কৃপ দখল করে বসে আছে: ওকে কেউ 
বের করতে পারছে না।" 

তাদের কথা শুনে শ্রীকৃষ্ণ কুয়ার কাছে গিয়ে তাকে 
বাইরে বার করে তার পূর্বজন্মের কথা জিজ্ঞাসা করলেন। 
তখন সেই গিরগিটি বলল__'প্রভু ! আনি পূর্বজম্মে রাজা 
নুগ ছিলাম, আমি হাজার হাজার যজ্ঞানুষ্ঠান করেছি।' তার 
কথা শুনে শ্রীকৃষ্ণ বললেন__“রাজন্‌! আপনি তো সর্বদা 
পুণ্য কাজই করেছেন, কখনো পাপ করেননি, তাহলে 
আপনি কেন এই দুর্গত্গ্রস্ত হলেন ? আমরা শুনেছি 
আপনি আগে কয়েকবারে একাশি লক্ষ দুই শত গাভী 
ব্রাহ্মণদের দান করেছিলেন ; সেই গোদানের ফল কোথায় 
গেল ?' 

তখন রাজা নৃগ ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে বললেন_ প্র ! 
এক অগ্নিহোত্রী ব্রাহ্মণ অনাত্র চলে গিয়েছিলেন। তাঁর 
একটি গা্টী ছিল, সে একদিন তার স্থান থেকে পালিয়ে 


গোশালাতে চলে আসে। আমার গোপালক দানের জনা 
আনীত এক হাজার মধ্যে তাকেও গণনা করে ফেলে 


অবশাই ফল্মা উচিত। সুপাত্র ব্রাহ্মণকে গোদাল করলে যত 
পুণ্য হয়, তার ধন অপহরণ করলে ততই পাপ হয়। সুতরাং 
(কোনো অবস্থাতেই ব্রাহ্মণের ধন অপহরণ করবে না এবং 
অদের নারীদের দিকে দৃষ্টিপাত করবে না। 

কুন্তীনন্দন ! এই বিষয়ে সাধু বাক্তিরা রাজা ৃগ্ের 
উপাখ্যান শুনিয়ে থাকেন। কোনো এক সময় ব্রাহ্মণের ধন 
নিয়ে নেওয়ায় নৃগকে মহাকষ্ট ভোগ করতে হয়। পূর্বকালের 
কথা, দ্বারকাপুরীতে বসবাসকারী যদুবংশীয় বালকেরা 
জলের আশায় এদিকে-ওদিকে ঘুরে বেড়াঙ্ছিলেন। এর 
মধো তাঁরা এক বিশাল কুয়া দেখতে পেলেন, যেটি ঘাস ও 
তায় আচ্ছাদিত ছিল। বালকেরা বহু পরিশ্রম করে বুয়ার 
ওপরের ঘাস-পাভা পরিস্কার করে দেখলেন, তার মধ্যে 
এক বিশাল গিরগিটি রয়েছে। ছেলেরা নংখ্যায় এক হাজার 
চেষ্টা করতে লাগলেন। কিন্তু গিরগিটির শরীর একটা 
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দেখতে পেলেন, তখন সেই ব্রাহ্মণকে তিনি বললেন: 
“এটি আমার গাভী (অতএব আমি একে নিয়ে যাচ্ছি)।? 
এইভাবে দুজনের ঝগড়া আরন্ত হল এবং দুজনেই 
ক্রুদ্ধ হয়ে আমার কাছে এলেন। একজন বল 
“মহারাজ ! এই গাভী আপনি আমাকে দান করেছিলেন 
(আর এই ব্রাহ্মণ বলছেন এটি তার)।" অপরজন 
বললেন-__“মহারাজ ! প্রকৃতপক্ষে এটি আমারই গাভী, 
আপনি একে চুরি করেছিলেন।” আমি তখন দান গ্রহণকারী 
বরাহ্মণকে বললাম__'মুনিবর ! আমি এই গাভীর পরিবর্তে 
আপনাকে দশ হাজার গোধন দিচ্ছি (আপনি এঁর গাভী দিয়ে 
দিল)।" তিনি উত্তর দিলেন__“মহারাজ! এই গাভী কালের 
অনুরূপ, ভালো দুধ দেয়, সরল-শাল্, দয়ালু স্থভাবের। এর 
দুধ অতন্ত মিষ্ট। আমি ধন্য যে, এ আমার গৃহে এসেছে! 
এটি তার দুখের দ্বারা প্রত্যহ মাতৃহীন দুর্বল শিশুকে পালন 
করে ; আমি কখনো একে দিতে পারবো না।' এই বলে 
সেই ব্রাহ্মণ সেখান থেকে চলে গেলেন। তখন আমি অন্য 
ব্রাহ্মপকে অনুরোধ করলাম, “ভগবন্‌, ! আপনি তার 
পরিবর্তে এক লাখ গাতী নিয়ে নিন৷” তিনি বললেন 
মিহারাজ ! আমি রাজাদের থেকে দান গ্রহণ করি না। আমার 
এই গাভীটি শীঘ্রই আমাকে এনে দিল।' আমি তাকে সোনা, 
রূপা, রথ, ঘোড়া সব কিছু দিতে চেয়েছিলাম, কিন্তু তিনি 
কিছু না নিয়ে চুপচাপ সেখান থেকে চলে গেলেন। এর পরে 
কালের প্রেরণায় আমাকে দেহত্যাগ করতে হয় এবং 
পিতুলোকে পৌঁছে আমি যমরাজের সঙ্গে সাক্ষাৎ করি। 
তিনি সাদরে আমার সৎকার করে বললেদ-_“রাজন্‌ ! 
(তোমার পুণাকর্ম গুণে শেষ করা যায় লা ; কিন্তু অজান্তে 


লেন__ 


তুমি এক পাপ করেছ। সেই পাপের ফল আগে ভোগ 
করবে, না পরে, সে তোমার ইচ্ছা? আমি তখন 
ধর্মরাজকে বললাম_ প্রন ! প্রথমে আমি পাপহু ভোগ 
করব, তারপর পুণ্য উপভোগ করব।' এই কথা বলতেই 
আমি পৃথিবীতে ফিরে এলাম। সেই সময় যমরাজের উচ্চ 
কণ্ঠস্বর আমার কানে এল, "রাজন! এক হাজার বহর পূর্ণ 
হলে তোমার পাপকর্মের ভোগ সমাপ্ত হবে। তখন ভগবান 
শ্রীকৃষ্ণ এসে তোমাকে উদ্ধার করবেন এবং তুমি তোমার 
পুণযকর্ষের প্রভাবে অক্ষরলোক প্রাপ্ত হবে।' কুয়াতে 
পড়ার পর আমি দেখলাম আমি তির্বক যোনি প্রাপ্ত করেছি 
এবং আমার মাথা নীচের দিকে হয়েছে। কিন্তু এই জন্মেও 
আমার স্মরণশক্তি এতটুকু নষ্ট হয়নি। আজ আপনি 
আমাকে উদ্ধার করেছেন। এবার আমাকে অনুমতি দিন, 
আমি স্বৰ্গে যাই। 

ভগবান শ্রীকৃষ্ঃ তাকে যাওয়ার অনুমতি দিলেন এবং 
তিনি ভগবানকে প্রণাম করে দিবাপথ ধরে স্বর্গলোকে চলে 
গেলেন। তিনি যাওয়ার পর শ্রীকৃষ্ণ এই শ্লোকটি 
বললেন__-ুদ্ধিমান মানুষের ব্রাহ্মণের জিনিস অপহরণ 
করা উচিত নয । চুরি করাত্রাহ্মণের ধন চোরকে তেমন করে 
বিনাশ করে যেমনভাবে রাজা নৃগকে ব্রাহ্মণের গাভী 
সর্বনাশ করেছিল।' কুন্তীনন্দন ! কোনো সজ্জন ব্যক্তি বদি 
সাধু-মহাত্মার সঙ্গে বাস করে, তাহলে তার সেই সঙ্গ 
কখনো বার্থ হয় না। দেখো, সাধুসমাগমের জনাই রাজা নূগ 
উত্তম ফল গাওয়া যায়, তেমনই গোধনের সঙ্গে বিপরীত 
ব্যবহার করলে অত্যন্ত কুফল ভোগ করতে হয়, তাই 
গ্লাভীকুলকে কখনো কষ্ট দেওয়া উচিত নয়। 


ব্রহ্মার ইন্্রকে গোলোক, গোদান ও স্বর্ণ দক্ষিণার মহিমা 
এবং গাভী-চুরি পাপের বর্ণনা 


যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করলেন__ পিতামহ ! গোলোকের 
বিষয়ে আমার কিছু প্রশ্ন আছে। গোদানকারী বাক্তি যে 


্ববাসীদের কান্তি প্রান করে তাদের লঙ্ঘন করে এগিয়ে 
যাচ্ছেন, তাই আমার মনে প্রশ্ন উঠেছে যে গোলোক 


লোকে বাস করেন, আমি তার যথার্থ বর্ণনা শুনতে চাই। 


কীরূপ ? সেখানে কী ফল গাওয়া যায় ? বহু দানকারী বান্তি 


জম্ম বললেন__যুমিষ্ঠির ! এই বিষয়ে গনী বান্ডিরা | অল্প দানকারীর' সদান এবং অন্দদনকারী বাজি অধিক 
এক পুরানো ইতিহাসের উদাহরণ দিয়ে * দানকারীর সঙ্গে তুলনীয় হয় কীভাবে ? আমাকে এইসব 


ইদ্্ ব্রহ্মাকে প্রশ্ন করেছিলেন__ডগরন্‌ ! আমি লক্ষ 


করেছি, গোলোকনিবাসী বাক্তিগণ তাদের তেজে 


ব্ৰহ্মা বললেন_ ইন্দ্র! গবাদি লোক নানাপ্রকাবের। সে 
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ব্ৰহ্মার ইন্দ্রকে গোলোক, গোদান ও স্বর্ণ দক্ষিণার মহিমা এবং গান্তী-চুরি পাপের বর্ণনা 
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সবই আমার দৃষ্টির অন্তর্গত এবং পতিব্রতা নারীরাও সেই 
সর লোক দেখতে সক্ষম। উত্তম ব্রত পালনকারী শুদ্ধচেতা 
রহ্া্ষিগণ তাদের শুভকর্মের প্রভাবে সেই লোকে সশরীরে 
পৌঁছে যান। শ্রেষ্ট ব্রত-আচরণধারী যোগীপুরুষ সমাধি- 
অবস্থায় অথবা মৃত্যুর সময় যখন শরীরের সম্পর্ক ত্যাগ 


প্রাপ্ত গাভী যে দান করে, সে তক্ষয়লোক প্রাপ্ত হয়। যে 
বান্তি দানে প্রাপ্ত গাভী শুদ্ধ হৃদয়ে পুনরায় দান করে, 
সে-ও অক্ষয়লোক প্রাপ্ত হয়। যে জন্মাবধি সতাকথা বলে, 
জিতেন্দিয়, শুরু-বাহ্মণের অপরাধ সহ্য করে এবং 
ক্ষমাশীল, সে গোলোকে বায়। ব্াহ্মণকে কখনো কুবাকা 


করেন, তখন তিনি শুদ্ধচিত্তের দ্বারা স্বপ্নের নতো দর্শিত 
সেই লোকগুলি এখান থেকেই দর্শন করেন। এখন তুমি 
সেই লোকাদির বর্ণনা শোনো। সেখানে কাল, বৃদ্ধত্ব অথবা 
অগ্নির জোর চলে না। কারো কোনো অমঙ্গল হয় লা। 
সেখানে রোগ অথবা শোক লেই। ইন্দ্র! সেখানকার গাভীরা 
যেসব বস্ত্র আকাঙ্ক্ষা করে, নেসবই তারা প্রাপ্ত হয়_এ 
আমার প্রত্যক্ষ দেখা। তারা যেখানে যেতে চায়, চলে যায় 
এবং যেভাবে চলতে চায়, চলে ইচ্ছা করা মাত্রই তাদের 
আকাজ্ক্ষা পূর্ণ হয়। নদী-সরোবর, বন-উপবন, গৃহ- 
সেখানকার সববন্তুর ওপর সকলেরই সমান অধিকার। 
কোনো লোকই এত বিশাল নয়। যেসর বান্তি সহনশীল, 
ক্ষমাশীল, দয়ালু, গুরুজনের নির্দেশ পালনকারী এবং 
অহংকাররহিত, তারাই গোলোকে প্রবেশ করেন। যে 
ব্যক্তি কারো মাংস খায় না, যার হৃদয় পবিত্র ভাবপূর্ণ, বে 
ধর্মাত্রা, মাতা-পিতার ভক্ত, সত্যবাদী, ব্রাহ্মণদের সেবায় 
রত, দিন্দারহিত, গো-ত্রাহ্মণের ওপর ক্রোধ করে না, 
ধর্মপরায়ণ, গুরুসেবক, সারা জীবন সত্য বরতধারী, 
দানশীল, অপরাধীকেও ক্ষমা করে, মৃদু-স্বভাব, জিতেন্টরির 
দেবপূজক, সকলকে ভাতিথা প্রদানকারী এবং দরালু-_ 
এমন গুণসম্পন মানুষই এই সনাতন, অবিনাশী গোলোকে 
গমন করে। পরস্থীগামী, গুরুহত্যাকারী, অসতাবাদী, 
ব্রাহ্মণদের সঙ্গে শক্রতাকারী, মিত্রছোহী, ঠগ, কৃত, শঠ, 
কুটিল, ধর্মন্বেষী, ব্ৰহ্মহত্যাকারী-_এই সবই দোষযুক্ত ; 
সেই দুরাস্মা মানুষ মনে মনেও কখনো গোলোক দর্শন 
করতে পারে না; কারণ সেখানে পুণাস্মারা বাস করেন। 

ইন্দ্র ! আমি বিশেষভাবে গোলোকের নাহাত্মা 
ন, এবার গোদানকারী যে ফল প্রাপ্ত হন, তা 
শোলো। যে বান্তি তায় পৈড়কসম্পন্তি থেকে প্রাপ্ত অর্থের 
ছাৱা গাউী ক্রয় করে দান করে, সে ধর্মপূর্বক উপার্জিত 


বলা উচিত নয় এবং মনে মনেও কখনো গাভীর মন্দচিন্তা 
করতে নেই। যে ব্রাহ্মণ গাভীর তে থাকে, 
গাভীকে ঘাস ইত্যাদি খেতে দেয়, সত্য ও ধর্মপরায়ণ, সে 
যদি একটি গাভীও দান করে__তবে তা হাজার গোদানের 
সমান ফল লাভ বরে। যে ব্যক্তি সর্বদা উপরোক্ত বিধির 
ন্যায় আচরণ করে এবং যে সতাবাদী, গুরু সেবাকারী, 
দক্ষ, ক্ষমাপীল, দেবতক্ত, শান্তচিত্ত, পবিত্র, জ্ঞানবান, 
ধর্মা্থা ও অহংকারবর্জিত, সে যদি পূর্বোক্ত বিধিতে 
ব্রাহ্মণকে দুষ্ধ-প্রদানকারী গাভী প্রদান করে, তবে সে মহান 
ফল লাভ করে। যে সর্বদা একবার আহার করে নিত্য 
গোদান করে, সত্যে স্থিত থাকে, গুরু সেবা এবং বেদাদি 
শ্বাধায় করে, যার মনে গাভীর প্রতি ভক্তি থাকে, যে গাভী 
দান করে প্রসন্ন হয় তার প্রাপ্ত ফলের বর্ণনা শোনো। 
রাজপূয় যজ্ঞ করলে যে ফললাভ হয় এবং বহু স্বর্ণ দক্ষিণা- 
সহ যজ্ঞ করলে যে ফল পাওয়া যায়, উপরোক্ত মানুষ 
সেরূপ ফলই লাভ করে, সিদ্ধ-মহ্যত্মা এবং খমিগণ একথা 
বলেন। যে ব্যক্তি গো-সেবার ব্রত ধারণ করে প্রতাহ 
আহারের পূর্বে গাভীদের “গো-প্রাস' অর্পণ করে এবং শান্ত 

নি সত্য পালন করে, সে প্রতি বৎসর 
এক হাজার গোদনের পুণ্যভাগী হয়। যে ব্যক্তি দিনে 
একবার আহার করে অনা আহারের খরচ বাঁচিয়ে গাভী 
কিনে দান করে, সে অক্ষয় ফল লাভ করো গাভীর প্রতেক 
লোনে অক্ষয় লোকের নিবাস। যে ব্যক্তি যুদ্ধে গবাদি পশু 
জয় করে সেগুলি লন করে, তার দান অক্ষয় বলে মনে 
করা হর। যে ব্রতপরাযণ ব্যক্তি গাভীর অভাবে তিলের 
প্রতিমূর্তি পরস্থত করে দান করে, অকে সেই গাভী অতি বড় 
সংকট থেকে পার করে দেয় এবং সে দুধের নদীতে স্থান 
করে প্রসন্ন হয়। শুধু গাতী দান করাই প্রশংসনীয় নয়, দান 
করার সনয় পাত্র, কাল, গোদানের বিধি, সময়-জ্ঞান, 
ব্রাহ্মণ এবং গাভীর পার্থকাও বিচার করা উচিত, সেই সঙ্গে 


অক্ষয়লোক লাভ করে। পিতার অংশ থেকে ন্যায়পূর্বক 


এটিও দেখতে হবে বে, গাতী যেখানে যাচ্ছে সেখানে সে 


1422 সংক্ষিপ্ত মহাভারত [অনুশাসনপর্ 
যেন রোদ বা গ্রে কষ্ট না পায়। জীবন অতিবাহিত করে, সে অমর লোকে দেবগণের সঙ্গে 


যে ব্রাহ্মণ স্থাধ্যায়সম্পন্ন, কুলীন, শান্তচিত্ত, যজ্ঞ- 
পরায়ণ, পাপে অনিচ্ছুক, বহুজ্ঞ, গাভীকে নেহের চক্ষে 
, মৃদুস্বভাব, শরণাগতবৎসল এবং জীবিকাহীন, 
পিতা দেন 
যার যজ্ঞ বা কৃষিকার্য করতে, গুরুসেবা করতে, প্রসূতি 
স্ত্রীকে দুধ পান করাতে অথবা বালকের লালন-পালনের 
জনা গাভীর প্রয়োজন, তাকে দেশ-কালের বিচার না 
করেও দুগ্প্রদানকারী গাভী প্রদান করা উচিত। দুগ্ধবতী, 
ক্রয়করা অথবা বিদ্যার দ্বারা প্রাপ্ত, যুদ্ধে প্রাণ সংকট করে 
পরাক্রম দ্বারা প্রাপ্ত, পণে পাওয়া, সংকট থেকে মুক্ত করে 
আনা বা পালন-পোষণের জন্য নিজে থেকে আসা গাডীকে 
শ্রেষ্ঠ মনে করা হয়। হৃষ্ট-পুষ্ট, সহজ-সরল, উত্তম গন্ধযুক্ত 
গাভী প্রশংসনীয় বলা হয়। গঙ্গা যেমন" সব নদীর মধ্যে 
শ্রেষ্ঠ, তেমনই কপিলা সব গাভীর মধ্যে উত্তম। গোদানের 
বিধি এইরূপ : দাতা তিন রাত্রি উপবাস করে শুধু জলপান 
করে থাকবে, মাটিতে শয়ন করবে এবং গাভীকে তৃণাদি 
খাইয়ে পূর্ণ তৃপ্ত করবে। তারপর ব্রাহ্মণদ্রে ভোজন, 
দক্ষিণা ইত্যাদির দ্বারা সন্তুষ্ট করে পরে গোদান করবে। 
গাভীর সঙ্গে হষ্ট-পুষ্ট গোবৎস থাকা চাই এবং গাতীও 
হষ্ট-পুষ্ট হওয়া উচিত। গো-দানের পর তিন দিন শুধুমাত্র 
দুধ পান করা উচিত। যে গাভী শান্ত-শিষ্ট। দোহনের সময় 
বিরক্ত করে না, যার গোবৎসা সুন্দর, যে বন্ধন ছিড়ে 
পালায় না__এজপ গাভীদান করলে দাতা বহু বৎসর 
পরলোকে সুখ ভোগ করে। যে ব্যক্তি ব্রাহ্মণের মাল বহন 
করার উপযুক্ত, বলিষ্ঠ, শান্ত, হাল কর্মণের উপযুক্ত বলদ 
দান করে সে দশটি গাভী দানের ফলস্বরূপ উপযুক্ত লোক 
প্রাপ্ত হয়। যে ব্যক্তি দুর্গম বনে পথ হারানো ব্রাহ্মণ ও 
গাভীকে উদ্ধার করে, সে তৎক্ষণাৎ সর্বপাপ থেকে মুভ হয় 
এবং সেনানাপ্রকার দিব্যলোক প্রান্ত হয়। শুধু তাই নয়, সে 
গবাদি দ্বারা অনুগৃহীত হয়ে সর্বত্র পূজিত হয়। যে ব্যক্তি 
উপরোক্ত বিধির দ্বারা বনে বাম করে গাভীর সেবা করে 
এবং নিংস্পূত্‌, সংযমী এবং পবিত্র হয়ে ঘাস-পাভা খেষে 


আনন্দে নিবাস করে অথবা যেখানে তার থাকার ইচ্ছা 
সেখানেহ সে গমন করে। 

ইন্দ্র জিজ্ঞাসা করলেন-_ প্রজাপতি ! যদি কেউ জেনে 
শুনে অনোর গাভী অপহরণ করে অথবা ধনলোভে তা 
বিক্রয় করে তাহলে তার কী গতি হয় ? 

ব্ৰহ্মা বললেন- যারা উচ্ছজ্বলতার জনা মাস 
বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে গাভীকে হিংসা করে বা গোমাংস খায় 
ও স্বার্থবশত কশাইকে গাভী হত্যা করার পরামর্শ দেয়, 
তারা মহাপাপের অরশ্নী হয়। গান্তী হত্যাকারী, গো-খাদক 
এবং গো-হতা অনুমোদনকারী ব্যক্তিকে গাভীর দেহের 
লোমকূপ সমান বংসর ধরে নরক ভোগ করতে হয়। 
প্রাহ্মণের যজ্ঞনাশকারী ব্যক্তির যত পাপ হয়, অনোর গাভী 
চুরি করা ও বিক্রি করাতেও সেইরূপ পাপ হয়। যে অন্যের 
গোর চুরি করে ব্রাহ্মণকে দান করে, শাস্ত্রে গোদানের পুণ্য 
ভোগ করতে হয়। 

গোদান করলে মানুষ তার পূর্বের সাত পুরুষ এবং 
পরের সাত পুরুষকে উদ্ধার করে ; এর সঙ্গে ্ব্ণদক্ষিণা 
দিলে দ্বিগুণ ফল লাভ হয়। বর্ণদান সর্বোত্তম দান, 
স্বর্ণ দক্ষিণা সর্বশেষ্ঠ এবং পবিত্রকারী বস্তুর মধ্যে সণ 
সর্বাধিক পবিত্র। বলা হয় স্বর্ণ সম্পূর্ণ কুলকে পবিত্র করে। 
আমি তোমাকে সংক্ষেপে এই সকল দক্ষিণার কথা 
জানালাম। 

ভীষ্ম বললেন যুধিষ্ঠির ! ব্রহ্মা ইন্দ্রকে উপরোক্ত 
উপদেশ দিয়েছিলেন। ইন্দ্র রাজা দশরথ পুত্র শ্রীরামকে, 
শ্রীরাম প্রিয় ভ্রাতা লক্ষ্মণে এবং লক্ষ্মণ বনবাসের সময় 
খষিদের উপদেশ প্রদান করেছিলেন। এইভাবে পরম্পরা 
প্রাপ্ত এই উপদেশ উত্তম ব্রত পালনকারী খাষি ও ধার্মিক 
রাজারা পালন করছেন। আমাকে আমার গুরু পরশুরাম 
এর বর্ণনা করেছেন। যে ব্রাহ্মণ জনসনক্ষে প্রতাহ এটির 
আলোচনা এবং যজ্ঞ ও গোদ্মন কালেও চর্চা করেন, তিনি 
অক্ষবলোক লাভ করেন। 


ব্রত, নিয়ম ও দম ইত্যাদির প্রশংসা এবং গো-দানের বিধি 


যুধিষ্টির জিজ্ঞাস) করলেন_ পিতামহ! ব্রত ও 
নিয়মাদির কী এবং কেমন ফল বলা হয়েছে? স্বাধ্যায় করা, 
দান দেওয়া, বেদাদি স্মরণে রাখা এবং বেদ পাঠ করানোর 
ফলকী ? যে ব্যক্তি নিজে পাঠ করে এবং অপরকে পড়ায়, 
তার কী ফললাভ তয় ? নিজ কর্তব্য পালনকারী শূরবীরের 
কী ফল প্রাপ্তি হয়? আমি যথার্থভাবে এই সব জানতে চাই। 

ভীষ্ম বললেন--বুধিষ্টির ! যে ব্যক্তি শাস্ত্োক্ত 
বিধিদ্বারা কোনো ব্রত আর্ত করে সেটি অখণ্ড সম্পূর্ণ 
করে, সে সনাতনলোক প্রাপ্ত হয়। জগতে নিয়ম 
ফল প্রতক্ষ দেখা যায়, তুমিও যজ্ঞ এবং নিয়মেরই 
ফল লাভ করেছ। বেদাদির সম্যক স্কাধ্যায়ের ফলও 
ইহলোক ও পরলোকে দৃষ্টিগোচর হয়। বেদাধায়নকারী 
ব্যক্তি ইহলোকেও সুখী হয় এবং পরলোকেও আনন্দ 
অনুভব করে। রাজন্‌ ! এবার তুমি বিস্তারিতভাবে দমের 
(ইন্দ্রিয়সংযমের) কলের বর্ণনা শোনো। জিতেন্্িয় পুরুষ 
সর্বত্র সুখী এবং সন্তুষ্ট খাকেন। তিনি যেখানে খুশি যেতে 
পারেন, যা ইচ্ছা তাই লাভ করতে পাবেন__এতে কোনো 
সন্দেহ নেই। ইদ্িযনিগ্রহকারী ব্যক্তির সনন্ত কামনা পূর্ণ 
হয়। তিনি তার তপস্যা, পরাক্রম, দান এবং নালা যজ্ঞের 
দ্বারা স্বর্গে আনন্দ উপভোগ করেন। দঘনলীল পুরুষ 
ক্ষমাশীল হয়ে থাকেন। দান হতে দমের স্থান উচ্চে। দানী 
বাক্তি ব্রাহ্মণকে কিছু দান করার সময় কখনো ক্রোধ 
করতে পারেন কিন্তু দম পালনকারী ব্যক্তি কখনো ক্রোধ 
করেন না ; তাই দানের থেকে দম শ্রেষ্ঠ । দান করার সময় 
ক্রোধ হলে, তা দানের ফল নষ্ট করে দেয় ; কিন্তু যে ব্যক্তি 
ক্রোবরহিত হরে দান করে. সে সনাতনলোক প্রান্ত হয় ; 
এর দ্বারা দমের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হয়। 

শিষ্যকে বেদাধায়নকারী অধ্যাপক অক্ষয়ফল লাভ 
করেন। অগ্নিতে বিধিমতো যন্ঞকারী বান্তি ব্রহ্মলোকে 
প্রতিষ্ঠা লাভ করে এবং যিনি আচার্যের নিকট স্বয়ং বেদপাঠ 
করে নীতিমান শিষ্যকে শিক্ষা দেন, তিনিও উপরোক্ত ফল 
লাভ করেন। গুরুর কর্মের প্রশংসাকারী ছাত্র স্বর্গে সন্মান 
লাভ করে। বেদাধ্যয়ন, যজ্ঞ এবং দান কর্মে তৎপর এবং 


্র্গলাভ করে। শুরবীরদের নানা ভেদের কথা বলা হয়েছে, 
তাদের স্বরূপ এবং শূর ও শ্রবংশীয়দের প্রাপ্ত করা ফলের 
বর্ণনা শোনো। যিনি যজ্ঞের কাজে উৎসাহের সঙ্গে লিপ্ত 
থাকেন, তাকে যজ্ঞশূর বলা হয় এবং দৃঢতাপূর্বক 
ইন্দিযদমনকারীকে দমশূর বলা হয় । এইরূপ বহু সতাশুর, 
যুদ্ধশূর, দানশূর, সাংখাশূর মনোনিগ্রহশূর, যোগশূর, 
বনবামশূর, গৃহবাসশূর, আগশূর, আর্জবশূর, নিয়মশূর, 
বেদাধায়নশূর, অধ্যাপনশ্র, গুরুশুশ্রযাশূর, পিতৃ 
সেবাশূর, মাতৃসেবাণূর, ভিক্ষাশূর এবং অতিথি-পূজাশূর 
হয়ে থাকেন__এঁরা সকলেই তাদের নিজ নিজ কর্মদ্বাযা 
'ল্ধ উত্তম লোকে গমন করেন। 

সমস্ত বেদ ধারদকারী এবং সমন্ত তীর্থে স্রান করার 
পুণাও সত্যবাদি পুরুষের পুণ্যের সমকক্ষ হতে পারে না। 
যদি ওজন যন্ত্রের একদিকে এক হাজার অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল 
এবং অন্যদিকে শুধু সতাকে রাখা যায়, তবে হাজার 
অশ্বমেধ যজ্জের তুলনায় সতাই ভারী হবে। সত্যের প্রভাবে 
সূর্য ভাপপ্রদান করে, সত্যের প্রভাবে অগ্নি প্রন্থলিত হয় 
এবং সত্যের প্রভাবেই বায়ু সর্বত্র সঞ্চারিত হয়। সবকিছু 
সত্যের ওপর আধারিত। দেবতা, পিতৃকুল, ব্রাহ্মণ সত্য 
দ্বারাই প্রসন্ন হন। সত্যকে সব থেকে বড় ধর্ম বলা হয় ; 
অতএব সতাকে কথনো অজ্বন করা উচিত নয়। মুনি- 
খবিগণ সতাপরায়ণ, সত্য 
তাই সত্য সর্বশ্রষ্ঠ। সতকং মানুষ স্বর্গে আনন্দ 
উপভোগ করে। জানি ভোদাকে দম ও সত্য থেকে প্রাপ্ত 
হওয়া সর্বপ্রকার ফলের করা বর্ণনা করলাম। যে বিনয়ী, সে 
নিঃসন্দেহে স্বর্গে লল্মানিত হয়া এবার তুমি ব্রহ্মচ্য 
পালনের গুণাবলি শোনো। যে জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত 
ব্রহ্মচারী থাকে, তার কাছে জগতে কিছুই 
ব্ৰহ্মলোকে কোটি কোটি খষি বাস করেন, যীরা 
ইহলোকে সর্বদা সত্যবাদী, জিতেন্দ্িয় এবং উধর্বরেতা 
(নৈষ্টিক ব্রহ্মচারী) ছিলেন। রাজন্‌! ব্রহ্মচর্য পালন করলে 
সমস্ত পাপ ভস্মীভূত হয়। ব্রাহ্মণদের বিশেষভাবে ব্রহ্ম্ঘ 
পালন করা উচিত। কারণ ব্রাহ্মণদের অগ্নিহ্মরূপ হলে করা 


যুদ্ধে অন্যকে রক্ষা করে যে ক্ষত্রিয়, সেও স্বর্গে পৃজিত হয়। 
নিজ কর্মে ব্যাপৃত বৈশ্য দান করলে দহৎ-পদ প্রাপ্ত হয় 
এবং স্রৰ্মানুষ্ঠানে বযাগৃত শূদ্ৰ উচ্চবৰ্ণকে সেবা করলে 


য়। তপস্থী ব্রাহ্মণদের মধো এটি প্রত্যক্ষভাবে দেখা যায়। 
বরঙ্গচারী রুষ্ট হলে ইন্দ্রও ভীত হন। ব্রহ্মচর্যের এই ফল 
এখানে খষিদের মধো পূর্দরূপে দৃষ্টিগোচর হয়। এবার 
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মাতা-পিতা এবং গুরুজলদের পূজা করলে যে ধর্ম হয়, 
সেই বিষয়ে শোনো। যে ব্যক্তি মাতা, পিতা, জোষ্ট ভ্রাতা, 
গুরু ও আচার্ের সেবা করে, কখনো তাদের দোষ দেখে 
না, সে ুর্গলোকে সম্মানিত স্থান লাভকরে। তাকে কখনো 
নরক দর্শন করতে হয় না। 

যুধিষ্টির বললেন __ পিতামহ ! যার দ্বারা সনাতনলোক 
প্রাপ্তি হয় আমি গোদানের সেই উত্তম বিধি যথার্থরাপে 
শুনতে চাই। 

ভীষ্ম বললেন_ পুর! গোদানের থেকে বড় আর কিছু 
নেই। যি ন্যায়ভাবে প্রাপ্ত গাভী দান করা হয়, তাহলে তা 
তখনই সমস্ত কুল উদ্ধার করে। অতএব তুমি আদি 
কাল থেকে প্রচলিত গোদানের বিধি শ্রবণ করো। 
প্রচীনকালের কথা, মহারাজ মান্ধাতার কাছে যখন বহু 
গাভী গোদানের জনা আনয়ন করা হয় তখন তিনি 
“কীভাবে গোদান করা যায়’ এই চিন্তা করে তোমার মতো 
বৃহস্পতিকে প্রশ্ন করেছিলেন। তখন বৃহস্পতি 
বলেছিলেন__“গোদানকারী মানুষদের ব্রত পালন করা 
কর্তব্য এবং ব্রাহ্মণদের আমন্ত্রণ জানিয়ে তাদের সৎকার 
করে জানিয়ে রাখা উচিত যে, “আমি কাল প্রাতে 
আপনাদের গোদান করব।" তারপর গোদানের জনা লাল 
রংয়ের গাভী এনে *সমঙ্গে বছলে? বলে গাভীদের সম্বোধন 
করবে। পরে গাতীদের মধ্যে গিয়ে নিম্নলিখিত শ্রুতির (যার 
সারাংশ এখানে দেওয়া হয়েছে) উচ্চারণ করবে, “গাভী 
আমার মাতা ও প্রতিষ্টা, বলদ আমার পিতা। এরা আমাকে 
যেন ইহলোকে ও পরলোকে সুখ প্রদান করে'__এই কথা 
বলে গাভীর শরণ নেবে এবং প্রভাত হলে গোদান করার 
সময় মৌনভঙ্গ করবে। এইভাবে গাভীদের সঙ্গে এক রাত্রি 
কাটিয়ে ব্রত পালন করে একাত্মভাব প্রাপ্ত হলে মানুষ 
তৎক্ষণাৎ সর্বপাপ থেকে মুক্ত হয়ে যায়। গোদান করার পর 
এইভাবে প্রার্থনা করতে হয়_'গাডী উৎসাহসম্পন্ন, রল- 
বুদ্ধিযুক্ত, অমরত্ব প্রদানকারী যন্ত্র সম্পর্কীয় হবিষ্যের 
ক্ষেত্রড়ৃতা, জগতের প্রতিষ্ঠা, পৃথিবী প্রকাশকারী, জগতের 
অনাদি প্রবাহ প্রবৃত্তকারী এবং প্রজাপতির কন্যা। সূর্য ও 
চন্দ্রের অংশ থেকে উৎপন্ন এই গাভী আমাদের পাগনাশ 
করুক, আমাদের উত্তনলোক প্রাপ্তিতে সহায়তা করুক, 
মাতার নায় শরণ প্রদান করুক এবং যে ইচ্ছা আমরা প্রকাশ 
করতে গার না. তা ফেন গাভীর কৃপায় পূর্ণ হয়ে যায়। হে 
গাভী ! যেসব ব্যক্তি (ভোনার পঞ্চগব্যাদি সেবন করে) 


তোমার আরাধনায় ব্যাপৃত থাকে, তাদের কর্মে প্রসন্ন হয়ে 
তুমি তাদের ক্ষয় ইত্যাদি রোগ থেকে মুক্ত কর এবং (জ্ঞান 
লাভ করিমে) দেহ বন্ধন থেকেও মুক্ত করে দাও। যারা 
নদীর ন্যায় সর্বদা আশীর্বাদ করো। গোমাতা ! আমাদের 
ওপর প্রসয় হও» আবাদের সমস্ত পুণোর দারা প্রাপ্তকারী 
অভীষ্ট গতি প্রদান করো।" তারপর দাতা নিয়লিখিত 
শ্লোকার্য উচ্চারণ করেবে--'যা বৈ যুয়ং সোহহমদৈব 
ভাবো যুল্মান্‌ দত্বা চাহমাত্তপ্রদাতা'। হে গাতী ! তোমার যে 
স্বরূপ আমারও তাই__তোমার সঙ্গে আমার কোনো 
পার্থক্য নেই ; তাই আজ তোমাকে দান করে আমি 
নিজেকেই দান করলাম। দাতা এই কথা বললে গ্রহীতা 
ব্রাহ্মণ বাকি শ্লোকার্ধ উচ্চারণ করবেন__“মনশ্ুতা মন 
এবোপপনাঃ সন্ধুক্ষধ্বং সৌম্যরাপোগ্ররূপাঃ।* হে গাভী! 
তুমি শান্ত ও প্রচশুরূপ ধারণকারী, এখন তোমার ওপর আর 
দাতার অধিকার নেই ; এখন তুমি আমার অধিকারে 
এসেছ, সুতরাং অভীষ্ট ফল প্রদান করে তুমি আমাকে ও 
দাতাকে প্রসন্ন করো। 

যে ব্যক্তি গাভীর পরিবর্তে তার মূল্য, বস্তু অথবা স্বর্ণ 
দান করে, তাকেও গোদাতা বলা উচিত। এইরূপে প্রদত্ত 
গাভীর নাম ক্রমশ “উধর্বাস্যা, ডবিতব্যা এবং বৈষ্ণরী’। 
সংকল্পের সময় তাদের এই নামেরই উচ্চারণ করা উচিত। 
এদের দানের ফলও ক্রমশ এইরূপ হয়ে থাকে__গবাদির 
প্রদান করলে আট হাজার বছর ধরে, গাভীর স্থানে স্বর্ণ 
প্রদান করলে কুড়ি হাজার বছর ধরে দাতা দিব্যলোকে 
সুখভোগ করে। একসপে সাক্ষাৎ গাভীর পরিবর্তে প্রদত্ত 
নিন্তরিয়দানের ক্রমাহ্থয়ে যে ফলের কথা বলা হয়েছে সেটি 
স্মরণে রাখা উচিত। গোদান নিয়ে ব্রাহ্মণ যখন তার গৃহের 
দিকে যায়, তবন তার আট পা যেতেই দাতা ফল গ্রাপ্ত হয়। 
সাক্ষাৎ গোদানকারী শীলবাল এবং তার মূলাপ্রদানকারী 
নিৰ্ভয় হয়। গাভীর পরিবর্তে ইচ্ছানুযায়ী স্বর্ণদানকারী ঘানুষ 
কখনো দুঃবে পতিত হয় না। যে বাক্তি গ্রাতঃকালে উঠে 
নিত্য নিয়দাদি অনুষ্ঠান করে এবং মহাভারতের বিশেষজ্ঞ, 
সে এবং উপরে বর্ণিত গোদাতা ব্যক্তি চন্দ্রের ন্যায় 
প্রকাশমান বৈষ্ণৱলোকে গমন করে। 

গোদান করার পর মানুষের তিন বাত গোত্রত পালন 
এবং এক রাত্রি গাতীদের সঙ্গে বাস করা 


করা 


অনুশাসনপর্ব] 
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উচিত। কামাষ্টু্মী থেকে তিন রাত শুধু গোদৃগ্ধ আহার করা 
উচিত৷ যে ব্যক্তি একটি বলদ দান করে, সে দেব্রতী 
(সূৰ্যমণ্ডল ভেদ করে যাত্রাকারী ব্রহ্মচারী) হয়। যে ব্যক্তি 
একটি বলদ ও একটি শান্তী দান করে, তার বেদপ্রাপ্তি হয় 
এবং যে বিধিপূর্বক গাভী দান করে, তার উত্তমলোক লাভ 
হয়। কিন্তু যে বিধি জানে না, সে উত্তম ফল থেকে বঞ্চিত 
হ্য়। যে মানুষ শিষ্য নয়, যে ব্রতপালন করে না, যার মধ্যে 
শ্রদ্ধার অভাব এবং যার বুদ্ধি কুটিল, তাদের গ্রোদানের বিধি 
উপদেশ দেবে না ; কারণ এটি সব থেকে গোপনীয় ধর্ম। 
এর যত্র-তত্র প্রচার করা উচিত নয়। জগতে বহু শ্রদ্ধাহীন, 
ক্ষুদ্র এবং রাক্ষস-স্বভাবের মানুষ আছে এবং বহু বাক্তি 
নাস্তিকতা আশ্রয় করে আছে; তাদের এই ধর্মোপদেশ দিলে 
অনিষ্ট হ্য।”? 

রাজন্‌ ! বৃহস্পতির এই উপদেশ শুনে যে পুণ্যশীল 
রাজারা গোদান করেছিলেন এবং তার প্রভাবে ষীরা উত্তম 
লোক প্রাপ্ত করেছিলেন, তাদের নাম আমি তোমাকে 
জানাচ্ছি, শোনো-_উশীনর, বিশ্বগশ্ব, নুগ, তগীরথ, 
যৌবনাশ্ব (মান্ধাতা), মৃহুকুন্দ, ভূরিদ্যুয়, নৈবধ, সোমক, 


পুরুরবা, চক্রবর্তী ভরত এবং রাজ্ঞা দিলীপ__এঁরা 
সকলেই গোদান করে সবর্গলাভ ন। সুতরাং 
কু্টীনন্দন ! তুমিও বৃহস্পতির উপদেশ শিরোধার্য করো 
এবং কৌরব রাজা অধিকার করে উত্তম ব্রাহ্মণদের 
পরসন্নতাগূরবক পবিত্র গোদান করো। 

এইভাৱে বিধিপূর্বক গোদানের নির্দেশ দিত 


ধর্মরাজ্ যুধিষ্ঠির তাই পালন করলেন এবং বৃহস্পতি 


মান্ধাতাকে যে ধর্ষোপদেশ দিয়েছিলেন, তা ভালোভাবে 
স্মরণে রাখলেন। তিনি গোদুক্ষের সংক্ষে যবের কণা 
আহার করে ইন্দ্রিয় সংযমপূর্বক মাটিতে শয়ন করতে 
লাগলেন। তার মন্তুকে জটা হয়ে গিৱেছিল। সেই সময় 
রাজাদের সধ্যে শ্রেষ্ঠ যুধিষ্ঠির সাক্ষাৎ ধর্নের সমান 
দেদীপ্যমান হয়েছিলেন। তিনি মনকে একাছ করে দেবতার 
ন্যায় গাভীদের স্তুতি করতেন এবং 
প্রণাম করতেন। তখন থেকে 
বলদ সংলগ্ন করেননি। ঘোড়া 
যাত্রা করতেন। 


নেবকুদ্ধিতে তাদে 


নি তাক রূপে কখনো 


গো-দানের ফল, কপিলা গাভীর উৎপত্তি এবং গো-মাহাক্মোর 


বিষয়ে বশিষ্ঠ- 


যুধিষ্ঠির বললেন__ভারত ! আপনি গোদানের উত্তম 
গুণসমূহ পুনরায় বর্ণনা করুন, আপনার মুখে এই অমৃতময় 
উপদেশ শুনে আমার জাল কৃষ্ণ বৃদ্ধি পাচ্ছে। 
বললেন- পুত্র ! বাৎসল্য গুণযুক্ত এবং উত্তম 
লক্ষণযুক্ত অল্পবয়স্ক গাভী ব্রান্মণকে দান করলে মানুষ 
সম্পূর্ণ পাপ থেকে মুক্ত হয় এবং তাকে অদ্মাকারময় লোকে 
(নরকে) যেতে হয় না। যে গাভী দানাপানি ত্যাগ করে 
জীর্পদীর্ণ ও বৃদ্ধ হয়ে গেছে, এরূপ গাভী দান করলে 
ত্রাহ্মণকে বৃথা ক্টদান করা হয় এবং দাতাও ঘোর নরকে 
পতিত হয। রুগ্ন, ক্রোমী এবং যে গাভীর দাম শোধ করা 
হয়নি, তেমন গাভী কঘনো দান করা উচিত নয়। হাটপুষ্ট, 
সবল-সুলক্ষণ গাভীর সকলেই প্রশংসা করে। নদীর নধো 
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ংয়ের গানতী দান করলে, | একপ্রকারেরই 
হবে-__তাহলে সং পুরুষেরা কুপিলা গাভীর বেশি প্রশংসা 
নরেছেন কেন ? জামি কপিলা গার প্রচাব বি 
শুনতে চাই। 

ভীষ্ম বললেন_ পুত্র! আমি প্রাচীন ব্যক্তিদের কাছে 
রোহিনী (কপিলা) গাউীর উৎপত্তির যে বৃত্তান্ত শুনেছি, তা 
তোমাকে বলছি। সৃষ্টির প্রারস্তে ব্রহ্মা দক্ষ প্রভাপতিকে 
নির্দেশ দিলেন "তুমি প্রজা সৃষ্টি করো?। কিন্তু দক্ষ প্রজাপতি 
করলেন। তারপর তিনি প্রজা সৃষ্টি করলেন। উৎপন্ন হয়েই 
সমস্ত প্রাণী জীবিকার জন্য চেষ্টা করতে লাগল। ক্ষুধার্ত 
| শিশু যেমন মাতা-পিতার শরণাপন্ন হয়, তেমনই সমন্ত 
| প্রল্জা জীবিকাদাতা দক্ষের কাছে এল। প্রপ্রাদের এই সি 


যেমন গঙ্গা শ্রেষ্ঠ, মধো তেমন কপিলা 
উত্তম বলা হয়। 
যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা ক্রশেন__পিতানহ ! যে কোনো 


মনে মনে চিন্তা করে প্রজাপতি তাদের রক্ষার জন্য অমৃত 
পাল করলেন। অমৃত পানে তৃপ্ত হলে দক্ষের বুঝ থেকে 
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মনোহর সুগন্ধ বের হতে লাগল। সেই সুরভি গন্ধ থেকে 
[রতি (গাভী) উৎপন্ন হল: প্রজাপতি তার মুখনিঃসৃত এই 
কন্যারূপে দেখতেন। সুরভি বহ কপিলা গান্তীর 
জন্মদান করে, সেগুলি প্রজাদের মাতার নায় ছিল এবং 
তাদের গাত্রবর্ণ ছিল কুন্দনের নায় অতি উজ্জবল। এই 
গাভীগুলি ছিল প্রজাদের জীবিকা। এক দিনের কথা, 
ভগবান শংকর পৃথিবীতে দণ্ডায়মান ছিলেন, সেই সময় 
সুরভির এক গো-বংস্যের মুখ থেকে দুগ্ধেব ফেনা তার 
মন্তুকের ওপরে পড়ে। এতে ভগবান কুপিত হয়ে এমনভাবে 
তর দিকে তাকালেন, যেন ললাটায়িতে তাকে ভস্ম করে 
ফেলবেন। কদরের সেই ভয়ংকর তেজ যেসব কপিলার 
ওপর পড়ে, তাদের গাত্রবর্ণ নানাপ্রকারের হায় যায়, কিন্ত 
যারা সেখান থেকে পালিয়ে চন্দ্রের শরণ নেয়, তাদের রং 
পরিবর্তিত হয় না। তারা যেমন জন্মেছিল, তেমনহ থাকল। 


প্রাণদানকারী ; সুতরাং গোদানকারী মানুষকে সমস্ত 
কামনার দাতা বলে মনে করা হয়। অপবিত্র মানুষও 
যদি গাভীর উৎপন্তি সম্পর্কিত এই কথা পাঠ করে, তাহলে 
কলিযুগের দোষ থেকে মুক্ত হয় এবং সে পুত্র, লক্ষ্মী, 
ধন, গশুধন প্রাপ্ত করে। রাজন্‌! গোদানকারী হবা, কব্য, 
তর্পণ ও শান্তি-কর্মের ফল এবং বাহন-বন্তু ও বালক- 
বৃদ্ধদের সন্তোষ লাভ করে। গোদানে এই সব গুণ বর্তমান। 
শুনে বাজা মুবিষ্টির ও তার ভ্রাতারা উত্তম ব্রাহ্মণদের 
স্বর্ণকান্তিবিশিষ্ট বলদ এবং উত্তম গাভী দান করলেন। 
ভীষ্ম বললেন__ধর্মরাজ ! ইন্কাকুবংশে সৌদাস নামে 
এক রাজ্য ছিলেন। একবার তিনি ব্রহ্মার পুত্র মহর্ষি বশিষ্ঠকে 
প্রণাম করে জিজ্ঞাসা করলেন___“মুনিবর ! ত্রিলোকে এমন 
কী পবিত্র বস্তু আছে, যার নাম গ্রহণ করা মাত্রই মানুষ সর্বদা 


প্রজাপতি তখন মহাদেবকে ক্রুদ্ধ দেখে বললেন__ 
প্রভু! আপনার ওপর অমৃতের ছিটে পড়েছে। গো-হৎসা 
পান করলে গাডীর দুধ ডচ্ছিষ্ট হয় না। চন্দ্র যেমন অমৃত 
সংগ্রহ করে বর্ষণ করে, এই গাভীরা তেমনই অমৃত থেকে 
উৎপন্ন দুগ্ধ প্রদান করে। যেমন বায়ু, অগ্নি, সুবর্ণ, সমুদ্র 
এবং দেবতাদের পান করা অমৃতে উচ্ছিষ্টের দোষ হয় না, 
তেমনই গো-বৎসা পান করলেও দুধকে দুষিত মালা হয় 
না। (অর্থাৎ দুধ পানের সময় গো-বংসোর মুখনিঃসৃত 
ফেনা অশুদ্ধ হয় লা)। এই গাভীরা তাদের দুধ ও ঘি থেকে 
সমস্ত জগৎ পালন করবে। সকলেই এদের অমৃতময় দুধ 
পান করতে চায়।' 

এই বলে প্রজাপতি দক্ষ মহাদেবকে বনু গাডী এবং 
একটি বলদ উপহার দিয়ে তাকে শান্ত করলেন। মহাদেব 
প্রসন্ন হয়ে সেই বৃষডকে নিজের বাহন করলেন এবং 
সেই চিহ্ন দ্বারা তার ধ্বজ্ঞাও সুশোভিত করলেন। তাই 
তিনি ‘বৃষভধ্বজ! নামে প্রসিদ্ধ হন। তারপর দেবতারা 
মহাদেবকে পশুদের রাজা (গশুপতি) করলেন এবং 
গাভীদের কেন্দ্রবিন্দুরূপে তার নাম রাখলেন 'বৃষভান্ক'। 
এইভাবে কপিলা গাভী অত্যান্ত তেজস্থী এবং শান্ত বরণসম্পন্ 


উত্তম পুণ্য অর্জন করতে পারে ?' মহর্ষি বশিষ্ঠ গাভীদের 


থেকে নানাপ্রকার মনোরস সুগন্ধ পাওয়া যায়। 
প্রাণীদের আধার এবং কল্যাণের দিষি। অতীত ও ভবিষ্যৎ 
গাভীদের ওপরই নির্ভর করে। তারাই পৃষ্টির কারণ এবং 


হল। তাই দান করা সব গাভীর মধো কপিলাকে প্রথম স্থান 
দেওয়া হয়েছে। গান্তী জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ বস্তু, তারা জগৎকে 
জীবন গ্রদন করে। ভগবান শংকর সর্বদা তাদের সঙ্গে 


লক্ষ্মীর মূল। গাভীর সেবার জন্য যা কিছু করা হয়, তার ফল 
অক্ষর হয়ে থাকে। গাভী থেকে জন্য উৎপন্ন হয়, দেবতাদের 
উত্তম হবিষয (ঘৃত) গাভী থেকেই হয় এবং স্বাহাকার 


থাকেন। এরা চন্দ্র থেকে প্রবাহিত অমৃত থেকে উৎপন্ন 
শান্ত, পবিত্র, সমস্ত কামনাপুরণকারী এবং জগৎকে 


(দেব্যজ্ঞ) এবং বষট্কার [ইন্দরমজ্ৰ)ও সর্বদা গাভীর 
ওপরই নির্ভরশীল। গাডীই যজ্ঞের ফল প্রদানকারী এবং 


অনুশাসনপর্ব]| _ গোদানের ফল, কপিলা গাভীর উৎপত্তি 


এবং গো-মাহাত্মোর বিষয়ে বশিষ্ঠ- 
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সংবাদ 


তাতেই যজ্ঞের প্রতিষ্ঠা। খষিদের সকাল-সন্ধায় হোমের 
সময় গা্ীহ যজ্ঞের ঘৃত ইত্যাদি পদার্থের যোগান দেয়। 


“ইহজগতে দক্ষিণা প্রদানযোগা নত বস্তু জাহে তার মধো 
আমাদেরই সর্বাপেক্ষা উত্তম বলে নানা হবে। আমাদের 


যারা দুর্প্রদানকারী গাভী দান করে, তারা সমস্ত সংকট 


যেন কোনো দোষ স্পর্শ না করে। দেবতা ও মানুষ 
"বিত্রতার জনা সর্বদা আমাদের গোময় বাকা 


এবং পাপ থেকে রক্ষা পায়। যার কাছে দশটি গাভী আছে, 
সে একটি গাভী দান করবে, যে একশত গান্তী রাখে, সে 


ক্রুক। 
জগতের সমস্ত প্রাণী আমাদের গোবর দ্বারা পবিত্র হোক 


দশটি গান্থী দান করবে এবং যার হাজার ছে সে 


একশত গাভী দান করবে__এরা সকলেই দানের 
একপ্রকার ফলই লাভ করবে। যেসব বাক্তি একশত গাভীর 
অধিকারী হয়েও অগ্রিহোত্র করে না, যারা হাজার গাজী 


পালন করেও যজ্ঞ করে না এবং যারা ধনী হয়েও 
কৃপণতা ভাগ করে না-_তারা সম্মান পাবার যোগ্য নয়। 
যে বাক্তি উত্তম লক্ষণযুক্ত কপিলা গাভী গোবৎসানহু দান 
করে এবং দুন্ম-দোহনের জন্য পাত্র দেয়, সে ইহলোক- 
পরলোক__উভয়ই জয় করে। প্রতাহ সকাল-সন্ধ্যায় 
গাভীকে গ্রণা্ করা উচ্তি। এর দ্বারা মানুষের শারীরিক 
পুষ্টি হয়। গোমূত্র এবং গোময়কে কখনো ঘৃণা করা উচিত 
নয়। গাউীকে কখনো অপমান করতে নেই। কুসবপ্ন দেখলে 
গোমাতার লাম নেবে। গাভীর গোময়ে স্নান করবে। 
শুকনো গোময়ে আসন পেতে বসবে। তার ওপরে থুথু 
অথবা মল-মৃত্র ত্যাগ করবে না| গাভীদের অবমাননা 
থেকে রক্ষা করবে। অগ্নিতে গাভীর খৃতের যজ্ঞ করবে, 
তার দ্বারা স্ব্তিবাচন করাবে, গবাঘুত দান এবং স্বরং তা 
ভক্ষণ করলে গোজাতীর বৃদ্ধি হয়। যে ব্যক্তি সর্বপ্রকার রত 
যুক্ত তিলের ধেনুকে “গোমা অগ্নে বিমী অধ্বী" হত্যাদি 
গোমতী মন্দের দ্বারা অভিমন্ত্রিত করে তা ব্রাহ্মণকে দান 
করে, তার কখনো পাপ-পুণ্যের জনা শোক করতে হয়না 
যাত হোক বা দিন, সুসময় হোক বা দুঃসময়, যত ভয়হ 
উপস্থিত হোক না কেন, মানুষ যদি নিয়লিধিত শ্লোকাৰ্থ 


এবং (গো 


২২ 
প্রাপ্ত হোক।' এইরূপ সংকল্প নিয়ে যখন গাভীগণ তাদের 
তপসা পূর্ণ করে তখন ব্রহ্মা তাদের বরপ্রাদান করেন, 
'শাভীগণ ! তোমাদের সকল কামনা পূর্ণ হোক এবং 
তোমরা জগতের জীবদের উদ্ধার 

এইভাবে তাদের বামনা সিদ্ধ হলে 
থেকে নিবৃত্ত হয় এবং জগতের কল্যা 


সবৎসা দুগ্ধ প্রদানকারী সু গাভী দান করে, 


কীর্তন করে, তাহলে সে সর্বপ্রকার ভয় থেকে মুক্ত হয়ে 
দীগুলি যেমন সমুদ্রের কাছে যায়, তেমনহ 


তারা ব্লকে সম্মানিত হয। গোদানে সর্বদা অনুরাগ 
রায় দেটীপামান বিমানে আরোহণ 


সর্ণম্তিত শৃঙ্গযুক্ত দুগ্মবতী সুরভী এবং সৌরুভেয়ী গাতী 
সকল আমার নিকট আসুক। আনি সর্বদা গাভী দর্শন ক 
এবং গাতীগণ আমার ওপর কৃপাদৃষ্টি রাখুক। গাই 


স্বৰ্গে গমন করে। বহুদিন সবর্গবাস 


আমার এবং আমি গাডীদের : যেবালে গাভী থাকে. 
আনিও যেন সেখানে থাকি।/ 

প্রাচীনকালে গাভীগণ শ্রেষ্ঠত্ব লাভের জনা একলাখ বহর 
ধরে কঞ্টোর তপস্যা করেছিল। তাদের ইচ্ছা ছিল যে 
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বের সকাল ও সন্ধ্যায় আচ 
হর উচিত__"ছি এবং দুধ , ঘিয়ের 
সৎপত্তির আধার. ঘি প্রদানকারী গা সর্বদা আমার গুতে 


বাস করুক। জানার চারদিকে সর্বদা গাড়ী স্থিত খাকুক, 
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হাভারত 


[অনুশাসনপর্ব 


জামি যেন গাভীর মধোই সর্বদা নিবাস করি।” এইভাবে 
প্রতিদিন জপ করলে মানুষের সারা-দিনের পাপ নষ্ট হয়ে 
যায়। গোলনকারী বান্তি তার খাতা ও পিতার দশ পুরুষ 
পবিত্র করে তাদের পুণাম়লোকে গ্রেরণ করে। যে গ 
সমান তিলের গাভী তৈরি করে দান করে এবং বে লদান 
করে, তাকে যমলোকে কোনো কষ্ট ভোগ করতে হর না। 
গাভী সব থেকে বেশি পবিত্র, জগতের প্রতিষ্ঠা এবং 
দেবগণের মাতা। তাদের স্পর্শ এবং প্রদক্ষিণ করবে এরং 
উত্তম সময় দেখে সুব্াহ্মণকে গাভী দান করবে। গোগানের 
থেকে পবিত্র কোনো দান নেই এবং গোদালের ফলের 
থেকে শ্রেষ্ঠ কোনে। ফল নেই। জগতে গাভীর থেকে শ্রেষ্ঠ 


কোনো প্রাণী নেই। যে সমস্ত জগৎ চরাচর ব্যাপ্ত করে 
আছে, সেই ভুত-ভবিষাতের মাতা গাভীকে আমি মস্তক 
অবনত করে প্রান জানাই। রাজন্‌ ! আমি তোনাকে 
গাভীদের গুণগুলির দিগ্দশন করালাঘ। গাভী দানের 
থেকে বড় কোনো দান এই জগতে নেই এবং এর সমান 
অনা কোনো সাহাযাও নেই। 

ভীন্ম বললেন_সহর্ষি বশিষ্ঠের এই কথা শুনে 
ভদিদানকারী মহাত্মা রাজা সৌদাস তা নিয়ে চিন্তা করলেন 
এবং সেটি সর্বতোজ্যরে উত্তম জেনে ব্রাহ্মণদের বহু 
গাভী দান করলেন। এর ফলে তিনি উত্তমলোক প্রাপ্ত 


হেনা আচ! 


ব্যাসদেব কর্তৃক শুকদেবকে গো-দানের মহিমা বর্ণনা এবং ভীম্ের দ্বারা 


গাভী এবং লক্ষ্মীর 


যুধিষ্ঠির বললেন-_পিতামহ ! জগতে যে বস্তু পৰিত 
থেরেও পবিত্রতম, উত্তম এবং পরমপাধন, তার বর্ণনা 
করুন। 

ভীষ্ম বললেন- পুত্র ! গাভী শহান অর্থের সাধন» 
পরম পবিত্র এবং মানুষের ত্রাণকারী। এরা তাদের ঘি এবং 
দুধ থেকে প্রজাদের জীবন রক্ষা করে। গাভীর পেকে পবিত্র 
কোনো জীব নেই এরা ত্রিলোকে পবিত্র, পুশ্যস্বরূপ এবং 
সর্ষশ্রেষ্। গাভী দেরতাদেরও ওপরের লোকে নিবাস 
করে। যে ব্যক্তি এদের দান করে সেই খনীয়ী বান্তি 
আত্বোদ্মার করে স্বর্গগমন করে। মান্ধাতা, যযাতি এবং 
নু সর্বদাই লক্ষ লক্ষ গাজী দান করতেন, সেইজনা তারা 
এমন উত্তম-লোক লাভ করে যা দেবতাদের পক্ষেও 
এই বিষয়ে আমি তোমাকে এক প্রাচীন বৃজ্তং 
শোলাচ্ছি। কোনো এক সময়ের কথা, পরমজ্ঞানী শুকদেব 
নিতাকর্মের অনুষ্ঠান সম্পন্ন করে পত্র এবং শুদ্ধটিভে 
র্বলোকের অতীত ও ভবিষৎ দ্ষ্টা তার পিতা ব্রষিশ্রেষ্ 
ব্যাসদেবকে প্রণাম করে জিঞ্জাসা পিতা! 


টরলেন__" 


ংবাদ শোনানো 


হবা-কন প্রদানকারী, শুভ, পুণ্য, পবিত্র, সৌভাগাবততী ও 
দিব্য বিগ্রহদম্পন্ন। গাভী দিব্য এবং মহাতেজসম্পন, শাস্ত্রে 
শোদানের প্রশংসা করা হয়েছে। যে সৎপুরুষ ঈর্ষা ত্যাগ 
করে গোদান করে, সে পবিত্র গোলোকে গমন করে। 
পুণ্যাত্খা বাক্তিগণ সেখানে সুখে বাস করেন। 
গোলোকবাসী শোক ও ক্রোধরহিত এবং পূর্ণকাম হন। 
উরা বিচিত্র, রমণীয় বিমানে বিহার করে আনন্দ উপভোগ 
করেন। যে ব্যক্তি সর্বপ্রকারে গাভীর অনুসরণ এবং সেবা 
করে, গাভী প্রসন্ন হয়ে আকে দূর্লভ বর প্রদান করে। মনে 
মনেও গাভীর সঙ্গে ছোহ করা উচিত নয়. তাকে সর্বদা সুদী 
রাখবে এবং যথোচিত সৎকার ও প্রণাম করে পুচ্গা করবে। 
দৈতারা যখন দেবতাদের পরাজিত করেছিলেন তখন তারা 
প্রায়শ্চিত্ত লাভ করে পুনরায় দেবর লাভ করেন এবং 
যহাবলবান ও মহাসিদ্ধ হয়ে গুঠেন। গাভী পরমপাবন, 
পবিত্র এবং পুণাস্থক্নূপা. ব্রাহ্মণকে গাজীদান করলে যানুষ 
স্বর্গ সুখ ভোগ করে পবিত্র জলে আন করে পবিত্র হয়ে 
গাভীদের মধো গোমতী দা (গোমা আগ্গে বিশ অস্থী) জপ 


বিদ্বান ব্যক্তিরা কোন কর্মের অনুষ্ঠান করে উত্তম স্কান 
করেন ? পৰিত্রের থেকেও পরিত্রতন বসু কী ? কৃপা করে 
আমাকে বলুন।" 

ব্যাসদেক ধ্ললেন-_ পুত্র ! গাতী সমস্ত প্রাণীর প্রতিষ্ঠা 
এবং পরম আশ্রয়। গা পৃণাস্বরূপ, পরিত্র এবং পাবন, 
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বলে সানুষ অতান্ত শুদ্ধ এবং নির্মল পাপমুক্ত হয়ে যায়। 
বিদ্যা এবং বেদ্ত্রত নিষ্ণাত পুশ্যাত্মা স্রাহ্মণদের উচিত যে, 
তারা যেন অগ্নি এবং ব্রাহ্মণদের সন্মুখে নিজ 
শিষাদের যকত গোনতী মন্ত্রের শিক্ষা প্রদান করেন। যারা 
্রিবাত্রি উপবাগ জরে গোমতী মন্ত্র জগ করে, তারা 
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গাতীদের বরদান প্রাপ্ত হয়। পুত্র আকাঙ্গাকাদী পুত্র, 
ধনাকাক্্কী ধন এবং পতি আকাল্জষাকারিলী নারী পতিলাভ 
করে। এইভাবে গাডী সকলের দনোক্কাননা পূর্ণ করে। এরা 
বঞ্রের প্রধান অঙ্গ, এদের থেকে বড় আর কিছু নেই। 

মহাত্মা পিতা এই কথ! বলায় মহাতেজম্বী শুকদেব 
প্রতিদিন গাভীর পূজা করতে আরম্ভ করলেন। সুতরাং 
যুধিষ্ঠির! তুমিও গাভীবের পূজা করো। 

যুধিষ্ঠির বললেন-_ পিতামহ ! আমি শুেছি গোমরে 
লক্ষ্মীর বস, সে বিষয়ে আপনি স্পষ্ট করে বলুন। 

ভীষ্ম বললেন-__রাজন্‌ ! এই বিষয়ে জ্ঞানী লোকেরা 
গাড়ী এবং লক্ষ্মীর সংবাদরূপ একটি প্রা 
বর্ণনা করেন। কোনো এক সময়ের কথা, 
ধারণ করে গাডীদের দলে প্রবেশ করেন, তার সুন্দর রূপ 
দেখে গাভীরা বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞাসা করল--'দ্বৌ ! তু 
কে? কোথা থেকে এসেছ ? তোমাকে পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ 


অতান্ত আশ্চ্যা্থিত হয়েছি, তাই তোমার পা 
চই। সুন্দরী, সতা করে বলো, উনি 


কে 


আর কোথায় 
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১ 


যাবে ১" 


দেবত৷ সর্বদা আনন্দ উপভোগ করছেন। দেবতা এবং 
খমিগণ আমার শরণ নিলে সিদ্দিলাভ করেন। যার শরীরে 
আমি প্রবেশ করি না, সে সর্বতোভাবে বিনাশপ্রাপ্ত হয়। 
আমার সহযোগেই ধর্ম-অর্থ-কাম সুখগ্রদান করতে সক্ষম 
হয়। সুখদায়িনী গাভীগণ ! আমার এমনই প্রভাব। এখনা 
আমি তোমাদের দেহে সর্বদা বাস করতে চাই আর তার 
জন্য আমি নিজেই, এসে প্রার্থনা জানাচ্ছি। তোনরা আমার 
আশ্রয় লাভ করে শ্রীসম্পন্ন হয়ে ওঠো 
গাভীরা বলল_ দেবী | তুমি অত্যন্ত চঞ্চলা, কোথাও 
স্থিরভাবে থাকো না। এছাড়াও বহুজনের সঙ্গেই তোমার 
একপ্রকার সম্বঘ্ধা, তাই আমরা তোমাকে ইচ্ছা করি 
না। তোঘার কল্যাণ হোক, আমাদের শরীর এমনিই 
হৃষ্টপুষ্ট এবং সুন্দর। আমাদের তোমাকে কীসের 
প্রয়োজন 7 তোমার যেখানে ইচ্ছা, গমন করো। তুমি যে 
আমাদের সঙ্গে কথা বলেছ, এতেই আমরা কৃতার্থ বলে 
মনে করছি। 
লক্ষ্মী বললেন__গাভীগণ ! তোমরা এ কী বলছ? 
আমি অত্যন্ত দুর্লভ এবং সতী, তা সত্বেও তোমরা 
কেন আমাকে স্বীকার করছ না, এর কারণ কী ? আজ 
আমি বুঝতে পারছি ‘না ডাকলে কারো কাছে গেলে 
অনাদর হয়’, এই কথা অক্ষরে অক্ষরে সতা। উত্তম প্রত 
পালনকারী ধেনুগণ ! দেবতা, দানব, গন্ধর্ব, পিশাচ, 
নাগ. বাক্ষল এবং নানুষ অত্যন্ত উগ্র তপস্যা করে, আমার 
গা র। আমার এই প্রভাবের কথা 
তোমাদের ভেবে দেখা উচিত। সুতরাং আমাকে স্বীকার 
এই তরাচর জগতে কেউই আসামাকে জপদাল 


করেনা। 
গা্ীরা বলল__আমরা তোমার অপমান বা অনাদর 
ম কারণ তোমারে 
চিন্ত চঞ্চল, তুমি কোথাও স্থির হয়ে থাকো না। এখন বেশি 
কথাবার্তায় কান্ত নেই, তুমি যেখানে যেতে চাও, চলে 


যাও। আমাদের সকলের দেহই হষ্টপুষ্ট এবং প্রাকৃতিক 
শোভামুক্ত। তাহলে তোমাকে নিয়ে আমরা কী করব? 


লক্ষী 


আনি এই জগতে লক্ষ্মী নানে প্রসিদ্ধ 


বললেন-__গাভীগণ ! 


বললেন--গাভীগণ ! তোমরা অপরকে সম্মান 
প্রদান কর, তোমরা যদি আমাকে পরিভ্যাগ কর, তবে সমস্ত 


কামনা করে। জা 


জগতে ভামার অসন্মান হতে থাকবে, অতএব আমাকে 


চিরকালের মতো নষ্ট হয়ে 


কৃপা করো। তোমরা মহাসৌভাগাশালী এবং সকলকে 


খাবার জালা ইন্দ্র, সুর্য, চারে, বিষ্ণু. বরুণ ও 
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|, তাই আমি তোমাদের শরণাগত হয়েছি, 
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সংক্ষিপ্ত মহাভারত 


[অনুশাসনপর্ব 


আনার বে 


জেনে আ 


দোষ নেই, আমি তোমাদের সেবিকা, এই 
নাকে রক্ষা করো-_ আমাকে আপন করে নাও। 
আমি তোমাদের কাছ থেকে সম্মান চাইছি তোমরা সর্বদা 
সকলের কল্যাণ করে থাক, পুণাময়, পবিত্র এবং 
সৌভাগাশালী। আমাকে অনুঘতি দাও, আমি তোমাদের 


গাভীরা বলল-_যশাস্বিনী ! তোমাকে অবশ্যই আমাদের 
সম্মান জানানো উচিত। ঠিক আছে, তুমি আমাদের গোময় 
এবং গোমৃত্রে নিবাস করো ; কারণ আমাদের এই দুই বস্তু 


পরমণবিত্র। 

লক্ষ্মী বললেদ__আমি ধনা ! তোমরা আমার ওপর 
অনুগ্রহ করেছ। আমি সেই মতোই কাজ করব। সুখদায়িনী 
শাভীসকল ! তোমরা আমার মর্যাদা রক্ষা করেছ, অতএব 
তোমাদের কল্যাণ হোক। 

যুধিষ্ঠির ! গাতীদের কাছে এই প্রতিজ্ঞা করে লক্ষী 
তাদের চোখের সামনে থেকে অন্তর্ধান করলেন। আমি 
তোমাকে গোনয়ের মাহাত্বা বর্ণনা করলাম। এখন পুনরায় 


ব্রহ্মার ইন্্রকে গোলোক এবং গাভীদের উৎকর্ষ জানানো, সুবর্ণের উৎপত্তি 
এবং তার দানের মহিমা সম্বন্ধে বশিষ্ঠ ও পরশুরামের 


৮ 


ভীষ্ম বললেন__ুধিষ্টির ! যে ব্যক্তি সর্বদা যজ্ঞাবশিষ্ট 
জন্নতোজন এবং গোদান করে, তার প্রত্যহ অয়দন ও 
যজ্ঞের ফললাভ হয়। দধি এবং ঘৃত বিনা যজ্ঞ হয় না। যজ্ঞে 
দি, ঘৃত অপরিহার্য বন্তু। তাই গানতীদের যর মূল বলা 
ইয়। সবপ্রকার দানে গোদানই উত্তম বলে গণা হয়। 
গাটীদের শ্রেষ্ঠ, পবির এবং পাপবিনাশক বলা হয়। 
মানুষের নিজেদের পুষ্টি এবং সর্বপ্রকার বিঘ্রশান্তির জনা 
গোসেবা করা উচিত। এদের দুধ-দই-ঘি সব পাপ থেকে 
মুক্ত করে। ইহলোকে ও পরলোকে গাভীকে মহাতেজ- 
স্বরূপ মানা হয়, এদের থেকে পবিত্র আর কিছুই নেই। এই 
বিষয়ে ব্রহ্মা এবং ইন্দ্রের কথোপকথনরূপ প্রাচীন 
ইতিহাসের উদাহরণ দেওয়া হয়। পূর্বকালে দৈতারা 
পরাজিত হলে ইন্্ যপন ত্রিলোকের অদীস্বর হলেন তখন 
সক অত্যন্ত প্রসন্ন হয়ে সত্য ও ধর্ম পালনে চিত্ত 
নিলেদন ক্রল। একদিন খ্রি, গর্ব, কিনার, নাশ, রাক্ষস, 
দেবতা, অসুর, স্পর্ণ (পক্ষী) এবং প্রজাপতিগণ ব্রহ্মার 
সেবার উপস্থিত হিলেন। সেইসময় দেবরাজ ইন্দ্র বরহ্মাকে 
প্রণাম করে জিজ্ঞাসা করলেন-_-প্রতু ! গোলোকের স্থান 
সমস্ত দেবতা এবং লোকপালদের উধের কেন ? গাতীরা 
কী তপস্যা করেছিল যাতে এরা রজোগুণরহিত হয়ে 
ৰ আনন্দ সহকারে বাস করে, আমি এসব 
তে চাই।" 

প্রহ্মা বললেন- ইন্দ্র! তুমি সর্বদা গাভীদের অবহেলা 
করে থাক, ভাই তুম এদের মাহাত্ম্য জানো না ; এখন আমি 
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র্‌ উত্তম প্রভাব এবং নাহাত্মা বলছি, 
শোনো-_গাভীদের যজ্ঞের অঙ্গ এবং সাক্ষাৎ যজ্ঞর্ূপ বলা 
হয়েছে। এদের ছাড়া যজ্ঞ কোনোভাবেই হওয়া সম্ভব নয়। 
এরা এদের দুধ এবং ঘিয়ের দ্বারা গ্রজাদের পালন-পোষণ 
করে, এদের পুত্র বলদ কৃষিকার্যে সাহায্য করে, বার দ্বারা 
যজ্ঞ সম্প্ হয় এবং হবা-কবোর কাজ হয়। এদের থেকেই 
দুধ-দই-ঘি পাওয়া যায়। গান অতান্ত পবিত্র এবং বলদ 
ক্ষুধা-তৃষ্ণার কষ্ট সহ্য করে নানা বোবা বহন করে। 
গোজাতি এইভাবে নিজ কর্মদারা খমি এবং প্র্জাপালন 
করে। এদের ব্যবহারে শ মোহ থাকে না, একা সর্বদা 


তোমাকে গ 


অনুশাসনপর্ব] ব্রহ্মার হন্্রকে গোলোক, 


বশিষ্ঠ ও পরশুরামের আলোচনা চা 


পরিত্র কর্মে বাপৃত থাকে। তাই গোজাতি আমাদের 
নকলের শুপরে অবস্থান করে। ইন্দ্র ! তোবার প্রশ্নের উত্তরে 


আমি তোমাকে অমর হওয়ার বরগ্রদান করছি। জামার 
কৃপায় ত্রিলোকেয় ওপর তোনার নিবাস হা 


আমি জানালাম যে গো-জাতি কেন দেবতাদেরও ওপরে 
নিবাস করে। এতদ্থ্যতীত গান্ধী বরদানও প্রাপ্ত করেছে, 
প্রসন্ন হলে এরা অন্যকেও বরপ্রদানে সমর্থ। সূরতী 
গাভীকে পূণা কর্মকারী, পরিত্র এবং সুলক্ষণা বলা হয়। 
এরা যে উন্দেশো পৃথিবীতে গেছে, তা আমি বলছি, 
শোনো প্রথমে সত্যযুগে দেবতারা যন ত্রিলোকে রাজ্জত্ব 
করতেন, তখন ধর্মপরায়ণা দক্ষকণ্যা সুরভী অতান্ত 
উৎসাহের সঙ্গে ঘোর তপসায় প্রবৃত্ত হরেছিলেন। 
কৈলাসের রমনীয় শিখরে, যেখানে দেবতা ও গন্ধর্ব সর্বদা 
বিরাজ করেন, সেখানে উত্তম যোগে 


তখন সেই তপাস্থিনী দেবীর কার 
কী জনা এই ভয়ানক তপস্যা কবছ, তোমার তপস্যায আনি 


বাস করবে, সেই স্থান গোলোক নানে খ্যাত 
সব সুসপ্তানেরা জগতে প্রাণীদের হিতসাধন 
বাস করবে। তুমি যে দিব্য অথবা 
চিন্তা করবে. সেসবই তুমি লাভ করবে এবং সর্বপ্রকার নুখ 
তোমার পক্ষে সর্বদা সূলভা হবে।' 

ইন্দ্র! সুর্ভীর নিবাস হল গোলোকে। সেখানে সমস্ত 
কামনাপূর্ণ হয়। ওখানে মৃত্যু, বৃদ্ধত্ব এবং অগ্নির জোর চলে 
না। দুর্দৈব এবং অশুভও সেখানে পৌঁছায় না। ওহ লোকে 
দিব্য বন, দিবা ভবন এবং পরম সুন্দর ও ইচ্ছামতো 
বেড়াবার জন্য বিমান আছে। ব্রশ্াচ্ঘ, সত্য, ইন্দ্রিয়সংযম, 
নানাপ্রকার দান, পুনা, তীর্খসেবন, কঠোর তপন শু 
অন্যান্য শুভ কর্মের অনুষ্ঠানের সাহাযোই গোলোক প্রাপ্তি 


অত্যন্ত প্রসন্ন হয়েছি, তুনি বর প্রার্থনা কর, আদি তোমাকে 
বর্দাল করতে প্রস্কতা" 


প্রয়োজন 


তে গারে। তোমার জিজ্ঞাসার উত্তরে আমি সব কথা 
জানালাম। তোমার ্লার কখনো গাভীদের অনাদর করা 
(উচিত নয়। 

ভীষ্ম বললেন-_ যুধিষ্ঠির! এই কথা শোনার পর থেকে 
ইন সর্বদা গাভীর পুজা করতে লাগলেন। ভার মনে গাভীর 
প্রতি বিশেষ আদরের ভাব জগ্রত হল। পুত্র! গাভীদের এই 
পরমপবিত্র ও অতি উত্তম দাহাত্মা আমি অম্পপর্ণভাবে 
তোমাকে ক্জানালাম। এর কীর্ভন করলে সমন্ত পাপ থেকে 
মুক্তি পাওয়া যায়। যে সর্বদা পাবিব্রচিন্ হয়ে যঙ্ঞ ও শ্রাদ্ধে 
হবা-কবা অর্পশেন লনা পরাগ 


দান সমস্থ কামনা 


পিভুপুরুবগণ সেটি লা 


মানুষদের পক্ষে বিশেম করে ধর্মে দৃষ্টি রাখা রাজাদের জন্য 
পরম উচ্ভন গোদানের বর্ণনা করলেন। বেদ এবং 
উপনিষদেও কর্মে দক্ষিণার বিধান আছে। সকল 
গ্রে ভূমি, গো এবং সুবর্ণ দক্ষিণার কথা বলা আছে। এর 
মধ্যে সুবর্ণ সর্বাপেক্ষা উত্তম দক্ষিণা_ শ্রুতি এই কা 


লোন পরিত্যাগ করে নিষ্বামভাবে 


দা কলেহ, ভাই আনি অতন প্রসন্ন হয়েছি, সুতরাহ 


বলে ; সুতরাং আমি এটি বথার্থরূপে শুনতে ডা। সুবর্ণ 
ইন্দ ! সুরতী একথা বলায় আনি তাকে | কী ? কবে এবং কী এর উৎপত্তি হর ৭ সুবণের 


উপাদান কী ? এর দেবত। কে ? সুবর্ণ দানের কী ফল ? 


সুবর্ণকে কেন উ্তন বলা হয়” 
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[অনুশাসনপর্ব 


কেন বিশেষ সম্মান দেল? যজ্ঞকর্মে সুবর্ণ দক্ষিণাপ্রদান করা 
কেন প্রশংসনীয় বলে মনে কযা হয় ? 
ভীল৷৷ বললেন__রাজন্‌ ! শোনো, সুবর্ণের উৎপত্তির 


ও সুন্ম বিধির ওপর দৃষ্টি রেখে কৃশের ওপরই গিগদান 
করি। এইভাবে শান্ুপদ্ধতি মেনে পিণ্ডদান করায় আমার 
পিতার হাত অদৃশ্যা হয়ে যায়। তারপর পিতৃপুরুষেরা 


কারণ বহু বিস্তৃত_আামি আমার অ 
তোমাকে সব বলছি। আনার শহাতেজস্থী গিতা মহারাজ 
শান্তুনুর যখন দেহাবসান হয়, তখন আমি তার শ্রাদ্ধ করার 
জন্য গঙ্গাদ্বার তীর্থে (হরিদ্দারে) গিয়েছিলাম। সেখানে 
পৌঁছে আমি পিতার শ্রাদ্ধ আন্ত করি ; এই কাজে মাতা 
গ্গাদেবী আমাকে সাহায্য করেন। বহু সিদ্ধ মহর্ষদের 


আমাকে স্বপ্নে দর্শন দিয়ে অত্যন্ত প্রসন্ন হয়ে বললেন, 
“পুত্র! আদর তোমার শাস্ত্রীয় গানে অত্যন্ত প্রসন্ন হয়েছি; 
কারণ তুমি মোহগ্রস্ত হয়ে ধর্ম থেকে লষ্ট হওনি। ভুমি শান্তর 
প্রমাণ মেনে আত্মা, ধর্ম, শান্ত, বেদ, পিতৃগণ, থষিগণ, 
শুরু, প্রজাপতি ও ব্রহ্মা সকলের মান বৃদ্ধি করেছ এবং 


সামনে আমি জলদান থেকে প্রারগ্ত করে সমন্ত কার্য সমাধা 
করি। একাগ্রডিনডে শাস্ত্রোশ্ত বিধিঘতো পিগুদাদে 
সমস্ত কাজ সমাপন করে পিগুদানের কার্য আরশ 


এরমধোই পিশুদান কর যেকুশ পেতোছিলাম, 
তার থেকে এক অতি বন্দর হাত বেরিয়ে এল। সেই বিশাল 


বিচলিত হতে দাওনি। তুমি এ অতি উত্তম কাজ করেছ ; 
কিন্তু এবার (আমাদের কথায়) ভুমিদান ও গোদানের 
পরিপূরকরূপে কিছু সুবর্ণ দানও করো। তাহলে আমরা 
এবং আমাদের সকল পিতামহ পবিত্র হয়ে যাব ; কারণ 
সুবর্ণ সর্বাপেক্ষা পবিত্র বস্তু। যিনি সুবর্ণ দান করেন, তিনি 
তার পূর্বের এবং পরের দশ পুরুষকে উদ্ধার করেন।" 
পিতৃদেব এই কথা বলার পর নিদ্রাভ্গ হল, আমি সেই স্বপ্ন 
রে অত্যন্ত বিস্মিত হলাম এবং সুবর্ণ দান করার 
সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলাম। 

রাজন্‌ ! এবার (সুবর্ণের উৎপত্তি এবং তার দান- 
মাহাত্ম্য বিষয়ে) এক পুরাতন ইতিহাস শোনো, এটি 
জামদ়নন্দন পরশুরামের সঙ্গে সম্পর্কিত। এই উপাখ্যান 
খন ও আয়ু বৃদ্ধিকারী। পূর্বকালের কথা, পরশুরাম 
ক্রোধাছিত হয়ে একুশবার এই পৃথিবীর ক্ষব্রিয়দের নিধন 
করেছিলেন। তারপর সমস্ত পৃথিবী জয় করে সমস্ত কামনা 
পূর্ণকারী অশ্বমেধ যস্য করেছিলেন। সকল ব্রাহ্মণ এবং 
ক্ষত্রিয়গণ ভর সেই যজের প্রশংসা করেছিলেন। যদিও 
অশ্মমেধ যজ্ঞ সর্বপ্রাণীর পবিত্রকারক এবং তেজ ও কান্তি 
বৃদ্ধিকারী, তা সত্বেও এটি তেজন্থী পরশুরামকে পাপমুক্ত 


স্মরণ 


হাতে লানা সুন্দর গহনা সুসঞ্জিত ছিল। সেটি দেশে আনি 
অত্যন্ত আশ্চর্য হলাম। আমার পিতাই পিণ্ড গ্রহণের জনা 
স্বয়ং উপস্থিত হয়েছিলেন। কিন্তু আমি যখন শানীয় বিধান 
নিয়ে চিন্তা করলাম তখন হঠাৎ আমার স্মরণ হল যে বেদে 
মানুষের জন্য হাতে পিণুদাল করার কোলো বি 
পিতৃপুরুষ স্বয়ং উপস্থিত হয়ে কলো মানুষের হাত 
পিগু ভ্রহণও বা। শান্দরের বিধান হল 


করতে পারেনি। এতে তিনি নিজেকে অত্যন্ত তুচ্ছ বলে 
মনে করলেন। তিনি প্রচুর দক্ষিণাসন্পনন সেই সহা 
যজ্ঞানুষ্ঠান সম্পূর্ণ করে শানু যি এবং দেবতাদের কাছে 
গিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন-_'হে মজানুভবগণ ! কঠোর 
রী মানুযদের পবিত্র করার যে সর্বোত্তম সাধন, তা 
আমাকে কৃপা করে বলুন।' পরশুরাম যখন দয়ায় দ্রবীতৃত 
হয়ে এই প্রশ্ন করলেন, তখন বেদ-শাস্ত্রজ্জ মহ্র্ষিগণ 


পিগুদান করা। এই কথা ভেবে আমি পিতার প্রতাক্ষ 
দৃষ্টিগোচর হওয়া হাতকে সম্মান না দোখয়ে শাস্ত্রের নির্দেশ 


[লেল__“রাম ! তুমি বেদের প্রমাণের ওপর বিচার করে 
ব্রাহ্মণদের সেবা করো এবং সেই একসর্ষিদের 


--বশিষ্ঠ ও পরশুরামের আলোচনা 1433 


হয়। এটি গাভী, সুমি এবং সমস্ত রতনের থেকেও উত্তন। 
ভুমি, গাভী এবং আর যা কিছু দান করা হয়, তার মধো 
সবথেকে বড় হল সুবর্ণ দান। সুবর্ণ অক্ষয় এবং পাঁপনাশক 
বা; তুমি ব্রাহ্মণদের সুবর্ণই দান করো : এটিই পবিত্রতার 
উত্তম সাধন। সৱ দক্ষিণাতেই সুবর্ণ দানের বিধান আছে। 
যে সুবর্ণ দান করে, সে সব কিছুই দান করতে পারে বলে 
[নে করা হয়। সুবর্ণদানকারী যেন দেবতাকেই দান করে, 
অগ্নি সমস্ত দেবতাদের স্বরূপ এবং সুবর্ণ অগ্রিময়। 
ই যে ব্যক্তি সুবর্ণ দান করে, সে সমন্ত, দেবতাকে দান 
করে। তাই বিদ্বান ব্যক্তি সুবর্ণদানের থেকে আর কিছুকেই 
বড় দান বলে মনে করে না। সুবর্ণদাতা যখন পরমগতি লাভ 
করে, সেই সময় তার জ্যোতির্শয়লোক লাভ হয় এবং 
্র্গলোকে তাকে কুবেরের পদে অভিষিক্ত করা হয়। যে 
ব্যক্তি সূর্যোদয়ের সময় বিধিপূ্যক মন্তরাঠ করে সুবর্ণদান 
করে, সে তার পাপ এবং দুঃস্বপ্নের বিনাশ করে। যে 


পবিত্র হওয়ার সাধন জিজ্ঞাসা 
মহাতেজন্বী পরি 


এরজন্য আমকে কোন কর্সানুষ্ঠান 


মধ্যাহৃকালে স্ব্ণদান করে” তার ভবিষ্যতের পাপ নষ্ট হয়ে 
যায়। যে ব্রতপালন করে সন্ধাকালে সুদান করে, সে 
ব্ৰহ্মা, বায়ু, অগ্নি ও চত্্রলোকে যায় এবং ইদ্রাদি লোকেও 
সম্মান লাভ করে। সেই সঙ্গে সে ইহলোকে যশস্বী এবং 
পাপরহিত হয়ে আনন্দ উপভোগ করে। মৃত্যুর পর যখন সে 


? কী দান 


এহলে 


কে অনুপম পুশ্যাস্মা মনে করা 
মাধ হয় না এবং নদ ইচ্ছানুযায়ী 
অক্ষয় দ্রব্য, তার দানকারী ব্যক্তির 


খাষিগণ বললেন__কগুনন্দন ! আমরা শুনেছি যে 


আসতে হয় না। জগতে তাত মহাবশ 


পাগী . ধন ও গোদান করলে পরিত্র হয়ে যায়। প্রাপ্ত 
দন্ত কাননা পূৰ্ণ হয়। 

র. তা বলা হল; 

প্ৰতাপশালী পরশুরাম বশিষ্ঠাদি মুনির 

দান করজেন ; ভাতে তিনি সর্ব পাপ 


। যুধিষ্ঠির ! সুবর্দের উৎপত্তি এবং 
নাকে শোনাপাথ। তুমিও এবার 
র্ণদান করো। অহলে ভুমি পাপ থেকে 


বিভিন্ন তিথি এবং নক্ষত্রে শ্রাদ্ধ করার এবং তাতে তিল ইত্যাদি প্রদানের ফল 


যুধিষ্ঠির বলশেন-_বর্মাত্মন্‌ ! এবার আগনি আমাকে 
শ্রান্ধের সম্পূর্ণ বিধি বলুল। 

ভীষ্ম বললেন_ রাজন! শ্রাদ্ধকর্মের উত্তম বিধি তুমি 
মন দিয়ে শোনো ; পিতৃয়জ্ঞ (শ্রাদ্ধ) ধন, যশ এবং পুত্র 
প্রাপ্তি করায়। দেবতা, অসুর, মানুষ, গন্ধর্ব, নাগ, রাক্ষস, 
পিশাচ, কিন্নরদেরও সর্বদা পিতৃগণের পূজা করা উচিত। 
প্রত্যহ শ্রান্ধ ফরলে শিতৃগণ প্রসঙ্গ হন। এবার আমি 
তিথিগ্ুলির গুণাগুণ জানাচ্ছি। (কৃষ্ণপক্ষের) প্রতিপদ 
তিথিতে পিতৃপূজা করলে বহু সুন্দর এবং সুযোগ্য সন্তানের 
জন্াপ্রদানকায়ী রাপরতী স্ত্রী শাভ হয়। দ্বিতীযাতে শ্রাদ্ধ 
করলে গৃহে কন্যা জন্ম নেয়, তৃতীয়াতে শ্রাদ্ধ করলে অশ্ব 
লাভ হয়। চতুৰ্থীতে শ্রাদ্ধ করলে বহু ছোট পশু গৃহে আসে। 
পঞ্চমীতে শ্রাদ্ধ করলে বহু পুত্র উৎপন্ন হয়। ষ্ীতে শ্রান্ধ 
করলে সৌন্দর্য বৃদ্ধি হয়। সপ্তরীতে শ্রাদ্ধ করলে কৃষিকার্য 
ভালো হয়, অষ্টমীর শ্রাদ্ধে ব্যবসায়ে শ্রীবৃদ্ধি হয়। নবীর 
শ্রাদ্ধে এককুরসন্পন্ পশু বৃদ্ধি পায়। দশসীতে শ্রাদ্ধ করলে 
সেই ব্যক্তির গাভীর সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। একাদশীতে শ্রাদ্ধ 
করলে বাসন ও বস্ত্র লাভ হয় এবং ব্রহ্মতেজসম্পন্ন পুত্র 
জন্ম নেয়। দ্বাদশীর শ্রাদ্ধ যারা করেল তাদের সর্বদা সোনা- 
রাপা এবং ধন-বৃদ্ধি হতে দেখা যায়। ব্রয়োদশীতে 
শ্রা্ধকারী ব্যক্তি তার আত্মীয় বন্ধুদের দ্বারা সম্মানিত হয়। 
যৌবনেই দেহত্যাগ করে এবং শরাদ্ধকর্তাকে যুদ্ধে যেতে 
হয়। অমাবসায় শ্রাদ্ধ করলে মানুষের সকল কামনা পূর্ণ 
হয়। কৃষ্ণপক্ষের চতুর্দশী ব্যতীত দশমী থেকে অমাবস্যা 
পর্যন্ত সকল তিথিই শ্রাদ্ধকার্যের জনা উত্তৰ বলা হয় ; অনা 
তিথিগুলি এর সমান নয়।শরাদ্ধের জনা যেমন শুর্লপক্ষের 
থেকে কৃষ্ণপক্ষ শ্রেষ্ঠ, তেমনই পূর্বান্ণের থেকে অপরাহ্ণ 
কা শ্রেষ্ঠ বলে দনে করা হয়। 

যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করলেন-__পিতামহ ! গিডৃপুরুষকে 
(কোন বস্তু দান কবলে তা অক্ষয় হয় ? কোন হবিষ্য তাকে 
অধিককাল তৃপ্ত রাখে আর কোনটি অনন্ত কাল ? 
বিদ্ানেরা শ্ান্ধেকঙ্গে যেসব বস্তু হবিম্যরূপে গ্রাহা ও 
কামলাপূর্তির সাধ মনে করেছেন, সেসব বলছি। সেই 
সঙ্গে সেগুলির ব্যবহার করলে যে ফল লাভ হয় অরও 


বর্ণনা করছি, শোনো। তিল, চাল, যব, বিউলি ভাল, জল 
ও ফল-মূল দিলে পিতৃপুরুষ এক মাস তৃপ্তিতে থাকেন। মনু 
বলেন, “যে শ্রাদ্ধে তিলের ব্যবহার বেশি হয়, তা অক্ষয় 
হয়" তাই শ্রাচ্ছে প্রদত্ত ভোজনের মধ্যে তিলেরই 
প্রাধান্য থাকে। ঘৃত মিশ্রিত ক্ষীর প্রদান করলে গিতৃপুরুষ 
এক বছর তৃপ্ত থাকেন। পিতৃপুরুষেরা বলে থাকেন_ 
“আমাদের বংশে এমন পুরুষ কামনা করি, যে দক্ষিণায়নে 
ত্রয়োদশী তিথি এবং মঘা নক্ষত্র যোগে আমাদের ঘৃতযুক্ত 
ক্ষীরের পিগুদান করবে ! বহু পুত্রের অভিলাষ করা উচিত, 
তাহলে তাদের মধ্যে অন্তত একজন গায়াতীর্থে অক্ষয় বটের 
কাছে গিয়ে আমাদের জন্য শ্রাদ্ধ করবে, সেখানে শ্রাদ্ধ 
করলে শ্রাদ্ধের ফল অক্ষয় হয়।' পিতার মৃত্যু তিথিতে জল, 
মুল, ফল এবং অন্ন ইত্যাদি যা কিছু দেওয়া হয়, সেসব 
মধুমি্িত করে দিলে পিতৃপুরুষ অনন্তকাল ধরে তৃপ্ত 
থাকেন। 

এবার বমরাজ রাজা শশবিন্দুকে বিভিন্ন নক্ষত্রে করা 
যেসব সকাম শ্রাদ্ধের বর্ণনা করেছেন, তা বলছি, 
শোনো-_“ষে ব্যক্তি সর্বদা কৃত্তিকা নক্ষত্র যোগে শ্রাদ্ধ 
করে, সে পুত্রবান হয়ে অগ্রিস্থাপনপূর্বক নিত্যযক্ঞ করতে 
সক্ষম হয় এবং তার শোক সন্তাপ দূর হয়। পুত্র কামনাকারী 
মানুষ রোহিণী লক্ষত্রে এবং তেজ 'ইচ্ছাকারীগণের 
মৃগশিরাতে শ্রান্ধ করা উচিত। আর্ডাতে শ্রান্ধকারী মানুষের 
্র কর্মে প্রবৃত্তি হয়। পুনর্বসুতে শ্রাদ্ধ করলে ধনের ইচ্ছা 
বৃদ্ধি পায়। পুষ্যা নক্ষত্র শ্রাদ্ধ করলে শরীরের পুষ্টি হয়। 
অশ্েষাতে শ্রাদ্ধ করলে ধীর স্বভাবের পুত্র জন্মায়। মখায় 
শ্রাদ্ধ করলে আক্মীয-বন্ধুর কাছে সম্মান লাভ হয়। 
পূর্বফাল্ভণীতে শ্রান্ধে দান করলে সৌভাগ্য বৃদ্ধি ও 
উন্তরফাম্ছুণী নক্ষত্রে শ্রান্দ করলে সন্তান প্রাপ্তি হয়। যে হন্ত 
করে, সে অভীষ্ট ফল লাভ করে। চিত্রায় 
শ্রাদ্ধ করলে রাপবান পুত্র লাভ হয়। স্বাতী লক্ষত্রে 
পিড়কুলের পূজা করলে ব্যবসায়ে উন্নতি হয়। পুত্র 
অভিলাধী বাক্তি বিশাখা নক্ষত্র শ্রাদ্ধ করলে বহু পুত্র লাভ 
করে। অনুরাধাতে শ্রাদ্ধকারী ব্যক্তি রাজাদের ওপর শাসন 
করে। সমৃদ্ধিশালী বাক্তিইুন্্িয় সংযম করে জ্ঞোষ্ঠাতে শ্রাদ্ধ 
করলে ওশ্বর্য লাভ করে। মূলায শ্রাদ্ধ করলে আরোগা এবং 
পূরবাধাচে শ্রাদ্ধ কবলে যশ লাভ হয় । উত্তরাধাঢ নক্ষত্র শ্রাদ্ধ 


অনুশাসনপর্ব] 
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করলে সানুষ জগতে শোকরহিত হয়ে বিচরণ করে, 
অভিজিৎ নক্ষত্রে শ্রাদ্ধকারী বৈদ্য বৈদাশাস্ট্রে সাফলা পায়। 
শ্রবণে শ্রান্ধ করলে সদ্গতি লাভ হয়। ধনিষটায শ্রাদ্ধ করলে 
রাজাভাগী হয়। বৈদা শতভিষা নক্ষত্রে শ্রাদ্ধ করলে কর্মে 
সাফল্য পায়। পূর্বভাদ্রপদে শ্রাদ্ধ করলে বহু পশু লাভ হয়। 
উত্তরভাদ্র নক্ষত্রে শ্রাদ্ধ করলে সহস্র গাজী প্রাপ্ত হয়। 


রেবতী নক্ষত্র শ্রাদ্ধকারী ব্যক্তির বিভিন্ন প্রকারের ধাতু 
(লৌহ-তান্ৰপ্রভৃতি) লাভ হয়। অশ্বিনী নক্ষত্র শ্রাদ্ধ করলে 
অশ্ব প্রাপ্তি হয় ও ভরলীতে শ্রান্ধ করলে আযুবৃদ্ধি হয়।? 
রাজা শশবিন্দু শ্রাদ্ধের বিধি শুনে সেই অনুসারে শ্রাদ্ধ 
করলেন। তর প্রভাবে তিনি অনায়াসে সমগ্র পৃথিৱী জয় 
করে শাসন করতে লাগলেন। 


শ্লান্ধে ব্রাহ্মণদের পরীক্ষা-পংক্তিদূষক এবং পংক্তিপাবন ব্রাহ্মণদের বর্ণনা 


যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করলেন-_গিতামহ ! শ্রান্ধের দান 
কোন প্রকারের ব্রাহ্মণদের দেওয়া উচিত ? আপনি 
স্পষ্টভাবে তার বর্ণনা করুন। 

ভীদ্মা বললেন_ নুধিষ্ির ! দান-ধর্মের জ্ঞাতা 
ক্ষত্রিযদের দেবসম্পরীয় কর্মে (যাগ-যল্লাদিতে) 
ব্রাহ্মণদের পরীক্ষা করা উচিত নয়, কিন্তু পিতৃ-কর্মে 
(শ্রান্ধে) তাদের পরীক্ষা করা ন্যায়সঙ্গত মনে করা হয়। 
বিদ্বান বাক্তি শ্রাদ্ধের সময় কুল, শীল, অবস্থা" রূপ, বিদ্যা 
এবং পূর্বপুরুষদের নিবাসস্থান ইত্যাদির দ্বারা ব্রাহ্মণদের 
অবশ্যই পরীক্ষা করবেন ব্রাহ্মণদের হধো কিছু পংভিদূষক 
হন আর কিছু পংক্তিপাবন। প্রথমে পংক্তিদূষক ব্রাহ্মণদের 
বৰ্দনা করছি, শোনো। জুয়াড়ি, গর্ভনাশক, যন্্মা রোগী, 
গোকরুর দুখের ব্যবসাকারী, অশিক্ষিত, গ্রামের বার্ডাবাহক, 


সমাগম করে, তার পিতৃপুরুষ সেই দিন থেকে মাসাধিক 
কাল তারই বিষ্ঠাতে পড়ে থাকে। সোমরস বিক্রয়কারীকে 
প্রদত্ত শ্রাদ্ধের অন্ন বিষ্ঠার সমান, বৈদ্যকে প্রদত্ত শ্রান্ধান্ন রক্ত 
এবং পুজের সমান মনে করা হয়। মন্দিরের পুজারিকে 
প্রদত্ত অন্ন নিষ্ফল হয়ে যায়। সুদখোরকে প্রদত্ত দানের ফল 
স্থায়ী হয় না এবং ব্যবসাদার ব্রাহ্মাণকে যা কিছু দান করা হয় 
তা ইহলোক বা পরলোক__কোথাওঁকাজে আসে না। যে 
বাতি দ্বিতীয় স্ত্রীর গর্ভে জন্মেছে, সেই ব্রাঙ্মীণকে প্রদত্ত 
হব্য-কব্য নিষ্ফল হয়ে যায়। যারা ধর্মহীন, দুরাচারী 
ব্রাহ্মণকে হবা-কব্য অর্পণ করে, তাদের দান পরলোকে 
ফলপ্রসূ হয় না। যে মূর্খ জেনেশুনে এবপ বান্তিকে দন 
করে তার পিতৃপুরুষ পরলোকে বিষ্ঠা ভোজন করে। উপরে 
বর্ণিত এই অধম ব্রাহ্মণদের অপাংক্তেয় (পংক্তিদূষক) বলে 


সুদখোর, গায়ক, সর্বপ্রকার বস্তু বিক্রয়কারী, অনোর গৃহে 
কলহ সৃষ্টিকারী, বিষ প্রদানকারী, জারজ বাতির গৃহে 


বিকার, মিত্ৰদ্ৰোহ, পরস্ত্-লম্পট শদ্রদের অধ্যাপক, 
অস্ত্র নির্মাণ ও বিক্রয়কারী, কুকুর নিয়ে ভ্রমণকারী, যাকে 
কুকুর কামড়েছে, যার ছোট ভাই বিবাহিত__এইলাপ 
অবিবাহিত বাজি, চর্বরোগী, গুরুত্তরীগারী, নট, মন্দিরের 
পূজায় জীবিকা নির্বাহকারী-_এই সব ব্রাহ্মণ পংক্তির 
ৱাইরে রাখার যোগ্য। ব্রহ্মবাদী বযজিদের বক্তব্য হল যে 
উপরোক্ত প্রকারের লোকদের শ্রান্ধে যে ভোজন করালো 


হয়, তা রাক্ষসরা প্রাপ্ত হয়। যে ব্রাহ্মণ শ্রাদ্ধ-সয় ভোজন 
করে সেহ দিন বেদ পাঠ করে এবং যে শৃ্রাণীর বসে 


জানকে। যে মন্দবৃদ্ধি ব্রাহ্মণ শৃদ্রদের উপদেশ প্রদান করে, 
তাকেও এদের সমগোত্র বলে জানকে। শা 
ব্রাহ্মণদের পংক্রিতে যদি কোনে। দৃষ্টিহীন 
তাহলে সে ওই পংক্তির যাটজন ব্রাচ্মণকে দৃষিত করে। 
তেমনই নপুংসক একশত ব্রা্গণকে এবং কুষ্টরোগী যে 
কর ওপর দৃষ্টিপাত করে, তাদের সকলকে 
অপবিত্র করে দেয়। মাথায় পাগড়ি বেঁধে, দক্ষিণ মুখে, 
জুতো পায়ে দিয়ে ব্রাহ্মণ যত অগ্নগ্রহণ করে, সেসব 
অনুরের ভাগ বলে বুঝতে হবে। যে ব্যক্তি ঈর্মা ও অশ্রদ্ধা 
সহকারে শ্রান্ধের কাজে দান করে, ব্রহ্মা সেগুলিকে 
অসুররাজ বলির ভাগ বলে নিশ্চিত করেছেন। কুকুর এবং 
পক্তিদ্যক ব্রাহ্মণ বেমনোমতেই যেন শ্রান্ধে দৃষ্টি দিতে ন 
পারে. সেইজন্য চতুর্দিক ঢাকা স্থানে শ্রাদ্দদানের বাবস্থা করা 
উচিভ এবং সবদিক রক্ষার জন্য তিল ছেটানো উচিত। তিল 


ক 


না ছিটিগে এবং ক্রোধের বশে যে শ্রাদ্ধ করা হয়, তার 
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[অনুশাসনপর্ব 


হবিষা পিশাচ নষ্ট করে দেয়। পংজ্তিদূযক ব্রাহ্মণ পংক্তিতে 
বসে ভোভ্রনকালে যেসব ব্রাহ্মণদের প্রতি দৃষ্টিপাত করে, 
সেইসব ব্রাহ্মণদের ভোজনের দ্বারা যে ফল দাতার প্রাপ্য, 
সে তার থেকে বঞ্চিত হয়। 

ভরতশ্েষ্ট ! এবার আমি তোমাকে পংজ্তিপাবন 
ব্রাহ্মণদের পরিচয় দিচ্ছি। যেসব ্রাহ্মণ বিদ্যা এবং বেদ্ত্রতে 
নিষ্পাত হয়ে সদাচারপরায়ণ থাকেন, তারা সকলকে 
পবিত্র করেন এবং আমি তাদেরই পংক্তিতে বসানোর 
যোগ্য বলে মনে করি। তাদের পংক্তিপাবন বলে জাল 


হবে। যাঁরা ত্রিপাচিকেত মন্ত্র অধ্যয়ন করেন, গার্ছহপতা ব 


ইত্যাদি পঞ্চ অগ্নির উপাসক, ত্রিসুপর্ণমন্তরের ভ্ঞতা, যড়ঙ্গের 
বিদ্বান, ব্হ্মাবেস্তাদের বংশে জন্সগ্রহণকারী সামবেদের 
জ্ঞাতা, জোষ্ঠ সামগ্রানকারী এবং মাতা-পিতার আজ্ঞ- 
পালনকারী, যাঁদের বংশে দশপুরুষ ধরে বেদাধ্যয়নের 
পরম্পরা চলে আসছে, যেসব ব্রাহ্মণ ঝতুকালে নিজ স্ত্রীর 
সঙ্গেই সম্বাগমকারী-_এরূপ রেদ-বিদ্যা এবং প্রত নিষ্ঠ 
প্রবীণ ব্রাহ্মণরা পংক্তিকে পরিত্র করেন। অথর্ববেদ জ্ঞাতা, 
নিজ কর্তব্যে তৎপর ব্যক্তিও পংক্তিপাবন হয়। মিনি 
পুণ্যতীর্থে স্নান করার জন্য কষ্ট স্বীকার করেছেন, বেদমন্ত্ 
করেছেন ; যিনি ক্রোধরহিত, গভীর, ক্ষমাশীল, ননকে 
বশে রাখেন, জিতেন্দরিয় এবং সর্বপ্রাণীর হিতে রত, 
সেইরাপ ব্রাহ্মণকে শ্রাদ্ধে আমন্ত্রণ জানানো উচিত ; কারণ 
এঁরা পংক্তিপাবন এবং এঁদের দান করলে সে দান অক্ষয় 
হয়। এঁরা ব্যতীত যাঁরা মোক্ষপর্মজ্ঞাতা যতি এবং 
প্রকারের বরতপালনকারী যোগী, যারা শুদ্ধ চিত্ত হয়ে উত্তন 
ব্রাহ্মণদের ইতিহাস শোনান, যারা মহাজয় এবং 
ব্যাকরণের বিদ্বান, খরা পুরাণ ও ধর্মশাস্তর ন্যায়পূর্বক 
বাঁরা নিদিষ্ট সময় পৰ্যন্ত গুরুকুলে বাস করে বেদাধায়ন 
করেছেন, যাঁরা সহস্র সহ পরীক্ষায় সতাবাদী বলে 
প্রমাণিত হয়েছেন এবং ধারা চার বেদ অধ্যয়ন করেছেন 
এবং শিক্ষাদানে অগ্রগণা, এরূপ ব্রাহ্মাণর। শ্রা্-পংক্রিতে 


ব্রাহ্মণদের পবিত্র করেন। পংক্তিকে পব্ত্রি করেন 
তাদের পংক্তিপাবন বলা হয়। ব্রহ্মবাটীরা বলেন যে বেদ- 
শিক্ষাদ্যনকারী এবং ব্ৰহ্মজ্ঞানী পুরুষদের কুলে জন্মা দে 


ব্রাহ্মণ একাকী সাড়ে তিন ক্রোশ স্থান পবিত্র করতে 

তাই নানাভাবে বাহ্মণদের স্থ্ধে নিশ্চিত হয়েই তাদের 
শ্রাদ্ধে আমন্ত্রণ জানানো উচিত। যার করা শ্রাদ্ধের ভোজনে 
মিত্রদের প্রাধানা থাকে. তার সেই শ্রা্ধে গিতৃপুরুষ তৃপ্তু হন 
না এবং যে ব্যক্তি শ্রাদ্ধের ভোজনে নিমন্ত্রণ করে মিত্রতা 
সে নৃত্যুর পর দেবযানমার্গ দিযে যেতে পারে না। 
শ্রাদ্কর্তার উচিত, শ্রাদ্ধকর্মে মিত্রদের আনন্তুণ না 
জানানো। দিত্রদের সন্ত্ট করার জন্য অর্থ দেওয়া উচিত। 
বজে তাদেরই [করানো উচিতখারা শত্রু 
অর্থাৎ মধ্যঙ্থ। অবোগা প্রাঙ্গানকে ভোজন 
করানো শ্রান্ধের অল্প ইহলোকেও লাভ দেয় না, 
পরলোকেও ফলপ্রসূ হয় না। ঘাস-পাতার আগুন যেমন 
শীষ নি নই স্বাধ্যাযহথীন ব্ৰাহ্মণ ভেজহীন হয়, 
তাই তাকে শ্রান্ধের দান দেওয়া উচিত নয়, কারণ ভস্মে 
কেউ ধ্ঞ করে না। যারা একে অপরের শ্রাদ্দে ভোজন করে 
পরস্পর দক্ষিণা দান ও. ও গ্রহণ করে, তাদের এই দান 
দক্ষিণাকে গিশাচদাক্ষণা বলে। অ দেৱতারাও পান না, 
পিতৃপুরুযেরাও নয়। যে গাভীর বৎস মারা গেছে দে যেঘন 
দুঃখিত হয়ে গোশালাতে গুনে মরে, তেমনই নিজেদের 
মধ্যে দক্ষিণা দান ও গ্রহণ করলে, তা ইহলোকেই থেকে 
যায়, পিতৃপুরুষ পর্যন্ত পৌঁছয় না। আগ নির্বাগিত হয়ে 
ছেলে বদি ঘৃত দিয়ে যজ্ঞ করা হয়, তা দেবতারাও পান না, 
পিতৃপুরুষেরাও পান না, তেমনই নরক, গায়ক ও 


মিথ্যাবাদী অপাত্র ব্রালাণকে দাদ করলে তা নিষ্ফল হয়। 
8 dn ead ioe 


রে। যুধিষ্টির ! যে বান্তি সর্বদা খধিগণ 
বর্ণিত ধর্মপিথে চলে, যার বুদ্ধি এক দৃঢ় সিদ্ধান্তে উপনীত 
এবং যে সম্পূর্ণ ধর্মের জ্ঞাতা, দেবতারা 


জ্ঞাননিল্প, কেউ অপোরি 
থাকেন। এঁদের মধ্যে জ্ঞাণনিষ্ঠ মহর্যিদেরহ শ্রান্ধের অন্ন 
দেওয়া উচিত। যারা ব্রাহ্মণদের নিন্দা করে লা, তাবাই শ্রেষ্ঠ 
মানুষ৷ যারা কথায় কথায প্রান নিন্দা 
য। আমি পানু শযযিদ্দো কথা 
“যারা প্রাদ্দিণলদের নিন্দা 
যী লি পুরুষ বিনষ্ট হ্র।' বের ক্ষণ 


অনুশাসনপর্বা 


শ্রান্ধের বিষয়ে মহর্ষি নিমিকে অগ্রির উপদেশ এবং জনযানা ভ্াতব্য বিষয় 
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থেকেই পরীক্ষা করা উচিত। বেদজ্ঞ বাক্তি প্রির, না 
অপ্রিয়, ভা বিচার না করে শ্রাদ্ধে ভোজন করা উচিত। 
দশলাখ অপাত্র ব্রাঙ্গণকে ভোজন করানোর পরিবর্তে 


শ্রান্ধের বিষয়ে মহর্ষি নিমিকে অত্রির 


যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করলেন__পিতামহ ! শ্রাদ্ধ কবে 
প্রচলিত হয়েছে? সর্বপ্রথম কোন মহর্ষি এর প্রচার করেন? 
যদি তৃপ্ত এবং অঙিরার সময়ে এটি শুরু হয়ে থাকে তাহলে 
কোন মুনি এটি প্রচার করেন 1 শরাদ্ধে কী কী কর্ম, কী কী 
ফল-মূল এবং কী কী অয় ত্যাগ করতে হয় ? 

ভীদ্ম বললেন__রাজন! শ্রাদ্ধ যে সময়ে এ 
প্রচলিত হয়েছে, যা এর স্বরূপ এবং সর্বপ্রথম যিনি 
এর প্রচার করেছিলেন, তোমাকে সব বলছি, শোনো। 
প্রচীনকালে ব্রহ্মা হতে মহর্ষি অত্রির উৎপত্তি হয়, তিনি 
অত্যন্ত গ্রতাপশালী খধি ছিলেন। ভার বংশে ভগবান 
দত্তাত্রেয় আবির্ভূত হন। দত্তাতেয়র পুত্র নিমি, তিনি অতান্ত 
তেজস্বী তপস্থী ছিলেন। নিমিরও এক পুত্র ছিল, ভাব নাম 


₹ যেভাবে 


একজন সদা মন্তুষ্ট বেদন্ত ব্রাহ্মণকে ভোজন করানো শ্রেয় 
(অর্থাৎ লক্ষ লক্ষ মূর্খের থেকে একজন সব ব্রান্্পকে 
আহার করানো শ্রেষ্ঠ)। 


উপদেশ এবং অন্যান্য জ্ঞাতব্য বিষয় 


করে কুশের ওপর পিণ্ডদান করলেন। 

এইভাবে শ্রাদ্ধ করার পর মুনিশ্রেষ্ট নিমির অন্ত 
অনুত্রাপ হুল। বেছে পিতা-পিতামহের উদ্দেশো যে শান্তর 
বিধান আছে, আমি স্বেচ্ছায় তা পুত্রের জন্য করলাম__এই 
ভেবে তিনি নিজেকে সংকরতর দোষে দোষী মনে 
করলেন। তাই ঘনে মনে অতান্তসন্তপ্ত হয়ে তিনি ভাবতে 
লাগলেন- +হায্স ! যে কাজ মুনিরা আগে কখনো 
করেননি, আমি তা কী করে করলাম ? আমার এই, 
ইচ্ছামতো সম্পাদিত কর্ম দেখে ব্রা্নীণেরা অবশাই আমাকে 
শাপ দিয়ে ভস্ম করে ফেলবেন।" এই কথা মনে হতেই 
তিনি তার বংশ প্রবর্তক অন্রি-সুলিকে স্মরণ করলেন। নিমি 
ধ্যান করতেই তপোধন অত্রি সেখানে উপস্থিত হলেন। 


ঠোর 


শ্রীমান, সে অত্যন্ত সুন্দর ছিল। একহাজার বছর 
তপস্যা করার পর সে কাল-ধর্মের অধীনে দেহত্যাগ করে। 


তিনি এসে নিষিকে পুত্রশোকে কাতর দেশে মধুর বাক্যে 


তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন-___-গুত্র! তুমি যে এহ পিড়- 


মহর্ষি নিমি পুত্রশোকে অত্যন্ত কাতর হলেও শা্তুবিধি 
একত্রিত করে অমাবস্যার দিন শ্রাদ্ধ করার জনা রাত্রি 


, ভাতে ভয় পেয়ো না। সর্বপ্রথম স্বয়ং 

প্রাপ্ত করেছেন, আর তিনিই এর 
তার ছারা নি্িত্ত ধর্মেই অনুষ্ঠান করেছ। 
না কে শ্রাদ্ধবিধির উপদেশ দিতে পারেন ? 


যজ্ঞ (শ্ৰাদ্ধ) 


রে 


গোহালে গাত্রোথান করলেন। তার মন পুত্রশোনে 
বাথিত ছিল, কিন্তু তার বুদ্ধি ছিল ধীর-সথির, কলে তিনি 
মনকে শোক থেকে সরিয়ে একাগ্রচিনত শ্রাদ্ধ আরম্ভ 
করলেন। শ্রান্ধের জনা শাস্ত্রে যে-সকল কল-মৃূল-অন্ন- 
ভোজ্য পদার্থের নির্দেশ ছিল, সেইসব এবং তাঁর পুত্রের 
প্রিয় পদার্থসমূহ তিনি সব সংগ্রহ করেছিলেন। তারপর 
তাদের পৃজ্া করলেন এবং প্রদক্ষিণ করে, তাঁদের কুশাসলে 
বসালেন। তাদের সাতজনকে তিনি একসঙ্গে আহারের 
জনা লব্বিষীনশ্যানাধানা দিলেন। পারে আহার গ্রহণকারী 
আঙ্গানদের পায়ের নীচে আসনের ওপর তিনি দকষিপাগ্র কুশ 
রাখলেন এবং নিজের সামনেও দক্ষিণাপ্র কুশ রেখে 
পবিত্রভাবে সাবধানে পুত্র শ্রীমানের নাম ও গোত্র উচ্চারণ 


তান্ত | এবার সু কথিত শ্রান্ধের উত্তম বিধি 
বর্ণনা করছি, এটি শোলো এবং সেই বিধি অনুযায়ী 


শ্রান্মানুষ্ঠাল করো প্রথামে বেদ-মন্তর উচ্চারণ পূর্বক অগ্নিকরণ 
ক্রিয়া সম্পূর্ণ করে রে অগ্নি, সোন, বরুণ এবং 
রাকা ভাদের ভাগ অর্পণ 
করো। সাক্ষাৎ ব্রহ্মা এই ভাগের কল্পনা করেছিলেন। 
তারপর. শ্রান্কের জাধারভূতা পৃথিবীর বৈরী, কাশাগী, 
অক্ষয়া ইতাদি নামের দারা স্তুতি করা উচিত। শ্রাদ্ধের জনা 
জল আনার সময় ভগবান বরুণের স্তব করে অগ্নি এবং 
করা সউচিত। ব্রহ্মার উৎপন্ন করা কিছু 


শিস 
শ্রান্দের দ্বারা তাদের পুজা করলে শ্রাদ্ধকর্তার পিতা- 
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পিতামহ প্রভৃতি পিতৃকুল নরক থেকে উদ্ধার লাভ করে। | করতে লাগলেন। শ্রাদ্ধে ভোজন করে দেবতা ও পিতৃকুল 


ব্ৰহ্মা পূর্বকালে অগ্নিত ইত্যাদি যে পিতৃপুরুষকে শ্রাদ্ধের 
অধিকারী বলেছেন, তাদের সংখ্যা হল সাত। বিশ্বদেবের 
কথা আমি আগেই বলেছি, অগ্রিহ তাদের নকলের মুখ। 
তারা সকলেই যজ্ঞের ভাগ পাওয়ার অধিকারী, এঁদের নাম 
হল-_বল, ধৃতি, বিপাপ্মা, পুণ্যকৃৎ্, পাবন, পার্ণিক্ষেমা, 


সমূহ দিব্যসানু, বিবস্থান্‌, বীৰ্যবান্‌, হীমান, কীর্ভিমান্‌, 


তৃপ্ত হলেন। বছদিন ধরে শ্রাদ্ধের ভোজন করতে 
করতে তীরা অজীর্শতে কষ্ট পেতে লাগলেন। তন 
তারা সোম দেবতার কাছে গিয়ে বললেন-_ “গু ! আমরা 
নিরন্তর শ্রা্ধের অন্নভোজন করায় অভীর্নতে কষ্ট 
পাচ্ছি। আপনি আমাদের কল্যাণ ” তখন সোম 
তাদের বললেন_“দেবগণ ! আপনারা যদি কল্যাণ 


কৃত, জিতাত্মা, ফুনিবীর্য, দীপ্তরোমা, ভয়ংকর, 

প্রতীত, প্রদাতা, অংশুমান, শৈলাভ, পরমক্রোধী, 
সী, সোমপ, সূর্য, সাৰিত্র, দভ্াত্মা, পুগুরীয়ক, 
উষ্ণীনাভ, নভোদ, বিশ্বায়, দীপ্তি, চমৃহরঃ সুরেশ, 
ব্যোঘারি, শংকর, ভব, ঈশ, কর্তা, কৃতি, দক্ষ, ভুবন, 
দিব্যকর্মকৃৎ, গণিত, পঞ্বীর্য, আদিতা, রশ্মিবান্‌, সপ্তকৃৎ, 
রিশ্বকৃৎ, কবি, অনুগোপ্তা, সুগোপ্তা, নপ্তা এবং ঈশ্বর। 
সনাতন বিশ্বদেবদের এইসব নাম বলা হয়েছে। 

"এবার শ্রাদ্ধে নিষিদ্ধ বন্তগুলির বর্ণনা করছি। নিকৃষ্ট 
আনাজ ও ধান, হিং ইত্যাদি, রসুন ও পেঁয়াজ ; শাকের 
মধ সজনে, কাঞ্চন রা বক ফুলের গাছ, কুমড়ো, গাজর, 
আমলকি, লাউ ইত্যাদি ; কালো নুন, কালো জিরা, শাক, 
বাশ ইত্যাদির অঙ্কুর এবং পানিফল-_এইসব বস্তু শাস্ত্রে 
বর্জিত। সর্বপ্রকার লবণ, কানজাম এবং হাচি বা চোখের 
জলে দৃহিত পদার্থ শ্রাদ্ধ বর্জনীয় শ্রাদ্ধ ও যজ্ঞে সুদর্শন 
নামক শাক নিন্দিত বলা হয়েছে। এর হবিষ্য দানে দেবতা ও 
শিতৃপুরুষ প্রসন্ন হন না। শ্রাদ্ধ করার সময় সেই স্থান থেকে 
চণ্ডালকে সরিয়ে দেওয়া উচিত, তেমনই গেকুয়াধারী, কুষ্ঠ 
রোগী, পতিত, ব্রহ্মহতাকারী, বর্ণসংকর ব্রাহ্মণ 
তাদের সেখান থেকে সরিয়ে দেওয়া উচিত। পিগুদানের 
সময়ও এদের সকলকে দুরে রাখা উচিত।' 

ভীষ্ম বললেন-_ এইভাবে মহাতপন্নী অত্রি মুনি তার 
বংশধর সহর্শি নিমিকে শ্রাদ্ধের উপদেশ দিয়ে ব্রহ্মার দিবা 
সভায় চলে গেলেন। ধর্মরাজ ! এইভাবে নিমি প্রথমে শ্রাদ্ধ 


এবং 


চান, তাহলে ব্রহ্মার সভার গমন করুন, তিনি আপনাদের 
কষ্ট দূর করবেন।' সোমের কথা শুনে দেবতা ও 
পিতৃগণ মেরু শিখরে অবস্থিত ব্রহ্মার কাছে উপস্থিত 
হলেন এবং তাকে বললেন__“হে দেব! ক্রমাগত শ্রান্ধের 
অন্ন ভোজন করে আমাদের ভভীর্ণ হয়েছে, তাই আমরা 
খুব কষ্ট পাচ্ছি, আপনি কৃপা করে আমাদের কল্যাণ 
করুণ।" 

দেবতাদের কথা শুনে ব্রহ্মা বললেন-_দেবগণ ! 
আমার কাছে যে অগ্নিদের বিরাঙ্জ করছেন, তিনিই 
তোমাদের কল্যাণের কথা বলবেন। অগ্নি বলবে 
“দেবগণ এবং পিতৃগণ ! এবার থেকে শ্রান্ধে আমরা 
একসঙ্গে ভোজন করব। আমার সঙ্গে থাকলে আপনাদের 
অজীর্ণ রোগ দূর হবে।' একথা শুনে তাদের চিন্তা দূর হল। 
তাই শ্রাদ্ধের আগে অগ্নিকে ভাগ দেওয়া হয়। অগ্নিতে যজ্ঞ 
করার পর পিতৃদের উদ্দেশ্যে যে শিশুদান করা হয়, 
ব্গরাক্ষদ তাকে দূষিত করতে পারে না। শ্রাদ্ধে অগ্রিদেব 
উগস্থিত থাকার, রাক্ষসকুল সেখান থেকে পালিয়ে যায়। 
পি দেওয়া উচিত শ্রান্ধের এই নিয়ম। প্রত্যেক পিশু 
দানের সদয় একাগ্রচিত্তে গায়ত্রী মন্ত্র জপ এবং ‘সোমায় 
পিতৃমতে স্বাছা” উচ্চারণ করা উচিত। রজস্ুলা নারীকে 
শ্রাদ্ধভষিতে আসতে দেবে না। অন্য কুলের নারীকে 
শ্াদ্দভোজন প্রস্তুত করতে দেবে না। তর্পণ করার সদর 
পিত-পিতআমহাদিক নাম উচ্চারণ করবে। কোনো নদীর 
তীরে গেলে পিতুপুরুবকে অবশাই পিণ্ডদান ও তর্পণ 
করবে। প্রথমে নিজ কুলের পিতৃগণকে জলদারা তৃপ্ত করে 


আরম্ভ করেন, তারপর তার অনুকরণে সকল মহর্ষি 
শান্গুবিধি অনুসারে গিতৃঘজ্ঞের অনুষ্ঠান করতে লাগলেন। 
নিয়মপূর্বক রুতধারণকারী ধর্মপরায়ণ খহি পিগুদানের 
পর ভীথের জলেও গিতৃতর্পণ করেন। ক্রমশ ডারবর্ণের 
লোকও শ্াচ্ছে। দেবতা এবং পিতৃপুরুষকে জল ও অন্পপ্রদান 


পরে মিত্র এবং অন্য আত্রীয়দের জলদান করবে। বারা 


অনুশাসনপর্ব] 


উপবাস ও ব্রহ্মচর্যাদির লক্ষণ, প্রতিগ্রহের দোষ জানানোর জনা রাজা বুযাদর্ডি এবং সপ্তর্মিগণের কথা 1439 


পুলন্তয, বশিষ্ঠ, পুলহ, অঙগিরা, ক্রতু এবং নহর্ষি কশ্যপ 
এই সাতজন মহাত্খনিকে যোগেশ্বর এবং পিতৃপুরুষ বলে 
মানা হয়। এখানে শাস্ত্রের উত্তম বিধিসমূহ বিবৃত হল। মৃত 


মানুষ তার বংশধর দ্বারা গিণ্ডদান লাভ করে প্রেতের কষ্ট 
থেকে মুক্তিলাভ করে। রাজা যুধিষ্ঠির ! আমি তোমাকে 
শাস্ানুসারে শ্রাদ্ধের উৎপত্তির প্রসঙ্গ জানালাম, ন) 


উপবাস ও ত্ৰহ্মচর্যাদির লক্ষণ 
রি 


মুিষ্টির ভিজ্ঞালা করলেন__পিতামহ ! কোনো 
্রতধারী বিগ্র কোনো ব্রাহ্মণের ইচ্ছাপূর্ণ করার জন্ম যদি 
তীর গৃহেশ্রাদ্ধার ভোজন করেন, তাহলে আপনি কী ঘনে 
করেন ? (নিজ ব্রত নষ্ট করা উচিত অথবা ব্রাহ্মণের প্রার্থনা 
নামঞ্জুর করা?) 

ভীষ্ম বললেন-_যুধিষ্ঠির ! খীরা বেদোক্ত ব্রত পালন 
করেন না, তারা ব্রাহ্মণের ইচ্ছাপূর্ণ করার জন্য (নিজের 
সাধারণ নিয়ম ভাগ করে) শ্রা্ধে আহার করতে পারেন ; 
কিন্তু যিনি বৈদিক ব্রত পালন করেন, তিনি যদি কারো 
অনুরোধে শ্রদ্ধার গ্রহণ করেন, তাহলে তিনি ব্রতভঙ্গ করার 
দোষের জনী হন। 

যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করলেন__গিতামহু ! সাধারণ 
মানুষেরা যে উপরাসকে তপস্যা দেই সম্পর্কে 
আপনার ফী অভিমত ? আমি জানতে চাহ প্রকৃতপক্ষে 
উপবাস কি তপ, না তার অন্য কোনো স্বরূপ আছে 2 
জরা বৃণাই নিজ 


বা 


; প্রতিগ্রহের দোষ জানানোর 


জন্য রাজা বৃষাদর্ডি এবং সপ্তর্ধিগণের কথা 


যুধিষ্টির জিজ্ঞাসা করলেন__গিভাঘহ! ব্রাহ্মণ কীভাবে " 
সর্বদা উপবারী, ব্রহ্মচারী, বিঘসাশী এবং অতিথিপ্রিয় হতে 
পারেন? 

ভীম্ম বললেন-_ _পুত্র! যে বাক্তি শুধুমাত্র প্রাতবাল ও 
সায়ংকালে আহার করেন, মধ্যে আর কিছুই গ্রহণ করেন 
না, তাকে সর্বদা উপবাসী বলে বুঝাতে হবে। যিনি শুধু 
খবতুকালে ধর্মপন্রীর সঙ্গে সহবাস করেন, তাকে ব্রহ্মচারী 
বলে মানা হয়। দানশীল বাক্তিকে সত্যবাদী বলে মনে করা 
যেতে পারে। মিনি দিনে নিদ্রা যান না, তাকে সর্বদা জাগ্রত 
বলা হয়। যিনি সৰ্বদা ভৃত্যদের'১। এবং অতিথিদের 
আহারের পর নিজে আহার করেন, ভিনি শুধু অমৃত 
করেন (অযৃতাশী) বলা হয়। যতক্ষণ ব্রাহ্মণ ভোজন না 
করছেন, ততক্ষণ যে ব্যক্তি আহার করে না, সেই ব্যক্তি 
তার সেই ব্রতের প্রভাবে স্র্গলোক জয় করে। যে বাতি 
দেবতা, পিতৃণুরুষ এবং আশ্যিতদের আহার করাবার গর 
অবশিষ্ট জন্ন ভক্ষণ করে, বিঘসালী বলা হয়, 


সেইসব ব্যক্তিরা ্রহ্মধানে অক্ষয়লোক লাভ করে। 
ণরীরকে কষ্ট দেন। প্রকৃতপক্ষে শুধু | যুধিষ্ঠির জিজ্ঞালা মানুষ 
ব্রাহ্মণদের নানাপ্রকার বস্থ দা তা ও দান 


উপবাসকারীরা তপস্থীও নয়, ধর্মজ্ঞ নয়। ত্যাগই সব খেবে 
উত্তম তপপা। ব্রাহ্মণদের সর্বদা উপবাসী (ব্রতপরায়ণ), 
ব্রহ্মচারী, খুনি এবং বেদের স্থাবায়ী হওয়া উচিত। 


গ্রহীতার মধো কী বিশেষত্বথাকা উচিত ? 
ভীপ্ম বললেন-_ যুধিষ্ঠির ! ব্রাহ্মণ শজ্জনের থেকেও 


ধর্মপালনের জনাই তার স্ত্রী ইতাদি কুটুনথ স্বীকার করা উচিত 
(বিষয় ভোগের জনা নয়)। ব্রাহ্মণদের সর্বদা জাগ্রত 
থকা উচিত, কখনো মাংস খাবে না, পবিভ্রভাবে বেদপাঠ 
রবে, সদা সত্য কথা বলবে এবং ইন্দ্রিযাদি সংযমে 
রাখবে। তাদের সর্বদা অনৃতাশী, বিঘসাশী এবং আতিথিপ্রিয় 


লা 


দানগ্রহণ করেন, দুর্জনের থেকেও) কিন্তু গুণবান (বজ্জন) 
ব্যক্তির থেকে দান গ্রহণ করলে তার দোষ কম হয় কিন্তু 
গুণহীনের (দুর্জনের) থেকে দান গ্রহণ করলে তিনি অতল 
নরকে পতিত হন। এই বিষয়ে রাজা বযাদর্ড এবং 
সপ্তর্ধিদের কখোপকথনরাপ এক গ্রসিন ইতি 


হওয়া উচিত। 


উদাহরণ দেওয়া হয়। কোনো এক সময়ের কথা, ক 


1 ২মাতা, পিতা, সতী পুত্র প্রত্ুতি কুটুস্দের সকল প্রাণীকেই ভুজ (ভরণ-পোষণের যোগা) বলা হয়। 
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আন্ত, বশিষ্ঠ, ভরদ্বাজ, গৌতম, বিশ্বামিত্র, জামদগ়ি এবং 
সনাতন ব্ৰহ্মলোক প্রাপ্তির ইচ্ছায় তপস্যা করে এই 
গৃথিবীতে বিচরণ করছিলেন। এঁদের সকলের সেবা 
করতেন গণ্ডা নামে এক দাগী। তার পশুসখ নামক এক 
শৃদ্ের সঙ্গে বিবাহ হয়েছিল (পশ্ুসখ এই মহর্ষিদের সঙ্গে 
থেকে সকলের সেবা করত)। একবার পৃথিবীতে বহুদিন 
ধরে বৃষ্টি হয়নি। জগতে অকাল দেখা দিল, বহু লোক 
কার্ড হয়ে মরে যেতে লাগল। সেই সময় রাজা শিবির পুত্র 
বৃষাদর্ডি ঘুরতে ঘুরতে সপ্তরধদর স্থানে উপস্থিত হলেন। 
সপ্তর্বিদের অয্সের অভাবে ফষ্ট গেতে দেখে রাজা বৃষধদর্ডি 
বললেন-_/হে তপোধন ! আপনারা দান গ্রহণ করলে এই 
ক্ষুধার কষ্ট থেকে রক্ষা পাবেন। তাহলে জাপনানের দুর্বল 
শরীর বলিষ্ঠ হয়ে উঠবে। সুতরাং দান স্বীকার করে আমার 
কাছে ইচ্ছামতো সামগ্রী চেয়ে নিন। ব্রাহ্মণ জামার অত্যন্ত 
প্রিয়। আপনারা চাইলে আমি প্রত্যেককে বহু গবাদি পশু, 
গ্রাম, খাদাবস্থ এবং নানা দুর্লভ বস্তু প্রদান করতে পারি 
অতএব বলুন অপনাদের দেহের পুষ্টির জনা কী দেব ?* 
খধিগ্গণ বললেন__মহারাজ ! রাজার প্রদক্ত দান রাহাত 
মধুর ন্যায় দিষ্ট হলেও, পরিখানে রিষের নায় হয়। একথা 
জেনেও আপনি আমাদের প্রন করছেন কেন ? 
ব্রাহ্মণদের শরীর দেবতাদের নিবাসন্থান। তাতে সকল 
দেবতা বিদ্যমান থাকেন। ব্রাহ্মণ যদি তপস্যা দ্বারা শুদ্ধ 
এবং সন্তুষ্ট থাকেন, তাহলে তিনি সকল দেবতাকে প্রসন্ন 
করেন ব্রাহ্মণ সারাদিন ঘত তপ সংগ্রহ করেন, তা রাজার 
প্তিপ্রহ গ্রহণ লে দাবির নায় একনিমেযে ভগ হযে 


ক্ষলগুলিকে ভারী দেখে বললেন__ঘ্এই সব ফল 
আমাদের গ্রহণযোগা নয়। আমাদের বুদ্ধিনাশ হয়নি, 
আমরা জেখেই আছি, ঘুমিয়ে নর। আমরা জানি এর মধ্যে 
সোনার টুকরো ভরা আছে। যদি আজ আমরা এগুলি গ্রহণ 
করি, তাহলে পরংলাকে ভীমণ কটু ফল ভোগ করতে হবে! 
যারা ইহলোক ও পরলোকে শান্তি পেতে চায়, তাদের 
গ্রতিগ্রহ থেকে দূরে খাকা উচিত।' 

বশিষ্ঠ বললেন-_-এক নিষ্ক (স্বৰ্ণমুদ্রা) দান গ্রহণ করলে 
হাজার নিষ্কের দান গ্রহণের দো হয়। এই অবস্থায় যে বছ 
নিন্ত গ্রহণ করে, তাকে ভীষণ পাপ্যয় গতিতে পতিত হতে 
হয় 

কশাপ বললেন__-এই পৃথিবীতে যত খাদাদ্র, স্বর্ণ, 


যায়। সুতরাং আপনি কুশলে থাকুন এবং দানের বস্তু 


পশু ও নারী আছে, সেসবই যদি কোনো একজন পুরুষ 


আপনার কাছেই থাকুক। যাদের এই বস্তুর 
প্রয়োজনীয়তা থাকে অথবা যারা এই সব আপনার কাছে 
চায়, তাদের দান করুন। 

এই বলে খব্গিণ অনাপথে আহার-অন্বেফষণের জনা 
বনে প্রবেশ করলেন! তারপর রাজার ইচ্ছায় তার মন্ত্রীরা 
বনে এসে ভালিম ফল পেড়ে তাদের দেওয়ার কথা 
ভাবলেন। মন্ত্রীরা সেই ফলগুলির সোনার টুকরো 
ভরে ভূতাদের হাতে দিলেন। ভৃতারা খধিদের ফলগুলি 
দেবার জনা ছুটে গেল ; কিন্তু মহর্ষি অত্রি সেইসব 


| 


প্রাপ্ত হয়, তাহলেও সে স্থষ্ট হবে না ; এই কথা ভেবে 
বিদ্বান ব মনের তাকে দমন করা উচিত। 
ভরদ্বাজ বললেন-_মানুষের আকাক্ক্ষা সর্বদা বৃদ্ধি 
পেতে থাকে, তার কোনো সীমা নেই। 
গৌতম বললেন_ লগতে এমন কোনো দ্রব্য নেই, যা 
মানুষের আশ| পূর্ণ করতে পারে। পুরুষের আশা সমুদ্রের 
তা কখনো পূর্ণ ভয় না। 
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হয। এইভাবে তৃষ্ণা তীরের মতো মানুষের মনকে আঘাত 
করতেই থাকে। 


নাম জেনে ভার তাৎপর্য নিজ মনে ধারণ করো। এইভাবে 
তাদের সকলের নামের অর্থ বুঝে তাদের সকলকে মেরে 


না নিলেই ব্রাহ্মণ তার 


জামদগ্রি বললেন__প্রতিষ্র 


ফেল; তারপর যেখানে খুশি 


তপস্যা সুরক্ষিত রাখতে সক্ষম। তপসাই ব্রাহ্মণদের ধন। 


যে বান্তি লৌকিক ধনের জন্য আকাজক্কা করে, তার 
তপস্যারাপ ধন বিনাশগ্রাপ্ত হয়। 
অরুন্ধতী বললেন-_জগতে এ র লোকের মত 


হল যে ধর্মের জন্য অর্থ সংগ্রহ করা উচিত : কিন্তু আমার 

মত হল বে অর্থ সংগ্রহের থেকে তপস্যা সংগ্রহ শ্রেষ্ঠ। 
গণ্ডা বললেন___আমার প্রভুগণ অত্যন্ত শক্তিশালী 

হয়েও যখন এই ভয়ংকর প্রতিগ্রহকে ভয পাচ্ছেন, তখন 


রাজার আদেশ শুনে য 
কর্ণ খানে হি বিচরণ করছিলেন, সেই নগেল। 
সেই বনে অত্ৰি প্রমুখ মহর্দিগণ ফলমূল আহার করে বিচরণ 
করছিলেন। তাদের সকলের সিদ্ধান্ত এবং কাজ এক 
সংগ্রহ করছিলেন। ঘূরতে ঘুর 
জলাশয় দেখতে পেলেন, তার জল অতান্ত পবিত্র ও হৃচ্ছ 
ছিল। তার চারধারে ঘন বৃক্ষের সারি শোভা পাচ্ছিল, 


আমা আর কী যোগ্যতা ? দুর্বল প্রাণীর মতো জামার এতে 
খুব ভয় করছে। 
পশুসখ বললেন-_ধর্মপালন করলে যে ধনলাভ হয়. 


জলাশয়ের মধ্যে সুন্দর কমল ফুটেছিল এবং নানা পক্ষী 
সেখানে জলপান করছিল। সেখানে যাওয়ার একটিই পথ 
ছিল। তার খাট এবং সিঁড়ি সুন্দরভাবে তৈরি করা, সেখানে 


জর থেকে বড়ো কোনো ধন ব্ৰহ্মাই সেই ধন 
জানেন ; সুতরাং আমিও সেই ধর্মময় ধন প্রাপ্তির উপায় 
শেখার জনা বিদান ব্রাহ্মণদের নেবাধ ব্যাপৃত আছি। 
খষিগ্ণ বললেন_ যার প্রজ্ছা এই কপ 


ফল 


দেওয়ার জন্য নিয়ে এসেছে এবং ফলরূপে যে আমাদের 
সুবর্ণদান করতে ইচ্ছুক সেই রাজার মঙ্গল হোক। 


ভীষ্ম বনলেন- যুধিষ্ঠির ! সমন্ত এর কমি এই 
কথা বলে সুবর্ণযুক্ত ফল পরিত্যাগ করে জনাত্র চলে 


গেলেন। মন্ত্রীণণ তখন শৈব্যর কাছে গিয়ে বললেন 


কালো নোংরা বা জঞ্জাল ছিল না। রাজ্জ বৃষাদ্ডি প্রে 
ভয়ানক আকার বিশিষ্ট যাতুধানী সেই জলাশয় দেখাশোনা 


করছিল। 


“মহারাজ ! ফলগুলি দেখেই খষিদের সত 
করে অনয পথে চলে গেছেন।' সেবকদের কথা শুনে রা 
বৃষাদর্ডি অত্যন্ত কুপিত হলেন। তিনি এই অপমানের 
প্রতিশোধ নেবার কথা ভেবে রাজধানীতে ফিরে গেলেন। 
আহ্গমীয় অগ্নিতে আভিচারিক মন্ত্র পড়ে একটি একটি করে 
আহুতি দিতে লাগলেন। আহুতি সমাপ্ত হলে সেই আরি 
থেকে এক ভয়ানক কত্তা প্রকাশিত হল। রাজ ববাদর্ডি তার 
নাম রাখলেন যাতুধানী। কালরাত্রির নায় বিকটরূপ 


ধারণকারী সেই কৃত্য হাত গে রে রাজার কাছে 
উপস্থিত হয়ে বলল-_+দহারাজ ! আনি ভাপনার কোন 
আদেশ পালন করব ?" 

রাজা বললেন-_যাতুধানী ! তুমি বনে বাও, দেখাতে 
অরুক্ধতী-সহ সপ্তরযি, দাসী এবং দাসীর গতির 


এলেন এবং 
খাকতে দেখে বলছে 
একাকী দীড়িয়ে আছ ৫ 


? এই 


তার 


সেই বিকট 


রে 


করতে চাও ? 
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যাতুধানী বলল__তপদ্ীগ্রণ ! আমি যেই হোই, 
তোমাদের আমার পরিচর জানার প্রয়োজন লেহ। তোমরা 
এটুকু শুধু জেনে রাখ যে আমি এই জলাশয়ের 
রক্ষণাবেক্ষণ করি। 

প্রথিগণ বললেন-_ভদ্রে ! আমরা সকলে ক্ষুধার কাতর 
হয়ে আছি। আমাদের খাওয়ার কিছু নেই। অতএব তুমি যদি 
অনুমতি দাও আহলে আমরা এই পুকুর থেকে কিছু মৃণাল 
তুলে নিই। 

যাতুধানী বলল__ধষিগণ ! এক শর্তে তোমরা এখান 
গে হায়তো সুনল রিতেপার। এজন একজনে 
এসে নাম বলবে নামের ব্যাখা করবে আর কমলের নাল 
নিয়ে যাবে, অধথা দেরি করবে না। 

ভীষ্ম বললেন__তার কথা শুনে মহর্ষি অত্রি বুঝে 
গেলেন যে এ হল রাক্ষসী কৃত্যা আর আমাদের সকলকে 
বম করার জন্য এখানে এসেছে। কিন্তু ক্ষুধায় কাতর হওয়ায় 
তিনি উতর দিজেন-__-কল্যাণী! কামাদি শত্রুদের থেকে যে 
ত্রাণ করে, তাকে অৱাত্রি বলে আর অৎ (মৃত্যু) থেকে যে 
রক্ষা করে, তাকে অত্বি বলে। তাই আমি অরাত্রি হওয়ায় 
অত্রি। যতক্ষণ জীবেদের একমত্র পরমাত্থার জ্ঞান হয় না, 
ততক্ষণের অবস্থাকে রাত্রি বলে। সেই অজ্ঞানাবস্থারহিত 
হওয়ার জনাও আমি অরাত্রি এবং অত্রি নামে পরিচিত। 
সমস্ত প্রাণীর অজ্ঞাত হওয়ার জন্য যা রাত্রির সমান, সেই 
পরমাত্মতত্বে আমি সর্বদা জাগ্রত থাকি ; সুতরাং তা আমার 
কাছে অরাত্রির সমান, সেই ব্যুৎপত্তি অনুদারেহ আমি 
রাত্রি এবং অত্রি (জ্ঞানী) নাম ধারণ করি। আমার নামের 
এই অর্থই জেনো।? 

যাতুধানী বলল-__তেজ্্রী মহর্ষে ! আপনি আপনার 


রক্ষা করি, তাই কশাপ। কু অর্থাৎ পৃথিবীর ওপর বম অর্থাৎ 
বর্ষাকারী সূর্যও আমার স্বরূপ, তাই আমাকে কুবমও বলা 
হয়। আমার দেহকান্তি কাশ ফুলের মতো উজ্জ্বল, তাই আমি 
কাশ্য নামেও প্রসিদ্ধ। এই আমার নাম, এটি তুমি ধারণ 
করো। 

যাতুধানী বলল -- মহর্ষে ! আপনার নামের তাৎপর্য 
বোঝা আমার পক্ষে অত্যন্ত কঠিন। আপনিও কমলপরিপূর্ণ 
এই জলাশয়ে প্রবেশ করুন। 

ডরদ্বাজ বললেন-কল্যাশী ! যারা আমার পুত্র ও শিষ্য 
নয়, আমি তাদেরও পালন করি এবং দেবত) ব্রাহ্মণ, নিজ 
ধর্মপ্র্রীও দ্বাজ (বর্ণসংকর) সানুষদেরও ভরণ-পোষণ 
করি, তাই ভরদ্বাজ নামে আমি প্রসিদ্ধ 

যাতুধানী বলল মুনিবর ! আপনার নামের অক্ষর 
উচ্চারণ করতেও আমার কষ্ট হচ্ছে, তাই আমি এটি ধারণ 
করতে পারছি না। যান, আপনিও এই সরোবরে অবতরণ 
করুন। 

গোতম বললেন-_-কৃত্যে ! আমি ইন্টিয়সংযম দ্বারা 
গো (পৃথিবী এবং শ্বর্গ)-কে দমন করেছি, তাই ‘গোদম’ 
নাম ধারণ করেছি। আমি ধূমরহিত অগ্নির ন্যায় তেজস্বী। 
সবকিছুতে সমদৃষ্টি রাখার জন্য তুমি বা অন্য কেউ আমাকে 
দমন করতে পারবে না। আমার দেহকান্তি ( গো) অন্ধকার 
দূরকারী (অতম্), অতএব তুমি জামাকে গোতম জেনো। 

যাতুধানী বল্দল-_মহাযুনে ! আপনার নামের ব্যাখ্যাও 
জামার বোধগম্য হল না। যান, সরোবরে নামুন। 

বিশ্বামিত্ৰ বললেন-__যাতুধানী ! বিশ্বদেব আমার খিব্র 
এবং আমি গাভীদের ও সমন্ত বিশ্বের মিত্র, তাই জগতে 
বিশ্বামিত্র নামে প্রসিন্ধ। 


নামের যে অর্থ বললেন, তা আমার পক্ষে বোঝা কঠিন। 
বেশ, আগনি জলে নামুন। 

বশিষ্ঠ বললেন__আমার নাম খশি্ঠ ; সকলের থেকে 
শ্রেষ্ঠ হওয়ায় লোকে আনাকে বারিঠও বলে। আমি 


মাতুধানী বললেন-_মহর্ষে! আপনার নাদের ব্যাখ্যাও 
আমার পক্ষে অনুধাবন করা কঠিন। আমি এটি স্মরণ 
মাখতে পারব না। যান, জলাশয়ে নামুন। 

জাদদ্ি বললেন- কল্যাণী ! আমি জঘৎ অর্থাৎ 


গৃহচছাশ্রমে বাস কার : সুতরাং বশিষ্ঠত (এধর্যসম্পন্ডি) ও 
বাসের জনা তুনি আমাকে বশিষ্ঠ জেনো। 
মুনে ! আপনি আপনার নামের যে 


যাতুধানী বলল- 


দেবতাদের আহান করা অগ্নি থেকে উৎপয় হয়েছি, তাই 
আমি জানদগনি নামে বিখ্যাত বলে জানবে। 
যাতুধাণী বলল-_মুনে ! আপনি যেভাবে আপনার 


ব্যাখ্যা" 


লেন, তা উচ্চারণ করাও আমার পক্ষে অনন্তব। 


নাদের তাৎপর্য বললেন, তা বোঝা আমার পক্ষে অতান্ত 


অর্থাৎ 


করতে গার বে না। আপনি জরে বার আপনি সরোবরে প্রবেশ করুন। 
কশাপ বললেন যাতুধ্যনী ! কশ্য হে অরুন্ধতী বললেন-_যাতুধানী ! অমি অর 
যে তাকে পালন ক কশাপ বলা হয়। আমি পর্বত, পৃথিবী এবং দ্ুলোকে নিজ শক্তিতে ধারণ করি। 


প্রত্যেক কুলে (শরীরে) অন্তর্যমীরাপে প্রবেশ করে তাদের 


[নিজ স্বামীর থেকে কখনো দূরে থাকি না এবং ভার মন বুঝে 
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চলি, তাই জামার নাম অরুন্ধতী। 

যাতুধানী বলল___দেবী ! আপনি আপনার নামের যে 
ব্যাখ্যা করলেন, তার একটি অক্ষরও উচ্চারণ করা আমার 
পক্ষে অসম্ভব, ভাই এটিও আহি স্মরণে রাখতে পারব না। 
আপনি সরোবরে প্রবেশ করুন 

গণ্ডা বলল- যাতুধানী ! গড়িধাতু থেকে গণ্ডিশব্দের 
সিদ্ধি হয়, এটি মুখের এক অংশ-_কপোলের বাচক। 
আমার কপোল (গণ্ড) দেশ উচ্চ, তাই লোক আমাকে গণ্ডা 
বলে। 

যাতুধানী বলল-_তোমার নামের ব্যাখ্যাও অনুধাবন 
আমার দ্বারা সম্ভব নয়। তাই এটি মনে রাখা অসম্ভব। যাও, 
তুমিও সরোবরে নামো। 

পশুসখ বলল- অগ্নি থেকে উৎপন্ন কৃত্যে ! আমি 
পশুদের প্রসন্ন রাখি এবং তাদের প্রিয় সখা : সেই গুণের 
জন্য আমার নাম পণ্ডসথ। 

যাতুধানী বদল-_তুমি যে নামের ব্যাখ্যা করলে, তা 
উচ্চারণ করাও আমার পক্ষে কষ্টপ্রদ, তাই এটি স্মরণে 
থাকবে না, এখন তুমিও জলাশয়ে নামো। 

এই খধিগণের সঙ্গে শুনঃসখ নামে এক সল্লামীও 
ছিলেন, তিনি তাঁর পরিচয় এইভাবে দিলেন__যাতুধানী ! 
এই ধষিগণ যেভাবে তাদের নাম বললেন, সেভাবে আমি 
বলতে পারব না। তুমি আমার নাম শুনঃসধ (ধর্মের 
মিত্রসমবন্ধী-মুনিদের মিত্র) জেনো। 


বলে উঠলেন__“আরে ! আমরা সকলেই ক্ষুধায় কাতর, 
এখন আহার গ্রহণ করতে চাইছিলাম, এই সময়ে কোন 
হৃদয়হীন মানুষ আমাদের মৃণাল চুরি করল ?' যখন কিছুই 
জানা গেল না, তখন সকলেই নিজেদের নির্দোষ প্রমাণ 
করার জন্য শপথ নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন। সেই সময় 
সকলেই ক্ষুধা ও পরিশ্রমে কাতর ছিলেন ; সুতরাং তারা 
শপথ গ্রহণ করতে শুরু করলেন। 

সর্বপ্রথম অত্রি বললেন__য়ে এই মৃণালগুলি চুরি 
করেছ, সে গাডীকে লাথি মারা, সূর্যের দিকে মুখ করে 
প্রস্থাৰ করা এবং অনধ্যায়ের সময় অধ্যয়ন করার পাপে 
পাপী হবে। 

বশিষ্ঠ বললেন-_যে এই মৃণাল চুরি করেছে, সে 
নিষিদ্ধ সময়ে বেদপাঠ, কুকুর নিয়ে শিকার করা, সম্যাসী 
হয়ে ইচ্ছানতো আচরণ করা, শরণাগতকে যারা, 
নিজকন্যাকে বিক্রয় করে জীবিকা নির্বাহ করা ও কৃষকের 
ধন অপহরণের পাপের ভাগী হবে। 

কশ্যপ ব্ললেন-_ যে মৃণালগুলি চুরি করেছে, তার 
সর্বত্র সর্বপ্রকার কথা বলা, অন্যের গচ্ছিত বন্তু নিয়ে 
নেওয়া, মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া, অপাত্রকে দান দেওয়া এবং 
দিবসে স্তরী-সমাগম করার দোষ হবে। 

ভরদ্বাজ বললেন-__যে মৃণাল চুরি করেছ, সেই নিরীর 
সতী, বন্ধু-বান্ধব এবং গাভীর সঙ্গে অধর্ম করা, বরাহ্মাণকে 
বিবাদে পরাস্ত করা, উপাধ্যায় গুরু) -কে নীচে বসিয়ে তার 


যাতুধানী বলল-_বিপ্রধর ! আপনি সন্দেহজনক ভাষায় 
আপনার নাম বলেছেন, সূতরাং স্পষ্টভাবে আর একবার 
নামের ব্যাখ্যা করুন। 


থেকে প্রথ্েদ এবং যজুর্বোদ অধ্যয়ন করা এবং ঘাসপাতা 
আগুনে আছতি দেবার পাপ হবে। 


শুনঃসধ বললেন__আমি একবার আমার নাম 


জলে মলতাগ. গে সঙ্গে দ্রোহ, বিনা 


বলেছি, তাও তুমি ঘন দিয়ে শোনোনি, তাহলে নাও, 


খরতুকালে মৈথুন এ. র সঙ্গে ছে করা, স্ত্রীর অনে 


আমার এই ত্রিদণ্ডের আঘাতে এখনই ভস্ম হয়ে যাও। 
এই বলে সেই সন্যাসী ব্ৰহ্মদণ্ডের ন্যায় তার ত্রিদপ দিয়ে 
এমন আখাত করলেন যে য্যতুধানী মাটিতে পড়ে তৎক্ষণাৎ 


বিকা নিৰ্বাহ ক সঙ্গে শত্রুতা করা এবং একে 
অনোর গৃহে অতিথি হওয়ার দোষ হবে। 
গোতম বললেন-_যে নৃণাল চুরি করেছে, সে 


ভন্ম হয়ে গেল। শুনঃসখ এইভাবে সেই মহাবলবত্তী 
রাক্ষসীকে বধ করে ব্রিদণ্ুটি মাটিতে রেখে নিজেও 
সেইখানে ঘাসের ওপর বসলেন। তারপর সব নহর্ধি 
ইচ্ছামতো ফুল এবং মৃণাল নিয়ে অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে 
পু্রিণী থেকে উঠে এলেন এরং বছ পরিশ্রম করে ঘবণাল 


বেদাধায়ন করে ভুলে মাওয়া, তিন অগ্নি পরিত্যাগ বরা 
এবং সোমরস বিক্রির পাপের ভাগীদার হবে এবং এক কূপ 
সমধিত প্রানে নিবাসকারী এবং শূৃড্রের পরীর সঙ্গে 
সংসর্গকারী ব্রাহ্মণের বে গতি হয়, সেই গতি সেও পাবো। 

বিশ্বামিত্র বললেন__যে এই মৃণাল অপহরণ করেছে. 


আলাদা আলাদা করে বাঁধলেন। পর সেগুলি 


তার সেই পাপ হবে যা পুত্র জীবিত থাকলে তার মাতা- 


সরোবরের ধারে রেখে সেখানে জলতর্পণ করতে 
ন্বাগলেন। কিছুক্ষণ পর তারা জল থেকে উঠে এসে 


গিতা অনোর দ্বারা পালিত হলে হয়। তার কোনো ঠিকানা 
থাকবে না, তার গৃহে বহু পুত্র হবে, সে অপবিত্র, বেদকে 


সংগৃহিতসণাল দেখতে পেলেননা। তন সকলে একসুরে 


মিথ্যা মানাকারী। -অর্থের সম্পর্কে অহংকারী, অপরের 
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নিয়ে কাজ করা, রাজার পুরোহিত এবং যক্ডের 
অনধিকারীর দ্বারা যজ্ঞকাী হবে। 

অরুন্ধতী বললেন__ে মৃণাল চুরি করেছে সেই নারী 
সর্বদা নিজের শাশুর্ীকে অপমান করা, স্বামীর মনে দুঃখ 
দেওয়া, নিজে উৎকৃষ্ট আহার করা, গৃহে থেকে আল্মীয়- 
বন্ধুদের অসম্মান করা, নিজ চরিত্র কলঙ্কিত করা |ত্রাঙ্ছণী 
হয়ে ক্ষত্রিয় স্বভাবসম্পন্ন) বীর পুত্রের জননী হওয়ার 
পাপভাগী হবে। 

গণ্ডা বলল-__যে নারী মৃণাল চুরি করেছে, তার মিথ্যা 
কথা বলা, বন্ধুদের বিরোধিতা করা, কন্যা বিক্রয় করা, 
আহার প্রস্থত করে একাকী ভোজন করা এবং বাভিচারিণী 
হওয়ার পাপ হবে। 

পশুস্ক বলল- যে মৃণাল চুরি করেছে, সে দাসীর 
গর্ভে জন্ম নেবে, সন্তানহীন ও দরিদ্র থাকবে এবং 
দেবতাদের প্রণাম না করার পাপে বিদ্ধ হবে। 

শুনঃসখ ব্ললেন__ষে এই মৃণাল চুরি করেছে সে 
বজূর্বেদ জ্ঞাতা ঝড়িক অথবা সামবেদ জ্ঞাত ব্রহ্মচারীকে 
কন্মাদান করার ফললাভ করবে এবং অথ্ববেদ অধায়ন 
সমাপ্ত করে বিধিবৎ ক্লানের পুণ্যভাগী হবে। 

সন্্াসীর এইরূপ কথ শুনে সন্তর্ষিগণ বললেন 
শুনঃনখ ! তুনি যে শপথ করেছ, তা জে ব্রাহ্মণদের 
অভীষ্ট ! সুতরাং মনে হচ্ছে যে আমাদের দৃলালগুলি তুমিই 


চুরি করেছ। 

শুনঃসধ বললেন-_ হে মুনিবরগণ ! আপনাদের কথা 
ঠিক। মৃণাল আমিই চুরি করেছি। আপনারা যখন তর্পণ 
করায় ব্যস্ত ছিলেন, তখন আমি গোপনে মৃণালগুলি অন্যত্র 
রেখে দিয়েছি। দেখুন, এইখানে আপনাদের মৃণাল রয়েছে, 
আমি আপনাদের পরীন্দন করার জনাই এই কাজ করেছি। 
আমি সয়্যাসী নই, ইন্দ্র বলে জানবেন। আপনাদের রক্ষা 
করার জনাই আমি এখানে এসেছি। রাজা বৃষাদর্তি প্রেরিত 
অন্ত ক্রুরকর্থা যাতুধানী কৃত্যা আপনাদের বধ করার জন্য 
এখানে এসেছিল। এই কৃত্যা অগ্নি থেকে আবির্ভূত 
হয়েছিল। ও অত্যন্ত দষ্টস্বভাবসম্পন্লা। সে অবশাই 
আপনাদের মেরে ফেলত, সেইজন্য আমি ওই রাক্ষসীকে 
বধ করেছি ভপোধনগণ ! আপনারা লোভ পরিজাগ 
করায় অক্ষয়লোকের অধিকার লাভ করেছেন। সেই 
অক্ষষলোক সমস্ত কামনা পূর্ণ করে। এবার আপনারা 
সেখানে চলুন। 

ভীশ্ম বললেন-_খুধিষ্টির ! ইন্দ্রের কথায় মহর্ষিগণ 
অত্যন্ত প্রসন্ন হলেন। ভীরা “তথান্ত” বলে দেবরাজের 
নির্দেশ মেনে নিলেন এবং সকলেই তার সঙ্গে স্বর্গে 
গেলেন। এই মহাস্থারা অত্যন্ত ক্ষুধার্ড হয়েও লোভ 
করেননি, তাই তারা স্বর্গলাভ করেছিলেন। সুতরাং 
মানুষের সর্ব অবস্থায় লোভ পরিত্যাগ করা উচিত, সেটিই 
সব থেকে বড় ধর্ম। 


্রহ্মসর তীৰ্থে অগস্ত্য খধির কমল চুরি হওয়ার পর ্রন্দর্ষি ও 
রাজর্ষিদের ধর্মোপদেশপূর্ণ শপথ 


ভীষ্ম বললেন--যুধিষ্টির ! প্রাচীনকালে রাজর্ষি এবং 
ব্ৰহমৰ্গিগণ রথযাত্রা করার সময় মৃণাল চুরি নিয়ে নিজেদের 
মধো নে শপথ করেছিলেন, সেই পুরানো ইতিহাস 
তোমাকে বলছি, শোনো। পশ্চিমের প্রসিদ্ধ তীর্থ প্রভাস 


রাজা দেবরাজ ইন্দ্রের সঙ্গে সব ভীর্ঘ ভ্রমণ করতে 
লাগলেন। ঘুরতে ঘুরতে মাঘ মাসের পূর্ণিমাতে তারা পবিত্র 
জলবাহী কৌশিকী নদীর তীরে গিয়ে গৌহলেন এবং 
সকলে সেখানে স্নান করলেন। এইভাবে বহুতীর্থে রান 


ক্ষেত্রে কিছু খষি এবং রাজাগণ একত্রিত হয়ে নিজেদের 
মধ্যে পরামর্শ করলেন যে “আমরা সন্ত পৃথিবীর 
পুণাতীর্থগুলি ভ্রমণ করব। আমাদের সকলের মনেই এই 
আগ্রহ আছে, সুতরাং সকলে একসঙ্গেহ যাব।' এরূপ স্থির 


ন, অগপ্তয, নারদ, পর্বত, উপ, 


রে নির্মল হয়ে তারা সকলে অত্যন্ত পবিত্র ব্রহ্মসর 
(সরোবর) নামক ভীর্থে গেলেন, সেখানেত্রহ্মার সরোররে 
স্সান করে সেই অগ্নিসম তেঙ্রস্ী র্গরষিগণ এবং রাজরষিগণ 
কমল-পুম্প ভোজন করনেন। তারপর কয়েকজন ব্রাহ্মণ 
মৃণাল চারা উপডাতে লাগলেন এরং কেউ কেউ কমল 


বিশ্বানিত্র, জানদগ্নি, গালব, 
|: বালখিল্য ঝি, শিবি, 
দিলীপ, নয, অন্বরীয, যাতি, ধুন্ধম্যর এবং পুরু প্রমুখ 


সংগ্রহ করতে লাগলেন। জান্তা খাষি কিছু কমল তুলে 
তীরে রেখে দিয়েছিলেন, কিন্তু সরোবর থেকে উঠে সকলে 
দেখ অগস্ত্ের কমলগুলি চুরি হয়ে গেছে। তখন অগাস্তা 
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সকল খবিদের ভিচ্ঞাসা কবলেন__“আমার কমলগুলি কে 
চুরি করেছে: ?' সব মহর্ষি তখন ভয় পেয়ে বলতে 
লাগলেন-_'মুনিবর ! আমরা আপনার কমল চুরি করিনি। 
এই ব্যাপারে সত্যতা নির্ধারণের জনা আমরা কঠিন শপথ 
করতে পারি।' এই সিদ্ধান্ত নিয়ে সেই মহর্ষি এবং রাজাগণ 
তাদের পুত্র-গৌত্রের সঙ্গে ধর্মের দিকে দৃষ্টি রেখে শপথ 
নিতে শুরু করলেন। 

ভগ বললেন__হে মুনে ! যে আপনার কমল চুরি 
করেছে, তার গালি শুনে পরিবর্তে গালি দেওয়া এবং মার 
খেয়ে মার দেবার পাপ হবে। 

বশিষ্ঠ বললেন-_যে আপনার কমন চুরি করেছে, সে 
স্থাধ্যায়ে বিমুখ হবে, কুকুর সঙ্গে করে শিকার করবে এবং 
গ্রামে গ্রামে ভিক্ষা করে বেড়াবে। 

কশ্যপবললেন-_যে আপনার কমল চারি করেছে, সে 
সর্বত্র সর্বপ্রকার বস্তু ক্রয়-বিক্রয় করবে। কারো গচ্ছিত বস্তু 
নিয়ে নেবে এবং মিথ্যা নাক্ষ্য দেবে। 

গোতম বললেন__যে আপনার কমল চুরি করেছে, সে 

কারী, অকৃতজ্ঞ এবং অযোগোর সঙ্গ করবে, কৃষক ও 
ঈর্ষযক্ত হয়ে জীবন কাটাবে। 

অঙ্গিরা বললেন__যে আপনার কমল নিয়ে গেছে, সে 
অপবিত্র, বেদকে মিথ্যা প্রমাণকারী, 
শিকারকারী, ব্রহ্মহত্যাকারী এবং নিজের পাপের জন্য 
প্রায়শ্চিত্ত না করা বাক্তি হবে। 


ধুন্ধুমার বললেন__যে আপনার কমল চুরি করেছে, । 


তার মিত্রদের উপকার না মানা, শূদ্র নারীর সংসর্গে 
সন্তানের জন্য দেওয়া এবং একাকী স্থাদু খাদ্য গ্রহণের পাপ 
হবে। 

পুরু বললেন__ঘে আপনার কমল চুরি করেছে, সে 
যেন চিকিৎসা বাবসা ( বৈদ্য বা ডাক্তারের পেশা) করে, 
স্ত্রীর উপার্জনে জীবন ধারণ করে এবং শ্বশুরবাড়ির জাশ্রয়ে 
দিন কাটায়। 

দিলীপ বললেন-__এক কৃগ সমন্বিত গ্রামে নাস করে 
শৃদ্ানারীর সঙ্গে সম্পর্ক রাখা ব্রাহ্মণকে মৃত্যুর পর যে 
দুঃখদায়ক লোকে যেতে হয়. সেই লোক এই নানুষটি যেন 
পায়, যে আপনার কমল চুরি করে নিয়ে গেছে। 

শুক্র বললেন__যে জাপনার কমল চুরি করেছে, তার 
দিনে মৈথুন এবং রাজকর্মচারী হওয়ার পাগ লাগবে। 

জামদগ়ি বললেন__যে আপনার কমল নিয়েছে, সে 


নিষিদ্ধকালে অধায়ন করবে, মিত্রকেই শ্রাদ্ধে ভোজন 
করাবে এবং নিজেও শৃদ্রের শ্রাঙ্দে আহার করবে। 

শিবি বললেন-_যে আপনার কমল চুরি করেছে, সে 
যেন আগ্রিহোত্র না করেই মারা যায়, হচ্ছে বিশ্প হয় এবং 
তপন্থীদের সঙ্গে বিরোধ করে। 

যযাতি বললেন__যে আপনার কমল চুরি করেছে সে 
ব্রতধারী হয়েও যেন খতুকালের অতিরিক্ত সময়ে প্র 
সমাগম করে এবং বেদখগুন করে। 

নহষ বললেন-_যে আপনার কমল অপহরণ করেছে, 
সে যেন সন্গাসী হয়েও গৃহে থাকে, যজ্ঞের দীক্ষা নিয়েও 
যেন ইচ্ছামতো আচরণ করে এবং বেতন নিয়ে বিদ্যাপাঠ 
করাবে। 

অস্থরীষ বললেন__যেআপনার কমল নিয়ে গেছে+সে 
যেন নৃশংস হয় ; নারী, বন্ধুবা্ধৰ এবং গাভীর প্রতি ধর্ম 
পালন না করে এবং যেন ব্রদ্মহতার পাপভাগী হয়। 

নারদ খষি বললেন__যে আপনার কমল নপহরণ 
করেছে, সে যেন দেহরূপ গৃহকেই আত্মা মনে করে, মর্যাদা 
উল্লজ্যন করে শান্ত পাঠ করে, উঁচু-নীচু সুরে বেদমন্ত্ 
উচ্চারণ করে এবং শুরুজনদের অপনান করে। 

নাভাগ ব্লেন-_যে আপনার কমল চুরি করেছে, সে 
সর্বদা মিথ্যা কথা বলবে, সাধুদের সঙ্গে বিরোধ করবে এবং 
গরান্টীকে লাগি দাবা, সুর্যের দিকে ফিরে প্রশ্বাব করা এবং 
গী হয়। 
বিশ্বামিত্র বললেন__ুব আপনার কমল তুলে 
সে যেন রাজার পুরোহিত এবং অনধিক 
বল্তকারী হয়। কেনা নিজ প্রভুর ক্ষেতের ক্ষতি 
করলে যে পাপ হয়, তাই বেন তারও হ্য়। 

পর্বত বললেন__বে আপনার কমল চুরি করেছে, সে 
যেন গ্রামের প্রধান হয়, গাধায় চড়ে যায় এবং আহারের 
জনা কুকুর নিযে শিকার করে। 

জরন্বাজ বললেন__বে আপনার কমল চুরি করেছে 
সেই পাপীকে নির্দ্মী এবং অসত্যবাদী মানুষদের সমস্ত পাণ 
যেন স্পর্শ কনে। 

অষ্টক বললেন-__খে জাপনার কমল চুরি করেছে, সেই 
রাজা মন্দবুদি, স্বেচ্ছাচারী এবং পাপী হয়ে যেন অধর্মপূর্বক 
পুর্িবীর রাজ্যশাসন করে। 
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সংক্ষিপ্ত মহাভারত 


[জনুশাসনপর্ব 


গালব বললেন-_বে আপনার কমল চুরি করেছে সে 
মহাপাতকের থেকেও নিন্দনীয়, নিজ বন্ধুদের অপকারকারী 
এবং দান করে নিজ মুখে ব্যাথযাকারী যেন হয়। 

অরুন্ধতী বললেন- বে নারী আপনার কমল নিয়েছে, 
সে যেন তার শাশুড়ির নিন্দাকারী হয়, স্বামীর সঙ্গে 
দুর্ব্যবহার করে এবং একাকী স্বাদু খাদ্য গ্রহণ করে। 

বালখিল্া বললেন__যে আপনার কমল নিয়েছে, 
সে যেন তার জীবিকা নির্বাহের জনা গ্রামের দরজায় 
একপায়ে দাঁড়িয়ে থাকে এবং ধর্ম জেনেও তা পরিত্যাগ 
করে। 

শুনঃসখ বললেন__যে দ্বিজ হয়েও সকাল-সগ্ধায় 
অগ্রিহোত্রকে অবহেলা করে সুখে নিদ্রা যায় এবং সন্ন্যাসী 
হয়েও ইচ্ছামতো আচরণ করে, এরূপ মানুষের যে পাপ 
হয়, সেই পাপ আপনার কমল চোরের যেন হয়। 

সুরতী বললেন__বে গাভী আপনার কমল চুরি 
করেছে, তার পা চুলের দড়ি দিয়ে বেঁধে, অনা বৎস দেখিয়ে 
যেন তার দুধ দোহন করে নেওয়া হয়। 

ভীষ্ম বললেন__হুধিষ্ঠির | সকলে যখন এইভাবে 
শপথ গ্রহণ করল তখন দেবরাজ ইন্দ অত্যন্ত প্রসন্ন হয়ে 
ঘুনিবর অগন্তের সামনে আবির্ভূত হলেন। তিনি মুনির 
দিকে দৃষ্টিপাত করে বললেন__'বহ্মন্‌ ! যে আপনার কমল 
নিয়ে গেছে, সে যেন যন্ুর্বেদের জ্ঞাতা খ্বিককে অথবা 
এবং অধর্ববেদ অধ্যয়ন সমাপ্ত করে স্নাতক হন। শুধু তাই 
নয়, সে সমস্ত বেদের স্াধ্যায়ী, পুণাপীল এবং ধার্মিক হয়ে 

অগস্ত্য রললেন-_ ইন্দ্র! আপনি যে শপথ করলেন, 
অতো আশীর্বাদ রূপ ; সুতরাং আপনিই আমার কমল 
ফেরং দিন, এই হল সনাতন ধর্ম। 

ইন্দ্র বললেন-_সুনিবর ! লোভবশত নয়, আমি ধর্ম 


শোনার ইচ্ছাতেই এই কমল নিরেছিলাম, সুতরাং আপনার 
আমার ওপর ক্রোধ করা উচিত নয়। আল আমি আপনাদের 
মুখ খেকে সেই আর্য সনাতন ধর্ম শ্রবণ করেছি, বা নিত্য, 
অবিকারী, অনাময় এবং সংসার সাগর পার করা সেতুর 
সমান। এর দারা ধার্সিক শ্রুতিসমূহের উৎকর্ষ প্রমাণিত হয়। 


আপনি এবার আপনার কমল গ্রহণ করুন এবং আমার 


অপরাধ ক্ষমা করুন। 

ইন্দ্রের কথা শুনে অগ্তামুনি অত্যন্ত প্রসন্ন হয়ে কমল 
গ্রহণ করলেন। তারপর সকলে বনপথ ধরে পুনরায় 
তীরঘযাত্রা আরন্ত করলেন। ভারা সকলে পুণ্যতীর্থে গিয়ে 
পুণাঙ্সান করতে লাগলেন। যে বস্তি প্রতোক পর্বের পরে 
এই পবিত্র আখ্যান পাঠ করে, তার কোনো বিপদ হয় না 
এবং সে চিন্তা ও পাপরহিত হয়ে কল্যাণভাগী হয়। বে ব্যক্তি 
খষিদ্ধাা সুরক্ষিত এই শাস্ত্র অধ্যয়ন করে, সে অরিনালী 
ব্রঙ্গাধাম প্রাপ্ত হয়। 


ছত্র এবং পাদুকা দান করার বিষয়ে সূর্য ioe be Hess 


যুধিষ্ঠির জি্রপা করন্দেন__পিতামহ: ! ছত্র এবং 
পাদুকাদানের প্রথা কে প্রবর্তন করেছিলেন ? আদি লক্ষ্য 
করেছি নানা পুণা অবসরে এই দান করা হয়, সুতরাং এই 
বিষয়ের যথার্গ বর্ণনা শুনতে ইচ্ছা করি। 

ভীস্ম বললেন-_াজন্‌! ছত্র এবং পাদুকার উৎপত্তি ও 
তার প্রচারের বার্তা আনি বিস্তারিতভাবে বলছি, শোনো। 
এই দুই বস্তু দান কীভাবে অক্ষয় হয় এবং কীভাবে পুণা 
ফলদায়ী মনে করা হয়, সেই আলোচনাও করব। এই 
ব্যাপারে জামদর্রি এবং ভগবান সূর্যের কথোপকথন 
প্রসিদ্ধ । পূর্বকালের কথা, একদিন ডৃঞুনন্দন জামদগ্নি ধনুক 
নিয়ে অনুশীলন করহিলেন। তিনি বারংবার ধনুকে বাণ 
রেখে ছুঁডছিলেন আর তার পত্নী রেণুকা সেই তেজন্বী বাণ 
তুলে আনছিলেন। এইভাবে দিপ্রহর হয়ে গেল। মুনি 
ELAS St ten Hes উন 


আমি আবার জট রর 
ছুটে গেলেন। সূর্যের প্রথর ত 
মেঝেতে তার পা স্বলতে লাগল ; তাই ডিনি এক বৃক্ষের 
ছায়ায় গিয়ে দাড়ালেন। কিন্তু তিনি তার স্বামীর শাপ 
পেতেন, তাই বেশিক্ষণ সেখানে না 
এগিয়ে গেলেন। বাণ নিয়ে মখন ফিরলেন 
অত্যন্ত বিষ হয়েছিলেন। গরমে পা পুড়েযা ওয়ার যে দুঃখ. 


পেয়ে রেণুকা 


তন ভি 


পরি সুখ করে দীড়ালেন। তাকে বাগ নিক্ষেপের 
জনা প্রস্তুত দেখে সূর্যদের ব্রাহ্মণের রূপ ধারণ করে তার 
কাছে এসে বললেন__'বহ্মল্‌ ! সূর্য আপনার কী ক্ষতি 
করেছে ? সে আকাশে অবস্থান করে নিজ কিরণের 


সাহাযো বসুধার রস আহরণ করে বর্ষার সময় পুনরায় তা 


তা তিনি কোনোমতে সহা করে ভয়ে কাপতে কাপতে 
স্বামীর কাছে এলেন। সেই সময় মহর্ষি কুপিত হযে কা 


ডাকতে লাগলেন-__“রেগুকা ! তোমার আসতে এতো 
দেরি হচ্ছে কেন '" 

রেণুকা বললেন__তপোধল ! আমার মাথা তন্ত হয়ে 
গেছে, পায়ে জালা ধরেছে, সূর্যের প্রচণ্ড তেজে এগোবার 
সাহস হয়নি, তাই কিছুক্ষণ বৃক্ষের ছায়ার বিশ্রাম নিচ্ছিলাম, 
সেইজনা আপনার নির্দেশ পালনে একটু বিল হয়ে গেছে, 
অতএব আপনি আমার ওপর ক্রোধ করবেন না। 


বা আপনিও জানেন। সূর্যকে মেরে 
নীচে নাবালে আপনার কী লাভ হবে ? সুত্রাং আনি 
জানা (কুপা করে 
সংকল্প ভ্যাগ করুন )।' 


জামদযি বললেন_ প্রিয়ে ! যে তোমাকে এতো 
দিয়েছে, সেই প্রচণ্ড সূর্যকে আমি বাশ মেরে নীচে 
ফেলব। 

ভীষ্ম বললেন_ বুরি্ির ! এই বলে মহর্ষি জ্রামদযি 
ভাৱ দিবা ধনুকে উংকার দিয়ে অনেক বাণ হতে কলে 


প্রার্থনা করাতেও অগ্নির ন্যায় তেজনী 
নুণির ক্রোধ শান্ত হল না। তিনি বলতে 

আমি জ্ঞানদৃষ্টির দ্বারা জেনে নি যে 
তুনি সূৰ্য, সুতরাং আজ তোমাকে দণ্ড প্রদান জরে বিনয় 


লাগবে 


শেখাব। বাশের আঘাতে তোমার শরীর থে 
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দেব, তাতে কোনো সন্দেহ নেই।? 

সূর্য বললেন__-বহ্মর্ষে ! আপনি ধনুর্ধরীদের মধ্যে 
শ্রেষ্ঠ, অবশ্যই আমার শরীর টুকরো করতে পারেন। আমি 
অপরাধী হলেও এখন আপনার শরণাগত-_এই ভেবে 


আমাকে রক্ষা করুন। 
একথা শুনে মহর্ষি জামদয়ি হেসে উঠে বললেন 


“সূর্যদের ! এখন আর তোমার ভয় পাওয়ার কিছু নেই ; 
কারণ তুমি আমার শরণ গ্রহণ করেছ। রে শরণাগতকে 
মারে, তার গুরুপত্রীগমন, ্রদ্মহতা এবং মদ্যপানের পাপ 
হয়। তাত ! এখন তুমি যে অপরাধ করেছ, তার সমাধান 
ভাবো (অর্থাৎ তোমার কিরণের তাপে মানুষ কী করে রক্ষা 
পায়, ভার উপায় বলো)।" এই বলে জামদগ্নি মুনি চুপ 
করলেন। তখন সূর্য তাকে ছত্র ও পাদুকা দিয়ে বললেন 
"হর্ষে ! এই ছত্র আমার কিরণ নিবারণ করে মস্তক 
রক্ষা করবে এবং চর্মনির্মিত এই পাদুকা আপনার 
পদ্যুগলকে স্বালার থেকে বাঁচাবে। আপনি এগুলি 
গ্রহণ করুন। আজ থেকে জগতে প্রত্যেক পুণ্য কাজে ছত্র 
ও গাদুকা-দান প্রচলিত হবে এবং এর ফল অক্ষয় 
হবে” 
ভীষ্ম বললেন-__বুধিষ্ঠির ! এইভাবে ভগবান সূর্য 
সর্বপ্রথম ছত্র ও পাদুকা দানের প্রথা প্রচলন করেন। এই 
বস্বগুলির দান ভ্রিলোকে পবিত্র মানা হয়। যার পা সালা 
করছে তেমন স্নাতক ব্রাহ্মণকে যে পাদুকা দান করে সে 
দেহত্যাগের পর দেব-বদ্দিত লোকে গমন করে এবং 
প্রসন্নতার সঙ্গে গোলোকে নিবাস করে। 


:| | ভরতশরেষ্ট! তোমার প্রশ্ন অনুসারে আমি ছত্র এবং পাদুকা 


দানের সম্পূর্ণ ফল জানালাম। 


গৃহস্থ ধর্মের বিষয়ে পৃথিবী ও শ্রীকৃষ্ণের আলোচনা এবং পুষ্প, যূপ ও দীপদান, 
দেবতাদিকে বলি প্রদানের মাহাত্ম্য বলার জন্য বলি-শুক্র-সংবাদের উল্লেখ 


যুধিষ্ঠির বললেন__পিতানহ ! আপনি এবার গার্হস্থা- 
আশ্রমের সমস্ত ধর্মগুলি বর্ণনা করুন। 


করা 'উচিত। আমি এখন তার বিধি জানাচ্ছি, শুনুন। 
প্রতিদিন হোম-যজ্ঞের দ্বারা দেবতাদের, শ্রাদ্ধ-তর্পণ দ্বারা 


ভীষ্ম বলে পুত্র ! এই বিষয়ে আদি তোমাকে 
নান শ্রীকৃষ্* এবং পৃথিবীর আলোচনারূপ প্রাচীন 
ইতিহাস শোনাচ্ছি। 


শ্ৰীকৃষ্ণ জিজ্ঞাসা করলেন-_ বসুন্ধরা ! আমি বা আমার 
মতো অনা মানুষের বর্ষের আশ্রয় নি 


কী করলে 


গিতৃপুরুষদের, অভিথি-সংকারের দ্বারা মানুষকে এবং 


বেদ-স্থাধ্যায় করে পূজনীয় খাষি-মহ্র্ষিদের পূজা করা 
উচিত৷ স্থাধায়ের দ্বারা খষিরা অত্যন্ত প্রসন্ন হন। প্রতিদিন 
আহারের পূর্বে অগ্রিহো্র এবং অন্নের আহুতি করা 


পুথিবী বললেন_ সাধৰ ! গু 
দেবতা, গিতৃপুরুয, খষি ও মানুষদের পূজা 


করা উচিত। তারপর ব্রাস্মাণ্দেখ 
ভিক্ষা দিতে হয়। যদি ব্রাহ্মণ লা পাওয়া হায়, তবে অন্ন 


দিনরাত 
যে দিন পিতৃপুরুষের শ্রাদ্ধ করার ইচ্ছা হবে, সেদিন প্রথমে 
শ্রাদ্ধ ক্রিরাই পর্ণ করা উচিত। তারপর পিতৃতর্পণ দ্বারা 
অতিথিদের সন্তুষ্ট করবে, কিন্তু আহার পরিবেশন করার 


_ বিপ্রবর! ফুল, ধূপ এবং হী 
করে তা বলুন। 

শু্রাচর্ধ বললেন__বাজন্‌: 
হয়, তারপরে ধর্মের। এর মধ্যে ল 
বিভিন প্রকারের সোমলতা, আনু 


তৃণ্রে প্রাদুর্ভাব হয়। যাকে দেখলেই 


পত্ভি হয়েছে এবং এর ফল 


বিষয়ে শুক্র ও বলির 


রণ দেওয়া হয়, 


(রুদেব শু্রাচার্মকে জিজ্ঞানা করলেন 
করার ফল কি. কৃপা 


মৃত এতে তৎক্ষণাৎ তৃপ্তি পা। 


চিত্তে গ্লানি জন্মায়, তা হল বিষ। অমৃত 
বিষ অমঙ্রলকারী। এবার আমি ও 
নাগ, যক্ষ, পিতৃপুকষ এবং মানুষের টি 


গুলা যায। আর যার গন্ধে 


আগে তাদের বিধিসম্মতভাবে পূজা করে নেওয়া উচিত। তা 
হলে গৃহস্থ মানুষ অতিথিদের সন্তুষ্ট করতে পারে। যে 
'নিআদিন গৃহে থাকে না এবং সেই গৃহের পরিবারের সদস্য 
নয় তাকে অতিথি বলে। আচার্য, পিতা, বিশ্বাসপাত্র নিত্র 


পছন্দের কুলের বর্ণনা করছি। বন্ধ 


হয়। বছ বৃক্ষ মানুষে রোপণ কত্রে আব 


জন্মায়। এই সব বৃক্ষের মু 


কণ্টকহীন। এই সবে রূপ-রস-গন্ধ থাকে গন্ধ 


চু কণ্টকপূৰ্ণ কিছু 


এবং অতিথিদের সর্বদা নিবেদন করা উচিত যে, '৩ই 


হয়_ভালো ও মন্দ। সুগন্ধী কুল 5 


আমার গৃহে আছে, আপনি তাগ্রহণ করুন।' তারপর তারা 


ক্ষ কাটা থাকে মা, 


যে নির্দেশ দেন, তাই করবে। ত 


ব্যন্ডির সর্বদা যস্ঞাবশিষ্ট অন ভো 


খন্ধিক, স্মাতক, গুরু এবং শ্রশুর- 


এক বৎসর 


কর দ্বারা এদের পূজা করা 


জনা মাটিতেই অন্ধ 


এটি বৈশ্বদের নামক কর্ন। প্রাতে 5 


সন্ধায় এর অনুষ্ঠান করা হয়। যে বান্তি দোষাষ্টি পরিত্যাগ 
করে এই গৃহস্থোচিত ধর্মপালন করে, সে স্থহলোকে খমি- 
নহ্ষিদের বর প্রাপ্ত হয় 
লাভ করে। 


নম পুপ্গ 


! পৃধিবীদেকীর কথা শুনে 
প্রতাগশালা ভগবান গ্রাকিঝ সেই অনুসারে গাহজিবর্ষ 


লালা 


নিধির পালন করেন। তোমারও সর্বদা এইরূপ করা 


করায় এবং মানুষ তার গন্ধ, দর্শণ 


আনে। যে কুল দেখতে সুন্দর, মধুর 
আনন্দ হয়, মানুষের সেই ফুলই 
বা জী্ণ-শীর্ণ দেবালয়ে প্রাপ্ত ফুল 
ব্যবহার করা উচিত নয়। পর্বত শিখরে 


করে শাস্্ুবিধি অনুসারে 


তাকে সমর্পণ করা উচিত। দেবত। ফুলের সুগন্ধে, যক্ষ 
অর দর্শনে, নাগেরা তাকে ভালোভাবে 


টপভোগ 
ন এবং উপভো 
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সংক্ষিপ্ত মহাভারত 


[অনুশাসনপর্ব 


তিলেই সম্ত্ট হয়। ফুল দিলে ভগবান তৎক্ষণাৎ প্রসন্ন হয়ে 
যান এবং সিদ্ধ-সংকল্প-হওয়ার জনাই তিনি মানুষদের 
মনোবাঞ্ছিত ভোগ প্রদান করে তাদের মঙ্গল করেন। 
দেবতাদের যদি সন্তরষ্ট এবং সন্মানিত করা হয়, তাহলে 
তারাও মানুষদের সন্তোষ ও সম্মান প্রদান করেন। আর 
তাদের যদি অবজ্ঞা এবং অবহেলা করা হয় তাহলে তারা 
অবজ্ঞাকারী নীচ মানুষদের নিজ ক্রোধাগ্রির ছারা ভস্ম করে 
ফেলেন। 

এরপর ধূপদানের ফল শোনো- ধূপও ভালো, মন্দ 
নানা প্রকারের হয়। প্রধানত এর তিনটি ভাগ- নির্যাস, 
সরী এবং কৃত্রিষ। এইসব ধূপেরও গন্দ ভালো ও মন্দ দু 
প্রকারের হয়। সেকথা বিস্তারিতভাবে শোনো। বৃক্ষের 
রসকে নির্যাস বলে, সঙ্পকী বৃক্ষ বাতীত অন্য বৃক্ষ থেকে 
তৈরি নির্ধাসময় ধূপ দেবতাদের অধিক প্রিয়। এরমধ্যে 
তল সর্বশ্রেষ্ঠ। যে কাঠ আগুনে স্বালালে সুগন্ধ বের হয়, 
তকে “মারী' ধূপ বলে। এতে অগুরুর প্রাধানা থাকে। 
“সারী’ ধূপ বিশেষভাবে যক্ষ, রাক্ষস ও নাগেদের সঙ্গ প্রিয় 
হয়। দৈতারা সল্প বা সেইরূপ অনা বৃক্ষের রস থেকে প্রস্তুত 
ধৃগ পছন্দ করে। সর্জরস ইত্যাদি পার্থিব রস ও সুগন্ধী 
কান্ঠৌষধি মিশিয়ে মধু এবং ঘৃত যুক্ত করে যে ধূপ তৈরি 
করা হয়, তা কৃত্রিম। মানুষ সেগুলিই বিশেষভাবে বাবহার 
করে। এতে দেবতা-দানবও শীঘ্র সন্তুষ্ট হন। এছাড়া ভোগ- 
বিলাসের জন্যও আরও নানাপ্রকারের ধূপ আছে যা 
শুধুমাত্র মানুষের ব্যবহারের উপযুক্ত। ফুল দেওয়ায় যে 
পুণাফল বলা হয়েছে, ধূপ নিবেদন করলেও তাই হয়। ধূপও 
দেবতার প্রসন্নতা বৃদ্ধি করে। 

এবার দীপদানের উত্তম কলের জথা বলছি। কখন, 


দীপদানকারী নিজেও তেজস্থী হয়। দান করার পর প্রদীপ 
নেভানো উচিত নয়, অনাত্র নিয়েও যাবে না অথবা নষ্টও 
করবে না। যে বাক্তি প্রদীপ চুরি করে সে অন্ধ ও শী হয় 
এবং মৃত্যুর পর নরকে যায়, যে দীপদান করে সে স্বর্গে 
দীপমালার ন্যায় শোভিত হয়। ঘৃত প্রদীপ দান, প্রথম শ্রেণীর 
দান। তিল, সরষে ইত্যাদির তেলে জ্বালানো প্রদীপ দান, 
দ্বিতীয় শ্রেণীর দান। যে নিজ শরীরের পুষ্টি চায়, তার 
কখনো চর্বি বা পশুর রসে প্রদীপ ঘালানো উচিত নয়। নিজ 
কল্যাণের জনা মানুষের প্রতি সন্ধ্যায় পার্বত্য ঝরনার কাছে, 
বনে, মন্দিরে এবং টোরান্তায় দীপদান করা উচিত। 
দীপদানকারী ব্যক্তি নিজ কুল উদ্দীপ্তকারী, শুদ্ধ চিত্ত, 
শ্রীম্পন্ন হয় এবং অন্তকালে প্রকাশময় লোকে গমন করে। 

এবার আমি দেবতা, যক্ষ, সর্প, মানুষ, ভূত এবং 
রাক্ষদদের উদ্দেশ্যে বলি দিলে যে লাভ হয়, তার বর্ণনা 
করছি। যারা নিজেদের আহারের পূর্বে প্রথমে দেবতা, 
ব্রাহ্মণ, অতিথি ও বালকদের আহার করায় না, তাদের 
'অমঙ্গলকারী রাক্ষস বলে জানবে। তাই গৃহস্থ মানুষের 
কর্তব্য হল দেবতার পৃজা করে তাকে প্রণাম করে সর্বপ্রথম 
অন্ন তাকেই অর্পণ করা ; কারণ দেবতারা সর্বদা মানুষের 
অর্পণ করা ভোগ স্বীকার করে তাদের আশীর্বাদ করেন। 
আগত অতিথি, দেবতা, পিতৃপুরুষ, বক্ষ, রাক্ষস, সর্প 
প্রমুখ গৃহস্থ পদত্ত অন্েই জীবন ধারণ করে এবং প্রসন্ন হয়ে 
গৃহস্থকে আযু, যশ ও ধনের দ্বারা সন্তুষ্ট করে। দেবতাকে যে 
ভোগ দেওয়া হয়, তা দুধ-দই দিয়ে প্রস্তুত পরম পবিত্র, 
সুগন্ধিত, দর্শনীয় এবং কুলের দ্বারা সুশোভিত হওয়া 
উচিত। নাগেদের পন্ম ও উৎপলযুক্ত ভোগ প্রিয়, ভূতেদের 
গুড মিশ্রিত তিলের খাদ্য দেওয়া উচিত। যে ব্যক্তি দেবতা 


মন এবং কীভাবে দীপ দেওয়া উচিত, সে সবের বর্ণনা 
শোনো। প্রদীপ উতধ্বগামী তেজ, তা কীর্তি বিস্তার করে, 
সুতরাং দীপদান করলে মানুষের তেজ বৃদ্ধি পায়। 


অন্ধকারেই অন্ধতামিস্র নামক নরকরপ আছে। 
দক্ষিণায়নও অন্ধকার দ্বারাই আচ্ছন্ন থাকে। তার বিপরীত 


হল উত্তরায়ণ, যা প্রকাশময়, তাই একে শেষ্ঠ মানা হয়। 
সুতরাং অন্ধাকারময় নরকের নিবৃন্ধির জনা দীপদানের 

ংসা করা হয়েছে। দীপের শিখা উর্্বগানী হয়, তা 
অন্ধকার দূর করার উষধ, তাই যে দ্রীপদান করে সে নিশ্চয়ই 
উ্বগতি লাভ করে। দেবতারা তেজরী, | এবং 
প্রকাশময় হয়ে থাকেন, তাই দেবতাগের নয দীপদান করা 
হয়। দীগদান করলে মানুষের চোখের তেজ বৃদ্ধি পায় এবং 


প্রভৃতিকে অগ্রভাগ দিয়ে ভোজন করে সে উত্তম ভোগের 
ছারা সম্পন্ন, বলবান এবং বীর্ঘবান হয় ; তাই দেবতাদের 
পূজা করে ভাতের অবশাই অগ্রভাগ প্রন্দন করা উচিত। 
গৃহস্থের গৃহের অধিষ্ঠাত্রী দেবী সর্বদাই তাদের গৃহে 
প্রকাশিত করে থাকেন, তাই কল্যাণকানী মানুষের সর্বদা 
আহারের অন্নভাগ দিয়ে তাকে পূজা করা উচিত। 

ভীম বললেন- বুষিষ্টির! শুক্রাচার্য এইভাবে এই প্রসঙ্গ 
অসুররাজ বলিকে শুনিয়েছিলেন এবং ননু সুবর্ণযুনিকে 
এর উপদেশ দিয়েছিলেন। তারপর সুবর্ণ নারদকে এবং 
নারদ আমাবে দীপ ইত্যাদি দানের গুণ 
বলেছিলেন। পুত্র ! এই বিধি ৩ সেই অনুযায়ী 
সব কাজ করো। 


অনশন-ব্রতের মাহাত্ম্য 


যুধিষ্টির বললেন_ পিতামহ ! আপনি অনেক প্রকার 
দান, শান্তি, সত এবং অহিংসা ইত্যাদির বর্ণনা করেছেন, 
এবার বলুন কোন বল তপোবলের থেকে বড় ? তপস্যার 
থেকেও যদি কোন উৎকৃষ্ট সাধন থাকে, তা ব্যাখ্যা করুন। 

ভীষ্ম বললেন-_হুধিষ্ঠির ! মানুৰ যেমন তপ করে, 
সেই অনুসারে সে উত্তযলোক লাভ করে ; সুতরাং তপের 
থেকে বড় কোনো সাধন নেই। কিন্তু আমার মতে সর্বপ্রকার 
তপস্যার মধ্যে অনশন-্রত শ্রেষ্ঠ। অনশনের থেকে বড় 
আর কোনো তপস্যা নেই। এই ব্যাপারে ভগীরথ এবং 
ব্রহ্মার আলোচনারূণ এক প্রটিন ইতিহাসের উদাহরণ 
দেওয়া হয়। আমরা শুনেছি যে রাজা ভগীরথ দেবলোক 
লঙ্ঘন করে খাষিদের জন্য নির্দিষ্ট ব্রহ্মলোকে গিয়ে 
গৌঁছেছিলেন। তাকে দেখে ব্রহ্মা জিজ্ঞাসা করেন 
“ডগ্গীরথ ! এই লোকে আসা তো অত্যন্ত কঠিন, তুমি কী 
করে এলে ? মানুষ, দেবতা ও গন্ধর্বও তপস্যা না করে 
এখানে আসতে পারে না ; তাহলে তুমি কী প্রকারে 
এসেছ? 

ভগ্নীরথ বললেন-_প্রভু ! আমি ব্হ্মচর্য পালন করে 
প্রত্যহ একলক্ষ স্বর্ণমুদ্রা ব্রাহ্মণদের দান করতাম ; কিন্তু 
তেও আমার এখানে আসা সম্ভব হয়নি। আমি এক রাত্রে 
এবং পাঁচ রাত্রে সমাপ্ত হওয়া যজ্ঞ দশ বার করে করেছি। 
একাদশ রাত্রে পূর্ণ হওয়া যজ্ঞ একাদশ বার অনুষ্ঠিত করেছি 
এবং একশত বার জ্নোতিষ্টোম যজ্ঞদ্বারা দেবতাদের যজন 
করেছি ; কিন্তু সেই যজ্ঞগ্ুলির জন্যও আমি এই লোক প্রাপ্ত 
হইনি। একশত বসর নিরন্তর আমি গঙ্গাতীরে বাস করে যে 
কঠোর তপস্যা করেছি এবং সেই স্থানে যে হাজার হাজার 
পশু ও কন্যাদান করেছি, সেই পুণ্যগ্রভাবেও আছি এখানে 
আসিনি। পুস্করতীর্থে এক লক্ষ বার যে ব্রাহ্মণদের একলাখ 
ছোড়া, দুলাখ গাডী ও সোনার গহনা বিভূষিত ষাট হাজার 
সুন্দরী কন্যা দান করেছি, সেই পুণোর গ্রভাবেও আমি 
এখানে আসিনি। গোসব নামক যজ্ঞানুষ্ঠান করে তাতে 
একশো দুগ্ধবতী গাভী প্রদান করেছি। তখন এক একজন 
ব্রাহ্মণ দশটি করে গাভী পেয়েছিলেন, প্রতিটি গান্তীর সঙ্গে 


সেই যজ্ঞও আমাকে এখানে আনেনি। বহুরার সোমযাগের 
দীক্ষা নিয়ে তাতে প্রতোক ব্ৰাহ্মণক প্রথম প্রসূতা 
দুগ্ধদানকারী দশটি করে গাভী এবং এক শত করে রোহিনী 
জাতির গাউী দান করি। তাছাড়াও দশ বার করে লাখ লাখ 
দুধে গান প্রদান করি ; কিন্তু সেই পুণোও আমি এই, 
লোকে আসিনি। বাস্ীক দেশে উৎপন্ন শ্বেতবর্ণের এক লাখ 
ঘোডকে স্বর্ণ মালাতে দলিত করে ব্রাহ্মণদের দান 
করেছি : কিন্তু সেই পুণোর জোরেও জামি এখানে আসিনি। 
এক একটি যজ্ঞে আঠারো কোটি করে স্বর্গবুদ্া দান করেছি, 
কিন্তু তার জন্যও এখানে আসিনি। তারপর স্থর্ণমালা 
বিভূষিত সবুজ রংয়ের সতেরো কোটি শ্যাঘকর্ণ ঘোড়া, 
বিশাল দীতযুক্ত স্বৰ্ণমালামণ্ডিত সতেরো হাজার হাতি এবং 
স্বর্ণময় উপকরণে সাজানো, স্বর্ণমন্ডিত ঘোড়াযুক্ত সতেরো 
হাজার রথ দান করেছি। এতদ্ধাতীত কেদে যেসব নন্ত 
দক্ষিণার অঙ্গরূপে বলা আছে; দশ বাজপেয় যন্ত অনুষ্ঠান 
করে সে সবও আমি দান করেছি। যজ্ঞ ও পরাক্রমে যারা 
"ইন্দ্রের সমকক্ষ ছিলেন, তেমন হাজার হাজ্র রাহ্ছাকে যুদ্ধে 
কথায় পরাজিত রাজাদের বন্ধন মুক্ত করোছি)। জগতের 
সমস্ত রাজাদের পরাস্ত করে বহু হন ব্যায় করে আট বার 
রাজসূয় যজ্ঞ করেছি ; কিন্তু কোনো যজ্ঞই আমাকে 
ব্রহ্মলোকে পাঠাতে সক্ষম হয়লি। আমার প্রদত্ত দক্ষিণাতে 
কারণেও আমি ব্রহ্থলোকে পৌছত সক্ষম হইনি। সেই 
ধঞ্ধে আমি প্রতিটি ব্রাহ্মণকে তিন বার করে স্বর্ণালংকার 
বিভূষিত দুহাজার ঘোড় এবং এক শত করে গ্রাম সমর্পণ 
করেছিলাম। মিতাহারী, মৌন এবং শান্তভাবে থেকে আমি 
হিমালয় পর্বতে ধরে তপস্যা করেছি, যাতে প্রসন্ন 
হয়ে ভগবান শংকব গর্গামাতার দুঃসহ ধারা মস্তকে ধারণ 

5 কিন্ব সেই তপসাও আমার এখানে আসার কারণ 
নয়। আছি বহুবার শমাপ্রাস যজ্ঞ! করেছি, দশ হাজার 
সাদাস্ যজ্ঞানুষ্ঠান 
ওরা যজ্ঞ এবং পুণ্তরীক নামক যজ্ঞ সম্পূর্ণ 


তার গোরৎস ও স্বর্ণময় দুগ্ধপাত্রও দেওয়া হয়েছিল : কিনু 


ভর ফলেও এখানে আসা স্তব হয়নি। শুধু 


কা পয নামক কাছের শক্ত লাঠি খুব ছে 
করা হয় ; সেই বেটার পগরে যে যজ্ঞ কবা হয়, 


রে ছুঁড়ে ফেলে, সেই লাঠি যত্তদূরে গিয়ে পড়ে, ততদূরে যজ্ঞের বেদী প্রস্তুত 
ন্যাক্ষেপ” অথবা “শম্যাপ্রাস’ যজ্ঞত বলা হয়ে থাকে। 
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তাই নয়, আমি আট হাঙ্গার শ্বেতবর্ণ বলদও ব্রাহ্মণদের দান 


লোক প্রাপ্তি হয়েছে।) প্রথমে ইন্দ স্বয়ং অনশন ব্রতের 


করেছি. যার শৃঙ্গ স্বর্ণমণ্ডিত। অনেক বড় বড় যজ্ঞানুষ্ঠান 
করে তাতে বনু স্বর্ণযত্, রম পর্বত, ধনযানাসম্পন্ন 
হাজার হাজার গ্রাম এবং দুরধবন্তী সহস্র সন্ত গাভী 
ব্রাহ্মণদের দান করেছি ; কিন্তু সেইসব পুলোর ফলেও আমি 
এখানে আসিনি। আমি এক বার একদশাহ এবং দুবার 
আমি ধোলো বার 


দ্বাদশাহ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেছি। 


জন্যও আমি এই লোকে আসিলি। চার ক্রোশ দৈর্ঘ্য 
প্রস্থবিশিষ্ট এক বন, যার প্রত্যেক বৃক্ষ সোনা ও রয্্মণ্ডিত 


অনুষ্ঠান করে তা গুপ্ত রেখেছিলেন, তারপর প্রক্রাগর্ 
তপসার দ্বারা সেই জ্ঞান লাভ করেন ; পরে তারই তেজে 
এহরতের মাহাত্ম্য প্রকাশিত হয়। আমিও শেষে সেইব্রতের 
সাধন আরম্ভ করি ; যখন তার পূর্তি হয়, সেই সময় হাজার 
হাজার ব্রাহ্মণ ও খনি আনার কাছে পদার্পণ করেন। তারা 
সকলেই আমার ওপর অত্যন্ত প্রসন্ন হিলন। তারা প্রসন্ন 
দেশ দিলেন “রাজন্‌ ! তুমি ব্রহ্গলোকে 


যাও।’ এইভাবে (আমার জনশন-প্রতে সন্তুষ্ট হয়ে সেই) 
হাজার হাজার ব্রা্সণের আশীর্বাদের সাহায্যে জামার এই 


ছিল, আমি দান করেছি; কিন্তু তার ফলও আমাকে এখানে 
আনতে সক্ষম হয়নি। আমি ত্রিশ বংসর ধরে ক্রোধরহিত 
হয়ে 'তুরায়ণ' নামক এক দুষ্বর প্রত পালন করি, যাতে 
প্রতাহ নয় শত গার ব্রাহ্মণদের দেওয়া হত। এছাড়া 
রোহিলী (কপিলা) জাতির বহু দুগ্ধবতী গাভী এবং বছ 
বলদও দান করেছিলাম ; কিন্তু সেই সব দানের ফলে এই 
লোকে আসিনি। আমি ত্রিশ বার অগ্রিচয়ন, আট বার 
সর্বমেধ এবং এক শত আঠাশ বার বিশ্বজিৎ যজ্ঞ করেছি, 
কিন্তু অর ফলেও এখানে আসতে পারিনি। সরূ, বাহুদা, 
গঙ্গা এবং নৈমিয়ারণ্য তীর্থে গিয়ে আমি দশ লাখ গোদান 
করেছি; কিন্তু তার ফলও আমাকে এখানে আনতে সক্ষম 
হয়নি। (কেবল অনশন-ব্রতের প্রজবে আমি এই দুর্লভ 


আয়ু বৃদ্ধি এবং হ্রাসকারী 


যুধিষ্ঠির জিল্ঞাসা করলেন__গিতামহ ! শাস্ত্রে বলা 


দুর্লভ লোকে আসার সৌভাগ্য লাভ হয়েছে : এর কোনো 
অনাথা ভাববেন না। আমি নিজ ইচ্ছান্সারে বিধিপূর্বক 
অনশন-ত্রত পালন করেছি। আগনি জিজ্ঞাসা করায় সব 
কথা যথার্থরূপে নিবেদন করেছি। আমার মনে হয় অনশন 
বুতের থেকে বড়ো আর বে পেসা নেই। দেবেশ্বর ! 
আপনাকে সাদর প্রণাম, আপনি আমার ওপর প্রসন্ন 
হোল। 

ভীষ্ম বল্লেন __যুধিষ্টির ! রাজা এই কথাগুলি বলায় 
ব্রহ্মা তাকে বিধিসম্মতভাবে আতিথ্য-সংকার করলেন। 
সুতরাং তুমিও সর্বদা অনশন-ব্রত পালন করে ব্রাহ্মণদের 
পুজা করো : কারণ ব্রাহ্মণদের আশীর্বাদে ইহলোকের ও. 
পরলোকের সকল কামনা সিদ্ধ হয়! 


শুভাশুভ কর্মাদির বর্ণনা 


হয়েছে যে “মানুষের আযু শত বর্ষের হয়, সে নানাপ্রকার 
শক্তি নিয়ে জন্মগ্রহণ করে।” কিন্তু দেখা যায় বহু 
মানুষ শিশুকালেই কালগ্রাসে পতিত হয় ; এব কারণ কী ? 


লক্ষ্মী এবং ইহলোকে-পরলোকে কীর্তি লাভ হয়। দূরাচারী 
তি, যার থেকে সমস্ত প্রাণী ভর পায় এব্‌ং তিরস্কুত হয়, 


সে এই জগতে দীর্ঘ আয়ু পায় না ; সুতরাং মানুষ যদি 
নিজের কল্যাণ চায়, তাহলে 


কী উপায়ে মানুষ তার পূর্ণ আয়ু পর্যন্ত জীবিত থাকে 
কী কারণে তার আয়ু কম হরে যায় ? কী করলে যশ লাভ 


হয় এবং কোন্‌ কর্মের অনুষ্ঠান করলে লক্ষ্মীলাভ হয় ? 


হবে। যত বড় পালী হোক 
কুপ্রব্তিন্ত ন করে। লদাচার ধর্মের এবং সঙ্জরিত্র হল 
উত্তম পুরুষের লক্ষণ। সাধ্পুরুষ যেমন ব্যবহার করেন, 


মানুষ কায়মনোবাকে। তপ, ব্ৰহ্মচৰ্য, জপ, ভোদ এবং 
উ্ধাদি সারনগুলির মধ্যে কীতসর আশ্রয় গ্রহণ করবে, 
যাতে তার মঙ্গল 


হয়? 


সদরের সেটিই ক্বরূপ। যে 


ভীন্ম বললেশ__যুবিগির! ক 


উত্তর ছিচ্ছি, শোনো। সদাচারের দ্বারাই 


অনুশাসনপর্ব] 


আয়ু বৃদ্ধি এবং ত্রাসকারী শুভাশুভ ক্মাদির বর্ণনা 
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আয়ু ক্ষীণ হয়ে যায়। যে ব্যক্তি শীলবর্জিত, ধর্মের মর্যাদা 
ভঙ্গকারী এবং জন্য বর্ণের নারীদের সঙ্গে সম্পর্ক রাখে, সে 
‘ইহলোকে অল্পাবু হয় এবং মৃত্যুর পর নরকগামী হয়। সর্ব- 
প্রকার শুভলক্ষণ বর্জিত হয়েও যে ব্যক্তি সদাচারী, শ্রদ্ধালু 


বদনাম করা উচিত নয়। কারো মনে আঘাত করবে না, ক্রুর 
বাকা বলবে না, অপরকে অপমান করবে লা। যে কথায় 
অপরের উদ্বেগ হয়, সেই রুক্ষ, বটু কথা পালীদের লোকে 
নিযে যায় ; এরূপ শব্দ কখনো মুখ দিয়ে বের করতে নেই। 


এবং ঈর্যারহিত হয়, সে এক.শত বছর ভীবিত থাকে। যে 
বান্তি ক্রোধহীন, সতাবাদী, প্রাণীদের হিংসা করে না, 
দোষদৃষ্টিরহিত এবং কপটতাশূন্য, তার আয়ু এক শত বছর 
হয়। যে বাক্তি সর্বদা অশুদ্ধ এবং চঞ্চল, সে দীর্ঘায়ু হয় না। 

প্রতিদিন ব্রা্গযুহূর্ঠে (অর্থাৎ সূর্যোদয়ের এক ঘন্টা 
আগে) নিদ্বাভক্ষ করে ধর্ম ও অর্থ বিষয়ে বিচার করবে। 
তারপর শয্যাত্যাগ করে স্বানাদির পর আচবনপূর্বক দুহাত 
জোড় করে প্রাতঃকালীন উপাসনা করবে। সন্ধ্যার সময় 
এইভাবে মৌন হয়ে উপাসনা করবে। উদয়, অস্ত, গ্রহণ 
এবং মধ্যাহ্নের সময় সূর্যের দিকে তাকাবে না, জলেও ছায়া 
দেখবে না। খষিগণ প্রত্যহ সন্ধিকালে উপাসনা করার 
জনাই দীর্ঘজীবী হয়ে থাকেন : সুতরাং দ্বিজমাত্রেরই 
মৌনভাবে থেকে প্রাতে ও সন্ধ্যায় ভবশাই উপাসনা করা 
'উচিত। যে দ্বিজ ওই উভয় সময়ে উপাসনা করে না, ধার্মিক 
রাজা তার দ্বায়া শূল্রের কাজ কর্াবেন। কোনো বর্ণের 
পুরুষেরই অপর কোনো বর্ণের নারীর সঙ্গে সংসর্গ করা 
উচিত নয়। পরস্তরীগমন করলে মানুষের জাদু শীগ্রহ শেষ 
হয়ে বার। জগতে এর মতে৷ আযুনাশকারী আব কিছুই 
নেই। 


বাকারূপ বাণ মুখ থেকে নির্গত হন, এর আঘাতে মানুষ 
রাত-দিন শোকমগ্ন হয়ে পড়ে। সুতরাং যাতে ঘানুষ মর্মে 
আঘাত পায়, বিদ্বান বাক্তিদের এমন কোনো বাকা প্রায়োগ 
করা উচিত নয়। বাণবিদ্ধ আঘাত এবং কাচি দিয়ে কাটা বন 
পুনরায় ঠিক হয়ে যায় কিন্তু দর্বাক্যরাপ শস্ত্রের ভয়ংকর 
আঘাত কখনো সারে না৷ তা সর্বদা হৃদয়ে কষ্ট দিয়ে থাকে। 
হীনাঙ্গ (অন্ধ, কালা-বোবা), অধিকাঙ্গ (যার একটি আঙুল 
বা হাত বেশি), অশিক্ষিত, কুরূপ, নির্ধন এবং মিথ্যাবাদা 
মানুষদের উপহাস করা উচিত নয়। নাস্তিকতা, বেদ-নিন্দা, 
দেবতার প্রতি অনুচিত আক্ষেপ, দ্বেষ, উগ্রতা এবং 
কঠোরতা-_এইসকল দুর্ভণ আগ করা উচিত। ক্রোধাস্থিত 
হয়ে পুত্র বা শিষ্য ব্যতীত কাউকে মারা উচিত নয়। শিক্ষার 
জন্য পুত্র ও শিষ্যকে তাড়না করা শাস্তুসম্মত। ব্রাহ্মণের 
নিন্দা থেকে দূরে থাকবে। গৃহে গৃহে গিয়ে নক্ষত্র-তিথীর 
প্রচার করবে না। এই সব নিয়ম পালন করলে মানুষের আয়ু 
কখনো ক্ষীণ হয় না। 

নল-মুত্র ভাগ করা ও রাস্তা চলার পর এবং স্বাধায় ও 
[হারের পূর্বে হাত পা ক্ৌত করা উচিত। যার ওপর কারো 
দুষিত দৃষ্টি পতেনি, বা জল দিয়ে ধৌত করা হয়েছে এবং 


শারীরিক সমস্ত কাজ সেরে, পবিত্র হয়ে দেবতার পূজা 
করা-_এইসব দিনের প্রথম প্রহরেহ করে নেওয়া উচিত। 
অলদৃত্রের দিকে তাকাবে না এবং তার ওপর পা দেবে না। 
অতি প্রভাতে, দিপ্রহরে এবং সন্ধ্যার সময় কোথাও বাইরে 
যাবে না। কোনো অচেনা পুরুষের সঙ্গে যাবে না, শূদ্রের 
সঙ্গেও নয় এবং একারীও যাবে না। ব্রাহ্মণ, গাভী, রাজা, 
বৃদ্ধ, গৰ্ভিণী নারী, দুর্বল এবং বোঝা বহনকারী মানুষ যদি 
সামনে আসতে দেখা যায় তাহলে নিজে পাশে সরে গিয়ে 
তাদের যাওয়ার রাস্তা করে দেবে। পথ চলার সময় পরিচিত 
বৃক্ষাদি ও চার রাস্তার সংযোগস্থলকে ডানদিকে রাখবে। 
প্রভাত, সন্ধা, ধ্যান এবং রাত্রে, বিশেষ করে অর্ধেক 


ব্রাহ্মণেরা যার প্রশংসা করে__এই তিন বস্তু দেবগণ 
ব্রাহ্মণদের ব্যবহারযোগ্য এবং পবিত্র বলে জানিয়েহেন। 
গৃহ বযক্তিব প্রত্যহ অগ্নিহোত্ৰ করা কর্তব্য ; সন্লযাসীদের 
নিদ্রাভঙ্গের পর প্রথনে মাজ-গিভা, 
আচার্য এবং গুরুজনদের প্রণাম করা উচিত, এর দ্বারা 
দীর্ঘ্যযু লাভ হয়। সূর্যোদয় হওয়া পর্মন্ত কখনো শুয়ে থাকবে 
না : কোনোদিন দূর্যোদয়ের পূর্বে না জাগলে প্রায়শ্চিত্ত 
তা ব্যবহার করবে না। শাস্্রবিহিত বৃচ্ষের ডালের দ্বারাই 
দন্ত ধাবন করবে, কিন্তু পর্বের দিন সেটিও ত্যাগ করবে। 
সৰ্বদা সাবধানে থেকে (দিনে) উত্তাদিকে মুখ করে মলমুত্ 


রাত্রে কখনো টৌরান্তায় থাকবে না। জন্যের পরিহিত বস্তু না 
জুতা পরবে না। সর্বদা ্রহ্মাচর্য পালন করবে। গায়ের ওপর 
পা রাপবে না। দুপক্ষেবহ অমাবস্যা, পূর্ণিন 
অষ্টমী তিথিতে স্ত্রী সমাগম কলা উচিত লয়। 


ত্যাগ করবে। দন্ত দৌত না করে দেবতার পূজা করনে না, 
দেরপূজা না করে গুরু. বৃদ্ধ, ধার্মিক এবং বিদ্বান বাক্তি 
কারো কাছে যাবে না। 

বুদ্ধিমান বান্তি মলিন দর্পণে সুখ দেখবে না, গর্ভিলী 


ব্যতীত অ 
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পরীর সঙ্গে সমাগম করবে না এবং উত্তর ও পশ্চিম দিকে | কাছে আসেন, তাকে প্রণাম করে বসার আসন দিয়ে, তার 
মাথা করে শোরে না ; শুধুমাত্র পূর্ব বা দক্ষিণ দিকে নাথা | সেবায় উপাস্থৃত থাকবে। পরে তিনি যখন প্রস্থান করবেন, 


করে শোবে। ভাঙা বা কমজোর বাটে শোওয়া উচিত নয়। 
অশ্ধকারে পড়ে থাকা শয্যায় সৃহসা গিয়ে শয়ন করতে নেই 
(আলো রেলে ভালোভাবে দেখে শয়ন করা উচিত)। বাটে 
বাকাভাবে শুতে নেই, সর্বদা সোজা হয়ে শোবে। কাজ 


তখন তার পিছন পিছন কিছু দূর ঘাবে। 

শীর্ণ আসনে বসবে না, ভাষা বাসনে কাজ করবে না। 
এক বস্তু (শুধু ধুতি) পরে আহার করবে না, সঙ্গে অন্তত 
গানহা রাখবে। উলঙ্গ হয়ে স্নান বা নিছা যাওয়া উচিত নয়। 


থাকলেও নাস্তিক মানুষের সঙ্গে যাবে না : তার সঙ্গে 
কোনো কাজের প্রতিজ্ঞাও করবে না। আসনে পা দিয়ে 
টেনে বসবে না। কখনো উলঙ্গ হয়ে বা রাত্রে স্থান করবে 
শা। স্নানের পর অঙ্গে তেল ইত্যাদি মালিশ করবে না। জান 
না করে চন্দন লাগাবে না। স্নানের পর ভেজা কাপড় পরবে 
না। গলায় পরিহিত মালা টানবে না, বস্ত্রের ওপরে মালা 
পরিধান করবে না এবং রঞ্রঃস্বলা নারীর সঙ্গেও কথা 
বলবে না। যে ক্ষেত্রে কৃষিকার্য হয় সেখানে, গ্রামের 
আশে-পাশে বা জলে কখনো মলমূত্র ত্যাগ করবে না। 
আহার গ্রহণ করার আগে তিন বার জল নিয়ে আচনন 
করবে এবং আহারের পরেও তিনবার আচমন করে দুবার 
মুৰ ধোবে। সর্ব পূর্ব দিকে মুখ করে যৌন হয়ে আহার 
করবে। পরিবেশন করা অগ্নের নিন্দা করতে নেই। 
আহারের শর মনে মনে অগ্নির ধ্যান করা উচিত। যে বান্তি 
পূৰ্ব দিকে সুখ করে আহার করে সেপদীরঘাযু, দক্ষিণ দিকে মুখ 
করে যে আহার করে তার যশ, যে পশ্চিম দিকে মুখ করে 
আহার করে তার ধন এবং যে উত্তরমুখে ভোজন করে তার 
সত প্রাপ্তি হয়। অগ্নি স্পর্শ করে জলের ছারা সমস্ত ইন্দিঘ, 
সর্ব অঙ্গের, নাভির এবং দুই হাতের স্পর্শ করবে। ভম্বা, 
কেশ এবং মৃতের জিনিসের ওপর কক্ষনো বসবে না। 
অপরের স্থান করা ভ্রল পরিতাগ করবে। শান্তি, হোম ও 
গায়ত্রী জপ করবে। উপরেশন করে আহার করবে, 
চলাফেরার সময় আহার করবে না। দাড়িয়ে প্রল্রাক করবে 
না। ছাইগাদা না গোশালাতে প্রস্রাব করবে না। ভিজ্জে পায়ে 
খাদগ্রহণ করবে কিন্তু কখনো শোবে না। ভেজা পায়ে 
খানগ্রহণকারী মানুষ শতবংসর জীবিত থাকে। আহারের 
পর হাত-মুখ না ধুলে মানুষ উচ্ছি্ (অপবিত্র) থাকে। সেই 
অবস্থায় অগ্নি, গাভী এবং ব্রা্গণ__এই তিন তেজন্রীকে 
স্পর্শ করা উচিত নয়। এই বিধি মানলে আয় নাশ হয় না। 


উচ্ছিষ্ট অবস্থাতেও শয়ন করতে নেই, উচ্ছিষ্ট হাত মাথায় 
দেবে না ; কারণ সমস্ত প্রাণ মন্তক্ছে স্থিত। মাথার চুল ধরে 
টানা ও মাথায় আঘাত করা উচিত নয়। দুটি হাতের দ্বারা 
একসঙ্গে মাথা রগতাবে না। বারবার মন্তুকে জল দেবে না। 
এগুলি পালন করলে মানুষের আবু বৃদ্ধি পায়। মাথায় তেল 
দিয়ে সেই হাত অন্য অঙ্গে দেবে না, তিলের তৈরি জিনিস 
খাওয়া উচিত নয়। এই বিধি মানলে জাযু নাশ হয় না। 
উচ্ছিষ্ট মুখে গড়া বা পড়ানো উচিত নয় এবং দুর্গন্ধযুক্ত 
হাওয়া প্রবাহিত হলে মনে মনেও স্বাধায় চিন্তা করা উচিত 
নয়। প্রাচীন ব্যক্তিরা এই বিষয়ে বমনাজ গীত এক প্রাচীন 
ইতিহাস বলে থাকেন। (যগরাজ বলেন) “যে বান্তি উচ্ছিষ্ট 
মুখে উঠে যায় এবং স্বাধ্যায় করে, আমি তার আয়ু নাশ করি 
এবং তার সন্তানদেরও তার কাছ থেকে ছিনিয়ে নিই। যে 
দ্বিজ অনধায়ের সময় অধ্যয়ন করে, তার বৈদিক জ্ঞান 
এনং আয়ু বিনষ্ট হয়।' সুতরাং সাবধানী ব্যক্তির নিষিদ্ধ 
সময়ে কখনো অধ্যয়ন করা উচিত নয়। 

যে বাতি সূর্য, অগ্নি, গাভী এবং ব্রাহ্মণদের দিকে দুখ 
করে প্রস্রাব করে এবং রাস্তার মধ্যে মৃত্র আগ করে, সে 
গতায়ু হয়। দিবসকালে উত্তরাভিমুখে এবং রাত্রে 
দক্ষিণাভিমুখে মল-যূত্র ত্যাগ করলে আযু নাশ হয় না। যার 
দীর্ঘকাল জীবিত থাকার ইচ্ছা, সে যেন কখনো ব্রাহ্মণ, 
ক্ষত্রিয় এবং সর্প এহ তিন জনকে দুর্বল হলেও বিরক্ত না 
করে ; কারণ এরা সকলেই অত্যপ্ত বিবধর। ক্রুদ্ধ সাপ 
যতদূর দৃষ্টি যায় তত্দূর তাড। করে দংশন করে। ক্ষত্রিও 
দ্ধ হলে নিজ শক্তির দ্বারা শত্রুকে শেষ করার চেষ্টা করে; 
কিন্তু ব্রাহ্মণ যখন ক্রুদ্ধ হয়, তখন সে তার দৃষ্টি ও সংকল্প 
দ্বারা অপমানকারী বাক্তির সমন্ত কুল দগ্ধ করে ফেলে। তাই 
বৃদ্ধিবান বাক্তির উচিত, এদের যর সহকারে সেবা করা। 
গুরুর সঙ্গে কখনো হঠকারিতা করা উচিত নয়। গুরু যদি 


উচ্ছিষ্ট বাক্তির সূর্য, চন্দ্র ও নক্ষত্র 
তাকানো উচিত নয়। বৃদ্ধ 


অপ্রপন হন, তাহলে তাকে নানাভাবে সম্মান জানিয়ে 
[তিকৃল ব্যবহার করলে 


প্রা ওপর দিকে উঠতে থাকে 


র করা উচিত //9রুৱ নিন্ণ করলে 


তাকে স্বাগত ৪ প্রণান জানা 
প্রাণ পূর্বাবস্থায় ফিরে জাসে। তাই বদন কোনো 


ব্ভি 


হর, এতে কোনো সন্দেহ নেট। 
হিতাকাজী ব্যক্তি নিভ গৃহ হতে দূঝে গিয়ে প্রশ্ 


অনুশাসনপর্বা 


আয়ু বন্ধি এবং হ্রাসকারী শুভাশুভ কর্মাদির বর্ণনা 
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করবে, দূরেই হাত-পা যোৰে এবং উচ্ছিষ্টাদি ফেলবে। 


অপ্রিয় বাকা বলা উচিত নয়, কাউকে ক্রুদ্ধ করে তোলা 


বিদ্বান বান্তির শ্রেতবর্পের মালা ধারণ করা' উচিত . 


উচিত নয় এবং পতিত মানুষের সঙ্গে বাক্যালাপ করাও 


লাললবর্ণের নয়। তবে কমল লাল রংয়ের হলে কোনো বাধা 
নেই। লালফুল বা বন্যফুল মাথায় পরা উচিত। সোনার হার 
শরণ কখনো অন্ধ হয় না। স্গালের পর কপালে চন্দনের 
টিপ পরা উচিত। জনোর পরিহিত কাপড় পরবে না। 
শয়নের সময় আলাদা বস্তু, বাইরে যাওয়ার অন্য বস্তু এবং 
পুজার জন্য আলাদা বস্তু রাখা উচিত। চন্দন, বি, কেশর 
ইত্যাদি সুগন্ধী দ্রব্য শরীরে লাগানো উচিত। স্রান করে 
পবিত্র হয়ে বস্তু ও অলংকারে সজ্জিত হয়ে উপবাস করবে। 
সকল পর্বের সময় ব্রহ্মচর্ম পালন করা প্রয়োজন। কারো 
সঙ্গে একপাত্রে আহার করা নিষিদধ। রজন্বলা নারী যা 
সুর়েছে এবং যার সার পদার্থ বেরিয়ে গেছে, সেরূপ অন্ন 
কখনো ভোজন করবে না। যে ক্ষুধা দৃষ্টিতে খাদ্যের দিকে 
অকিয়ে থাকে, তাকে না দিয়ে আহার করবে না। বুদ্ধিমান 
বাক্তি কোনো অপবিত্র মানুষ অথবা সাধু মানুষের সামনে 
বসে আহার করবে না। ধর্মশানতে যা নিষিদ্ধ সেরূপ খাদা 
নুকিয়েও খাবে না। বিদ্বান ব্যক্তি হাতে লবণ নিয়ে চাটবে 
না। বারে দই এবং ছাতু খাবে না। সাবধানে সকাল ও 
সন্ধ্যায় আহার করবে, এর মধ্য কিছু খাবে না। বালকের 
সঙ্গে এক পাত্রে আহার করা নিষিদ্ধ। শত্রুর শ্রাদ্ধে কখনো 
অয়গ্রহণ করবে না। আহারের সময মৌন থাকা ও আসনে 
উপবেশন করা উচিত। আহারের সময় একবনস্তু ধারণ করাঃ 
দীড়িয়ে থাকা, আহাৰ্য বস্তু মাটিতে রেখে খাওয়া এবং কথা 
বলা নিষিদ্ধ। প্রথমে অভিথিকে গাদা পরিবেশন করে, পরে 


চিত লয়। তাদের দর্শন এবং স্পর্শও ত্যাগ করা উচিত। 
এরাপ করলে মানুষের আয বৃদ্ধি পায়। কুমারী কন্যা, কুলটা 
বা বেশ্যার সঙ্গে সংসর্গ করবে না। নিজ সঙ্গেও 
দিবসকালে বা খতুর অতিরিক্ত সময়ে সমাগম করবে না, 
এতে আয়ু বৃদ্ধি হয়। নিজ নিজ তীৰ্থে আচমন করে কার্য 
আরম্ভ করবে এবং সেটি পূর্ণ হলেপুনরায় তিন বার আচমন 
করে দুবার মুখ মুছে নেবে-_এতে মানুষ শুদ্ধ হয়ে বায়। 
প্রথমে চক্ষু-নাসিকা ইত্যাদি ইন্দ্রিয়াদি একবার স্পর্শ করে 
তিন বার নিজের ওপর কল ছেটাবে ; তারপর বেদোক্ত 
বিধি অনুসারে দেবযজ্ঞ ও পিতৃযজ্ঞ করবে। 

এবার ব্রা্গাপদের জন্য আদি ও অস্তে যে পবিত্র এবং 
হিতকারক শুদ্ধির বিধান আছে, ভা জানাচ্ছি, শোনো। 
ব্রাহ্মণের প্রত্যেক শুদ্ধি-কর্মে ব্রাহ্মতীর্থে আচমন করা 
উচিত। থুতু ফেলা ও হাঁচির পর আচমন করলে ব্রাহ্মণ 
পবিত্র হয়। বৃদ্ধ আত্মীয় এবং দরিদ্র মিত্রকে নিজের গৃহে 
আশ্রয় দেওয়া উচিত ; এতে ধন ও আয়ুবৃদ্ধি হয়। তোতা ও 
ময়না ইত্যাদি পাখি ঘরে থাকা অভ্যুদয়কারী ও মঙ্গলময় 
হয়। গুণ, জঙ্গলি পায়রা (ঘুঘু) এবং ভ্রমর নামক পাখি 
কখনো গৃহে এলে শাপ্তিকর্ম করানো উচিত, কারণ এগুলি 
অনঙ্গলকারক হয়ে থাকে। মহাত্মা ব্যক্তিদের নিন্দাতেও 
মানুষের অকল্যাণ হয়। মহাত্মা পুরুষের গুপ্তকর্ম কখনো 
কোথাও প্রকাশ করতে নেই। অপরের স্ত্ীর সঙ্গে কখনো 
সংসৰ্গ করবে না। এটি মানলে দির্ঘাযু প্রাপ্তি হয়। 


নিজে একাগ্র চিন্তে ভোজন করা উচিত। সকলকে একই 


সন্নতিকামী বুদ্ধিমান বাক্তির উচিত ব্রাহ্মণের দ্বার বাস্ছ পূজা 


পড্ৃক্তিতে বসিয়ে ভোজন করাবে, পঞ্ন্ডিভেদ 


থে নিজ সুহনদদের না দিয়ে একাকী আহার করে, তার 


বিষতুলা। আহারের সবর (এই খাদা হজম হবে কি না 
এরূপ) আশঙ্কা করতে নেই এবং আহারের শেষে দই 
খাওয়া উচিত নয়, মাঠা (দই-এর ঘোল) খাওয়া উটিত। 
আহারের পর নূখ কুলকুচি জরে ধোবে এবং পায়ে জল 


ববে লা। রে ভালো করে বাস 
অন্ন | করা। সন্ধ্যার সময় (এগাধুি রা যাওয়া, পড়া বা 
আহার করা নিষিদ্ধ বলা হয়, এই সব পালন করলে মানুষ 
দীর্ঘজীবী হয। যাবা নিজ কল্যাণ চাষ তাদের রাত্রে শ্রাদ্ধ 


করা, সরান কবা নিষেধ । বাওয়ার পর চুল আঁচড়াতে বারণ 
কয়া হয়েছে। খাওয়া-দাওয়ার বস্তু সঠিক মাত্রায় আহার 


দেবে। তারপর জলদ্বারা চোখ, নাক ইত্যাদি ইন্্িয়াদি ও 
নাতি স্পর্শ করে দুই হাত ধুয়ে ফেলবে। হাত ধোওয়ার পর 
শুকনো কাপড় দিয়ে ঘুছে নেবে। আঙুলের মূলস্কানকে 
ব্রাহ্মতীর্ণ বলে, আনডুলের অগ্রভাগ দেবতীর্থ এবং অন্গুষ্ঠ ও 


করা উচিত। জল-পাত্রে রাখা জল পান করবে। রাত্রে বেশি 
পরিমাণে আহার করবে না। পক্ষীহিংসা থেকে দূরে 
থাকবে। উত্তম বংশজাত এবং যোগ্য বয়স প্রাপ্ত সুলক্ষণা 
কন্যাকে বিবাহ করবে। তার গর্ভে সন্তান উৎপাদন করে 


না| জন্মগ্রহণ 


তহলীর মধ্যভাগকে পিতৃতীর্থ বলা হয়, শ্রাদ্ধতর্ণ ছতাদি | বংশপরম্পরা রক্ষা করবে। জ্ঞান ও কুলধর্ম শিক্ষার জনা 
পৈতৃক কর্ম শাস্তুবিণি বা | পুত্রকে বিদ্বান গুরুর আশ্রমে পাযাবে। 
উটিত। 


যে বাক্তি নিজের মঙ্গল চায় তার অপরের নিন্দা এবং 


করলে কুলীন এবং বুদ্ধিমান বরের সঙ্গে তার বিবাহ দেবে। 
পুত্রের বিবাহও উত্তম বংশজাত কন্যার সঙ্গে দেবে, ভূতাও 
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সংক্ষিপ্ত মহাভারত 


[অনুশাসনপর্ব 


ভালোবংশ থেকে নিযুক্ত করবে। মাথা ভিজিয়ে স্নান করে 
দেবকার্ষ বা পিতৃকার্য করবে। যে লক্ষত্রে নিজের জন্ম, সেই 
নক্ষত্র শ্রাদ্ধ করা অনুচিত। পূর্বা, উত্তর ভাদ্রপদ এবং 
বৃত্তিকা নক্ষত্রেও শ্রাদ্ধ নিষিদ্ধ। (অগ্নেষা, আদ্র জোষ্ঠা, 
মূল ইত্যাদি) সম্পূর্ণ উপ্র নক্ষত্ৰসমূহ এবং প্রত্ররিতারা)ও 
পরিত্যাগ করা উচিত। সারাংশ হল এই যে জ্যোতিষ 
শাস্ত্রে যেসব নক্ষত্র শ্রাদ্ধ নিষেধ করা হয়েছে, সেই সব 
নক্ষত্রে পিতৃকার্য এবং দেবকার্য করা উচিত নয়। পূর্ব বা 
উত্তর মুখে ক্ষৌরফর্ম করা উচিত, অতে অযু বৃদ্ধি হয়। 
নিন্দা করা অধর্ম, তাই অপরের বা নিজেরও নিন্দা করা 
উচিত নয়। 

যে কন্যার কোনো অঙ্গ নেই অথবা যে অধিক 
অঙ্গসম্পন্ন, যার গোত্র এবং প্রবর নিজেরই সমান এবং যে 
মাতুলকুলে জন্ম নিয়েছে, তাকে বিবাহকরা উচিত নয়। যার 
কুল জানা নেই, যে নীচ কুলোভব, যার দেহবর্ণ হলুদ, যে 
কুষঠরোগ্ন্ত- এরূপ কন্যাকে বিবাহ করা নিষিদ্ধ। যে 
কুলে কারো মৃগীরোগ, শ্বেতী বা যক্ারোগ আছে, সেই 
কুলের কন্যাও বিবাহবোগ্যা নয়। যে নারী সুলক্ষণা, উত্তম 
আচরণসম্পন্ন এবং দেখতে সুন্দর, তাকেই বিবাহ করা 
উচিত। নিজের থেকে শ্রেষ্ঠ অথবা সমান কুলে বিবাহ করা 
উচিত। নিজ কল্যাণে ইচ্ছুক বাতির নীচ জাতি এবং পতিত 
কন্যার পাণিগ্রহণ করা উচিত নয়। অগ্নিস্থাপন করে ব্রাহ্মণ 
কথিত সম্পূর্ণ বেদবিহিত ক্রিয়া যত্পূর্বক অনুষ্ঠান করা 
উচিত। প্রত্যেক উপায়ে নিজ স্ত্রীকে রক্ষা করা উচিত। ঈর্ষা 
করলে আমু ক্ষীণ হয়, তাই ঈর্ধা আগ কা উচিত। সকালে, 
সূর্যোদয়ের সময় এবং দিবসে নিদ্রা গেলে অযু ক্ষীণ হয়। 
ভালো লোকেরা রাত্রে অপবিত্রভাবে নিদ্রা বায় না। 
পরনারীর সঙ্গে বাভিচার করা এবং ক্ষৌরকর্মের পর লান 
নাকরা আবু নাশক হয়ে থাকে। অপবিত্র অবস্থার বেদাভ্যাস 
বরপূর্বক আগ করবে। সন্ধ্যার সময় স্সান, ভোজন ও. 
অধ্যয়ন নিষিদ্ধ। সেই সময় শুদ্ধচিত্তে ধ্যান ব্যতীত অনা 
কোনো কাজ করবে না। ব্রাহ্মণদের পূজা, দেবতাদের 
নমস্কার এবং গুরুজনদের প্রণাম স্নানের পরেই করা উচিত। 
বিনা আমন্ত্রণে কোথাও যাওয়া উচিত নয় : কিন্তু যজ্ঞ দেখার 


পাওয়া যায় নাঃ সেখানে গেলে আমু নাশ হয়। একাকী 
বিদেশ যাত্রা এবং রাত্রে যত্রা করা বারণ। কোনো কাজে 
বাইরে গেলে সন্ধ্যার আগেই ফিরে আসবে। মাতা-পিতা 
এবং গুরুজনের আদেশ অধিলক্বে পালন করা উচিত। 
তাদের নির্দেশ হিতকর না অহিতকর, তা বিচার করা উচিত 
নয়। 

যুধিষ্ঠির ! ক্ষত্রিয়ের বেদ ও ধনুর্বেদ যনপূ্বক অভ্যাস 
করা উচিত, হাতি-ঘোড়া চালনা করা, রথ চালনা করার 
নৈপুণাও থাকা উচিত। রাজন, ! তুমি সর্বদা উদ্যোগী 
থাকবে ; উদ্যোগী মানুষই সুখী এবং উন্নতি করে। শক্ত, 
কৃত্য, স্বজনও তাকে পয়াজিত করতে পারে না। যে রাজা 
সর্বদা প্রজাদের রক্ষায় ব্যস্ত থাকে, তার কখনো কোনো 
ক্ষতি হয় না। তুমি তর্কশাস্ত্র এবং শব্দশাস্ত্র (ব্যাকরণ) 
অধ্যয়ণ করো। সংগীত এবং সমস্ত কলাবিদ্যার জ্ঞানও 
জাহরণ করো। তোমার প্রত্যহ পুরাণ, ইতিহাস, উপাখ্যান 
ও মহাত্মাদের জীবনচরিত শ্রবণ করা উচিত। নিজ পত্নী 
রজস্বলা হলে তার কাছে যাবে না এবং তাকেও নিজের 
কাছে ডাকবে না। চতুর্থ দিন স্রানের পর রাত্রে তার কাছে 
যাবে। পঞ্চম (বতুন্নানের দ্বিতীয়) দিবসে পত্বীর সঙ্গ করলে 
কন্যা, ষষ্ঠ (খতুম্নানের তৃতীয়) দিবসে সহবাস করলে পুত্র 
জন্ম নেয়। বিদ্বান ব্যক্তিদের এই নিয়মে স্তরী-সমগম করা 
উচিত। স্বজাতীয় বন্ধু, সমন্ধী এবং মিত্রদের সর্বদা সন্মান 
করা উচিত। যজ্ঞ করে নিজ শক্তি অনুসারে নানাপ্রকার 
দক্ষিণা দেওয়া উচিত। তারপর গার কর্ম সমাপন হলে 
বাণপ্রদ্থ নিয়মাদি পালন করে বনে নিবাস করা উচিত। 
যুধিষ্ঠির ! আমি তোমাকে আনুবদ্ধিকারী সমন্ত নিয়ন 
সংক্ষেপে বর্ণনা করলাম। মা বাকি আছে তা তুমি বেদ- 
বিদ্দান খ্রাহ্মণদের জিজ্ঞাসা করে জেনে নিয়ো। সদাচারই 
কলাণের জনক এবং কীর্তি বৃদ্ধিকারী, তাতেই আয়ুবৃদ্ধি 
হয় এবং কুলক্ষণগুলি দূরীভূত হয়। সম্পূর্ণ আগমে 
সচদারকেই শ্রেষ্ঠ বলা হয়েছে। সদাচার থেকেই ধর্ম উৎপন্ন 
হয় এবং ধর্মের প্রভাবে আয় বৃদ্ধি হয়। পূর্বকালে ত্রহ্মা দয়া 
করে সব বর্ণের লোককে এই উপদেশ দান করেছিলেন। 
এটি যশ, আয়ু এবং স্বর্গপ্রাপ্তিকারী ও পরম কল্যাণের 
আধার। 


(গনিলের জন্ম-নক্ষত্র থেকে বর্তমান দিনের লক্ষত্র পর্যন্ত গণনা করবে, গোখার পর যত সংখ্যা হয় তাকে নয় দিয়ে ভাগ করবে, 
যদি পাচ বাকি থাকে, তাহলে সেই দিনের নক্ষত্রকে 'প্রত্ররিতারা" বলে জালবে। 


ভ্রাতাদের পারস্পরিক ব্যবহার এবং উপবাসের ফল বর্ণনা 


যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করলেন- পিতামহ ! জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা 
এবং কনিষ্ঠ ভ্রাতার গারস্পরিক ব্যবহার কেমন হওয়া 
উচিত ? কৃপা করে বলুন। 

ভীষ্ম বললেন- পুত্র ! তুমি তোমার ভ্রাতাদের মধো 


দ্বারা সম্পত্তির উন্নতি করে থাকে; সেই অবস্থায় পিতার 
জীবিতকালে যদি সকলে পৃথক হতে চায় তাহলে পিতার 
উচিত সব পুত্রের মধ্যে সম্পত্তি সমানভাবে ভাগ করে 
দেওয়া। জোষ্ঠ ভ্রাতা ভালো কাজ করুক বা খারাপ, কনি 


সব থেকে বড়, সুতরাং সেই মতোই ব্যবহার করো। গুরু 
শিষ্যদের সঙ্গে যেমন বাধহার করেন, তেমনই তোমার নিজ 
ভ্রতাদের সঙ্গে ব্যবহার করা উচিত। যদি গুরু এবং জোষ্ঠ 
ভ্রতার বিচার শুদ্ধ না হয়, তাহলে শিষ্য বা কনিষ্ঠ ভ্রাতারা 
তার নির্দেশের অধীনে থাকতে পারে না। জোষ্ঠ দীর্ঘ 
হলে কনিষ্ও দীৰ্ঘদর্ণী হয়। জ্যেষ্ঠ জাতার উচিত প্রয়োজনে 
ক্ষমা, সহনশীলতা প্রভৃতির দ্বারা সংঘাত এড়িয়ে করিষ্ঠের 
যদি কোনো অপরাধ করে ফেলে তবে তা দেশেও না দেখা, 


ভ্রাতর তাকে অপমান করা উচিত নয়। তেমনইস্ত্রী অথবা 
কনিষ্ঠ ভ্রাতা যদি কুপথে যায়, তাহলে বুদ্ধিমান ব্যক্তির 
উচিত, তাকে কোনোভাবে সুপথে নিয়ে আসা। বর্ম 
মানুষেরা বলেন “ধর্মই কল্যাণের শ্রেষ্ঠ সাধন।” গৌরবে দশ 
আমার্ঘের থেকে শ্রেষ্ঠ উপাধ্যায়, 
পিতা এবং দশ পিতার থেকে বড় মাতা। মায়ের গৌরব 
সমগ্র পৃথিবীর থেকে বড়। তার সমান গুরু কেউ নেই। 
মাতার গৌরব সর্বাধিক হওয়ায় লোকে তাকে বিশেষভাবে 
সম্মান জানিয়ে থাকে। পিতার মৃত্যুর পর জ্যেষ্ঠ ভরাভারে 


জেনেও অজ্ঞ হয়ে থাকা এবং তার সঙ্গে এমনভাবে কথা 
বলা যাতে তার অপরাধ করার প্রবৃত্তি দূর হয়। জোস্ঠ হাতা 


যদি প্রত্যক্ষভাবে অপরাধের জানা দণ্ডপ্রদান করে, তাহলে 
অগ্রজের এশ্র্য-প্রতাপ দেখে হিংসাকারী শত্রু তার 
ভ্রাতাদের মধ্যে শত্রুতা সৃষ্টি করে দেয়। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা 
সুনীতির দ্বারা কুলকে উন্নত করে কিংবা কুনীতির আশ্রয়ে 
কুলকে বিনাশের গহুরে ফেলে দেয়। জোষ্ট ভ্রাতা 
চিন্তাধারা যদি খারাপ হয় সেখানে তার সমস্ত কুল নষ্ট হয়ে 
যায়। বড় হয়ে যে ছোটর সঙ্গে কুটিলতাপূর্ণ আচরণ করে, 
সে বড় বলারও যোগ্য নয় আর বড় মর্যাদা পাওযারও 
অধিকারী নধ। সে রাজা দ্বারা দণ্ড পাওয়ার যোগা। কপট 
বাঞ্তি নিঃসন্দেহে পাপময়লোকে (নরকে) গমন করে। 
তার জন্ম বৃথা বলে মনে করা হয়। যে কুলে পাগী মানুষ 
জন্ম নেয়, সেটি সম্পূর্ণ অনর্থের কারণ হয়ে ওঠে। পাপী 
বাক্তি কুলে কলর্* লেপন করে এবং সুযশ নাশ করে। 
কনিষ্ঠ ভ্রাতা যদি পাপকর্মে ব্যাপৃত হয়, তবে সে পৈতৃক 
জাগ পাওয়ার অধিকারী হয় না। কনিষ্ঠ ভ্রাতাদের তাদের 
ন্যায়োচিত ভাগ না দিয়ে জেষ্ঠ ভ্রাতা পৈড়ক সম্পত্তির ভাগ 
পণ [হিসাবে দেৱে না। জোষ্ঠ ভ্রাতা যদি পৈতৃক অর্থের 


পিতার সমান মনে করা উচিত। জোস ভ্রাতা কর্তব্য হল 
কনিষ্ঠ ভ্রাতার জীবিকা নির্বাহের ব্যবস্থা করা। কনিষ্ঠ 
ভ্রাতারও উচিত জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে সম্মান জানানো, তার 
তার আশ্রয়ে জীবন যাপন করা। মাতা-পিতা শুধু শরীর 
উৎপন্ন করেন : কিছু আচার্যের উপদেশে যে জ্ঞানরাগ নবীন 


জীবন লাভ হয়, ॥ অজর এবং অমর। জ্যেষ্ঠ 
ভগ্গিনীকে মায়ের সমান কবা উচিত! তেমনই জ্যেষ্ঠ 


ভ্রাতর স্ত্রী ও শিশু 
এবং শ্রেচ্ছ 
এর কারণ তোলা যায 


না। শোনা যায় যে ব্ৰাহ্মণ ও 
। কিন্তু উপবাসের 
তা বুঝতে পারছি না। আপনি 
কৃপা কর আমাল উপবাসের সমস্ত নিয়ম এবং বিধি 
বলুন। উপবাসকারী কী গতি লাভ করে, তাও বর্ণনা করুন। 
বলা হয় পুণ্য এবং সবথেকে বড় 
আশ্রয়। তাই জামি জানতে চাই উপরাস করে মানুষ কী ফল 


সাহাযা ছাড়া নিজ পরিশ্রমে অর্থ উপার্জন তৱে সে 
সেই ধনের স্বতন্তু মালিক হয়। তার যদি ইচ্ছা না হয়, তরে 
সে ভ্রাতাদের তার ভাগ নাও দিতে পারে। যদি ভ্রাতাদের 
সম্পত্তি ভাগ না হয়ে থাকে এবং সকলে একসঙ্গে ব্যবসার 


রে কোন্‌ কর্মের ছারা পাপ থে পাওয়া 
যায় এব কী করলে ধর্ম পালন হয় ? 
ীস্মা বললেন-_বুধিষ্ঠির ! উপবাস করা য়ে অতি উত্তম 


Ely 


কর্ম, সে সম্বন্ধে তুমি আজ আমাকে বেভাবে প্রশ্ন করছ, 
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আমিও পূর্বকালে পরম তপস্থী অঙগিরাকে এইভাবে প্রশ্ন 
করেছিলাম। আমার প্রশ্ন শুনে অগ্নিনদ্দন অঙ্গিরা এই উত্তর 
দিয়েছিলেন_ কুরুনন্দন ! ব্রালগাণ ও ক্ষত্রিরের ভিন রাত্রি 
উপবাস করার বিধান আছে। কোথাও কোথাও ছয় রাত ও 
এক রাতের উপবাসেরও উল্লেখ পাওয়া যায়৷ ধর্মপানুজ্ঞেরা 


এবং সে ষাট হাজার বছর স্র্গবাস করে। যে এক বৎসর 
প্রতিমাসে একবার জলপান করে থাকে, তার বিশ্বজিৎ 
যজ্ঞের ফল লাভ হয়, সে সত্তর হাজার বছর স্বর্গে আনন্দ 
অনুভব করে। একমাসের বেশি উপবাস কারো করা উচিত 
নয়।যে ব্যক্তি রোগ-ব্যাধিরহিত অবস্থায় অনশন করে, সে 


বৈশা এবং শৃদ্রদের জন্য একাদিত্রমে দুই দিন উপবাসের 
বথা বলেছেন, তাদের জনা ক্রমাগত তিন রাত উপবাসের 
বিধান নেই। মানুষ যদি পঞ্চমী, যষ্টী এবং পূর্ণিমার দিন নিজ 
মন ও ইদ্রিয়াদি বশে রেখে উপবাস করে অথবা এক বেলা 
আহার করে, অহলে সে ক্ষমাশীল, রূপবান এবং বিদ্বান 
হয় সে কখনো সন্তানহীন ও দরিদ্র হয় না। যে ব্যক্তিঅষ্টমী 
এবং কৃষ্ণপক্ষের চতুর্দশীতে উপবাস করে, সে লীরোগ ও. 
বলশালী হয়। বে প্রত্যহ সকাল ও সন্ধ্যাতেই মাত্র আহার 
করে, সে ছয় বর্ষের মধ্যে সিদ্ধিলাভ করে এবং অগ্নিষ্টোম 
যজ্ঞের ফল লাভ করে__এতে কোনো সন্দেহ নেই। শুধু 
তই নয়, সে বিমানে চড়ে ব্রহ্মলোকে যায় এবং সেখানে 
এক হাজার বছর সসম্মানে বাস করে। পরে পুণ্য ক্ষয় হলে 
"ইহলোকে এসে মহ্তবপূ্ণ স্থান লাভ করে। যে ব্যক্তি সারা 
বছর ধরে দুদিনে একবার আহার করে এবং সেই সঙ্গে 
অহিংসা, সত্য ও ইন্দ্রিয় সংযম পালন করে, সে বাজপেয় 
যজ্ঞের ফল লাভ করে এবং দশ হাজার বছর স্বর্গলোকে 
সম্মান প্রাপ্ত হয়। যে সারা বছর তিন দিনে এক বার আহার 
করে, সে অশ্বমেধ যজ্ঞের ফলভাগী হয় এবং বিমানে চড়ে 
্বর্গে গিয়ে চল্লিশ হাজার বছর আনন্দ উপভোগ কবে। যে 
বান্তি চারদিন পর পর খেয়ে এক বছর কাটায়, তার গবাময় 
যজ্ঞের ফললাভ হয় এবং পঞ্চাশ হাজার বছর ধরে স্বর্গে সুখ 


দে পদে যজ্ঞের ফল প্রাপ্ত হয়, তাতে কোনো সন্দেহ 
নেই। সেই বাক্তি দিব্য বিমানে করে স্বর্গে যায় এবং 
সেখানে এক লক্ষ বংসর আনন্দ উপভোগ করে। দুঃখী 
অথবা রুগ্ন মানুষও যদি উপবাস করে, তাহলে সে এক লক্ষ 
বৎসর সুখপূর্বক স্বর্গে বাস করে। বেদের থেকে বড় কোনো 
শান্ত্র নেই, মাতার সমান গুরু নেই, ধর্মের থেকে বড় 
কোনো লা নেই এবং উপরাসের থেকে বড় কোনো 
তপস্যা নেই। ইহলোকে এবং পরলোকে যেমন ব্রাহ্মণের 
থেকে শ্রেষ্ঠ কোনো পরিত্রাতা নেই, তেমনই উপবাসের 
মতো কোনো তপস্যা নেই। দেবতারা নিয়মপূর্বক উপবাস 
করেই স্বর্গলাভ করেছেন এবং খষিগণও উপবাস দ্বারাই 
উত্তম সিদ্ধি প্রাপ্ত হয়েছেন। গরম বুদ্ধিমান বিশ্বামিতর 
এক হাজার দিব্য বৎসর প্রতিদিন একবার আহার করে 
ক্ষুধার কষ্ট সহা করে তপস্যায় রত ছিলেন, সেইজনাই 
তিনিক্রাহ্মণন্থ লাভ করেল। চ্যবন, জামদরি, বশিষ্ঠ, গৌতম 
এবং ডূগু__এই সকল ক্ষমাশীল মহর্ষি উপবাসের দ্বারাই, 
দিবালোক লাভ করেছেন। কুন্তীনদ্দন ! মহর্ষি অঙ্গিরা 
কথিত এই উপবাসব্রত বিধি যে ব্যক্তি প্রত্যহ পাঠ করে ও 
শোনে, সেই ব্যক্তির পাপের বিনাশ হয়। সে সর্বপ্রকার 
সংকীর্ণ পাগ থেকে মুক্তি পায় এবং তার মনে কখনো 
দোষের প্রভাব পড়ে না। শুধু তাই নয়, সে পশু-পক্ষীদের 


ভোগ করে। যে বাক্তি এক এক পক্ষ উপবাস করে সারা 
বছর তপস্যা করে, তার ছয় মাস অনশন করার ফললাভ হয় 


ভাষাও বুঝতে পারে এবং জগতে তার অক্ষয় কীর্তি ছড়িয়ে 


পড়ো 


দরিদ্রদের জন্য যজ্ঞতুল্য ফলপ্রদানকারী উপবাস-ব্রতের 
উপদেশ এবং মানস ও পার্থিব তীর্থের মহত্ব 


ঘুধিষ্টির বললেন__পিতমহ ! রাজা এবং 
রাজকুমারদের কখনো অর্থাভাব হয় না। তারা একাকী বা 


দরিদ্রদের পক্ষে সহজ এবং বড় বড় যজ্ঞের মতো 
ফলপ্রদায়িণী, তার বর্ণনা করুন। 


অসহায়ও হয় না, সুতরাং তাদের দ্বারা বড় বড় যজ্ঞানুষ্ঠান 
হওয়া সম্ভব; বিন্তু অর্থহীন, গুণহীন, একাকী ও অসহায় 


উম্ম বললেল__যুধিষ্টির ! জঙ্গিবা মুনি কথিত উপবাস 
বিধি, যজ্ঞের মতোই ফলদায়ক। পুনরায় তার বর্ণনা করছি 


মানুষ সেরূপ যজ্ঞ করতে পারে না। তাই বে কর্মের অনুষ্ঠান 


শোনো যে ব্যক্তি অহিংসাপরায়ণ হয়ে নিতা আগ্রিহোত্র 
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মধ্যবর্তী সময়ে জলও পান করে না, সে হয় বৎসরের 
মধোই সিদ্ধিলাভ করে এবং অগ্নির নায় তেজী 
প্রজাপতিলোকে এক পদ্ম বৎসর নিবাস করে। যে ব্যক্তি 
এক-পত্ী ব্রত পালন করে নিরন্তর তিন বংসর কাল প্রতাহ 
একবার আহার করে, সে অগ্নিষ্টোম বকরের ফল লাভ 
করে। যে নিত্য অগ্রিতে হোম করে এক বৎসর প্রতি দ্বিতীয় 
দিনে একবার আহার করে এবং সর্বদা প্রভাতে উঠে অগ্নি 
হোত্রের কার্যে ব্যাপৃত থাকে, সেও অগ্নিষ্টোঘ যজ্ঞেরই 
ফলভাগী হয়। বে বারোমাস ধরে প্রতি তৃতীয় দিনে একবার 
ভোজন করে, নিত প্রভাতে অগ্নিহোত্র করে, দে অতিরাত্র 
যাগের অর্কোস্তম ফলপ্রাপ্ত হর এবং ভিন পদ্ম বর্ষ পর্যন্ত 
্বর্গলোকে বাস করে। যে বাক্তি অগ্রিহোত্রপূর্বক বারো মাস 
ধরে প্রতি চতুর্থ দিনে এক বার আহার গ্রহণ করে, সে 
বাজপেয় যজ্ঞের উত্তম ফলভাগী হয় এবং ইন্রলোকে 
বাস করে দেবরাজের ক্রীড়দি প্রতাক্ষ করে। বারো 
মাস ধরে প্রতি পঞ্চম 
অগ্রিহোত্রকারী, লোভ্হীন, সত্যবাদী, 
অহিংসক, ঈর্ষারহিত এবং পাপকর্ম থেকে! 
ছাদপাহ যক্সের ফল প্রাপ্ত করে এবং এব 
স্বর্গলোকে সুখ ভোগ করে। যে প্রতি ষ্ঠ 
আহার করে বারো মাস যাবৎ মৌনভাবে অগ্নিহোত্র অনুষ্ঠান 
করে, ত্রিসন্ধ স্নান করে, ব্হ্মচ্য পালন করে, কারো দিকে 
দোষ-দৃষ্টি নিক্ষেপ করে না, সেই ব্যক্তি দুই মহাপদ্য. 
আঠারো পদ্ম, এক হাজার তিন শত কোটি এবং পঞ্চাশ 
অযুত বৎসর ধরে ব্রহ্মলোকে সম্মান লাভ করে। যে এক 


আহ্ছতি প্রদান করে. সে ত্রহ্মলোক নিবাসী হয়, তার এক 
হাজার অশ্বমেধ যজ্ঞের উত্তম ফললাভ হয়। সেই ব্যক্তি 
নানাবর্ণে রপ্তিত এবং বিচিত্র মণিমালা অলংকৃত শস্মুধবনি 
পূর্ণ বিমান প্রাপ্ত হয়। যে বান্তি বারো মাস ধরে প্রতি 
এগারো দিলে আহা করে অগ্নিতে আহুতি দেয়, মন ও 
বাকো কখনো পরন্ত্রীর আকাভ্্ষা করে না, ঘাতা-পিতার 
জন্যও কখনো মিথ্যা বলে না, সে বিমানে বিরাজ্রমান পরম 
শক্তিমান দেবাদিদেব মহাদেবের কাছে গমন করে এবং 
হাজার অশ্বমেধ যজ্ঞের ফলগ্রাপ্ত হয়। তার কাছে ব্রহ্মা 
প্রেরিত বিমান স্বতই উপস্থিত হয়। তাতেই বসে সে 
রুদ্রলোকে গমন করে এবং সেখানে অসংখ্য বহসর নিবাস 
করে প্রতাহ দেব-দানব বন্দিত ভগবান শংকরকে প্রণাম 
করে। ভগবানও তাকে প্রতাহ দর্শন দান করেন। বে বারো 
মাস ধরে প্রতি বারো দিনে কেবল দি পান করে থাকে, তার 
সর্বমেধ যজ্ঞের ফললাভ হয় এবং সে সূর্যের ন্যায় উজ্জ্বল 
বিমানে চড়ে ব্রহ্মলোকে প্রতিষ্ঠিত হয়। সেখানে সে বিশাল 
অষ্টালিকাযুক্ত মহল প্রাপ্ত হয় এবং সেখানে তার সেবার 
জনা হাজার হাজার দাস-দাসী উপস্থিত থাকে। এইভাবে 


মহাভগ জঙ্গিরা মুনি স্টপবাসের মহান ফলের কথা 
বলেছেন। 


যুধিষ্টির ! এই উপবাস-ব্রত পালন করে দরিদ্র মানুষেরা 
যজ্ঞের ফল লা করে। যে ব্যক্তি উপবাস করে দেবতা ও 
ব্রাহ্মণদের পূঙ্জায় ব্যাপৃত থাকে. দে পরম পদ লাভ করে। 
নিয়মীল, সাবধান, মহামনা. দন্তবর্জিত, বিশুদ্ধ 
বুদ্ধি, অচল এব স্থির স্কভাবসম্পন্ন মানুষের জনা আমি 


বৎসর ধরে প্রতি সপ্তম দিনে একবার ভোজন করে, নিতা 
অগ্নিহোত্ৰ করে, বাক্য সংযত রাখে এবং ব্রহ্মচর্য পালন 
করে, সে অসংখ্য বংসর দেবতা ও ইন্দ্রলোকে নিবাস 
করে-_যে যজ্ঞে বহু সুবর্ণ দক্ষিণা দেওয়া হয়, তারও 
ফলভাগী হয়। যে প্রতি অষ্টম দিনে একবার আহার করে 
বারো মাস ক্ষমাশীল, দেবকার্যপরায়ণ এবং ভগ়িহোত্রী হয়ে 
জীবন কাটায়, সে পুণ্ডরীক যজ্ঞের সর্বশ্রেষ্ঠ ফল লাভ করে। 
যে প্রতি নবম দিনে একসময় অন্ন গ্রহণ করে বহুসরভর 
নিজ অগ্নিহোত্র অনুষ্ঠান করে, সে এক হাজার অশ্বমেধ 
যজ্জের ফললাভ করে এবং পুণুরীকের সমান শ্বেতবর্ণের 
বিমানে রুদ্রলোকে গিয়ে সেখানে এক কল্প, লাখ কোটি 
এবং আঠারো হাজার বছর পর্যন্ত সুখ ভোগ করে। বে প্রতি 


এই উ' 
সন্দেহ থাকা উচিত নয়। 

বুধিষ্টির পিতামহ ! যা সব তীর্থের শ্রেষ্ঠ 
এবং যেখানে খেল পরম শুদ্ধি লাভ হয়, তার বর্ণনা 
করুন। 

ভীস্ম বললেন__যুদিষ্ির ! পৃথিবীতে যত তীর্ঘ আছে, 
সে-সব মনীষী ব্যক্তিদের মঙ্গল সাধন করে ; কিন্তু সে 
সবের মধ্যে যা পরম পবিত্র এবং প্রধান তীর্থ তার বর্ণনা 
করছি। একত্র চিত্তে শোনো__যাতে যৈর্যরূণ কুণ্ড এবং 
সত্মরূগ জল পরিপূর্ণ এবং যা অগাধ, নির্যল এবং অত্যন্ত 
শুদ্ধ, সেই মানসতীর্থে সর্বদা সত্বপ্তণের আশ্রয় নিয়ে স্নান 
করা উচিত। কামনার অভাব, সরলতা, সতা; দৃদুতা, 


মাসের বিধি জালা: 


1460 সংক্ষিপ্ত 


মহাভারত [অনুশাসলপর্ন 


অহিংসা, অক্রুরতা, ইন্দিয়সংযম এবং মনোনিগ্রহ_ 
এপ্তলিহ এই মানসতীৰ্থ সেবনে প্রাপ্ত পবিত্রতার লক্গণ। য়ে 
বান্তি মমতা, অহংকার, দন্দ ও পরিশ্রহ সর্বতোভাবে 
পরিত্যাগ করে ভিক্ষার দ্বারা ভীবন-নির্বাহ করেন, সেই 
বিশুদ্ধ অন্তঃকরণসম্পন্ন মহাত্মা বা্তিই তীর্থস্বরূপ। 
যীর মনে তমোগুণ, রজোগুণ ও সন্ুগুণ দূরীভূত হয়েছে, 
যিনি বাহ্য পবিত্রতা-অপবিত্রতার ওপর মন না দিয়ে 
নিজ কর্তবো (ব্রহ্ম বিচারে) পরায়ণ থাকেন, যীর সর্বস্থ 
আগেই প্রসন্নতা, যিনি সর্বজ্ঞ, সমদ্শী এবং শৌচাচার 
পরায়ণ, সেই সাধুপুরুষই পরমপবিত্র তীর্থশ্বরূপ। শরীরকে 
শুধু জলে ভেজালেই তাকে স্নান বলে না ; সতাকার স্নান 
তিনিই করেন, যিনি ইন্দ্রিয় সংবদী। জিতেন্তিয় ব্যক্তিকেই 
অন্তর-বাহিরে শুদ্ধ বলে মনে করা হয়। যে নষ্ট হওয়া 


ও জ্ঞানশুন্ধি। এর নধো জ্ঞান দ্বারা প্রাপ্ত শুদ্ধিকেই 
শ্রেষ্ঠ মানা হয়। মানদতীর্থে প্রসঙ্গ মনে ওক 
পী জলের দাহাযো যে রান করা হয়, সেই হল 
তত্জ্ঞানিদের জান। যে সর্বদা শৌচাচারসম্পন্ন, বিশুদ্ধ 


ভারনাযুক্ত এবং সদ্গুণ বিভূষিত-__-সেই বান্তিকে সর্বদা 
শুদ্ধ বলে জানবে। 


[রে অবস্থিত এইসব ভীর্থের বর্ণনা করলাদ, 
র পুণ্য তীর্থাদির মহত্ব শোনো__বেমন 
শরীরের স্থানকে পৰিত্র বলা হয়েছে, তেমনই 
দির বিভিন্ন ভাগও পবিত্র তীর্থ এবং সেখানকার 
জল পৃণাপ্রদ বলে মানা হয়। যেসব বাক্তি তীর্থাদির 
হীর্থে স্নান করে পিতৃতর্পণ করে নিজে পাপ 
ধৌত করে তারা ভত্যন্ত সুখে স্বর্গে গমন করে। পৃথিবীর 


বিষয়াদির চিন্তা করে না, প্রাপ্ত বস্তুতে মমতা করে না এবং 


কিছু অংশ সাধু পুরুষদের নিবাসের দ্বারা এবং পৃথিবী ও 


যার মনে কোনো ইচ্ছা জাগে না, সেই পরদপবিত্র। এই 
জগতে প্রজ্ঞানই শরীর বুদ্ধির বিশেষ সাধন। এইরূপ 
অকিঞ্চনতা এবং মনের প্রসন্নতাও শরীরকে শুদ্ধ করে। 
শুদ্ধি চার প্রকার __-আচারশুদ্ধি, মনঃশুদ্ধি, তীর্থশুদ্ধি 


জলের তেজে শত্যন্ত পবিত্র হয়ে উঠেছে। এইরূপ 
পৃথিৱীতে এবং মনেও অনেক পুণানয় তীর্থ আছে। যারা 


্থে সান করে, তারা শীঘ্রই সিদ্ধিলাভ 


এই হুই 
করে al 


বৃহস্পতির যুধিষ্ঠিরকে প্রাণীদের জন্মের প্রকার বর্ণনা এবং 


/ 


_বুিষটির জিত্রাসা করলেন-_পিতামহ ! পৃথিহীবাদী 
মানুষ কোন আচরণের দ্বারা স্বর্গে এবং কোন আচরণের 


ফলে নরকে পতিত হয় ? নানুষ তায় মত শরীরকে কাঠ ও 
মাটির ঢেলার মতো যখন এখানে ফেলে পরলোকের পথ 


ধরে তখন কে তাকে অনুসরণ করে ? 
ভীষ্ম বললেন__পুত্ত ! বৃহস্পতি খাধি এদিকেই 
আসছেন, তার কাছেই এই সনাতন গৃঢ় বিষয় সম্বন্ধে 
জিল্ঞাসা করো। 
তীরা দুঙ্গনে যখন এই নিয়ে কথাবার্ডা বলছিলেন, সেই 


মাতা, পুত্ৰ. 


পু 
বং মিত্ৰ প্রভৃতির মধ্যে মানুষের 


পাপের জন্য তির্যক যোনিতে জন্মগ্রহণের ক্রম জানানো 


অনুশাসনপর্ব] বৃহস্পতির বুধিষ্টিরকে 1461 
প্রকৃত সহায়ক কে ? সকলেই যখন মৃত শরীরকে কাঠ ও | যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করলেন__গুরুবর ! জীব বক, অস্থি 


মাটির চেলার মতো পরিত্যাগ করে চলে যার, তখন জীবের 
সঙ্গে পরলোকে কে যায়? 

বৃহস্পতি বললেন_ রাজন্‌ ! প্রাণী একাই জন্মায়, 
একাই মরে, একাই দুঃখ থেকে পার হয় এবং একাই দূর্গতি 
ভোগ করে : গিতা-মাতা-ভাই-পুত্র-গুরু-আত্মীয়-সস্বন্ধী 
বা মিত্রদের মধ্যে কেউই তার সহায়ক হর না। লোকে তার 
মৃত শরীরকে কাঠ ও মাটির ঢেলার নতো ফেলে দিয়ে 
কিছুক্ষণ শোকপ্রকাশ করে, তারপর সেদিক থেকে ঘুখ 
ফিরিয়ে চলে বায়। সেইসময় শুধু ধর্মই জীবকে অনুসরণ 
করে; সুতরাং ধর্মই সত্যবার সহায়ক। তাই মানুষের সর্বদা 
ধর্মেরই অনুসরণ করা উচিত। ধর্মযুক্ত প্রাণী স্বর্গে যায় এবং 


ও মাংসময় শরীর আগ করে যখন পঞ্চভূতের সম্পর্ক 
থেকে পৃথক হয়ে যারতখন সে কোথায় অবস্থান করে সুখ- 
দুঃখ অনুভব করে? 

বৃহস্পতি বললেন---ভারত'! জীব তার কর্ণের দ্বারা 
প্রেরিত হয়ে শী্রই বীর্যের আশ্রয় গ্রহণ করে এ. 
প্রবিষ্ট হয়ে সময়ানুসারে জন্মগ্রহণ করে। গর্ভে প্রবেশের 
আগে সে মুন্ম শরীরে থেকে নিজ দু্র্মেন জন্য যনদূতেরে 
প্রহার সহা করে, ক্লেশ সহন করে এবং দুঃখময় সংসার 
চক্রে দু্গতি ভোগ করতে থাকে। প্রাণী যদি ইহলোকে 
আজ্ঞস্থ পুণ্যকর্ণে ব্যাপৃত থাকে, তাহলে লে ধর্মফলের 
আশ্রয় নিয়ে সেই অনুসারে সুখভোগ করে। যে নিজ শক্তি 


অধর্মপরায়ণ প্রাণী নরকে পতিত হয়। সুতরাং বিদ্বান 
বাক্তির উচিত ন্যায়দ্বারা প্রাপ্ত অর্থের সাহ্যযো ধর্মানুষ্ঠান 
করা। একমাত্র ধর্মই মানুষের পরলোকে সহায়ক হয়। 
অবিবেচক ব্যক্তি লোভ, মোহ অথবা ভয়ের জনা অপরের 
হয়ে পাপ করে। 

যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করলেন__গুরুবর ! আপনার কাছ 
থেকে ধর্মধুক্ত এবং অত্যন্ত হিতকারক বাকা শুনলাম। কিন্তু 
মৃত্যুর পর মানুষের স্থলদেহ তো এখানেই পড়ে থাকে আর 
তার সূক্মদেহ অব্যক্ত _চক্ষুর অতীত হয়ে যায়, সেই 
অবস্থায় ধর্ম কীভাবে তকে অনুসরণ করে ? 

বৃহস্পতি বললেন_ _ধর্মরাজ ! পৃথিবী, জল, অগ্নি. 
আকাশ, বায়ু, মন, ধম, বুদ্ধি ও আত্মা__এইসব একসঙ্গে 
সর্বদা মানুষের ওর দৃষ্টি রাখে। দিন এবং রার্রি৩ 
সমস্ত প্রাণীর কর্মের সাক্ষী। এই সবের সঙ্গে ধর্ম ভীবকে 
অনুসরণ করে৷ তারগর ধর্মাধর্মযুক্ত প্রাণী (পরলোকে 


অনুসারে বাল্যকাল থেকেই ধর্মে তৎপর থাকে, সে মানুষ 
হয়ে সর্বদা সুখভোগ করে : কিন্তু সেই ধর্মের মধ্যেও যদি সে 
কখনো-কখনো অধর্ম আচরণ করে বসে, তাহলে তাকে 
সুখের পর দুঃখও ভোগ করতে হয়। অধর্মপরায়ণ ব্যক্তি 
যমলোকে যায় এবং সেখানে মহাকষ্ট ভোগ করে পশু- 
পক্ষীর যোনিতে জম্ম নেয়। জীব মোহের বশে যে যে কর্মের 
ফলে যে যে যোনিতে জন্মগ্রহণ করে, তা বলছি” 
শোনো- শাস্ত্র, ইতিহাস এবং বেদেও এই কথা বলা 
হয়েছে যে, মানুষ ইহলোকে পাপ করলে মৃত্যুর পর 
যমরাজের ভয়ংকর লোকে গমন করে। ফে দ্বিজ চতুর্বেদ 


পাঠ করার পর যোহ্বশত পতিত মানুষের কাছ থেকে দান 
গ্রহণ করে, নে গাধার জন্ম প্রাপ্ত হয়। পনেরো বছর গাধার 


নিজের কর্ম ভোগ সমাপ্ত করে) যখন অনা শরীর 
ধারণ করে। সেইসময় তার শরীরে স্থিত পঞ্চভুতের 
অধিষ্ঠাতা দেবতা পুনরায় তার শুভাশুভ কর্মগুলি দেখতে 
থাকেন। 

যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করলেন__খধিবর 1 এখন আমি 
জানতে চাই এই শরীরে বীর্যের উৎপত্তি হয় কীভাবে ? 

বৃহস্পতি বললেন-_রাজন্‌! এই শরীরে স্থিত পৃথিবী, 
ছল, অগ্নি, বায়ু, আকাশ ও মনের অধিন্তাতা দেবতা যখন 
পর্ণ তৃপ্ত হন, তখন স্থল বীর্য উৎপয় হয়। 
তারপর স্্রী-পুরুষের সংযোগ হলে সেই বীর্যই গ 
ধারণ করে। 


পাঁচ বছর গাধা, পাচ 
বছর শূকর, পাঁচ বছর বহর মোরগ. পীচবহর শিয়াল এবং এক 
বছর কুকুর জন থেকে শেষে মানুষজন প্রাপ্ত হয়। যে শিবা 
মর্ধতাবশত তার অধ্যাপকের কাছে অপরাধ করে, সে 
প্রথমে কুকুর. তারপর রাক্ষস, পরে গাধা এবং অবশেষে 
কষ্ট ভোগকারী প্রেত হয়ে ব্রাহ্মণজন্ম লাভ করে৷ যে 
পাপাচারী শিক্প মনে মনেও গুরুপত্ীর সঙ্গে সমাগনের কথা 
চিন্তা করে, সে অর মানসিক পাপের জন্য ভয়ংকর 
যোনিতে জনগ্রহণ করে। প্রথম তিন বৎসর কুকুর জীবন 
পায়, মৃত্যুর পর একবছর কীট জন্ম ভোগ করে? তারপর 
আবার ব্রান্সণ-জন্ প্রাপ্ত হয। গুরু বদি তার পুত্রের ন্যায় 


1462 


সংক্ষিপ্ত মহাভারত 


_[অনুশানপর্ব 


প্রিয় শি্কে অকারণে মারধর করে, তবে স্লেচ্ছাচারীতার 
জনা সেই গুরুর হিং পশু-জন্ম প্রাপ্তি হয়। যে পুর তার 
মাতা-পিতাকে অনাদর করে, মৃত্যুর পর সে গাধা-জন্ম 
প্রাপ্ত হয়। দশ বহর গাধা জন্মে থাকার পর এক বছর কুমির- 
জন্ম প্রাপ্ত হয়। যে পুত্রের উপর মাতা-পিতা দুজনেই রুষ্ট 
হয়, সে গুরুজনদের প্রতি অনিষ্ট চিন্তার কারণে মৃত্যুর পর 
দশ মাস গাধা, চোদ্দ মাস কুকুর এবং সাত মাস বিড়াল 
জন্মের পর শেষকালে মনুষা-জন্ম লাভ করে। মাতা- 
পিতাকে গালি দেয় যে পুত্র সে ময়না হয়ে জন্মায় এবং যে 
পুত্র মাতা-পিতাকে মারধোর করে সে দশ বছর কচ্ছপ, 
তিন বছর সাপ হয়ে জন্মায় এবং পরে মনুষা-জন্ম লাভ 
করে। যে ব্যক্তি রাজার অন্ন খেয়ে জীবনধারণ করেও 
মোহবশত সেই রাজার শত্রুর পক্ষ নেয়, সে মৃত্যুর প্র দশ 
বছর বাঁদর, পাচ বছর ইদুর এবং ছয় মাস কুকুর-জন্ব প্রাপ্ত 
হয়ে তারপর আবার মানুষ-জন্ম পায়। অপরের গচ্ছিত বস্তু 
আত্মসাৎ করলে নানুষ যমলোকে যায় এবং ক্রমশ শত জন্ম 
পরিভ্রমণ করে শেষকালে কীট হয়ে জন্মার। কীট হয়ে 
পনেরো বছর থাকার পর যখন তার পাপ ক্ষয় হয়ে যায় 
তথন সে আবার মনুষা-জন্ প্রাপ্ত হয়। অপরের দোষ দেখে 
যে ব্যক্তি, সে হরিণ যোনিতে জন্মায়। যে বাতি দুরবৃদ্ধিশত 
কারো সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করে, সে আট রছর মাহ, চার 
মাস হরিণ, এক বছর ছাগল এবং এক বছর কীট হয়ে 
শেষকালে মনুষ্য-জন্মা লাভ করে। যে বাক্তি লজ্জা পরিত্যাগ 
করে অজ্ঞতা ও মোহের বশীভূত হয়ে লোকের শসা (চাল, 


পুনরায় সেই কন্যাকে অনা ব্যন্তির হাতে সমর্পণ করে, সে 
মৃত্যুর পর তেরো বছর কীট-জন্মে পাপ ক্রয় করে পরে 
মানুষ-জন্ম পায়। যে ব্যক্তি দেবকার্য অথবা পিতৃকার্য সম্পন্ন 
না করে বলিবৈশ্বদেব (অন্প-আনুতি) না করেই খাদ্য গ্রহণ 
করে, সে মৃত্যুর পর এক শত বছর কাক হয়ে থাকে। 
তারপর ক্রমশ মোরগ ও সাপ হয়ে পরে মানুষ-জন্ম পায়। 
জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা পিতার ন্যায় সম্মানীয় ; তাকে অসম্মান করলে 
মৃত্যুর পর ক্রৌঞ্চপক্কী হয়ে জন্মগ্রহণ করতে হয় এবং 
একবছর পরে সেটীরক পাখি হয়ে জন্মায়] তারপর মনুষ্য- 
জন্ম প্রাপ্ত করে। শৃদ্র জাতির বাক্তি ব্রাহ্মণ নারীর সঙ্গে 
সমাগম করলে দেহত্যাগের পর প্রথমে কীট-জন্ম প্রাপ্ত হয়, 
তারপর শৃকর হয়ে জস্মায়। শৃকররূপে জন্ম হলেই নানা 
রোগের শিকার হয়ে তার মৃত্যু হয়; এরপর কুকুর হয়ে নিজ 
পাপকর্যের ভোগ সমাপ্ত হলে পরে মানুষ-জন্ম ধারণ করে। 
মানুষ-জন্মে সে একটিমাত্র সন্তানের জন দিয়ে মৃত্যুমুখে 
পতিত হয়, জরপর হঁদুর-জন্ম প্রাপ্ত হয়ে বাকি পাপ ক্ষয় 
করে। কৃতঘ্ন মানুষ মৃত্যুর পর যমলোকে গমন করে, 
সেখানে যমদূত অন্ত কুদ্ধ হয়ে নির্দয়তাবে তাকে প্রহার 
করে। যমলোকে সেই ব্যক্তিকে বহু ক্লেশ সহ্য করতে হয়। 
এই কষ্টভোণ করার পর সে পুনরায় এই জগতে কীট হয়ে 
জন্ম নেয় এবং পনেরো বহর ফীট-জন্ম ভোগ করার পর 
তার মৃত্যু হয় তারপর সে বারবার গর্ভে আসে এবং গর্ডেই 
মারা যেতে থাকে। এইভাবে বহুবার গর্ভে থাকার যন্ত্রণা 
ভোগ করার পর তার তির্যক যোনিতে জন্ম হয়। এই জন্মেও 


গয় প্রভৃতি) চুরি করে বেড়ায়, সে মৃত্যুর পর প্রথমে ইদুর, 
পরে শৃক্র-জরশ্থ প্রাপ্ত হয়। তারপর পাঁচ বছর কুকুর হয়ে 
জীবন ধারণ করার পর মনানুষ-জন্ম লাভ করে। 


বহু কষ্ট পাওয়ার পর সে কচ্ছপ জন্ম লাভ করে। যে ব্যক্তি 
দই চুরি করে সে বক, যে মধু চুরি করে সে উকুন, ফল-মূল 
ইত্যাদি চুরিকারী বাক্তি গিঁপড়ে হয়ে জন্মলাভ করে। যে 


প্রস্তরীগমনের পাপে মানুষ ক্রমশ ভেড্য, কুকুর, শিয়াল, 
শকুন, সাপ ও বক হয়ে জন্ম নেয়। বে পাপাস্মা মোহবশত 
ভ্রাতার স্ত্রীর সঙ্গে ব্যভিচার করে, সে একবছর 
কোকিলরূপে জন্মে থাকে। যে কামবাসনা চরিতার্থ করার 
জনা মিত্র, গুরু এবং রাজার স্ত্রীর সঙ্গে সমাগম করে, সে 
মৃত্যুর পর পাঁচ বছর শূকর, দশ বছর ভেড়া, পাঁচ বছর 
বিভাল, দশবছর মোরগ, তিন মাস পিঁপড়ে এবং এক মাস 
কীট-জন্ম ভোগ করে পাপক্ষয় হলে ননুষ্যজন্ম লাভ করে। 
যে বাক্তি বিবাহ, মন্ত অথবা দানের সময় বিশ্ল ঘটায়, সে 
পনেরো বছর কীট যোনিতে থেকে পাপক্ষয় হলে পুনরায় 
মনুষা-জস্থা লাভ করে। যে বাক্তি একবার কন্যাদান করে 


নিস্পাব নামক অন্ন চুরি করে, সে হলগোলক নামক কীট 
হয়ে জন্মায়। ক্ষীর চুরি কয়ে যে, সে তীতর (পক্ষী বিশেষ), 
(লোহা চোর কাক, কীসার বাসন চোর পাখি, রৌপ্য চোরের 
পায়রা ইত্যাদি যোনিতে মম হয়।' যে ব্যক্তি লোভরশত 
চন্দন ইত্যাদি চুরি করে সে ইঁদুর-স্ুঁচো হয়ে জন্মায়, পনেরো 
বছর সেইভাবে কাটানোর পর পাপ ক্ষয় হলে পরে তার 
যানুষ-জন্মু প্রাপ্তি হয়। দ্ধ চোর বক, তেলচুরি করে যে সে 
তেলপানকারী কীট হয়ে জন্বায়। কোনো নীচ ব্যক্তি যদি ধন 
বা শক্ততার জন্য নিরীহ ব্যক্তিকে হত্যা করে, তরে সে গাধা 
হয়ে জন্নায়। দুবছর গাধা জন্মের পর সে সর্বদা প্রাণভয়ে 
ভীত হরিণ হয়ে জন্মায় এবং একবছর পর শস্তরাঘাতে নিহত 
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হয়ে সে মাছ হয়ে জন্মায় এবং চতর্ণ ঘাসে জালে বদ্ধ হয়ে 
খারা পড়ে। তারপর দশ বহর বাঘ ও পাঁচ বহর চিতা হয়ে 
থাকে। অতঃপর পাপক্ষয় হলে মৃত্যুর পর তার মনুব্য-জস্ম 
প্রাপ্তি হয়। যে দুষ্টবুদ্ধি মানুষ স্ত্রীহত্যা করে, সে যমলোকে 
গিয়ে বহু কষ্ট ভোগ করে। পরে কুড়ি বার নানা দুঃখদায়ক 
যোনি ভোগ করে শেষে কীট-জন্ম পায় এবং কুড়ি বছর 
কীটজন্মে থেকে পরে মনুষ্য-জন্ লাভ করে। খাবার চুরি 
করলে মানুষ মাছি হয় এবং কয়েকমাস মাছি হয়ে থাকার 
পর পাপ ক্ষয় হলে আবার অনুষয-জন্ম লাভ করে। ধান চুরি 
করা বাক্তি পরজন্মে রোমশ মানুষ হয়ে জন্মায়। যে ব্যক্তি 
তিলচুৰ্ণ নিহিত খাদ্য চুরি করে সে নেউলের মতো বিশাল 
সুদুর হয়ে জস্যার ও মানুষকে কামড়াতে থাকে। যে নির্বুদ্ধি 
ব্যক্তি বি চুরি করে সে কাকমদ্গু (শিংযুক্ত পাখি) হয়ে 
জন্মাব। যে বান্তি গচ্ছিত বস্তু চুরি করে, মৃত্যুর পর সে 
মাছের জন্ম পায়, তারপরে মৃত্যুর পর মনুষ্য-জন্ম লাভ 


করে। মানুষ হলেও সে অনল্পায়ু হয়ে জশ্রায়। 

ভারত ! মানুষ পাপ করলে এইভাবে তির্যক যোনিতে 
জন্মগ্রহণ করে। সেখানে তার নিজের উদ্ধারকারী ধর্মজ্ঞান 
থাকে না। যে পাপাচারী ব্যক্তি লোভ ও মোহের বশে পাপ 
করে ব্রত ইত্যাদির দ্বারা তা দূর করার চেষ্টা করে, সে সর্বদা 
সুখ-দুঃখ ভোগ করতে থাকে, তার কোথাও স্থিতি হয় না 
এবং জেচ্ছ হয়ে সে বছ আঘাত পেতে থাকে। যে ব্যক্তি 
জন্ম থেকেই পাপ পরিত্যাগ করে, দে নীরোগ, রূপবান ও 
ধনী হয়। নারীগণ যদি উপরিউক্ত পাপ কর্ম করে, তাহলে 
তাদেরও পাপ হয় এবং তারা এইসর পাপভাগী প্রাণীদেরই 
স্ত্রী হয়। মহারাজ । পূর্বকালে ব্রহ্মা দেবর্ষিদের উপস্থিতিতে 
এই প্রসঙ্গ বলছিলেন। আমি সেখানেই তার মুখ থেকে এই 
সব শুনেছি এবং তোমার জিজ্ঞাসায় যথাবৎ বর্ণনা 
করলান। এই উপদেশ শুনে তোমার সর্বদা ধর্সে ব্যাপৃত 
থাকা উচিত। 


বৃহস্পতির যুিষ্টিরকে অন্নদান ও 


যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করলেন__রল্গন্‌! আমি এখন ধর্মের 


অহিংসা-ধর্মের মহিমা জানানো 


হয়। দেবতা, পমি, পিতৃপুরুষ ও মানুষ সকলেই অন্ধের 


পরিণাম জানতে চাই। কোন কর্ম করলে মানুষ উত্রমগতি 
প্রাপ্ত হয়? 

বৃহস্পতি বনলেন__রাজন্‌! যে মানুষ পাপকর্ণ করে, 
সে অধর্মের বলীভূত হয় এবং তার ঘন ধর্মের বিপরীত পথে 


প্রশংসা করে। রাজা রস্তিদেব অন্ন করেই সথর্গলোক প্রাপ্ত 
হয়েছিলেন। সুতরাং স্থাধ্যায়পরায়ণ ব্রাহ্মণদের প্রসন্নচিত্তে 
ন্যায়োপার্জিত অন্নদান করা উচিত। যে বান্তি দশ হাজার 
্রাহ্ষণকে আহার করায় এবং সর্বদা যোগ সাধনায় বাপৃত 


চলতে থাকে ; তাই তাকে নরকে যেতে হয়। যারা 
মোহবশত অধর্ম করে ফেলার পরে অনুতপ্ত হয়, তাদের 


কে, সে পাপ-* লাভ করে এবং তাকে 


উচিত ঘনকে বশে রেখে আর কখনো পাপকর্ম না 
মানুষ যেসব গাপ কর্মকে নিন্দনীয় বলে মনে করে, সেই 
নকল পাপ খেকে সরে এসে দৈহিযন্মপে সে ক্রমশ মুক্ত 
হতে থাকে। পাগী ব্যক্তি যদি ধর্মজ্ঞ ব্রাহ্মণের নিকট তার 
পাপের কথা প্রকাশ করে তাহলে সেই পাপের নিন্দা থেকে 
সে শী মুক্তিলাভ করে। মানুষ যেমন যেমন তার পাপ 
স্বীকার করে তেমন সে তার পাপ থেকে মুক্ত হতে থাকে। 
এবার আমি দানের বর্ণনা করছি। সর্বপ্রকার দানের মধ্যে 
জয়দান শ্রেষ্ঠ বলা হয়, সুতরাং যারা ধর্মে বিশ্বাসী তাদের 


আব তির্যক হে তে হয়া না। বেদজ-্রা্দপ যদি 
| | ভিক্ষাৰ্জিত অল নন, তাহলে তিনি 
ব্রাহ্মণের ধন অপহরণ 


অন্ন বেদবেৱা ব্রাহ্মণদের শুদ্ধ এবং সমাহিত চিত্তে দান 
করে, সে সেই অননদানের প্রভাবে তার পূর্বকৃত সমস্ত পাপ 
বিনাশ করতে সক্ষম হয়। বৈশা যদি কৃষিকার্ম দ্বারা 
অম্নোংপাদন করে তার ষষ্ঠাংশ ব্রাহ্মণদের দান করে, তবে 
সে সব পাপ থেকে যুক্ত হয়। শৃদ্রও যদি প্রাণের মায়া ত্যাগ 
করে কঠোর পরিশ্রমে অর্জিত অয়ন ব্রাহ্মণদের 


দরলভাবে প্রথমে অয্নাদানই করা উচিত। অন্ন মানুষের প্রাণ। 
অন্ন থেকেই সমস্ত প্রাণীর উৎপত্তি এবং অন্রের আধারেহ, 
সব প্রাণী বেঁচে থাকে। তাই অগ্নকেই লব থেকে উত্তম বলা 


ও পাপ হতে মুক্ত হয়। যে কোনো গ্রাণীকে হিংসা 
না করে, নিজ বাহুবলে অর্জিত অন্ন বিপ্রকে দান করে, 
তাকে কখনো দুঃখের দিন দেখতে হয় না। ন্যায় অনুসারে 
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প্রাপ্ত অন্ন বেদবেত্তা ব্রাহ্মণদের আনন্দসহকারে বে দান | ধর্মানুকুল হওয়ায় কল্যাণের সাধন। এবার আমি মানুষের 
করে, সে পাপবন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে যায়। অন্নই | কল্যাণের মর্বশ্েষ্ঠ উপায় বর্ণনা করছি। যে বাক্তি 
বলবৃদ্ধিকারী, তাই এই জগতে অঙ্নদানকারী ব্যক্তি বলব্মন | অহিংসাবুক্ত ধর্মপালন করে, সে কাম, ক্রোধ ও লোভ 
হয় এবং সৎপুরুষদের পথের আশ্রয় করে সমন্ত পাপ থেকে ন দো ত্যাগ করে সিদ্ধিলাভ করে। যে নিজ সুখের 
মুক্তি পায়। দাতা বান্তিরা যে পথে চলেছেন, বিদ্বান | জনা অহিংসক প্রাণীদের বধ করে সে পরলোকে 
ব্যক্তিরাও সেই পথ অনুসরণ করেন। অন্নদানকারী ব্যক্তি (সুখী হয় না। যে বাক্তি সব জীবকে নিজের মতো ভেবে 
বাস্তবিক প্রাণদানকারী হয়ে থাকেন। তাদের জনা সনাতন | কারোকে আঘাত করে না এবং নিজের ক্রোধকে বশীভূত 
ধর্ম বৃদ্ধিপ্ৰাপ্ত হয়। মানুষের প্রতোক জবস্থায় নায়ত করে রাখে, সে মৃত্যুর পর সূখী হয়। যে সমস্ত প্রাণীর সুখ 
ভলার্জিত অল্প সৎপাত্রে দান করা উচিত ; কারণ অন্নই সব | দুঃবকে নিজেরই সু বলে মনে করে এবং যে সমস্ত 
প্রাণীদের আধার। অন্নদান করলে মানুষকে কখনো নরকের | প্রাণীকে নিজের মধোই স্থিত বলে দেখে, সেই 
ভয়ংকর র্লেশ সহা করতে হয় না, সুতরাং নায়োপার্জিত | গমনাগমনরহিত জ্ঞানীর গতির খবর রাখতে দেবতারাও 
অন্ধ সর্বদা দান করা উচিত। প্রত্যেক গৃহ্থের উচিত প্রথমে | মোহগ্রস্ত হয়ে যান। যা নিজের ভালো না লাগে, তা 
ত্রাহ্মণকে ভোজন করিয়ে পরে স্বয়ং আহার গ্রহণ করা এবং | অপরের প্রতিও করা উচিত নয় : এই হল ধর্মের সংক্ষিপ্ত 
অবদানের দ্বারা প্রতিটি দিন সফল করা। যে ব্যক্তি বেদ, | বিবরণ। মানুষ কামনা দ্বারা প্রেরিত হয়েই বিপরীত আচরণ 
ধর্ম, ন্যায় এবং ইতিহাস জানা এক হাজার ব্রান্দণকে | করে বসে। চাইলে দেওয়া এবং না দেওয়া, সুখ-দুঃখ 
ভোজন করায়, সে নরক বা সংসার চক্রে পড়ে না ; | দেওয়া এবং প্রিয় ও অপ্রিয় করায় নিজের যেমন আনন্দ 
ইহলোকে তার সমস্ত কামনা পূর্ণ হয় এবং মৃত্যুর পর সে | বা দুঃখ অনুভূত হয়, তেমনই অপরের ক্ষেত্রে বুঝতে 
বর্গ-সুখ ভোগ করে। রাজন্‌! অন্নদান সর্বপ্রকার ধর্ম এবং | হবে। যেমন, এক ব্যক্তি অন্যকে আক্রমণ করে, তেমনই 
দানের মূল। আমি তোমাকে অন্নদানের মহান ফলের কথা | অনা বাক্তিও উপযুক্ত সময়ে তাকে আক্রমণ করে, এটি 
জানালাম। তুমি ধর্ম-অধর্মের সম্পর্কে দৃষ্টান্ত বলে জেনো এবং ধর্মে 
যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করলেন__গুরুবর ! অহিংসা, | সুখ এবং অধর্ের দ্বারা দুঃখ প্রাপ্তি হয়_এটি নিশ্চিত 
বেদোক্ত কর্ম, ধ্যান, ইন্দরিয়-সংযম, তপস্যা এবং | জেনো। 
গুরুতুশ্রষা__-এগুলির মধ্যে কোনটি মানুষের বিশেষ | বৈশল্পায়ন বললেন__জনঘেজয় ! ধর্মরাজ 
কল্যাণ করে ? যুধিষ্টিরকে এই কথা বলে পরম বুদ্ধিমান দেবগুরু বৃহস্পতি 
বৃহস্পতি বললেন__ ভারত ! এই সকল কর্মই | আমাদের চোষের সামনেই স্বর্গে চলে গেলেন। 
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বৈশম্পায়ন বললেন-_জনমেজয় ! মহাতেজন্বী রাজা ভীষ্ম বললেন __যুধিষ্টির ! ব্রহ্মবদী পুরুযেরা মনের 
যুধিষ্ঠির শরশয্যায় শায়িত পিতামহ ভীস্মকে পুনরায় প্রশ্ন | দ্বারা, বাক্যের দ্বারা এবং কর্ের দ্বারা হিংসা না করা এবং 
করলেন। মাংস আহার না-করা, এই চার উপায়ের দ্বারা অহিংসা 

যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করলেন___পিতানহ! দেবতা, খষি ও | পালনের কথা ধলেছেন। এর মধ্যে একটি অংশও বাদ 
ব্রাহ্ণগণ বৈদিক প্রমাণ অনুসারে সর্বদা অহিংসা-ধর্মের | গেলে অহিংসা-ধর্ম পালন হয় না। চার পদবিশিষ্ট পশু 
প্রশংসা করে খাকেন। সুতরাং আমি জানতে চাই মন-বাকা | যেমল তিন পায়ে দাঁড়াতে পারে না, তেমনই অহিংসা 
ও ক্রিয়ার দ্বারা হিংসা আচরণকারী মানুষ কীভাবে এই | শুধুমাত্র তিনটি কারণের ওপর নির্ভর করে খাকতে পারে 
দুঃখজনক পরিণাম থেকে মুক্তিলাভ করতে সক্ষম ? না। হ্থাতির পায়ের চিক্কে যেমন সকল প্রাণীর পদচিন্ত মিশে 
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যায়, তেমনই অহিংসা-ধর্মে সকল ধর্ম সমাবিষ্ট 
এইভাবে অহিংসাকে ধর্মের স্বরূপ বলা হয়েছে। জীব মন, 
বাকা ও কর্মের দারা হিংসারাগী দোষে লিপ্ত হয়, কিন্তু যে 
ঝ্তি ক্রমশ খন, বাকা ও ক্রিয়ার দ্বারা হিংসা ত্যাগ করে ও 
মাংসাহার বর্জন করে, সে জিনপ্রকার হিংসা-দোষ থেকে 
মুক্ত হয়ে যায়। ব্ৰহ্মবাদী মহাত্বাগণ হিংসা-দোষের তিনটি 
কারণ জানিয়েছেন__মন (মাংস বাওয়ার ইচ্ছা), বাকা 
(থাৎস খাওয়ার উপদেশ) এবং স্বাদ ( প্রত্াক্ষভাবে 
মাংসের স্বাদ গ্রহণ)। এই তিনটিই হিংসার আধার। 

এবার আনি মাংস খাওয়ার দোষ বলছি। যে অবিবেচক 


বিতপ্তা হয়েছে। শেষে তারা যে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন, তা 
ET তি রন রে ছি জজ 
অশ্রমেধ যজ্ঞানুষ্ঠান করে এবং যে শুধু মধু ও মাংস 
পরিআগ করে___ভারা উভয়ে একই ফল লাভ করে। 
সন্তর্ষি, বালখিলা এবং 'হরীচি প্রমুখ মনীষী মাংস না 
খাওয়ারই প্রশংসা করেছেন। স্বায়ন্তুব মনুর উল্তি হল, *যে 
মানুষ মাংস খায় লা, পশু হিংসা করে না এবং অপরের 
দ্বারাও হিংলা করায় না, সে সমন্তপ্রাণীদেরহ মিত্র" যে 
বান্তি মাহস ত্যাগ করে, তাকে কেউই অসম্মান করে লা, 
সে সকলের বিশ্বাসের পাত্র হয়ে ওঠে এবং সাধুপুরুষরা 


মানুষ মোহবশত মাংসাহার করে, অতাপ্ নীচ মনে 
করা হয়। নারী-পুরুষের সংযোগে যেমন শিশুর জন্ম হয়, 
তেমনই হিংসা করলে সেই পাপী 
গ্রহণ করতে হয়। জিতের রসাহ্বাদে 
আকৃষ্ট হতে থাকে, তেমনই মাংস ন্াস্থাদন করলে তার 
প্রতি আসক্তি বৃদ্ধি পেতে খাকে। শাস্েও কথিত আছে যে 
বিষয়াদির আস্বাদনে তার প্রতি রাগ (আসক্তি) উৎপন্ন হয় 


লেই তাকে সম্মান করেন। ধর্মাত্থা নারক বলেন-_ “যে 
বাক্তি অনোর ঘাংসের দ্বারা নিজ মাংস বৃদ্ধি করতে চায়, 
তাকে অবশাই দুঃখ ভোগ করতে হয়।' বৃহস্পতির বক্তব্য 
হল ‘যে বাক্তি মধু ও মাংস ত্যাগ করে, সে দান, যজ্ঞ ও 
তপস্যার ফল লাভ করে।' আমার তো এই বিশ্বাস যে, 
একজন মানুষ যদি একশত বছর ধরে প্রতিমাসে অশ্বমেধ 
যজ্ঞ করে এবং অনা জন মাংসাহার লা করার নিয়ম পালন 


এবং তা চিত্তকে বশীভূত করে। যার চিন্ত মাংস আস্থাদনের 
জন্য লোলুপ হয়, সে মাংসের এমন প্রশংসা করে য়ে যা 


মন, বাকা ও চিত্তের দ্বারা কল্পনা করা যায় না। মাংসের 
প্রশংসা করলেও তাতে খাওয়ার পাপ হয় এবং তার ফলও 
ভোগ করতে হয়। কত সাধুপুরুষ নিজের প্রাণ দিয়ে 


অপরকে রক্ষা করেছেন, নিজের মাংসের দ্বারা জনের 


করে, তাহলে দুজনের কার্মের একই ফল লাভ হয়। মধু ও 
মাংস ত্যাগকারী মানুষকে সর্বদা যন্ঞকারী, সর্বদা দানকারী 
ও সর্বদা তপস্যাকারী বলে মনে করা হয়। যে পূর্বে মাংস 
ভক্ষণ করত এবং পরে সর্বতোভাবে পরিত্যাগ করে, তার 
যত পুণা হয়, তত পুণা সম্পূর্ণ বেদাধায়ন এবং সমন্ত 
দাস সর্বজীবাকে অভয় 


মাংস রক্ষা করে সবর্গগমন করেছেন। যুধিষ্ঠির! এইরূপ তাকে নিঃসন্দেহে জগতে প্রাণদাতা বলে মানা 
উপায়েরসাহায্যে যা পালন করা যায়, সেই অহিংসা-ধর্মের | হয। বিদ্বান জিরা এইরূপ অহিংসারূপ পরম ধর্মের 
প্রতিপাদন করা হুয়েছে। এটি সমস্ত ধর্মে ওতপ্রোত। পর্ন হয়, তেমন! 

যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করলেন_পিতমহ ! আপনি হর, সুতরাং যারা 
বার বলেছেন যে অহিংসা সব থেকে বড় ধর্ম। তাই আমি চিত সকল প্রাশীকেই নিজের 


জানতে চাই যে মাংস শেলে কী ক্ষতি হয় ? আর না খেলে 
কী লাভ হয় ? যে নিজে পশুবধ করে মাংস বায় বা অনোর 


বধ করা পল্ুর মাংস আহার করে অথবা যে অন্যের 
খাওয়ার জন্য পশুবধ করে বা কিনে এনে মাংস খায়, 
তাদের কী ফল প্রাপ্তি হয়? 
ভীষ্ম বললেন___রাজন্‌! মাংস না খেলে যে লাভ হয়, 
র প্রকৃত বর্ণনা শোনো: 


পাপী ব্যন্তিরা কলপূর্বক বধ করে» কেন ভয় হবে লা? 
অতএব তুমি মাংস পরিত্যাগ করাকেই ধর্ম, স্বর্গ এবং 
সুখের সর্বোভম জাধার বলে জেনো। অহিংসা গরম ধর্ম, 
অহিং! এবং অহিংসা পরম সত্য। অহিংসা 


তম বুদ্ধি, সন্তু, বল ও স্মরণ শক্তি লাভ করতে 


থেকেই ধর্মের উৎপন্তি। মাংস ছাস-কাঠ-পাথর থেকে 


হি নহাত্মাগণ হিংসা সর্বতোজগে পরিত্যাগ 
করেছিলেন। এই বিষয় নিয়ে খমিদের ঘধো বল বাক্‌- 


জন্মায় না, জীব হত্যা করলেই তা পাওয়া যায়, সুতরাং তা 
আহার করা অতান্ত দোষের। যারা স্থাহা (দেবযজ্ঞ) ও স্ধার 
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(পিতৃষজ্ঞের) অনুষ্ঠান করে হজ্ঞাবশিষ্ট ভোজন করে এবং 
সত্য ও সরলতার প্রেমিক, তারা দেবতুলা পুরুষ। কিন্তু যারা 
কুটিলঅ ও অসত্যভাষণে প্রবৃত্ত হয়ে সর্বদা মাংস ভক্ষণ 
করে, তাদের রাক্ষস বলে জানবে। যে ব্যক্তিমাংস খায় না, 
সে সংকটপূৰ্ণ স্থান, ভয়ংকর দুর্গ, গভীর বনে রাত-দিন ও 
সন্ধ্যায়, চৌরাস্তা বা সভার মধো অস্ত্র হাতে মানুষ, সাপ 

খা হিংস্র পশুদের মধ্যে পড়ে গেলেও তার কারো 
থেকে কোনো ভয় হয় না। শুধু তাই নয়, সেঁই ব্যক্তি 
সকলকে শরণ দান করে এবং সকলের বিশ্বাসের পাত্র হয়। 
জগতে যদি মাংসাহার করা বাক্তি না থাকে, তাহলে 
পশুদের হিংসা করার আর কেউ থাকবে না। হিংস্র 
মানুষেরা মাংসাহারীদের জন্যই পশুবধ করে। মাংস 
অভক্ষ্য ভেবে যদি সব মানুষ নিরামিযাশী হয়ে যায় তাহলে 
পশু হত্যা স্বতই বন্ধ হয়ে যাবে। হিংসাকারী ব্যক্তির আয়ু 
ক্ষীণ হয়, তাই যারা নিজেদের কল্যাণ চায় তাদের মাংস 
পরিভাগ করা উচিত। এখন যেমন লোকে হিংস্র পশু 
শিকার করে, তেমনই জীবেদের হিংসাকারী ভয়ংকর 
মানুষদের অনা জন্যে সকলপ্রাণী থেকে কষ্ট পেতে হয় এবং 
তাদের সংকট থেকে রক্ষা করার কেউ থাকে না। লোভে, 
বুদ্ধির দোষে, বলবীর্য প্রাপ্তির জন্য অথবা পালীর সংসর্গে 
আসায় মানুষের অধর্মে রুচি হয়। যে ব্যক্তি অন্যের মাংস 
খেয়ে নিজের মাংস বৃদ্ধি করতে চায়, সে যেখানেই 
জন্মগ্রহণ করুক, শান্তিতে থাকে না। নিয়ম পালনকারী 
মহর্ষিগণ মাংসাহার ত্যাগ করাকেই ধন, যশ, আয়ু এবং 
ক্র্গপ্রাপ্তির প্রধান উপায় এবং পরম কল্যাণের সাধন বলে 
জানিয়েছেন। 

কুণ্তীনন্দন ! পূর্বকালে আমি মহর্ষি মার্কগডয়র মুখে 
মাংস খাওয়ার যে দোষের কথা শুনেছিলাম, তা বলছি__ 
যে ব্যক্তি জীবিত থাকার ইচ্ছাযুক্ত প্রাণীকে বধ করে বা 
নিজে থেকে মরে যাবার পর সেই প্রাণীর মাংস খায়, তাকে 
সেই প্রাণীর হত্যাকারী বলা হয়। যে মাংস ক্রয় করে সে 
অর্থের দ্বারা, যে খায় সে উপভোগের দ্বারা এবং যে বধ 
করে সে অস্ত্রের আঘাতে বা ফাস লাগিয়ে পশুহতযা করে। 
এই তিন প্রকারে প্রাণী হত্যা হয়। যে নিজে মাংস না খেয়েও 
যারা বায় তাদের সমর্থন করে, সেও পরোক্ষভাবে মাংস 
ভক্ষণের পাপভাগী হয়। তেমনই যারা হত্যাকারীকে উৎসাহ 
দেয়, তাদেরও হিংসার পাপ হয়। যে ঝক্তি মাংস না খেয়ে 
সর্বজীবে দয়া করে, তাকে কোনো প্রাণী অসম্মান করে লা, 


সে দীর্ঘজীবী ও লীরোগ ভয়। আমরা শুনেছি যে সুবর্ণদান, 
গোদান এবং ভূগিদান করলে যে ধর্মলাভ হয়, মাংস ভক্ষণ 
না করলে ভার খেকেও বিশিষ্ট ধর্মপরা্তি হর। যারা মাংসাশী 
লোকেদের জন্য পশু হত্যা করে, তারা পুরুষদের মধ্যে 
অধম। হিংসার বেশি দোষ ঘাতকেরই হয়, ভক্ষণকারীর 
নয়। যেসব অজ্ঞন ব্যক্তি যাগ-বজ্ছের নামে মাংসের 
লোভে প্রাণীহিংসা করে, তারা নরকগাদী হয়। যে জাগে 
মাংস খেলেও পরে তা ত্যাগ করে, সে মহানধর্ম লাভ 
করে ; কারণ সে পাপ থেকে সরে এসেছে। যে বাক্তি বধ 
করার জন্য পশু নিয়ে আসে, যে পশুহতার অনুমতি দেয়, 
যে তাকে বধ করে এবং যারা কেনে, বিক্রি করে, রান্না 
করে ও খায়, ভারা সকলেই মাংস তক্ষণকারী বলে গণ্য 
হয়। যে ব্যক্তি পরম শান্তিতে জীবন কাটাতে চায়, তার জনা 
প্রাণীর মাংস গ্রহণ সর্বতোভাগে ভাগ করা উচিত। মাংসনা 
খেলে নানাপ্রকার সুন্খ পাওয়া যায়। যে বাক্তি একশত বছর 
তপস্যা করে এবং যে ব্যক্তি শুধু মাংসাহার পরিত্যাগ 
করেছে, তারা দুজনেই আমার কাছে সন্মানের। এইরূপে 
অহিংসাই সব থেকে উত্তম ধর্ম। যে মহাত্মা এটি পালন 
করেন, তিনি স্বরগনিবাগী হন। যিনি সর্বদা ধর্ম আচরণ করে 
বাল্যকাল থেকেই মধু-মাংস-মদিরা পরিত্যাগ করেন, 
তাকে মুনি বলা হয়। যে ব্যক্তি মাংসাহার ত্যাগরূপ এই 
অহিংসা-ধর্ম নিজে আচরণ করে অন্যকেও তার উপদেশ 
দেয়, শে পূর্বে মহ দুরাচারী থাকলেও কখনো নরকে 
পতিত হয় না। যে বাক্তি মাংস-ভক্ষণ ত্যাগরূপ এই পরম 
পবিত্র, খ্বিদ্ারা প্রশংসিত বিধি সর্বদা পাঠ বা শ্রবণ করে, 
সে সর্বপাপ হতে যুক্ত হয় এবং তার সবকামনা পূর্ণ হয়। 
শুধু তাই নয়, এটি পাঠ ও শ্রবণ করলে বিপদগ্রস্ত মানুষ 
বিপদ থেকে, কয়েদি বন্ধন থেকে, রোগী রোগ থেকে, 
দুঃখী দুঃখ থেকে মুক্তিলাভ করে। এর প্রভাবে মানুষকে 
তির্যক যোনিতে জন্ম নিতে হয় না এবং সে সুন্দর রূপ, 
সম্পত্তি এবং মহাযশ লাভ করে। এভাবে আমি তোমাকে 
খষিগণ কথিত মাংস-ত্যাগের বিধি জানালাম। 

যুধিষ্ঠির বললেন-__পিতামহ! অতান্ত দুঃখের কথা যে 
জগতের নির্দয় বান্তিরা রাক্ষসের মতো নানা সুখাদা 
পরিত্যাগ করে মাংসের স্থাদ গ্রহণ করতে চায়। নানা মিষ্টান্ন 
দ্রব্য, বিভিন্ন প্রকার শাকসত্জীও তারা খেতে চায় না, মাংস 
ভক্ষণের জনা তারা লোলুপ থাকে। সুতরাং আমি মাংস না 
খেলে যে লাভ হয় এবং মাংস ভক্ষণে যে ক্ষতি হয়, তা 
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ব্যাসদেবের একটি কীটকে কৃপা করা 
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পুনর্বার শুনতে চাইছি। 

ভীষ্ম বললেন-_ পুত্র! মাংস ভক্ষণ না করলে অনেক 
লাভ, আমি সেসব বলছি, শোনো-_যে অন্যের মাংস 
খেয়ে নিজ মাংস বৃদ্ধি করতে চায়, তার থেকে নীচ ও নির্দয় 
মানুষ আর নেই ; জগতে নিজের প্রাণের থেকে প্রিয় অন্য 
কোনো বন্তু নেই; তাই মানুষ যেভাবে নিজের ওপর দয়া 
চায়, তেমনভাবে তার অপরকেও দয়া করা উচিত। মাংস 
ভক্ষণ করলে মহাপাপ হয় এবং না খেলে নানা পুণ্য হয়। 
সমস্ত জীবকে দয়া করার যতো শ্রেষ্ঠ কোনো কাজ ইহলোক 
বা পরলোকে নেই। দয়ালু ব্যক্তিকে কখনো ভয়ের সম্মুখীন 
হতে হয় না, দয়ালু এবং তগস্বীদের কাছে ইহলোক ও 
পরলোক উভয়ই সুখপ্রদ হয়। যে ব্যক্তি দয়াপরায়ণ হয়ে 
সমস্ত প্রাণীকে অভয়দান করে, সকল প্রাণীও তাকে অভয় 
দেয। সেই বাক্তি যদি আহত হয়, পড়ে গিয়ে থাকে, জলের 
স্রোতে ভেসে যায় অথবা কোনো বিষম অবস্থায় পড়ে, 
তাহলে সব প্রাণীই তাকে রক্ষা করে। হিংস্র পশু, পিশাচ 
ও রাক্ষসেও তার প্রাণ সংশয় করে না। যে ব্যক্তি অপরকে 
ভয় থেকে রক্ষা করে, সে নিজেও ভয়ের থেকে মুক্তি 
পায়। প্রাণদানের মতো আর কোনো দান নেই এবং হবেও 
না৷ মৃত্যু কারোই আকাজিল্ষিত নয় ; কারণ মৃত্যুকালে 
সকলেই ভীত-সন্ন্ত হয়। সমস্ত প্রাণী এই সংসার-সমুছ্ধে 
গর্ডবাস, জন্ম ও বৃদ্ধ ইত্যাদি দুঃখের ভয়ে ভীত খাকে। 
এছাড়া মৃত্যু-ভয়ও তদের অশান্ত করে রাখে গর্ভস্থ প্রাণী 
গর্ভে অত্যন্ত কষ্টের মধ্যে খাকে।-মাংসলোলুপ জীব জন্মের 
পরেও অন্যের বশে থাকে। বার বার তদের বধ করে ভক্ষণ 


বিভিন্ন যোনিতে জন্ম নিয়ে মৃত্যুবরণ করতে থাকে। 
এইভাবে তাদের বারংবার সংসারচক্রে ঘুরে মরতে হয়। 

এই পৃথিবীতে নিজের আত্মার থেকে প্রিয় আর কোনো 
বস্তু নেই। সুতরাং সব প্রাণীকে দয়া করবে এবং সকলকে 
আত্মুভাবে দেখবে। যে ব্যক্তি সারা জীবনে কোনো জীবের 
মাংস গ্রহণ করে না, সে নিঃসন্দেহে স্বর্গলোকে শ্রেষ্ঠস্থান 
লাভ করে। যে বাক্তি জীবিত থাকার ইচ্ছাযুক্ত প্রানীর মাৎস 
খায়, তাকেও অপর জন্মে সেইসব প্রাণী ভক্ষণ করে, এতে 
আমার কোনো সন্দেহ নেই। যুধিষ্ঠির ! (যাকে বধ করা হয়, 
সেই প্রাণী বলে__) “মাং স ভক্ষয়তে যন্মাদ্‌ ভক্ষরিষ্যে 
তপমাহম্‌’ অর্থাৎ “আজ আমাকে যে খাচ্ছে, আমিও 
একদিন তাকে ভক্ষণ করব।' এটি মাংসের মাংতব_মাংল 
শব্দের এই অর্থ বুঝবে। এই জন্মে বে জীবকে হিংসা করা 
হয়, সে পরের জন্মে প্রথমেই তার ঘাতককে হত করে, 
তারপর যে তার মাংস খায় তাকে বধ করে। যে অপরের 
নিন্দা করে সে স্বয়ং ক্রোধ ও দ্বেষের পাত্র হয়। অহিংসা 
পরম ধর্ম, অহিংসা পরম সংযম, অহিংসা পরম দান, 
অহিংসা পরম তপ, অহিংসা পরম যজ্ঞ, অহিংসা পরম 
ফল, অহিংসা পরম মিত্র এবং অহিংসা পরম সুখ। যদি 
সমস্ত যজ্ঞে দান করা হয়, সব তীর্থে স্নান করা হয় এবং 
সর্বপ্রকার দানের ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহলেও অহিংসার 
সঙ্গে এসবের কোনো তুলনা হয় না। যে হিংসা করে না, 
তার তপস্যা অক্ষয় হয়, সে সর্বদা যজ্ছ করার ফল লাভ 
করে। যে ব্যক্তি হিংসা করে না সে সমন্ত প্রাণীর মাতা- 
পিতার সমান। যুধিষ্টির ! আইংসার এইসব ফলের কথা 


করা হয়, তাদের এই দুর্গতি প্রতাক্ষভাবে দেখা যায়। তারা 
নিজেদের পাপের জনাই কুন্তীপাক নরকে পতিত হয় এবং 


ব্যাসদেবের একটি 


a 
প্বর্ধি্টির জিজ্ঞাসা করলেন_পিতামহ ! যে যোদ্ধা 
মহাসংগ্রামে গিয়ে ইচ্ছা বা অনিচ্ছায় প্রাণ আগ করে, তার 
কী গতি হয় ? আপনি জানেন, প্রাণ ত্যাগ ফরা কত কঠিন। 
কেউ উন্নতির শিখরে থাকুক বা অবনতির গন্থরে, সুখ বা 
দুঃখ--য়ে পরিস্থিতিতেই থাকুক না কেন : কিন্তু মরতে 
কেউহ চায় না। তার কারণ কী ? আপনি সর্বস্ত, দয়া করে 


বলা হয়েছে। অহিংসা থেকে যে ফল লাভ হয় তা 


্ষেও বর্ণনা করা যায় না। 
* 


কীটকে কৃপা করা 


বলুন। 

ভীষ্ম বললেন-__খুধিষঠির! এই জগতে প্রাণী উন্নতি বা 
অবনতি, শুভ বা অস্ভ_ষে অবস্থাতেই থাকুক না 
কেন, তাতেই সে সুখ বলে ভাবে, মরতে চায় না, তার 
কারণ বলছি শোলো। এই বিষয়ে ভগবান ব্যাস ও একটি 
কীটের সুপ্রসিদ্ধ বার্ডালাপের প্রচীন ইতিহাস, তোমাকে 
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শোনাচ্ছি। পূর্বকালের কথা, ব্রহ্মস্থরাপ শ্রীকৃষ্ণবৈপায়ন 
বাসদেব কোথাও যাচ্ছিলেন। তিনি পথে এক কীটকে 
অতান্ত দ্রুতগতিতে যেতে দেখলেন। ব্যাসদের সমন্তপ্রাণীর 
গতি সম্বন্ধে জ্ঞাত এবং সকলের ভাষা বুঝতে সক্ষম 


অতিথি এবং আশ্লিতদের আহার না করিয়ে একাকীহ সব 
ভোজন করে নিতাদ। ভীত-সক্স্ত বহু লোক আমার কাছে 
অভ পাওয়ার জন্য আসত ; কিন্তু আমি তাদের উপযুক্ত 
সুরক্ষিত স্থানে নিয়ে গিয়েও অকস্মাৎ সেখান থেকে বার 


ছিলেন। তিনি কীটকে জিজ্ঞাসা করলেন “কীট ! আজ 
তোমাকে অত্যন্ত ভীত ও উতলা দেখাচ্ছে, এত দ্রুত 
কোথায় যাচ্ছ ? কীসে তোমার ভয়, আমাকে বলো।' 

কীট বদল-__মুনিরর ! এক বিশাল গোরুর গাড়ি 
আসছে, তার ঘর্ঘর আওয়াজে আমার ভয় হচ্ছে, সেই 
আওয়াজ অত্যন্ত ভীতিপ্রদ, কানে আগলে যনে হচ্ছে বে 
আমাকে চাপা দিয়ে দেবে, তাই দ্রুত এখান থেকে পালিয়ে 
যাচ্ছি। ওই শুনুন, বলদের ওপর চারুকের আঘাত পড়ছে, 
ভারী বোঝা নিয়ে সেটি এদিকেই আসছে। গাড়ির আরোহী 
মানুষদের শব্দও শোলা যাচ্ছে। আমার মতো কীটের পক্ষে 
এই শব্দ ধৈর্যসহকারে শোনা কঠিন, তাই ওই দারুণ ভয় 
থেকে নিজেকে বাঁচাবার জন্য এখান থেকে পালাচ্ছি। মৃত্যু 
সকল প্রাণীর পক্ষেই দুঃখদায়ক। নিজের জীবন সকলের 
কাছেই দুর্লভ হয়ে থাকে। এমন না হয় যে আমি সুখ হতে 
দুঃখে পতিত হই; তাই ভয়ে পালাচ্ছি। 

ব্যাসদেব বললেন- কীট ! তোমার সুখ কোথায়? তুমি 


করে দিতাম, তাদের রক্ষা করতাম না। অন্য লোকের কাছে 
ধনধানয, সুন্দরী নারী, সুন্দর গাড়ি-বন্তর এবং উত্তম লক্ষ্মী 
দেখে আমি অকারণে ঈর্যায় দগ্ধ হতাম। কারো এশ্র্য আমি 
সহা করতে পারতাম না। আমি ছিলান কামনার দাস। 
অপরের ধর্ম অর্থ কাম বিনাশ করতে সর্বদা উদ্যত 
থাকতাম পূর্বজন্মে আমি বছক্ররকর্ম করেছি, সেসব স্মরণ 
করে খুব অনুতাপ হয়। সেসময় আমার শুভকর্মের ফল 
জানা ছিল না। জীবনে আমি শুধু বৃদ্ধা মায়ের সেবা করেছি 
এবং একদিন গৃহে আগত উপযুক্ত গুণসম্পন্ন এক ব্রাহ্মণ 
অতিথিকে সৎকার করেছি। সেই পুণ্য প্রভাবে আমার এখন 
পৰ্যন্ত পূর্বজন্মের স্মৃতি বয় আছে। এবার আমি শুভ কর্ম 
করে ভবিষ্যতে পুণাবান হতে চাই। সুতরাং আমার যাতে 
কল্যাণ হয় তা আমাকে বলুন। আপনার কাছেই আমি তা 
শুনতে চাই। 

ব্যাসদেব বললেন__কীট ! তুমি যে শুতকর্মের প্রভাবে 
এই জন্মা পেয়েও মোহগ্ৰস্ত হওনি, সে আমাকে দর্শন করার 


তো তির্যক যোনিতেই পড়ে আছ। আমার মনে হয় মৃত্যুই 
তোমার পক্ষে সুখের। তুমি রস-গন্ধ-স্পর্শ-শব্দ এবং 
ছোট-বড় সুখ ভোগ করতে পার না ; তোমার পক্ষে তো 
মতই শ্ৰেয়। 

কীট বলল-_ প্রভু! জীব সকল যোনিতেই সুখ অনুভব 
করে। আমিও এই জন্মে সুখ পাই এবং তাই ভেবেই বেঁচে 
থাকতে চাই। এখানে এই শরীরের পক্ষে প্রয়োজনীয় সব 
বিষয়ই উপলব্ধ হয়। মানুষ এবং স্থাবর প্রাণীদের ভোগ 
পৃথক পৃথক। পূর্ব জঙ্গে আমি এক মস্ত ধনী শূত্র ছিলাম। 


কলেই সম্ভব হয়েছে। আমি তপোধলের দ্বারা শুধু দর্শন 
দানেই তোমাকে উদ্ধার করব। তপোবলের থেকে বড় 
কোনো শ্রেষ্ঠ বল নেই। আমি জানি, পূর্বের পাপের জন্য 
তুমি কীট-জন্মে পতিত হয়েছ। এখন যদি তোমার ধর্মে শ্রদ্ধা 
হয় তবে অবশ্যই তুমি ধর্মলাভ করবে। দেবতা ও তির্যক 
যোনির প্রাণী এই কর্মভমিতে কৃতকর্মের ফল ভোগ করে। 
অজ্ঞ মানুষের ধর্মপালনও কামনা পূর্তির উদ্দেশে হর এবং 
এক স্থানে এক শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ বাস করেল, তি 


ৰ 


ব্রাহ্মণদের না আমার মনে একটুও সম্মানের ভাব ছিল 
না। আমি অত্যন্ত কৃপণ এবং সুদখোর ছিলাম। আমার 
স্বভাব ছিল তীক্ষ কটু বাক্য বলা, কৌশলে লোক ঠকানো 
এৰং সকলকে হিংসা করা। মিথ্যা বলে লোককে ঠকানো 
এবং অনোর জিনিস আত্মসাৎ করা ছিল আমার গেশা। 
আমি এতো নির্দয় ছিলাম যে হিংসার বশে গৃহে জাসা 


চন্দ্রের পূজ| করেন এবং লোকেদের পবিত্র কথা শোনান। 
তুমি সেখানেই তার পুত্তরূপে জন্াধে এবং বিষয়াদি 
পঞ্চভুতের বিকার জেনে অনাসক্তভাবে তা উপভোগ 
করবে। সেইসনয় আমি তোনার কাছে গিয়ে ব্রহ্মাবিদ্যা 
উপদেশ দেব, অথরা তুমি যে লোকে ঘেতে ইচ্ছা কর, 
সেখানেই তোমাকে লিয়ে যাব। 


কীটের ব্রাহ্মণ-জন্ম প্রাপ্ত করে ব্রচ্মলোক লাভ করা 


ভীপ্া বললেন_বুধিষ্টির ! ব্যাসদেবের কথা শুনে 
সেই কীট "উত্তম কথা’ বলে ভার নির্দেশ মেনে পথের মধো 
গিয়ে দীড়াল। এরমধো এক বিশাল গোরুর-গাড়ি এসে 
পৌঁছাল এবং তার চাকায় পিষে সেই কীট মারা গেল। 
তারপর সে ক্রমশ যাড়, শূকর, মৃগ, পক্ষী, চণ্ডাল, শূত্র; 
বৈশা প্রভৃতি জন্ম পার করে ক্ষত্রিয় হয়ে জন্ছাল। সেই সময় 
সে মহর্ষি ব্যাসদেবকে দর্শন করার জন্য বনে গেল এবং 
তাকে চিনতে পেরে তায় চরণে প্রশান করে হাত জোড় 
করে বলল-_-“ঘুনিবর ! আজ আমি সেই স্থান লাভ 
করেছি, যার কোনো তুলনা নেই ; যেটি আমি দশ জন্ম ধরে 
লাভ করতে চাইছিলাম। আপনার কৃপাতেই আমি নিজ 
দোষে কীট হয়েও আজ রাজকুমার হয়েছি। এখন 
সবর্ণমালাভূষিত প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত বলবান গজরাজ জামার বাহন 
রূপে সর্বদা প্রস্তুত থাকে। সুন্দর প্রাসাদে সুখপ্রদ শয্যায় 
আমি সসন্মানে নিদ্রা যাই। আপনি মহা তেজনী এবং 


সতশ্রতিজ্ঞ। আপনার আশীর্বাদেই আমি কীট থেকে 
হঝোছি। মহাশ্রান্্র ! আপনাকে নমস্কার। আপ 


জাগরাক আছে। তুমি পূর্বজন্মে অর্থপরায়ণ, নৃশংস ও 
আততযী শৃল্র হয়ে যে পাপ সত্য করেছ, তা সম্পূর্ণভাবে 
বিনাশপ্রাপ্ত হয়নি। কীট-জন্মেও যে তুমি জামার দর্শন লাভ 
করেছ, সেই পুণাফলেই তুমি ক্ষত্রিয় হয়েছ এবং আজ যে 
করবে। রাজকুমার ! তুমি নানা সুখভোগ করে শেষকালে 
গো-্রাঙ্গুণের রক্ষার জন্য যুদ্ধভূমিতে নিজের প্রাণবিসর্জন 
দেবে। তারপর ব্রাহ্মাণরাপে প্রচুর দক্ষিণা দিয়ে নানা যজ্ঞের 
অনুষ্ঠান করে অবিনাশী ব্রহ্মস্বরূপ হয়ে অক্ষয় আনন্দ 


অনুভব করবে। 
ভীল্ম বললেন__ এইভাবে পূর্বজন্মস্মরশকারী সেই 


কীট ত্রিয় জন্ম লাভ করে ক্ষাত্র-ধর্ম পালন করতে লাগল। 
তারপর সে ভীষণ তপস্যা শুরু করল। ধর্ম ও অর্থের তত 
সম্বন্ধে অবগত সেই রাজকুমারের উগ্র তপস্যা দেখে 
বিপ্রবর শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসদের তার কাছে এসে 
বললেন-_'কীট ! প্রাণীদের রক্ষা করাই ক্ষত্রিয়ের ধর্ম। 
তুমি শুভ-অসশ্ুভ জ্ঞান প্রাপ্ত করে, নিজ মন ও ইন্দিয়াদিকে 
বশীভূত করে ভালোভাবে প্রজাপালন করো। উত্তম 
ভোগাদি দান করে নিজ অশুভ দোষগুলির ঘার্জন করে, 
প্রসন্ন থাকো এবং আত্মজ্ঞান লাভ করো। আজীবন সমর্থ 
॥ তারপর কষত্রিয়-শরীর ত্যাগ করে তুমি 


ব্যাদদেবের কথা শুনে রাজকুমার 
করতে লাগল। প্রজাপালনরাপ ধর্ম 


কর্ম করে তারা উত্তম-জন্মা এবং 
পাপ-জ্ম প্রাপ্ত হয়। মানুষ যেমন পাপ 
তাকে ফলভোগ করতে হয়। সুতরাং 
পেয়ো না। অবশা ধর্মলোপের ভয় 


লাভ 


মি এই রাজপ 


ভুমি উত্তম ধর্মাচরণ করতে 


আগনার কী সেবা করব ।' 
আজ তুমি যথার্থই আমার স্থুতি 


ব্‌ আদে' 
ব্যাস 
করেহ। এবন 


তোমার কীটি- 


সুখের অবন্ছা নাভ করেছি। বর্মমূলক সম্পদ 


1470 সংক্ষিপ্ত মহাভারত [জনুশাসনপর্ব 
লাভ করাফ এখন আমার সমন্ত পাপ বিনষ্ট হয়েছে। ব্র্গলোকে গিয়ে সনাতন বলো লীন হয়ে যায়। যুধিষ্তির ! 


কথানুসানে সেই কীট দুর্ত ব্রাহ্মাণ-জণ্ম পেয়ে পৃথিবীতে 
বহু যজ্ঞানুষ্ঠান করেছিল। তারপর, ত্হ্মবেত্তাদের মধ্য 
শ্রেষ্ট লাভ করে সে ্ৰহ্মার সালোকা প্রাপ্ত হয়। ব্যাসদেবের 
কথানুযয়ী সে স্ধর্ম পালন করেছিল, তারই ফলশ্বরাপ সে 


ব্যাসদেব-মৈত্রেয় বার্তালাপে 


যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করলেন-_পিতাধহ! বিদ্যা, তপ ও 
দান__এর মধ্যে কোন কর্ম শ্রেষ্ঠ ? 

ভীষ্ম বললেন-__যুধিষ্টির! এই বিষয়ে শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন 
বাস এবং মৈত্রেয়র বার্তালাপের এক প্রচীন ইতিহাসের 
উদাহরণ দেওয়া হয়। কোনো এক সময়ের কথা, ভগবান 
্রীকৃষ্নৈপায়ন বেদব্যাস গুপ্তরূপে বিচরণ করতে করতে 
কালী গিয়ে পৌঁছিলেন। সেখানে মুনিদের মপ্তলীতে মুনিবর 
মৈত্রেয় উপবেশন করেছিলেন। ব্যাসদেব সেখানে গেলে 
মৈত্রেয বুঝতে পারলেন যে ইনি নিশ্চয়ই কোনো মহাত্মা 
পুরুষ, তখন শাস্ত্রীয় রীতিতে পৃ করে মৈত্রেয় তাকে 
উত্তমরূপে আহার করালেন। সেই উত্তম, সুস্থাদু অন্ন 
ভোজন করে মহামনা ব্যাসদেব অত্যন্ত সন্তুষ্ট হলেন। 
তারপর রওনা হওয়ার সময় তিনি মৃদুহাস্য করলেন। তাকে 
হাসতে দেশে সৈত্রেয় বললেন-_'ধর্মাত্মন্‌ ! আনি 
আপনাকে প্রণাম করে জানতে চাই, আপনি হাসছেন 
কেন 2 

বাসদের বললেন__মৈত্রেয ! আমি আগনার এখানে 
অতিচ্ছেদ এবং অতিনাদ দর্শন করেছি। অর্থাৎ আপনার যে 
স্থিতি তা অসাধারণ কর্ম বাতীত প্রাপ্ত হওয়ার নয় ; কিন্তু 


(ক্ষত্রিয়-জন্মে সে যুদ্ধ করে প্রাণত্যাগ করেছিল, তাই সে 
উত্তম গতি লাভ করেছিল)। এইরূপ যেসব প্রধান ক্ষত্রিয় 
নিজ শক্তির পরিচয় দিয়ে এই রণভূমিতে প্রাণ বিসর্জন 
দিয়েছে, তারাও পুণ্যদয় গতি লাভ করেছে ; সুতরাং 
তাদের জনা তোমার শোক করা উচিত নয়। 


দান, তপ ইত্যাদির প্রশংসা 


হচ্ছে। তাত! দান করা তীর্ঘললান এবং বৈদিক ব্রত পূরনের 
চেয়েও শ্রেষ্ঠ। যত পৱিত্ৰ কর্ম আছে তার মধ্যে দানই সব 
থেকে পবিত্র এবং কল্যাণকর। আপনি যেসব বেদোক্ত 
কর্মের প্রশংসা করেন, সে সবের মধো দানই শ্রেষ্ঠ ; এতে 
বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। দাতারা যে উত্তম পথ প্রস্তুত 
করেছেন, মনীষীরা সেই পথই অবলম্বন করেন। দাতাকে 
প্রাদাতা মনে করা হয়। তাতেই ধর্ম প্রতিষ্ঠিত। যেমন 
বেদের স্বাধায়, ইস্টিয় সংযম এবং সর্বস্ব আাগকরা উত্তর, 
তেমনই দানকেও এই জগতে অতান্ত উত্তম বলে মনে করা 
ইয়। মহামতে ! এই দানের জনা আপনি উত্তম সুখ প্রান্ত 
করবেন। বুদ্ধিমান মানুষ দান করে উত্তরোত্তর শ্রেষ্ঠ সুখ 
লাভ করে-_এ আমাদের গানে প্রতাক্ষ। আপনার মতো 
ব্যক্তি ধন লাভ করলে তা দিয়ে দান ও যজ্ঞ করে সুখ লাভ 
করে। কিন্তু যারা বিষয় সুখে আসক্ত, তারা সুখ থেকে দুঃখে 
পতিত হর এবং বারা তপস্যাদির দ্বারা দুঃখ সহ্য করে, 
তাদের দুঃখ থেকেই সুখলাভ হতে দেখা যায়। বিদানেরা 
কীসে পুণ্য হয়, কীসে শাপ হয় এবং কীসে দুটিরই 


আপনার কাছে এটি সহজভাবে উপস্থিত হয়েছে। একথা 
ভেবেই আমি বিশবাযযুক্ত হাসা করেছি। শাস্তরবিধি অনুসারে 
জন্নদানও মহান ফলদায়ক হয়। আপনি ঈর্ষারহিত হৃদয়ে 
ক্ষুধার্ত ও তৃষ্র্ড প্রাণীকে দান করেন। আমিও ক্ষধার্ত- 
তৃন্গার্ড ছিলাম। এরাপ সময়ে আমাকে অন্নদান করে তৃপ্ত 
করেছেন। এই পুণাপ্রভাবে আপনি মহান যজ্ঞাদি দ্বারাপ্রাপ্ত 
প্রকৃতই প্রসন্ন হয়েছি। আপনার এই বল পুণোরই ফল এবং 
আপনাকে দর্শন করাও পুশাদর্শন। এই দানযাপ পুণ্য 


ভাব থাকে। প্রহ্মনিষ্ঠ সানুষদের আচরণ পুণ্াময় বা 
পাপময়ঃ কোনোটিই বলা যায় না, তাদের কর্মে দুটিরই 
অভাব থাকে। যারা যজ্ঞ, দান ও তপসায় ব্যাপৃত থাকে, 
তারা পুণ্যকর্ করে থাকে। যারা প্রাণীদের খারাপ 
ব্যবহার করে, তাদের পাপাচারী বলা হয়। যারা অপরের 
অর্থ অপহরণ করে, তারা দুঃখ ভোগ করে এবং নবকে 
পতিত হয়। 

মৈত্ৰেয় বললেন__্বনে ! আপনি দান সম্বন্ধে যে কথা 
বলেছেন, তা দোষরহিত এবং নির্মল। আপনি যে বিদা। ও 


অনুশাসনপর্ব] ব্যসদেব-মৈত্রেয়বার্ভালাপে দান, তপ ইত্যাদির প্রশংসা 1471 
তপস্যা দ্বারা আপনার অন্তঃকরণকে পরম পবিত্র করে | এরূপ সৎপুরুষেরা যে পথ প্রস্থত করেছেন, সেই পথে 


নিয়েছেন, তাতে কোনো সম্েহে নেই। আপনি শুদ্ধচিত্ত, 
তাই আজ আপনার শুভাগমনে আমি অত্যন্ত লাভবান 
হয়েছি। আমি বারংবার বিচার করে দেখছি যে আপনি 
অত্যন্ত সমৃদ্ধ তপস্নী। আপনার দর্শনে আমার অভ্যুদয় হবে। 
আপনি যে এখনে কষ্ট করে এসেছেন, তাকে আমি 
আপনার কুপা মনে করি এবং আপনার স্বাভাবিক কর্মকেই 
এর কারণ বলে মনে করি৷ ব্রাহ্মণত্বের তিনটি কারণ মানা 
হর-_তপপ্যা, শাল্ত্রজ্ঞান এবং বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণকুলে জন্ম। 
যারা এই তিন গুণযুক্ত, তারাই সতকার ব্রাহ্মণ। এরূপ 
ব্রাহ্মণ তৃপ্ত হলে দেবতা ও পিতৃপুরুষগণ তৃপ্ত হন। 
বিদ্ধানদের পক্ষে ব্রাহ্মণের থেকে বড় আর কোনো মান্য 
বান্তি নেই। ব্রাহ্মণ না থাকলে এই সমস্ত জগৎ অজ্ঞান 
অন্ধকারে আচ্ছন্ন হয়ে যাবে, কেউ কিছু বুঝতে পারবে না 
এবং চার বর্ণের স্থিতি, ধর্ম-অধর্ম এবং সত্য-অসতা কিছুই 
থাকবে না। মানুষ যেমন উত্তম ক্ষেত্রে বীজ বপন করে তার 
ফল পায়, তেমনই বিদ্বান ব্রাহ্মণকে দান করলে দাতা উত্তম 
ফল উপভোগ করে। যদি বিদ্যা ও সদাচারসম্পন্ন ব্রাহ্মণ দান 
স্বীকার না করে তাহলে ধনবানদের ধন বার্থ হয়ে যায়। মূর্ব 
বান্তিকে অন্ন দান করলে, সে দান নষ্ট হয়, অর্থাৎ দাতা 
তার কোনো ফল পায় না, প্রদত্ত অন্ন সেই মূর্থের সর্বনাশ 
করে। যেব্যক্তি সুপাত্র হওয়ায় ওই অন্নকে (এবং দাতাকে) 
রক্ষা করে, অল্নও তাকে রক্ষা করে। যে মূর্খ দানের ফল 
হনন করে, সে স্বয়ং মারা যায়। বিদ্বান ব্রাহ্মণ যদি অনপ্রহণ 
করে, তাহলে সে ওই অনের প্রভু হর অর্থাৎ তা পরিপাক 
করার শক্তি রাখে এবং দাতা দানের অনুরূপ উত্তম ফল 


যারা চলেন তারা কখনো মোহগ্রস্ত 
ভীষ্ম বললেন-_বুধিষ্টির ! নৈত্রেয়র কথা শুনে 
ভগবান বেদবাস বললেন__'আপনি অত্যন্ত 


সৌভাগাশানী যে এরূপ জ্ঞানে রাখেন। অত্যন্ত সৌভাগো 
আপনি এরূপ বুদ্ধিলাভ করেছেন। জগতে লোকে উত্তম 
গুণসম্পন্ন বাক্তিদেরই অধিক প্রশংসা করেন। অতান্ত 
আনন্দের কথা যে রূপ, অবস্থা এবং সম্পত্তির অহংকার 
আপনার মনে একটুও প্রভাব বিস্তার করোনি। এগুলি 
আপনি দেবতার অনুগ্রহ বলে জানবেন। যাইহোক, আমি 
এবার দানের থেকেও উত্তম ধর্ধের বর্ণনা করছি। ইহজগতে 
যত শাস্ত্র ও প্রবৃত্তি মাৰ্গ আছে, এস সবই ক্রমশ বেদের 
আধারে প্রচলিত। আমি শুনেছি, মানুষ তপ এবং বিদ্যা 
দ্বারাই মহান পদ প্রাপ্ত হয় এবং তপঃপ্রভরেই পাপের নাশ 
করে। মানুষ যে সব অভিলাৰ সিদ্ছির জনা তপস্যায় প্রবৃত্ 
হয়, তা সবই তপ ও বিদ্যার দ্বার্য প্রাপ্ত হয়। যাকে পরাজিত 
করা, যা পাওয়া এবং যা রোধ করা কঠিন, সে সবই 
তপসার দ্ধারা সম্ভব হয় : কারদ তপস্যা সব থেকে বড়। 
মদ্াপায়ী, চোর, ভ্রাণহত্যাকারী, গুরুপত্রী গমনকারী 
পা্সীও তপস্যাদ্বারা যুক্তি লাভ করে, পাপ থেকে মুক্ত হয়। 
যে সর্বপ্রকার বিদ্যায় বিদ্বান, সেই চক্তদ্মান এবং পন্থী 
যেমনই হোক সেও চক্ষুদ্মান 

নমস্বার করা উচিত। যিনি কিছ্বান এবং তপন্নী ভাবা সকলেই 
পূজ্য এবং দাতাও ইহলোতে ন 
ভাতে রা বিন করে 
এবং মৃত্যুর পর ব্ৰহ্মলোক ও 


পায়। ধটি ইতর মানুষ কারো অনগ্রহণ করে, তাহলে তাং 

দাতার সন্তান মনে করা হয়। সুতরাং অযোগা ব্যক্তি দান 
প্রহণ করলে এই সৃদ্ষমদোষ প্রাপ্ত হয় 7 তাহ অর কারো দান 
গ্রহণ করা উচিত নয়। দাতার যে পুণা হয়, সেই পুণ্য দান 
গ্রহণকারী যোগা অধিকারী প্রাপ্ত হয়; কারণ দুজনে একে 


প্রাপ্ত হয়। দাতা সং পুতি য়েও অন্যকে 
পুজা ও সন্মান করেন। তারা যেখানে যান, সেখানেই 
লোকে তাদের প্রণাম জানত্। সৈত্রেয় ! আপনি তরুণ এবং 
ব্রতধারী, সর্বদা ধর্মপালনে ব্যাপৃত খাকুন। গৃহস্থের জন্য যা 
সব থেকে উদ্তম কর্তব্য, তা মন দিয়ে শুনুন। 


গ্রহীতা বিনা দাতার দান সকল হয় না__খধিগণ একথাইি 
বলেন। যেখানে বিদ্বান ও সদাচারী ব্রাহ্মণ থাকে, সেখানে 
দান করলে তার ফল ইহলোক ও পরলোকে লাভ হয়। যে 
ব্রাহ্মণ বিশুদ্ধ কুলে জাত, তপস্যায় ব্যাপৃত, দাতা এবং 
অধ্যয়ন-সম্পন্ন, তাকে সর্বদাই পূজনীয় বলে মানা হয়। 


যেখানে পতি তার পর্নীতে এবং প্র তে সনু থাকে 
সেখানে সর্বল কল্যাণ হয়। যেমন জলে শরীরের ময়লা 
ধৌত হয়, অগ্নিপ্রভায় অন্ধকার দূর হয়, তেমনই দান ও 
তপস্যার দ্বারা মানুষের সর্বপাপ নাশ হয়। আপনার কল্যান 
হোক, এবার আমি আশ্রমে ফিরে যাচ্ছি। আম যা বললাম, 
স্মরণে রাখবেন, এতে আপনার কল্যাণ হবে। 


শাণ্ডিলী এবং সুমনার বার্তালাপ-_পাতিন্রত্য-ধর্মের বর্ণনা 


যুধিষ্টির বললেন-_গিতামহ ! আপনি সমস্ত 
ধর্মবেন্তাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, অতএব আমি আপনার কাছ 
থেকে সাধনী নারীদের সদাচারের বিষয়ে শুনতে চাই। 
আপনি তার বর্ণনা করুন। 

ভীস্ম বললেন-_কোনো এক সময়ের কথা, সর্বপ্রকার 
তত্ব জানা, সর্বজ্ঞ এবং মনস্থিনী শাণ্ডিলী দেবলোকে 
গিয়েছিলেন। সেখানে কৈক্দৌ সুমনা আগে থেকেই 
উপস্থিত ছিলেন, তিনি শাণ্ডিলীকে দেখে জিজ্ঞাসা 
করলেন__কল্যাণী ! তুমি কেমন আচার-ব্যবহার 
করেছিলে যে সমন্ত পাপ নাশ করে এই দেবলোকে 
এসেছ ? এখন তুমি নিল তেজে অগ্নির জ্র্যোতির ন্যায় 
দেদীপামান হয়ে রয়েছ। তোমাকে দেখে অনুমান করছি যে 
সামান্য তপস্যা, সাধারণ দান বা ছোট খাটো নিয়ম পালন 
করে তুমি এই লোকে আসোনি? দয়া করে তোমার সাধনার 
সম্পর্কে যথার্থ কথা আমাকে বলো।" 

সুমনা মধুর বাকো যখন তাকে এই কথা জিজ্ঞাসা 


করলেন তখন মনোহর হাসাকারিণী শাণ্ডিলী দুদুস্বরে 
বললেন-__“দেবী ! আমি গেরুয়া বনু ধারণ, বন্ধল 
পরিধান, মন্তুক মুগডন অথবা জটা ধারণ করায় এই লোকে 
আসিনি। আমি সদা সতর্ক থেকে আমার পতিদেবের প্রতি 
কখনো অহিতকর ও কঠোর বাকা বলিনি। আমি সর্বদা 
স্বশুর-শাশুড়ির আদেশ মেনে চলেছি এবং দেবতা, 
পিতৃপুরুষ ও ব্রাহ্মণের পৃজায় কখনো ভুল করিনি। কারো 
নামে বদনাম করিনি। কারো সঙ্গে বিবাদ করা আমি 
একেবারেই পছন্দ করি না। আমি গৃহদ্ার ছেড়ে অন্যত্র 
দীড়াতাম না এবং কারো সঙ্গে বেশিক্ষণ কথা বলতাম না। 
আমি কখনো আড়ালে বা সামনে কারো সঙ্গে অশ্লীল 
পরিহাস করিনি এবং কাবো কোনো অহিত কাজ করিনি। 
আসন দিয়ে একার চিত্তে তার সেবা করতাম। আমার স্বাসী 
যা আহার করতে চাইতেন না, যে খাদ্য পছন্দ করতেন না, 
আমিও সেইসব আহার্য ভাগ করেছিলাম। আত্মীয়- 
স্বজনের সমস্ত কাজ আমি সকালে উঠেই সেরে নিতাম। 
কোনো প্রয়োজনে স্বামী অন্যত্র গেলে আমি তীর মঙ্গলের 
জন্য নিয়মাদি গালন করে মাঙ্গলিক পূজা করতাম এবং তীর 
অনুপস্থিতিতে কোনোপ্রকার সাজসজ্জা করতাম না। স্বামী 
দিদ্রাগ্ন থাকলে প্রয়োজন থাকলেও তাকে জাগাতাম না, 


‘| এতে আমি মনে অত্যন্ত সন্তোষ লাভ করতাম। পরিবারের 


পালন-পোষণের কাজের জন্যও তাকে আমি বিরক্ত 
করতাম না। ঘরের গোপন কথা কাউকে বলতাম না এবং 
গৃহ সৰ্বদা প্রিস্কার-পরিচ্ছর রাখতাম। যে নারী সদা সতর্ক 
থেকে এই ধর্ম-পথ অবলম্বন করে, সে নারীদের মধো 
অরুন্ধতীর নার সম্মানীয় হয় এবং স্বর্গলোকে প্রতিষ্ঠা লাভ 
করে।' 

ভীষ্ম বললেন যুঝিষির! সেই সৌভাগাশালিনী দেবী 
শাণ্ডিলী এইভাবে সুমনার কাছে পতিবরত-ধর্ম বর্ণনা করে 


| অন্তৰ্হিত হলেন। 


সাম-গুণের প্রশংসা, রাক্ষস এবং ব্রাহ্মণের আলোচনা 


যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করলেন__ভরত্রেষ্ঠ! সাম ও দানের 
মধ্যে আগনি কোনটি শ্রেষ্ঠ বলে মনে করেন ? 
ভীম্ম বললেন-_পুত্র ! কোনো মানুষ সামে প্রসন্ন হয়, 


প্রতি বিমুখ হয়ে থাকে। গুণে বারা তোমার থেকেও অতান্ত 
নিক্__স্ছে সাধারণ নানুষেরাও ধন ও এশ্র্বে তোমার 
বকে শ্রীসম্প্ন হওয়ায় তোনাকে অবহেলা করে। 


আবার কেউ দানে। সুতরাং পুরুষের প্রকৃতি বুঝে দুইয়ের 


সেইজন্য তুমি দূর্বল ও বিষণ হয়েছ। তুমি গুনবান, বিদ্বান 


ঘখো একটি প্রয়োগ করা উচিত। এখন তুমি সামের 
শুপগুলি শোনো। সামের দ্বারা অতি ভয়ংকর প্রাণীকেও 
বশ করা সম্ভব। এই বিষয়ে এক প্রাচীন কাহিনী বলছি। এক 
দ্ধিমান ব্রাহ্মণ নির্জন বনে বেডাচ্ছিলেন। সেই সময় এক 
রাক্ষস তাকে ভন্মণ করতে উদ্যত হল ব্রাহ্মণ খুব বুদ্ধিমান 
লেন। তিনি বিদ্বান ছিলেন, তাই রাক্ষসের বিশাল 
আকৃতি দেখে এতটুকুও ভয় পেলেন না, বিচলিতও হলেন 
না। বরং তিনি তার প্রতি সামনীতি প্রয়োগ করতে 
লাগলেন। রাক্ষস ব্রাহ্মণের শান্তিপূর্ণ বাকোর প্রশংসা করে 
বলল “আমার প্রশ্নের উত্তর যদি দিতে গার, অহলে 
তোমাকে ছেড়ে দেব। বল, আমি এতো দুর্বল এবং বিষগ্ন 


তারপরে অত্যন্ত ধৈর্য সহকারে 


এবং বিনীত হওয়া সত্বেও সম্মান পাও না আর গুণহীন, 
মুখ বাকিদের চোখের সামনে সম্মানিত হতে দেখে 
থাকো ! জীবিকা-নির্ধাহ্থের কোনো উপায় না হওয়ায় তুমি 
কষ্ট ভোগ কর, কিন্তু নিজের গৌরবের জনা জীবিকার 
করছ না ; সম্ভবত এটিই তোমার দূর্বলতা ও বিষগ্রতার 
কারণ। তুমি ভদ্রতার জনা নিজ শরীরকে কষ্ট দিয়েও যখন 
হয়তো কারো উপকার করো, সে হয়তো মনে করে তুমি 
তার শক্তির কাছে পরাজিত। যাদের চিত্ত কাম-ক্রোধে 
আক্রান্ত, যারা কুপথে পড়ে কষ্ট ভোগ করছে, তুমি হয়তো 
তাদেরই নিয়ে চিপ্তিত। তুমি অতীব বুদ্ধিমান হলেও হয়তো 
অজ্ঞ ব্যক্তিরা পরিহাস করে এবং দুরাচারী মানুষেরা 
তোমাকে অসম্মান করে_ হয়তো এটাই তোমার 
্দাসীনত। এবং বিষগ্নতার কারণ। অথবা এমনও হতে 
পারে যে, কোনো শত্রু তোমার সঙ্গে মিত্রের মতো ব্যবহার 
করে তোমাকে ঠকিয়ে গেছে। তুমি অর্থঙ্গানে কুশল, 
রহস্যকথা বুঝতে পারঙ্গম, বিদ্বান তা সত্তেও গুণনান 
ও বিষষ্ন হয়ে থাকো। তুমি সন্দেহরহিত হয়ে উত্তম উপদেশ 
প্রদান কর, তা সত্বেও নীচ পুরুষদের মধ্যে তোমার গুণাদি 
প্রতিষ্ঠ। পায় না। অথবা এমনও হতে পাবে যে তুমি বিদ্যা- 
বুদ্দি-অর্থে স্থান হয়েও কেবল শারীরিক শ্তির দ্বারাই বড় 
॥ আদার তো মনে হচ্ছে 
তপস্যায় রত আছে, তাই তুমি জঙ্গলে 
তোমার ভ্ৰাতা-বন্ধুরা তা পছন্দ করে 

তামার স্ত্রী অত্যন্ত সুন্দরী এবং 
শি অত্যন্ত সুন্দর, ধনী, লম্পট 
এক সৃস্তাবনাও থাকতে পারে, তুমি 
ধো গিয়ে ভত্তন ও সময়োচিত কথা বল, 


করলেন। তিনি বললেন. রাক্ষন ! 


পছন্দ করে না অথবা তোমার কোনো প্রিয় 
বশত তোমার ওপর কুপিত হয়েছে, তুমি 
হয়তো তাকে বুঝিয়ে শান্ত করতে পারছ না। সম্ভবত এই 


হয়েও তাদের 


স্বভাব দোষে তো 


সব কারণে তুমি দুর্বল ও উদাসীন হচ্ছ। মনে হচ্ছে কোনো 
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লাভান্বিত হতে চায় অথবা তুমি নিজ সং গুণের জনা 
সম্মানিত হও অথচ তোমার বন্ধু-বান্ধব মনে করে যে 
তাদের গ্রভাবেই তুমি সম্মানিত হচ্ছ আর তুমি লক্ষাবশত 
তোমার আন্তরিক অভিপ্রায় কাউকে বলতে চাও না। জগতে 
নানাপ্রকার বুদ্ধি ও রুচিসম্পন্ন লোক থাকে, তাদের 
সকলকে তুমি নিজগুণে বশ করতে চাও। অথবা এমনও 
হতে পারে যে তুমি বিদ্বান না হয়েও বিদ্যাদ্বারা প্রাপ্ত 
যশলাভ করতে চাও, ভীতু হয়েও পরাক্রমজনিত কীর্তি 
অভিলাষ কর এবং তোমার কাছে অল্প ধন থাকলেও বৃহৎ 
দানের সুষশ লাভ করতে চাও, মনে হয় এটিই তোষার 
বিষগ্ততা এবং দুর্বলতার কারণ। একটি কথা আরও মনে 
হচ্ছে যে তুমি নিজের কোনো দোষ দেখতে পাও লা, তা 
সত্বেও লোকে তোমাকেই অভিযুক্ত করে। হয়তো তুমি সাধু 
পুরুষদের গৃহস্থ, দুর্জনদের বনে এবং সন্লাসীদের মঠ- 
মন্দিরে আসক্ত দেখো সেই চিন্তাতেও বিষণ্ন এবং দুর্বল হয়ে 


পড়ছ। তোমার স্লেহভাজন বন্ধু-বান্ধব কষ্টে পড়ে দারিত্র্য- 
দুঃখ ভোগ করছে আর তুমি তাদের উদ্ধার করতে 
পারছ না, তাই তুমি তোষার খনহীন জীবন ব্যর্থ বলে মনে 
করছ। তোমার কথা ধর্ম-অর্থ-কামের অনুকূল এবং 
সাময়িক হলেও অনা লোকে তা বিশ্বাস করে না। মনীষী 
হয়েও প্রাণধারণের জন্য অজ্ঞ ব্যক্তির প্রদত্ত ধনের ওপর 
তোমাকে নির্ভর করতে হচ্ছে। তোমার আত্মীয়রা 
পরস্পরের বিরোধিতা করে; তুমি তাদের ভালো করতে 
চাও। বেদক্ ব্রাহ্মণদের বেদ-বিরদ্ধ কর্ম করতে এবং 
বিদ্ধানদের ইন্দিয়ের বশ হতে দেখে তুমি অতান্ত চিন্তিত 
থাক। সম্ভবত এইসব কারণেই তোমার দেহ দুর্বল হয়ে 
পড়েছে। 

এই কথা বলে ব্রাহ্মণ রাক্ষসকে সন্মান জানালে 
রাক্ষস তাকে বিশেষভাবে আপ্যায়ন করল। সে তখনই 
ব্রাহ্মণের সঙ্গে বন্ধুত্ব করল এবং তাকে মুক্ত করে প্রভৃত 
ধনসম্পদ দান করল। 


শ্রান্ধের বিষয়ে দেবদূত এবং পিতৃপুরুষের আর ধর্মের বিষয়ে 
ইন্দ্র এবং বৃহস্পতির কথোপকথন 


ভীষ্ম বললেন__যুষিষ্ঠির ! পূর্বে ভগবান বেদব্যাস 
ধর্মের যে গূঢ় রহস্য আমাকে বলেছিলেন, তা বর্ণনা করছি, 
শোনো__যা করলে দেবতা, পিতৃপুরুষ, খষি, প্রমথ, 
লক্ষ্মী, চিত্ৰগুপ্ত এবং দিগ্গজ প্রসন্ন হন, যাতে মহাফল 
প্রদানকারী খমি-ধর্মের গৃঢ় তন্রের সমাবেশ হয়েছে এবং 
যে অনুষ্ঠান দ্বারা বড় বড় দান ও সমস্ত যল্লের ফল প্রাপ্ত 


দেবতাদের দ্বারা নির্মিত, সেই শাস্ুশ্রবণ করা উচিত। যাতে 
শিতৃপুরুবের শ্রান্ধের গুড় বিষয় জানানো আছে, যেখানে 
দেবতাদের রহস্য সম্পূর্ণভাবে বর্ণিত এবং যাতে রহসাসহ 
মহাকলদায়ক ঝাষি-ধর্ম এবং বড় বড় যজ্ঞ ও সমন্ত দানের 
ফলগুলির প্রতিপাদন করা হয়েছে, সেই শান্তর যারা সর্বদা 
পাঠ করেন, তারা সাক্ষাৎ নাবাযণের স্বরূণ। যে সকল 


হওয়া যায়, সেই ধর্মকে জেনে যে সেই অনুযায়ী আচরণ 
করে, সে যদি পাপীও হয় তাহলে পাপমুক্ত হয়ে 
সদ্গুণসম্পন্ন হয়ে ওঠে। দশজন কসাইরের সমান একজন 
তেলী, দশজন তেলীর সমান এক কালোয়ার, দশ 
কালোরারের সমান এক পতিতা, দশ পতিতার সমান 
একজন রাজা। সুতরাং রাজার দান গ্রহণ করা নিষিদ্ধ বলা 
হয়। যাতে ধর্ম, অর্থ ও কামনার বর্ণনা আছে, যা পৰি 
পুণ্যের পরিচায়ক, যাতে ধর্ম এবং তার রহস্যের ব্যাখ্যা 
থাকে এবং যা পর্নন পবিত্র, ধর্ধযুক্ত এবং সাক্ষাৎ 


ব্যক্তি অতিথিদের পূজা করে, তারা গোদান, তীর্থন্লান এবং 
যঙ্ঞানুষ্ঠানের ফললাভ করে। যারা শ্রদ্ধাসহকারে ধর্মশান্ত্রাদি 
শ্রবণ করে এবং যাদের হৃদয় শুদ্ধ হয়েছে, তারা অবশ্যই, 
পুণালোক জর করে। শ্রদ্ধাপূর্বক শান্র-শ্রবণকারী বাক্তি 
পূর্বপাগ থেকে ঘুক্তি লাভ করে। পরবর্তীকালে সে আর 
পাপ করে না। প্রতিদিন ধর্মানুষ্ঠান করতে থাকে এবং মৃত্যুর 
পর উত্তমলোক লাভ করে। 

কোনো এক সময়ের কথাঃ এক দেবদূত গিতৃপুরুষ ও 
দেবতাদের প্রশ্ন করলেন__কী কারণে শ্রাদ্ধের দিন 
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কীভাবে সেই পিণ্ড উপভোগ করেন ? শেষ পিগুটি যদি 
অগ্নিতে প্রদান করা হয়, তাহলে তার কী গতি হয় ? সেটি 
কোন দেবতা পান? আমি এই সব কথা শুনতে চাই। 
পিতৃগণ বললেন___ দেবদূতগণ ! প্রথম পিণ্ড জলের 
মধ্যে দেওয়া হয়, সেটি চরকে তৃপ্ত কৰে এবং চন্দ্র নিজে 


শ্রাদ্ধকর্তা এবং শ্রাদ্ধে ভোজনকারী ব্যক্তিদের মৈথুন নিষিদ্ধ 
করা হয়েছে ? শ্রাদ্ধে পৃথকভাগে তিনটি পিণ্ড কেন দেওয়া 
হ্য় ? প্রথম পিগটি কাকে দেওয়া উচিত ? দিতীয়টি কে 
পায়, তৃতীয় পিণ্ডের অধিকারী কে ? আমি এইসব জানতে 
চাই।' 
পিতৃপুরুষেরা বললেন- দেবদূত ! তোমার কল্যাণ 
হোক, আমরা তোমাকে স্থাগত জানাচ্ছি। তুমি অত্যন্ত গূঢ় 
প্রশ্ন করেছ, তবুও আমরা তার উত্তর দিচ্ছি। শোনো-_-যে 
বক্তিশ্রানদে দান দিয়ে অথবা শাদ্ধে ভোজন করে স্্রীসহ্রাস 
করে, তর খিতৃপুরুষ সেই দিন থেকে এক দাস তার বীর্যে 
বাস করে। এবার আমি পিন্ডে র ভাগের ক্রম বলছি। শ্রাদ্ধ 
বধান আহে, তার প্রথম পিণ্তটি জলে 
দেওয়া উচিত। দ্বিতীয় পিণডটি শ্রাদ্ধকর্তার প্রীকে খাইযে 
দেওয়া উচিত এবং তৃতীয় আগয়িতে প্রদান করতে 
হয় শ্রান্ধের এই নিয়ম। যে এটি পালন করে তার কখনো 
ধর্মলোপ হয় না, তার পিডৃকুল সর্বদা প্রসন্ন চিত্ত থাকেন 
এবং তার প্রদত্ত দান অক্ষয় হয়। 
দেবদূত জিজ্ঞাসা করলেন-_পিতুগণ ! আপনারা 
পিণ্ডের ভাগের ক্রম বলেছেন। প্রথম পিণ্ড যে জলে 
করার কথা বলেছেন, সেই অনুসারে পিণ্ড জে 
সেটি কে পায় ? কোন দেবতা সেই পি 
পিতৃকুল কীভাবে তাতে উদ্ধারলাত কঃ 


দ্বিতীয় পিণ্ডটি ধদি পর্রীহ খেয়ে নেয় তাহলে তার রপিড়কুল 


দেবতা ও পিতৃকুলকে সন্তুষ্ট করেন। তেমনই পরী 
গুরুজনের আদেশে যে দ্বিতীয় গিগুটি ভক্ষণ করে, তাতে 
প্রসন্ন হয়ে পিতামহ পুত্র আকাক্ক্ষাকারী পুরুষকে পুত্র 
প্রদান করেন আর অগ্নিতে যে পিণ্ড দেওয়া হয়, তাতে তৃত্ত 
হয়ে পিতৃগণ মানুষের সমস্ত কামনা পূর্ণ করেন। তিন 
পিণ্ডের গতি-প্রকৃতি জানানো হল। ব্রাহ্মণের স্লানাদি করে 
পবিত্র হয়ে শ্ৰান্ধে আহার করা উচিত। শ্রাদ্ধে ভোজনকারী 
ব্রাহ্মণকে সেই দিন যজমানের পিতৃপুরুষ বলে মানা হয়, 
তাই তার স্ত্রীর সঙ্গে সহবাস করা উচিত নয়। কারণ সেই 
দিন তার স্ত্রী তার কাছে জনোর স্ত্রীর সমান হয়। যে বাক্তি 
এই নিয়ম অনুসারে শ্রাদ্ধের দান করে, তার বংশ বৃদ্ধি হয়। 
পিতৃগণ এই কথা বলার পর বিদ্যুৎপ্রভ নামে এক তপস্বী 
মহর্ষি ইন্্রকে জিজ্ঞাসা করলেন__“দেবরাজ ! মানুষ 
মোহবশত কীট, পিপড়া, সাপ, ভেড়া, মৃগ, পক্ষী ইত্যাদি 
তির্যকযোনির প্রাণীদের হিংসা করে যে মহাপাপের 
ভাগীদার হয়, আর থেকে মুক্তি পাবার জনা তার কী 
প্রায়শ্চিত্ত করা উচিত?” তার প্রশ্ন শুনে সকল দেবতা, থ্ি 
সত রে 
কুরুক্ষেত্র, গয়া, গদা, প্রজা ৪ পুর লেতের জলেলন 
করা উচিত _এই স্নানে সে পাপ থেকে মুক্ত হয়ে যায়। যে 
ব্যক্তি গাতীর পৃষ্ঠ স্পর্শ করে 
উপরিউক্ত তীর্থাদিতে তিল 


স্বান করার ফল সে লাভ করে। 


__গুরুদের ! মানুষকে সুখপ্রদান- 
ধর্মের গৃঢ স্বরূপ বলুন, সেই সঙ্গে রহসাসহ 
ও বর্ণনা করুন।? 


এবং লোকমাতা গাউীদের সৃষ্টি করেছেন। এরা 
নুষালোকের দেবতা এবং সমস্ত জগৎ উদ্ধার করার শক্তি 
রাখেন। যে সকল নারী ও পুরুষ সূর্যের দিকে মুখ করে 
প্রজার করে, তারা ছিয়াশি বছর ধরে দুরাচারী ও 
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সংক্ষিপ্ত মহাভারত 


[অনুশাসনপর্ব 


কুলকলক্কদয় জীবন কাটায়। যে পবন (বায়ু) দেবতাকে 
দ্বেষ করে, তার সন্তান গর্ভে এসে নষ্ট হয়ে যায়। যে 
ব্যক্তি ল্ত অগ্রিতে ইন্ধন প্রদান করে না, অগ্নিহোত্রবালে 
তার হবিষ্য অগ্নিদের গ্রহণ করেন না। যে গাভীর 


সম্তষ্টিবিধান করবে, তা বলুন। শ্রাদ্ধে প্রদত্ত দান কীভাবে 
অক্ষয় হয়? কোন কর্মের অনুষ্ঠান করলে মানুষ পিডৃখণ 
খেকে মুক্তিলা করতে পারে ? এইসব কথা শোনার জন্য 
আমরা অতান্ত উৎসুক হয়ে আছি।” 


বৎসা অত্যন্ত ছোট, সেই গোমাতার সদন্ত দুধ দোহন 
করে যারা পান করে, তাদের আর সন্তান হয় না। তাদের 
সন্তান এবং কুল বিনাশ্াপ্ত হয়। উত্তম কুলে জন্মগ্রহণকারী 
বিদ্বান ব্রাহ্মণেরা পূর্বকালে এইসব পাপের এমনই ফল 
প্রাপ্ত হতে দেখেছেন। তাই শাস্ত্রে যেসব কর্ম নিবেধ 
করা হয়েছে, তা পরিত্যাগ করা উচিত এবং যেগুলি 
কর্তব্য বলে বলা হয়েছে সেইগুলির সর্বদা অনুষ্ঠান করা 
কর্তবা। 

তারপর সমস্ত দেবতা, মরুদ্গণ এবং খবিগণ 
গিতৃণকে জিজ্ঞাসা করলেন-_ “মানুষেরা অন্তবুদ্ধিসম্পন্ন 
হয়, সুতরাং কোন কর্মের দ্বারা তারা কাজ করে আপনাদের 


/ বিষ্ণু, ব্ৰহ্মা, অগ্নি, লক্ষ্মী ও অঙিরার 
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একবার দেবরাজ ইন্দ্র ভগবান বিষ্ণুকে জিজ্ঞাসা 


-_দেঘাদিদেব ! আপনি কোন কাক্তে রস হন ? 


পিতৃগণ বললেন-_দেবগণ ! উত্তম কর্ম করে যেনর 
মানুষ, তাদের যে কাজে আমরা সনষ্ট হহ, তা শুনুন। নীল 
রঙয়ের যীড় (বৃষ) উন্মুক্ত করলে, অমাবস্যা তিথিতে 
তিলমিশ্রিত জলের দ্বারা তর্ণণ করলে এবং বর্ষাকালে 
দীপদান করলে মানুষ পিতৃথ্ণণ থেকে উদ্ধার লাভ করে। 
এইরূপ নিষ্কপটজাবে করা দান অক্ষয় ও মহান ফলদায়ক 
হয় এবং আমরাও এতে সর্বদা সন্থষ্ট থাকি। যে ব্যক্তি 
পিতৃপুরুষে শ্রদ্ধাযুক্ত হয়ে সন্তান উৎপন্ন করে, সে ত্রর 
প্রপিতামহকে দুর্গম নরক থেকে উদ্ধার করে। এইভাবে 
শ্রান্ধের কাল, ক্রম, বিধি, পাত্র ও ফলের যথাবৎ বর্ণনা করা 


রি 


দি খষিদের দারা ধর্মের রহস্য বর্ণনা 


বিষ্ণু বললেন--ইন্দর ! ব্রাহ্মণদের নিন্দা করা আমার 
আমারও পূজা করা হয়__এতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। যে 
বাক্তি প্রত্যহ আহারের পর ব্রাহ্মণদের প্রণাম করে, আমি 
তার ওপর অত্যন্ত প্রসঙ্গ হই। যে ব্যক্তি নিজগৃহে ব্রহ্মচারী 
ভ্রাহ্মণকে উপস্থিত দেখে সর্বপ্রথম তাকে ভোজন করায় 
এবং পরে নিজে আহার করে, তার সেই আহার অমৃতের 
সমান বলে মানা হয়। যে গ্রাতইকালে উপাসনা করে সূর্যের 
সামনে দীড়ায়, তার সমস্ত তী' ফল লাভ হয় এবং 
সে সর্ব পাপ থেকে মুক্তি লাভ 

তখন বিশ্ববিখ্যাত বশিষ্ট প্রমুখ সন্তত্িগণ পদ্মযোনি 
্র্মাকে প্রদক্ষিণ করলেন এবং সকলে হাত জোড় করে 
সামনে দাড়ালেন। তাদের মধো বরহ্মবেত্তা শর্ট বশিষ্ঠ 
প্রশ্ন করলেন__' দেব ! আমি সমন্ত প্রাণী বিশেষ করে 
শ্রাশা এবং ক্ষত্রিয় জাতির হিতের দৃষ্টিতে একট প্রশ্ন 
আপনার কাছে উপস্থিত করছি। এই ভগতে সদাচার 
প্রায়শ নির্ধন হয়ে খাকে। তারা কীভাবে এবং 
অনুষ্ঠানের দ্বারা যজ্ঞের ফ' পারে?” 


আপনাকে কীভাবে সন্তুষ্ট করা যায়?" 


ব্রহ্মা বললেন_ মহা ভাগাশালী মহৰ্বিগণ ! মানুষেরা 


অনুশাসনপর্ব] 


অরুন্ধতী, সুর্য, প্রমথ, মহেশ্বর, স্তন্দ, বিষ্ণু কথিত বিশেষ ধর্মের বর্ণনা 
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যেভাবে যজ্ঞের ফল প্রাপ্ত হতে পারে, তা বলছি, শোনো। 
পৌষ মাসের শুরু পক্ষে যে দিন রোহিলী নক্ষত্রের যোগ হয় 
সেই দিনের রাত্রে মানুষ স্ানাদির বারা শুদ্ধ হয়ে এক বস্ত্র 
ধারণ করে উন্মুক্ত মাঠে শয়ন করবে এবং শ্রদ্ধা ও একাগ্রতা 
সহকারে চন্দ্রের কিরণ পান করবে (অনাহারে থাকবে)। 
এরাপ করলে সে শহাযজ্ঞের ফল প্রাপ্ত হবে। আমি 
তোমাদের এটি অত্যান্ত গুপ্ত কথা জালালাম। 

অগ্রিদেব বললেন__বে বান্তি পূর্ণিমা তিথির 
চ্্রোদয়ের সময় চন্দ্রের দিকে মুখ করে তাকে জলের এক 
অঞ্জলি (অর্ধা), ঘি এবং তথ্ডুল অর্পণ করে, তার অগ্নি 
হোত্রের কাজ পূর্ণ হয়। তার গার্হপতা ইত্যাদি তিন অগ্নিতে 
হ্বন করার ফল প্রাপ্তি হয়। যে মূর্খ অমাবস্যার দিন কোনো 
বৃক্ষ থেকে একটিও পাতা ছিড়ে নেয়, তার ব্রহ্মহত্যার পাপ 
হয়। অমাবস্যাতে দীতন করে যে ব্যক্তি, সে চন্দ্রকে হিংসা 
করে এবং এতে তার পিডৃকুলও উদ্বিগ্ন হয়ে থাকেন। শুধু 
তই নয়, পর্বের দিনে তার প্রদত্ত হবিষ্য দেবতাগণ স্বীকার 
করেন না এবং পিতৃপুরুষও তার ওপর কুপিত হন, যাতে 
অর বংশ লোপ পায়। 

লক্ষ্মী বললেন-_যে ঘরে ভাঙা বাসনপত্র, ভঙা ও 
ছিন্ন-ভিন্ন আসন এদিক-ওদিক ছড়িয়ে থাকে এবং যেখানে 
নারীদের মারধোর করা হয়, সেই গৃহ পাপে দূষিত হয়ে 
ওঠে। উৎসব এবং পর্বের সময় দেবতাগণ সেই স্থান থেকে 
নিরাশ হয়ে ফিরে যান ; সেই গৃহের পূজা তারা স্বীকার 
করেন লা। 

গার্গা বললেন- সর্বদা অতিথিদের আপায়ন করবে, 


সর্বশ্রেষ্ঠ এবং মহান কলদয়ক। সহস্র বার করা যল্তের 
ফলও ক্ষীণ হয়ে যায়, কিন্তশরচ্মাপূর্বক উপরিউক্ত ধর্ম পালন 
করলে যে ফল প্রাপ্ত হয়, তা কখনো ক্ষয় হয় না। শ্রাদ্ধে, 
যজ্ঞে, তীৰ্থে এবং পর্বাদির দিন দেবতাদের জনা যে হবিষ্য 
তৈরি করা হয়, তা যদি রজস্বলা, কুষ্ট রোগগ্রন্ত অথবা 
ব্ধানারী দেখে ফেলে তাহলে দেবগণ সেটি স্বীকার করেন 
না এবং পিতৃপুরুষ তেরো বহর পর্যন্ত অসন্তুষ্ট থাকেল শরান্ধ 
এবং যজ্ঞের দিন মানুষ স্নানাদির দ্বারা পবিত্র হয়ে শ্বেত বস্তু 
পরিধান করবে এবং ব্রাহ্মণের ছারা স্বস্তিবাচন ও মহাভারত 
(গীতা ইত্যাদি) পাঠ করাবে__এরূপ করলে তার প্রদত্ত 
হব্য ও কবোর ফল অক্ষয় হয়। 

বৌমা বললেন__গৃহে ভাঙা বাসন, ভাঙা খাট, 
মোরগ, কুকুর এবং বৃক্ষ থাকা ভালো বলে মনে করা হয় 
না। ভাঙা বাসনে কলিযুগের বাস বলা হয় (অর্থাৎ ভাঙা 
বাসন গৃহে থাকলে ঝগড়া-বিবাদ লেগে থাকে)। ভাঙা খাট 
থাকলে ধন হানি হয়। কুকুর এবং মুরগি পুষলে দেবতারা 
সেই গৃহের হবিধ্য গ্রহণ করেন না। গৃহের ঘধো কোনো বড় 
গাছ থাকলে, তাতে সাপ-বিছে ইত্যাদির বাস অনিবার্য, 
তাই গৃহের মধো গাছ লাগানো উচিত নয়। 

জামদগ্লি বললেন__ কেউ যদি অশ্বমেধ অথবা বাজণেয় 
যজ্ঞ পালন করে, বৃক্ষের সঙ্গে পা বেঁধে মাথা উলটে ঝুলতে 
থাকে অথবা মন্ত বড় অবরসত্র খোলে ; কিন্তু তার হৃদয় 
যদি শুদ্ধ না হয়, তাহলে তাকে অবশাই নরকে গমন 
করতে হবে। কারণ যজ্ঞ, সত্য এবং হৃদয়ের শুদ্ধি_এই 
তিনটিহ এক সমান। প্রাচীনকালে এক ব্রাহ্মণ শুদ্ধ হৃদয়ে 


যন্ঞশালাতে প্রদীপ ত্বালাবে. দিবসে নিদ্রা যাবে না, 
মাংসাহার করবে না. গো-ত্রাহ্মণ হত্যা করবে না এরং 
প্রতাহ পুষ্থর-তীর্থের লাম স্মরণ করবে। এই রহস্যময় ধর্ম 


এক সের ছাতৃ দান করেই ব্রহ্মলো 
হৃদয়ের শুন্মতার অহ জালাতনার জনা এই একটি দৃষ্টান্তই: 


যথেষ্টা 


রী সূর্য, প্রমথ, মহেশ্বর, ফ্রন্দ, বিষ্ণু কথিত বিশেষ ধর্মের বর্ণনা 


জীম্ম বললেন__তারপর সমস্ত খাষি, 
দেবতাগণ তপস্যায় শ্রেষঠত্বপরাপ্ত অরুন্ধতী যিনি 


পিতৃগণ, 


অরুন্ধতী বললেন__দেবগণ ! আপনারা যে আমাকে 
স্মরণ করেছেন, তাতে আমার তপস্যা বৃদ্িলাভ 


শীল ও শক্তিতে মহাত্রা বশিল্টেরই সমকক্ষ ছিলেন, 
নিবেদন করলেন-_“দেলী ! আপনার মুখ থেকে জাদরা 
ধর্মের প্রকৃত রহস্য শুনতে চাই। অতএব আপনি কৃপা করে 
ধর্মের গুছ তন্তু বলুন।* 


করেছে। আমি আপনাদেরই কৃপায় সনাতন ধর্মের 
বর্ণনা করছি। শ্রদ্ধাবিহীন, অহংকারী, ব্রহ্মঘাতী এবং 
শুরুপরীগানী_ এই চার প্রকার মানুষদের সঙ্গে কথাও বলা 
উচিত নয়। এদের উপস্থিতিতে কখনো ধর্মতত্ত্ব আলোচনা 
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সংক্ষিপ্ত মহাভারত 


[জনুশাসনপর্ব 


করা উচিত নয়। যে বাক্তি বারো বছর প্রতিদিন একটি 
করে কপিলা গাভী দান করেন, প্রত্যেক মাসে যজ্ঞ 
করেন এবং পুস্তরতীর্ঘে গিয়ে লক্ষ লক্ষ গাভী দান করেন, 
তার ধর্মের কল কখনো সেই মানুষের সমান হয় না, যিনি 
সেবার দ্বারা অতিথিকে সন্তুষ্ট করেন। প্রাতে উঠে কুশ ও 
জল নিয়ে গাতীদের কাছে গিয়ে তাদের শিং-এ জলের 
ছিটা দিয়ে সেই শিং-এর জল নিজের মাথায় দিলে এবং 
সেই দিন উপবাসে থাকলে তাতে যে ফল হয় তা 
এইরূপ ত্রিলোকসিদ্ধ, চারণ ও মহ্র্ষিগণ সেবিত যত 
পুণাতীর্থ শোনা যায়, সেঁই সবে স্নান করলে যে ফল হয় 
(সেই ফল লাভ করা যায়। 

একথা শুনে দেবতা, পিতৃগণ এবং সমস্ত প্রাণী অত্যন্ত 
প্রসন্ন হলেন এবং তারা একসুরে অরুন্ধতী দেবীকে সাধুবাদ 
জানিয়ে ভুরি ভুঁরি প্রশংসা করলেন। তারপর ব্রহ্মা 
বললেন-_“মহাভাগে ! তুমি ধন্যা, তুমি রহসাসহিত অদভুত 
ধর্মের বর্ণনা করেছ। তোমাকে বরপ্রদান করছি ; তোমার 
তপস্যা সৰ্বদা সিদ্ধিলাভ করুক! 

তখন মহা তেজন্বী ভগবান সূর্য দেবতা ও পিতৃ্ণণকে 
বললেন---বহ্মহত্যাকারী, গোহত্যাকারী, পরন্তরীগামী 
লম্পট, শ্রদ্ধাহীন এবং স্ত্রীর আয়ে জীবিকা নির্বাহকারী__ 
এই পাঁচপ্রকার দুরাচারী নরাধম, সর্বতোভাৱে ত্যজনীয়। 
এদের সঙ্গে কোনোরকম সম্পর্ক রাখা উচিত নয়। এদের 
পাপের কোনো প্রায়শ্চিত্ত নেই। এই পাগীরা প্রেতলোকে 
(যমপুরীতে) গিয়ে সেখানকার নরকে সিদ্ধ হয় এবং 
সেখানে তাদের পুজ ও রক্ত খাদ্য হিসাবে প্রান্ত হ্য়। 
দেবতা, গিতৃকুল, স্নাতক, ব্রাহ্মণ এবং তপন্নী মুনিদের 
দৃষ্টিতে উপরিউক্ত পাগীদের সঙ্গে কথা বলাও উচিত নয়। 

ভীষ্ম বললেন__তারপরে সমস্ত দেবতা, পিতৃগণ এবং 
মহাভাগাশালী খষিগণ প্রমথদের জিজ্ঞাসা করলেন 
“আপনারা প্রতক্ষরূপে নিশাচর। অপবিত্র, অশুদ্ধ এবং 
ক্ষুদ্র মানুষদের আপনারা কেন হত করেন, বলুন। এমনকী 
উপায় আছে, যার আশ্রয় গ্রহণ করলে আপনি তাদের হত্যা 
করা থেকে বিরত হন ? কী কী রক্ষোপ্নমন্ত্র আছে, যা 
উচ্চারণ করলে আপনাদের মতো নিশাচরেরা গৃহ থেকে 
বহির্গত হয় ? এইসব কথা আমরা আপনার মুখ খেকে 
শুনতে ইচ্ছুক” 

প্রমথগরণ বললেন-_যে ব্যক্তি সর্বদা স্ত্র-সহবাসের 
জন্য দৃষিত থাকে, শুরুজনদের অপমান করে, মোহবশত 


মাংসাহার করে, বৃক্ষমূলে শয়ন করে, মস্তকে মাংস বহন 
করে, শয্যায় পা রাখবার জায়গায় মাথা দিয়ে শয়ন করে 
এবং জলে মল-মুত্র ও থুতু ফেলে, সেই সব বাক্তি উচ্ছিষ্ট 
(অপবিত্র) ও বহু দোষযুক্ত হয়। এরূপ মানুষদেরহ আমরা 
বধ্য ও ভক্ষ্য বলে মনে করি। এবার শুনুন কোন কোন 
কারণে আমরা মানুষকে হিংসা করতে অসমর্থ হই। যে নিজ 
দেহে গোরোচন লেপন করে, হাতে ‘বচা’ (উদ্ভিদ- 
বিশেষের মূল) নিয়ে থাকে, কপালে ঘি এবং অক্ষত ধারণ 
করে, মাংসাহার করে না এবং যার গৃহে দিন-রাত হোমাগ্নি 
প্রন্থলিত থাকে, আমরা তাদের হত্যা করি না। 

মহেগ্বর বললেন__যার বুদ্ধি সর্বদা ধর্মে ব্যাপৃত এবং 
যে পরম শ্রদ্ধাময়, তাকেই মহান ফলপ্রদানকারী ধর্ম 
রহসাসহ উপদেশ প্রদান করা উচিত। যে ব্যক্তি প্রত্যহ ধৈর্য 
সহকারে গাভীকে ঘাস দেয়, নিজে একবার মাত্র আহার 
করে সে, যে ফল প্রাপ্ত হয়, তা শোনো। গাভীকে 
মহাসৌভাগ্য আনয়নকারী বলা হয়, এদের পরম পবিত্র 
মানা হয়। দেবতা, অসুর এবং মনুষ্যসহ তিনলোককে 
গাভীই ধারণ করে আছে, এদের সেবা করলে অত্যন্ত পুণ্য 
হয় এবং মহান ফল প্রাপ্তি হয়। প্রত্যহ গাভীদেকর খাস-পাতা 
খাওয়ালে মানুষ মহা ধর্ম উপার্জন করে। প্রথমে সত্যযুগে 
আমি গাভীদের আমার কাছে থাকার নির্দেশ দিয়েছিলাম, 
পল্মযোনি ব্রহ্মাও তার জন্য আমার কাছে অনেক অনুরোধ 
করেছিলেন। তাই গাভীর দলে খাকা বৃষ আমার রথের 
ধবজাতে বিরাজ করে ; তাই গাভীকে সর্বদা পূজা করা 
উচিত। তাদের প্রভাব অত্যন্ত বেশি, তারা বরদায়িনী, তাই 
উপাসনা করলে অভীষ্ট বরপ্রদান করে। যে একদিনও 
গাভীকে খাওয়ায়, সে সমস্ত ফলের এক-চতুৰ্থাংশ ফল 
লাভ করে। 

স্কন্ধ বললেন__দেবগণ ! এবার আমার ধারণানুখায়ী 
ধর্মের কিছু কথা শোন। যে ব্যক্তি নীল বর্ণের ষাঁড়ের শিং-এ 
লাগানো মাটি নিয়ে তিন দিন অভিষেক করে, তার সমন্ত 
পাপ দূর হয় এবং পরলোকে শান্তি লাভ করে। 
পরজন্ে সে হহা শূরবীর হয়। এখন ধর্মের অনা গুপ্ত রহস্য 
শোন__ পূর্ণিমা তিথিতে চন্দ্রোদয়ের সময় তামার বাসনে 
মধুমিপ্রিত অন্ন নিয়ে যে চরকে বলি অর্পণ করে, তা সাধ্য, 
রুদ্র, আদিতা, বিশ্নদেব, অশ্বিনীকৃমার, মরুদ্গণ এবং 
বসুদেবতাও গ্রহণ করে, এতে চন্দ্র এবং সমুদ্রও বৃদ্ধিলাভ 
করে। আমি তোমাদের এক সুখদায়ক ধর্মের কথা 
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জালালান। 

ভগবান বিষ্ত বললেন_ যে ব্যক্তি দোষদৃষ্টি পরিত্যাগ 
করে শ্রদ্ধা ও এবমগ্রতা সহকারে দেবতা ও মহর্ধিদের কথিত 
ধর্মের এই গঢ় রহসা প্রতিদিন পাঠ করে, তার কখনো 
কোনো বিশ ঘটে না এবং সে নির্ভয় হয়ে থাকে। এখানে 


যেসব ধর্ম রহসাসহ বর্ণিত হয়েছে, সে সবই শুভ এবং 
পবিত্র। যে ব্যক্তি ইন্ডিয় সংযমপূর্বক এর মার্দিক ফল 
পরায়ণ করে, তার ওপর কখনো পাপের প্রভাব পড়ে না। 
সে সর্বদা পাপে নির্লিপ্ত থাকে। যে এটি পাঠ করে, অন্যকে 
শোনায় অথবা নিজে শোনে, সেও এই ধর্ম আচরণের ফল 
লাভ করে। সেই ব্যক্তির প্রদত্ত হব্দ-কর্য অক্ষয় হয় এবং 
দেবতা ও পিতৃগণ তা অতান্ত প্রসম্নতা সহকারে স্বীকার 
করেন। যে ব্যক্তি শুদ্ধচিত্তে পর্বের দিন শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণদের 
ধর্মের এই রহস্য শ্রবণ করার, সে সর্বদ দেবতা, হুষি ও 
শিতৃগণের আদরের পাত্র হয় এবং তার সর্বদা ধর্মে প্রবৃত্তি 
খাকে। 

ভীষ্ম বললেন-_খুধিষ্টির ! দেবগণ কিত ধর্মের এই 
রহসা ব্যাসদেব আমাকে বলেছিলেন. সেম্লিই আমি 
তোমাকে জানালাম। একদিকে যদি সমস্ত পৃথিবী 
প্রদান করা হয় জার অনাদিকে থাকে এই উত্তম জ্ঞান, 
তাহলে রৃপূর্ণ সমস্ত পৃথিবী ছেড়ে এই আনই শ্রবণ করা 
উচিত। শ্রদ্ধাহীন, নাপ্তিক, পর্মভাগী, + যুক্তিবাদের 
সাহায্যে অপরাধ করা বাক্তি, শকুত্রোহী এবং জনাতীয় 
ব্যক্তিকে এই ধর্ম উপদেশ দেওয়া উদিত নয । 


গ্রাহ্যান্ন এবং ত্যাজ্যাম্ন মানুষদের বর্ণনা এবং অযোগ্য দান 
ও অন্ন গ্রহণ করার প্রায়শ্চিত্ত 


জিজ্ঞাসা করলেন-__পিতামহ 


! ব্রাহ্মণ, 


ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শৃদ্রদের কোন বে 


_ পুত্র! ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং 
গ্রহণ করা উচিত| শৃদ্রের অল্প তার পক্ষে 
ত্রযের ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্যের 
কিন্তু ভক্ষ্যাভক্ষা বিচার না করে 
খাদাগ্রহপকারী এবং শাস্ুবিরুদ্ধ 


সে সমস্ত পৃথিবী তথা মানুবের 
শৃদ্রের আশ্রয়ে খাকা তা অন্ববা বৈশ্য নরক 
যাতনা ভোগ করে। ব্রাহ্মণদের বেদের স্বাধায় এবং 
মানুষের মঙ্গলকারী কর্মে ব্যাপৃত থাকা উচিত। ক্ষত্রিয়দের 
সকলকে বক্ষা করা উচিত এবং বৈশাদের প্রজাদের 
শারীরিক পুষ্টির ্রনা কৃষি,গোরক্ষা ইত্যাদি কাজ করা 
কর্তবা-_-এগুলিহ রৈশাদের স্বাভাবিক কর্ম, তাদের 
এগুলিতে পা করা উচিতনয়। যে বাক্তি নিজ বর্ণের বিহিত 


পান ও ভোজন করে। 


রী শৃদ্রদের অয়ও এদের পক্ষে ত্যাজা। বৈশাদের 


পরিআগ করে শৃদ্রের কাজ করে, তাকে শৃদ্র বলেই 


দধোও যারা নিত্য অগ্নিহোত্র করে, পরিত্রভারে থাকে এবং 


মনে করা উচিত। তার অন্ন কখনো গ্রহণ করা উচিত নয়। 


সতুর্মাস (বর্ষাকালে ২-৩ মাল একস্থানে বাস করে 
সাধনার রত থাকা) ব্রত পালন করে, তাদের অয় ব্রাহ্মণ ও 
ক্ষত্রিয় গ্রহণ করতে পারে। যে দ্বিজ শৃত্রের অযনগ্রহণ করে, 


যেসব ব্রাহ্মণ চিকিৎসা করে, অস্ত্র বিক্রি করে জীবিকা- 
বাহ করে, গ্রামাধ্যক্ষ, ভাগা গণনাকারী এবং বেদ-শাস্তর 


নি 


ব্যতীত বার্থ পুস্তক পাঠ কয়ে, তারা সকলেই শৃত্ের সমান। 
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সংক্ষিপ্ত মহাভারত 


[অনুশাসনদর্ব 


যারা লজ্জা ত্যাগ করে শৃদ্রের ন্যায় কর্ম করা এই ব্রাহ্মণদের 
অন্ন আহার করে, তারা অভক্ষ্য ভক্ষণের পাপের ভাগী 
হয়ে ঘোর বিপদে পড়ে। তাদের কুল, বীর্য ও তে নষ্ট হয়ে 
যায় এবং ধর্ষকর্মহীন হয়ে তারা কুকুরের মতে তির্যকযোনি 
প্রাপ্ত হয়। চিকিংসাকারীর অন্ন বিষ্ঠা, পতিতার অয় মূত্র 
এবং কারীগরের অন্নকে রক্ত বলা হয়। বিদা বিক্রয় করে 
স্ীবিকা নির্বাহকারীর অননও শ্দরাননের সমান, সুতরাং সাধু 
ব্যক্তির তা পরিত্যাগ করা উচিত। যে কলফ্কিত মানুষের অন 
খায়, তাকে রক্তের সরোবর বলা হয়। কলহকারীর অন্পকে 
ব্রহ্মহত্যাকারীর অন্নের সমকক্ষ বলা হয়েছে। অবহেলা 
এবং অনাদরপূর্বক প্রাপ্ত অন্ন কখনো গ্রহণ করা উচিত 
ময়। যে ব্রাহ্মণ এরূপ অন্ন ভোজন করে, সে রুগ্ হয় এবং 
তার কুলের নাশ হয়। নগররক্ষকের অর গ্রহণ করলে চণ্ডাল 
হয়ে জন্মাতে হয়। গো-হত্যাকারী, ব্রহ্মঘাতী, ঘদপ ও 
গুরু্্ীগারী বাক্তিদের অন্নগ্রহণ করলে ঝাক্ষসকুলে জন্ম 
হয়। গচ্ছিত বস্তু হরণকারী, কৃতম্র এবং নপুংসকের অন্ন 
খেলে ভীলেদের ঘরে জন্ম হয় যুধিষ্ঠির ! কোথায় অর গ্রহণ 
যোগ্য, কোথায় নয় আমি বিধিপূর্যক তার পরিচয় দিলাম, 
এখন তুমি আর কী জানতে চাও? 

যুধিষ্টির বললেন_ পিতামহ! ব্রাহ্মণদের প্রায়শ হবা- 
কব্যের প্রতিপ্রহ দিতে হয় এবং নানাপ্রকাবের অনগ্রহণ 
করার পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয়। সেই অবস্থায় 
তাদের বে পাপ হয়, তর প্রায়শ্চিত্ত কী__দয়া করে তা 
বলুন। 

ভীষ্ম বললেন- রাজন! শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণদের প্রতিগ্রহ 
নেওয়া এবং আহার করার পাপ থেকে যেভাবে মুক্তি 
পাওয়া যায়, সেই প্রায়শ্চিন্তের কথা বলছি, শোনো। ব্রাহ্মণ 
যদি ঘৃত দান গ্রহণ করে, তাহলে গায়ত্রী মন্ত্র পড়ে অগ্নিতে 
সমিধ আহুতি করবে। তিল দান নিলেও এই প্রায়শ্চিত্ত 
করবে। নধু ও লবণ দান গ্রহণ করলে সেই সময় থেকে 
সূর্যোদয় পর্যন্ত দীড়িয়ে থাকলে ব্রাহ্মণ শুদ্ধ হয়। সুবর্ণ দান 
নিলে গায়ত্রী জগ ও জনসমক্ষে লৌহ ধারণ করলে মুক্তি 
পাওয়া যায়। ধন, বস্তু, অন্ন, পায়েস ও আখের রস গ্রহণ 
করলে সুবর্ণ দানের নতোই প্রায়শ্চিত্ত করবে। আখ, তেল, 
কুশ গ্রহণ করলে ব্রিকাল স্নান করবে। ধান, ফুল, ক 
জল, মালপুয়া, যবের লাসা, দুধ, দই প্রভৃতি দান নিলে 
এবং শ্রান্দে পাদুকা, ছাত্র গ্রহণ করলে একশত বার গায়ত্রী 


মন্ত্ৰ জপ করা উচিত। এর দ্বারা ওইসব বস্তুর প্রত্িহের পাপ 
নষ্ট হয়ে যায়। গ্রহণের সময় অথবা যার শিশুজন্রজনিত 
শৌচ হয়েছে, তার প্রদত্ত ভুমি গ্রহণ করলে তিন রাত্রি 
উপবাস করে সেই দোষ থেকে মুক্তি পেতে হয়৷ যে ব্রাহ্মণ 
কৃষ্ণপক্ষে করা পিতৃ শ্রাদ্ধের অনগ্রহণ করে, সে একদিন ও 
একরাত গত হলে শুদ্ধ হয়। ব্রাহ্মণ যে দিন শ্রাদ্ধ ভোজন 
করে, সে দিন গায়ত্রী-জপ, সন্ধা-আহিক এবং 
দ্বিতীয়বার আহার ত্যাগ করবে, এতে তার শুদ্ধি হয়। তাই 
পিতৃগণের অপরান্ে শ্রান্ধের বিধান করা হয়েছে (যাতে 
প্রভাতের জপ-আহিক হয়ে যায় এবং রাত্রে আহার করতে 
না হয়)। ব্রাহ্মণদের এক দিন আগে শ্রাদ্ধে নিমন্ত্রণ করা 
উচিত, যাতে তারা শ্রান্ধে অলোতাবে আহার করতে পারে। 
যে গৃহে কেউ মারা গেছে, সেই গৃহে মরণাশৌচের তৃতীয় 
দিনে অয়গ্রহ্ণকারী ব্রাহ্মণ বারো দিন ত্রিকাল স্নান করলে 
শুদ্ধ হয়। বারো দিন ধরে স্নানের নিয়ম সমাপ্ত করে 
ত্রয়োদশ দিনে সে বিশেষভাবে স্লানাদির দ্বারা পবিত্র হয়ে 
ব্রাহ্মণদের হবিষা ভোজন করাবে, তবে সে পাপ থেকে 
মুক্ত হতে পারে। যে ব্যক্তি কারো গৃহে মরণাশৌচের দশ 
দিন পর্যন্ত অনপ্রহণ করে, তার গায়ত্রীমন্ত্র, বৈবত সাম, 
কুষ্মাণ্ড, অনুবাক এবং অঘমর্ষণ জপ করা উচিত। এগুলিই 
উক্ত পাপের প্রায়শ্চিত। তেমনই কেউ যদি মরণাশৌচের 
গৃহে একাদিক্ৰমে তিন রাত আহার করে, তবে সেই ব্রাহ্মণ 
সাতদিন ধরে ত্রিকাল স্ান করলে শুদ্ধ হয়। এই প্রায়শ্চিত্ত 
করার পর গে দোষ থেকে মুক্তি লাভ করে এবং বিপদ 
থেকে রক্ষা পায়। যেত্রাহ্মণ শৃদ্রের সঙ্গে এক পাত্রে ভোজন 
করে, তার কোনো প্রায়শ্চিত্ত নেই। ব্রাহ্মণ বদি বৈশোর 
সঙ্গে এক পাত্রে আহার করে, তাহলে তিন রাত ব্রত করলে 
সে গাপদুক্ত হয়। কষত্রিয়ের সঙ্গে এক পাত্রে আহার 
গ্রহণকারী ব্রাহ্মণ বস্তু সহ স্নান করলে শুদ্ধ হয়। ব্রাহ্মণের 
তেজে তার সঙ্গে আহারকারী শৃছের কুল, বৈশ্োর গবাদি 
পশু এবং ক্ষত্রিয়ের লক্ষ্মী নাশ করে। তার জন্য প্রায়শ্চিত্ত 
এবং শান্তি হোম করা উচিত। গায়ত্রী, রৈবত সাম, 
পবিত্রেষ্টি, কুষ্মাগু, অনুবাক ও তঘঘর্ষণ মন্ত্রও জপ করা 
উচিত, তাতে পাপনিবৃত্তি হয়। কারো উচ্ছিষ্ট বা এক সঙ্গে 
একই বাসনে আহার করা উচিত নয়। প্রায়শ্চিত্ত করার পর 
গোরোচন, দূর্বা ও হলুদ ইত্যাদি মাঙ্গলিক ভ্রব্য স্পর্শ করা 
ভাচত। 


দৃষ্টান্তপূর্বক দানের শ্রেষ্ঠতা প্রতিপাদন এবং পাঁচ প্রকার দানের বর্ণনা 


যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করলেন_ পিতামহ ! আপনি বলে 
থাকেন দান ও তপ-_উভয়ের রাই ্গ্াপতি হয় ; কিন্তু 


পৃথিৱীতে এই দুটির মধ্যে কোনটি শ্রেষ্ঠ ? 
ভীষ্ম বললেন-__ুধিষ্টির ! তপস্যার দ্বারা শুদ্ধ 


হৃদ্য়যুক্ত যে সকল ধর্মাত্মা রাজা দানজনিত পুণ্য-প্রভাবে 
বহু উত্তমলোক লাভ করেছেন, তাদের নাম বলছি, 
লোকমান্য সহর্ষি আত্ৰেয় তার শিষ্যদের নির্ূণ 
অর্পন করেছিলেন, যার জনা তিনি ইহলোকে অনুপম 
কীর্তিলাভ করেন এবং পরলোকে অক্ষয় আনন্দ উপভোগ 
করছেন। সংস্কৃতিনন্দন রাজা রপ্তিদেব মহাত্মা বশিষ্ঠ মুনিকে 
বিধিবৎ অর্ঘাদান করেছিলেন, যার ফলে তিনি শ্রেন্ঠলোক 
লাভ করেছেন। দেবাবৃষ নামক রাজা যন্তে স্বর্ণনির্মিত 
একশো দণ্ডযুক্ত দিব্য ছাতা দান করে স্বৰ্গলোক লাভ 
করেছেন। সূর্ধপুর কর্ণ তার দিব্যকুণ্ডল দান করে এবং 
মহারাজ জনমেজয় ব্রান্মণকে রথ ও গোদান করে 
উত্তমলোকে গমন করেছেন। রাজর্ধি বৃষাদর্ডি দ্বিজদের 
নানাপ্রকার রত্ন ও রমণীয় গৃহ প্রদান করে স্বর্গলোকে স্থান 
করে নিষ়েছেন। বিদর্ভের পুত্র রাজা লিমি অগস্ত্য সুনিকে 
তার কন্যা এবং রাজা দান করে পুত্র, পশু ও বাহ্ধবসহ, 


শোনো- 


সমন্যুন খাদাবন্তুর পর্বত সৃষ্টি করে সেটি শাপ্ডিল্যকে দান 
করেছিলেন, যার ফলে তিনি স্বর্গ লাভ করেন। অত্যন্ত 
তেজন্বী শান্বরাজা দ্রাতিমান খীক দুনিকে রাজাদান করে 
উত্তমলাক লা করেন। রাজর্ষি নদিরাশ্ব তার সুন্দরী কন্যা 
লোমপাদ তার কন্যা শান্তাকে খযাশৃঙ্গ মুনিকে দান 
করেছিলেন, এতে তার সমস্ত কামনা পূর্ণ হয়। রাজর্ষি 
ভগ্নীরথ তার যশস্থিনী কন্যা হংসীকে কৌৎস খষির সেবায় 
দান করেন, এতে তিনি উত্তমলোক লাভ করেন। যুযিষ্টির ! 
এরা এবং আরও বহু রাজ্য দান ও তপসা প্রভাবে বারংবার 
স্বর্গে গমন করেন এবং পুনরায় সেখান থেকে ফিরে 
‘ইহলোকে আসেন। যেসব গৃহস্থ দাদ ও তপস্যার বলে 
উত্তরনোক জয় করেছেন, যতদিন এই পৃথিবী থাকবে, 
ততদিন তাদের কীর্তি বিরান করবে। এতক্ষণ শিল্প 
পুরুষদের চরিত্র বলা হল। এই সকল রাজারা দান, যজ্ঞ ও 
সন্তানোংপাদন করে স্র্ণে প্রতিষ্গ লাভ করেছেন। তুমিও 
সর্বদ দান করতে থাকো। তোমার বুদ্ধি লন ও মনত ক্রিয়ায় 
সংলগ্ন হয়ে যেন ধর্মের উন্নাত করতে থাকে। এখন সন্ধ্যা 
সমাগত, এখনও যদি জেনার হলে কোনা প্রশ্থ থেকে 
থাকে, তবে কাল প্রভাতে তার সমাধান করব। 

(পরদিন প্রাতঃকালে) বৃষ্টির জিজ্ঞাদা করলেন 


স্বর্গ নিবাস করেন। মহাযশশ্থী পরশুরাম ব্রাহ্মণকে ভূমিদান 
করে সেই অক্ষয় লোক লাভ করেছিলেন, যা তিনি 


এবার আমি শুন করা 


হি যে দান কাৰে 


কোনদিন কল্পনাও করেননি। একবার পৃথিবীতে বৃষ্টি না 
হওয়ায় মুনিবর বশিষ্ঠ সমস্ত প্রাণীর জীবনদান করেছিলেন, 
সেইজন্য তিনি অক্ষয়লোক লাভ করেন। রাজর্ষি কক্ষসেন 
মহাত্মা বশিষ্ঠকে সর্বস্ব দান করে স্বর্গে গমন করেছিলেন। 
করন্গমের পৌত্র এবং অবিক্ষিতের পুত্র রাজা মরুৎ অঙ্গিরা 


নর পাটি প্রকারভেদ মানা হয়। দান 
করা বান্তি ইহলোকে কীর্তি এবং পরলোকে উত্তম সুখ লাভ 


ঘুনিকে কন্যাদান করে স্বর্গে স্থান গেয়েছিলেন। পাথগল 
দেশের ধর্মাত্মা রাজা ব্ৰহ্মদত্ত নিধি নামের শা দান করে 
পরম গতি লাভ করেছিলেন। মনুর পৃত্ব রাজা সদয় মহাত্মা 
লিখিতকে ধর্মানুসারে দু প্রদান করে উত্তম স্থান লাভ 
করেছিলেন। মহায়শন্থী রাজর্ধি সহশ্রচিন্ত ব্রাহ্মণের জন্য 


করে। তাই ত হয়ে ব্রাহ্মণদের জবশাই দান করা 
উচিত, একে ধর্মমূলক দান বলা হয়। “অমুক ব্যক্তি আমাকে 
দান করে জথবা করবে বা অনুক আমাকে দান করেছে! 
এই কথা শুনে কীর্তির আকাঙ্ক্ষায় যে দান 
তা জল অর্থনুলক দান। ‘আনি ওর কেউ নই, 


প্রিয় প্রাণ আগ করে শ্রেষ্ঠলোকে গিয়েছিলেন। মহারাজ 
শতদ্যু্ন মৌদ্গলা নামক ব্রাঙ্গণকে সমস্ত কামনা পরিপূর্ণ 
সুব্পনর মহল দান কলে স্বর্ণলাভ করেছিলেল। রাজা 


সেও আমার কেউ নয়, তবুও আমি যদি ওকে কিছু না দি 
তাহলে ও অপমানিত হয়ে আমার ক্ষতি করবে? বিদ্বান 
বান্তি একথা ভেবে যে দান করেন, তা হল ভয়নিমিত্তক 
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সংক্ষিপ্ত মহাভারত 


[অনুশাসনপর্ব 


দান।' “এই ব্যক্তি আমর প্রিয়, আমিও ওই ব্যক্তির প্রিয়” 
এই ভেবে বুদ্ধিমান ব্যক্তি তার মিত্রকে যে দান করেন, তা 
হল কামনামূলক দান। ‘এ বেচারা বড় গরিব, আমার কাছে 
কিছু চাইছে, কিছু দিলে খুব খুশি হবে এই ভেবে দরিদ্র 


মানুষকে যদি কিছু দেওয়া হয়, তাহলে তাকে দয় নিমিস্তক 
দান বলা হয়। এইভাবে পুণ্য ও কীর্তি বৃদ্ধিকারী পাঁচ প্রকার 
দানের কথা বলা হল। প্রজাপতির কখন হল এই যে, 
“সকলের নিজ শক্তি অনুসারে অবশ্যই দান করা উচিত।” 


তপস্যারত খাষিদের শ্রীকৃষ্ণের নিকট আগমন, 


র প্রভাব লক্ষ্য করা এবং 


দেবর্ষি নারদ কর্তৃক শিব-পার্কতীর ধর্মবিষয়ক আলোচনার বর্ণনা 


যুধিষ্ঠির বললেন-__পিতামহ ! আপনি আমাদের কুলে 
সর্বশান্ত্ে জ্ঞানী এবং অত্যন্ত বুদ্ধিমান ; সুতরাং এবার 
আপনার থেকে এনন বিষয় জানতে চাই, যা ধর্ম ও 
অর্থযুক্ত, ভবিষাতে সুখদায়ক এবং জগতের পক্ষে 
বিম্ময়কারী। আমার আত্রীয়স্জনেরা এক দূর্লভ সুযোগ 
পেয়েছে, আপনি ছাড়া অনা কেউ এরূপ সর্ধধর্মের উপদেশ 
দেবার মতো মহাপুরুষ নেই ; সুতরাং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এবং 
সমস্ত রাজাদের সামনে আমার এবং আমার ভ্রাতাদের 
মঙ্গলের জন্য আপনি জিজ্ঞাস্য বিষয় বর্ণনা করুন। 

ভীষ্ম বললেন_ পুর ! এখন আমি তোমাকে একটি 
অত্যন্ত মনোহর কাহিনী শোনাচ্ছি। পূর্বকালে ভগবান 
নারায়ণ ও মহাদেবের যে প্রভাব আমি শুনেছিলাম, সেটি 
এবং পার্বতী সন্দেহ করায় শিব ও পার্বতীর মধ্যে যে 
আলোচনা হয়েছিল তাও বলছি, শোনো- পূর্বকলের 
কথা, ভগৱান শ্রীকৃষ্ণ বারো বৎসর ব্যাপী এক ব্রতের দীক্ষা 


চতুর্দিকে নানাপ্রকার জীবের হাহাকার ছড়িয়ে পড়ল। 


নিয়ে (এক পর্বতের ওপর) কঠোর তপস্যায় রত ছিলেন। 
তখন তাকে দর্শন করার জন্য নারদ, পর্বত, শ্রীকৃষ্ণদ্বৈগায়ম 
ব্যাস, ধোমা, দেবল, কশ্যপ, হস্তিকাশাপ ও অন্যানা দীক্ষা 


কিছুক্ষণের মধ্যে সেই পর্বত শিখর পুড়ে ছাই, হয়ে গেল। 
সেখানে কোনো জীবিত প্রাদীই থাকল না। সেখানে 


শ্াশানের স্বূতা বিরাজ করছিল। এইভাবে উচ্চ ইন্ধনযুক্ত 


ও দমসম্পন্প খষি-হ্র্ষি তাদের শিষ্যাদি, সিদ্ধ, দেবোপম 
তপন্থীদের সঙ্গে সেখানে উপস্থিত হন। দেবকীনন্দন শ্রীকৃষ্ণ 
প্রসন্ন চিত্তে দেবোচিত উপচারদ্বারা সেই মহর্ধিদের আতিথ্য 
সৎকার করলেন। ভগবান প্রদত্ত নানা রংয়ে রঞ্িত 
কুশাসনে বিরাজিত হয়ে তারা সেখানকার অধিবাসী রাজর্ষি 
এবং দেবতাদের সঙ্গে মধুর বাক্যে ধর্মবিষয়ক আলোচনা 
করতে লাগলেন। এরমধ্যে অদ্ভুত কর্মকারী ভগবান 
রী দুখ থেকে তার তপস্যার দারা উৎপন্ন হওয়া তেজ 


সেই তেজঃস্বরূপ অগ্রি পর্বতের সমন্ত শিখর ভস্ম করে 
ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কাছে এসে শিষোর ন্যায় তাকে প্রণাম 
জানাল। ভগবান তখন সেই পর্বতকে ভস্মীভূত দেখে তার 
ওপর নিজের শান্ত দৃষ্টি নাস্ত করলেন। তাতে পর্বত শিখর 


কলরব শোনা গেল এবং প্রাণীরা জীবিত হয়ে বিচরণ 
করতে । এই অন্তত এবং অিল্তণীয় ঘাঁ 


বিচ্ছুরিত হয়ে বৃক্ষ, লতা, পক্ষী, মৃগ, শিকরি পশু ও 
সর্ণসহ সেহ পর্বতকে দ্ধ করতে লাগল। সেইসময় 


মুনিরা বিস্ময়ে হতবাক হলেন, তাদের দেহে 


লাগল এবং চক্ষু আননদাশরতে ভরে গেল। 


অনুশাসনপর্বা 


তপস্যারত খষিদের শ্রীকৃষ্ণের কাছে আগমন.....ধর্মবিষয়ক আলোচনার বর্ণনা 
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খধিদের বিস্মিত হতে দেখে নারায়ণস্থরূপ ভগবান 
শরীক বিনয় ও লেহপূর্ণ মধুর বাকো জিজ্ঞাসা করলেন__ 
মহর্ষিগণ ! আপনারা সকলেই সর্বদা আসক্তি ও মমত্ 
রহিত, সকলেই শান্দজ্রানী, তাহলে আপনারা কেন 
আস্চ্যান্িত হচ্ছেন? 

খধিগণ বললেন-__ভগবান ! আপনিই জগৎ সৃষ্টি 
করেন আবার আপনিই তা সংহার করেন। শীত-ত্রীষ্ম- 
বর্ষা__এসব আপনারই স্বরূপ। এই পৃথিবীতে যত চরাচর 
প্রাণী আছে, তাদের সকলের পিতা-মাতা-ঈশ্বর এবং 
উৎপত্তির কারণ আপনিই। আপনার মুখ থেকে অগ্নির উদ্ভব 
দেখে আমরা মহা আশ্বর্যান্বিত হয়েছি : কুপা করে আপনি 


থারুলেন। কেউ তার অভ্যুদয় কামনা করতে লাগলেন, 
কেউ তার প্রশংসা করতে লাগলেন আবার কেউ খগ্‌- 
সকলে বার্ডালাপে দক্ষ দেবার্ব নারদকে ভগবানের কথার 
উত্তর দেবার জন্য প্রেরণ করলেন। তখন নারায়ণের সুহৃদ 
ভগবান নারদঘুনি মহাদেবের সঙ্গে পার্বতীর যে 
কথোপকথন হয়েছিল, তা বলতে আরম্ত করলেন। 
দেবর্ষি নারদ খললেন-_ প্রভু ! যেখানে সিদ্ধ ও চারণ 
বিচরণ করে, যা নানাপ্রকার উষাধি এবং পুস্পে আচ্ছাদিত 
হওয়ায় অত্যন্ত রমণীয়, যেখানে দলে দলে অল্সরাগণ ও 


তার কারণ বলুন। তা শুনলে আমাদের ভয় দূর হবে। 

শ্রীকৃষ্ণ বললেন-_মুনিবরগণ ! আমার মুখ থেকে 
প্রলয়কালের অগ্নির ন্যায় যে তেজ উৎপন্ন হয়ে পর্বত দগ্ধ 
করেছিল, তা আমারই বৈষ্ণব তেজ। আমি এই পর্বতে 
আমার সমতুল্য বীর্যবান পুত্র জাতের ইচ্ছায় ব্রত (তপস্যা) 
পালন করতে এসেছি। আমার শরীরে অবস্থিত প্রাণই অগ্নি 
রূপে বাইরে এসে সকলের বর প্রদানকারী লোকপিতামহ 
এই বার্তা দিয়ে পাঠিয়ে দিয়েছেন যে “ভগবান শংকরের 
অর্ধেক তেজই আমার পুত্ররূপে জন্ম নেবে। সেই 
তেজোময় প্রাণ সেখান থেকে আমার কাছে ফিরে আসে 
এবং এখানে এসে শিখোর ন্যায় পরিচর্যা করার জন্য আমার 
চরণে প্রণাম করে। তারপর শান্ত হয়ে সে নিজের পূর্বাবস্থা 
প্রাপ্ত হয়েছে। এটিই হল আমার মুখ থেকে অগ্নি উৎপন্ন 
হওয়ার রহস্য ; আপনাদের অল্প কথায় আমি তা জানালাম, 
আপনারা ভীত হবেল না। আপনারা দীর্ঘদর্লী, আপনাদের 
গতি কখনো রুদ্ধ হয় না, তপস্থীর যোগা ব্রত আচরণ করায় 
আপনাদের শরীর উজ্জল হয়ে রয়েছে এবং জ্ঞান ও বিজ্ঞান 
আপনাদের শোভাবৃদ্ধি করছে ; তাই আমার প্রার্থনা, যদি 
আপনারা এই পৃথিবীতে বা স্বর্গে কোনো মহা আশ্চর্যের 
বিষয় দেখে বা শুলে থাকেন, তাহলে আমাকে বলুন। 
আপনারা তরপোবননিবাসী- সুতরাং আপনাদের অমৃতের 
নায় মধুর বাকা শোনার ইচ্ছা আমার সর্বদা জাগ্ররক থাকে। 
কারণ সংপুরুষদের বলা এবং শোনা কথা বিশ্বাসযোগা 
হয়। তা পাথরের ওপর কাটা দাগের যতো এই পৃথিবীতে 
বহুদিন বঙ্ায় থাকে। 

একথা শুনে ভগবানের সমীপে উপবিষ্ট খষিগাণ অত্যন্ত 


ভূতগণ নিবাস করে ; সেই পরম পবিত্র হিমালয় পর্বতে 
পরম ধর্মাত্মা দেবাদিদেব ভগবান শংকর একদা তপস্যারত 
ছিলেন। সেই সময় দেবী পার্বতী তার কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা 
করলেন___“হে ভূতেশ্বর ! আপনি সমস্ত প্রাণীর প্রভু এবং 
সকল ধর্মবেত্তাদের মধো শ্রেষ্ঠ, তাই আমি আপনার কাছে, 
আমার মনের এক সন্দেহ প্রকাশ করতে চাই। এখানে 
থাকেন এবং নানাপ্রকার বেশ ধারণ করে জগতে বিচরণ 
করেন। আপনি এই খষিদের এবং আমার ভালোর জন্য 
আমার সন্দেহ দূর করুন| ধর্মের স্বরূপ কী ? যারা ধর্ম জানে 
না, তারা কীরূপে ধর্মাচরণ করবে ?' 
পার্বতী দেবী এই প্রশ্ন করলে সমন্ত খরমি খগ্বেদের 
অর্থযুক্ত শ্লোক দ্বারা স্তুতি করে যথোচিত প্রশংসা করলেল। 
গবান মহেশ্বর বললেন-___+দেবী ! কোনো জীবকে 
ংসা না করা, সত্য কথা বলা. সর্ব? দয়া করা, মল 
ও ইদ্দিযকে বশে রাখা এবং নিজের শক্তি অনুসারে দান 
করা_গৃহস্থ আশ্রমের এগুলিই উত্তম ধর্ম। গৃহস্থ ধর্ম 
টার সংসৰ্গ থেকে দূরে থাকা, গচ্ছিত 
ৱক্ষা কা, কাউকে কিছুনা দিয়ে তার 
থেকে কিছু না নেওয়া এবং বদ্য-মাংস পরিত্যাগ করা__ 
ধর্মের এহ পাঁচটি ভাগ, যার দ্বারা সুখলাভ্ত হয়। এহ এক 
একটি ধর্মের বহু শাধা। যেসব বাক্তি ধর্মকে শ্রেষ্ঠ বলে 
মানেন,তাদের অবশাই এই সকল ধর্মের পালন করা 
উচিত৷ 
পার্বতী জিজ্ঞাসা করলেন-_দেবেশ্বর ! চার বর্ণের যে 
যেধর্মনিজ নিজ বর্ণের পক্ষে বিশেষ লাভদায়ক, কৃপা করে 
আমাকে বলুন। প্রাঙ্গাণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূল্রের ধর্মের 


ত 
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মহেশ্বর বললেন-__দেবী ! তুমি ন্যায় অনুসারে সব কিছু 
জানার জন্য প্রশ্ন করেহ। আচ্ছা, এবার তোমার প্রশ্নের 
উন্তর শোনো। ব্রাহ্মণদের এই পৃথিবীর দেবতা স্বীকার করা 
হয়েছে। উপবাস করা তাদের পরম ধর্ম । ধর্মার্থসম্পন্ন 
ব্রাহ্মণ ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হন। তাদের ধর্মের অনুষ্ঠান এবং 
বিধিবৎ ব্রহ্মাচর্য পালন করা উচিত। ব্রতপালনপূর্বক 
উপনয়ন-সংস্কার হওয়া তাঁদের পক্ষে পরম আবশ্যক ; 
কারণ এর দ্বারাই তাঁরা দ্বিজ হন। ব্রাহ্মণদের গুরু ও 
দেবতাদের পুজা, স্বাধ্যায় এবং অভ্যাসপূর্বক ধর্মপালন 
অবশ্যই করা উচিত। ব্রাহ্মণদের প্রধান ধর্ম হল, ধর্মের রহসা 
শোনা, বেদোন্ত-্রত পালন করা, হোম ও গুরু সেবা করা, 
ভিক্ষার দ্বারা জীবিবা-নির্বাহ করা, সর্বদা যঞ্জেপবীত ধারণ 
করে থাকা, প্রতাহ বেদের স্বাধ্যায় করা এবং ব্র্রর্য 
আশ্রমের নিয়ম পালন বরা ব্রহ্মচর্য-কাল সমাপ্ত হলে দ্বিজ 
গুরুর আদেশে সমাবর্তন করবে এবং গৃহে ফিরে এসে 
উপযুক্ত নারীকে শাস্ত্রীয় রীতিতে বিবাহ করবে। শৃছের 
অরগ্রহণ করা ব্রাহ্মণের উচিত নয়। সদাচার পালন ব্রাহ্মণের 
পরম ধর্ম। উপবাস, ব্রহ্মর্য-পালন, অগ্নিহোত্র, স্বাধ্যায়, 
যজ্ঞ, ইন্দিয়সংযম, অতিথি এবং ভৃত্যদের আহাৰ্য গ্রহণের 
পর অন্প্রহণ, আহার সংযম, সতাভাষণ, পৰিত্রভাবে 
থাকা, অতিথি-সৎকার করা, গার্পত্য ইত্যাদি ব্রিবিধ 
অগ্নির পরিচর্যা করা, যজ্ঞ করা, জীবে হিংসা না করা, 
আগে আহার না করে গৃহে আগত আত্মীয়-বন্ধুদের 
আহারের পর আহার্যগ্রহণ__গৃহস্থ ব্রাহ্মণ, বিশেষত 
শ্রোত্রিয়দের পরম ধর্ম। গতি ও পত্নীর স্বভাব একপ্রকারের 
হওয়া উচিত। তাহলেই গাৰ্লুন্ধ্ম সঠিকভাবে পালিত হয়। 
অন্নভোগ প্রদান করা, প্রত্যহ গৃহ পরিচ্ছ্ রাখা এবং 
প্রতিদিন ব্রত রাখাও গৃহের ধর্ম। পরিষ্কার গহে ঘৃতযুক্ত 
আছুতি দ্বারা ধূমাচ্ছন্ন করা উচিত। ব্রাহ্মণদের এগুলিই 
গার ধর্ম, যা সংসারকে রক্ষা করে। সুররাহ্মণ সর্বদাই এই 
ধর্ম পাশন করে থাকেন। 

এবার আনি ক্ষত্রিয়ের ধর্ম বলছি। সর্বপ্রথম 
ধর্ম হল প্রজাপালন। প্রজার আয়ের ষ্টাংশ উপভোগকারী 
রাজা, ধর্মের ফল লাভ করেন। যে রাজা ধর্মপূর্বক প্রভাকে 
রক্ষা করেন, গ্রজাপালনরাপ ধর্মের প্রভাৱে সেই রাজার 


স্বাধায়, অগ্নিহোত্র, দান, অধায়ন, যজ্ঞোপরীত ধারণ, 
মজ্ঞানুষ্ঠান, ধার্মিক কার্য সম্পাদন, পোষ্যবর্গের ভরণ- 
পোষণ, শুরু করা কাজ সফলতার সঙ্গে শেষ করা, অপরাধ 
অনুসারে অপরাধীকে উচিত দণ্ড প্রদান, বেদোজ যজ্ঞের 
অনুষ্ঠান করা, নায় রক্ষা করা এবং সত্যভাষণে প্রীতি 
রাখা। যে রাজা দুঃখী মানুষকে সাহায্য করেন, তিনি 
ইহলোকে এবং পরলোকে সম্মানিত হন। যিনি গো- 
ব্রাহ্মণের রক্ষার জনা জগতে পরাক্রম দেখিয়ে প্রাণত্রাগ 
করেন, তিনি অশ্বমেধ যজ্ঞ করলে পরলোকে খে ফল লাভ 
হয় সেই উত্তমলোক অধিকার করেন। 

পশুপালন, কৃষিকার্য, ব্যবসা, অগ্নিহোত্র, দান, 
অধ্যয়ন, সাচার পালন, অতিথি-সৎকার, শম, দম, 
ব্রাহ্মণদের সৎকার এবং ত্যাগ-_এইসব বৈশাদের 
সনাতন ধর্ম। বাবসাকারী সদাচারী বৈশ্যের তিল, চন্দন 
এবং রস বিক্রি করা উচিত নয়। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং 
বৈশ্য__যথাযোগ্য শক্তিতে সকলেরই অতিগি সৎকার 
করা উচিত। 

শৃত্রের পরম ধর্ম তিন বর্ণের সেবা করা। যে শূদ্ 
সতাবাদী, জিতেন্্িয় এবং গৃহাগত অতিখির সেবা করে, 
সে মহান তপ সংগ্রহ করে, তাকে উত্তম তপস্বী বলে 
জানতে হবে। যে শূত্র নিতা সদাগর পালন করে এবং 
দেবতা ও ব্রাহ্মণের পূজা করে, সে ধর্মের বাঞ্ছিত ফল লাভ 
করে। কল্যাণী! আমি তোমাকে ক্রমান্বয়ে চার বর্ণের ধর্মের 
কথা জানালাম, এখন আর কী শুনতে চাও ? 

পার্বতী বলেন- প্রভু! আপনি চার বর্ণের হিতকারক 
ধর্মের পৃথক পৃথক বর্ণনা করলেন, এবার সেই ধর্মের কথা 
বলুন যা সর্বধর্ণের পক্ষে সমভাবে উপযোগী। 

মহাদেব বললেন__দেবী ! গ্রণাদির ওপর 
ৃষ্টিরন্লাকারী এবং জগতের সারভূত ব্রহ্মা সমস্ত জগতের 
উদ্ধারের জন্য ব্রাহ্মণদের সৃষ্টি করেছেন। ব্রাহ্মণ এই 
ভূমণ্ডলের দেবতা, তাই প্রথমে তাদের আরও কিছু ধর্মের 
বর্ণনা করছি। (তারপর সকলের উপযোগী ধর্মের উপদেশ 
দেব)। ব্রহ্মা সমস্ত জগৎ রক্ষার জন্য বৈদিক, স্মার্ত, 
শিল্টাচার__এই তিন প্রকার ধর্মের বিধান করেছেন। ধর্মের 
এই তিনটি ভগই সনাতন। যিলি তিন জ্ঞাতা এবং 
বিদ্ধান, পড়া এবং পড়ানোর কাজ করে জীবিকা নির্বাহ 
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করেন লা, সর্বদা দান-অধারন ও ব্জানুষ্ঠান করেন, কান- 
ক্রোধ-লোভ ত্যাগ করেছেন এবং সর্বজীবে দয়া করেন 
তাকেই ব্রাহ্মণ বলা হয়। সমস্ত প্রভু ব্রহ্মা 
্রাঙ্গণদের জীবিকার জন্য যজ্ঞ করা এবং করানো, দান 
দেওয়া এবং নেওয়া, বেদ পড়া এবং পড়ানো__এই ছটি 
কর্মের কথা বলেছেন, এসবই ব্রাহ্মণদের সনাতন ধর্ম। এই 
সবগুলির মধ্যেও স্বাধ্যায়শীল হওয়া, যজ্ঞ করা এবং শক্তি 
জন্য অতন্ত উত্তম বলে মানা হয়। 

সর্ব বিষয় থেকে মনকে সরিয়ে নেওয়াকে শম বলা হয়, 
সংবাক্তিদের মধ্যে এটি সর্বদা দেখা যায়। এটি পালন করলে 


লোবে 


| মোক্ষাভিলাবী পুরুষের সর্ব্জীবে দয়া করা উচিত। সর্বদা 


একই স্থানে থাকা উচিত নয় এবং নিজের আশারাপ বন্ধন 
ছিন্ন করার চেষ্টা করতে হয়। মুুক্ষুদের জনা এটি 
প্রশৎসনীয়। ভাদের কমগুলুঃ জল, কৌলীন, আসন, 
ত্রিদণ্ড, শয্যা, অগ্নি এমনকী গৃহের ওপরও আসক্তি রাখা 
উচিত নয়। মুনুক্ষু ব্যক্তিদের অধ্যাতমজ্ঞানই চিন্তন ও মনন 
করা উচিত এবং সর্বদা তাতেই স্থিত থাক উচিত। নিরন্তর 
যোগাভ্যাসে প্রবৃত্ত হয়ে তত্তচিন্তা করা উচিত। লন্গাসী 
্রা্গণের সর্বপ্রকার আসক্তি ও স্নেহবন্ধন থেকে দুক্ত হয়ে 
পরমাত্মার ধ্যান করা কর্তবা। যে বাক্তি যুক্তচিভ হয়ে সন্যাস 


শুদধচিত্তযুক্ত গৃহস্থের মহান ধর্মলাভ হয়। গৃহস্থ বান্তির 
পর্ষমহাযজ্ঞ অনুষ্ঠান করে নিজ মনকে শুদ্ধ করা উচিত। যে 
গৃহস্থ সদা সত্য কথা বলে, অকারণে কারো প্রতি 
দোষারোপ করে না, দান করে, ব্রাহ্মণদের সৎকার করে, 
নিজ গৃহ পরিস্কার করে রাখে, অহংকার ত্যাগ করে, সর্বদা 
সরনভাবে থাকে, ন্লেহপূর্ণ কথা বলে, অতিথি- 
করে এবং অতিথিকে শাস্ত্র নির্দেশ অনুসারে পাদা-অর্থা- 
আসন-শয্যা-দীপ ও সমষ্টি প্রদান করে, তাকে ধার্মিক বলে 
বুঝতে হবে। যে ব্যক্তি প্রাতে উঠে স্নানাদি করে ব্রান্মণকে 
আহারের জনা নিমন্ত্রণ করে এবং আহারের পর বিশ্রাষান্তে 
গ্নকালে তাকে কিছুদূর পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে আসে, তার 
ছারা সনাতন ধর্ম পালিত হয়। শূদ্র গৃহস্থের নি্ক শক্তি 
অনুসারে সর্বদা সকলের অতিগি-সংকার করা উচিত। 


গ্রহণ করে এবং মোক্ষোপযোগী কর্ম_ শ্রবণ, মনন, 
নিদিধ্যাসনের দ্বারা কাল যাপন করে নিষ্কাম জীবনযাপন 
করে, সে সনাতন ধর্মের মোক্ষরাপ ফল লাভ করে। সন্ন্যাসী 
ব্যক্তি কোনো এক স্থানে আসক্ত হবে না, দীর্ঘকাল একই 
গ্রামে বাস করবে না এবং একই নদীতীরে শয়ন করবে না। 
তার সর্বপ্রকার আসক্তি থেকে মুক্ত হবে স্বচ্ছন্দে বিচরণ 
করা উচিত। এটিই হল মোক্ষধর্ম জ্ঞাতা সৎপুরুষদের ধর্ম 
এবং বেদ গ্রতিপাদিত সন্মার্গ। যে এই ঘার্ণ অনুসরণ করে, 
সে সীমিত থাকে না (সে যুক্ত এবং সর্ববাপক হয়ে ওঠে)। 
সন্লাগী চার প্রকারের হয়-_কুটীচক, বহূদক, হংস এবং 
পরমহংস। এগুলি উত্তরোত্তর শ্রেষ্ঠ। এই পরমহংস 
ধর্মস্বারা প্রাপ্ত হওয়া আত্মজ্ঞানের থেকে শ্রেষ্ট অনয কিছু 


ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য শূড়ের ধর্ম হল এই তিন বর্ণের 


বমেশ্বর ! আপনি সংগুরুষ দ্বারা 


পরিচর্যাতে নিয়োজিত থাকা। গৃহস্থদে 
ধর্মের বিধান করা হয়েছে. এটি সর প্রাণীর পক্ষে হিতকর ও 


না প্রবৃত্তির 


মোক্ক ধর্ম বর্ণনা করলেন, এই 
ভ্রগতের মহাকল্যাণকারী। এরপর আমি 


উত্তম। এবার আনি তারই বর্ণনা করব। নিজ কল্যাণাকাক্ক্ী 


শুনতে চাই। মহেশ্বর ! তপোবন 


নানুখের সর্বণা নি শক্তি অনুসারে দান, যজ্ঞ ও বশলজনক 
কাজ করা উচিত। ধর্মপথের আশ্রয় দিয়ে ধন উপার্জন করা 
উচিত এবং সেটি তিন ভাগ করে এক অংশের দ্বারা ধর্ম ও 


দেৱ প্রাত আমার মনে অত্যন্ত সেহ আছে। তারা 
যখন অগ্নিতে ঘৃতমিশ্রিত হবিযোর আহুতি প্রদান করেন, 
তখন ধূমের দ্বারা উৎপন্ন সুগন্ধে সমস্ত তপোবন ভবে ওঠে। 


অর্থের সিন্ধি অংশ উপভোগের জনা | তাতে জামার চিত্ত সদাপ্রসন্ন থাকে, তাই আমি মুনিদের 

যায করা উচিত এবং তৃতীয় অংশকে বৃদ্ধি করা উচিত। | ধর্মসন্বন্ধে জানতে আগ্হী। দেবাদিদের ! আপনি সমস্ত 

(এটি হল প্রবৃত্তি ধৰ্ম)। ধর্মের তত্ত্ব জানেন : মুতরাং আমি যা জানতে চাহ তা 
নিবৃত্তিরূপ ধর্ম এর থেকে পৃথক। সেটি মোক্ষের সাধন। | পূর্ণর্ূগে বর্ণনা করুন। 


আমি এবার তার সার স্বরূপ বলছি, যন দিয়ে শোনো 


ভগবান মহেশ্বর বললেন__কলালী ! তোমার প্রশ্নে 
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সংক্ষিপ্ত মহাভারত 


[অনুশাসনপর্ব 


আমি অতন্ত প্রসন্ন হয়েছি। আমি এখন মুনিদের উত্তম ধর্ম 
বর্ণনা করছি, যার আশ্রয়ে মুনিগণ তপস্যার সাহায্যে পরম 
সিদ্ধি লাভ করেন। সর্বপ্রথম ধর্মজ্ঞ ফেনপ€) খবিদের ধর্ম 
শোনো। পূর্বকালে ব্ৰহ্মা যজ্ঞের সময় যা পান করেছিলেন 
এবং যাস্বর্গে ছড়িয়ে পড়েছিল, সেই অমৃতকে (ব্রহ্মা পান 
করায়) ব্রাহ্ম বলা হয়। সেই ফেন অজ্প পরিমাণে সংগ্রহ 
করে যারা সর্বদা পান করে (এবং তাতেই জীরন-নির্বাহ 
করে তপস্যায় রত থাকে), তাদের “ফেনপ' বলা হয়। এই 
ধর্মরণের পথ সেই বিশুদ্ধ ফেনপ মহাস্মাদেরই পথ। 
এবার বালখিলা মহর্ষিদের ধর্মকথা শোনো। বালধিলাগণ 
তপসিদ্ধ মহাত্মা। এয়া সর্ধধর্ম জ্ঞাতা, সূর্যনগুলে বাস করে 
এবং উদ্কবৃত্তির আশ্রয় নিয়ে পাখিদের মতো এক এক দানা 
বেছে তার দ্বারা জীবন-নির্বাহ করে। তারা মৃগণর্ম, চীর ও 
বঙ্ধল ধারণ করে। এরা শীত-গ্রীষ্ম দবশ্থরহিত, সদাচার 
পালনকারী, তপস্যায় সমৃদ্ধ। এদের প্রত্যেকের দেহ 
অঙ্গুষ্ঠের অগ্রভাগের সমান। তারা নিজ নিজ কর্তব্যে স্থির 
হয়ে সর্বদাই তপস্যারত থাকে। তাদের ধর্মের ফল মহান। 
অরা তপস্যা দ্বারা সন্ত পাপ দদ্ধ করে নিজ তেজে সমস্ত 
দিক প্রকাশিত করে এবং দেবতাদের কার্য সিদ্ধ করার জন্য 
তদের মতো রূপ ধারণ করে। এরা ছাড়া আরও অনেক 
শুদ্ধচিত্ত, দয়া-ধর্মপরায়ণ এবং পুণ্যাত্থা মহর্ষি আছেন। 
যাঁদের মধো কিছু চক্রচর (চক্রের ন্যায় ভ্রমণকারী), কিছু 
সোমলোকনিবাসী, কিছু পিতুলোকের কাছে নিবাস করেন। 
এরা সকলে শাস্্ীয় বিধি অনুসারে উদ্বস্থির দ্বারা জীবিকা 
নির্বাহ করেন। কোনো খনি সসপ্রস্ষাল ১), কেউ অন্মকুট্া। 
আবার কেউ দপ্তোলুখলিক'*'। এঁরা সোমপ (চন্ত্রকিরণ 
পানকারী) এবং উষ্ণ (সূর্যকিরণ পানকারী) দেবতাদের 


নিকট বাস করে নিজ পত্নীসহ উদ্্তিদরারা জীবন-নির্বাহ 
করে এবং 'ইন্দ্িয়াদি বশীভূত রাখে। আগ্নিহোত্র, পিতৃশ্রাদ্দ, 
মহাযক্ত_ এসব তাদের মুখ্য ধর্ম চক্রের ন্যায় বিচরণকারী 
এবং দেবলোক নিবাসী পূর্বোন্ত ব্রাহ্মণগণ সর্বদা এই 
খধিধর্মের অনুষ্ঠান করেছেন। এতদবাত্ীত যে খমিধর্ম, তা 
শোনো। 

আমার বিচারে সকল আর্য ধর্মে ইন্দ্রিয় সংবসপূর্বক 
আত্মজ্জান লাভ করা আবশাক। কায ও ক্রোধ জয় করা 
উচিত। প্রত্যেক খষিকে অগ্রিতে ঘৃতের হোম, ধর্ম-সত্রের 
অনুষ্ঠান, সোমযজ দ্বারা যজন, যজ্ঞ বিধির জ্ঞান এবং যে 
দক্ষিণা দান_এই পঞ্চকৰ্ম অবশাই করা উচিত। নিত্য যজ্ঞ 
অনুষ্ঠান এবং ধর্মপালন করা উচিত, দেবপৃজা ও শ্রাদ্ধে 
অনুরাগ থাকা প্রয়োজন। উদ্ধবৃত্তিদ্বারা উপার্জিত অন্নে 
সকলের আতিথ্য সৎকার করা খবিদের পরম কর্তব্য । তারা 
বিষয়ভোগে নিবৃত্ত থাকবেন, গোদুগ্ধ গান করবেন, শম- 
অভ্যাস করবেন, শাক-পাতা, ফল-মূল, বায়ু-জল আহার 
করবেন__এ সবই খষিদের নিয়ম। এইসব পালন করলে 
ভারা অজিত (সর্ব শ্রেষ্ঠ) গতি প্রাপ্ত হন। যখন গৃহস্থের ঘর 
থেকে রানার শন্দ বন্ধা হমে বায়, গৃহ নিস্তব্ধ থাকে উনুনের 
আগুন নিভে যায়, গৃহের সকলের আহার সমাপ্ত হয়ে যায়, 
বাসনের আওয়াজ থেমে যায়, ভিক্ষুক ভিক্ষা নিয়ে চলে 
যায়, সেই সময় পর্যন্ত ঝষিদের অপেক্ষা করা উচিত এবং 
গৃহস্থের আহার-গ্রহণের পর অবশিষ্ট অন্ন ডিক্ষাররূপে 
গ্রহণ করা কর্তব্য। যে গর্ব ও অহংকার করে না, প্রসন্ন ও 
বিস্মিত হয়না, শক্র-মিত্রকে সমভাবে দেখে এবং সকলের 
প্রতি মৈত্রীভার বজায় রাখে, সে-ই ধর্মবেজাদের মধ্যে শেষ্ঠ 
খষি। 


(ফেন পান করে যারা থাকে। 


যারা আহাবের পর পাত্র ধুয়ে পরিস্কার করে রাখে, পরের দিনের জনা বিছু অবশিষ্ট রাখে না, তাদের বলা হয় সম্প্রক্জাল। 


এ লাথর দিয়ে ভেঙে যারা খায়। 


যারা দাত দিয়ে ভাঙার কাজ করে অর্থাৎ অন্পকে 


দিয়ে না পিবে দাঁত দিয়ে চিবিয়ে বায় তালের দ্রেলুখলিক বলা হয়। 


বাণপ্রহ্থ-ধৰ্মের বর্ণনা 


পার্বতী বললেন-_যহেশ্বর! ব্রত পালনকারী, বাণপ্রস্থী 
মহাত্মা নদীর তীরবর্তী রমগীয় স্থানে, ঝরনার নিকটবর্তী 
কুঞ্জ, পর্বতের ওপর, বনমধো এবং ফল-মূল সম্পন্ন 
পবিত্র স্থানে বাস করেন। তারা নিজেদের শরীরকে কষ্ট 
দিয়ে জীবন-নির্বহ করেন। তাই আমি তাদের পালনীয় 
পবিত্র নিয়মাদি শ্রবণ করতে চাই। 

মহেশ্বর বললেন_ দেবী ! তুমি একাগ্রচিত্তে বাপপ্রসথী 
মহ্াক্মাদের ধর্ম শোনো। তাদের 
ও পিতৃগণের পুজা, অগ্নিহোত্র এবং বিধিবং 
উচিত। বাণপ্রস্থীদের জীবিকার জনা ফল-মূল সেবন এবং 
প্রদীপ স্বালানোর জন্য রেড়ির তেল ব্যবহার করা উচিত। 
তারা যোগ অভ্যাস ও কাম-ক্রোধ ত্যাগ করবেন. বীরাসনে 
বসবেন এবং বীরস্থানে [যে স্থানে ভীরু ব্যক্তি থাকার সাহস 
করেন না, তেমনই জঙ্গলাকীর্ণ স্থানে) বাস করবেন। 
ধর্মবুদ্ধিসম্পন্ন বনবাসী মুনিদের বেদীতে শয়ন করা, ঠাণ্ডার 
সময় জলের মধ্যে অধিক সময় থাক, বর্ষাকালে উন্মুক্ত 
স্থানে শয়ন এবং গ্রীষ্মকালে পঞ্চাপ্রি সেবন করা উচিত। 
তারা বায়ু অথবা জল পান করে থাকবেন, হান্কা ভোজন 
করবেন, পাথর দিয়ে শসা ও ফল ভেঙে বাবেন এবং দাত 
দিয়ে চিবিয়ে আহার করবেন। পরদিনের জনা খাদ্য-সংগ্রহ 
করবেন না। চীর, বক্ছল অথবা মৃগচর্ন_এই 
পরিধেয় বস্তু হওয়া উচিত। সময়ানুসারে ধর্মের উদ্দেশ 
তাদের বিধিপূর্বক তীর্থযাত্রা করা উচিত। বাণপ্রস্থীদের সর্বদা 
বনেই থাকা, বনেই বিচরণ করা, বনপথে চলা এবং বলেই 
জীবন-নির্বাহ করা উচিত। হোম, পঞ্চরস্ত সেবন, 
পঞ্চযন্ঞের অবশিষ্ট অন্ন আহার, বেদোক্ত কর্মের অনুষ্ঠান, 
অষ্টের শ্রাদ্ধ, চাতুর্মাসা যন্ত, দর্শ, পৌর্ণমাসাদি যাগ এবং 
নিজ যঙ্ঞানুষ্ঠান করা তাদের ধর্ম। বাপপ্রস্থী মুলিরা স্ত্রী 
সমাগম, সর্বপ্রকার সংকট এবং সমস্ত পাপ থেকে দুরে 


আশ্রয় গ্রহণকারী এবং সিদ্ধ, অতএব তারা মহা পুণামর 
ব্ৰহ্মলোক ও সনাতন সোমলোকে গমন করেন। 

দেবী ! বাণগ্রস্থ নিয়ম পালনকারী এই তপস্টরদের কিছু 
তপন্যায় ব্যাপৃত থেকে সর্বদা স্বচ্ছন্দে বিচরণ করেন এবং 
কিছু বাণপ্রস্থী স্ত্রীদের সঙ্গে বাস করেন। স্বচ্ছন্দ বিচরণকারী 
মুনিরা মন্তক মুগুন করে গেরুয়া বস্তু পরিধান করেন। 
তাদের কোনো একটি স্থান থাকে না ; কিন্তু যারা স্ত্রীর সঙ্গে 
থাকেন, তারা রাত্রে আশ্রমবাস করেন। দু-প্রকার প্রমিহ 
তিনবার স্লান করে, প্রতিদিন অগ্রিতে আহুতি দেন, খষি- 
কথিত মহাধর্ম পালন করেন, সমাধিস্থ হন, সন্মার্গে চলেন 
এবং শাস্ত্রো্ কর্মের অনুষ্ঠান করেন। আগে যে সব 
বনবাসীদের ধর্ম বলা হয়েছে, এরা সেগুলি পালন করলে 
তপস্যার পূর্ণ ফললাভ করেন। যে মুনি স্ত্রীর সঙ্গে থাকেন, 
তিনিও এঁদের সঙ্গে ইন্দ্রিয় সংঘমপূর্বক বেদবিহিত ধর্মাচরণ 
করেন। সেই ধর্মাত্মাগণও খষি-কথিত ধর্ম পালনের ফল 
লাভ করেন। ধর্মের দিকে দৃষ্টি রাখা মুনির কামনার বশ হয়ে 
কোনো ভোগ উপভোগ করা উচিত নয়। মিনি 
হিংসাদোষতুক্ত হয়ে সমন্ত প্রাণীকে অভয় প্রদান করেন, 
তিনি ধর্মের ফল প্রাপ্ত হল। ঘিনি সকল প্রাণীকে দয়া 
করেন, সবার সঙ্গে সরল আচরণ করেন এবং সমস্ত 
প্রাণীকে আত্মভাবে দেখেন, তিনিই ধর্মের ফললাত করেন। 
চার বেদের তাৎপর্য অবগত হওয়া এবং সর্বজীবে সরল 
বাবহার রাখা__এই দুটিই সমান বলে মনে করা হয়। 
প্রকৃতপক্ষে লরল বাবহারই বিশেষ ফলপ্রদ হয়। সরলতা 
ধর্ম। সরলভাবযুক্ মানুষই ধর্মের বাস্তবিক 
ফল প্রাপ্ত হন। যে বান্তি দরল বাবহার পছন্দ করে, সে 
বাস করে ; তাই যে ব্যক্তি নিজ ধর্মের 
চায় ; তার সরলতাপূর্ণ বাবহার করা 
উচিত। ক্ষমাশীল, জিতেন্দিয়, ক্রোধজ্রয়কারী, ধার্মিক 


থেকে বনে বিচরণ করেন। শ্রুবাই হল তাদের পাত্র। তারা 
সৰ্বদা আহুনীয়াদি ত্রিবিধ অগ্নির পরিষ্যায় ব্যাপৃত থাকেন 
এবং সন্মার্গতে চলেন। এইরূপ মুনিবৃত্তিতে অবস্থিত এই 
বাণপ্রক্থী সাধুগণ পরমগতি প্রাপ্ত হন। তার দতা-ধর্ষের 


ভাবযুক্ত, হিংসারহিত, ধর্মে মন দেওয়া ব্যক্তিই ধর্মের 
প্রকৃত ফল প্রাপ্ত হয়। যে ব্যক্তি আলস্যরহিত, ধর্মাস্থা, 
সন্মাগগামী. সচ্চরিত্র এবং জ্ঞানী হন, তিনি বরহ্মস্বরূপ হয়ে 


গুঠেন। 


উচ্চ ও নীচ বর্ণ প্রাপ্তির এবং বন্ধন, মুক্তি ও স্বর্গ প্রাপ্তি 
করার শুভাশুভ কর্মগুলির বর্ণনা 


পার্বতী জিজ্ঞাসা করলেন__সহেষ্বর ! আমার ননে 
একটি সংশয় আছে, ব্ৰহ্মা পূর্বকালে যে চার বর্ণের সৃষ্টি 
করেছিলেন, তার মধ্যে কী কর্ম করলে বৈশা, ক্ষত্রিয় 
অথবা ব্রাহ্মণ শূহ্রযোনি প্রাপ্ত হয় এবং শূদ্র, বৈশ্য ও ক্ষত্রিয় 
কীরূপ কর্ম করলে ব্রাহ্মণতব প্রাপ্ত হয় ? আপনি আমার 
সন্দেহের নিরসন করুন। 

মহেশ্বর বললেন_ দেবী! ব্রাহ্মণত্ব লাভ করা অত্যন্ত 
কঠিন। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্র_ এই চারটি বর্ণ 
আমার বিচারে স্বভাবসিদ্ধ। তবে অবশাই দ্বিজ পাপকর্ম 
করলে তার স্থান অর্থাৎ নিজের মহত্ব থেকে পতিত হয় ; 
সুতরাং উত্তম বর্ণে জন্মলাভ করে ছিজের নিজ পদ রক্ষা 
করা উচিত। ক্ষত্রিয় অথবা বৈশ্য যদি ব্রাহ্মণ-ধর্ম পালন 
করে ্রান্মণত্ের সাহায্য গ্রহণ করে তাহলে তারাও গ্রহ্মভাব 
প্রাপ্ত হয়। যে ব্রাহ্মণ স্বধর্ম ত্যাগ করে ক্ষত্রিয়-ধর্মের 
অনুসরণ করে, সে ব্রাহ্মণ থেকে ভ্রষ্ট হয়ে ক্ষত্রিয় হয়ে 
জন্ম নের। তেমনই যে দুর্লভ ব্রান্মণত্র পেয়ে নিজের 
মন্দবুদ্ধির জন্য লোভ-মোহের আশ্রয় নিয়ে বৈশোর কর্ম 
পালন করে সে বৈশা হয়ে জন্মায় অথবা বৈশ্য যদি শৃদ্রের 
কর্ম করে তাহলে সেও শৃদর প্রাপ্ত হয় ব্রাহ্মণ জাতির পুরুষ 
যদি শৃত্রের কর্ম করে, তাহলে সে জীবিতকালেই ক্রাঙ্মণত্র 
থেকে ভ্রষ্ট হয় এবং মৃত্যুর পর ব্ৰহ্মলোক প্রাপ্তি থেকে 
বঞ্চিত হয়ে নরকে পতিত হয়। তারপর সে শূদ্র হয়ে 
জন্মপ্রহণ কত্রে। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রির বা বৈশ্য যদি কেউ লিজ কর্ম 
তাগ করে শৃদ্ের কর্ম করতে থাকে, তবে সে নিজ জাতি 
থেকে ভ্রষ্ট হয়ে বর্ণ সংকর হয়ে যায় এবং পরজহো শূত্র হয়ে 
জন্মায়। যে ব্যক্তি নিজ বর্ণ-ধর্ম পালন করে এবং জ্ঞান- 
বিজ্ঞানসম্পন্ন, পবিত্র এবং ধর্মজ্ঞ হয়ে ধর্মে বাপত থাকে, 


সেই ব্রাহ্মণ অগ্নিহোত্রী বা যজ্ঞকারী হোক না কেন, তাকে 
অবশ্যই শূছ হয়ে জন্মাতে হয়। যে উত্তম এবং দুর্লভ 
ব্রাহ্মণত্ন লাভ করে তা অবহেলা করে এবং অভক্ষা 
অন্নগ্রহণ করে, সে অবশাই ব্রাহ্মণত্ব থেকে ভ্র্ট হয়। মদ্যপ, 
ব্র্দহত্যাকারী, নীচকর্মকারী, চোর, প্রতভঙ্গকারী, 
স্বাধায়হীন, পালী, লোভী, কপট, শঠ, ব্রত-ভঙ্গকারী, 
শূর্রজাতির স্ট্রীর স্থামী, কুণ্ডাশী (যে বাসনে রান্না করে, 
তাতেই আহার করে), মদ কিক্রয্কারী এবং নীচ জাতির 
মানুষের সেবাকরী ব্রাহ্মণ নিজ জাতি থেকে পতিত হয়। যে 
গুরুর শয্যায় পা রাখে, শুরুর সঙ্গে বিদ্রোহ করে এবং গুরু 
নিন্দায় রত হয়, সে ব্রহ্মবেত্তা হলেও ব্রাহ্মণত্ব থেকে পতিত 
হয়। এইরূপ শুভ কর্মের আচরণ করলে শূৃদ্ও ব্রাহ্মণত্ব 
প্রাপ্ত হয়। সাক্ষাৎ ব্হ্মার ধচন হল যে, শৃদ্রও যদি জিতেন্রিয় 
হয়ে পবিত্ৰ কর্মের অনুষ্ঠান দ্বারা নিজ অ্ঃকরণকে শুদ্ধ 
করে তোলে, তাহলে সে-ও দ্বিজের ন্যায় সম্মানীয় হয়ে 
ওঠে। আমার তো মনে হয় যদি শূদ্রের স্বভাব ও কর্ম উভয়ই 
উত্তম হয়, তাহলে দ্বিজজাতির থেকেও তাকে শ্রেষ্ঠ বলে 
মানা উচিত। শুধুমাত্র জন্ম, সংস্কার, শস্তরজ্ঞান এবং 
সন্ততি ব্রাহ্মণত্থ প্রাপ্তির এগুলিই কারণ নয়। ব্রাহ্মণের 
প্রধান হেতু হল সদাচার। সদাচায়ে ছিত শৃদ্রও ব্রাসাণত্বলাভ 
করতে পারে। প্রন্দের স্বরূপ সর্বত্র সমান। যার মধ্যে সেই 
নিৰ্ডণ ও নির্মল ব্ৰহ্ম জ্ঞান থাকে, সেই বান্তবিক ব্রাহ্মণ। এই 
যে ঢার বর্ণের স্থান ও বিভাগ দেখানো হয়েছে, এই সবই, 
নিজের উৎপত্তির অনুসারেই জানা উচিত। প্রজা সৃষ্টির সময় 
বরদাতা ব্রহ্মা স্বয়ং একথা বলেছেন। নিজের কলাাণকারী 
্রাহ্মাণদে উচিত, সঙ্জনদের পথ অবলাশ্বন করে সর্বদা 
অতিথি ও পোষ্যবর্দকে আহার করানোর পর নিজে অন্ন 


সেই ধর্মের প্রকৃত ফল উপভোগ করে। দেবী! ব্রহ্মা আরও 
একটি কথা বলেছেন. ধর্মের আকাঙ্গবদকারী সংপুরুষের 
অধ্যাত্মম্ঞান সম্পাদন করা উচিত। উগ্র স্বভাবযুক্ত ব্যক্তির 
অন্ন নিন্দিত নানা হর। জনসমুদায়ের, শ্রাদ্ধের, জন্মজ্জনিত 
অশৌচ, দুষ্ট বাতিল এবং অন্ও নিষিদ্ধ, সেগুলি 
কখনোই গ্রহণ করা উচিত নয়। এই হল গিতামহের 


গ্রহণ করা। বেদোক্ত পথের আশ্রয় নিয়ে সর্বদা 
ব্যবহার করা উচিত। গৃহস্থ ব্রাহ্মণ গৃহে প্রতিদিন সংহিতা 
পাঠ এবং শাস্তরাদি স্বাধ্যায় করবে। অধায়নকে জীবিকার 
সাধন করবে না। যে ব্রাহ্মণ সন্মার্গে স্থিত হয়ে অগ্নিহোত্র 
এবং স্বাধ্যাবপূর্বক জীবন ব্যতীত ক ব্ৰহ্মভার প্রাপ্ত 
হয়। দেবী! শৃদর ধর্মাচরণ করলে কেঈনভাবে ব্রান্মণত্ব লাভ 


শ্রীমুখের বাণী ; সুতর্যং এটি প্রমাণরূে অবশ্যই 
উচিত। শৃদ্রের অন ভোজনের গর সেই অবস্থায় 


হলে 


রে এবং ব্রাহ্মণ স্বর্ ত্যাগ করনে জাতিগরষ্ট হয়ে কীভাবে 
শৃত্রহতপ্রাপ্ত হয--_এই গুছ রহস্য আমি তোনাকে জাবালাম। 


অনুশাসনপর্ব] 


উচ্চ ও নীচ বৰ্ণ প্রাপ্তির, 
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পার্বতী জিজ্ঞাসা করলেন_-মহেশ্বর ! এবার আমাকে 
মানুষের ধর্ম ও অধর্মের বিষয় বলুন। মানুষ কীভাবে কর্মে 
আবদ্ধ হয়, মুক্ত হয় বা স্বর্গে যায় ? 


মহেশ্বর বললেন-_দেবী ! তুমি ধর্ম ও অর্থের তত্ত্ব (কটু ও 


সম্পর্কে জ্ঞাত এবং নিরন্তর ধর্মে ব্যাপৃত থাকো ; তাই তুমি 
এইসব প্রাণীদের হিতকারী ও বুদ্ধিবৃদ্ধিকারী প্রশ্ন করেছ। 
এখন এর উত্তর শোনো ব্যক্তি ধর্মোপার্জিত ধন ভোগ 
করে এবং সতধর্মপরায়ণ থাকে নে শ্বর্গে বায়। যার 
সর্বপ্রকার অজ্ঞানতা দূরীভূত হয়েছে, বে উৎপত্তি ও 
প্রলয়ের তত্ব জানে, সর্বজ্ঞ এবং সত্যছষ্টা, বার আসক্তি দূর 
য়েছে, কাষমনোবাকো যে কাউকে হিংসা করে না, সেই 
ব্্তিই কর্মবদ্ধন থেকে মুক্ত হয়। তাকে ধর্ম বা অধর্ম 
কোনোটিই আবদ্ধ করে না। যে কোথাও আসক্ত হয় না, 
কোনো প্রাণীকে হত্যা করে না, সুশীল ও দয়ালু, সেও 
কর্মবন্ধনে আবদ্ধ হয় না, যে শত্রু ও মিত্রকে সমরূপে 
দেখে, দেই জিতে্্ির বাক্তি কর্মবন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে 
যায়। থে বব প্রাণীকে দয়া করে, সকলের বিশ্বাসের পাত্র 
এবং হিংসাময় আচরণ ত্যাগ করেছে, সেই বাক্তি সবর্গলাভ 
করে। যে অনোর ধনে হিংসা করে না, পরন্তরী থেকে দূরে 
খাকে এবং ধর্মারা প্রাপ্ত অই গ্রহণ করে, যার অপরের 
তীর প্রতি মাতা-ভগিনী ও কন্যাসম ভাব থাকে, সে স্বর্গে 
যায়। যে সর্বদা নিজ ধনে স্ষ্ট হয়ে চুরির থেকে দূরে থাকে, 
যার নিজ ভাগোর ওপর বিশ্বাস থাকে, যে নিজ স্ত্রীতিই 
সন্তষ্ট, খতুকালেই স্ত্ী-সমাগম করে এবং গ্রামাতায় লিপ্ত 
হর না : যে আর সচ্চরিত্রতার জনা পরন্তীর দিকে তাকায় 
লা, নে ইচ্িয়াদি বশে রাখে এবং শীলতাকে শ্রেষ্ঠ মনে করে 


অথবা কোনো কামনার জন্য অসত্য ভাষণ করে না, যার 
বাকা মনে প্রিয় লাগে, যা কাউকে দুঃখ দেয় না, অবিচার 
করেনা এবং আদর-আপাঘন ভাবযুক্ত, যে কখনো রুক্ষ, 

তাপূর্ণ বাকা মুখ থেকে বার 
সজ্জন ব্যক্তি স্বর্গে গমন করে। যে 
বাকা বলা, দ্রোহ করা আগ করে সর্বপ্রাণীকে সমভাবে 
দেখে, ইন্দ্রিয়াদি বশে রাখে, যার দুখ থেকে কখনো 
শঠতাপূর্ণ বাক্য বার হয় না, যে রিরোধপূর্ণ বাকা পরিত্যাগ 
করে এবং ক্রোধ হলেও যার মুখ থেকে আত্মমর্যাদ- 
হানীকারী বাকা বার হয় না__সেই সময়ও সান্তুনাপূর্ণ বাক্য 
বলে, সে স্বর্গনাভ করে। দেবী ! এগুলি বাক্যের ধর্ম 
জানালো হল। মানুষের সর্বদা এগুলি বেনে চলা উচিত। 
বিদ্ানদের সর্বদা শুভ ও সত্য বাকা বলা এবং মিথা ভাগ 
করা উচিত।১৮ 

পার্বতী জিজ্ঞাসা করলেন__দেবাদিদেৰ ! মানুষ কোন 
কর্ম করলে দীর্ঘায়ু হয় ? কোন কর্মে আয়ু ক্ষীণ হয়? জগতে 
কত মানুষ কুলীন এবং কত অকুলীন ? কত পণ্ডিত এবং 
কত নির্বদ্ধি ! এরূপ আবার অনেকে বছ প্রকার জ্ঞান- 
বিজ্ঞানসম্পন্ন এবং মহাবুদ্ধিমান হয়। কত লোকের গুপর 
নানাপ্রধার বাধা-বিষ্ন আসে আবার অনেকে বড় বড় 
বিপদের শিকার হয়, এর কারণ কী ? কৃপা করে এই সব 
বলুনা 

মহেস্থর বললেন-_দেখী ! কর্মের ফল যেভাবে উদয় 
হয় এবং মরলোকে মানুষ যেভাবে নিজ কর্মফল ভোগ 
করে, সেইসব জানাচ্ছি, শোনো বাক্তি প্রতাহ 
অনোর প্রাণহরখের জনা অস্ত্র নিয়ে সর্বদা ভয়ংকর বাপ 


তাতেই অবস্থিত থাকে, সেই বাতি স্বর্গে যায়। এটি দেবতা 


প্রতিদিন অস্থুদারা প্রাণী হত্যা করে, 


নির্মিত পথ। রাগ-দবেষ দূর করার জনাই এই মার্গের প্রবৃ 


যে সর্বদা সমস্ত প্রালীকে উদ্বিগ্ন করে 


হয়েছে। বিদ্বান বাজিদের সর্বদাই এটি মেনে চলা উচিত। 
পসাযুক্ত। শীল, শৌচ ও দয়া এর 
স্বরূপ। নানুষের জীবিকা, ধর্ম এবং আত্বোদ্ধারের জনা 
সর্বদাই এই পথের আশ্রয় গ্রহণ করা উচিত (কারণ 
নিষ্কামভাৱে দেবন করার ধর্ম পরম কল্যাণকারী হয়)। 
পার্বতী জিজ্ঞাসা করলেন__ুতনাথ ! কীরূগ বাকা 
5 মুন্ডি পায় ? দয়া করে তা বনুন। 


পরাকাষ্টায় পৌঁছেছে, যে প্রাণীদের 
সে ঘোর নরকে পতিত হয়। যার 
ভা এর বিপরীত, দেই পুরুষ ধরা এবং রাপবান 
হয়। হিংসাপ্রেমিক নানুষ তার পাপকর্মের জন্য অপরের 
বধা, অর্প্রাণীর অপ্রিয় এবং অল্পাযু হয়। যার চিত্ত 
হিংসাপ্রবণ, সে নরকে পতিত হয আর যে হিংসা করে না, 
সে স্বর্গে গমন করে। নরকে পতিত জীবকে অতান্ত 


মহেশ্বর বললেন_যে বাক্তি নিজের এবং অপরের 
জনাও হাদা-পারহ্যসেও মিথ্যা বলে না, জীবিকা, ধর্ম 


ঠোর এবং ভয়ং নু সহ্য করতে হয়। কেউ যদি 
কখনো নরক থেকে ঘুল্ডি গায়, তাহলে সে মনুয্য-জন্ম 


কর্মগুলি যারা দিক্কামভাবে পজন করে. তারা পরমাত্রাকে লাভ করে। 
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লাভ করে ; কিন্তু সে অল্লাযু হয়। কারণ যে হিংসাপ্িয়, 
সে নিজ পাপ-কর্মে আবদ্ধ হওয়ায় সর্ব গ্রাণীর অগ্রির 
এবং অল্লাযু হয়। অনাদিকে যে শুদ্ধকুলে জন্মগ্রহণ করেছে 
এবং জীবহিংসা থেকে দূরে থাকে, যে শন্্র এবং দণ্ড 


সকল প্রানীর প্রতি স্নেহ বিমান, যে নিজের মতোই, 
সবার প্রতি দয়াভাব রাখে, এরূপ থাক্তি দেবত্ব প্রাপ্ত 
হয়, যদি কখনো মনুষাজন্ম লাভ করে, তাহলে সে দীর্ঘায়ু ও 
সুখী হয়। এগুলি সৎকর্ম অনুষ্ঠানকারী সদাচারী এবং 


পরিত্যাগ করেছে, যার দ্বারা কখনো হিংসা কর্ম সংঘটিত 
স্বানি, যে আঘাত করে না. আঘাত করার নির্দেশ দেয় 
না এরং আঘাত করা অনুমোদনও করে না, যার মনে 


টীর্ঘজীবি মানুষদের পথ। জীরহিংসা পরিত্যাগ করলে এটি 
উপলব্ধি হয়। স্বয়ং ব্রহ্মা এই মার্গের উপদেশ প্রদান 
করেছেন। 


স্বৰ্গ ও নরক প্রাপ্তকারী কর্মাদির বর্ণনা 


পার্বতী জিজ্ঞাসা করলেন_ প্রভু ! কীরূপ শীল, 
আচরণ. কর্ম ও দানের দ্বারা মানুষ স্বর্গে যার? 

মহেম্বর বললেন___€দেহী ! যে বান্তি ব্রাহ্মণদের সম্মান 
এবং দান করে ; দীন, দুঃখী এবং দরিদ্র মানুষদের ভক্ষা- 
(ভোজা, অল্ল-পান এবং বস্তু প্রদান করে ; থাকার জায়গা, 
ধর্শালা, কৃপ, জলাশয় ইত্যাদি তৈরি করে ; 


এদের ছাড়াও আর একপ্রকার মানুষ আছে যারা সর্বদা 
গর্ব ও অহংকারে মগ্ন থাকে এবং পাপকর্মে রত থাকে। 
সেই মূৰ্খ ব্যক্তির। যাবার জন্য পথ ছেড়ে দের না, পৃ্রদীয় 
বাকিদের পাদা-অর্থ্য দেয় না, পূজা করে না, গুরু গৃহে 
এলে প্ৰীতি ও শ্রদ্ধা সহকারে তাদের সেবা করে না, 
অহংকার এবং লোভবশত সম্মানীয় ও বৃদ্ধদের অসম্মান 


দানগ্রহণকারীদের প্রয়োজন জেনে নিত্য ব্যবহার্য বস্তু দান 
করে; আসন, শয্যা, বাহন, গৃহ, রত্ন, ধন-ধান্য, গাভী, 
কষিক্ষেত্র এবং কনা প্রসন্নতাপূর্বক দান করে, তারা 
দেৱলোকে বাস করে এবং পুণা কর্মাদির ভোগ সমাপ্ত হলে 
মনুষ্যলোকে সুখ-সমৃদ্ধিদম্পন্ন উত্তমকুলে জন্মগ্রহণ করে। 
তার ধনধান্যের অভাব থকে লা। দানকারী ব্যক্তিই এইরূপ 
অহাসৌভগ্া প্রাপ্ত হয় রহ্মা অনেক আগেই একথা 
জানিয়েছেন। দাতা ব্যক্তি সকলেরই ্রিয় হয়। এতন্যতীত 
বহু মানুষ আছে, যারা কাউকে কিছু দিতে কৃপশতা করে। 
সেই মন্দবুদ্ধি ব্যক্তিরা, ব্রাহ্মণেরা কিছু চাইলে ধন 
থাকলেও, দেয় না ।দীনদরিদ্র, অন্ধ, ভিখারি এবং অতিথি 


রে__এনীপ ব্যবহারকারীরা নরকগামী হয়। এদের নরক 
ভোগ সমাপ্ত হলে পুনরায় অত্যন্ত নিন্দিত কুলে এদের জন্ম 
হয়। গুরু এবং বয়ন্ত-বৃদ্ ব্যক্তিদের অপনান করে যে সব 
মানুষ, তারা মূর্ধ এবং চণ্ডাল কুলে জন্মগ্রহণ করে। যাদের 
মধ্যে গর্ব ও অহংকারের লেশমাত্র নেই, যারা দেবতা এবং 
ব্রাহ্মপদের পুজা করে, জগতে পূজা ব্যক্তিদের মান্য করে, 
বড়দের প্রণাম করে, বিনয়ী, থিষ্টভাষী, সব বর্ণের প্রিয় ও 
বদন এবং স্বভাব কোমল, স্বাধতপূর্ণ নহযুক্ত কথা বলে, 
(কোনো প্রাণীকে হিংসা করে না এবং সকলের সৎকার ও 
পূজা করে_ এরূপ ব্যক্তি স্বর্গলাভ করে। তারপর 


দেখলেই অনাত্র সৱে যায়, তারা ভিন চাইলেও 
কপণতাবশত দিতে অস্বীকার করে। এরা কখনো অন্ন-বন্তর- 
স্বর্ণ- গাভী ও খাদ্যসাম্্ী দান করে না। এইরূপ অবার্মিক, 
লোভী, নাস্তিক এবং দানে বিনুখ নূর্ব বাক্তি নরকে গমন 
করে। কালচক্রের ফেরে যদি সেই ব্যক্তিরা পুনরায় মনুষা- 
জনম প্রাপ্ত হয়, তাহলে তারা নির্ধন কুলেই জন্মগ্রহণ করে 
এবং সবসময় ক্ষুধা-তৃষ্গায় কষ্ট পায়। তারা সমাজ থেকে 
বহিস্কৃত হয় এবং অর্থাভাবে পাপাচারে ীবন-নির্বাহ 


সেখানকার ভোগ সমাপ্ত হলে মনুযা-জন্বে উত্তম কুল লাভ 
করে। সেখানে সকলে অকে সম্মান করে এবং তার 
সামনে মাথা নত করে। মানুষ এইভাবে নিজ কর্মের ফলই 
(ভোগ করে থাকে। ধর্মাস্থা ব্যক্তি সর্বদা উত্তম কুল, উত্তম 


জাতি এবং উত্তম স্থানে ভনাগ্রহণ করে। সাক্ষাৎ ব্রহ্মা কথিত 
এই ধর্ম আমি বর্ণনা করলান। 
যে বাক্তির আচরণ , যে সমস্ত জীবের 


পক্ষে ভয়ংকর, যে নানাভাৱে আঘাত করে জ্রীবজস্থদের 


করতে বাধ্য ইয় অথবা অল্প বৈভরসন্পন্ন কুলে জনুগ্রহণ 
করে অক্পদুশ লাভ করে। 


কষ্ট দের ও ভয়াবহ রূপ ধরে তাদের আক্রমণ করে, এরূপ 
ভাবের মানুষ নরকে পতিত হয় এবং কালচক্রের গতিতে 
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যদি তাকে মানুষ হয়ে জন্ম নিতে হয়, তবে সে বহুপ্রকার 
বাধা-বিদ্নু পায় । অতি অধম কুলে জন্মগ্রহণ করে। এরূপ 
ব্যক্তিকে তার কৃতকর্ম অনুসারে জগতে নীচ বলে মানা হয় 
এবং সকলেই তার প্রতি দ্বেষ ভাব পোষণ করে। 
অপরদিকে, যে বাক্তি সর্যপ্রাণীর প্রতি দয়াদৃষ্টি রাখে, 
সবাইকে মিত্র মনে করে, বয়োজোষ্ঠদের পিতার ন্যায় 
সম্মান করে, কারো সঙ্গে শত্রুতা কবে না, ইন্ত্রিয়াছি বশে 
রাখে, কোনো প্রাণীকে উদ্বিগ্ন করে না, সব প্রাণী যাকে 


বিশ্বাস করে, যার কর্ম মৃদু এবং যে সর্বদা দয়াভাব যুক্ত, 
এরূণ স্বভাব ও আচরণবিশিষ্ট মানুষ স্বর্গলোকের 
দিবাতবনে দেবতার ন্যায় আনন্দে বাস করে। তারপয় 
পুণ্ক্ষয় হলে যদি মনুষ্যলোকে জন্ম হয়. 
বাধা-বিপত্তি অত্যন্ত কম হয়। সে নিৰ্ভয়, 
ও উদ্বেগরহিত হয়ে জীবন কাটায়। দেবী 
পুরুষের পথ, যেখানে কোনো প্রকার বধা-বিদ্রু আসতে 
পারেনা। 


দেৰী পাৰ্বতী কৰ্তৃক নারী-ধর্মের বর্ণনা 


নারদ বললেন__-তারপর, ভগবান শংকরও দেবী 
পাৰ্বতীর কাছ থেকে কিছু শুনতে চাইলেন। তাই তিনি তার 
কাছে উপবিষ্ট প্রিয় এবং অনুকূল ভার্ধা পার্বতীকে 
বললেন-__“দেবী ! তুমি ভূত ও ভবিষ্যৎ দরষ্টা, ধর্মতত্তের 
জ্ঞানসম্পন্না এবং স্বয়ং ধর্মাচরণকারিণী, তাই আমি 
তোমার কাছে নারী-ধর্মের বর্ণনা শুনতে চাই। তুমি আমার 
সহধর্মিণী, তোমার শীল, ব্রত এবং বল ও পরাক্রম আমারই 
মতো। তুমি তীব্র তপস্যা করেছ। তুমি যদি নারী-ধর্ম বর্ণনা 
করো তবে তা বিশেষ লাভদায়ক হবে এবং জগতে প্রামাণ্য 
বলে মানা হবে। নারীগণ সেটিকে সন্মান করবে ; কারণ 
স্তরবর্গের পরমগতি গৌরীতেই প্রতিষ্ঠিত। এই কথা জগতে 
সর্বদাই বিদিত। শুভে ! সনাতন কাল থেকে নারীদের 
প্রচলিত ধর্ম সম্পর্কে তুমি অবহিত আছ, সুতরাং তুমি 
নারীদের স্ব-ধর্ম বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করো।” 

পার্বতী বললেন___হে দেবেশ্বর ! আপনি সমস্ত প্রাণীর 


প্রভু, আপনার প্রভাবে আমার বাক্শক্জিতে যেন সে 
পটুতা আসে (যাতে আমি আপনার প্রশ্নের উত্তর দিতে 
সক্ষম হই)। দেখুন ! এই নটী সমস্ত তীর্থের জল নিয়ে 
আপনার চরণ স্পর্শ করার জন্য আপনার সেবায় উপস্থিত 
হয়েছে। এদের সকলের সঙ্গে পরামর্শ করে আমি নারীদের 
ধর্ম বর্ণনা করব। নারী নাধীদেরই অনুসরণ করে, অতএব 
আমি এই নদীগুলিকে সম্মান করব। এই হল পরম পবিত্র 
সরক্কৃতী নদী, যা সব নদীর মধ্য উত্তম। নদীগুলির মধো 
সর্বপ্রথম এরই উৎপত্তি হয়েছিল। ইনি সমুদ্রে মিলিত 
হয়েছেন। এছাড়া এই বিপাশা, বিতন্তা, চন্দ্ৰভাগা, ইরাবতী, 
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কৌশিকী এবং গৌতমী 
বিরাজমান। নদীশ্রেষ্ঠ এবং সমস্ত 
দীগঙ্গাও এখানে উপস্থিত, যিনি 
স্বর্গ থেকে পৃথিবীতে অবতীর্ণা। 

মহাদেবকে এই কথা বলে পার্বতী নারী-ধর্মের 
জ্ঞানে কুশল গঙ্ছাদি শ্রেষ্ঠ নদীদের মূদুহাসো বললেন 
“নদীগণ ! ভগবান শংকর আমাকে নারী-ধর্ম বিষয়ে প্রশ্ন 
করেছেন ; আমি আপনাদের সঙ্গে পরামর্শ করে তার 
প্রশ্নের উত্তর দিতে চাই।' পার্বতী যখন সেই পরম পবিত্র 


এবং কল্যাণময়ী নদীদের প্রশ্ন করলেন, তখন সকলে 
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দেবনদী গঙ্গাকেই সম্মানিত করে তাকেই উত্তর দেবার জনয 
মনোনীত করলেন। তখন নানা বুন্ধিসল্পন্না, নারী-ধর্ম 
জ্ঞাতা, পাপভয় দূরকারিণী, পরম পনির সর্ব ধর্ম কুশল ও 
বললেন_দেবী! তুমি ধর্মে অত্যন্ত তৎপর এবং সমস্ত 


মনে করে। পতি গু পত্নীর এই সহ্ধর্ম (একসঙ্গে থেকে 
ধর্মাচরণ করা) রূপ ধর্ম পরম মঙ্গলময়। যে হৃদয়ের 
রাখে, উত্তম ত্রত পালন করে এবং সুন্দর বেশ ধারণ করে, 
যার চিন্ত নিজ পতি ব্যতীত আর কারো চিন্তা করে না, তাকে 


জগতের পৃজনীয়া। তুমি যে আমার ন্যায় এক সাধারণ 


প্রসরবদনা ধর্মধারিলী নারী মনে করা হয়। যে নারী স্বামীর 
তিক্ত কথা শুনে বা তুর দৃষ্টি দেখেও প্রসন্নভাবে থাকে, 


নিজেকে ধনা ও অনুগৃহীত বলে মনে করছি। যে মব কিছু 
জেনেও অপরকে প্রশ্ন করে এবং পৰি চিত্তে তাকে সম্মান 
জানায়, তাকেই প্রকৃত পণ্ডিত বলা হয়। যে জ্ঞান- 
বিজ্ঞানসম্পন্ন এবং বক্তার কাছে নিজ অভীষ্ট বিষয় 
জেনে নেয়, সে কখনো সংকটগ্ন্ত হয় না। বুদ্ধিমান মানুষ 
যখন সভায় কিছু বলেন তখন তার কথাগুলি সাধারণ 
মানুষের থেকে বিশিষ্ট- প্রাক্ছপূর্ণ হয়, কিন্ বুদ্ধিহীন 
অহংকারী মানুষের কথা অনাপ্রকার হয়, ভাতে কোনো 
কিছুই থাকে লা। সুতরাং দেবী ! তুমি দিবাজ্ঞানসম্পন্, 
অতএব তুমিই আমাদের নারী ধর্মের উপদেশ করার 
যোগ" 

দেবী গঙ্গা যখন এইভাবে পার্ধতীকে নানা গুণের 
জন্য প্রশংসা করতে লাগলেন, তখন পার্বতী বললেন_ 
“দেবী! নারী-ধর্ম সম্বন্ধে আমার যেমন জ্ঞান, সেই অনুযায়ী 
আমি বিধিবৎ বর্ণনা করছি, তুমি মন দিয়ে শোন 
উপদেশ প্রদান করেন, তখন সে অগ্নির সমক্ষে পতির 
সহধর্মিলী হয়। যার স্বভাব, কথাবার্তা ও আচরণ উত্তম, 
যাকে দেখলে গতি সুখলাত করে ; যে নিজ পতি ছাড়া অন্য 
কারোতে মন নিবিষ্ট করে না, স্বামীর সামনে সর্বদা 
প্রসম্নমুখে থাকে, সেই নারীকে ধর্মাচরণকারী বলা হয়। যে 


সই নারীই পতিব্রতা। পতি ভিন্ন অন্য কোনো পুরুষকে 
দেখা তো দূর” যে পুরুষের নাম ধারণকারী চন্দ, সূর্য, কিংবা 
কোনো বৃক্ষের দিকেও দৃষ্টিপাত করে না, সে-ই পাতিরিতা 
ধর্ম পালনকারী। যে নারী তার দরিদ্র, রোগী, দীন অথবা 
ক্লান্ত পতিকে পুত্রের নযায় সেবা করে, সে-ই ধর্মের ফল 
ঠিকমতো লাভ করে। যে নারী তার হৃদয়কে শুদ্ধ রাখে, 
গৃহকার্ষে কুশল, পতিকে ভালোবাসে ও নিজের প্রাণ বলে 
মনে করে, সেই ধর্মফল লাভের অধ্রিকারিণী হয়। যে 
প্রস্চিত্যে গতির সেবার ব্যাপৃত থাকে, পতির ওপর পূর্ণ 
বিশ্বাস রাখে এবং তার সঙ্গে বিনয়যুক্ত আচরণ করে, সেই: 
নারী-ধর্মের ফল পায়। যার হৃদয়ে কাম-ভোগ-এ্বর্য বা 
সুখের অধিক পতিতে আগ্রহ থাকে, যে প্রত্যহ গ্রাতে উঠে 
গৃহ-কর্ম করে, গৃহ পরিচ্ছন্ন রাখে, পতির সঙ্গে নিত্য 
অগলিহোত্র করে, দেবতাকে পুষ্প ও ভোগ অর্পণ করে, 
দেবতা-অতিথি-শ্বপ্তর-শাশুড়িকে আহার করিয়ে নিয়ম 
অনুযায়ী সর্বশেবে আহার করে, গৃহবাসীদের সুস্থ ও সন্তুষ্ট 
রাখে, সেই নারীই নারী-ধর্ম পালনকারী। যে নারী 
উত্তমপ্তণাদি যুক্ত হয়ে সর্বদা শ্বশুর-শাশুড়ি এবং নাতা- 
পিতার প্রতি সেবা-যত্র এবং ভত্তিশ্রদ্ধাযুক্ত হর, সেই 
নারীকে তপস্থিনী মানা হয়। যে নারী ব্রাহ্মণ, দুর্বল, অনাথ, 
দিন, অন্ধ ও ভিখারিকে অন দিয়ে তাদের পালন-পোষণ 


সাধনী স্ত্রী তার স্থামীকে সর্বদা দেবতুলা বলে মনে করে, 
সেই বর্মপন্ায়ণা নারী-ধর্মের ফলভাগিনী হয়। যে পতিকে 
দেবতার ন্যায় সেবাশুক্রয়া ও পরিচর্যা করে. গতি ভিন্ন আর 
কারো সঙ্গে প্রেম করে না, কখনো ক্রেধান্বিতহয় না, উত্তম 


ধর্মাচরণ করা উচিত? এই মঙ্গলময় দাম্পত্য ধর্মকথা শুনে 


নারী ধর্মপরায়ণা হয়; সে পতির নায় ব্রত পালনকারী 
(পত্তিব্িতা) হয়। সাধনী নারী তার পতিকে দেবতার ন্যায় 
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করে, সে টা-র্ণের ফল লাভ করে। যে প্রত্যহ উত্তম 
তকে পত্ত্রিতা বলে বুঝতে হবে। যে নারী পত্ব্রিতা 
ধর্মপালন করে স্বামী-সেবার তৎপর থাকে, তার এই কাজ 
মহাপুণ্য, কঠিন তপস্যা এবং অন্দর স্বর্গের সাধন। পতিই 
নারীর দেবতা, তার বন্ধু এবং পরম গতি। নারীর কাছে 
পাজি নায় অন্য কেউ নেই, কোনো দেবতাও নয়। 
একদিকে পতির প্রসন্নতা অনা দিকে স্বর্গ ; নারীর কাছে এই 
দুটি সনতুলা কিনা তাতে দন্দেহ আছে। আমার প্রাণনাথ 
! আমি তো আপনাকে অগ্রসম রেখে স্বর্গে যেতে 


নহে 


অনুশাসদপর্বা 


ভগবান শ্রীকৃষ্ণের মহাতয বর্ণনা 
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চাই না। পতি যদি দরিদ্র হয়, রুগ্ন হয়, বিপদগ্রস্ত হয়, 
শক্রকবলিত হয় অথবা ব্রহ্মশাপে কষ্ট পায় এবং সেই 
অবস্থায় সে না করার যোগা কান্স, অধর্ম অথবা প্রাণত্যাগ 
করারও নির্দেশ দেয় তাহলে সেটি বিপদকালের ধর্ম মনে 
ভেবে নিঃশঙ্কভাবে তৎক্ষণাৎ তা পালন করা উচিত। প্রভু! 
আপনার আদেশে আমি নারী-ধর্ম বর্ণনা করলাম। যে নারী 
ওপরে বর্ণিত নির্দেশানুযায়ী নিজ জীবন গঠন করে, সে 


পাত্র ধর্মের ফলভাগিনী হয়।' 

পার্বতী বর্ণিত নারী-ধর্মের এইরূপ বর্ণন্য শুনে 
দেবাদিদেব মহাদেব তার অত্যন্ত প্রশংসা করলেন 
এবং সেখানে আগত সকলকে স্বস্থানে যাওয়ার নির্দেশ 
দিলেন। তখন সমস্ত ভূত, নদী, শান্ধর্ব এবং অগ্গরাগণ 
ভগবান শংকরকে প্রণাম করে নিজেদের স্থানে গনন 
করলেন। 


ভগবান শ্ৰীকৃষ্ণের মাহাত্ম্য বর্ণনা 


খমিগণ বললেন-_িশ্ববন্দিত ভগবান শংকর ! এবার 
আমরা বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণের মাহাত্ত্য শ্রবণ করতে চাই। 
মহেশ্বর বললেন__মুনিবরগণ ! ভগবান শ্রীকৃষ্ণ রহ্মার 


ay 


৯ 


থেকেও শ্রেষ্ঠ। সেই সনাতন পুরুষকে শ্লীহরি বলা হয়। 
দেহকান্তি জান্কুনদ নামক সুবর্ের ন্যায় তেজন্লী। তিনি 


সমস্ত ধষি এবং সনাতনলোক তার ্রীবিগ্রহ থেকে উৎপনন। 
্্রীহরি স্বয়ং সমস্ত দেবতা এবং ব্রহ্মার ধাম। তিনিই সমস্ত 
জগতের শ্রষ্টা এবং ত্রিলোকের স্থামী। তিনিই সমস্ত 
চরাচরের প্রাণীদের সংহার করেন। তিনি দেবতাদের মধ্যে 
শ্রেষ্ঠ, তাদের রক্ষক এবং শক্রসন্তপ্তকারী। তিনি সর্ব, 
সবকিছুতে পরিবাপ্ত, সর্বব্যাপক এবং সর্বদিকে 
মুখসম্পন্ন। তিনিই পরমাত্মা, ইন্দ্রিয়াদির প্রেরক এবং 
সর্ববাগী মহেম্বর। ত্রিলোকে তার থেকে শ্রেষ্ঠ আর কেউ 
নেই। তিনিই সনাতন, মধুসুদন এবং গোবিন্দ ইত্যাদি নামে 
প্রসিদ্ধ। সঞ্জনকে সম্মান প্রদর্শনকারী এই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ 
কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে সমস্ত রাজাদের সংহার ফরাবেন। তিনি 
করে আবির্ভূত হয়েছেন। তার শক্তি এবং সহায়তা ছাড়া 
দেবতারা কোনো বাজই করতে পারেন না। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ 
র চরণে মাথা 
নত করে। দেকতাদের রক্ষা এবং কার্য-সাধনে রত 
এই ভগবান বাসুদেব ব্রহ্মস্থরূপ। তিনি ত্রহ্মর্যিদের সর্বদা 
শরণ দিয়ে থাকেন। ব্রহ্মা এবং আমি-_দুজনেই তার 
শরীরের মধো অতান্ত সুখে অবস্থান করি। সমস্ত দেবতাও 
তার শ্রীব্গ্রিহে সুশপূর্বক বাস করেন। 


মেঘবিহীন আকাশে উদিত সূর্যের ন্যায় তেজস্বী। হার দশ 
হাত এবং সেগুলি মহান তেজসম্পন্ন। তিনি দেবতাদের 
চির শত্রু দৈত্যদের বিনাশকারী। তার বক্ষণঠুলে শ্রীবংসের 


তার চৌখদুটি কমলের মতো সুন্দর। তার বক্ষঃস্থলে 
লক্ষ্মীর বান, তিনি সর্বদা লক্ষ্মীর সঙ্গে বাস করেন। তার 
হল শার্ক্গধনুক, সুদর্শন চক্র, নন্দন নামক ধনূক। 


শেষ 


চিহ্ন শোভা পায়। তিনি হৃধীক অর্থাৎ ইন্দিয়াদির 
হওয়ায় তাকে হৃষীকেশ বলা হয়। সমস্ত দেবতা তার পা 
করেন ব্রহ্মা তার উদর থেকে এবং আমি তার মস্তক থে 
উৎপন্ন হয়েছি। তার মাথার চুল থেকে নক্ষত্র ও তারা 
হয়েছে। দেবতা এবং অসুর তার দেহের রোম থেকে সৃষ্ট। 
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র ধ্বজাতে গরুড়ের চিহ্ন আছে। তিনি উত্তম শীল, শন, 
দম, পরাক্রম, বীর্য, সুন্দর দেহ, সুন্দর দর্শন, সুডৌল 
আকৃতি, ধৈর্য, সরলতা, কোমলতা, রূপ ও বল তা 


ত | সদ্‌গণসম্পন্ন। সর্বপ্রকার দিব্য এবং অদ্ভুত অনন্ত তীর 


কাছে সর্বদা মজুত থাকে। তিনি যোগায়াসম্প্ন এবং 


1494 সংক্ষিপ্ত মহাভারত [অনুশাসনপর্ব 
পহশ্র নেত্র সংবলিত। তার কোনো বিনাশ নেই। তিনি | সনাতন পুরুষ আপনিই, শীকৃষ্ণ ! আপনার প্রভাবে আর 


জদারটিভ- দিত্রদের প্রশংসক, জ্ঞাতি এবং বন্ধু-বান্ধবদের 
প্রিয়, ক্ষমাশীল, অহংকাররহিত, ব্রাহ্মণভক্ত, বেদ 
উদ্ধারকারী, ভয়ার্ড মানুষের ভয় হরণকারী ও মিত্রদের 
আনন্দবর্ধনকারী। তিনি সমস্ত প্রাণীকে শরণ প্রদান করেন, 
দীনার্তের রক্ষায় সদা তৎপর, শাস্ুজ্ঞাতা, অর্থসম্পন, 
জগতের বন্দনীয়, শরণাগত শত্রকেও আশ্রয় 
প্রদান করেন, বর্মজ্ঞ, নীতিজ্ঞ, নীতিমান, ব্রহ্মবদী এবং 
জিতেন্ডিয। সেই পরমেস্থরকে পূজা করলে পরম ধর্মের 
সিদ্ধি হয়। তিনি মহাতেজন্বী দেবতা। তিনি গ্রজাহিতার্থে 
সনৎকুমার প্রমুখ খধি আজও গন্ধমাদন পর্বতে তপস্যায় 
প্রণাম করা উচিত। ভগবান নারায়ণ দেবলোকে সর্বশ্রেষ্ঠ। 
যে তাকে বন্দনা করে, তিনিও তার বন্দনা করেন। যেতাকে 
নও ভার সম্মান করেন। এইরূপ অর্চিত 
হলে অর্চনা করেন, পূজিত হলে পূজা করেনঃ 
দর্শনকারীদের ওপর সর্বদা কৃপাদৃষ্টি রাখেন এবং 
শরণাগতকে শরণ প্রদান করেন। আদিদেব ভগবান বিষ্ণুর 
এই উত্তম প্রত। সজ্জন ব্যক্তি সর্বদাই ভার এই প্রত আচরণ 
করেন। তিনি দনাতন দেবতা, তাই দেবগণ সর্বদাই 
নিজেদের সাধনার অনুরূপ নির্ভয়পদ প্রাপ্ত হন। দ্বিজগণের 
উচিত মন, বাক্য ও কর্ণের দারা সর্বদা সেই ভগবানের 
পূজা করা, প্রণাম করা এবং যন্ত্রসহকারে উপাসনা 
করে দেবকীনন্দনকে দর্শন লাভ করা। ঘুনিবরগণ ! আমি 
আপনাদের এক উত্তম মার্গ জানালাম। কেবল 
ভগবান বাসুদেবকে দর্শন করলে আপনাদের সব দেবতার 
দর্শন লাভ হবে। আমিও মহাবরাহরাণ ধারপকারী 
সর্বলোকপিভামহ জগদীশ্বরকে নিত্য প্রণাম করি। আমরা 
সকল দেবতা তার শ্রীব্গ্রিহে বাস করি, সুতরাং তাকে দর্শন 
করলে তিন দেবতার (ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বরের) দর্শন লাভ 
হয়। এতে কোনো সন্দেহ নেই। তপোধনগণ ! আমি 
আপনাদের ওপর অনুগ্রহ করে ভগবানের পবিত্র মাহাত্ম্য 
এই জনা শোনালান, যাতে আপনারা বর সহকারে বদুশ্রেষ্ঠ 
শ্রীকৃষ্ের পূজা করেন। 


শিখরে মাহাত্ম্য আনা 


র বলেছিলেন, সেই ব্রহ্ধভৃত 


[1690] 


দেখে বিস্মিত হয়েছি এবং আমাদের পূর্বকা স্মরণ 
হয়েছে। প্রভো ! দেবাদিদেব ভগবান শংকর আপনার 
এব মাহাত্তের কথাই বর্ণনা করেছিলেন। 

তপোবন নিবাদী খমিগণ এরূপ বলায় দেবকীনন্দন 
শ্রীকৃষ্ণ তাদের বিশেষভাবে আপ্যায়ন করলেন। তারপর 
মহর্মিগণ পুনরায় সহর্মে বললেন-__“ঘরুসূদন ! আপনি 
কৃপা করে আমাদের বারংবার দর্শন দেবেন। আপনার যে 


অবতার অথবা মনুষচরূপে জন্ম হয়েছে এবং এর যা গুপ্ত 
কারণ, আমরা আমাদের চপলতার জনা তা গোপন রাখতে 
অসমৰ্থ । ভাই আপনার সামনেই আমরা ছোট মুখে বড় কথা 
বলছি। পৃথিবীতে ব স্বৰ্গে এমন কোনো আশ্চর্যের ব্যাপার 
নেই, যা আপনার অঙ্ঞত। আপনি সব কিছু জানেন। এবার 
আমাদের যাবার অনুমতি প্রদান করুন” 

ভীষ্ম বললেন_ বুবিষ্টির ! সেই মহর্ষিগণ তখন 
দেবাদিদেষ পুরুযোত্তমকে প্রণাম ও প্রদক্ষিণ করে চলে 
গেলেন। তারপর পরম কান্তিতে দেদীপ্যমান জ্গাবান 
নারায়ণ তীর ব্রত বিধিমতো সমাপ্ত করে ছ্ারকাপুরীতে চলে 
গেলেন। তার দশমাস পর ক্রশ্মিণীয গর্তে অতি সুন্দর এক 
পুত্র জন্মগ্রহণ করল। তার দেহকান্তি ছিল অতন্ত অন্ভুত। 
তিনি ভগবানের বংশচালনাকারী এবং শুরধীর ছিলেন। 
সকল প্রাণীর মানসিক সংকল্ে ব্যাপ্ত থাকা আর দেবতা ও 


অনুশাসনপর্ব] 
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অসুরেরও অন্তরে নিবাসকারী কামদেবই শ্রীকৃষ্ণের 
পুত্ররূপে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। ইনিহ সেই পুরুশ্রেষ্ঠ 
শ্রীকৃষ্ণ, যার দেহের বর্ণ শাল মেঘের মতো এবং 
চতুর্াছধারী। ইন্্রাদি তেত্রিশ দেবতা তারই স্বরূপ, তিনি 
সমস্ত প্রাণীকে আশ্রয় প্রদানকারী আদিদেব নহাদেব। 
তিনি অনাদি, অনন্ত্। সেই অবাক্তস্বরূপ মহ্যতেজস্নী 
নারায়ণ দেরতাদের কার্য সিদ্ধির উদ্দেশো যদুকুলে 
অবতীর্ণ হয়েছেন, তিনি দুর্বোধ্য তত্ত্বের বক্তা এবং কর্তা। 
কুষ্টীনন্দন ! তোমার এই বিজয়লাত, অতুলনীয় কীর্তি এবং 
সমস্ত পৃথিবীর রাজন্ব__এসবই ভগবান নারায়ণের আশ্রয় 
নেওয়ার জন্যই তুমি লাভ করেছ। এহ অচিন্তান্বরূপ 
নারায়ণই তোমার রক্ষক এবং পরম গতি। তুমি স্বয়ং হোতা 
হয়ে প্রলয়কালীন অগ্নির ন্যায় তেজ শ্রীকৃষ্ণকে ক্রবা 
(বজ্ঞে আহুতি প্রদানের জন্য হাতা-জাতীয় গাত্র-বিশেষ) 
করেছ এবং তার দ্বারাই সদরাগ্রির লেলিহান শিখাতে 
সমস্ত রাজাদের আহুতি দিয়েছ। আজ দূর্যোধন তার পুত্র, 
ভাহি এবং আত্বীয়সহ শোকমগ্ন হয়েছে ; কারণ ওই 
মুর্খ ক্রোধের বশে শ্রীকৃষ্ণ এবং অর্ক্তুনকে যুদ্ধে আহ্বান 
করেছিল। বহু বিশাল দেহ মহাবলী দৈতা ও দানব দাবানলে 
দন্ধ হওয়া পতঙ্গের মতো শ্রীকৃষ্ণের চক্রে মৃত্যুবরণ 
করেছে। সন্ত (ধৈর্য) শক্তি এবং বলে স্বাভাবিকভাবেই 
দুর্বল মানুষ যুদ্ধে শ্রীকৃষ্ণের সম্মুখীন হতে সক্ষম নয়। 
অর্জ্জুনও যোগশক্তিসম্পন্ন এবং যুগান্তকালের অগ্নির 
মতো তেজ্রস্বী। তিনি বামহন্তেও অস্ত নিক্ষেপ করতে 
পারেন এবং রণাঙ্গনে সর্বাগ্রে অবস্থান করেন। নিজ 
তেজে ভিনি দুর্যোধনের সমন্ত সৈনা সংহার করেছেন, 
সুতরাং তোমার আত্মীয়-বন্ধুদের জন্য শোক করা উচিত 
নয়। 

পুত্র! ভগবান শ্রীকৃষেল্র মাহাক্সা সামি যেমন শুনেছি, 
তোমাকে জানালাম। ভার মহিমা বোঝার জনা এইটুকুই 
যথেষ্ট, সজ্জনদের নিকট দিগদর্শনই যথেষ্ট। আমি র্যাসদের 
এবং বুদ্ধিমান দেবর্ষিনারদের কথা শুনে পরম পূজ্য শরীক 
এবং মহর্ষিদের মহা প্রভাব জানালাম, সেই সঙ্গে শিব- 
পার্বতীর বার্তালাপও বর্ণনা করলাম। যে নহাগুরুষ 
শ্রীকৃষ্ণের এই প্রভাব শুনবেন এবং স্মরণে রাখবেন, তার 
পরম কল্যাণ লাভ হবে। সুতরাং যার কলাপপ্রান্তির 


আকাঙ্ক্ষা থাকে, তার জনার্দনের শরণ গ্রহণ করা উচিত। 
ব্রা্মাণেরাও সেই অক্ষয় পরমাত্মার স্তুতি করেন রাজ্জন্‌ তৃমি 
সর্বদা ধর্মসহকারে প্রজাপালন করতে থাকো। প্রজা- 
রক্ষার্থে যে উচিত দণ্ডপ্রদান করা হয়, তাকেই ধর্ম বলা হয়। 
ভগবান শংকরের সঙ্গে পার্কতীর যে ধর্মবিষয়ে কথাবার্তা 
হয়েছিল, তা আমি এই সংপুরুষদের লং 
শোনালাম। যারা নিজেদের কলা 
আলোচনা শুনে অথবা শোনার আগ্রহ 
ভগবান শংকরের পৃজা করা উচিত। দেৱর্ব 
পূজা করা সম্বন্ধে জানিয়েছিলেন, 
করো। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এবং মহাদেবের এই অন্তত 
পূর্বকালে হিমালয় পর্বতের ওপর সংঘটিত হত 
কমলনয়ন শ্রীকৃষ্ণ এবং অশ্ুন_ এদের সতযুগ প্রভৃতি 
তিন যুগে অবতীর্ণ হওয়ার জনা 'তিযুগ' বলা হ। লেক 
নারদ ও ব্যাসদেব আমাকে এই দুজনের 
জানিয়েছিলেন। মহাবাহু শ্রীকৃষ্ণ 
রক্ষার জনা কংসবধ করেছিলেন। শ্লীকুক 
পুরুষ, তীর লীলা চরিত্রের কোনো লীলা-সহদ্যা 
নরশ্রেষ্ঠ ! তোমার অবশাই কল্যাল হুর ; কারণ জনার্দন 
তোমার সখা। যদিও দুর্বুদ্ধি দূর্যোধন পরলোক 
করেছে, তবুও তার জন্য আমার শোক হচ্ছে : করণ তার 
জনাই হাতি-ঘোড়াসহ সমস্ত পৃথিবী বিনশপ্রাপ্ত হয়েছে। 
দুৰ্যোধন, দুঃশাসন, কর্ণ এবং শকুনি__এহ গরজনের 
অপরাধে সমস্ত কৌরবকুল ধবল হল। 

বৈশম্পায়ন বললেন-_গল্গানন্দস ভীমের এইজ 
কথা শুনে মহ্যস্থা বা ধো উপবিষ্ট যৃিষ্টির 
বিস্ময়ে হতবাক হয়ে বইলেন। ভীমের কথা শুনে 
ধুতরা প্রমুখ রাজাগগলও অত্যান্ত বিস্মিত হয়ে মনে মনে হাত 
জোড় করে শ্রীকৃত্গর করতে লাগলেন। নারদাদি 
মহর্ষিগণও ভীম্মের নে অত্যন্ত প্রসন্ন হয়ে তার 
প্রশংসা করতে লাগলেন। পাঞ্চুনন্দন যুধিষ্ঠির এইভাবে 
জাতাগণনহ ভীস্মের সব অনুশাসন শুনলেন, মা অত্যন্ত 
আশ্চর্যজনক, সতা এবং পরম পবিত্র। তারপর মহান 
দক্ষিণাকারী গঙ্গানদ্দন ভীষ্মের বিশ্রাম নেওয়া সম্পন্ন হলে 
মহাবুদ্ধিমান রাজা যুধিষ্ঠির পুনরায় প্রশ্ন করতে আরম্ভ 
কবলেন। 


স্বরূপ 


ন 


বিষুঃসহস্রনাম 


বৈশম্পায়ন বললেন_ রাজন্‌ ! ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির 
পূর্ণাঙ্গরূপে সম্পূর্ণ বিধিবদ্ধ ধর্ম ও গাপক্ষয়কারী ধর্মরহসা 
শুনে শান্তনুপুত্র জীষ্মকে আবার জিজ্ঞাসা করলেন__ 

যুধিষ্টির বললেন_ সমস্ত জগতে দেবপুরুষ 
একজনই__তিনি কে? ইহলোকে একই পরম আশ্রয় স্থান 
কোনটি ? কাকে সাক্ষাৎ লাভ করলে সজীবের অবিদ্যারূপ 
হৃদয় গ্রন্থি ছিন্ন হয়, সব সংশয় নাশ হয় এবং সমস্ত কর্ম 
ক্ষীণ হয়? কোন দেবতার স্ততি-গুণকীর্ভন করলে এবং 
কোন দেবতাকে নানাগ্রকার বাহ্য ও আন্তরিকভাবে পূজা 
করলে মানুষ কল্যাগপ্রাপ্ত হতে পারে? আপনি সমন্তধর্মের 
করেন ? কাকে জপ করলে মরণধর্নী জীব জশ্ম-মৃত্যুরাপ 
সংসার বন্ধন থেকে মুক্ত হয়? 

ভী্গা বললেন--স্থাবর-জঙ্গনরপ জগতের প্রভু, 
্র্মাদি দেবতাদের দেব, দেশ-কাল-বন্ত হতে অপরিচ্ছিনন, 
ক্ষর-অক্ষর হতে শ্রেষ্ঠ পুরুষোত্রমকে সহস্র নামের দারা 
তৎপর হয়ে নিরন্তর গুণকীর্ডন করলে মানুষ সব দুঃখ 
থেকে পার পেয়ে যায় এবং সেই বিনাশরহিত পুরুষকে 
সবসময় ভক্তি যুক্ত হয়ে পূজা করণে, তার ধান করণে 
এবং পূর্বোক্ত প্রকারে সহস্র নামের দ্বারা স্তর ও নমস্তার 
করলে পৃজনকারী সব দুঃখ থেকে মুক্তি পায়। সেই জরম্ম- 
মুত্যু ইত্যাদি ছয় ভাব বিকাররহিত, সর্বব্যাপক, সমস্ত 
মানুষ দুঃখ থেকে পার গায়। জগৎ সৃষ্টিকারী বৃদ্ধিকারী 
(তাদের মধ্যে নিজ শিদ্ারা প্রবিষ্ট হয়ে), সমস্ত জগতের 
স্বামী, সমস্ত প্রাণীর উৎপত্তি-স্থান এবং জগতের 
কারণস্থবরূপ পরমেশ্বরের স্তব করলে মানুষ সব দুঃখ থেকে 
মুক্তি পয়। যখন মানুষ তার হৃদ়কমনে বিরাজমান 
স্তি্ারা সর্বদা অর্চনা করে _বিধিরূপ সমস্ত ধর্মের মধ্যে 
আমি সেইধর্মকেই সব থেকে বড বলে গানি। যে দেব পরম 
তেজ, পরম তপ, পরম ব্রহ্ম এবং পরম পবায়ণ, 
সকল গ্রাণীর পরম গতি। হে গৃথি বিত্রকারী 
তীর্থাদির মধো পরম পবিত্র, মঙ্গলাদির মঙ্গল, দেবতাদের 


দেবতা এবং প্রাণীদের পিতা, কল্পের আদিতে যা হতে সমস্ত 
প্রাণী উৎপন্ন হয়, যুগের ক্ষয় হলে মত্রপ্রলয়ে যাতে সব 
বিলীন হয়ে যায়, সেই লোকপ্রধান, জগতের প্রভু, ভগবান 
বিষ্ণুর পাপ ও সংসারভয়দূরকারী সহস্র নাম আমার কাছ, 
খেকে শোনো। যেসব নাম গুদের জনা প্রচলিত, তাদের 
মধ্যে যে গুলি প্রসিদ্ধ এবং মন্দা মুনিগণ যে সকল নাম 
সর্বত্র ভগবদ্‌ আলোচনাতে বর্ণনা করে থাকেন, সেই 
অচিন্তাপ্রভাব মহাত্বার নামসমূহ পুরুষার্থ সিদ্ধির জন্য বর্শনা 
করছি। 

ওঁ সচ্চিদানন্দস্বরূপ, ১) বিশ্বম_সমন্ত জগতের 
কারণস্বরূপ, ২) বিষ্ণুঃ সর্ববাগী, ৩) বঘটকার-_যার 
উদ্দেশ্যে যজ্ঞ, ৪) ভূতভব্যভবৎ শ্রতুঃ ভূত, ভবিষ্যৎ 
এবং বর্তমানের প্রভু, ৫) ভূতকৃৎ___রজোগুণের আশ্রয়ে 
ব্ৰহ্মাূপে সম্পূর্ণ ভূতাদি সৃষ্টিকারী, ৬) ভূতড়ৎ_ 
সন্বগুণের আশ্রয়ে সমস্ত ভূতের পালন-পোষণকারী, ৭) 
ভাবঃ নিত্যন্বরূপ হয়েও স্বত উৎপন্ন হওয়া, ৮) 
ভূতাস্বা_ সমস্ত ভূতের আত্মা অর্থাৎ অন্তর্ধারী, ৯) 
ভূতভাবনঃ-__ভূতাদির উৎপত্তি ও বৃদ্ধিকারী। 

১০) পুতাত্থা__পৰিত্রাত্সা, ১১) পরমাত্মা__ 
পরমেশ্রষ্ঠ নিতা-ওদ্-বুদ্ধ-মুক্তন্ঈভাব, ১২) মুক্তানাং 
পরমা গতিঃ__মুক পুরুষদের সর্বশ্রেষ্ঠ গতিস্বরূপ, ১৩) 
অবায়ঃ__ কখনো যার বিনাশ হয় না, ১৪) পুরুষঃ_ পুর 
অর্থাৎ, শরীরে শয়নকারী, ১৫) সাক্ষী__বাবধান ছাড়াই 
সবকিছু যিনি অবলোকন করেন, ১৬) ক্ষেত্র্রঃ__ ক্ষেত্র 
অর্থাৎ সমস্ত প্রকৃতিরূপ শরীরকে যিনি পূর্ণত জানেন, ১৭) 
অক্ষরঃ-__যা কখনো ক্ষীণ হয় না। 

১৮) যোগঃ__মনসহ সমন্ত জ্ঞানেন্দরিযকে 
নিরোধরূপে যোগদ্বারা প্রাপ্তকারী, ১৯) যোগবিদাং 
বাবস্থা করতে সর্বদাই তৎপর, ২০) প্রধানপুরুষেশ্বরহ 
প্রকৃতি ও পুরুষের স্বাধী, ২ ১) নরসিংহবপুঃ__মানুষ ও 
সিংহ উভয়ের মতোই শরীর ধারণকারী, নরসিংহরূপ, 
২২) শ্ৰীমান__ক্ষঃস্থলে সর্বদা শ্রীকে (লক্ষ্মীকে) 
বারদকারী, ২৩) কেশবঃ_(ক) ব্রহ্মা, (অ) বিষ্ণু 
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এবং (ইশ) মহাদ্বেঁ_এই ত্রিমূর্তিস্বরূপ, ২৪) 
পুরুষোত্বমঃ__ক্ষর এবং অক্ষর থেকে সর্বতোভাবে 
উত্তম। 

২৫) সর্ব_অসৎ ও সং-__সবকিছুর উৎপত্তি, স্থিতি 
ও প্রলয়ের স্থান, ২৬) শর্বঃ-__সমন্ত প্রজাকে প্রুলয়কালে 
সংহারকারী, ২৭) শিবঃ_ ব্রিগ্তণের অতীত 
বল্যাণস্বরূপ, ২৮) ছথাণুঃ_ স্থির, ২৯) ভূতাদিঃ_ 
ভূতগণের আদি কারণ, ৩০) নিধিরব্যয়ঃ_-প্রলয়কালে 
সব প্রানীর লীন হওয়ার অবিনাশী স্থানরূপ, ৩১) 
সন্ভবঃ স্বেচ্ছায় যথাৰ্দভাবে প্রকটিত ৩২) ভাবনঃ_ 
সকল ভোক্তার ফল উৎপন্নকারী, ৩৩) ভর্তা__সকলের 
ভরণরারী, এু8) প্রভবঃ-_উৎকৃষ্ট (দিব্য) জন্মসম্পন্ন, 
৩৫) প্রড়ঃ__সকলের স্থামী, ৩৬) ঈশুরঃ_উপাধিরহিত 
ৱুশ্র্যসম্পন্ন। 

৩৭) স্বয়ং স্বয়ং উৎপন্ন হওয়া, ৩৮) শুং 
ভক্তদের জন্য সুখ উৎপন্নকারী, ৩৯) আদিত্যঃ__ দ্বাদশ 
আদিতোর মধ্যে বিষ্ণু নামক আদিতা, $০) পুন্ধরাক্ষঃ_ 
কমলের ন্যায় নেত্রসল্পন্ন, ৪১) মহান্বনঃ_ বেদরূপ 
অতান্ত মহান ঘোষসম্পন্ন, ৪২) অনাদিনিধনঃ__জন্ম- 
মত্যুরহিত, ৪৩) ধাতা_ বিশ্বের ধারণকারী, (8৪) 
বিধাতা_ কর্ম ও তার ফল সৃষ্টিকারী, ৪৫) ধাতুরুত্মঃ__ 
কার্যকারণকূপ সামন্ত প্রপঞ্চক ধারণকারী এবং নবশরেঠ। 

৪৬) অপ্রমেয়ঃ-_ প্রমাণাদির দ্বারা যাকে জানা যায় না. 


৪৭) হবীকেশঃ- ইন্দিয়াদির স্বামী, ৪৮) পন্মনাভঃ_ | ঈ 


জগতের কারণরূপ কমলকে নিজ নাভিতে স্থান প্রদানকারী, 
৯৯) অমরগ্রভুঃ___দেবভাদের স্বামী, ৫৩) বিশ্বকর্মা 
সমস্ত জগৎ সৃষ্টিকারী, ৫১) মনুঃ- প্রজাপতি 
2২) ভৃষ্টা--সংহারের সময় সমস্ত প্রজাদের ক্দীপকারী, 
৯৩) দ্বৰিষ্ঠঃ--অত্যা্ত স্থল, ৫৪) স্থৰিরো গ্রুবঃ_অতি 
প্রাচীন এবং অত্যন্ত স্থিররাপ। 

৫৪) অগ্রাহাঃ-_যাকে নলের দ্থারা গ্রহণ করা যায় না, 
৫৬) শাশ্বতঃ__সর্বকালে স্থিত, ৫৭) কৃষ্ণঃ__সকলের 
চিন্তকে সবলে নিজের প্রতি আকর্ষণকারী শামসু'্দর 
সচিচদানন্দময় ভগবান দীকৃষ্ঃ, ৫৮) লোহিতাক্ষঃ__লাল 


নেত্রসম্পন, ৫৯) প্রত গ্লয়কালে প্রাণীদের 
লংহারকারী, ৬০) প্রভুতঃ-__ জান, পন্বর্য ইত্যাদি 
গ্রণসম্পন- ৬১) ভরিককৃকাম__গগর-নীচ ও 


মধাভেদকারী তিন দিকের আশ্রয়হ্বরাপ, ৬২) পবিত্রম_ 
সকলকে পবিভ্রকারী, ৬৩) মঙ্গলং পরমূ-_পরম মঙ্গল। 

১৪) ঈশান$- সর্বভূতের নিয়ন্তা, ৬৫) গ্রাথদঃ-_ 
সকলকে প্রাণদানকারী, ৬৬) প্রাণ__সকলের জীবনের 
আধার প্রাণস্বরূপ, ৬৭) জোষ্ঠঃ__সকলের কারণ 
হওয়ায় সবার থেকে বড়, ৬৮) শ্রেষ্ট*_সব থেকে 
উৎকৃষ্ট, ৬৯) প্রজাপতিঃ_ইশ্বররূপে সমস্ত প্রজাদের 
প্রভু, ৭০) হিরণাগর্ডঃ_ব্রহ্মাণ্ডরূপ হিরণ্যনয় অগ্ডের 
মধ্যে ব্রহ্মারূপে ব্যাপ্ত, ৭১) ভূগর্ডঃ_ পৃথিবীকে গর্ভে 
ধারণকারী, ৭২) মাধবঃ__লক্ষ্মীর পতি, ৭৩) 
মধুসূদনঃ__সধু নামক দৈত্য বধকারী। 

৭৪) ঈশ্বরঃ-_সর্বশক্তিমান ঈশ্বর, ৭৫) বিজ্রশী__ 
শূরবীরতা দারা যুক্ত, ৭৬) খরী-_শা্রঘনুক ধারণকারী, 
৭৭) মেধানী__অতিথয় বৃদ্ধিমান,.৭৮) বিক্রম _গরুড় 
পক্ষীদ্বায়া গবনকারী, ৭৯) ক্রম ক্রম-বিস্তারের কারণ» 
৮০) অনুন্তমত__ সর্বোৎকৃষ্ট, ৮১) দুরাধর্যঃ__ফিনি 
কখনো কারো দ্বারা তিরস্কৃত হন না, ৮২) কৃতজ্ঞঃ 
নিজের নিনিস্তে সামানা ত্যাগ করলেও তাকে অনেক বলে 
যনে করা অর্থাৎ পত্র-পুষ্ণ ইত্যাদি অল্প বন্ধ 
সমর্দণকারীকেও মোক্ষপ্রদনকারী, ৮৩) কৃতিঃ__পুরুষ- 
প্রযব্রের আধাররূ, ৮৪) আত্মবান্‌_নিজ মহিমাতেই 


সনন্ত প্রজার উৎপন্নকরী। 

সংবহদরও_কালন্থরপে স্থিত, ৯৯) ব্মালঃ_সর্পের 
ন্যায় যাকে কাক্ষগত করা সম্ভব লয়, ৯৩) প্রতায়ঃ__উত্লষ 
বুদ্ধিদ্বারা যাকে জানা যায়, ৯3) সর্বদর্শন$_সবকিছুর 
দ্ষ্টী। 

৯৫) অজঃ--জসশ্বাহিত, ৯৬) সর্বেশবরং__সকল 
ঈশ্বরেরও ঈশ্বর, ৯৭) সিন্ধঃ--নিত্য সিদ্ধ, ৯৮) সিন্ধিঃ 
__সকলের ফলস্বরূপ, ৯৯) সর্বাদিঃ সকল ভূতের 
আদি কারণ. ১০০) অচ্যুতঃ-_নিজ স্বরূপ-স্থিতি থেকে 
কখনো মিনি ত্রিকালে চ্যুত হন না, ১০১) বৃষাকপি$- বর্ষ 
এবং বরাহরূণ. ১০২) অমেতরাস্মা__অপ্রমেয় স্বরূপ, 
সর্বনোগবিনিঃসৃতঃ নানাপ্রকার শাস্ত্রোক্ত 


১০৩) 


1498 


সংক্ষিপ্ত মহাভারত 


[অনুশাসনপর্ব 


সাধনার দ্বারা যাঁকে জানা যায়। 

১০৪) বসুঃ-_সমস্ত ভূতের বাসস্থান এবং সর্ব ভূতে 
আশ্রয়কারী, ১০৫) বসুষনাঃ__-উদার মনবিশিষ্ট, ১০৬) 
সত্য*_সত্যস্থরূপ, ১০৭) সমাত্বা- সমস্ত প্রাণীদের 
মধ্যে এক আত্মারূপে বিরাজকারী, ১০৮) অসশ্মিতঃ__ 
সমস্ত পদার্থ দ্বারাও যাকে মাপা যায় না, ১০৯) সমঃ__ 
সবসময় সর্ববিকাররহিত, ১১০) অমোগর_ ভক্তদের 
পূজা, স্তব এবং স্মরণ করাকে বৃথা না করে পূর্ণরূপে তার 
ফলপ্রদানকারী, ১১১) পুগুরীকাক্ষঃ__কমলের ন্যায় 
নেত্রবিশিষ্ট, ১১২) ব্যকর্মা-_যিনি ধর্মময় কর্ম করেন, 
১১৩) বৃষাকৃতিঃ- ধর্ম স্থাপনার্থে বিগ্রহ ধারণকারী। 

১১৪) কুদ্রঃংঁদুঃখ বা দুঃখের কারণ দূরকারী, 
১১৫) বছশিরাঃ__বহুমন্তকবিশিষ্ট, ১১৬) বন্রঃ__ 
লোকাদির ভরণকারী,. ১১৭) বিশ্বধোনি_ বিশ্ব 
উৎপন্নকারী, ১১৮) শুচিশ্রুবাঃ_পবিত্র কীর্তিবিশিষ্ট, 
১১৯) অমৃতঃ_যার কখনো মৃত্যু নেই, ১২০) 
শাশ্বভঙ্থাণুঃ_নিত্য সর্বদা একরসে অবস্থানকারী এবং 
স্থির, ১২১) বরারোহ+__আরাড় হওয়ার জনা পরম উত্তম 
অপুনরাবৃত্তি স্থানরূপ, ১২২) মহাতপাঃ__ প্রতাপ 
(প্রভাব) রূপ মহাতপন্বী। 

১২৩) সর্বপঃ___কারণ রূপে সর্বত্র পরিব্যাপ্ত, ১২৪) 
সৰ্ববিস্তানুঃ_সর্বজ্ অর্থাৎ প্রকাশরাপ, ১২৫) বিষক্সেনঃ 
__যুদ্ধের জনা প্রস্তুত হয়েই দৈত্যসেনাদের ছিন্লভিন্নকারী, 
১২৬) জনার্দনঃ-_ভক্তদের অভ্যুদয় অর্থাৎ নিঃশ্েযসরূপ 
পরম পুরুষার্থের আকাঙ্ক্ষাকারী, ১২৭) বেদঃ_ 
বেদরূপ, ১২৮) বেদবিৎ_-বেদ এবং বেদের অর্থের 
যথার্থ জ্ঞাতা, ১২৯) অবাঙ্গঃ__জ্ঞানাদি পরিপূর্ণ অর্থাৎ 
অপূর্ণ জ্ঞান নয়_সর্বা্গপূর্ণ জানরূপ, ১৩০) বেদাঙ্গ 
বেদরূপ অঙবিশিষ্ট, ১৩১) বেদবিৎ- বেদাদি 
বিচারকারী, ১৩২) কৰিঃ__সর্বজ্ঞ। 

১৩৩) লোকাধাক্ষঃ_ সমস্ত লোকের (জগতের) 
অধিপতি, ১৩৪) সুরাধ্যক্ষঃ__ দেবতাদের অধ্যক্ষ, 
১৩৫) ধর্মাধাক্ষঃ-__অনুরাপ ফল প্রদানের জন্য ধর্ম ও 
অধর নির্ণয়কারী, ১৩৬) কৃতাকৃতঃ__ কার্যরাপে কৃত এবং 
কারণরূণে অকৃত, ১৩৭) চতুরাস্থা- সৃষ্টির উৎপত্তি 
ইত্যাদির জন্য চারটি পৃথক মূর্তিবিশিষ্ট, ১৩৮) চতুর্াহ*_ 
উৎপত্তি, স্থিতি, বিনাশ এবং রক্ষারূপ চার ব্যুহবিশিষ্ট, 


১৩৯) চতুর্ডজঃ-_চার বাহুৰিশিষ্ট বৈকুণ্ঠবাসী ভগবান 
বিষ্ণু। 

১৪১) ভ্রাজিষুঃ__একরস, প্রকাশস্বরূপ, ১৪২) 
ভোজনমূ__জ্ঞানিগণ কর্তৃক উপভোগের যোগা অমৃত- 
স্বরূপ, ১৪৩) ভোক্তা পুরুষরূপে ভোক্তা, ১৪৪) 
সহিমুঃঃ- সহনশীল, ১৪৫) জগদাদিজঃ জগতের 
আদিতে হিরণাগর্ভরূপে স্বয়ং উৎপন্ন, ১৪৬) অনঘঃ-_ 
পাপ্রহিত, ১৪৭) বিজয়ঃ_ জ্ঞান, বৈরাগ্য এবং 
এ্র্যাদি গুণে সবথেকে শ্রেষ্ঠ, ১৪৮) জেতা 
স্বভাবদ্ধারাহ সমস্ত প্রাণীকে জয় করেন যিনি, ১৪৯) 
বিশ্বযোনিঃ_ বিশ্বের কারণ, ১৫০) পুনর্বস* পুনঃ 
পুনঃ যিনি আত্মরাপে দেহে স্থিত হন, ১৫১) উপেন্দ্র£_ 
ইন্দ্রের অনুজ্ঞরূপে ঝাঁকে প্রাপ্ত করা যায়, ১৫২) বামনঃ 
বামনরূপে অবতার গ্রহণকারী, ১৫৩) প্রাংশুঃ__ 
ত্রিলোকে পদ ব্যাপ্তির উদ্দেশ্যে ত্রিবিক্রমরূপে বর্ধিত 
স্বরূপ, ১৫৪) অমোঘঃ-_অবার্থ চেষ্টা সম্পন্ন, ১৫৫) 
শুচিঃ__স্মরণ, স্থতি এবং পৃজাকারীদের পবিত্র করেন 
যিনি, ১৫৬) উর্জিতঃ_ অত্যন্ত বলশালী, ১৫৭) 
অতীন্রঃ_ স্বয়ং সিদ্ধ জান ও এশ্বর্যের কারণে ইচ্ছের 
থেকেও শ্রেষ্ঠ, ১৫৮) সংগ্রহঃ__প্রলয়কালে সকলকে 
যিনি গুটিয়ে নেন, ১৫৯) সর্গঃ_ সৃষ্টির কারণরাপ, 
১৬০) ঘৃতাত্থা_জন্মাদি রহিত -হয়ে স্বেচ্ছায় স্বরূপ 
ধারণকারী, ১৬১) নিয়ম প্রজাদের স্ব অধিকার 
পালনের মাধ্যমে যিনি নিয়ন্ত্রণ করেন, ১৬২) যমঃ__ 
অন্তরে অবস্থান করে নিয়ন্ত্রণকারী। 

১৬৩) বেদাঃ__কলাণ আকাঙ্ক্ষাকারীদের জানার 
যোগ্য, ১৬৪) বৈদাহ__ সর্ববিদ্যা বিশারদ, ১৬৫) 
সদাঘোগী-_সদা যোগে যিনি স্থিত, ১৬৬) বীরহা_ ধর্ম 
রক্ষার জন্য অসুর যোদ্ধাদের নিধনকারী, ১৬৭) 
মাধব বিদ্যার প্রভু, ১৬৮) মধুঃ--অমৃতের ন্যায় 
সকলকে প্রসন্ন করেন যিনি, ১৬৯) অতীন্তরিয়ঃ ইদ্রিয় 
থেকে সর্বতোভাবে অতীত, ১৭০) মহামায়ঃ_ 
মায়ারিদের ওপরও যিনি মায়া বিস্তার করেন, মহামায়াবী, 
১৭১) মহোহুসাহঃ__জগতের উৎপত্তি, স্থিতি ও প্রলয়ের 
জন্য তৎপর, পরম উৎসাহী, ১৭২) মহাবলঃ__ 
মহাবলশালী। 

১৭৩) মহাবুদ্ধিঃ- সহাবদ্ধিমান, ১৭৪) মহাবীৰ্ঃ _ 
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মহাপরাক্রমশালী, ১৭৫) মহাশক্তিঃ__মহাসামর্থাশালী, 
১৭৬) মহাদ্যুতিঃ_মহা কাষ্টিমান, ১৭৭) অনির্দেশা 
বপুঃ-_অনিৰ্দেশ্য বিশ্রহসম্পন্ন, ১৭৮) শ্রীমান্ল_ 
উ্্যশালী, ১৭৯) অমেয়াত্বা__যাকে অনুমান করা যায় 
না সেইরূপ আত্মাসম্পন্ন। ১৮০) মহাদ্রিধৃক_অমৃত 
মন ও গোরক্ষার সময় মন্দরাচল এবং গোবর্ধন নামক 
যহাপর্বতধারণকারী। 

১৮১) মহেধাসঃ_ মহাধনুকধারী,. ১৮২) 
মহীভর্তা-_গৃথিবী ধারণকারী, ১৮৩) শ্রীনিবাসঃ__নিজ 
বক্ষঃস্থলে শ্রীকে (লক্ষ্মীদেবীকে) আশ্রয়কারী, ১৮৪) 
সতাং গতিঃ__সৎ বাক্তিদের আশ্রয়রূপ, ১৮৫) 
অনিরুদ্ধ শু ভক্ত ব্যতীত কারো দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত না 
হওয়া, ১৮৬) সুন্লানন্দঃ__দেবতাদের আনন্দবর্ধনকারী, 
১৮৭) গোবিন্দঃ__বেদবাণীর দ্বারা যাঁকে লাভ করা যায়, 
১৮৮) গোবিদাং পতি__বেদবাণীর বিজ্ঞগণের স্থামী। 

১৮৯) মরীচিঃ-_তেজন্বীদেরও পরম তেজরাপ, 
১৯০)  দমন+_প্রমাদকারী প্রজাদের যমাদিরূপে 
দমনকারী, ১৯১) হংসঃ-_পিতামহ ব্রন্মাকে বেদের জ্ঞান 
করাবার জন্য হংসরাপ ধারণকারী, ১৯২) সুপর্ণঃ- সুষ্দর 
পাখাবিশিষ্ট গরুড়স্বরূপ, ১৯৩) ভুজগোত্তমঃ_সর্পাদির 
মধ্যে শ্ৰেষ্ঠ শেষনাগরাপ, ১৯৪) হিরণানাড+_হিতকারী 
এবং রমশীয় নাভিসম্পন্ন, ১৯৫) সুতপাঃ_বদরিকাশ্রমে 
নর-নারায়ণরাপে সুন্দরভাবে তপকারী, ১৯৬) 
পাম্মনাভঃ__কমলের ন্যায় সুন্দর নাভিবিশিষ্ট, ১৯৭) 
প্রজাপতিঃ-_ সমস্ত প্রজাদের স্থানী। 

১৯৮) অমৃত্যুঃ বৃত্যুরহিত, ১৯৯) সর্বদক্ব_ 
সর্বদষ্টা, ২০০) সিংহঃ__পুষ্টের বিনাশকারী, ২০১) 
সংধাতা- পুরুষদের তাদের ফলের সঙ্গে সংযুক্তকারী, 
২০২) সন্ধিমান_সমন্ত যজ্ঞ ও তপের ভোক্তা, ২০৩) 
হিরঙ_সর্বদা একরূপ, ২০৪) অজঃ___ভক্তের হৃদয়ে 
বাসকারী এবং দুর্ভণ দূরকারী, ২০৫) দুর্র্ষণঃ__যীর 
তেজ কেউ সহ্য করতে পারে না, ২০৬) শান্তা__সকলের 
ওপর শাসনকারী, ২০৭) বিশ্রুতাক্মা বেদশান্তরে 
বিশেষরূপে প্রসিদ্ধ স্বরাপবিশিষ্ট, ২০৮) সুরারিহা-_ 
দেবতাদের শক্রবকারী। 

২০১) গুরুঃ-_সর্ববিদ্যা উপদেশবগরী, 
গুরুতমঃ__ত্রহ্মাদিকেও ব্রহ্মবিদ্যাপ্রদানকারী, 


২১০) 
২১১) 


ধাম-_সমন্ত প্রাণীর কামনার আশ্রয়, ২১২) সতাঃ__ 
সত্াস্বরূপ, ২১৩) সত্যপরাক্রমঃ অমোঘ 
পরাক্রমশালী, ২১৪) নিমিষঃ__যোগনিদরায় মুদ্রিত নেত্র, 
২১৫) অনিমিষঃ__মৎস্যরূপে অবতার গ্রহণকারী, 
২১৬) শ্রশনী_ বুদ্ধিযুক্ত সমস্ত বিদ্যার পতি। 

২১৮) অগ্রণীঃ_মুমুক্ুদের উত্তম পদে উন্নীতকারী, 
২১৯) গ্রামণীঃ-ডূত সমুদায়ের নেতা, ২২০) 
শ্্রীমান্_ সর্বশ্রেষ্ঠ কান্তিমান, ২২১) নায়ঃ__প্রমাণাদির 
আশ্রয়ভূত তর্কের মূর্তি, ২২২) নেতা-_জগত্রপ 
ধন্ত্রমলনাকারী, ২২৩) সমীরণঃ-_শ্বাসরূপে প্রাণীদের 
যিনি চালিত করেন, ২২৪) সহনমূর্ধা-_হাজার 
মন্তকসংবালিত, ২২৫) বিশ্বাস্থা_ বিশ্বের আত্মা, ২২৬) 
সহস্রাক্ষঃ_হাজার চক্ষুবিশিষ্ট* ২২৭) সহশ্রপাৎ্ৎ_ 
হাজার পা সংবলিত। 

২২৮) আবর্তনঃ__সংসারচক্র চালানোর স্থৃভাব- 
সম্পন্ন, ২২৯) নিবৃত্তাক_সংসারবদ্ধান থেকে মুক্ত 
আত্মন্বরূপ, ২৩০) সংকৃতঃ__নিজ যোগমায়াছারা 
আবৃত, ২৩১) সম্প্রমর্দনঃ__নিজ রুদ্রাদি স্থরূপ দ্বারা 
সকলের মর্দনকারী, ২৩২) অহঃ সংবর্তকঃ_ সূর্যরূপে 
সম্যকরূপে দিনের প্রবর্তক, ২৩৩) বহিঃ হবি 
বহনকারী অগ্নিদেব, ২৩৪) অনিলঃ-_ প্রাণরূপে 
বায়ুস্বরূণ, ২৩৫) ধরলীধরঃ__বরাহ ও শেষনাগরূপে 
পৃথিবী ধারণকারী। 

২৩৬) সুপ্রলাদঃ__শিশুপাল প্রমুখ অপরাধীদের 
ওপরও কৃপাকারী, ২৩৭) প্রসনগাস্া_ প্রসন্ন স্বভাববিশিষ্ট 
অর্থাৎ করুণাকারী, ২৩৯) বিশবধৃক-_জগ যারলকারী, 
২৩৯) বিশ্বসুক_ বিশ্ব ভোগকারী অর্থাৎ বিশ্বপালনকারী, 
২৪০) বিভুঃ__সর্ববাপক, ২৪১) সংকর্তা__ভক্তদের 
সৎকারকারী, ২৪২) সৎকৃত৯__পৃজিতের দ্বারাও 
পূজিত, ২৪৩) সাধু₹_ ভক্তদের কার্যসাধনকারী, ২৪৪) 
জঙ্গুঃ_সংহারের সময় জীবেদের লয়কারী, ২৪৫) 
নারায়ণঃ_জলে শয়নকারী, ২৪৬) নর£__ ভক্তদের 
যিনি পরমধামে নিয়ে যান। 

২৪৭) অসংখোয়ঃ_ নাম ও গুণাদি সংখ্যা হতে 
শুনা, ২৪৮) অপ্রমেয়াত্বা__কোনো কিছু দ্বারাই বাঁকে 
মাপা যায় না, ২৪৯) বিশিষ্ট সর্বোৎকৃষ্ট, ২৫০) 
শিল্ধকৃৎ_শাসনকারী, ২৫১) শুচিঃ_ পরম শুদ্ধ, 
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২৫২) সিদ্ধার্থ ইন্সিত অর্থ সর্বভাবে হস্তুগতকারী, | দেবতাদের ঈশ্বর, ২৮৭) উষধমূ_ সংসার-সাগর 
২৫৩) সিদ্দসংকল্পঃ__সত্য সংকল্পবিশিষ্ট, ২৫৪) | অতিক্রম রূপ উধধ, ২৮৮) জগতঃ সেতুঃ_ 
সিদ্ধিদঃ_যারা কর্ম করে, তাদের অধিকার অনুসারে | সংসারসাগর পার করার সেতু 
কলপ্রদানকারী, ২৫৫) সিদ্ধিদাধনঃ_সিদ্ধিরূপ ক্রিয়ার | সভার্মপরাক্রমঃ-_সভান্থরাপ ধর্ম ও পরাক্রমসম্পন। 
সাধক। ২৯০) ভূতভবাভবয়াথঃ:- 


২৫৬) বৃষাহী__দাদশাহ প্রভৃতি যজ্ঞ নিজের মধ্যে 
স্থিত রাখেন যিনি, ২৫৭) বৃষভঃ-_ভক্তদের আকাঙ্ক্ষিত 
বন্ত বর্ষণকারী, ২৫৮) বিষ্ণুঃ-শুদ্ধ সত্তমূর্তি, ২৫৯) 
ব্বপর্বা_ পরম ধামে আরূড় হওয়ার ইচ্ছাসম্পন্নদের জন্য 
ধর্মরাপ সোপান, ২৬০) বৃষোদরঃ নিজ উবে ধর্ম 
ধারণকারী, ২৬১) বর্ষনঃ-_-ভক্তদের বৃদ্ধিকারী, ২৬২) 
বর্ষমানঃ__সংসাররাগে বৃদ্ধিপ্রাপ্তকারী, ২৬৩) বিবিক্তঃ 
_সংসার থেকে পৃথকরূপে অবস্থানকারী, ২৬৪) 
শ্রতিসাগরঃ-_বেদরূপ নীর সমুদ্র 

২৬৫) সুডুজঃ__জগৎ রক্ষাকারী অতি সুন্দর বাছ- 
বিশিষ্ট, ২৬৬) দুর্বরঃ_অনোর দ্বারা ধারণ করা অসম্ভব 
বে পৃথিবী সেই লোক ধারক পদার্থ ধারণকারি এবং যাঁকে 
কেউ ধারণ করতে পারে না, ২৬৭) বাগ্মী-_বেদময় বাণী 
সৃষ্টিকারী, ২৬৮) মহেন্ঃ__উশ্বরেরও ঈশ্বর, ২৬৯) 
বসুদঃ__ধন প্রদানকারী, ২৭০) বসুঃ_ধনরূপ, ২৭১) 
নৈকরাপঃ__-অনেক রূপধারী, ২৭২) বৃহদ্ধপঃ 
বিশ্বরূপধারী, ২৭৩) শিপিবিষ্টঃ-_সূর্যকিরণে অবস্থিত, 
২৭৪) প্রকাশনঃ__সবকিছুর প্রকাশক। 

২৭৫) ওজন্তেজোদ্তিধরঃ- প্রাণ, বল, শৌর্য, 
ইত্যাদি গুণ এবং জ্ঞানের গীপ্তি ধারণকারী, ২৭৬) 
প্রকাশাত্মা- প্রকাশরূপ বিগ্রহ, ২৭৭) প্রতাপনঃ__সূর্য 
ইত্যাদি নিজ বিভৃতিদ্বারা বিশ্বকে তাপিতকারী, ২৭৮) 
শবন্ধঃ বর্ম, জ্ঞান ও বৈরাগা সশ্পয়, ২৭৯) 
শ্পষ্টাক্ষরঃ-_-ও-কাররূপ স্পষ্ট অক্ষরবিশিন্ট, 
মন্তুঃ-খক্‌, সাম ও বছুরূপ ঘন্্্ারা জানার যোগ্য, 
২৮১) চাং সার তাপ খেকে সন্তপ্ত-চিত্ত 
পুরুষদের চন্দ্-কিরণের নায় আহ্রাদিতকারী, ২৮২) 
ডাঙ্করদ্যুতিঃ সর্ষের নায় প্রকাশস্থরূপ॥ 

২৮৩) অনৃতাংশুভবঃ__সমুদ্র মন্ধনের সময় চন্দ্র 
উৎপন্নকারী সমুদ্ররূপ, ২৮৪) ভানুঃ- ন থাকে, 
২৮৫) শশবিন্দুঃখৱগোশের ন্যায় চিহ্বযুক্ত চন্দ্রের 
মতে৷ সমস্ত প্রজাপোধণকারী, ৯৮৬) সূরেশ্বরঃ 


২৮০) 


সব প্রাণীর স্বামী, ২৯১) পবনঃ__বায়ুরূপ, ২৯২) 
পাবনঃ-_দৃষ্টি নিক্ষেপ মাত্রই জগৎ পবিত্রকারী, ২৯৩) 
অনলঃ-_অন্নিস্বরূপ, ২৯৪) কামহা__নিজ 
সকামভাব নাশকারী, ২৯৫) কামকৃৎ_ 
কাদনাপ্রণকারী, ২৯৬) কান্তঃ__কমনীয়লপ, ২৯৭) 
কাম+_(ক) ব্ৰহ্মা, (অ) বিষ্ণু, (ন) মহাদেক__ এই 
ত্রিদেবরূপ, ২৯৮) কামপ্রদঃ_ ভক্তদের কাম্য বস্তু 
প্রদানকারী, ২৯৯) প্রভুঃ- সর্বোৎকৃষ্ট সর্বসামর্থাবান 
স্বামী। 

৩০০) যুগাদিকৃৎ_যুগাদি আৰন্তকারী, ৩০১) 
যুগাবর্ঃ-_চার যুগকে চক্রের ন্যায় দূর্শনকারী, ৩০২) 
নৈকমায়ঃ__বহু রণকারী, ৩০৩) মহাশনঃ__ 
কল্পের শেষে সকলকে গ্রাসকারী, ৩০৪) অদৃশাঃ__সর্ব 
জ্ঞানেন্দিয়ের অবিষয়, ৩০৫) ব্যক্তরূপ+__ুলরূপে ব্যক্ত 
স্বরূপবিশিষ্ট, ৩০৬) সহস্রজিৎ_যুদ্ধে হাজার হাজার 
দেবশক্র নিধনকারী, ৩০৭) অনভ্ভজিৎ_ুদ্ধ ও ক্রীড়া 
ইত্যাদিতে সর্বত্র সমস্ত প্রাণীকে পান্তকারী॥ 

৩০৮) ইন্টঃ-_পরমানন্দরূপ হওয়ায় সর্বপ্রিয় ৩০৯) 
অবিশিষ্টঃ-_সমন্ত বিশেষণ রহিত সর্বশ্রেষ্ঠ, ৩১০) 
শিক্টেই১_শিষ্ট পুরুষদের ইষ্টদেৰ, ৩১১) শিখন্তী 
ধারী, ৩১২) নহুষঃ__ প্রাণীদের 
মায়ায় বন্ধনকারী, ৩১৩) বৃৰঃ- _কামনা-পূর্ণকারী ৩১৪) 
ক্রোধহা-_ক্রোধনাশকারী, ৩১৫) ক্রোধকৃৎকর্ড_ 
দুষ্টের ওপর ক্রোধকারী এবং জগৎকে তার কর্ম অনুসারে 
সৃষ্টিকারী, ৩১৬) বিশ্ববাহুং__সর্ব দিকে বাহু সংবলিত, 
৩১৭) মহীধরঃ-_পৃথিনী ধারণকারী। 

৩১৮) অচ্যুতঃ-_হুয় ভাববিকাররহিত, ৩১৯) 
প্রথিতঃ-_-জগৎ উৎপত্তি আদি কর্মের কারণ, ৩২০) 
প্রাণঃ-__হিণাগ্র্ভরূপে প্রজাদের ভ্ীবন রক্মণকারী, 
৩১১) প্রাণদঃ__সকলকে প্রাণদানকারী, ৩২২) 
বাসবানুজ৪-__বামনাবতারে কাশ্যপ ও অদিতির দ্বারা 
ইন্দ্রের অনুজরূপে জাত, ৩২৩) অপাংনিধিঃ জলকে 
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একত্রিত করে রাখা সমুদ্ররূপ, ৩২৪) অধিষ্ঠানম_ 
উপাদান-কারণরূপে সর্বভ্রতের আশ্রয়, ৬২৫) 
অপ্রমত্তঃ__অধিকারীদের তাদের কর্মানুসারে ফল প্রদান 
করতে যিনি কখনো ভুল করেন না, ৩২৬) প্রতিষ্ঠিতঃ_ 
নিজ মহিমায় অধিষ্ঠিত। 

৩৯৭) স্বন্দঃ__ স্বামী কার্ভিকেররূপ, ৩২৮) স্রন্দখরঃ 
_ ধর্মপথধারণকারী, ৩২৯) ধূর্ষ৮ সমস্ত প্রাণীর 
জন্মাদিরাপ ধুর (অক্ষদণ্ড) ধারণকারী, ৩৩০) বরদঃ£__ 
আকাম্ক্ষিত বরপ্রদানকারী, ৩৩১) বায়ুবাহন$ সমস্ত 
বায়ু চালনাকারী, ৩৩২) বাসুদেবঃ_সমন্ত প্রাণীকে 
নিজের মধ্যে অবস্থিতকারী এবং সর্বভূতে সর্বাত্মারূপে 
অবস্থানকারী, দিব্যস্বরূপ, ৩৩৩) বৃহস্তানুঃ_মহাকিরণ 
যুক্ত এবং সম্পূর্ণ জগৎ প্রকাশকারী, ৩৩৪) আদিদেবঃ-_ 
সকলের আদি কারণ দেব, ৩৩৫) পুরন্দরঃ_অদূরদের 
নগর ধ্বংলকারী। 

৩৩৬) 'অশোক$_ সর্বপ্রকার শোকরহিত, ৩৩৭) 
তারণ্_সংসার-সাগর থেকে ত্রাণকারী, ৩৩৮) 
তারঃ__জন্ম-জরা-মৃত্যুরূপ ভয় থেকে রক্ষাকারী, ৩৩৯) 
শুর*_পরাক্রমী, ৩৪০) শৌরিঃ-_শূরদীর শ্রীবসুদেবের 
পুত্র, ৩৪১) জনেশ্বরঃ-__সমন্ত জীবের স্বামী, ৩৪২) 
অনুকূলঃ_আত্মারাপ হওয়ায় সকলের অনুকুল, ০৪৩) 
শতাবর্ড:-_ধর্মরক্ষার জন্য শত শত অবতার গ্রহণকারী, 
৩৪৪) পদ্মী_নিজ হাতে কমল ধারণকারী, ৩৪) 
শন্মনিতেক্ষপঃ_কমলের ন্যায় কোমলদৃষ্টিনিশিষ্ট। 

৩৪৬) পদ্দনাভ__নিজ নাভিতে কমল ধারণ করেন 
যিনি, ৩৪৭) অনবিন্দাক্ষঃ__কমনের ন্যায় চক্ষু যার, 
৩৪৮) পন্সগর্ডঃ__হদয় কদলে ধ্যান করার যোগ্য, 
৩৪৯) শরীরভূৎ__অন্নরূপে সকলের শরীর ভরপকারী, 
৩৫৩) মহঙ্ষিঃ__ মহাবিভূতিসম্পন্ন, ৩৫১) খাদ্ধঃ_ সর্ব 
শ্রেষ্ঠ, ৩৫২) বৃদ্ধাত্থা__প্রচিন আত্মবান, ৩৫৩) 
মহাক্ষঃ__বিশাল চক্ষুবিশিষ্ট, ৩৫৪) গরুড়ধ্বজঃ 
গরুড় চিহৃসম্পন্ন ধ্বজাযুক্ত। 

৩৫৫) অতুলঃ-_তুলনারহিত, ৩৫৬) শরভঃ__ 
শরীরকে প্রত্যগাত্মরূণে প্রকাশিতকারী, ৩৫৭) ভীষঃ-_ 


পাপীরা যাকে ভয় পায় তেমন ভয়ংকর, ৩৫৮) 
সমযজ্ঞঃ-_সমভাবরূপ বজ্ঞদ্ারা প্রান্তবা। ৩৫৯) 
হবিহৃরিঃ__যজ্ঞাদিতে হবির্ভাগকে এবং নিজের 


স্মরণকারীদের পাপহরণকারী, ৩৬০) সর্বলক্ষপ- 
লক্ষপ্যং__সমস্ত লক্ষণ দ্বারা পরিলক্ষিত হওয়া, ৩৬১) 
লক্ষমীবান_লক্ষ্মীদেবীকে সর্বদা নিজ বক্ষঃস্ছলে 
ধারণকারী, ৩৬২) সমিভিজ্য়ঃ__নংগ্রামবিজী। 

৩৬৩) বিক্ষরঃ__নাশরহিত, ৩৬৪) রোহিতঃ__ 
মহস্যের স্বরূপ নিয়ে অবতার ধারণকারী, ৩৬৫) মার্গঃ_ 
পরমানন্দপ্রাপ্তির সাধনন্থরূপ, ৩৬৬) হেহুঃ_সংসারের 
নিমিত্ত এবং উপাদান কারণ, ৩৬৭) দামোদরঃ-_ 
যশোদাদেৰী কর্তৃক দড়ি দিয়ে বাধা উদরসম্পন্ন, ৩৬৮) 
সহঃ ভক্তদের অপরাধ সহনকারী, ৩৬৯) মহীধরঃ 
পর্বতরূপে পৃথিবীকে ধারণকারী, ৩৭০) মহাভাগঃ__ 
মহ্যভাগ্যশালী, ৩৭১) বেগবান্ম তীব্র গতিসল্পন্, 
৩৭২) অমিতাশনঃ-_সমন্ত বিশবগ্রাসকারী। 

৩৭৩) উদ্ধবঃ_জগৎ উৎপতির উপাদানকারণ, 
৩৭৪) ক্ষোভণঃ জগৎ উৎপত্তির সময় প্রকৃতি ও পুরুষে 
প্রবিষ্ট হয়ে তাদের ক্ষুব্ধ করে তোলেন যিনি, ৩৭৫) 
দেবঃ _প্রকাশস্বরূপ, ৩৭৬) শ্রীগর্ডঃ_সমন্ত উশ্র্য নিজ 
উদরগর্ভে রক্ষাকারী, ৬৭৭) পরষেশ্বর৫- সর্বশ্রেষ্ঠ 
শাসনকারী, ৩৭৮) করণম্‌-__জগাৎ উৎপত্তির সর্বাপেক্ষা 
বৃহৎ সাধন, ৩৭৯) কারণম্‌__জগতের উপাদান এবং 
সিমিত্ত কারণ, ৩৮০) কর্তা_ সর্বপ্রকার স্বতন্ত্র, ৩৮৯) 
বিকর্ঠা--বিচিত্ৰ ভুবন সৃষ্টিকারী, ৩৮২) গহন£__নিজ 
বিশেষ স্থরূপ, সামর্থ এবং লীলার জন্য চিনতে অপারগ, 
৩৮৩) গুহ; সায়াদ্ারা নি স্বরূপ আবৃতকারী। 

৮৪) বাবসাযঃ_ জ্ানমাত্র স্বরূপ, ৩৮৫) ব্যবহথানঃ 
__লোকপালদের, সমস্ত জীবনের, চার বর্ণাশ্রম এবং তার 
ধর্মলমূহ বাবহ্থাপূৰ্বক সৃষ্টিকারী, ৩৮৬) সংস্কানঃ 
সমাক স্থান, ৩৮৭) স্থানদঃ__ক্রুব এবং অনান্য 
প্রদানকারী, ৩৮৮) এ্রবঃ_অবিনানী, 
শ্রেষ্ঠ বিভৃতিসৃশ্শন্ন, ৩৯০) পরমস্পষ্টঃ 
ওয়ায় পরম স্পষ্টরূপ, অবতার-বিগ্রহে 
প্রতক্ষরূপে যিনি প্রকটিত হন, ৩৯১) 
তুষ্টঃ_একনাত্র প্রমানন্দস্বরূপ, ৩৯২) পুষ্ট সর্ব 
পরিপূর্ণ, ৩৯৩) শুভেক্ষণঃ__দর্শণযাত্রেই কল্যাণ করেন 
যিনি। 

৩৯১) ব্ামঃ-__ যোগীদের রমণ করার জনা নিত্যানন্দ 
স্বরূপ, ৩৯৫) বিরামঃ_প্রলয়ের সময় প্রাণীদের 
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নিজেদের মধ্যে বিশ্রাম প্রদানকারী, ৩৯৬) বিরতঃ__ 
্ এবং তমোগুণ থেকে সর্বভাবে রহিত, ৩৯৭) 
মার্সং_সুযুক্ষুদের অমর হওয়ার সাধনস্বরূপ, ৩৯৮) 
নেয়ং__উততম জ্ঞানের দ্বারা গ্রহণ করার যোগ্য, ৩৯৯) 
নয়ঃ__সকলকে নিয়মে যিনি রাখেন, ৪০০) অনয়ঃ 
স্বতন্ত্র স্বাধীন, ৪০১) বীরঃ_ পরাক্রমশালী, ৪০২) 
শক্তিমতাং শ্রেষ্ঠঃ শজ্তিমানদের থেকেও শক্তিমান, 
৪০৩) ধর্মঃ_শ্রুতি-স্মৃতিরপ ধর্ম, ৪০৪) ধর্মবিদুত্তমঃ 
_ সমস্ত ধর্মবেন্তাদের মধ্যে উত্তম। 

৪9৫) বৈকুষ্ঠত-_ পরমধাম স্বরূপ, ৪০৬) পুরুষঃ 
বিশ্বরূপ শরীরে শয়নকারী, ৪০৭) গ্রাণঃ_ প্রাণবায়ুরূপে 
কার্য করেন যিনি, ৪০৮) প্রাণদঃ_ সর্গের আদিতে প্রাণ 
প্রদানকারী, ৪০৯) প্রণবঃ__ও-কার স্বরূপ, ৪১০) 
পৃথুঃ--বিরাটরূপে যিনি বিস্তৃত, ৪১১) হিরপাগর্ভঃ__ 
ব্ৰহ্মারূপে যিনি প্রকটিত, ৪১২) শক্তয়নঃ-_শক্রু বধকারী, 
৪১৩) ব্াপ্তঃ__কারণরূপে সব কার্য ব্যাপ্তকারী, ৪১৪) 
বায়ুঃ__পবনরূপ, ৪১৫) অধোক্ষজঃ__নিজ স্বরূপ 
থেকে বিনি কখনো ক্ষীণ হন না। 

৪১৬) খতৃ_কালরূপে পরিলক্ষিত হল ধিনি, 
৪১৭) সুদর্শনঃ__ভক্তদের সহজেই দর্শনদানকারী, 
৪১৮) কাল$ সবকিছুর গণনাকারী, ৪১৯) 
৪২০) পরিগ্রহঃ__শরণাীর দ্বারা সব দিক দিয়ে 
গ্রহ্ণযোগা, ৪২১) উগ্র সূর্য ইত্যাদিরও ভয়ের কারণ, 
৪২২) সংবতসরঃ- সব প্রাণীর বাসস্থান, ৪২৩) 
দক্ষঃ__সমস্ত কাজ অতান্ত কুশলে দম্পরকারী, ৪২৪) 
বিশ্ামঃ_ বিশ্রামে ইচ্ছুক মুমক্ষুদের মোক্ষপ্রদানকারী, 
৪২৫) বিশ্বদক্ষিণঃ__বলির যজ্ঞে সমস্ত বিশ্বকে 
দক্ষিণারূপে প্রাপ্তকারী। 

৯২৬) বিস্তারঃ_-সমস্ত জগতের বিস্তারের কারণ, 
৪২৭) স্বাবরস্থাণুঃ-_সবয়ং স্থিতিশীল হয়ে পৃথিবী ইত্যাদি 
স্থিতিশীল পদার্থগুলি নিজ মধো যিনি স্থিত রাখেন, ৪২৮) 
প্রমাণম্‌_জ্ঞানম্বরূপ হওয়ায় স্বয়ং প্রমাণরূপ, ৪২৯) 
বীজমনবায়ম_ জগতের অবিনাশী কারণ, ৪৩০) অর্থঃ 
সুখস্বরূপ হওয়ায় সকলেরই প্রার্থনীয়, ৪৩১) অনর্থঃ 
পূৰ্ণকাম হওয়ায় প্রয়োজনরহিত, ৪৩২) মহাকোশঃ 
বিশাল অর্ম্বভান্তারবিশিষ্ট, ৪৩৩) মহাভোগ*- _সুখরাপ 


মহাভোগসম্পন্ন, ৪৩৪) মহাধনঃ-_ প্রকৃত এবং অতিশয় 
ধনস্থরূপ। 

৪৩৫) অনিৰ্বিমঃ_নির্বেদরহিত, ৮৩৩) ছবিঃ 
বিরাটরাপে স্থিত, ৪৩৭) অড়ঃ-_অজন্মা, ৪৩৮) 
ধর্মযূপহ ধর্মের স্তপ্তরাপ, ৪৩৯) মহামখঃ অর্পিত 
৪৪০) নক্ষত্র নেমিঃ_ সমস্ত নক্ষত্রের কেন্স্বরাপ, 
৪৪১) নক্ষত্রী_ কন্্ররপ, ৪৪২) ক্ষমঃঁসমন্ত কার্যে 
সক্ষম, ৪৪৩) ক্ষামঃ__সমস্ত বিকার ক্ষীণ হলে যিনি 
পরমাত্মভাবে স্থিত, ৪88) সমীহনঃ__সৃষ্টি ইত্যাদির জন্য 
ভালোভাবে যিনি নিষুক্ত। 

৪8৫) যজ্ঞঃ__সৰ্ববজ্ঞস্বরূণ, ৪৪৬) ইজাঃ_ 
পূজনীয়, ৪৪৭) মহেজ্যঃ__সর্বাধিক উপাসা, ৪৪৮) 
ক্রতুঃ বৃপসংযুক্ত যজ্ঞস্বরূপ, ৪৪৯) সত্রম্_সৎ 
পুরুষদের রক্ষাকারী, ৪৫০) সতাং গতি+__সংপুরুষদের 
পরম প্রাপনীয় স্থান, ৪৫১) সর্বদর্শীসমন্ত প্রাণী এবং 
তাদের কার্মাদি যিনি অবলোকন করেন, ৪৫২) 
বিমুজাত্থা_ জগৎ বন্ধনরহিত আত্মন্্রপ, ৪৫৩) 
সৰ্বজঃ-_যিনি সবকিছু জানেন, ৪৫৪) জ্ঞানমুত্তমম_ 
সর্বোৎকৃষ্ট জ্ঞানস্বরূপ। 

8৫৫) জুব্রতঃ__প্রণতপালনাদি শ্রেষ্ঠ ব্রতধারী, 
৪৫৬) সুযুখ*_সুম্দর এবং প্রসন্ন মুখবিশিষ্ট, ৪৫৭) 
সৃচ্ছ_অণুর থেকেও অণু, ৪৫৮) সুঘোষ+ সুন্দর 
এবং গন্তীর বাক্য যিনি বলেন, ৪৫৯) সুখদঃ_নিজ 
ভক্তদের সর্বপ্রকার সুখপ্রদানকারী, ৪৬০) সুহৃৎ_ 
প্রাণীমাত্রেরই ওপর অহৈতুক দয়াবিশিষ্ট পরম মিত্র, ৪৬১) 
মনোহরঃ__নিজ রূপলাবণ্য এবং মধুর ভাষণে সকলের 
মন হরণকারী- ৪৬২) জিতক্রোধঃ__ক্রোধ জয়কারী 
অর্থাৎ অন্যায় ব্যবহারকারীদের ওপরও ক্রোধ করেন না, 
৪৬৩) বীরবাহঃ_অতান্ত পরাক্রমী বাহ্যুক্ত, ৪৬৪) 
বিদারণঃ-_অধরীদের নাশকারী। 

৪৬৫) স্বাপনঃ-_ প্রলয়কালে সমস্ত প্রাণীকে অজ্ঞান 
নিদ্রায় নিক্ষেপকারী, ৪৬৬) স্ববশ$- স্বতন্ত্র, স্বাধীন, 
৪৬৭) ব্যাপী__আকাশের নায় সর্বব্যাপী, ৪৬৮) 
শৈকাস্থা__গ্রভোক যুগে লোক উদ্ধারের জনা নালারূপ 
ধারণকারী, ৪৬৯) নৈককর্মকৃৎ__জগতের উৎপত্তি- 
স্থিতি ও প্রলয়রূপ এবং বিভিন্ন অবতারে মনোহর লীলারূপ 
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বহু কর্ম করেন যিনি, ৪৭০) বৎসরঃ-_সকলের নিবাস 
স্থান, ৪৭১) বৎসলঃ-_ভজ্দের পরম শ্লেহভাজন, 
৪৭২) বঙুসী_ বৃন্দাবনে গো-বৎসদের পালনকারী, 


সমুদ্রকূপ, ৪৭৪) থনেশবরঃ__সর্বপ্রকার ধনের স্থামী। 

৪৭৫) ধর্সগুপ্‌_ ধর্যরক্ষাকারী, ৪৭৬) ধর্মকৃৎ _ 
ধর্মস্থাপনের জনা স্ব ধর্মাচরণকারী, ৪৭৭) ধর্মী_ সামন্ত 
ধর্মের আধার, ৪৭৮) সৎ__সংৎস্বরূপ, ৪৭৯) অসৎ 
স্থূল জগংস্বরূপ, ৪৮০) ক্ষরম্ম সর্বভূতময়, ৪৮৯) 
অক্ষরমূ__অবিনাপী, ৪৮২) অবিজ্ঞাতা ক্ষেত্র 
জীবাত্মাকে বিজ্ঞাতা বলা হয়, তার থেকে সবিশেষ ভগবান 
বিষ্ণু, ৪৮৩) সহশ্রাংশু__সহস্র কিরণসম্পন্ন সূর্যস্থবরূপ, 
৪৮৪) বিধাতা__সকলকে ভালোভাবে ধারণকারী, 
৪৮৫) কৃতলক্ষণঃ__শ্রীবংসাদি চিহ্ন ধারণকারী। 

৪৮৬) গভন্তিলেমি_কিরণের মধ্য সূর্যগাপে স্থিত, 
৪৮৭) সত্ব্ঃ_িনি অন্তর্যামীরপে সমন্ত প্রাণীর 


অন্তঃকরণে অবস্থান করেন, ৪৮৮) সিংহঃ-_ভক্ত 
প্রন্নাদের জনা নৃসিংহরাপ যারণকার়ী, ৪৮৯) 
ভূতমহেশ্বরঃ__সমন্ত প্রাণীর মহা ঈশ্বর, ৪৯০) 


আদিদেব__সকলের আদি কারণ এবং দিবাস্বরাপ, 
৪৯১) মহাদেবঃ__জ্ঞনযোগ এবং ওঁশ্বর্যাদি মহিমান্ারা 
যুক্ত, ৪৯২) দেবেশঃ সমস্ত দেবতার স্থামী, ৪৯৩) 
দেবভুদৃ্ুরঃ__ দেবতাদের পরম গুরু রূপে তাদের 
বিশেষরূপে গাষণকারী। 

৪৯৪) উত্তরঃ__সংসার-সমুদ্র থেকে উদ্ধারকারী 
এবং সর্বশ্রেষ্ঠ ৪৯৫) গোপতিং__গোগালরূপে 
গোরুদের রক্ষাকারী, ৪৯৬) গোত্তা- সমস্ত প্রাণীদের 
পালন ও রক্ষাকারী, ৪৯৭) জ্ঞানগম্যঃ-_ জ্ঞানের দ্বারা 


জানার যোগ্য, ৪৯৮) পুরাতনঃ_ সর্বদা একভাবে 
অবস্থানকারী সকলের আদি পুরাণপুরুষ ৪৯৯) 


শরীরভূতভূত__শরীরের উৎপাদক পঞ্চভূতের প্রাপরাপে 
পালনকারী, ২০০) ভোক্তা--নিরতিশয় আনন্দপুগ্ের 
উপভোগকারী, ৫০১) কগীন্রঃ__-বানরদের প্রভু শ্রীরাম, 
৫০২) ভূরিদক্কিণঃ শ্রীরাম এবং অন্যানা অবতার কালে 
যজ্ঞের সময় বহু দক্ষিণ প্রদানকারী 

৫০৩)  সোমপঃ_যজ্ঞাদিতে দেবরাপে এবং 
ষজমানরূপে সোনরস পানকারী, ৫০৪) অমৃতপঃ-_সমুদ্র 


মন্থন হতে উত্থিত অমৃত দেবতাদের পান করিয়ে স্বয়ং 
পানকারী, ৫০৫) সোমঃ_ডন্দ্ররূপে ওঘধিপোষণকারী, 
৫০৬) পুরুজিৎ__বহুর ওপর বিজরপ্রাপ্তকারী, ২০৭) 
পুরুষোত্তমঃ বিশ্বরূপ এবং অত্যন্ত শ্রেষ্ঠ. ৫০৮) 
বিনয়ঃ-_ দুষ্টদের দগুপ্রদানকারী, ৫০৯) জয়ঃ_ সবার 


৫১১) দাশাহঃ_ দাশার্হ কুলে 
প্রকটিত, ৫১২) সাত্বতাং পতিঃ-_যাদবদের এবং নিজ 
ভক্তদের প্রভু অর্থাৎ তাদের যোগক্ষেম বহনকারী 

৫১৩) জীবঃ-_ ক্ষেত্ররাপে প্রাণধারণকারী, ৫১৪) 
বিনয়িতাসাক্ষী__নিজ শরণাগত ভক্তদের বিনয়ভাবকে 
তৎক্ষণাৎ পরত্যক্ষরূপে অনুভবকারী, ৫১৫) মুকুন্দঃ_ 
মুক্তিদাতা, ৫১৬) অমিতবিক্রমঃ__অপার পরাক্রযী, 
৫১৭) অভ্ভোনিধিঃ___জনের নিধান সমুদ্রবাগে কারপ- 


তত্তু, ৫১৮)  অনন্থাত্সা__অনন্তমূর্তি, ২১৯) 
মহোদধিশয়ঃ-_প্রলয়কালে মহাসমুদ্রে শয়নকারী, ৫২০) 
ন্তকঃ_ প্রাণী সংহারকারী অর্থাৎ মৃত্যুন্বরূপ। 

৫২১) অজঃ-_জন্মবিকাররহিত, ৫২২) মহর্হঃ_ 


পূজনীয়, ৫২৩) স্বাভাবাঃ__নিতা সিদ্ধ হওয়ায় স্বভাবতই 
অনুংপন্নতত্ত্ব, ৫২৪) জিতামিত্রঃ-_রাবণ, শিশুপাল 
প্রভৃতি শক্রজয়কারী, ৫২৫) প্রমোদনঃ-_স্মরণমাত্রে 
যিনি নিত্য আহ্াদিত করেন, ৫২৬) আনন্দ, 
আননস্বরাপ, ৫২৭) নন্দনঃ__সকলকে প্রসন্ন 


যিনি, ৫২৮) নন্দঃ -_সদন্ত সপ্ন, ৫২৯) 
সত্যবর্মা-_ধৰ্মজ্ঞান 'ইতাদি সর্বগ্ডুণাদিদিল্প্,, ৫৩০) 


ত্রিবিক্রম$__তিন পা ফেলে ত্রিলোক ওজন করেন বিনি। 
৫৩১) মহর্ষিঃ য়া সস খ্যশাস্সের প্রণেতা 


৫৩৪) ত্রিপদঃ__ত্রিলোকরাপ ভ্রিপদবিশিষ্টু বিশ্নবকূপ, 
৫৩৫)  ভ্রিদশাধাক্ষ_দেবতাদের প্রভু, ৫৩৬) 
মহাশূঙ্গঃ__মৎস্যাবতারে মহাশিং ধারণকারী, ৫৬৭) 
কৃতান্তকৃৎ___স্মরণকারীদের সমস্ত কর্মের অন্তকারী। 
৫৩৮) মহাবরাহঃ__হিরণ্াক্ষকে বধ করার জা 
মহাবরাহরূপধারণকারী, ৫৩৯) গোবিন্দঃ__বেদবানী 
দ্বাবা যাকে জানা যায়, ৫৪০) সুষেণঃ-_পার্যদের 


1504 


সংক্ষিপ্ত মহাভারত 


[অনুশাসনপর্ব 


সমুদায়রূপ সেনাদারা সুসজ্জিত, ৫৪১) কনকাল্দী 
সুবর্ণ বাজুবন্দ ধারণকারী, ৫৪২) গুহাঃ__হাদয়াকাশে 
লুকায়িত, ৫৪৩) গভীরঃ__অতান্ত গন্তীর স্বভাবসম্পন্ন, 
৫৪8) গহনঃ ধার স্বরূপে প্রবিষ্ট হওয়া অত্যন্ত 
কঠিন_ সেইরূপ, ৫৪৫) গপ্ত__নাক্য ও মনের দ্বারা 
যাঁকে জানা যায় না, ৫৪৬) চক্রগদাধরঃ- ভক্তদের 
কমর জন্য গদা, চক্র ইত্যাদি দিবা অন্তধারণকারী। 

৫৪৭) বেধাঃ__-সব কিছুর বিধানকারী, ৫৪৮) 
স্বাঙঃ_ কার্যে যিনি নিজেই সহকারী, ৫৪৯) অজিত; 
কারো দ্বারা পরাজিত না হওয়া, ৫৫০) কৃষ্ঃ_ 
শামসুন্দর শ্রীকৃষ্ণ, ৫৫১) দৃঢ় নিজ স্বরূপ ও সামর্থা 
থেকে মিনি কখনো ট্যত হন না, ৫৫২) 
সংকর্ষপোহ্ত্যত_ প্রলয়কালে সকলকে একসঙ্গে সংহার 
করেন যিনি এবং ধীর কখনো কোনো কারণে পতন হয় 
না__এরূপ অবিনাশী, ৫৫৩) বরুণঃ_ জলের প্রভু, 
৫৫৪) বারুণঃ__বরুণের পুত্র বশিষ্টস্বরাপ, ৫৫৫) 
বৃক্গঃ__অশ্বথ বৃক্ষরূপী, ৫৫৬) পুষ্করাক্ষঃ কমলনয়ন, 
৫৫৭) মহামনাঃ_ _সংকল্পমাত্রহ উৎপত্তি, পালন ও 
সংহারাদি সমস্ত লীলা করতে যিনি শক্তিসম্পর। 

৫৫৮) ডগবান__উৎপত্তি ও প্রলয়, আসা ও যাওয়া 
এবং বিদ্যা ও অবিদ্যা যিনি জানেন ও সবৈশ্বর্যাদি ছয়টি 
বিশেষ শক্তি সমন্বিত, ৫৫৯) ভগহা__নিজ ভক্তদের 
প্রেমবৃদ্ধি করার জন্য তাদের এশ্বর্য হরণকারী এবং 
প্রলয়কালে সকলের এশখ্বর্য বিনাশকারী, ৫৬০) আনন্দী 
পরমসুখস্বরাপ, ৫৬১) বনমালী-_বৈজয়ন্তী বনমালা 
ধারণকারী, ৫৬২) হলায়ুধ_হলরূপ শস্তুধারণকারী 
বলভড্স্বরূপ, ৫৬৩) আদিত্যঃ-__অদিভিপুত্র বামন 
ভগবান, ৫৬৪) জ্যোতিরাদিতাঃ-_সূর্যমণ্ডলে বিরাজমান 
জ্যোতিস্বরাপ, ৫৬৫) সহিফ্ণুঃ--সমন্ত ছন্ৰ সহ্য করায় 
সক্ষম, ৫৬৬) গতিসতমঃ-_সৎ পুরুষদের পরম গন্তব্য 
স্থান এবং সর্বশ্রেষ্ঠ 

৬৭) সুধন্বা__অতি সুন্দর শাঙর্ধনুক ধারণকারী, 
৫৬৮) খণ্ডপরশুঃ__শত্রু খণ্ডনকারী কুঠার ধারণকারী 
পরশুরাম স্বরূপ, ৫৬৯) দারুণ লক্ার্গ বিরোধীদের 
পক্ষে মহা ভয়ংকররাপ, ৫৭০) ভ্রবিপপ্রদঃ-_তর্থার্থী 
ভক্তদের ধন-সম্পত্তি প্রদানকারী, ৫৭১) দ্বিম্পৃক্‌__ 
স্বৰ্গলোক পর্যন্ত যাব ব্যাপ্তি, ৫৭২) সর্বদৃগ্‌ ব্যাসঃ__শব 


কিছুর ভ্রষ্টা এবং বেদবিতাগকারী শ্রীকৃষ'-দৈপায়ন স্বর, 
৫৭৩) বাচস্পতিরযোনিজঃ_ বিদ্যার অধিপতি এবং 
যোনি ব্যতীত যিনি স্বয়ং প্রকটিত। 

৫৭৪) ভ্রিপামা---দেবত্ৰত ইত্যাদি ত্ৰয় সাম-শ্ৰুতিদ্বারা 
যার স্তুতি করা হয়, সেই পরমেশ্বর, ৫৭৫) সামগঃ-_ 
সামবেদগানকারী, ৫৭৬) সাম-_সামবেদন্বরূপ, ৫৭৭) 
নির্বাণম্‌__পরম শান্তির নিধান পরমাননস্বরূপ, ৫৭৮) 
ভেষজম্‌__সংসাররোগের উষধ, ৫৭৯) ভিষক্‌__ 
সংসার রোগ নাশ করার জন্য গীতারূপ উপদেশামৃত যিনি 
পান করিয়েছেন__একপ পরমবেদা, ৫৮০) 
সম্যাসকৃৎ__ মোক্ষের জনা সন্নযাসাশ্রম এবং সন্ন্যাস যোগ 
নির্মাণকারী, ৫৮১) শমঃ-_উপশমতার উপদেশ 
প্রদানকারী, ৫৮২) শান্তঃ__পরম শান্তাকৃতি, ৫৮৩) 
নিষ্ঠা__সকলের স্থিতির আধার অধিষ্ঠানস্বরূপ, ৫৮৪) 
শাস্তিং--পরম শাল্তিস্বরূপ, ৫৮৫) পরায়পম্‌ সুমুক্ষ 
ব্যক্তিদের পরম প্রাপাসথান। 

৫৮৬) শুভাঙ্গ,_অতি. মনোহর পরম সুন্দর 
অঙ্গবিশিষ্ট, ৫৮৭) শা্তিদং__পরমশাস্তি প্রদানকারী, 
৫৮৮) অর্টা- সর্গের আদিতে সকলের সৃষ্টিকর্তা, ৫৮৯) 
কুমুদঃ_পৃথিবীতে আনন্দপূর্বক লীলাকারী, ৫৯০) 
কুবলেশয়*__জলে শেষনাগের শয্যায় শয়নকায়ী, ৫৯১) 
গোহিতঃ__গোগালরাপে গরুদের এবং অবতার ধারণ - 
পূর্বক ভারবহন করে পৃথিবীর হিত সাধনকারী, ৫৯২) 
গোপভিঃ__পর্থিবী এবং গরুদের স্বামী, ৫৯৩) 
গোপ্তা-_অবতার ধরণকালে সবার সামনে প্রকট হওয়ার 
সময় নিজ-মায়াদারা নিজের স্বরূপ আচ্ছাদিতকারী, 
৫৯৪) বৃষভাক্ষঃ- সমস্ত কাষনাবর্ষনকারী কৃপাদৃষ্টিযুক্ত, 
৫৯৫) ব্যপ্রিয়ঃ_ ধর্মের সঙ্গে প্রেম করেন যিনি। 

৫৯৬) অনিবর্তী-_রণে এবং ধর্মপালনে যিনি পশ্চাৎ- 
পদ হন না, ৫৯৭) নিবৃত্রাত্থা_ ন্ভাবত যিনি 
বিষয়বাসনাশূনা নিত্যশুদ্ধ মনসম্পন্ন, ৫৯৮) অংক্ষেপ্তা 
_ বিস্তৃত জগৎকে তল্লক্ষণের মধ্য সংক্ষিপ্ত বাসুক্মরূপে 


পরিবর্তনকারী। ৫৯৯)  ক্ষেমকৃৎ্-__শরণাগতকে 
রহ্মাকারী, ৬০০) শিব্ঃ__স্মরণমাত্রে পবিভ্রকারী 


কল্যাণস্বরূপ, ৬০১) শ্রীবৎসবক্ষাঃ_স্রীবৎস নামক চিন্ত 
বক্ষঃস্ছুলে ধারণকারী, ৬০২) শ্রীবাসঃ- শ্রীপ্রীলম্বীদেবীর 
বাসস্থান, ৬০৩) শ্রীপতিঃ__পরমশক্তিরাপা 
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শ্রীলক্মীদেবীর স্বামী, ৬০৪) শ্রীমতাং বরই সর্বপ্রকার 
সম্পত্তি ও এশ্ৰ্যযুক্ত ব্ৰহ্মাদি সমস্ত লোকপাল থেকে যিনি 
শ্রেষ্ঠ । 

৬০৫) শ্রীদঃ_ ভক্তদের শ্রীগদানকারী, ৬০৬) 
শ্রীশঃ__সক্মীনাথ, ৬০৭) শ্ৰীনিবাসঃ_লক্ষ্রীদেনীর 
হৃদয়ে নিত্য নিবাসকারী, ৬০৮) শ্রীনিধিঃ_ সমস্ত 
এ্ব্যের আধার, ৬০৯) শ্রীবিভাবনঃ-_কর্মানুষারে সর্ব 
মানুষকে নানাগ্রকার এশর্য প্রদানকারী, ৬১০) শ্রীধরঃ_ 
জগজ্জননী শ্রীকে বক্ষঃস্থলে ধারশকারী, ৬১৯) 
শ্রীকরঃ স্মরণ, স্তবন, অর্চন ইত্যাদি যে ভক্তগণ করে, 
তাদের শ্রী বিস্তারকারী, ৬১২) শ্রেয়ঃ__কল্যাণস্বরূপ, 
শ্রীমান্ সর্বপ্রকার শ্রী যুক্ত, ৬১৪) 
লোকত্রযাশ্রয়ঃ__ত্রিলোকের আধার। 

৬১৫) 'ঘনোহর কৃপাকটাক্ষযুক্ত গরম সুন্দর 
চক্ষুংবলিত, ৬১৬) স্বঙগ*__অতি কোমল পরমসুন্দর 
মনোহর অঙ্গবিশিষ্ট, ৬১৭) শতানন্দঃ__লীলাতভদদ্বারা 
সহস্রাধিক বিভাগে বিভক্ত আনন্দস্বরূপ, ৬১৮) নন্দীঃ__ 
পরমানন্দবিগ্রহ, ৬১৯) জ্যোতিরপেশ্থর২- নক্ষত্র সমূহের 


৬৯৩) 


ঈশ্বর, ৬২০)  বিজিতরাত্থা__মলন্ঞয়কারী, ৬২১) 
অবিধেয়াত্মা_ বীর প্রকৃত স্বরূপ কোনোভাবেই বর্ণনা করা 


সম্ভব নয়, তেমন অনির্বচনীযস্থরূপ, ৬২২) নৎকীডিঃ_ 
যথার্থ কীর্তিসম্পন্ন, ৬২৩) ছিনসংশয়ঃ হস্তে 
আমলকীর ন্যায় সম্পূর্ণ বিশ্বের প্রততক্ষদী হওয়ায় 
সর্বপ্রকার সংশয়বর্জিত। 

৬২৪) উদীর্ণঃ__সব প্রাণীর যধো শ্রেষ্ঠ. 
সর্বতশ্চক্ষুঃ সর্ব বস্তু সর্ব দিক হতে সদা-নর্বদা 
করার শক্তিসম্পন্ন, ৬২৬) অনীশঃ__যার আর জন্য 
কোনো শাসক নেই, এরাশ স্বাধীন, ৬২৭) শাশ্ুৃতন্রিরঃ-_ 
সর্বদা একভাবে স্থিত নির্বিকার, ৬২৮) ভূশয়ঃ_ লক্ষ 
গমনের সময় পথপ্রার্থীরূপে সমুদ্রতীরের ভূমিতে 
শয়নকারী, ৬২৯) ভূষণঃ__ স্বেচ্ছায় নানা অবতার কূপ 
ধারণ করে নিজ চরণ-চিহ্ন দ্বারা পৃথিবীর শোভাবৃদ্ধিকারী, 


৬২৫) 


দেদীগ্যমানকারী জতান্ত প্রকাশময় অনান্তকিরণযুক্ত, ৬৩৪) 
আর্টিতঃ__সমন্ত লোকের পৃজা, ব্ৰহ্মাদি কর্তৃকও পূজিত, 
৬৩৫) কুন্ত+__ঘটের ন্যায় সকলের নিবাসস্কল, ৬৩৬) 
বিশুদ্ধান্ত--পরম শুদ্ধ নির্মল আত্মস্বরূপ, ৬৩৭) 
বিশোধনঃ-_স্মরণমাত্রেই সমন্ত পাপ নাশ করে ডক্তের 
হ্বদয় পরম শুদ্ধকারী. ৬৬৮) অনিরুজ্দঃ__বীকে কেউ 
বন্ধন করে রাখতে পারে না, এরূপ চতুর্বাহতে 
অনিরুদ্ধস্বরূপ, ৬৩৯) অপ্রতিরথঃ__ প্রতিপক্ষশূনা, 
৬৪০) প্রদ্যুয়ন__পরম শ্রেষ্ঠ অপার খনযুজ চতু্বযহে পরদ্যয 
স্বরাপ,৬৪১) অমিতবিক্রম*_অপার পরাক্রমী। 

৬৪২) কালনেমিনিহা-___কালনেমি নামক অসুর 
বধকরী, ৬৪৩) হ্রীরদ পরম শৃরবীর, ৬৪৪) 
শৌরিঃ__শ্রকুলে উৎপন্ন হওয়া শ্রীকৃষ্ণস্বরূপ, ৬৪৫) 
শূরজনেশ্বরঃ__অত্যন্ত শৌর্যের কারণ ইন্দ্রাদ 
ূর ও ইষ্ট, ৬৪৬) ভ্রিলোকাস্মা-__অন্্ধামীরূপে 
ত্রিলোকের আত্মা, ৬৪৭) ভ্রিলোকেশঃ__ত্রিলোকের 
প্রভু, ৬৪৮) কেশবঃ-_ সূর্যের কিরণরূপ কেশ সংবলিত, 
৬৪৯) কেশিহা-_কেশি নামক অনুর নিধনকারী, ৬৫০) 
হরিই__স্মরণমাত্রে সমস্ত পাপ ও সমূলে জগৎ হরণকারী। 

৬৫১) কামদেবঃ_ ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ_ 
অভিলধিত এই গর পুরুষার্থের সমস্ত কামনার 
অধিষ্ঠাতা পরমদেব, ৬৫২) কামপাল$-__সকাম ভক্তদের 
কামনা পূরণকারী, ৬৫৩) কামী স্বভাবতই পূর্ণকাম 

কে যিনি আকাঙ্ক্ষা করেন, ৬৫৪) 


৬৫৯) অনন্তঃ__বাঁর স্বরূপ, শক্তি, এশর্য, 
পুণের কোনো পারপাওয়াযায় না__এরপ 


৬৩০) ভূতিঃ-_অস্তিতবস্বরূপ এবং সমস্ত ? 
আধারম্বাপ, ১৩১) বিশোকঃ-_সর্বপ্রকার শোকরহিত, 
৬৩২) শোকনাশনঃ__স্মৃতিমাত্রে ভক্তদের শোক সমূলে 
নাশকারী। 


৬৩৩) অগিষ্মান্‌_ চ্-র্ঘ ইত্যাদি জ্যোতিসনূহকে | রগ 


প্রভাৱ এবং শক্তিসম্পন্ন, ৬৬০) 
খনপ্রয়ঃ-_দিপ্সিজয়ের সময় অর্জনরাপে বহু ধন জয় করে 
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রচনাকারী, ৬৬৩)্রশ্মা_ ্রহ্গারূপে জগৎ উৎপন্নকারী, 
৬৬৪) ব্রদ্মা-_সচ্চিদানদস্বরূপ, ৬৬৫) ভ্র্মাবিবর্ষনঃ-_ 
পূর্বোক্ত ব্রহ্মশব্দবচী তপ ইত্যাদি বৃদ্ধিকারী, ৬৬৬) 
্রহ্মবিৎ-_যিনি বেদ এবং বেদার্থের সম্পূর্ণ জ্ঞাতা, 
৬৬৭) ব্রাহ্মণঃ__সব কিছুকে ব্রহ্মকূপে যিনি দেখেন, 
৬৬৮) ব্রহ্গীঁ--ব্রহ্ম শব্দবচী তপাদি সমস্ত পদার্থের 
অধিষ্ঠান, ৬৬৯) ব্রহ্মাতেঃ__নিজ আত্মস্বরূপ ব্রহ্মশব্দবাটী 
বেদকে যিনি সম্পূর্ণভাবে সঠিকরূপে জানেন, ৬৭০) 
ব্রাহ্মণ প্রিয়ঃ-_ব্রাহ্মণদের পরম প্রিয় এবং বিনি ব্রাহ্মণদের 
অতিশয় প্রিয় বলে মানেন। 

৬৭১) মহাক্রমঃ__অতি দ্রুত চলেন যিনি, ৬৭২) 
মহাকর্মা-_বিভিন্ন অবতারে নানা প্রকার কর্ম করেন যিনি, 
৬৭৩) মহাতেজাঃ খার তেজে সমস্ত তেজন্ী 
দ্দীপামান হন-_এরূপ মহাতেজস্বী, ৬৭৪) 
মহোরগঃ__মন্ত বড় সাপ অর্থাৎ বাসুকিস্বরূপ, ৬৭৫) 
মহাক্রতুঃ -মহাযজ্ঞস্বরপ, ৬৭৬) মহাযস্থা__মহান 
যজমান অর্থাৎ লোক সংগ্রহের জনা বিশাল যজ্ঞাদির 
অনুষ্ঠানকারী, ৬৭৭) মহাযজ্ঞঃ__জপযজ্ঞ ইত্যাদি 
ভগবৎপ্রাপ্তির সাধনরাগ সমন্ত যজ্ঞ যাঁর বিড়ৃতি-এরূপ 
মহাযজ্ঞস্বরাপ, ৬৭৮) মহাহবিঃ_ বক্গরূপ অগ্নিতে যজ্ঞ 
করার যোগ্য প্রপঞ্রূপ হবি যার ন্বরাপ-এরাপ মহা 
হবিঃস্বরূপ। 

৬৭৯) ভ্তব্ঃ__ সকলের দ্বারা স্থৃতি করার যোগ্য, 
৬৮০) বপ্রিয়ঃ-_স্তিদারা যিনি প্রসন্ন হন, ৬৮১) 
স্রেত্রম_যার সাহায্যে ভগবানের গুণ-প্রজ্াবের কীর্তন 
করা হয়, ৬৮২) স্ততিঃস্তবক্রিয়াস্বরূপ, ৬৮৩) 
ক্রেতা স্তুতিকারী, ৬৮৪) রণ্রিয়ঃ_যুদধপ্রিয়, 
৬৮৫) পূর্ণঃ__সমন্ত জান, শক্তি, বশ্য এবং গুণাদি 
পরিপূর্ণ, ৬৮৬) পূরয়িতা-_নিজ ভক্তদের যিনি 
সর্বপ্রকারে পূর্ণ করেন, ৬৮৭) পুণ্যঃ-_স্মরণমাত্রে 
পাপনাশকারী পুণ্যস্বরূপ, ৬৮৮)  পুণাকীর্তিং__ 
পরমপবিত্র কীর্িসম্পন্ন, ৬৮৯) অনাময়ঃ__-অন্তরে ও 
বাহো- সর্বপ্রকার ব্যাধিরাহিত। 

৬৯০) মনোজৰঃ মনের ন্যায় বেগসম্প্ন, ৬৯১) 
ভীর্থকর-_সকল বিদ্বার রচয়িতা এবং উপদেশকর্ডা, 
৬৯২) বসুরেতা*__হিরণাময় পুরুষ (প্রথন পুরুষ সৃষ্টির 
বীজ) খাঁর শীর্ষ, তেমন শুবর্শনীর্য, ৬৯৩) বনুপ্রপঃ_ প্রচুর 


ধন প্রদানকারী, ৬৯৪) বসুপ্রদোং__নিজ ডজদের 
মোক্ষরূপ মহা ধন প্রদানকারী, ৬৯৫) বামদের: 
বসুদেবপুত্র শ্রীকৃষ্ণ, ৬৯৬) বসুঃ__সকলের অন্তরে 
নিবাসকারী, ৬৯৭) বসুমলাঃ-_সমভাবে সবেতে নিবাপ 
করার শক্তিদ্বারা যুক্ত মন ধার, ৬৯৮) হবিঃ যজ্ঞে হবন 
করার যোগ্য হবিংস্বরাপ। 

৬৯৯) সদ্গতিঃ-_সংপুরুষের দ্বারা প্রাপ্ত করার 
যোগ্য গতিন্থরূপ, ৭০০) সৎকৃতিঃ__জগৎ রক্ষা ইত্যাদি 
সৎকর্ম করেন যিনি, ৭০১) সন্তা-_সদা-সর্বদা বিদ্যমান 
অক্ি্বরূপ, ৭০২) সদ্‌ডুতিঃ__বহু প্রকারে বছ রূপে 
জসিত হন যিনি, ৭০৩) সৎপরায়ণঃ__সংপুরুষদের 
পরম প্রাপ্তব বস্তু, ৭০৪) শূরসেনঃ__হনুমাল ও অন্যান্য 
শ্রেষ্ঠ যোদ্ধা দ্বারা যুক্ত সেনা সম্ভার, ৭০৫) যনুশ্রেষ্ঠ 
যদুবংশীয়দের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ, ৭০৬) সদ্িবাসঃ_ 
সৎপুরুষদের আশ্রয়, ৭০৭) সুয়ামুনঃ__যীর পরিকর 
যমুনাতটনিবাসী গোপাল 'ইত্যাদি অতি সুন্দর, এরূপ 
শ্ৰীকৃষ্ণ । 

৭০৮) ভূতাবাসঃ- সামন্ত প্রাণীর প্রধান নিবাসঙ্থান, 
৭০৯) বাসুদেবঃ___নিজ মায়ায় জগং আচ্ছাদিতকারী 
পরম দেব, ৭১০) সর্বাসুনিলয়ঃ__সমন্ত প্রাণীর আধার, 
৭১১) অনলঃ__অপার শক্তি ও সম্পদযুক্ত, ৭১২) 
দর্পহ-_ধর্মবিরু্ধ পথে গমনকারীর অহংকার নাশকারী, 
৭১৩) দর্পদঃ_নিজ ভক্তদের বিশুদ্ধ গৌরব প্রদানকারী, 
৭১৪) দৃপ্তঃ__নিত্যানন্দমগ্ন, ৭ ১৫) দুর্বরঃ__অতি কষ্টে 
যাঁকে হৃদয়ে ধারণ করা যায়, ৭১৬) অপরাজিতঃ 
কোনোভাবে যাকে জয় করা যায় না, অর্থাৎ যিনি ভক্তের 
অধীন। 

৭১৭) বিশবমূরতিঃ__সমন্ত বিশ্বই যাঁর ঘূর্তি__এরূপ 
বিরাট স্বরূপ, ৭১৮) মহামূর্তি সুন্দর রাপসম্পন্ন, 
৭১৯) দীপ্তমূর্তিং স্বেচ্ছায় ধারণ করা দেদীপামান 
স্বরূপযুক্ত, ৭২০) অমূর্তিমান্‌_যীর কোনো মূর্তি নেই 
_ খাপ নিরাকার রূপ, ৭২১) অনেকমূর্তিঃ বিভিন্ন 
অবতারে স্বেচ্ছায় লোকের উপকার করার জন্য বহু মূর্তি 
ধারণকারী, ৭২২) অব্যা্তঃ__বহ মূর্তি হওয়া সত্বেও বার 
স্বরূপ কোনোভাবেই বাক্ত করা যায় না, এরূপ অপ্রকট 
স্বরূপ, ৭২৩) শতমূর্তি -সহন্ম দূৰ্তিবিশিষ্ট, ৭২৪) 
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৭২৫) একঃ- সর্বপ্রকার ভেদভাৰরহিত্_ অদ্বিতীয়, 
৭২৬) নৈকঃ__উপাধি ভেক্দে যিনি অনেক, ৭২৭) 
সব$-__ধাতে সোমনামের উ্ধির রস পাওয়া যায়_ 
এরূপ বজ্রস্বরূপ, ৭২৮) কঃ সুথস্বরাপ। ৭২৯) 
কিম্__বিচারণীয় ব্রহ্মস্বরূপ, ৭৩০) যৎ-_ স্বতঃসিদ্ধ, 
৭৩১) তৎ__বিস্তারকারী, ৭৩২) পদমনুতমম্_ মুমুক্ষু 
পুরুষদের প্রাপ্ত করার যোগ্য অত্যুত্তম পরমপদ, ৭৩৩) 
লোকবদুঃ -_সমন্ত প্রাণীর হিতকারী পরম মিত্র, ৭৩৪) 
লোকলাথঃ -_সকলের প্রার্থলীয় লোকস্বমী, ৭৩৫) 
মাধবঃ__মধুকুলে যিনি উৎপন্ন, ৭৩৬) ভক্তবৎসলঃ 
ভক্তদের ভালোবাসেন ঘিনি। 

৭৩৭) সুবৰ্ণবর্ণঃ স্বর্ণের ন্যায় গীতবর্ণ, ৭৩৮) 
হেমাঙ্গা_সোনার মতো উচ্ছল সুগঠিত অঙ্গ, ৭৩৯) 
ব্রাঙ্গঃ__পরম শ্রেষ্ঠ অঙগপ্রতাদবিশিষ্ট, ৭৪০) চন্দনাঙ্গদী 
ডান চর্চিত এবং বাজুবন্দ শোভিত, ৭৪ ১) বীরহা__ 
রাগ-দ্বেষাদি প্রবল শত্রুর ভয়ে ভীত শরণ গ্রহণকারীদের 
অন্তরের সেই দুর্ঘণাদির অভাবকারী। ৭৪২) বিষমঃ£_ 
যার সমকক্ষ অন্য কেউ নেই__এক্লাপ অনুপম, ৭৪৩) 
শুন্যঃ__সমন্ত বিশেষণরহিত, ৭৪৪) ঘৃতাশীঃ__নিজ 
আশ্রিতদের জনা কৃপাদ্বারা দ্রবীভূত কল্যাণের সংকল্পকারী, 
৭৪৫) অচলঃ__-কোনোভাবে যিনি বিচলিত হন না, 
অবিচল, ৭৪৬) চলঃ__বায়ুরূপে সর্বত্র গমনকারী। 

৭৪৭) অমানী__নিজে যিনি মান চান না, অভিমান- 
রহিত, ৭৪৮) মানদ*_অপরকে মান প্রদানকারী, ৭৪৯) 
মান্যং_ সকলের পূজনীয়, হাননীয়, ৭৫০) 
লোকক্বামী_ চতুর্দশ. ভুবনের স্বামী, ৭৫১) 
ভ্রিলোকধৃক__ব্রিলোক ধারণকারী, ৭৫২) সুমেধা$₹_ 
অত্যন্ত উত্তম সুন্দর বুদ্ধিসম্পয়, ৭৫৩) মেধজঃ__যক্তে 
প্রকটিত হন যিনি, ৭৫৪) ধলাঃ__নিত্য কৃতকৃত্য হওয়ায় 


সর্বতোভাবে ধনাবাদের পাত্র, ৭৫৫) সতামেধা১_সতা 
ও শ্রেষ্ঠ বুদ্ধিসম্পন্, ৭৫৬) ধরাবরঃ-__অনন্ত 
ভগবানরূপে পৃথিবী ধারণকারী। 


৭৫৭) তেজোবৃষঃ-_আদিত্যরূপে তেজ বর্ষণকারী 
এবং ভক্তদের ওপর নিজ অমৃতময় তেজ বর্যণকারী, 
৭৫৮) দ্যৃতিধরঃ পরম কান্তি ধারণকারী, ৭৫৯) সর্ব 
শন্তভৃতাং বরঃ-_সমন্ত শনতরধারীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, ৭৬০) 
পরগ্রহঃ_ভক্তগণের ছারা অর্পিত পত্র-পুষ্পাদি 


গ্রহণকারী, ৭৬১) নিগ্রহঃ__সকলের নিগ্রহকারী, ৭৬২) 
ব্যগ্রঃ__নিজ ভক্তদের অস্ীষ্ট ফল দিতে ব্যাপৃত, ৭৬৩) 
লৈকশ্লঃ_ নাম, অখ্যাত, উপসর্গ এবং নিপাতরাপ 
এরূপ চারটি শৃঙ্গ ধারণকারী শব্দ্রহ্মাস্বরূপ, ৭৬৪) 
গদাগ্রজঃ_গদের পূর্বে জন্ম পরিশ্রহকারী। 

৭৬৫) চতুষূর্তিঃ__রাস, লম্্ল ভরত, শক্রুয়রাপ-_ 
এই চার মুতিবিশিষ্ট, ৭৬৬) চভু্বাহঃ_ ভার হন্তবিশি্, 
৭৬৭) চতুর্বাহঃ-_ বাসুদেব, সংকর্ষপ, প্রদাম এবং 
অনিরুদ্ধ__ এই চার বুহদারা যুক্ত, ৭৬৮) 
সালোক্য, সামীপা, সারপা, সাযুজ্যরূপ চার পরম 
গতিস্বরূপ, ৭৬৯) চতুরাঝা_মন, বুদ্ধি, অহংকার ও 
চিত্তরূপ চার অন্ত [, ৭৭.০) চতুর্ডাবঃ_ বর্ম, 
অর্থ, কাম, মোক্ষ_এই চার পুরুতবার্থের উৎপত্তিস্কান, 
৭৭১) চতুর্বেদবি__চারটি বেদের অর্থ ফিনি ভালোভাবে 
জানেন, ৭৭২) একপাৎ-_এক পদবিশিষ্ট অর্থাৎ এক পাদ 
(অংশ) দ্বারা সমস্ত বিশ্ব ব্যাপ্তকারী। 

৭৭৩)  সমাবর্ডঠঃ--ডালোভাবে সংসারচক্র 
পরিবর্তনকারী, ৭৭৪) 'অনিবৃত্াস্থা-_র্ক্র ব্যাপ্তিস্বরাপ 
হওয়ায় কোথাও যাঁর অভাব নেই, ৭৭৫) দুর্জয়ঃ কারো 
দ্বারা যিনি পরাজিত হন না, ৭৭৬) দুরভিক্রমঃ-_যার 
আদেশ কেউ লর্ঘন করতে পারে না, ৭৭৭) দুর্গভঃ-_ 
ভক্তি বিনা যাঁকে লাভ করা যায় লা, ৭৭৮) দুর্মমঃ__হীকে 
কষ্টে জানা যায়, ৭৭৯) দূর্গঃ কষ্ট করে যাঁকে পাওয়া 
যায়, ৭৮০) দুরাবাস*_অতি কষ্টে যোগিগণ যাকে হৃদয়ে 
স্থাপন করেন ৭৮১) দুক্রারিহা__দৈতাদের বধ 'করেন 
বিনি। 

৭৮২) শুভাসঃ-__কল্াণকারী সম্বোধন (নাম) যুক্ত, 
৭৮৩) লোকসারঙ্গ-__লোকের দার গ্রহণকারী, ৭৮৪) 


সুতন্তঃ সুন্দর কিন্ত জগত্রাণ তন্তুবিশিষ্ট, ৭৮৫) 
তন্তুবর্ধনঃ- ক্র জগং-তন্ত বৃদ্ধিকারী, ৭৮৬) 
ইন্দকর্মা_ ইন্দের ন্যায় কর্মবিশি্ট ৭৭) মহাকর্মা_ 


মহান কর্ম করেন যিনি, ৭৮৮) কৃতকর্ষা-_যিনি সমন্ত 
কর্তব্য কর্ম সমাপন করেহেন__এরূপ কৃতকৃতা, ৭৮৯) 
কৃভাগম$- স্বয়ং-এর  বিধানকারী বিভিন্ন কার্য 
সম্পাদনের জনা অবতাররূপে অবতীর্ণকারী। 

৭৯০) উদ্তবঃ_ স্বেচ্ছায় শ্ৰেষ্ঠ জন্ম ধারণকারী, ৭৯১) 
সুন্দরঃ_সর্বাদিক ভাশ্যশালী হওয়ায় পরম সুন্দর, ৭৯২) 
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সুন্দঃ-_পরম করুণাশীল, ৭৯৩) রবুনাভঃ- রক্রের ন্যায় 
সুন্দর নাভিসম্পপন্ন। ৭৯৪) সুলোচনঃ সুন্দর 
সম্পন্ন, ৭৯৫) অর্কঃ--ত্রহ্মাদি পূজ্য পুরুদেরও 
পূজনীয় যিনি, ৭৯৬) বাজসনঃ__যাচনাকারীকে 
অম্নপ্রদান করেন যিনি, ৭৯৭) শৃগী-_প্রলয়কালে শহযুক্ত 
মৎসাবিশেষের রূপ ধারণকারী, ৭৯৮) জয়ন্তঃ__শত্রুদের 
সম্পূর্ণভাবে পরান্তকারী, ৭৯৯) সর্ববিজয়ী_সর্বজ্ত 
অর্থাৎ সব কিছু যিনি জানেন এবং সকলকে পরাস্তকারী। 

৮০০) সুবর্ণবিলদুঃ__সুন্দর অক্ষর এবং বিন্দুদ্ারা যুক্ত 
ওঁ-করস্বরূপ নাম ব্রহ্ম, ৮০১) অক্ষোভাঃ কারে দ্বারা 
ক্ষুভিত হন না যিনি, ৮০২) সর্ব বাগীশ্বরেশ্বরঃ সমস্ত 
বাণীপতিদের অর্থাৎ ্র্মাদিরও স্বামী, ৮০৩) মহাহুদঃ_ 
ধ্যানকারীগণ যাতে ডুব দিয়ে আনন্দে মগ্র হন, তেমনই 
পরমানন্দের মহাসরোবর, ৮০৪) মহাগর্তঃ__যায়ারণ 
মহাগর্ত, ৮০৫) মহাভৃতঃ__ত্রিকালে কখনো বিনাশশ্রাপ্ত 
না হওয়া মহাতৃতস্বরূণ, ৮০৬) মহানিধিঃ__ সকলের 
মহান নিবাসস্থল। 

৮০৭) কুমুদঃ-_কু অর্থাৎ পৃথিবী হতে তর ভার লাঘব 
করে প্রসন্ন করেন যিনি, ৮০৮) কুন্দরঃ__হিরপ্যাক্ষকে বধ 
করার জন্য পৃথিবী বিদীর্ণ করেন যিনি, ৮০৯) কুন্দঃ__ 
কশ্যপকে পৃথিবী প্রদানকারী, ৮১০) পর্জন্যঃ_ বৃষ্টির 
মতো সমন্ত ইষ্ট বস্তু বর্মণকারী, ৮১১) পাৰনঃ_ স্মরণ 
করা মাত্র পবিত্র করেন যিনি, ৮১২) অনিল+__সদাপ্রবুদ্ধ 
এরূপ, ৮১৩) অমৃতাপ*__যার আশা কখনো বিফল হয় 
না একপ অমোঘসংকল্প, ৮১৪) অমৃভবপুঃ-_যান 
দেহ (কলেবর) কখনো নষ্ট হয় না__এরাপ নিত্য বিগ্রহ, 
৮১৫) সর্ধজ্ঃ__দা-সর্বদা যিনি সব জানেন, ৮১৬) 
নর্বতোমুখ৮_সর্বদিকে যার নু অর্থাৎ, ভক্ঞেরা 
ভক্তিপূর্বক যেখানে য৷ কিছু অর্পণ করে, তা যিনি ভক্ষণ 
করেন। 

৮১৭) সুলভঃ__নিত্য নিরন্তর চিন্তাকারীকে এবং 
একনিষটশ্রদ্ধালু ভক্তদের বিনা পরিশ্রমে সহজেই যিনি প্রাপ্ত 
হন, ৮১৮) সুন্রতঃ সুন্দর ভোজনকারী অর্থাৎ নিজ 
ভক্তদের প্রীতিপূর্বক অর্পণ করা পত্র-পুপ্প ইত্যাদি সাধারণ 
বন্ছও শ্রেষ্ঠ মনে করে যিনি গ্রহণ করেন, ৮১৯) সিন্ধঃ 
স্বভাবতই সমস্ত সিদ্ধিযু্, ৮২০) শক্রজিৎ_ দেবতা 
এবং সংপুরুষদের শত্রুদের জয় করেন যিনি, ৮২১) 


শক্রতাপনঃ_শত্রদের অবদমন করেন যিনি, ৮২২) 
নাগ্রোখঃ__বটবৃক্ষরূপ, ৮২৩) উদুম্বরঃ___কারণরূগে 
আকাশেরও ওপরে অবস্থানকারী, ৮২৪) অশ্বখঃ_ 
অশ্বথ বৃক্ষস্বরূপ, ৮২৫) চাণুরদ্রনিষুদনঃ-_চাপুর নামক 
অঙ্্রজাতির ধীর মলের নিধনকারী। 

৮২৬) লসহস্রর্টিং অনন্ত কিরণবুক্ত, ৮২৭) 
সপ্তজিস্বঃ-কালী, করালী, মনোজবা, সুলোহিতা, 
বরা, স্ফুলিদ্গীনি এবং বিশ্বরুচি__এই সাত জিকা 
সংবলিত অগ্নিস্বরাপ, ৮২৮) সন্তৈধা৪_ সাত দীপ্তি 
সংবলিত আগ্িস্বরপ, ৮২৯) সপ্তবাহনঃ-__সাতটি 
অশ্বযুক্ত সূৰ্য্ূপ, ৮৩০) অমূর্তিঃ_ঘূর্তিরহিত নিরাকার, 
৮৩১) অনঘঃ__ সর্বপ্রকারে নিষ্পাপ, ৮৩২) অচিন্তাই 
(কোনোভাবেই চিন্তায় যিনি ধরা দেন না, ৮৩৩) ভ্য়কৃৎ_ 
কৃকর্মকারীদের ভীত-সনন্তকারী, ৮৩৪) ভয়নাশনঃ__ 
স্মরণকারী এবং সংপুরুষদের ভয়নাশকারী। 

৮৩৫) অণুঃ-_অতান্ত সূন্ম, ৮৩৬) বৃহৎ সব 
থেকে বড়, ৮৩৭) কৃশঃ-_ অত্যন্ত ক্ষীণ ও হান্ধা, ৮৩৮) 
স্থদঃ__অজন্ত মোটা ও ভারী, ৮৩৯) গুণড়ূৎ_সমস্ত 
গুণ ধারণকারী, ৮৪০) নির্ণঃ-__ সত্ব, রজ ও তম__ এই 
ত্রিগুণরহিত, ৮৪ ১) মহান্‌__গুপ, প্রভাব ; উ্বর্ঘ এবং 
জ্ঞান প্রভৃতির আতিশয্যের জনা পরম নহতৃসম্পন্ন, ৮৪২) 
অধৃতঃ-_ীকে কেউ ধারণ করতে পায়ে না__এরাপ 
নিরাধার, ৮৪৩) স্বধৃত*__ নিজেরই মহিমায় স্থিত, ৮৪৪) 
স্বাসাঃ_ দুমুখশ্রীযু্ত, ৮৪৫) প্রাথংশঃ যীর থেকে 
সমস্ত বংশপরন্পরা আর্ত হয়েছে__এরাপ সমস্ত 
পূর্বপুরুষদের আদিপুরুয, ৮৪৬) বংশবধনঃ__জগৎ 
প্রপঞ্রূপ বংশ এবং যাদববংশ বৃদ্ধিকারী। 

৮৪৭) ভারভূৎ__শেষনাগ অর্থাৎ জনন্তাদি রূপে 
পৃথিৱীতে ভার বহনকারী এবং নিজ ভক্তদের 
যোগক্ষেমরূপ ভার বহনকারী, ৮৪৮) কথিতঃ_ বেদ, 
শান্তর এবং মহাপুরুষদের দ্বারা যার গুণ, প্রভাব, এধ্র্য 
এবং স্বরূপ বারংবার বল৷ হয়েছে, এরূপ সকলের দ্বারা 
বর্ণিত, ৮৪৯) যোগী_নিত্য সমাধিযুক্ত, ৮৫০) 
যোগীশঃ_সমন্ত যোগীর স্বামী, ৮৫১) সর্বকামদঃ 
সমন্ত কামনা পুরণকারী, ৮২৯) আশ্রমঃ সকলকে 
বিশ্রাম প্রদানকারী, ৮৫৩) শ্রমণঃ-_দুষ্টদ্রে সন্তুপ্তকারী, 
৮৫৪) ক্ষামঃ-_ প্রলয়কালে সমস্ত প্রজার নাশকারী, 
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৮৫৫) সুপর্ণঃ সুন্দর পত্রবিশিষ্ট (সংসার বৃক্ষস্থবাপ), 
৮৫৬) বায়ুবাহনঃ_-বায়ুকে চলার জনা শক্তিপ্রদানকারী। 

৮৫৭) ধনুর্ঘর$__ ধনুকধারী শ্রীরাম, ৮৫৮) 
ধৰুর্বেদঃ-ধনুর্বিদ্যার পারঙ্গম শ্রীরাম, ৮৫৯) দগুঃ_ 
দমনকারীদের দমন শক্তি, ৮৬০) দময়িতা--যম এবং 
বাজা প্রভৃতি রূপে দমলবারী, ৮৬১) দমঃ-_সণ্ডের কার্য 
অর্থাৎ যাকে দণ্ড দেওয়া হয়, তাদের শোধনরূপ, ৮৬২) 
অপরাজিতঃ__যিনি শত্রুদের দ্বারা কখনো পরাজিত হন 
না, ৮৬৩) সর্বসহঃ---সব কিছু সহা করার সামর্যু, 
অতিশয় তিতিচ্ছ, '৮৬৪) নিয়ন্তা--সকলকে নিজ নিজ 
কর্ডব্যে নিয়োগকারী, ৮৬৫) অনিয়মঃ__নিয়মদ্বারা যিনি 
নিয়ন্ত্রিত নন, যাঁকে কেউ নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না এরাপ 
পরম স্বাধীন, ৮৬৬) অযমঃ-_য্যর কোনো শাসক নেই 
অথবা মৃত্যুরহিত। 

৮৬৭) সত্ববান্__বল; বীর্য, সামর্থা হআদি সমন্ত 
সন্্পম্পন্ন, ৮৬৮) সান্বিকঃ_ সত্বগ্ুণ প্রধান বিগ্রহ, 
৮৬৯)  সত্তঃ_ সত্যভাষণ স্বরূপ, ৮৭০) 
সভ্ঘর্মপরায়ণঃ-_ প্রকৃত ভাষণ এবং ধর্মের পরম আধার, 
৮৭১) অভিপ্রায় প্রেমিকেরা যীকে আকাঙ্ক্ষা করেন, 
এরাপ পরম ইন্ট, ৮৭২) পরয়ারঃ__অত্ন্তপ্িয়বন্ত সমর্পণ 
করার যোগ্য পাত্র, ৮৭৩) অর্থ__সকলের পরম 
পৃজনীয়, ৮৭৪) প্রিযকৃত্___ডজনকারীদের প্রিয় করেন 
যিনি, ৮৭৫) শ্রীতিবর্ধনঃ নিজ প্রেমিকদের প্রেম 
বৃদ্ধিকারী। 

৮৭৬) বিহায়সগতিঃ__আকাশে গমনকারী, ৮৭৭) 
জ্যোতিঃ_স্বয়ং প্রকাশস্বরূপ, ৮৭৮) সুরুচিঃ সুন্দর 
রুচি এবং কান্তিসম্পন্ন, ৮৭৯] হুততভুক্‌_ বজ্ঞে হবন করা 
সমস্ত হবিকে অগ্নিরাপে ভক্মণকারী, ৮৮০) বিঃ 
সর্বব্যাপী, ৮৮১) রবিঃ__সমন্ত রস শোষণকারী সূর্য, 
৮৮২) বিরোচনঃ__বিবিধপ্রকারে জ্যোতি বিকীরণকারী, 
৮৮৩) সূর্ঘ*__শোভা প্রকাশকারী, ৮৮৪) লবিতা_ 
সমস্ত জগতের প্রসব অর্থাৎ উৎপন্নকারী, ৮৮৫) 
রবিলোচনঃ__সূর্যরূপে নেত্রবিশিষ্ট। 

৮৮৬) জনন্তঃ- সর্বপ্রকার অন্তরহিত, ৮৮৭) 
হুতভডক__যজ্ঞে প্রদত্ত সাম্্রী সেই সেই দেবতার রূপে 
ভক্ষণকারী, ৮৮৮) ভোক্তা_ প্রকৃতিকে ভোগকারী, 
৮৮৯) সুখদঃ__ভক্তনের দর্শনরাপে পরমসুখ প্রদানকারী, 


৮৯০) নৈকজঃ-_ ধর্মরক্ষা, সাধুরক্ষা প্রভৃতি পরম বিশুদ্ধ 
হেতুদ্বারা স্বেচ্ছায় বছ জন্মধারণকারী, ৮৯১) অগ্রজঃ_ 
সর্বপ্রথম জন্গ্রহ্ণকারী আদিপুরুষ, ৮৯২) অনির্বিগঃ 
পূর্ণকাম হওয়ায় যিনি সম্পূর্ণরূপে আসজিশূন্য, ৮৯৩) 
সদামর্ধী_সংপুরুষদের যিনি ক্ষমা করেন, ৮৯৪) 


লোকাধিষ্ঠানম্‌__ সমস্ত লোকের আধার, ৮৯৫) 
অস্তুতঃ__ অত্যন্ত আশ্চৰ্যময়। 
৮৯৬) সনাৎ-__অনন্তকালস্বরাপ, ৮৯৭) 


ললাতনতমঃ__সকলের কারণ হওয়ায় রানি পুরুষদের 
থেকেও পরম পুরাণপুরুষ, ৮৯৮) কপিল+_নবর্ষি 
কপিল, ৮৯৯) কপিঃ _কূর্যদেক, ৯০০) অপায়ঃ__ 
সম্পূর্ণ জগতের লয়স্থান, ৯০১) সবস্িদঃ___পরমানন্দরূপ 
মঙ্গলদায়ক, ৯০২) স্বস্িকৃ্₹_আশ্রিতজনদের 
কল্যাণকারী, ৯০৩) স্বন্তিকল্যালস্থরুপ, ৯০৪) 
স্বন্তিভুক_ ভক্তদের পরম কল্যাণের রক্ষাকারী, ৯০৫) 
স্বন্তিদক্ষিণঃ-_কল্যাণ করতে সক্ষম এবং শীঘ্রই যিনি 
কল্যাণ করেন। 

৯০৬) অরৌদ্রঃ সর্বপ্রকার রুত্র ভর) ভাবরহিত, 
শান্তমূর্তি, ৯০৭) কুগুলী_ হৃর্ধেব ন্যায় প্রকাশমান 
মকরাকৃতি কুশুলধারণকারী, ৯০৮) চক্ী_সুদ্শনচক্র 
ধারণকারী, ৯০৯) বিক্রমী_সবার থেকে বিশেষ 
পরাক্রমশালী, ৯১০) উর্জিতশাসন২__বীর শ্রুতি- 
স্মৃতিরপ শাসন অত্যন্ত শ্রেষ্ঠ, এরূপ অত্যন্ত শ্রেষ্ঠ 
শাসনকারী, ৯১১) শব্দাতিগঃ-_শব্দ যেখানে পৌঁছায় 
না, এরূপ বাক্যের অবিষয়, ৯১২) শব্দসহঃ__-সমস্ত 
বেদশাস্ত্র ধার মহিমা গান করে, ৯১৩) শিশিরঃ__ 
ত্রিতাপপীড়িতদের শাস্তি প্রদানকারী শীতলমূর্তি, ৯১৪) 
শর্বরীকরঃ__জ্ঞানীদের সংসার রাত্রি এবং অজ্ঞানীদের 


৯১৫) জক্তুরঃ__সর্বপ্কারের ক্র্রভাবরহিত, ৯১৬) 
পেশলঃ-_মন, বাকা ও কর্ম__সর্বভাবে সুন্দর হওয়ায় 
পরম সুন্দর, ৯১৭) দক্ষঃ_সর্বভাবে সমৃদ্ধ, পরম 
শক্তিশালী এবং ক্রণমাত্রে অতি বৃহৎ কর্মসাধনে কুশল, 
৯১৮) দক্ষিণঃ__লংহারকারী, ৯১৯) ক্ষমিণাংবরঃ_ 
ক্ষমাশীলদের দধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ৯২০) বিদধত্তমঃ 
বিদ্বানদের যধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ পরম বিদ্বান, ৯২১) বীতভয়ঃ__ 
সর্বপ্রকার ভয়রহিত, ৯২২) পুণাশ্রবপকী্ভনঃ_বার 
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নান, গুণ, মহিমা এবং স্বরূপে শ্রবণ ও কীর্তন পরম পুণ্য 
অর্থাৎ পরম পবিত্ররূপ। 

৯২৩) উত্তারণঃ__সংসার-সাগর পার করেন মিনি, 
৯২৪) দুষ্ৃতিহা_ পাপ এবং পাপী নাশকারী, ১২৫) 
পুণাঃ-_স্মরণকারী সমস্ত পুরুষদের পবিত্র করেন যিনি, 
৯২৬) দুঃম্পরনাশনঃ_ ধ্যান, স্মরণ, কীর্তন এবং পুজা 
করলে দুঃস্বপ্ন এবং সংসাররাগ দুঃস্বপ্ন নাশকারী, ৯২৭) 
ীরহা__শরণাগত্রদের বিবিধ গতি অর্থাৎ সংসারচক্র- 
নাশকারী ৯২৮) রক্ষপঃ__ সর্বপ্রকারে রক্ষাকারী, ৯২৯) 
সন্তঃ__বিদ্বা ও বিনয় প্রচার করার জনা সন্তরূপে যিনি 
প্রকটিত হন, ৯৩০) জীবনঃ- সন্ত প্রজাকে প্রাণরূপে 
মিনি জীবিত রাখেন, ৯৩১) পর্যব্ছিতঃ_ সমস্ত জগৎ 
ব্যাপ্ত করে যিনি স্থিত। 

৯৩২) নঅনন্তরূপঃ_অনন্ত-অমিতরাপসম্পন্ন, 
৯৩৩) জনন্তত্রীঃ__অনন্তুত্ী অর্থাৎ অপরিহিত পরাশক্তি 
যুক্ত, ৯৩৪) জিতমন্যুং-_সর্বপ্রকারে ক্রোধজয়কারী, 
৯৩৫) তয়াপহঃ___ভক্ততয়করী, ৯৩৬) চতুরশ্রঃ__চার 
বেদরাপে কোণ সম্বলিত মঙ্গলূর্ভি এবং ন্যায়শীল, ৯৩৭) 
গভীরাস্থা__গন্ভীর মনবুক্ত, ৯৩৮) বিদিশঃ-_ 
অধিকারীদের কর্মানুসারে বিভাগপূর্বক নানাপ্রকার 
ফলপ্রদানকারী, ৯৩৯) ব্যাদিশঃ__ সকলকে যথাযোগ্য 
বিবিধ দির্দেশপ্রদানকারী, ৯৪০) দিশঃ_ বেদরূপে সমস্ত 
কর্মের ফল ব্যকতবারী। 

৯৪১) অনাদিঃ__যার কোনো আদি নেই এরূপ 
সকলের কারণ স্বরূপ, ৯৪২) চূর্ভুবঃ-_পৃথিবীরও 
আধার, ৯৪৩) ল্ষ্মীঃ__সমন্ত শোভনান বস্তুর শোভা, 
৯৪৪) সুবীরঃ__আশ্রিত জনেদের জাদয়ে সুন্দর কল্যাণময় 
বিবিধ ভবের প্রেরণাকারী, ৯৪৫) রুচিরার্গদ*_ পরম 
রুচিকর কল্যাপময় বাজুবন্দ ধারণকারী, ৯৯৬) জনন£__ 
প্রাণীমাত্রেরই উৎপন্নকারী, ৯৪৭) জনজন্মাদিং__ 
জনাগ্রহণকারীদের জস্মের মুলকারণ, ৯৪৮) ভীমঃ__ 
দুষ্টদের পক্ষে ভয়ংকর, ৯৪৯) ভীমপরাক্রমঃ__অত্যন্ত 
ভয় উৎপন্নকারী পরাক্রমযুক্ত। 

৯৫০). আধারনিলরঃ_আধাররূপ পৃথিবী ইত্যাদি 
সমস্ত ভৃতগণের স্থান, ৯৫১) অধাতা__-যাকে কেউ সৃষ্টি 
করার নেই, তেমন স্বয়ং স্থিত, ৯৫২) পুষ্পহাসঃ 
পুস্পের ন্যায় উৎফুল্ল হাস্য সমন্বিত, ৯৫৩) প্রজাগরঃ__ 


ভালোভাবে জাগ্রত থাকা নিত্য প্ৰবুদ্ধ, ৯৫৪) উত্ৰগঃ 
সবার ওপরে যিনি অবস্থান করেন, ৯৫৫) সঙ 
পথাচারঃ__সৎপুরুষদের পথ আচরণকারী মর্যাদা 


পুরুযোত্তম, ৯৫৬) প্রাণদঃ__পরীক্ষিৎ এবং অন্যানা মৃত 
ব্যক্তিদের ভজীবনদায়ী ৯৫৭) প্রণবঃ-__ওকারস্বরূপ, 
৯৫৮) পণঃ-_যথাযোগ্য আচরণকারী। 


৯৫৯) প্রমাণম্_ স্বতঃসিদ্ধ হওয়ায় স্বয়ং প্রমাণ 
স্বরূপ, ৯৬০) প্রাণনিলয়ঃ__প্রাণের আধারভূত, ৯৬১) 
প্রাণভৃঙ_ সমস্ত প্রাণ পোষণকারী, ৯৬২) প্রাণজীবনঃ__ 
প্রাণবারুর সঞ্চার দ্বারা প্রাণীদের জীবিত রাখেন যিনি, 
৯৬৩) তত্ব সঠিক তত্তবরূপ, ৯৬৪) তত্ববিহ__-সিক 
তন্বটি সম্পূর্ণভাবে যিনি জানেন, ৯৬৫) একাত্ম 
অদ্দিতীয়স্বরূগ, ৯৬৬) জনমমৃত্যাজরাতিগ+__ জন্ম, মৃত্যু, 
বৃদ্ধর ইত্যাদি শরীর ধর্ম থেকে সর্বতোভাবে অতীত। 

৯৬৭) ভূর্ভূবঃ স্ব স্তরুঃ-_ভ৪, ভুবঃ স্বঃ রূপ ত্রিলোক 
ব্াপ্তকারী এবং সংসার বৃক্ষস্বরপ, ৯৬৮) তারঃ__ 
সংসার-সাগর থেকে উদ্ধারকারী, ৯৬৯) সবিতা__ 
সকলের উৎপাদনকারী পিতামহ, ৯৭০) প্রপিতামহই__ 
পিতামহ ত্রঙ্গারও পিতা, ৯৭১) যজ্ঞঃ__যজ্‌ (স্বরূপ), 
৯৭২) যজ্রপতিঃ_ সমস্ত যজ্ঞের অধিষ্ঠাতা, ৯৭৩) 
যন্ধা--যজমানরূপে বজ্ঞকারী, ৯৭৪) যজ্ঞালঃ__সমন্ত 
যজ্ঞরূণ অঙ্গ সম্বলিত, ৯৭৫) যজ্পবাহনঃ -যল্তকে যিনি 
প্রচলিত রাখেন। 

৯৭৬) যজ্ঞভূৎ_যজ্ঞদিকে যিনি ধারণ-পোষণ 
করেন, ৯৭৭) যজ্ঞকৃৎ_বল্ঞাদির রচয়িতা, ৯৭৮) 
যজ্ঞী-_সমস্ত বজ্ঞ যাতে সমাপ্ত হয় তেমন যজ্ঞশেষী, 


৯৭৯) মজ্ঞভুক্‌_সমস্ত যন্তের ভোক্তা, ৯৮০) 
যজ্ঞসাধনঃ-_ব্ৰহ্মযন্জ, জপবন্ঞ প্রকারের যন্ত 


যার প্রান্তির সাধন, ৯৮১) যজ্ঞান্তকৃৎ__যচ্াদিয় অন্তকারী 
| অর্থাৎ তার কলগ্রদানকারী, ৯৮২) য্ঞগুহাম্‌_ যজে 
গুপ্ত জ্ানন্বরূণ এবং নিষ্কায বজন্বরূপ, ৯৮৩) অঙ্নমূ__ 
সমস্ত প্রাণীকে অল্প অর্থাৎ অল্পের ন্যায় তাদের সর্বপ্রকারে 
তুষ্টি-গৃষ্টিকারী এবং, ৯৮৪) অন্লাদঃ__সকল অন্নের 
ভোজ্তা। 

৯৮৫) আত্মযোনিঃ_ার কারণ জনা কেউ নয়_ 
তেমন স্বয়ং যোনিস্বরূপ, ৯৮৬) স্বয়ংজাতঃ-_নিজেই 
নিজের ইচ্ছায় প্রকটিত হন যিনি, ৯৮৭) বৈখানঃ 
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পাতালবাসী হিরণাক্ষকে বধ করার জন্য পৃথিবী খননকারী, 
৯৮৮) সামগায়নঃ__সামগানকারী, ৯৮৯) দেবকীনন্দনঃ 
__দেবকীপুত্র, ৯৯০) আক্টা_ সমস্ত জগতের রচয়িতা, 
৯৯১) ক্ষিতীশঃ__পৃথিবীপতি, ৯৯২) পাপনাশনঃ__ 
স্মরণ, কীর্তন, পূজন ও ধ্যানাদি করলে সমন্ত পাপ যিনি 
নাশ করেন। 

৯৯৩) শঙ্খভৃত-_-পাঞ্চজনা শম্ধারণকারী, ৯৯৪) 
নন্দকী_ নন্দক নামক বদ্জাধারণকারী, ৯৯৫) চক্রী__ 
সংসার-চক্রের চালনাকারী, ৯৯৬) শকর্গধন্যা__ 
শার্সধনুকধারী, ৯৯৭) গদাধরঃ__কৌমোদকি নামক গদা 
ধারণকারী, ৯৯৮) রথাঙলগপাণিঃ- ভীমের প্রতিজ্ঞা রক্ষা 
করার জন্য সুদর্শন চক্র ধারণকারী, ৯৯৯) অক্ষোভাঃ 
ফাঁকে কোনো কিছুর দ্বারা ক্ষোভিত__চলায়মান করা যায় 
না, ১০০০) সর্বপ্রহরণায়ুধঃ__ জ্ঞাত এবং অজ্ঞাত যত 
প্রকার অন্তর যুদ্ধে প্রয়োগ হয়, সেই সবই খিলি ধারণ করেন। 

এখানে এক হাজার নামের সমাপ্তি দেখাবার জনা অন্তিম 
নাম দুবার লেখা হয়েছে, মঙ্গলবাচক হওয়ায় ওঁ-কার স্মরণ 
করা হয়েছে, শেষে নমস্কার করে ভগবানের পূজা সম্পন্ন 
হয়েছে। 

এইভাবে কীর্তন করার উপযুক্ত কেশবের দিবা এক 
সহজ নাম পূর্ণরূপে বর্ণনা করা হয়েছে। যে ব্যক্তি এই বিষ্ণু 


রুগ্ন ব্যক্তির রোগ দূর হয়, বন্ধনদশাগ্রস্ত মানুষ বন্ধন যুক্ত 
হর, ভীত ব্যক্তির ভয় দূর হয় এবং বিপদগ্রস্ত মানুষের বিপদ 
দূর হয়। যে ব্যক্তি ভক্তিসম্পন্ন হয়ে এই বিশ্ণুসহস্রনানের 
দ্বারা পুরুষোত্তম ভগবানের প্রত্যহ স্তুতি করে, সে শীগ্রই 
সমস্ত সংকট থেকে দুক্ত হয়ে যায়। যে বাতি বানুদেবের 
আশ্রিত এবং ভার পরায়ণ, সে সন্ত পাপ খেকে মুক্ত হয়ে 
বিশুদ্ধ হৃদয়ে সনাতন পর্রহ্গ প্রাপ্ত হয়। বাসুদেবের 
ভক্তদের কখনো কোথাও অশুভ হয় না এবং তাদের জন্ম- 
মৃত্যু, জরা-ব্যাধির ভয় থাকে না। যে ব্যক্তি শ্রদ্ধাপূর্বক 
ভক্তিভাবে এই বিষ্ণুসহস্রনাম পাঠ করে, সে আত্মসুখ, 
ক্ষমা, লক্ষ্মী, ধৈর্য, স্মৃতি এবং কীর্তিলাত করে। 
পুরুযোভমের পুণ্যাত্মা ভক্তদের কখনো ক্রোধ হয় না, ঈর্ষা 
উৎপন্ন হয় না, লোভ হয় না এবং তাদের বুদ্ধি কখনো 
অশুদ্ধ হয় না। স্বৰ্গ, সূৰ্য, চন্দ্র এবং নক্ষত্র খচিত আকাশ, 
দশ দিক, পৃথিবী এবং মহাসাগর-_এ সবই বাসুদেবের 
বীর্য থেকে ধারণ করা হয়েছে। দেবতা, দৈত্য, গন্ধর্ব যক্ষ, 
সর্প ও রাক্ষসসহ এই স্থাবর-জঙ্গম সংবলিত সমস্ত জগৎ 
শ্রীকৃষ্ণের অধীনে থেকে যথাযোগ্য কাজ করে চলেছে। 
ই্দরিয়াদি, ঘন, বুদ্ধি, সন্ত, তেজ, বল, ধৈর্য, ক্ষেত্র 
(শরীর) ও ক্ষেত্রন্্র (আত্মা) এ সবই শ্রীবাসূদেবের 


কূপ, বেদ এরকমই বলে থাকে। সব শাস্ত্রে আচারকে 


সহজরনাম সর্বদা শ্রবণ করেন এবং যিনি প্রতিদিন এটি কীর্তন 
বা পাঠ করেন, তীর ইহলোকে বা পরলোকে কোথাও কিছু 
অশুভ হয় না। এই বিষ্ণুসহক্ৰনাম পাঠ বা কীর্ডন করলে 
ব্রাহ্মণ বেদান্তপারগামী হয় অর্থাৎ উপনিষদের অর্থরূপ 
প্র্রহ্মকে লাভ করে।ক্ষত্রিয় যুদ্ধে বিজয় লাভ করে, বৈশা 
ব্যবসায়ে ধন লাভ করে এবং শৃদ্র সুধ পায়। ধর্ম 
এবং প্রজাইচ্ছাকারী প্রজালাভ করে। যে ভক্তিমান বাক্তি 
সর্বদা প্রাতঃকালে উঠে স্মান করে পবিত্র হয়ে মনে মনে 
বিষ্ণুর ধ্যান করে এই বাসুদেব সহশ্রনাম পাঠ করে, সে 
মহায়শ লাভ করে, জাতির মধো মহত্ব পায়, অচল সম্পত্তি 
লাভ করে, অতি উত্তম গতি পায়, তার কোথাও ভয় থাকে 
না। সে বীৰ্য ও তেজ লাভ করে এবং আরোগাবানঃ 
কাস্তিমান, বলবান, রূপবান, সর্বগুণসম্পন্ন হয়ে ওঠে। 


প্রথম বলে মানা হয়, আচার থেকে ধর্মের উৎপত্তি হয় 
ধর্মের স্বামী ভগবান অহ্যুত। বমি, পিতৃপুরুষ, 


দেবতা. পঞ্চমহাতত, ধাতু ও স্থাবর-জঙ্গমাত্মক সনন্ত 
জগৎ-_এ সবই নারায়লের থেকেই উৎপন্ন হয়েছে। 
যোগ-জ্ঞান-সাংখা-বিদ্যা-শিল্প ইত্যাদি কর্ণ ; বেদ, শান্তর 
এবং সিল্তান__এ সবহ বিষ্ণু থেকে উৎপন্ন হয়েছে। 
এই সব বিশ্বের ভোক্তা এবং অবিনাশী বিষ্ণুই বহু রূপ 
ধারণ করে রয়েছেন এবং ত্রিলোক ব্যাপ্ত করে সব কিছু 
ভোগ করছেল। যে বাক্তি পরম শ্রেয় ও সুখলাভ 
করতে ভায়, সে ভগবান বাসদের কথিত এই বিষ্ণু 
সহস্ৰনাম পাঠ করবে। যিনি বিশ্বের ঈশ্বর ; জগতের 
উৎপত্তি, স্থিতি ও বিনাশকারী, জন্মারহিত কমললোচন 
ভগবান বিষ্ণুর ভজন করেন, তিনি কখনো পরাভবের 
সম্মুখীন হন না। 


জপযোগ্য মন্ত্র এবং সকাল-সন্ধ্যা আরাধনা করার যোগ্য দেবতাদির 
মঙ্গলময় নাম-বর্ণনা এবং গায়ত্রী জপের ফল 


যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করলেন__ পিতামহ ! আপনি সমস্ত 
শাস্ত্রের তাৎপর্য জানেন, সুতরাং আমি জিজ্ঞাসা করছি যে 
প্রত্যহ কোন্‌ স্তোত্র বা মন্ত জপ করলে ধর্মের মহান ফল লাভ 
করা যায়? যাত্রা, গৃহপ্রবেশ বা কোনো কর্ম আরম্ভ করার 
সময় অথবা দেবয়ন্দরে বা শ্রাদ্ধের সময় কার জপ করলে 
কর্মের পূর্তি হয় ? শান্তি, পুষ্টি, রক্ষা, শান্তিনাশ ও 
ভয়নিবারপকারী এমন কী জপ করা যায়, যা বেদের সমান 
গুরুত্বপূর্ণ ? কৃপা করে আপনি তা বলুন। 

ভীষ্ম বললেন-_রাজন্‌ ! মহর্ষি বেদব্যাসের বলা মন্ত্র 
আমি তোমাকে জানাচ্ছি, একগ্র চিত্তে শোনো-_-সাবিত্রী 
দেবী এই যন্ত্র সৃষ্টি করেছিলেন এবং এটি সঙ্গে সঙ্গেই পাপ 
থেকে মুক্ত করে দেয়। যে এই মন্ত্র শোনে, সেদীর্ঘজীবী হয়, 
তার সকল ইচ্ছা পূর্ণ হয় এবং সে ইহলোকে ও পরলোকে 
আনন্দ উপভোগ করে। প্রাচীনকালে ক্ষত্রিয় ধর্ম পালনকারী 
এবং সর্বদা সতব্রত আচরণে সংলগ্ন থাকা রাজর্ষিগণ 
সর্বদাই এই মন্ত্র জপ করতেন। যে রাজা 'ইন্দিয়গুলিকে 
নিয়ন্ত্রণে রেখে শাস্তিপূর্বক প্রত্যহ এই মন্ত্র পাঠ করেন, তিনি 
সর্বোত্তম সম্পত্তি প্রাপ্ত হন। 

(সেই মন্ত্র এইরূপ) মহাব্রতধারী বশিষ্ঠ, বেদনিধি, 
পরাশর, বিশাল, সর্পরূপধারী অনন্ত (শেষনাগ), অক্ষয় 
সিদ্ধগণ, খষিবৃন্দ ও পরাৎপর, দেবাদিদেব, বরদাতা এবং 
সহস্র মন্তক সমহ্থিত শিব এবং সহস্র নামধারণকারী ভগবান 
জনার্দনকে নমন্কার। 

অজৈবপাদ, অহিবুধ্ন্য, পিনাকী, অপরাজিত, থৎ, 
পিতৃরূপ, ত্রাস্বক, মহেশ্বর, বৃষাকপি, শঙ্তু, হবন এবং 
ঈশ্বর_এই একাদশ জন রুদ্র সুবিখ্যাত, যারা ব্রিলোকের 
্বামী। বেদের শত্রু প্রকরণে রুদ্রের শত শত নাম বলা 
হয়েছে। অংশ, ভগ, মিত্র, জলেশ্বর বরুণ, ধাতা, অর্যমা, 
জয়ন্ত, ভাস্বর, সষ্টা, পৃষা, ইন্দ্র ও বিষ্ণু__এই দ্বাদশ জন 
হলেন আদিত্য। এঁরা সকলেই কশ্যপের পুত্র। ধর, ধ্রুব, 
সোম, সাবিত্র, জনল, অনিল, প্রত্যুষ ও প্রভাস-_এরা 
হলে অষ্টবমু। নাসত্য ও দশ্র-_এঁযা দুজন অশ্বিনীকুমার 
নামে প্রসিদ্ধ। ভগবান সূর্যের বীর্য থেকে এঁদের উৎপন্তি। 
অশ্বরূপধারিণী সংভ্ঞাদেবীর নাক থেকে সৃষ্ট। (এঁরা হলেন 
তেত্রিশ কোটি অর্থাৎ, তেত্রিশ প্রকারের দেবতা)। 

এবার আমি জগতে কর্মের ওপর দৃষ্টি রক্ষাকারী তথা 


যজ্ঞ, দান এবং সুকৃত যারা জানেন, সেই দেবতাদের 
পরিজ্ঞা জানাঙ্ছি। এই দেবগণ সথয়ং অদৃশ্য থেকে সমন্ত 
প্রাণীর শুভাশুভ কর্মগুলি লক্ষ্য করেন। এঁদের নাম হল__ 
মৃত্যু, কাল, বিশ্বদেব এবং পিতৃগণ। এতদ্যতীত তপন্নী মুনি 
ও তপ এবং মোক্ষ সংলগ্ন সিদ্ধ মহ্ষিগণও সমন্ত জগতের 
ওপর দৃষ্টি রাখেন। এঁরা তাঁদের নাম কীর্তনকারী মানুষদের 
শুভফল প্রদান করেন। প্রভ্রাপতি ব্রহ্মা যে লোকগুলি সৃষ্টি 
করেছেন, সেই সবগুলিতে তিনি দিব্য তেজে নিবাস করেন 
এবং শুদ্ধভাবে সকলের কর্মাদি নিরীক্ষণ করেন। এঁরা 
সকলের প্রাণের স্থামী। যে ব্যক্তি শুদ্ধভাবে এঁদের আরাধনা 
করে, সে ধর্ম, অর্থ ও কাম প্রভৃতির পর্যাপ্ত অধিকারী হয় 
এবং লোকনাথ ব্রহ্মারচিত মঙ্গলময় পবিত্রলোকে গমন 
করে। উপরে বর্ণিত তেত্রিশজন দেবতা সমন্ত প্রাণীর প্রভু। 
তেমনই নন্দীশ্বর, মহাকায়, প্রামণী, বৃষতধ্বজ, সমস্ত 
জগতের প্রভু গণেশ, বিনায়ক, সৌম্যগণ, রুদ্রগণ, 
যোগিগণ, ভূতগণ, নক্ষত্র, নদীসকল, আকাশ, পক্ষীরাজ 
গরুড়, পৃথিবীতে তপঃসিদ্ধ মহাত্মা, স্থাবর, জঙ্গম, 
হিমালয়, সমস্ত পর্বত, চার সমুদ্র, ভগবান শংকরের তুলা 
মহাপরাক্রমশালী তার অনুচরগণ, বিষ্ণু, জিফু, স্বন্দ এবং 
অস্বিকা__এই সকল নাম শুদ্ধভাবে কীর্তন করে যেসব 
মানুষ, তাদের সব পাপ বিনাশ হয়। 

এবার আমি শ্রেষ্ঠ মহর্ষিগণের নাম জানাচ্ছি _ 
যৱক্রীতূ, রৈভ্য, অর্বাবসু, পরাবসু, উশিজের পুত্র 
কক্ষীবান্, জঙ্গিরানন্দন বল এবং মেধাতিথির পুত্র 
কন্ধখধি__এই সব খষি ব্ৰহ্মতেজসম্পন্ন এবং 
লোকভুষ্টারূপে প্রসিদ্ধ। এদের তেজ রুদ্র, অগ্নি এবং 
বসুদের সমান। এঁরা পৃথিবীতে শুভকর্ম করে এখন স্বর্গে 
দেবতাদের সঙ্গে আনন্দপূর্বক বাস করে শুভফল উপভোগ 
করছেন। এই সাতগ্নই মহর্ষি মহেন্দ্রের গুরু (বাস্িক) 
এবং পূর্বদিকে বাস করেন। যে সকল বাক্তি শুদ্ধ চিত্তে 
এঁদের নাম কীর্তন করেন, তীরা ইন্দ্রলোকে প্রতিষ্ঠা লাভ 
করেন। উত্মুচু, প্রভুচু, স্বস্তাত্রেয়, দৃঢ়বা, উতধ্ববাহু, তৃণ, 
সোমাঙ্গিরা এবং মিত্রাবরূণের পুত্র মহাপ্রতাপশালী 
অগন্তযযুনি-_এই সাতজন ধর্মরাভের (যমের) খিক এবং 
এঁৱা দক্ষিল দিকে বাস করেন। দৃঢ়েযু, ঝতেয়ু, পরিব্যাধ, 
একত, দ্বিত, ত্রিত এবং অত্রির পুত্র সারস্বত মুনি_এই 


অনুশাসনপর্ব] জপযোগা 


মন্ত্র এবং সকাল-সন্ধায়... 


গায়ত্রী জপের ফল 1513 


সাতজন বরুণের খত্বিক এবং এঁরা পশ্চিম দিকে বাস 
করেন। অন্রি, ভগবান বশিষ্ঠ, মহর্ষি কশাপ, গৌতম, 
রদ্ধাজ, বিশ্বানিত্র এবং খটীকলন্দণ জনদগ্রি-_-এই 
সাতজন উত্তর দিকে অবস্থান করেন এবং এঁরা কুবেরের 
গুরু (খন্বিক)। এতদ্বাতীত আরও সাতজন মহর্ষি আছেন 
খারা সমন্ত দিকেই বাস করেন। এরা হলেন জগৎ সৃষ্টিকারী। 
উপরিউক মহর্ষিদের নাম স্মরণে মানুষের কীর্তি বৃদ্ধি এবং 
কল্যাণ হয়। ধর্ম, কাম, কাল, বসু, বাসুকি, অনন্ত ও 
কপিল-_এই সাতজন পৃথিবী ধারণ করে থাকেন। এই 
মহাত্মাগণ ইহজগতের শান্তি ও কল্যাণ জানয়নকারী এবং 
দিকগুলির পালক। এরা যে যে দিকে নিবাস করেন 
সেইদিকে মুখ করে এঁদের শরণ নেওয়া উচিত। এদের সমস্ত 
ভূতদির স্রষ্টা এবং লোকপাবন বলা হয়। সংবর্ত, 
মেরুসাবর্ণ, ঘার্কগডের, সাংখ্য, যোগ, নারদ ও মহর্ষি 
দুর্বাসা__ এই সাত খষি কঠোর তপস্থী, জিতে্ট্রিয় এবং 
ত্ৰিভুবন বিখ্যাত৷ এই সকল খবিগণ ব্যতীত আরও বহু 
মহর্ষি রুদ্ের ন্যায় প্রভাবশালী এবং ব্ৰহ্মলোক নিবাসকারী। 
এঁদের ধ্যান কবলে মানুষের ধর্ম, অর্থ ও কামের সিদ্ধি হয়া 

পূর্বকালে এই পৃথিবী যাঁর কন্যা ছিল, সেই বেননন্দন 
মহারাজ পৃথুর নাম ও গুণকীর্তন করা উচিত। যিনি 
সূর্যবংশে জন্মগ্রহণ করে ইন্দ্রের ন্যার পরাক্রম 
দেখিয়েছিলেন, যিনি ইলার গর্ভে উৎপন্ন হয়েছিলেন এবং 
বুধের প্রিয় পুত্র ছিলেন, সেই ত্রিলোক বিখ্যাত রাজা 


পুণ্যাদির সাক্ষী, এঁদের নাম স্মরণ করলে এঁরা মানুষের 
অমঙ্গল নাশ করেন। যে বাক্তি প্রভাতে শ্য্যাত্যাগ করে 
এঁদের নাম ও গুপকীর্ভন করেন, তিনি শুভ কর্ম ভোগ প্রাপ্ত 
হন। প্রতিদিন এই দেবতাদের নামকীর্ডন করলে ঘানুষের 
দুঃসগ্ন নাশ হয় এবং পাপ হতে মুক্তিলাভ হয়। যে দ্বিজ 
দীক্ষার সময় নিয়সপূর্বক অবস্থান করে এই পবিত্র নামগুলি 
পাঠ করে, সে ন্যায়বান, আত্মনিষ্, ক্ষমাশীল, জিতেনদিয় 
এবং দোষদষ্টি রহিত হয়। রোগ-ব্যধিগ্রস্ত মানুষ এটি পাঠ 
করলে পাপমুক্ত এবং লীরোগ হয়। যে ব্যক্তি নিজ গৃহে এই 
নামগুলি পাঠ করে, তার কুলের কল্যাণ হয়া অন্যত্র যাত্রা 
করার সমর যে বাক্তি এই নামাবলি উচ্চারণ করে, তার 
যাত্রা কুশলে সমাপ্ত হয়। যে ব্যক্তি দেবজ্ঞ ও শ্রাদ্ধের সময় 
উপরিউক্ত নাম পাঠ করে, তার হবা দেবতাগণ ও কৰা 
পিতৃগণ সাদরে গ্রহণ করেন। যে ব্যক্তি কোথাও যাত্রাকালে 
অথবা রাজদরবারে যাবার সময় মনে মনে গায়ত্রী জপ 
করে, সে উত্তম সিন্ধি লাভকরে। গায়ত্রী জপ করলে রাজা, 
পিশাচ, রাক্ষস, অগ্নি, জল, হাওয়া এবং সর্প ইত্যাদির ভয় 
থাকে না। গায়ত্রী মন্ত্র জগকারী ব্যক্তি চার বর্ণ এবং চার 
আশ্রমে শান্তি স্থাপন করে। যে গৃহে প্রতিদিন গায়ত্রী জপ 
করা হয়, সেখানে আগুন লাগে না, বালকের মৃত্যু হয় না 
এবং সাপ বাস করে না। যে ব্যক্তি পর্ত্হ্মস্থরূণ গায়ত্রীর 
গুণকীর্তন শ্রবণ করে, তার দুঃখ দূর হয় এবং সে পরম গতি 
লাভ করে। সিন্ধি প্রাপ্ত মহর্বি বেদব্যাস কথিত এটি পুরাতন 


পুরুরবার নামও স্মরণ করা উচিত। এইরূপ 


ইতিহাস। এতে পরাশর মুনির দিব্য মতের বর্ণনা 


প্রসিদ্ধ বীর ভরতের এবং যিনি সতাযুগে বিশ্বজিৎ 


অনুষ্ঠান করেছিলেন, সেই তপন্থী রাজা র 


যজ্ঞের | আছে। পূর্বকালে ইন্্রকে এই উপদেশ প্রনান করা হয়েছিল, 
রও | লেটিহ আমি তোনাৰে নালান। সাবিত্রী নন্ত্র 
। এ র স্বাদ. এবং 


নামকীর্ডন করা কর্তবা। গরম কাল্তিমান রাজা শ্বেত এবং 
গঙ্গাজলদ্বারা সগরপুক্রদের উদ্ধারকারী মহারাজ ভগীরগের 


উৎপন্ন 


₹শে উৎপন্ন 
নকল রাজ্জাই পি গায়ত্রী জপ করতেন। 


নামও স্মরণযোগা। এই সকল র্যজাই অগ্নির ন্যায় তেজস্্ী, 
মহাধৈর্যশালী এবং কীর্তি বৃদ্ধিকারী ছিলেন। এঁদের 
প্ররহ্গ পরমাস্মার কীর্তন সমন্ত প্রাণীর পক্ষে মদলজনক। 
ঘানুষের প্রত্যহ সকাল ও সন্ধ্যায় ভগবদ্বীর্তনের সঙ্গে 
উপরিউক্ত দেবতাগাণের, খষিগণের এবং রাজাদের নাম 
স্মরণ করা উচিত। এই সফল দেবতাই জগৎকে রক্ষা 
করেন, বৃষ্টি বর্ষণ করেন, আলো এবং হাওয়া দেন ও প্রজা 
সৃষ্টি করেন। এরাই হলেন বিশ্নের প্রভু বিনায়ক, শ্রেষ্ট, দক্ষ, 


ক্ষমাশীল এবং জিতেন্দ্রিয়। এই মহাত্যাগণ সকলের পাপ ও 


গায়ত্রী জশ্গতের প্রাণীদের পরম গতি। কশ্যপ, গৌতম, 
ভৃগু, অঙ্গিরা, আতর, শুক্র, অগন্ত্য ও বৃহস্পতি আদি 
বৃদ্ধ রনদর্বিগণ সর্বদা গায়ত্রী মন্ত্র জপ করতেন। ভৃগুর নাম 
নমন্কার করলে বীর্ষবৃদ্ধি হয়। রাজা রঘুকে প্রণাম করলে 
সংগ্রামে বিজ্গয়লাভ হয় এবং অশ্বিনী রর নাম 
করলে কখনো রোগ-ব্যাধির ভয় থাকে না। রাজন্‌ ! আমি 
তোমাকে সনাতন, ব্রহ্মরূপা গায়ত্রী জপের মাহাত্ম্য 


ব্রাহ্মণদের মহিমা বর্ণনা এবং কার্তবীর্য ও বায়ুদেবতার কথোপকথন 


যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করলেন- পিতামহ! জগতে কোন 
বাক্তি পুজনীয় ? কাকে নমস্কার করা উচিত ? কার সঙ্গে 
কেমন ব্যবহার করা কর্তব্য এবং কোন্ব্যক্তির সঙ্গে কীরূপ 
আচরণ করলে ক্ষয়-ক্ষতি হয় না? 

ভীষ্ম বললেন-_যুধিষ্টির ! ব্রাহ্মণদের অপমান 
দেবতাদেরও দুঃখ দেয়, সুতরাং রাজার উচিত তিনি যেন 
ব্রাহ্মণদের পৃজা এবং তাদের নমস্কার করেন ও তাদের 
সঙ্গে পুত্রের ন্যায় বিনয়পূর্বক ব্যবহার করেন ; কারণ ব্রাহ্মণ 
সমস্ত জগতের ধর্মমর্যাদা সংরক্ষণকারী সেতুর ন্যায়। তারা 
অর্থ ত্যাগ করে প্রসন্ন হন এবং বাক্‌-সংযম করেন। তারা 
উত্তম নিধি, ব্রত পালন করেন, লোক ও শাস্ত্রের নির্মাতা 
এবং পরম যশস্থরী। তপস্যা তাদের ধন এবং বাক্য তাদের 
মহান বল। তারা ধর্মের কারণ, ধর্মজ্ঞ, সৃক্দর্শী, ধর্মের 
'ইচ্াকারী। পুণাকর্মাদি দ্বারা ধর্মে স্থিত থাকেন এবং ধর্মের 
সেতু। তাদের আশ্রয় গ্রহণ করেই চার প্রকারের প্রজা জীবন 
ধারণ করে৷ ব্রাহ্মণই সকলের পথপ্রদর্শক, নেতা, যজ্ঞের 
গৌরোহিত্কারী এবং সনাতন। এঁরা দেবতা, পিতৃপুরুষ 
ও অতিথিদের মুখ এবং হবা-কবো প্রথম ভোজনের 
অধিকারী । ব্রাহ্মণ সকলকে উপদেশ প্রদান করেন। বেদই 
ব্রাহ্মণের সম্পদ৷ তারা শাল্্ঞ্রান কুশল, মোক্ষবর্মের 
জ্ঞাতা, সব জীবের গতি সম্পর্কে জ্ঞাত এবং অধাত্বতত্ব 
চিন্তাকারী। তারা আদি, মধ্য ও অবসানের প্লানসম্পন্ন। 
তারা সকল সংশয় থেকে মুক্ত। উচ্চ-নীচ এবং ভূত- 
ভবিষাতের জ্ঞাতা এবং পরম গতি সম্পর্কে অবহিত, 
সর্বপ্রকার বন্ধন মুক্ত এবং দিস্পাপ। তাদের চিত্তে দন্দের 
প্রভাব পড়ে না। তারা সর্বপ্রকার পরিপ্রহ ত্যাগ করায় সম্মান 
লাভের অধিকারী। জ্ঞানী মহাত্মাগণ তাদের সর্বদাই সন্মান 
দিয়ে । তারা চন্দন এবং আবর্জনায়, আহার ও 
উপবাস এবং রেশম ও মৃগচর্মে সমান দৃষ্টিসম্পন্ন। তারা 
ইচ্ছা করলে বহুদিন না খেয়ে থাকতে পারেন, নিজ 
'ইন্তিয়াদি বশে রেখে বাধায় করে শরীর শুস্ক করতে পারেন 
এবং যে দেবতা নয় তাকে দেবতা করে তুলতে পারেন। 
যদি এঁরা কুপিত হন তাহলে দেবতাদেরও দেবর থেকে হ্রষট 
করে দিতে পারেন ; নতুন লোক এবং লোকপাল সৃষ্টি 
করতে পারেন। সেই মহাত্মাদের অভিশাপে সদৃদ্রের জলও 
পানযোগা থাকেনি। তাদের ক্রোধাগ্রি দণ্ডকারণো এখনও 


শান্ত হয়নি। এরা দেবতাদেরও দেবতা, কারণেরও কারণ 
এবং প্রমাণেরও প্রমাণ। কোন্‌ বুদ্ধিমান ব্যক্তি এই 
ব্রাহ্মণদের অপমান করবে ? ব্রাহ্মণ বৃদ্ধ হোক বা বালক, 
উভয়েই সম্মানের যোগ্য ব্রাহ্মণেরা নিজেদের মধো তপ ও 
বিদ্যার আধিক্য দেখে একে অন্যকে সম্মান করেন। 
বিদ্যাহীন ব্রাহ্মণকেও দেবতার মতো পরম পবিত্র বলে মানা 
হয়, তাহলে যিনি বিদ্বান তার জনা আর বলার কী আছে? 
তিনি তো মহান দেবতার সমান। 

যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করলেন-_মহামতে! আপনি কী ফল 
লক্ষ্য করে এবং কোন কর্মের উদয়ের কথা ভেবে 
ব্রাহ্মণদের পূজা করেন ? 

ভীষ্ম বললেন__রাজন্‌! এই ব্যাপারে কার্ডবীর্য অর্জুন 
এবং বায়ুদেবতার আলোচনারাপ প্রাচীন ইতিহাসের বর্ণনা 
কা হয়। পূ্বকালের কথা, নাহিদ্মতী নগরে সহশ্র বাহুধারী 
কারতবী্য অর্জুন নামে এক রাজা রাজত্ব করতেন। তিনি 
মহারলবান এবং সত্যপরাক্রযী ছিলেন। ইহলোকে সর্বত্র 
তার আধিপত্য ছিল। এক সময় তিনি ক্ষত্রিয় ধর্ম অনুসারে 
বিনয় এবং শান্তরসম্মতভাবে বহু দিন ধরে মুনি দ্াত্রেয়ের 
আরাধনা করেন এবং নিজের সমস্ত সম্পদ ভার সেবাতে 
অর্পণ করেন। দত্তাত্রেয় তার ওপর অত্যন্ত সন্তুষ্ট হয়ে তাকে 
দর্শন দিলেন এবং তিনটি বর চাওয়ার জন্য আদেশ দিলেন। 


জনুশাসনপর্ব] 


ব্রাহ্মণদের মহিমা বর্ণনা এবং কার্তবীর্য ও বায়ুদেবতার কথোপকথন 


1515 


রাজা তখন বললেন_ প্রভু ! আমি যেন যুদ্ধক্ষেত্রে সহস্র 


বললেন- _কার্তহীর্য! তুমি এই দুষ্ট চিন্তা ত্যাগ করো এবং 


বাহু সমন্বিত থাকি এবং গৃহে শুধু দুই হাতই থাকে৷ 
যুদ্ধক্ষেত্রে সকল সৈনিক যেন আমার সহস্র বাহু দৃষ্টিগোচর 
করে এবং আমি নিজ পরাক্রমে যেন পৃথিৱী জয় করতে 


ব্রাহ্মণদের প্রণাম করো। যদি তুমি এঁদের কোনো ক্ষতি কর, 
তাহলে তোমার রাজো বিল্লব ছড়িয়ে ৷ ব্রাহ্মণ মহা 
শক্তিশালী, তুমি তাদের মাঙ্গলিক কর্নে বিশ্নপ্রদান করলে, 


পারি। এইভাবে ধর্মানুসারে পৃথিবী লাভ যাহ যেন 
আলস্যরহিত হয়ে তা পালন করি। এতদ্বাতীত আমি আর 
একটি জিনিস আপনার কাছে চাইছি, আপনি কৃপা করে তা 
পূর্ণ করুন। যদি সংপথ পরিত্যাগ করে আমি অসত্য পথের 
আশ্রয় গ্রহণ করি, তাহলে সাধ্ব্যক্তি আমাকে যেন সঠিক 
পথে আসার শিক্ষা দেন।' 

তার এই প্রার্থনা শুনে দত্তাত্রেয 'তথাস্ত' বলে তাকে 
উপরিউক্ত বর প্রদান করলেন। তখন রাজা কার্ডনীর্য সূর্যের 
ন্যায় তেজংপূর্ণ রথে উপবেশন করে (সমস্ত পৃথিবী জয় 
করার পর) বল ও অহংকারে মোহগ্রস্ত হয়ে বলতে 
লাগলেন_ “ধৈর্য, বীর্য, যশ, শৌর্য, পরাক্রম এবং ওজতে 
আমার ন্যায় শ্রেষ্ঠ আর কে আছে ?? তার কথা শেষ হতেই, 
আফাশবাণী হল__ঘূর্ঘ ! তুমি জানো না যে ব্রাহ্মণ 
ক্ষত্রিয়ের থেকেও শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণদের সাহাযোই ক্ষত্রিয়রা 
‘ইহলোকে প্রজাশাসন করতে সক্ষম হয় |" 

কার্ডবীর্য বললেন_ “আমি প্রসন্ন হলে প্রাণী সৃষ্টি 
করতে পারি এবং ক্রুদ্ধ হলে তাদের নাশও করতে পারি। 
মন-বাক্া বা ক্রিয়ার ছারা কোনোভাবেই ব্রাহ্মণ আমার 
থেকে শ্রেষ্ঠ হতে পারে না। ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ের আশ্রয়ে 
থেকেই জীবিকা-নির্বাহ করে ; কিন্তু ক্ষত্রিয় কখনো 
ব্রাহ্মণের আশ্রয়ে থাকে না। প্রজা-পালনরূপ ধর্ম ক্ষত্রিয়ের 
ওপরই নির্ভরশীল, ক্ষত্রিয়দের থেকেই ব্রাহ্মণেরা জীবিকা 
প্রাপ্ত হয়, তাহলে ব্রাহ্মণ কী করে ক্ষত্রিয়ের থেকে শ্রেষ্ঠ 
হতে পারে ? এখন থেকে আমি সর্বদা ডিক্কাদ্বারা জীবন 
নির্বাহকরী ব্রাহ্মণদের জামার অধীনে রাখব। আকাশস্থিত 
গায়ত্রী যে ব্রাহ্মণদের, ক্ষত্রিয়দের হতে শ্রেষ্ঠ বলেছেন, তা 
একেবারে মিথা। মৃগচর্মধারী সব ব্রাহ্মণই দুর্বল, আমি 
সকলকেই পরাজিত করব। ভ্রিলোকে দেবতা বা মানুষ এমন 
কেউ নেই, যে আমাকে রাজ্যত্রষ্ট করতে সক্ষম ; সুতরাং 
আমি ব্রাঙ্গাণদের থেকে শ্রেষ্ঠ। জগতে এতদিন ব্াহ্মণকেই 
সর্বশ্রেষ্ঠ বলে মানা হত, কিন্তু আজ থেকে আমি ক্রত্রিয়দের 
প্রাধানা স্থাপন করব। যুদ্ধে আমার পরাক্রম কেউই সহা 
করতে পারবে না।' 

তার কথা শুনে অন্তরীক্ষে অবস্থিত বায়ুদেবতা 


তারা তোমাকে বিনাশ করবেন অথবা রাজা থেকে বহিস্বৃত 
করবেন।" এই কথা শুনে কার্তনীর্য জিল্রাসা করলেন__ 
“মহানুভব ! আপনি কে ?' উত্তর পেলেন-_“আমি 
দেবতাদের দূত বায়ু এবং তোমার মঙ্গলের কথা বলছি” 

কার্ভবীর্য বললেন বায়ুদের ! এই কথ্থা বলে আপনি 
ব্রাহ্মণদের প্রতি ভক্তি ও অনুরাগের পরিচয় দিয়েছেন। ঠিক 
আছে, আপনার জানা যদি এমন কোনো শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ 
থাকেন যিনি পৃথিরী, বায়ু, জল, অগ্নি, সূর্য অথবা 
আকাশের সমতুল্য, তাহলে বলুন। 

বায়ু বললেন- নর্থ! আমি ব্রাহ্মণদের কয়েকটি গুণের 
বর্ণনা করছি, শোনো-__তুমি পৃথিবী, জল, অগ্নি ইত্যাদি 
যে সবের নাম করেছ, ব্রাহ্মণ এদের সবার থেকে শ্রেষ্ঠ। 
একবার রাজা অঙ্গের সঙ্গে বিবাদ হওয়ার জনা পৃথিবীর 
অধিষটাত্রী দেবী তার লোকধারণরাপ ধর্ম (ধরলীত্ব) 
পরিত্যাগ করে অন্যত্র চলে গিয়েছিলেন। সেইসময় বিপ্রবর 
কশ্যপ নিজ শক্তির দ্বারা এই স্থূল পৃথিবীকে ধরে 
রেবেছিলেন। অতএব ব্রাহ্মণ মর্ড্যলোকে এবং স্বর্গে 
অভেয়। পূর্বের কথা, মহামনা অঙ্গিরা মুনি দুধ পান করার 
মতো জলপান করছিলেন। এভাবে তার তৃপ্তি হচ্ছিল না, 
তাই পান করতে করতে তিনি পৃথিবীর সমস্ত জল পান করে 
ফেললেন। পৃথিবীতে জলাভাব দেখা দিলে তিনি আবার 
জলের মহাস্রোত এনে সমস্ত পৃথিবী পুনরায় জলে ভরে 
দিলেন। সেই অঙ্গিরা মুলিই একবার আমার ৩পর ত্রুদ্ধ 
হয়েছিলেন, তখন তীর ভয়ে আমি এই জগৎ ত্যাগ করে 
বহুদিন অগ্নিহোত্রের অগ্নিতে বাস করতে বাধ্য হয়েছিলাম। 
মহর্ি গৌতম ছ্দুকে অহল্যার ওপর আসক্ত হওয়ার শাপ 
দিয়েছিলেন, শুধু ধর্মরক্ষার জনা তিনি তার প্রাণ নেনানি। 
নিষ্টজলে ভরা ছিল, ব্াহ্মাপের অভিশাপে তার 
জল লবণাক্ত হয়ে গেছে। অগ্নির রং আগে সোনার মতো 
সুন্দর ছিল, তাতে ধোঁয়া ছিল না এবং শিখা সবসময় ওপর 
দিকে উঠত : কিন্তু ক্রোধাধিত অঙ্গিরা খমি শাপ দেওয়ায় 
অগ্নির পূর্বোক্ত গুণসকল নষ্ট হয়ে গেছে। দেখো, বরহ্মর্ষি 
কপিলের শাপে দক্ধ হওয়া সগরপুত্রদের, যারা যন্ত সন্বন্ধীয় 
অশ্বের খৌজ করতে সমুদ্র পর্যন্ত গিয়ে সেখানে ছাই হয়ে 
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গিয়েছিজেন। তাই রাজন্‌ ! তুমি ব্রাহ্মণদের সমকক্ষ কখনো | বিপ্রবর দত্তাত্রেয়ের কৃণার ফল। শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ প্রতোক 


হতে পারবে না ; তাদের কাছ থেকে তোমার কল্যাণের 
উপায় জানার চেষ্টা করো। রালা তো গার্ডস্থিত ব্রাহ্মণকেও 
প্রণাম করেন। দণুকারণোর বিশাল সা্রাজ্য ব্রাহ্মণেরাই 
বিনাশ করেছেন। মহাত্মা উর্ব একাকীই তালজজ্ব নামক 
মহান ক্ষত্রিয় বংশ সংহার করেছেন। তুনিও যে পরম দুর্লভ 
বিশাল রাজ্য, বল, ধর্ম এবং শানতুজ্জন লাভ করেছ, এসবই, 


বারুদেব দ্বারা কশ্যপ, অগন্ত্য, বশিষ্ঠ, 


বায়ু বললেন__রাজন্‌ ! আগেকার কথা, অঙ্গ নামক 
এক রাজা এই পৃথিবী ব্রাহ্মণদের দান করার কথা চিন্তা 
করেন, সেকথা জেনে পৃথিবী বিচলিত হলেন। তিনি 
ভাবতে লাগলেন-__“আমি সমন্ত প্রাণী ধারণকারী ব্রহ্মার 
কন্যা। আমাকে লাভ করে এই শ্রেষ্ঠ রাজা ব্রাহ্মণদের কেন 
আমাকে দান করতে চাইছেন ? তীর যদি এই সিদ্ধান্ত হয়, 
তাহলে আমিও ভূমিত্ব ( লোক ধারণরাপ নিজ ধর্ম) 
পরিত্যাগ করে ব্রহ্মলোকে চলে যাব, তাতে যদি এই রাজা 
রজ্যসহ বিনাশপ্রাপ্ত হয় তো হোক” এরাপ স্থির করে 
পৃথিবী ত্হ্মলোকে চলে শেলেন। মহর্ষি কশাপ পৃথিবীকে 
আগ করে পৃথিবীর স্থল বিগ্রহে প্রবেশ করলেন। তিনি 
প্রবেশ করতেই পৃথিবী আগের থেকে আরও সমৃদ্ধ হয়ে 
উঠল। চারদিকে বৃক্ষ-লতা-অল্ন অধিক পরিমাণে উৎপন্ন 
হতে লাগল, ধর্ম বৃদ্ধি পেতে থাকল, তয় দূর হল। এইভাবে 
বিশাল ব্রত পালনকারী মহর্ষি কশাপ ত্রিশ হাজার দিবা বর্ষ 
ধরে সজাগ থেকে নিষ্প্রাণ পৃথিবীতে প্রাণ সঞ্চারিত করে 


জীবের রক্ষাকর্তা এবং জীব জগতের সৃষ্টিকর্তা, এই কথা 
জেনেও তুমি কেন মোহগ্ৰস্ত হচ্ছ ? যিনি এই সম্পূর্ণ চরাচর 
সৃষ্টি করেছেন, সেই অবায়স্বরূপ অবিনাশী প্রজাপতি 
ব্ৰহ্মা বরা্গাণ। 

জর কণা শুনে সাজা বররভনী্ টপ্তানগন হলেন। তারপর 
বায়ুদেবতা পুনরায় বলতে শুরু করলেন। 


, অত্ৰি ও চ্যবন মুনির মহিমার বর্ণনা 


তারা দেবতাদের যজ্ঞ, পিতৃপুরুষদের শ্রান্ধ এবং কর্মানুষ্ঠান 
লুপ্ত করে দিয়েছিল। লিজ গরশ্র্যচ্যুত হয়ে দেবতারা 
পৃথিবীতে এদিক-ওদিক ঘুরে বেড়াতে লাগলেন। এভাবে 
একদিন তাঁরা মহান ব্রত পালনকারী অতি তেভন্্ী খষি 
অগন্তোর দর্শন পেলেন। দেবতারা তাকে প্রণাম করে 
বললেন__-'মুনিশেষ্ট ! দানবেরা আমাদের যুদ্ধে পরাস্ত 
করে আমাদের এশ্বর্ হরণ করেছে। আপনি আমাদের এই 
মহাভয় থেকে রক্ষা করুন।” দেবতাদের কথা শুনে তেজস্বী 
মহর্ষি অগন্জের দৈত্যদের ওপর অত্যন্ত ক্রোধ হল। তিনি 
নিৰ্গত উদ্দীপ্ত কিরণে সহস্র সহস্র দানব ভম্ম হয়ে আকাশ 
থেকে মাটিতে পড়তে লাগল। দৈতাগ্নণ দুই লোক পরিত্যাগ 
করে দক্ষিণ দিকে পালিয়ে গেল। সেই সময় রাজা বলি 
পৃথিবীতে অশ্বমেধ যজ্ঞ করছিলেন, তাই যেসব দৈতা তার 
সঙ্গে ছিল এবং যারা পাতলে ছিল, তারা দ্ধ হওয়ার 
দেবতাদের ভয় দূর হল, তারা পুনরায় নিজ নিজ লোকে 
ফিরে গেলেন। কার্ডবীর্য! এরূপ প্রভাবশালী অগস্ত্য মুনির 


অবস্থান করলেন। তারপর পৃথিবী ব্ৰহ্মলোক থেকে ফিরে 


কথা তোমাকে শোনালাম, তুমি তার থেকে শ্রেষ্ঠ কোনো 


'এসেতাকে প্রণাম কশ্যপের কন্যা বলে মেনে 
নিলেন। তখন থেকেই পৃথিবীর নাম হল কাশী । রাজন্‌ ! 


ক্ষত্রিয়ের কথা জানলে বলো। 
একথা শুনেও রাজা কার্তবীর্য মৌন হয়ে থাকলেন। 


কাশাপও ্রাহ্মাণ ছিলেন, বার এরাপ প্রভাব হিল। তুমি যদি 
কাশ্যপের থেকে শ্রেষ্ঠ কোনো ক্ষত্রিয়ের কথা জানো, 
অহলে আমাকে বলো। 


তখন বায়ুদেবতা আবার বলতে শুরু করলেন-__রাজন্‌! 
এবার তুনি পরম ষশত্ী বশিষ্ঠ মুনির এক মহান কর্মের কথা 
করো। একসময় দেবতারা মানন সরোবরের তীরে 


জিজ্ঞাসার উত্তরে কার্ীর্য কোরো জবাব দিলেন 


সারম্ভ করেন, সেই নরোবরের খারে পর্বতের ন্যায় 


না। তখন বাু আবার বলতে লাগলেন_ রাজন! এবার 
মহৰ্ষি অগস্তোর মাহাত্ম্য শ্রবণ করো। গ্রাণিনকালে অসুরেরা 


বিশাল আকার বিশিষ্ট বন্ধ দানব বাস ক 
নামে প্রসিদ্ধ ছিল। দেবতাদের 


দেবতাদের পরাস্ত করে তাদের উৎসাহ নষ্ট করে দিয়েছিল। 


অনুশাসনপর্ব] 
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বেধে গেল। মানস সরোবর সেখান থেকে খুবই কাছে ছিল 
এবং ব্রহ্মা দৈতাদের বর দিয়েছিলেন যে সেই সরোবরে ডুব 
দিলে তারা নবীন জীবন লাভ করবে। সুতরাং যুদ্ধে 
দানবদের মধো যারা হত রা আহত হত, অনা দানবেরা 
তাদের সঙ্গে সঙ্গে মানস সরোবরে ফেলে দিত এবং জলে 
পড়া মাত্রহ তারা বেঁচে উঠত। তারপর তারা আবার 
অস্ত্রশস্ত্র, পর্বত, বৃক্ষ হাতে নিয়ে দেবতাদের ওপর ঝাপিয়ে 
পড়ত। সংখ্যায় সেই দানবেরা দশ হাজার ছিল। তারা 
দেবতাদের অবস্থা শোচনীয় করে তুললে, দেবতারা 
পালিয়ে গিয়ে ইন্দ্রের শরণাপন্ন হলেন। ইন্দও দৈত্যদের 
সঙ্গে পেরে উঠলেন না, তখন সকলে বশিষ্ঠের শরণ 
নিলেন। ভগবান বশিষ্ঠ অত্যন্ত দয়ালু ছিলেন। দেবতাদের 
ক্লেশ দেখে তিনি তাদের অতয়-প্রদান করলেন এবং খলী 
নামবিশিষ্ট সমস্ত দানবদের নিজ তেজে অনায়াসে ভম্না করে 
ফেললেন। তারপর সেই মহাতপন্থী মুনি কৈলাস পথে 
প্রবাহিত গঙ্গানদীকে মানস সরোবরে নিয়ে এলেন। গঙ্গা 
সেখানে আসতেই সেই সরোবরের বাঁধ ভেঙে গেল। 
সেখান থেকে যে স্রোত প্রবাহিত হল, সেটিই সরঘূ নদী 
নামে প্রসিদ্ধ। যে স্থানে খলী নামক দানবেরা বিনাশশ্রাপ্ত 
হয়েছিল, সেইস্থান বর্তমানেও “খলিন" নামে প্রসিদ্ধ। 
মহামুনি বশিষ্ঠ এইভাবে ইন্দ্রসহ স্মন্ত দেবতাদের রক্ষা 
করেছিলেন এবং ব্রহ্মার কাছ থেকে বরপ্রাপ্ত দৈতাদেরও 
বিনাশ করেছিলেন। আমি বশিষ্ঠের কর্ম বর্ণনা করলাম। 
কার্তবী্য! যদি এঁর থেকে বড় কোনো ক্ষত্রিয় থাকে তাহলে 
আমাকে বলো।" 

বাযুদেবতা ঠাঁকে একথা জিজ্ঞাসা করলেও কার্তধীর্য 
অর্জুন চুপ করে রইলেন, তখন তিনি আবার বললেন- 
রাজন ! এবার মহাত্মা অত্রি অলৌকিক কর্মের কথা 
শোনো। একবার দেবতা এবং 'দানবদের মধ্যে যুদ্ধ হয়ঃ 
তাতে রাহ সূর্য এবং চন্দ্রকে বাণদারা আহত করেছিল, 
এতে তাদের তেজ কমে গিয়েছিল এবং ঘোর অন্ধকার 
ঘনিয়ে এসেছিল। তখন অন্ধকারে বুঝতে না পারায় 


তাই সর্বত্র অন্ধকার হয়ে যাওয়ায় আমরা শত্রুর হাতে মারা 
পড়ছি। আমাদের একটুও শান্তি নেই, আপনি কৃপা করে 
আমাদের এই ভয় থেকে রক্ম্ম করুন।” অত্রি বললেন__ 
“আমি কীভাবে আপনাদের রক্ষা করব ?’ দেবতারা 
বললেন__“আপনি অন্ধকার বিনাশকারী চন্দ্র ও সূর্যের 
স্বরাপ ধারণ করুন এবং আমাদের শত্রুদের নাশ করুন।" 
তাদের কথা শুনে অত্রি অন্ধকার নাশকারী চন্দ্রের রূপ 
ধারণ করলেন এবং শান্তভাবে দেবতাদের দিকে 
তকালেন। চন্দ্র ও সূর্যের জ্যোতি কম দেখে অত্রি তার 
আলোকিত করে তুললেন। তিনি তার তেজে দেবতাদের 
শক্রদেরও পরাস্ত করলেন। অত্রির তেজে সেই মহা 
অসুরদের দগ্ধ হতে দেখে দেবতারাও নিজেদের পরাক্রমে 
অসুরদের পরাস্ত করতে লাগলেন। অত্রি এইভাবে সূর্যকে 
তেজস্বী করলেন, দেবতাদের উদ্ধার করলেন এবং 
অসুরদের বিনাশ করলেন। অত্রিমুনি গায়ত্রী জপকারী, 
মৃগচর্ম ধারগকারী এবং ফলাহার করে থাকা তেজন্বী 
্রা্গাপ। তিনি যে শক্তি দেখিয়েছিলেন, যেমন মহান কর্ম 
করেছিলেন, তুমি সেদিকে দৃষ্টি দাও এবং বলো ভার থেকে 
শ্রেষ্ট কোনো ক্ষত্রিয় আছেকি?” 

একথা শুনেও 'কার্তবীর্য কোনো উত্তর দিলেন না, 
বায়ুদেবতা পুনরায় বলতে লাগলেন_ রাজন্‌ ! 
এরার মহাত্মা চবনের মহান কর্মকাহিনী শ্রবণ করো। 
পূর্বকালে মবন মুনি শশ্বিনীকুমারদ্ব়কে সোম-পান 
করারার প্রতিজ্ঞা করে ইন্্রকে বললেন_ “দেবরাজ ! 
আপনি অখিনীকুমারদ্বয়কে দেবগণের সঙ্গে সোমপানে 
সম্মিলিত করুন।” 

ইন্দ্র বললেন- বিপ্রক্র ! আমাদের মধো অস্বিনী- 
কুমারদয়কে নিন্দনীয় বলে মনে করা হয়, তাহলে তারা 
সোদপানের অধিকারী হবেন কী করে ? তারা দেবগণের 
সম্মানের পাত্র নন ; সুতরাং তাদের জনা এরূপ কথা 
বলবেন না। আমরা অশ্রিনীকুমারদয়ের সঙ্গে সোমপান 


দেবতারা দানবদের হাতেই মারা পড়তে লাগলেন। সেই 
মহাবলশালী অসুরদের আঘাতে আহত হওয়ায় দেবতাদের 
প্রাণশক্তি ক্ষীণ হতে থাকল এবং তারা সেখান থেকে 
পালিয়ে তপস্যারত ব্রাহ্মণ অত্রিমুনির কাছে পৌছলেন। 
সেখানে পৌঁছে তীরা ইন্দরিয়জরী সেই নহর্ষিকে বললেন 
“প্রভু ! অসুরেরা চন্দ্র ও সূর্যকে বাণের দ্বারা বিদ্ধ করেছে, 


করতে চাই না। এছাড়া আর যে কাজের নির্দেশ দেবেন, তা 
আমি পূরণ করব। 

চাবন বললেদ-__দেবরাজ ! অশ্বিনীকুমারদয় সূর্যপূত্র 
হওয়ায় তারাও দেবতা। অতএব তারা আপনাদের সকলের 
সঙ্গে অবশাই, সোমপানের অধিকায়ী। আপনারা সকলে 
আমার কথা মেনে নিন, এতেই আপনাদের মঙ্গল ; নচেৎ 
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এর পরিণাম ভালো হবে না। 

ইন্দ্র বললেন__ছবিজশ্রে্ঠ ! আমি অস্বিনীকুমারদের 
সঙ্গে সোমপান করব না। 

বন বললেন_ ইন্দ্র! তুমি যদি আমার আদেশ পালন 
না করো, তাহলে যজ্ঞে তোমার অভিমান চূর্ণ করে আমি 
জোর করে ওঁদের সঙ্গে তোমাকে সোমপান করাব। 

তারপর, চাবন মুনি অস্থিনীকুমারদের মঙ্গলের জন্য 
তৎক্ষণাৎ যজ্ঞ আরম্ভ করলেন। তা লক্ষ্য করে ইন্দ্র ক্রোধে 
অধীর হয়ে হাতে এক বিশাল পর্বত এবং বন্ধ নিয়ে মুনির 
দিকে ছুটে গেলেন, তার চোখ তখন ক্রোষে রক্তবর্ণ হয়ে 
উঠেছিল। মহাতপন্থী চ্যবন ইন্্ৰকে তার ওপর আক্রমণ 
করতে দেখে এক ফোটা জল ভার ওপর ফেললেন এবং 
বনজ ও পর্বতসহ তাকে জড়বৎ করে দিলেন। তারপর তিনি 
অগ্নিতে আহুতি দিয়ে ইন্দ্রের জন্য এক অতি ভয়ংকর শক্ত 
উৎপন্ন করলেন, তার নাম ছিল মদ। সে মুখ ফুলিয়ে দাঁড়িয়ে 
ছিল। তার চিবুক মাটিতে লেগে ছিল আর ওপরের ঠোট 
আকাশ ছুঁয়েছিল। তার মুখে এক হাজার দীত একশত 
যোজ্দন উঁচু দেখাচ্ছিল এবং তার চোয়াল দুশো যোজন লক্বা 
ছিল। ইদ্্সহ সমস্ত দেবতা তার জিভের নাগালে ছিল ; 
তখন মদের মুখে পড়া দেবতারা নিজেদের মধ্যে পরামর্শ 
করে ইচ্ছকে বললেন__“দেবরাজ ! আপনি বিপ্রবর 
চাবনকে প্রণাম করুন (এঁর বিরোধিতা করা ঠিক নয়)। 


আমরা নিঃসক্ষোচে অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের সঙ্গে সোমপান 
করব।” তাদের কথায় ইন্দ্র মহামুনি চ্যবণকে প্রণাম করলেন 
এবং তার আদেশ মেনে নিলেন। তারপর চাবন 
অশ্থিনীকুমারদের দেবগণের সঙ্গে গোমরসের ভগী 
করলেন এবং যজ্ঞ সমাপ্ত করলেন। তারপর তিনি জুয়া, 
শিব, মদ্যপান এবং নারীদের নধ্যে মদকে ভাগ করে 
দিলেন। এই দোষগুলিতে আসক্ত মানুষ অবশাই 
বিনাশপ্রাপ্ত হয়, সুতরাং এই দোষগুলি দূর থেকেই, 
পরিত্যাগ করা উচ্তি। রাজন্‌! আমি তোমাকে চাবন সুমির 
মহান কর্মের কথা বর্ণনা করলাম। বলো, তার থেকে বড় 
কোনো ক্ষত্রিয় আছে কি? 

ভীষ্ম বললেন__বুখিষ্ঠির ! বায়ু যখন এইভাবে 
তার কথার প্রশংসা করে বললেন_'প্রভু ! আমি 
সর্প্রকায়ে এবং সর্বদা ব্রাহ্মণদের জনাই জীবন ধারণ করি, 
ব্রাহ্মণদের ভক্ত এবং প্রতিদিন ভীদের প্রণাম করি। বিপ্রবর 
দত্বাত্রেয়ের কৃপায় আমি এই বল, উত্তম কীর্তি এবং মহান 
ধর্ম প্রাপ্ত করেছি। বাযুদেব ! আপনি ব্রাহ্মণদের অন্ত কর্ম 
আমার কাছে বর্ণনা করেছেন, আমি মনোযোগ সহকারে 
সে সব শুনেছি)" 

বায়ু বললেন__রাজন্‌ ! তুমি ক্ষত্রিয়ধর্ম অনুসারে 
ব্রাহ্মণদের রক্ষা এবং ইন্দিয়-নিগ্রহ কর। 
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যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করলেন- পিতামহ ! আপনি কী 
বিশেষত্ব দেখে উত্তম ব্রত আচরপকারী ব্রাহ্মণদের সর্বদা 
পুজা করে থাকেন? 
খ্রাহ্মণের পূজাদ্ারা যে লাভ হয়, তা প্রতাক্ষভাবে অনুভর 
করেছেন। সুতরাং ইনিই তোমাকে এই বিষয়ে স্ব কথা 
বলবেন। এখন আমার শ্রবণ শক্তি, বাক্‌ শক্তি, আমার মন 
এবং আমার দুই চক্ষু ক্রমশই শিথিল হয়ে যাচ্ছে এবং 
আমার জ্ঞান যেন নিশ্চল হয়ে আসছে।মনে হচ্ছে আমার 
দেহতাগের আর বিলন্প লেই। পুরাণে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, 
বৈশা এবং শৃদ্রদের ধর্মের যে কথা বলা হয়েছে এবং সব 
বর্ণের দানুয যেসব ধর্ষের উপাসনা করে, সে লবই আনি 
তোমাকে বলেছি। এখন যা বাকি থাকল, সেসব ভগবান 


শ্রীকৃষ্ণের কাছে জানতে পারবে। শ্রীকৃষ্ণের যে প্রকত স্বরূপ 
এবং যথার্থ ক্ষমতা, আমি তা ঠিকমতো জানি। ভগবান 
শ্রীকৃষ্ণ অপ্রমেয়, সুতরাং তোমার মনে কোনো প্রশ্ন এলে 
ইনিই তোমাকে ধর্মোপদেশ দেবেন। শ্রীকৃষ্ই এই পৃথিবী 
আকাশ এবং স্বর্গ সৃষ্টি করেছেন। ইনিই ভয়ংকর বলযুক্ত 
বরাহ জাগে আবির্ভূত হয়েছিলেন এবং এই পুরাণপুরুষই 
পর্যত-সমূহ ও দিকসকল সৃষ্টি করেছেন। অন্তরিক্ষ, স্বর্গ, 
চার দিক এবং চার কোণ-_এ সবই ভগবান শ্রীকৃষ্ণের 
পাদপদ্মে স্থিত রয়েছে। তার থেকেই এই সৃষ্টি পরম্পরা 
প্রচলিত তিনিই এই সমগ্র বিশ্ব নির্মাণ করেছেন। সৃষ্টির 
প্রার্তে এর নাভি থেকে কবল উৎপন্ন হয়েছিল এবং তার 
মধো থেকে অমিত তেক্বী ব্রহ্মা স্বতই প্রকাশিত হন। ইলিহ 
প্রচিনকালে দৈতা সংহার করেছিলেন এবং ইনিই দৈত্য 


অনুশাসনপর্ব] ভীষ্ম কর্কক 


ভগবান শ্রীকৃষ্ণের মহিমা বর্ণনা 


1519 


সম্রাট বলিরূপে প্রকটিত হয়েছিলেন। এঁর থেকেই সমস্ত 
প্রাণী উৎপন্ন হয়েছে। ভত-ভবিষাৎ এরই স্বরূপ এবং ইনিই 
সমস্ত জগৎকে রক্ষা করেন। যখন ধর্ম হ্রাসপ্রাপ্ত হয়, সেই 
সময় শ্রীকৃষ্ণ দেবতা ও দনুয্যরূপে অবতার গ্রহণ করে স্বয়ং 
ধর্ম আচরণ করে তা যথাযথভাবে স্থাপন করেন এবং পর- 
অপর সমস্ত লোককে রক্ষা করেন। কুন্তীনন্দন ! তিনি ত্যাজা 
বস্তু পরিত্যাগ করে অসুরদের বধ করার জনা স্বয়ং কারণ 
হয়ে ওঠেন। কার্য ও কারণ এরই স্বরূপ। বিশ্বকর্মা, বিশ্বরাপ, 
বিশ্বভোক্তা, বিশ্ববিধাতা এবং বিশ্ববিজ্জেতাও ইনিই। ইনিই 
এক হাতে ত্রিশূল এবং অন্য হাতে রক্তপূর্ণ ডিক্ষাপাত্র নিয়ে 
বিকট রূপ ধারণ করেন। নানাপ্রকার চরিত্রের দ্বারা জগৎ 
বিখ্যাত এই প্রীকষ্ণকে সকলেই স্বৃতি করে। অসংখ্য গন্ধার্ব, 
তন্দ্রা, দেবতা সর্বদা এঁর সেবার উপস্থিত থাকে। 
রাক্ষসেরাও এর কৃপার আশায় থাকে। ইনিহ একমাত্র 
ধনরক্ষক এবং বিশ্ববিজরী। যজ্ঞে যজ্রকারীগণ এরই স্তুতি 
করেন। সামগানকারী বিদানেরা সামের দ্বারা এরই গুণগান 
করেন। বেদবেত্া ব্রাহ্মণ বেদনন্ত্ের দ্বারা এরই স্তব করেন 
এবং অধরর্যুগণ যজ্ঞে একেই হবিষোর ভাগ দেন। পৃথিবী, 
আকাশ এবং স্বর্গলোক সবই এই সনাতন পুরুষ শ্রীকফ্ণের 
বশে থাকে। তিনিই সর্বত্র বিচরণশীল বায়ু এবং প্রচণ্ড কিরণ 
শোভিত আদিদের সূর্য। সমন্ত অসুরদের পরাজিত করে 
তিনিই বিজয়লাভ করেছেন এবং নিজ তিন পদে ত্রিলোক 
মেপেছেন। এই শ্রীকৃষ্ণ সমন্ত দেবতা, পিতৃপুরুষ এবং 
মানুষের আত্মা। যাজ্ঞিক পুরুষদের যজ্ঞ এঁকেই বলা হয়। 
ইনিই দিন ও রাতের ভাগ করে সূর্ধরাপে উদিত হন। 
উত্তরাষণ এবং দক্ষিণায়ন এঁর দুটি পথ। ইনি প্রত্যেক মাসে 


বেদাদি অধ্যয়ন এবং প্রাচীন বিষিগ্তলি নিষ্ঠার সঙ্গে পালন 
করেন। লৌকিক ও বৈদিক কর্মের যা ফল, তা সবই শ্রীকৃষ্ণ । 
ইনিই সমস্ত জগতের শুরুজ্যোতি এবং ত্রিলোক, তিন 
লোকপাল, ত্ৰিবিধ অগ্নি এবং সমন্ত দেকতাও এই দেবকী- 
নন্দন শ্রীকৃষ্। সংবৎসর, খবতু, পক্ষ, দিন এবং রাত, 
কলা, কাষ্ঠা, মাত্রা মুহূর্ত, লব এবং ক্ষণ__এই সবগুলি 
শ্রীকঝেরই স্বরাপ বলে জেনো। চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ, নক্ষত্র, 
তারা, অমাবদ্যা, পূর্ণিমা, নক্ষত্র, যোগ এবং ঝড় এই 
সবের উৎপত্তি শ্রীকৃষ্ণ থেকেই হয়েছে। রুদ্র, আদিতা, বসু, 
অশ্বিগীকুমার, সাধ্য, বিশ্বদেব, মরদ্গণ, প্রজাপতি, 
দেবমাতা অদিতি এবং সন্তর্ষিও শ্রীকৃষ্ণ থেকেই উৎপন্ন। 
এই বিশ্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ বাযুরূপ ধারণ করে সংসারকে সামর্থ 
ধারণ করে জগৎকে জলমগ্ন করেন এবং ব্রহ্মা 
হয়ে সম্পূর্ণ বিশ্ব সৃষ্টি করেন। ইনি নিজে বেদাস্বরূপ 
হয়েও বেদবেদা তত্ব জানার চেষ্টা করেনা বিধিরূপ হয়েও 
বিহিত কর্ণাদির আশ্রয় গ্রহণ করেন। তিনিহ ধর্ম, বেদ 
ও সামর্থ্যের আধার । তুমি সমস্ত চরাচর জগতকে শ্রীক্ণেরই 
স্বরূপ বলে জেনো। ইনি পরম জ্যোতির্ময় সূর্যের রূপ 
ধারণ করে পূর্ব দিকে উদিত হন, যীর প্রভায় সমস্ত বিশ্ব 
আলোকিত হয়ে ওঠে। ইনি সমন্ত প্রাণীর উৎপত্তির 
স্থান৷ ইনি পূর্বকালে প্রথমে জল সৃষ্টি করে পর্যায়ক্রমে সমস্ত 
জগৎ উৎপন্ন করেছেন। খু, নানা প্রকারের উৎপাত, নালা 
অদ্ভুত পদার্থ, মেঘ, বিদ্যুৎ, এঁরাবত এবং সমস্ত 
জগৎ এর থেকেই উৎপন্ন হয়েছে। একেই সমস্ত জগতের 
আত্মা__বিধু বলে জেনো। ইনি বিশ্বের নিবাসন্ুল এবং 


যন্ত্র করেন, বেদক্ত ব্রাহ্মণের এর গুণগান করেন। এই 
মহাতেজন্নী এবং সর্বব্যাপী শ্রীকৃষ্ণ একাকী সমস্ত জগৎ 
ধারণ করেন। যুধিষ্ঠির ! একে তুমি জন্নাকারনাশক সাক্ষাৎ 
সূর্য বলে জেনো। ইনি পঞ্ঃ মহাভূতাদির কেন্দ্র ইলিহ 
আকাশ, পৃথিবী, স্বর্গ, অগ্তরিক্ষ, বন ও পর্বতাদি সৃষ্টি 
করেছেন। ইনিই ইক্তিয়াদির নিয়ন্তা ও পূর্ণ প্রন্থলিত অগ্নির 
ন্যায় তেজন্ী। ৰড বড যজঞাদিতে ব্াহ্মণগণ খথেদের সহঃ 
সহস্র মন্ত্রের দ্বারা এরই স্তুতি করে থাকেন। এই শ্রীকৃষ্ণ 
গৃহেক্কান দি নন। এঁকেউ অদ্ধিতীয় পুরাতন ক্কাম বলা 


নির্ভূণ। এঁকেই বাসুদেব, সংকর্ষণ, প্রন্ধুর এবং অনিরুদ্ধ 
বলা হয়। এই জন্মযোনি প্রমাস্মা সকলকে নিজ নির্দেশের 
অধীন রাখেন। হনিই এ করেছেন। ভিনিহ 
অসুর, ঘানুষ, লোক, মি, পিতৃপুরুষ, প্রজা এবং সমস্ত 


প্রাণী এর থেকেই জীবন লাভ করে । ইনিই সর্বদা সমস্ত 
প্রাণী সৃষ্টি ও পালন করেন। শুভ-অশুভ এবং স্থাবর- 


জঙ্মলপ এই সমস্ত জগৎ দ্রীকৃষ্ণ থেকেই উৎপর হয়েছে। 
ভবিষাৎ এবং বর্তমান সবই শ্রীককের স্বরাপ। 
প্রাণীদের আন্তিন সময় এলে সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণ মৃত্যুরূপ 


হয়। ইনি বিশ্বের রচয়িতা এবং লিজ স্বরূপ দ্বারাই নানা 
পদার্থ উৎপন্ন করে থাকেন। তিনি দেবতাদের দেবতা হয়েও 


হয়ে ওঠেন। তিনি ধর্মের সনাতন রক্ষক। যা ঘটে 
যার এখনও কিছু জানা যায়নি, 


মাছে, 
সে সবেরই কারণ 
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্রীকষ্ণ। ব্রিলোকে যা আছে সে সবই শ্রীকৃষেরই স্বরূপ। 
শ্রীকৃষ্ণ বাতীত অন্য কোনো বস্তু আছে, একথা ভাবাও 
নিজ বিপরীত বুদ্ধিরই পরিচয়। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের এমনই 
মহিমা, তিনি এর থেকেও অধিক প্রভারশালী। তিনি 


পরমপুরুষ নারায়ণ এবং বিকাররহিত। তিনিই স্থাবর- 
জঙ্গমময় জগতের জাদি-মধা ও অন্ত। জগতে জন্গ্রহণকারী 
প্রাণীদের কারণও তিনিই। একেই অবিনাশী পরমাত্থা বলা 
হয়। 


শ্ৰীকৃষ্ণ কৰ্তৃক ব্রাহ্মণদের মহিমা এবং ভগবান শংকরের মাহাত্ম্য বর্ণনা 


যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করলেন-_ ধুসুদন! ব্রাহ্মণের পূজা 
করলে কী ফললাভ হয় ? আপনি ভা বর্ণনা করুন ; কারণ 
আপনি এই বিষয়টি ভালোভাবে জানেন এবং পিতামহও 
আপনাকে এই বিষয়ের জ্ঞাত বলে মানেন। 

শ্রীকৃষ্ণ বললেন-_রাজন্‌ ! আমি ব্রাহ্মণদের গুণাদি 
যথার্থরূপে বর্ণনা করছি, আপনি মনোযোগ সহকারে 
সুনুন। কোনো এক দিনের কথা, ব্রাহ্মণেরা আমার পুত্র 
গ্রদ্যুয়কে ক্রুদ্ধ করে দিয়েছিল। সেই সময় আমি দ্বারকায় 
ছিলাম। প্রদ্মুম আমাকে এসে জিজ্ঞাসা করল-__“পিতা ! 
ব্রাহ্মণদের পূজা করলে কী ফল পাওয়া যায় ? এঁদের 
ইহলোক ও পরলোকে ঈশ্বর বলে কেন মানা হয় ? 
আমার এই বিষয়ে সন্দেহ আছে। সুতরাং আপনি 
স্পষ্টভাবে এর বর্ণনা করুন।' প্রদ্যু্নর প্রশ্নে আমি তাকে যে 
উত্তর দিয়েছিলাম, আপনি একাগ্রচিত্তে তা শুনুন। আমি 
বললাম__কুত্থিণীনন্দল! ব্রাহ্মণদের রাজা চন্দ্র, তাই তারা 
ইহলোকে এবং পরলোকেও সুখ-দুঃখ প্রদান করতে 
সক্ষম। ব্রাহ্মণদের মধো শান্ত ভাবের প্রাধানা থাকে, 
এক্ষেত্রে অনা চিন্তা করার প্রয়োজনীয়তা নেই। ব্রাহ্মণদের 
পূজা দ্বারা আযু, কীর্তি, যশ ও বল বৃদ্ধি হয়। সমস্ত লোক 
এবং লোকেশ্বর ব্রাহ্মণদের পূজা করেন। ধর্ম, অর্থ ও কাম 
সিদ্ধির জন্য, মোক্ষ লাভের জনা এবং যশ, লক্ষ্মী, 
আরোগ্য উপলব্ধির জন্য, দেবতা ও পিডপুরুষের পূজার 
সময় ব্রাহ্মণদের সন্তুষ্ট করা আমাদের পক্ষে অতান্ত 
প্রয়োজন, এই পরিস্থিতিতে আমরা কেন তাদের সম্মান 
করব না ? ব্রাহ্মণদের হহলোকে এবং পরলোকেও মহান 
বলে মালা হয়। তারা সব কিছু প্রতাক্ষ দেখতে পান। ক্রুদ্ধ 
হলে তারা এই পৃথিবীকে ভশ্মা করে ফেলতে পারেন, 
অন্যান্য লোক ও লোকপাল সৃষ্টি করতে পারেন 
তেজী পুরুষ ব্রাহ্মণদের মহত্ব ভালোভাবে জেনেও তাদের 
সঙ্গে সদ্বাবহার করবেন না কেন? 


রাজন্‌ ! পরদয়ের জিজ্ঞাসার উত্তরে আমি তাকে উত্তম 
ব্রাহ্মণের মাহাত্ম্য জানিয়েছিলা, সুতরাং আপনিও সর্বদা 
মিষ্ট কথা বলে এবং নানাপ্রকার দান দিয়ে মহা 
সৌভাগ্যশালী ব্রাহ্মণদের পূজা করতে থাকুন। ভীষ্ম আমার 
বিষয়ে যা বলেছেন, তা সবই সত্য। এবার আমি ভগবান 
শংকরের মাহাত্ম্য জানাচ্ছি, আপনি মন দিয়ে শুনুন। বিদ্বান 
পুরুষ মহাদেবকে অগ্নি, স্থাণু, মহেশ্বর, একাক্ষ, ত্রান্বক, 
বিশ্বর্ূপ এবং শিব ইত্যাদি অনেক নামে ডাকা হয়। বেদে 
তার দুটি স্বরূপের কথা বলা আছে, বেদবেত্তাত্রাহ্মণেরা তা 
জানেন। তার একটি স্বরূপ ভয়ংকর আর অনাটি শিব। এই 
দুইযেরও অনেক বিভাগ আছে। এঁর যে রূপ ভয়ংকর, 
সেটি ভীতিগ্রদ। তর অগ্নি, বিদ্যুৎ, সূর্য ইত্যাদি নানারূপ 
রয়েছে। এতদ্যতীত শিব নামের যে সূর্তি, তা পরম শান্ত 
এবং মঙ্গলময়। তার ধর্ম, জল ও চন্দ্র ইত্যাদি কয়েকটি রূপ' 
আছে। মহাদেবের অর্ধেক দেহকে অগ্নি এবং অর্ধেককে 
সোম (চন্দ্র) বলা হয়। তার শিবমূর্তি ব্রহ্মচর্য পালন করে 
এবং ভয়ংকর মূর্তি জগৎ সংহার করে। তার মধ্যে মহন্ত 
এবং ঈশ্বর থাকায় তাকে মহেশ্বর বলা হয়। তিনি সকলকে 
দগ্ধকারী, অত্যন্ত ক্ষ, উগ্র এবং প্রতাপশালী, তাই তাকে 
কল্প বলা হয়। ইনি দেবতাদের মধ্যে মহান এবং এই মহা 
বিশ্বকে রক্ষা করেন, তাকে তাই মহাদেব বলা হয়। তিনি 
সর্বপ্রকার কর্মদারা সর্বদা সব লোকের উন্নতি করেন এবং 
সকলের কল্যাণ কামনা করেন, সেইজন্য তার নাম শিব। 
তিনি উতবভাগে অবস্থিত হয়ে দেহধারীদের প্রাণ নাশ 
করেন এবং সর্বদা স্থিরভাবে থাকেন, তাই তাকে স্থাণু বলা 
হয়। ভূত, ভবিষাত এবং বর্তমান কালে স্থাবর এবং 
জঙ্গমাদির আকারে তার অনেকরী দেখা যায়, তাই তাকে 
বহুরূপী বলা হয়। তার মধ্যে সমস্ত দেবতার নিবাস, তাই 
তাকে বিশ্বরাপ বুলা হয়। তার চক্ষু থেকে তেজ নিঃসারিত 
হয় এবং তার চক্ষু অসংখ্য, তাই তাঁকে সহন্রাক্ষ, 


অনুশাসনপর্ব] 
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অজিতাক্ষ, সর্বতো অক্ষিময় বলা হয়। তিনি সর্বপ্রকার 
পশুপালন করেন এবং তাদের সঙ্গে থাকতেই 
ভালোবাসেন, তিনি পশুদের অধিপতি হওয়ায় তার নাম 
পশুপতি। মানুষ যদি ব্ন্মচর্য পালন করে প্রতিদিন স্থাপিত 
শিবলিঙ্গের পূজা করে, তাহলে মহাত্মা শংকর অত্যন্ত প্রসন্ন 
হন এবং সন্তুষ্ট হয়ে তার ভক্তদের সুখগ্রদান করেন। 
ভগবান শংকরই অগ্রিরূপে শবকে দগ্ধ করেন এবং শ্মশানে 
বাম করেন। যারা তাকে সেখানে পূজা করে, তারা 
বীরপুরুষদের প্রাপ্য উত্তমলোক লাভ করে। ইনি প্রাণীদের 
দেহে অবস্থিত এবং তাদের মৃত্যুরূপ। তিনিই প্রাণ, অপান 


প্রচলিত। বেদের শতরুদ্রিয-প্রকরণে তীর অসংখ্য নাগ 
আছে, বেদবেত্তা ব্রাহ্মণই তা জানেন। মহর্ষি বাসও তীর 
স্তব করেন। তিনি সমস্ত জগৎকে অভীষ্ট বস্তু প্রদান করেন। 
এই মহাবিশ্ব তারই স্বরূপ বলা হয়। ব্রাহ্মণ ও খষি তাকে 
সর্বজ্োষ্ঠ বলেন। তিনি দেবতাদের মধো গ্রধান। তিনি নিজ 
মুখ থেকে অগ্নি উৎপন্ন করেছেন এবং নানা বাধাবিষুপ্স্ত 
প্রাণীদের দুঃখ থেকে মুক্তি দিয়েছেন। তিনি এতোই 
শরণাগতবৎসল যে তার শরণাগত কাউকেই তিনি ত্যাগ 

করেন না। তিনিই মানুষকে আয়ু, আরোগ্য, ওুশবর্য, ধন 
এবং সমস্ত কামনা প্রদান করেন এবং তিনিই আরার সব 


ইত্যাদি বায়ুরূপে দেহের মধো বাস করেন। 
ভয়ংকর এবং উদ্দীপ্ত রূপ আছে, যা জগতে পূজিত হয়। 


বিভিঃ 


ফিরিয়ে নেন। ইন্দোদি দেবতাদের এশ্র্য উরই প্রদত্ত! তিনি 
সর্বদা ত্রিলোকের শুভাশুভের দিকে দৃষ্টি রাখেন। সমন্ত 


বিদ্বান ব্রাহ্মণেরাই এই সব রূপ জানেন। মহত্ব, ব্যাপতা ও 
দিব্য রর্গানুসারে দেবতাদের মধ্যে তার বহু যথার্থ লাম 


গামনার অধীশ্বর হওয়ায় তাকে ঈশ্বর বলা হয় এবং মহান 
লোকের ঈশ্বর হওয়ায় তার নাম হয়েছে মহেশ্রর _ 


ধর্ম বিষয়ে আগম প্রমাণের শ্রেষ্ঠতা, ধর্ম-অধর্মের ফল, সঙ্জন- 
দুর্জনদের লক্ষণ এবং শিষ্টাচারের বর্ণনা 


শ্রীকৃষ্ণের উপদেশ সমাপ্ত হলে যুধিষ্ঠির শান্তনুনন্দন 
“পিতামহ ! ধর্ম বিষয় স্থির 
করার জন্য প্রতাক্ষ প্রমাণের আশ্রয় গ্রহণ করা উচিত, না 


বিষয়ে শাস্তু-প্রমাণই শ্রেষ্ঠ ; কারণ অনা প্রমাণগুলি সেই 
পর্যন্ত পৌঁছতে পারে না)। যদি বল বে একমাত্র ব্রহ্ম কী 
করে জগতের কারণ হয় ? তাহলে তার উত্তর হল-__তুমি 
আলসা আগ করে দীর্ঘকাল ধরে যোগালভ্রাস করো এবং 


আগমের? এই দুটির নধো কার দ্বারা প্রকৃত বাস্তব দির করা | তদ্ু-সাক্ষাৎ করার জনা প্রচেষ্টা করতে থাকো, 
সম্ভব ?' তাহলেই এর স্বরূপ উপলক্ধি করতে পারবে। এছাড়া অনা 
ভীম্ম বল্লেন পুত্র ! তুমি ঠিক প্রশ্নই করেছ, তাত | কোনো উপায় নেই। সমস্ত তর্ক যখন শেষ হয়ে যায় তখনই 
[বর্ম বিষয়ে প্রশ্ন ওঠা সহজ, কিন্তু | প্রকৃত জাল লাভ হয়। সেই জ্ঞানহ সমস্ত জগতের পক্ষে 

0 করা অত্যান্ত কঠিন হয়ে ওঠে। | উত্তম জোডি। নতুন তর্ক দ্বারা যে জ্ঞান হয় তা প্রকৃত জ্ঞান 

প্ুতক্ষ এবং আগম উভয়েরই কোনো অন্ত নেই। উভয়, | নয়, সুতরাং তাকে প্রামাণ্য বলে মানা উচিত নয়। বেদের 


ক্ষেত্রেই সন্দেহের উদ্রেক হয়। নিজেদের বুদ্ধিষান 


বস্তুর অভাব মনে করেন, সত্য হলেও তার অস্তিত্বে সন্দেহ, 


কুরেন। কিন্তু এরা স্বল্পবিদ্যাসম্পন্ণ, অহংকারবশত 
নিজেদের পণ্ডিত মনে করে ; স্তরাং এদের পূর্বোক্ত, 

সিদ্ধান্ত যুক্তিসংগত লয়। (আকাশের রঙ শীল দেখা 
গেলেও, তা মিথাাই, তাই শুধুমাত্র হন্দিংগ্রাহ্য বলে সত্য 
নির্ারণ করা সম্তব নয়। ধর্ম, ঈশ্বর, পরলোক ইত্যাদি 


ছারা বা প্রতিপাদ্তি হয়নি, তা পরিত্যাগ করাই উচিত। 

যুধিষ্টির জিজ্ঞাসা করলেল__পিতামহ ! প্রত্যক্ষ, 
অনুমান. আগম এবং নানাপ্রকার শিষ্টার__এই. 
নানাগ্রকার প্রমাণ উপলব্ধ হয়। এর মধো কোনটি প্রবল, 
কৃপা করে অর বলুন। 

উীম্র বলজেন-_ পুত্র ! বলবান পুরুষ যখন দুরাচারী 
হয়ে ধর্ষনাশ করতে থাকে তন সাধারণ মানুষ নিজেদের 
রক্ষায় তৎপর হলেও সময় সময় তাতে বার্থতা এসেই বায়। 
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তখন আগাছায় আবৃত কূপের নায় অধর্মই ধর্মের রূপ ধারণ 
করে উপস্থিত হয়। তখন সদাচার ত্রাস প্রাপ্ত হয়ে 
আচারহীন, ধর্মদ্রোহী ও বেদ-শান্তরু পরিত্যাগকারী মন্দবুদ্ধি 
পুরুষ ধর্মমর্যাদা ভঙ্গ করতে থাকে। সেই অবস্থায় ধর্মের 
বিষয়ে অত্যন্ত সন্দেহ জাগে, এরূপ অবস্থায় যারা 
সাধুসঙের জনা নিত্য উৎকঠিত থাকে, যাদের বুদ্ধি আগম- 
প্রমাণকেই শ্রেষ্ঠ বলে মানে, যারা সর্বদা সন্তুষ্ট থাকে, 
লোভ-মোহ অনুসরণকারী অর্থ ও কাম উপেক্ষা করে 
ধর্মকেই উত্তম বলে মনে করে, এরাপ মহাত্মা ব্যক্তির কাছে 
গিয়ে তোমার প্রশ্ন করা উচিত। সেই মহাত্মার সদাচার, যজ্ঞ 
এবং স্থাধ্যায় ইত্যাদি শুভ কর্মাদির অনুষ্ঠানে কখনো 
কোনো অন্তরায় হয় না। তাদের মধ্যে আচার, সেই 
আচারের বর্ণনাকারী বেদশাস্ত্র এবং ধর্ম_এই তিনের এক্য 
হয়। 

যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করলেন-_পিতামহ ! আমার বিচার- 
বিবেচনাশক্তি পূনরায় সংশয় সমুদ্রে ডুবে যাচ্ছে। আমি এর 
সমাধান চাই কিন্তু বহু অনুসন্ধান করেও কোনো কৃল- 
কিনারা খুঁজে পাচ্ছি না। প্রত্যক্ষ, আগম এবং শিষ্টাচার-_ 
এই তিনিই যদি প্রমাণরূপ হয়, অথচ এদের নির্দেশে 
তারতমা দেখা যায়। ধর্ম তো এক ; তাহলে এই তিনটি 
কীকরে ধর্ম হতে পারে? 

ভীষ্ম বললেল-__রাজন্‌! তুমি যদি প্রমাণ ভেদে ধর্মকে 
তিনপ্রকার বলে মানো, তাহলে তোমার নির্ণয় যথার্থ নয়। 
তুমি এটি স্থির জেনো যে ধর্ম একই। তিনটি প্রমাণের দ্বারা 
একই ধর্মকে প্রতিষ্ঠিত করা হয়। আমি মনে করি না যে এই 
তিনটি প্রমাণ তিনটি ভিন্ন ভিন্ন ধর্মের প্রতিপাদন করে। উক্ত 
তিনটি প্রমাণের দারা যে ধর্মময় পথের কথা বলা হয়েছে, 
সেটিই অবলম্বন করো। তর্কের দ্বারা ধর্ম জিজ্ঞাসা করা 
কখনো উচিত নয়। আমার কথায় সন্দেহের কোনো কারণ 
নেই। আমি যা বলি অন্ধ এবং মুক ব্যক্তির ন্যায় নিঃসঙ্কোচে 
তেমনই আচরণ করো। অজাতশক্র ! অহিংসা, সত্য, 
অক্রোধ এবং দান-_এই চারটি সনাতন ধর্ম, এগুলি 
সর্বদাই আচরণ করো। তোমার পিতা-পিতামহগণ 
ব্রাহ্মণদের প্রতি যেমন আচরণ করেছেন, তুমিও তারই 
অনুসরণ করে৷ ব্রান্মণই ধর্মের উপদেশ দানের অধিকারী। 
যে ব্যক্তি প্রমাণকেই অপ্রমাণ করার চেষ্টা করে, সে 
অজ্ঞানী। তার কথা প্রামাণ্য বলে মানা উচিত নয় ; কারণ সে 
শুধু তর্কেই রত থাকে। তুমি আদর-আপায়নের ছারা 


বিশেষভাবে ব্রাহ্মণদের সেবায় ব্যাপৃত থাকো এবং জেনে 
রাখো যে এই সম্পূর্ণ জগৎ ব্রাহ্মণদের আধারের ওপরই 
অস্তিত্ব বজায় রেখেছে। 

যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করলেন__পিতামহ্‌! যারা ধর্মের 
নিন্দা করে এবং যারা ধর্মের আচরণ করে, তারা কোন্‌ 
লোকে গমন করে ? আপনি সেই বিষয়ে বর্ণনা করুন। 

ভীষ্ম বললেন-_খৃিষ্টির ! যেসব বাক্তি রজোগুণে ও 
তমোগুণে চিন্ত মলিন হওয়ায় ধর্মদ্রোহী, তারা নরকে 
পতিত হয় এবং যারা সর্বদা সরলতা ও সত্যভাষণে তৎপর, 
হরে ধর্মপালন করে, তারা স্র্গসুখ ভোগ করে। আচার্যের 
সেবা করাই যাদের একমাত্র ধর্ম এবং যারা সর্বদা ধর্মে স্থিত 
থাকে, তারা দেবলোকে গমন করে। মানুষ হোক বা 
দেবতা, যারা শরীরকে কষ্ট প্রদান করেও ধর্মাচরণে প্রবৃত্ত 
থাকে এবং লোভ-দ্বেষ ত্যাগ করে তারাই সুখ লাভ করে। 
মনীমী পুরুষেরা ধর্মকেই ব্রহ্মার জোষ্ঠ পুত্র বলে থাকেন। 
খাদ্যরসিক যেমন সুপরু ফল অধিক পছন্দ করে, তেমনই, 
ধর্মনিষ্ পুরুষ ধর্মেরই উপাসনা করে। 

যুধিষ্টির জিজ্ঞাসা করলেন-_পিতামহ ! সাধুপুরুষ কী 
কাজ করেন? সজ্জন ও দুর্জন মানুষ কেমন হয় ? 

ভীম্ম বললেন-_ যুধিষ্ঠির ! দুর্জন মানুষ দুরাচারী, দুর্বর্খ 
(উদ্দণ্ড) এবং দুখ (কটু বাকা বলা) হয় এবং সজ্জন 
ব্যক্তি সুশীল হয়। এখন শিষ্টাচারের কথা শোনো-_ধর্সাত্মা 
ব্যক্তি পথে, গোধনের মধ্যে বা কৃষিক্ষেত্রে মল-মূত্র ত্যাগ 
করে না। সংপুরুষ দেবতা, পিতৃপুরুষ, ভূত (প্রাণী), 
অতিথি ও কুটুন্ব__এই পাঁচজনকে ভোজন করিয়ে 
না এবং আন্ত হাতে শয়ন করে না। যারা অগ্নি, বৃষ, 
দেবতা, গোশালা, ব্রাহ্মণ, ধার্মিক এবং বৃদ্ধ ব্যক্তিদের 
প্রদক্ষিণ করে, যারা রয়ন্ত মানুষ, মাথায় বোঝা বহনকারী 
মানুষ, নারী, গ্রামের অধিপতি, ব্রাহ্মণ ও রাজাকে সামনে 
আসতে দেখে যাওয়ার জনা পথ ছেড়ে দেয়, তাদের সাধু 
ব্যক্তি বলে মনে করতে হবে। সংপুরুষদের সমস্ত অতিথি, 
সেবক, স্বজন এবং শরণার্থী ব্যক্তিদের সাদরে রক্ষা করা 
উচিত। দেবতারা মানুষের জন্য সকাল এবং সন্ধ্যা, এই দুই 
সময় আহারের বিধান করেছেন, এর মধ্যে আহার করার 
বিধি দেখা যায় না। এই নিয়ম পালন করলে উপবাসের ফল 
পাওয়া যায়। যে ব্যক্তি খাকুকালের অতিরিক্ত সময়ে স্ত্র- 
সমাগম করে না, তার দ্বারা ব্রহ্মচর্য পালন হয়। অমৃত, 
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ব্রাহ্মণ ও গোধন__এই তিনই সমান ; সুতরাং গো- 
ব্রাহ্মণকে সর্বদা বিধিপূর্বক পূজা করা উচিত। স্বদেশে হোক 
অথবা প্রদেশে, কোনো অতিথি এসে উপস্থিত হলে তাকে 
ক্ষুধার্ত রাখা উচিত নয়, গুরু যে কাজের নির্দেশ দেন, তা 
সম্পূর্ণ করে তবে তা তাকে জানাতে হয়। গুরু এলে তাকে 
প্রণাম করে, বিধিমতো পূজা বরে তাকে বসবার জন্য 
আসন দেবে। গুরুকে পূজা করলে আয়ু, যশ এবং 
লক্ষমী__এসবই বৃদ্ধিলাভ করে। বয়স্ত মানুষদের কখনো 
অপমান করবে না, তাদের কোনো ফাজের ছানা বাহিয়ে 
যেতে বলবে না, বয়স্ক মানুষ দাড়িয়ে থাকলে তিনি না বসা 
পর্যন্ত তার সামনে বসবে না__ এরূপ করলে মানুষের 
আযু বৃদ্ধি হয়। উলঙ্গ নারী কিংবা পুরুষের প্রতি দৃষ্টিপাত 
করবে না। মৈথুন ও ভোজন-___এই দুটি কাজ একান্ত 
স্থানেই ক্রবে। তীর্থের মধ্যে গুরুই সর্বশ্রেষ্ঠ তীর্থ, পবিত্র 
বস্তুর মধো হৃদয়ই অধিক পবিত্র, জ্ঞানের মধো পরমাত্মার 
জ্ঞানই সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞান এবং সম্ভোষই সব থেকে উত্তম সুখ। 
সকাল ও সন্ধ্যায় বৃদ্ধ মানুষের কথা শোনা উচিত। 
যারা সর্বদা বৃদ্ধ ব্যক্তিদের সেবায় সংলগ্ন থাকে তারা শাস্ত্রীয় 
জ্ঞান লাভ করে। স্বাধ্যায় ও আহারের সময় ডান হাত 
বাবহার করা উচিত এবং মন, বাক্য ও ইন্দ্রিয়াদি 
সর্বদা নিজের বশে রাধা উচিত। ভালোভাবে প্রস্তুত 
করা খাদাবস্তর দ্বারা দেবতা এবং পিতৃপুরুষের অষ্টকা 
শ্রাদ্ধ করা উচিত। নব্প্রহের পূজা করা উচিত। টুল বা 
দাড়ি কামাবার সময় মঙ্গলজনক শব্দের এবং অপরের 
হাঁচিতে শতং জীব বাকোর দ্বারা আশীর্দাদ তথা লগত 
বাক্তিকে দীর্ঘায়ু হওয়ার শুভকামনা করে অভিনন্দন 


জানানো উচিত। 

যুধিষ্ঠির ! অতি বড় সংকটে পড়লেও কোনো শ্রেষ্ঠ 
ব্যক্তিকে ‘তুমি’ বলে সস্বোধন করবে না। নিদ্বান ব্যক্তিকে 
‘তুমি’ বলে ডাকা এবং তাকে বধ করা একই বাগার্/ষে 
তোমার সমকক্ষ, তোমার থেকে ছোটো অথবা তোমার 
শিব্য, তাকে ‘তুনি’ বলাতে কোনো ক্ষতি নেই। পাপকারী 
পুরুষের হৃদয়ই তার পাপ প্রকট করে দেয়। দুরাচারী ব্যক্তি 
তার ইচ্ছাকৃত পাপ অনোর থেকে লুকোবার চেষ্টা করে, 
কিন্তুমহাপুরুষদের সামনে পাপ গুপ্ত রাখলে তার ক্ষতি হয়ে 
যায়। পাপী ব্যক্তি মনে করে যে তাকে পাপ করতে কেউ 
দেখেনি, এই ভেবে সে তার পাপ লুকোবার চেষ্টা করে, 
কিন্তু এ তার ভুল। কারণ পাপপূর্বক গোপন করা পাপ নতুন 
পাপের সৃষ্টি করে। নুনের ডেলা জলে দিলে যেমন তা জলে 
পুলে যায়, তেমনই প্রায়শ্চিত্ত করলে পাপ তৎক্ষণাৎ বিনাশ 
হয়। তাহ পাপ কখনো গোপন করা উচিত নয়। কারণ 
লুকিয়ে রাখলে তা বৃদ্ধি পায়। যদি কখনো পাপ কার্য হয়ে 
যায়, তবে তা সাধু ব্যক্তিদের কাছে স্বীকার করা উচিভ। 
তারা সেই পাপ প্রশমিত করেন। সাধুপুরুষেরা বলেন ধর্ম 
সমস্ত প্রাণীর হৃদয়ে, তাই সকলেরই ধর্মে ব্যাপৃত থাকা 
উচিত। মানুষের একাকীহি ধর্মাচরণ করা উচিত ; কিন্তু 
ধর্মধবজী অর্থাৎ ধর্মের নামে ভণ্তামী করা উচিত নয়। যারা 
ধর্মকে উপভোগের সাধন করে, তার দ্বারা জীবিকা নির্বাহ 
করে, তারা ধর্মের বাবসাধী। দন্ত পরিত্যাগ করে দেবতার 
পূজা করবে। ছল-কপট পরিত্যাগ করে গুরুজনদের দেবা 
করবে এবং দান করে পরলোকের জনয পুশারাপ ধন সংগ্রহ 
করবে 


শুভাশুভ কর্মাদিকে সুখ-দুঃখ প্রাপ্তির কারণ জানিয়ে 
ধর্ম অনুষ্ঠানের ওপর ভীত্মের জোর দেওয়া 


যুধিষ্ঠির বললেন-_-পিতামহ ! ভাগাহীন মানুষ বলবান 
হলেও ধন লাভ করে না আর যে ন, সে বালক 
অথবা দুর্বল হলেও প্রভৃত ধন লাভ করে। যতক্ষণ সম্পদ 
প্রাপ্তির সময় না হয় ততক্ষণ চেষ্টা করলেও অর্থ লাভ হয় 
না ; লাভের সময় হলে বিনা চেষ্টাতেই অতান্ত বড় সম্পদ 
হস্তগত হয়। প্রচেষ্টার দ্বারা যদি সাফলা অর্জন অবশান্তারী 
হত, তাহলে মানুষ সব কিছু পেয়ে যেত। কিন্তু ফে বস্তু 
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প্রারন্ধবশত মানুষের অলভা, চেষ্টা করলেও তা পাওয়া 
সন্তব নয়। বহু মানুষকে দেখা যায় চেষ্টা করেও বিফল হয় 
কত মানুষ অর্থের জন্য বছ কুকর্ম করেও ধনহীনই থেকে 
যায়। কত মানুষ ধর্মানুকৃল কর্তব্য পালন করে ধনী হয় 
আবার কেউ কেউ নির্ধন থেকে যায়। কোনো বাজ্তি 
নীতিশান্্র অধ্যয়ন করেও নীতিজ্ঞ হয় না আবার কেউ 
শীতি-অলভিজ্ঞ হয়েও মন্ত্রী পদ পেয়ে যায়, এর কারণ কী ? 
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সংক্ষিপ্ত মহাভারত 


[অনুশাসনপর্ব 


কথনো কখনো বিদ্বান এবং মূর্খ উভয়েরই একপ্রকার স্থিতি 
হয়। অন্তবুদ্ধি মানুষ ধনী হয়ে যায় (এবং সুবুদ্দিসম্পন্ন 
বিদ্বান কানাকড়িও পায় না)। বিদ্যা লাভ করলে মানুষ যদি 
সুখ লাভ করতো, তাহলে বিদ্রানদের শ্রীবিকার জন্য, 
(কোনো মূর্খ ধনীর আশ্রয় নিতে হত না। জলপান করলে 
যেমন মানুষের তৃষ্ণা দূর হয়, তেমনই বিদ্যার দ্বারা বদি 
অভীষ্ট বস্তুর সিদ্ধি অনিবার্য হত তাহলে কোনো৷ নানুষই 
বিদ্যাকে উপেক্ষা করত না। যার মৃত্যুর সময় হয়নি, তাকে 
শতশত বাণে বিদ্ধ করলেও সে মরে না, কিন্তু যার জীবন- 
কাল পূর্ণ হয়ে গেছে, একটি তৃণের আঘাতেই সে প্রাণত্যাগ 
করে। 

ভীষ্ম বললেন-_পুত্র ! নানা চেষ্টা এবং বহু উদ্যোগ 
করলেও মানুষ যদি ধন লাভ করতে না পারে, তাহলে তার 
উগ্র তপস্যা করা উচিত ; কারণ বীজ বপন না করলে 
অঙ্কুরোদগম হয় না। মনীষী বাক্তিরা বলেন মানুষ দান 
করলে উপভোগের সামন্রী লাভ করে, গুরুজন-বৃদ্ধদের 
সেবা করলে উত্তম বুদ্ধিপ্রাপ্ত হয় এবং অহিংসা ধর্ম পালনে 
মানুষ দীর্ঘজীবী হয়। তাই দান করবে, কারো কাছে কিছু 
চাইবে না, ধর্মনিষ্ঠ ব্যক্তির পূজা করবে, মিষ্ট বাক্য বলবে, 
সকলের মঙ্গল করবে, শান্তভাবে থাকবে এবং প্রাণী হিংসা 
করবে লা। যুধিষ্ঠির ! পিঁপড়ে, কীট, মশা, মাছি ইত্যাদি 
প্রাণীদের সেই যোনিতে জন্ম নিয়ে সুখ-দুঃখ প্রাপ্ত হওয়া 
তাদের কর্মফল, এই ভেবে নিজ বুদ্ধি স্থির করো এবং 
(সৎকর্মে ব্যাপৃত হও)। মানুষ যেসকল শুভ ও অশুভ কর্ম 
করে এবং অপরকে দিয়ে করায়, উভয় প্রকার কর্মের মধো 
শুভকর্মের অনুষ্ঠান করে তার প্রসন্ন হওয়া উচিত এবং কর্ম 
অশুভ হলে শুভ ফলের আশা রাখা উচিত নয়। ধর্মের ফল 
দেখে বুদ্ধির যখন ধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে দৃঢ় ধারণা হয়, 
তখন মানুষের ধর্মের প্রতি বিশ্বাস বৃদ্ধি পায় এবং তখনই 


তার মন ধর্মে আকৃষ্ট হয়। যতক্ষণ বুদ্ধি ধর্মে দৃ না হয়, 
ততক্ষণ কেউ তার ফলে বিশ্বাস করে না। প্রাণীদের 
বুদ্ধিমন্তার পরিচয় হল যে তারা ধর্মের ফলে বিশ্বাস করে 
যেন সেইরূপ আচরণ করে। যার কর্তব্য ও অকর্ভবোর জ্ঞান 
থাকে, সেইব্যক্তির একাগ্রচিত্তে ধর্মাচরণ করা উচিত। যারা 
অতুল এশ্বর্যের স্থামী, তাদের চিন্তা করা উচিত যে আমি 
যেন রজোগুণী হয়ে পুনরায় জন্ম-মৃত্যু চক্রে আবর্তিত না 
হই এবং এইভাবে নিজ চেষ্টায় ধর্মানুষ্ঠান করে মহৎ পদ 
প্রাপ্তিতে সচেষ্ট হওয়া প্রয়োজন। কাল কোনোভাবেই 
ধর্মকে অধর্মে পরিণত করতে পারে না অর্থাৎ ধর্ম 
পালনকারীকে দুঃখ প্রদান করে না ; তাই ধর্মাস্থা পুরুষকে 
বিশুদ্ধাত্থা বলে জানা উচিত। ধর্মের স্বরূপ, প্রন্থলিত অগ্নির 
ন্যায় তেজ্বী। কান তাকে সর্বদিক থেকে রক্ষা করে। 
সুতয়াং অধর্ষের এতো শক্তি নেই যে তা ধর্মকে ছুঁতে 
পারে। বিশুর্ধি এবং পাপস্পর্শের অভাব__ ধর্মের এই দুটি 
কাজ। ধর্ম বিজয় প্রাপ্ত করায় এবং ত্রিলোক আলোকিত 
করে। বে যতই বুদ্ধিমান হোক, সে কাউকে বলপূর্বক 
ধনেবেধে ধর্মপথে আনতে পারে না। এবার আমি চার 
বর্ণের সম্বন্ধে কিছু বলছি। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং 
শূদ্র_এই সব বর্ণের মানুষের শরীরই পঞ্চভূতের দ্বারা 
গঠিত এবং সকলেরই আত্মা একপ্রকার, তা সত্বেও তাদের 
লৌকিক ধর্ম এবং বিশেষ ধর্মে ভেদাভেদ রাখা হয়েছে। এর 
উদ্দেশ্য হল যে সকলে তাদের নিজ নিজ ধর্ম পালন করে 
যেন পুনরায় একস্থ প্রাপ্ত হয়। যদি তুমি বল যে ধর্ম তো 
নিতা, তাহলে তার দ্বারা স্বর্থাদি অনিতালোক প্রাপ্তি হয় 
কীভাবে ? তার উত্তর হল যে যখন ধর্মপালনের লক্ষা নিত্য 
হয় অর্থাৎ কামনা ত্যাগ করে নিষ্কামভাবের দ্বারা 
(নিত্য পরমাস্মার) গ্রাপ্তি হয়। 


পিতামহ ভীব্মের দেবতা, খষি, পর্বত এবং নদী ইত্যাদির নাম জালিয়ে তাদের স্মরণে 
ধর্মপ্রাপ্তি জানানো এবং ভীম্মের নির্দেশে যুধিষ্টিরের সপরিবারে হস্তিনাপুর গমন 


যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করলেন _গিতামহ ! মানুষের 
কল্যাণের উপায় কী? বী করলে মানুষ সুখী হয়, কোন্‌ কর্ম 
অনুষ্ঠান করলে তার পাপ দূর হয় ? কোন্‌ কর্ম বিনাশকারী 
হয়? 

ভীম বললেন_ পুত! ত্ৰিসন্ধ্যা পালন করার সময় যদি 
দেববংশ এবং খবিবংশাবলী পাঠ করা যায় তাহলে মানুষ 
দিনে রাতে, সকাল সন্ধ্যায়, নিচের জ্যাতসারে বা 
অজ্ঞাতসারে যে পাপ করে, সেসব থেকে সে মুক্তি পায় 
এবং সর্বদা পবিত্র থাকে। দেবার্ধ বংশ কীর্তনকারী মানুষ 
কখনো অন্ধ বা বধির হয় না এবং সর্বদা কলাণভাগী হয়। 
সে কখনো তির্যক যোনি বা নরকে পতিত হয় না, সংকর- 
যোনিতে জন্ম গ্রহণ করে না, দুঃখে ভীত হয় না এবং মৃত্যুর 


সময় ব্যাকুল হয় না। (দেবতা ও থষি আদির বংশের 
নামাবলী এইরাপ__) সর্বভূতনদন্তুত দেবাসূরগুরু স্বয়ভু 
ভগবান ব্রহ্মা, তার পত্নী সতী সাবিত্রী দেবী, বেদাদির 
উৎপততিসথান জগতকর্তা ভগবান নারায়ণ, ত্রিনেত্রধারী 


গৌরীর সঙ্গে বরুণ, খন্ধিসহ কুবের, সৌম্য 
গাভী, মহর্ষি বিশ্রবা, সংকল্প, সাগর, গঙ্গা 


মরুদ্গণ, তপঃসিদ্ধ বালখিলা খবি, শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাস, | ৭ 


নৈমিঘারণ্য, বিশ্বেশ্বরের স্থান (কাশী), বিমল সরোবর, 
স্বচ্ছ সলিলযুক্ত পুণাতীর্ঘ, কুরুক্ষেত্র, উ উত্তর; তশস্যা, 
দান, জনুমার্গ, হিরন্যবতী, বিতন্তা, প্রক্ষবতী, বেদ্ন্মৃতি, 
বেদবন্তী, মালবা, অশ্ববী, পবিত্র ভূভাগ, গঞ্গাদার 
(হরিদ্বার), খষিকুজ্যা, সমুদ্রগামিনী পবিত্র নদী, চ্মবতী, 
কৌশিকী, যমুনা, ভীমরী, বাহুদা, মাহেন্দ্রবালী, ত্রিদিবা, 
লীলিকা, নন্দা, অপরনন্দা, তীর্থভূত মহতুদ, গয়া, 
ফল্ভুতীর্থ, দেবগণবুক্ত ধর্মারণা, পবিত্র দেবনদী, ত্রিলোকে 
(পুষ্করতীর্), দিব্য উষধিযুক্ত হিম়বান পর্বত, নানাপ্রকার 
ধাতু, তীর্থাদি এবং উষধি সুশোভিত বিজ্াপর্বত, মেরু, 
মহেন্দ্র, মলয়, রোপাখনি যুক্ত শ্বেতগিরি, শূঙ্গবান, যন্দর, 
নীল, নিষধ, দুর্দর, চিত্রকূট, অজনাভ, গন্ধমাদন, 
বিশ্বদেব, আকাশ, নক্ষত্র, প্রহগণ__প্ররা যেন সর্বদা 
আমাদের রক্ষা করেন এবং যাদের নাম করা হয়েছে ও 
যাদের নাঘ করা হয়নি, সেই সকল দেবগণও যেন 
আমাদের রক্ষা করেন। যে ব্যক্তি উপরিউঞ্ড দেবাদিগণের 
কীর্তন, স্তব এবং অভিনন্দন করে, সে সর্বপ্রকার ভয় থেকে 
মুক্ত হয়ে যায়। দেবতাদের স্থৃতি ও অভিনন্দনকারী পুরুষ 


দেবদূত, সৌভাগ্মাশালিনী দেবকন্যাগণ, উর্বশী, মেনকা. 
রনতা, মিশ্রকেশী, অলনুষা, বিশ্াচী, ঘৃতাটী, পঞ্চচুড়া 
তিলোত্তমাদি দিবা অব্সরাগণ, দ্বাদশ আদিত্য, অষ্ট বসু, 
একাদশরুদ্র, অশ্বিনীকুমার, পিতৃপুরুং, ধর্ম, শাস্তুল্জান, 
তপস্যা, দীক্ষা, বাবসায়, পিতামহ, রাতদিন, মরীচিনন্দল 
কশ্যপ, শুক্র, বৃহস্পতি, মঙ্গল, বুধ, রাহু, শনৈশ্চর, 


নক্ষত্র, খতু, মাস পক্ষ, মংবৎসর, বিনতা পুত্র গরুড়, | স 


সমুদ্র, ক্র পুত্র সর্পগণ, শতজ্র, বিপাশা, চন্দ্রভাগা, 
সরস্বতী, সিন্ধু, দেবিকা, প্রভাস, পুদ্থর, গঙ্গা, মহানদী, 
বেলা, কাবেরী, নর্মদ, কুলম্পুনা, বিশল্যা, করতোযা, ; 
অনুবাহিনী, সরযূ, গণ্ডকী, নহানদ শোণভদ্ব, শা, | 
অকুণা, বেত্রবসতী, পর্ণাশা, গৌতমী, গোদাবরী, বেণ্যা, 


কৰ্চবেণা, অদ্রিঙ্গা, দূষগ্ৃতী, চক্ষু, নন্দাকিনী, প্রয়াগ, 


[1660] 


পুত্র , কোহল- বিপুল, দেবল, দেবশৰ্মা, মৌন, 
হস্তিকাশাপ, লোমশ, নাটিকেত, লোমহ্যণ, উগ্রশ্ববা এবং 
নন্দন চাবন__এরা উত্তরদিকে নিবাস করেন। এই 
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[অনুশাসনপর্ব 


দেবতা ও খষিদের নাম কীর্তন করলে মানুষ সর্বপাপ হতে 
মুক্ত হ্য। 

এবার রাজর্মিদের নাম শোনো- _নাজা নৃগ, বয়াতি, 
নহুষ, যদু, শক্তিশালী পুরু. ধুন্ধুমার, দিলীপ, প্রতাপশালী 
সগর- কৃশাশ্ব, যৌরনাশ্ব, চিত্রাশ্ব, সত্যবান, দুস্মন্ত, 


তারপর সত্যবতীনন্দন মহর্ষি বাসদের কিছুক্ষণ ধ্যান করে 
গঙ্গানন্দন ভীদ্মকে বললেন__রশ্রেষ্ঠ ! রাজা যুধিষ্ঠির 
এবার শান্তচিত্ত হয়েছেন _-তার শোক এবং জিজ্ঞসা 
নিবৃত্ত হয়েছে, তিনি তীর ভ্রাতা, অনুগানী রাজা এবং 
ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে আপনার নিকটে বসে আছেন। 


মহাযশস্থী চক্রবর্তী রাজা ভরত, পন, জনক, দৃষ্টরথ, 
নরশ্রেষ্ঠ রঘু, দশরথ, রাক্ষসহন্তা বীরবর রাম, শশবিন্দু, 
ভগীরথ, হরিশ্চন্দর, মরুত্ত, দূঢুরখ, মহোদর্য, অলর্ক, এল 
(পুরুরবা), করন্ধম, কন্মোর, দক্ষ, অন্বরীষ, কুকুর, 
মহাযশন্্রী রৈবত, কুরু, সংবরণ, সতাপরাক্রসী মান্ধাতা, 
বেননন্দন পৃথু, সকলের প্রিয়কারী সিত্রভানু, ত্রসদস্যু, 
আয়ু, রাজর্ষি ক্ষুপ, রাজা কক্ষেযু, প্রতর্দন, দিবোদাস, 
কোশলনরেশ সুদাস, রাজর্ষি নল, প্রজাপতি মনু, হবিঘ্ন, 
পৃ, প্রতীপ, শান্তনু, অজ, প্রচীনবর্হি, মহাযশ্ী ইস্কাকু, 
রাজা অনরণা, জানুজজ্ঘ, রাজর্ষি কক্ষসেন। এছাড়াও 
পুরাণে ধাদের কথা অনেক বার বলা হয়েছেঃ সেই সব 
পুণ্যাত্মা রাজারা প্রাতঃস্মরণীয়। যে ব্যক্তি প্রতিদিন প্রভাতে 
উঠে স্নানাদির দ্বারা শুদ্ধ হয়ে প্রাতে ও সন্ধ্যায় এই নামগুলি 
পাঠ করে, সে ধর্মের ফলভাগী হয়। 

জনমেজয় জিজ্ঞাসা করলেন__সুনিবর ! আমার 
বৰ্মজ্ঞ ভীল্যোর মুখ থেকে যখন ধর্ম সম্পৰ্কীয় শাস্ত্রীয় সকল 
কথা এবং দানের বিধি শুনলেন ও সব প্রশ্নের উত্তর জেনে 
নিলেন অর্থাৎ ধর্ম ও অর্থের বিষয়ে ওঠা সমস্ত সংশয় 
মিটিয়ে দিলেন, তারপর তিনি কী করলেন ? কৃপা করে সে 
কা বলুন। 

বৈশশ্পায়ণ বললেন-_রাজন্‌ ! ধর্মরাজ বৃষিষ্টিরকে 
এরূপ উপদেশ প্রদান করে ভীষ্ম চুপ করলে উপস্থিত সমস্ত 


রাজনাবর্গ কিছুক্ষণ চিত্রার্পিতের ন্যায় স্তর হয়ে রইলেন। 


এবার আপনি তাদের হ্তিনাপুর যাওয়ার আদেশ প্রদান 
করুন।” 

ভগবান ব্যাসের কথা শুনে শান্তনুনন্দন ভীম মন্ত্রীসহ 
রাজা যুধিষ্টিরকে হস্তিনাপুর যাওয়ার নির্দেশ দেবার জন্য 
মধুর স্বরে বললেন-_“রাজন্‌ ! এবার তুমি হস্তিনাপুরে যাও 
এবং চিন্তা ভাগ করো। রাজা যযাতির মতো শ্রদ্ধা এবং 
দমগুণসম্পন্ হয়ে ক্ষত্রিয় ধর্ম পালন করে দেবতাদের পূজা 
ও পিতৃতর্পণ করতে খাকো। বহু অন্ন দিয়ে পর্যাপ্ত দক্ষিণা 
তোমার কল্যাণ হবে; এখন তোমার মানলিক চিন্তা 
পরিত্যাগ করা উচিত। রাজন্‌ ! প্রজাদের প্রসন্ন রাখবে, 
মন্ত্রী, সেনাপতি ইত্যাদিদের মনোবল অটুট রাখতে 
যথাযোগা ব্যবস্থা নেবে এবং সুহ্ৃদবর্গকে যথোচিত 
সন্মান প্রদর্শন করবে। মন্দিরের কাছাকাছি বৃক্ষে যেমন 
এবং হিতৈরীরাও যেন তোমার আশ্রয়ে থেকে নির্বিস্লে 
জীবন নির্বাহ করে। পুত্র ! সূর্যদের যখন দক্ষিণায়ন 
থেকে উত্তরায়ণে অগ্রসর হবেন, সেই সময় আমার কাছে 
এসো।! 

তার কথা শুনে কু্তীনন্দন যুধিষ্ঠির পিতামহের আছেশ 
স্বীকার করে তাকে প্রণাম করে পরিবারসহ হস্িনাপুরের 
দিকে রওনা হুলেন। তাদের সঙ্গে রাজা ধৃতাষ্ট্র এবং 
পতিতা গান্ধারীও ছিলেন, সেই সঙ্গে খষিগণ. সকল 
ভ্রাতা, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, নগর ও প্রান্তের লোক এবং বৃদ্ধ 
মন্ত্রীরাও চললেন। এঁদের সকলের সঙ্গে ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির 


হস্তিনাপুরে প্রবেশ করলেন। 


অন্ত্যেষ্টিসংস্কার-সামগ্রী নিয়ে যুখিষ্টিরাদির ভীষ্মের নিকট গমন এবং ভীল্মের শ্রীকৃষ্ণ 
ও অন্যান্যদের কাছে দেহত্যাগের অনুমতি গ্রহণ 


বৈশম্পায়ন বললেন-_ রাজন্‌ ! হস্তিনাপুরে গিয়ে 


কুন্তীনন্দন যুধিষ্ঠির নগর এবং প্রান্তের জনগণকে যথোচিত 
সন্মান জানালেন এবং তা তাদের নিজ নিজ গৃহেযাবার নির্দেশ 


ন। এরপর যেসব নারীর পতি বা পুত্র যুদ্ধে নিহত 
হয়েছিল তাদের বছ অর্থ প্রদান কয়ে সান্তনা দিলেন। 
তরপর ঘুধিষ্টিরকে রাজসিংহাসনে অভিষিক্ত করা হল 


[দেশ দিন, আমি আপনার কী সেবা করব আপনার 
হয়েছি। আপনার মহাতেজ্রস্বী পুত্র রাজা ধৃতরাষ্ট্রও তার 
মন্ত্রীসহ এখানে পদাৰ্পণ করেছেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এবং 
মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা খাওয়া সমস্ত রাজনাবর্গ ও 
কুরুজাঙ্গালের লোকেরাও এখানে এসেছেন। আপনি চোখ 


স্থিত 


এবং তিনি সন্তরীবর্গকে তাদের উপযুক্ত পদে নিযুক্ত করে 
বেদবেশ্তা, শুপবান ব্রাহ্মণদের আশীর্বাদ গ্রহণ করলেন। 
রাজা যুধিষ্ঠির পঞ্চাশ দিন হস্তিনাপুরে অতিবাহিত করার পর 
যখন সূর্ধদেবকে দক্ষিণার়ন থেকে নিবত্ত হয়ে উত্তরায়ণের 
মৃত্যুর কথা স্মরণ হল এবং তিনি যজ্ঞকারী ব্রাহ্মণদের সঙ্গে 
নিয়ে হন্তিনাপুর থেকে রওনা হতে উদ্যত হলেন। রওনা 
হওয়ার আগে তিনি ভীম্মের অন্রোষ্টি ক্রিয়ার জনা 
প্রয়োজনীয় ঘৃত, নালা, সুগন্ধ দব্যাদি, রেশমি বস্তু, চন্দন, 
অগ্ুরু, পুষ্পমাল্য, নানাপ্রকার রত্ন পাহিয়ে দিলেন। 
অরপর ধৃতরাষ্ট্র ও গান্ধারীকে সঙ্গে নিয়ে মাতা কুষ্টী, 
ভ্রতাগণ, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, বুদ্ধিমান বিদুর ও সাতকির 
সঙ্গে রওনা হলেন। তীর সঙ্গে রথ, হাতি, ঘোড়া, 
রাজোচিত উপকরণ ও সাহ্-সক্ঞা ছিল। বন্দীরা স্তুতি 
করতে করতে সঙ্গে যাচ্ছিলেন। মহাতেজনী যুধিষ্টির ভীষ্ম 
স্বাগিত ব্রিবিধ অগ্নি সন্মুখে রেখে নিজে পেছনে 
চলছিলেন। যথাসময়ে 
উদ্ছের কাছ দিয়ে সৌঁছলে 
গাল. দেবর্ষি নারদ এরং 'দেবল শি? 


[লে এদের দেখুন। আপনার কথানুযারী যা কিছু করা 
প্রয়োজন, তা সব সম্পাদন করা হয়েছে। সব প্রয়োজনীয় 
জিনিসের ব্যবস্থা করা হয়েছে।? 

পরম বুদ্ধিমান ঘুধিষ্টিরের কথা শুনে গঙ্গানন্দন ভীদ্ম 
চোখ খুলে তার চার দিকে দণ্ডায়মান সমস্ত ভরতবংশীয় 
রাজাদের দিকে তাকিয়ে দেখলেন। তারপর ঘুধিষ্টিরের 


বসেছিলেন এবং কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে মৃত্য 


থেকে 
গাওয়া, অন্যানা দেশ থেকে জাগত বহু রাজা ভীক্মাকে 


রক্ষা 


[ন। ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির দূর 
দর্শন করে ভ্রাতাসহ 


চারদিক থেকে রক্ষা করছি 
£ বীরশধায় শায়িত 


যুধিষ্ঠির 1 দিও যে তোমার দহ এখানে উপস্থিত 


নেনে ভীপোর কাছে গিয়ে তাঁকে এবং বাস | হয়েছে, তা খুব ভালো হয়েছে। ভগবান সূর্য এখন 
অন্যান্য মহর্ষিদের প্রণাম ন। মহৰ্ণিরাও তাদের থেকে উন্তরায়ণের দিকে এসেছেন। আমি আ. 
অভিনন্দন জানালেন। তিনি খষিগণ পরিবেষ্টিত | আটাম দিন ধরে এই শতীক্ষ শরশয্যায় শায়িত আছি ; কিছু 
"তামহের কা “পিতা ! আমি | সাদার কাছে এই দিনগুলি একশত বছরের নতে| মনে 


যৃলিষ্ঠির জাপনার 


সেবাতে উপস্থিত হয়েছি, আপনাকে | হয়েছে। এখন চান্দ্রমাস অনুসারে মাঘ নাস হয়েছে এবং 
প্রণাম করি। আপনি যদি আমার কথা শুনে গাকেন, তরে | শুরুণক্ষ চলছে, এর এক ভাগ সমাপ্ত হয়েছে, জারও তিন 


1528 সংক্ষিপ্ত মহাভারত [অনুশাসনগর্ব 
ভাগ বাকি আছে।” নিশ্চিত। তাই পুত্র দুৰ্যোধন ! ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সাহাযো 


যুধিষ্টিরকে এই কথা বলে ভীষ্ম ধৃতরাষট্রকে সম্বোধন 


তুমি পাগুবদের সঙ্গে সন্ধি করে নাও, এখন সন্ধির অতি 


করে বললেন___“রাজন্‌! তুমি ধর্যতত্ব ভালোভাবে জানো। 
অর্থতভুও তুমি ভালোভাবে নির্ণয় করেছ। এখন তোমার 


শাস্তজ্ঞানধারী বিদ্বান ব্যক্তিদের সেবা কয়েছ। বেদ, শান্তর ও 
ধর্মের সম্পূর্ণ জ্রান তোমার আছে, অতএব তোমার শোক 
করা উচিত নয়। যা হবার ছিল, তা হয়েছে। তুমি কৃষ্ণ- 
দ্বৈণায়ন ব্যাসের কাছে দেবতাদের রহসাও জেনেহ (সেই 
অনুযায়ী যুদ্ধের সমস্ত ঘটনা সংঘটিত হয়েছে)। এই 
পাঞ্ুর-ুত্র পাণ্বেরা ধর্মের দৃষ্টিতে তোমারও পুত্র। এরা 
সর্বদা গুরুজনদের সেখায় ব্যাপৃত থাকে। তুনি ধর্মে স্থিত 
হয়ে এদের নিজ পুত্রের মতো রক্ষা করবে। ধর্মরাজ্র 
যুধিষ্টিরের হৃদয় অত্যন্ত শুদ্ধ, সে সর্বদা তোমার অধীনে 
থাকবে। আমি জানি ওক স্বভাব অতান্ত কোমল এবং 
শুরুজনের প্রতি সে অতান্ত শ্রদ্ধাশীল। তোমার পুক্ররা 
অত্যন্ত দুরাত্মা, ক্রোধী, লোভী, ঈর্ষাপরায়ণ এবং দুরাচারী 
ছিল, সুতরাং তাদের জন্য কখনো শোক করো না।" 
ধৃতরাষট্রকে একথা বলে উষ্ম ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে 
আপনি দেবতাদেরও দেবতা। দেবতা ও 
অসুর সকলেই আপনার পায়ে মাথা নত করে। আপনি 
ত্রিপদে ত্ৰিলোক পরিমাপকারী ভগবান বামন ! আপনাকে 
প্রণাম। আপনি শঙ্খ, চক্র, গদাধারণকারী, বাসুদেব, 
হিরশ্যাত্মা, পুরুষ, সবিতা, বিরাট, অনুরূপ জীব এবং 
সনাতন পরমাত্বাও আপনিই। কমলসম নেত্রবিশিষ্ট 
পুরুযোগ্তম! আপনি আমাকে উদ্ধার করুন। শ্রীকৃষ্ণ ! এবার 
আমাকে যাওয়ার আদেশ দিন এবং সর্বদা আপনার শরশে 
থাকা এই পাণ্ু-পুত্রদের রক্ষা করতে থাকুন। আমি দুর্বুদ্ধি- 
সম্পন্ন দুর্যোধনকে এই বলে বুঝির়েছিলাম যে, যেখানে 
শ্ৰীকৃষ্ণ, সেখানে ধর্ম এবং যেখানে ধর্ম সেই পক্ষের জয় 


ন সুযোগ এসেছে" এভাবে বার বার বলা সত্তেও সেই 
মূৰ্শ আমার কথা মেনে নেয়নি এবং সমস্ত পৃথিবীর বীরকুল 
বিনাশ করে শেষে সে নিজেও মৃত্যুর গ্রাসে চলে যায়। 
মাধব! জামি আপনাকে জানি। আপনিই সেই পুরাতন খযি 
নারায়ণ, যিনি চিরকাল নরের সঙ্গে রদরিকাশ্রমে নিবাস 
করেন। দেবর্ধি নারদ এবং মহাতপন্ধী ব্যাসদেকও আমাকে 
বলেছেন কে, “এই শ্রীকৃষ্ণ এবং অর্জুন সাক্ষাৎ ভগবান 
নারায়ণ এবং নর, যাঁরা মানব শরীরে অবতীর্ণ হয়েছেন।? 
শ্ৰীকৃষ্ণ ! এবার আপনি অনুমতি দিন, আমি এই শরীর 
পরিত্যাগ করি। আপনার কৃপা পেলে আমার পরমগতি 
লাভ হবে। 

শ্রীকৃষ্ণ বললেন__ভীদ্ম ! আমি আপনাকে সশ্রদ্ধ 
অনুনতি প্রদান করছি। আপনি বসুলোকে গমন করুনঃ 
ইহলোকে আপনার দ্বারা বিন্দুযাত্র পাপকার্য হয়নি। হে 
রাজর্ষি! আপনি দ্বিতীয় মার্কণ্ডেয়ের ন্যায় পিতৃতক্ত ; তাই 
মৃত্যু বিনীত দাসীর ন্যায় আপনার বশীভূত। 

জ্ঞাবান একথা বলায় গঙ্গানন্দন ভীষ্ম, পাণ্ডবগণ এবং 
ধূত্রাষ্টর প্রমুখ সুহৃদদের বলজেন-__'এবার আমি দেহত্যাগ 
করতে চাই, তোমরা সকলে আমাকে অনুমতি দাও। 
তোমাদের সর্বদা সতাধর্ম পালন করা উচিত : কারণ 
সতাই সব থেকে বড় শক্তি। তোষরা সকলের সঙ্গে 
কোমল বাবহার করবে, দর্বদা নিজেদের ইন্দরিয়াদি বশে 
রাখবে, ব্রাহ্মণদের প্রতি ভক্তি রাখবে, ধর্মনিষ্ঠ এবং তপস্থী 
হবে” 

এই কথা বলে ভীষ্ম ভার লব সুহাদদের আলিঙ্গন 
করলেন এবং তারপর ধুধিষ্টিরকে বললেন__“রাজন্‌ ! 
তুমি দাধারণভাবে সকল ব্রাহ্মণকে, বিশেষ করে বিদ্বানদের 
এবং আচার্য ও খর্নিকদের সর্বদা পূজা করবে" 


ভীম্মের দেহত্যাগ এবং ধৃতরাষ্্র ও অন্য 
দ্বারা গঙ্গাজলে ভীম্মকে সমর্পণ করা, 


নাদের তীর অন্তিম সংস্কার, কৌরবদের 
গঙ্গাদেবীর দর্শন দান এবং পুত্রের জন্য 


শোক প্রকাশ ও শ্রীকৃষ্ণের সান্তুনা-প্রদান 


বৈশম্পায়ন বললেন__জনমেজয় ! কৌরবদের এই 
কথাগুলি বলে শান্তনুনন্দন ভীষ্ম কিছুক্ষণ চুপ করে শুয়ে 
থাকলেন। তারপর তিনি মনসহ প্রাপবারু ক্রমশ বিভিন্ন 
ধারণাতে স্থাপন করতে লাগলেন। এইভাবে যৌগিক 
ক্রিয়ার সাহায্যে মহাত্মা উীম্মের রুদ্ধ প্রাণ ক্রমশ ওপরে 
উঠতে লাগল। সেই সময় সেইস্থানে একত্রিত সমস্ত সাধু- 
মহাত্মাদের মধ্যে এক অতি আশ্চর্য ঘটনা ঘটল। ব্যাসদের 
এবং সমস্ত মহর্ষি লক্ষ্য করলেন শান্তনুনন্দন ভীচ্মের প্রাণ 
যে যে অশ্ত থেকে ওপরে উঠে যাচ্ছে, সেই সেই অঙ্গের বাণ 
স্বতই মাটিতে পড়ে যাচ্ছে এবং ধানের ক্ষতও আপনিই 
ভবে যাচ্ছে। এইভাবে সকলের সম্মুখে ভীস্মের শরীর 
থেকে ক্ষণকালের মবো সমস্ত বাণ পড়ে গেল। এই ঘটনা 
লক্ষ করে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এবং ব্যাস প্রমুখ মহর্ষিগণ অতান্ত 
বিস্মিত হলেন। ভীষ্ম তার দেহের সর্ব দ্বার বন্ধ করে 
প্রাণকে সব দিক দিয়ে রুদ্ধ করে রেখে 
প্রাণ ভার মস্তক (ব্রহ্মরহ্ম) ভেদ "চুলে গেল। 


| 
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॥ সেই সময় সামবেদের পারদর্শী ্রান্মণগণ সামগান 


সেই সময় দেবতারা দুন্ুভি বাজালেন এন পুষ্বর্ষণ 


করতে লাগলেন এবং পররাষ্ট্র চন্দন কাঠ এবং সুগন্ধি বস্তু 


করলেন। সিদ্ধ এবং ব্রহ্মর্যিগণ অত্যন্ত আনন্দিত হং 


দ্বারা ভীম্মের শরীর আচ্ছাদিত করে সেই চিতায় অগ্নি 


তারা ভীম্মকে সাধুবাদ দিতে লাগলেন। ভীন্বের প্রাণ ত 
বর্রক্মা ভেদ করে সূর্যের ন্যায় আকাশে উঠে বিলীন হয়ে 


প্রস্থলিত করলেন। তারপর ধৃতরাষ্্র এবং কৌরবগণ ছে 
দ্বলন্থ চি 


গেল। বংশের বহনকারী শান্তনুলন্দ্ল 
এইভাবে কালের অধীন হয়ে গেলেন। 


তারপর নানাপ্রকার সুগন্ধ দ্রবা, কাঠ ইত্যাদি নিয়ে বা 


মহাত্মা পাণুবগণ, বিদুর এবং বুঝুৎসু চিতা তৈরি করতে 
লাগলেন, অনোরা দীড়িয়ে দেখতে জাগলেন। এরপর 
যুধিষ্ঠির এবং বিদুর ভীস্মের দেহ চিতার ওপর শায়িত 


গন্গাতীতর পৌঁছে 
জলাঞ্জলি দিলেন। 
ভীত্মকে জলাগ্লি অর্পণ সম্পূর্ণ হলে ভগবতী 


করলেন এবং তাকে রেশম বস্তু ও ফুল দিয়ে ঢেকে দিলেন। 
বুবুৎসু তীয় ওপর ছাতা ধরলেন, ভীমসেন ও অঞ্জন শ্বেত 
চামর এবং ব্যজন লাগলেন। মান্্ীকুমার লকুল ও 

টা নিয়ে ভীন্মের মাথার চি 


ভপর আবির্ভূত হয়ে শোকে বিছ্ুল 
ঢু হয়ে বলতে লাগলেন 
পুত্ৰগণ ! আমার কথা শোনো ভীষ্ম রাজোচিত 
নান, তার বুদ্ধি ছিল অত্যন্ত পবিত্র, তিনি 


ঠাপ তালপাতার পাখা নিয়ে চতুর্দিক থেরে 
বাতাস লাগলেন। পাগুবেরা বিঁধপূর্বক সময 
পিতৃমেধ করে ভীম্মের শব সংস্কার করে অগ্নিতে জাছতি 


গ্রহণ করেছিলেন। কুরুকুলের বৃদ্ধ 
সংকারকারী এবং তিনি অত্যান্ত পিতৃভক্ত 
ছিলেন। তিনি আর্লীবল মহান ব্রত পালন করেছেন। 


তি উত্তম কুলে 
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[অনুশাসনগর্ব 


অস্ত্রের ছারা এঁকে পরাস্ত 
করতে পারেননি। কিন্তু সেই মহাপরাক্রমী বীর ভীষ্ম 
শিখস্তীর হাতে মারা গেলেন, এ অত্যন্ত দুঃখের কথা ! 
আমার হৃদয় নিশ্চয়ই পাথরে তৈরি, তাই নিজ পুত্রের মৃত্যু 
দেখেও এখনও তা বিদীর্ণ হয়নি। কাশীপুরীর স্বয়ংবর সভায় 


জামদায়িকুমার পরশুরামও 


সামন্ত ক্ষত্রিয় রাজা একত্রিত হয়েছিলেন ; ভীষ্ম একাকী 
অপহরণ করেছিলেন। হায় ! শক্তিতে যার সমকক্ষ হওয়ার 
মতো কোনো বীর এই পৃথিবীতে নেই, তাকেই শিখস্তীর 


হাতে মৃত্যুবরণ ফরতে হল শুনে আমার হৃদয় কেন বিদীর্ণ 
হল না? ওহ ! যিনি কুরক্ষেত্রের রণাঙ্গণে পরশুরামকে 
অনায়াসে হারিয়ে কষ্টে ফেলেছিলেন, তিনিই পিখস্তীর 
হাতে মৃত্যু বরণ করলেন।' 

গঙ্গাদেবী এইসব বলে বিলাপ করতে লাগলেন, তখন 
ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাকে সান্তনা দিয়ে বললেন-_ “কল্যাণী ! 
ধৈর্য ধারণ করুন, শোক আগ করুন। আপনার পুত্র ভীষ্ম 
উত্তমলোকে গমন করেছেন, এতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। 
তিনি ঘহাতেজন্বী বসু ছিলেল। বশিষ্ঠ মুনির শাপে মনুষা 
জন্ম ধারণ করেছিলেন। তার জনা আপনার শোক করা 
উচিত নয়। তিনি রণক্ষেত্রে ক্ষত্রিয়ধর্ম অনুসারে যুদ্ধ 
করেছেন এবং অর্জুন কর্তৃক নিহত হয়েছেন ; শিখ্তীর 
হাতে তার মৃত্যু হয়নি। দেবী ! আপনার পুত কুরুত্রেষ্ঠ ভীল্মা 
যখন হাতে ধনূর্বাণ নিয়ে থাকেন, তখন সাক্ষাৎ, ইন্ছুও 
তাকে মারতে সক্ষম হন না। তিনি নিজ ইচ্ছাতেই শরীর 
ত্যাগ করে দিবালোকে গমন করেছেন। সমস্ত দেবতা 
সম্মিলিতভাবেও তাকে যুদ্ধে মারার শক্তি রাখেন না, তাই, 
আপনি কুরুনন্দন ডীষ্মের জন্য শোক করবেন না। তিনি 
বসুদেবস্বরনপ প্রাপ্ত হয়েছেন, তার চিন্তা পরিত্যাগ করুন।” 

বৈশম্পায়ন বদলেন-__জ্লনমেজয় ! ভগবান শ্রীকৃষ্ণ 
এবং বাসদের যখন এইভাবে বোঝালেন, তখন নদীশ্েষ্ঠ 
গঙ্গাদেরী শোক পরিত্যাগ করে জলে নেমে গেলেন এবং 
শ্রীকৃষ্ণ ও উপস্থিত অন্যানারা গঙ্গাদেবীকে সম্মান জানিয়ে 
তার অনুমতি নিয়ে সেখান থেকে ফিরে এলেন। 


॥ আনুশাসনপর্ব সমাপ্ত ॥ 


আশ্বমেধিকপর্ব 


নারায়ণং নমন্তৃতা নরঞ্চৈৰ নরোত্তমমূ। 
দেবীং সরন্বতীং ব্যাসং ততো জরয়মুদীরয়েৎ।॥ 


অন্তৰ্যামী নারায়ণশ্বরূপ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, তার সখা অর্মুন, তার লীলা প্রকাশকারিণী ভগবতী সরস্বতী এবং ত 
ভগবান ব্যাসকে নমস্কার করে অধর্ম ও অশুভ শক্তির গরাভবকারী চিত্তশুদ্ধিকারী মহাভারত গ্রহের পা করা 


যুধিষ্ঠিরের শোক, ভগবান শ্রীকৃষ্ণের তাকে সান্তনা প্রদান এবং যুষিষ্ঠিরকে 
বোঝাবার জন্য ব্যাসদেব কর্তৃক রাজা মরুত্তের বৃত্তান্ত শোনানো 


বৈশল্পায়ন বললেন___জনমেজয়! ভীদ্মকে জলাঞ্জলি 
দেওয়ার পর মহারাজ হৃতরাষ্ট্রকে অনুগমন করে মহাবাহু 


যুধিষ্ঠির জল থেকে উঠে এলেন। সেই সময় তিনি স্বজন ; | 


বিয়োগে অত্যন্ত ব্যাকুল হয়েছিলেন। বাইরে এসে তারা 
দুজনে গঙ্গার তীরে কান্নায় ভেঙে পড়লেন। রাজাকে এরূপ 
দীন এবং হতোৎসাহ দেখে পাণ্তবেরা সকলেই শোকমগ্ন 
হয়ে তাদের কাছে গিয়ে বসলেন। তৎন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ 
বললেন __“রাজন্‌ ! মানুষ যদি শৃত প্রাণীর জন্যে অত্যন্ত 
শোকাতুর হয় তাহলে তার পরলোকবসী গিতা- 
পিতামহগণও অত্যন্ত সন্তপ্ত হন । সুতরাং আপনি বহু 
দক্ষিণাবিশিষ্ট নানাপ্রকার যজ্ঞানুষ্ঠান করে সোমরস দ্বারা 


দেবগণকে এবং স্বধার (শ্রাদ্ধের) দ্বারা পিতৃপুরুষগণকে : 


তৃপ্ত করুন। অতিথিদের অগ্ন ও জল প্রদান করে এবং 
অকিঞ্চন মানুষদের ইচ্ছা পূর্ণ করে তাদের সনু করুন। 
আপনি তো সর্বপ্রকার তত্র জ্ঞান লাভ করেছেন. করণীয় 
সগযুক্ত কাজও পূর্ণ করেছেন এখং ভীষ্ম. ব্যাশ. নারদ ও 
বদরের কাছে রাজধর্ম শ্রবণ করেছেন। সুতরাং নুঢ় বাক্ডির 


| ন্যায় আপনার শোক করা উচিত নয়। নিজের প্রতি আঙ্ছা 
রাখুন, আপনার পিতা-পিতামহের কার্য অনুসরণ করে 
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সংক্ষিপ্ত মহাভারত 


[আশ্বমেখিকপর্য 


করে রাজাভার গ্রহণ করুন। মহারাদ্র ! যা হওয়ার ছিল, 


এতহাতীত তুমি সমস্ত রাজধর্থ এবং দানধর্মও শুনেছ। 


সেঁইরূপই হয়েছে, অতএব শোক পরিত্যাগ করুন। এই 


যন্ত ধর্মের জ্ঞাতা এবং সম্পূর্ণ শাস্ত্রের বিদ্বান 


যুদ্ধে যারা নিহত হয়েছে, আপনি তাদের আর কখনো ফিরে 
পাবেন না।" 


Aes 


ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এই বলে চুপ করলেন। তখন 
মহাতেজস্্ী যুধিষ্ঠির বললেন___“গোবিন্দ ! আনার ওপর 
আপনার বে ভালোবাসা আছে, তা আমার গরঘ সৌভাগা। 
আপনি স্নেহ ও সৌহাৰ্দাবশত সর্বদাই আমাকে কৃপা করে 
দাকেন। গদাধর ! দি প্রসন্নতাপূর্ণক আপনি আমাকে 
তপোবনে যাওয়ার অনুমতি দেন, তাহলে সেটি আমার সব 
থেকে প্রিয় কাছ হয়। আমি পিতামহ ভীষ্ম এবং যুদ্ধে 
কখনো পৃষ্ঠপ্রদর্শন করেননি যে কর্ণ, এঁদের কনো 
শান্তি গেতে পারি না। অতএব যেভাবে আমার এই 
ভ্রুরতাপূর্ণ পাপ হতে মুক্তিলাভ হয়, যে কাজ করলে আমার 
চিন্ত শুদ্ধ হয়, তাই করুন৷” 

কুণ্ভীনশ্দন যুধিষ্ঠিরকে এভাবে বা বলতে দেশে ধর্ম- 
তত্ব মহাতেজন্রী ব্যাসদেব বনলেন_ “রাজন! তোনার 
বুদ্ধি এখনো শুদ্ধ হয়নি। তুনি পুনরায় বালকের ন্যায় 
মোহগ্ৰস্ত হয়েছ। আমাদের বারংবার বোঝানো বার্থ 
লেই ক্রত্রিয়দের ধর্ম ভুমি ভালোমতো জানো। যেরূপ 
বাবহার করলে রাজাকে মানসিক চিন্তাগ্স্ত হতে হয় না 


হয়েও অজ্ঞতাবশত বারংবার কেন নোহন্ত হচ্ছ ? 
যুধিষ্ঠির ! আমার তো মনে হচ্ছে যে তোমার চিত্ত স্থির নেই 
(অই তুমি সব দোষ নিজের ওপর নিচ্ছ)। আচ্ছা, তুমি যদি 
অনন্যোপায় হয়ে নিজেকেই যুদ্ধের জন্য একমাত্র দায়ী বলে 
মনে করো, তাহনে এক উপায় শোনো. যাতে এই পাপের 
নাশ হতে পারে। যে বাক্তি পাপ করে, সে তপস্যা, যজ্ঞ 
এবং দানের দ্বারাই নিজেকে উদ্ধার করে; এই কর্মগুলিয় 
দ্বারাই পাপ শুদ্ধি হয়। যজ্ঞের দ্বারাই দেবতাদের মাহাত্মা 
অধিক হয়েছে এবং ক্রিয়ানিষ্ঠ দেবতাগণ যজ্ঞের বলেই 
দানবদের পরাস্ত করেছেন। দশয়থনন্দন ভগবান রাম ও 
দুম্মন্ত-শকুণ্ডলার পুত্র তোমার পূর্ব পিতামহ রাঙ্গা ভরত 
যেভাবে অশ্বমেধ্যজ্ঞ করেছিলেন, সেইরূগ তুমিও 
নানাপ্রকার দক্ষিণা দিয়ে বহু মনোবাঞ্ছিত পদার্থ, অল্প ও ধন 
ইত্যাদি ব্যয় করে অশ্বমেধ্যজ্ঞের অনুষ্ঠান করো।? 
যুধিষ্ঠির বললেন__বিপ্রবর ! অশ্বমেধ যজ্ঞ যে রাজাকে 
পবিত্র করে, তাতে কোনো সন্দেহ নেই, কিন্তু সেই সম্বন্ধে 
আমি আমার মনের একটি অভিল্লায় আপনাকে জানাতে 
ডাই, তা শুনুন। আমার ভ্রাতা-স্বঙ্জনদের এই মহা সংহার 
করার পরে আমার কাছে দক্ষিণা দেবার মতো অর্থ নেই, 
তাই এখন আমি অন্প পরিমাণ দান করতেও অপারগ। 
এখানে যেসব রাজকুমার রয়েছেন, তারাও সকলেই 
সংকটগরন্ত। এঁদের দৈহিক ক্ষত এখনও সারেনি। এই যুদ্ধের 
জন্য এরা সকলেই অর্থশূনা হয়ে পড়েছেন। তাই আমি 
দের কাছ থেকেও আর্থ সংগ্রহ করতে পারছি না। সমস্ত 
পৃগ্িরী বিনাশ করিরে আছি এমনিই শোকগ্রস্ত হযে রয়েছি। 
এখন এই সংকটট্রস্তদের কাছ থেকে কীভাবে কর আদার 
[ধনের অপরাধে এই পৃথিবী এবং এর 
অধিকাংশ রাজা বিনাশপ্রাপ্ত হয়েছে আর আমাদের মাথায় 
জপযশের কালি লেগেছে। ধনলোতে দূর্যোধন সমস্ত 
ভূমণ্ডল সংহার করেছে ; কিন্তু ধনপ্রাপ্ত হওয়া তো দূরের 
শূনা হয়ে গেছে। অশ্বমেধ 
দেওয়া উচিত, বিদ্বানেরা 
করেন। এছাড়া আর ঘা কিছু 
র বিপরীত। প্রধান বস্তুর অভাবে বন 


ও তোমার অজানা নয়। নোক্ষধর্মও তুমি ধথার্থরূপে শ্রবণ 


নাথ প্রদান করা হয়, তাকে প্রতিনিধি দক্ষিণা 


আশ্থমেধিকপর্ব] 


যুধিষ্ঠিরের শোক, ভগবান শ্রীকুক্চের... 


মরতে বৃত্তা্ত শোনানো 


নেই ; অতএব কৃপা করে আপনি আমাকে এই বিষয়ে 
পরামর্শ প্রদান করুন। 

যুধিষ্টিরের কথা শুনে শ্রীকৃষণবৈপারন ব্যাস খানিকক্ষণ 
চিন্তা করে বললেন-__ ধর্মরাজ! যদিও তোমার অর্থভা্ডার 
এখন খালি হয়ে রয়েছে, তবু খুব শীঘ্রই এটি পূর্ণ হয়ে যাবে। 
প্রচীনকালে মহাজ্জা রাজা মরুত্ত বিশাল যজ্ঞ করে 
[তো বেশি ছিল 
হেরা নিয়ে তরল, সেখানেই ফেলে 
রেখে এসেছিলেন। সেই সমস্ত ধন আজও হিমালয় পর্বতের 
ওপর পড়ে আছে। তুমি সেগুলি সংগ্রহ করো, তোমার 
যজ্ঞের জন্য তা পর্যাপ্ত হবো? 

যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করলেন-_যহর্ষি ! মহারাজা মরুত্ত 
কীভাবে সংগৃহীত হয়েছিল ? 


ব্যাসদেব রললেন_ পুত্র ! 


সতযুগে রাজদণ্ড 


ধারণকারী বৈবস্ৃত বনু নানে এক প্রসিদ্ধ রাজা ছিলেন। 
তীর পুত্র মহাবাহ্‌ প্রসন্ধি নামে খ্যাত ছিলেন। প্রসন্ধির পুত্র 
জা কূপের পুত ৫২৯০০ 


সর্জোষঠ পুত্রের নাম ছিল বিংশ, তিন বর বীরদের 
আদৰ্শ ছিলেন। বিংশের পুত্রের নাম ছিল বিবিংশ, ভার 
পনেরো জন পুত্র ছিল। ভারা সকলেই ধন্রকিলায় অত্যন্ত 
পরাক্রদী, ব্রাহ্মাণভক্ত, সত্যবাদী, দান-ধর্মপরাযণ, শান্ত 
এবং নধুরভাষী ছিলেন। এঁদের মধ্যে যে সব থেকে বড়, 


অর নাম ছিল খনীনেত্র, সে তার কনিষ্ঠ ভাতের অত্যন্ত 
কষ্ট দিত। সে ছিল অত্যন্ত পরাক্রমশালী, সকলকে প্রান্ত 


প্রজাদের বিশেষ অনুরাগ ছিল। কিন্তু শুধুমাত্র ধর্মে প্রবৃত্ 
থাকাতে কিছু দিনের মধ্যেই তার অর্থভান্তার শূন্য হয়ে 
গেল, তার বাহলাদিও বিনষ্ট হল। সামন্ত রাজাদের কাছে 
তার এই দুর্বলতা গোপন থাকল না। চারদিক থেকে তারা 
আক্রমণ করে বিরক্ত করতে লাগল। এই সংকটে 
রাজাসুর্বচা পুরবাসী ও তার পরিবারবর্গ সমেত গভীর দুঃখে 
পতিত হলেন। তার সেনা বিনষ্ট হয়ে গেলেও আক্রদণকারী 
রাজারা তাকে বধ করতে পারল না। কারণ তিনি সর্বদা 
ধর্মপালন করায় ধর্মই তাকে রক্ষা করেছিল। শত্রু অতান্ত 
আওয়াজ করলেন, তাইতে এক বিশাল সৈন্যদল সৃষ্টি হল। 
তাদের সাহায্যে রাজা সুর্বচা সমস্ত শত্রনৈনাকে তার সাজা 
থেকে অপসারিত করলেন। দু হাত দিয়ে আওয়াজ করায় 
রাজা সুর্বচা করহ্ধম নামে পরিচিত হল্সেন। 

ব্রেতাযুগেন প্রারন্তে করহ্ধমের এক পুত্র হল, নাম 
অবিক্ষিৎ। তীর দেহকান্তি দেবরাজ ইন্দ্রের থেকে কোনো 
অংশে কম ছিল না। তাকে পরাস্ত করা দেবতাদের পক্ষেও 
কঠিন ছিল। পৃথিবীর সকল রাজা তার অধীন ছিল। তিনি 
সদামর ও বলের প্রভাবে সকলের সম্রাট হয়ে উঠলেন, 
নৌর্ঘে তিনি ইন্দ্রের সমকক্ষ ছিলেন। তিনি ছিলেন অত্যন্ত 
ধর্মনিষঠ, সর্বদা যজ্ঞ করতেন, ধর্মপিরায়ণ, কণ্তিযান ও 
জিতেন্ডরিয় ছিলেন। তিনি ছিলেন সূর্যের ন্যায় তেজ, 
পৃথিবীর মতো ক্ষমাশীল, বৃহস্পতির মতো বুদ্ধিমান এবং 
হিমালয়ের মতো স্থির স্বভাব। তিনি কর্ম, বাকা, মন, ইন্দিয় 
সংযম এবং মনেনিগ্রহের দারা সর্বদা প্রজাদের প্রসন্ন 


রাড 


॥ রাজা অবিক্ষিতের পুত্র ছিলেন মহা 
মরুত্ত। তিনি গুণে তার পিতার থেকেও অধিক ছিলেন। 
তিনি ছিলেন ধর্মত , মহায়শন্নী এবং চক্রবর্তী 
রাজা। তার দেহে দশ হাজার হাতির বল ছিল। তাকে দ্বিতীয় 


থেকে সরিয়ে তার পুত্র সুর্বকে রাজা বিস্ুু বলে ননে রা হত্র। তিনি যজ্ঞ করার জন্য এক হাজার 
করে প্রজারা অত্যন্ত প্রসন্ন হয়েছিল। ঘুর্ব স্বর্ণের পাত্র টে য়েছিলেন। হিমালয়ের উত্তর দিকে 
দুশা__তাবে টনিক মেরু পর্বতের ছু এক মহাসুবর্ণযয় পর্বত আছে। 


অত্যন্ত র 
অত্যান্ত সতর্কতার জরিনা [লনা করতেন । 
ব্রহ্মণদের জতিশয় ভক্তি কর 


তার কাছেই তিনি যজ্ঞশালা নির্মাণ করেছিলেন এবং 
দেখাই বল দান্ত জয়েন নিভে লে 
স্বর্ণকুণ্ড, স্বর্ণের পাত্র ও পালঙ্ক ইত্যাদি তৈরি 


পৰিত্ৰভ্যৰে থাকতেন এবং মন ও 
রাখতেন। সর্বদা ধর্মে ব্যাপৃত সেম রাজার 


স। সমস্ত সামগ্ৰী প্রস্তুত হওয়ার পর ধর্মাত্মা 
অনারাজাদের সঙ্গে যথাযোগ্য যজ্ঞ করেন। 


ইন্দ্রের প্রেরণায় বৃহস্পতির মনুষ্য দ্বারা কৃত যজ্ঞ না করার প্রতিজ্ঞা, 
মরুত্তের দেবর্ষি নারদের নির্দেশে সংবর্তের কাছে গমন 
এবং তাকে যজ্ঞের জন্য রাজি করানো 


যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করলেন__তপোধন ! রাজা নরুত্তের 
পরাক্রম কীরূপ ছিল ? তিনি কীভাবে এতে স্বর্পলাভ 
করলেন? সেই সময় এতো ধন কোথায় পড়েছিল ? আমরা 
কীভাবে সেটি লাভ করতে পারি ? 

ব্যাসদেব বললেন-_রাজন্‌ ! মহর্ষি অঙ্গিরার দুই 
পুত্র__একজন মহাতেজন্বী বৃহস্পতি, অন্যজন তপসযায় 
রত থাকা সংবর্ত মুনি। তারা দুজনেই ব্রতপালনে সমান 
উৎসাহী ছিলেন, কিন্তু নিজেদের মধ্যে রেষারেষি ছিল। 
বৃহস্পতি তার কনিষ্ঠ ভ্রাতা নংরর্তকে নানাভাবে বিরক্ত 
করতেনা জোষ্ঠ ভ্রাতার অনুচিত ব্যবহারে বিরক্ত হয়ে 
সংকর্ত ধন-দৌলতের মোহ পরিত্যাগ করে দিগম্বর হয়ে 
বনে বাস করতে লাগলেন। ঘরের চেয়ে বনে থেকেই তিনি 
সুখী ছিলেন। সেইসময় ইন্দ্র সমস্ত অসুরকে পরাস্ত করে 
ত্রিভুবনের সাম্রাজ্য লাভ করেছিলেন। এর আগে অঙ্গিরার 
যজমান ছিলেন রাজা করন্ধম। ঠার মতো বলবান, সদাচারী 
এবং পরাক্রমশালী কেউ ছিল না। তিনি অত্যন্ত ধর্মাস্মা 
ছিলেন আর তেজে ইন্দ্রের থেকেও বেশি। নিজ গুণের দ্বারা 


মরুত্ূকে পরিত্যাগ করে আমাকে আপনার যজমান করুন 
অথবা আমাকে ভাগ করে মরুত্তকে।" 

'ইন্জের কথা শুনে বৃহস্পতি কিছুক্ষণ চিন্তা করে উত্তর 
দিনেন__“দেবরাজ ! তুমি সমস্ত জীবের প্রভু। তোমার 
আধারের ওপরই সমত লোক বজায় আছে। তুমি ননুটি, 
বিশ্বপ এবং বল নামক দৈত্য সংহার করেছু। তুমি 
দেবতাদের মধ্য অদ্বিতীয় বীর এবং সর্বোত্তম সম্পত্তির 
অধিকারী হয়েছ। তুমিই সর্বদা পৃথিবী ও স্বর্গপালন ফরো। 
যজ্ঞ করতে পারি? তুমি ধৈর্ধ ধরো। আমি আর কোনো 
মানুষের যজ্ঞে কখনো ক্রবা গ্রহণ করব লা। যদি অগ্নি 
নিন্তেজ হয়ে যায়, পৃথিবী স্থির হয়ে যায় এবং সূর্যের তার 
আলো পরিত্যাগ করেন ; তবুও আমার এই সত্য প্রতিজ্ঞা 
কখনো ভঙ্গ হবে না।* 

বৃহস্পতির কথা শুনে ইন্দ্র তার প্রশংসা করে নিজ 
ভবনে চলে গেলেন। রাজা মকরুত্ত যখন শুনলেন যে 
অঙিরার পুত্র বৃহস্পতি মানুষের যজ্ঞ না করার প্রতিজ্ঞ 


তিনি সমস্ত রাজাদের বশীভূত করেছিলেন। বলা হয় তিনি 
এই মনুষা দেহ নিয়েই স্বর্গলোকে গমন করেছিলেন। 
তারপর ভার পুত্র অবিক্ষিত পৃর্ণিবীর রাজা হন, তিনিও 
যযাতির নায় ধর্জ্ঞ ছিলেন এবং পরাক্রম ও গুণে পিতার 
সমকক্ষ ছিলেন। তারই পুত্র ছিলেন রাজা মরুত্ত, তিনি 
পরাক্রমে ঈন্ডের সমান ছিলেন। সমস্ত ভূমগুলের প্রজা তার 
অনুরক্ত ছিল, মহারাজ যরুত্ত এবং দেবরাজ ইন্দ্রের মধ্যে 
সবসময় রেষারেষি লেগে থাকত। মরুত্ত অত্যন্ত পবিত্র 
এবং গুণবাণ ছিলেন। ইন্দ্র প্রত্যেক বিষয়ে তার থেকে 
এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করতেন; কিন্তু কৰনো সফল হননি। 


নিয়েছেন, তখন তিনি এক মহাযজ্ঞের আয়োজন করলেন। 
মনে মনে সেই যস্রের সংকল্প করে তিনি বৃহস্পতির 
কাছে গিয়ে বিনীতভাবে যললেন__'নুনিবর ! আনি 
আগে আপনার কাছে এসে যে যঞ্রবিষয়ে পরামর্শ 
গ্রহণ করেছিলাম এবং আপনি যার জনা আমাকে অনুদতি 
প্রদান করেছিলেন, সেই যজ্জ আমি আন্ত 
করতে চাই। আপনার কথা অনুযায়ী আমি সমস্ত সাদ্রী 
একত্রিত করেছি। এতদ্বাতীত আমি জাপনার পুরানো 
যজনান, সুতরাং আপনি এসে আমার বক্ষ আরম্ভ 
করুন।? 


যখন কোনোভাবে এগোতে পারলেন না তখন তিনি 


বৃহস্পতি বললেন___বাজন্‌! আমি আর এখন তোমার 


বৃহস্পতিকে ডেকে দেবতাদের সামনে তাকে বললেন 
“গুরুদেব ! আপনি যদি আমার প্রিয় কাজ করতে চান 
তাহলে রাজা মরুন্তের যজ্ঞ অথ শ্রাদ্ধ করবেন না। আমিই 
হলাম ত্রিলোকের প্রভু ও দেবতাদের রাজা ইন্দ্র। ন 
শুধুমাত্র পৃথিবীর বাজা। আপনার কল্যাণ হোক। আপনি হয় 


লই না। দেবরাজ ইন্দ্র আমাকে তার পুরোহিত 
রছেন এবং আমি তার সামনে প্রতিজ্ঞা করেছি থে 
মানুষের যজ্ঞ আর করব না।. 

নরুত্ত বলেন__বিপ্রবর ! আমি আপনার দিতার সয় 
থেকেই আপনার বজমান, আপনাকে আমি বিশেষ 
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সম্মানও করি, আপনার চরণে আমার অত্যন্ত ভক্তি আছে; | আজ তিনি আমাকে মরণশীল মানুষ হওয়ার দোষ 


সুতরাং আপনি আমাকে স্বীকার করুন। 

বৃহস্পতি বলেন--রুত্ ! যিনি কখনো মৃত্যুর 
এখন মরশীল মানুষদের যন্ত্র করাব কী করে ? তুমি অন্য 
কাউকে তোমার পুরোহিত নির্দিষ্ট করো, য়ে তোমার যত 
করাবে। জাজ থেকে আমি আর তোমার যজ্ঞে গৌরোহিত্য 
করবনা। 
সংকোচ হল। অতান্ত বিষ হয়ে তিনি ফিরে যাচ্ছিলেন, 
তখনই পথে তীর সঙ্গে নারদের সাক্ষাৎ হল। রাজা মরুত্ত 


ক 


না, বলো তোমার সব কুশল তো ? এলি: 
গিয়েছিলে ? কী কারণে তুমি এতো বিষণ হয়ে 
আমার শোনার বোগা হয় তো বলো, আনি তোমার দুঃখ 
দূর করার আগ্রাণ চেষ্টা করব।" | 

দেবর্ষি নারদ তাকে জিজ্ঞাসা করায় রাজা হত 
উপাধ্যায়ের (পুরোহিতের) থেকে বিচ্ছেদ হওয়ার সম্পূর্ণ 
ঘটনা জানালেন। তিনি বললেন--"দ্বের্ষি নারদ ! জাম 
অঙ্গিরা পুত্র দেবগুরু বৃহস্পতির কাছে গিয়েছিলাম। 
আমি ভেবেছিলাম তাকে আমার বঞ্জের খত্বিক করব ; 


জানিয়ে পরিজাগ্গ করেছেন, তাই আমি ভ্রার বাঁচতে চাই 
না।' 


রাজা মত্ত একথা বলায় দেবর্মি নারদ তার অনৃতনয় 
বাকা দ্বারা রাজাকে জীবন প্র্দন করে বললেন-__'রাজন! 


অঙ্গিরার দ্বিতীয় পুত্র সংবর্ত অত্যন্ত ধার্মিক। তিনি দিগন্ধর 

য় নানা দিকে পরিভ্রমণ করছেন। বৃহস্পতি যদি তোমাকে 
তার যজমান করতে না চায়, তবে তুমি সংবর্তের কাছে 
চলে যাও, তিনি অত্যন্ত তেজ্বী, তিনি প্রসন্ন হয়ে তোমার 
যজ্ঞে পৌরহিতা করবেন।” 

মরুত্ত জিজ্ঞাসা করলেন__দেবর্ষি ! আপনি একথা 
বলে আমাকে চিন্তামুক্ত করলেন। কিন্তু কৃপা করে বলুন 
আমি সংবর্ত মুনির দর্শন কোণায় গাব ? তার সঙ্গে আমি 
কেমন ব্যবহার করব? 

নারদ বললেন- মহারাজ ! এখন তিনি বিশ্বনাথদের 
দর্শনের অনা কাশীপুরীতে পাগলের ন্যায় বেশধারণ করে 
ইচ্ছামতো ঘুরে বেড়াচ্ছেন। তুমি বিশ্বনাথ পুরীর প্রবেশ 
দ্বারে গিয়ে কোথাও থেকে এক মৃতদেহ এনে রেখে দেবে। 
প্রাতে বিশ্বনাথ দর্শনে যাওয়ার সময় যে বাক্তি এই নৃতদেহ 
দেখে পিছু হটবে তাকেই সংবর্ত বলে জানবে এবং তিনি 


" ত্রাহলে বলবে যে নারদ বলছেন, 


? ; আপনিই মহাত্মা সংবর্ত। 


তার কথা শুনে রান্গর্কি 
নারদেব নির্দেশ মেনে নিলেন এবং 
অনুমতি গ্রহণ করে বারা: 
গিয়ে নারদের কথা স্মরণ কাশীপুরীর দ্বারে এক 
শব এনে রাখলেন। বিপ্রবর সংবর্ত সেখানে এসে সেই শব 
দেবে পিছু ফিরলেন। তা দেখে অবিক্ষিতনন্দন রাজা মরু 
সংবর্ত মুনির অনুসরণ ফরলেন। একান্তে পৌঁছে 
তার পিছনে আসতে দেখে সংবর্ত মুদি বহু শাখা সম্বলিত 
এক বটগাছের শীতল ছায়ায় বসে জিজ্ঞাস করলেন 


ত 


জামার প্রার্থনা মেনে নেননি. স্পষ্টভাবে 


“রাজন্‌ ! তুমি আমাকে কী করে চিনতে পারলে ? 


কিন্ত 


রেছেন। তিনি আমার গরু ছিলেন : 


আমার পরিচয় কে দিয়েছে ? বদি সত্য কথা বল, তা 


[আশ্মমেধিকপর্ব 


তোমার সব ইচ্ছা পূর্ণ হবে, জার যদি মিথ্যা 
তোমার মাথা শত টুকরো হয়ে যাবে।' 

মরুত্ত বললেন- ুনিবর ! পথে দেবর্ষি নারদ আমাকে 
আপনার পরিচয় এবং অনুসন্ধান জানিয়েছেন। আপনি 
আমার গুরু খমি অঙ্গিরার পুত্র, একথা জেনে আমি অত্যন্ত 
আনন্দিত হয়েছি। 

শংবর্ত বললেন_ জন্‌ ! তুমি ঠিক কথা বলেছ। 
নারদ জানেন যে আমি যজ্ঞ করাতে জানি। কিন্তু আমার 
না, তাহলে তুমি কেন আমাকে দিয়ে যক্ঞ করাতে চাও ? 
আমার ভাই বৃহস্পতি এই কাজে পারদ্গী। আজকাল 
ইন্দ্রের সঙ্গে রর অত্যন্ত দেলামেশা। সে ইন্দ্রের যজ্ঞাদি 
করায়, সুতরাং তাকে দিয়েই তোমার যজ্ঞ করাও। গৃহের 
সমস্ত জিনিসপত্র, যজমান এবং গৃহ-দেবতাদের পূজা 


বল, তাহুলে 


প্রসন্ন রাখার জন্য এখন আর আমাকে তীর যজমান রাখতে 
চান না। তিনি স্পষ্ট বলেছেন যে ‘অমর ( দেবতা) যজমান 
লাভ করে এখন আমি আর মানুষের যজ্ঞ করাব না, তাছাড়া 
সত বারও করেছেন যে আছি যেন সক যজ্ঞ লা 
করাই।" ইন্দ্রের কথা আপনার ভাই স্বীকার করে নিয়েছেন। 
তাই এখন আমার ইচ্ছা যে আমি আমার সর্ব প্রদান করে 
আপনাকে দিয়েই যজ্ঞ করাব এবং আপনার সম্পাদিত 
গুণের দ্বারাই ইন্দ্রকে পরাজিত করব। এখন বৃহস্পতির 
কাহে যাওয়ার আমার আর ইহো নেই 3 কারণ বিনা 
| অপরাধে তিনি আমার প্রার্থনা ফিরিয়ে দিয়েছেন। 

সংবর্ত বললেন__রাজন্‌ ! তুমি যদি আমার 
ইচ্ছানুসারে কাজ কর তাহলে যা চাইবে সেসব নিশ্চয়ই পূর্ণ 
হবে। আমি যখন তোমার যজ্ঞ করব, তখন ইন্দ্র ও 
বৃহস্পতি দুজনেই ক্রুদ্ধ হয়ে তোমাকে হিংসা করবেন। 
সেই সময় তোমাকে আমার পক্ষ সমর্থন করতে হবে। কিন্তু 
আমি কী করে একথা বিশ্বাস করব যে তুমি আমাকে সাহায্য 
করবে ? সুতরাং যেভাবে পারো আমার মনের সংশয় দূর 
করো, নাহলে এখনই ক্রুদ্ধ হয়ে আমি তোমাকে স্বজন- 
বান্ধবসহ ভন্ম করব। 

মরুত্ত বললেন_ প্রন্মন্‌! যদি আমি আপনার সঙ্গতাগ 
করি, তাহলে যতদিন সূর্য তাপ প্রদান করবে এবং যতদিন 
পর্বত স্থির থাকবে, ততদিন যেন আমি উত্তমলোক প্রাপ্তি া 
করি এবং কখনো যেন সুবুদ্ধি প্রাপ্ত না হই। 

সংবর্ত কললেন__রাজন্‌ ! তোমার উত্তম বুদ্ধি যেন 
সর্বদা শুভকর্মে ব্যাপৃত থাকে। এবার আমার কথা 
শোনো-__আমারও তোমায় যজ্ঞ করাবার ইচ্ছা আছে; 
তাই তোমাকে অক্ষয় ধন প্রাপ্তির উপায় জানাব। সেই ধনের 


ইত্যাদি সবই আমার বড় ভাই অধিকার করে নিয়েছে।। 


আমার কাছে শুধুমাত্র এই দেহটাই আছে। 
মরুত্ত বললেন-_-বক্ষন্‌ ! আমি আগে বৃহস্পতির 
কাছেই গিরেছিলাম। সেকথা বলছি, শুনুন। তিনি ইন্দ্রকে 


দিতে পারকে। আমি সত্য বলছি, আমার নিজের জনা অর্থ 
বাবঙ্জমান সংগ্রহ করার কোনো লোভ নেই। আমি তোমার 
ভালো করতে চাই, সুতরাং আমি অবশাহ তোমাকে ইন্দ্রের 
সমবন্ষ করব। 


স্বৰ্ণ প্রাপ্তির জন্য সংবর্তের মরত্তকে মহাদেবের নামময় স্তুতি করার উপদেশ, 
মরুত্তের সম্পত্তিতে বৃহস্পতির চিন্তিত হওয়া এবং তীর প্রেরণায় 
ইন্দ্রের মরুত্তের কাছে অগ্নিকে প্রেরণ 


সংবর্ত বললেন-_রাজন্‌ ! হিমালয়ের পিছন দিকে 
মুপ্রবান্‌ নামে এক পর্বত আছে, সেখানে ভগবান শংকর 
সর্বদা তপস্যা করেন। সেই পর্বতে কন্রগণ, সাধাগণ, 
বিশ্বদেক, বসুগণ, যমরাজ, বরুণ, অনুচরগণ সহ কুবের, 
ভূত, পিশাচ, অস্থিনীকুমার, গন্ধর্ব, অন্সরা, যক্ষ, দেবর্ষি, 
আদিত্য, মরুৎ এবং যাতুধানগণ সব দিকে উমগতি 
মহাদেবকে পরিবেষ্টন করে উপাসনা করে থাকেন। তার 
শ্ৰীবিশ্রহ তেজে জা্লামান থাকে। জগতের কোনো প্রাণী 
তাদের চর্ম-চক্ষুর সাহায্যে তার স্বরূপ দেখতে সক্ষম হয় 
না। সেখানে শীত বা প্রীন্ম_ কোনোটিই অধিক হয় নাঃ 
বাযুর প্রকোপও বেশি নয়, সূর্যের তাপও নয়। সেই পর্বতের 
ওপরে ক্ষুধা-তৃষ্লায় কেউ কষ্ট পায় না, মৃত্যু এবং বৃদ্ধত্থের 
সেখানে প্রবেশাধিকার নেই, অনা কোনো ভয়ও সেখানে 
নেই। সেই পর্বত শিখরের চারদিকে সুবর্ণের বহু শিখর সূর্য 
'কিরণের মতো উজ্জল হয়ে থাকে। অস্ত্রশস্ত্র সুসজ্জিত 
কুবেরের অনুচরগণ তাদের প্রভুর জনা সেই সুবর্ণ শিবর 
সর্বদা রক্ষা করে। সেখানে গিয়ে তুমি প্রথমে জগৎ-বিধাতা 
শংকরকে নমস্কার করে এইভাবে তার স্তুতি 
করবে___“দেবাদিদেক ! আপনি রুদ্র (দুঃখের কারণ 


ভগবান 


দূরকারী), শিতিক (গলায় নীল চিহ্ন ধারণকারী), পুরুষ 
(অন্তর্ামী), সুবা (অস্ত তেজদ্বী), কপ 


(সংবদী), ভীরবাসা (চীরবস্ত্র ধারণকারী), বিদ্বদণ্ড 
(বেলগাছের লাঠি ধারণকারী), সিদ্ধ, সর্বদপ্তধর (সকলকে 
দণ্ডপ্রদানকারী), মৃগব্যাধ (আর্দানক্ষত্ররূপ), মহান, ধরী 
(পিনাক নামক ধনুক ধারণকারী), সিদ্ধ, সর্বদণ্ডধর 
(সকনকে দশুপ্রদানকারী), মুগব্যাধ (অর্ত্রা নকষত্রবাপ), 
মহান্‌, ধন্বী (পিনাক নামক ধনুক ধারণকারী), ভব (জগৎ 
উৎপন্তিকারী), বর (শ্রেষ্ঠ), সোমবক্ত (চন্দ্রের ন্যায় 
মুখবিশিষ্ট), সিদ্ধমন্তর (যিনি সমন্ত মন্ত্ৰ সিদ্ধ করেছেন), 
চক্ষুষ্‌ ( নেত্রূপ), হিরণ্যবাহু (স্বর্ণের নায় বাহুবিশিষ্ট), 
উত্র (ভয়ংকর), দিক্ণতি, লেলিহান (অগ্নিরূপে নিজ 
জিয়ার দ্বারা হবিষা আস্থাদনকারী), গোষ্ঠ (গাড়ী অথবা 
বাণীর নিবাসস্থল), সিদ্ধমন্তু, বৃষ্ণি (কামনা বৃদ্ধিকারী), 
পত্ুপতি, ভূতপতি, বৃষ (ধৰ্মস্বর্ূপ), মাতৃভক্ত, সেনানী 
(কার্তিকেয়রূপ), মধ্যম, ক্রবহ্ত (হাতে ক্রবা গ্রহণকারী 
খস্থিকরূপ), পতি (সকলের পালনকারী), ভার্গব, অজ 
(জন্মরহিত), কৃষ্ণনেত্র, বিরূপাক্ষ, তীক্ষদ: 


বৈশ্বানরযুখ (অগ্নিরূপ মুখবিশিষ্ট), 
(নিরাকার), সর্ব, বিশাস্পতি (সকলের পাতি), বিলোহিত 


(রক্তর্ণ), দীপ্ত (তেজস্বী), দীপ্তাক্ক (দেদীপামান 
চক্ষুবিশিষ্ট), মহৌজা (মহাবলী), বসুরেতা (হিরণাবীর্য 
অগ্নিরপ), সুরপুষ (সুন্দর 


(ডটাজ্ুটধারী), করাল (ভয়ংকর কাপবিশিষ্ট), 
(সবুজ নেত্রসম্প্ন), বরদ (ভক্তদের অভীষ্ট 
বরপ্রদানকারী), ত্রাক্ষ (ত্রিনেত্রধারী), পৃষার দাত 
ভঙ্গকারী, বামন, শিব, যাম্য (বমরাজের গণন্থরণ), 
অবাজরূপ, সদ্বৃত্ত (সদাচারী), শংকর, ক্ষেম্য 


(কল্যাণকারী), হরিকেশ (মাটি রংয়ের চুলবিশিষ্ট), সথাপু 


(স্থির), পুরুষ, হরিনেত্র, মুণ্ড, ক্রুদ্ধ, উত্তরণ (সংসার- 
সাগর পারকারী), ভাস্কর (দুর্ঘপা, সতীর্থ (পা 
তৰ্বন্বর্ূপ), দেবদের, রংহৃস্‌ (বেগবান), উ্চীধী (মন্তকে 
পাগড়ি ধারণকারী), সুবক্রু (সুন্দর মুখ-বিশিষ্ট), সহস্রাক্ষ 
(সহস্র নেত্রবিশিষট), মীঢ়বান্‌ (কামপূরক অথবা নন্দিকেশ্বর 
বৃষ), গিরিশ (পর্বতের ওপর শয়নকারী), প্রশান্ত যতি 


কৃন্তিবাসা (মৃপচর্ম অথবা 2 রণকারি 

কপালমালী (মুণ্ডমালা ধারণকারী), সুবর্ণমুকুট, মহাদেব, 
কৃষ্ণ (সচ্টিদানন্দ স্বরূপ), ত্রান (ত্রিনেত্রধারী), অনয 
(নিদ্পাপ), দুষ্টের ওপর ক্রোধকারী), অনৃশংস 
(কোমল ), মৃদু, বাহুশালী, দণ্ডী, তপ্ততপা 


লি), সহশ্রশিরা (সহস্র মন্তকবিশিষ্ট), সহশ্রচরণ, 
 বহুরাপ এবং দংট্টরী নাম ধারণকারী। আপনাকে 
জামার প্রণাম। এইভাবে সেই. পিনাকারী মহাদেব, 
্রন্তক, ভুবনেশ্বর, প্রিপুরাসূর বধকারী, ত্রিনেত্রধারী, 
স্সামী, মহাবলবান, সর্বজীবের উৎপত্তির কারণ, 
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সকলকে ধারণকারী, পৃথিবীর ভারবহনকারী, জগতের | 
শাসক, কলাণকারী, সর্বরূপ, কল্যাণস্বরূপ, বিশ্বেশ্বর, 
জগৎ উৎপন্নকারী, পার্বতীর পতি, পশুপালক, বিশ্বরাপ, 
দহেশ্বর, বিরাপাক্ষ, দশবাহুধারী, নিজ ধ্বজায় দিব্য 
বৃযচিহ্নধারী, উগ্র, স্তাগু, শিব, রুদ্র, শর্ব, গৌরীশ, ঈশ্বর, 
শিতিকষ্ঠ, অজন্া, শুক্র, পৃথু, পৃথুহর, বর, বিশ্বরূপ, 
বিরাপাক্ষ, যহুরাপ, উমাপতি, কামদেব ভন্মকারী, হর, 
চতুমু্খ। শরণাগত-বৎসল মহাদেবকে মন্তক নত করে 
প্রণাম করে তার শরণাপন্ন হয়ে যাবে। রাজন্‌! তিনি মহান 
দেবতা, মহাবেগবান এবং মহামনা। তার চরণে মনক নত 
করলে তোমার স্বর্ণপ্রাপ্তি হবে। সুবর্ণ আনয়নের জনা 


সেকথা শুনে হীদ্র অগ্নিদেবতাকে বললেন 
'অগ্রিদেব! আমি আপনাকে রাজা মরুত্রের কাছে পাঠাচ্ছি। 
তার সম্মতি নিয়ে বৃহস্পতিকে এই সংবাদ দিন। সেখানে 
গিয়ে রাজাকে বলবেন যে বৃহস্পতি জাগলার যজ্ঞ 
করাবেন এবং তিনি আপনাকে অমরও করে দেবেন।? 
মুতের কাছে পৌঁছে দেবার জনা আপনার দূত হয়ে যাব 
এবং সেই কাজ করে আপনার নির্দেশ পালন ও 
বৃহল্পতিকে সম্মান জানাব। 

একথা বলে ধূমময় ধ্বজাসস্পন্ন মহাত্মা অগ্নিদেব 
সেখান থেকে রওনা হলেন। তাকে আসতে দেবে মরুত্ত 


তোমার সেবকদের সেখানে যাওয়া উচিত। 

সংবর্ভের কথা শুনে রাজা মরুত্ত যথাযথ বাবস্থা গ্রহণ 
লাগলেন। তীর কারীগরেরা সেখানে থেকে বহু স্বর্ণপাত্র 
তৈরি করল। এদিকে বৃহস্পতি যখন শুনলেন যে রাজা 


সংবর্তকে বললেন-_'মুনিবর ! অত্যন্ত আশ্চর্যের বিষয় যে 
অগ্নিদের আজ মূর্তি পরিপ্রহ করে এখানে পদার্পণ 
করেছেন। আজ তার সাক্ষাৎ দর্শন পাওয়া গেছে। আপনি 
তাকে স্বাগত জানাবার জন্য আসন, পাদ্য, অর্থা প্রস্তুত 
করুন।* 

অগ্নি বললেন- রাজন! আমি আপনার প্রদত্ত পাদ্য- 


মরুত্ত দেবতাদের থেকেও বেশি সম্পত্তি লাভ করেছেন, 
তখন তার অত্যন্ত দুঃখ হল। তিনি চিন্তায় দুৰ্বল হয়ে গেলেন 
এবং ‘আমার শত্রু সংবর্ত অত্যন্ত ধনী হয়ে যাবে ভেবে 
অতান্ত কৃশ হলেন। দেবরাজ ইন্দ্র যখন শুনলেন যে 
বৃহস্পতি মনে মনে সন্তপ্ত হয়েছেন তখন তিনি দেবতাদের 
নিয়ে তার কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন-_“বিপ্রবর ! 
আপনি কীভাবে এই মানসিক ও শারীরিক দুঃখ প্রাপ্ত 
হলেন ? আপনি বিষণ্ন ও দুর্বল হয়ে গেছেন কেন ? কৃপা 
করে বলুন, যারা আপনাকে দুঃখ দিয়েছে আমি ভাদের 
বিনাশ করব।' 

বৃহস্পতি বললেন- ইন্দ্র ! নানা জনে বলছে যে 
মহারাজ মরুত্ত উত্তম দক্ষিণাযুক্ত এক হাযন্ত আরম্ভ করতে 
ছ এবং শোনা যাচ্ছে সংবর্তই আচার্য হয়ে সেই 
যত করাবে। আমার ইচ্ছা যে আচার্ষের পদে সংবর্তের 
নির্দেশে এই যঞ্জানুষ্ান যেন হতে না পারে। 

ইন্দ্র বললেন__গুরুদেব ! আপনি তো দেবতাদের 
পুরোহিত । আপনি জরা ও মৃত্যু উভয়ই জয় করেছেন, 
তাহলে সংবর্ত আপনার কী ক্ষতি করবে ? 

বৃহস্পতি বললেন-_দেবরাজ ! শত্রুর সমৃদ্ধি 
কারণ হয়ে থাকে। আমার শত্রু সংবর্ত সমৃদ্ধি 


অর্থা ও আসন ইতাদি গ্রহণ করেছি, তার জন্য আপনাকে 
ধন্যবাদ জানাচ্ছি। এখন আমি ইন্দ্রের নির্দেশে দূতরপে 
এখানে এসেছি। 


মরুত্ত বললেন__অগ্নিদের ! শ্রীমান দেবরাজ সুখী 
তো ? তিনি আমার প্রতি সমু ? সব দেবতা শর 


নির্দেশের জদীন থাকেন তো ? আমাকে সব কথা ঠিকমতো 
বলুন। 


আশ্বমেমিকপর্ব] 
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অগ্নিদেব বললেন-_রাজন্‌ ! দেবরাক্ত ইন্দ্র অত্যন্ত 
সুখে আছেন। আপনার সঙ্গে অটুট মৈত্রীবন্ধন করতে 
চান। সমন্ত দেবতাও তাঁর অধীনে আছেন। এখন তিনি 
যে কাজের জন্য আমাকে আপনার কাছে পাঠিয়েছেন, 
তা শুনুন। তিনি আমার সঙ্গে বৃহস্পতিকে আপনার 
কাছে পাঠাতে চেয়েছিলেন। তিনি বলেছেন, বৃহস্পতি 
আপনার গুরু, সুতরাং তিনিই আপনার যজ্ঞ করাবেন। 
আপনি মরণশীল মানুষ তিনি আপনাকে অমর করে 
দেবেন। 

মরুত্ত বললেন__অগ্নিদেব ! আমার যজ্ঞ করাবার জন্য 


বিপ্রবর সংবর্ত এখানে উপস্থিত আছেন। গুরু বৃহস্পতির; 


জন্য আমার সশ্র্ প্রণাম নিবেদন করছি। তিনি দেবরাজ 
ইন্দ্রের পুরোহিত, আমার মতো মানুষের যজ্ঞ করানো তার 
শোভা পায় না। 

অগ্নিদের বললেন-__রাজন্‌ ! বৃহস্পতি আপনার যজ্ঞ 
করালে দেবরাজ ইন্দ্র প্রসন্ন হবেন এবং তিনি প্রসল হলে 
দেবলোকের দুর্লভসমূহ আপনার পক্ষে অত্যন্ত সুলভ হবে। 
আপনি যশন্নী হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যে স্বর্গে বিজয় প্রাপ্ত 
করবেন তাতে কোনো সন্দেহ নেই। দিব্যলোক, প্রজাপতি 
লোক ও দেবতাদের রাজ্যের ওপরও আপনার পূর্ণ অধিকার 
হবে। 


তিনি কী বললেন ? তিনি আমার কথা যেনে নিয়েছেন কি 
না? 

অগ্নি বললেন-_দেবরাজ ! রাজা মরুত্তের আপনার 
কথা পছন্দ হয়নি। বৃহস্পতিকে তিনি আন্তরিক প্রণাম 
জানিয়েছেন। আমি বারংবার অনুরোধ করা সত্বেও তিনি 
উত্তর দিয়েছেন যে সংবর্তই তর যজ্ঞ করাবেন। 

ইন্দ্র বললেন__অগ্নিদের ! আর একবার গিয়ে রাজা 
মরুত্রকে আনার কথা বলো। যদি এখনও তিনি মেনে না 
নেন, তাহলে আমি তাকে বস্রাঘত করব। 

অগ্নি বললেন- দেবরাজ ! গন্ধর্বদের রাজা এখানে 
উপস্থিত আছেন। একে দৃত করে পাঠান। আমার ওখানে 
যেতে ভয় করছে; কারণ ব্রহ্মচারী সংবর্ত অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে 
আমাকে' বলেছেন যে, ‘হে অগ্নি ! যদি আবার 
বৃহস্পতিকে মরুত্তের কাছে নিয়ে আসো, তাহলে আমি 
দারুণ ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে তোমাকে ভন্ম করে দেব।” 

‘ইন্দ্র বললেন___অগ্নিদেব ! তোমার কথা বিশ্বাস হচ্ছে 
মা, কারণ তুমিই তো অন্যকে ভস্ম করে থাক। তোমাকে 
ভস্ম করার কেউ নেই, তোমার স্পর্শে তো সকলেই তয় 
পায়। 

অগ্নি বললেন_ মহেন্দ্র! জরা রাজা শর্বাতির যজ্ঞ 
স্মরণ করুন» যেখানে চ্যবন মুনি ঘজ্ঞকারী ছিলেন। আপনি 


সংবর্ত বললেন-_হে অগ্নি ! আমি তোমাকে সাবধান 
করছি, বৃহস্পতিকে মরুত্তের কাছে আর কনো নিয়ে এল 


লেও তিনি একাকী নিজ প্রভাবে 
সঙ্গে সোনরস পান করেন। তখন 


বারণ 


না। নাহলে আনি জুদ্ধ হয়ে ভয়ানক দৃষ্টি দ্বারা তোমাকে 
ভম্ম করে দেব। 


নিতে তাকে আঘাত করতে 
তপোবলে 


তার 


'ংবৰ্তের কথা শুনে অগ্নিদেব ভস্ম হওয়ার ভয়ে ঝড়ের 
মাঝে অশ্বত্থ গাছের পাতায় নতো কাপতে লাগলেন এবং 
তৎক্ষণাৎ দেবতাদের কাছে ফিরে গেলেন। তাকে ফিরতে 
দেখে ইন্দ্র 
“অগ্রিদেব! তুমি আমার নির্দেশে রাজা মরুত্তের কাছে তার 
বজ্ঞে বৃহস্পতির পৌরোহিত্যের সংবাদ দিয়েছ। বলো, 


মেত স্তব্ধ করে দিয়েছিলেন। তখন 
ক্ষাত্রবলের 
বর কোনো বল নেই। আনি 
ভালোভাবেই ব্রহ্মতেজের কথা জানি, তাই আমি 
সংবর্ডকে জয় করার সাহস করি না। 


ইন্দ্রের গন্ধর্বরাজকে পাঠিয়ে মরুত্তকে ভর দেখানো এবং সংবর্তের মন্ত্রবলের 
দ্বারা সব দেবতাদের ডেকে এনে মরুত্তের যজ্ঞ পূর্ণ করা 


ইন্দ্র বললেন__একথা ঠিক যে ব্রহ্মবল সব থেকে 
বড়, ব্রাহ্মণের থেকে শ্রেষ্ঠ আর কেউ নেই ; কিন্ত 
আমি রাজা মরুত্তের বল সহা করতে পারছি না। তার 
ওপর অবশ্যই ভয়ংকর বজ্ঞাঘাত করব। গ্ধর্ধরাজ 
এবার তুমি আমর কথায় ওখানে যাও এবং সংবর্তের 
সঙ্গে দেখা করে রাজা মরুত্তকে বল__“রাজন্‌ ! আপনি 
বৃহস্পতিকে আপনার যজ্ঞের আচার্য করুন। অনাথায় 
দেবরাজ ইন্দ্র আপনার ওপর ভয়ংকর বঙ্ছাঘাত করবে।” 

ইন্দ্রের নির্দেশে ধৃত্রাষ্ট্র মর্ুত্তের কাছে গিয়ে তাকে 
ইন্দ্রের সংবাদ জানালেন__“মহারাজ ! জামি বৃতরাষ্টর 
নামক গন্র্ব, আপনার কাছে দেবরাজ ইন্দ্রের ববর জানাতে 
এসেছি। সমন্ত লোকের স্থামী ইন্দ্র বলেছেন বে, আপনি 
বৃহস্পতিকে আপনার যজ্ঞের পুরোহিত করুন। যদি তার 
কথা মেনে লা নেন, তাহলে তিনি আপনার ওপর ভয়ংকর 
বন্ভাধাত করবেন।” 

মরুত্ব বললেন__গন্ধর্বরাজ ! আপনি, ইন্দ্র, বিশ্বদেব, 
বসু ও অশ্বিনীকুমার ইত্যাদি সকল দেবতাই একথা জানেন 
যে মিত্রের সঙ্গে দ্রোহ করলে ব্রহ্মহত্যার ন্যায় মহাপাপ হয়। 
জগতে অর থেকে মুক্তি লাভের কোনো উপায় নেই। 
সুতরাং আমার যজ্ঞ এখন সংবর্তহ করাবেন। বৃহস্পতি 
দেবতাদের এবং বজুধারি শ্রেষ্ঠ ইন্দ্রের যজ্ঞ করাবেন। এর 
বিপক্ষে জামি আপনার বা ইন্দ্রের কারো কথাই মেনে নেব 


এবার আপনার গুপর বদজ্ধাঘাত করতে চান ; 
আপনি আপনার রক্ষার উপায় ভাবুন ; এখন তা ভাবারই 


অভএব 


সময়। 
গন্র্যরাজ ধৃত্রাষ্ট্র এই কথা বলায় রাজা মরুন্ত আকাশে 

সিংহনাদ করা ইন্দ্রের গর্জন শুনে তপঃপরায়ণ সংবর্ত 

মুনিকে বনলেদ-_-'বিপ্রবর ! আমি আপনার শরণাগত 


হয়ে উঠছেন।" 

সংবর্ভ বললেন-__রাজন্‌!ইন্্রকে ভয় করো না। আমি 
স্তম্ভিণী বিদ্যা প্রয়োগ করে খুব শীঘ্রই তোমার এই ভয়ংকর 
সংকট দূর করে দিচ্ছি। বিশ্বাস রাখো এবং ইন্দ্রের কাছে 
পরাজিত হওয়ার ভয় ত্যাগ করো। আমি এখনই ওঁকে 
স্তন্তিত করছি এবং সমস্ত দেবতাদের অন্ত্রশস্রও ক্ষীণ করে 
দিচ্ছি। 


মরুত্ত বললেন 
কর ধ্বনি জোরে শোনা 
কল্পিত হচ্ছে। ঘনে একটুও শান্তি 

সংবর্ড ব্ললেন- রাজন ! জি জল বন্কে 
তোমার কখনো ভয় পাওয়া উচিত নয়। আদি এখনই 
বায়ুর রূপ ধারণ করে বস্তুকে নিষ্ফল করে দিচ্ছি এই 
ভয় পরিতাগ করে আদার কাছ থেকে অন্য কোনো 
বর প্রার্থনা করো। বলো, তোমার কোন আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ 


এবং আপনার সাহাযো রক্ষা পেতে চাই। সুতরাং আপনি 
কৃপা করে আমাকে অভয় প্রদান করুন। দেখুন, বন্দর্ধারী 


নর দশদিক আলোকিত করে এগিয়ে আঃ তার 
ভয়ংকর সিংহনাদে আদার ব্ভশালার পদসাগণ কল্পিত 


আসন গ্রহণ করেন এবং সকলে নাতে একত্রে সোমরস 
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পান করেন। 

তারপর সংবর্ত তার মন্ত্র বলে সমন্ত দেবতাদের 
আৱাহন করলেন। তারপর ইন্্ তার রথে সুন্দর ঘোড়া 
লাগিয়ে দেবতাদের সঙ্গে নিয়ে সোমরস পানের জনা 
অনুপম পরাক্রমশালী রাজা মরুত্তের যজ্ঞশালায় এলেন। 


দিলেন যে ‘তোমরা সকলে অতান্ত সমৃদ্ধ ও চিত্র-বিচিত্র 
সুন্দর সভা-ভবন নির্মাণ করো, যাতে এই যজ্ঞশালা স্বর্গের 
ন্যায় মনোহর হয়।” তাই শুনে সমস্ত দেবতা অতি শীঘ্র 
ইন্দ্রের নির্দেশ পালন করলেন। ইন্দ্র তখন প্রসন্ন হয়ে রাজা 
মরুত্তের প্রশংসা করে বললেন" রাজন্‌ ! এখানে আমার 
সঙ্গে তোমার গূর্বপুরুষগণ এবং সমস্ত 


পুরোহিত সংবর্ত মুনির সঙ্গে এগিয়ে গিয়ে তাদের স্বাগত 
জানালেন এবং সসম্মানে শাস্ত্রীয় বিধি অনুসারে পূজা 
করলেন। 

সংবর্ত বললেন_ দেবরাজ ! আপনাকে স্বাগত 
জানাই। আপনার শুভ আগমনে এই যজ্ঞের শোভা বৃদ্ধি 
প্রাপ্ত হয়েছে। আমার প্রস্তুত করা সোমরস তৈরি আছে, 
আপনারা পান করুন। 

মরুত্ত বললেন_ সুরেন্দ্র ! আপনাকে প্রণাম জানাই। 
আপনি আমার ওপর কল্যাগময় দৃষ্টি দান করুন। আপনি 
পদাৰ্পণ করায় আমার যজ্ঞ ও জীবন সফল হয়েছে। সংবর্ত 
মুনি আমার যজ্ঞ করাচ্ছেন। 

ইন্দ্র বললেন_ নরেন্দ্র! আপনার গুরু সংবর্তকে আমি 
জানি, ইনি বৃহস্পতির কনিষ্ঠ ভ্রাতা এবং কঠোর তপস্বী । 
এঁর তেজ অত্যন্ত দুঃসহ। এঁর আবাহনের নাহ আমাকে 
এখানে আসতে হয়েছে। এখন আমার সমস্ত ক্রোধ দূর 
হয়েছে এবং আপনার ওপর আমি বিশেষভাবে প্রসন্ন 
হয়েছি। 

সতবর্ত বললেন-_দেবরাজ ! আপনি যদি প্রসন্ন হয়ে 
উপদেশ দিন এবং নিজে জনা সব দেবতাদের ভাগ নিশ্চিত 
করুন। 

সংবর্ড এই কথা বলায় ইন্দ্র দেবতাদের নির্দেশ 


একত্রিত হয়েছেন। এঁরা সকলেই তোমার 
গ্রহণ করবেন।' 

তারপর অগ্নির ন্যায় তেজী মহ্ান্তা সংবর্ত গষ্ঠীরস্থরে 
মন্ত্র পাঠ করে দেবতাদের নাম নিয়ে আশ্্রতে হবিষ্য দান 
করলেন। যজ্ঞের পর ইন্দ্র এবং সোমরসপানের অধিকারী 
অনা দেবতারা উত্তম সোমরস পান করলেন। সকল 
দেবতাই এতে তৃপ্ত ও প্রসন্ন হলেন। অজ্তপর সকল দেবতা 
পরভৃত স্বর্ণ ও অর্থ দক্ষিণা দিলেন। সেইসময় তকে 
ধনাধিপতি কুবেরের ন্যায় দেখাচ্ছিল ব্রাচ্দশেরা নিয়ে 
যাওয়ার পর যে অর্থ উদ্বত্ত হয়েছিল, রাজা নরুত্ত তা 
একস্থানে জমা করলেন। তারপর তিনি শুরু সংবর্তের 
অনুমতি নিয়ে রাজধানীতে কিরে এনে আালনুদ্র পৃথিবী 


শাসন করতে লাগলেন! হুধিষ্টির ! রাজা মরুত্ত এমনই 


প্রভাবশালী 


লেন। উর কুক বহু সুবর্ণ জমা করা 
সেই ধন লংগ্রহ করে বঙ্গের দ্বারা 


বৈশম্পায়ন 


ব্যাসদেবের কথা শুনে রাজা যুধিষ্ঠির অত্যন্ত প্রসন্ন 


ভগবান শ্রীকৃষ্ণের যুধিষ্টিরকে বোঝানো, ঝবিদের অন্তর্ধান হওয়া এবং পিতামহ 
ভীষ্ম ও অন্যান্যদের শ্রাদ্ধকর্ম শেষে যুধিষ্টিরদের হস্তিনাপুর গমন 


বৈশম্পায়ন বললেন___রাজন্‌ ! মহর্ষি বেদব্যাস যখন 
রাজা বুধিষ্টিরকে সান্না দিলেন, তখন তাকে আত্তরীয়-বন্ধুর 
মৃত্যুতে শোবসন্তপ্ত জেনে মহাতেজন্বী ভগবান শ্রীকৃষ্ণ 
“র্মরাজ ! কুটিলতা সাক্ষাৎ 
মৃত্যু এবং সরলতা ব্রহ্মপ্রাপ্তি করায়, এই কথা ঠিকমতো 
বুঝে নেওয়াই জ্ঞান ; এর বিপরীতে যা কিছু তা অসার 


হয় না এবং সমন্ত্র কামনা মন থেকেই উদয় হয়। বিদ্বান 
পুরুষ কামনাই দুঃখের কারণ তা পরিত্যাগ করেন। 
যোগী পুরুষ বহু জন্মের অভ্যাসের দ্বারা ঘোগকেই মোক্ষের 
পথ স্থির কয়ে কামনা নাশ করে কেলেন। যিনি একথা 
তিনি দান, বেদাধায়ন, তপ, বেদোক্ত কর্ম, ব্রত, 
ম এবং ধ্যানযোগ ইত্যাদি কামনাপূর্বক অনুষ্ঠান 


বাগাড়ম্বর মাত্র। এতে কার কী লাভ হবে? এখন আপনাদে 
একাই আপনার মনের সঙ্গে যুদ্ধ করতে হবে, সেই যুদ্ধ 
সম্মুখে উপস্থিত ; সুতরাং তার জন্য আপনাকে প্রস্তুত হতে 
হবে। নিজ কর্ত পালন করে যোগেরদ্রারা মনকে বশীভূত 
করে আগনি এই মায়াময় জগতের অতীত __পর্ব্হ্মকে 
প্রাপ্ত করুন। মনের সঙ্গে হওয়া এই যুদ্ধে অস্ত্র সেবক 
বা বন্ধুবান্ধবের প্রয়োজন নেই, এতে আপানাকে একাই 
যুদ্ধ করতে হবে। যদি এই যুদ্ধে আপনি মনকে পরাস্ত করতে 
না পারেন, তাহলে জানি না, আপনার কী দশা হবে 1 
একথা ভালোভাবে বুঝে গেলে আপনি কৃতার্থ হয়ে যাবেন। 
সমস্ত প্রাণীরা এইভাবেই আসা-যাওয়া করে (জন্মাতে ও 
মরতে) থাকে। এটি নিশ্চিত জেনে আগনি আপনার পিতা- 
পিতামহের আচরিত ধর্মের পালন করে যথার্থভাবে রাজা 
শাসন করুন। ভারত ! শুধুমাত্র (রাজ্যাদি) বাহ্যবিষয় ত্যাগ 
করলেই সিদ্ধিলাভ হয় না। বাহা পদার্থ থেকে পৃথক হয়েও 
যারা শারীরিক সুখ-বিলাসে আস্ত হয়, তারা যে ধর্ম ও 
সুন প্রাপ্ত হয়, তা আপনার শক্ররাই প্রাপ্ত করুক। ‘মম' 
(জামার) এই দু অক্ষর নৃত্য প্রাপ্তি করায়, আর “ন মম’ 
আমার লয়, এই তিন অক্ষর সন্যতন ব্রহ্ম প্রাপ্তির উপায়। 
মমতা মৃত্যু আর সেটির ত্যাগ হল অদৃতত্ব প্রাপ্তি। চরাচর 
প্রাণীসহ সনগ্র পৃথিবী লাভ করেও যার তাতে মমতা নেই, 


করেন না এবং যে কর্মে তিনি কোনো কামনা রাখেন, তা 
ধর্মই নয়। বাস্তবে কামনার নিগ্রহই হল ধর্ম এবং তাই 
মোক্ষের বীজ। 

এই বিষয়ে প্রাচীন কথা জানা বিদ্ধানগণ “বমম-গীতা' 
নামে প্রসিদ্ধ এক প্রাচীন গাথা বর্ণনা করেন, আমি তা বর্ণনা 
করছি, শুনুন। কামনা বলে যেকোনো প্রাণী প্রকৃত 
উপায় (নির্মমতা এবং যোগাভ্াস)-এর আশ্রয় না নিয়ে 
আমার বিনাশ করতে পারবে না। যে ব্যক্তি নিজের মধো 
অন্ত্রবলের আধিক্য অনুভব করে আমাকে বিনাশ করার 
চেষ্টা করে, তার সেই অন্ত্ররলে আমি অহংকার রূপে 
উৎপন্ন হই। যারা নানারাপ দক্ষিণাযুক্ত যজ্ঞ দ্বারা আমাকে 
মারার উদ্যোগ করে, তাদের চিত্তে আমি সেইভাবে উৎপন্ন 
হয়ে থাকি যেমন উত্তমকৃলে ধৰ্মাত্বা ব্যক্তি জন্ম লাভ করেন। 
যারা বেদ ও বেদান্ডের স্থাধায়রূপ সাধনার দ্বারা আমাকে 
[প্রাণীর জীবাত্মার ন্যায় অব্যক্তরূপে নিবাস করি। বে 
| সতাপরাক্রমী পুরুষ ধৈর্যের বলে আমাকে দূর করার চেষ্টা 
করে, তার মানসিক ভাবের সঙ্গে আমি এত মিশে যাই যে 
সে আমাকে চিনতেই পারে না। উত্তম বুতধারী যে ব্যক্তি 
তপসার দ্বারা জাগার অস্তিত্ব নষ্ট করার প্রয়াস করে, তার 
তপসরতেই আমি বিরাজ করি। বে ব্যাক্তি নোক্ষাভিলামী 


সেই পুরুষের কী ক্ষতি হতে পারে ? কিন্তু বনে বাস করে 


হয়ে আমার বিনাশের চেষ্টা করে, ভার মোক্ষের আসক্তি 


ফলমূল দ্বারা জীবন নির্বাহ করেও যার দ্রব্যের ওপর মমতা 
থাকে, সে তো মৃত্যুত্ুখেই পড়ে আছে। আপনি বাইরের 
এবং ভেতরের শত্রুদের চরিত্রের ওগর দৃষ্টিপাত করুন 
(অর্থাৎ এরা সব মায়াময় হওয়ায় মিথ্যা এই সিদ্ধান্ত করন)। 
যে বাতি মায়াময় পদার্থকে মমন্ের দৃষ্টিতে দেখে না, সে 
মহাভয় থেকে নুক্তি লাভ করে। যার এল কামনাসক্ত, সে 
সংসারে প্রতিষ্ঠালাভ করে না। বিনা কামনায় কোনো প্রবৃত্তি 


দেখে জামার হাসি পায়, আমি আনন্দে নাচতে থাকি। আমি 
প্রাণীদের পক্ষে অবস্য এবং সর্বদা বিরাজ করি। তাই 
রাজন্‌ ! আপনিও নানাপ্রকার দক্ষিণাযুক্ত ষঙ্গাদির দ্বারা 
আপনার কামনা ধর্মে ব্যাপৃত করুন। তাহলে আপনার 
্ট সিদ্ধ হবে। বিধি অনুসারে পর্যাপ্ত দা 
আপনি অশ্বমেধ ও অনানা ষঙ্ঞনুষ্টান করুদ। তাহলে 
আপনার ইহলোকে উত্তম কীর্তি ও পরলোকে শ্রেষ্ট গতি 


আশ্মদেধিকপর্বা 


শ্রীকৃষ্ণের দ্বারধগ গমনের অনা.. 


লাভ হবে।' 

বৈশল্পায়ন বললেন_ রাজন্‌ ! ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, 
দ্রৌপদী এবং অন্যান্য শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণ 5 শান্তর 
ব্ৰাহ্মণেরা এইভাবে বোঝালে যুধিষ্টিরের শোকজনিত 
দূর হয় এ মানসিক চিন্তা পরিত্যাগ করে দেৱতা ও 
ব্রাহ্মণদের পুজা করলেন। তারপর ঘৃত আত্বীয়-বন্ধুদের 
উদ্দেশো শ্রান্ধ-তর্পণ করে তিনি আসমুদ্র পৃথিৱী শাসন 
করতে লাগলেন। সকলে বোবাবার পর তার চিন্ত শান্ত হলে 
তিনি নিজ রাজা গ্রহণ করে ব্যাসদেব, দেবর্ষি নারদ ও 
অন্যালা মুনিদের বললেন__“হানুভবগণ ! আপনারা 
সকলে প্রবৃদ্ধ এবং মুনিদের মঝো শ্রেষ্ঠ। আপনাদের কথায় 


(বোসদেব) ! আমরা হ্রাপনার রক্ষণাবেক্ষণে থেকেই 
হিমালয় পর্বতে যাব। শোনা যায়, 


দেবক্তান সে সম্বন্ধে অনেক অভ্ভভ কথা বলছেন, সেগুলি 


ধ | আমার পক্ষে কল্যাণকারী। মহা সৌভ্তাগাশালী পুরুষ 


ব্যতীত জনা কেউই এই সংকটে আপনাদের নতো সাধু- 
সম্মানিত হিতেমী গুরুজনদের দর্শন লা করতে পালে না। 
রাজা যুধিষ্ঠির এরাপ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা সকল মহর্ষি 


অতন্ত প্রস্ম হলেন এবং যুধিষ্ঠির, দরীকৃক্ণ ও 
অর্জুনের অনুমতি নিয়ে সেখান খেকে ভস্তর্তিত হয়ে 


প্র শৌচকার্য সম্পন্ন 


1 জীয়া উচ্য, 


গেলেন। সকল পাণ্ডব ভীষ্মের 


করে সেখানে কিছুদিন ন্ম, কর্ণ ও 


আমি সান্্না লাভ করেছি। এখন আমার মনে আর কোনো 
দুঃখ নেহ। এদিকে পর্যাপ্ত ধনও লাভ হয়েছে, এর দ্বারা 
আমি ভালোভাবেই দেকতাদের যজ্ঞ করতে পারব। 
আপনাদের সামনেই এবার যজ্ঞ শুরু করব। পিতামহ 


কুরুবংশীয়দের নিমিত্ত প্রান্ছে ব্রাহ্ধশড 
করলেন। তারপর সকলে হস্তিনাপূরে প্রবেশ কর 
রমা যুধিষ্ঠির প্র্ঞাচক্কু বাজা 


মিৃকদারকা গমের লা রি হিরু তুর পালন কও 


জনমেজয় জিজ্ঞাসা করলেন_ বিপ্রবর ! পাণ্ডবরা 


শক্রহীন ভূমণ্ডলের র 


য়লাত করলে যখন রাজোর সর্বত্র শান্তি স্থাপিত হল, 
তখন শ্রীকৃষ্ণ এবং অর্জুন কীকরলেন? 

বৈশম্পায়ন বললেন-_রাজন্‌ ! পাগুররা যুদ্ধে বিজয়ী 
হয়ে যখন রাজোর সর্ধদিকে শান্তি স্থাপন করলেন তখন 
শ্রীকৃষ্ণ এবং অর্জুন সৃস্টি গেলেন। তারা আনন্দিত চিত্তে 


সাম্রাজ্য তিনি ধর্ম বং ৷ ধৃততরান্রের পুত্রগণ 
২ দুরাত্মা ছিল, 
হয়েছে। অর্জুন ! 
তোমার সঙ্গে নির্জন বনে ধ্যকলেও আমার সুখ হয়। আর 


জামার পিসিমাতা কু্টী 


লোকজ্ঞল, 


ও পর্বতের সুরমা স্থানে বিচরণ করতে লাগলেন। ঘুরে 
বেড়িয়ে তারা পুনরায় ইনদপর্ছে ফিরে এসে সেখানে 


খানে ধৰ্মপুত্ৰ রাজা 


আনন্দে বাস করতে লাগলেন। এরা দুজন প্রটিন খাধি নর 
ও নারায়ণ, তাদের নিজেদের মধ্যে জ 


ছিন্। একদিন কথা প্রসঙ্গে তারা দেবতা ও খষি বংশের 
ভ্রালোচনা করছিলেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ নর্বপ্রকার সিদ্ধান্ত | দী 


সম্পর্কে অরহিত ছিলেন। তিনি অর্জুনকে বিচিত্র অর্থ ও 
পদযুক্ত অত্যন্ত বিশিষ্ট ও মধুর কথা শোনালেন। কথা শেষ 
করে শ্রীকৃষ্ণ তার যুক্তিসংগত ও কোমল বাকো অর্জুনকে 
সান্তনা ছিয়ে বললেন___*গার্থ ! ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির তোমার 
বাহুবলে সাহাযো এবং ভীমসেন ও নকুল-: 
প্রাক্রমে সমগ্র পৃথিবীতে বিজয়লাভ করেছেন। 


লী এবং পবিত্র স্থান স্বগগকেও হার 
55 
্ট ভ্রাতা বলভদ্র এবং অন্যানা 


এখন স্বারকাপুরী ফিরে 


'ও আমার সিদ্ধান্তের সঙ্গে 
বে কুন্তিনন্দন ! তুমি বি মনে করো, তাহলে 
বরের ফাটে গিয়ে আমার দ্বারকা যাওয়ার 


একমত 
মহ্ায্া 


প্রন্থাব করো লামার প্রাণসংকট হলেও আমি ধর্মরাজের 


আগপ্রুন কাজ করতে পারব না। তাই দরারকা যাওয়ার জন্য 
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সংক্ষিপ্ত মহাভারত 


[আশ্বমেধিকপর্ব 


কীভাবে তার মনে কষ্ট দেব। পার্থ! আমি সত বলছি, আমি 
যা কিছু করেছি বা বলেছি, সব তোমার প্রসন্নতার জনা ও 
তোমার হিতের কথা ভেবেই করেছি। এখন আমার এখানে 
থাকার প্রয়োজন শেষ হয়েছে। ধৃতরাষট্রের পুত্র দুর্যোধন তার 
সৈনা ও সহায়কসহ বিনাশ হয়েছে এবং সনুদ্ববেক্টিত সমগ্র 
পৃথিবী ধর্মরাজ্জের অধীন হয়েছে। সুতরাং তুমি এখন আমার 


দিতে বলো আমার যা কিছু সম্পত্তি এবং আমার এই 
শরীর__সবই ধর্মরাজ্ছের সেবায় সমর্পিত। তিনি আমার 
পরম প্রিয় এবং মাননীয়। এখন তোমার সঙ্গে গল্প করা ভিন্ন 
আমার আর এখানে থাকার কোনো প্রয়োজন নেই।? 
ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এই কথা বলায় অমিত পতাক্রমী অর্জুন 
তার কথায় সম্মান জানিয়ে অত্ন্ত দুঃখের সঙ্গে তার 


সঙ্গে থেকে মহারাজকে আমায় দ্বারকা যাওয়া অনুমতি | যাওয়ার প্রস্তাব মেনে নিলেন। 


শ্রীকৃষ্ণকে গীতার বিষয়ে অর্জুনের প্রশ্ন এবং শ্রীকৃষ্ণের অর্জুনকে 
সিদ্ধ মহর্ষি ও কাশ্যপের সংবাদ বর্ণনা 


জনমেজয় জিজ্ঞাসা করলেন_ রল্গন্‌ ! শক্রবিনাশ 
হওয়ার পর যখন মহাত্মা প্রীকৃষ্ঃ ও অর্জুন সভাগৃহে 
কথাবার্তা বলতেন, তখন তাঁরা কী বিষয় নিয়ে আলোচনা 
করতেন? 

বৈশম্পায়ন রললেন-_ রাজন! অর্জুন যন রাজ্যে 
সম্পূর্ণ অধিকার লাভ করলেন তখন তিনি দিবা সভাগৃহে 
সানন্দে থাকতে লাগলেন। একদিন স্বজন পরিবৃত্ত হয়ে এরা 
দুজন পরিভ্রমণকালে সভাগৃহের এমন স্থানে পৌঁছলেন যে 


যুদ্ধ প্রারস্তকালে আপনি আমাকে আপনার মাহাত্মা জ্ঞান 
এবং উশ্রীয় স্ববপ দর্শন করিয়েছিলেন ; কিন্তু কেশব ! 
আপনি স্লেহবশত আমাকে তখন যে জ্ঞানের উপদেশ 
দিয়েছিলেন বুদ্ধির দোষে এখন তা বিস্মৃত হয়েছি। সেই 
বিষয় শোনার জনা আমি অত্যন্ত উৎকঠিত হয়ে রয়েছি। 
আপনি শীগ্রই দ্বারকায় ফিরে যাবেন ; সুতরাং তা পুনরায় 
আমাকে বলুন।” 

বৈশম্পায়ন বললেন-___অর্জনের কথা শুনে বক্তার 


স্থান স্বর্গের মতো সুন্দর। পার্ুনদ্দন অর্জুন শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গ 
অত্যন্ত আনন্দে ছিলেন। তিনি সেই রমণীয় সভাগৃহের দিকে 
দৃষ্টিনিক্ষেপ করে ভগবানকে বললেন___“দেরকীনন্দন ! 


ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাকে আলিঙ্গন ত্তর দিতে 
লাগলেন। 


রে 


সনাতন পুরুষোত্রম তব্বের পরিচয় দিযেছিলান এবং 
(শুর্ল-কৃষ্ণ গতির নিরূপণ করে) নিত্য লোকেবও বর্ণনা 
করেছিলাম ; কিন্তু তুনি সম্পূর্ণ বুঝতে না৷ পারায় সেই 
উপদেশ স্মরণে রাখোগি, তা জেনে জামার খুব দুঃখ 
হচ্ছে। সেই কথাগুলি এখন সম্পূর্ণ বর্ণনা করা সন্তব নয়। 
হচ্ছে না। এখন আমার পক্ষেও সেই উপদেশ 
বলা কষ্টিন। কারণ সেই সময় আমি যোগযুক্ত 
হয়ে পরার বলায় এখন সেই বিষয় 
মি টান ইতিহাস বলছি। 

তি তক উত্তর 

নর কথা, এক দুর্ধর্ষ 
ক থেকে নেমে আমার কাছে এনেছিলেন। 
বিধিমতো পূজা করে মোল্ধর্মের বিবয়ে প্রশ্ন 


আশ্বমেধিকপর্ন] 


শ্ৰীকৃষ্ণকে গীতার বিষয়ে অর্মুনের.........কাশ্যপের সংবাদ বর্ণনা 
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করি। তিনি অত্রান্ত সুন্দরভাবে আমার প্রশ্নের উত্তর 
দিয়েছিলেন। সে কথাই তোমাকে জানাচ্ছি। অন্য কিছু চিন্তা 


লা করে মন দিয়ে এটি শোনো। 


নীচে আসতে হয়। আমিও কাম-ক্রোধযুক্ত ও তৃষ্ণায় 
মোহিত হয়ে বহুবার পাপ করেছি এবং তার ফলস্বরূপ 
ভয়ংকর বষ্টপ্রদান্কারী অশুভ গতি প্রাপ্ত হয়েছি। বারংবার 


ব্রাহ্মণ বললেন_ সবুসৃদন ! তুমি সব প্রাণীর প্রতি 
কৃপাবশত তাদের মোহদাশ করার জনা মোক্ষধর্ম সম্বন্ধে যে 
প্রশ্ন করেছ, আমি তার যণ্যাবৎ উত্তর দিচ্ছি। সাবধানে 
আমার কথা শোনো_ প্রাচীনকালে কাশাপ নামে এক 


গিয়েছিলেন। বিদি ধর্মের বিষয়ে শাস্ত্রের সমস্ত রহসা 
জানতেন, অতীত ও ভবিষাতের জ্ঞান-বিজ্ঞানে প্রবীণ, 


লোকতত্তের জ্ঞানে কুশল, সুখ-দুঃখের রহস্যের জ্ঞাতা, 
জন্ম-মৃত্যু তত্ব, পাপ-পুণ্যের সম্যক ফল সম্বন্ধে অবহিত 
এবং উচ্চ-নীচ প্রাণীদের কর্মানুসারে প্রাপ্ত করা গতির 
প্রতাক্ষ দৃষ্টা ছিলেন। তিনি মুক্ত হয়ে বিচরণশীল, সিদ্ধ, 
শান্তচিত, জিতে, বরাতে দেদীপাদান, সর্বত্র অবাধ 
গতি এবং অন্ত্যান করার বিদ্যাও জানতেন। অদৃশ্যভাবে 
থাকা চত্রধারী সিদ্ধদের সঙ্গে তিনি বিচরণ করতেন, কথা 


জন্ব-মৃত্যুর ক্লেশ সহ্য করেছি। নানাপ্রকার খাদ্য গ্রহণ 
করেছি এবং অনেক স্তনাপান ররেছি। বহু পিতা এবং 
নানারূপ মাতা পেয়েছি। বিচিত্র সব সুখ-দুঃখ অনুভব 
করেছি। কতবার প্রিয়জনের বিয়োগ-বাথা সহ্য করেছি 
আবার অগ্রিয় মানুষের সম্মুস্বীন হয়েছি। বহু কষ্টে বে অর্থ 

“গ্রহ করি, আমার চোখের সামনে তা নষ্ট হযেবায়। রাজা 
এবং আত্মীয়স্বজনের কাছ থেকে বহুবার অনেক কষ্ট ও 
অপমান সহা করতে হয়েছে। অতন্ত দুঃসহ শারীরিক এবং 
মানসিক কষ্ট সহ্য করেছি। আমি বহুবার ভীষণ অপমান, 
প্রাণান্ত দণ্ড এবং কঠিন কয়েদের সাজা ভোগ করেছি। 
নরকে গিয়ে যমলোকের দণ্ডলাভ্- করেছি। ইহলোকে 
জন্মগ্রহণ করে বারংবার বৃদ্ধাবস্থা, রোগ, রাগ-দেষাদি 
দ্বন্দের কষ্ট অনুভব করেছি। এইভাবে বারংবার কষ্ট:গেতে 
থাকায় একদিন আমার মনে বড় দুঃখ হল। আমি দুঃখে 


বলতেন এবং তাদের সঙ্গে একান্তে কালযাগন করতেন। 
বায়ু যেমন কোথাও আসক্ত না হনে সর্বত্র প্রবাহিত হয়, 
তিনিও তেমনই স্বচ্ছন্দে অনাসক্তভাবে সর্বত্র বিচরণ 
করতেন। মহর্ষি কাশাপ তার নহিনা শুনেই তার কাছে 
গ্রিযেছিলেন। তার কাছে গিয়ে সেই মেবাদী, তপসী, 
ধর্মভিলামী এবং একাগ্রচিনত মহর্ষি ন সেই সিদ্ধ 
মন্াত্মার চরণে প্রণাম জানালেন। তিনি ব্রাহ্মণদের 
শ্রেষ্ঠ এবং অতন্ত শক্তিমান সন্ত ছিলেন। 


ভয় পেয়ে পরমাত্মার শরণ গ্রহণ করি এবং সমস্ত 
লোক-ব্যবহার পরিত্যাগ করি। এইরাপ অনুভব করার 
পর আমি এই পথের আশ্রয় গ্রহণ করি এবং এখন 
পরমান্মার কৃপায় উত্তম সিদ্ধিলাভ করেছি। আমি আর 
পুবরায় সংসারে প্রবেশ করব লা। যতদিন এই পৃথিবী 
থাকবে এবং যত্রদিন আমার ঘুক্তি না হচ্ছে, ততদিন 
আমি আদার এবং অনা প্রাণীর শুভগতি অবলোকন 
রা ভিছরেউইাবে রিড প্রাপ্ত হয়েছি। 


যোগ্যতা ছিল, তিনি শান্জ্জাতা এবং সম্চরিত্র ছি: এর পরে ক্রমশ গমন করব 
দর্শন করে কাশ্যপ অত্যন্ত বিস্মিত হলেন। এবং অবাক করব। এতে তুমি 
তাকে গুরু বলে মেনে তার সেবায় ব্যাপৃত হলেন এবং খন আমার আর মর্ত্যলো 
তার বিশেষ শুশ্রযা, গু নি মি তোমার ওপর অত্যন্ত প্রসন্ন 
সেই সিদ্ধ পরনাত্মাকে সন্থা প্রিফকাজ করব ? তুমি যেজন্য 


কাশ্যপের ওপর প্রসন্ন হয়ে সেই সিদ্ধ মহর্ষি পরাসিদ্দির 
সন্ধে বিচার করে যে উপদেশ দিয়েছিলেন, তা বলছি, 
শোলো। 

সিদ্ধ বললেন__ভাত কাশাপ ! মানুষ নানা শুভকর্মের 


আমার কাছে এসেছো, তা পূর্ণ হওয়ার সময় হয়েছে। 
তোমার আসার কী উদ্দেশ্য তা আমি জানি আর শীঘ্রই আমি 
এখান থেকে চল যাব। তাই তোমাকে প্রশ্ন করার জনা 
অনুমতি দিচ্ছি। বিন্‌ ! তোমার উত্তম আচরণে আমি 


ফল এবং দেবলোকে স্থান লাভ করে। জ্রীব কোথাও পরম | আমি তোমার অভীষ্ট প্রশ্নের উত্তর দেব। কাশ্যপ ! আমি 
সুখ না । কোনো লোকেই সে চিরকাল থাকতে | তোমার বুদ্ধির প্রশংসা করি এবং অত্যন্ত ও করি। 
পারে না। তপসাদির ছারা বহু কষ্ট সহা করে সে যতই | তুমি আমাকে চিনতে পেরেছ, তাই বলছি তুমি অতান্ত 
উচ্চঙ্কান লাভ না কেন, তাকে সেখান থেকে বারবার বুদ্ধিমান । 


জীবের মৃত্যু এবং তার ত্রিবিধ গতির বর্ণনা 


কাশ্যপ জিজ্ঞাসা করলেন__মহাত্মন্‌ ! এই শরীর 


কীভাবে বিনাশ হয় ? তারপর অন্য শরীর কীভাবে লাভ না 


হয় ? সংসারী আত্মা কীভাবে এই দুঃখময় জগৎ থেকে 
মুক্তিলাভ করে ? মূল অবিদ্যা এবং তার থেকে জাত এই 
শরীরকে কীভাবে পরিত্যাগ করে, এবং এক দেহ থেকে 
মুক্তি পেয়ে অনা দেহে কীভাবে প্রবেশ করে ? মানুষ তার 
কৃত শুভশুভ কর্মের ফল কীভাবে ডোগ করে? শরীর না 
থাকলে তার কর্ম কোথায় থাকে? 

ব্রাহ্মণ বলছেন_ কৃষ্ণ ! কাশ্যপ এইরূপ জিজ্ঞাসা 
করায় সিদ্ধ মহর্ষি তার পরশ্নগুলির উত্তর ক্রমান্বয়ে দিতে শুরু 
করলেন। 

সিদ্ধ বললেন___কাশাপ ! মানুষ ইহলোকে আমু ও 
কীর্তি বৃদ্ধিকারী যে কর্ম করে, সেইটিই শরীর প্রাপ্তির কারণ 
হয়। জীবদেহ গ্রহণের পর যখন এই কর্মগুলি ফলপ্রদান 
করে ক্ষয় হয়ে বায়, তখন জীবের আয়ুও শেষ হয়ে যায়। 
তখন সে বিপরীত কর্ম করতে থাকে এবং বিনাশকাল 
নিকট হলে জীবের বুদ্ধিও বিপরীত হয়। সেই সয়ম সত্ব 
(ধৈর্য), বল এবং অনুকূল সময় জেনেও মন বশে না 
থাকায় অসময়ে এবং নিজ প্রকৃতির বিরুদ্ধ আহার করে। 
যেসব বস্তু অত্যন্ত ক্ষতিকর, সেইসব আহার করে। কখনো 
অত্যধিক আহার করে, কখনো নিরাহারে থাকে। কখনো 
দূষিত অ্নও আহার করে, কখনো দুটি বিরুদ্ধ গুণসম্পন্ন 
পদার্থ একই সঙ্গে গ্রহণ করে। কখনো আগের খাওয়া খাদা 
হজম হওয়ার আগেই আবার খাদ্য গ্রহণ করে। অধিক 
মাত্রায় ব্যায়াম এবং ্্-সম্তোগ করে। কর্মে নিমজ্জিত হয়ে 
মল-মৃত্রাদির বেগ দাবিয়ে রাখে। গুরপাক খাদা ভ্াহার 


অবরুদ্ধ হয়। সেই সময় জীবের জন্য কোনো আধার থাকে 
এবং বায়ু তাকে তার স্থান থেকে বিচলিত করে দেয়। 
তখন জীবাস্মা বারংবার দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বাইরে বার হওয়ার 
সময় হঠাৎ সেই জড় দেহকে কম্পিত করে তোলে। 
শরীরের থেকে পৃথক হয়ে সে তার কৃত পাপ ও পুণ্য কর্মের 
দ্বারা পরিবেষ্টিত থাকে। যারা বেদ-শান্ট্রের সিদ্ধান্ত যথাবৎ 
অধ্যয়ন করেছেন, সেই জ্ঞানসম্পন্ন ব্রাহ্দণগণ লক্ষণদ্বারা 
জেনে যান ওই ব্যক্তি পৃণ্যাত্থা ছিল না পাগী। যেমল 
চক্ষুত্মান বাক্তি অন্থাকারেও জোনাকির আলো দেখতে 
পায়, তেমনই সিদ্ধপুরুষ তার জ্ঞানদৃষ্টিতে জীবদের জন্ম 
মৃত্যু, গর্ভে প্রবেশ করা দেখতে পান। শাস্্রানুসারে জীবের 
তিনটি স্থান দেখা যায় (মর্ঠালোক, স্বৰ্গলোক ও নরক)। 
এই মর্ডলোক, যেখানে বহু প্রাণী বাস করে, তাকে কর্মভূমি 
বলে। এখানেই শুভাশুত কর্ম করে সব মানুষ তার 
যথাযোগ্য ফল লাভ করে। এখানেই পুণাকর্মকারী ভীব 
(স্বৰ্গে গিয়ে) নিজ কর্মানুসারে উত্তম ভোগ প্রাপ্ত হয় এবং 
পাপকর্মকারী মানুষ নরক ভোগ করে। এটিই জীবের 
অধোগতি, যা ভয়ানক কষ্টদায়ক। এর থেকে যুক্তি পাওয়া 
অতান্ত কঠিন। তাই পাপকর্ম থেকে দূরে থেকে নরকবাস 
থেকে রক্ষা পাওয়ায় জন্য বিশেষ চেষ্টা করা উচিত। 

এবার স্র্গাদি উধর্বলোকে গমন করা প্রাণীরা যেস্থানে 
নিবাস করে, তার বর্ণনা করছি, শোনো। এগুলি শুনলে 
তোমার কর্মের গতি স্থির হবে এবং তুমি নৈষ্ঠিক বুদ্ধি প্রাপ্ত 
হবে। যেখানে সব নক্ষত্র থাকে, যেখানে চন্দ্র প্রকাশিত হয় 
এবং যে লোকে সূর্মমঞ্ডল তার কিরণে দেদীপামান থাকেন, 
সেই সব স্থান তুমি পুণাকর্মকারী মানুবদের স্থান বলে 


করে, দিবসে নিবা যায়। এইভাবে শরীরস্থ বাত-পিস্তাদিবে 


জেনো। (পুন্যস্া মানুষ সেইসব লোকে গিয়ে সেখানে 


দৃষিত করে তোলে। এগুলি দূষিত হলে প্রাণনাশক ব্যাধি 
আপনিই উপস্থিত হয়ে তার শরীর নষ্ট করে দেয়। এইভাবে 
জগতের সকল জীব দুঃখ-কষ্ট এবং জন্ম-মৃত্যু ভয়ে সর্বদা 


উদ্বিগ্ন থাকে। 


দেহধারী জীব যে ইন্ট্িাদির ছারা রূপ-রস ইত্যাদি 
বিষয় অনুভব করে তার দ্বারা আহারে পরিপুষ্ট হওয়া প্রাণ : & 


সম্বন্ধে সে জানতে পারে না। সনাতন জীব এই শরীরের 
মধ্যে থেকে সব কাজ করে। অন্তিম সময় উপস্থিত হলে তম 
(অবিদা) দ্বারা জীবের জ্ঞানশক্তি বিলুপ্ত হয়, 


নিজ পুণ্যকর্মের ফল ভোগ কবেন।) গুণাকর্মের ভোগ 
সমাপ্ত হলে সে আবার সেখান থেকে নীচে নেমে আসে। 
এই আসা-মাওয়ার পরম্পরা সর্বক্ষণ লেগেই থাকে। 
ওপরের লোকেও উচ্চ-নীচ ও মধোর পার্থকা থাকে, তাই 
সেখানে নিবাসকারীদেরও অনোর' তেজ, এশ্র্য নিজের 
বেশি দেখে মনে শাস্তি থাকে না। এইভাবে আমি 
পর 
জানাবো জীব গর্ডে এসে জন্মাধারণ করে। তুমি 
একাগ্ৰচিত্তে তা শোলো। 


জীবের গর্ভপ্রবেশ, আচার-ধর্ম, কর্মফলের অনিবার্ধতা 
এবং জগৎ থেকে উদ্ধার পাবার উপায় 
সিদ্ধ বললেন___কাশাপ ! ইহলোকে কৃত শুভ ও অনুষ্ঠান করলে সুখপ্রাপ্ত হবে, সেই কর্মগুনির বর্ণনা 


অশুভ কর্মাদির ফলভোগ না করে নাশ হয় না। এই কর্মগুলি 
একের পর এক শরীর ধারণ করিয়ে নিজের ফল ভোগ 
করাতে থাকে। ফলপ্রদানকারী গাছ যেমন ফল হওয়ার 
সময়ে বহু ফল প্রদান করে, তেমনই শুদ্ধ হৃদয়ে করা 
পুণের ফল অধিক হয় এবং কলুষিত চিত্তে করা পাপের 
ফলও বৃদ্ধি লাভ করে ; কারণ ছগীবাত্থা মনকে সঙ্গে নিয়েই 
সর্বকরষে প্রবৃত্ত হয়। কাম-ক্রোধ পরিবেষ্টিত মানুষ যেভাবে 
কর্মজালে আবদ্ধ হয়ে গর্ভে প্রবেশ করে, তার বর্ণনা করছি, 
শোনো স্ব প্রথমে পুরুষের থীর্ষে প্রবেশ করে, পরে স্ত্রীর 
গর্তাশয়ে গিয়ে তার রজতে মিলিত হয়। তারপর তার 
কর্ষানুসারে শুভ বা অশুভ দেহ প্রাপ্ত হয়। সুন্ম এবং 


অব্যক্ত হওয়ায় সেই জ্রীবাত্মা প্রকৃতপক্ষে শরীর লাভ করেও; 


তার দোষে কখনো লিপ্ত হয় না। সে-ই সমন্ত ভূতাদির ধীজ। 
তার দ্বারাই সব প্রাণী জীবিত থাকে। এরূপ হলেও সে 
অল্ঞানবশত জীবভাবে বিভক্ত হয়ে গর্ডের প্রত্যেক অবয়বে 
ব্যাপ্ত হয় এবং হন্দিয়াদির স্থানে স্থিত হয়ে চিত্তের দ্বারা 
সকলকে ধারণ করে। ভীব প্রবেশ করায় গর্ভ চেতন হয়ে 
যায় এবং তার দ্বারা সমস্ত অঙ্গ প্রস্তুত হতে থাকে। গলিত 
লোহা যে ছাচে ঢালা হয়, সেটি যেমন সেই ছাঁচের আকার 
ধারণ করে, তেমনই ভীব যেরূপ শরীরে প্রবেশ করে, সেই 


শোনো। দান, ব্রত, ব্রহ্মরয, শান্তোক্ত রীতিতে বেদাধায়ন, 
ইন্দ্রিয় নিগ্হ, শান্তি, সকল প্রাণীর ওপর দয়া, চিত্ত সংযম, 
কোমলতা, অন্যের ধন নেওয়ার ইচ্ছা আগ, মনে মনেও 
জগতের প্রাণীর অহিত না করা, মাতাপিতার সেবা, 
দেবতা-অতিথি ও গুরুর সেবা, পূজা, দয়া, পবিত্রতা, 
ইন্টিগুলি সর্বতোভাবে বশে রাখা এবং শুভকর্মের প্রচার 
করা- এ সবই শ্রেষ্ঠ পুরুষদের আচরণ বলা হয়! সেই 


| অনুষ্ঠান দ্বারা ধর্ম হয়, যা সর্বদা প্রজাদের রক্ষা করে। 


সৎপুরুষদের মধ্যে সর্বদাই এই প্রকার ধার্মিক আচরণ দেখা 
যায়। এঁদের দ্বারাই ধর্মের স্থিতি অটল হয়, সদাচারের দ্বারাই 
ধর্মের স্বরূপ পরিচয় পাওয়া যায়। শান্তচিত মহাত্মা বাক্তি 
সদাচারেই অবস্থান করেন। এই কর্মগুলিই সনাতন ধর্ম 
নামে প্রসিদ্ধ যারা এই সনাতন ধর্মের আশ্রয় গ্রহণ করে, 
তাদের কখনো দুর্গতি ভোগ করতে হয় না। যোগী এবং 
মুক্তপুরুষগণ, শুধু আচার-ধর্ম যারা পালন করে, তাদের 
থেকে শ্রেষ্ঠ হয়ে থাকেন। যারা ধর্মানুসারে আচরণ করে, 
তাদের নিজ কর্মানুসারে উত্তম ফল প্রাপ্তি হয় এবং তারা 
ধীরে ধীরে সংসার সমুদ্র পার হয়ে যায়। জীব এইভাবে 
সর্বদা তার পূর্বজন্মের কৃতকর্মের ফল ভোগ করে। আত্মা 
নির্বিকার বর্গ হয়েও জীবরূপে বিকৃত হয়ে এই জগতে যে 


আকার ধারণ করে। আগুন বেন লোহার মধ্য প্রবিষ্ট হয়ে 
তাকে তপ্ত করে অগ্নিময় করে তোলে, তেমনই জীবেরও 
গর্ভে প্রবেশের দারা সারা শরীর চেতন এবং জীবময় হয়ে 
যায়। স্থলন্ত প্রদীপ যেঘন সমস্ত ঘরকে আলোকিত করে 
তোলে, তেমনই জীবের চৈতনাশক্তি শরীরের সব অবয়ব 
প্রকাশিত করে। দেহ্ধারী জীব যেসব শুভ বা অশুভ 


মুলা করে, কর্মহ তার কারণ। আত্মার শরীর ধারণ 
করার প্রথা প্রথমে কে প্রচলিত করেন ? লোকের মনে 
প্রায়শই এই প্রশ্নের উদয় হয় : সুতরাং এবার তারই উত্তর 
দিচ্ছি। সমস্ত জগতের পিতামহ ব্রহ্মা সর্বপ্রথম নিজেই শরীর 
ধারণ করেন। ত্রারপর তিনি স্থাবর-জঙ্গমরূপ এই 
ত্রিলোকের সৃষ্টি করেন। তিনি প্রধান নামক তত্ত্বের 


কর্ম করে, অনা জন্মে তাকে তার ফল ভোগ করতে হয়। 
পূরবজন্মের দেহে করা সমস্ত কর্মের ফল তাকে অবশ্যই ভোগ 


উৎ নাকে দেহ্ধারী জীবদের প্রকৃতি বলা 
হয়। যার সমস্ত জগৎ ব্যাপ্ত হয়ে আছে, সেই 


কর য়। তাতে যদিও পুরাতন 


ক্ষয় হয় তবুও নতুন 


প্রাকৃত জগৎকে ক্ষর বলা হয়৷ এছাড়া জীবাজ্মাকে 


নতুন কর্মের সঞ্চয় বৃদ্ধি পেতে থাকে। জীবের যতক্ষণ 
মোক্ষ ধর্মের জ্ঞান না হয়, ততক্ষণ এই কর্মের পরম্পরা 


চলতে থাকে। 


এবার যেভাবে বিভিন্ন শরীরে জন্বগ্রহণকারী জীব যা 


ঢা হয়। পিতামহ জীবের জন্য নির্দিষ্ট সময় 
পর্যন্ত শরীর ধারণ করে থাকা, বিভিন্ন যোনিতে পরিভ্রমণ 
এবং পরলোক থেকে ফিরে পুনরায় ইহলোকে 


1548 সংক্ষিপ্ত মহাভারত [আশ্বমেধিকপৰ্ব 
আত্মার সাক্ষাৎকার লাভ করেছেন, তেমন মেধাবী ব্যক্তি | শরীরকে অনিত্যবস্তর সমাহার এবং মৃত্যুকে কর্মের ফল 
জগতের অনিতাতার বিষয়ে বেমন বলে থাকেন, জামিও | বলে মনে করে আর সুখরূপে প্রতীত হওয়া সব কিছুকেই 
তেমনই বলছি। আমার বলা সমন্ত কথাই যথার্থ ও | দুঃখ বলে ঘনে করে, সে ভয়ানক দুস্তর সংসার সমুদ্র পার 
যুক্তিসংগত। যে বাক্তি সুখ ও দুঃখ উভয়ই অনিত তথা হায়য়ায়। ০? 


মোক্ষ-লাভের উপায় বর্ণনা 

//সিদ্ধব্রাহ্মণ বললেন কাশ্যপ ! যে বাড়ি (হুল, সূক্ষ্ম | করে, সে ইন্ধনবিহীন আগুনের ন্যায় ধীরে বরে শাস্তিলাভ 
এবং কারণ শরীর থেকে ক্রমশ) পূর্বের সব অহংভাব | করে। যে সর্বপ্রকার বাসনা থেকে মুক্ত হয়ে দ্বন্দ্ব ও পরিগ্রেহ 
পরিত্যাগ করে কোনো কিছু চিন্তা করে না এবং মৌনভাবে | মুক্ত হয়ে যায় এবং তপস্যার দ্বারা ইন্রিয়সমূহ নিজ নিয়ন্ত্রণে 
থেকে সকলের একমাত্র অধিষ্ঠান-_পর্রন্ম পরযাস্তায় | রেখে অনাসক্তভাবে বিচরণ করে, তাকে মুক্ত বলেই জানা 
লীন হয়ে থাকে, সে-ই সংসার-বন্ধন থেকে মুক্ত হয়। যে | উচিত ; কারণ বাসনা-বন্ধন থেকে মুক্ত হলে বানুষ শান্ত, 
সকলের মিত্র, সব কিছু সহ্য করে, মনোনিগ্রহে তৎপর, | নিশ্চল, নিত্য, অবিনাশী এবং সনাতন পর্ন শরমাস্মাকে 
ডিতেন্দ্রিয, ভয় ও ক্রোধরহিত এবং মনম্বী ; যে | লাভ করে। 

নিয়মপরায়ণ এবং পবিত্রভাবে থেকে সব প্রাণীর প্রতি | এবার আমি সেই পরম উত্তম যোগশাস্তরের বর্ণনা করছি, 
নিজের মতো বাবহার করে, যার মধ্যে সম্মান পাওয়ার | যে অনুসারে যোগসাধন করলে যোগী পুরুষ আত্মার সন্ধান 
আকাঙ্ক্ষা নেই এবং যে অভিন্নান থেকে দূরে থাকে, সে | লাভ করেন, প্রথমে তুমি সেই উপায়গুলি শ্রবণ করো। এর 
সর্বতোভাবে মুক্ত হয়। জীবন-মৃত্যু, সুখ-দুঃখ, লাভ-ক্ষতি | সাহাযো চিন্তকে বশীভূত এবং অন্তৰ্মুখী করে যোগী তার 
ও প্রিয়-অপ্রিয়ে যার সমান দৃষ্টি; যে কারো দ্রব্যে লোভ | নিজ আত্মার দর্শন লাভ করেন। ইন্দিয়গুলিকে বিষয় থেকে 
করে না, কাউকে অবহেলা করে না, যার মনে দ্বস্থাদির | সরিয়ে মনে এবং মনকে আত্মাতে স্থাপন করবে। এইভাবে 
প্রভার পড়ে না, যার চিত্তের আসক্তি দূর হয়েছে ; যে প্রথমে তীব্র তপস্যা করে তারপর মোক্ষোপযোগী উপায় 
কাউকে নিজের মিত্র, বন্ধু বা সন্তান বলে মনে করে আসভ্ত | অবলম্বন করা উচিত। মনীষী পুরুষদের সর্বদা তপস্যায় 
হয়না; যে ব্যক্তি ধর্ম, অর্থ ও কাম পরিত্যাগ করেছে, যে | প্রবৃত্ত হয়ে এবং যত সহকারে যোগশাস্ত্রের উপায় অবলম্বন 
সর্বপ্রকার আকা্ক্ারহিত, যার ধর্ম বা অধর্থ__কোনো | করা কর্তব্য। তাহলে তিনি মনের সাহায্য নিজ অন্তরে 
কিছুতেই আসক্তি নেই, খে পূর্বের সদ কর্মসমূহ ত্যাগ ৷ আত্মার সাক্ষাৎ লাভ করবেন। একান্তবাসী সাধক যদি নিজ 
করেছে, বাসনা ক্ষয় হয়ে যাওয়ায় যার চিত্ত শান্ত হয়েছে | মনকে আত্মায় ব্যাপৃত রাখতে সকল হন, তরে তিনি 
এবং যে সর্বপ্রকার দ্বন্দ্বরহিত, সে মুক্ত হয়ে যায়। যে কামা | অবশাই অন্তরে আত্মার দর্শন লাভ করবেন। যে সাধক 
কর্মাদির অনুষ্ঠান করে না, যার মনে কোনো কামনা নেই, | সর্বদা সংযদপরায়শ, যোগবুক্ত, মনকে বশীভূত রাখেন 
যার দৃষ্টিতে এই জগৎ চিরস্থায়ী নয়, সর্বদা জগতকে জন - | এবং জিতে, তিনিই আত্মার দারা প্রেরিত হয়ে কোন 
মৃত্যু-জরা অবস্থায় অস্থির রাপে দেখে ; যার বুদ্ধি বৈরাগ্গো : ব্যক্তিকে দেখে থাকলে জাগ্রত অবস্থায় তাকে দেখেই চিনে 
লিপ্ত, যেসর্বদা নিজ দোষের ওপর দৃষ্টি রাখে, সে শীঘ্রই ফেলেন যে "এ সেই স্বপ্নে দেখা বযক্তি'। তেমনই সাধন- 
নি বন্ধন বিনাশ করে। যে আত্মাকে গন্ধ-রস-স্পর্শ-শব্দ | পরায়ণ যোগী সমাধি অবস্থায় আত্মাকে যেরূপে দেখেন, 
ও পরিগ্রহরহিত ও অজেয় বলে মালে ; বার দৃষ্টিতে আত্মা পরেও তাকে সেই রূপেই দেখতে থাকেন। দেহধারী ভীব' 
পাগ্চজৌতিক গুণাদিহীন, নিরাকার, কারণরহিত, নির্ভণ যখন যোগের সাহায্যে আম্মাকে বগার্থরূপে দর্শন করেন, 
এবং স্তণাদির ভোজ, সে মুক্ত হয়ে ধার। বে বুদ্ধির দ্ধারা | সেইসময় তার ওপর ত্রিভুকনের অধ্বীগ্ররেরও আধিপত্য 
বিমরপূর্বক শারীরিক ও মানসিক সব সংকল্প পরিত্যাগ | থাকে না। তিনি নিজ হচ্ছানুযায়ী বিভিন্ন প্রকার দেহধারণ 


আশ্বমেধিকপর্ব] 


করতে গ্যরেন । বৃদ্ধত্ব ও মৃত্যু তার কাছে আসতে পারে না, 
শোক এবং হর্মগ তার থেকে দূরে অবস্থান করে। নিজ 
ইন্্রিয়কে বশে রাখা বাক্তি দেবতারও দেবতা হতে গারেন। 
তিনি এই অনিতা দেহ ত্যাগ করে অবিনাশী ব্রহ্ম প্রাপ্ত হন। 


সমস্ত প্রাণী বিনাশাপ্রাপ্ত হলেও তিনি ভীত হন না। সকলে 
কষ্ট পেলেও তিনি কোনো কিছুর দ্বারাই ক্লেশপ্রাপ্ত হন না। 
শান্তচিত্ত, নিঃস্পৃহ যোগী আসক্তি এবং নেহার প্রাপ্ত 
ভয়ংকর দুঃখ, শোক ও ভয়ে কখনো বিচলিত হন দা। 
তাকে অন্তর আখাত করতে পারে নাঃ মৃত্যু তাকে স্পর্শ 
করতে পারে না, জগতে তার থেকে দুখী আর কাউকে 
দেখা যায় না। তিনি মনকে আত্মার লীন করে আত্মনিষ্ঠ 
হয়ে যান এবং বৃদ্াবসথার দুঃখ থেকে মুক্তি পেয়ে সুখে 
নিদ্রা যান, অক্ষয় আনন্দ অনুভব করেন। ভালোভাবে 
যোগাত্রাস করে যোগী যখন নিজের মধ্যে আত্মার উপস্থিতি 
অনুভব করতে থাকেন, তখন তিনি ইন্্রপদ পাবারও 
আকান্ক্া পোষণ করেন না। 

একান্তে ধ্যানকারী ব্যক্তির যেভাবে যোগপ্রাপ্তি হয়, তা 
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1 এবার আনি প্রস্থানের জলুমতি চাইছি। তুমিও সানন্দে 
তোমার নিজ স্থানে ফিরে যাও। 

শ্রীকৃষ্ণ ! (আমিই সেই সিদ্ধ ব্ৰাচ্মণ !) আামি যখন উত্তম 
ব্রতপালণকারী মহাতপন্থী দিবা কাশ্দপতে এইবাপ সউপদেশ 
দিয়েছিলাম তখন তিনি অভীষ্টস্থানে 
চলে যাল। 

শ্রীকৃষ্ণ বললেন" মোক্ষধর্ধের আশয় 
গ্রহণকারী এই ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ সিদ্ধ হুলি আমাকে এই প্রসঙ্গ 
শুনিয়ে সেখানেই অন্তর্হিত হলেন। পার্থ 
এই উপদেশ একগুচিত্তে শুনেহ কী ? আমার বিশ্বাস যার 


চিত্ত বাগ্র এবং যে জ্ঞানের উপদেশ প্রান্ত হয়নি, সেই ব্যক্তি 
এই বিষয় বুঝতে পারবে না। যার অস্তঃকরল শু, 


এটি জানতে সন্ষম। আমি জেমাকে দেবতাদের পরম 
গোপনীয় রহসা জানালান। এই জগতে 


তে কনো কোনো 
ব্যতীত অন্য কোনো 


ব্যক্তি এটি শোনার 
জিভে 


পারবে 


শ্রবণ করো। যে উপদেশ আগে শ্রুতিতে উপলব্ধ হয়েছে, 
তার চিন্তা করে শরীরের যে অংশে জীবের নিবাস চিহ্নিত 
হয়েছে, সেই স্থানে মনকে স্থাপন করবে, বাইরে কখনো 
যেতে দেবে না। তারপর নির্জন বনে, যেখানে কোনো শব্দ 
শোনা যায় না, সেইস্থানে ইন্দিয়গুলিকে বশীভূত করে 
একাগ্রচিত্তে নিজ অন্তরে পরমান্মততত চিন্তা করবে। প্রমাদ 


সর্বতোভাধে ভাগ করবে। এইভাবে সর্বদা ধানের জনা 
বন্রণীল ব্যক্তির চিত্ত শীঘ্রই প্রসমতা লাভ করে এবং পরবরশ্ী 
পরখাত্রা প্রাপ্ত হয়। ভর্ম-চ্ষুদ্ধারা সেই পরনায্রার দর্শন 


মোক্ষ এবং দুঃখের সুকপগ করলান। এর থেকে 


পাওয়া যায় না। সমস্ত ইন্ডিযও তাকে নিজের বিষয় ক: 
সক্ষম হয় না। কেবল মনরপ প্রদীপের সাহাযোই সেই 
যহান আত্মার দর্শন হয়। তিনি নর্বত্র হস্ত-পদবিশিষ্ট 
সর্বদিকে চক্ষু, মন্তক এবং সর্বত্র কর্ণ সমন্নিত। কারণ তিনি 


বর্ম নেহ। পাস্ুল্দন ! যে কোনো 
পরাক্রমী মানুষ লৌকিক সুখকে 


লাভ করে। আমার শুধু এটুকু 


জগতে সর্বত্র পরিব্যাপ্ত হয়ে অনস্থিত। যিনি প্রমাত্মাকে 
এইভাৱে দর্শন করেন, তিনি তারই আশ্রয় নিয়ে যুক্ত হয়ে 
যান। বিগ্রবর ! আমি তোমাকে সমস্ত রহসা জানালাম। 


বেশি কিছু নয়। যে ব্যতি 
নিন যোগাও্ঞাল করে, সে অবশ্যাই সিন্ধি খাত 


এর থেনে 


/ ব্রাহ্মণের নিজ স্তী দ্বারা ইন্দ্রিয় যজ্ঞ এবং মন-ইন্ররিয়-সংবাদের বর্ণনা 


চি বললেন__অর্ভুন ! এই বিষরে পতি-পৃ্রীর | 
সংবাদরাপ এক প্রাচীন ইতিহাসের উদাহরণ দেওয়া হয়। 
জ্ঞান-বিজ্ঞানের অনুভবসিদ্ধ এক ব্রাহ্মণ একদিন একান্তে 
বসেছিলেন, তা দেখে তার পরী ব্া্মণী সার কাছে গিয়ে 
বললেন__'গ্রাণনাথ ! আমি শুনেছি বে পর্রীরা তাদের 


প্রজাপতি ও মিত্র_এই দশ দেবতা হলেন অগ্নি। 
সারাংশ হল যে দশ ইন্দিয়রাপী হোতা, দশ দেবতার 
জয়্নিতে দশ বিষয়রূপ হবিষা এবং সমিধার হোম করেন। 
(এইরাপ আমার অন্তরে নিরন্তর যজ্ঞ হরে চলেছে, তাহলে 
আমি অকর্মণা কীভাবে ?) এবার সাত হোতার যক্জের 
বিধান শোনো__নাসিকা, চক্ষু, জিনা, ত্বক, কর্ণ, ঘন ও 
বুদ্ধি__এই সাত হোতা পৃথকভাবে দেখতে পায় না__ 
চেনে না। কল্যালী ! এই সাত হোতাকে তুমি স্বভাব দ্বারা 
জানবে 

এ্রাসাণী জিজ্ঞাসা করলেন_ স্থানীন্‌! যখন সবই স্ক্ম 
শরীরে বাস করে, তখন একে অপরকে কেন দেখতে পায় 


গতির কর্মানুসারে প্রাপ্ত লোকে 


গমন করে ; কিন্তু আপনি 
তো কর্মত্যাগ্ করে চুপচাপ বসে থাকেন এবং আমার প্রতি 
কঠোর ব্যবহার করেন ; তাহলে আপনার মতো পতিলাভ 
করে আমি কোন্‌ গতি প্রাপ্ত হব ?* 

পরীর কথা শুনে শা 


চ্ছ লা। জগতে গ্রহণ করার যোগ্য যেসব 


খারাপ মনে 
দ্রীক্ষা, ব্রত হতাদি আছে এবং চোখে দেখা বায় এমন সব 


স্থল কর্ম, সেগুলিকেই কর্ম বলে মানা হয়েছে। কর্ম 
লোকেরা এমন কর্মকেই কর্ম বলে ; কিন্তু যারা জ্ঞানলাভ ৷ 
করেনি, তারা কর্ণের দ্বারাই মোহ রে। এক্ষেত্রে 
একটি পুরাতন দৃষ্টান্ত দেওরা হয়। দশ হোতা মিলিত হয়ে 
জ্ঞের অনুষ্ঠান করে, তা শোনো কর্ণ, ত্বক, 
0. নাসিকা, হস্ত, পদ, 
এবং পার়_ এই হল দশ হোতা। পপ, রস, শব্দ, স্পর্শ, 
গন্ধ, বাকা, ক্রিয়া. গতি, ঘুত্রভাগ ও নলত্যাগ-_এই দশ 
হবি দিক, বায়ু, সূৰ্য, চন্দ, পৃথিবী, অগ্নি, বিষ্ণু, উন্ত, 


যে্তাবে 


গা ? তাদের স্বভাব কেমন ? কৃপা করে বলুন। 

ব্রাহ্মণ বললেশ-_প্রিয়ে ! এখানে দেখার অর্থ জানা। 
গুণগুলিকে জানার দ্বারাই গুণবানদের জানা হয় এবং 
গুণাটি না জানলে গুণবানকে ভালা যায় না। এই নাসিকা 
ইত্যাদি সাত হোতা একে অপরের গুণ কখনো জানতে 
পারে না (তাই বলা হয় যে এরা একে অপরকে দেখে না)। 
জিনা, চক্ষু, কর্ণ, ত্বক, যন ও বুদ্ধিগন্ধ বোধ করতে 
পারে লা ; আবার নাসিকা, কর্ণ, নেত্র, 
রস আস্বাদন করতে পারে না, কেবল 
সক্ষমা নাসিকা, জিভ, কান, ত্বক, মন ও বুদ্ধি 
এগুলি রাপ জ্গ্রন অনুভব করতে পারে না, কিন্তু নেত্র তা 
পারে। নাসিকা, জিভ, চোখ, কান, বুদ্ধি ও মন-_এরা 
স্পর্শ অনুভব করে না, সেই কাজ হল স্বকের। নাসিকা, 
জিভ, চোখ, হক, নন ও বুদ্ধি__এদের শব্দের জ্ঞান থাকে 
না, সেই জ্ঞান থাকে কানের। অনুরাগভাবে নাসিকা, জিভ, 
চোখ, তক, কান ও খশ__এরা কোনো কিছু ছির করতে 
পারে না, নিশ্চয়াস্মক্ জ্ঞান হল বুদ্ধির ধর্ম। এই বিষয়ে 


িয়াদি ও মনের সংবাদরাপ এক পুরাতন ইতিহাসের 
উদাহরণ দেওয়া হ্য়। একবার মন ইন্টিয়গুলিকে বলে 


“আমার সাহাযা ব্যতীত নাসিকা গান্ধা অনুভব করে না, জিভ 
স্বাদ পায় না, চক্ষু কিছু দেখতে পায় না, হক স্পর্শ অনুভব 
করে না এবং কান কিচু শুনতে পায় না। সর্বভুতের মধো 
আনি শ্রেষ্ট এবহ সনাতন। আমি ছাড়া সমস্ত ইনি 
গৃহের মতো শ্রীহান হয়ে পড়ে। জগতের সকল জীব ই! 
হয় লা।? 
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এই কথা শুনে ইন্দ্রিষগুলি বলল-_“মহোদয় ! | দ্বারা স্পর্শ অনুভব আপনার মতো বলবান কোনো 
আপনিও যদি আমাদের সাহ্যঘ্য বিনাই বিষয়াদি নুভব | নিয়মের বন্ধনে থাকেন না, নিয়ম তো দুর্বলদের জনা। 
করতে সক্ষম হতেন, তাহলে আমরা আপনার কথা সত্য আপনি নতুনভাবে নবীন ভোগ অনুভব করে দেখান। 
ইনার আমাদের উচ্ছিষ্ট গ্রহণ করা আপনার শোভা পায় না। শিষ্য 
পারতেন ও | যেমন শ্রুতির অর্থ জানার উদ্দেশো গুরুর কাছে যায় এবং 


সকল পরতে তোরা কোর 
তাহলে আপনি যা বলছেন তা সবই সম্ভব হত। অথবা 
আমরা সবইন্্িরাদি বদি লীন হয়ে যাই বা বিষয়াদিতে স্থির 
থাকি আর আপনি আগনার ইচ্ছামাত্রেই বিষয়াদি অনুভব 
করার শক্তি রাখেন এবং তাতে সফল হন তাহলে নাকের 
সাহায্যে রূপ অনুভব করুন, চোখের ছারা স্বাদ গ্রহণ করুন, 
কানের দ্বারা গন্ধ গ্রহণ করুন৷ এইভাবে আপনার শক্তির 
সাহাযো জিভ দিয়ে স্পর্শ, ত্বকের দ্বারা শব্দ এবং বুদ্ধির 


নন হতেন ৷ 


কাছ থেকে শ্রুতির অর্শ প্রান প্রাপ্ত করে নিজে আবার 
বিচার করে, তেমনই আপনি শয়ন ও জাগরণের সময় 
আমাদের দেখানো ভূত ও ভবিষ্যতের বি টপ ভোদা 


বিষয়াদি 
করেন। আমরা যদিও স্ব-স্ব গুণে আসক্ত হয়ে পড়ি এবং 
একে অপরের গুণ জানতে সক্ষম নই তবুও একথা সতা যে 
আপনি আমাদের সাহাব্য ব্যতীত কোনো বিনয় অনুভব 
করতে সক্ষম নন, আপনি না থাকলে আমরা কেরলমাত্র 
হর্ষ থেকে বঞ্চিত হই।' 
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ব্রাহ্মণ বললেন-_প্রিয়ে ! পঞ্চ হোতার যজ্ঞে যে বিধান 
আছে এবার তার বিষয়ে এক পুরাতন দৃষ্টান্ত বলা হচ্ছে। 
প্রাণ, অপান, উদান, সমান ও ব্যান__এই পাঁচটি প্রাণ পাঁচ 
হোতা। বিদ্বান ব্যক্তিরা এগুলিকে সব থেকে শ্রেষ্ঠ বলে 
সানেন। 

ব্ৰাহ্মণী বললেন__আমি তো মনে করতাম যে সাতজন 
হোতা আছে : কিন্তু এখন আপনার কাছে পীঁড 
বিষয়ে ভ্রানলাম। এই পাঁচ হোতা কীরূপ ? আপনি এদের 
শেঠ বৰ্ণনা করুন। 

ব্রাহ্মণ বললেন_ পরিয়ে ! বায়ু প্রাণের দ্বারা পুষ্ট 
হয়ে অপানরাপ, অপানের দ্বারা পুষ্ট হয়ে ব 


নার, 


কথা শুনে প্রাণবায় অপান ইত্যাদিকে বলল-_আমি লীন 
হলে প্রাণীদের শরীরে স্থিত সকল প্রাণ লীন হয়ে যায় এবং 
আমি সঞ্চারিত হলে সবই সঞ্চারিত হতে থাকে। তাই 
আমিই সর্বশ্রেষ্ঠ । দেখো, আমি এবার লীন হয়ে যাচ্ছি 
(তখন তোমরাও লয় হয়ে যাবে)” 

এই বলে প্ৰাণবায়ু কিছুক্ষণের জনা লীন হয়ে গেল, 
আবার তারপরে চলতে শুরু করল। তখন সমান এবং 


উদান বায়ু আকে বলল-_ আমাদের মতো এই 
শরীরে বাণ্ত হয়ে থা মি আমাদের মধ্যে 


শ্রেষ্ট ন$। কেবল [তোমার বশে খাকে (অতএব 


প্র হুল শ্রাসাদের কোনো ক্ষতি হবে না)।” 


মানের দ্বারা পুষ্ট হয়ে উদানরূপ এবং উদানদ্বারা পরিপৃষ্ট 
হয়ে সমানরূপ হয়। একবার এই পঞ্চ বাঘু পিতামহ 
বরাক প্রশ্ন করেছিলেন প্রজাপতি ! জামাদের ঘখো 
যে শ্রেষ্ঠ তার নান বলুন, সেই আমাদের মধো প্রধান 
হবে” 

ব্ৰহ্মা বললেন-__বায়গণ ! প্রাণীধারীদেন্ শরীরে স্থিত 
(তোমাদের মধো যে লয় হয়ে গেলে সকল গ্রাণ লীন হয়ে 
যায় এবং যে সঞ্চারিত হলে সকলে সঞ্চারিত হতে 
সে-ই শ্রেষ্ঠ। এখন তোমাদের যেখানে ইচ্ছা যাও।' এই | 


নের কথা শুনে প্রাণ কোনো উত্তর দিতে পারল 
না, সে আবার পূর্বের ন্যায় চলতে শুরু করল। তখন অপান 
বলল__ ‘আমি লীন হয়ে গেলে প্রাণীর শরীরে হিত সকল 
প্রাণ সয়প্রাপ্ত হয় এবং আমি চললে পুনরায় সব চলতে 
থাকে, তাই আমিই সর্বশ্রেষ্ঠ। দেখো, এখন আনি লীন হয়ে 
যাচ্ছি। 

তখন ব্যান এবং উদান উত্তর দিল-_'অপান ! শুধু 
প্রাণ তোমার অধীন, অতএব তুমি আমাদের থেকে শ্রেষ্ঠ 
হতে পারো না।' একথা শুনে অপান চুপ করে নিজের কাজ 
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করতে লাগল। তখন ব্যান বলল-_“আমি সব থেকে 
শ্রেষ্ঠ। আদার শ্রেষ্ঠত্বের কারণ শোনো । আমি লীন হলে 
প্রাণীদেহে স্থিত সমস্ত প্রাণ লয় হয়ে যায় এবং আমি চলতে 
থাকলে আবার সব চলতে শুরু করে, অতএব আমি 
সর্বশ্রেষ্ঠ। দেখো, এখন আমি লুপ্ত হচ্ছি।' তারপর ব্যান 
কিছুক্ষণ লীন হয়ে আবার চলতে শুরু করল। তখন প্রাণ, 
অপান, উদান এবং সমান বলন-__“বান ! শুধু সমান বায়ু 
তোমার অধিকারে থাকে, অতএর তুমি আমাদের সবার 
থেকে শ্রেষ্ঠ হতে পারো না।* 

এই কথা শুনে ব্যান পুনরায় আগের মতে চলতে শুরু 
করল। তখন সমান বলল-_“আমি সব থেকে শ্রেষ্ঠ, তার 
যুক্তিযুক্ত ধাল্পণও আছে, সেই কারণ শোনো। আমি লয় 
হয়ে গেলে প্রাণধারীর শরীরে স্থিত সব প্রাণ লয় হয়ে যায় 
এবং আমি চললে পুনরায় সব চলতে শুরু করে, অতএব 


শুরু করল। 

তখন উদান বলল-_“আমি সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ! আমার শ্রেষ্ঠত্বের 
কারণ শোনো-__আামি লীন হলে প্রাণীর শরীরে স্থিত সমস্ত 
প্রাণ লয় হয়ে যায় এবং মামি চললে পুনর্বার সব চলতে 
শুরু করে, সুতরাং আমিই শ্রেষ্ঠ। দেখো আমি লীন হয়ে 
যাচ্ছি তারপর দান কিছুক্ষণ লুপ্ত থেকে পুনরায় ঢলতে 
শুরু করল। তখন প্রাণ ইত্যাদি তাকে বলল-_উদান ! 
শুধু ব্যানই ভোদার বশীভূত, সুতরাং তুমি আমাদের থেকে 
শ্রেষ্ঠ হতে পারো না।”’ তারপর সেই সব একত্রিত প্রাণকে 
প্রজাপতি ব্রহ্মা বললেন___“বাযুগণ ! তোমরা সকলেই 
শ্ৰেষ্ঠ অথবা তোমাদের মধ্যে কেউই শ্রেষ্ঠ নয়। তোমরা 
সকলের ধারণরূপ ধর্ম একে অপরের ওপর নির্ভরশীল। 
সুতরাং তোমরা সকলেই নিজ নিজ স্থানে শ্রেষ্ঠ। তোমাদের 
কল্যাণ হোক। কুশলে থাকো এবং একে অনোর হিতৈষী 


আমিই শ্রেষ্ঠ । দেখো, আমি এবার লীন হয় যাচ্ছি। এই ৷ থেকে পরস্পরের উন্নতিতে সহায়তা করে একে অপরকে 


বলে সমানবায় কিছুক্ষণ লীন হয়ে থেকে পুনরায় চলতে ' 


ধারণ করে থাকো।? 


অন্ত্যামীর প্রাধান্য এবং ব্রন্মরূগী বনের বর্ণনা 


ব্রাহ্মণ বললেন-_ প্রিয়ে ! একজনই জগতের শাসক, 
অন্য কেউ নয়। যিনি হৃদয়ের মধ্যে বিরাজমান, আমি সেই 
পরমাত্মাকেই সকলের শাসক বলে জানাচ্ছি। জল যেমন 
উচ্চ স্থান থেকে নিয়ে প্রবাহিত হয়, তেমনই এই পরমাত্মার 
প্রেরণাতে আমি যেপ্রকার কাজে নিযুক্ত হই, তাই পালন 
করে থাকি। গুরু একজনই, দ্বিতীয় কেউ নেই। যিনি 
হৃদয়ে অবস্থান করেন, সেই পরমাত্থাকেই আমি গুরু 
মনে করি। একজনই বন্ধু, তিনি ব্যতীত অন্য কোনো 
বন্ধু নেই। যিনি হৃদয়ে স্থিত, সেই পরমাত্বাই আমার 
বন্ধু। তার উপদেশে বান্ধবগণ বন্ধুমান হয় এবং সপ্তর্বিগণ 
আকাশে প্রধমশিত হন। একজনই শ্রোতা, অন্য কেউ 
নেই। হৃদয়ে স্থিত যে পরমাত্মা, তাকেই আমি শ্রোতা 
বলি। ইন্দ্র তাকেই গুরু মেনে গুরুকুলবাসের নিয়ম 
পূর্ণ করেছেন অর্থাৎ শিষাভাবে তিনি সেই অন্তর্যানীরই 


প্রচিনকালে সর্প, দেবতা এবং খষিদের প্রজাপতির 
সঙ্গে যে কথাবার্তা হয়েছিল, সেই প্রসঙ্গ শোনাচ্ছি। একবার 
দেবতা, খষি, নাগ ও অসুরেরা প্রজাগতিকে জিজ্ঞাসা 
করলেন__-প্রজাপতি ! আমাদের কল্যাণের কী উপায় ? 
তা বলুল।’ ভাদের প্রশ্ন শুনে প্রজাপতি শ্রন্মা একাক্ষর 
র্ম_-ও-করের উচ্চারণ করলেন। তীর প্রণবনাদ শুনে 
সকলে নিজ নিজ স্থানে প্রস্থান করলেন। তারপর তারা সেই 
উপদেশের অর্থ যখন চিন্তা করলেন, তখন সর্বপ্রথম 
সর্পাদির মনে অপরকে কামড দেবার ভাব উৎপন্ন হল, 
অনুরদের মধো স্বাভাবিক দন্ত আবির্ভূত হল এবং দেবতারা 
দান এবং মহর্ষিগণ দমকেই গ্রহণ করার স্থির করলেন। 
এইভাবে সর্প, দেবতা, খহি এবং দানব__এরা সকলে 
একই উপদেষ্টা গুরুর কাছে গিয়েছিলেন এবং একটি 
শব্দের উপদেশেই তাদের বুদ্ধির সংস্কার হ্যা। তবুও তাদের 


শরগাগত হয়েছিলেন। তাতেই তিনি সমস্ত লোকের 


মনে ভিন্ন ভিন ভাব উৎপন্ন হয়। শ্রোতা গুরুর বলা উপদেশ 


সাল্রাজ্য এবং অমরত্ব লাভ করেছেল। সেই গুরুর 
প্রেরণাতেই জগতের সমস্ত সর্পকে সর্বদা দেষের পাত্র 
বলে মনে করা হুয়। 


শোনে এবং তা তারা ভিন্ন ভিন্ন রূপে গ্রহণ করে। সুতরাং / 
প্রশ্নকারী শিয্যের কাছে নিজের অন্তরার থেকে বড় অন্য 
কোনো গুরু নেই। প্রথমে সে কর্ম অনুমোদন করে, তারপর 


আশ্বমেধিকপর্ব| অন্তর্যামীর প্রাধান্য এবং ব্রন্মারাপী বনের বর্ণনা 1553 
জীব সেই কর্মে প্রবৃত্ত হয়। এইরাপ হৃদয়ে অবস্থিত | বিষয়াদির অনুভবরূপ পাঁচ প্রকারের দিব্য পুষ্পাদি এবং 


পরমাত্মাই গুরু, জ্ঞানী, শ্রোতা এবং দ্বেষ্টা। 

জগতে যে পাপকাজ করে বিচরণ করে, তাকে 
পাপাচারী এবং যে শুভ কর্ম আচরণ করে তাকে শুভাচারী 
বলা হয়। তেমনই কামনার দ্বারা হন্দিয়সুখপরায়ণ মানুষকে 
কামচারী এবং ইন্দ্রিয় সংযমে প্রবৃত্ত থাকা পুরুষকে ব্রহ্মচারী 
বলা হয়। যে বাতি ব্রত ও কর্ম আগ করে বরনগ স্থিত থাকে 
এবং ব্রহ্মন্বরূপ হয়ে জগতে বিচরণ করে, সেই প্রধান 
ব্রহ্মচারী ব্ৰহ্মাই তার সমিধ, ব্ৰহ্মই অগ্নি, ব্রহ্ম থেকেই সে 
উৎপন্ন হয়েছে, ব্রহ্মাই তার জল এবং ব্রন্মই গুরু। তার 
চিন্তবৃত্তি সর্বদা ব্রন্মোই লীন থাকে। বিদ্বানেরা একে সৃচ্ষ 
ব্ৰহ্মচৰ্য বলে। আত্মজ্ঞানী পুরুষ এই ব্রহ্মচর্যের স্বরূপ জেনে 
সর্বদা তা পালন করতে থাকেন। 

যেখানে সংকপ্পরাগী মশা, মাছির আধিক্য হয়, শোক 
এবং হর্ষপ শীত-গ্রীষ্মের কষ্ট বজায় থাকে, মোহরাপ 
অন্ধকার ছড়িয়ে থাকে. লোভ ও বাধিরূপ সর্প বিচরণ 
করে, যেখানে বিষয়েরই উন্মুখ দুর্গন পথ একাকীহি 
অতিক্রম করতে হয়। যেখানে কাম-ক্রোধরূপ শত্রু বাসা 
করে, সেই সংসাররূপ দুর্গম পথ উল্লজ্বন করে আমি এখন 
্রহ্মরূণ মহা বনে প্রবেশ করেছি। 


তার থেকে উৎপন প্রীতি ইতাদিরপ পাঁচ প্রকারের ফলাদি 
সৃষ্টি করে সর্বদিকে ব্যাপ্ত হচ্ছে। চক্ষুরূপ বৃক্ষ সেই বনে 
শ্বেত-গীতাদি বর্ণরপ পুষ্প এবং সেগুলি দেখে প্রাপ্ত 
হওয়া সুখ-দুঃখরপ ফল উৎপন্ন করে সর্বত্র ছড়িয়ে আছে। 
যজ্ঞাদিরূপ বৃক্ষ, পাপ-পুণ্যরূপ পুজ্প এবং স্থর্গ-নযক 
আদিরূপ ফল প্রদান করে। ধ্যানাদিরূপ বৃক্ত কেবল সুখরূপ 
ফুল ও ফল প্রদান করে। মন ও বৃক্ষ মন্তব্য ও 
বোদ্ধব্যরূপ নানাপ্রকারের ফুল ও ফল সৃষ্টি করে সব দিকে 
ছড়িয়ে থাকে। সেই বনে জাত্মাহ জগ়ি, ঈীব ব্রাহ্মণ, মন ও 
বুদ্ধি ক্রক এবং ক্রুবা ও পাঁচ ইন্িত হল সমাধি । নন বুদ্ছিলহ 
পাঁচ ইন্ট্িয়ের আত্মায়িতে পৃথক পৃথক হোম করার পর য়ে 
মোক্ষলাভ হয়, তা অপাদান ভেদে সাত এই যজ্ঞে 
দীক্ষান ফল অবশাই লাভ হয় ; বিন্দু সেহ ফলকে 
গৌণ বলে মানা হয়। ইন্তিয়াদির অধিষ্টাতা দেবত৷ 
ফলের আশা করেন (বশ্তরুর্তা পুরুষ নয়, জর তো 
মুক্তি হয়ে যায়)। মহরষিগন হৈত্রিকভলিব অধিনেবতা) এই 
আত্মযজ্ঞতে আতিথ্য গ্রহণ করেন এবং পুজা স্বীকার 
বিশেষ বন প্রকাশিত হয়। তাতত প্রস্লপ বৃক্ষ শোভা পায়, 


সেই 


ব্ৰাহ্মণী জিজ্ঞাসা করলেন-__মহাপ্রাজ্ঞ ! সেই বন 
কোথায় ? সেখানে কী কী বৃক্ষ, পর্বত ও নদী আছে, সেটি 
কত দূরে ? 

ব্রাহ্মণ বললেন- প্রিয়ে ! সেই বনে কোনো ভেদাভেদ 
নেই_ দুয়েরই অভীত। সেখানে লৌকিক সুখ এবং 


মোক্ষরূপ ফল হতে থাতক এবং শান্তুনয় হয়া হা 
থাকে। জ্ঞান সেখানকার আশ্রয়স্থল এবং 


প্তি তার জল। 


সাধু ব্যক্তি সেই বনের অশ্রু গ্রহণ করেন, তার আর 


কোনো কিছুতে ভয় থাকে না। সেই বন হতু্দিক পরিব্যাপ্ত, 


সুখরাপও দি 


দুঃখ উভয়েরই অভাব। তার থেকে ছোট, তার থেকে | তার কোনো জন্র লেই। সেখানে ভাণ ইত্যাদি বৃত্তিরাপ 
বড় এবং তার বেশি সূন্ম অনা কোনো বস্তু নেই। তার সমান | সাতঙ্গন স্ত্রী বাস করে, বরা জীবন্ত পুরুষদের বলীভত 

কিছু নেই। সেই বনে প্রবেশ করলে দ্বিজাতিদের | করতে না গেরেল ধোবদন হয়ে থাকে। তারা চিন্ময় 
হর্ষ হয় না, শোকও হয় না। সে নিজে বোলো প্রাণীফে | জ্যোতি দারা গুকাশিত হন এবং সেই বনে বসবাসকারী 


জম পায় না এবং অনা কোনো প্রাণীও তাকে ভয় পায় না। 
সেখানে হস্ত, অহংকার এবং পাঁচ তন্মাত্রারূপ বড় বড় 
বৃক্ষ আহে, আপ, অস, গান্থা, শব্দ, সগার্শ, সংশয় এবং 
সিন্ান্ত-_এহ সাতটি সেই বৃক্ষের ফল এবং মহৎ- 
অহংকার ইত্যাদি পূর্বোক্ত তন্থাদির অধিষ্ঠাতা দেবতারূপ 


সেই ফলপ্তলির ভোক্তা অতিথি। মন, বুদ্ধি এবং পঞ্চ 


প্রজাদের সর্বপ্রকার উন আনন্দ প্রদান করেন। সত্য এবং 
অসতোর মধ্যে যেমন বিরাট ব্যবধান খাকে, তেমনই বদ্ধ 
ও মুর জানন্দও সেরূপ ব্যবধান থাকে। যশ, প্রভা, 
চি বিজয়, সিদ্ধি, ওজ এবং তেজ-_এই সাতটি 
আত্মারূপ সূর্যকেই অনুসরণ করে। সেই 
ত্রহ্মেই গিরি, পর্বত, নদী, ঝর্না ইত্যাদি অবস্থিভ। নদী- 


মনেন্িয়_সেই অতিথিদের সাত আশ্রন, দেগা 
নাতপ্রকার সমাধি আছে এবং সাত প্রকারের দীক্ষা 


আহে 


| সঙ্গমও তার অত্যন্ত গৃঢ় হৃদয়াকাশে অবস্থান করে। তিনি: 
| সাক্ষাৎ পিতামহস্বরূপ। আস্মজ্ঞানে তৃপ্ত গুরুষ তাকেই লাভ 


এই হল সেই বনের স্বরূপ । সেখানে ননরাপ বৃক্ষ শব্দাদি 


রেন। খাঁর আশা ক্ষয় হয়েছে, যিনি উত্তম প্রত পালনের 
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সংক্ষিপ্ত মহাভারত 


[আশ্বমেধিকগর্ব 


ইচ্ছা পোষণ করেন, তপস্যার দ্বারা যীর সমস্ত পাপ দগ্ধ হয়ে 
গেছে. সেহ পুরুষই নিজ বুদ্ধিকে আত্মনিষ্ঠ করে পরত্রক্মের 
উপাসনা করেন। বিদ্যার (জ্ঞানের) প্রভাবেই ব্হ্মরূপ বনের 


স্বরূপ বোঝা যায়__যেসব পুরুষ এই কথা জানেন ; তীরা 
এই বনে প্রবেশের উদ্দেশ্যে শমেরছ (মনোনিগ্রহের) 
প্রশংসা করেন, যার দ্বারা বুদ্ধি স্থির হয়। 


আত্মার নির্লিপ্ততা, পরশুরাম দ্বারা ক্ষত্রিয়কুল সংহার এবং পিতামহ 
বোঝানোয় পরশুরামের তপস্যার জন্য গমন 


৮ 

ব্রাহ্মণ বললেন-_দেবী ! আমি কখনো গন্ধ শুঁকি না, 
আহারের স্বাদ নিই না, রাপ দেখি না, স্পর্শ করি নাঃ 
কোনো প্রকার শব্দ শুনি না এবং কোনো প্রকার সংকল্প 
করি না। আমার মনে কামনার প্রতি কোনো অনুরাগ নেই 
এবং দোষাদির প্রতি কোনো দ্বেষও লেই। পদ্মপাতায় যেমন 
জল পড়লেও তা লিপ্ত হয় না, তেমনই আমার ওপরও 
রাগছেষের কোনো প্রভাব পড়ে না। আমার স্বভাব কখনো 
লুপ্ত হয় না। আকাশে যেমন সূর্যকিরণ লিপ্ত হয় না, তেমনই 
বিদ্বান ব্যক্তি কর্মে প্রবৃত্ত হলেও তার মনে এই দশা 
জগতের ভোগের কোনো প্রভাব পড়ে না। 

ভামিনি! এখানে কার্ডবীর্ব এবং সমুদ্রের আলোচনারাপ 
এক প্রাচীন ইতিহাসের উদাহরণ দেওয়া হয়। পূর্বকালে 
কার্তবীর্য অর্জুন নামে এক প্রসিদ্ধ রাজা ছিলেন। তার এক 
সহস্র বাহু হিল। তিনি সুধু ধনুর্বাণের সহায়তায় আসমুদ্র 
পৃথিবী জয় করেছিলেন। শোনা যায়, একদিন রাজা 
কার্ডসীর্য সমুদ্র তীরে বিচরণ করছিলেন। তিনি নিজ শক্তির 
অহংকারে শতশত বাণবর্ষণ করে সমুদ্রকে আচ্ছাদিত 
করেছিলেন। সমুদ্র তখন: তীর কাছে মস্তক অবনত 
করে জোড় হস্তে বললেন__'দবীরবর ! আমার ওপর 
বাপবর্ষণ করবেন না, বলুন, আপনার কোন নির্দেশ পালন 
করব ? আপনার নিক্ষিপ্ত বাণে আমার আশ্রিত বহু প্রাণী 
বিপন্ন হচ্ছে। আপনি তাদের অভয়প্রদন করুন। 

কার্ডবীর্ঘ অর্জুন বললেন-_সমুপ্র ! যদি আমার মতো 
তবে তার সন্ধান দিন (তাহলেই আমি আপনা! 
চলে যাব)। 

সমুত্র বললেন__রাজন্‌ ! আপনি যদি মহর্ষি জামদগ্লির 


জমদপ্লির আশ্রমে পরশুরামের কাছে গেলেন এবং 
লাগলেন। তিনি তার আচরণে মহাত্মা পরশুরামকে উদদিগ্র 
করে তুললেন। তখন শত্রু সেনা জল্মাকারী অমিত তেজন্বী 
পর্ডুরানের তেল প্রশ্থশিভ হয়ে উঠল। তিনি নিজ অস্ত্র 
লিয়ে সহস্র বাহু-রিশিষ্ট রাজাকে বহু শাখাযুক্ত বঙ্গের ন্যায় 
কেটে ফেললেন। তাকে মৃত অবস্থায় পড়ে যেতে দেখে 
| পরশুরামের ওপর আক্রমণ করলেন। পরশুরাম ধনুক 
রথে আরোহণ করে বাণবর্ষণ করে তাদের সংহার 
করতে লাগলেন। সেই সময় বহু ক্ষত্রিয় ভীত-সন্ত্নত হয়ে 
| সিংহের আক্রমণে যুগের নায় পর্বত গুহায় আশ্রয় নিলেন। 


নাম শুলে থাকেন, তবে তার আশ্রমে চলে যান। তার পুত্র 
পরশুরাম আপনার উপযুক্ত প্রতিদ্বন্দী। 


উরা পরশুরামের ভয়ে ক্ষত্রিরেচিত কর্মও পরিত্যাগ 
করলেন। বহুদিন পর্যন্ত ব্রাহ্মণদের দর্শন করতে না পারায় 


আশ্বমেধিকপর্ব] 


আত্মার নির্লিপ্তুতা, পরশুরাম..... 


-তপস্যার জনা গমন 1555 


তারা ক্রমশ নিজ কর্মাদি ভুলে গিয়ে শূদ্র হয়ে গেলেন। 
এইভাবে দ্রাবিড়, আভীর, পুগ্ড ও শবরদের সঙ্গে বাস করে 
তারা ক্ষত্রিয় হয়েও ধর্মত্যাগ করায় শৃত্রের অবস্থায় 
লৌছিলেন। 

ক্ষতি বীরদের মৃত্যু হলে ত্রাহ্মণ্রো তদের সর গর্ভে 
নিয়োগ বিধি অনুসারে পুত্র উৎপন করলেন, কিন্তু তারা বড় 
হলে, পরশুরাম তাদেরও মৃত্যু মুখে পাঠালেন। এইভাবে 
এক এক করে পরশুরাম যখন একুশ বার পৃথিবী ক্ষত্রিয় 
শূন্য করলেন, তখন তিনি আকাশবাণী শুনতে পেলেন 
“পুত্র ! পরশুরাম ! এই হত্যাকর্ম থেকে নিবৃত্ত হও। 
বারংবার এই ক্ষত্রিয় বেচারিদের প্রাণ নিয়ে তোমার কী 


অনর্ক বলতে লাগলেন__আমি মনের দ্বারাই বল লাভ 
করেছি, সুতরাং মনই সবথেকে প্রবল মনকে জয় করলেই 
আমি স্থায়ী বিজয় লাভ করতে পারি। আমি অন্তরে 
ইস্টিয়রূপ শক্রদ্ধারা পরিবেষ্টিত. সুতরাং বাইরের শত্রুদের 
ওপর আক্রমণ না করে এই ভিতরের বহ আমার 


অন্ত্রের লক্ষ্ম করব। এই মন-চাঞ্চলো ল মানুষ 
নানাপ্রকার কর্ম করে থাকে, সুতরাং আমি এখন এই মনের 
ওপরই তীক্ষ বাণের আঘাত করব। 

মল রলল-_অলর্ক ! তে বাগ আমাকে 
কোনোভাবেই বিদ্ধ করতে না। তুমি যদি তীর 


নিক্ষেপ কর, তবে তা আমার মানেই আদাত করবে 
এবং তাতে তোমার মৃত্যু হবে : অনা কোনো 
বাপের চিন্তা করো যাতে তুমি আমাকে মাত পারো। 

তার কথা শুনে অলর্ক কিছুক্ষণ চিন্ত করে লালিকা লক্ষা 
করে বলেন-__“আমার এই নাসিকা নালাপ্রকার সুগন্ধি 
বাপের দ্বারা মেরে ফেলব’ 

নাসিকা বলল__অলক! এই বাল জমার কোনো ক্ষতি 
করতে পারবে না। এতে তোমারই নর্ম ঈিদির্ণ হবে এবং 
তুমিই মরবে, তাই আমাকে দারবার জনা জনা প্রকার বাল 
অনুসন্ধান করো। 
বললেন__এই জিত স্থাদু আহার গ্রহণ করে তাকেই পেতে 
লয়। তাই এখন একেই তীক্ষ বলে ব্দাত করব। 

জিভ বদল-_জলরক ! এই বাপ আমাকে বিদ্ধ করতে 
পারবে লা ; এটি তোমারই মর্মস্থান বিদ্ধ করে তোমাকেই 


ক্ষত্রিয় হত্যা কোরো না। তুমি ব্রাহ্মণ, তোমার হাতে 
রাজাদের বিনাশ হওয়া উচিত নয়। এই বিষয়ে আমরা 
[তোমাকে এক প্রাচীন ইতিহাস শোনাচ্ছি, তা শুনে সেই 
অনুযায়ী কাজ করো। আগেকার কথা, অলর্ক নামে এক 
রাজর্ষি প্রসিদ্ধ ছিলেন, তিনি বড় তপস্বী, ধর্ম, সত্যবাদী, 
মহাত্মা এবং দৃপ্রতিজ্ঞ ছিলেন। তিনি ধনুকের সাহাযো 
আসমুন্ পৃথিনী জয় করে অভান্ত দুষ্কর পরাক্রম 


দেখিয়েছিলেন। এরপর তীর মন সুক্ম তত্তের অনুসন্ধানে । 


ব্যাপৃত হয়। তন তিনি বড় বড় কর্মের সংসর্গ 
এক বৃক্ষের নীচে গিয়ে বসে সূন্ম তন্বের খোজে চিন্তা 
করতে লাগলেন। 


মৃত্যুমুখে পৌঁছে দেবে : দুতৱাং জন্য প্রকার বাণের কথা 
ভাবো, যার স্হাহো তুমি আমাকে মারতে সক্ষম হবে। 
তার কথা শুনে কিছুক্ষন ভাবনা-চিন্তা করতে 
লাগলেন, পরে হকের ওপর কুপিত হয়ে বললেন-__্বক 
নানাপ্রকার স্পর্শ অনুভব করে পুনরায় তারই কামনা 
কার বাখের সাহায্যে আমি একে 


_অলর্ক ! এই বাণ দিয়ে আমাকে নিশান 
করত পারবে না। এটি শুধু তোমারই মর্ম বিদীর্ণ করবে, 
মৃত্যু নুখে পড়বে। আমাকে মারার জন্য জন্য 


তাতে 


বাপের কথা 

স্বকের কথা শুনে অনর্ক কিছুক্ষণ চিন্তা করে, নেত্রকে 
লক্ষা করে রললেন___এই চক্ষু ও বহুবার সুন্দর রূপ দর্শন 
করে পুনরায় সেশুলিই দেখতে চায়, সুতরাং একেই ভাদার 


1556 সংক্ষিপ্ত মহাভারত [আশ্বমেধিকগর্ব 
ভীক্ষ বাণের লক্ষ্য করব। | কল্যাণকর সাধন খুঁজে পেলেন না। তখন তিনি মনকে 
চক্ষু বলল___অলর্ক! এই বাণ আমাকে আঘাত করতে | একাগ্ন করে স্থির হয়ে আসনে উপবেশন করে ধানযোগে 


সক্ষম নয়, এটি তোমার সর্মছুলই বিদ্ধ করবে এবং তুমি 
মৃত্যু মুখে পড়বে ; সুতরাং অন্য প্রকার বাণের চিন্তা করো, 
যার সাহায্যে তুমি আমাকে মারতে গারো। 

তখন অলর্ক আবার ভেবে বললেন বুদ্ধি তার 
প্রজ্ঞাশক্তির প্রভাবে নানাপ্রুকার সিদ্ধান্ত নেয়, সৃতরাং 
একেই বাণের দ্বারা আঘাত করব। 

বুদ্ধি বলল-_অলর্ক ! বাণ আমাকে স্পর্শও করতে 


সাধন করতে লাগলেন। এই একটি মাত্র পদ্তিতেই তিনি 
দ্বারা আত্মায প্রবেশ করে পরাসিদ্ধি ( মোক্ষ) প্রাপ্ত হলেন। 
অপর্ক এই সাফল অত্যন্ত আশ্চর্য হয়ে এই শাখাটি 
| গাইলেন-_'"আহা ! অতন্ত কষ্টের বিষয় যে আমি এতদিন 
বাহাকর্মে ব্যাপৃত ছিলাম এবং ভোগ-তৃষ্ণায় আবদ্ধ থেকে 
রাজ্যের কথাই ভেবেছি। “ধ্যানযোগের থেকে শ্রেষ্ঠ কোনো 


পারবে না। এর দ্বারা শুধু তোমার মর্মই বিদীর্ণ হবে 
এবং তুমি মরে যাবে৷ যার দ্বারা তুমি আমাকে মারতে 
পারো, সেই বাণ এ নয়, অন্য কিছু। তার বিষয়ে চিন্তা 
করো। 

তারপর অলর্ক সেই গাছের নীচে বসে ভীষণ তপস্যা 
করলেন ; কিন্তু তাতেও মন-বুদ্ধিসহ ইন্দ্রিয়াদি বধের যোগ্য 
কোনো উত্তম বাণের সন্ধান পেলেন না। তখন তিনি 
একাগ্ৰচিত্তে চিন্ত করতে লাগলেন। বহু দিন ধরে নিরন্তর 
চিন্তা করতে করতে তিনি যোগের থেকে শ্রেষ্ঠ কোনো 


রাজা অন্বরীষের গীত গাথা এবং 


্রাহ্মণ বললেন__দেবী! সংসারে সত, রজ ও তম__ 
এই তিনটি হল আমার শক্র। এইগুলি গুণাদি ভেদে নয় 
প্রকারের বলে মানা হয়। হর্ষ, রীতি ও আনন্দ_এই তিনটি 
সান্তিকগুণ ; তৃষ্ণা, ক্রোধ এবং অভিনিবেশ-_এহ তিনটি 


উত্তম সুখের সাধন নেই'_একখা আমি অত্যন্ত দেরিতে 
অনুভব করলাম।'* 

গিতামহ্রা বললেন পুত্র পরশুরাম ! এইসব বিষয় 
ভালো মতে চিন্তা করে তুমি ক্ষত্রিয়দের বিনাশ কোরো 
না। গভীর তপসায় প্রবৃত্ত হও, তাতেই তোঘার কলাণ 
হবে। 

পিতামহদের কথা শুনে মহাসৌজগাশালী জামদরি 
নন্দন পরশুরাম ভীষণ তপস্যা আরস্ত করলেন এবং এর 


এক ব্রাহ্মণ ও জনকের কাহিনী 

বিনাশ করেছি ; তবু সব থেকে বড় একটি দোষ থেকে 
গেছে। যদিও সেটি বিনাশযোগা, তবুও আমি এখনও সেটি 
দূর করতে পারিনি। তারজনাই প্রাণীদের বৈরাগা হয় না। 
| আর বশীভূত হয়ে মানুষ নীচকর্ম করতে বাগ্র হয় এবং নিজ 


রজগুণ এবং শ্রম, তন্দ্রা ও মোহ__এই তিনটি তগুণ। 
শান্তুচিত্ত, জিতেন্রিয়, আলসাহীন ও ধৈর্যবান পুরুষ শম-দম 
ইভাদি বাণসমূহের দ্বারা পূর্বোক্ত গুণাদি উচ্ছেদ করে 
অবশিষ্ট গুণাদিকে জয় করতে সচেষ্ট হন। এই বিষয়ে 
পূর্বকালের অভিজ্ঞ বান্তিগণ একটি গাথা শোনাতেন। 
শান্তিপরায়ণ মহারাজ অন্বরীষ এই গাথা গাইতেন। বলা 
হয়__যখন দোষের বল বৃদ্ধি পায় এবং ভালোগুণ 
অবদমিত হয়, তখন মহাযশশ্বী মহারাজ অহুরীষ রাজ্যের 
ভর স্বয়ং গ্রহণ করেন। তিনি নিজের দোষগুলি দমন করে 
উত্তম গুণগুলিকে স্বাগত জানালেন। এর কলে 
যথেচ্ছ সাফল্য লাভ করলেন এবং এই গাথা রচনা 
করলেন__“আমি বহু দোষ জয় করেছি এবং সমস্ত শত্রু 


অবস্থা সম্পর্কে তার কোনো জ্ঞান থাকে না। তার দ্বায়া 
প্রেরিত হয়েই না-করার যোগ্য কাজও করে রসো সেই 
| দোষটির নাম হল লোভ। তাকে জ্ঞানরূপ তলোয়ার দিয়ে 
কেটে ফেলো, কেটে ফেলো। লোভ থেকে তৃষগ এবং 
তৃষ্ণা থেকে চিন্তা উৎপর হয়। লোভী মানুষ প্রথমে 
রজোগুণের শিকার হয় এবং সেটির প্রাপ্তি হলে তার মধ্যে 
অধিকমাত্রায় তমোপ্ডণ এসে যায়। সেই গুপাদির গ্ারা দেহ- 
| বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে নে বারবার জশ্থগ্রহণ করে এবং 
৷ নানাপ্রকাত কর্ম করতে থাকে। তারপর জীবনের শেষ সময় 
এলে তার দেহের তত পৃথক হয়ে ছড়িয়ে পড়ে এবং সে 
মৃত্যুমুখে পতিত হয়। তারপর আবার জন্ম-শৃত্যুর বন্ধনে 
| আবদ্ধ হয় এই লোভের স্বরাপ ভালোভাবে জেনে 


আশ্মমেধিকপর্ব] রাজা অ্রীষেব গীত গাথা এবং এক ব্রাহ্মণ ও জনকের কাহিনী 1557 
পূর্বক একে অবদমন করে আত্মরাজোর ওপর অধিকার অনুসন্ধান করলাম। সেখানেও 


লাভের ইচ্ছা করা উচিত। সেটিই হল প্রকৃত রাজা। আত্মার 
প্রকৃত জ্ঞানের অনুভূতি হলে সে-ই যথার্থ রাজা।' 
যশন্ী রাজা অন্বরীষ এইভাবে ভাত্মরাজাকে সম্মুখে 


রেখে একমাত্র প্রবল শত্রু লোভের উচ্ছেদ করে উপরিউক্ত! 


গাথাটি গেয়েছিলেন। 

ব্রাহ্মণ বললেন_ দেবী ! এই প্রসঙ্গে এক ব্রাহ্মণ ও 
রাজা জনকের সংবাদরাপ প্রচীন ইতিহাসের উনহরণ 
দেওয়া হয়। কোনো এক সময় রাজা জনক এক ব্াহ্মণকে 
কোনো অপরাধের জনা গ্রেপ্তার করে দণ্ড দিতে উদ্যত হয়ে 
লেন_-ক্রন্মন্‌! আপনি আমার রাজোর বাইরে চলে 
যান।* তার কথ শুনে ব্রাহ্মণ সেই শ্রেষ্ঠ রাজাকে উত্তর 


দেন_ “মহারাজ ! বলুন, আপনার অধিকারে কত রাজ্য 
আহে ? তা জেনে আমি শাস্্ানুসারে আপনার নির্দেশ 
পালন করার এবং জন্য রাজার রাজো বাস করার প্রস্তুতি 
নেব।" 

যশস্বী ব্রাহ্মণের কথা শুনে রাজা জনক বারংবার 
দীর্ঘশ্বাস নিতে লাগলেন, কোনো উত্তর দিতে পারলেন না। 
কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর তিনি প্রাহ্মণকে বললেন 
"ব্রহ্মন্‌ ! যদিও পিডৃ-পিতামহের সময় থেকেই মিথিলা 
প্রান্তের রাজোর ওপর আমার অধিকার, তবুও বিচারের 
দৃষ্টিতে দেখলে সমস্ত পৃথিবী খুঁজলেও কোথাও আমার 
নিজের রাজ্য দৃষ্টিগোচর হয় না। পণিবীতে যখন আমার 
রাজ্যের সন্ধান পেলাম না, তখন আমি 


ওপর আমার অধিকার সম্পর্কে জ 
সেখানেও অধিকার সম্পর্কে নিশ্চিত 
আমি এই সিদ্ধান্তে ৫ কোথা আমাব রাজা নেই 
অথবা Ee আমার রাজা। 


ED 
El 
ধা 
HEE 
i 
LE 
রা 


থেকেই মিথিলা প্রান্তের রাজোর ওপর আলা জিব, 


ইরা ওপর চ্ছেকে আপনার মম 
টিমকে কনে কোনাভুই 
আপনার রাজা নেই বলে মনে কুল ? 

রাজা জনক বললেন- ক্ষন ! এই জঙ্ছতে ক্বানুলানে 
প্রাপ্ত হওয়া সমস্ত জবস্থারই একদিল জস্ক ল্য. এজ আনি 
ভালোভাবেই জানি। বেদও বলে ঘ্দুত-_-হ কল 
কার ধন ? (অর্থাৎ কারোরই নব)” ভাই আদি 
দিয়ে বিচার করি, তখন মনে হয় কম্ুকই নিজের 


করি না। তই আমি পৃথিবী জর কাছ এবং 


তা সর্বদাই 


ক না কা জইহজল-ভত্ের ওপর আমি 


বিজয় প্রাপ্ত করেছি সকদই আমার অধীনে থাকে। 
তেমনই মেত্রের বিষর কূপ € জ্যোতি, স্বক-ইন্রিয়ের 


সর্বদাই জামার নুশ ধক আমার প্রত্যেক কার্যের শুরু হয় 


ও অতিথিদের নিমিত্ত করে। 

ব্ৰাহ্মণ অন্ুহাসা করে বললেন_ 
বা উচিত ছিল যে, আমি ধর্ম এবং 
রি জন্য ব্রাহ্মণের রূপ ধারণ করে 
আমি নিশ্চিত হয়েছি যে জগতে 
হয়ে একমাত্র আপনিই 
করতে সক্ষম। 


ব্রাহ্মণের নিজ জ্ঞাননিষ্ঠ স্বরূপের পরিচয় প্রদান এবং শ্রীকৃষ্ণের অর্জুনকে 
মোক্ষ-ধর্মের বিষয়ে গুরু ও শিষ্যের সংবাদ শোনানো 


ব্রাহ্মণ বললৈন-_দেবী! তুমি নিজ বুদ্ধিতে আমাকে যা 
মনে করে উপহাস করছ, আমি তেমন নই। আসি ইহলোকে 
দেহাভিনানকারীদের মতো আচরণ করি না। তুমি মনে করছ 


হতে পারে 1)। 
ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বললেন অর্জন! ব্রাহ্মণ এইরূপ 
উপদেশ প্রদান করায় ব্রাহ্মণীর প্রথমে ব্রহ্ম সম্বন্ধে জ্ঞান 


আমি পাপ-পুণ্যে আসন্ত, কিন্তু আমি বাস্তবিক তেমন নই। 
আমি রাহ্মণ, দ্রীবস্মুক্ত মহাত্মা, বাণপ্রস্থ, গৃহস্থ, ব্রহ্মচারী 
সব কিছু। এই পৃথিৱীতে যা কিছু দেখা যায়, সে সবই আমার 
দ্বারা পরিব্যাপ্ত। ভ্ঞানই আমার ধন, ব্রহ্মবেত্তাদের এটিই 
একমাত্র পথ। ব্ৰহ্মজ্ঞানী পুরুষ বরহ্মার্য, গার্হস্থা, বাণপ্রস্থ 
এবং সম্লাস__এই চায়টি আশ্রমের যেখানেই থাকুন, তিনি 
জ্ঞানযার্গের দ্বারা ব্রহ্ম লাভ করেন। বিভিন্ন আশ্রমে 
থাকলেও যাঁর বুদ্ধি শান্তির সাধনে বাপৃত থাকে, তিনিই 
অন্তকালে একমাত্র সত্যস্বরাপ ব্রহ্মা গ্রাপ্ত হন। এই মার্গ 
বুদ্ধিগম্য, শরীরের দ্বারা একে লাভ করা যায় না। তাই 
কল্যাণী ! তোমার পরলোকের জন্য বিন্দুমাত্র ভয়ের কিছু 
নেই। তুমি আমার সঙ্গে এবসত্মতা চিন্তা করতে করতে 
শেষকালে আমারই স্বরূপ লাভ করবে। 


ব্ৰাহ্মণী বললেন-_ প্রন ! আমি সুক্পবুদ্ধি এবং আমার 


অন্তঃকরণ অশুদ্ধ । সুতরাং আপনি সংক্ষেপে যে মহান 
জানের উপদেশ দিলেন, তা আমার পক্ষে উপলব্ধি করা 
কঠিন। তা শুনেও আমি ধারণ করতে পারিনি। অতএব 
আপনি এমন কোনো উপায় বলুন, যাতে আমার সেই 
যোগ্যতা লাভ হয়। আমার বিশ্বাস যে আমি আপনার 
থেকেই সেই উপায় জ্ঞাত হব। 

ব্রাহ্মণ বললেন-_দেৰী ! তুমি বুদ্ধিকে নীচের অরণি 
(কাষ্ট বিশেষ) এবং গুরুকে ওপরের অরণী বলে জেনো। 
তপস্যা এলং বেদ-বেদাস্ের শ্রবণ-মনন দারা ম্ছন করলে 
সেই অরণি থেকে জ্মানরূপ অগ্নি উৎপন্ন হয়। 

্রা্গণী জিক্রাপা করলেন_ নাথ ! ক্ষেত্রজ্ঞ নামে 
প্রসিদ্ধ শরীরের অন্তর্বতী জীবাত্বাকে যে ব্রন্মের স্বরূপ বলা 
হয়েছে, তা কীভাবে সম্ভব ? কারণ জীবাস্মা ব্রহ্দের 
নিয়ন্ত্রণে থাকে এবং যেটি যার নিয়ন্ত্রণে থাকে, সেটি তারই 
বে স্বরূপ, তা সম্ভব নয়। 

ব্রাহ্মণ বললেন_ _দেবী ! বাস্তবে ক্ষেত্ৰজ্ঞ দেহ- 
সঙবন্ধরহিত এবং নির্ঘণ; কারণ ক্ষেত্রজ্ঞের সগুণ ও সাকার 
হওয়া সম্ভব নয় ( সেই অবস্থায় সে ব্ৰহ্ম থেকে কীকরে ভিন্ন 


হল, তারপর তার থেকে ভিন্ন ক্ষেত্রজ্ঞের জ্ঞানছারা তিনি 
পর্বরহ্ম পরমাত্মাকে লাভ বরলেন। 

অর্জুন বললেন-_কৃষ্ণ ! এখন আপনার কৃপায় আমার 
মন সূন্্ম বিষয় শ্রবণে একাগ্র হয়েছে, অতএব জানার 
উপযুক্ত পরত্রহ্ম স্বরূপের ব্যাস্যা করুন। 

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বললেন-__অর্জুন ! এই বিষয়ে গুরু ও 
শিবের মধ্যে মোক্ষবিষয়ক যে আলোচনা হয়েছিল. সেই 
প্রাচীন ইতিহাস বলা হচ্ছে। একদিন উত্তম ব্রত পালনকারী 
এক ব্ৰহ্মবেত্তা আচার্য তার আসনে উপবিষ্ট ছিলেন। সেই 
করল_ প্রভু ! আমি কল্যাণমার্গে প্রবৃত হয়ে আপনার 
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শরণাগত হয়েছি এবং আপনার চরণে মন্তুক অবনত করে 
প্রার্থনা করছি যে আমার প্রশ্নের উত্তর দিন। আমি জানতে 
চাই শ্রেয় কী ? জগৎ চরাচরের জ্রীব কোথা থেকে উৎপন্ন 
হয়েছে ? কীসের দ্বারা জীবন ধারণ করে ? 
অধিকতম আয়ু কত? সত্য এবং তপ কী ? সংগুরুষেরা 
| কোন্‌ কোন্‌ গুণের প্রশংসা করেন ? কোন্‌ কোন্‌ পথ 


এ 


আশ্মমেধিকপর্ব] 


ব্রাহ্মণের নিজ জ্ঞাননিষ্ ববূপের পরিচয় প্রদান, 
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কল্যাণকর ? সর্বোস্তম সুখ কী ? পাপ কাকে বলা হয়? এই 
সব জানার জন্য আমি অত্যন্ত উৎকঠ্ঠিত, সুতরাং আপনি 
কুলা কয়ে এইসব প্রশ্নের উত্তর দিন। আপনি বাতীত আর 
পারেন। 

অর্জুন ! সেই শিষাটি সম্পূর্ণভাবে গুরুর শরণাগত 
হয়েছিল এবং যথোচিত বীতিতে প্রশ্ন করোছিল। সে 
গুণবান এবং শান্ত। ছায়ার ন্যায় সে গুরুর সেবায় ব্যাপৃত 
থাকত এবং জিতেন্দিয়, সংব্ী ও ব্রহ্মচারী ছিল। তার 


মহাপ্রান্র ! যাতে ভূত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ ইত্যাদির 
এবং ধর্ম, অর্থ ও কানের স্বরূপ নির্ধারণ করা হয়েছে, 
সিদ্ধগণ যা ভালোভাবে অবগত হয়েছেন, পূর্বকালে যার 
নির্ণর করা হয়েছে এরং মনীযী পুরুষেরা যাকে জেনে সিদ্ধ 
হয়ে যান, সেই পরম উত্তম সনাতন জ্ঞান আমি এবার 
তোমাকে জানাচ্ছি। অনেকদিন আগেকার কথা, প্রজাপতি 
দক্ষ, ভরদ্বাজ, গৌতম, ভূগুনন্দন শুক্র, বশিষ্ঠ, কাশাপ, 
বিশ্বাদিত্র এবং অতি ইত্যাদি মহর্ষি কর্মবশত নানাস্থান ঘুরে 
অত্যন্ত পরিশ্রান্ত হয়ে একত্রে মিলিত হয়ে নিজেদের মধ্যে 


জিজ্ঞাসার উত্তরে মেধানী এবং ভ্রতধারী গুরু পূর্বোক্ত সমস্ত 
প্রশ্নের ঠিকমতো উত্তর দিয়েছিলেন। 

গুরু বললেন_ পুত্র ! ব্রহ্মা বেদ-বিদ্যার আশ্রয় নিয়ে 
(তোমার জিজ্ঞাসিত এই সব প্রশ্নের উত্তর আগেই দিয়েছেন 
এবং প্রধান খাষিগণ সর্বদাই তা পালন করে থাকেন। ওই 
সকল প্রশ্নের উত্তরে পরমার্থবিষয় চিন্তা করা হয়েছে। আমি 
জ্রানকেই পরত্রহ্ম এবং সঙ্যাসকে উত্তম তপ বলে মনে 
করি। যে বাক্তি অবাধ জ্ঞানতত্তবকে ছ্থিরভ্রাবে জেনে 
নিজেকে সকল প্রাণীর মধো অবস্থিত দেখেন, তাকে 
সর্বগতি (সর্বজ্ঞ অথবা সর্ববাপক) বলে মানা হয়। যিনি 
কোনো বন্ধ কামনা করেন না, মীর মনে কোনো কিছুতে 
অভিমান হয় না তিনি ইহলোকে বাস করেও ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত 
হন। যিনি মায়া ও সত্থাদি গুণগুলিকে জানেন, বার সমস্ত 
ভূতের কারণের জ্ঞান থাকে এবং যিনি মমস্বৰোধ ও 
অহংকার রহিত হয়েছেন, তার মুক্তি সম্পর্কে বিন্দুমাত্র 
সন্দেহ নেই। এই দেহ এক পঞ্চ বৃক্ষের ন্যায়, অজ্ঞান এর 
মূল অঙ্কুর (শিকড়), বুদ্ধি স্কন্ধ, অহংকার শাখা, পঞ্চ 
মহাভূত তার বিশেষ অবয়ব এবং এই ভূতের বিশেষ 


পার্থক্য হল তার ছোট ছোট শাখা। এতে সর্বদাই সংকল্পরপ | 


পাতা অঙ্কুরিত হয় এবং কর্মরূপ ফুল প্রস্ফুটিত হয়। 
স্তুভাশুত কর্ণের দ্বারা প্রাপ্ত হওয়া সুখ-দুঃখ হল সর্বদাই 
তাতে ফলে থাকা ফল। এইপ্রকার ব্রহ্মরূপ' বীজ থেকে 
উৎপন্ন হয়ে প্রবাভ্রূপে সর্বদা অবস্থান করা দেহরাপ বৃক্ষ 
হল সমস্ত প্রাণীদের জীবনের আধার। যে বাক্তি এই তড় 
ভালোভাবে জেনে জ্ঞানরূপ তরবারি দ্বারা এটিকে কেটে 
ফেলেন, তিনি অমর লাভ করে জন্য-মৃত্যুর বন্ধন থেকে 
চিরতরে মুক্তিলাভ করেন। 


আলোচনা করে পরম বৃদ্ধ অঙ্গিরা মুনিকে সঙ্গে নিয়ে 
ব্ৰহ্মলোকে গমন করেন এবং সেখানে সুধাসনে উপবেশন 
করেন। তারপর তারা তোমার মতোই ব্রহ্মার কাছে পরম 


মহর্ষিণণ ! চরাচরের জীব সতা (পরমাস্মা) থেকে উৎপন্ন 

য়েছে এবং তপ (কর্ম) দ্বারা জীবনধারণ করে। ব্রহ্মা সত্য, 
তপ দত এবং প্রজাপতিও সতা। সতা থেকেই সমস্ত প্রানীর 
উৎপত্তি হয়েছে। এই ভৌতিক জগৎ সতাযাপই। তাই সদা 


যোগে ব্যাপৃত, ক্রোধ ও সন্তাপ থেকে দূরে অবস্থানকারী 
এবং নিয়মাদি পালনকারী ধর্মসেরী ব্রাহ্মণ সতোর আশ্রয় 
গ্রহণ করেন। বারা একে অপরকে নিয়মের মধ্যে রাখতে 
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মহাভারত [আহমেধিকপর্ব 


সচেষ্ট, ধর্মর্যাদার প্রবর্তক এবং বিদ্বান, সেই ব্রাহ্মণদের 
আমি লোককলাণকারী সনাতন ধর্ম উপদেশ দেব। প্রত্যেক 
বর্ণ ও আশ্রমের জন্য পৃথকভাবে চার বিদ্যার বর্ণনা করব। 
মনীনী বিদ্বান চার চরণ সংবলিত এক ধর্মকে নিতা বলে 
থাকেন। দ্বিজবরগণ ! পূর্বকালে মনীবী পুরুৰ বার সাহায্য 
গ্রহন করেছিলেন এবং বে প্রহ্মভার প্রাপ্তির সুনিশ্চিত 
সাধন, সেই পরম মঙ্গলকারী কল্যাণময় পথের উপদেশ 
দিচ্ছ, যন দিয়ে শ্রবণ করো। এই সম্পূর্ণ উপদেশ পরম পদ 
প্রাপ্তির সাধন। আগ্রমগুলির মধ্য ত্রহ্মচর্যকে প্রথম আশ্রম 
বলা হয়। গাথা দ্বিতীয় এবং বাণপ্রস্থ তৃতীয়. তারপর হল 
সন্যাস আশ্রম। এতে আত্মজ্ঞানের প্রাধান্য থাকে, সূতরাং 
এটিকে পরম পদস্থরূপ বলে জানতে হবে। যতক্ষণ 
অধ্যাত্মজ্ঞান প্রাপ্তি না হয়, ততক্ষণই জ্যোতি, আকাশ, 
বায়ু, সূৰ্য, ইন্দ্র ও প্রজাপতি ইত্যাদিকে পৃথক পৃথক বলে 
মনে হয়। আত্মজ্ঞান হলে আর এগুলির বিভিন্নতা 
দৃষ্টিগোচর হয় না, তাই প্রথমে আত্মজ্ঞানের উপায় বলছি ; 
সকলে শোনো। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য_এই তিন 


দ্বিজাতীয়দের জনা বাণপ্রন্থ আশ্রমের বিধান আছে। বনে 
থেকে মুনিবৃত্তি অবলম্বন করে ফল-মূল ও বায়ু আহার করে 
জ্রীবন নির্বাহ করলে বাপপ্রস্থ ধর্ম পালন হয়। গৃহস্থ 
আশ্রমের বিধান সকল বর্ণের জনা। বিদ্বান পুরুষেরা 
শ্রদ্ধাকেই ধর্মের লক্ষণ বলে জানিয়েছেন। ধৈর্যশীল সাধু- 
মহাত্মা তাদের কর্মদারা ধর্ম-মর্যাদা পালন করেন। যে বাক্তি 
উত্তম ব্রতের আশ্রয় গ্রহণ করে উপরিউক্ত ধর্মের মধ্যে 
কোনো একটি দৃঢ়তা সহকারে পালন করে, সে কালক্রমে 
সমস্ত প্রাণীর জন্ম-মৃত্যু প্রত্যক্ষ করে। এখন আমি সঠিক 
যুক্তির সাহায্যে বিষয় স্থিত সমস্ত তত্তাদির বিভাগপূর্বক 
বর্ণনা করছি। অব্য প্রকৃতি, মহত, জহংকার, একাদশ 
'ইন্দিয়, পঞ্চমহাভূত এবং তার শব্দাদি বিশেষ গুণ ও 
জীবায্মা__ এইভাবে পাঁচিশটি তত্ত্ব বলা হয়েছে। মিনি এই 
সব তত্ত্বের উৎপত্তি ও লয় ঠিকমতো জানেন, তিনি কখনো 
মোহের বশীভূত হন না। যিনি সম্পূর্ণ তন্তু, গুণ ও সমস্ত 
দেবতাকে বথার্থরূপে জানেন, তিনি পাপমুক্ত হন এবং 
বন্ধন মুক্ত হয়ে সম্পূর্ণ দিবালোকের সুখ অনুভব করেন৷ 


ব্ৰহ্মা কর্তৃক তমোগুণ, রজোগুণ ও সত্বগুণের কার্যাদির বর্ণনা 


ব্রহ্মা বললেন__মহর্ষিগণ ! তিন প্রকার গুণ যখন 
সমাযাবস্থা প্রাপ্ত হয়, তখন তাকে বলা হয় অব্যক্ত প্রকৃতি। 
অবাক্ত সবই প্রাকৃত কার্যে ব্যাপক, অবিনাশী এবং স্থির 
স্বভাববিশিষ্ট। উপরিউক্ত তিন গুণে যখন বৈবম আসে 
তখন সেটি পঞ্চভুতের রূপ ধারণ করে এবং তার থেকে 
নবদ্ধারসম্পন্ন নগর (শরীর) উৎপন্ন হয়। এই নগরে 
জীবাস্মাকে বিষয়াদির দিকে গ্রেলিতকারী একাদশ ইন্দ্রিয় 
থাকে। মনের দ্বারা অর অভিবাক্তি হয়। বুদ্ধি এই নগরের 
প্রভু। এতে যে তিনটি স্রোত (চিত্তরূপ নদীর প্রবাহ), তা 
সর্বদা পূর্ণ থাকে। এগুলি পূর্ণ করার জন্য ভিনটি পন 
নাড়ি আছে। তাদের সন্ত রজ ও তম বলা হয়। এরা 
পরস্পর একে অন্যের আশ্রিত এবং একে অপরের 
সাহায্য টিকে থাকে। যেখানে তমোস্তণ বাধা পায় সেখানে 
রজোগুণ বৃদ্ধি পায়, যেখানে রজোগুণকে দমন করা হয় 


প্রেরণ করে এবং পাপকারীদের মধ্যে নিশ্চিতরূপে বিদ্যমান 
থাকে। তনোগুণের এই স্বরূপ অন্যান্য গুণের সঙ্গেও 
মিশ্রিত দেখা যায়। রজোগুণ হল প্রকৃতির্ূপ। এটি সৃষ্টির 
উৎপত্তির কারণ। সমস্ত প্রাণীর নধোই এর প্রবৃত্তি দেখা 
যায়। এর দ্বারাই দৃশ্য জগতের উৎপত্তি হয়েছে। 
সর্ব প্রাণীতে স্থিত প্রকাশ, অহংকারশৃনাতা এবং 
শ্রদ্ধা এগুলি সন্তনুণের স্বজপ। সাধু ব্যক্তিরা 
নিরহংকারের প্রশংসা করেছেন। এবার আমি যুক্তিপূর্বক, 
যথোগযুক্তভাবে এই ভিন গুণাদির কার্যের যথার্থ বর্ণনা 
করছি। নন দিয়ে শোনো। মোহ, অজ্ঞান, ত্যাগহীনত, 
কর্মাদির সন্বন্ধে নির্ণয় করতে না পারা, নিদ্রা, অহংকার, 
ভয়, লোভ, শোক, শুভ কর্মে দোষ দেখা, স্মরণ-শক্তির 
| অভাব, পরিণাম চিন্তা না নাস্তিকতা, দুশ্চারিব্র, 
নির্বিশেষতা (ভালো-মন্দ বিবেচনার অভাব), ইন্দিয়ের 


সেখানে সত্তগুণ বৃদ্ধিলাজ করে। তমকে অন্বাকাররাপ বলে 
জানতে হবে। এর অপর নাম মোহ। এটি অধর্মের দিকে 


শৈথিলা, হিংসাদি নিন্দনীয় দোযে প্রবৃত্ত হওয়া, অকাৰ্যকে 
৷ কার্য এবং অজ্ঞানকে জ্ঞান বলে ঘনে করা, শত্রুতা, কাছে 


আশ্বসেধিকপর্বা 


ব্ৰহ্মা কর্তক তমোগুণ, রজোগুণ ও সমভগুণের কারযাদির বর্ণনা 
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সন না দেওয়া, অশ্রদ্ধা, মূর্খের মতো চিন্তা, কুটিলতা- 
কোনো কিছু বোঝার ক্ষমতা না থাকা, পাপ করা, অজ্ঞান, 


আলস্য ইত্যাদির জন। দেহের জড়তা, ভাব-ভক্তি শা থাকা, ৷ 


অজিতেন্দিয়তা এবং নীচ কর্মে আসন্তি__এই সবই হল 


শোতনো- সন্তাপ, রূপ, আরাম, সুখ-দুঃখ, শীত-প্রীস্ম, 
অঁশ্বর্য, বিগ্রহ, সন্ধি, হেতুবাদ, মন অপ্রসন্ন থাকা, বল, 
শৌর্ঘ, অহংকার, রোষ, ব্যায়াম, বিবাদ, ঈর্ষা, ইচ্ছা, 
পরচর্চা, যুদ্ধ করা, মনত্র বোধ, কুটুম্ব পালন, বধ, বঙ্ধান, 


তমোগুপের কাজ। এতদ্বাতীভ আরও যেসব বিষয় 
ইহলোকে নিষিদ্ধ বলা হয়, সেগুলিও তমোল্ুণের কার্য 
বলে জানবে। দেবতা, ব্রাহ্মণ ও বেদের নিন্দা করা, দান না 
করা, অভিমান, মোহ, ক্রোধ, অসহনশীলতা এবং 
মাতসর্ব_এসবই তামস আচরণ। (বিধি এবং শ্রদ্ধারহিত) 
বৃথা কার্য শুরু করা, দেশ-কাল-পাত্র বিচার না করে অশন্ধা 
এবং অবহেলাপূর্বক দান করা, দেবতা ও অতিথিদের না 
দিয়ে আহার করাও তামসিক কার্য। অতিবাদ, অক্ষমা, 
মাৎসর্য, অভিমান এবং অশ্রদ্ধাকে তমোগুণের ফল বলে 
মানা হয়। জগতে এইরূপ আচরণরিশিষ্ট এবং ধর্ম মর্যাদা 
ভঙ্গকারী যেসব পাগী ব্যক্তি আছে, তাদের সকলকেই 
তমোগুনী বলা হয়। এরূপ পালী মানুষদের পরবর্তী জন্মে 
বে যোনিতে যাওয়া অনিবার্য তার পরিচয় জানাচ্ছি। এদের 
মধ্যে অনেকে নরকগাদী হয়, আর কিছু তির্যক যোনিতে 
জ্রগ্নগ্হণ করে। স্থাবর (বৃক্ষ-পর্বত ইত্যাদি), পশু, 
মালবাহী জীব, রাক্ষস, সর্প, কীট-পতঙ্গ, পক্ষী, অণ্ডজ 
প্রাণী, চতুষ্পদ প্রাণী, মানসিক ভারসাম্যহীন, কালা-বোবা 
ইত্যাদি ও অন্যান্য যত পাপৰয় রোগযুক্ত (কুষ্ঠ ইত্যাদি) 
মানুষ, তারা সকলেই তমোগুণে আচ্ছয্ন রয়েছে। নিজ 
কর্মানুসারে উপযুক্ত এইসব দুরাচারী জীব সর্বদা দুঃখে 
দিমজ্ডিত থাকে। তাদের চিত্তবৃত্তির প্রবাহ নিয়গ্বানী। তাহ 
তাদের অর্বাক শ্রোতা বলা হয়। এরা সকলেই তমেগুণী। 


ক্লেশ, ক্র এ উগ্রতা, 
নিষ্ঠুরতা, চিৎকার, অনোর দোষ দেখা, লৌকিক বিন চিন্তা 
করা, অনুতাপ, অসভ্যভাষণ,, নিথ্যা দান, লংশয়পূর্ণ 
বিচার, তিরস্কার, নিন্দা, স্তুতি, প্রশংসা; প্রতাপ, জোর 
খাটানো, স্বার্থের জন্য কাজ, তৃষ্ণা, অপরের আশ্রয়ে 
পরিগ্রহ_ এগুলি সবই বজোগুণের কার্য। জগতে যে 
নারী, পুরুষ, ভূত, দ্রবা এবং গৃহাদির পৃথক পৃথক সংস্কার 
হয়, সেগুলিও রজোগুণেরই প্রেরণার ফল। সন্তাপ, 
অবিশ্বাস, সকামভাবে ব্রত-নিয়মাদি পালন, কাম্যকর্ম, 
বষট্‌্কার, যান, অধ্যাপন, যজ্জন, অধায়ন, দান, 
প্রতিগ্রহ, প্রায়শ্চিত্ত এবং মঙ্গলজনক কর্মকেও রাজস বলে 
মনে করা হয়। “আমার এই বন্তু প্রাপ্তি হোক, অমুক জিনিস 
লাভ হোক’__এই প্রকার যার বিষয়াদি পাওয়ার জন্য 
আসক্তিমূলক উৎকণ্ঠা হয়, রজোগুণহ তার কারণ। দ্রোণ, 
মায়া, শঠতা, মান, চুরি, হিংসা, ঘৃণা, পরিতাপ, জাগরণ, 
দস্ত, দর্প, রাগ, বিষয়প্রেম, প্রমোদ, দ্যুতত্রীভা, ঝশড়া- 
বিবাদ করা, নারীদের সঙ্গে সম্পর্ক বৃদ্ধি, গান-বাজনা, 
নৃত্য-গীতে আসক্ত হওয়া-_এণ্ডলি সবই রাজস পুণ। 
বারা এই পৃথিবীতে অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ পদার্থের 
কথা চিন্তা করে, ধর্ম, অর্থ ও কামরূপ ত্রিবর্গের সেবায় 


অন্ধত্ামি 


চরে এবং সর্বপ্রকার 


ঠা আআ 


রন 


বিপ্রবরগণ ! বর্ণ, গুণ, যোনি এবং তত্ব অনুসারে আমি 


তমোগ্ণের সম্পূর্ণ বর্ণনা করলাম। যাদের দৃষ্টি অসার ততে ই 


নিবদ্ধ থাকে__এমন কোন্‌ ব্যক্তি এই বিষয়কে ভালোভাবে 
বুঝতে পারবে ? এই বিপরীত দৃষ্টিই তমোগুণের পরিচয় 
তমোগুণের স্বরূপ ও তার কার্সাদির নানাপ্রকার গুণের 
ষথাবৎ বর্ণনা করা হ। যে ব্যক্তি এই গুণগুলি ঠিকভাবে 
জানে, সে তামসিক গুণ থেকে সর্বদা যুক্ত থাকে। 
মহার্যগণ ! এবার আমি তোমাদের রজোগুলের স্বরূপ 
এবং ঝার্ধের গুণাদির যথাযণ বর্ণনা করব। মণ দিয়ে 


হবার জন্ম নিয়ে বিযয়জনিত আনন্দে মগ্ন থাকে এবং 
কে সুখলাভের জন্য চেষ্টা করে। 
মুনিবরশল ! আমি তোমাদের নানাগ্রকার রাজসিক গুণ 
এবং তদনুকুূল আচরণের যথাবং বর্ণনা করলম। যেসব 
এই গুণগুলিকে জানে, তারা সর্বদা এর বন্ধন থেকে 
নিহ্দেকে সরিয়ে রাখে। 

মহর্ষিগণ ! এবার আমি তৃতীয় উত্তমগ্ুণ (সত্তগুনের) 
বর্ণনা করছি, এই গুণ জগতের সমস্ত প্রাণীদের হিতকারী 
এবং সাধুপুরুমদের প্রশংসনীয় ধর্ম। আনন্দ, প্রসন্নতা, 
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সংক্ষিপ্ত মহাভারত 


[আশ্বমেধিকপর্ব 


উন্নতি, প্রকাশ, সুখ, কৃপণতার অভাব, নির্ভয়তা, সন্তোষ, 
শ্রদ্ধা, ক্ষমা, ধৈর্য, অহিংসা, সমতা, সত্য, সারলা, 
ক্রোধহীনতা, অনোর দোষ না দেখা, পবিত্রতা, চতুরতা ও 
পরাক্রম__এগুলি সত্তগুণের কার্য। যার এই ধর্মের 
আচরণ করে, তারা পরলোকে সুখভাগী হয়। মমন্ববোধ, 
অহংকার, আশা পরিত্যাগ করে সর্বত্র সমষ্টি রাখা এবং 
সর্বতোভাবে নিষ্কাম হওয়াই সাধু পুরুষদের সনাতন ধর্ম। 
বিশ্বাস, লঙ্জা, তিতিক্ষা, তাগ, পবিত্রতা, আলসাবর্জন 
করা, কোমলতা, মোহগ্রস্ত না হওয়া, প্রাণীদের সঙ্গে সৎ 
ব্যবহার, পরচর্চা না করা, হর্ষ, সন্তোষ, বিশ্ময়, বিনয়, 
সত্যবাবহার, শাস্তিকর্মে শুদ্ধভাবে প্রবৃত্ত হওয়া, উত্তম 
বুদ্ধি, আসক্তি মুক্ত হওয়া, জগতের ভোগে উদাসীনতা, 
ব্ৰহ্ম, সর্বপ্রকার ত্যাগ, নির্মমতা, ফলের কামনা না করা, 
নিরন্তর ধর্ম পালন করতে থাকা-_এসবই সত্ুগ্ডণের কার্য। 


যারা উপরিউক্ত আচরণ পালনপূর্বক এই জগতে সত্যের 
আশ্রয় গ্রহণ করে এবং বেদের উৎপত্তির স্থানভৃত পররক্ম 
পরহাজ্ঞাতে নিষ্ঠা রাখে, তাদেরই ঘীর এবং সাধুদর্শী বলে 
মানা হয়। এই ধীর পুরুষেরা সব পাপ পরিত্যাগ করে 
শোকরহিত্র হন এবং স্বর্গলোকে গিয়ে অনেক শরীর সৃষ্টি 
করেন। সন্বগুণভাবাপ্ মহাত্মা বাসী দেবতাদের নায় 
ঈশিহ, বশিত্ব এবং লঘিমা ইত্যাদি সিদ্ধি প্রাপ্ত করেন। 
তাদের উধ্বন্রোতা এবং বৈকারিক দেবতা বলে মানা হয়। 
(যোগবলে) স্বর্গলাভ হলে তদের চিত্ত ভোগজনিত 
সংস্কার দ্বারা বিকৃত হয়। সেইসময় তারা যা চান, সেই বন্ুই 
পান এবং দান করেন। আমি তোমাদের সত্গুণের কার্যাদি 
বর্ণনা করলাম। যারা এই বিষয় ভালোভাবে জানে তারা 
মনোবাঞ্থিত বস্তু লাভ করে এবং সেই গুণের সেবনে রত 
থাকলে তাদের আর বন্ধন প্রাপ্তি হয় না। 


সত্বাদি গুণ, প্রকৃতির নাম এবং পরমাত্মতত্বের জ্ঞানের মহিমা 


ব্ৰহ্মা বললেন__ মহ্ষিগণ ! সত্ব, রজ ও তম__এই 
গুণগুলির পৃথকভাবে বর্ণনা করা অসম্ভব ; কারণ এই 
তিনটি গুণ অবিচ্ছিন্ন (মিলিতভাবে) দেখা যায়। এগুলি 
সবই পরস্পর রঞ্জিত, একে অপরে অনুপ্রাণিত, 
অন্যানাশ্রিত এবং একটি অপরকে অনুসরণকারী। 
পৃথিবীতে যতদিন তমোগুণ ও সত্গুণ থাকে, ততদিন যে 
রজোগুণও থাকবে, তাতে কোনোই অদ্দেহ নেই। এই 
শুপগুলি সর্বদা এক সঙ্গে থাকে, একই সঙ্গে বিচরণ করে, 
এক সমূহ হয়ে যাত্রা করে এবং শরীরে অবস্থান করে। 
এরূপ হওয়া সত্তেও এগুলির কোনোটির কোথাও ন্যনতা 
দেবা যায়, কোথাও আধিকা। এখন এই বিষয়টি যথাবৎ, 
বর্ণনা করা হচ্ছে। তির্যক যোনির মধো তমোগুণের আধিকা 
দেবা যায়, সেখানে রজোগুণ ও সত্ববপ্ুণের অভাব জানতে 
হবে। মধ্যস্রোতা অর্থাৎ মনুষ্য জন্মে, যেখানে রজোগুশের 
মাত্রা অধিক হয়, সেখানে তমোগুণ ও সত্বুগুণের মাত্রা 
অত্যন্ত কম হয়ে যায়। এইভাৱে উধধবন্ত্রোতা অর্থাৎ 
দেবযোনিতে যেখানে সত্ব গুণ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, সেবানে 
তমোগুণ ও রজোগুলের ন্যনতা দেখা যায়। সন্তগ্ুণ 
ইন্দিয়াদির উৎপত্তির কারণ, তাকে নৈকারিক হেতু বলে 
মনে করা হয়। সেটি ইন্টরিয়াদি এবং ভার বিষয় প্রকাশিত 


করে। সত্বগুণের থেকে শ্রেষ্ঠ কোনো ধর্ম নেই। সন্বগুণে 
স্থিত পুরুষ স্বর্গাদি উচ্চলোকে গমন করে, রজোগুণে ছ্িত 
পুরুষ মধো অর্থাৎ মনুষ্যলোকেই থেকে যায় এবং 
তমোগুণের কার্যরাগ নিদ্রা, প্রমাদ এবং আলস্য ইত্যাদিতে 
স্থিত তামসিক ব্যক্তি অধোগতি প্রাপ্ত হয়-_-নীচ যোনি 
অথবা নরকে গমন করে। শূদ্রদের মধ্যে তযোগুলের, 
ক্ষত্রিয়দের মধ্যে রজোগুণের এবং ব্রাহ্মণদের মধ্যে 
সত্মগ্থণের প্রাধান্য দেখা যায়। এইভাবে এই তিন বর্ণের 
মধো প্রধানত এই তিন গুণ থাকে। তমোগুণ, সত্বপ্ডণ এবং 
রজোগুণ__এগুলি সর্বতোভাবে পৃথক পৃথক, এমন 
| কখনো শোনা যায় না। সূর্যের প্রকাশ সত্ৃগুণ, তার তাপ 
রজোগুণ এবং অমাবস্যার দিন তার ওপর যে গ্রহণ লাগে 
সেটি তমোগুগের কাজ। এইভাবে সকল জ্যোতিতে তিন 
সণ ক্রমশ প্রকাশিত হয় এবং বিলীন হতে থাকে। গুণাদি 
ভেদেদিনেরও তিন প্রকার ভেদ আছে জানতে হবে| রাতও 
তিন প্রকারের হয় এবং মাস, পক্ষ, বর্ষ, খতু ও সন্ধ্যাও 
তিন প্রকার হয়। তিন প্রকার দান করা হয়, যল্ঞও তিন 
প্রকারের হয়।লাক, দেব, বিদ্যা ও গতি তিন প্রকারের 
হয়। ভুত, ভবিষৎ, বৰ্তমান, ধর্ম, অর্থ, কাম, প্রাণ, অপান 
উদান__এ সবই ব্রিগুপাত্বুক। হহু জগতে যা কিছু বস্তু 
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ভিন্ন ভিন্ন স্থানে, ভিন্ন ভিন্ন ভবে উপলব্ধ হয়, সে সবই 
ত্রিগ্ুণময়। সর্ব্র তিনগুণেরই অস্তিত্ব থাকে। এই তিন 
অব্যক্ত স্থরূপ। সতত, রজ, তম__এগুলির সৃষ্টি সনাতন। 
প্রকৃতিকে তম, অব্যক্ত, শিব, ধাম, রজ, যোনি, সনাতন, 
প্রকৃতি, বিকার, প্রলয়, প্রধান, প্রভব, অব্যয়, অনুষ্রিক্ত, 
অন্যুন, অকম্প, অচল, ধ্রুব, সৎ, অসৎ এবং ত্রিগুণাত্মক 
বলা হয়। অধ্যাত্মতত্ব চিন্তাকারীদের এই নামের জ্ঞান লাভ 
করা উচিত। যে ব্যক্তি প্রকৃতির এই সব নাম, সন্তাণি গুণ 
এবং সম্পূর্ণ গতি ঠিকমতো জানে, সে গুপবিভাগের তত্ব- 
জ্ঞাতা হয়। তার ওপর সাংসারিক দুঃখের কোনো প্রভাব 
পড়ে না। সে দেহত্যাগের পর সমস্ত গুণের বন্ধান খেকে 
যুক্তি লাভ করে। 

মহর্ষিগণ ! পরমাস্মতত্ব জানেন যেসব বিদ্বান ব্রাহ্মণ, 
তারা কখনো মোতত্রস্ত হন না। পরমাস্মা সর্বত্র হন্ত- 
পদ, সর্বদিকে নেত্র, মন্তক, চক্ষুবিশিষ্ট এবং সর্বদিকে 
কানবিশিষ্ট হন ; কারণ তিনি জগতে সব কিছু ব্যাপ্ত 


করে অবস্থিত। সকলের হৃদয়ে বিরাজমান পুরুষের 
(পেরমাত্মার) প্রভাব অতন্ত বেশি। অণিমা, লঘিমা 
| এবং প্রাপ্তি ইত্যাদি সিদ্ধি তার হ্বরাপ। তিনি সকলের 
শাসনকর্তা, জ্যোতির্ময় এবং অবিনাশী। জগতে যে 
ব্যক্তি বুদ্ধিমান, সন্ভাবপরায়ণ, ধ্যানী, যোগী, সত্যপ্রতিজ্ঞ, 
চিত্ত, ধীর এবং মমত্ব বোধ ও অহং: 
মুক্ত হয়ে পরমাত্মাকে লাভ করেন। যিনি যহ্যন আত্মার 
মহিমাকে জানেন তিনি পুণাদায়ক উত্তদ গতি 
করেন। পঞ্চমহাভূত বিনাশের সময় যবন প্রলয়কাল 
উপস্থিত হয়, তখন সমস্ত প্রাণীকে মহ্যভয়ের সম্ুমীল হতে 
হয়; কিন্তু আত্মজ্ঞানী ধৈর্যশীল ব্যক্তি তখনও মোহ্ৰস্ত হন 
না। ঘিনি এইরূপ বুদ্ধিরূপ গুহায় অবস্থিত, বিহুরূপ, 
পুরাণপুরুষ, হিরকষয় দেব ও 
পরমপ্রভুকে জানেন, সেই বুদ্ধিমান বুদ্ছর সীমা পার করে 
যান। 


তত, তিনি 


নদের পরম গতিরূপ 


ংকার থেকে পঞ্চমহাভূতাদি এবং ইন্দ্রিয়াদির সৃষ্টি ; অধ্যাত্তর, 
অধিভূত ও অধিদৈবতের বর্ণনা ও নিবৃত্তি মার্গের উপদেশ 


ব্ৰহ্মা বললেন__মহর্ষিগণ! অহংকার থেকে পৃথিবী, 
বায়ু, আকাশ, জল, তেজ-__এই পঞ্চমহাভূত উৎপন্ন 
হয়েছে। এই পঞ্চমহাডৃতে অর্থাৎ তার শব্দ-গন্ধ-রূপ- 
রস-স্পর্ণ নামক বিষয়াদিতে সমস্ত প্রাণী মোহগ্স্ত হয়ে 
থাকে। মহাভৃতাদির বিনাশের কালে যখন গ্রলয়ের সময় 
হয়, তখন সমন্ত প্রাণীকে মহাডয়ের সম্মুখীন হতে হয়। যে 


দীন ও হীন বলা হয়েছে। প্রাপ-জপান-উদান-দমান ও 


করে ; সুতরাং এগ বাক্স-বুদ্ধির সঙ্গে 
এগুলিকে গণনা লির সংখ্যা হয় আট। এই 
আটটি এই জগতের উপাদান কারশ। যার নাক, কান, চক্ষু, 
রসনা ও হক. সুলি বশে থাকে, মন শুদ্ধ এবং 


ব্যান__এই পাঁচবায়ু 


ল্ক্ছ। নন 


ভূত যার থেকে উৎপন্ন হয়, সে তাতেই লয়প্রাপ্ত হয়। এই 
ভূত অনুলোমক্রমে একের পর এক প্রকটিত হয় এবং 
ৰিলোমক্রমে এগুলি নিজ নিজ কারণে লয়প্রাপ্ত হয়। 
এইভাবে সমস্ত চরাচর ভৃতাদির লয় হলেও স্মরণশক্তি 
সম্পন্ন ধৈর্যশীল যোগীপুরুষ লীন হন না। রূপ-রস-শব্দ- 
স্পর্শ-গন্ধ এবং এগুলি গ্রহণ করার ক্রিয়াদি সবই 
করণরাে (অর্থাৎ সক্ষম দনঃস্বরূণ হওয়ায়) নিতা, 
এগ্ুলিও প্রলয়কালে লয় প্রাপ্ত হয় না। স্থল পদার্থ আ 
এগুলিকে মোহ বলা হয়। শরীরের বাহ্য-অঙ্গ রক্ত- 
মাংসের সংঘাত ইত্যাদি স্কুল এবং অনিত্য। তাই এগুলিকে 


বুদ্ধি সিদ্ধাহে } যার মন উপরিউক্ত 
ইন্িযাদিরাপ আট অগ্রিকে সন্তপ্ত করে না, সেই ব্যক্তি 
কল্যাণময় প্রঈ প্রান্ত করেন। তার থেকে শ্রেষ্ঠ কেউ হন 
না। 

দ্বিজ্জবরগণ ! অহংকার থেরে উৎপন্ন য়ে একাদশ 
কথা বলা হয়েছে, এখন সেগুলির বিশেষভাবে 
বর্ণনা করছি, শোনো নাক, কান, ত্বক, চোখ * রসনা, 
হাত, পা. গুহা, উপন্থ এবং বাক্‌__এই দশটি ইনটরয়। মন 
একাচ্শতম ইন্জরিয়। মানুষের প্রথমে এই হন্্িয়াদির ওপর 
বিজয় লাভ করা উচিত। তারপর তার শ্রশ্োর সাক্ষাৎলাভ 
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হয়। এই ইন্দিয়ের পাঁচটি জঞানেদিয় এবং পাঁচটি কর্মে্টিয়। 
কান ইত্যাদি পাঁচ ইন্দ্িযকে জ্ঞানেন্দরিয় বলা হয় এবং বাকি 
পচ ইন্দ্রিয় কর্মেস্্িয়। মনের সম্বন্ধ জ্ঞানেস্তিয় এবং 
কর্মেন্সিয় উভয়ের সঙ্গেই থাকে এবং বুদ্ধি দ্বাদশ ইন্ডরিয়। 


এবং সর্বশাপ থেকে মুক্ত হয়ে যান। আমি তোমাদের 
অধ্যাত্ম-বিধি যথাবৎ বর্ণনা করলাম। জ্ঞানী পুরুষদের এই 
বিষয়ে সমাক জ্ঞান হয়। ইন্দিয়াদি, তার বিষয় এবং পপর 
মহাডূতের এক্য বিচার করে তা ভালোভাবেমনে ধারণ করা 


এভাবে ক্রমশ একাদশ ইন্দিয়ের বর্ণনা করা হল। যে সকল 
বিদ্বান ব্যক্তি এগুলির সম্বজে ভালোভাবে জানেন, তারা 
নিজেদের কৃতার্থ মনে করেন। 

এবার সমস্ত জানেন্িয়ের ভূত, অধিভূত ইত্যাদি বিবিধ 
বিষয়াদির বর্ণনা করা হচ্ছে। আকাশ প্রথম ভূত। কান তার 
অধ্যাত্ম ইসি), শব্দ তার অধিভূত (বিষয়) এবং 
দিকগুলি তার অধিদৈবত (অধিষ্ঠাত্ৰী দেবতা)। বায়ু দ্বিতীয় 
ভূত, ত্রক তার অধ্যাত্ম, স্পর্শ অধিভূত এবং বিদ্যুৎ 
অধিদৈবত। তৃতীয় ভুতের নাম তেজ ; নেত্র তার অধ্যাত্ধা, 
রূপ অধিভৃত এবং সূর্য অধিদৈবত। জল হল চতুর্থ ভূত, 
রসনা তার অধ্যাত্ম, রস তার অধিভূত এবং চন্দ্র 
অধিদৈবত। পঞ্চম ভূত পৃথিবী, নাসিকা তার অধ্যাত্ম, গন্ধ 
অধিভূত, বায়ু অধিদৈবত। এই পাচ ভূতাদিতে যে অধ্যাত্ম, 
অধিভূত এবং অধিদৈর থাকে, তার বর্ণনা করা হয়েছে। 
এবন বর্মেন্দরিয়ের সঙ্গে সম্পর্ক রাখা বিবিধ বিষয়াদি 
নিরূপণ করা হচ্ছে। তরী ব্রাহ্মণ চরণছ্যকে বলেন 
অধ্যাত্ম, গন্তব্য স্থানকে অধিভূত এবং এবং মিত্র তার 
অধিদেবতা। সম্পূর্ণ প্রাণীর উৎপরকারী হল উপস্থ অধ্যাত্ম, 
বীর্ঘ তার অধিভূত এবং প্রজাপতি তার অধিষ্ঠাতা দেবতা। | 


উচিত। মন ক্ষীণ হওয়ার সঙ্গেই সব বন্থ ক্ষয় হয়ে গেলে 
মনুষ্যজন্মের সুখের (লৌকিক সুখ-ভোগ ইত্যাদির) ইচ্ছা 
থাকে না। যার অন্তর জ্ঞানসমৃদ্ধ, সেই বিদ্বান বাক্তি তাতেই 
সুখ অনুভব করেন। 

মহর্ষিগণ ! এখন জামি মনের সুত্র ভাবনা জাগ্রতকারী 
নিৰৃত্তি বিষয়ে উপদেশ প্রদান করছি। যেখানে গুণ থেকেও 
না থাকারই মতো, মিনি অভিমানরহিত এবং একন্ত্যাযুক্ত 
ও বীর মধ্যে ভেদ-ৃষ্টির সর্বতোভাবে অভাব, একেই 
ব্মময় আচরণ বলা হয়, তিনিই সর্ধপুখের একমাত্র 
আধাব। কচ্ছপ যেমন তার সমস্ত শরীরকে সর্বভাবে শুটিয়ে 
নেয়, তেমনই যে ব্যক্তি তার সমস্ত কামনা সংকুচিত করে 
রজোগুণরহিত হয়, সে সর্বপ্রকার বন্ধনযুক্ত ও সুখী হর। 
যে কাননাগুলিকে নিজ মধ্যে লীন করে তৃষ্ণারহিত, 
একাগ্রচিত্ত এবং সমস্ত প্রাদীর সুহৃদ হয়, সে ব্রদ্মপ্রাপ্তির 
যোগ্য পাত্র হয়ে ওঠে। বিষয় অভিলাষী সমস্ত ইন্দিয় রুদ্ধ 
করে জনবহুল স্থান ত্যাগ করলে মুনির অধ্যাত্বজ্ঞানরূপ 
তেজ অধিক গ্রকাশিত হয়। আগুন যেমন ইন পেলে 


| উদ্দীপ্ত হয়ে ওঠে ; তেমনই ইন্দিয় নিরোধ করলে 


পরমাত্থার প্রকাশ বিশেষভাবে অনুভূত হয়। যোগী যখন 


দুই হাতকে অধ্যাত্ম বলা হয়, কর্ম তার অধিভু এবং ইন্দ্র | 
তার অধিদেবতা। বাণী অধ্যাত্ম, বক্তব্য তার অধিভূত এবং | 
অগ্নি তার অধিদৈবত। পক্ষভৃত সঞ্চালনকারী মনকে 
অধ্যাত্য বলা হয় ; সংকল্প তার অধিভূত এবং চন্দ্রকে তার 
অধিষ্ঠাতা দেবতা বলে মানা হয়। সমস্ত জগৎকে 
জন্মদ্ানকারী অহংকার অধ্যাত্ম, অভিমান তার অধিভূত 
এবং রুদ্র তার অধিষ্ঠাতা দেবতা। চিন্তাকারী বুদ্ধিকে অধ্যাত্ম 


প্রাসয় চিত্তে সম্পূর্ণ প্রাণীদের নিজ অন্তরে অবস্থিত দেখেন, 
তখন তিনি স্বয়ং জ্যোতিঃস্বরূপ হয়ে সৃল্স থেকে সৃক্মমত্র 
পরনাস্মাকে লাভ করেন। বিনি ইহলোকে ব্রিগুণসম্পন্ন 
পাঞ্ছভৌতিক্ত দেহ-অভিমান ত্যাগ করেছেন. তার 


মোক্ষলাড করেন। যাতে 
এবং যা মনোবেগরলী 


মানা হয়, মন্তুবা তার অধিভূত এবং ব্রহ্মা তার অধিদেবতা। 
প্রাণীদের থাকার তিনটি স্থান_-জল, স্থল ও আকাশ। চতুর্থ 
স্থান সম্ভব নয়। দেহধারীদের জন্ম চার প্রকারে হয়_ 
অণু, উদ্ভিজ্জ, স্বেদজ এবং জরায়ুজ। বিদ্বানদের কর্তব্য 


ভাগ, তার মধো যজ্ঞত এবং দান প্রধান । পান্ত বালির বলেন 
যে দ্রিজকুলে উৎপন্ন বাক্তিদের জনন বেদাদি ধারন 
পুখাকর্ম। যে ব্যক্তি এটি নিধিপূর্বক জানেন, তিনি যোগী হন 


অন্তর্গত মোহরপী কুণ্ড 'প দেহরাপী নদীকে 
লঙ্ঘন করে যিনি কান-ক্রোধাদিকে জয় করেন, তিনিই 
সমস্ত বিকার থেকে মুক্ত হয়ে পরমান্মাকে লাভ 
যিনি মনকে হৃদয়কমলে স্থাপন করে নিজের মধ্যে ধানের 
দ্বারা আস্মদর্শন লাভের চেষ্টা করেন, তিনি সর্বপ্রাণীর ঘধো 
সর্বগ্ত হন এবং জাদয়ে পরমাত্বতত্ত অনুভব করেন। একটি 
প্রদীপ থেকে যেমন অসংখ্য প্রদীপ স্থালালো যায়, তেমনই 
এক পরমাত্মাই বহু রূপে উপলব্ধ হন। এরাপ স্থির জেনে 


ন। 


আশ্বমেধিকপর্বা 


চরাচর প্রাণীদের ভাধিপতিগণ, ধর্ম... 
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জ্ঞানী বাক্তি সব রূপকেই এক হতে উৎপন্ন বলে দেখেন। 


প্রকৃতপক্ষে তিনিই বিষ্ণু, মিত্র, বরুণ, অগ্নি, প্রজাপতি, | পিতৃগণ, পক্ষী, রাক্ষস, 


হান আত্তা। ব্ৰাহ্মণগণ. 


ধাতা, বিধাতা, প্রভু, সর্বব্যাপী, সমস্ত প্রাণীর হৃদয় এবং | মাত্রার স্তুতি করেন: 


চরাচর প্রাণিদের অধিপতিগণ, ধর্ম ইত্যাদির লক্ষণসমূহ, বিষয়াদির 
অনুভূতির সাধন সমূহের বর্ণনা এবং ক্ষেত্রজ্ঞের বিশেষত্ব 


রি 


্রঙ্গা বললেন_ বট, জাম, অশ্ব, শিমুল, বাঁশ 
এগুলি ইহলোকে বৃক্ষের রাজা। হিমবান, পারিযাত্র, 
সহা, বিন্ধ্য, ত্ৰিকূট, শ্বেত, নীল, ভাস, কোষ্ঠবান 
গুরুত্বন্ধ, মহেন্র, মালাবান_ এরা পর্বতের অধিপতি। 
সূর্য গ্রহাদির, চন্দ্র নক্ষত্রাদির, ঘমরাজ পিতৃগণের, 
প্রভু। উষ্ণপ্রভর অধিপতি সূর্য, তারাদের অধিপতি 
চন্দ্র, ভৃতাদির অধীশ্বর অগ্নিদের| ব্রাহ্মণদের স্বামী 
বৃহস্পতি, ওযধির সোম, বলবানদের বিষ্ণু, রূপের 
ত্বষ্টা এবং পশুদের অধিপতি হলেন ডগবান শিব। 
দীক্ষা গ্রহণকারীদের যজ্ঞ এবং দেবতাদের অধিপতি 
ইদ্। সর্বদিকের স্বামী উত্তরদিক, ব্রাহ্মণদের প্রতাপী 
রাজা সোম, সর্বপ্রকার রতনের স্বামী কুবের এবং প্রজাদের 
স্বামী প্রজাপতি। আমি সমন্ত প্রাণীর মহান অধীশ্বর এবং 
ব্রহ্মময়। আমার থেকে অথবা বিষ্ণুর থেকে শ্রেষ্ট আর 
কেউ নেই। ব্ৰহ্মময় মহাবিষ্ণুই সকলের রাজাধিরাজ, 
তাকেই ঈশ্বর বলে জানা উচিত। সেই শ্রীহরি সকলের 
কর্তা ; কিন্তু তার কোনে৷ কর্তা নেই। তিনি মনুষ্য, কিন্নর, 
যক্ষ, গাব, সর্ণ, রাক্ষস, দেব-দানব ও নাগ__সকলেরই 
অষীশ্বর। 

রাজা ধর্মপালনে ইচ্ছুক হন এবং ব্রাহ্মণ ধর্মের সেতু ; 
সুতরাং রাজার উচিত সর্বদা ব্রাহ্মণদের রক্ষা করা। যে 
রাজাদের রাজো সাধু-পুরুষরা কষ্টে থাকেন, সেই রাজা 


লক্ষণ (স্বরূপ)। প্রকাশ দেবতাদের, যজ্ঞাদি কর্ম মানুষের, 
শব্দ আকাশের, বায়ু স্পর্শের, রূপ তেজের) রস জলের 
এবং গন্ধ সমস্ত প্রাণীর ধারণকারী পৃথিবীর লক্ষণ। 
স্বরব্যগ্ডনের শুদ্ধি যুক্ত বাণীর লক্ষণ শব্দ। চিন্তা-ভাবনা 
মনের এবং সিদ্ধান্ত বুদ্ধির লক্ষণ ; কারণ মানুষ ইহ জগতে 
মনের দ্বারা চিন্তা করা বিষয় বুদ্ধির দ্বারা সিদ্ধান্ত করে। 
সাধুপুরুষদের লক্ষণ বাইরে থেকে বোঝা যায় না। যোগের 
লক্ষণ প্রবৃত্তি এবং সম্যাসের লক্ষণ জ্ঞান। তাই বুদ্ধিমান 
পুরুষদের জ্ঞানের আশ্রয় নিয়ে সন্ন্যাস গ্রহণ করা উচিত। 
জ্ঞানযুক্ত সন্যাসী মৃত্যু ও বৃদ্ধাবস্থা লজ্ঘন করে সর্বপ্রকার 
দ্বন্দের অতীত হয়ে অজ্ঞানান্ধকার থেকে পরমগতি লাভ 
করেন। 

মহর্যিগণ ! আমি তোনাদের সকলের ধর্ম এবং লক্ষণ 
সমুহ বিধিবৎ বর্ণনা করলাম, এবার কোন্‌ গুণ কোন্‌ ইন্দ্রিয় 
দ্বারা গৃহীত হয় তা জানাচ্ছি। পৃথিবীর গন্ধ নামক গুণ 
নাসিকার দ্বারা গ্রহণ করা হর, নাসিকাতে দেই 
গন্ধ অনুভর করানোর সহায়ক হয়। জলের গুণ রস জিহ্ার 
ছারা গ্রহণ করা হয়, ছিহ্াতে 
সহায়ক হয়। তেডের গুণ রূপ, নেত্রে স্থিত সূর্যদেবতার 
সহায়তায় নেত্র দ্বারা তা দেখা সম্ভব হয়। বায়ুর গুণ স্পর্শ, 
বুকের সাহাযো তার জ্ঞান হয় এবং ত্বকে স্থিত বায়ুদেব সেই 
স্পর্শ অনুভব করতে সাহাযা করে। আকাশের গুণ শব্দ 
কানের দ্বার গ্রহণ করা হয় এবং কানে স্থিত দিক্‌ শব্দ শ্রবণে 


নে 


সমন্ত রাজোচিত গুণহীন হয়ে মৃত্যুর পর 
মার রাজো সাধু-ব্রাহ্ম 


সর্বপরকারে রক্ষা করা হব, সেই | হ্যা এবং হা 


কে গমন করে। | সহায়ক বলা হয়। মনের গুণ চিন্তা, যাবুদ্ধির দ্বারা গ্রহণ করা 


স্থিত চেতন (আত্মা) মনকে চিন্তা কার্যে 


রাজা হহলোকে 


মুখভোগ করে। 
এখন আমি-সকলের নিত্য ধর্ম এবং লক্ষণসমূহ বর্ণনা 


করছি। অহিংসা লব থেকে শ্রেষ্ঠ ধর্ম এবং হিংসা বর্ণের | 


ভাগী হয় এবং পরলোকে | 


সাহায্য করে। সিদ্ধান্ত দ্বারা বুদ্ধির এবং বিশুদ্ধ বুদ্ধির দ্বারা 
এণ করা হয়। এগুলির কার্য দ্বারাই এদের অন্তি্ব স্থির 
হয় এবং এগুলির দ্বারাই ব্যক্ত বলে ঘানা হয় ; কিছু বাস্তবে 
অতীল্লিয় হওয়ায় এই বুদ্ধি ইত্যাদিও অব্যক্ত, এতে 


মহ 
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কোনোই সন্দেহ নেই। ক্ষেত্ৰজ্ঞ আত্মার কোনো জ্ঞাপক | 
লিঙ্গ নেই ; কারণ এটি (স্বয়ং প্রকাশ এবং) নির্ভণ। সুতরাং 
ক্ষেত্র অলিঙ্গ (কোনো বিশেষ লক্ষণরহিত), কেবল 
জ্ঞানই তার লক্ষণ (স্বরূপ) মানা হয়। গুণাদির উৎপত্তি ও 
লয়ের কারণভূত অব্যক্ত প্রকৃতিকে ক্ষেত্র বলা হয়। আত্মা 
তাকে জানে, তাই তাকে ক্ষেত্রজ্ঞ বলা হয়। করেত আদি, 
মধ্য ও অন্তযুক্ত সমস্ত অচেতন গুণকে জানে ; কিন্তু তারা 
তাকে জানতে পারেন না। ক্ষেত্রত্বকে কেউ জানতে পারে 


না, কিন্তু ক্ষেত্ৰজ্ঞ সকলকে জানেন। 'ইন্দ্রিয়াদ্রি ভোগে 
যেসব গুণের প্রয়োজন থাকে, সেগুলির অতীত পরত্রন্ম 
পরমাত্মাকে ক্ষেত্রজ্ত ব্যতীত আর কেউ জানে না। সুতরাং 
ইহলোকে যার দোষাদি ক্ষয হয়ে গেছে, সেই গুণাতীত 
পুরুষ সতত (বুদ্ধি) এবং গুণাদি পরিত্যাগ করে ক্ষেত্রজ্ঞের 
শুদ্বম্বরূপ পরমাত্মাতে প্রবেশ করে। ক্ষেব্রস্ত সুখ-দুঃখাদি 
দ্বন্রহিত, অচল এবং অনিকেত। তিনিই সর্বব্যাপক 
পরমাত্মা। 


সর্ব পদার্থের আদি-অন্ত, জ্ঞানের নিত্যতা ; দেহরূপ 
কালচক্র এবং গৃহঙ্ ধর্মের বর্ণনা 


ব্ৰহ্মা বললেন__হর্ষিগণ ! এবার আমি পদার্থাদির 
আদি, মধ্য ও অন্তের যথার্থ বর্ণনা করছি। প্রথমে দিন, 
তারপর রাত্রি (তদনুরূপভাবে) শুক্লপক্ষ মাসের, শ্রবণ 
নক্ষত্রাদি্ এবং শীত খতুর আদি। গঞ্জের আদি কারণ ভূমি, 
রসের জল, রূপাদির জোর্তি্ময় আদিতা, স্পর্শের বায়ু 
এবং শব্দের আদি কারণ আকাশ। এগুলি গন্ধাদি পঞ্চভূত 
থেকে উৎপন্ন গুণ। এখন আমি ভুতের আদিরবর্ণনা করছি। 
সূর্য সমস্ত গ্রহের এবং জঠরানল সমস্ত প্রাণীর আদি বলা 
হয়েছে। সাবিত্রী সমস্ত বিদ্যার এবং প্রজাপতি দেবতাদের 
আদি। এই জগতে যা নিত্য উচ্চারিত হয়, সে সবকেই 
গায়ত্রী বলা হয়। ছন্দের আদি গায়ত্রী এবং প্রজার আদি 
সৃষ্টির প্রারস্ত কাল। গাউী চতুষ্পদাদির, ব্রাহ্মণ নুষাদির, 
ঈগল পক্ষীকুলের, উত্তম আছতি যজ্ঞাদির, সাপ সরীসৃপ 
প্রাণীদের এবং সত্যযুগ সমন্ত যুগের আদি। রত্লের মধো 


প্রাদুর্ভাব হয়। দেব, দানব, ভূত, পিশাচ, সর্প, রাক্ষস, 
মানুষ, কিন্নর এবং সমস্ত যক্ষের স্বামী ভগবান শংকর। 
সমস্ত জগতের আদি কারণ ব্রহ্মস্বপ মহাবিষ্ণু। ত্রিলোকে 
তার থেকে শ্রেষ্ঠ আর কেউ নেই। সমস্ত আশ্রমের মধ্যে 
গার্হস্থ্য আশ্রমকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। জগতের আদি ও 
অন্ত অব্যক্ত প্রকৃতি দিনের অন্ত সূর্যাস্ত আর রাত্রির অন্ত 
সূর্যোদয়। সুখের অন্ত সর্বদাই দুঃখ এবং দুঃখের অন্ত সর্বদা 
সুখ। সংগ্রহের অস্ত বিনাশ, উচ্চে আরোহণেক অন্ত নিল্পে 
পতন, সংযোগের অন্ত বিয়োগ এবং জীবনের অন্ত মৃতযু। 
যে সব বস্তু সৃষ্টি হয়েছে তার বিনাশ অবশ্ন্তাবী। যে জন্ম 
নিয়েছে তার মৃত্যু নিশ্চিত। ইহ জগতে স্থাবর বা জঙ্গম 
কোনো কিছুই চিরস্থায়ী নয়। যজ্ঞ, দান, তপ, অধ্যয়ন, 
ব্রত, নিয়ম_এ সবেরই অন্ত হয়, শুধু জানের অন্ত হয় না। 
তাই বিশুদ্ধ জ্ঞানের দ্বারা যার চিত্ত শান্ত হয়েছে, যার ইন্দ্রিয় 


সুবর্ণ, অন্ধের মধো যব, এবং ভোজ্য পদার্থের মধ্যে অমন 
শ্রেষ্ঠ! বহমান এবং পানের যোগ্য পদার্থের মধো জল 
উত্তম। সমস্ত স্থাবর ভূতাদির মধ্যে সাধারণত ব্রহ্মার ৷ 
ক্ষেত্র__পাকড় লামবিশিষ্ট বৃক্ষ শ্রেষ্ঠ এবং তাকে পবিত্র 
বলে মনে করা হয়। সমস্ত প্রজাপতির আদি আমি এবং 
আনার চিন্তযাস্া ভগবান বিষ্ণু। তাকেই স্বয়ন্তু বলা হয়। 
পর্বতের মধো সর্বপ্রথম মেরুপর্বতের উৎপত্তি হয়। দিক্‌- 
বিদিকের মধো পূর্বদিক প্রধান বলে মানা হয় । সর্বনদীর শ্রেষ্ঠ 
ও জ্যেষ্ঠ ত্রিপথগা গঙ্গা। সরোররের খধো সর্বপ্রথম সমূদ্রের 


বশীভূত হয়েছে এবং যে নমত্ববোধ ও অহংকাররহিত 
হয়েছে, সে সর্ব পাগ থেকে যুক্ত হয়ে যায়। 

মহর্ষিগণ ! মনের সমান বেগসম্পন্ন (দেহরূপ) 
কালচক্র নিরন্তর চলছে। এটি মহত্ব থেকে আরম্ভ করে হুল 
ভূত পর্যন্ত চব্বিশ তত্ত দ্বারা সৃষ্ট । এর গতি কোথাওই রুদ্ধ 
হয় না। এটি সংসাৱ-বন্ধনের অনিবার্য কারণ। বৃন্ধাবস্থা 
এবং শোক একে পরিবেষ্টন করে থাকে। এটি রোগ এবং 
দুর্ব্যাসনের উৎপত্তি স্থান। দেশ ও কাল অনুসারে বিচরণ 
করতে থাকে। বুদ্ধি এই কালচক্রের সার, মন স্তম্ভত এবং 
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সর্ব পদার্থের আদি-অন্ত.... 
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ইন্িয়াদি বন্ধন। এটি পঞ্মহাভূতের সমূহে নির্মিত। শ্রম ও 
ব্যায়াম এর শব্দ, রাত ও দিন এর চক্র সঞ্চালন করে। শীত- 
গ্ৰীস্ম তায় পরিধি, সুখ-দুঃখ তার সংযোগন্ছল, ্ষুধা_ 
পিপাসা তার কীলক এবং রৌদ্র-ছায়া ভার রেখা। চক্ষু বন্ধ 
ও উদ্দীলন দ্বারা তার র্যাকুলতার (চঞ্চলতা) অনুভব হয়। 
ঘোর মোহরাপ জল ( শোকাস্রু) দ্বারা এ ব্যাপ্ত থাকে। এটি 
সর্বদা গতিশীল এবং অচেতন। মাস ও পক্ষের দ্বারা তার 
আবু গণনা করা হয়। এটি কখনো একই অবস্থার থাকে না। 
ওপর-নীচ-মধ্যবর্তী লোকে সর্বদা ঘুরে বেডায়। 
তমোগুণের বশে থাকার তার পাপপঙ্ধে প্রবৃত্তি হয় এবং 
রজোপুণের বেগ একে বিভিন্ন কর্মে প্রবৃত্ত করে। সে 
মহাদর্পে উদ্দীপ্ত থাকে। ত্রিগুণানুসারে তার প্রবৃত্তি 
পরিলক্ষিত হয়। মানসিক চিন্তাই এই চক্রের বন্ধন রজ্জু। 
এটি সর্বদা শোক ও মৃত্যুর রশীভুত থাকে এবং এটি ক্রিয়া ও 
কারণবুজ। আসক্তিই তার দীর্ঘবিস্তার (দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ), 
লোভ ও তৃষ্ণা এই চক্রকে উচ্চ-নীচ স্থানে ফেলার হেতু। 
অন্তত অজ্ঞান (মায়া) ভার উৎপত্তির কারণ। ভয় ও মোহ 
একে চারদিক থেকে ঘিরে রেখেছে। এটি প্রাণীদের 
মোহগ্রন্ত করে, আনন্দ ও শ্্রীতির জন্য বিচরণ করে এবং 
কাম ও ক্রোধ সংশ্রহকরে। এই রাগ-দ্বেষাদি ছন্যুক্ত জড় 
দেহরূপ কালচক্রই দেবতাসহ সমস্ত জগতের সৃষ্টি ও 
সংহারের কারণ। তত্বন্ান প্রাপ্তির সাধনও এটিই। যে 
বাক্তি এই দেহমর কালচক্রের প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তিকে 
ভালোভাবে জানে, সে কখনো মোহগ্ৰস্ত হয় না এবং সমস্ত 
বাসনা. সর্বপ্রকার দ্বন্দ্ব এবং সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত হয়ে 
পরম গতি প্রাপ্ত হয়। 

ব্ৰহ্মচৰ্য, গার, বাপপ্রস্থ এবং স্লাস_ শাস্ত্রে এই চার 
আশ্রমের কথা বলা আছে। গৃহস্থ আশ্রমই এইসবের মূল। 


সংস্কারসম্পনন হয়ে বেদোক্ত বিধিদ্বারা অধ্যয়ন করার সময় 
ওম ব্রত পালন করা উচিত। তারপর সমাবর্তন সংস্কার 
করে উত্তনগুণাদিযুক্ত কুলে বিবাহ করা বর্তবা। নিজ স্ত্রীর 
ওপব প্লীতি রাখা, সর্বদা সৎপুরুষদের আচার পালন করা ও 
জিতেন্দরিয় হওয়া গৃহস্থের পক্ষে অত্যন্ত প্রয়োজন। তার 
শরদধাপূর্বক পক্ষমহাযজ্ঞের দ্বারা দেবতাদির পুজা করা 
সউচিত। গৃহস্থের কর্তব্য হল দেবতা, অতিথিদের জাহারের 
পরে অন্ুগ্রহণ করা। বেদোক্ত কর্মের অনুষ্ঠানে সংলগ্ন 
থাকা। নিজ শক্তি অনুসারে প্রসমতাপূর্বক ফর করবে এবং 
দান করবে। হাত, পা, চোষ, বাণী ও শরীরের দ্বারা যে সব 
চপলতা হয় তা পরিত্যাগ করবে অর্থাং এগুলির দ্বারা 
কোনো অনুচিত কর্ম করবে না। এসবই সংপুরুদদের 
আচরণ (শিক্টাচার)। সর্বদা বজ্জোপবীত ধারণ করে থাকবে, 
পরিচ্ছন্ন বস্তু পরিধান করবে, উত্তম ব্রত পালন করবে, 
শৌচ-সন্তোষ ইত্যাদি নিয়ম এবং সত্য-অছিংসা হাদি 
যম পালন করে বথাশক্তি দান করতে থাকবে, শিষ্ট 
ব্যক্তিদের সঙ্গে বাস করবে। শিষ্টাচার পালন কালে জিন্থা 
এবং উপস্থকে বশে রাখবে। সকলের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ 
ব্যবহার করবে। সর্বদা সঙ্গে বাশের লাঠি ও জলপূর্ণ কমণ্ডলু 
রাখবে ব্রাহ্মণদের অধায়ন-অধ্যাপন, যজন-যাজন, দান- 
প্রতিগ্রহ_এই ছয়টি বৃত্তি অবলম্বন করা উচিত। এর মধ্যে 
তিনটি কর্ম__যাজন (যজ্ঞ করানো), অধ্যাপন (পড়ানো) 
এবং শ্রেষ্ঠ পুরুষদের থেকে দান গ্রহণ_ এগুলি ব্রাহ্মণদের 
জীবিকার সাধন। বাকি তিনটি কর্ম_দান,ধারন ও 
যজ্ঞানু্ঠান করা__এক্ুলি ধর্ব উপার্জনের জনা ধর্মস্ঞ 
ব্রাহ্মণদের এগুলি পালনে কখনো ভুল করা উচিত নয়। 
ইন্দিসংবহী, মিত্রভবে যুক্ত. ক্ষমাশীল, সর্বপ্রণীর প্রতি 
সমভাবাপন্ন, মননশীল, উত্তমত্রতপালনকারী এবং 


এই জগতে যা কিছু বিধি-নিষেধরাপ শান্ত আছে, তাতে 
যথার্থভাবে বিদ্বান হওয়া গৃহস্থ দ্বিজদের পক্ষে উত্তম 
ব্যাপার। এর দ্বারা সনাতন যশ প্রাপ্তি হয়। প্রথমে সর্বপ্রকার 


পবিত্রভাবে থাকা গৃহ ব্রাহ্মণ সর্বদা সাবধানে থেকে নিজ 
তাহলে সে স্বৰ্গলোক জয় করে নেয়। 
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ব্ৰহ্মা বললেন-__অহর্ষগণ ! ব্ৰহ্মচ্য ব্রত পালনকারী 
বাতির উচিত লিজ ধর্মে তৎপর থাকা, বিদ্বান হওয়া, সমন্ত 
ইন্দ্রিয় নিজ বশে রাখা, হন ব্রত পালন করা, গুরুর প্রিয় ও 
হিত কর্মে ব্যাপৃত থাকা, সত্য কথা বলা, ধর্মপরায়ণ হয়ে 
পবিত্রভাবে থাক, গুরুর অনুমতি নিয়ে আহার করা। 
আহার করার সময় অগ্নের নিন্দা করবে না। ভিক্ষার অন্ন 
হব্ষ্যি মনে করে গ্রহণ করবে। এক স্থানে থাকবে। এক 
আসনে উপবেশন করবে এবং নির্দিষ্ট সময়ে ভ্রমণ করবে। 
পবিত্র ও একাগ্র চিত্তে দুবার হোম করবে। সর্বদা বেল বা 
পলাশের লাঠি নিয়ে থাকবে। রেশমি সুতিবস্তু বা মৃগচর্ম 
ধারণ করবে ব্রাহ্মণের জনা বস্তু গেরুয়া রংয়ের হওয়া 
উচিত। ব্রহ্মচারী মেখলা পরবে, জটা ধারণ করবে, প্রতাহ 
স্নান করবে, যজ্ঞোপন্বীত ধারণ করবে, বেদের স্বাধ্যায়ে 
ব্যাপৃত থাকবে এবং নির্লোভ হয়ে নিয়মপূর্বক ব্রত পালন 
করবে। ঘে ব্রহ্মচারী সর্বদা নিয়মনিষ্ঠ হয়ে শ্রদ্ধার সঙ্গে শুদ্ধ 
জলে দেবতাদের তর্পণ করে; সর্বত্র তার প্রশংসা ছড়িয়ে 
পড়ে। 

এইবাগ পূর্বে বর্ণিত উত্তম গুণযুক্ত জিতেন্িয় বাণপ্রন্থী 
ব্যক্তিও উত্তমলোক জয় করেন। তিনি উত্তম স্থান লাভ করে 
পুনরায় ইহজগতে জন্মগ্রহণ করেন না। বাণপ্রন্থী মুনির গৃহ- 
মমতা ত্যাগ করে গ্রামের বাইরে কোনো বনে নিবাস করা 
উচিত। তিনি দৃগচর্ম অথবা বন্ধল ধারণ করবেন। প্রাতে ও 
সন্ধ্যায় স্থান করবেন, সর্বদা বনেই থাকবেন, শ্রামে কখনো 
বসবাস করবেন না। অতিথিকে আশ্রয় দেবেন এবং তাদের 
সৎকার করবেন। জঙ্গলের ফলমূল খেয়ে জীবনধারণ 
করবেন। বন ছাড়া অন স্থানে জল-বাধুও পান করবেন না। 
নিজ ব্রত অনুযায়ী সর্বদা সতর্ক থেকে ক্রমশ উপরিউক্ত বন্ধ 
আহার করবেন। যদি কোনো অতিথি আসেন, অহলে 
ফল-মূল দিয়ে তার সংকার করবেন। কখনো আলসা 
করবেন না, নিজের কাছে আহারের জন্য যা থাকবে, তার 
থেকেই অভিথিকে খেতে দেবেন, পরে নিজে আহার্য 
গ্রহণ করবেন। কারো সাথে শত্রুতা রাখবেন না, হালকা 


করবেন। শরীরকে সর্বদা পবিত্র রাখবেন। ধর্ম-পালনে 
কুশলতা লাভে সচেষ্ট থাকবেন, সর্বদা বনে থেকে চিত্ত 
একাগ্র রাখবেন। এইভাবে উত্তম ধর্ম পালনকারী জিতেন্ডিয় 
বাণপ্রস্থী স্বৰ্গে বিজয়লাভ করেন। ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ অথবা 
বাণপ্রন্ী সকলেই, ধারা মোক্ষলাভ করতে চান, তাদের 
উত্তম বৃত্তির আশ্রয় নেওয়া উচিত। 

(বাণপ্রস্থের কাল পূর্ণ করে) সমস্ত প্রাণীকে অভয়দান 
করে কর্মত্যগরূপ সন্ন্যাস-ধর্ম পালন করতে হয়। সব 
প্রাণীর সুখে সুখী মনে করবেন, সকলের সঙ্গে মিত্রতাভাব 
রাখবেন। সমস্ত ইন্দ্রিয় সংযম করে মুনি বৃত্তি পালন 
করবেন। বিনা কামনায়, বিনা সংকক্সে, প্রকৃতিতে যে 
| আহাৰ্য প্রাপ্ত হয়, তার দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করবেন। 
গৃহছ্থের রন্ষলশালায় যখন রন্ধন কার্য শেষ হয়ে যায়, 
সকলে আহার করে বিশ্রাম করে, সেই সময় মোক্ষ- 
ধর্ম জ্ঞাতা সন্্যাসীর ভিক্ষায় যাওয়া উচিত। ভিক্ষা পেলে 
| আনন্দ, আর না পেলে বিষাদ করা উচিত নয়। 
(লোভবশত) অধিক ভিক্ষা সংগ্রহ করা উচিত নয়। যতটুকু 
স্বর প্রাণধারণ করা সম্ভব ততটুকুই নেওয়া উচিত। চি্তকে 
। একাগ্র রাখতে হয়। সাধারণ লাভের ইচ্ছা রাখবেন না। 
| যেখানে অধিক সম্মান লাভ হয়, সেখানে আহার করবেন 
লা। মান ও প্রতিষ্ঠা লাভে সন্্যাসীর ঘৃণা করা উচিত| তিনি 
উচ্ছিষ্ট, তেতো, কষা এবং কটু অন্ন আহার করবেন না। 
মধুর রসও আস্বাদন করবেন না। শুধুমাত্র জীবন নির্বাহের 
জন্য গ্রাণধারণের উপযোগী অন্ন গ্রহণ করবেন। অন্য 
প্রাণীর কোনো ক্ষতি না করে যদি ভিক্ষা লাভ হয়, তবেইতা 
স্বীকার করবেন। ভিক্ষার সময় দাতা প্রদত্ত অন ব্যতীত অন্য 
কোনো অন্ন নেওয়ার আগ্রহ থাকা উচিত নয়। সন্লাসীর 
কখনো নিজ ধর্ম প্রদর্শন করা উচিত নয়। রজোগুণ রহিত 
হয়ে নির্জন স্থানে থাকা উচিত। বাত্রে শরনের জন্য শূন্য 
(গৃহ, জঙ্গল, বৃক্ষের মূল, নদীর তীর বা পর্বত গুহায় আশ্রয় 
| নেওয়া উচিত। কোনো গ্রামে এক রাত্রের বেশি থাকা উচিত 
[নয় : শুধু বর্ার চার মাস কোনো একটি স্থানে কাটানো 


খাবার গ্রহণ করবেন,, দেবতাদের সাহায্য নেবেন, ইন্দি 
সংযম করবেন, সকলের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ বারহার করবেন, 
ক্ষমাশীল হবেন, চুল বা দাড়ি কখনো কাটবেন না। সময় 
মতো অগ্নিহোত্র, বেদের স্বাধ্যায় ও সতধর্ম পালন 


চিত। যতক্ষণ সূর্য আকাশে থাকেন, সন্ন্যাসী ততক্ষণ 
পথ চলা উচিত। তিনি ধীরেলীরে পৃথিবীতে বিচরণ করবেন 
এবং চলার সময় জীরেদের প্রতি দয়া ভাব রেখে 
ভালোমতো দেখে রাস্তা চলবেন। কোনোপ্রকার সংগ্রহ 


আশ্বমেধিকপর্ব] 
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করবেন না এবং কারো স্নেহবন্ধনে বাঁধা পড়ে কোথাও 
নিবাস করবেন না। 

করা কর্তব্য। যে জল তক্ষুণি আসে তাতে স্লান করা উচিত 
(পূর্বে তুলে রাখা জলে নয়)। অহিংসা, ব্হ্মচর্য, সত্য, 
সরলতা, ক্রোধের অভাব, দোষ-দৃষ্টি ত্যাগ, ইন্দ্রিয় সংযম 
এবং গরচর্চা না করা__এই আটটি ব্রত বিশেষভবে পালন 
করা উচিত। ইন্্িয়াদি বশে রাখবেন । তার বাবহার সর্বদা 
পাপ, শঠতা এবং কুটিলতা রহিত হওয়া উচিত। যে অন্ন 
স্বতঃ পাওয়া যায়, তাই গ্রহণ করা উচিত ; কিন্তু তার জন্যও 
মনে কোনো আকাঙ্ক্ষা পোষণ করা উচিত নয়। প্রাপরক্ষার 
জন্য যেটুকু অন্ন প্রয়োজন ততটুকুই গ্রহণ করবেন। ধর্মত 
প্রাপ্ত অই গ্রহণ করবেন। ইচ্ছামতো আহার করবেন না। 
আহারের জনা অমন এবং দেহ ঢাকার জনা বস্তু ব্যতীত আর 
কিছুই সংগ্রহ করবেন না। ভিক্ষাও, এক সময় আহারের 
জনা যেটুকু প্রয়োজন সেটুকুই গ্রহণ করবেন। তার অধিক 
নয়। অপরের জন্য ভিক্ষা করবেন না। নিজেও কাউকে 
দেবেন না। কেউ নিজে থেকে না দিলে কারো কোনো বন্ধ 
স্বীকার করবেন না। কোনো ভালো বন্ধু উপভোগ করে পরে 
তার জন্য লোড করবেন না। মাটি, জল, অল্প, পত্র, পুষ্প 
ও ফল-_এইবন্তগুলি যদি কারো অধিকারের বস্তু না হয়, 
তবে প্রয়োজন হলে সম্্যাসী এর ছারা কার্য সমাধা করতে 
পারেন? সন্ন্যাসী কোনো শিল্পকর্মের দ্বারা জীবিকা নির্বাহ 
করবেন না, সোনার প্রতি লোভ রাখবেন না. কাউকে দ্বেষ 
করবেন না, কাউকে উপদেশও প্রদান করবেন না। সর্বদা 
নির্বিকারভাবে থাকা উচিত। শ্রদ্ধাপূর্বক প্রাপ্ত পবিত্র অন্ন 
আহার করবেন, মনে কোনো নিমিত্ত রাখবেন না। সকলের 
সঙ্গে অমৃতের মতো মধুর ব্যবহার করবেন, কোথাও 
আসক্ত হবেন না এবং কোনো প্রাণীর সঙ্গে আত্মীয়তা 
করবেন না। কামনা ও হিংসাযুক্ত কর্ম নিজেও করবেন না, 


অন্যকেও করতে উৎসাহ দেবেন না। সর্বপ্রকার পদার্থের | 


আসক্তি উল্লজ্ঘন কবে অলপ সন্তুষ্ট থেকে সর্বত্র বিচরণ 
করবেন। স্থাবর-জঙ্গম সকল প্রাণীর প্রতি সমান ভাব 
রাখবেন, কোনো প্রাণীকে উদ্বেগে রাখবেন না, নিজেও 
কিছুতে উদ্বিগ্ন হবেন না। যে সর্বপ্রাণীর বিশ্বাসের পাত্র হয়, 


পরিত্যাগ করবেন এবং বর্তমানকেও উপেক্ষা করবেন। 
শুধু কালের প্রতীক্ষা করে চিন্ত-বৃন্তি দমনের চেষ্টা করবেন। 
করবেন না| সকলের সামনে অথবা আড়ালে কোনো 
খারাপ কাজ করবেন না। কচ্ছপ বেমন নিল অঙ্গ সংকুচিত 


সরিয়ে নেওয়া উচিত। ইন্টির, মন ও বুদ্ধিকে দুর্বল করে 
নিশ্েষ্ট হয়ে যাবেন। তত্ত্বের সম্পূর্ণ জ্ঞান অর্জন করবেন। 


করবেন না। স্থাহাকার (অগ্নিহোহ) পরিভ্যা্গা করবেন। 
মনত ও অহংকারী বোধরহিত হবেন, যোগক্ষেনের চিন্তা 
করবেন না। মনকে উয় করবেন। জে নিস্তাম, নির্ভুল, শান্ত, 
অনাসক্ত, নিরাশ্রয়, আত্মপরায়ণ ও তহজ্ত হয়, সে 
নিঃসন্দেহে মুক্ত হয়ে যায়। যে দানুদ হৃত, পা, পিই, মাখা, 
স্থির, রূপ-রস-গদ্ধ-স্পর্শ-শব্দবহিত, জেয়, অনাসক্ত, 
মান হীন, নিশ্চিন্ত, অবিনাশী, দিব্য এবা সম্পূ্ প্রাণীর 
মধোস্থিত আত্মাকে দেখেন, তার কনো মৃতু হয় না। সেই 
পারেন না। বেদ, যজ্ঞ, লোক, তপ ও ব্রতও সেখানে 
প্রবেশ করতে পারে না। কেবল ভালবান হহ্াত্যুই কোনো 
প্রকার বাহা চিহ্ন বযতীতই সেব্যুন যেতে লক্ষম হন। 


মন, বুদ্ধি, অহংকার. প্রকৃতি ও পুরুষ__এইসব বিচার 
করে এর তভুত্তীলির যন্াবহ সিদ্ধান্ত নেয় এবং একান্তে 
থেকে পরমাত্মার ধ্যান করে, মে আকাশে বিচরণকারী 
বাযুর ন্যায় সর্বপ্রকার আসক্তি-মুক্ত, পঞ্চকোশরহিত, 


নে সর্বশ্রেষ্ঠ এবং মোক্ষ-ধর্ষের জাভা বলে পরিচিত হ্য। 
সম্যাসীর ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করা উচিত নন, বিগত চিন্তা 


নিৰ্ভয় ও হয়ে মুক্তিলাভ করে এবং প্রমাত্মাকে 


পরমাত্্া প্রাপ্তির উপায় বর্ণনা 


ব্ৰহ্মা বললেন_ সহর্ষিগণ ! নিশ্চিত বাকা কখনকারী 
প্রবৃদ্ধ)ত্ৰাহ্মণ সন্নাসকে তণ বলেন এবং জ্ঞানকে পর্রন্ধের 
স্বরূপ বলে মনে করেন। এই ব্রহ্ম অঙ্ঞানীদের থেকে অতান্ত 
দুর, নিন নির্ভণ, নিত্য, অচিন্ত এবং শ্রেষ্ঠ। ধৈর্যশীল 
পুরুষ জ্ঞান এবং তপস্যার দ্বারা তীর সাক্ষাৎকার লাভ 
করেন। যার মনের কলুষ দূর হয়েছে, যিনি পরম পবিত্র ও 
রজোগ্ুণ পরিত্যাগ করেছেন, বীর অন্তঃকরণ নির্মল, যিনি 
সম্যাসপরায়ণ এবং ব্রহ্মজ্ঞাতা, তিনি তপস্যার দ্বারা 
কল্যাণময় পথের আশ্রয় গ্রহণ করেন-_পরমেশ্বরকে লাভ 
করেন। জ্ঞানী পুরুষেরা বলেন যে, তপস্যা হল 
(পরমাস্মতত্ত্ব প্রকাশিত করার) প্রদীপ, আচার ধর্মের 
সাধক, জ্ঞান পর্ত্রন্ধের স্বরূপ এবং সন্নযাসই উত্তম তপ। 
বিন তত্ত্বকে পূর্ণভাবে জেনে সমন্ত প্রাণীর মধ্যে অবস্থিত 
আত্মাকে জেনে যান, তিনি সর্বত্র বিচরণকরী ও সর্বজ্ঞ 
হল। যিনি কোনো বস্তু কামনা করেন না অথবা কাউকে 
অবহেলা করেন না, তিনি ইহলোকে বাস করেও র্ান্বরাপ 
প্রাপ্ত হন। যিনি সর্বভূতের মধ্যে প্রধান_প্রকৃতি এবং 
তার গুণ ও তত্ব ভালোভাবে জেনে মমতা ও অহংকার 
রহিত হয়ে যান, তার মুক্তি হওয়ায় বিন্দুমাত্র সন্দেহ থাকে 
না। শুড ও অশুভ সমস্ত ত্ৰিগুণাত্মক কর্ম এবং সত্য- 
অদতাও আগ করলে জীব অবশাই মুক্তিলাভ করে। এই 
দেহ একটি বৃক্ষের ন্যায়। অজ্ঞান তার মূল অঙ্কুর (শিকড়), 
বুদ্ধি স্কন্ধ (দেহ), অহংকার শাখা, ই্ডিয়াদি ফীপা স্থান 
এবং পঞ্চমহাভূত তার বিশাল অবয়ব, যা বৃক্ষের 
শোভাবৃদ্ধি করে। এতে সর্বদাই সংকম্পরূপ পাতার উদ্‌গম 


হতে থাকে এবং কর্মকাপ ফুল ফোটে। শুভাশুভ কর্মদারা 
প্রাপ্ত হওয়া সুখ-দুঃখাদি এতে সর্বদা লেগে থাকা ফল। 
এইরূপ ব্রহ্মরূপী বীজ থেকে প্রকট হয়ে প্রবাহরূপে সর্বদা 
অবস্থান করা এই দেহনাপী বৃক্ষ সমন্ত প্রাণীর জীবনের 
আধার। বুদ্ধিমান বাক্তি তত্তজ্ঞানরাপ খড়গের সাহাযো 
এই বৃক্ষ ছেদন করে যখন জন্ম-মৃত্যু-জরা অবস্থায় 
পতনকারী আসক্তিরূপ বন্ধন থেকে মুক্ত হয় এবং মমতা 
ও অহংকাররহিত হয়, তখন সে অবশাই মুক্তি লাভ 
করে। 

যে ব্যক্তি অন্তকালে আত্মার ধ্যান করে, নিঃশ্বাস শ্রহণে 
যে সময় ব্যয় হয় সেই স্বল্প সময়েও যদি সে সমভাবে স্থিত 
হয়, তাহলে সে অমৃতত্ব (মোক্ষ) লাভের অধিকারী হয়ে 
যায়। যে ব্যক্তি এক নিমেষের জন্যও নিঙ্গ মনকে আত্মায় 
একাগ্র করে, সে অন্তরের প্ৰসন্নতা প্রাপ্ত হয়ে বিদ্বানদের 
লাভ করা অক্ষয় গতি প্রাপ্ত হয়। প্রাণায়াম দ্বারা পুনঃপুন 
প্রাণ সংখমকারী ব্যক্তিও প্রথমে নিজ অন্তঃকরণ শুদ্ধ 
করে, সে যে যে বস্তু কামনা করে, সেই বই প্রাপ্ত হয়। সন্তু 
(চিত্তশুদ্ধি) মহত্ব জানা বিদ্বান ইহজগতে সত্ব থেকে শ্রেষ্ঠ 
কোনো বস্তুর প্রশংসা করেন না। দ্বিজবরগণ ! আমি 
অনুমান ও প্রমাণদারা ভালোভাবেই জানি যে অন্তর্যামী 
পরমাস্মা সত্বেই স্থিত। সনু ব্যতীত অন্য কোনো পথ দিয়ে 
তার কাছে পৌঁছানো সম্ভব নয়। ক্ষমা, ধৈর্য, অহিংসা, 
সমতা, সত্য, সরলতা, জ্ঞান, আগ (দান) ও সন্যাস 
এগুলি সাত্বিক আচরণের অন্তগর্তি মানা হয় (এগুলির 
দ্বারাই পরমান্তা প্রান্তি হয়ে থাকে)। 


সন্ত এবং পুরুষের পার্থক্য, বুদ্ধিমানের প্রশংসা, পঞ্চভূতের গুণ 
এবং আত্মার শ্রেষ্ঠতার বর্ণনা 


ব্ৰহ্মা বললেন-_সহ্ষিগণ ! যারা গ্রাণী-হিংসা করে, 
নান্তিক বৃত্তির আশ্রয় নেয় এবং লোভ ও মোহে আবদ্ধ, 


এবার আমি জানাচ্ছি যে সত্ব এবং ক্ষেত্রজ্ঞের পরস্পর 
সংযোগ এবং বিয়োগ কীভাবে হয়। মন দিয়ে শোনো 


তাদের নরকে পতন হয়। যে বিদ্বান আলস্য পরিত্যাগ করে 
শ্রদ্ধার সঙ্গে বেদোক্ত কর্মের অনুষ্ঠান করে এবং তার 


এই দুটির মধো বিষয়-বিষীভাব সম্পর্ক মালা হয়। এদের 
মধো পুরুষ বিষয়ী এবং সন্তু ব্ষয়। মনীষী ব্যক্তিরা বলেন 


ফলেতে আসক্ত হয় না, তাকে ধীর এবং উত্তন দৃষ্টিসম্পপয় 
বলে মানা হয়। 


বে নব দ্্বুক্ত এবং ন্সেত্রজ্ঞ নিরবন্ব, নিল, নিত্য এবং 
নির্গুপ। পদ্মপত্রে জলের বিন্দু পড়লে যেমন সেটি ভেজে 


আশ্বমেধিকপর্ব] 
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না, তেমনই বিদ্বান পুরুষ সমস্ত গুণের সঙ্গে সম্পর্ক | উৎপত্তি হয়েছে। পঞ্চমহাড়তের কার্য রূপ, রদ ইতাদি 


রাখলেও কোনো কিছুতে লিপ্ত হন না। সুতরাং ক্ষেত্রন্ঞ 
পুরুষ যে অসঙ্গ হন? তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। 

যার বৃদ্ধি ভালো নয়, হাজার চেষ্টা করলেও তার জ্ঞান 
হয় না আর যে বুদ্ধিমান, সে একটু চেষ্টা করলেই জ্ঞান লাভ 
করে সুখ অনুভব করে। এরূপ চিন্তা করে যে কোনো 
উপায়ে ধর্মসাধনের জ্ঞান প্রাপ্ত করা উচিত। কারণ উপায় 
জনা মেধাবী বাক্তি অতান্ত সুখভাগী হয়। যেমন, কোনো 
বাক্তি যদি পথ খরচের বাবস্থা না করেই যাত্রা করে, তাহলে 
তাকে পথে বহু কষ্ট সহ্য করতে হয়, মধ্যপথে তার মৃত্যুও 
হতে পারে। এই কথা কর্ম সম্পর্কেও জানা উচিত (অর্থাৎ 
শুভ কর্মরূপ পাথেয় বিনা পরলোকের পথে সুখ যাওয়া যায় 
লা)। যেমন না জেনে দূর রাস্তায় পদর্রজে চলা মানুষ 
তাড়াতাড়ি তার গন্তবাস্থলে পৌঁছতে পারে না, সেরূপ 
বিষম পরিস্থিতি তন্তজ্ঞানরহিত অজ্ঞান পুরুষেরও হয়। কিন্ত 
দেই পথে অশ্ববাহিত রথে আরোহণ করে মানুষ যেমন শীঘ্র 
তার লক্ষাস্থলে পৌঁছে যায়, জ্ঞানী পুরুষদের গতি 
সেইরাপই হয়ে থাকে। বুদ্ধিমান ব্যক্তি রথ যাওয়ার পথ 
যতটা থাকে; সেখান পর্যন্ত রথে করে বায়, রথের পথ শেষ 
হলে পদরজে যাত্রা করে থাকে। সেইরূপ তু ও যোগবিধি 
জানা বুদ্ধিমান এবং গুণী বাক্তি ভালো মতো জেনে শুনে 
উত্তরোত্তর এগিয়ে চলেন। মূর্খতাবশত কোনো মানুষ যদি 
নৌকা ছাড়াই নিজ বাহু বলের ভরসায় সমুদ্ত অতিক্রন 
করার ইচ্ছায় গভীর সমূত্রে প্রবেশ করে তবে সেই মূর্খ 


বিষয়। এগুলি পৃথক পৃথক নামে প্রসিদ্ধ। অব্যক্ত 
প্রকৃতি কারণরূপাও আবার কার্যরূপাও। এইরূপ মহত্তেরও 
কারণ ও কার্য_ দুই-ই স্বরূপ শোনা যায়। অহংকার তো 
কারণরূণই, কার্যরূপেও বারংবার পরিণত হতে থাকে! 
পঞ্চমহাভূতেও কারণন্ব এবং কার্যত্ব_উভয় ধর্ম থাকে। 
সেই ভূতাদির বিশেষ কার্য শব্দাদি বিষয়ও হল বীধর্ী 
(কারণ), সেই সঙ্গে কার্ধরূপেও পরিলক্ষিত হযা। 
পঞ্চমহাভূতের মধ্যে আকাশের একটিই গুণ মালা হয়। 
বায়ুর দুটি গুণ। তেজের তিনটি গুণ, জলের চারটি গুণ 
এবং পৃথিবীর পাঁচটি গুণ মানা হয়। এগুলি স্থাবর-জঙ্গম 
প্রাণীর দ্বারা পরিপূর্ণ এবং সমস্ত জীবের জন্ম-প্রদানকারী ও 
শুভ-অশুতের নির্দেশকারী। রূপ-রস, শন্দ-গন্ধ- 
স্পর্শ পৃথিবীর এই পাঁচটি গুণ। এর মধ্ো গন্ধের বিশেষ 
গুণ। গন্ধ নানাপ্রকারের হয়। আমি বিস্তারিতজবে তর 
বর্ণনা করছি। ইষ্ট (সুগন্ধ), অনিষ্ট (দর্গবা)। মধুর, অমন, 
কটু, নিরহারী (বহদুর ছড়িয়ে পড়া), মিশ্রিত, স্িগ্ধ, রুক্ষ 
এবং বিশদ- পার্থিব গন্ধের এই আট প্রকার ভাগ বলা 
হয়েছে। শব্দ-স্পর্শ, রূপ ও রস-__এগুলিকে জনের 
চারটি গুণ বলে মানা হর (এর মধ্যে রসহ জলের মুখ্য 
গুণ)। এবার আমি রস-বিজ্লানের বর্ণনা করছি। রসের 
নানাগ্রকার ভেদ আছে_ মিষ্টি, টক, কটু, তি, কম, 
এবং নোন্তা। এইরূপ ছয় ভাগে জলময় রসের বিস্তার বলা 
হয়েছে। তেজের তিনটি শুণ__শক্দ, স্পর্শ ও রূপ, এর 


অবশাই মৃত্যুকে আলিঙ্গন করে। তেমনই স্লান নৌকার 


সাহাবা বাতীত মানুষ ভবসাগর পায় হতে পাতে 


বৃদ্ধিমান মানুষ যেভাবে নৌকার সাহাযো ভনায়াসে সমু 
অবতরণ করে এবং শীঘ্রই তা পার হয়ে নৌকার নমতা 
আগ করে চলেযায় তেমনই সংসার সাগর গার হয়ে গেলে 


সা, দল রাপে এইরূপ 
ৱিলক্ষিত হয়। বায়ুর দুটি গুণ হল শব্দ 
প্রধান গুণ। স্পর্শও 


বুদ্ধিমান বান্তি পূর্বের সাধন সমূহের প্রতি বনতা আগ 
করে; কিন্তু স্লেহবশত মোহগ্রস্ত মানুষ মমতায় আবদ্ধ হয়ে 


বিশদ, 
1, নরম, হালকা, গিছল, কঠোর ও 


নৌকাতেই অবস্থান করে সেখ 
যা রূপ-রস- 
দ্বারা যার মনন করেন, তাকে প্রধান বলা 


শব্দ-গন্ধ-=* 


প্রকার বারুর স্পর্শ গুণের কথা 
বিস্তারিতভারে বলা হয়ছে। আকাশের একটিহ গুণ শব্দ। 
শব্দেরও বহু প্রকার গুণ আছে, সেগুলি বিস্তারিতভাবে 


কোমল। 


নান অব্দক্ত। অব্যক্তের কার্য মহত্ব এবং নহত্তের কার্য 
অহংকার। অহংযনর থেকে পঞ্চমহাভূত প্রকটকারী গুণের 


বর্ণনা করাছ__যড়জ খষভ১ গান্ধার, মধান, পঞ্ম।। 
নিয়াদ, ধৈবত, ইট (প্রিয়), অনিষ্ট (অপ্রিয়), সংহত 
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সংক্ষিপ্ত মহাভারত 


[আশ্বমেধিকগর্ব 


(পরিষ্ট)__আকাশজনিত শব্দের এই দশটি ভেদ। আকাশ 
সর্বভুতের নধো শ্রেষ্ঠ তার থেকে শ্রেষ্ঠ অহংকার, 
অহংকার থেকে শ্রেষ্ঠ বুদ্ধি, বুদ্ধির থেকে শ্রেষ্ঠ আত্মা 
(মহত্ব), অর থেকে শ্রেষ্ঠ অন্যক্ত প্রকৃতি এবং প্রকৃতির 


তপস্যার প্রভাব, আত্মার স্বরূপ এবং তার 


ব্রহ্মা বললেন_ -হর্ষিগণ ! সারথি যেমন ভালো 
ঘোড়াদের নিজ বশে রাখে, তেমনই মন সামন্ত ইন্্িয়কে 
শাসনে রাখে। ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধি__এইগুলি সর্বদা 
ক্ষেত্রজ্বের সঙ্গে সংযুক্ত থাকে। যা ইন্দ্রিয়রূপ ঘোড়ায় 
সংযুক্ত এবং বুদ্ধিরাঁপ সারথির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, সেই 
দেহরূপ রখে আরোহণাকারী সেই ভূতাত্মা (ক্ষেত্র) 
নিশ্চিন্তে নানা দিকে গমন করতে থাকে। ব্ৰহ্মময় রথ সর্বদা 
বিরাজ করে এবং তা মহান, ইত্্রিয়াদি তার ঘোড়া, মন 
সারথি এবং বুদ্ধি চাবুক। যে বিদ্বান সর্বদা এই ব্রজাময় রথ 
সম্পর্কে অবহিত থাকেন, সমস্ত প্রাণীর মধ্যে তিনি 
ধৈর্যশীল এবং তিনি কখনো ঘোহগৃস্ত হন না। বিশ্ব সৃষ্টিকারী 
নরীচি আদি অন্যান্য ব্রাহ্মণগণ সমুদ্রের তরঙ্গের ন্যায় 
বারংবার পঞ্চভূত থেকে উৎপয় হন এবং সময়ানুসারে 
তাতেই লীন হয়ে যান। প্রজাপতি তার তপঃশক্তিসম্পন্ন 
মনের দ্বারা সমস্ত জগৎ সৃষ্টি করেছেন এবং খাষিগণও 
তপস্যার দ্বারা দেব প্রাপ্ত হয়েছেন। ফলাহরকারী সিদ্ধ 
মহাত্মা তপস্যার প্রভাবেই চিত্ত একাগ্র করে ত্রিলোকের ; 
ঘটনা প্রত্যক্ষ দেখে থাকেন। আরোগোর সাধনভূত ওঁষ্ধ 
এবং নানাপ্রকার বিদ্যা তপস্যার দ্বারাই সিদ্ধ হয়। সমস্ত 
নাধনারই নূল তপস্যা। যা পাওয়া, অভ্যাস করা, অবদমন 
করা” যার সঙ্গতি সম্পাদন করা নিতান্ত কঠিন, সে সবই 
তগস্যার ছারা হয়, কারণ তপস্মার প্রভাব দুর্লজ্য। 
মদ্যপায়ী, ব্রহ্মঘাতক, চোর, গর্ভ নষ্টকারী, গুরুপত্নীর 
শয্যায় শয়নকারী মহাপাপীও ভালোভাবে তপস্যা করে সেই 
মহাপাপ হতে ঘুক্তি পেতে পারে। মানুষ, গিতৃপুরুষ, 
দেবতা, পশু, পক্ষী ও অন্য যত চরাচর প্রাণী আছে, তারা 
সব সর্বদা তপসায় রত হয়ে সিদ্ধিলাভ করে। তপসার 
বলেই মহ্যমায়াবী দেবতা স্বৰ্গে নিবাস করেন। 


থেকে শ্রেষ্ঠ পুরুষ। যে ব্যক্তি সমস্ত ভৃতাদির ভূত, 
ভবিষ্যতের জ্ঞাতা, সমস্ত কর্মের বিধি জানেন এবং সর্ব 
প্রাণীকে আত্মভাবে দেখেন, তিনি অবিনাশী পরগাত্মাকে 
লাভ করেন। 


জ্ঞানের মহিমা ও অনুগীতার উপসংহার 


সেই আত্মবেত্তাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ পুরুষ সুখের রাশিভুত 
অব্যক্ত পরমাস্মায় প্রবেশ করে, কিন্তু যারা ধ্যানযোগে 
অসফল হয়ে মমতা ও অহংকাররহিত জীবন যাপন করে, 
তারা অব্যক্ত প্রকৃতিতে লীন হয়ে যায়। পরে অব্যক্ত সংজ্ঞা 
প্রাপ্ত হয়ে অব্যক্ত থেকেই তারা প্রকাশিত হয় এবং শুধুমাত্র 
সত্বের আশ্রয় গ্রহণ করে তমোগুণ ও রজোগুণের বন্ধন 
থেকে মুক্তি লাভ করে। যিনি সর্বপাপ হতে দুক্ত 
থেকে সবকিছু সৃষ্টি করেন, তাকে অখণ্ড ব্রহ্ম এবং ক্ষেত্ৰজ্ঞ 
বলে জানা উচিত। যে ব্যক্তি এই জ্ঞান লাভ করেন, 
তিনিই বেদবেস্তা। মুনির উচিত চিন্তার দ্বারা চেতনা (সম্যগ্‌ 
জ্ঞান) লাভ করে মন এবং ইন্দ্িয়াদি একাগ্র করে পরমাস্মার 
ধ্যানে স্থিত হওয়া ; কারণ যার চিত্ত যাতে ব্যাপৃত হয়, 
দে অবশাই তার স্বরূপ হয়ে যায়_এই হল সনাতন 
গোপনীয় রহস্য। 

দু অক্ষরের পদ “মম” আমার (এটি আমার__এই ভাব) 
মৃত্যু রূপ এবং তিন অক্ষরের পদ “ন মম’ আমার নয় (এ 
আমার নয়__এই ভাব) সনাতন ব্রহ্ম প্রাপ্তিকারী। কিছু 
মনদবুদ্ধি মানুষ [স্বর্গাদি ফল প্রদানকারী) কামা কর্মের 
প্রশংসা করে, কিন্তু জ্ঞানবৃদ্ধ মহাত্রাগণ তাকে উত্তম বলেন 
না : কারণ সকাম কর্ম অনুষ্ঠান করলে জীৱকে যোলোটি 
বিকারসল্প্রস্থুল দেহ ধারণ করে জন্ম নিতে হয় এবং সে 
সর্বদা অবিদায় মগ্র থাকে। শুধু তাই লয়, কর্মঠ পুরুষ 
দেবতাদেরও উপভোগের বিষয় হয়| তাই পারদর্শী 
বিদ্বানেরা কর্মে আসক্ত হন না ; কারণ এই পুরুষ (আত্মা) 
আনম, কর্মম্য নয়। যিনি এইভাবে আত্মাকে অমৃতস্বরূপ, 
নিত্য, ইত্িয়াতীত, সনাতন, অক্ষর, জিতাত্মা এবং অসঙ্গ 
মনে , তিনি কখনো মৃত্যু বন্ধনে আবদ্ধ হন না। বীর 
দৃষ্টিতে আত্মা অপূর্ব (অনাদি), অকৃত (অজ), নিতা, 


যারা আলস্য ত্যাগ করে অহংকার' যুক্ত হয়ে সকাম 
কর্মের অনুষ্ঠান করে, তারা প্রজ'পতির লোকে গমন করে। 
যারা ধ্যানযোগের আশ্রয় নিয়ে সর্বদা প্রসন্ন চিত্তে থাকে, | 


কৃটস্ক, অগ্রাহা ও অমৃতাশী, তিনি এই গুণগুলি সন্বজে চিন্তা 
করলে নিজেও অগ্রাহ্য (ইন্দ্রিয়াতীত) এবং অ' 
হয়ে ওঠেন। যিনি চিত্ত শুদ্ধকারী ( মৈত্রী-করুণা ইত্যাদি) 
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সমন্ত সংস্কার সম্পাদন করে মনকে আদ্ম্যর ধ্যানে নিবিষ্ট 
করেন, তিনিই সেই কল্যাণময় বরহ্মাকে লাভ করেন। তীর 
থেকে শ্রেষ্ঠ আর কেউ নেই। জ্ঞাননিষ্ঠ জীবন্মু্ত মহাত্তাদের 
এটি পরম গতি, বৈরাগী পুরুষদেরও এই গতি, এটিই 
সনাতন ধর্ম এবং এটিই জ্ঞানীনের প্রাপ্তব্য স্থান। যিনি সমস্ত 
ভূতে সমভাব রাখেন, লোভ ও কামনারহিত এবং যার দৃষ্টি 
সর্বত্র সমানভাবে থাকে, সেই জ্ঞানী বাক্তিও এই গতি লাভ 
করতে সক্ষম। ব্রহ্মর্ষিগণ ! আমি এই সব বিষর বিস্তারিত 
ভাবে জানালাম, এই অনুযায়ী আচরণ করো, এর দ্বারা 
তোমরা পীগ্রই সিদ্ধিলাভ করবে। 

গুরু বললেন-_পুত্র ! প্রহ্মা এইরূপ উপদেশ প্রদান 
করায় মহাত্মা মুনিগণ সেই অনুযায়ী আচরণ করেন এবং 
উত্তমলোক লাভ করেন। মহাভাগ ! তোমার চিত্ত শুদ্ধ, 
অতএব তুমিও আমার কথানুঘায়ী ব্রহ্মার উত্তম উপদেশ 
পালন করো। তাহলে তুমিও সিদ্ধিলাভ করবে। 

শ্রীকৃষ্ণ বললেন- অর্জুন ! গুরুদেবের কথায় সেই 
শিষা সমস্ত উত্তম ধর্ম পালন করেন, তাতে তিনি সংসার 


বন্ধন থেকে মুক্ত ও কৃতার্থ হন। তিনি সেই পদ লাভ 
করেন, বেখানে গেলে শোক করতে হয় না। 

অর্জন জিন্ঞাসা করলেন-_জনার্দন ! এই ব্রহ্মনিষ্ঠ গুরু 
এবং শিষ্য কারা ? যদি জামি শোনার যোগ্য হই, তবে কৃপা 
করে বলুন। 

শ্রীকৃষ্ণ বললেন-_মহাবাহো ! মনে করো আমিহ গুরু 
আর আমার মন শিষ্য। তোমার প্রতি স্লেহবশত আমি এই 
গোপনীয় রহসা বর্ণনা করলাম। যদি আমার ওপর তোমার 
প্রেম থাকে, তবে এই অধ্যাত্মজ্ঞান শুনে যথাযথ পালন 
করো। প্রিয় সখা, আমি এবার পিতাকে দর্শন করতে চাই, 
বহুদিন তাকে দেখিনি। তুমি যদি অনুমতি দাও তাহলে আমি 
তাকে দর্শন করার জনা দ্বারকা যেতে চাই। 

বৈশম্পায়ন বললেন-_রাজন্‌ ! ভগবান শ্রীকৃষ্ণের 
কথা শুনে অর্জুন বলেন__-“আমরা এবার এখান 
থেকে হস্ভিনাপুর যাব। সেইখানে ধর্মাত্মা রাজা যুধিষ্ঠিরের 
সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তার অনুমতি নিয়ে আপনি দ্বারকায় 
যাবেন! 


শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনের সঙ্গে হস্তিনাপুর গমন এবং সেখানে সকলের সঙ্গে মিলিত 
হয়ে যুধিষ্ঠিরের অনুমতি নিয়ে সুভদ্রাসহ দবারকার উদ্দেশ্যে প্রস্থান 


বৈশম্পায়ন বললেন__বাজন্‌ ! তারপর ভগবান 
শ্রীকৃষ্ণ দারুককে রথ প্রস্তুত করার নির্দেশ দিলেন। দারুক 
কিছুক্ষণ পরেই এসে জানালেন যে রথ প্রন্থত। অর্জুনও তার 


জগতে সবার শ্রেপ্ঠ। আমি আপনাকে সেভাবেই জানি 
যেভাবে আপনি আমাকে জানেন। প্রভু! আপনার তেজ 


অনুচরদের নির্দেশ দিলেন, ‘সকলে প্রস্তুত হও, হস্তিনাপুর 


যাত্রা করতে হবে।' আদেশ পেয়েই সমস্ত সৈনিক তৈরি 
হয়ে গেল এবং মহাতেজন্লী অর্জুনের কাছে গিয়ে জানাল 
ঘে তারা বাত্রার জনা প্রস্তৃত। 

তারপর ভগবান শীকৃষ্ণ এবং অর্জুন রথে আরোহণ 
হুস্তিনাপুরের দিকে রওনা হলেন। অর্জুন রথে বসে 
শ্রীকৃষ্ণকে পুনরায় বলতে আরম্ভ করলেন__সধুসূদন ! 
আপনার কৃপাতেই মহারাজ যুধিষ্ঠির বিজয়লাভ করেছেন, 
সক্রবধ করেছেন এবং নিষ্কণ্টক রাজ্য প্রাপ্ত হয়েছেন। 
আমরা সকলেই আপনার জ্ঞন্য সনাথ। আপনাকে 
লৌকারূপে পেয়ে আমরা বে ণ সমুদ্ৰ 
পার হয়েছি। বিশ্বকর্মন্‌! আপনিই এই জগতের আত্মা এবং 


রতি (ননোরিনোদ)। আকাশ ও পৃথিবী আপনার মায়া। 
আপনাতেই সমন্ত জগৎ | (অনুজ, পিশুজ, 
) চার প্রকার প্রাণী, পৃথিবী ও 


আকাশ আপনিহ উৎপন্ন করেন। নির্মল চাদনিতে আপনার 
হাসা ছটাই দেখা যায়। খতগুলি আপনার হন্টরিয ও সর্বদা 
প্রবাহিত বাহু আপনার প্রাণ। আপনার ক্রোধই শাশ্বত 
মতুরূপ। আপনার প্রসম্নঅয় ভগৱতী লক্ষ্মী নিবাস করেন। 
মহামতে ! আপনাতে রতি, তুষ্টি, ধৃতি, ক্ষান্তি, মতি এবং 
কান্তি ইত্যাদি গুণ ও চরাচর প্রাণীর নিতা নিবাস বলে মনে 
করাততয়। প্রলয়কালে আপনাকে মৃত্যু নামে ডাকা হয়। 
আমি দীর্ঘকাল ধরে আপনার গুণাদি বর্ণনা করতে থাকলেও 
এর শেষ হওয়া সপ্তব নয়। কমলনয়ন ! আপনিই আত্মা 
এবং নরমাত্মা। আপনাকে আমার নসঙ্কার। অজেয় 
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পরমেশ্বর ! আমি দেবর্ষি নারদ, দেবল, শ্রীকৃষ্ণদৈপায়ন 
এবং পিতামহ তীস্মের কাছে আপনার মাহাত্ম্য জ্ঞান লাভ 
করেছি। সমস্ত জগৎ আপনাতেই ওতপ্রোত। আপনিই 


মানুষের একমাত্র অধীশ্বর। জনার্দন ! আপনি কুপা করে। 


আমাকে যে উপদেশ দিয়েছেন, আমি তা যথাসাধ্য পালন 
করব। আমাদের মঙ্গলের জন্য আপনি নানা অদ্ভূত কাজ 
করেছেন এবং ধৃতরাষ্ট্র পুত্র দুর্যোধন যুদ্ধে বধ হয়েছে। 
কৌরব সেনাদের আপনি নিজ্ঞ তেজে ভন্ম করেছেন, 
সেইজন্য আমরা যুদ্ধে বিজয়লাভ করতে পেরেছি। আপনি 
এমন সব উপায় করেছিলেন, যার জন্য আমাদের জয়লাভ 
সন্ভব হয়েছিল। দুর্যোধনের সঙ্গে যখন যুদ্ধ আরম্ভ হয়, 
তখন আপনার বুদ্ধি এবং আপনার প্রদত্ত শক্তিতে আমাদের 
জয় হয়েছিল। কর্ণ, পাপী জয়দ্রথ এবং ভৃরিশ্রবাকে 
বধের সঠিক উপায় আপনি জানিয়েছিলেন ; সুতরাং 
দেৱকীনন্দন ! আপনি প্রেমরশত আমাকে যেসব উপদেশ 
দিয়েছেন, তা আমি অবশাই পালন করব। আপনার কোনো 
কিছু চিন্তা করার প্রয়োজন নেই। আপনি যদি দ্বারকায় যেতে 
চান তবে যেতে পারেন, তাতে আমার সম্মতি আছে। 
মতা যুধিষ্ঠিরের কাছে গিয়ে আমিও আপনার যাওয়ার 
কথা বলব। এবার আপনি শীঘ্রই মামা এবং অজেয় বীর 
বলজদ্র ও অন্দানা বৃষ্রীবংশীয় বীরদের সাক্ষাৎ লাভ 
করবেন।" 

এইরূপ কথাবার্তা বলতে বলতে শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুন 
উভয়ে হস্তিনাপুরে গিয়ে গোঁছলেন। তারা নগরে প্রবেশ 
করতেই সেখানকারী নরনারী উল্লসিত হয়ে উঠল। তারপর 
হহ্গমহলের ন্যায় শোভাযুক্ত রাজমহলে তারা দু'জনে 
মহারাজ ধর বুদ্ধিমান বিদুর, রাজা যুধিষ্ঠির, দু্র্য বীর 
ভীমসেন, মাত্রীমন্দন নকুল ও সহদেব, ধৃতরাষ্ট্রের সেবায় 
তৎপর অপরাজিত বীর যুযুৎসু, বুদ্ধিনতী গান্ধারী, বৃষ, 
দ্রৌপদী, সুভ্দরা প্রভৃতি ভরত বংশীয় সকল নারী-পুরুষের 
সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন। সর্বপ্রথম রাজা ধৃতরাষ্ট্রের কাছে 
গিয়ে সন্ায়াশ্রীকষ্ এবং অর্জুন নিজেদের নাম বলে তীর 
চরণ স্পর্শ করলেন। তারপর গান্ধারী, কুন্তী, যুধিষ্ঠির এবং 
ভীমসেনের পদস্পর্শ করলেন। বিদুরের কাছে গিয়ে কুশল 
সমাডার নিলেন। কিছুক্ষণ সকলের সঙ্গে বৃদ্ধ রাজা 


নিজ মহলে ফিরে এলেন। মহাপরাক্রমী ভগবান শ্রীকৃষ্ণ 
অর্জুনের সঙ্গে তার মহলে গেলেন। সেখানে তাদের 
আহারাদি করে দুজনে একত্রে শয়ন করলেন। রাত্রি প্রভাত 
হলে তারা দুজনে প্রাতের ক্রিয়াদি এবং সন্ধ্যা-বন্দনা করে 
ধর্মরাজ যুমিষ্ঠিরের মহলে গেলেন, তিনি সেখানে মন্ত্রীদের 
সঙ্গে উপবেশন করেছিলেন। সেই সুন্দর ভবনে প্রবেশ 
করে দুই মহাত্মা ধর্মরাজকে দর্শন করলেন। তারা আসায় 
মহারাজ যুধিষ্ঠির অতান্ত প্রসন্ন হলেন। ধর্মরাজ অনুমতি 
দিলে হারা দুজন উত্তম আসনে উপবেশন করলেন। রাজা 
যুধিষ্ঠির অতন্ত সৃন্মবুদ্ধিসম্পন্ন ছিলেনা তিনি এঁদের 
দুজনকে দেখেই অনুমান করলেন যে এরা কিছু বলতে চান। 
তাই তিনি বললেন-__“বীরবরগণ ! মনে হচ্ছে তোমরা 
আমাকে কিছু বলতে চাও ! যা বলার আছে বলো। আমি 
নিশ্চয়ই তা পূর্ণ করব। তোমরা মনে কোনো চিন্তা কোরো 
না 

তার কথা শুনে বাকপটু অর্জুন ধর্মরাঙ্গের কাছে গিয়ে 
অত্যন্ত বিনীতভাবে বললেন-_“রাজন্‌ ! মহাপ্রতাপশালী 
ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এখানে অনেক দিন ধরে রয়েছেন। এখন 
যেতে চান। আপনি সানন্দে অনুমতি দিন। তাহলে তিনি 
দ্বারকাপুরী যেতে পারেন। আমার অনুরোধ আপনি ওঁকে 
যাওয়ার অনুমতি দিন।" 

যুধিষ্ঠির বললেন__'মধুসূদন ! আপনার কল্যাণ 
হোক। আপনি শূরনন্দন বসুদেবকে দর্শন করার জনা 
আজই, দ্বারকায় যাত্রা করুন। মহাবাছ ! আপনার এই 
যাত্রায় আমার পূর্ণ সম্মতি আছে। আপনি আমার 
মাতুল এবং দেৱকী দেবীকে বহুদিন দেখেননি 3 
সুতরাং সেখানে গিয়ে সকলের সঙ্গে মিলিত হয়ে 
ঘাতুলকে আমার প্রণাম জানিয়ে, ভ্রাতা বলরামকেও 
নমস্কার জানাধেন। ভক্তকে মান প্রদানকারী শ্রীকৃষ্ণ ! 
দ্বারকায় গিয়ে আপনি ভীমসেন, অর্জুন, নকুল ও 
সহদেবের সঙ্গে আমাকেও সর্বদা স্মরণে রাখবেন। 
জনাৰ্দন ! আনর্ভ দেশের প্রজা, আপনার মাতাপিতা এবং 
বৃষ্চিবংশীয় আত্মীয়স্বদনদের সদ পূনরায় আমার অশ্মনেয 


ধৃত্রান্ত্রের কাছে বগলেন। পরে রাত্রি সমাগত হলে বুদ্ধিমান 
রাজাখৃত্রাষ্ট্র কৌরবদের এবং ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে নিজ নিজ 
নে যাওয়ার নির্দেশ দিলেন। রাজার নির্দেশে সকল্দে নি 


জের সময় পদার্পণ করবেন। এই নানাপ্রকার রত, ধন 
ও অন্যান বন্থু যা আপনার পছন্দ, সঙ্গে নিয়ে যান। 
কেশব ! আপনার কৃপাতেই আমাদের শত্রু নিধন হয়েছে 


আশ্বমেধিকপর্ব] পথে শ্রীকৃষ্ণের কাছে কৌরবাদের বিনাশের......নিজ অধ্াত্রজ্ঞান বর্ণনা করা 1575 
এবং সমগ্র পৃথিবী আমাদের হস্তগত হয়েছে (অতএব | বিদুর ও অন্যান্য সকলের কাছে সম্মান সহকারে বিদায় 
এসবই আপনার)” নিয়ে যুধিষ্টির ও কুন্তীর অনুমতি নিয়ে সুভদ্রাকে সঙ্গে করে 


ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির এই কথা বলায় পুরুষ শ্রেষ্ঠ ভগবান | তাঁর দিব্য বথে আরোহণগূর্বক হস্টিনাপুর থেকে রওনা 
শ্রীকৃষ্ণ বললেন-__“হাবাহো ! এই রত, ধন এবং সমগ্র | হলেন। সেইসময় নগরবাসীগণ তাকে চারদিক থেকে ঘিরে 
পৃথিৱী, সবই শুধু আপনার। শুধু তাই নয়, জামার গৃহেও | রেখেছিল। কিধবজ অর্জুন, সাত্যকি, নকুল, সহদেব, 
যা ধন-বৈভব আছে, তা-ও আপনারই বলে জানবেন।' | অগাধ বুদ্ধিসম্পন্ন বিদুর এবং গজরাজের ন্যায় পরাক্র্ী 
তিনি এই কথা বলায় যুধিষ্ঠির “বহানুভব* বলে তার কথাকে | ভীম_এঁরা সকলেই কিছুদূর পর্যন্ত তার পিছন পিছন 
সম্মান জানালেন। এরপর শ্রীকৃষ্ণ তার পিলিমাতা কুষ্টীর় | গেলেন। তারপর শ্রীকৃষ্ণ সব কৌরবদের ফিরে যেতে বলে 
কাছে গিয়ে কথাবার্তা বললেন এবং তার কাছ থেকে | দারুক ও সাতাকিকে বললেন__এবার রথ জোরে 
যথোচিত আপ্যায়ন পেয়ে তীকে প্রণাম এবং প্রদক্ষিণ করে ' চালাও!” 


পথে শ্রীকৃষ্ণের কাছে কৌরবদের বিলাশের কথা শুনে উত্ মুনির কুপিত 


সময় সকল পাণ্ডব তাকে বিদায় জানিয়ে আলিঙ্গন করে 
ফিরে এলেন। অর্জুন বারংবার তাকে আলিঙ্গন করলেন 
এবং যতক্ষণ তারা দৃষ্টির বাইরে না গেলেন, একদৃষ্টে 
সেইদিকে চেয়ে দীড়িয়ে রইলেন। শ্রীকৃষ্ণেরও একই 
অবস্থা। রখ দূরে চলে গেলো, তখন অর্জুন বহুকষ্টে 
শ্রীকৃষ্ণের দিক থেকে চোখ সরিয়ে পিছন ফিরলেন। 
সেইরূপ ভগবান গ্রীক্ণও অতিকষ্টে অর্জুনের দিক থেকে 
দৃষ্টি সরালেন। ভগবানের যাত্রাপথে নানা অদ্ভুত লক্ষণ 
দেখা যাচ্ছিল। প্রচণ্ড জোরে হাওয়া এসে তার রথের সামনে 
থেকে ধুলো, কাকর উড়িয়ে দিচ্ছিল। ইন্্ পবিত্র, দুগন্ধিত 
জল ও দিব্য পুষ্প বর্ষণ করছিলেন। সমতল পথ দিয়ে 
মহাবাছ শ্ৰীকৃষ্ণ ক্রমশ মারওয়াড়ে গিয়ে 
সেখানে তিনি অমিত তেলী উজ 
পুজা কবলেন। তারপর ঘুনিও তাকে স্বাগত জান 
ভগবানকে প্রশ্ন করলেন- শ্রীকৃষ্ণ ! ভুগি কি কৌরব এবং 
পাণুবদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে গিয়েছিলে ? ওদের মধ্যে 
আত্্ীয় এবং পরম প্রিয় 3 তাদের মধ্যে সন্ধি করেই ফিরে | করেছিলাম 
যাচ্ছে তো » এবার থেকে পাণ্ডু ও ধুতরাষ্ট্রের তাই সকলের 
তোমার সঙ্গে আনন্দে থাকতে পারবে তো ? কৌরব্গণ | কেউ নিজ বুদ্ধি ও বলের ছারা প্রারন্ধের বিধান দূর করতে 
সন্মত হওয়ায় তোমার দ্বারা সুরক্ষিত হয়ে পাণ্ডবেরা নিজ পারে না। লিশ্চয়ই এসব জানেন। কৌরবেরা 
রাজ্যে সুখে থাকতে পারবে তো ॥ ভাত ! আমি সর্বদা | আমার, মহামতি উীদ্ম ও নিদুরের মতকেও সম্মান দেয়নি। 


5 পাণ্ডবদের মধ্যে 
বে। আমার সেই চিন্তা অসফল হয়নি 
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তাই তারা যুদ্ধে বিনাশপ্রাপ্ত হয়েছে। পাগুব-পক্ষেও | 
কেবল যুরিষ্টিরাদি পাচভাই জীবিত আছে। তাদের সকল 
পুত্ৰই যুদ্ধে নিহত হয়েছে। ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রগণের মধ্যে 
(যুযুৎস ব্যতীত) কেউই বেঁচে নেই। সকলেই তাদের বন্ধু- 
বান্ধবসহ মারা গেছে। 

শ্রীকৃষ্ণের কথা শুনে উভঙ্ক মুনি অতান্ত কুদ্ধ হয়ে 
বললেন-_ মধুসূদন ! কৌরবগণ তোমার আত্মীয় এবং 
প্রিয় ছিল, তোমার শক্তি থাকা সত্তেও তুমি তাদের রক্ষা 
করোনি ; সুতরাং আজ আমি তোমাকে অবশাই শাপ দেব। 
তুমি জোর করে তাদের থামাতে পারতে, কিন্তু তা করোনি। 
তাই আমি ক্রোধের বশে তোমাকে শাপ না দিয়ে পারছি না। 
ওঃ ! কুরুবংশের শ্রেষ্ঠ বীরেরা বিনাশশ্রাপ্ত হয়ে গেল আর 
তোমার ক্ষমতা থাকতেও তুমি তা উপেক্ষা করেছ!” 

শ্রীকৃষ্ণ বললেন- শুঁগুনন্দন ! আগে আমার কথা 
শুনুন। আপনি তগস্থী, সুতরাং আপনি একটি অনুরোধ 
মেনে নিন। আমি আপনাকে অধ্যাবততব শোনাচ্ছি। তা 
শোনার পর যদি আপনার ইচ্ছা হয় তাহলে আমাকে শাপ 
দেবেন। শুধু স্মরণ রাখবেন বে কোনো ব্যক্তিই তার অল্প 
তপস্যার জোরে আমাকে অসম্মান করতে পারে না। 
আপনি তপ্নী শ্রেষ্ঠ, আপনার তগস্যার তেজ অত্যন্ত বেশি, 
আপনি আপনার গুরুজনদেরও সেবাদ্বারা সন্বষ্ট করেছেন। 
বাল্যাবস্থা থেকেই আপনি ব্ৰহ্মচৰ্য পালনকারী-_এসব 
আমি ভালোভাবেই জানি ; তাই এত কষ্টে সঞ্চিত আপনার 
তপ আমি বিনাশ করতে চাই না। 

উত্ত্ধ বললেন-__কেশব ! তুমি তোমার কথানুযায়ী 
উত্তর অধ্যাত্বাতত্ব বর্ণনা কবো। তা শুনে আমি তোমার 
মঙ্গলের জনা আশীর্বাদ করব অথবা অভিশাপ দেব। 

শ্রীকৃষ্ণ বললেন__মহর্ষে ! আপনি জানেন যে 
তমোগুণ. রজোগুণ এবং সতবৃগুণ__এই সব ভাব আমারই 
আশ্রিত। রুদ্র এবং বসুও আমা হতেই উৎপনন। আপনি 
একথা নিশ্চিততাবে জানবেন যে সমস্ত ভূত আমাতে এবং 
আমি সমস্ত ভূতে অবস্থিত। সমস্ত দৈত্য, যক্ষ, গন্ধৰ্ব, 
রাক্ষস, নাগ এবং অন্দরাগপের আমার থেকে প্রাদুর্ভাব 


হয়েছে। বিদ্ধানগণ যাকে সৎ-অসৎ, ব্যক্ত-অব্যক্ত এবং 
ক্ষর-অক্ষর বলেন, সে সবই আমার স্বরূপ। মুনে ! চার 
আশ্রমের যে চার ধর্ম প্রসিদ্ধ এবং বেদোক্ত যত কর্ম আছে, 
সেগুলির কোনোটিই আমার থেকে পৃথক নয়। অসৎ, 
সদসৎ এবং তার অতীত যে অব্যক্ত দ্রগৎং, সেগুলিও 
আমার সনাতন দেবাধিদেবের থেকে ভিন্ন নয়। এ-কার 
থেকে শুরু হওয়া চারটি বেদও “আমি'। যজ্ঞে হৃপ 
(হাড়িকাট), সোম, চরু, দেবতাদের তৃপ্তকারী হোম, 
হোতা এবং হোমের সামন্তরীও আনি। অধার্ঘু, কল্পক এবং 
সংস্কার করা হবিষা__ এগুলি সব আমারই স্থবরপ। বৃহৎ 
যজ্ঞের উদ্‌গাতা উচ্চেঃস্বরে সামগান করে আমারই স্তুতি 
করে থাকে। প্রায়শ্চিত্ত কর্মে শান্তি-পাঠ ও মঙ্গলপাঠকারী 
ব্রাহ্মণ বিশ্বকর্মারূপ আমাকেই স্তব করে। সর্বপ্াণীতে দয়া 
করার যে ধর্ম তা আমার জ্োষ্ঠ মানসপুত্র বলে জানবেন। 
আমিধর্ম রক্ষা এবং স্থাপন করার জন্য নানা রূপে অবতার 
হয়ে জন্মগ্রহণ করি এবং বিভিন্নরূপে ও বেশে ত্রিলোকে 
বিচরণ কুরি। আনিই: বিষ্ণু, ব্রহ্মা, ইন এবং সকলের 
উৎপত্তি ও প্রলয়ের কারণ । সমন্ত প্রাণী সৃষ্টি ও সংহার আমা 
দ্বারাই হয়ে থাকে। যখনই যুগের পরিবর্তন হয়, তখনই 
আমি প্রজাদের কল্যাণের জন্য বিভিন্ন রূপে জন্ম নিয়ে ধর্ম- 
মর্যাদা স্থাপন করি। যখন দেব যোনিতে জন্ম নিই, তখন 
আমি দেবতার ন্যায় সমস্ত আচার পালন করি। গন্ধর্বরূপে 
অবতার জন্ম নিলে সমস্ত. আচরণ গন্ধর্বের মতোই হয়। 
এইভাবে নাগজশ্মে নাগেদের ন্যায়, যক্ষ-রাহ্মস জয়ে 
তাদের মতো আচরণ করি। এখন মনুষ্য-অবতার ধারণ 
করেছি, তাই কৌরবদের ওপর শক্তি প্রয়োগ না করে 
দীনভাবে তাদের কাছে অনুরোধ জানিয়েছিলাম ; কিন্তু 
তারা মোহগ্রন্ত হওয়ায় আমার কথা মেনে নেয়নি। তারপর 
কুদ্ধ হয়ে আমি ভীষণ ভয় দেখিয়েছি এবং ধমক দিয়েছি, 
কিছু তারা অধর্মযুক্ত এবং কালপ্রস্ত হওয়ায় আনার কথায় 
রাজি হয়নি। তাই যুদ্ধে প্রাণ বিসর্জন করে তার সবর্থগমন 
করেছে। বিপ্রবর ! আপনার প্রশ্নের উত্তরে আমি সমস্ত বিষয় 
আপনাকে সবিস্তারে জানালাম। 


শ্রীকৃষ্ণের উত্তঞ্ক মুনিকে বিশ্বরূপ দর্শন করানো এবং 
মরুদেশে জল প্রাপ্ত হওয়ার বরপ্রদান 


জগতের অদীশ্বর। আপনি যে জ্ঞানের উপদেশ আমাকে 
দিলেন, এ আমার প্রতি আপনার অশেষ কৃপা। আমার চিত্ত 
প্রসন্ন হয়ে আপনার প্রতি ভক্তিতে পরিপূর্ণ হয়েছে, সুতরাং 
আমার শাপ দেওয়ার চিন্তা আর নেই। জনার্দন ! আমি যদি 
আপনার সামানা কৃপালাভের অধিকারী হয়ে থাকি, তবে 


প্রয়োজন বলে মনে করেন, তাহলে এই বর দিন যেন আমি 
এখানে প্রচুর জলের সন্ধান পাই ; কারণ এই মরুভূমিতে 
জল অত্যন্ত দুর্লভ। 

তারপর ভগবান নিজ তেজ সংহত করে উত্তদ্ধ মুনিকে 
বললেন-__মহর্ষি! যখনই জলের প্রয়োজন হবে 
স্মরণ করবেন।" বলে তিনি দ্বারকায় চলে গেলেন। পরে 


আপনি আমাকে আপনার ঈশ্বরীয় রূপ প্রদর্শন করুন, আমি 
সেটি দেখতে অতান্ত আগ্রহী 

বৈশম্পায়ন বললেন__রাজন্‌! মুনি এইভাবে প্রার্থনা 
বৈ স্বরূপ প্রদর্শন করলেন, যুদ্ধের প্রারন্তে যা তিনি 
অর্জুনকে দেখিয়েছিলেন। উত্ত মুনি সেই বিরাট বিশ্বরূপ 
দর্শন করলেন, যাঁর বিশাল লন্বা হাত, তিনি হাজার সূর্যের 


একদিন উত্ত মুনি তান্ত তৃষ্ণা হয়েছেন, তিনি জলের 
জন্য চতুর্দিকে ঘুরছেন, ঘুরতে ঘুরতে তিনি ভগবান 
্রীকৃষ্ণকে স্মরণ করলেন। সেইসময় তিনি একজন 
৷ অপরিচ্ছল উলঙ্গ প্রায় চণ্ডালকে দেখতে পেলেন, যার দেহ 
কাদামাটিতে আবৃত এবং একপাল কুকুর তাকে ঘিরে ছিল। 
অত্যন্ত ভয়ংকর লাগছিল। সেই চণ্ডালের উপস্থ থেকে 


মতো দেদীপামান, অগ্নির ন্যায় তেজস্টরী এবং সমস্ত আকাশ 
ব্যাপৃত করে ণ্ডায়মান। ভার সবদিকে মুখ দেখা যাচ্ছিল। 


সেই ব্যাপক পরমাত্মার বৈষ্ণব রাঁপ দর্শন করে উজ মুনি 


র ধারা গড়িয়ে পড়ছিল। মহর্ষিকে ভৃষর্ড দেখে সেই 
চণ্ডাল হেসে বলল-_-ডিন্তক্ক ! এসো, আমার এই জল 
নিয়ে পান করো। তোমাকে তৃষ্ণায় কষ্ট পেতে দেখে আমার 


অত্যন্ত বিস্মিত হলেন, তিনি তখন করতে 
লাগলেন“ ন্‌! আপনাকে নমস্কার, বিশ্বাস্্ন্‌ ! 


আপনার থেকেই সমস্ত জগতের উৎপত্তি হয়েছে। পৃথিবী 
আপনার দুটি ঢরণে এবং আকাশ আপনার মন্তুকে ব্যাপ্ত, 
এর মধ্য স্থল আপনার উদর দিয়ে পরিবেষ্টিত। সমস্ত 
দিকগুলি আপনার বাহুতে মিশে আছে। অচ্যুত ! এই সমগ্র 
দৃশ্য প্রপণ আপনারই স্বরাপ। দেবেশ্বর ! একার 
আপনার এই উম এবং অবিনাশী স্বরূপ সং 
আমি আবার আগের মতোই আপনাকে আপনার 
দেখতে ইচ্ছা করি।* 


হত করুন। 


রূপে 


বৈশম্পায়ন 'বললেন-_জনমেজয় ! মুনির কথা৷ 


শুনে সদ প্রসন্চিত্ত শ্রীকৃষ্ণ বললেন-_*মহর্ধি ! আপনি 
আমার কাছে বর চেয়ে নিন।' তখন উত্তক্ষ বললেন: 
পুরুষোহন! আপনার যে স্বরাস আজ আমি দেখলাম, তাই 
আমার কাহে সবচেয়ে বড় বরপ্রদান|” তা শু 
বলালেল _“মুলিনর ! এ পলি আন্য কিছু 
আমার দর্শন অমোঘ হয় ; সুতরাং আপনার আমার কাছ 
থেকে বর প্রার্থনা করাই উি 

সত্তঙ্গ বললেন- প্রভু ! যদি বর নেওয়া আমার পক্ষে 


খুব কষ্ট হচ্ছে? 

চগ্ডালের কথায় উত্তক্ক মুনি সেই জল নিতে মন্থীকার 
করলেন এবং বরপ্রদানকারী শ্রীকৃষ্ণকে কঠোর বাকা 
বলজেন। উত্তক্ষ ক্রুদ্ধ হয়ে সেই জল তে গ্রহণ করলেনই 
না, উপরন্তু নিজ সিদ্ধান্তে অটল থেকে চণ্ডালকে তিরস্কার 


sy, 
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সংক্ষিপ্ত মহাভারত 


[আশ্বমেধিকপর্ব 


করতে লাগলেন। তিনি জল নিতে অস্বীকার করায় চণ্ডাল 
কুকুরসহ অন্তর্ধান করল। তা দেখে উত্তক্ধ মুনি মনে মনে 
লঙ্জিত হয়ে ভাবতে লাগলেন যে শ্রীকৃষ্ণ আমার সঙ্গে 
ছলনা করেছেন। এরমধ্যে সেই পথে শঙ্ম-চক্ত-গদা ধারণ 
করে মহাবুদ্ধিমান ভগবান শ্রীকৃষ্ণ আবির্ভূত হলেন। তখন 
উত্তচ্ধ তাকে বললেন-_“পুরুষোত্তম | ব্রান্মণকে চণ্ডালের 
প্রল্রাব দেওয়া আপনার উচিত হয়নি।' তার কথা শুনে 
ভগবান জনার্দন উত্তক্ক মুনিকে মধুর স্বরে সান্তনা দিয়ে 
বললেন--মুনিবর ! এন্থানে যেমন রূপ ধারণ করে 
আপনাকে জল দেওয়া উচিত ছিল, সেইভাবেই দেওয়া 
হয়েছিল, কিন্তু আপনি তা বুঝতে পারেননি) জামি আপনার 
জন্য বন্ধধারী প্রকে বলেছিলাম জলের রূপে আপনাকে 
অমৃত প্রদান করতে। আমার কথা শুনে ইন্দ্র বারংবার 
বলতে থাকেন__-মানুষ অমর হতে পারে না, সুতরাং । 
আপনি তাকে অমৃত না দিয়ে অন্য কোনো বর দিন।" কিন্তু | 
আমি জোর করি যে উত্তদ্ধ মুনিকে অমৃতই দিতে হবে। তখন 
দেবরাজ ইন্দ্র আমাকে প্রসন্ন করে বলেন-_-“মহামতে ! যদি 


উত্তঙ্ক মুনিকে অমৃত দেওয়া প্রয়োজন হয়, তবে আমি 
চপ্ডালের রূপ ধারণ করে তাকে অমৃত প্রদান করব, যদি 
তিনি এইভাবে গ্রহণ করতে স্বীকার করেন, তাহলে আমি 
এখনই যাচ্ছি। কিন্তু তিনি যদি অস্বীকার করেন, তবে আমি 
আর কিছুতেই তাকে অমৃত দান করতে রাজি হব না৷! 
এইভরে শর্ত করে সাক্ষাৎ ইন্ছ চণ্ডালরূপে উপস্থিত 
হয়েছিলেন, তিনি আপনাকে অমৃত দান করছিলেন। কিন্ত 
আপনি তিরষ্কার করে তাকে বিমুখ করেছেন, এ আপনার 
খুব অপরাধ হয়েছে। যাইহোক সে ঘটনা এখন অতীত! 
এখন আমি আপনার তৃষ্ণা দূর করার জন্য অন্য বর প্রদান 
করছি। ব্রহ্মন্‌ ! যখনই আপনার জলপান করার ইচ্ছা হবে 
তখনই মরুভূমির আকাশ জলপূর্ণ মেঘে ভরে যাবে, সেই 
মেঘ আপনাকে সুমিষ্ট জলগ্রদান করবে এবং সেটি “উত্তক্ষ 
মেঘ’ নামে পৃথিবীতে প্রসিদ্ধ হবে। 

জনমেজর ! ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কথা শুনে বিপ্রবর উত্তক্ক 
মুনি অত্যান্ত প্ৰসন্ন হলেন। এখনও মরুভূমিতে উত্তঙ্ক নামের 
মেঘে বর্ষা হয়ে থাকে। 


উত্তম্কের গুরুভক্তির বর্ণনা__গুরুপত্রীর নির্দেশে উত্তক্কের 
সৌদাসের কাছে গিয়ে তার রানির কুণ্ডল যাচনা করা 


'জনমেজয় জিজ্ঞাসা করলেন- ন্দন্‌ ! মহামনা উত্তক্ 
মুনি এমন কী তপস্যা করেছিলেন যে তিনি তার শক্তিতে 
ভগবান বিষ্ণুকেও শাপ দিতে উদ্মত হয়েছিলেন ? 

বৈশম্পায়ন বললেন__জনমেজয়! উত্তক্ষ মুনি অত্যন্ত 
বড় তপস্নী, তেজস্্ী এবং গুরুভক্ত ছিলেন। (তিনি যখন 
গুরুর কাছে ছিলেন, সেই সময় তাকে দেখে) সমস্ত খষি- 


পৌঁছলেন, কিন্তু গুরু-ভক্তিতে মগ্ন থাকায় তিনি তা অনুভব 
করতে পারলেন না। একদিন, তিনি জঙ্গলে কাঠ আনতে 
গেলেন এবং কাঠের মন্ত বড় ভারী বোঝা মাথায় করে ফিরে 
এলেন। বোঝাটি খুব ভারী থাকায় তিনি অতরন্ত ক্লান্ত 
হয়েছিলেন। আশ্রমে এসে তিনি যখন বোঝাটি মাটিতে 
ফেলতে গেলেন তখন তার পাকা চুলের জটা কাঠের সঙ্গে 


কুমারদের মনে এরূপ ইচ্ছা হত যে আমাদেরও যেন 
উত্তঙ্কের ন্যায় গুরুভক্তি লাভ হয়। মহর্ষি গৌতদের অনেক 
করতেন। তার ইন্দ্রিয় সংযম, আচার ব্যবহার, পুরুষার্থ 
এবং উত্তম সেবাপরায়ণতা দেখে গৌতম তীর প্রতি অত্যন্ত 
প্রসন্ন ছিলেন। গৌতমের কাছে হাজার হাজার শিষ্য 
এসেছিল এবং [গুরুকুলবাসের কাল পূর্ণ করে) ভার 
অনুমতি প্রাপ্ত হয়ে নিজ নিজ গৃহে চলে গিয়েছিল ; কিন্ত 
উত্ক্কের ওপর স্নেহ বেশি থাকায় তিনি তাকে গৃহে ফেরার 


জড়িয়ে যাওয়ায়, তিনিও কাঠের সঙ্গে মাটিতে পর 
গেলেন। উত্তঙ্ক মুনি সেই কাঠের নীচে চাপা পড়ে গেলেন, 
তিনি তখন অত্যন্ত ক্ষুধার্ত ছিলেন। সেই সময় তিনি 
পাকাচুলের জটা দেখে নিজের বৃদ্ধাবস্থার কথা ভেবে মনের 
দুঃখে কাদতে লাগলেন। তবন মহর্ষি গৌতম এসে তাকে 
জিজ্ঞাসা করলেন-__-পুত্র! আজ তোমার দন দুঃখে ব্যাকুল 
হয়েছে কেন ? আমি তার কারণ জানতে চাই। তুমি 
নিঃসদ্ধোচে সব কথা আমাকে বলো।" 

উঁত্তন্ধক বললেন__গুরুদেব ! আমার মন আগনাতেই 


(অনুমতি দেননি। ধীরে ধীরে মহায়ুনি উত্তন্ক ব্ধাবস্কাম গিয়ে 


নিবিষ্ট থাকে। আপনার প্রিয় কাজ করার জন্য আনি সর্বদা 
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আপনার সেবাতে ব্যস্ত থাকি। আপনাকে শ্রদ্ধা করি এবং 
আপনাকেই ভক্তি করি। তাই আমি বুঝতেই পারিনি যে 
আমি কবে বৃদ্ধ হয়ে গেলাম। আমি কখনো সুখ ভোগ 
করিনি, এখানে থাকতে থাকতে একশত বছর পার হলেও 


করতে চাই। 'ইহলোকে ঘা অত্যন্ত দুর্লভ, অদভুত এবং 
বহুমূল্য রত্র, তাও আমি নিজ তপসার দ্বারা আনতে সক্ষম, 
এতে কোনো সংশয় নেই। 

অহল্যা বললেন_ পুত্র ! তোমার ভক্তিতে আমি 


আপনি আমাকে গৃহে ফেরার অনুমতি দেননি। আমার পর 
শত সহত্র শিষ্য এখানে এসেছে এবং আপনার অনুমতি 
নিয়ে ফিরে গেছে (শুধু আমিই এখানে পড়ে আছি)। 

গৌতম বললেন ডৃুগুনদ্দন ! তোমার গুরুসেবা 
দেখে তোমার ওপর আমার অত্যন্ত ভালোবাসা জন্মেছিল ; 
তাই এতো বছর যে কেটে গেছে তা আমার মনেই হয়নি। 
ঠিক আছে, এখন তুমি যদি যেতে চাও তবে যেতে পারো 
আমি আনন্দের সঙ্গে অনুমতি দিচ্ছি, শীঘ্র যাও, দেরি 
কোরো না। 

উত্ত্ণ বললেন__ গুরুদেব ! আমি আপনাকে কী 
গুরুদক্ষিণা দেব ? কৃপা করে বলুন। আপনার সেবায় তা 
অর্পণ করে, আপনার অনুমতি নিয়ে গৃহে যাব। 

গৌতম বললেন-_ পুত্র ! সৎপুরুষদের মত হল 
গুরুজনদের সন্তুষ্ট করাহ তাদের পক্ষে সবথেকে বড় 
দক্ষিণা। তুমি যা সেবা করেছ, তাতে আমি যে অত্যন্ত সন্তুষ্ট 
হয়েছি, ভাতে কোনো সন্দেহই নেই। 

তারপর উত্তন্ধ যৌবদাবরা লাভ করের দির্দেগে 


গুরুপট্রীর কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন-_“ঘাতা ॥ 


আমাকে অনুমতি দিন, গুরু দক্ষিণা হিসাবে আপলাকে কী 
দেব? আনি ধন ও প্রাণ দিয়েও আপনার প্রিয় ও হিত কাজ 


অত্যন্ত স্ষ্ট হয়েছি, সেটিই আমার কাছে পর্যাপ্ত দক্ষিণা। 
তোমার কল্যাণ হোক। এবার তুমি যেখানে যেতে চাও 
যেতে পারো। 

তার কথা শুনে উত্তক্ক আবার বললেন-__'মাতা ! 
আপনার জন্য কিছু একটা প্রিয় কাজ্জ করবই ; অতএব 
আদেশ করুন, কী করব।” 

অহল্যা বললেন-_ পুত্র ! রাজা সৌদাসের রানি তার 
কানে মণিমণ্ডিত দুটি দিবা কুম্তল পরে জাহেন। সেদুটি 
আমাকে এনে দাও। তাইতে তোমার শুরুদক্ষিলা পূর্ণ হবে। 
যাও তোমার কল্যাণ হোক। 

জনমেজয় ! উত্তন্ধ ‘যথা আজ্ঞা’ বলে গুরুপন্থীর 
আদেশ মেনে নিলেন এবং তী কাজ করার জনা 
কুণ্ডল আনতে তাড়াতাড়ি রওনা হলেন। তিনি ক্রমশ 
নরমাংসাহারী সৌদাসের কাছে গিয়ে 

এদিকে উত্ত্ধ মুনিকে আশ্রমে না দেখে গৌতম তার 
পরীকে জিজ্ঞাসা করলেন-_"আক্ত উস্তকে দেখছি না 
কেন ?' অহল্যা বলেন__লে জামার জনা কুণ্ডল 
আনতে গেছে।' তা শুনে হহার্ধ বললেন__“এ তুমি 
[ভালো করোনি। রাজা সৌদ ব্রাহ্মণদের শাপে 
নরমাংসাহারী রাক্ষস হয়ে গেহে ; সুতরাং সে অবশাই এই 
্া্মণকে হত্যা করবে।" 

অহল্যা বললেন___স্থাসীন্‌ ! আমি একথা জানতাম 
[না ; তাই কাজে পাঠিয়েছি। আমার বিশ্বাস 
| আপনার কৃপায় তার কোনো বিপদ হবে না।+ 

পত্নীর কথা শুনে গৌতম বললেন-_“আচ্ছা, তবে 
দেখা পেলেন__তীয বড় ভীষণ আকৃতি। লঙ্বা শহথা দাড়ি- 
গৌফ, সমস্ত দেহ নর রক্তে রঞ্জিত। কিন্তু তাকে দেখে উন 
একটুও ভয় পেলেন না। তাকে দেখেই ঘমরাজের মতো 
ভ্যাংকর রাজা সৌদাস উঠে তার কাছে এসে বললেন 
“বিপ্রৱর ! কী ভাগ্য যে দিনের ষষ্ঠ ভাগে আপনি নিজে 
| জামার কাছে এসেছেন। আমি এখন আহারেরই সন্ধান 
করছিলাম।" 

উত্ত্ বললেন- _রাজন্‌ ! আমি গুরুদক্ষিণা দেওয়ার 
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রাজ বলেন- বিপ্রবর ! জামি দিনের ষষ্ঠভাগে 
আহার করা নিয়ম করেছি এবং সেইক্ষণ উপস্থিত, আমি 
ক্ষুধায় কাতর হয়ে আছি; তাই আপনাকে ছেড়ে দিতে পারি 
না। 

উত্ত্ধ বললেন মহারাজ ! ঠিক আছে, তাই হবে ; 
কিন্তু আমার একটি শর্ত মেনে নিন। আমি শুরুদক্ষিণা দিয়ে 
আপনার কাছে আসব। আমি গুরুকে যা দেবার প্রতিজ্ঞা 
করেছি, সেটি আপনার কাছে আছে ; সুত্তরাং আপনার 
কাছে সেটি চাইছি। আপনি প্রত্যহ শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণদের 
বছ রত্ন দান করেন। এই পৃর্থিবীতে আপনি একজন শ্রেষ্ঠ 
দাতারূপে পরিটিত, আমাকে দান গ্রহণের উত্তম পাত্র বলে 
জানবেন। আমি গুরুকে যা দিতে চাই, তা আপনার কাছেই 
আছে ; অতএব আমার অভীষ্ট বস্তু আমাকে দিয়ে দিন। 
মহারাজ! আমি আপনার কাছে প্রতিজ্ঞা করছি যে ওহ বস্তু 
গুরুকে প্রদান করে শর্ত অনুসারে আপনার কাছে ফিরে 
আসব। আমার এই কথা কখনো মিথ্যা হবে না। আমি 
কনো পরিহাস করেও মিথা বলিনি, তাহলে এখন কেন 
বলব। 

সৌদাস ক্ললেন-_ ব্রঙ্গন্‌ ! যদি আপনার গুরুদক্ষিণা 


উত্ত্ষ বললেন-_পুরুষশ্রেষ্ঠ ! আপনার প্রদত্ত দান 
আমি সর্বদাই যোগা মনে করি। এখন আপনার রানির দুটি 
মণিমণ্তিত কুণ্ডল চাইতে আপনার কাছে এসেছি। 

সৌদাস বললেন_ রন্দর্ষি ! ওই নণিমণ্ডিত কুণ্ডল 
_আমার রানিরই যোগা। আপনি অনা কোনো বন্ধ চান, 
আমি অবশাই তা দেব। 

উত্তক্ক বললেন-_রাজন্‌! আপনার যদি আমার ওপর 
বিশ্বাস থাকে এবং আমাকে উত্তম পাত্র বলে মনে করেন, 
তকে অনাথা করবেন না, ওই কুগুল দুটি দিয়ে সত্য রক্ষা 
করুন। 

উত্তক্ধ এই কথা বলায় রাজা বললেন-__'বিপ্রবর ॥ 
আপনি রানির কাছে গিয়ে তাকে আমার নির্দেশ জানিয়ে 
কুগুল চেয়ে নিন। তিনি উত্তম ব্রতপালনকারী। আপনার 
কাছে আমার কথা শুনে নিঃসন্দেহে কুণ্ডল দিয়ে দেবেন" 

উত্তক্ষ বললেন__মহারাজ ! আমি আপনার পন্রীকে 
কোথায় খুঁজতে যাব ? তার সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হবে কী 
প্রকারে ? আপনি নিজেই কেন তীর কাছে যাচ্ছেন না? 

সৌদাস বললেন-_ব্ললন্‌ ! আপনি তাকে জঙ্গলের 
| মধো কোনো ঝর্নার পাসে পাবেন। এখন দিনের বষ্ঠভাগ 
(আমি আহারের সন্ধানে বান্ত)। এখন আমি তার সঙ্গে 
সাক্ষাৎ করতে পারব না। 

রাজার কথা শুনে উত্তক্ মুনি তার রানি মদয়ন্তীর কাছে 
গিয়ে তাকে নিজের আগমনের প্রয়োজন জানালেন। 
রাজার কথা শুনে বিশাল নয়না রানি মহাবুদ্ধিমান উত্তক্ 
মুনিকে বললেন__'ব্রহ্মন্‌ ! মহারাজ য়ে আপনাকে কুণ্ডল 
দিতে বলেছেন, তা ঠিক কথা। আপনি মিখাকথা বলছেন 
না, তবুও আমার বিশ্বাসের জনা আপনার তার কাছ থেকে 
কোনো চিহ্ন লিয়ে আসা উচিত। আমার এই মণিমণ্ডিত 
কুগুল অতান্ত দিবা, দেবতা, যক্ষ এবং মহর্ষিগণ এটি 
নানাভাবে চুরি করার চেষ্টা করেন। এটি মাটিতে রাখলে 
নাগ নিয়ে নেবে, অপবিত্র অবস্থার ধারণ করলে বক্ষ নিয়ে 
যাবে এবং এটি পরে নিদ্রা গেলে দেবতারা জোর করে 
ছিনিয়ে নেবেন। এভাবে এটি সর্বদা হারাবার ভয় থাকে। 
দেবতা, রাক্ষদ এবং নাগেদের থেকে সাবধানে থাকা 
মানুষই এটি ধারণ করতে পাবে। এর থেকে রাত-দিন 


আনান কাছে খানে, তবে তা পেরে গেছেন মনে করুন। 
আপনি বদি কোনো বস্তু পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা রাখেন তাহ 
বলুন আমি আপনাকে কী দেব ? 


সোনা করে পড়ে। রাত্রে নক্ষত্রের ন্যায় এটি ডকমক করে। 
এটি পরিধান করলে বিষ, অগ্নি অথবা 
থেকে কখনো ভয় হয় না। ক্ষুধা-তৃষ্ণার 


আশ্বমেধিক্পর্ব] কুণ্ডল নিয়ে উত্তক্ষের ফেরা. 
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না। ছোটো মাগের নানুষ এটি পরলে এটি ছোটো হয়ে যায় 


প্রশংসার পাত্র। ত্রিলোকে এটি প্রসিদ্ধ, সুতরাং আপনি যদি 


জার বলিষ্ঠ মানুষ পরলে এটি তার মতো বড় হয়ে ধায়। 
এরূপ গুণযুক্ত হওয়ায় আমার এই কুণ্ডল দুটি সকলেরই 


কুণ্ডল নিয়ে উত্তন্কের ফেরা, পথে 


রাজার আদেশে এটি নিয়ে যাওয়ার জনা এসে থাকেনা, 
তাহলে রাজার কোনো পরিচয়পত্র নিযে আসুন। 


সেই কুগুলগুলি অপহৃত হওয়া 


এবং অগ্নিদেবের কৃপায় তা ফিরে পেয়ে গুরুপত্বীকে প্রদান করা 


বৈশম্পায়ন বললেন__জনতরমজয় ! রানি মদয়ন্তীর কথা 
শুনে উত্তক্ষ মুনি মহারাজ নিত্রসহের (সৌদাসের) কাছে 
এসে তার কোনো অভিজ্ঞান চাইলেন। তখন হন্ষাকু- 
বংশীয়দের শ্রেষ্ঠ নরেশ তার চিহ্ছরূপে রানিকে শোনাবার 
জনা নি্লিখিত সংবাদ 

সৌদাস বদলেন_ প্রিযে ! আমি যে দুর্গতিতে পড়েছি, 
তা আমার পক্ষে কল্যাণকর নম, কিছ্ব এছাড়া আনার অন্য 
কোনো গতি নেই। আমার এই চিন্তা জেনে তুমি তোনার 
কুণ্ডল দুটি এই ব্রাহ্মণ দেবতাকে দান করো। 

তার কথা শুনে মহর্ষি উত্তন্ধ রানির কাছে গিয়ে 
রাজার বলা কথাগুলি পুনরাবৃত্তি করলেন। মহারানি মদয়ন্তী 
স্বামীর কথা শুনে তখনই তার মণিখচিত কুণ্ডল উত্তন্ক 


মুনিকে দিয়ে দিলেন। কুণ্ডল পেয়ে উত্তক্ষ মুনি পুনরায় 
বাজার কাছে গিয়ে বললেন" ! আপনার গৃঢ় 
বচনের অর্থ কী, আনি শুনতে 


সৌদাস বললেন_ প্রহ্মন্‌ ! ক্ষত্রিয়েরা সৃষ্টির প্রারস্ত 
থেকেই ক্রাগণদের পূজা করে আসছে তবুও কখনো 
কখনো ব্রা্গপদের কাছে ক্ষত্িয়ের বহু দোষ প্রকাশ হয়ে 
যায়। আমি সর্বদাই ব্রাহ্মণদের প্রণাম করতাম ; কিছু 
ত্রা্গণের শাপেই এই দোষ__আমি এই দুর্গতি প্রাপ্ত 
হয়েছি। আমি মদয়্্রীর সঙ্গে এখানে থাকি। আমার এই 
দুৰ্গতি থেকে রক্ষা পাওয়ার কোনো উপায় দেখছি না। এখন 
ইহলোকে থেকে সুখ পাবার অখবা পরলোকে সবগী্ সুখ 
ভোগ করার আর কোনো পথ দেখছি না। কোনো রাজা 
ব্রাহ্মণদের সঙ্গে বিরোধ করে ইহলোকে সুখে থাকতে পারে 
না এবং পরলোকেও সুখ পায় না (আমার গৃঢ় সন্দেশের 
এই তাতপর্য)। আপনার ইচ্ছানুসারে এই মণিময় কুণ্ডল 
আমি আপনাকে দিয়েছি। এবার আপনি যা প্রতিজ্ঞা 
করেছেন, তা সফল করুন। 

উত্তষ্ক বললেন-_রাজন্‌! আমি আমার প্রতিজ্ঞা পালন 
করে আবার আপনার অধীন হব ; কিন্তু এখ 


জ বাকা সংযম করেন, সত্যবাদী হন। 
হয়। এখন আপনার সঙ্গে আমার মিত্রতা হয়েছে, আপনি 
আনায় সুপরাদর্শ দিন। আপনি বলুন, আপনার ন্যায় 
পুরুষের কাছে আমার ফিরে সাসা উচিত কিলা ? 

বগলেন__বিপ্রবর ! আপনি খদি আমাকে 
দিয়ে উচিত বাকা বলাতে চান, তাহলে আমার বন্তবা তল, 
আপনি কিছুতেই আর জামার কাছে আসবেন না, তাতে 
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আপনার কল্যাপ। এখানে এলে নিঃসন্দেহে আপনার মৃত্যু 
হবে। 

বৈশম্পায়ন বললেন-_জনমেজয় ! উত্তন্ধ মুনি 
এইভাবে বুদ্ধিমান রাজা সৌদাসের কাছ থেকে উচিত ও 
হিতবাকা শুনে, তার অনুমতি নিয়ে অহল্যাব কাছে চলে 
গেলেন। গুরুপত্রীর প্রিয়কাজ করার জনা দুটি দিব্য কুণ্ডল 
নিয়ে অত্যন্ত দ্রুত গৌতমের আশ্রমের দিকে বওনা হলেন। 
রানি নদয়ন্তীর কথা অনুযায়ী তার কুণ্ডলদুটি রক্ষা কার 
কথাও মনে ছিল, তাই তিনি সেদুটি দৃগডর্মের মধো বেঁধে 
নিয়ে যাচ্ছিলেশ। পথে তীর খুব ক্ষুধার উদ্বেক হল। তিনি 
কাছেই একটি বেলগাহ দেখলেন, সেটি ফলের ভারে ঝুঁকে 
পড়েছিল। মহৰ্ষি উত্তক্ক সেই বেলগাছে চড়ে, ঘুগচর্মটি তার 
লাগলেন। সেই সময় তিনি বেলের দিকেই লক্ষ্য 
রেখেছিলেন, সেগুলি কোথায় পড়ছে তার খেয়াল ছিল 
না। সব বেলই মৃগচর্মের ওপর পড়ছিল, সেখানেই কুশুল 
দুটি বাধা ছিল৷ বেলের আঘাতে মুগচর্সের বাধন খুলে 
কুণ্ডল দুটি মাটিতে গিয়ে পড়ল। সেখানে এরাবত কুলের 
এক নাগ উপস্থিত ছিল। সে সেই কুণ্ডলদুটি নিয়ে তৎক্ষণাৎ 
মুখে পুরে দিল এবং একটি গর্ভের ঘধো ঢুকে অদৃশ্য হয়ে 
গেলা 

কুণ্ডলদুটি সাপে চুরি করেছে ভেবে ডল্তষ্ক মুনি অত্যন্ত 
উদ্বিগ্ন হলেন, তিনি ক্রুদ্ধ হয়ে গাছ থেকে লাফিয়ে 
পড়লেন। নীচে এসে তিনি একটি লাঠির সাহায্যে সেই 
গর্তটি বুঁড়তে লাগলেন, তিনি একটুও ভয় পেলেন না। এক 
নাগাড়ে পঁয়ত্রিশ দিন ধরে তিনি সেই কাজে ব্যাপৃত 
থাকলেন, সেই অসহ্য বেগ পৃথিবী সহা করতে পারল না, 
লাঠির আঘাতে ব্যাকুল হয়ে পৃথিবী টলনল করে উ্লল। 
ব্ৰহ্ৰ্ষি উততকক নাগলোকে যাওয়ার রান্তা তৈরির সিদ্ধান্ত নিয়ে 
মাটি খুঁড়তেই লাগলেন, তা লক্ষ্য করে মহাতেজ্ী ইন্দ্র 
হাতে বজ্র নিয়ে থে করে সেখানে এসে বিপ্রবর উত্তফ্কের 


আমি প্রাণতাগ করব। 

বশ্রধারী ইন্দ্র যখন কিছুতেই উত্তক্ষকে তার সিদ্ধান্ত 
থেকে সরাতে পারলেন না, তখন তি 
বিদীর্ণ হয়ে নাগলোকের রাস্তা তৈরি হল। সেই পথ দিয়ে 
বিস্তুত। তার চারদিকে ঘণিমূক্তা দ্বারা অলংকৃত বহু প্রাকার। 
সেখানে স্ফটিক নির্মিত সিড়ি, নির্মল জলতরা অনেক নদী 
এবং বিহঙ্গ-কৃজনে ভরা সুন্দর সুন্দর বৃক্ষ। নাগলোকের 
বাইরের দরজা শত যোজন উচ্চ এবং পাঁচ যোজন বিস্তৃত। 
নাগলোকের এই বিশাল ব্যাপার দেখে উত্তক্ক মুনি হতোদাম 
হয়ে পড়লেন, কুণ্ডল ফিরে পাবার আশা তার আর থাকল 
না। সেই সময তার কাছে. একটি ঘোড়া এল, তার লেজটির 
রং সাদা এবং কালো আর চোখ ও মুখ লাল রং এর| ৫ 
নিজ ত ছিল। সেই ঘোড়া উত্তঙ্ককে বলল 
“পুত্র ! আমার গুহা দ্বারে কু দাও, তাহলেই তুমি কুণ্ডল 
পেয়ে যাবে। এররাবতের পুত্র তোমার কুণ্ডল চুরি করে 


সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন। তিনি উত্তক্কের দুঃখে দুঃখিত হয়ে 
খ্রাহ্মাণের বেশ ধারণ করে বললেন__-'ব্রহ্মন্‌ ! একাজ 
তোমার নয়, নাগলোকে এই স্থান থেকে হাজার হাজার 
যোজন দূরে। এই কাঠের লাঠি দিয়ে সেখানে যাবার রাস্তা 
করা সম্ভব নয়। আমার মনে হয় তোমার পক্ষে একাজ 
অতান্ত অসাধা। 

উত্তঙ্ক বললেন-_রহ্গন্‌ ! আমি যদি নাগলোকে গিয়ে ৷ 
কুণ্ডল না আনতে পারি, তবে এখনই আপনার সামনে ৷ 


এনেছে। আমার গুহ্যদ্বারে ফুঁ দিতে তুমি ঘৃণা কোরো না 3 


কারণ তুমি গৌতমের আশ্রমে থাকার সময় বছবার এই 
কাজ করেছ।” 
সভক্ক জিজ্ঞাসা করলেন__গুরুদেবের আশ্রমে আমি 


যে কনো আপনাকে দেখেছি, তা আমার ন 
আপনার কথা অনুযায়ী সেখানে থাকার সময় 
যে কাজ বহুবার করেছি, সেটি কী? আমি তা শুনতে চাই। 

ঘোড়া বলল-_ প্রন্মন্‌! আমি তোমার গুরুরও গুরু 


আশ্মমেধিকপর্ব] 


ভগবান শ্রীকৃষ্ণের দ্বারকায় গৌঁছে..... 


জাতবেদা অগ্নি। তুমি সর্বদা পবিত্রভাবে থেকে গুরুর জনা 
আমাকে যথাবিধি পূজা করেছ, তাই আমি তোমার কলাণ 
করব। এখন ভুমি আমার কথানুষায়ী কাজ করো, দেরি 
কোরো না। 

অগ্নিদেবের কথা শুনে উত্তক্ তার নির্দেশ পালন 
করলে, ভাতে প্রসয় হয়ে নাগলোককে ভস্ম করার জনা 
অগ্নি প্রন্থলিত হল। ব্রাহ্মণ যেই ফু দিলেন, তখনই 
অশ্বরূপধারী অগ্নির রোমকৃপ থেকে তীব্র ধোঁয়া উঠতে 
লাগল, তাতে নাগলোক ভীত হয়ে পতপ। এরাবতের গৃহে 
শোরগোল উঠল। বাসুকি প্রভৃতি প্রধান নাগেদের ঘর 
ধূ্াচ্ছম হয়ে গেল। ঘর অন্ধকার হয়ে গেল, মনে হচ্ছিল 
যেন কুয়াশা ঢাকা পর্বত। ধোঁয়ায় নাগ্েদের চোখ লাল হয়ে 
গেল। আরা অগ্নিতেজে সন্তপ্ত হতে লাগল। তখন সকলে 
মহামুনি উত্তক্ষের সিদ্ধান্ত জানতে তার কাছে এল। তারা 
সেই তেজ মুনির দৃঢ় সিদ্ধান্ত জেনে ভয়ে কাতর হয়ে তার 
বিধিমতে পূজা করল। শেষে দমন্ত নাগ তার কাছে এসে 
মাথা নত করে প্রণাম জানিয়ে বলল__“মুনিবর ! এর ওপর 
প্রসন্ন হোন (জামরা আপনার কুণ্ডল ফিরিয়ে দিচ্ছি)। 
ব্রাহ্মণ দেবতাকে এইভাবে প্রস করে নাগেরা তাকে পাদ্য- 
অর্ধ্য নিবেদন করে কুগুল ফেরত দিল। তারগর নাগেদের 


দ্বারা সম্মানিত হয়ে উত্ত্ধ মুনি অগ্নিদেবকে প্রণাম করে গুরু 


আশ্রমের দিকে রওনা 


হলেন। সেখানে পৌঁছে তিনি 
গুরুপর্রীকে কুণ্ডল প্রদান করলেন এবং বাসুকি প্রভৃতি 
নাগেদের কথা সবিস্তারে গুরু মহর্ষি গৌতমকে জানালেন। 
জনমেজয় ! মহাত্মা উত্তক্ক এইভাবে ভ্রিলোক ঘুরে এই দিব্য 
মণিমস্তিত কুণ্ডল লাভ করেছিলেন। তিনি এমনই 
প্রভাবশালী এবং মহান তপস্থী ছিলেন। 


ভগবান শ্রীকৃষ্ণের দ্বারকায় পৌঁছে সকলের সঙ্গে সাক্ষাৎ করা এবং 


জনমেজয় বললেন-__বিপ্রবর ! খে বরপ্রদাল | খর্নাগুলি দিনের আলোর মতো প্রকাশিত হচ্ছিল। দীন, 
করে মহাযশন্থী ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তারপর কী করলেন ? অন্ধ এবং বাকিদের নিরন্তর দান দেওয়া হচ্ছিল। 
্শন্পাফন বললেন-__রাজন্‌ ! উন্তক্ষকে বর প্রদান পরম কল্যালময় সেই উৎসব অতি 


করে নিজ লী্রগনী ঘোড়ার সাহায্য শরীক নিজ গৃহের | 
দিকে চললেন। পথে বহু সরোবর, নদী, বন, পর্বত পার | 
হয়ে পরম রমীয় দ্বারকাপুরীতে গিয়ে পৌঁছলেন। | 
সেইসময় রৈরতক পর্বতে কোনো এক বড় উৎসব অনুষ্টিত 
হচ্ছিল। লাতকিকে সঙ্গে নিয়ে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সেই 


সুন্দর স্র্ণমালা, কল্সবকষদ্ারা ৷ 
অলংকৃত করা হয়েছিল। বৃক্ষাকারে সজ্জিত স্বণদীপগুলি 
সেই স্থানের শোভা আরও বৃদ্ধি করছিল। গুহা এবং 


রন করছিল। সেই পুণ্য উৎসবে পুণ্যান্া 
নিমিত্ত পর্বতে অনেক ঘর নির্মিত 
হয়োছিল। সেই গৃহগুলির জনা রৈবতক গিরি দেবলোকের 
সুন্দর দেখাচ্ছিল। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ আসায় সেই 
অনুষ্ঠান ইন্দরডবনকে ছাপিয়ে গেল। 

সকলে মিলে এবং সকলের দ্বারা সম্মানিত হয়ে 
শ্রীকৃষ্ণ সাত্যকি নিজেদের ভবনে গেলেন। বহুদিন 
পর গৃহে ফিরে আসায় ভগবান অত্যন্ত প্রসন্ন ছিলেন। 
সেইসময় ভোজ, বৃষ্টি এবং অশ্ধকরংশী বীরেরা সাক্ষাৎ 
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[আশ্ময়েধিকপর্ব 


করতে এলেন। শ্রীকৃষ্ণ সকলকে আদর-আপায়ন করে 
কুশল সংবাদ নিলেন এবং প্রসন্নচিত্তে গিতামাতার চরণে 
প্রণাম জানালেন। তারা পুত্রকে আলিঙ্গন করে মিষ্ট বাক্যে 
সম্তাষণ জানালেন। পরে সব বৃষ্চিবংশীয় তাকে ঘিরে 
বসলেন। তারপর পিত জিজ্ঞাসা করলে মহাতেজস্বী শ্রীকৃষ্ণ 
তকে মহাভারতের সমস্ত ঘটনা জানালেন। 


বসুদের জিজ্ঞাসা করলেন_ পুত্র ! আমি প্রত্যহ 
লোকের মুখে কথাপ্রসঙ্গে শুনতাম যে মহাভারতের যুদ্ধ 


ত ; তুমি তো তা স্বচক্ষে দেখেছ এবং 
তার স্বরপও ভালোমত জানো, অতএব আমাকে তার ৷ 
বর্ণনা করো। হহাত্মা পাগুবরা ভীষ্ম, কর্ণ, কৃপাচার্য, 
দ্রোণাচার্য ও শলোর সঙ্গে কীভাবে যুদ্ধ করল ? অনা সব 
করল? 

পিতা জিজ্ঞাসা কবায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তার মাতার 
সামনেই কৌরব ধীরদের মৃত্যু সম্বন্ধীয় ঘটনাবলি বলতে 
লাগলেন। 

শ্রীকৃষ্ণ বললেন__পিতা ! মহাতা 
অংশগ্রহণকারী ক্ষত্রিয় দহাস্মাদের কর্ম অন্ভুত। 
বিস্তারিতভাবে বলতে গেলে একশত বংসরেও তা সমাপ্ত | 
হবে লা। তাই আনি ৰখা বিষয়গুলি 


অত 


অক্ষৌহিণী সেনা ছিল। পাণ্ডবপক্ষের সাত অক্ষৌহিদী 
সেনার অধিনায়ক ছিলেন শিখন্তী। সবাসাটী অর্জুন তার 
রক্ষায় নিযুক্ত ছিলেন। কৌরব এবং পাণ্ডবদের মধো 
দশদিন ধরে ভয়ানক রোমাঞ্চকর যুদ্ধ হয়েছিল। দশম দিনে 
শিখণ্তী অর্জুনের সহায়তায় ভীস্মকে বছ বাণ দ্বারা বিদ্ধ 
করে! আহত হয়ে ভীষ্ম শরশয্যায় শায়িত হন। যতদিন 
দক্ষিণায়ন ছিল, তিনি মুনিরত পালন করে শর-শযায় 
শায়িত ছিলেন। উত্তরায়ণ এলে তিনি দেহত্যাগ করেন। 
ভীষ্ম আহত হওয়ার পর শ্রেষ্ট আন্তরবিদ আচার্য দ্রোণ 
কৌরব সেনাপতি নির্বাচিত হন। সেইসময় জীবিত নয় 
অক্ষৌহিণী দেনা তাকে ধিরে রেবেছিল। ত্রোণ নিজে তো 
যুদ্ধে পারদর্শী ছিলেনই, কৃপাচার্য এবং কর্ণও তাকে সতর্ক 
হয়ে রক্ষা করতেন। পাণ্ডরদের দিকে মহা অস্তুবিদ ধৃষ্টদ্যুগ্ 
অধিনায়ক হলেন, ভীম ভী রক্ষার্থে রইলেন। খৃষ্ট 
স্বোণের ছারা তার পিতার অপমানের কথা স্মরণ করে 
তাকে বধ করার জন্য যুদ্ধে অত্যন্ত পরাক্রম দেখালেন। 
তাদের দুজনের সেই ভীষণ সংগ্রামে নানা দিক থেকে 


| আগত বহু রাজা নিহত হলেন। এই যুদ্ধ পাঁচদিন ধরে চলে। 


শেষে দ্রোণাচার্যলানত হয়ে পড়লে ধৃষ্টদায়ের হাতে তীর মৃত্যু 
হ্র। 

জোণের মৃত্যুর পর কর্ণ হলেন কৌরব সেনার 
অধিপতি। তিনি জীবিত পাচ অক্ষৌহিণী সেনা পরিবেষ্টিত 
হয়ে যুদ্ধে এলেন, পাগুবদের তখন মাত্র তিন অক্ষৌহিলী 
সেনা ছিল, অর্জন তাদের রক্ষা করছিলেন। কর্ণ দুদিন 
যুদ্ধ করেছিলেন, দ্বিতীয় দিনে অর্জুনের সঙ্গে যুদ্ধ করতে 
গিয়ে জলন্ত অগ্নিতে ধাবমান পতঙ্গের ন্যায় নিহত হলেন। 
কর্ণের কৌরবদের সব উৎসাহ নষ্ট হয়ে গেল, 
তাদের সব শক্তি নিস্তেজ হল। পরে মরা শলাকে 
যুদ্ধে অগ্রসর হল। পাণুবদেরও কহু সৈন্যবাহন বিনষ্ট 
হয়ে গিয়েছিল। তাদের আর যুদ্ধে উৎসাহ ছিল না, তা 


ন | সামনে রেখে শলোর সম্মুখীন হলেন। কুরুরাজ যুধিষ্টির 


দিপ্রহরে অভন্ত পরাক্রম দেখিয়ে মদ্ররাজ শলাকে বধ 
করলেন। 
শলোর মৃত্যুর পর অধিতপরাক্রমী সহদেব কলহের 


শুদুন। ইন্ছ যেমন দেবসেনার অধিনায়ক 


গুক শকুনিকে যমলোকে পায়ালেন। দুৰ্যোধন 


কৌরবসেনার সেনাপতি হয়েছিলেন। তার 


অত্যন্ত শোকগ্রস্ত নার না যুদ্ধে নিহত 
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হয়েছিল ; তাই দুৰ্যোধন একাকী গদাহস্তে রণতূমি থেকে | সেই সময় পাগুবদের পুত্র ও মিত্বর্গ সকলেই নিহত হয়। 
পলায়ন করলেন। মহাপ্রতাপশালী ভীম তার পশ্চা্ধাবন | আমি ও সাত্যকি বাদে শুধু পদ্চপাপ্ডৰ জীবিত আছে। 
করলেন। স্বৈপারন হ্রদের জলে লুক্কারিত দুর্যোধনের সন্ধান | কৌরব পক্ষে কৃপচচার্য, কৃতবর্মা ও অশ্বত্থামা জীবিত। 
গেয়ে ভীম সৈন্য নিয়ে সেই হুদ ঘিরে ফেললেন। পঞ্চপাগুব | পাগুরদের আশ্রয় নেওয়ায় ধৃত্াষ্ট্র পুত্র মুহুৎসু জীবিত 
প্রসন্ন মনে সেই হ্রদের কাছে গেলেন, তখন ভীম তাকে  আছেন। বন্ধু ও আশ্ীয়সহ দুর্যোধন নিহত হওয়ার বিদুর ও 
বাক্যবাণে জর্জরিত করতে লাগলেন। ভীয়ের কটুবাকো | সপ্তায় ধর্মনাজের আশ্রয়ে আছেন। মহাভারতের যুদ্ধ 


ক্রোধাহিত হয়ে দুর্যোধন জল থেকে উঠে এলে মহাবলী 
ভীম সব রাজাদের সামনে গদাযুদ্ধে তাকে পরান্ত করলেন। 
তারপর, সমস্ত পাণ্ডব সৈন্য যখন বাত্রে নিশ্চিন্তে নিদ্রা 


আঠারো দিন ধরে হয়েছিল। এই যুদ্ধে যেসব রাজা 
মৃত্যুবরণ করেছেন, তারা সব স্বর্গলাভ করেছেন। 
বৈশম্পায়ন বললেন--মহারাজ ! ভগবান শ্রীকৃষ্ণের 


যাচ্ছিল তখন দ্রোণপুত্র অশ্বত্ামা তার পিতৃহভার মুৰে রোমাঞ্চকর এই বর্ণনা শুনে বৃষিবংশীলরা দুঃবে ও 
প্রতিশোধ নিতে নিদ্রারত পাণ্ডর সৈনাদের হত্যা করেন। | শোকে ব্যাকুল হয়ে উঠলেন। 


বসুদেবকে শ্রীকৃষ্ণের অভিমন্যুর মৃত্যুর ঘটনা শোনানো এবং ব্যাসদেবের উত্তরা 
এবং অর্জুনকে বুঝিয়ে যুধিষ্ঠিরকে অশ্বমেধ যজ্ঞ করার নির্দেশ 


বৈশম্পায়ন বললেন__জনমেজয় ! পিতার সামনে 
জেনেশুনেই অভিমন্যু-বধের প্রসঙ্গ বাদ দিয়েছিলেন । তিনি 
ভেবেছিলেন, গিতা অভিনন্যুর মৃত্যুর মহা অনলজনক 
ঘটনা শুনে দুঃখ-শোকে কাতর হবেন। যাতে তার কোনো 


সে রাখতো। এমন হয়নি তো যে ভোল, কর্ণ, কৃপাচার্য 
ইত্যাদি সকলে মিলে সেই বালককে কপট যুদ্ধে মেরে 
ফেলেছে ?' 

জনমেজয় ! এইরূপ দুঃখিত হয়ে বসুদেব যখন বিলাপ 
করতে লাগলেন, তার সেই অবস্থা দেখে শ্রীকৃষ্ণের হৃদয় 


অনিষ্ট না হয়, তাই তিনি সেই প্রসঙ্গ তোলেননি ; কিন্ত 
সুভদ্ৰা যখন দেখলেন তার পুত্রের মৃত্যুর ঘটনা বলা হয়নি 
তখন তিনি স্মরণ করিয়ে বললেন- -শ্রাতা ! আমার 


ভারাক্রান্ত হল। তিনি সান্ুনা দিয়ে বললেন___“পিতা ! 
সংগ্রামে সন্মুখে থেকে অত্যন্ত পরাক্রম 
দেখিয়েছে, সে কখনো শীত হয়নি, কখনো পৃষ্টপ্রদর্শন 


অভিমন্যু-বধের কথাও বলো।’ এই বলে তিনি সৃচ্ছিত হয়ে 
পড়ে গেলেন। অভিনন্যুর মৃত্যুর বৃত্তান্ত শুনে বসুদেবও 
দুঃখ ও শোকে ব্যাকুল হয়ে উঠলেন। তিনি শ্রীকৃষ্ণকে 


করেনি। লক্ষ লক্ষ রাজাকে বধ করে সে দ্রোণ ও কর্ণের 
সম্মুখীন হরেছিল। বহুক্ষণ যুদ্ধের পর সেক্রান্ত হয়ে পড়লে 
দুহশাসল পুত্র তাকে পরাস্ত করে। সে একাকী ব্যুহমধো যুদ্ধ 


বন্লেন-_"পুত্ৰ! তুমি আমার প্রিয় অভিমন্যুর মৃত্যুর কথা 


রেছিল। যা পর এক বীরের সঙ্গে যুদ্ধ করতে 


কেন বলোনি ? তার চোখ তোমার মতো সুন্দর ছিল। হায় ! 
তুমি থাকতে সে কীভাবে শত্রু হাতে মারা পড়ল ? মনে 


হত, ভহলেইন্ তাকে পরাস্ত করতে পারতেন না। কিন্ত 
গধানে অনা ব্যাপার ছিল। অর্জুন সংশপ্তকদের সঙ্গে যুদ্ধ 


হচ্ছে সময় না হলে মানুষের মৃত্যু হওয়া অত্যন্ত কঠিন, তা 


এই দারুণ সংবাদ শুনে দুঃখে আমার হৃদয় শত টুকরো হল 


না। সে যুদ্ধের থেকে পালাতে গিয়ে নিহত হয়নি তো ? 
মৃত্যুকালে তার মুখাকৃতি ভয়ে বিবর্ণ হয়ে যায়নি ? কৃষ্ণ ! 
জামার কাছে বিনীতভাবে তার বীরত্বের প্রশংসা করতো। 
দ্রোণ, ভীষ্ম ও মহাবলী কর্ণের সম্মুখীন হওয়ারও ক্ষমতা 


| করতে: 


হতে বণক্কেত্র থেকে অনেক দূরে চলে গিয়েছিল। 
সেই সুযোগের সদ্ধবহার করে এই বালককে দ্রোণাচার্য 
প্রভৃতি কয়েকজন বীর চারদিক থেকে ঘিরে ধরেছিল। সেই 
পরিস্থিতিতেও ভয়ানক বুদ্ধের পর বন্ধ সৈন্য বধ করে 
'শাসনকুমারের হাতে মৃত্যু বরণ করে। মহামতি ! 
অভিনন্যু অবশাই স্বর্থলোক লাভ করেছে, সুতরাং তার 
জলা শোঝঃ বন্মবেন না। পৰিভ্বুদ্ধি সাধুগণ সংকটে 
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পড়লে শোকের অধীন হন না। ইন্দ্রের ন্যায় পরাক্রমী 
দ্রোশ, কর্ণ প্রভৃতি বীরদের সঙ্গে যে সমানভাবে যুদ্ধ করে, 
তার কেন স্্গপ্রান্তি হবে না ? অতএব আপনি শোক 
পরিত্যাগ করুন। তার মৃত্যুতে আমার ভগিনী সুভদ্রা যখন 
দুঃখে বাকুল হয়ে বিলাপ করছিল তখন কুষ্টী তাকে বুঝিয়ে 
বলেন “সুভদ্ৰে ! শ্রীকৃষ্ণ, সাত্যকি এবং অর্জুনের প্রিয় 
অভিমন্যু কানের প্রেরণাতেই যুদ্ধে নিহত হয়েছে। 
মৃত্যুলোকে জন্ম নেওয়া মানুষের এই ধর্ম_তাকে একদিন 
মৃত্যুর বশ হতেই হয়, তাই শোক কোরো না। যদুনন্দিলী ! 
তোমার দুর্জয় পুত্র পরম উত্তম গতি প্রাপ্ত হয়েছে। পুত্রী ! 
তৃমি ক্ষত্রিয়দের উত্তমকুলে জন্মলাভ করেছ, অতএব শোক 
আগ করো। তোমার পুত্রবধূ উত্তরা গর্ভবতী। তার দিকে 
তাকিয়ে চিন্তা ভাগ করো। সে শীগ্রই অভিমন্যুর পুত্রের জন্ম 
দেবে। তাকে এইভাবে বুঝিয়ে কুষ্টী অভিমন্যুর শ্রান্ধ-তর্পণ 
করলেন। তিনি ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির, ভীমসেন এবং নকুল- | অবস্থা জেনে মহর্ষি ব্যাসদের সেখানে এসে কুষ্তী ও 
সহদেবকে নির্দেশ দিয়ে নানাপ্রকার দান করালেন, | উত্তরার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে ব্ললেন__“মা উত্তরা ! 
ব্রাহ্মণদের গাভী দান করলেন এবং বিরাটনিনী উত্তরাকে | শোক পরিত্যাগ করো। তোমার পুত্র মহা তেজন্বী হবে। 
বললেন পুরী! তোমার পতির জন্য আর অধিক শোক | ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রভাব এবং আমার আপীর্বাদে সে 
কোরো না। নিজ গর্ভের সন্তানের রক্ষার দিকে লক্ষ্য দাও।' | পাণ্ডবদের পরে পৃথিবী পালন করবে।” তারপর ব্যাসদের 
এখন তার নির্দেশেই আমি সুভদ্রাকে আমার সঙ্গে নিয়ে | যুধিষ্টিরকে শুনিয়ে অর্জুনকে বললেন__ধনঞ্য় ! শীঘ্রই 
এসেছি। পিতা ! মহান যোদ্ধা অভিমন্যু এইভাবে মৃত্যুবরণ | তোমার পৌত্র হবে, সে অত্যন্ত সৌভাগাশালী এবং মহা- 
করেছে। আগনি এখন আর তার জনা শোক সন্তপ্ত হবেন | মনন্ধী হবে। আসনুদ্র পৃথিবী সে ধর্মানুসারে পালন করবে। 
না অতএব অভিমন্যুর শোক পরিত্যাগ করো। এবিষয়ে চিন্তার 
পুত্র শ্রীকৃষ্ণের কথায় ধর্মাত্মা বসুদেব শোক পরিত্যাগ | কোনো প্রয়োজন নেই। আমার: কথা সত্য হবে। 
করে উত্তম বিধি অনুসারে অভিমন্যুর শ্রাদ্ধ করলেন। | বৃষ্ণিবংশের বীরপুরুষ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ আগে যা বলেছেন, 
ভগবান শ্রীকৃষ্ণও এহভাবে তার ভাগিনেয়ের শ্রাদ্ধক্রিয়া পূর্ণ ৷ সেসবহ সেইরূপ হবে। অভিমন্যু তার পরাক্রমে প্রাপা 
করলেল। তিনি ষাট লক্ষ তেজহ্বী ব্রাহ্মণকে উত্তমরূপে দেবতাদের অক্ষয় লোকে গমন করেছে। তোমার বা অনা 
আহার করালেন এবং তাদের এতো বস্তু ও ধন দিলেন: কুরুবংশীয়দের তার জন্য শোক করা উদ 1 
মাতে তাদের ধনতৃষয দূর হয়ে গেল চুর সুবর্ণ, পিতানহ ব্যাসদেবের এক্সাপ লাসছুনা প্রদান বন্যা ধর্মাস্া 
গাভী, শয্যা, বস্ত্র দান পেয়ে আশীর্বাদ করতে লাগলেন।  অঙ্জুন শোক আগ করলেন। জনমেজয় ! সেই সময় 
শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে বলডত্র, সাত্যকি এবং সত্যকও অভিনন্যুর তোমার পিতা পরীক্ষিৎ শুরুপক্ষের চন্রকলার নায় উত্তরার 
গ্রান্ধ করলেন। গর্ভে বৃদ্ধি পাচ্ছিলেন। ব্যাসদেব তারপর খর্মাস্া যুধিষ্ঠিরকে 
অশ্বমেধ যজ্ঞ করার নির্দেশ দিলেন এবং সেখান থেকে 
অন্তর্ধান করলেন। ব্যাসদেরের কথা শুনে পরম বৃদ্ধিমান 
কাজা যুধিষ্ঠির হিমালয় থেকে সম্পদ-সংগ্রহের দিদানত 
গ্রহণ করনেন। 


অনাদিকে, হস্ত 
বিয়োগ দুঃখে বহুদিন পর্যন্ত 


ভ্রাতাদের সঙ্গে ঘুধিষ্টিরের হিমালয় গমন এবং সেখান থেকে সুবর্ণরাশি আনয়ন 
রঃ 


জন্মেজয় জিজ্ঞাসা করলেন__ব্রহ্মন্‌ ! মহাত্মা 
বাসদেবের কথা শুনে রাজা যুধিষ্ঠির অশ্বমেধ যজ্ঞ সম্পর্কে 
কী করলেন ? রাজা মরুত যে স্বর্ণময় রত্রসমূহ পৃথিবীতে 
রেখেছিলেন, তা তিনি কী করে পেলেন? 

বৈশ্পায়ন বললেন___রাজন্‌ ! মহর্ষি ব্যাসদেবের 
কথা শুনে ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির ভীম-অর্জুন-নকুল-সহদেব 
সকল ভাইদের ডেকে বললেন-__্রাতাগণ ! মহাত্মা 
ব্যাসদেব, মহাপরাক্রমশালী ভীদ্ম এবং পরম বুদ্ধিমান 
শ্রীকৃষ্ণ সৌহার্দাবশত যে কথা বলেছেন, তোমরা সেসব 
শুনেছ। আমি এখন সেই অনুসারে কাজ আরন্ত করতে 
চাই, তাতে বর্তমানে এবং ভবিষ্যতে আমাদের সকলের 


মঙ্গল হবে। ব্যাসদেব ব্হ্মবাদী মহাত্মা, সুতরাং তার কথা | 


পরিণামে আমাদের কল্যাণকর হবে। এখন সমগ্র পৃথিবী 
ধনরব্রহীন হয়ে গেছে। তাই আমাদের আর্থিক সমস্যা দূর 
করার জনা ব্যাসদেব আমাদের মরুতের ধনের খবর 
জানিয়েছেন। তোমরা যদি সেই ধন পর্যাপ্ত বলে মনে কয়ো 
এবং তা আনার সামর্থ আছে বলে ঘনে করো, তাহলে 
বাসদেবের নির্দেশ মেনে ধর্মত তা সংগ্রহ করার চেষ্টা 
করো অথবা ভীমসেন! তুমি বলো, তোমার এই বিষয়ে কী 
সিদ্ধান্ত ? 

রাজার কথা শুনে ভীমসেন করজোড়ে বললেন-_ 
“মহাবাহু ! ব্যাসদেবের বলা সম্পদসমূহ আনার বিষয়ে 
আপনি যা বলেছেন, তা আমার পছন্দ হয়েছে। মহারাজ ! 


উদ্যত হলেন। তাদের যাত্রার সময় নগরবাসী শ্রেষ্ট ব্রাহ্মণরা 
প্রসন্নচিত্তে মঙ্গলপাঠ করলেন। তারপর পাণ্ডবরা অগ্নিসহ 
ব্রাহ্মণদের প্রণাম করে তাদের প্রদক্ষিণ করলেন, 
গান্ধারীসহ রাজা ধৃত্রাষ্ট্র ও কুন্তীর 
ধৃত্রাষ্ট্র পুত্র যুযুৎসুকে রাজধানী রক্ষার ভার দিয়ে প্রস্থান 
করলেন। পথে বহু মানুষ প্রসন্ন হয়ে রাজা যুধিষ্টিরকে বিজয 
লাভের জন্য আশীর্বাদ জানাচ্ছিলেন, তীরাও তা যথোচিত 
সম্মানের সঙ্গে স্বীবগর করছিলেন। রাজাকে বহু সৈন্য 
অনুসরণ করছিল, তাঁদের কোলাহলে সমস্ত আকাশ বাতাস 
মুখরিত হয়ে উঠল। বহু সরোবর, নদী, বন-উপবন পার 
হয়ে মহারাজ যুধিষ্ঠির সেই পর্বতের কাছে গিয়ে পৌঁছলেন, 
যেখানে রাজা মরুতের সঞ্চিত দ্রব্য রাখা ছিল। সেই স্থানে 
সমতল এবং সুন্দর স্থান দেখে রাজা যুধিষ্ঠির তপ, বিদ্যা 
এবং ইন্দ্রিয় সংযমী ব্রাহ্মণ এবং বেদ-বেদান্ত পারদর্শী 
সঙ্গে তাবু ফেললেন। তারপর ব্রাহ্মণ ও পুরোহিতদের সঙ্গে 
ক্ষত্িয়েরা শাস্ত্রীয় রীতিতে শান্তিপাঠ করলেন এবং রাজা ও 
মন্ত্রীদের মধাস্থলে রেখে সকলে চারদিক ঘিরে রইলেন। 
সকলের থাকার ব্যবস্থা হওয়ার পর রাজা যুধিষ্ঠির 
ব্রাহ্মণদের বললেন_'দ্বিজেন্দ্রগণ ! এই কাজের জনা 
শুভদিন এবং শুভ নক্ষত্র দেখে ঘা করা উচিত তাই করুন|? 
রাজ্জার কথা শুনে তার প্রিয় কাজ করার ইচ্ছায় পুরোহিত 
এবং ব্রাহ্মণরা বললেন; 


আমরা যদি মরুতের ধন পেয়ে যাই, তবে আমাদের সমস্ত 
কাজই সিদ্ধ হবে। আমরা ভগবান শংকরকে প্রণাম করে 
সেই ধন নিয়ে আসব। দেবাদিদেব মহাদেব এবং তার 
অনুচরদের পূজা করে ঘন, বাক্য ও ক্রিয়ার ছারা ডাকে 
প্রসন্ন করব। তাহলে আমরা নিশ্চয়ই সেই ধন লাভ করব। 
বিকটাকার ধারণ করে যে কিন্নর তার রক্ষায় নিযুক্ত, 
ভগবান শংকর প্রসন্ন হলে, সেও আমাদের অধীন হবে।" 

ভীমের কথা শুনে যুধিষ্ঠির প্রসন্ন বোধ করলেন। 
অর্জুন, নকুল ও সহদেবও তীর কথা সমর্থন করলেন। 


এবং শুভ লক্ব্রযুদি 


করে কুশাসনে উপবেশন করে শ্রদ্ধার সঙ্গে ব্রাহ্মণদের 
উপদেশ শু ত রাত্রি কাটালেণ। পরদিন নির্মল 
ব্রাহ্মণগণ ধর্মবাজ ঘুধিষ্টিরকে 
বললেন__ রাজন! এবার আপনি ভগবান শংকরের পূজা 


করুন। তাকে অর্পণ করে আমাদের কাজের 
উদ্যোগ করা উচিত।" 


ব্রাহ্মণদের নির্দেশে রাজা যুধিষ্ঠির প্রথমে শাস্ুবিধি 


তারপর সকল পাণুব রত্ন আনয়নের সিদ্ধান্ত করে শুভদিল 
ওঞ্বসংজ্রক নক্ষত্রে সেনাদের তৈরি হতে নির্দেশ দিলেন। 
মহেশ্বরের পূজা করে প্রসন্নতা সহকারে সকলে যাত্রা করতে 


অনুসারে ভগবান শিবকে নৈবেদ্য অর্পণ করলেন। তারপর 
তার পুরোহিত শিবের পার্যদ, ফন্ধরাজ কুবের, মণিভদ্র 
এবং অন্যান্য যক্ষ ও ভূতাদির অধিপতিদের নানাপ্রকার 


নৈবেদা অর্পণ করলেন। রাজা ব্রাহ্মণদের হাজার গোধন 
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দান করলেন। দেবাদিদেব মহাদেবের সেই স্থান ধুপের 
সুগন্ধ ও পুচ্ণে অলংকৃত হওয়ায় অত্যন্ত মনোরম হয়ে 
উঠেছিল। ভগবান শিব এবং তার পার্যদদের পূজা করে 
গেলেন, যেখানে সেই সুবর্ণরাশি সঞ্চিত ছিল। সেই স্থানে 
তারা নানা ফুল ও নৈবেদ্যর দ্বারা ধনপতি কুবেরের পূজা 
করে তীকে প্রণাম করলেন। তারপর সেই সামগ্রীর দ্বারা 
শঙ্খ ইত্যাদি নিধি এবং সমস্ত নিধিপালদের পূজা করে শ্রেষ্ঠ 
্রাহ্মণদের দিয়ে স্বস্তিবাচন করালেন। 

ব্রাহ্মণদের পুণ্াহ্‌ ঘোষণার দ্বারা মহাতেজ প্রান্ত হয়ে 
রাজা যুধিষ্ঠির অত্যন্ত প্রসম্নতাপূর্বক সেই ধন খনন করতে 
আরম্ভ করলেন। কিছুক্ষণ খনন করার পরই সেখান থেকে 
পড়তে লাগল। তারা সেগুলি জানার জনা বড় বড় সিন্দুক 
নিয়ে গিয়েছিলেন, সেই সিন্দুকগুলিতে শ্বর্ণদির্মিত 
বাসনগুলি রাখা হতে লাগল। সেইগুলি বহন করে আনার 
জনা রাজার সঙ্গে অনেক ভারবহনকারীরাও এসেছিল। ষাট 
হান্ধার উট, এক কোটি বিশ লক্ষ ঘোড়া, এক লক্ষ হাতি, 
এক লক্ষ রথ ইত্যাদি এসেছিল। মানুষ তো অসংখ্য 
এসেছিল। যুধিষ্ঠির দেখানে কত সম্পদ খননে উদ্ধার 
করেছিলেন, এইভাবে তার কিছুটা অনুমান করা যায়। 
হাজার, প্রত্যেক হাতিতে চব্বিশ হাজার সুকর্ণের ভার 


4£ু ২44 
চাপিয়েছিলেন। (এইভাবে ঘোড়া, গাধা এবং মানুষের 
ওপরও ষথাসন্তর ভার দিয়েছিলেন)। এইসব ভার বাহনে 
উঠিয়ে পাণ্ডুনন্দন যুধিষ্ঠির পুনরায় মহাদেবের পূজা করে, 
ব্যাসদেবের অনুমতি নিয়ে পুরোহিত বৌমা মুনিকে আগ্রে 
রেখে হস্িনাপুর রওনা হলেন। তিনি (বাহনদের বোঝা 
বেশি হওয়ায়) দু ক্রোশ অন্তর বিশ্রাম দিচ্ছিলেন। দ্রব্যের 
ভারে কষ্ট পেতে থাকা সেই বিশাল সৈন্যদল পাশুবদের 
আনন্দবর্ধন করতে করতে অত্যন্ত কষ্টে নগরের দিকে 
এগিয়ে চলল। 


শ্রীকৃষ্ণের হস্তিনাপুরে আগমন এবং উত্তরার মৃত পুত্রকে জীবনদানের 
জন্য তার কাছে কুন্তী ও অন্য সকলের প্রার্থনা 


বৈশম্পায়ন বললেন-_জনমেজয় ! ভগবান শ্রীকৃষ্ণ 
এর মধ্যে বৃষ্ণিবংশীয়দের নিয়ে হস্তিনাপুরে এলেন। তিমি 
দ্বারকায় যাওয়ার সময় ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির যে কথা 
বলেছিলেন, সেই অনুসারে অশ্বমেধ যজ্ঞ প্রারন্ডের বহু 
পূর্বে তিনি এসে উপস্থিত হলেন। ভগবানের সঙ্গে 
যাদের পাত যুদ্ধে মাবা গিয়েছিল সেই ক্ষত্রিয়ানিদের 
মনের জোর বাড়াবার জনা তিনি সঙ্গে করে নি; 


| এসেছিলেন। তাদের আনার খবর পেয়ে রাজা ধৃতরাষ্্ 


এবং মহামনা বিদুর এগিয়ে গিয়ে তাদের সম্মানে স্বাগত 
জানালেন। মহাতেজস্বী পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ তার বন্ধু 
বান্ধবসহ যুযৃৎসু ও বিদুরের সঙ্গে সেখানে থাকতে 


লাগলেন। জননেজয় ! ংশীয়গণ সেখানে থাকার 
সময়ই তোমার পিতা প জন্ম হয় ব্ৰহ্মান্টরের দ্বারা 


আচ্ছন্ন থাকায় মৃত অবস্থায় তার জন্ম হয়। প্রথমে 
জন্মের সংবাদ সুনে সকলেই আনন্দিত হন, 
অধো জীবনের লক্ষণ না দেখে সকলেই শোকসাগরে 


আশ্বমেহিকপর্ব] 


শ্রীকৃষ্ণের হস্টিনাপুরে আগমন.......অনা সকলের প্রার্থনা 
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নিমজ্জিত হলেন। 

শ্রীকৃষ্ণ এই সংবাদ শুনে সাত্কিকে সঙ্গে নিয়ে 
তৎক্ষণাৎ অন্তঃপুরে গেলেন। সেখানে গিয়ে শ্রীকৃষ্ণ 
নাম করতে করতে আসছেন। তার পিছনে ট্রোপদী, সুভদ্রা 
এবং অন্যান্য নারীগণও করুণ সুরে বিলাপ করতে করতে 
আসছেন। শ্রীকৃষ্ণের কাছে এসে কুন্তী করুণভাবে কাদতে 
কাদতে বললেন-__““বাসুদেব! তোমার জন্য তোমার মাতা 
দেবকীকে উত্তম পুত্রবতী বলে মানা হয়, তুমিই আমাদের 
অবলম্বন এবং আধার। আমাদের এহ কুলরক্ষার ভার 
তোমারই ওপর নান্ত্। দেখো, এই শিশু তোমার ভাগিনেয় 
অভিমন্ুর পুত্র, মৃত অবস্থাতেই জন্মেছে। কেশব ! এর 
জীবন-দান করো। অশ্বতথামার জনাই এ মারা গেছে, 
অশ্বত্থামা যখন বাণ প্রয়োগ করেছিল, তখন তুমি কথা 
দিয়েছিলে যে উত্তরার মৃত পুত্রকে জীবন-দান করবে। 
পুত্র ! এই সেই বালক, সে মৃতই জন্মেছে ; এর ওপর 
ৃষ্টিদান করো। একে জীবিত করে উত্তরা, সুভদ্রা এবং 
দ্রৌপদীসহ আমাকে রক্ষা করো। যুধিষ্ঠির, ভীম, নকুল 
এবং সহদেবেরও প্রাণ রক্ষা করো। আমার এবং পাণ্ডবদের 
প্রাণ এই বালকেরই জর্বীন।'আমার পতি এবং তার কুলের 
সকলের পিণ্ডের উত্তরাধিকারী এছ বালকই। এর জীবন- 
দান করে পরলোকবাদী অভিমন্যুর প্রিয় কাজ করো। 
শ্ৰীকৃষ্ণ ! আমার পুত্রবধূ উত্তরা অভিমন্যুর বলা একটি কথা 
ধলেছিল-__“কল্যালী! তোমার পুত্র আমার মাতুলের কাছে 
বি এবং অন্ধক কুলে গিয়ে ধনুর্বেদ, নানাপ্রকার অস্ত্রশস্ত্র 
এবং সম্পূর্ণ নীতিশাস্ত্র শিক্ষ্য করবে।' তার বলা এই কথা 
সত্য হওয়া উচিত। মধুসূদন ! এই কুলের ঘঙ্গলের জন্য 
আমরা তোমার কাছে নতজানু হয়ে ভিক্ষা চাইছি ; এই 
বালককে প্রাণদান করে কুরুবংশের কল্যাণ করো।”” 

এই বলে কুন্তী শোকে ব্যাকুল হয়ে দাটিতে গড়ে 
গেলেন। শ্রীকৃষ্ণ তখন ডাকে ধরে বসালেন এবং 
সাননাপূর্ণ বাকো তাকে ধৈর্য ধরতে বললেন। কুষ্টী উঠে 


বসলে সুভদ্রা তার ভাতার দিকে তাকিয়ে কাদতে লাগলেন, 
আর্তন্বরে তিনি বললেন-_““ভাই ! তোমার সখা পার্থের 
শৌত্রের কী দশা দেখ। অভিমন্যুর পূত্র জঙ্মেহ মারা 
গেছে_একথা শুনে ধর্মরাজ যুধিষ্টির কী বলবেন ? 
ভীমসেন, অর্জুন, নকুল ও সহদেব কী ভাববেন ? 
দ্রোণপুত্র আজ পাণুবদের সর্বস্থ হরণ করেছে। শ্রীকৃষ্ণ ! 
অভিমন্যু যে পাঁচ ভাইয়েরই প্রিয় ছিল. ভাতে কোনো 
সন্দেহ নেই। তার পুত্রের এই খবর জেনে জশ্বথামার অস্ত্রে 
পরাঙ্জিত পাণ্ুবরা কী বলবেন ? অভিমন্যর মৃত পুত্র জন্ম 
নেৰে, এর থেকে বেশি দুঃখের কা জার কী হতে পারে? 
চাই। কুন্তী এবং ট্রৌপদীও তোমার প্যয়ে পড়েছেন, তাদের 
দেখো। দ্রোণপুত্ৰ অশ্বস্থামা যখন এই গ 
করার চেষ্টা করেছিল, তন তুমি 


বলেছিলে ব্রাহ্মণাধম ! তোমার এই ইচ্ছা পূর্ণ হবে না। 
অর্জনের পৌত্রকে আমি জামার প্রভাবে ভ্ীবিত করে 
দেব’-_এই কথা আমি শুনেছি এবং তোমার শক্তিও 


তা রক্ষা না করো, তবে জানতে জানি অবশ্যই 
করব। তুমি থাকতে যদি আউলনা পুত্র জী 
পায়, তাহলে আমার জীবনে কী 


? মেঘ যেমন 
করে, তেমনই 


পূর্ণ করবে। শ্রীকষ্ণ, তুমি 
কের প্রাণীদের বাচাতে 
ভাগিনেয়ের এই পুত্রকে রক্ষা করা 
এননকি বড়ো ব্যাপার ? আনি তোমার প্রভাব 
জানি। তাই প্রার্থনা করছি, পাশ্ডবদের অনুগ্রহ করো। 
কব যে, এ আমার ভগিনী অথবা যার পুত্র 
সে দুঃখিনী মা অথবা শরণাগত এবং অসহায় 


অবলা আমাকে দয়া করো।” 


উত্তরার বিলাপপূর্ণ প্রার্থনা এবং শ্রীকৃষ্ণের পরীক্ষিৎকে জীবন-দান 


বৈশল্পায়ন বললেন-__রাজন্‌ ! সুভদ্রার কথা শুনে 
ভগবান তাকে প্রসন্ন করার জন্য বললেন-_'ভদ্রে, শান্ত 
হও, তোমার ইচ্ছ্য পূর্ণ হবে"। রৌদ্রস্নাত মানুষ যেমন ঠাণ্ডা 
জলে স্সান করে শান্তি পায় তেমনই ভগবান শ্রীকৃষ্ণের এই 
অমৃতময় কথা শুনে অন্তঃপুরের রযণীরা অত্যন্ত প্রসন্ন 
হলেন। শ্রীক্ণ তারপর শীঘ্র তোমার পিতার জন্মস্থান সেই 
সৃতিকাগারে গেলেন। সেখানে তিনি দেখলেন সেই ঘরটি 
সাদা ফুলের মালায় বিধিপূর্বক সঙ্জিত। তার চার দিকে 
জলপূৰ্ণ কলস রক্ষিত, নিন্দুক নামক কাঠের আগুন 
ত্বলছে, তাতে ঘিয়ের আহুতি দেওয়া হয়েছে। যত্র তত্র 
সরিষা ছড়ানো। অন্তরশস্ত্র সাজিয়ে রাখা হয়েছে এবং 
সবদিকে আপ্তন ত্বালানো হয়েছে। সেবা করার জন্য বৃদ্ধা ও 
যুবতী মহিলাগণ এবং কার্যকুশল কয়েকজন টিকিৎসক 
সেখানে উপস্থিত। এতন্যতীত রাক্ষসভয় নিবারণের জন্য 
নানাদ্রবাও সেখানে সংগ্রহ করা হয়েছে। সৃতিকাগৃহ 
এইরাপ প্রয়োজনীয় সামগ্রী দ্বারা সজ্জিত দেখে ভগবান 
শ্রীকৃষ্ণ অতান্ত প্রসন্ন হয়ে এই সব ব্যবস্থার প্রশংসা 
করলেন। 

তখনই অতি দ্রুত ট্রৌপদী সেখানে এসে উত্তরাকে 
বললেন-_“কলালী ! দেখো, তোমার শ্বশুরতুলা, 
অচিপ্তাত্বা, অপরাজিত এবং সনাতন খাবি ভগবান মধুসূদন 
এখানে আসছেন।' তার কথা শুনে উত্তরা কান্না বন্ধ করে 
কাপড় দিয়ে সমন্ত দেহ ঢেকে দিলেন। শ্রীকৃষ্ণের প্রতি তার 
নারী ব্যঘিত হৃদয়ে করুণ স্বরে গদগদ কে বললেন__ 
জনার্দন ! দেখুন, আজ আমি এবং আমার পতি উভয়েই 


‘ইচ্ছা ছিল যে পুত্রকে কোনে নিয়ে আপনাকে প্রণাম করন, 
কিন্তু সবই বৃথা হরে গেল। মধুসূদন, অভিমন্যুর আপনার 
আঘাতে মৃত ; ওকে একবার চেয়ে দেখুন। আমি পতির 
কাছে প্রতিজ্ঞা করেছিলাম যে তার যদি যুদ্ধে মৃত্যু হয়, 
তাহলে আমিও প্ৰাণত্যাগ করে তার অনুগামিনী হব। কিন্তু 
আমি এতো কঠিন হৃদয় ও জীবনের প্রতি মোহকারী যে 
আমার প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করতে পারিনি। এখন দেহত্যাগ করে 

তপস্থিনী উত্তরা পুত্রশোকে উন্মাদিনীর ন্যায় করুণ স্বরে 
বিলাপ করতে করতে অচেতন হয়ে পড়ে গেলেন। কিছুক্ষণ 
লাগলেন-_“পুত্র ! তুমি তো ধর্মজ্ঞ পিতার পুত্র, তাহলে 
বৃষ্ণিবংশের শ্রেষ্ঠ বীর ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে দেখে প্রণাম করছ 
না কেন ? উঠে দাঁড়াও আর কমলনয়ন জগদীশ্বর গ্রীকৃষ্ণ্রে 
মুখশোভা দেখ। আমি যেমন তোমার পিতার মুখশোভা 
দেখতাম, তেমন করে।' এইভাবে বিলাপ করতে করতে 
নৎস্রাজকুনারী উত্তরা হাত জোড় করে ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে 
প্রণাম করলেন। তার ভীষণ বিলাপ শুনে শ্রীকৃষ্ণ আচমন 
করে অশ্বথ্থামার নিক্ষিপ্ত শান্ত করে দিলেন। তারপর 
বালককে বাঁচিয়ে তোলার প্রতিজ্ঞা করে তিনি সম্পূর্ণ 
জগৎকে শুনিয়ে উত্তরাকে বললেন__'পুত্রী ! আমি মিথ্যা 
বলি না, আমি যে প্রতিজ্ঞা করেছি, তা অবশহি সত্য 
দেখো ! আমি সকলের সামনে এখনই এই বালকের জীবন 
দান করব। আমি খ্লোচ্ছলেও কখনো মিথ্যা বলিনি এবং 
যুদ্ধে কখনো পৃষ্ঠ-প্রদর্শন করিনি। এই সতের প্রভাবে 


ন্তানহীন হলাম। অভিমন্যু তো আগেই মৃত্যবরণ 
করেছে, এখন আমাকেও পুত্রশোকে মৃত বলে মনে করুন। 
মধুসুদন ! আপনার শ্রীচরণে মাথা রেখে প্রার্থনা করছি বে 
আমার ওপর প্রন হয়ে অশ্বপ্যামার ব্রহ্মান্তে দক্ষ আগার 
পুত্রের ভীবন-দান করুন। হায় ! এই গর্ভ শিশুকে ত্রহ্মাস্ত্র 
ছারা মারার মতে৷ ক্রুরতাপূর্ণ কর্ম করে দরদ্ধি অশ্বখানা কী 
পেল জানি না। জনাৰ্দন ! আমি আপনার পায়ে পড়ে এই 
বালকের প্রাণভিক্ষা করছি। যদি সে জীবিত না হয়, তাহলে 
আমিও প্ৰাণত্যাগ করব। একে নিয়ে আমি অনেক আশা 
ছিলাম : কিন্তু অশ্বথ্থামা সবকিছুর ওপর জল ঢেলে 
ছে। আমার আর বেঁচে থাকার কী প্রয়োজন ? আমার 


অভিমন্যুর পুত্র যেন জীবিত হয়ে ওঠে। যদি ধর্ম ও ব্রাহ্মণ 
আমার বিশেষ প্রিয় হয়, তাহলে অভিমন্যুর এই পুত্র, নে 
জন্নেই মৃত্যুবরণ করেছে; পুনরায় জীবন লাভ করুক। যদি 
আমার মধ্যে সতা এবং ধর্মের নিরন্তর স্থিতি বলায় থাকে 
তাহলে এই মৃত বালক বেঁচে উঠবে। যদি কংস এবং 
কেশীকে আমি ধর্মপূর্কক বধ করে থাকি, তাহলে সেই সত্য 
প্রভাবের দ্বারা এই বালকের দেহে পুনরায় প্রাণসক্ষার 
হোক।" 

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এই কথাগুলি বলায় দেই বালকের 
চেতনা ফিরে এল এবং সেদদীরে ধীরে নিঃশ্বাস নিতে আরম্ভ 
॥ 


শ্রীকৃষ্ণ কৰ্তৃক অভিমন্যুপুত্রের নামকরণ 


, পাগুবদের হস্তিনাপুরে আগমন এবং 


যুধিষ্টিরকে যজ্ঞ আরম্ভ করার জন্য ব্যাসদেব ও শ্রীকৃষ্ণের নির্দেশ প্রদান 
বৈশম্পায়ন বললেন___জনমেজয় ! ভগবান ত্ৰহ্মাস্ত্রকে দের মিত্র এবং মন্্রীলহ অত্রন্ত প্রসন্ন ছিলেন। তারা 
ফিরিয়ে দেওয়ায় তোমার পিতার তেজে সৃতিকাগৃহ | একত্রে সর্বপ্রথম রাজা ধৃত্রাষ্ট্রের কাছে 


দেটীপামান হয়ে উঠল। বিয্রপ্রদানকারী রাক্ষসেরাও 
তৎক্ষণাৎ শৃহত্যাগ করে অন্র্মান করল। সেই. সময় 
আকাশবাদী হল_-“কেশৰ ! তুমি ধন্য।' সেই সঙ্গে 
প্রদ্ছলিত অস্ত ব্রহক্মলোকে চলে গেল। তোমরা পিতা 
এইভাবে পুনজীবন প্রাপ্ত হলেন। উত্তরার শিশুপুত্র হাত-পা 
নাড়াতে লাগল, তা বংশের রমনীগশ আনন্দে 
আন্ত হলেন। তার শ্রীকৃষ্ণের নির্দেশে ব্রাহ্মণদের আমন্ত্রণ 
করে স্বস্তিবাচন করালেন। তারপর সকলে আনন্দে মগ্ন হয়ে 
শ্রীকৃষ্ণের গুণগান করতে লাগলেন। কুন্তী, দ্রৌপদী, সুভদ্রা 


সকলে নিজ নিজ নাম বলে তাকে প্রণাম করলে 
তারা গান্ধারী, কুন্তী এবং বিদুরকে সন্মান 
যুযুৎসুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন। তারা তোমার পিতার 
জন্মের অত্যন্ত অন্তত এবং আশ্চর্যজনক সংবাদ এব 
ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অলৌকিক কর্মের কথা শুনে তার 
প্রশংসা করলেন। 

এর কিছুদিন পর মহাতেজস্বী সত্যবতীনপ্দন ব্যাসদের 
হস্তিনাপুরে পদার্পণ করলেন। পাণ্ডবরা তার যথোচিত পূজা 
ও আপ্যায়ন করলেন এবং বৃষ্ণি ও অন্ধকবংশীয় বীরদের 


এবং অন্যান্য নারীগণ নবজাতক জীবিত হওয়ায় অপার 
হ্যাদ্ধিত হলেন। দূত এবং মাগধেরা ভগবান শ্রীকৃষ্ণের স্তব 
করলেন। উত্তরা অত্যন্ত আনন্দিত চিত্তে পুত্রকে ক্রোড়ে 
নিয়ে শ্ীকৃষ্ণকে প্রণাম করলেন এবং শ্রীফৃষ্ও প্রসন্ন হয়ে 
নবজাতককে বহু উপহার দিলেন। যদুবংশীয়গণও শিশুকে 
নানাবস্থ উপহার দিলেন। তারপর সতপ্রতিজ্ শ্রীকৃষ্ণ 
তোমার পিতার নানকরণ করলেন-__“*কুরুকুল পরিক্ষীণ 
হয়ে যাওয়ার পর অভিমন্যুর এই সন্তান জন্মগ্রহণ করেছে, 
তাই এর নাম “পরীক্ষিৎ’ হওয়া উচিত।”” 

জনমেজয় ! নামকরণ হওয়ার পর তোমার পিতা 
পরীক্ষিৎ কালক্রমে রেডে উঠতে লাগলেন। তার দিকে 


সঙ্গে তার লেবায় রত হৃলেন। নানা কুশল সংবাদ আদান- 
প্রদানের পর ধর্মনন্দন যুধিষ্ঠির ব্যাসদেবকে বললেন__ 
“মুনিবর ! আপনার কৃপায় যে রস আনয়ন করা হয়েছে, 
অশ্বমেধ যজ্ঞে তা ব্যবহার করতে চাই। এরজন্য আপনার 
আদেশের অপেক্ষা করছি। আমরা সকলে আপনার ও 
শ্রীকৃষ্ণের চরণাশ্রিত।' 

বাসদের বলন্দেন__রাজন্‌ ! আমি তোমাদের যজ্ঞ 
করার জন্য অনুমতি প্রদান করছি। এরপর যা প্রয়োজনীয় 
কর্ম, তা আরন্ত করো। যথাযথ দক্ষিণা দিয়ে অশ্বমেধ যজ্ঞ 
আরস্ত করো। অশ্বমেধ যজ্ঞ সব পাপ থেকে নুক্তিদান করে। 
সেই যজ্ঞ করে তুমি নিঃসন্দেহে পাপ থেকে নুক্ত হয়ে 


তাকালে সকলেরই মন প্রসন্ন হয়ে উঠত। তোমার পিতা 
যখন একমাসের তখন পাগুবরা বছ ধনরত্ন নিয়ে তস্তিনাপুতর 
ফিরে গেলোন। যদুবংশীয়েরা যখন শুনলেন পাণুবরা 
নগরের কাছাকাছি এসেছেন, তখন তারা তাদের স্বাগত 
জানাতে নগরের বাইরে গেলেন। হস্িনাপুরের পুরধাসীগণ 


াবে। 

বাসদেবের কথা শুনে ধর্মান্ রাজা মিষ্টির অশ্থবেধ 
যজ্ঞ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন। নহর্ষি কাদের জনুনতি 
নিয়ে তিনি ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কাছে গিয়ে বললেন__ 
*পুরুযোতম! আনরা আপনার জনাই এই সব উত্তম ভোগা 


নানা সুন্দর ফুল ও পতাকায় হস্তিনাপুর নগরীকে সাজালেন। 
তারা নিজেদের ঘরও সাজাঢন। বিদুর দেবমন্দিরগুলিতে 
পুজার নির্দেশ দিলেন। 

পাগুবদের আসার খবর পেয়ে ভগবান শ্রীকনঃ তার বন্ধু 


ভোগ করছি। আপনি নিজ পরাক্রম এবং বুদ্ধির 
সাহাযো এই সম্পূর্ণ পৃথিবী জয় করেছেন। সুতরাং আপনি 
যঞ্জের দীক্ষা নিয়ে শুভকাজ আরম্ভ করুন ; কারণ আপনি 
আমাদের পরম গুরু। আপনি যজ্ঞ করলে আমাদের সব 


নিয়ে সাক্ষাৎ করতে 


গেলেন। 


পাপ অবশাই বিনাশপ্রাপ্ত হবে। আপনিই যজ্ঞ, অক্ষর. 


ং যদুবংশীয় বীররা একসঙ্গে হাস্তনাপূরে | 
॥ ধনরাশি তালের অগ্রে ছিল। পাওুবগাণ | 


নৰ্বরূপ, ধর্ম, প্রজাপতি ও সমস্ত প্রাণীদের গতি__এ 
আমার নিশ্চিত পারণা।” 
শ্রীকৃষ্ণ বললেন___সহারাজ ! এরূপ বলা আপনার 
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পক্ষেই যোগ্য। আমার বিশ্বাস যে আপনিই সমস্ত প্রাণীকে | এবং আমাদের যাকে যে কাজের ভার দিতে চান, তার জন্য 
সাহাবা প্রদান করবেন ; কারণ আপনি ধর্মের ছারা | নির্দেশ প্রদান করুন। আমি আপনার কাছে সত্ত প্রতিজ্ঞা 
সুশোভিত। আমরা সকলে আপনার অঙ্গ বা সহায়ক, | করছি যে আপনি ঘা বলবেন, তাই করব। আপনি যজ্ঞ 
আপনাকে আমাদের রাজা ও গুরুভ্তন বলে মনে করি। | করলে সেই যজ্ঞানুষ্ঠানের ফল ভীম, অর্জুন, নকুল ও 
সুতরাং আপনি আমাদের সম্মতিতে নিজেই এই যন করুন | সহদেবও প্রাপ্ত হবে। 


নিয়োগ করা এবং অশ্বকে সেনাসহ অর্জুনের অনুগমন 


বৈশস্পায়ন বললেন-_জনমেজয় ! ভগবান শ্রীকৃষ্ণের 
কথা শুনে ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির ব্যাসদেবকে সম্বোধন করে 
বললেন- সুনিশ্রেষ্ঠ ! আপনি যখন যজ্ঞ আরও করার 
দেবেন। কারণ আমার যজ্ঞ আপনারই অধীন। 

বাসদের বললেন__রাজন্‌! যজ্ঞের সময় যখন হবে, 
তখন আমি, যাজ্ঞবন্ধা সকলে এসে পূর্ণমর্যাদায় তোমার যর 
সম্পন্ন করাব। চৈত্র পূর্ণিমায় তোমাকে যজ্ঞের দীক্ষা প্রদান 
করা হবে, ততদিন তুমি তার জনা জিনিসপত্র একত্রিত 
করো। অশ্ববিদা জ্ঞাত সূত এবং ব্রাহ্মণ যচ্ছের জন্য পবিত্র 
অস্থ পরীক্ষা করবেন। যে অশ্ন মনোনীত হবে, শাস্তরবিধি 
অনুসারে তাকে ছেড়ে দেওয়া হবে এবং সে তোমার 
দেদীপামান যশ ছড়াতে ছড়াতে আসনুদ্র হিমাচল ঘুরে 
আসবে। 

সেই কথা শুনে রাজ্জা যুধিষ্ঠির সম্মত হয়ে ব্যাসদেবের 
কথা অনুসারে সমস্ত কর্ম সম্পাদন করলেন। তিনি মনে 
মনে যেসব সামগ্রী একত্রিত করার সংকল্প করেছিলেন, 
সেসব এনে মহর্ষি ব্যাসকে সংবাদ দিলেন। তখন ব্যাসদেব 
বলজেন__'রাজন্‌ ! আমরা বথাসময় উত্তম যোগে 
তোমাকে দীক্ষা দিতে প্রস্তুত। এর মধো তুমি সোনার “স্ফা* 
এবং “কৃর্ট তৈরি করিয়ে নাও, এছাড়া আরও যা সোনার 
জিনিস প্রয়োজন, তা-ও তৈরি করে ফেলো। শাস্ুবিধি 
অনুসারে আজ যজ্ঞসম্প্কীয় অশ্বকে পৃথিবীতে ছেড়ে দিতে 
হবে, সেইসঙ্গে এমন বাবস্থা করা উচিত খাতে সেই অন্্ 

যুধিষ্ঠির বললেন- মুনিবর ! অশ্ব এসে গেছে, একে 
কীভাবে ছাড়া হবে, যাতে এ অয় ইচ্ছানুসারে সমগ্র পৃথিবী 


ঘুরে আসতে পারে, আপনি সেই ব্যবস্থা করুন এবং বলুন 
এই ইচ্ছানুযায়ী ঘুরে বেড়ানো ঘোড়াটির রক্ষার জনা কাকে 
নিযুক্ত করা যায়? 

জনদেজয় ! যুধিষ্ঠিরের জিজ্ঞাসার উত্তরে মহর্ষি ব্যাস 
বললেন___'রাজন্‌! সমস্ত ধনূর্ধারীর মধো অর্জন শ্রেষ্ঠ, সে 
বিজয়লাভে উৎসাহী, সহনশীল এবং ধৈর্যবান। সুতরাং 
সে-ই এই অশ্ব রক্ষা করতে সক্ষম। সে নিবাত করচবিনাশ 
করেছে, সম্পূর্ণ ভূষণুল জয় করার শক্তি তার আছে, তার 
কাছে দিব্য অস্ত্র, দিব্য কবচ, দিব্য ধনুক ইত্যাদি আছে, 
সুতরাং অর্জুনেরই অশ্বের রক্ষক হিসাবে যাওয়া উচিত। সে 
ধর্ম ও অর্থ কুশল এবং সমস্ত বিদ্যায় পারদর্শী, সুতরাং সে 
শাস্ত্রবিধি অনুসারে অঙ্গ সঞ্চালন করবে। অত্যন্ত তেজস্থী 
পরম পরাক্রত্ী ভীষসেন এবং নকুল_এই দুই বীর রাজ্য 
রক্ষায় পূর্ণ সক্ষম, সুতরাং এরা রাজকার্য দেখাশোনা করবে 
এবং পরম বুদ্ধিমান সহদেব আত্মীযকুটন্ব, নিত্র-বন্ধুছের 
দেখাশোনা করবে। 

ব্যাসদেবের কথা শুনে যুধিষ্টির সেইমতো সব কাজ 
বলেন এবং অর্জুনকে ডেকে অশ্বের বিষয়ে 
জানালেন-__-“বীর অর্জন ! তোমার ওপর এই অশ্বটির 
রক্ষার ভার অর্পণ করা হচ্ছে, পরম নিষ্ঠায় একে সংরক্ষণ 
করো। তুমিই একে রক্ষা করতে সক্ষম অনা বরো দ্বারা 
এই কাজ হওয়া অসম্তব। মহাবাহ ! তুমি অবশাই স্মরণ 
রেখো, অস্বকে রক্ষা করার সময় যে বাজা তোমার সন্মুখীন 
হবেন, তাদের সঙ্গে যেন ভীষণ যুদ্ধ না করতে হয়, সেই 
চেষ্টা করবে এবং সেইসব রাজাদের আমার যজ্ঞের সংবাদ 
জানিয়ে তাদের যথাসময়ে যজ্ঞে আসার আমন্ত্রণ জানাবে।' 

ভ্রাতা সবাসাটা অর্জুনকে এইভাবে সবকিছু বুকিয়ে 


আশ্রমেধিকপর্বা 
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ধর্মাত্মা রাজা বুষিষ্টির ভীম ও নকুলকে নগর রক্ষার ভার 
আস্ীয়ন্জজনের দেখাশোনার ভার অর্পণ করলেন। তারপর 
দীক্ষা প্রদানের সময় হলে ব্যাসদেব এবং মহান ঝরিকেরা 


সহকারে অগ্রকে অনুসরণ করছিলেন। অর্জনের রওনা 
হওয়ার সময় আবালবৃদ্ধ বলিতা তাঁকে দেখবার জনা 
হন্তিনাপুরের পথে এসে দীভাল। সেই সময় কলরব 
কোলাহলে আকাশ বাতাল মুদরিত হয়ে উঠেছিন। 


রাজাকে বিধিপূর্বক বঞ্ছের দীক্ষা দিলেন এবং যজ্ঞের জনা 
নির্দিষ্ট অশ্বকে স্বয়ং ব্রহ্মবদী ব্যাসদেব শাস্ত্রীয় বিধি 
অনুসারে ছেড়ে দিলেন। ধর্মরাজের নির্দেশে অর্জুন 
ঘোড়াকে অনুসরণ করতে লাগলেন। অশ্বাটি কৃষ্ণসার 
মগের নায় শ্যাম বর্ণের ছিল। আস্বের পিছনে চলার সময় 
অর্জুন গান্তীব ধনুকে টংকার দিট্ছিলেন। তিনি তীর হাতে 
বুষের চামড়ার দপ্তান৷ পরেছিলেন এবং অতান্ত প্রসন্নতা 


বৈশপায়ন বললেন__রনমেজক ! বুকের বুচ্ছে 
যেসব ত্রিগর্বীর মারা গিয়েছিলেন, তাদের অহারছী পুত্র 
এবং পৌব্রগণ অর্জুনের সঙ্গে শত্রুতা ক গলেন। 
অর্জুন ব্রিগর্ভ দেশে গেলে তাঁদের সঙ্গে ভয়ানক যুদ্ধ হল। 
পাণুবদের যজ্ঞের অশ্ব তাদের রাজা দীমায় উপস্থিত বে 
বরিগর্ বীরের অস্ত্রশস্ত্র সুসজ্জিত হয়ে রথে করে 


উদারবুদ্ধি অর্জুন শুনতে লাগলেন-_“ভারত ! তোমার 
কল্যাণ হোক, ভুমি সুখে গমন করো এরং কৃশলপূর্বক 
ফিরে এসো।' অনোরা রন! তোমার 
যাত্রা সুখময় হোক, পথে যেন কোনো কষ্ট না হয়, 
ভয় না থাকে, তুমি নিশ্চয়ই কুশলে কিরবে এবং জাদাদের 
দর্শন দেবে।' অর্জন যেতে যেতে এইভাবে মিষ্ট কথা 
শুনতে লাগলেন। যাজ্ঞবধ্জ খুনির এক বিছবান শিল্য, দিনি 
যজ্ঞরকর্মে চতুর এবং বেদ-পারদ্দম, তিনি বিস্তু শান্তির জনা 
| অর্জুনের সঙ্গে সঙ্গে গেলেন। তিনি 
ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় ধর্মরাজের নির্দেশে 
করলেন। সেই অশ্ব পাশুবদের অস্ুক্লে বিছিত পৃথিবীর 
দেশগুলিতে শত্রুদের সঙ্গে অর্জুনকে যেসব যুদ্ধ করতে 


করতে করতে সর্বপ্রথম উত্তর দিকে গেল 


তারপর বছ 


রাজ্য ভ্রমণ করে পূর্ব দিকে গেল। মহার্ী অর্জুন তাকে 
অনুসরণ করছিলেন। সেই সময় কুকের পালনের 


রাজাদের সঙ্গে অর্জুনকে বুদ্ধ করতে হয । বহ 
যবন, শ্লেচ্ছ, যারা আগে পাশুবদের হাতে পরাজিত 
হয়েছিল, তারা অর্জুনের সঙ্গে যু করতে এল। এইরূপ 
বিভিন্ন দেশের রাজাদের সঙ্গে অর্জুনকে অনেক বার যুদ্ধ 
করতে হল। 


লাগলেন। 
করার জন 
গুরুর না দিয়ে তার ওপর বাপবর্ষণ করতে লাগলেন। অর্জুন 
| বারবার নিষেধ করে তাদের ফিরে যেতে বললেন। তিনি 
ঘুন্ধ করতে চাইছিলেন না কারণ ধর্মরাজ মুধিষ্টির 
বলে নিষেধ করে যে, “যে সব রাজাদের 


যোডাটিকে চারদিক দিয়ে ঘিরে 


| জাত্ীযন্বজন কুরুক্ষেত্রেরযু্ধে নিহত হয়েছেন, উাদের বধ 


[আশ্রমেধিকপর্ব | 
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করা উচিত নয়।’ ধর্মরাজের নির্দেশ মেনেই অর্জন | করতে লাগলেন। ধৃতবর্মা যদিও সাপের মতো ক্রুদ্ধ 


ত্িগর্তদের ফিরে যাওয়ার নির্দেশ দিলেন। কিন্তু তারা ফিরে 
যেতে প্রস্তুত ছিলেন না। তখন ব্রিগর্তরাজ সূর্যবর্মাকে বাণ 
বিদ্ধ করে অর্জুন হাসতে লাগলেন। তা দেখে ত্রিগর্তদেশের 
বীরেরা রথের গুনে সমস্ত দিক গুপ্তরিত করে ধনঞ্জয়ের 
ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন। সূর্যবর্মা তীর হস্ত্রকৌশল দেখাবার 
জনা অর্জুনকে একশত বাণ মারলেন এবং তার যেসব 
মহান ধনুর্ধারী বীর অনুচর ছিল, তারাও অর্জুনকে বধ করার 
ইচ্ছায় তার ওপর বাণবর্ষণ করতে লাগল। কিন্তু অর্জুন 
ভার ধনুক থেকে বাণ নিক্ষেপ করে সমন্ত বাণ কেটে 
ফেললেন। সেই সব বাণ টুকরো টুকরো হয়ে মাটিতে 
পড়তে লাগল। 

সূর্যবর্মা পরাজিত হলে তার কনিষ্ঠ ভ্রাতা তেজন্বী 
নববুবক কেতুবর্মা বশস্বী অর্জুনের সঙ্গে যুদ্ধ করতে 
লাগলেন। কেতুবর্মাকে আক্রমণ করতে দেখে ধীরবর 
অর্জন তীক্ষ বাণে তাকে বধ করলেন। তীর মৃত্যু হলে 
মহারঘী ধৃতবর্মা রথে করে শীগ্রই সেখানে এসে অর্জুনের 
ওপর বাণের বড় বইয়ে দিলেন। ধৃতবর্মা বয়সে বালক 
হলেও, তার এই দক্ষতা দেখে অর্জুন অত্যন্ত প্রসন্ন হলেন। 
ধৃতবর্না যে কখন বাণ হাতে নিচ্ছেন আর কখন তা নিক্ষেপ 
করছেন-_অর্জুন তা বুঝতেই পারছিলেন না। শুধু বাণের 
বর্ষণই বুঝতে পারছিলেন। তিনি রণক্ষেত্রে মনে মনে 
কিছুক্ষণ ধৃতবর্যার প্রশংসা করলেন এবং ভার উৎসাহ বৃদ্ধি 


হয়েছিলেন, কিন্তু কৌরববীর অর্জুন ইচ্ছাকৃতভারে তাকে 
রক্ষা করছিলেন, তীর প্রাণ হরণ করেননি। অমিত তেন্্থী 
অর্জন তাকে জেনে শুনে হেড়ে দেওয়ায় ধৃতবর্মা ভার ওপর 
এক প্রত্থলিত বাণ নিক্ষেপ করলেন, তাতে অর্জুন হাতে 
অত্যন্ত আঘাত পেলেন। অর্জুনের মাথা ঘুরে গেল এবং 
গাস্তীব ধনুক হাত থেকে মাটিতে পড়ে গেল। ধৃতবর্মা তা 
দেখে অন্্রহাসা করে উঠলেন। অর্জুন হাতের রক্ত মুছে 
ক্রোধে রক্তচক্ষু হয়ে ধনুক হাতে নিয়ে বাণবর্ষণ করতে 
লাগলেন। তখন ব্রিগর্ত দেশের যোদ্ধারা চারদিক দিয়ে 
অর্জুনকে ঘিরে ধরল। তা লক্ষ্য করে অর্জুন বন্ত্রনম লৌহ 
বাণবর্ষণ করে আঠারো জন যোদ্ধাকে মৃত্যুমুখে পাঠালেন। 
তখন ব্রিগর্তের যোদ্ধারা পালাতে লাগল। অর্জন তখন 
হাসতে হাসতে তাদের সর্পাকার বাণে মারতে লাগজেন। 
হয়ে গেল, তারা চতুর্দিকে পালিয়ে গেল। বহু যোদ্ধা ভীত- 
সন্ত হয়ে অর্জুনকে বলল-_“পার্থ ! আমরা তোমার 
আদেশরহনকারী সেবক এবং সর্বদা তোমার অধীন থাকব। 
(কৌরবনন্দন ! আমরা বিনীত দাসের মতো তোমার সামনে 
প্রিয় কাজ করতে প্রস্তুত।' তাদের কথা শুনে অর্জন 
বললেন___“রাজাগণ ! যদি জীবন রক্ষা করতে চাও, 
তাহলে আমাদের শাসন মেনে নাও।' 


প্রাগজ্যোতিষপুরে বজ্নদত্তের সঙ্গে অর্জুনের যুদ্ধ এবং বজ্রদত্তের পরাজয় 


বৈশশপায়ন বল্লেন__জনমেজয় ! তারপর যজ্ঞের 
অশ্ব প্রাগজোোতিষপুরের কাছাকাছি বিচরণ করতে লাগল। 
ভগদত্তের পুত্র বজরদত্ত সেখানে রাজত্ব করতেন। তিনি যখন 
শুনলেন যে পান্ডবদের ঘোড়া সার বরাজ্য সীমানায় এসেছে, 
তিনি নগরের বাইরে বেরিয়ে সেই ঘোড়া ধরলেন এবং 
সেটি সঙ্গে করে নগরে ফিরতে লাগলেন। তাই দেখে 
মহাবাছ অর্জুন গান্তীব ধনুকে টংকার দিয়ে তাকে আক্রমণ 
করলেন। গান্তীব নিক্ষিপ্ত বাণে ব্যাকুল হয়ে রাজা বন্ড 
ঘোড়া ছেড়ে দিয়ে নগরে প্রবেশ করে অন্তুশন্ত্ে সজ্জিত হয়ে 
বিশাল গজে চড়ে যুদ্ধ করতে এলেন। মহারথী অর্জুনের 


কাছে এসে বালকসুলভ চাপল্যে তিনি অর্জুনকে যুদ্ধে 
আহ্বান করলেন। বদ্দত্তের হাতি পর্বতের নায় উঁচু ছিল। 
তার গণ্ডস্থল দিয়ে মদের ধারা বইছিল। সে প্রভুর অধীন 
থাকলেও যুদ্ধে মন্ত হয়ে উঠল। বন্্দণ্ত কুণিত হয়ে হাতির 
পিঠে উঠে অর্জুনের দিকে এগোলেন। রাজার অন্কুশের 
আঘাতে সেই মহাবলী গজ এমনভাবে এগোল, যেন 
আকাশে উড়ে যেতে চায়। বস্ুদত্তকে এইভাবে আক্রমণ 
করতে দেখে অর্জুন ক্রুদ্ধ হয়ে পদব্রজেই হাতির ওপর 
আসীন বঙ্দত্তের সঙ্গে যুদ্ধ করতে লাগলেন। বজ্রদত্ত 
রোফভরে অর্জুনের ওপর অগ্নির নায় বাণ নিক্ষেপ 


আশ্বমেধিকপর্ব] 


অর্জনের সৈন্ধব ধীরদের সঙ্গে যুদ্ধ এবং দুঃশলার চেষ্টায় তার সমাপ্তি 
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করলেন। সেই অন্ত উড়ন্ত পতঙ্গের ন্যায় অর্জুনের দিকে 
এলে অর্জুন গান্তীব ধনুক থেকে বহু বাণ নিক্ষেপ করে সেই 
অন্ত্রকে শত্চুর্ণ করে দিলেন। তা লক্ষ্য করে বদ্রদ্ত 
অর্জনের ওপর নিরবচ্ছিন্ন বাণবর্ষণ করতে লাগলেন। 
অর্জুনও কুপিত হয়ে দ্রুত ভগদত্তের পুত্রকে বাণের নিশানা 
করলেন। সেই বাণের আঘাতে মহাতেজন্ী রাজা অত্যন্ত 
আহত হলেন এবং হাতির পিঠ থেকে নীচে পড়ে গেলেন 5 
কিন্তু অতেও তিনি অচৈতন্য হননি। তারপর বদ্রদত্ত 
পুনরায় হাতিতে করে এসে ধৈর্য সহকারে যুদ্ধে প্রবৃত্ত 
হুলেন। অর্জুনকে পরাস্ত করার জন্য তিনি তীর দিকে হাতি 
নিয়ে এগোলেন, তা লক্ষ্য করে অর্জন ক্রোধা্িত হয়ে 
হাতির ওপর স্বলন্ত অগ্নির ন্যায় তেজন্থী বাণের আঘাত 
রক্তের ধারা বইতে লাগল। তখন সেই গজয়াজকে দেবে 
মনে হচ্ছিল পর্বতের গা থেকে লাল ঝরনার জল গড়ছে। 

রাজা বজ্রদত্তের সঙ্গে অর্জুনের তিন দিন ধরে সমানে 
যুদ্ধ হতে লাগল। চতুর্থ দিন মহাবলী বনতদন্ত অষ্টহাস্য ফরে 
বললেন “অর্জুন ! দাড়াও, আমি আর তোমাকে জীবিত 
রাখব না। তোমাকে মেরে গিতার উদ্দেশো তর্পণ করব। 
আমার পিতা ভগদন্ত তোমার পিতার মিত্র ছিলেন, তা 
সত্বেও তুমি তাঁকে হত্যা করেছ। তিনি বৃদ্ধ হয়েছিলেন, 
তাই তুমি তাকে মারতে সক্ষম হয়েছিলে। তার পুত্র আমি 
আজ তোমার সামনে উপস্থিত, আমার সঙ্গে যুন্ধ করো।” 
এই বলে ক্রোধভরে বজ্রদত্ত পুনরায় অর্জুনের দিকে হাতি 
নিয়ে এগোলেন। প্রভুর ইশারা বুঝে গজরা নৃত্য করতে 


বৈশশ্পাৰন বললেন_ রাজন! এরগর মহাভারত 
যুদ্ধ হয়। যজ্ঞের ঘোড়াকে নিজেদের রাজা সীমানার মো 
পেয়ে সিন্ধুদেশের ভয়ানক ক্ষত্রিয়গণ অর্জুনকে একটুও ভয় 


করতে তৎক্ষণাৎ যহারথী অর্জুনের কাছে গৌঁছাল। তা 
দেখেও অর্জুন ভীত হলেন না, অপরপক্ষে তিনি পূর্বের 
শক্রতা স্মরণ করে অত্যান্ত কুদ্ধ হলেন। তারপর বাণবর্ষণ 
করে গজরাজের গতি রুদ্ধ করলেন। হাতির গতি রুদ্ধ হতে 
দেখে ভগদত্তকুমার ক্রোধে আত্মহারা হয়ে অর্জুনের ওপর 
তীক্ষ বাণবর্ষণ করতে লাগলেন। সেই সঙ্গে পর্বভাকার 
গজরাজকে বলপূর্বক এগিয়ে নিয়ে চললেন। অর্জুন তা 
দেখে হাতির ওপর অগ্নিসম তেজদ্বী নারাচ দিয়ে আঘাত 
সৃষ্টি করে এবং বদ্ধাঘাতে যেমন পর্বত পতিত হয়, 
হাতিটিও তেমন করে মাটির ওপর সশব্দে পড়ল। নেই 
সঙ্গে বজ্রদত্তও নীচে পড়ে গেলেন। তাকে মাটিতে পড়তে 
দেখে পাণুনন্দন অর্জুন বললেন__রাজন্‌! ভয় পেয়ো না। 
আমি আসান সময় মহাতেজন্বী রাজা যুধিষ্ঠির বলে 
দিয়েছেন, ধনঞ্য়! তুমি কোনো রাজ্যকে হত্যা করবে না 
এবং যুদ্ধ শুরু করে যোদ্ধাদের প্রাণ নেবে না। পথে যে 
স্াাজাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ হবে তাদের নিমন্ত্রণ করে বলবে 
আপনারা আপনাদের আত্মীয়-বন্ধুসহ যুধিষ্টিরের অশ্বমেধ 
যঞ্সে পদার্পণ করে সেখানে উৎসবে অংশগ্রহণ করবেন।' 
ভ্রাতার নির্দেশ মেনে নিয়ে আমি তোমাকে বধ করব না। 
তোমার কোনো ভয় নেই। ওঠো এবং গৃহে ফিরে যাও। 
আগামী চৈত্র পূৰ্ণিমাতে ধর্মরান্ডের অশ্বমেধ যজ্ঞ আরম্ত 
হবে। সেই সময় তুমি অবশ্য উপস্থিত থাকবে।' 
অর্জুনের কথা শুনে তীর দ্বারা পরাজিত বদ 
বললেন-__“যথা আজ্ঞা, আমি অবশাই যাব।” 


এবং দুঃশলার চেষ্টায় তার সমাপ্তি 


আত্মপ্রসাদ অনুভব লেন। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে অর্জুন 
যে জয়দ্রথকে বধ করেছিলেন, এঁরা সেই কথা ভুলতে 
পারছিলেন শা। এখন তারা বৃষ্টির নতো বাণবর্ষণ 


গেলেন না। তারা আগে অর্জুনের রা 
হয়েছিলেন, এখন অর্জুনকে পরাস্ত করতে চা , তাই 


মেঘে ঢাকা সূর্যের ন্যায় শোভা পাচ্ছিলেন। তকে বাণের 
আঘাতে গীড়িত দেখে ত্রিলোকে হাহাকার পড়ে গেল। সেই. 


সেই সহাপরাত্রমী বীরগণ পার্থকে চারদিক দিয়ে ঘিরে ধরে 
বাণবর্ষণ করে ঢেকে দিলেন; তারা এক হাজার রথ এবং 
দশ হাজার খোড়ার দ্বারা ধনগ্রয়কে বেষ্টন করে মনে মনে 


| সময় হতবুদ্ধি হয়ে অর্জুনের হাত থেকে ধনুক ও দক্তানা 
পাড়ে গেল। তাকে অচেতন দেখে সিন্ধু ্ীরেরা ভীবণতাবে 
বাখবর্ষণ করতে লাগলেন। অর্জুনের সংকটাগন অবস্থা 
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সংক্ষিপ্ত মহাভারত 


[আশ্বমেধিকপর্ব 


দেখে দেরতারাও মনে মনে ভীত হয়ে শাস্তির উপায় ভাবতে 
লাগলেন। তারপর দেবতাদের প্রচেষ্টায় অর্জুনের তেজ 
পুনরায় উদ্দীপ্ত হল এবং উত্তম অন্্রবিদ, পরন বুদ্ধিমান 
ধনঞ্জয় রণক্ষেত্রে পর্বতের ন্যায় অচলভাবে দীড়ালেন। 
তিনি ধুকে টংকার দিতে লাগলেন এবং ইন্দ্র যেমন 
জলবর্ষণ করেন, তেমনভাবে শত্তর ওপর বাণবর্ষণ করতে 
লাগলেন। পার্থের বাদে আচ্ছাদিত হয়ে সৈন্ধববীররা পক্ষী 
যোদ্ধা গান্তীবের আওয়াজ শুনে কেঁপে উঠলেন, আরও 
অনেকে ভয়ে পালিয়ে গেলেন, অনেকে শোকে জশ্রুজল 
ফেলতে লাগলেন। সেই সময় অর্জুন অলাতচক্রের ন্যায় 
ঘুরে ঘুরে বাণবর্ষণ করতে লাগলেন। তিনি চারিদিকে 
ইন্্রজালের মতে বাণের জাল সৃষ্টি করলেন। এরপর 
সিন্ধাদেশের বীররা পুনরায় সংগঠিত হয়ে ফিরে এলেন 
এবং অর্জুনের ওপর বাণ নিক্ষেপ করতে লাগলেন। 
ধর্মজ্ঞ অর্জুন তখন রণোন্মত্ত সিন্ধু বীরদের 
“যোদ্ধাগণ ! আমি তোমাদের কল্যাণের কথা বলছি, 
(তোমাদের মধো যে কেউ নিজ পরাজয় স্বীকার করে বলবে 
যে ‘আমি আপনার, আপনি আমাকে যুদ্ধে জয় করেছেন’, 
সেযদি সামনে এসে দীড়ায় তবুও তাকে আমি বধ করব না। 
আমার কথা শুনে তোমাদের যা মঙ্গল মনে হয়, তাই 
করো।” এই কথা বলে কুরুশ্রেষ্ঠ অর্জন অত্যন্ত কুগিত ও 
ক্রোধাস্থিত হয়ে সেন্ধব বীরদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে লাগলেন। 
সৈদ্ধবেরা অর্জুনের ওপর লক্ষ লক্ষ বাণবর্ণণ করলেন। 
কিন্তু অর্জুন তর স্ীক্ষ রাখে সব বাপ দ্বিখণ্ডিত করে প্রত্যেক 
যোদ্ধাকে তীক্ষ বাণে আঘাত করতে লাগলেন। তা দেখে 
জযপ্রথ-বধ স্মরণ করে সিদ্ধ বীররা অর্জুনকে বধ করার 
জন্য পুনরায় তার ওপর শক্তি ও প্রাস নিক্ষেপ করলেন, 
কিন্তু তাদের চেষ্টা ব্যর্থ হুল । নহাবলী খনপ্রয় তাদের শক্তি ও 
প্রাস মধ্যপথেই টুকরো করে দিয়ে ভীষণ জোরে গর্জন করে 
উঠলেন এবং বিজয় অভিলাযে আক্রমণকারী সিন্ধুবীরদের 
মত্তফ তল্লেম আখাতে কেটে ফেলতে লাগলেন। 


[ললেন-_ 


সমস্ত সিদ্কুধীর কষ্ট পাচ্ছেন জেনে ধৃত্রান্ট্রের কলা: 


দুঃশলা তার পুর সুরখের সন্তানকে সঙ্গে নিয়ে রথে করে 
রণক্ষেত্রে উপস্থিত হলেন। তার আসার উদ্দেশ্য ছিল যাতে 


ভগিনীর বিধিমতো আপ্যায়ন করে বললেন___কিল্যাণী! 
বল, তোমার জনা কী করব ?" দুঃশলা বললেন__ 
্ট! এ তোমার ভাগিনেয়র পুত্র, তোমাকে প্রণাম 


জানাচ্ছে, একে দেখো।’ একথা শুনে অর্জুন জিজ্ঞাসা 
করলেন, “ভগিনী ! এই বালকের পিতা কোথায় ?” দুঃশলা 
বললেন-_'ভ্রাতা ! আমার পুত্র আগেই শুনেছিল যে 
অর্জনের হাতে তার পিতার মৃত্যু হয়েছে। তারপর যখন 
তার কানে এই সংবাদ এল যে অর্জুন অস্বের পিছনে 
এখানে এসে পৌঁছেছে, তখন সে দুঃখে পীড়িত হয়ে 
মাটিতে পড়েয়ায় এবং তখনই তার প্রাণপাখি বেরিয়ে যায়। 
তার সেই অবস্থা দেখে শরণ নেবার জন্য জামি এখন 
তোমার কাছে এসেছি।” এই বলে দুঃশলা আতম্বরে বিলাপ 
করতে লাগলেন। ভার এই দীন অবস্থা দেখে অর্ভনও 


তুমি কুরুকুলে শ্রেষ্ঠ এবং ধর্মজ। এই 
ী | এবং ভাগিনেয়র পুত্রকে দেখো। মন্দবুদ্ধি 
দুৰ্যোধন এবং জয়দ্রথকে ভুলে যাও। যেমন অভিমন্যু পুত্র 
পরীক্ষিত, তেননই সুরের পুত্র আমার এই পৌত্র। একে 
নকল যোদ্ধা শান্ত হোক আর তুমি এই নিরীহ শিশুকে কৃপা 
করো। এ তোমার চবণে মাথা শাস্তি ভিক্ষা করছে: 


সব যোদ্ধা যুদ্ধ পরিত্যাগ করে শান্ত হয়ে যায়। তিনি 


অতএব শান্ত হয়ে যাও। এই বালক নি [বোধ 


অর্জনের কাছে গিয়ে আর্তভাবে ক্রন্দন করতে লাগলেন। | কিছুই জানে না. এর ভ্রাতা বন্ধু সব বিনাশপ্রাপ্ত হয়েছে: 


তাকে দেখে ধনঞ্জয় ধনুক নীচে ফেলে 


| পরে ' সুতরাং এর ওপর দয়া করো। ক্রোধ পরিত্যাগ করো। 
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দুঃশলার এই করুণ বাক্য শুনে অর্জুনের শোকাক্রান্ত | আনলেন এবং অর্জুনের প্রশংসা করতে করতে 


রাজা ধৃততরাষ্ট্র এবং গান্ধারী দেবীর কথা স্মরণ হল, তিনি 
ক্ষত্রিয় ধর্মকে তিরস্কার করে বললেন-___“রাজ্ঞ লোভী এবং 
অভিমানের মূর্তি সেই নীচ দুর্যোধনকে ধিক্‌, যার 
করেছি।' এই বলে অর্জন দুঃশলাকে অনেক সান্তনা প্রদান 
করলেন এবং প্রসম্নতা সহকারে তাকে গৃহে পাঠালেন। 
দুঃশলাও সেই মহাযুদ্ধ থেকে তার যোদ্ধাদের ফিরিয়ে 


গৃহে ফিরলেন। এইভাবে সিদ্ধ বীরদের পরাজিত 
করে ধনগরয় দ্রুত এগিয়ে যাওয়া স্বেচ্ছায় বিচরণকারী 


জন্য | সেই অশ্বের পিছন পিছন তীর গতিতে চলতে লাগলেন। 


অশ্থটি ক্রমশ একের পর এক দেশ পেরিয়ে অর্জুনের 
পরাক্রম বৃদ্ধি করে 'ইচ্ছানুসারে বিচরণ করতে দ্াকল। 
ঘুরতে ঘুরতে সেই অশ্ব অর্জুনসহ মণিপুর রাজার রাজো 
গিয়ে পৌঁছিল। 


অর্জন ও বক্রবাহনের যুদ্ধ এবং অর্জুনের মৃত্যু 


বৈশম্পায়ন বললেন-_রাজন্‌ ! ঘণিপুরের রাজা 
বদ্রবাহন যখন তার পিতা অর্জুনের আসার সংবাদ 
পেলেন, তখন তিনি ব্রাহ্মণদের সঙ্গে করে বহু ধন নিয়ে 
অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে তার দর্শন লাভের জন্য নগরের বাইরে 
এলেন। মণিপুর নরেশকে এইভাবে আসতে দেখে পরম 
বুদ্ধিমান ধনঞ্জয় ক্ষত্রিয় ধর্ম স্মরণ করে ট্রাকে সম্মান 
জানালেন না। উল্টে কুপিত হয়ে বললেন পুত্র ! 
তোমার এই কাজ ঠিক নয়। আমি মহারাজ যুধিষ্টিরের 
যজ্ঞের অশ্ব রক্ষা করতে করতে তোমার রাজ্যের মধ্যে 
এসেছি; তা সত্তেও তুমি আমার সঙ্গে যুদ্ধ করছ না কেন ? 
ূর্মতে ! তুমি ক্ষত্রিয় ধর্ম থেকে বহিষ্কৃত হয়ে গেছ, তাই 
তোমাকে ধিক্‌। জগতে জীবিত থেকে তুমি কোনে পুরদ্ার্থ 
করোনি। তাই বুদ্ধের জনা এসেছি জেনেও তুমি শান্তভাবে 


মনে মনে যুদ্ধ করার সিদ্ধান্ত নিলেন। তিনি সুবর্ণ করচ 
পরিধান করে মন্তুকে শিরস্তরাণ এবং তৃণীর ভর্তি বাণ নিয়ে, 
সর্বপ্রকার অন্রশস্ত্রে সুসজ্জিত হয়ে, সিংহ চিহ্নিত ধ্বজা যুক্ত 
বেগবান অশ্ববাহিত স্বর্ররখে করে অর্জুনের ওপর আক্রমণ 
চালালেন। সেই খীর পার্থের রক্ষণাবেক্ষণে থাকা যজ্ঞের 
অশ্বটিকে অশ্বশিক্ষায় নিপুণ ব্যক্তিদের দ্বারা বন্দি করলেন। 
ঘোড়াটিকে ধরে নিতে দেখে ধনগ্রয় অত্যন্ত প্রস্ হলেন 
এবং তিনি রথে উপবিষ্ট পুত্রকে যুদ্ধের ময়দানে এগোতে 
বাধা দিলেন। রাজা বক্তুবাহন অর্জুনকে বিষাক্ত সাপের ন্যায় 
তীক্ষ শত শত বাণে পীড়িত করতে লাগলেন। পিতা ও পুত্র 
উভয়েই প্রসন্ন মনে যুদ্ধ করছিলেন। তাদের যুদ্ধের কোনো 
তুলনা ছিল না। সেই সংগ্রাম দেবতা ও অসুরের 
ংগ্রামকেও হার মানিয়ে দিচ্ছিল। বক্রবাহন হাসতে 


আমাকে নিয়ে যেতে এসেছো। জানি যদি অস্ত ফেলে খানি হাস নদ একটি বাণ মারলেন, সেই 
হাতে তোমার কাছে আসতাম, তরে ভোদার এই কাজ বাশ আ দেহ বিদ্ধ করে মাটিতে গিয়ে গেঁথে গেল। 
উপযুক্ত ছিল।” সেই অর্জুন ভত্ন্তু আঘাত পেলেন। তিনি 

অর্জুন যখন বচ্ছবাহনকে উপরিউন্ত কদাগুলি নিয়ে মতের ন্যায় নিশ্চেষ্ট হয়ে পড়ে 
বলহিজেন, সেই সময় নাগকন্যা উনৃশী মাটি ভেদ করে লস পতি এলে পূৰল 
সেখানে এসে পৌঁছলেন। তার নিজ স্বামীর কঠোর বাকা | প্রশংলা করে বলে পুত্র! তুমি ধনা, চিতরাঙ্দানন্দন ! 


সহ্য হল লা। তাই তিনি ত্রবাহনকে ধর্মযুক্ত কথার 
বললেন “পুত্র ! আমি তোদার বিমাতা নাগকন্যা উলৃগী। 
আমার কথা শোনো, তাহলে তুমি পরম ধর্ম লাভ করবে। 


জাজ যোগ্য পরাক্রন দেখিয়েছ, আমি অত্যন্ত 
প্রসন্ন হয়েছি। এবার আমি বাণ নিক্ষেপ করছি, তুমি সতর্ক 
হা 


তোমার পিতা কুরুবংশের শ্রেষ্ঠ পুরুষ এবং যুদ্ধের জনা 
উন্মত্ত হয়ে রয়েছেন ; সুতরাং এঁর সঙ্গে যুদ্ধ করো (এঁর 


এই কথা বলে অর্জন নারাচের বর্ষণ করতে লাগলেন। 
গান্তীক ধনুক থেকে নিক্ষিপ্ত এই নারাচ ইন্দের বন্দরের মতো 


কাছে এটিই যোগা সমাদর) এবং তাহলেই ইনি তোমার 


ওপর বিশেষ প্রসন্ন হবেন।' বিমাতার কথা শুনে বক্রবাহন 


মনে ভচ্ছিল। কিন্তু রাজা বন্রবাহন ভল্লের আঘাতে সেগুলি 
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[আশ্মমেধিকগর্ন 


ক্ষরাকৃতি দিব্য বাপের আঘাতে বক্রবাহনের রথের সুন্দর | 
এবং তার বেগবান ঘোড়াগুলিকেও মেরে ফেললেন। 
যোড়াগুলি মারা যাওয়ায় রন্রবাহন রথ থেকে নেমে 
পড়লেন এবং ক্রুদ্ধ হয়ে পদ্ত্রজেই পিতার সঙ্গে যুদ্ধ করতে 
লাগলেন। পুত্রের পরাক্রম দেখে অর্জুন অত্যন্ত প্রসন্ন হলেন 
এবং পুত্রকে আর বেশি আঘাত করলেন না। বন্রবাহন 
পিতাকে যুদ্ধে বিমুখ দেখে পুনরায় সাপের মতো বিষাক্ত 
বাণ নিক্ষেপ করতে আরম্ভ করলেন। বালকুত্বভাববশত, 
পরিণাম চিন্তা না করেই বত্রবাহন পিতার বুক লক্ষ্য করে 


| অর্জুন সেই আঘাতে দুর্থিত হয়ে মাটিতে প্‌ 


এক ভীদ্ষ বাণ নিক্ষেপ করলেন। সেই বাণ অর্জনের 
মর্মস্থানে প্রবেশ করে তাকে অতান্ত কষ্ট দিতে লাগল। 


বক্রলহনও অর্জনের বাণে আহত হয়েছিলেন, তি 
অচৈতন্য হয়ে মাটিতে পড়ে গেলেন। বক্রবাহনের মাতা 
চিত্রাঙ্গদা পতি ও পুত্র দুজনকেই ধরাশায়ী হতে দেখে শঙ্কিত 
হৃদয়ে রণভূমিতে প্রবেশ করলেন। সেখানে গিয়ে তিনি 
দেখলেন তার পতিদেব অর্জন মৃত : সেই অবস্তা দেখে 
তিনি কল্পিত হৃদয়ে শোকসন্তপ্ত হয়ে বিলাপ করতে 
লাগলেন। 


চিত্রাঙ্গদার বিলাপ, বন্রবাহনের শোক, উন্ৃপীর প্রচেষ্টায় অর্জনের 
পুনজীবিন লাভ ও নিজেদের মধ্যে আলোচনা 


বৈশল্পায়ন বললেন__জনমেজয় ! চিত্রাঙ্গদা পতি 
শোকে অতিশয় সন্তপ্ত হয়ে বিলাপ করতে করতে মূর্ছিত 
হয়ে মাটিতে পড়ে গেলেন। কিছুক্ষণ পরে চেতনা ফিরে 
এলে তিনি দেখলেন নাগকনা উলুগী দিবারূপ ধারণ করে 
“উলূপী ! দেখো, তোমারই কথায় আনার পুত্র বাণ নিক্ষেপ 
করে দমরবিজয়ী অর্জুনকে বধ করেছে। রণভৃমিতে 
মতাবক্ঞায় পড়ে থাকা স্থামীকে তুমিও প্রাণভরে দেখে নাও। 
তুমিতো অত্যন্ত ধর্মজ্র এবং পতিত্রতা, তাই না ? তাই 
তোমার পতিদের আজ তোমারই প্রচেষ্টার মৃত হয়ে 
রণভূষিতে পড়ে আছেন। ভগ্গিনী ! আমি তোমার কাছে 
অঙ্গনের প্রাণভিক্ষা করছি, তুমি এঁকে জীবিত করে দাও। 
কল্যালী ! তুমি ধর্ম, ত্রিলোকে তোমার খ্যাতি প্রসারিত 


(অতএব তুমিই আমার স্বামীকে বাচিয়ে তুলতে পারো।)। 
র্যে ! আমি জামার পুত্রের জন্য তত শোক করছি না, করে প্রাপত্যাগ করলে ?' ( 


পতিদেবের জনাই আমি অত্যন্ত শোকগ্রস্ত হয়েছি, 

আমার সামনে এইভাবে আপ্যায়ন করা হল 1? 
নাগকন্যা উলুগীকে কথাগুলি বলে পরম যশস্থিনী 

চিত্রাঙ্গদা তার স্বামী অর্জুনের কাছে গিয়ে বললেন__ 


যাকে 
\ 


বলতে লাগলেন) 'উলুগী ! পতিদের নিহত হয়ে পল 
আছেন, তাকে ভালো করে দেশো। তুমি আমার পুত্রকে 
উত্তেজিত করেছ, জতেই সে তার পিতাকে হত্যা করেছে, 
তোমার কি এর জনা শোক হচ্ছে না ? মৃত্যুযুখে 


"প্রিয়তম! ওঠো, আমি তোমার ঘোড়া ছাড়িয়ে দিয়েছি। আমার পুত্র যদি চিরকালের নতো ঘুমিয়ে পড়ে যে 

তোমাকে মহারাজ যুধিষ্টিরের ঘোড়ার পিছনে বে ; | আছে, কিন্তু নিদ্ৰাজয়ী অর্জুনের জীবন রঃ 

হলে এখানে শুয়ে আছ কেন ? সমস্ত কৌরবের জীবন | বিধাতা পতি-পন্নীর ভালোবাসা চিরকালের জন্দ অটুট 
তোমারই অগ্লীন। তুনি তো অনোর প্রাণদাতা, তাহলে কী | তৈরি . তোমারও এঁর সঙ্গে সেই একই প্রকারের 
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সম্বন্ধ। সেই সখাভাবের গুরুত্ব বুঝে কোনো উপায় 
করো, যাতে তোমার এর সঙ্গে স্থাপিত সন্বন্ধ সতা 
এবং সার্থক হয়। তুমিই পুত্রের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়ে আমার 
পতির জীবন নিষেছ। আজ যদি এঁকে পুনরায় জীবিত না 
করো, তাহলে আনি প্রাণত্যাগ করব। আমার পতি ও পুত্র 
দুজনেই বিনাশপ্রাপ্ত হয়েছে ; তাদের বিহনে আনি অনন্ত 
শোক সাগরে ডুবে আছি, তোমার সামনে এখানেই 
শ্রায়োপবেশনে (আমরণ উপবাসের জনা) বসছি।" 
উলুগীকে এই রুথা বলে চিত্রাঙ্গদা অনশন-ব্রত ধারণ 
করে নিশ্চুপ হয়ে বসলেন। তখন রাজা বক্রবাহনের চেতনা 
ফিরে এল। তিনি মাতাকে রণক্ষেত্রে বসে থাকতে দেখে 
দুঃখিত চিত্তে বললেন___“হায়! মিনি এতোদিন ধরে অগাধ 
সুখে থেকে প্রতিপালিত, আমার সেই মাতা চিত্রাঙ্গদা আজ 
মৃত্যুর অধীন হয়ে পৃথিবীতে পড়ে থাকা স্বামীর সঙ্গে মৃত্যুর 
সিদ্ধান্ত নিয়ে বসেছেন! এর থেকে বেশি দুঃখের কথা আর 
কী হতে পারে? যুদ্ধে যাকে বধ করা অন্যের পক্ষে তান্ত 
মৃত্যুবরণ করেছেন। মনে হচ্ছে মৃত্যুকাল না এলে কোনো 
জীবের পক্ষে প্রাণত্যাগ করা অতান্ত কঠিন। তাই এই 
সংকটের সময়ও আদার এবং আমার মাতার প্রাণ বিয়োগ 
হচ্ছেনা। হায়! আমাকে ধিক্‌! হেত্রাহ্মণগণ, আমি পিতার 
হত্যাকারী, ক্রুরক্মী এবং মহাপাপী । আপনারা বলুন আমি 
এখন কী প্রায়ক্চি্ত করব ? নাগ রাজকন্যা উৃপী ! দেবো, 
আজ যুদ্ধে আমি তোমার স্বামীকে বধ করেছি, হয়তো এটি 
তোমার প্রিয় কাজ : কিন্তু দাত ! আমি সতাল্রতিজ্ঞা করে 
বলছি, এ জীবন আর রাখব না। জামার পিতা যেখানে 
গেছেন, আমিও সেইস্ছানে ঘাব।” এই বলে রাজা বক্রবাহন 
কে কাতর হয়ে আচমন করলেন এবং অত্যান্ত 
দুঃখের সঙ্গে বলতে লাগলেন__*জগতের ধার প্রালীগণ 
এবং মাতা উলুলী ! আপনারা সকলে শুং 
কথা বলছি। আমার পিতা নবত্রেষ্ঠ অর্জুন 
না ওঠেন, তাহলে আমি এই রণক্ষেত্রেই উপবাস করে 
শরীর শুষ্ক করব। পিতাকে হত করায় পর আমার 
এছাড়া আর অন্য কোনো প্রারশ্চিন্ত নেই। পারুপুত্র 
খনপ্জয় মহা তেজ, ধর্মাত্মা এবং আমার পিতা। এঁকে বধ 
করে আমি মহাপাপ করেছি, এখন আনি কী করে উদ্ধার 


লাভ করব?” এই বলে অর্জনকুনার বক্রবাহন পুনরায় 
আচমন করে আমরণ উপবাসের ব্রত নিয়ে জাদন গ্রহণ 
করলেন। 

উলৃপী তখন সম্ীবন-মণিকে স্বরণ করলেন। 
নাগেদের জীবনের আধারভূত এই মণিকে স্মরণ করতেই 
সেটি এসে হাজির হল। সেটি হাতে নিয়ে নাগ রাজকুমারী 
বন্রবাহনকে বললেন__-পত্র ! ওঠো, শোক কোরো না। 
অর্জুন তোমার দ্বারা পরাস্ত হয়নি। তিনি মনুষামাব্রেরছ 
পক্ষে অজেয়। ইন্দাদি দেবতাও তাকে পরাভূত করতে 
পারেন না। আমি তোমার যশন্ী পিতার প্রিয় কাজ করার 
কোনো পাপের আশঙ্কা কোরো না। এই মহাত্মা সনাতন নর 
খ্রযি এবং অবিনাশী। নাও, আনি এই দিব্য মণি নিয়ে 
এসেছি, এটি স্পর্শন্ারা সর্বদা মৃত সর্পদের জীবিত করে 
থাকে। এটি তোমার পিতার বুকের ওপর রেখে দাও। এর 

উলুগীর কথা শুনে অমিত তেজস্বী বক্ত বাহন অতান্ত 
আনন্দের সঙ্গে পিতার বুকের 'ওপর মণিটি রেখে দিলেন। 
সেটি রেখে দিতেই নিদ্রোথিত মানুষের মতো অর্জন জীবিত 
হয়ে উঠলেন। মনম্বী পিতাকে সুস্থ হয়ে চৈতনা কিরে পেতে 
দেখে বন্রুবাহন তার চরণে প্রণাম করলেন। ইন্দ্র সেই 


Mira 


বাজাতেই মেঘমন্দ্র রবে দুন্দুভিগুলি বেজে উদলল। আকাশে 
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সংক্ষিপ্ত মহাভারত 


[আশ্বমেধিকপর্ব 


“সাধুবাদ' শোনা গেল। মহাবাছ অর্জন সুস্্র হয়ে উঠে 
বদ্রবাহনকে আলিঙ্গন করে তার মন্তকাঘাণ নিলেন। 
ইতিষধো তার দৃষ্টি পড়ল কিছুদূরে দাড়িয়ে থাকা উলৃলীর 
সঙ্গে বহ্রবাহনের মাতার দিকে, যিনি শোকে-দুঃখে অত্যন্ত 
দুর্বল হয়েছিলেন। তাকে দেখে অর্জুন উলৃগীকে জিজ্ঞাসা 
করলেন-_“কল্যাণী ! তুমি এবং বক্রবাহনের মাতা এই 
রণভূমিতে কেন এসেছ ? আমি বা বক্রবাহন অজানতে 
তোমার কোনো ক্ষতি করিনি তো ? রাজকুমারী চিত্রাঙ্গদা 
তোমার কাছে কোনো অপরাধ করেনি তো ?? তীর প্রশ্ন 
শুনে উলগী হেসে বনলেন-_পপ্রাণনাথ ! আপনি ঝা 
বজ্র বাহন কোনো অপরাধ করেননি এবং বক্রবাহনের 
মাতাও কোনো অপরাধ করেননি। ইনি তো সর্বদা দাসীর 
নায় আমার আজ্ঞাধীন থাকেন। এখানে এসে আমি যে সব 
কাজ করেছি, তা বলছি শুনুন। প্রথমেই আপনার চরণে 
মাথা রেখে প্রার্থনা করছি যে, আমি যেসব অপরাধ করেছি, 
সেসবই আপনার ভালোর জনা, তাই আপনি আমার ওপর 
তুদ্ধ হবেন না। মহাভারতের যুদ্ধে শিখণ্ডীর সাহাব্য নিয়ে 
আপনি যে ভীষ্মকে বধ করেছিলেন, সেই পাপের শান্তির 
জন্য বসুগণ এক উপায় নির্ধারণ করেন। কিছুদিন পূর্বের 
কথা, আমি গঙ্গাতীরে গিয়েছিলাম, ভীল্মের মৃত্যুর পর 
দেৱতা ও বসুগণ সেখানে একত্রে ম্লান করতে আসেন। 
তারা গঙ্গার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে এই ভয়ংকর কথা বলেন 
"দেবী ! শান্তনুনন্দন ভীষ্ম যখন অনোর সঙ্গে যুদ্ধ 
করছিলেন, তখন সবাসাচী অর্জুন তাকে বধ করেন। সেই 
অপরাধের জনা আমরা তাকে শাপ দিতে চাই (তার জন্য 
অনুমতি দিন)। একথা শুনে গঙ্গা বললেন- “হ্যা, 
তেমনই হওয়া উচিত।” তার কথা শুনে আমার অত্যন্ত দুঃখ 
জানাঠীম। তিনি বসুদের কাছে গিয়ে আপনার জনা ক্ষমা 
প্রার্থনা করেন। তিনি বারংবার অনুরোধ করায় বসুগণ 
প্রসন্ন হয়ে বললেন__মহাভাগ ! মণিপুরের তরুণ রাজা 


বক্রবাহন অর্জনের পুত্র । সে সংগ্রাম করে যখন তার বাণে 
অর্জুনের প্রাণ নাশ করবে, তখন সে এই পাপ থেকে যুক্ত 
হবে। এখন তুমি ফিরে যাও।” বসুদের কথা শুনে পিতা 
গৃহে ফিরে এসে আমাকে এই কথা বসলেন। তা শুনে, 
আমি সেই অনুযায়ী চেষ্টা করেছি এবং আপনাকে পাপমুক্ত 
করেছি। দেবরাজ 'ইন্্রও আপনাকে যুদ্ধে পরাস্ত করতে 
পারেন না। পুত্র তো আপনারই আত্মা, তাই এর হাতেই 
আপনার পরাজয় হয়েছে? 

উন্ৃলীর কথা শুনে অর্জুন প্রসন্ন হলেন, তিনি 
বললেন-__“দেবী! তুমি যা করেছ, তাতে আমার অত্যন্ত 
প্রিয় কাজ হয়েছে।” উন্ুগীকে এই কথা বলে তিনি 
চিত্রাঙগদাকে শুনিয়ে বন্রবাহনকে বললেন_ "পুত্র ! 
আগামী চৈত্র পূর্ণিবাতে মহারাজ যুধিষ্টিরের অশ্বমেধ যল্র 
হবে। তুমি তোমার দুই মাতা ও মন্ত্রিগণসহ সেখানে 
আসবে।' পিতার স্নেহপূর্ণ কথায় বক্র বাহনের চোখে জল 
এল। তিনি বললেন-_'ধর্মজ্ঞ ! আপনার আদেশে আমি 
অবশাই অশ্বমেধ যজ্ঞে যাব এবং ব্রাহ্মণদের খাদা- 
পরিবেশন করব। এখন একটি প্রার্থনা আছে, আপনি 
আমার ওপর কৃপা করে দুই ধর্মপত্ীসহ নগরে প্রবেশ 
করুন, এটিও আপনার গৃহ। এখানে একরাত সুখে বাস 
ধনে, আগামীকাল প্রভাতে অশ্বসহ এগিয়ে যাবেন।* 
সেকথা শুনে অর্জুন চিত্রাঙ্গলকুমারকে বললেন_ 
“মহাবাহু ! তুমি তো জানো, আমি দীক্ষাগ্রহণ করে বিশেষ 
নিয়ম পালন করে বিচরণ করছি। তাই যতদিনদীক্ষা পূর্ণ না 
হয়, ততদিন আমি তোমার নগরে প্রবেশ করতে পারি না। 
যজ্ঞের ঘোডা তার ইচ্ছানুসারে চলবে (এর কোথাও থামার 
নিয়ম নেই), তোমার কল্যাণ হোক, আমি এখন যেতে 
চাই। আনার থাকার কোনো উপার নেই।" 

তখন বক্রবাহন সসন্মানে অর্জুনের পৃজা করলেন এবং 
অর্থ তার দুই পরীর অনুমতি নিয়ে সেখান থেকে রওনা 


পা ৫ 


অর্জুনের মগধ, চেদি, কাশী, কোশল প্রভৃতি দেশের রাজাদের 
পরান্ত করে গান্ধার দেশে পৌঁছানো 


বৈশম্পায়ন বললেন__াজন্‌ ! এরপর সেই ঘোড়া 
আসমুদ্রহিমাচল পরিক্রমা করে ফিরে এল। অর্জুনও তাকে 
অনুসরণ করে ফিরলেন। পথে রাজগৃহ নামে এক নগর 
পেলেন। সহদেবের পুত্র মেঘসন্ধি সেখানকার রাজা। তিনি 
যখন শুনলেন অর্জুন তার নগর প্রান্তে এসেছেন, তখন 
কষত্রিয়-ধর্ম অনুসারে তিনি যুদ্ধের জন্য তাকে আমন্ত্রণ 
জানালেন এবং অন্ত্ান্্রে স্মিত হয়ে রথে করে নগরের 
বাইরে এলেন। পদব্রজে আসা অর্জুনকে আক্রমণ করে 
তিনি বললেন__“ভারত ! ঘোড়ার পিছনে কেন ঘুরে 


টুকরো করে দিলেন। এইভাবে মেমসন্ধি যখন রথ, ধনুক, 
গদা সব থেকেই বঞ্চিত হলেন, তখন অর্জুন তাকে বুঝিয়ে 
বললেন-_-পুত্ ! তুনি ক্ষত্রিয়-ধর্ম অনুসারে পূর্ণ পরাক্রম 
দেখিয়েছ, এখন গৃহে ফিরে যাও। তুমি এখনও বালক। এই 
সা Bl iii boii! 
মহারাজ যুধিষ্টিরের আদেশ হল যে, যুদ্ধে রাজাদের বধ না 
করা, তাই আমার কাহে অপরাধ করেও তুমি এখনও 
জীবিত আছো)? 
অর্জুনের কথা শুন নেঘসন্ধির বিশ্বাস হল যে” 


বেড়াচ্ছ? আমি এখনই একে ধরে নিয়ে যাচ্ছি। শক্তি থাকে 
তো একে ছাড়িয়ে নাও। আমার পূর্বপুরুষের যদি কখনো 
তোমাকে যুদ্ধে আমন্ত্রণ না করে থাকে, তাহলে আমি সেই 
ঘাটতি আজ পূর্ণ করব__আহি আজ তোমাকে বাণের দ্বারা 
আপ্যায়ন করব। তুমি আগে আমাকে আঘাত করো, 
তারপর আমি তোমাকে আঘাত করব।' 

মেঘসঙ্গির কথা শুনে অর্জন হেসে বললেন__ 
“রাজন্‌ ! আমার ব্রত হল, যে আমার কাজে বিষ প্রদান 
করবে, তাকে আমি বাধা দেব, সুতরাং তুমি পূর্ণ শক্তি দিরে 
আমাকে আঘাত করো।” তার কথা শুনে ঘগধরাজ 
মেঘসন্ধি প্রথমে আঘাত করলেন। তিনি অর্জুনের ওপর 
হাজার হাজার বাণবর্ষণ করলেন ; কিন্তু গান্ডীবধারী অর্জুন 
তার সব বাণ সয়কের দ্বারা টুকরো করে দিলেন। সেই সঙ্গে 
মেঘসন্ধির ধবজা, পতাকা দণ্ড, রথ, নতু, ঘোড়া এবং 
রখের অন্যান্য অংশে বহু প্রন্থলিত বাশ নিলে 
কিন্তু রাজার শরীর এরং সারথির ওপর একটিও বাণ 
মারলেন না। মগধরাজ মেঘসন্ধি এটি নিজের পরাক্রম মনে 
করে অর্জুনের ওপর নিরন্তর বাণবর্ষণ করতে লাগলেন। 
তিনি তার ধনুকে জোরে টংকার দিলেন এবং মেঘসন্ধির 
ঘোড়াগুলিকে বধ করে সারধিরও মাথা কেটে ফেললেন। 
তারপর ক্ষুরাকৃতি বাণে তার ভীষণ ধনুকটিও কেটে দিলেন 
এবং হন্তুত্রাণ নষ্ট করে তার ধ্বজা এবং পতাকাও কেটে 


অর্জুন তাকে প্রাণে নীচিতিহেন। তখন তিনি অর্জুনের কাছে 
গিয়ে হাত জোড় করে সম্মান জানিয়ে বললেন _ 


“বীরবর ! আমি পরাজিত হয়েছি। আপনার কল্যাণ হোক। 
আগি কী সেবা করব বলুন, আনি জবাই তা পূর্ণ করব 
তখন অর্জুন ভাকে সান্তুনা দিয়ে বললেন_ 'রাজন্‌ 1 
আগামী চৈত্র পূৰ্ণিনাতে মহাবাজ যুগিক্কিরের অশ্বমেধ যজ্তে 
তোমার সাদর আমন্ুল র্টল।" তার কথায় সহদেবপুত্র 


“অতি উত্তৰ" বলে তার জাদেশ যেনে নিলেন এবং 
অর্জুনকে বিধিবহ পৃক্তা করলেন। তারপর সেই খোজা 


নজা হিলেন। তিনি প্রথমে অর্জনের সঙ্গে 
যুদ্ধ করলেন. হয়ে শাস্তুবিধি অনুসারে তার 
পূজা করলেন। ছে নার পুলা দ্রীকার করে সেই উত্তম 
অশ্ব কাশী, অঙ্গ, কোশল, কিরাত এবং তঙ্গণ হতাদি দেশে 
গেল। সেইসৰ রাজোই অর্জুনের সম্মান অভ্যর্থনা হল। 
সেখান থেকে তিনি দশার্ণ দেশে গেলেন। তখন সেখানে 


পরে প্রান্ত 


নিয়ে অর্জুনকে আক্রমণ করলেন, কিন্তু সামনে 
অর্জুন বহু বাশের আঘাতে উর স্বর্ণমণ্ডিত গদাটি টুকরো 


মতেই 


ওকলবোর রাজ গেলেন। সেখানে একলব্যের পুত্র ঠাকে 


যুদ্ধের দ্বারা বাধা দিলেন। তখন নিষাদদের সঙ্গে তার 
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অত্যান্ত রোমাঞ্চকর যুদ্ধ হল এবং অর্জন বিজয়লাভ 
করলেন। তাদের ছারা পূজিত হয়ে অশ্ব পুনরায় দক্ষিণ 


সমুদ্রের দিকে এগোল। সেদিকেও দ্রাবিড, অন্তর, রৌদ্র, 
মাহিযিক ও কোলচলের প্রান্তে বাস করা বীরদের সঙ্গে 
অর্জুনের যুদ্ধ হল। তাদের সহজেই পরাজিত করে তিনি 
অহ্ের সঙ্গে সুরাষট্র, গোকর্ণ এবং প্রভাসক্ষেত্রে গেলেন। 
সেখান থেকে ঘোড়া বৃষ্ণি বীরদের দ্বারা সুরক্ষিত পরম 
রমদীয় দ্বারকা নগরীতে পৌছাল। সেখানে যেতেই 
যদুবংশীয় বালকেরা অশ্বটিকে বেঁধে নিয়ে চনল। সেই 
সময় রাজা উদ্রাসেন বসুদেরকে সঙ্গে নিয়ে সেখানে 
উপস্থিত হলেন। তিনি ছেলেদের ঘোড়া নিয়ে যেতে দেখে 
তাদের বারণ করলেন। তারপর অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে 
তিনি অর্জুনের সঙ্গে মিলিত হলেন এবং শাস্তরবিধি অনুসারে 
ভাকে আপ্যায়ন করলেন। তারপর অর্জুন উভয়ের অনুমতি 
নিয়ে ঘোড়ার সঙ্গে সঙ্গে পশ্চিম সমুদ্রের তীরবর্তী দেশ হয়ে 
পঞ্চনদের দেশে পৌঁছলেন। তীর ঘোড়া সেখানে ইচ্ছামতো 
বিচরণ করতে করতে গান্ধার দেশে চলে গেল। সেখানে 
গান্ধাররাজ শকুনির পুত্রের সঙ্গে অর্জুনের ভয়ংকর যুদ্ধ 


গান্ধাররাজকে পরাজিত করে অর্জুনের ফিরে আসা, যজ্ঞভূমি নির্মাণ এবং নানা 
দেশ থেকে আগত রাজাদের যজ্ঞভূমির সাজসজ্জা অবলোকন 


বৈশম্পায়ন বললেন__-জন ! শকুনির পুত্র 
গান্ধারদের মে সর্বশ্রেষ্ঠ বীর এবং মহারঘী ছিলেন। তিনি 


সৈন্য সংহার হতে লাগল, তখন শকুনি পুত্র এগিয়ে এসে 
অর্জুনকে বাধাপ্রদান করলেন। তখন অর্জুন যেভাবে 


বিশাল সৈনাসহ অর্জুনের সম্মুখীন হলেন। তার সৈনিকেরা 
ণকুনি ববের কথা স্মরণ করে মর্মাহত হুয়েছিল। সকলে 
অন্তর নিয়ে পার্থকে আক্রমণ করল। পরম ধর্মাত্মা এবং 
অপরাজেয় বীর অর্জুন তাদের শান্তিপূর্ণভাবে বুঝিয়ে যুদ্ধে 
বিরত থাকতে বললেন এবং যুধিষ্ঠিরের হিতক্কারক বার্তাও 
তারা ক্রুদ্ধ ও দুঃখিত হওয়ায় তার কথা 


শুনতে রাজি হল না। বহু যোদ্ধা ঘোড়া লিয়ে চারদিক দিয়ে 
কে ধরার জনা এগিয়ে এল। তা লক্ষ্য করে অর্জুন গান্ডীব 
ধনুক থেকে তীক্ বাণ নিক্ষেপ করে অনায়াসেই তাদের 


মাথা কেটে ফেলতে লাগলেন। এইভাবে বাণ' যু 
রা ঘোড়া ছুটিয়ে তীরবেগে অর্জনের দিকে এগিয়ে গেল. 


জয়দ্রথের মাথা কেটেছিলেন, সেইভাবে শকুনিপুত্রের 
শিরন্ত্রাণটি অর্ধচন্দ্রাকার রাণে কেটে ফেললেন। গান্ধারেরা 
তা লক্ষ্য করে অত্ন্ত বিস্মিত হল এবং তারা সকলেই 
এবিষয়ে নিশ্চিত হল যে অর্জুন ইচ্ছা করেই গান্ধাররাজকে 
হত্যা করেননি। সেই সময় গান্ধাররাজ শকুলিপুত্রও 
সৈন্যদের সঙ্গে পলায়ন করছিলেন। সমস্ত সেনা হাতি- 
ঘোড়াসহ এদিক-ওদিক পালাতে লাগল। অধিকাংশ 
দৈনিক যুদ্ধে নিহত হল এবং অবশিষ্ট সৈন্য যুদ্ধক্ষেত্রে 
এদিক-ওদিক আশ্রয় খুঁজতে বাস্ত হল। 

তখন গান্ধাররাজের মাতা অত্যন্ত ভীত হরে প্রবৃদ্ধ 


কিন্তু এভাবে বাধাপ্রাপ্ত হয়েও 


অর্জুন তাদের মাথা দেহ। 


রণভূমিতে এসে উপস্থিত হলেন। তিনি এসেই তার 


থেকে আলাদা করতে লাগলেন। চারদিকে যখন গান্ধার : রগোস্ান্ত পুত্রকে যুদ্ধ থেকে বিরত করলেন এবং অর্জুনের 


আশ্বমেধিকপর্ব] 


1603 


পূজা করে তাকে প্রসন্ন করলেন। অর্জুনও আপ্যায়ন করে 
তাকে অনুগ্রহ করলেন এবং শকুনিপুত্রকে সান্তনা প্রদান 
করে বললেন-___“মহাবাছু ! তুমি যে আমার সঙ্গে যুদ্ধ 
করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলে, তা আমার পছন্দ হয়নি ; 
কারণ তুমি আমার ভ্রাতা । আমি মাতা গান্ধারী এবং পিতা 
ধৃতরা্ট্রের কথা স্মরণ করে যুদ্ধে তোমাকে উপেক্ষা 
করেছি, তাই তুমি এখনও ভীবিত আছ। শুধু তোমার 
অনুগামী সৈনিকরাই নিহত হয়েছে। এখন আর আমাদের 
মধ্যে এরূপ হানাহানির মনোভাব রাখা উচিত নয়। 
নিজেদের মধ্যে শত্রুতা মিটিয়ে নেওয়া প্রয়োজন। তুমি আর 
কখনো আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার কথা ভেবো না। 
আগামী চৈত্র পূর্ণিমায় মহারাজ যুধিষ্টিরের অশ্বমেধ যজ্ঞ 
অনুষ্টিত হবে। তুমি অবশাই সেই যে উপস্থিত থাকবে” 


মহল নিৰ্মিত হল, তার দেওয়ালগুলি রত্ন দ্বারা সুশোডিত। 
যজ্ঞশালা স্বর্ণ ও রত্রে সুসজ্জিত করাহল, সুবর্ণময় সতত এবং 
বিশাল তোরণ লাগান হল। ধর্মাত্মা ভীম যন্রমণ্ডগের সকল 
স্থানে শুদ্ধ স্বরণ ব্যবহার করলেন। তিনি ভন্তঃপুরের নারী, 
দেশ-বিদেশের রাজা এবং ব্রাহ্মণদের থাকার জনা নানা 


| উত্তম ভবন তৈরি করলেন। সেসবই শান্ুবিধি অনুসারে 


নির্মিত হল। 

এই সব কার্য সমাধা করে ভীমসেন মহারাজ যুধিষ্টিরের 
নির্দেশে বিভিন্ন রাজাদের নিমন্ত্রণের জনা দূত পাঠালেন। 
নিমন্ত্রণ পেয়ে রাজাগণ নালা বক্র, নারী, ঘোড়া ও অন্ত্র-স্্র 
নিয়ে উপস্থিত হলেন। এইসব নবাগত অতিথিদের জনা - 
যুধিষ্ঠির অন্ন, পান ও সুন্দর শয্যার ব্যবস্থা লেন। 
ধর্মরাজের দেই মহান যজ্ঞে বহু ভ্রহ্মবদী মুনি পদার্পণ 


গান্ধাররাজকে এই কথা ন ইচ্ছামতো 
বিচরণশীল ঘোড়ার পিছনে রওনা হলেন। এবার সেই 
খোড়া হস্তিনাপুরের পথে ফিরতে লাগল। তখন মহারাজ 
পেলেন। তিনি কুশলে ফিরে আসছেন এবং গান্ধার ও অনা 
সব দেশেও তিনি অদ্ভুত বীরত্ব দেখিয়েছেন-_-এই কথা 
শুনে যুধিষ্ঠিরের আনন্দের সীমা রইল না। সেদিন মাঘ 
মাসের শুরুপক্ষের দ্বাদশী তিথি এবং উত্তম নক্ষত্রযোগ 
ছিল, একথা জেনে যুধিষ্ঠির তার ভ্রাতাগণ ভীম, নকুল, 
সহদেবকে ডেকে ভীমকে সন্বোধন করে বললেন__ 


লে অ 


করেন। উত্তম ব্রাহ্মণগণ তাদের শিষ্যসহ এলেন। 
মহাতেজস্বী যুধিষ্ঠির রাজকার্য ত্যাগ করে স্বয়ং তাদের 
আপ্যায়ন এবং যতক্ষণ তাদের যোগ্য স্থান নির্ধারিত না হয়, 
ততক্ষণে তাদের সঙ্গে থাকলেন। তারপর কারিগর এসে 
যজ্ঞমপ্ডপ তৈরি হওয়ার খবর দিলে তিনি ভ্রাভাগণসহ 
অত্যন্ত বুশি হলেন। 

তারপর যজ্তে আসা রাজাগণ ভীম দ্বারা নির্মিত 
যজ্ঞমণ্ডপের সুন্দর সাজসজ্জা ঘুরে দেখতে লাগলেন। তারা 
স্বর্ণনির্মিত তোরণ, শব্যা, বিহার, ঝ্্সামন্্রী, বাসন লব 
দেখলেন। সেখানে এমন কোনো জিনিস ছিল না যা হুর্ণ 


‘ভীমসেন তোমার কনিষ্ঠ দ্রাত অর্জুন ঘোড়া নিয়ে ফিরে 
আসছে। এদিকে যজ্ঞ আরন্তের সময় সমাগত। মাঘ পূর্ণিমা 
এসে গেল, নধো শুধু ফাল্গুন মাস বাকি। সুতরাং বেদজ্ঞ 
রাহ্গনদের পাঠিয়ে অশ্বষেধযক্জের জনা উপযুক্ত স্থানের 
সন্ধান করো।” তার কথা শুনে ভীম তখনই রাজাজ্ঞা পালন 


নির্মিত নয়। শাস্ত্রেক্ত বিধি অনুসারে কাষ্ঠবৃপও হুর্ণবেষ্টিত 
ছিল। এইসব দেখে রাজারা অতান্ত বিস্মিত হলেন। ব্রাহ্মণ 
ও বৈশাদের জনা স্থাদু ল। প্রত্যহ এক 
লাখ প্রান্দাণ খাওয়ার পর বারংবার ঘণ্টা বাজানো হত, 
প্রতিদিন এইভাবে ধর্মরাজের যজ্ছের আয়োজন সম্প্গ 


করলেন। অর্জুনের ফিরে আসার সংবাদে তিনিও অত্যন্ত 
প্রদন্ন হয়েছিলেন। তারপর ভীমসেন ধঞ্তকর্মকুশল 
ব্রাহ্মণদের সঙ্গে নিয়ে কুশল কারীগরসহ নগরের বাইরে 
থেকে সুরক্ষিত কিনা দেখে নিলেন। তারপর সেখানে উত্তম 
পথ ও সুশোভিতযক্তরভূষি তেরি করালেন। সেই 


হত। আন্নের পর্বত, দির সরোবর এবং ঘ্বতের পুকুর তৈরি 
হয়েছিল। বছ র লোক দেই মহাযক্সে একত্র 


হয়েছিল। হাজার প্রকারের জাতি বিভিন্ন পাত্রে দান গ্রহণের 
জনা সেখানে উপস্থিত ছিল। হাজার হাজার বাক্তি 
ব্রাহ্মণদের খাদা পরিবেশন করত। সেখানে প্রন্দণদের 
উপযুক্ত আহার পরিবেশন করা হত। 


শ্রীকৃষ্ণের যুধিন্ঠিরকে অর্জুনের সংবাদ প্রদান, অর্জুনের হস্তিনাপুরে 


আগমন এবং উলুগী ও চিত্রাঙ্গদা সহ বন্রবাহনের আগমন 


বৈশল্পায়ন বললেন-_-রাজন্‌ ! যুধিষ্ঠির তার ওখানে | 
অনেক বোক্জ রাজাকে উপস্থিত দেখে ভীমকে বললেন__ ৷ 
“ভ্রাতা ! এখানে যেসব রাজা পদার্পণ করেছেন, তারা 
সকলেই শ্রেষ্ঠ ও পৃজার যোগ্য, সুতরাং ভুমি তাদের 
যথোচিত আপ্যায়ন করো।" রাজার নির্দেশে মহাতেজস্বী 
ভীমসেন নকুল এবং সহদেবকে সঙ্গে করে যন্রন্থলে এসে 
রাজাদের আদর-আপ্যায়ন করতে লাগলেন। তারপর 
ভগবান শ্ৰীকৃষ্ণ বলদেবকে সম্মুখে রেখে সাত্যকি, প্রদুয়, 
গদ, নিশঠ, শান্ব এবং কৃতবর্মা প্রমুখ বৃষ্িবংশীয়দের 
সঙ্গে যুধিষ্টিরের কাছে এলেন। ভীমসেন তাদেরও 
বিধিষতো আপ্যায়ন করলেন। শ্রীকৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরের কাছে 
বসে কিছুক্ষণ কথা বললেন এবং জানাজেন__“রাজন্‌ ! 
আমার কাছে দ্বারকাবাসী এক বিশ্বাসী বাক্তি এসেছিল, সে 
অর্জুনকে নিজ চক্ষে দেখেছে। অর্জুন বহুস্থানে যুদ্ধ করায় 
অন্ত ্লান্ত। সে বলেছে অর্জুন নগরের কাছে এসে গেছে, 
সুতরাং আপনি এবার অশ্বমেধ যজ্ঞ করার আবশাক কর্ণ ! 
আরম্ভ করুন।” 

শ্রীকৃষ্ণের কথা শুনে যুধিষ্ঠির বললেন__“মাধব ! 
অত্যন্ত সৌতাগোর কথা যে অর্জন কুশলপূর্বক ফিরে 
এসেছে। তিনি যেসব খবর দিয়েছেন, আমি আপনার কাছ 
থেকে সব শুনতে চাই।' ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বললেন 
“মহারাজ ! আমার কাছে যে এনেছিল, সে অর্জুনের কৃতিত্ব 
স্মরণ করে আমাকে বলেছিল_“শ্রীকৃষ্ণ ! আপনি আমার 
কথাগুলি মহারাজ যুধিষঠিবিকে বলবেন। অশ্বমেধ যজে প্রায় 
সকল রাজাই আসরেন ; যারা আসবেন, তাদের সকলেরই 
ভালোমতো আপ্যায়ন করা উচিত। সেটিহ আমাদের 


অর্জনের সংবাদ শুনে ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির অভিনন্দন 
জানিয়ে বললেন-_“ভগবান ! আপনি যে প্রিয় সংবাদ 
শোনালেন, তা আমি মন দিয়ে শুনলাম। আপনার 
অমৃতময় কথা আমার মনকে আনন্দমগ্র করে তোলে। আমি 
শুনেছি যে বিভিন্ন দেশের রাজাদের সঙ্গে অর্জুনকে 
কয়েকবার বৃদ্ধ করতে হয়েছে। এর কারণ কী ? আমি 
একাকী যখন অর্জুনের কথা চিন্তা করি তখন মনে হয় যে, 
সর্বাধিক দুঃখের ভাগী অর্জুনই। সে সর্বশুভলক্ষণসল্পন্ন, 
তবুও তার মধ্যে কী অশুভ লক্ষণ আছে, যার জন্য তাকে 
এত কষ্ট সহ্য করতে হয় !? 

বুধিষ্টিরের এবংবিধ জিজ্ঞাসায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অত্যন্ত 
চিন্তা করে উত্তর দিলেন__“রাজন্‌! অর্জুনের পায়ের পেশী 
সাধারণের থেকে কিছু স্থূল, এছাড়া আর কোনো অশুভ 
লক্ষণ তার শরীরে আমি দেখি না। পদপেশী স্থল হওয়ায় 
তাকে সর্বদা পথ চলতে হয়। তার দুঃখভোগের আর 
কোনো কারণ দেখতে পাচ্ছি না” অর্জনের সন্বন্ধো নানা 
কথা শুনে ভীমসেনাদি পাণ্তব এবং ফ্হ্রকারী ব্রাহ্মণগণ 
বিশেষ প্রসন্ন হচ্ছিলেন। এঁদের মধ্যে যখন অর্জুন-বিষয়ে 
কথাবাৰ্তা হচ্ছিল, তখনই অর্জন প্রেরিত দূত এসে সৌঁছাল। 
সে অতান্ত বুদ্ধিমান ছিল। যুধিষ্টিরের কাছে গিয়ে তাকে 
প্রণাম করে সে অর্জুনের আসার সংবাদ দিল। তার কথা 
শুনে বুধিষ্টিরের চোখ থেকে আননদাশ্রু ঝরতে লাগল এবং 
তিনি এই প্রিয় খবর লিবেদন করার জন্য দূতকে বহু ধন 
পুরস্কারস্বরূপ দিলেন। পরদিন প্রভাতে অর্জুন এসে 
গৌঁছলেন। চারদিকে তাকে নিয়ে আলোচনা হওয়ায় 
কোলাহল শুরু হয়ে গেল। যজ্ঞের ঘোড়ার গা থেকে ধুলো 


উপঘুক্ত কাজ। রাজ্সূয় যক্তে অর্থ প্রদানের সময় যে দুর্ঘটনা 
হয়েছিল, তেমন এবার হওয়া উচিত নয়। রাজা বুধিষ্টির 
এবং আপনি পরামর্শ করে এমন উপায় ঠিক করুন, যাতে 
রাজারা ছ্বেষবশত একে অপরের প্রজা সংহার না করেন।” 
রাজন্‌ ! সেই বাক্তি অর্জুনের বলা আরও একটি কথা 


ড়তে লাগল এবং দেই ঘোড়া সকলের মধ্যে উচ্চৈঃশ্রনার 
মতো শোভা পেতে লাগল। লোকের দুখে নানা 
আনন্দদায়ক কথা অর্জুন শুনতে লাগলেন, তারা 
বলছিলেন-_"পার্থ ! অত্যন্ত সৌভাগোর কথা যে তুমি 


বলেছে, তা হল__‘এই ঘজে। আমার পুত্র মহাতেন্বী- 
মণিপুরের ব্রাজা বক্রবাহনেরও আসার কথা। আমার প্রতি 


ধনা। তুমি ব্যতীত আর কে এইভাবে ঘোড়া নিয়ে সমস্ত 
পৃথিবীর রাজাদের পরাস্ত করে ফিরে আসতে পারত ? 


তার অত্যন্ত ভক্তি ও জনুরক্তি, সে এলে তাকে আমা, 
থেকে বেশি আদর-যর্র করবেন।" 


অতীতকালে যে সগর প্রমুখ রাজা জন্মেছিলেন, তারাও যে 
কখনো এরূপ বীরত্বের কাজ করেছিলেম, তা আমরা 


আশ্বমেদিকপর্ব] বহ্রুৰাহন ও অনাদের আপ্যায়ন এবং অশ্বমেধ যজ্ঞ আর 1605 
শুনিনি।' সকলে একত্রে অর্জুনকে বিশেষভাবে আপ্যায়ন করলেন, 
লোকেদের এইসব কথা শুনতে শুনতে অর্জুন | অর্জুনও সকলকে সন্মান প্রদর্শন করলেন। 


যজ্ঞশালার দিকে গেলেন। তখন নন্তরীদহ রাজা 
যুধিষ্ঠির, যদুনন্দন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ও ধৃতরাষ্ট্রকে সঙ্গে নিয়ে 
তকে স্বাগত জানাদেন। কাছে এসে অর্জুন প্রথমে 
পিতৃভুলা ধৃতরাষ্ট্র এবং বর্মনাজ বুধিষ্ঠিরের চরণে প্রণাম 
করলেন। তারপর ভীমসেন ও অন্যান্যদের বিশেষ 
শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে শ্রীকৃষ্ণকে আলিঙ্গন করলেন। তারা 


তারপর তিনি বিশ্রাম করতে গেলেন। সেইসময় বক্রবাহন 
তার দুই মাতাসহ সেখানে এসে পৌঁছিলেন। তিনি 
কুরুকুলের প্রবন্ধ ব্যক্তিদের এবং অন্য রাজাদের সম্রদ্ধ 
প্রণাম করে তাদের দ্বারা আপ্যায়িত হয়ে অত্যান্ত প্রসন্ন 
হুজেন। তারপর তিনি তার পিতামহ কুষ্তীর সুন্দর মহলে 
গেলেন। 


বন্রবাহন ও অন্যদের আপ্যায়ন এবং অশ্বমেধ যজ্ঞ আরম্ভ 


বৈশম্পায়ন বললেন__জনমেজয় ! মহলে প্রবেশ 
করে বক্রবাহন মিষ্ট বাক্য বলে তার শিতামহীকে প্রণাম 


করলেন। তারপর দেবী চিত্রাঙ্গদা এবং উলুলীও 
বিনীতভাবে কুষ্টী ও দ্রৌপদীর চরণ স্পর্শ করলেন। পরে 
সুভগা এবং কুরুকুলের অন্য নারীদেরও যথাযোগ্য সন্মান 
জানালেন। কুন্তী তাদের দুজনকে নানা রয় উপহার দিলেন। 
দ্রৌপদী, সুভদ্ৰা এবং অন্যানা নারীগণও কাদের নানা 
উপহার দিলেন। তারপর দুই দেবী বহদুলা শয্যায় আসীন 
হলেন। কুন্তী তাদের সাদর আপ্যায়ন করলেন। মহাতেজন্ী 


বিনয়পূর্বক অভিবাদন করলেন। তারা সকলেই সক্পেহে 
তাকে আলিঙ্গন ৪ যথোচিত আপ্যায়ন করেন। এইভাবে 
তিনি প্রদ্যুয়ের নায় বিনীতভাকে শন্খ-চক্র-গদাধারী 
ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সেবায় উপস্থিত হলেন। শ্রীকৃষ্ণ তাকে 
এক বহুমূলা রথ প্রদান করলেন, সেই রথ অতান্ত 
সুন্দরভাবে সন্ভিত, অতি উত্তম ও সকলের দ্বারা 
প্রশংসিত। তাতে দিবা ঘোড়া সংযুক্ত ছিল। তারপর 


পৃথক-পৃথকতাবে বক্রবাহনকে আপ্যায়ন করে তাকে বহু 
ধন প্রদান করলেল। 

এর তৃতীয় দিনে সত্যবউীনন্দন ব্যাসদের যুধিষ্টিরের 
কাছে এসে বললেন___-কদ্রীনন্দন! তুমি আজ থেকে যজ্ঞ 
আরম্ভ করে দাও, যজ্ঞের শুভ মুহুর্ত উপস্থিত। যাজকেরা 


ঘাটতি থাকবে না, জঙ্গহীন হবে লা, সেইজন্য একে 
“অহন (সরবাপূর্ণ। বলা হবে। এই যক্তে সুবর্ণ ্রবোর 
আধিক্য, তই এটি “বহসুবর্ণক" নামে বিখ্যাত হবে। 
মহারাজ ! যজ্ঞের প্রধান কারণ হল ব্রাহ্মণ, সুতরাং তুমি 
তাদেৰ তিনগুণ দক্ষিণা প্রদান করবে ; তাহলে তুমি তিন 
অশ্বমেধ যু্রের ফল প্রাপ্ত হবে এবং জ্রাতিরধের পাপ 
থেকেও তুনি মুক্ত হয়ে যাবে। এই যজ্ঞের শেষে তুমি যে 
করবে, তা পরম পবিত্র এবং পাপ নাশক 


হবে।'? 


মহৰ্ষি বাসের কথা শুনে ধ্মাসমা রাজা যুধিষ্ঠির অশ্বমেধ 


বক্রনাহুন কুন্তীর কাছে জাদর পেয়ে [বর কাছে 


ঘের সাফলোর উদ্দেশো সেই দিন দীন্ষাগ্রহণ করলেন 


গেলেন এবং তাকে প্রণাম জানালেন। তারপর তিনি রাজা 
যুধিষ্ঠির, ভীমসেন প্রনুশ সকল পাণুবদের কাছে গিয়ে 


এবং বহু অননদক্ষিণাযুক্ত, সমস্ত কামনা ও গুণসম্পন্ন সেই 
মহাযজ্ঞ আরস্তু করলেন। বেদজ্ঞাতা এবং সমস্ত বিধি জানা 
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সংক্ষিপ্ত মহাভারত 


[আশ্বমেধিকপর্ব 


যাজকেরাই সর্ব কর্ম সম্পন্ন করালেন। তারা সবদিকে ঘুরে 
ঘুরে সুপরামর্শ দিচ্ছিলেন। তারা যক্তে কোনোপ্রকার ভুল 
কান্ত ক্রম অনুসারে এবং বথাযথভাবে সম্পূর্ণ করছিলেন। 
মোমরস পানকরীদের মধ্য শ্রেষ্ট বরাহ্মাণেরা শানত্ীর বিধি 
অনুসারে সোমলতার নির্যাস বার করে প্রাতঃসেবন ইত্যাদি 
কর্ম ক্রমান্বয়ে অনুষ্ঠান করেন। যজ্ঞে আগত কোনো ব্যক্তিই 
দীন, দরিদ্র, ক্ষুধার্ত বা দুঃখী থাকেনি। মহারাজ বুধিষ্টিরের 
তটস্থ থাকতেন। যজ্ঞবেদী নির্মাণে নিপুণ যাজকগণ প্রতাহ 
শাস্ত্রোক্ত বিধি অনুসারে সমস্ত কার্য সুসম্পপন্ন করতেন। সেই 
যজ্ঞে অংশগ্রহণকারী সকলেই বেদের ছুটি অঙ্গে পারঙ্গম, 
ব্ৰহ্মচর্য-ব্লত পালনকারী, অধ্যাপনাকার্ষে কুশল এবং বাদ- 
বিবাদে প্রবীণ ছিলেন। 

তারপর যখন যৃপস্থাপনের সময় হল তখন যাচকেরা 
দেবদারুর দুটি এবং লসোড়ার (একটি বৃক্ষবিশেষ) 
এ এইভাবে একুশটি যুপ (হাড়িকাঠ) প্রতিষ্ঠা 


/ যুধিষ্ঠির কর্তৃক ব্রাহ্মণদের দক্ষিণা প্রদান এ 


বৈশম্পায়ন বলজেন__রাজন্‌! এইভাবে ইন্দ্রের ন্যায় 
তেন রাজা যুধিষ্টিরের যজ্ঞ পূর্ণ হল। শিষ্যসহ ভগবান 
ৰ্যাসদেব তাকে অভ্যুদয়" হওয়ার আশীর্বাদ জানালেন। 
যুধিষ্ঠির ব্রাহ্মণদের সম্মানে এক হাজার কোটি স্বর্ণমুদ্রা 
দক্ষিণা দিয়ে ব্যাসদেবকে সমগ্র পৃথিবী দান করলেন। 
মুরিষ্টিরকে বললেন “রাজন! তোমার প্রদত্ত এই পৃথিবী 
পুনরায় তোমার হাতেই ফিরিয়ে দিচ্ছি, ভুমি আমাকে এর ; 
মুল্য দাও ; কারন ব্রাহ্মণ ধন অভিলামী হয় (রাজা নয়)।" 
তারপর মহামনা যুধিষ্ঠির ব্রাহ্মণদের বললেন _অশ্বমেধ- 
যজ্ঞে পৃথিবীকে দক্ষিণা দেওয়ার বিধান আছে। তাই অর্জুন 
দ্বারা জয় করা এই সমগ্র পৃথিবী আমি খফিকদের দান 
করেছি. এবার আমি বনে চলে যাব। আপনারা 


ঢা 


করলেন। এতদ্ধাতীত ধর্মরাজের নির্দেশে ভীমসেন যজ্ঞের 
শোভাবৃদ্ধির জনা আরও অনেক সুবর্ণময় বূপ সেখানে 
স্থাপন করলেন। যজ্ঞের বেদী নির্মাণ করার জন্য সোনার ইট 
তৈরি করা হয়েছিল। সেই ইটের দ্বারা যখন বেদী নির্মাণ 
পেতে লাগল। সেই যজ্ঞমশুপে অগ্নিচয়নের জনা চারটি 
জায়গা তৈরি ফরা হয়েছিল। সেগুলি আঠারো হাত করে 
দীর্ঘ। তার আকার গরুডের মতো, তাতে সোনার পাখা 
লাগানো ছিল। সেই বেদীর ওপর ত্রিকোণ কুণ্ড নির্মিত 
ছিল। তাতেই অগরিস্থাপনের কাজ হত। কিম্পুরুষ এবং 
কিন্নরগণ যজ্ঞশালার শোভাবর্ধন করছিলেন। চারদিকে সিদ্ধ 
এবং ব্রাহ্মণদের স্থান ছিল। ব্যাসদেবের শিষ্য, যিনি সমস্ত 
শাস্্রাদির প্রণেতা এবং যস্ঞকর্মে কুশল, তিনি এই যজ্ঞের 
সদস্য ছিলেন। দেবর্ষি নারদ, তুদ্ুরু, বিশ্বাবসু, চিত্রসেন ও 
শ্লীতরাদো কুশল অন্যানা গল্পর্গণও সেখানে উপস্থিত 
ছিলেন। নৃত্য-গীত পারদর্শী গন্ধর্বগণ প্রত্যহ যজ্ঞকার্য 
সমাপ্ত হলে তাদের কলা চাতুর্যে ব্রাহ্মণদের মনোরঞ্জন 
ফরতেন। 


ং রাজাদের উপহার দিয়ে বিদায় জানানো 


বুধিষ্টির একথা বলায় ভীমসেন ও অনা ভ্রাতারা এবং 
দ্রৌপদী একসুরে বললেন-_-“হ্যা, মহারাজের কথা একদম 
ঠিক।' এই মহান জাগের কথা শুনে সকলের রোমাঞ্চ হল। 
সেইসময় আকাশবালী শোনা গেল__“পান্ডউবগণ ! তোমরা 
ধন্যা। সমস্ত ব্রাহ্মণ তাদের সৎলাহসের প্রশংসা করতে 
লাগলেন। তখন ভগবান ব্যাসদেব ব্রাহ্মণদের মধ্যে এসে 
যুধিষ্ঠিরের প্রশংসা করে বললেন__'রাজন্‌ ! তুমি তো এই 
পৃথিৱী আমাকে দান করেছ। এখন আমি একে ফিরিয়ে 
দিচ্ছি। এর পরিবর্তে ব্রাহ্মণদের সুবর্ণ প্রদান করো এবং 
পৃথিবী তোমার কাছে রাখ্ো।' তখন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ 
বললেন-_'ধর্মরাঙ্জ ! ভগবান ব্যাসদের যে আদেশ 
করেন, সেই অনুযায়ী আপনার কাজ করা উচিত।" তার 
কথা শুলে ভ্রাভাগশসহ কুরুশেষ্ঠ বুধি্টির অত্যন্ত প্রসন্ন 


বিধি অনস্মুরে এটি চার ভাগে ভাগ করে নিন। আমি 
ব্রাহ্মণদের সম্পত্তি দিতে চাই না। আমার ভ্রাতাদের 
চিন্তাধারাও এইরূপই।" 


হলেন এবং প্রত্যেক ব্রাহ্মণকে এক কোটির তিনগুণ 
দক্ষিণা দিলেন। মহারাজ মরুত্তের পথ অনুসরণকারী রাজা 
যুধিষ্ঠির সেই সময় যেরূপ মহান ত্যাগ করেছিলেন, জগতে 


আশ্মমেধিকপর্ব] 
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তার মতো তেমন ত্যাগ আর কেউ করতে পারেন না। মহর্শি 
ব্যাস সেই সুবর্ণ রাশি নিয়ে ব্রাহ্মণদের দিয়ে দিলেন এবং 
তারা সেটি চার ভাগ করে নিজেদের মধো ভাগ করে 
নিলেন : এইভাবে পৃথিবীর মূলারূপে স্বর্ণদান করে রাজা 
বুধিষ্ঠির ভ্রাতাগণসহ অত্যন্ত প্রসন্ন হলেন। তাদের সমস্ত 
পাপ বিনাশ হল এবং তারা স্বর্গের অধিকার লাভ করলেন। 
বস্থিকেরা যে স্বর্ণসম্ভার লাভ করেছিলেন তা অতান্ত আনন্দ 
এবং উৎসাহের সঙ্গে নিজেদের ও ব্রাহ্মণদের মধ্যে ভাগ 
করে নিলেন। যজ্ঞশালাতেও যা কিছু স্বর্ণের বাসন-ইঁট- 
গহনা ইত্যাদি ছিল সেগুলিও যুধিষ্টিৱের ভনুমতি নিয়ে 
তারা নিজেদের মধো ভাগ করে নিলেন। ব্রাহ্মণেরা নেবার 
পরে যে ধন সেখানে পড়ে থাকল, ক্ষত্রিয়, বৈশা ও শূদ্ 
এবং স্রেচ্ছ জাতির লোকেরা সেগুলি নিয়ে নিল। সকলেই 
তান্ত প্রসন্ন হয়ে নিজ নিজ গৃহে ফিরে গেল। সেই বিশাল 
সুবর্ণরাশির মধ্যে ভগবান ব্যাসের জনয যে ভাগ প্রদত্ত ছিল, 
তিনি অত্যন্ত সম্মানের সঙ্গে তা কুষ্টীকে উপহার দিলেন। 
শ্বশুর কর্তৃক সেহপূর্বক প্রাপ্ত সেই ধন নিয়ে কুষ্টীদেরী 
অত্ান্ত আনন্দিত হলেন। কুন্তী সেই ধনরাশির দ্বারা বড় বড় 
খুশাকর্ম করলেন। যজ্ঞের শেষে অবকৃথ-স্সান করে 
পাপরহিত হয়ে রাজা যুধিষ্ঠির তার ভ্রাতাদের সঙ্গে এমন 


শোভা পেতে লাগলেন যেন দেবতা পরিবৃত ইন্দ্র 
পাণ্ডবেরা তারপর যজ্জে সমাগত রাজাদের নানাপ্রকার 
রর, হাতি, ঘোড়া, বস্তু, অলংকার, স্বর্ণ উপহার 
দিলেন। রাজা বক্রবাহনকে বহু ধন দিয়ে বিদায় ভানালেন। 
তারপর তাদের ভগিনী দুঃশলার প্রসন্নতার নিমিত্ত 
তার পৌত্রকে সিল্ধুদেশের রাজসিংহাসনে অভিষিক্ত 
করলেন। কুরুরাজ যুধিষ্ঠির এইভাবে সকল রাজাকে ধনরত্র 
দিয়ে বিশেষভাবে আপ্যায়ন করে বিদায় জানালেন। 
তারপর তিনি ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, মহাবলী বলরাম, প্রদান 
প্রভৃতি সকল বৃষ্ণি বীরদের বিধিমতো পুজা করে তাদের 
দ্বারা যাওয়ার অনুমতি দিলেন। এইভাবে ধর্মরাজ 
যুধিষ্ঠিরের অশ্বমেধ যজ্ঞ পূর্ণ হল। এই যজ্ঞে অন্ন, ধন ও 
রত্রের পাহাড হয়েছিল। কয়েকটি ঘৃতের পুকুর তৈরি 
হয়েছিল। রসের নদী প্রবাহিত হয়েছিল। যার যা ইচ্ছা, 
তাকে সেই বস্তু প্রদান করা হবে এবং সকলে ইচ্হানুযয়ী 
আহার করবে__দিন রাত এই দোষণা করা হত। ধর্মরাজ 
ুধধষ্টির সেই যজ্ঞে জলের মতো ধনরব্লাদি দান 
করেছিলেন। সর্ব প্রকার কামনা, রক্র, রস বর্ষণ করে, 
পাপরহিত ও কৃতার্থ হয়ে তিনি নিজ নগরে প্রবেশ 
করলেন। 


যুধিষ্ঠিরের যজ্ঞে এক নেউল-কর্তৃক উঞ্চবৃত্তি পালনকারী ব্রাহ্মণের 
এক সের ছাতুদানের মহিমা জানানো 


নমেজয় জিজ্ঞাসা করলেন-__রন্মন্‌ ! আমার 


ভয়ংকর আওয়াজ করে সনস্ত মগ ও পক্ষীকুদকে ভীত 


প্রপিতামহ ধর্মরাজ যুধিষ্টিরের যজ্ঞে যদি কোনো 
আশ্চর্যজনক ঘটনা হয়ে থাকে, তবে কৃপা 
আমাকে বলুন। 

বৈশম্পায়ন বললেন-_রাজন্‌ ! যুধিষ্টিরের 
মহাযজ্ঞ যখন সম্পূর্ণ ছল, সেই সময় এক অত্যন্ত উত্তম 


লেই 


সেই 


সন্তন্ত করল। তারপর বন্সল__“রাজাগণ ! 


সেটি | তোমাদের এই যন্্র কুরুক্ষেত্র নিবাসী এক উচ্চবত্তিধারী 


ব্রাহ্মণের এক সের ছাতু লনেরও সমকক্ষ হতে পারেনি।” 
নেউলের কথা শুনে সমস্ত ব্রাহ্মণ অত্যন্ত আশ্চর্য হয়ে 
তাকে চারদিক থেকে ঘিরে ধরে জিজ্ঞাসা করলেন__ 


মহা আশ্চর্যের ঘটনা সংঘটিত হয়, তা বলছি শোনো- 
সেই যঙ্ছে শ্রেষ্ঠ ব্রা্ণগণ, আত্মীয়কুটুন্থ, বন্ধুবান্ধব, 


এই 


নকুল ! তো নাধুব্যভিদেরই সমাগম হয়েছে, 
তুমি কোথা থেকে এসেছ ? তোমার মধ্যে কী ক্ষমতা এবং 


অন্ধ, দীনদরিদ সকলে তৃপ্ত হলে যুধিষ্টিরের সহা 
কথা চাবদিকে ছড়িয়ে পড়ল। তার গুপর পুষ্প বর্ষণ হৃতে 


শান্তুক্জান আছে ? তুমি কার আশ্রয়ে থাক, আমরা 


৷ কীভাবে তোমার পরিচয় জানব ? তুনি কীসের জন্য 


লাগল। সেই সময় সেখানে এক নেউল এল। তার চক্ষু নীল | আমাদের এই যজ্ঞের নিন্দা করছ ? আমরা নানাপ্রকার ঘন্ঞ 


এবং দেহের একাংশ 


সোলার। লে এসেই বের ন্যায় | সামগ্রী একত্রিত করে শাস্তরবিধি মেনে এই হন্ত সম্পূর্ণ 
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নিবাসী উদছৃত্তিধারী দানশীল রাহ্মণের সম্পর্কে আমি যা 


করেছি। শান্তর এবং নামানুসারে প্রতোক কর্তব্য-কর্ম পালন 
করা হয়েছে। পূজা ব্যক্তিদের বিধিমতো পূজা করা হয়েছে, 
মন্ত্রপাঠ করে অগ্নিতে জান্থতি দেওয়া হয়েছে এবং 
ঈর্ষারহিত হয়ে দানযোগ্য বন্ধ দান করা হয়েছে। এখানে 
নানা প্রকার দানের ছারা ব্রাহ্মণদের, উত্তম যুদ্ধের দ্বার 
ক্ষত্রিয়ৰের, শ্রাদ্ধের দ্বারা পিতৃপুরুষদের, রক্ষার দ্বারা 
দ্বারা শূর্রদের, দান থেকে বেঁচে যাওয়া বস্তদ্বার অনা 
মানুষদের এবং রাজার শুদ্ধ ব্যবহার দ্বারা জাতি ও 
কুটুম্দের সম্থষ্ট করা হয়েছে। তেমনই পবিত্র হবিষ্যের দ্বারা 
দেবতাদের এবং রক্ষার ভার নিয়ে শরণাগতদের প্রসন্ন করা 
হয়েছে। এসব সত্বেও তুমি কী দেখেছ এবং শুনেহ, যার 
জনা এই যাঞ্জের নিন্দা করছ? তুমি আমাদের কাছে সত্য 
করে বলো ; কারণ তোমাকে আমাদের বিশ্বাসযোগ্য বলে 
মনে হচ্ছে। তোমাকে বুদ্ধিমান বলে মনে হচ্ছে এবং তুমি 
দিব্যরূপ ধারণ করে আছো। এখন তুমি ব্রাহ্মণদের 
সমাবেশে রয়েছ, সুতরাং আশা রাখি তুমি অবশাই 
আমাদের প্রশ্নের জবাব দেবে" 

্রাহ্মণেরা তাকে এভাবে জিজ্ঞাসা করলে, নেউল হেসে 
বলজ__বিপ্রবন্দ! আমি মিথ্যা বা অহংকার করে কোনো 
কথা বলিনি। আমি বলেছি যে, "আপনাদের এই যজ্ঞ 
গ্ুবৃত্তিধরী ব্রাহ্মণের দ্বারা সম্পাদিত এক সের ছাতুদানের 
সমকক্ষ নয়” তার কারণ অবশাই আপনাদের জানালো 
উচিত। এখন সামি যা বলছি শান্ত হয়ে শুনুন। কুরুক্ষেত্র 


দেখেছি এবং অনুভব করেছি, তা অতি উত্তম এবং অভুত। 
সেই ব্রাহ্মণের দ্বারা ন্যায়ত প্রাপ্ত সামান্য অন্নদানও অত্যন্ত 
উত্তম ফল প্রদান করেছে। সেই প্রসঙ্গই আপনাদের 
জানাচ্ছি। কিছুদিন আগের কথা, ধর্মক্ষত্র কুরুক্ষেত্রে, 
যেখানে বহু ধর্মজ্ঞ মহাত্মা বাস করতেন, সেখানে কোনো 
এক ব্রাহ্মণও বাস করতেন। তিনি উদ্ধৃত দ্বারাই জীবন- 
নির্বাহ করতেন। পায়রার মতো অন্নের দানা খুঁটে আনতেন 
এবং তার দ্বারাই পরিবার প্রতিপালন করতেন। তিনি তীর 
্্ী পুত্র ও পুত্রবধূর সঙ্গে থেকে তপস্যায় রত থাকতেন। 
ব্রাহ্মণ দেবতা শুদ্ধ আচার-বিচারসম্পনন, ধর্মস্থা এবং 
জিতে্দিয় ছিলেন। তিনি প্রতাহ দিনের ষষ্ঠ ভাগে স্্রী-পুত্র- 
পুত্রবধূর সঙ্গে আহার করতেন। যদি কোনোদিন আহার 
সংগ্রহ না হত, তাহলে পরদিন সেই একই সময়ে আহার 
করতেন। একবার সেখানে ভয়ংকর দুর্ভিক্ষ দেখা দিল। 
ব্রাহ্মণের তো সংগ্রহে কোনো অন্ন ছিল না, খেতের অন্নও 
শুষ্ক হয়ে গিয়েছিল, তাই তার খাদাবস্তুর খুবই অভাব হল। 
দিনের ষষ্ঠ ভাগ অতীত হয়ে যেত ; কিন্তু তাদের খাদ্য 
সংগৃহীত হত না। সকলেই অনাহারে থাকতে লাগলেন। 
এক জোষ্টের শুরুপক্ষের দিপ্রহরে সেই তপস্থী ব্রাহ্মণ ক্ষুধা 
এবং গরমের কষ্ট সহ্য করেও অন্ধের সন্ধানে বার হলেন। 
ক্ষুধা ও পরিশ্রমে ব্যকুল হয়ে নানা স্থানে ঘুরলেও এককণা 
খাদ্যও তিনি জোটাতে পারলেন না। অন্য দিনের মতো 
সেই দিনও সপরিবারে অনাহ্বারে কাটালেন। দীরে ধীরে 
তাদের প্রাণশক্তি ক্ষীণ হতে লাগল। এরমধ্যে একদিন 
দিবসের ষষ্ঠভাগে তারা সেরখানেক যব সংগ্রহ করলেন। 
সেই যধ থেকে ছাতু তৈরি করে নিত্য রপ ও নিয়মাদি 
সকলে অল্প অল্প ভাগ করে আহারে বসলেন। এরমধ্যে এক 
অতিথি ব্ৰাহ্মণ এনে উপস্থিত হলেন। অতিথিকে দেখে 
সকলেই আনন্দিত হলেন। তাকে প্রণাম করে কুশল 
সংবাদ নিলেন। ব্রাহ্মণ পরিবারের সকলেই বিশুদ্ধচিত্ত, 
জিতেন্দিয়, শদ্ধালু, দোষদষ্টিবন্তিতি, ক্রোধজয়ী, সজ্জন, 
ঈর্যাতাবরহিত এবং ধর্মপ্ল ছিলেন, তারা অভিনান, 
অহংকার সর্বতোভাবে পরিত্যাগ করেছিলেন। ক্ষুধার্ত 
অতিথি ব্রাহ্সণকে নিজ বরহ্ষচর্য ও গোত্র পরিচয় প্রদান করে 
ঘরে নিয়ে গেলেন। সেখানে সেই উদ্ধবৃত্তিধারী 
ব্রাহ্মণ বললেন-__ব্রাঙ্গাণ্দেকতা ! আপনার জন্য শাদা, 


আশ্িমেধিকপর্ব] 


যুধিষ্ঠিরের যজ্ঞে এক নেউল-কর্তৃক.-....মহিমা জানানো 


1609 


অর্ঘ্য ও আসন রয়েছে এবং ন্যায়ত উপার্জিত এই পরম 
পবিত্র ছাতু আপনার জনা রয়েছে। প্রসন্ন মনে এটি 
আপনাকে অর্পণ করছি, আপনি গ্রহণ করুন।' 

তার কথা শুনে অতিথি এক ভাগ ছাত্র 
কিন্তু তাতে তীর ক্ষুধা তৃপ্ত হল না। ব্রাহ্মণ দেখলেন অভিথি 
তখন ক্ষুধার্ত রয়েছেন। তখন তিনি ভাবলেন 'এঁকে 
কীভাবে সঙথষ্ট করা যায় ?’ তিনি তার আহারের কথা 
ভাবতে লাগলেন। তখন ব্রাহ্মণ পত্নী বললেন__নাথ ! 
আপনি অতিথিকে আমার ভাগটুকুও দিয়ে দিন। আমার 
অংশটুকু খেয়ে উনি তৃপ্তি লাভ করবেন।" নিজ পতিতা 
পর্থীর কথা শুনে ব্রাহ্মণ তার অবস্থা চিন্তা করলেন। তিনি 
নিজে ক্ষুধায় যে কষ্ট পাচ্ছিলেন, তার দ্বারা অনুমান করতে 
কষ্ট হল না যে ‘এই বেচারি নিজেই ক্ষুধায় কষ্ট পাচ্ছে।? 
তাছাড়া সেই তপস্থিনী বৃদ্ধা, ক্লান্ত ও অত্যন্ত দূৰ্বল ছিলেন। 
ভার দেহ শুধু চর্মসার এবং দুর্বলতার কারণে সর্বদা 
বম্পমান ছিল। তাই অতান্ত কুধাতুর ব্রাহ্মণ তার 
অংশের ছাতু নেওয়া উচিত বলে মনে { অতএব 
তিনি তার পদ্রীকে বললেন__ “কলালী ! কীট, গতঙ্গঃ 
পশুদেরও নিজ স্ত্রীকে রক্ষা ও পালন-পোষণ করা কর্তব্য। 
পুরুষ হয়েও যে ব্যাক্তি তার স্ত্রীর দ্বারা পালন পোষণ 
এ সংরক্ষণ করে, সে দয়ার পাত্র। সে উচ্ছল কীর্তি থেকে 
ভষ্ট হয় এবং তার উত্তর লোক লাভ হয় না। ধর্ম, কাম ও 
অর্থসন্্ধীয় কাজ, সেবা-শুশ্রাষা, বংশ-পরস্পরা রক্ষা, 
পিতৃ কার্য এবং স্বধর্ষের অনুষ্ঠান__এ সবই স্ত্রীর অধীন । যে 
ব্জি স্ত্রীকে রক্ষা করতে অক্ষম, সে জগতে নহা অপযশের 
ভাগী হয় এবং পরলোকে নরক গমন করে।' 

পতির কথা শুনে প্রাহ্মণী  প্রাপনাথ 1 
আমাদের দু ধর্ম ও অর্থ একই ; সুতরাং আপনি 


লেন, 


আমার ওপর প্র হয়ে আমার অংশের ছাতু অভিথিকে | 


দিয়ে দিন। নারীর সত্য, ধর্ম, রতি, নিজ গুণের দ্বার৷ প্রাপ্ত 
বৰ্ণ এবং সমস্ত অভিলাষ পতিরই অধীন। মা 
গিতার বীর্য__এই দুইয়ের মিলনেই বংশ পরম্পরা চলে 


গাকে। স্ত্রীর কাছে গতিই সব থেকে বড দেবতা । স্ত্রী যে রতি ; 


ও পুত্ররাপ ফল প্রাপ্ত করে, তা পতিরই প্রসাদ। আপনি 
পালনকারী হওয়ায় পতি, তরণ-পোষণ করায় ভর্ভা এবং 
ত্র প্রদান করায় বরদাতা ; সুতরাং জামার ভাগের ছাতু | 
অতিথিদেবকে অর্পণ করুন। আপনিও তো ভরা-জীর্ বৃদ্ধ, 
কষধাতুর, অতান্ত দুর্বল, উপবাস দ্বারা ্রান্ত এবং ক্ষীণকায় ' 


হয়ে গেছেন (তাই আপনি যেভাবে ক্লেশ সহ্য করছেন, 
আমিও সেইভাবে কষ্ট সহ্য করে নেব।)% 

পৃ্ধীর এবংবিধ কথা শুনে প্রাণ ছাত্র নিয়ে অতিথিকে 

তুও গ্রহণ করুন।' অতিথি 


সেই ছাতুও খেয়ে নিলেন ; কিন্তু তাতেও সমথষ্ট হলেন না। 
তা লক্ষ্য করে উছবৃত্তিধারী ব্রাহ্মণ অতান্ত চিন্তিত হলেন। 


তখন তার পুত্র বললেন-_“ণিতা ! তামার ছাতু নিয়ে 
্াহ্মণকে প্রদান করুন। আমি একেই পুলা বলে মনে করি, 
তাই এই কথা বলছি। আমার সর্বদা আপনাকে পালন করা 
উচিত ; কারণ সাধ-ব্যক্তিরা সর্বদাই বৃদ্ধ পিতার পালন- 
পোষণের ইচ্ছা করে থাকে। শ্রুতির এই নির্দেশ ত্রিলোক- 
প্রসিদ্ধ (সুতরাং আপনি এই ছাত়ু না দেওয়ার কথা চিন্তা 
করবেন না)।" 
পিতা বললেন-_ পুত্র তুমি হাজার বংসর ব্যস্ক হলেও 
আনার কাহে বাগকই থাকছে, পিতা পুত্রের জন্ম দিয়েই 
অধিক হয় ; আমি তো বৃদ্ধ, ক্ষুধার্ত 
হলেও প্রাশধারণ করতে সক্ষম । ভীর্ণ অবস্থা হওয়ায় আমার 
ক্ষুধায় অধিক কষ্ট হয় না। এতত্ধতীত আমি দীর্ঘকাল 
করেছি, সুতরাং আমার মৃত্যু-ভয় নেই। তুমি এই 
হাতু খেয়ে প্রাণধারণ করো। 
পুত্র বলল__পিতা! আমি আপনার পুত্র ! পুরুষের ত্রাণ 
| | করার জনাই সন্তানকে “পুত্র' বলা হয়। এছাড়া পুত্রকে 
পিতার নিজ আত্মা বলা হয় ; সুতরাং আপনি আপনার 


দা 
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পিতা বললেন-_পুত্র ! তুমি রূপ, সদাচার ও ইন্দ্রিয় 
সংযমে আমারই সমকক্ষ। তোমার এই সব গুণ আমি 
অনেক বার পরীক্ষা করেছি। তোমার ছাতু আমি অতিথিকে 
প্রদান করছি। 

একথা বলে ব্রাহ্মণ প্রসন্ন মনে ছাতু নিয়ে হাসতে 
হাসতে অতিথিকে পরিবেশন করলেন। সেটি গ্রহণ করেও 
অতিথি দেবতার ক্ষুধা নিবৃত্তি হল না। তা লক্ষা করে 
উ্ক্বৃত্তিধারী ব্রাহ্মণ মহাসংকটে পড়লেন। ভার পুত্রবধূও 


নিবেদন করলেন। উদ্বৃত্তিধারী মহাস্া ্রাহ্মণের এই অতভূত 
ত্যাগ দেখে অতিথি অত্যন্ত প্রসন্ন হলেন। প্রকৃতপক্ষে 
ছন্পবেশে সাক্ষাৎ ধর্মই অতিথিরপে এসেছিলেন, তিনি 
্াহ্মমকে বললেন-_“বিপ্রবর ! তুমি শক্তি অনুসারে ধর্মত 
উপার্জিত খাদ্য শুদ্ধ হৃদয়ে দান করেছ, তাই আমি তোমার 
ওপর অতান্ প্রসন্ন হয়েছি। স্বর্গে নিবাসকারী দেবতাগণও 
তোমার দানের প্রশংসা করছেন। দেবতা, খষি, গন্ধর্ব 
এবং দেবদৃতগণও তোমার দানে বিশ্মিত হয়ে আকাশে 


অত্যন্ত সুশীলা ছিল। সে শ্বশুরের মনের অবস্থা বুঝে গেল 
এবং প্রিয় কাজ করার জন্য ছাতু নিয়ে তার কাছে গিয়ে 
প্রসন্ন বদনে বলল-_*পিতা! আপনি আমার অংশের ছাতু 
নিয়ে ব্রাহ্মণ দেবতাকে নিবেদন করুন। 

শ্বশুর বললেন__“মা! তুমি পতিব্রতা এমনিই তোমার 
শরীর শুকিয়ে যাচ্ছে। তোমার দেহলাবণা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে 
ব্রত ও আচার পালন করে তুমি অতন্ত দুর্বল হয়ে পড়েছ। 
ক্ষুধার কষ্টে তোমার চিত্ত ব্যাকুল, এই অবস্থায় আমি কী 
করে তোমার অংশের ছাতু নেব ? এতে আমার ধর্মে 
প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হবে। তুমি প্রত্যহ শৌচ, সদাচার ও 
ত্তপস্যায় প্রবৃত্ত থেকে দিনের ষষ্ঠ ভাগে আহার কর। আজ 
অন্ন না পাওয়ায় আমি কীকরে তোমাকে উপবাস করতে 
দেখব ? তুমি ক্ষুধায় কাতর এক অবলা বালিকা, উপবাস 
করে ক্লান্ত, তুমি সেবা-শুশ্রাযার দ্বারা বন্ধুবান্ধব ও 
গরিবার-পরিজনকে সর্বদা সুখী রাখ, তাই তোমাকে রক্ষা 
করা আমার কর্তব্য।" 

পুত্রবধূ বনলেন__“ভগবন্‌! আপনি জামার গুরুরও 
গুরু এবং দেবতারও দেবতা, সুতরাং আমার নিবেদন করা 
ছাতু গ্রহণ করুন। আমার শরীর, প্রাণ, ধর্ম সবই বড়দের 


দণ্ডায়মান হয়ে তোমার স্তরতি করছেন। প্রন্মলোকে 
প্রতীক্ষা করছেন। তুমি এবার দিব্যলোকে গমন করো। 
সকলকেই তুমি ত্রাণ করেছো এবং ভবিষ্যতে বহু যুগ ধরে 
তোমার যেসব বংশধর জন্মগ্রহণ করবে, তারাও তোমার 
ব্রহ্মচর্য, দান, তপস্যা এবং শুদ্ধ ধর্মানুষ্ঠানের জনা 
মুক্তিলাভ করবে। তুমি অত্যন্ত শ্রদ্ধাসহ তপস্যা করেছ, অর 
প্রভাবে এবং দানের ফলে সমস্ত দেবতা তোমার ওপর প্রসন্ন 
হয়েছেন। সংকট সময়েও তুমি শুদ্ধ হৃদয়ে সমস্ত ছাতু দান 
করেছ। ক্ষুধা মানুষের বুদ্ধি অপহরণ করে, তার ধার্মিক 
চিন্তাধারা লোপ পায় ; কিন্তু সেরূপ সময়েও যার দানের 
ইচ্ছা থাকে, তার ধর্ম হ্রাস পায় না। তুমি স্ত্রী ও পুত্রের প্রতি 
ক্ষুধা-তৃষ্ণকে ধর্তব্যের মধোই আনোনি। মানুষের পক্ষে 
সর্বপ্রথম ন্যামপূর্বক অর্থ প্রাপ্তির উপায় জানাই সূক্ষ্ম বিষয়। 
সেইধন সংপাত্রের সেবায় অর্পণ করা তার থেকেও শ্রেষ্ঠ। 
সাধারণ সময়ে দান করার থেকে বিশেষ সময়ে দান করা 
| আরও ভালো ; কিন্তু শ্রদ্ধার গুরুত্ কালের থেকেও শ্রেষ্ঠ। 


সেবার জন্য। আপনি প্রসন্ন হলেই আমি উত্তম লোক লাভ 
করব, সুতরাং আপনি আমাকে আপনার একান্ত ভক্ত 
অথবা কৃপাপাত্র মনে করে অতিথিকে দেবার জন্য এই হাতু 
গ্রহণ করুন।' 

! তুমি পতিব্রতা, সর্বদা এরাপ 


| শ্রন্ধাপূ্বক দানকারী মানুষের যদি এক হাজার যুগ্রা দান 
করার শক্তি থাকে সে একশত দান করবে, একশতের শক্তি 
থাকলে দশটি দান করবে এবং যার কাছে কিছুই নেই সে 
যদি নিজ শক্তি অনুসারে জলও দান করে তাহলে এসবেরই 
সমান ফল মানা হয়। কথিত আছে যে রাজা রষ্তিদেবের 


উত্তমশীল এবং সদাচার পালন করাই তোমার শোজা। তুমি 
ধর্মও ব্রত আচরণে সংলগ্ন থেকে সর্বদা গুরুজনের সেবায় 
রত থাক, তাই তোমাকে পুণ্য থেকে বঞ্চিত করব না এবং 
শ্রেষ্ঠ বর্মাস্মাদের মধ্যে তোমাকে শ্রেণীভুক্ত করে তোমার 
নিবেদন করা ছাতু অবশাই গ্রহণ করব।' 


গছে যখন দেবার নতো কিছুই ছিল না, তিনি তখন শুন্ধ 
হৃদয়ে শুধু জলই দান করেছিলেন। অন্যায়পূর্বক প্রাপ্ত 
ধনের ছারা মহৎ ফলপ্রদানকারী বড় বড় দান করলে ধর্ম 
প্রসন্ন হন না। ধর্ম দেবতা ন্যায় উপার্জিত সামালা অমন শ্রন্ধা 
সহকারে দান করলে সন্তষ্ট হন। রাজা নৃগ ব্রাহ্মণদের হাজার 


জশ্বমেধিকপর্ব] 
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হাজার গো-ধন দান করেছিলেন; কিন্তু একটিই গাভী তিনি 
অপরকে দান করেছিলেন, ধার জনা অনাধ্যভাবে প্রাপ্ত 
দ্রব্য দান করায় ঠাকে নরকে গমন করতে হয়। উশীনরের 
পুত্র রাজা শিবি শ্রদ্ধাপূর্বক নিজ শরীরের মাংস দান করে 
পুণ্যাত্মাদের লোকে আনন্দ ভোগ করছেন। ন্যারপূর্বক 
সংগ্ৰহিত ধন দান করলে যে লাভ হয়, বছ দক্ষিণাসম্পানন 
অনেক রাজসূয়যজ্ঞ অনুষ্ঠান করলেও তা হয় না। তুমি সের 
খানেক ছাতু দাম করে অক্ষয় ব্ৰহ্মলোক জয় করেছ, বহু 
অশ্বমেধ যজ্ঞও তোমার এই দানের সমকক্ষ হতে পারবে 
লা। অতএব দ্বিজশ্লেষ্ঠ ! তুমি রজোগুণরহিত ব্ন্নধামে 
সুখের সঙ্গে পদার্পণ করো। তোমাদের জন্য দিব্য বিমান 
উপস্থিত, এতে উপবেশন করো। আমাকে দেখ, আমি 
সাক্ষাৎ ধর্ম। তুমি নিজেকে উদ্ধার করেছ, জগতে তোমার 


কীর্তি সর্বদাই বজায় থাকবে।” 


নেউল বলল-__ধর্ম এই কথা বলায় সেই ব্রাহ্মণদেরতা 
তার সতী, পুত্র ও পুত্রবধূসহ বিমানে করে ব্রহ্মলোকে চলে 
গেলেন। তাদের যাওয়ার পর আমি নিজের গর্ত থেকে 
গিয়ে গড়াগড়ি দিলাম। সেই সময় ছাতুর গন্ধ শুঁকে, 
সেখানে পড়ে থাকা জলে গা ভেজাতে, সেই মহাত্মা 
ব্রাহ্মণের দান করার সময় পড়ে যাওয়া অননকণা মুখে 
লাগাতে এবং ব্রাহ্মণের তণস্যার প্রভাবে আমার মস্তক 
এবং অর্ধেক শরীর সোনায় পরিণত হল। তাদের তপস্যার 


এহ মহান প্রভাব আপনারা স্বচক্ষে দেখুন। ব্রাহ্মণগণ 


আমার অর্ধেক শরীর সোনার হয়ে যাওয়ায় আমি চিন্তায় 
পড়ে গেলাম যে বাকি শরীর কীভাবে ওইরূপ সোনার করা 
যায় ! সেই উদ্দেশ্যে আমি বছ তপোবন ও যক্তস্থলে 
প্রসন্গতা সহকারে পরিভ্রমণ করে থাকি। মহারাজ 
যুধিষ্টিরের এই যজেরও অনেক আলোচনা শুনে, অনেক 
আশা নিয়ে আমি এখানে এসেছি। কিন্তু এখানেও 
আমার দেহ সোনায় পরিণত হল না। তাই আমি 
হেসে বলেছিলাম যে “এই যজ্ঞ ব্রাহ্মণ প্রদত্ত সের খানেক 
ছাতুরও সমকক্ষ নয়।' কারণ সেই সময় সের খানেক 
ছাতুর সামান্য কিছু কণার প্রভাবেই আমার অর্ধ দেহ 
সুবৰ্ণময় হয়েছিল। কিন্তু এই মহান যজ্ঞ আমাকে তা করতে 
পারল না ; সুতরাং তার সঙ্গে এই যন্ত্রের কোনো তুলনা 
চলেনা। 

বৈশম্পায়ন বললেন-_জনমেজয় ! ব্রাহ্মণদের এই 
কথা বলে নেউল সেখান থেকে অন্তৰ্ধান করল এবং 
ব্রাহ্মণেরাও নিজ নিজ গৃহে ফিরে গেলেন। আমি সমস্ত 
ঘটনা তোমাকে শোনালাম। সেই নহান অশ্বমেধ যত 
এই এক আশ্চর্যের ঘটনা হয়েছিল। সেই যজ্ঞে এরূপ 
ঘটনা শুনে তোমার আশ্চর্য হওয়া উচিত নয়। হাজার 
হাজার খাষি যজ্ঞ না করে শুধুমাত্র তপস্যার বলে দিব্যলোক 
প্রাপ্ত করেছেন। কোনো প্রাণীর সঙ্গে অন্যায় না বরা, 
সন্তোষ, শীল, সরলতা, তপস্যা, ইন্টিয়সংযম, সতা ও 
দান-_এর এক একটি গুণ বড় বড় যন্জের সমকক্ষ হয়ে 
! | থাকে। 


মহর্ষি অগন্তের যজ্ঞের কথা 


জনমেজয় জিজ্ঞাসা করলেন_ বর্গন্‌ ! উদ্বৃত্ত 
ধারণকারী ব্রাহ্মণের শ্যায়ত প্রাপ্ত ছাতু দান করায় যে মহান 
ফল প্রাপ্তি হয়েছিল, আপনি তার বর্ণনা করেছেন। একথা 
নিঃসন্দেহে ঠিক ; কিন্তু সব যজ্ঞে এই উত্তম সিদ্ধান্ত কীভাবে 
কাজে পরিণত করা যায় ? (কারণ নাধ্যত প্রাপ্ত অর্থ অতান্ত 
কম হয়, তার দাহাযো বড় বড় যজ্ঞ কীভাবে করা সম্ভব ?) 

বৈশম্পপায়ন বললেন-_বাজন্‌ ! (অধিক ধন সংগ্ৰহ না 
করেই মহান যজ্ঞানুষ্টান করা সম্ভব)। এই বিষয়ে প্রথমে 
অগন্ত মুনির মহান যজ্ঞে যা ঘটেছিল, সেই পুরাতন 


'ইতিহালের উদাহরণ দেওয়া হচ্ছে। স্মন্ত প্রাণীর মঙ্গল 
চিন্তায় রত মহাতেজরদ্বী মহর্ষি অগন্তা এক সময় দ্বাদশ বর্ষ 
ব্যাপী যজ্ঞের দীন গ্রহণ করেন। সেই মহাত্মার যজ্ঞে অগ্নির 
ন্যায় তেন হোতা ছিলেন, যীদের মধ্যে ছিলেন ফল-মূল 
আহারকারী অশ্মকুউংগ, ম্রীচিপ১ পরিপৃষ্টিক০, 
ক্যৈষিক' ও প্রসংখ্যান') প্রভৃতি নানাপ্রকার যতি ও 
ভিক্ষু ছিলেন। এঁরা সকলেই ধর্মপালনকারী, ক্রোধজয়ী, 
য়, গলোগিপ্রহপরায়ণ, হিংসা ও দম্তরহিত এবং 
শুদ্ধাসরী। এরূপ মহর্ষিগণ সেই যজ্ঞে উপস্থিত 


সদ্য পদার্থ পাথরের ওগর ভেঙে ভোজনকারী। ''পূর্যাকরণ পানকারী। '*'জিজ্ঞাসা করে প্রদত্ত অই শুধু গ্রহণকারী । 
(্যজজণিষ্ট অই শুধু ভোজনকারী। ' এক সময়ের জন্য শুধু অমগ্রহণ করেন অখবা তত্তু-বিচার করেন। 
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ছিলেন। এঁরা ছাড়াও আরও বহু খষি-মুনি সেই মহান 
বজ্ানুষ্ঠানে অংশ নিয়েছিলেন। মহর্ষি অগস্তা যখন এই 
ভাবে যজ্ঞ করছিলেন, ইন্দ্র সেই সময় জগতে বৃষ্টির বর্ষণ 
বন্ধ করে দিলেন। তখন যজ্ঞকর্মের মধ্যে মুনিরা অগন্তোর 
সম্পর্কে আলোচনা করতে লাগলেন যে, 'ব্রান্মাপগণ ! 
অগস্ত্য যজ্ঞকর্মে সংলগ্ন থেকে প্রতিদিন দ্েশূনা হৃদয়ে 
অন্নদান করছেন। এদিকে বৃষ্টি হচ্ছে না ; এরূপ অবস্থায় 
অন্ন উদ্‌গম হবে কীভাবে ? এই মহান যজ্ঞ বারো বছর ধরে 
চলবে আর ততদিন ইন্দ্র জলবর্ষণ করবেন না। এই ব্যাপার 
নিয়ে ভালোভারে চিন্তা করে আপনারা এই তপন্নী 
মহাত্মাকে অনুগ্রহ করুন।" 

খষিদের কথা শুনে নহাপ্রতাগী অগস্ত্য খুনি মাথা নীচু 
করে তাদের প্রণাম জানিয়ে বললেন ইন্দ্র যদি বারো 
বছর ধরে বৃষ্টি না করেন, তাহলে আমি চিন্তাযন্ঞর করব 
অর্থাৎ সংকল্সমাত্র দ্বারা আমার যজ্ঞানুষ্ঠান চলতে থাকবে 
অথবা স্পর্শযজ্ঞ করব_ _সঞ্চিত দ্রব্য ব্যয় না করে তার 
স্পর্শমাত্রেই দেবতাদের সন্তুষ্ট করব। যজের এও এক 
সনাতন বিধি অথবা বারো বছর ধরে যদি ইন্দ্র বৃষ্টি না 
করেন, তাহলে আমি ব্রত-নিয়মাদি পালন করে ধ্যান দ্বারা 
ধোয় রূপে স্থিত হয়ে এই যজ্ঞানুষ্ঠান করব। এই বীজযজ্ঞ 
আমার দ্বারা বহু বৎসর ধরে চালু থাকতে পারে। বীজের 
দ্বায়াই নিজের বজজ পূর্ণ করে নেব। তাতে কোনো বাধাবিশ্ন 
আসবে না। ইন্দ্র বর্ষণ করুন বা না করুন ; আমার যজ্ঞ 
কখনো বন্ধ হবে না। আমি নিজেই ইন্দ্ৰ হয়ে সকল প্রজার 
ভীবনরক্ষা করব। যে প্রাণীর যা আহার্যসে তাই পাবে অথবা 
মাত্রায় করতে পারি। এখন ত্রিলোকে যত সোনা ও ধন 
জাছে, জ এখানে একত্র হয়ে যাবে। দিব্য অন্দরাগণ, 
গর্ব, কিন্নর, বিশ্বাবসু এবং অন্যান্য স্ব্গবাসীগণও এখানে 
এসে আমার যজ্ঞের উপাসনা করুন। উত্তর কুরুদেশে বত 
ধন আছে, সেসব এখানে এসে উপস্থিত হোক। স্বর্গ, 
স্কনিবাসী দেবতা এবং স্বয়ং ধর্মও এই যজ্ঞে এসে উপস্থিত 


হোল।” 

মহর্ষি অগন্তা এই কথাগুলি বলতেই তার তপ প্রভাবে 
সব কিছু তেমনই হয়ে গেল। সেই মহাতেজদ্ী মহর্ষির 
তপস্যার বল দেখে মুনিরা অত্যপ্ত আনন্দিত হলেন। তারা 
বিস্মিত হয়ে বলতে লাগলেন-__“মহর্ষি! আপনার কথায় 
আমরা অত্যন্ত প্রসন্ন হয়েছি। আমরা আপনার যজ্ের দ্বারাই 
সন্্ট। ন্যায় উপার্জিত অম্নহ আমাদের আহার। আমরা 
সর্বদা নিজ কর্মে ব্যাপৃত থাকি। এই যজ্ঞ সমাপ্ত না হওয়া 
পৰ্যন্ত আমরা এখানেই উপস্থিত থাকব এবং শেষে আপনার 
অনুমতি নিয়ে এখান থেকে যাখ। তারা এইরাণ কথাবার্তা 
বলছিলেন, তার মধ মহবির তপোবল দেখে দেবরাজ ইন্দ্র 
জলবর্ষণ করতে আরম্ভ করলেন। যতদিন তার যজ্ঞ সমাপ্ত 
না হল, ততদিন সেখানে ইচ্ছানুসারে বৃষ্টি হতে লাগল। 
উপস্থিত হয়ে তাকে প্রসন্ন করলেন। তারপর বন্ত পূর্ণ হলে 
অগ্ন্ত্য অত্যন্ত প্রসন্ন হলেন এবং সেখানে সমাগত সমস্ত 
জানালেন। 


যুধিষ্টিরের বৈষ্ণব ধর্ম বিষয়ক প্রশ্ন এবং ভগবান শ্রীকৃষ্ণের 
ধর্ম ও নিজ মহিমা বৰ্ণন 


জলমেজয় জিজ্ঞাসা করলেন-_ রন্ধান্‌ ! পূর্বকালে 
আমার প্রপিতামহ মহারাজ খুধিষ্ঠিরের অশ্ববেধ যল্ত সম্পন্ন 
হলে ধর্মবিষয়ক জিজ্ঞাসার সমাধানে তিনি ভগবান 
শ্রীকৃষ্ণকে কী প্রশু করেছিলেন ? 

বৈশম্পায়ন বললেন__রাজন্‌ ! অশ্বমেধ যজ্ঞের পর 
ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির অবড়ত-স্রান করে ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে 
প্রণাম করে জিজ্ঞাসা করতে শুরু করলেন “ভগবান ! 
বৈষ্ণৰ ধর্মের অনুষ্ঠান দ্বারা কী ফল প্রাপ্তি হয়? 
্রদ্দহত্যাকারী, গো-হত্যাকারী, মাতঘাতরী, গুকপত্রীব 
শয্যায় শয়নকারী, আহার পরিবেশন কালে পংক্তি 
ভেদকারী, কৃতন্র। মদ্প, বেদ-বিক্রেতা। মিত্র- 
বিশ্বাসঘাতক, কোনো ব্ীরকে কপটভাবে হত্যাকারী, গর্ভস্থ 
সন্তান হত্যাকারী, তপস্যা ও দানের ফল বিক্রয়কারী, নিজ 
দেহ বিক্রয়কারী, মূর্খ, পাপকর্ণের দ্বারা জীবিকা 
নির্বাহকারী, পাগী, শঠ, কগটাচারী, দাণ্তিক, অপরের 
ওপর দোষারোপকারী, শৃছ্ের সেবায় রত, চোর, অনোর 
গচ্ছিত দ্রব্য লুঠনকারী, স্ত্ীহত্যাকারী, পর্তরীগারী এবং 
আরও যত পাণী আছে, এরা সকলেই যে ধর্ম শ্রবণ করে 
পাপ থেকে মুক্তি লাভ করে তার বর্ণনা করুন। ভক্তবংসল! 
আমি সত্য সত্য ভক্তিভাব নিয়ে আপনার চরণে শরণাগত 
হয়েছি। আপনি যদি আমাকে আপনার প্রেমিক বা ভক্ত বলে 
মনে করেন আর আমি যদি আপনার অনুগ্রহের অধিকারী 
হয়ে থাকি, তা হলে আমাকে বৈষঃৰ ধর্মের কথা বলুন। 


| আপনার মুখ থেকে যে ধর্ম বর্ণিত হবে : তা অত্যন্ত পবিত্র 


হওয়ায় উপরিউক্ত সর্ব ধর্ম থেকে শ্রেষ্ঠ হবে। তাই কেশব! 
আপনার শরণাগত আমার ন্যায় ভক্তের কাছে জাপনি 
পবিত্র ধৰ্ম বৰ্ণনা করুন।* 

ধৰ্মপুত্ৰ যুধিষ্ঠির এইরূপ প্রশ্ন করায় সমস্ত ধর্ম সম্পর্কে 
সূক্ষ্ম বিষয়গুলি বর্ণনা করতে লাগলেন। তিনি বললেন 
“কুষ্টানন্দন ! তুমি ধর্মের জন্য সতত যত্রণীল, তাই জগতে 
কোনো বস্তুই তোমার কাছে দুর্লভ হবে না। ধর্মই সজীবের 
গিঅমাতা, রক্ষক, সুহৃদ, ভ্রাতা, সখা এবং প্রভু। অর্থ, 
কাম, ভোগ, সুখ, উত্তম এশ্মর্য এবং সর্বোত্তম স্বর্গপ্রাপ্তিও 
ধর্মের দ্বারাই হয়ে থাকে। যদি বিশুদ্ধ ধর্মের পালন করা 
যায়, তবে তা মহাভয় থেকে রক্ষা করে। ধর্মের দ্বারাই 
্া্দণ ও দেব প্রাপ্তি হয়। ধর্মই মানুমকে পবিত্র করে 
(তোলে। ঘুধিষ্টির ! কালক্রমে যখন মানুষের পাপ বিনষ্ট হয়, 
তখন তার বুদ্ধি ধর্মাচরণে প্রবৃত্ত হয়। হাজার হাজার জন্ম 
পরিভ্রমণ করার পরও মনুষাজন্ম লাভ করা কঠিন। এরূপ 
দূর্লভ মনুষাজন্ম লাভ করেও যে ধর্মানুষ্ঠান না করে, সে 
মহালাভ থেকে বঞ্চিত হয়। আজ যাকে লিন্দিত, দরিদ্র, 
কুরূপ, রোগী, অনোর দ্েষেরপাত্র ও সূর্য বলে দেখা বায়, 
সে পূর্বঙন্মে কখনোই ধর্মনুষ্ঠান করেনি। কিন্তু যে 
নর্ঘজীগী, শূরবীর, পণ্ডিত, লোগসানগ্রীদস্পন্ন, নীরোগ, 
রূপবান__হার দ্বারা নিশ্চয়ই পূর্বজন্নে ধর্ম সম্পাদন 


আমি সেই রহদা ষথার্থরপে জানতে চাই। আমি মনু, 
বশিষ্ঠ, কশাপ, গৌতম, পরাশর, মৈত্রেয়, উমা, মহেশ্বর, 
ব্রহ্মা, কার্তিকেয, ভার্গব, যাক্্রবন্ধ, মার্কণ্ডেয়, ভরদ্বাজ, 
বৃহস্পতি, বিশ্বামিত্ৰ, জৈমিনি, পুলন্তা, পুলহ, অগ্নি, 
অগস্ত্য, মুদগল, শাণ্ডিল্য, শলভ, বালখিলাগণ, সপ্পুর্ধ 
আপন্তন্থ, শঙ্খ, লিখিত, প্রজাপতি, যন, ব্যাস, 
বিভাণ্ড, নারদ, কপোত, বিদুর, উচ্চ, অঙ্গিরা, সূর্য, 
হারীত, উদ্দালক, শুক্রাচর্য, বৈশম্পায়ন এবং অন্যান্য 


মহাত্বাদের কথিত ধর্ম শ্রবণ করেছি কিন্তু আমার বিশ্বাস বে | 


হয়েছে। এরূপে শুদ্ধভাবে করা ধর্মানুষ্ঠান উত্তম গতি লাভ 
করায়। কিছু যারা অধর্মের সেবা করে, তাদের পঞপক্ষী 


“পাডুনন্দন ! আমি এখন তোমাকে এক বহসোর কথা 
বলছি, শোনো_তোমার কাছে পরম ধর্মের বর্ণনা অবশাই 
করর। তুমি জানার ভক্ত, অত্যন্ত প্রিয় এবং সর্বদা আমার 
শরণাগত। তুমি জিজ্ঞাসা করলে আমি পরম গোপনীয় 
আত্মতত্ব বর্ণনা করতে পারি, ধর্মসংহিতার তো কথাহি 
নেই। এখন ধর্মস্থাপন এবং দৃষ্টবিনাশের জন্য আমি নিজ 
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মায়ায় মানবশরীরে অবতার রূপ ধারণ করেছি। যারা 
আমাকে শুধু মনুষা শরীরে সীমিত মনে করে আমার 
অবহেলা করে, তারা মূর্খ এবং তারা জগতে বারংবার 
ভির্যকযোনিতে ঘুরে বেড়ায়। অন্যদিকে যারা জ্ঞানদৃষ্টিতে 
মন নাস্ত করে রাখে, আমার ভক্ত। এরূপ ভক্তদের আমি 
পরমধামে আমার কাছে ডেকে নিই। আমার ভক্তদের 
বিনাশ নেই, তারা নিষ্পাপ হয় মানুষের মধ্যে যীরা আমার 
ভক্ত তাদেরই জন্ম সফল। হাজার হাজার জন্ম তপস্যা করে 
যখন মানুষের হৃদয় শুদ্ধ হয়ে যায়, তখন তার মধ্যে ভক্তির 
উদয় হয়। আমার যা অত্যন্ত গোপনীয়, কৃট্থ, অচল এবং 
করে তেমন দেবতাদেরও হয় না এবং যা আমার 
অপরন্বরূপ, ত অবতার গ্রহণ করলে দৃষ্টিগোচর হয়। 
জগতের সমস্ত জীব সর্বপ্রকার পদার্থের দ্বারা আমার 
স্বরূপের পূজা করে। যে ব্যক্তি আমাকে জগতের উৎপত্তি, 
স্থিতি এবং প্রলয়ের কারণ জেনে আমার শরণ গ্রহণ করে, 
আমি তাকে কৃপা করে সংসারবন্ধন থেকে মুক্ত করে দিই। 
আমিই দেবতাদের আদি। ব্ৰহ্মাদি দেবতাদের আমিই সৃষ্টি 
করেছি। আমি নিজ প্রকৃতির সাহাযো সমস্ত জগৎ সৃষ্টি করি। 
ব্রহ্মা থেকে কীটাগুকীট পর্যন্ত সকলের মধোহ আমি 
পরিব্াপ্র হয়ে থাকি। দ্যুলোককে আমার মস্তক বলে 


জেনো। সূৰ্য এবং চর আমার চক্ষু গো, অগ্নি ও ব্রাহ্মণ । 
আমার মুখ, বায়ু আমার নিঃশ্বাস। ভষ্টদিক আমার বাছ, ৷ 
নক্ষত্র আমার অলংকার, সমন্ত ভূতেদের আশ্রয়স্থল: 
অন্তরীক্ষ আমার বক্ষস্থল। মেঘ এবং হাওয়া চলার যেটি পথ 
তাকে আমার অবিনাশী উদর বলে জানবে। দ্বীপ, সমুদ্র 


এবং জঙ্গলাকীর্ণ এই ভূনগুল আমার দুটি পায়ের স্থানে 
অবস্থিত। আমার সহন্র সহস্র মস্তক, সহস্র সহস্র মুখ, 
সহস্র সহস্র চক্ষু, বাহু, উদর, উরু ও পা। আমি পৃথিবীকে 
সর্বদিক থেকে ধারণ করে সমস্ত প্রহ্মাণ্ড থেকে দশ 
আঙুল উচ্চে অর্থাৎ সবার অতীত হয়ে বিরাজ করি। 
আমি সর্বপ্রাণীর আত্মা, তাই আমাকে সর্বব্যাপী বলা 
হয়। আমি অচিন্ত্য, অনস্ত, অজার, অজশ্মা, অনাদি, অবধ্য, 
অপ্রমেয়, অবায়, নির্ঘণ, গঢ়স্বরূপ, নির্দন্ছ, নির্মম, 
নিষ্ফল, নির্বিকার এবং মোক্ষের আদি কারণ। সুধা, 
স্ববা এবং স্বাহাও আমিই। আমি চতুরাশ্রমের ধর্ম, চার 
প্রকার হোতার দ্বারা সম্পন্ন হওয়া যজ্ঞ, চতুর্ব্যহ, চতুর্যজ্ঞ 
এবং চার আশ্রমের সৃষ্টিকারী। প্রলয়কালে সমস্ত 
জগৎ সংহার করে সেটি নিজ উদরে স্থাপন পূর্বক দিব্য 
যোগের আশ্রয় নিয়ে আমি একার্ণবের জলে শয়ন করি। 
এক হাজার যুগ ধরে থাকা ব্রহ্মার রাত্রি পূর্ণ হওয়া পর্যন্ত 
মহার্ণবে শয়ন করার পর স্থাবর-জঙ্গম প্রাণীদের সৃষ্টি করি। 
প্রতোক কল্পেই অমি জীবেদের সৃষ্টি ও সংহার করে 
থাকি ; কিন্তু আমার মায়ায় মোহিত হওয়ায় জীবসকল 
আমাকে জানতে পারে না। রাজন্‌ ! এমন বস্তু কখনো 
কোথাও নেই যাতে আমি নিবাস না করি এবং এমন 
কোনো জীব নেই যা আমাতে স্থিত নয়। আমি তোমাকে 
সতা কথা বলছি, অতীত ও ভবিষ্যৎ যা কিছু আছে, সে 
সবই আমি। সমন্ত প্রাণী আমা হতেই উৎপন্ন হয় এবং তারা 
আমারই স্বরূপ কিন্তু মায়াবদ্ধ হওয়ায় তারা আমার স্বরূপ 
জানে না। এইভাবে দেবতা, অসুর, মানুষসহ জগতের 
সমস্ত প্রাণী জামা হতেই জন্মগ্রহণ করে এবং আমাতেই লয় 
প্রাপ্ত হয়? 


চতুর্ব্ণের কর্ম এবং তার ফলাদির বর্ণনা, 


বৈশম্পায়ন বললেন___রনমের ! ভগবান শ্রীকৃষ্ণ 
এইভাবে সমস্ত জগৎ তার হতে উৎপন্ন জানিয়ে ধর্মনন্দন 
যুধিষ্ঠিরকে পবিত্র ধর্মের বর্ণনা দিতে আর্ত করলেন 
“পাঞ্জুনন্দন ! যে ব্যক্তি পবিত্র ও এবদগ্রচিত্ত হয়ে তপস্যারত 
থেকে স্বর্গ, যশ ও আযুপ্রদানকারী জানার যোগ্য ধর্ম শ্রবণ 
করে, সেই শ্রদ্ধাযুক্ত ব্যক্তির__বিশেষত আমার ভক্তের 
পূর্বসঞ্চিতত যত পাপ থাকে, তা তৎক্ষণাৎ বিনষ্ট হয়ে 
যায়।” 

শ্রীকৃষ্ণের এই পরম পবিত্র ও সতা কথা শুনে সমস্ত 
দেবরধি, ব্দর্ষি, গন্ধর্ব, অন্সারা, ভূত, বক্ষ গ্রহ, গুহ্যক, 
সৰ্গ, মহাত্মা বালখিলা, তত্দর্শী যোগী এবং ভগবদ্ভক্ত 
পুরুষ মনে মনে প্রসন্ন হয়ে ধর্মের অন্ভুত রহসা চিন্তা করতে 
উৎকণ্ঠিত হয়ে সেখানে এলেন। তারা এসে মাথা নত করে 
ভশবানকে প্রণাম করলেন। ভগবানের দিব্য দৃষ্টির প্রভাবে 
সকলে নিষ্পাপ হয়ে গেলেন। তাদের সেখানে দেখে 
মহাপ্রতাপশালী ধৰ্মপুত্ৰ যুধিষ্ঠির ভগবানকে প্রণাম করে প্রশ্ন 
করলেন-_ “জঙ্গীশ্বর ! বাহ্দণ, ক্ষত্রিয়, বৈশা এবং শুদ্রের 
কীরূপ পৃথক গতি হয় ! এঁদের সকলের কর্মের ফল বর্ণনা 
করুন” 

ভগবান বললেন_ ধর্মরাজ ! ক্রমানুসারে ব্রাহ্মণাদি 
বর্ণের ধর্মের বর্ণনা শোনো। যে রাাহ্মণ শিখা ও যক্তোপবীত 


ধর্মের বৃদ্ধি এবং পাপক্ষয় হওয়ার উপায় 


করেন, পোষ্যপালনে তৎপর থাকেন, প্রতিজ্ঞা পালন 
করেন, সর্বদা পবিত্র থাকেন এবং লোভ ও দণ্ড পরিত্যাগ 
করেন, তিনি দেবতা তুলা উত্তম গতি লাভ করেন। 

যে বৈশ্য কৃষি ও গো-পালনে ব্যাপৃত থাকেন, 
ধর্ম অনুসন্ধান করেন 3 দান, ধর্ম ও ব্রাহ্মণদের সেবায় 
লগ্ন থাকেন, ততিজ্ঞ, নিত্য পবিত্ৰ, লোভ ও 
দন্তরহিত, সরল, নিজ স্ত্রীর প্রতি বিশ্বস্ত ও হিংসা- 
দ্রোহ থেকে দূরে থাকেন, বিনি কখনো বৈশ্য ধর্ম 
ত্যাগ করেন না এবং দেবতা ও ব্রাহ্মণদের পূজায় 
ব্যাপৃত সেই বৈশ্য অন্সরা বারা সম্মানিত হয়ে স্বর্গলোকে 
গমন করেন। 

শৃদ্রদের মধ্যে যারা সর্বদা তিন বর্ণের সেবা করেন, 
বিশেষত ব্রাহ্মণের সেবার জন্য একাগ্র চিত্তে উপস্থিত 
ওয়াতেই দান করেন, লতা ও শৌচ 
ও দেবতাপূজায় প্রীতি রাখেন, পরস্থী 
দূরে প্াকেন, অপরকে কষ্ট না দিয়ে কুটুম্ব 
পালন করেন এবং সর্বজীবকে অভযপ্রদান করেন, সেই 
শূদ্ৰ স্বৰ্গ লাভ করেন। 

এইরূপ ধর্মের থেকে শ্রেষ্ট কোনো সাধন নেই। এগুলি 
হয়। ধর্ম থেকে শ্রেষ্ট পাপ লাশের অন্য কোনো উপায় নেই; 
তাই এই দুর্লভ ননুবা-শ্ৰীবন লাভ করে সর্বদা ধর্মাচরণ করা 


ধারণ করেন, সঙ্গ্যা-উপাসনা করেন, পূৰ্ণাহুতি দেন, 
বিধিবৎ অশ্নিহোগ্র করেন, বলিবৈশ্বদে ও অতিথি সেবা 
করেন, নিত স্বধ্যায়ে ব্যাপৃত থাকেন ; যিনি সায়ংকালে 
ও প্রাতঃকালে হোম করার পরই অন্নগ্রহণ করেন, শূদ্র- 
জয় গ্রহন করেন না, দন্ত ও মিথ্যা ভাষণ থেকে 
দূরে থাকেন, নিজ স্ট্রাতে আসক্ত থাকেন এবং পঞ্চযজ্ঞ ও 
অগ্নিহোত্র করেন, সেই ব্রাহ্মণ পাথরহিত হয়ে বহ্মলোক 
প্রাপ্ত হন। 

কত্রিয়দের মধ্যেও মিনি রাজসিংহাসনে আসীন হয়ে 


কর্তব। ধর্মানুরাগী মানুষের জনা জগতে কোনো বন্তুই 
দুর্লভ নব। ব্ৰহ্মা এই জগতে যে বর্ণের জনা যেরূপ ধর্মের 
সক্ষম হয়। মানুষের নিজ জাতিগত ধর্ম 
কখনো পি চিত নয়। সেই ধর্ম নিস্তানভাবে 
আচরণ করলে মানুষ সিদ্ধি (মুক্তি) লাত করে। নিজ ধর্ম 
গুণরহিত হলেও তা পাপবিনাশ করে। এর বিপরীতে যদি 
মানুষের শাপবৃদ্দি হয়, তাহলে সে তার ধর্মকে ক্ষীণ করে 


যুধিষ্টির জিজ্ঞাসা করলেন__কেশর ! শুভ এবং 


প্রজাদের আয়ের বষ্ঠভাগ বাজনা হিসাবে 
থাকেন, যজ্ঞ এবং দান করতে থাকেন, ধৈর্যশীল, 
স্্ীতে সন্তুষ্ট থাকেন, শাস্্ানুসারে চলেন, তন্তুৱিদ এবং 
প্রজাদের ঘদলকার্ধে ব্যাপৃত থাকেন, ব্রাহ্মণদের ইচ্ছাপূর্ণ 


শুভের বাদি ও হ্রাস কীভাবে হয় 
ভগবান বললেন__তুমি যা জিজ্ঞাসা করেহ তার উন্র 
শোনো। পাপ অন্যকে জানিয়ে দিলে এবং তার জলা 


জানার জনা 
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অনুতাপ করলে প্রায়শ তা বিনাপপ্রাপ্ত হয়। তেমনই আবার | মানুষের কর্তব্য হল নিজ পাপ প্রকাশ করা, তা নুকোনোর 
ধর্ম নিজ মুখে অনোর কাছে প্রকাশ করলে তা নষ্ট হয়ে | চেষ্টা না করা। পাপের কথা বললে পাপের বিনাশ হয়, তাই 
যায়। লুকিয়ে রাখলে দুটিই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। তাই বুদ্ধিমান | সর্বদা পাপ প্রকাশ করা এবং ধর্ম গোপন রাখা উচিত। 


নিরর্থক জন্ম, দান ও জীবনের বর্ণনা, সাত্তিকাদি দানের লক্ষণ, 
দানের যোগ্য পাত্র ও ব্রাহ্মণের মহিমা 


বৈশম্পায়ন বললেন__জনমেজয় ! ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির 
তারপর ভগবানকে পুনরায় ধর্মবিষয়ে প্রশ্ন করেন__ 
“পুরুষোত্তম ! কোন কোন জন্ম বার্থ মনে করা হয়, কত 
প্রকারের দান নিষ্ফল হয় এবং কোন কোন মানুষের জীবন 
নিরর্থক বলে মনে করা হয় ? সাত্বিক, রাজসিক এবং 
তামসিক দান কী প্রকারের হয় ? তার দ্বারা কার তৃপ্তি হয়? 
উত্তম দানের স্বরূপ কী? তার দ্বারা কী ফল লাভ হয়, কৃপা 
করে এগুলি বলুন। আমি এইসব বিষয় জানতে চাই এবং 
এগুলি শোনার জন্য উৎকঠিত হয়ে আছি।' 


ভগবান বললেন-_রাজন্‌ ! আমি তোমাকে ন্যায় 


অনুসারে যথার্থ এবং উত্তম উপদেশ শোনাছি। মন দিয়ে 
শোনো। এ বিষম পরম পরিত্র এবং সম্পূর্ণ পাপনাশকারী। 
চতুর্দশ জন্ম ব্যর্থ বলে মনে করা হয়। পঞ্চানন প্রকারের দান 
নিষ্ফল হয় এবং ছয় প্রকার মানুষের জীবন নিরর্থক হয়ে 
থাকে। সেসব আমি ক্রমশ বর্ণনা করছি। ধর্মনাশকারী, 
লোভী, পাপী, বলিবৈশ্বদেব না করে ভোজনকারী, 
পরস্ীগা্ী, আহারে ভেদকারী, অসতাভাষী, বন্ধুবান্ধবকে 
ক্রেপগ্রদান করে একাকী সুখগ্রহণকারী, সাতাপিতা, 
অধ্যাপক-গুরু ও গুরুজনদের গালি প্রদানকারী, ব্রাহ্মণ 
হয়েও সন্ধ্যা-পূজন করেন লা যিনি, অগ্নিহোত্র তাগকারী, 
শ্রাদ্ধ-তর্পণ থেকে দূরে থাকেন যিনি, ব্রাহ্মণ হয়েও 
সূদ্রান্ন (ভোজনকারী এবং আমাকে, ভগবান শংকর ও 
ব্রহ্মাকে ভক্তিপ্রদান করেন না ধিনি__এই চতুর্দশ প্রকারের 
মানুষ অধম হয়ে থাকে। এই পাপীদের জন্ম বার্থ বলে 
জানবে। 

যে দান শ্রদ্ধা ও অপমানের সঙ্গে প্রদান করা হয়, যে 
দান লোককে দেখানোর জনা করা হয়, যে দান পাযন্ডীকে 
করা হয়, যে দান শৃদের ন্যায় আাচরণকারী ব্যক্তি গ্রহণ 
করে, যে দান নিজ মুখে বারংবার বর্ণনা করা হয়, যে দান 


রোবপূর্বক প্রদান করা হয়, যা দান করার পরে তার জন্য 
দুঃখ বা শোক হয়; নত দ্ধারা উপার্জন করা অন, মিথ্যা বলে 
নিয়ে আমা জন, ব্রাহ্মণের ধন, চুরি করা দ্রব্য ; কলঙ্কিত 
বাক্তির কাছ থেকে প্রাপ্ত দান যা পতিত ব্রাহ্মণকে দেওয়া 
হয়েছে ; যে দানের বস্তু বেদবিহীন ব্যক্তি, সকলের কাছে 
ভিক্ষাকারী, সংস্কারহীন পতিত ব্যক্তি বা একবার সন্ন্যাসী 
হয়ে পুনর্বার সংসারে ফিরে আসা বাক্তি গ্রহণ করেছে ; যে 
দান বেশ্যাগৃহগামীকে এবং শ্শুরালয়ে আশ্রয়গ্রহণকারী 
ব্রাহ্মণকে দেওয়! হয়েছে ; সমস্ত গ্রামের থেকে 
রাজসেবক, জ্যোতিরী, তান্ত্রিক, শৃদ্রানারীর সঙ্গে সম্পর্ক 
স্থাপনকারী, অস্তন্থারা জীবিকা-নির্বাহকারী, সাপ ধরে যে 
ব্যক্তি, পুরোহিত, বৈদ্য, ব্যবসারী, মন্ত্র জপ করে জীবিকা 
করে যে বাক্তি, দেবোত্তর সম্পত্তি আত্মসাৎকারী, ছবি 
তৈরি করে যে বাক্তি, অভিনয় করে বে বান্তি, মাংস 
বিক্রয়কারী, সেবাকারী, ব্রাহ্মণোচিত আচারহীন হয়েও যে 
নিজেকে ব্রাহ্মণ বলে, উপদেশ প্রদানের শক্তিয়হিত, 
সুদখোর, অনাচারী, অগ্নিহোত্র করে না যে, সন্ধ্যা 
উপাসনা যে করে না, মিথ্যা সাধুবেশধারী, সব কিছু আহার 
গ্রহণকারী, নাস্তিক, ধর্মবিক্রেতা, শীগপ্রবৃডিসম্পন্ন, মিথা 
সাক্ষদানকারী, কুটনীতির আশ্রয় নিয়ে ঘে প্রাহ্মণ গ্রামের 
মধ্ো বিবাদ সৃষ্টি করে, এইসব ব্ক্তিদের যে দান করা 
হয়, তা নিষ্ফল হয়ে যায়। উপরিউক্ত ব্রাহ্মণদের বহু দান 
দিলেও তা ভস্মে দেওয়া ঘৃতাহুতির মতো বার্থ হয়। এই 
সকল দান করার যে ফল. তা রাক্ষস ও পিশাচেরা ছিনিয়ে 
নেয়। 

বুধিষ্ঠির ! এবার যেসব মানুষদের জীবন বার্থ, তাদের 
পরিচয় জানাচ্ছি, শোনো ! যে সব বাক্তি ভগবান শংকর, 


আশ্বামেধিকপর্বা 


নিরর্থক জন্মা, দান......ব্রাহ্মণের মহিমা 
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আমার এবং পৃথিবীর দেবতা ব্রাহ্মণদের শরণ গ্রহণ করে 
না, তাদের জীবন ব্যর্থ। যার বৃথা তর্কেই আসক্তি, যে 
নাস্তিকতার পথ অবলম্বন করে, যে আচার পরিত্যাগ 
করেছে এবং যে দেবতাদের নিন্দা করে, তাদের জীবনও 
বার্থ। যেনরাধম ব্যক্তি নাস্তিকদের শান্ত পাঠ করে ব্রাহ্মণ ও 
যজ্ঞাদির নিন্দা করে, সে বৃথা জীবন ধারণ করে। যে মৃঢ়, 
ইন্দ্র ও চন্দ্রের নিন্দা করে ও আচার পালন করে না, সে-ও 
বৃথা জীবন কাটায়। যে বাক্তি অর্থ থাকলেও দান ও ধর্ম 
পালন করে না, অন্যকে না দিয়ে নিজেই ভোগ করে, তার 
জীবনও নিরর্থক। এইসব বৃথা জীবনের কথা এখানে বলা 
হন। 

এবার দানের সময়ের কথা বলছি। যে বাক্তি স্নান করে 
পবিত্র হয়ে মন ও ইন্টিয়াদি প্রসন্ন রেখে শ্রদ্ধার সঙ্গে দান 
করে, সে যৌবনাবস্থায় তার ফল ভোগ করে। যে স্বয়ং 
দানযোগা বস্তু ভক্তিপূর্বক সৎগাত্রে দান করে সে আমৃত্যু 
সর্বসময় সেই দানের কল প্রাপ্ত হয়। দান এবং তার ফল 
সাত্তিক, রাজসিক এবং তামসিক ভেদে তিন প্রকারের হয় 
এবং তার গতিও তিন প্রকারের হয়। পেহ বিষয়ের বর্ণনা 
শোনো-_দান করা কর্তব্য, এই কথা ভেবে কোনো 
উপকার করেননি সেরাপ ব্াহ্মণকে যে দান করা হয়, তা 
হল সাত্বিক দান। যার পরিবার বৃহৎ এবং যে দরিদ্র ও 
বেদবিদ্বান, এরূপ ত্রান্মণকে প্রসন্তাসহ যা দেওয়া হয়, 
তাও সান্তিক দানের অন্তর্গত। কিন্তু যে বেদ জানে না, যার 
গৃহে বহু সম্পত্তি আছে এবং যে আগে উপকার করেছে, 


অধম হয়। দানের উত্তম পাত্র অগ্নিহোত্রী বরাহ্মাণকে যে দান 
করা হয়, নেই দান অক্ষর বলা হয়। সৃতরাং যে বাক্তি 
বেদৰিদ্‌ হয়েও দরিদ্র, তার ভরণ-পোষণের বাবস্থা নিজে 
করবে এবং সম্পত্তিশালী দ্বিজদের রক্ষা করবে। ধনহীন 
দরিদ্র ব্রাহ্মণদের দান দিয়ে তাদের ভালোভাবে সেবা করো। 
দাতার পাপ, দান করার সঙ্গে সঙ্গেই দনগ্রহীতার কাছে 
চলে যায় এবং তার পুণ্য দাতা লাভ করে, সুতরাং 
পরলোকে নিজ হিত আকাল্্াকারী ব্যক্তির সর্বদা দান করা 
উচিত। যে বাক্তি বেদবিদ্যা লাভ করে অতন্ত শুদ্ধ আচার- 
বিচারে থাকে এবং কখনো শৃদ্রা গ্রহণ করে না, এরূপ 
বিদ্বানদের ফন্পূর্বক দান করা কর্তব্য 

পাঞ্ডুনন্দন ! যে ব্রাহ্মণদের পর্থীগণ তাদের পতির 
আহারের শেষাংশ বহুগুণ লাভজনক মনে করে তা পাবার 
জন্য নিমন্ত্রণ করবে। দরিদ্র ব্রাহ্মণদের আমন্ত্রণ জানিয়ে 
তাদের নিরাশ করে ফেরাবে না, তাহলে তারা আশাহত 
হবেন। যীরা আমার ভক্ত, আমার শরণাগত, আমার পূজা 
করেন এবং নিয়মিত আমাতেই ঘনিষ্ঠভাবে থাকেন, 
তাদের যত্নসহকারে পূজা করা উচিত। যুধিষ্ঠির ! আনার 
সেই ভক্তদের পবিত্র করার জনা আমি প্রতিদিন দুই বার 
আহিকে ব্যাপ্ত থাকি। আমার এই নিয়ম কখনো লঙ্ঘিত হয় 
না, তাই আমার নিষ্পাপ ভক্তদের আত্মতুদ্ধির জনা 
সন্ধ্যার সময় নিরন্তর অষ্টাক্ষর মন্ত্র (ও নমো নারায়পায়) জপ 
করা উচিত। আহ্নিক এবং অষ্টাক্ষর মন্ত্র জপ করলে অন্য 
ব্রাঙ্মণদেরও পাপ বিনাশ হয়। সৃতরাং চিত্তশুদ্ধির জন্য 


সেই ব্রাহ্মণকে দেওয়া দান রাজস দানের অন্তর্গত। নিজ 
আত্মীয় এবং প্রঘাদীকে দেওয়া, ফলের আশা করে দেওয়া 
এবং অপাত্রে দেওয়া দানকেও রাজদ দান বলা হয়। যে 
ব্রঙ্গাণ বলিবৈশ্বদেব করে না, যার বেদের জ্ঞান নেই এবং 
বে চুরি করে, তাকে যে দান করা হয়, সেই দান হল তামস 
দান। ক্রোধ, তিরস্কার, ক্লেশ ও অবহেলা সহকারে এবং 
দেবককে দেওয়া দানকেও তামস দান বলা হয়। সান্তিক 
দান দেবতা, পিতৃপুরুষ, মুনি এবং অগ্নি গ্রহণ করেন এবং 
তর দ্বারা তারা অত্যন্ত সম্তষ্ট হন। বাজস দান দানব, দৈত্য, 
শ্রহ, বক্ষ এবং রাক্ষসদের উপভোগ শাগে এবং তামস 
দান পাগী ও মলিন কর্মকারী প্রেত এবং পিশাচেরা প্রাপ্ত 
হম। এবার ত্রিরিধ গতির বর্ণনা শোনো। সাস্তিক দানের ফল 


উতম, রাজস দানের কল মধাম এবং তানস দানের ফল | 


প্রতোক ব্রাহ্মণের উভয় কালে আহ্নিক করা উচিত। যে 
ব্ৰাহ্মণ এইভাবে আহ্নিক, উপাসনা ৪ জপ করে থাকেন, 
ডাকে দেবকার্য ও শ্রাদ্ধকার্যে করা উচিত। কখনো 
তার নিন্দা করতে নেই ; কারণ তার নিন্দা করলে আগুন 
যেমন সব পুড়িয়ে ছাই করে দেয়, তেমনই ব্রাহ্মণ সেই 
শ্রাদ্ধকে সেভাবেই বিনষ্ট করেন। ধর্মজ্র পুরুষের যজ্ঞে 
ব্রাহ্মণদের পরীক্ষা করা উচিত নয় ; এরূপ রুরলে 
যজমানের অত্যন্ত নিন্দা হয়। ব্রাহ্মণদের নিন্দাকারী মানুষ 
কুকুরের জন্ম প্রাপ্ত হয়, তাকে দোষারোপকারী ব্যক্তি গাধা 
জন্ম পায় এবং তাকে তিরস্কার বা দ্বেষকারী ব্যক্তি কীট জন্ম 
প্রাপ্ত হয়। বুদ্ধিমান মানুষের উচিত ক্ষত্রিয়, সাপ বা বিদ্বান 
ব্রাহ্মণ যদি দুর্বলও হয়, তাদের কখনো অপমান না কর; 
কারণ এই তিন জন অপনানিত হলে মানুষের সর্বনাশ 
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করতে পারে। ব্রাহ্মণ জন্ম থেকেই ধর্মের সনাতন মূর্তি। | করে থাকেন, তাকে দেওয়া দান অক্ষয় হয়ে খাকে। আমার 
ধর্মের জনাই তার উৎপত্তি এবং মুক্তির ওপর তাদের | ভক্ত ্রাঙ্মাণকে দান দিয়ে ভর পূজা করলে, মাথা নত 
জন্মুসি্ধ অধিকার। ব্রাহ্মণ নিজ শক্তিতেই অয়বস্ত্রের। করলে, সৎকার করলে, আলাপ আলোচনা করলে অথবা 


সংস্থান করে, অনা মানুষেরা ব্রাহ্মণের দয়াতেই আহার 
প্রাপ্ত হয়, তাই ্রান্ধাণকে কখনো অপমান করা উচিত নয়। 
কারণ তারা সর্বদা আমাতেই ভক্তি রেখে থাকেন। 
যেব্রাহ্মণ বৃহদারণ্যক উপনিষদে বর্ণিত আমার গৃঢ ও 
নিষ্কল স্বরাপের জ্ঞান ধারণ করেন, ঠাকে যত্রসহকারে পূজা 
করবে। গৃহেই থাকো বা বিদেশে, আমার ভক্ত ব্রাহ্মণদের 
নিজ শ্রদ্ধাসহ পূজা করবে। ব্রাহ্মণের মতো কোনো দেবতা, 
ব্রাহ্মণের সমান গুরু, ব্রাহ্মণের থেকে বড় বন্ধু এবং 
ব্রাহ্মণের থেকে শ্রেষ্ঠ কোনো নিধি নেই। কোনো তীর্থ বা 
পুণ্য ব্রাহ্মণের খেকে শ্রেষ্ঠ নয়। ব্রাহ্মণের থেকে বড় পবিত্র 
কোনো কিছু নেই। ব্রাহ্মণের থেকে শ্রেষ্ঠ ধর্ম এবং ব্রাহ্মণের 
থেকে উত্তম কোনো গতি নেই। পাপকর্মের জন্য নরকে 
শূদ্রান্ন ত্যাগকারী, আমার ভক্ত এব: সর্বদা আমার পৃজা 


দর্শন করলে, মানুষের দিব্যলোক লাভ হয়। যেসব বাক্তি 
আমার গুণ ও লীলাপাঠিঃ আমাকে নমস্কার ও ধ্যান করেন, 
তাদের দর্শন ও স্পর্শকারী ব্যক্তি সর্বপাপ হতে মুক্তিলাভ 
করে। যারা জামার ভক্ত, যাদের প্রাণ আমাতেই সংলগ্ন, 
যারা আমার মহিমা "গীত করেন এবং আমার শরণে 
থাকেন, বাঁদের উৎপত্তি শুদ্ধ রজ-বীর্যে হয়, যারা বেদবিদ, 
জিতেনদি এবং দ্বার গ্রহণ করেন না, তাদের দর্শন 
করলেই পবিত্র হওয়া যায়_এইসব ব্যক্তিদের গৃহে 
উপস্থিত হয়ে ভক্তিপূৰ্বক বিশেষরূপে দান করা উচিত। সেই 
দান সাধারণ দানের থেকে কোটিগ্ুণ ফলগ্রদানকারী হয়। 
শয়নে-স্বপনে, দেশে-বিদেশে যে ব্রাহ্মণের হৃদয় থেকে 
আমি কখনো দূরে থাকি না, সেই ব্রাহ্মণের পৃজা, দর্শন ও 
স্পর্শ বা সক্জযণ মাত্রেই মানুষ গবিত্র হয়ে ওঠে। এইরূপ 
সর্বাবস্থায় আমার ভক্তদের প্রদণ্ দান স্বর্গ প্রদানকারী হয়ে 
থাকে। 
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বৈশলপায়ন বললেন__গাজন্‌ ! এইভাবে সাড়িক- 
রাজসিক-তামসিক দান, তার ভিন্ন ভিন্ন গতি এবং পৃথক 
পৃথক ফলের বর্ণনা শুনে ধর্মপরারণ যুধিষ্ঠির অতান্ত প্রস্ন 
হলেন। এই পরসপবিত্রধর্মকূপ অমৃত পান করে তার তৃপ্তি 
হল না, তাই তিনি পুনরায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে বললেন 
“জগদীশ্বর ! আমাকে বীজ ও যোনি (বীর্য ও রজ) দ্বারা শুদ্ধ 
পুরুষদের লক্ষণ বলুন। বীজ দোষে কীরূপ মানুষ জন্মায়, 
তার সঙ্গে ব্রাহ্মণদের উত্তম, মধাম ইত্যাদি বিশেষ পার্থক্য 
এবং তাদের গুণ-দোবেরও বর্ণনা করুন। আমি আপনার 
ভক্ত, অতএব আমার জিজ্ঞাসিত সমস্ত বিষয় কৃপা করে 
বলুন।' 

ভগবান বললেন-_রাজন্‌! বীজ ও যোনির শুদ্ধি- 
অশ্ুদ্ধির যথার্থ বর্ণনা শোনো। তার শুদ্ধির দ্বারাই এই 
জগৎ টিকে থাকে, আর অশ্ুদ্ধিতেই বিনাশ্প্রাপ্ত হয়। বে 
ব্রাহ্মণ বিধিবৎ বন্মতর্য পালন করেন, যার ব্রত্ত কখনো 


উত্তম কুলে জন্ম নেয়, বার যোনি দৃষিত হয়নি এবং যার 
ব্রাহ্ম ইত্যাদি উত্তম বিবাহবিধির দ্বার বিবাহ হয়েছে, তাকে 
উত্তমবলে মানা হয়। তার যোনিই শ্রেষ্ঠ । যে নারী মন, বাকা 
ও ক্রিয়ার ছারা পরপুরুষের সঙ্গে সমাগম করে, তার যোনি 
গর্ভাধানের যোগ্য নয়। যে পাপাস্থা পুরুষ সন্তান 
আকাজ্ষায় ব্যাভিচরিণী স্ত্রীকে স্বীকার করে, সে তার 
পূর্বপুরুষের দশপুরুষ এবং পরবর্তী দুরু সন্তানদের 
নরকে প্রেরণ করে। যে ব্যক্তি ৃর্ঘঅবশত দূষিত যোনিতে 
বীর্য ভাপন করে, সেহ সন্তান ছয় অঙ্গের বিদ্বান হয়ে 
উঠলেও, সাধু পুরুষদের উচিত তাকে চণ্ডালের ন্যায় 
বহিষ্কার করা। যে নারী মন-বাকা ও ক্রিয়ার দ্বারা বাভিচার 
করে, তাকে ফুলঘাতিনী বলে জানতে হবে। তার গর্তে জন্ম 
নেওয়া বালক চণ্ডালের সমান হয়। দূষিত যোনিতে উৎপন্ন 
হওয়া মানুষ যজ্ঞ, দান, ভোজন. বার্ঠালাপ, শয়ন ও বিবাহ 
আদির বারা সম্পর্ক ইত্যাদিতে যোগদানের যোগ্য হয় না। 


খণ্ডিত হয় না, তাকে শুদ্ধ বীজ বলে জানতে হবে। তার 


| অবিবাহিত কন্যার শর্তে উৎপন্ন, বিবাহে 


সময় গর্ভবতী 


শীজই শুভ। তেমনই যে কন্যা বিশুদ্ধ পিতা ও মাতার দ্বারা | 


কন্যার গর্ভে উৎপন্ন, পতির ভীবিতাবস্থায় ব্যাভিচার দ্বারা 
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উৎপন্ন, পতির মৃত্যুর পর অনাপুরুষের দ্বারা উৎপন্ন, | গায়নীম্ত্র এবং চার বেদকে তৌলযস্ত্রে ওজন করেছিলেন। 


সন্সযাগীর ধীর্যে উৎপন্ন এবং পতিত মানুষের দ্বারা 
উৎপন্ন__-এই ছয় প্রকারের ব্রাহ্মণ চণ্ডাল হয়। এদের 
চগ্তালের থেকেও নীচ বলে জানতে হয়। যেসব বাতি 
যেখানে সেখানে: যে কোনো নারী বা শূত্রণারীর সঙ্গে 
সমাগম করে, সেই পাপাত্মাকে স্বেচ্ছাচারী বলা হয়। তার 
বীজ অশুভ। সেই অশুদ্ধ বীর্য কোনো শুদ্ধ নারীর যোগা 
নয়। তার সঙ্গে সম্পর্কের দ্বারা শুদ্ধ বোনিও অশুদ্ধ হয়ে 
যায়। ব্রাহ্মণের বীর্য শৃত্র যোনিতে গিয়ে আত্ময্নানি ভোগ 
করতে থাকে। ধীর্মকে আত্মা বলা হয়, এ হল সবথেকে 
শ্রেষ্ঠ দেবতা, তাই একে সর্বভাবে রক্ষা করতে হয়। মানুষ 
মহান যশ, পুণ্য এবং আমার ভক্তি লাভ করে। যে ব্যক্তি 
গৃহস্থ-আশ্রমে থেকে অখণ্ড বরহ্মর্য পালন করে পঞ্চযজ্ঞাদি 
অনুষ্ঠানে তৎপর হয়ে থাকে, সে পৃথিবীতে ধর্মস্থাপনকরে। 
যে প্রত্যহ সন্ধ্যা ও গ্রভাতে বিধি অনুসারে সন্ধ্যা-' 
করে, সে বেদময় নৌকার সাহায্যে সংসার সমুদ্র নিজে পার 
হয় এবং অপরকেও গার করে দেয়। যে ব্রাহ্মণ সকলকে 
পবিত্রকারী বেদমাতা গায়ন্রীর জপ করেন, তিনি আসমুত্র 
পৃথিবী দান গ্রহণ করলেও প্রতিপ্রহ দোষে দুঃখ পান না এবং 
ূর্যাদি যেসব গ্রহ ভার পক্ষে অশুভ স্থানে থেকে 
অনিষ্টকারক হয়, সেগ্ুলিও গায়ত্রী-জপের প্রভাবে শান্ত, 
শুভ ও কল্যাণকর হয়ে ওঠে। কোনো অশুভ, ভয়ংকর, 
ক্্রকর্মকারী দুষ্কৃতিও সেই ব্রাহ্মণের কোনো ক্ষতি করতে 
পারে না। বৈদিক ব্রত আচরণকারী বাক্তি পৃথিবীতে 
অপরকে পবিত্রকরে তোলেন। প্রজাপতি মনু বলেন যে_ 
“নীল, স্বাধ্যায়, দান, শৌচ, কোমলতা, সরলতা-_এই 
সদ্গুণগুলি ব্রাহ্মণের বেদের থেকেও শ্রেষ্ট! যে। 


সেইসময় গায়ত্রী মন্ত্রের দিক, চার বেদের থেকে ভারী বলে 
প্রমাণিত হয়েছিল। ভ্রমর যেমন প্রস্ফুটিত কুলের থেকে 
মধু আহরণ করে, তেমনই সম্পূর্ণ বেদ মন্থন করে 
গায়ত্রীমন্ত গ্রহণ করা হয়েছে। তাই গায়ত্রীকে সমস্ত বেদের 
সারবলা হয়। বিনাগায়ত্রী সকল বেদই দিজীব। নিয়ম এবং 
সদাঢারভষট ব্রাহ্মণ চারবেদে বিদ্বান হলেও নিন্দার পাত্র হয়ে 
থাকে; কিন্তু শীল ও সদাচারযুক্ত ব্রাহ্মণ যদি শুধুদাত্র গায়ত্রী 
মন্ত্র জপ করেন তাহলে তাকে শ্রেষ্ট মানা হয়। প্রতিদিন এক 
হাজার গায়ত্রী মন্ত্র জপ করা উত্তম, শত মন্ত্র জপ করা মধ্যম 
এবং দশ মন্ত্র জপ করা কনিষ্ঠ বলা হয়। কুষ্টীনন্দন ! গায়ত্রী 
মন্ত্র সর্বপাপ বিনাশকারী, অতএব তুমি সর্বদা সেটি জপ 
করবে। 

যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করলেন__ত্রিলোকীনাথ ! আপনি 
সর্বভূতের আত্মা। আপনি কোন্‌ কর্মের দ্বারা সন্তুষ্ট হন, দয়া 
করে বলুন। 

ভগবান বললেন-_মহারাজ ! কেউ যদি এক হাজার 
ভার গুগুল ইত্যাদি সুগন্ধ দ্বারা আমার উপাসনা করে, 
নিরন্তর প্রণাম জানায়, নিয়ত পৃজা-অর্টনা করে এবং লালা 
বেদ ইত্যাদির দ্বারা আমার স্তব-স্তুতি করে, কিন্তু যদি 
্রা্মণকে সন্তুষ্ট করতে না পারে, তবে আমি তার ওপর 
প্রসন্ন হই না। ব্রাহ্মণের পূজা করলে যে আমাকেই পূজা 
করা হয়, এতে কোনো সন্দেহ নেই, তাই ব্রাহ্মণকে 
কটুকথা শোনালে, তার লক্ষ্য আমিই হয়ে থাকি। যে বাক্তি 
ব্রাহ্মণের পূজা করে, তার পরমগতি আমাতেই হয় ; কারণ 
পৃথিবীতে ব্াহ্মলদের রূপে আমিই নিবাস করি। যে বুদ্ধিমান 
পুরুষ আমাতে মন নিবিষ্ট করে ব্রাহ্মণদের পৃজা করে, 
তাকে আমি নিজেরই স্বরূপ বলে মনে করি। ব্রাহ্মণ যদি 


ব্রাহ্মণ 'ভূর্ভব স্বঃ’ এই ব্যাহ্িতি-সহ গায়ত্রী জপ করেন, | 
বেদ-স্বাধ্যায়ে ব্যাপৃত থাকেন এবং নিজ স্ত্রীতে গ্রীতি ! 
রাখেন, তিনিই জিতেন্িয়, তিনিই বিন এবং তিনিই এই 
ডূমগুলের দেবতা। 

যে শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ প্রত্যহ গায়ত্রী উপাসনা করেন, তিনি 


কুরূপ-কালা-বোবা-দরিদর বা রোগী হন তাহলেও বিদ্বান 
ব্যক্তির তাকে অপমান করা উচিত নয়। কারণ তারা 
সকলেই জামার স্বরূপ। আসমুদ্র পৃথিবীতে যত শ্রেষ্ঠ 
ব্রাহ্মণ আছেন, তারা সকলেই আমার স্বরূপ । তদের পূজা 
করলে আমাকেই গৃজা করা হয়। বহু অজ্ঞান ব্যক্তি জানেনা 


সন্দেহে ব্ৰহ্মলোক লাভ করেন। রে 
ব্রাহ্মণ যদি নিয়মে থাকেন, তাহলে তিনি শ্রেষ্ঠ : কিন্তু যে 


এই পৃথিবীতে ব্ৰাহ্মণরূপে বাস করি। যে বাক্তি 
দের অলনান করে, স্বধর্ন থেকে ভ্রষ্ট করে 


ব্রাহ্মণ চারবেদে বিদ্বান হয়েও সকলের অন্নগ্রহণ ক 
কোনো নিয়ম পালন করেন না, তাকে উত্তম বলে মানা হয় 
না। পূর্বকালে এবং আহিগণ ব্রহ্মার 


নে | 


দেয়, দৃত করে পাঠায় এবং তাদের দেবাগ্রহণ করে, সেই 
পাগীদের যমদূত ইচ্ছামতো শান্তি দেন। যারা ব্রাহ্মণদের 
গালি দিয়ে, তাদের নিন্দা করে আনন্দিত হয়, তারা 
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যমলোকে গমন করে। যমরাজ তাদের নিষ্টুরভাবে শাস্তি 
প্রদান করেন। যেসব পাগী ব্রাহ্মণদের দিকে পাপপূর্ণ দৃষ্টিতে 
তাকায়, ব্রাহ্মণদের ভক্তি করে না, বৈদিক মর্যাদা উলজ্ঘন 
করে এবং সর্বদা ব্রাহ্মণদের দ্বেষ করে, তারা ষমলোকে 
গেলেই যমরাজের নির্দেশে তাদের ভয়ানক অত্যাচার সহা 
করতে হয়। ঘে ব্যক্তি ব্রাহ্মণদের প্রহার করে, তাদের শরীর 
থেকে রক্তপান ঘটায় অথবা তাদের খুন করে, সেই বাতি 
একুশ প্রকার নরকে তার ফল ভোগ করে। প্রথমে তাকে 
শূলে চড়ানো হয়, পরে মাথা নীচু করে আস্তনে ঝলসানো 
হয়, এইভাৱে হাজার বছর ধরে সে শাস্তিভোগ করে। 
সেই দুষটবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ পাপ সমাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত 
রেহাই পায় না। সুতরাং ব্রাহ্মণদের প্রতি কখনো 


অমঙ্গলসূচক কথা বলা উচিত নয়, তাদের সঙ্গে রুক্ষ বা 
কঠোর কথা বলা এবং নির্দেশ অনানা করা উটিত নয়। 
বারা ব্রান্মণকে ব্যঙ্গ করে বা গালি দেয়, তারা প্রকৃতপক্ষে 
আমাকেই গালি দেয়, উপহাস করে। যারা চন্দন, ধূপ- 
ছীপাদির দ্বারা আমার কা্ঠময় মূর্তির পৃজা করে, তাদের 
দ্বারা ভালোভাবে আমার পলা হয় না : কিন্তব্রাহ্মণের পুজা 
করলে আমার যথাষদ পূজা হয়। ব্রাহ্মণদের কৃপাতেই আমি 
এই পৃথিবী ধারণ করে আছি। ব্রাহ্মণদের অনুগ্রহেই আমি 
অসুরদের ওপর বিজয় লাভ করেছি। ব্রাহ্মণদের প্রসাদেই 
আমার মধ্যে দাক্ষিণ্য ইত্যাদি গুণ অবস্থিত আছে এবং 
ব্রাহ্মণদের দয়াতেই আমাকে কেউ. পরাজিত করতে 
পারেনা! - 
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// যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করলেন-_কেশব ! আপনি সর্বপর, 
মনুষালোক ও যমলোকের মধ্ো দূরত্ব কতটা, দয়া করে 
বলুন। যমলোক কেমন, কত বড় এবং কোথায় ? মানুষ 
জীব যখন পাঞ্চডৌতিক শরীর থেকে পৃথক হয়ে অস্থি 
মাংসরহিত হয়, সেইসময় সে সুখ-দুঃখ কীভাবে অনুভব 
করে? দেবতা ও ব্রাহ্মণদের পূজা করে যেসব ধর্মপরায়ণ 
মানুষ, তাদের স্বর্গযাত্রা কীভাবে হয় ? গাণী বাক্তিরা 
কীভাবে প্রেতলোকে গমন করে ? যমলোকে যাওয়ার সময় 
জীবের রাপ-রং কেমন হয় ? তার দেহ কেমন আকারে 
থাকে? কৃপা করে এসব বলুন। 

ভগবান বললেন রাজন! তুমি আমার ভক্ত, তাই যা 
জিজ্ঞাসা করছ আমি তা যথার্থভাবে জানাচ্ছি। মনুষালোক 
এবং ধযলোবের মধো ছিয়াশি হাজার যোজনের দূরদন। এই 
পথের মধ্যে না আছে বৃক্ষ ছায়া, না পুদ্ধরিলী, না ঝোপঝাড় 
এবং নেই কোনো জলাশয় বা কৃপ। কোনো মপ্তপ, গৃহ, 
পর্বত, নদী, গ্রান, গুহ আশ্রম, বাগান বা বিশ্রাম নেওয়ার 
স্থান নেই। জীবের যখন মৃত্যুকাল উপস্থিত হ্য়, সে বেদনায় 
ছটফট করে, সেই সময় কারণ তন্তু শরীর ত্যাগ করে, প্রাণ 
কণ্ঠ পর্যন্ত এসে যায় এবং বের প্রাণবায় শরীর থেকে 
বেরিয়ে যেতে চায়। ছয় কোষবিশিষ্ট শরীর থেকে বেরিয়ে 


হয়। তাতে প্রবেশ করলেও জীবকে কেউ দেখতে পায় না। 
যাত্রা করে। তাকে কাটলে, আগুনে পোড়ালে বা মারলে 
নষ্ট হয় না। যমরাজের আদেশে নানাপ্রকার ভয়ংকর রূপ 
ধারণকারী অত্যন্ত ক্রোধী ও দুর্ধর্ষ যমদৃত প্রচণ্ড হাতিয়ার 
নিয়ে এসে স্বীবকে জোর করে ধরে নিয়ে যায়। সেই সময় 
স্তরী-পুত্রের স্নেহ বন্ধনে আবদ্ধ জীব বিবশ হয়ে থাকে। যখন 
সে যেতে শুরু করে, তখন তার কৃত পাপ-গুা তাকে 
অনুগমন করে এবং জীবের আগ্রীয়ন্রজন করণ স্বরে 
বিলাগ করতে থাকে। জীব তখন সব কিছু ছেড়ে 
নিরপেক্ষভাবে চলতে থাকে। মাতা-পিতা, স্তরী-পুত্র 
সকলেই কাদতে থাকে, তাদের সঙ্গ ভরষ্ট হয়ে তারও চোখ 
দিয়ে জল পড়ে, তার অবস্থা তখন অত্যন্ত করুণ হয়, কিন্ত 
তার আল্মীয়রা তখন আর তাকে ল্ষেতে পায় না। সে নিজ 
শরীর ত্যাগ করে বাযুরূপে সেই পথের দিকে রওনা হয়, সে 
পথ অন্ধকারাচ্ছন্ন অতি ভয়ংকর এবং তার কোনো সীমা 
দেখা যায় না। সেই পথে চলা পালীরা শেষপর্যন্ত বহ 
দুঃখভোগ করে। তাদের পক্ষে সেই পথ ভত্যন্ত দুর্গন এবং 
দুস্তর। সেই পথে কারো সাহায়া পাওয়া বায় না, যার সময় 
স্টপস্থিত হয়, তাকে আত্মীয়-কুটুহ্থ, ধন-দৌলত সব কিছু 
ডে এই পথ ধরেই যেতে হহ। স্থারর-জঙ্গন সকল 


বায়ুরূপধারী জীব এক অন্য অদৃশ্য শরীরে প্রবেশ করে । 
সেই শরীরের রূপ-রং-আকার আগের শরীরের মতোই 


গ্রানীকেই একদিন যঘলোকের পথিক হতে হয়। বমরাজের 
অধীনে থাকা দেবতা, অনুর-মানুষ ইত্যাদি সকল জীব, তা 
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সে নারী হোক বা পুরুষ অথবা নপুংসক, জন্মে থাকুক বা 
গর্ডে_সকলকেই একদিন এই মহাপথ ধরে যাত্রা করতে 
হয়। সক্ষাল-সবযা অপবা রাত্রি” এই পথ সর্বসময় যাত্রার 
জন উন্মুক্ত থাকে। সে ভ্রীব স্বদেশে থাক বা বিদেশে, 
জঙ্গলে থাক বা পর্বতে, জলে থাক বা স্থলে, ঘরে থাক বা 
আকাশে, বসে থাক বা শুয়ে, জেগে খাক বা ঘুমিয়ে ; সব 
সময় সর্ব অবস্থায় তাকে ওই পথে প্রস্থান করতেই হয়। 
যমলোকের পথে কখনো ভীত হয়ে, কখনো পাগল 
অবস্থায়, কখনো ধান্ধা খেয়ে, কখনো বেদনার্ড হয়ে 
চিৎকার করে পথ চলতে হয়। যমদৃতের ধমকে জীব ভীত- 
বিহ্ুল হয়ে কাপতে থাকে, তাদের প্রহারে নানা পীড়া 
অনুভব হয়, তবুও এগিয়ে যেতে হয়। যে ব্যক্তি দান করে 
না, তাকে কণ্টকাকীর্ণ, তপ্ত বালুর ওপর দিয়ে চলতে হয়। 
ধর্মহীন ব্যক্তিকে স্বলন্ত কাঠ, পাথর, লাঠির আঘাত সহ্য 
করে এগোতে হয়। যারা অন্য জীবকে হত্যা করে, তাদের 
এতো কষ্ট দেওয়া হয় যে তারা চিৎকার করে কাদতে কাদতে 
যমপুরীর পথে চলতে থাকে। তাদের মধ্যে কারো হাত-পা 
ভেঙে দেওয়া হয়, কারো নাক-কান কেটে নেওয়া হয়, 
কারো গলা টিপে ধরা হর। নানা অন্তু দিয়ে আঘাত করে 
তাদের দুর্বল করে দিলে বন্য জন্তু এসে তাদের মাংস খুবলে 
খেতে থাকে। মাংসাশী ব্যক্তিদের নানা জন্তু এসে আছাত 
করতে থাকে। যে বান্তি বালক হত্যা করে, সেই পালীকে 
তীক্ষ হুল বিশিষ্ট মাছি এসে চারদিক থেকে ঘিরে রক্তপান 
করতে থাকে। যে অন্য জীব ভক্ষণ করে, তাকে কুকুর ও 
রাক্ষস এসে কামড় দিয়ে খেতে থাকে। যে ব্যক্তি অপরের 
জিনিস চুরি করে, তাকে বমদূত পিশাচের নায় উলঙ্গ করে 
নিয়ে যায়। যে দুরাত্মা পাপাচারী বলপূর্বক অনোর গাভী. 
তাকে স্বলন্ত কাঠ ও অস্ত্রের দ্বারা মারতে মারতে নিয়ে যায়। 
তার সারা অঙ্গে কাটা-ঘা করে দেয। যে বান্ডি নরকের ভয় 
না করে ব্রাহ্মণের অর্থ নেয়, সে যখন যমপুরী যায়, 
তখন যমদূত তাকে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে তার জিভ, ন 
চোখ কেটে গায়ে দু্গন্ধ বস্তু চেলে দেয়, শকুন এসে খুবলে 
খুবলে তার মাংস খায় এবং ক্রুদ্ধ চণ্ডানেনা এস চারদিক 


দম্ভ এবং অসত্যের বশীভূত হয়ে শ্রোত্রিয ব্রাহ্মণদের দান 
করেনা, গলায় ফাস লাগিয়ে যমদূত তাদের তৃষ্ণার্ঠ-ক্ষুধার্ত 
অবস্থায় টানতে টানতে যমপুরীতে নিবে যায়। দান না করা 
জীবেদের কণ্ঠ, মুখ ক্ষুধাতৃষ্গয় কাতর হলে, তারা 
বমদৃতের কাছে বারংবার কাতর অনুরোধ করতে থাকে, 
"প্রভু! আমরা ক্ষুধা-তৃষ্ণায় অত্যন্ত কষ্ট পাচ্ছি, চলতে কষ্ট 
হচ্ছে ; কৃপা করে একটু খাবার ও জল দিন'। তার! 
কাতরভাবে চাইলেও, যমদূতেরা কিছু না দিয়ে সেই 
দেয়ে 
বৈশম্পায়ন বললেন-_জনমেজয় ! ভগবান দ্রীকৃষ্ণের 
মুখে ভয়ংকর যম-যাতনার বর্ণনা শুনে মহারাজ যুধিষ্ঠির 
ভয়ে কম্পিত হলেন এবং অচেতন হয়ে মাটিতে পড়ে 
গেলেন। পরে তিনি যখন স্বীরে ধীরে চৈতন্য ফিরে পেলেন 
তখন ভগবান তাকে আশ্বস্ত করলেন। তিনি মুযহাত 
প্রক্মালন করে পুনরায় ভগবানকে বললেন__“দেবেশ্বর ! 
যমলোকের পথের বিস্তারিত বর্ণনা শুনে আমি অত্যন্ত ভীত 
হয়েছিলাম। এখন কৃপা করে বলুন মানুষ কীভাবে এই 
বিকট পথ সুখে পার হতে পারবে ?” 
ভগবান বললেন-_পার্ুনন্দন ! ইহজগতে যারা 
ধর্মমর় জীবনযাপন করে, জীরহিংসা থেকে দূরে থেকে 
গুরুজনদের সেবায় ব্যাপৃত থাকে ; দেবতা, ব্রাহ্মণদের 
পূজা করে এবং ব্রাহ্মণদের নানারস্তু দান করে, তারা 
সুখপূর্বক যঘলোকে যায়। যারা ব্রাহ্মণদের, বিশেষত 
যাত্রা করে। যে ব্যক্তি পরজহ নিন্বপটভাকে সত্যভাষণ করে 
এবং ব্রাহ্মণ ও শ্রোতরিয়দের ধেনুদান করে, সেও বিমানে 
করে যমালয়ে গমন করে। যে বাক্তি ব্রাহ্মণদের ছাতা, 
জুতা, শা, বস্তু, অলংকার. আসন দান করে, সে 
স্বর্ণসজ্জিত ঘোড়া, বলদ অথবা হাতিতে করে ধর্মরাজের 
সুন্দর নগরে প্রবেশ করে। যে ব্যক্তি ক্মনাদি দ্বারা পবিত্র 
হয়ে ব্রাহ্ম: দুগ্ধ, দি, ঘৃত, মধু শ্রদ্ধাসহ্‌ দান 
চক্তবাক বাহিত বিমানে যমলোকে যাত্রা করে। 


থেকে তাকে আঘাত করতে থাকে। যনলোকে নিয়ে গিয়ে 
তাকে বিষ্ঠার কূপে কোটি বছর ধর ফেলে রা? 
সময় সমাপ্ত হলে ইহলোকে শতকোটি জন্ম ধরে বিষ্ঠার কীট 
রূপে তাকে জন্মাতে হয়। যেসর বাক্তি ধরণী হয়েও লোভ. 


। তারপর | 


নানা বাদা সহকারে গন্ধর্বগণ তার মনোরঞ্জন 
তে তার সঙ্গে গমন করেন। যেবাক্তি সুগন্ধি ফুল 
ও ফল দান করে, সে হংসযুক্ত বিমানে ধর্মরাজের নগরে 


যাত্রা করে। যে ব্যক্তি ব্রাহ্মণদের ঘৃতপনদ সুখাদ্য দান করেঃ 


1622 


সংক্ষিপ্ত হাভারত 


[আাশ্বমেধিকপর্ব 


সে বায়ুগতিসম্পপ্ল বিমানে বসে যমপুরী যাত্রা করে। যে 
সন্ত প্রাণীর জীবন রক্ষাকারী জলদান করে, সে অত্যন্ত 
তৃপ্ত হয়ে হংসবাহিত বিমানে সুখের সঙ্গে ঝমালয়ে যাত্রা 
করে। যে ব্যক্তি শান্তভাবে শ্রোপরিয় ব্রা্মণকে তিল অথবা 
তিলের ধেনু বা ঘৃতের ধেনু দান করে, সে সূর্যসশুলের নায় 
তেজ্নী বিমানে আরোহণ করে গন্র্বদের গীতবাদ্য শুনতে 
শুনতে যমলোকে গমন করে। যে ব্যক্তি ইহলোকে কূপ, 
পুস্তরিণী, সরোবর হত্যাদি জলাশয় নির্মাণ করেছে, সে 
চন্দ্রের নায় উজ্জ্বল এবং দিব্য ঘণ্টানিনাদযুক্ত বিমানে করে 
বমলোকে যায় ; সেই সময় সেই মহাত্মাকে নিত্যতৃপ্ত এবং 
মহাকান্তিনানরাপে দেখা বার। দিব/লোকের পুরুষেরা তাকে 
পাখা এবং চানর দুলিয়ে বাতাস করেন। যে ব্যক্তি 
ইহুলোকে অতি বিচিত্র, বিস্তৃত, নলোহর, যুস্টর ও দর্শনীয় 
দ্বেবমন্দির তৈরি করেছে; সে সাদা মেঘের মতো সুন্দর 
এবং বারুবেগস্পন্ন বিমানে যমলোকে যাত্রা করে, 
সেখানে গেলে সে যমরাজকে অত্যন্ত সুখী ও প্রসন্নরূপে 
দেখে এবং তার দ্বারা সম্মানিত হয়ে দেবলোক নিবাসী হয়। 
যারা দেবতার উদ্দেশো ভোগ তৈরি করে তৃষ্কার্ত মানুষকে 
ঠান্ডা জল পান করায়, তারা সেই মহান পথে অত্যান্ত তৃপ্ত 
হয়ে সুখে গমন করে। পাদুকা ও জলদানকারী বাক্তি সেই 
পথ উত্তম রথে, স্বর্ণ সিঁড়িতে পা রেখে সুখে পরিক্রমা 
করে। যারা বড় বড় বাগান তৈরি করে বৃক্ষরোপণ করে, 
সেখানে জলসিঞ্চন করে বাগান ফুল ও ফলে সুশোভিত 
করে, তারা দিবাবাহনে করে বৃক্ষের ছায়ায় সুশোভিত পথে 
দিবা পুরুষদের দ্বারা সম্মানিত হয়ে যমালয়ে গমন করে। যে 
ব্যক্তি ব্রাহ্মণদের দোড়া. বলদ অথবা হাতিযুক্ত রথ দান 
করে এবং যে বাক্তি সোনা-রূপা বা রত দান করে, তারা 
্বর্ণ-বিমানে করে যমগুরীতে গমন করে। ভুমিদানকারী 
ঝক্তি সমস্ত কামনা তৃপ্ত হয়ে সূর্যের ন্যায় তেজস্তরী বিমানে 
যমালয়ে যাত্রা করে। যে ব্যক্তি শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণদের ভত্তিপূর্বক 
সুগন্ধি পদার্থ বা পুষ্প প্রদান করে, সে সূগন্ধপূর্ণ সুন্দর 


বাজ্তিব্রাহ্মাণের চরণে দেবার তৈলাদি বস্তু, কেশ তৈল, পা 
ধোওয়ার জল এবং পান করার শরবৎ দেয়, সে ঘোড়ায় 
করে যমলোকে যায়। যে ব্যক্তি ক্লান্ত পরিশ্রান্ত ব্রাহ্মণকে 
আশ্রয় দান করে তাকে আরাম দেয়, নে চক্রবাক বাহিত 
বিমানে যাত্রা করে। যে শৃহাগত ব্রান্মাণকে সাদরে আসন 
দিয়ে তার পুজা করে, সে ঘমালয়ের পথ আনন্দের সঙ্গে 
পরিক্রমা করে। যে ব্যক্তি আমাকে দর্শন করে ‘নমো 
ব্ৰহ্সণ্যদেবায়’ বলে প্রণাম করে এবং ব্রতধারী পুরুবের ন্যায় 
সর্বদা নিজ মন ও ইৃন্দরিয়াদি সংযমে রাখে, সে মুখপূর্বক 
ধর্মরাজের স্থানে গমন করে। যে প্রতিদিন “নমঃ 
সর্বসহাত্ঞ্চ' বলে গাডীকে নমস্কার করে, সেও যমপুরীর 
পথে সুখে যাত্রা করে। যে বাক্তি নিত্য প্রাতঃকালে 
“নমোহস্ত বিপ্রদত্তায়ৈ’ বলে শয্যা ত্যাগ করে, সে সব 
কামনা দ্বারা তৃপ্ত হয়ে সর্বপ্রকারে সুসজ্জিত হয়ে দিবা 
বিমানে করে সুখে যমলোকে যায়। যে বাক্তি দেবতা ও 
অতিথিদের তৃপ্ত করার পর স্বয়ং আহার করে (অথবা যে 
ব্যক্তি প্রভাত ও সন্ধ্যা ব্যতীত মধ্যকালে আর কিছু খায় না), 
দন্ত ও অসত থেকে দূরে থাকে, সেও সারসযুক্ত বিমানে 
সুখে যমলোকে যাত্রা করে। যে ব্যক্তি দিন ও রাত্রে কেবল 
একবার আহার করে এবং দত্ত অসত্য থেকে দূরে থাকে, 
সে হংসযুক্ত বিমানে যমলোকে যায়। যে জিতে্িয বাক্তি 
চতুর্থপ্রহরে অর্থাৎ একদিন উপবাস করে দ্বিতীয় দিন সন্ধ্যায় 
আহার করে সে ময়ুরযুক্ত বিমানে করে যমালয়ে যায়। যে 
আমার ভক্ত হয়ে ইন্রিয়াদি বশে রেখে তীর্থ ভ্রমণ করে, 
সেই মহাত্মা সানন্দে বিমানে পগপরিক্রমা করে। যে শ্রেষ্ঠ 
দ্বিজ অধিক দক্ষিণাসহ যঙ্সানুষ্লান করে সে হংস ও 
সারসমুক্ত বিমানে বসে যনলোকে যায়। যে ব্যক্তি অপরকে 


কষ্ট্রদান ন| করে আত্মীয় পোষণ করে, সে সুবর্ণময় 
বিমানে যাত্রা করে। যে বাড়ি সর্বপ্রালীতে সমদৃষ্টিসম্প্ন, 


প্রাণীদের অভ্রপ্রদান করে, ক্রোধ ও লোভরহিত এবং 
ইন্দি়াদি বশে রাখে, সে মহান কান্তিমান দেবতা ও 


বেশভূযা পরিধান করে উত্তম কান্দিতে দেদীপ্যমান হয়ে 
বিচিত্র বিনানে চড়ে ধর্মরাজের নগরে যায়। দীপদানকারী 
বাক্তি সূর্যের ন্যায় তেজন্বী বিমানে দশদিক দেদিপামান করে 


গন্ধর্ব সেবিত পূর্ণচন্ডের নার উচ্জ্বন বিমানে 
প্রা করে। যে প্রত্যহ ভগবানের 
পুজা, স্থিতি ও নমস্কার করে, সে সূর্বের ন্যায় তেজন্বী 


সাক্ষাৎ অগ্নির নায় কাণ্তিস্পম হয়ে যাত্রা করে। যে বান্তি 
গৃহ এবং আশ্রয় দান সর্ণযুক্ত ও প্রাতঃসূর্বের নযায় 
কান্তিযু্ত গৃহাদ্সিহ ধর্মরাজের নগরে প্রবেশ করে। যে 


বিনানে আরোহিত হয়ে ধর্মরাজের নগরে যায়। সেখানে 
পর্মরাজ স্বয়ং তাকে সুন্দর মালা অর্পণ করে ভার পূজা 
করেন। 


জলদান, অন্নদান এবং অতিথি সৎকারের মাহাত্ম্য 


বৈশম্পায়ন বললেন__জনমেজর ! যমপুরীর পথের 
বর্ণনা এবং সেখানে সুখপূর্বক যাওয়ার উপায় শুনে রাজা 


সৃষ্টি করেছেন। তাই অগ্ন থেকে বড় আর কোনো দান নেই 
এবং হবেও না। ধর্ম-অর্থ-কাম চরিতার্থ হয় অধ থেকেই ; 


যুধিষ্ঠির মলে মনে অত্যন্ত প্রসন্ন হয়ে ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে 
বললেন__“দেবদেবেশ্বর | আপনি দৈত্যবধকারী, খাবি 
সমুদায় সর্বদা আপনারই স্তুতি করেন। আপনি যড়ৈশবর্যযুক্ত, 
ভব-বন্ধন থেকে মুক্তিপ্রদানকারী, শ্রীদম্পন এবং সহস্র 
সূর্যের ন্যার তেজন্রী। আপনার থেকেই সব কিছুর উৎপত্তি 
হয়েছে। জাপনি ধর্মজ্ঞাতা এবং ধর্মের প্রবর্তক। শান্তন্রূপ 
অচ্যুত ! আমাকে সর্বপ্রকার দানের ফলের কথা বলুন। 
দানের প্রকারভেদ কী এবং কীভাবে ব্রান্মণকে দান করা 
উচিত ? কী প্রকার তের অনুষ্ঠান করলে কোথায় তার ফল 
লাভ করা যায় ?' 

শ্রীকৃষ্ণ বললেন-__রাজন্‌ ! মন দিয়ে শোনো-_ 
সর্বপ্রকার দানের ফল পরম পবিত্র, উত্তম এবং 
গাগনাশবারী হয়ে থাকে। একদিনের কনাও যদি গাভীকে 
পিপাসা মেটানোর জল (যা নিজ্জেই ঘাটি খুঁড়ে বার করা 
হয়েছে) দান করা যায়, তাহলে পূর্বতন সাতপুরুষ উদ্ধার 
লাভ করে। জলকে প্রাণীদের জীবন বলা হয়, জলদান 
করলে জীবেরা তৃপ্তি লাভ করে। জলের গুণ দিব্য এবং 
জনদানের ফল পরলোকেও পাওয়া যায়। যমলোকে 
পুস্পোদকী নামে এক পরম পবিত্র নদী আছে। সেটি 
জলদানকারী মানুষের সমস্ত কামনা পূর্ণ করে। তার জল 
সুস্বদু এবং শীতল। জলদানকারীকে তা সর্বদা সুখী করে। 
পিগাসার্ত মানুষের পিপাসা অন্ের স্বারা তৃপ্ত হয় না, ভাই, 
বৃদ্ধিমান বাক্তিদের উচিত গিপাসার্তকে সর্বদা জলদান করা। 
সবগ্রালী জল থেকেই উৎপন্ন হয় এবং জলের দ্বারাই জীবন 
খারণ করে॥ তাই জলদান সর্বশ্রেষ্ঠ দান। সর্বপ্রকার দান, তপ 
এবং যজ্জের দ্বারা যে উত্তম ফললাত হয়, সেসব শুধুমাত্র 
জলদাল করলেই যে পাওয়া যায_এতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ 
নেই। যারা ব্রাহ্মণকে সুপক্ক অনদান করে, তারা গ্রাণদান 


সুতরাং ইহলোকে বা পরলোকে অন্ন থেকে শ্রেষ্ঠ কোনো 
দান নেই। যন্ম, রাক্ষস, গ্রহ, নাগ, ভূত এবং দানবও 
অয়েই সন্তুষ্ট হয় ; ভাই অগ্ের মাহাত্ম্য সব থেকে বেশি। 
অপরের অন্গ্রহণ করে যে ব্যক্তি, তার শুভ কর্ণের এক 
ভাগ সে পেলেও তিন ভাগ পায় অনদাতা। ভাই ব্রাহ্মণদের 
বিশেষভাবে অন্নদান করা উচিত। যে বান্তি দম্ভ ও অসত্য 
পরিতাগ করে আমাতে পরম ভক্তি রেখে বাদোর 
ভেদাভেদ লা করে দরিদ্র এবং শ্রোত্রিয় ত্রাহ্মপক্রে এক বছর 
ধরে অ্নদান করে, সে এক লাগ বহর ধরে অতন্ত 
সম্মানের সঙ্গে দেবলোকে নিবাম করে এবং সেখানে 
'ইচ্ছানুয়ায়ী রূপ ধারণ করে যথেচ্ছ বিচরণ করে। পরে 
পুণাক্ষর হলে স্বর্গ থেকে মনুষ্যলোকে এসে ব্রাহ্মলরূপে 
জন্মগ্রহণ করে। যে ব্যন্তি ছয় মাস অথব বাৎসরিক শ্রাদ্ধ 
সম্পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত প্রতিদিনের প্রথম ভিক্ষা দরিদ্র 
ব্রাহ্মণকে দেয, সে এক সহস্র গো-দানের ফল লাভ করে। 
যে এক বৎসর ধরে প্রত্যহ অগ্রতিক্ষা বস্তীধারা ঢেকে 
অযাচিতভাবে ব্রাহ্মণের গৃহে পৌঁছে দেয়, সে হাজার 
কপিলা গাভী দানের পুণ্যকল লাভ করে ইন্দ্রলোকে প্রতিষ্ঠা 
পায়। পাঞুনন্দন ! দেশ-কাল অনুসারে প্রাপ্ত এবং পদক্রজে 
ক্া্-পরিপরান্ ্রাহ্মণকে অন্নদান করা উচিত। যে ধনী 
হয়েও ষাচককে অল্নদান করে না, সেই লোভী দানুষ কীট 
পরিবৃত কানসূত্র নামক ত হয়। লোভ ও 
মোহবশত বিবেক হারানো ব্যক্তি সেহ ঘোর নরকে দশ 
হাজার বছর ধরে বহু ক্লেশ ভোগ ব 
দীর্ঘকাল পরে সেহ থেকে নুক্তি পে 
দরিদ্র চশ্ডালরূপে সে জশ্ব নেয়। 

যে বাক্তি বুপথ অতিক্রম করে দুর্বল এবং ক্ষুধা- 
পিপাসা ও পরিশ্রমে কাতর, যে বড় কষ্টে পথ চলে এবং 


নরক 


করে থাকে বলে জান রূপ, সন্তু, বীর্য, 
ধৃতি, দ্বাতি, জ্ঞান, মেধা ও জায়ু_এই সবেরই আধার 
প্রাণ, অপান, বান, উদান ও সমান-_এই পীচটি 
প্রাণ অত্লোর আধারে থেকেই দেহধারীদের ধারণ করে। 
যজ্ঞ অন্নের 
সব থেকে শ্রেষ্ঠ বলা 
বং আগি অমন্ারাহি 
রাই সমস্ত প্রজা 


অতান্ত অসহায়, এরূপ ব্রাহ্মণ যি ধুলোভর্তি পায়ে গৃহে 
কারণ সেই অতিথি স্বর্গের সোপান হয়। সেই 
'ণ সন্ৃ্ট হলে সমস্ত দেবতা সম্থষ্ট হন। অতিথিকে পূজা 
করলে আযিদের যেমন প্রন হন, তাকে ফুল-চন্দন বা 
হবি দিয়ে পূজা করলে E) 
বাহ্মণকে আহার করালে পাওয়া বার, শ্রেষ্ঠ পৃদ্ধরতীর্থে 


উপস্থিত হয়ে কপিলা শাতী দান করলেও সেই ফল পাওয়া 
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যায় না৷ ব্রাহ্মণের হরণোদকে প্লাবিত এই পৃথিবী যতদিন 
থাকে, ততদিন অন্দাত্রার পিতৃপুরুষ পদ্মপাতায় জল পান 
করা, ব্রাহ্মণের উচ্ছিষ্ট বাসন ধোয়া, ক্লান্ত ব্রাহ্মণের সেবা 
করা, তাকে থাকার জনা আশ্রয় ও শয্যাদান করা__এর 
এক একটি কাজের মহত্ব গো-দানের থেকেও শ্রেষ্ঠ। যে 
বাকি ব্রাহ্মণদের এরাপ সেবা করে, সে কখনো যমলোকে 
যায় না। রাজন্‌! ব্রাহ্মণ অতিথির সৎকার এবং ভক্তিপূর্বক 
সেবা করলে তেত্রিশ দেবতার সেবা করা হয়। পূর্বপরিচিত 
ব্যক্তি গৃহে এলে তাকে অভ্যাগত বলা হর আর অপর 
ব্যক্তিকে অতিথি বলা হয়। দ্বিজদের এই উভয়কেই 
আপ্যায়ন করতে হয়। এ হল পঞ্চম বেদ পুরাণের শ্রুতি। 
যে ব্যক্তি অতিথির সেবা করে, অগ্ন-জল দান করে, তার 
দ্বারা আমারও পুজা হয়ে থাকে-_এতে কোনো সন্দেহ 
নেই। সেই মানুষ শীগ্রই সর্ব পাপ থেকে মুক্ত হয় এবং 
আমার কৃপায় চন্দ্রের নায় উজ্জ্বল বিমানে বসে আমার পরম 


ধামে পদার্পণ করে। ক্লান্ত অভ্যাগত যখন গৃহে আসেন, 
ভন সমস্ত দেবতা. পিতৃপুরুষ ও জগ্ি তার সঙ্গে পদার্পণ 


করেন। সেই অভ্যাগতকে পূজা করলে, তার সঙ্গে সমস্ত 
দেবতাও পুজিত হন আর সভ্যাগত নিরাশ হয়ে কিরে 
গেলে দেবতা ও পিতৃপুরূষণণও নিরাশ হয়ে ফিরে খান, 


এর ফলস্বরূপ গৃহস্থামীর পিতৃপুরুষ পনেরো বছর উপবাসে 
খাকেন। সেই লোটী বানি দেবতা, পিতৃপুরুষ এবং অগ্নি 
দ্বারা পরিত্যক্ত হয়ে পনেরো বছর রৌরব নামক নরকে 
পড়ে থাকে, সেখান থেকে মুক্তি পেয়ে জগতে উচ্ছিষ্ট 
ভোগী হয়ে ভন্মায়। যে বাক্তি বলিবৈশ্বদেব কর্মের সময় 
গৃহাগত অতিথির পুজা করে না সে চণ্ডাল হয়ে যায়। য়ে 
দেশ-কালানুবায়ী গৃহাগত ব্রাহ্মণকে আপ্যায়ন নাকরে, সে 
তখনই পতিত হয়। সেই বাক্তি মৃত্যুর পর এককোটি বছর 
রৌরব নরকে পড়ে থাকে ; পরে সময় হলে কুকুরজন্স 
পেয়ে বারো বছর ক্ষধা-তৃষ্চার কষ্ট ভোগ করে। দেশ-কাল 
অনুসারে অন্নের আশায় যদি চণ্ডালও অতিথিরাপে আসে, 
তাহলে গৃহস্থের সর্বদা তাকেও সৎকার করা উচিত। যে 
ব্যক্তি লোড ও মোহবশত বিচারশূন্য হয়ে তাকে সৎকার 
না করেই আহার করে নেয়, সে দশ বংসর চণ্ডাল হয়ে 
ক্মায়। যে ব্যক্তি অতিথিকে নিরাশ করে নিজে সানন্দে 
ভোজন করতে বসে, সে জানে না যে সে বিষ্ঠার কূপে 
পতিত হবে। যে অতিথির সৎকার করে না__-তার সাজ- 
সজ্জা, আহার-বিহার সবই বার্ঘ। যে প্রতাহ সর্বা্গীণ বেদ 
অধ্যায় করে কিন্তু অতিথি-সেবা করে না, সে দ্বিজের জীবন 
বৃখা। যারা পাকযজ্ঞ, পঞ্চ মহাযজ্ঞ, সোমযাগ ইত্যাদির 
দ্বারা যঙ্ঞানুষ্টান করে কিন্তু গৃহাগত অভিথিসৎকার করে 
না, সেই বাক্তিরা যশের আশায় ধা কিছু দান করে, সেসবই 
বার্থ হয়ে যায়। অতিথির আশা বার্থ হলে মানুষের সমস্ত 
শুভকর্ম বিনাশপ্রাপ্ত হয়। ভাই শ্ৰদ্ধাযুক্ত হয়ে দেশ-কাল- 
পাত্রশক্তি বিচার করে সাধ্যমতো অতিথি-সৎকার 
অবশাই করা উ্টচিত। অতিথি গৃহে এলে বুদ্ধিমান বাক্তির 
উচিত প্রসন্ন চিত্তে, হাসিমুখে অতিথিকে স্বাগত জানানো, 
আসন ও পা ধোওয়ার জলা দয়ে তার আগ্যায়ন করে পরে 
আহারের ব্যবস্থা করা। নিজ হিতৈরী, স্নেহের পাত্র, মূর্খ বা 
পণ্ডিত-_যে কেউ বলিবৈশ্বদেবের পর গৃহে আসুক, সে 
স্বর্গের প্রেরিত অতিথি। কেনো ব্যক্তি যদি বে ফলা লাভ 
করতে চায়, তাহলে তাকে ক্ষুধা-পিপাসায় কাতর, দুঃ' 
দেশ-কাল অনুসারে প্রাপ্ত অতিথিকে অন্নদান করতে হয়। 


 ষঙ্চও শ্ৰাদ্ধে নিজের থেকে শ্রেষ্ট বাক্তিদের বিধিবৎ আহার 


করানো উচিত। অন্ন মানুষের প্রাণ, অন্নদাতা প্রাণদাতা হয়; 


তাহ কলযাপাকাজ্ক্ষী বাক্তিদের অন্নদান করার বিশেষ আগ্রহ 
থাকা উচিত৷ যে ব্যক্তি ধর্মপথে ধন-উপার্জন পূর্বক আহারে 


না করে এক বছর ধরে অতিথি সৎকার করে, 
সমস্ত পাপ নষ্ট হয়। 


ভূমিদান, ভিলদান এবং উত্তম ব্রাহ্মণের মহিমা 


ভগবান বললেন___এবাধ আমি সব থেকে উত্তম ভূমি- 
দানের বর্ণনা করছি। ভূমিদানের থেকে বড় কোনো দান 


যার গৃহপালিত জগ্মগ্লিও দূর্বল হয়ে গেছে এবং যে সর্বদা 
অতিথি-সংকার করে, এরূপ প্রাহ্মণকে ভূমিদান করা 


নেই এবং ভুমি কেড়ে নেওয়ার থেকে বড় কোনো পাপ 
নেই। অন্য দানগুলির পুণ্য সময় অতিক্রান্ত হলে ক্ষয় হয়ে 
যায় { কিন্তু ভূমিদানের পুণা কখনো ক্ষয় হয় না। যেসব 
ব্যক্তি প্রচুর দক্ষিণাযুক্ত অগ্নিষ্টোন ইত্যাদি যজ্ঞের দ্বারা 
দেবতাদের যজ্ঞ করে, তারাও ভূমিদানের সমান উত্তম ফল 
পায়না। যে বান্তি শ্রোত্রিয়ব্রাহ্মণকে ভূমিদান করে পুনরায় 
তাতে অধিকার কায়েম করে না, সর্বত্র তার দানের চর্চা 
হতে থাকে এবং যতদিন এই জগত থাকে, ততদিন সে 
স্বৰ্গলোকে বাস করে পুণোর ফল ভোগ করে। যে ব্যক্তি 
শ্রোত্রিয় ত্রাহ্মণকে কুমিকার্্যের জনা ভূমিদান করে, তার 
পিতৃপুরুষ সহাগ্রলয়কাল পর্যন্ত তৃপ্ত থাকেন। ব্রাঙ্মণকে 
ভূমিদান করলে সকল দেবতা, সূর্য, শংকর এবং আমি_ 
সকলেই প্রসন্ন হই। ভূনিদানের পুণ্যে পবিত্রচিত্ত দাতা 
নিঃসন্দেহে আমার পুণাধামে নিবাস করে। মানুষ জীবিকার 
অভাবে যে পাপ করে, তার জনা গোকর্ণ-মাত্র ভূমিদান 
করলেও মুক্তিলাভ করে। একমাস ধরে উপবাস, 
কুদ্ছুসাধন, চানদরায়ণ ব্রত অনুষ্ঠান এবং সমস্ত তীর্থে স্থান 
করলে যে পুণ্য হয়, সেই সমন্ত পুণ্য গোকর্ণ-সাত্র ভুমিদান 
করলে পাওয়া যায়। 

যুধিষ্ঠির বললেন-_'দেবেশ্বর ! আপনাকে নমস্কার। 
কৃপা করে আমাকে গোকর্ণ-মাত্র ভূমির সঠিক পরিমাপ 
বলুন।' 

ভগবান বললেন__বাজন্‌ ! পূর্ব থেকে 


চিত, কারণ তা পরলোকের জনা সঞ্চয়। যার আত্মীয়- 
পরিবার কষ্টে আছে__তেমন শ্রোত্রিয়, অগ্রিহোত্রী, 
ব্রতধারী এবং দরিদ্র ব্রাহ্মণকে ভূমিদান করা উচিত। ধাত্রী 
যেমন তার দুধ পান করিয়ে পুত্রের লালন-পালন করে, দান 
করা ভূমিও তেমনই দাতার ওপর অনুগ্রহ করে। গাভী যেমন 
তার দুধ দিয়ে গোবৎসাকে পালন করে, তেমনই 
সর্বগুণসম্পন্ন ভূমিদান দাতার কলাণ করে। জলসিঞ্ছনের 
দ্বারা যেমন বীজ অঙ্কুরিত হয়, তেমনই ভূষিদাতার 
মনোরথও প্রতিদিন পূর্ণ হতে থাকে। সূর্যের তেজ যেমন 
সমস্ত অন্ধকার দূর করে, তেমনই ভূমিদান মানুষের সম্পূর্ণ 
পাপ নাশ করে। যে বান্তি ভূমিদান করে, তার পূর্ববর্তী ও 
পরবর্তী দশপুরুষ উদ্ধার লাভ করে। কিন্তু যে ব্যক্তি কারো 
জমি কেড়ে নেয় সে তার পূর্ববর্তী ও পরবর্তী দশ পুরুষকে 
নরকে প্রেরণ করে। যে ভূমিদানের প্রতিজ্ঞা করে তা পালন 
করে না অথবা দিয়েও কেড়ে নেয়, তাকে বরুণের পাশে 
বেধে পুঁজ ও রক্তের কুণ্ডে ফেলে দেওয়া হয়। যে নিজেরবা 
অপরের দান করা ভূমি কেড়ে নেয়, তার নরক থেকে রক্ষা 
পাওয়ার কোনোই উপায় থাকে না, যে বাক্তি ব্রাহ্মণের 
খেত কেড়ে নেয়, সে পূর্বের বারো পুরুষকে নরকে প্রেরণ 
করে এবং নিজেও কীট যোনিতে জন্গ্রহণ করে, ভার 
কখনো মুক্তি হয় না। যে প্রাহ্মণকে ভুমিদান করে আবার 
তার দ্বারাই জীবিকা নির্বাহ করে, সে এক লক্ষ গো-হতার 
ফল ভোগ করে। এক হাছার দিবা বর্ষ কুন্তীপাক 


উত্তর থেকে দক্ষিণ চারদিকে ত্রিশ দণ্ড করে মাপে যতটা 


নরকে মাথা নীচু করে কুলিয়ে রাখা হয়। তারপর পাপ ক্ষয় 


গোকর্ণ-মাত্র ভূমি খলা হয়। যতটা 
গাভী তাদের গো-বহসা নিযে সুযুখে 
থাকতে পারে, ততটা জমিকে গোকর্ণ বলে। এই 
ভূমিদানকার়ীর কাছে দূর দূত আসতে পারে না; 
মৃত্যুর দণ্ড, দারুণ কু্ভীপাক, ভয়ানক বরুণ পাশ, পরব 


ইভাদি নরক, বৈতরণী নটী এবং কঠোর যম-যাতলাও | 


তাকে কষ্ট দিতে পারে না। চিত্গুপ্ত, কলি, কাল, কৃতান্ত, 
এবং সাক্ষাৎ ভগবান যমও ভূমিদানকারীর পৃক্তা 
পতি, ইন্দ্র, দেবতা. ঝি এবং আমি 
ং-_-সকলেই প্রসন্ন হয়ে ভূমিদাতার পৃক্তা করি। বার 


হলে শত জন্য ধরে কুকুরজন্ম ধারণ করতে হয়। দরিদ্র 


[ব্ৰহ্মণকে, শসাশ্যামল জাম, যাতে চাষ করে ফসল 
লাগানো হৃয়েছে, তেমন খেতি জমি দেওয়া উচিত। অথবা 
যে জনির কাছে জলের সুবিধা থাকে, যা চ্যষের উপযোগী, 
দা জমি দান করা উচিত। এইভাবে প্রসন্ন চিত্তে যদি 
দান করে, তাহলে সে প্রকৃত উত্তম ফল লাভ করে। 
হু রাজা এইভাবে জমি দান করেছেন এবং অনেদে 
এখনও করছেন। ভূমি যখন যার অধিকারে থাকে, সেই 
সেই ব্যক্তিই তা দান করতে পারে এবং তার ফলজেগ 
[করতে পারে। 


সময় 


আন্মীয়-কুটুন্ছগণ জীবিকার অভাবে দুর্বল হয়ে পড়েছে, 


যার গ্রীবিকার সংস্থান নেই এবং গাজীগুলি দুর্বল হয়ে 
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সংক্ষিপ্ত হহাভারত 


[আশ্বামেধিকপর্ব 


পড়েছে, তেমন দরিদ্র ব্রাহ্মণকে যে কুপো দান করে, সে 
সবর্গলোকে সম্মানিত হয়। পরে পুণাক্ষয় হলে ইহলোকে 
মহাপরাত্রণী রাজা হয়ে জগনগ্রহণ করে। যে শ্রোত্রিয। 
প্রাহ্মণকে বিশেষত দরিদ্বকে তিলের পর্বত দান করে, 
সে দশ হাজার বৃষোৎসর্গের পুণ্য লাভ করে নিষ্পাপ 
হয়ে যায়। তিলদানকারী মানুষ মহাযশ এবং ইচ্ছমতো 
রূপ ধারণ করার শক্তি লাভ করে সাত হাজার বছর 
পিড়লোকে সুখ ও আনন্দ ভোগ করে। যে বাক্তি দরিদ্র 
ও শ্রোতরিয় ব্রাহ্মাণকে তিলের গাভী দান বরে, সে এক 
হাজার বছর ধরে গাভী দানের সুফল ভোগ করে। যে 
যতগুলি কুণ্ড (লৌহ কিংবা কাঠের তৈরি পাত্র বিশেষ 
যা চার আঙুল লম্বা-চওড়া এবং ঢার আঙুল গভীর 
হয়ে থাকে) তিলে পরিপূর্ণ করে তার দ্বারা গাভী নির্মাণ 
করে দান করে, সে তত কোটি বছর ধরে স্বর্গে বাস করে। 


বিবিধ প্রকার 


যুধিষ্টির বললেন__মাধব ! আপনার মুখ থেকে এই. 
ধর্মময় অমৃত শ্রবণ করে আমার তৃপ্তি হচ্ছে না। এবার 
অনা প্রকার দান, যা আপনি এখনও বলেননি, তার বর্ণনা 
করুন এবং কৃণা করে তার ফলও বলুন। 

ভগবান বললেন-__রাজন্‌ ! গাড়ি টানা একটি বলদ 
দশটি গাভীর সমান। যে ব্যক্তি শ্রোত্রিয়, সদাচারী, দরিদ্র 
ত্রাহ্মণকে ভারী বোঝা বহনকারী এক জোড়া বলদ দান 
করে, সে এক হাজার গাভীদানের ফল লাভ করে। 
পাণ্ডুনন্দন ! দরিদ্রকেই দান করা উচিত, ধনীকে নয়। বর্ষার 
দুফল পুকুরেই দেখা যায়, সমুদ্রে নয়। যে ব্যক্তি বেদ 
ধনহীন ব্রাহ্মীণকে শ্যা-আগন বিভূষিত, নানাবাসন- 
সামত্রীযুক্ত, ধন-ধানা অলংকৃত, দাস-দাসী-গো-ভূমি 
সংবলিত, পরিপূর্ণ আলোকিত গৃহ প্রদান করে, দেরতা, 
পিতৃপুরুষ, অগ্নি, খধিগণ প্রসন্ন হয়ে তাকে সূর্যের ন্যায় 
তেজঃপূর্ণ বিমান প্রদান করেন। সে সেই বিমানে আরোহণ 
করে, অনুপম শোভাসস্প্ন হয়ে ব্রহ্মলোকে যাত্রা করে 
এবং মহাপ্রলয় পর্যন্ত সেখানে অত্যন্ত আনন্দে বিরাজকরে। 
বে ব্যক্তি ভক্তিসহ বস্তু, মালা ও চন্দন দিয়ে ব্রাহ্মণের পূজা 
করে এবং তাকে শধ্যাদান করে, সে বেদমন্ত্রের দ্বারা 


সেখানে ব্রহ্মবদী মহর্িগণ দ্বারা পূজিত হয়। সেই লোকে 


তিল, গাভী, স্বর্ণ, অন্ন, ভূমি-_এইসব পদার্থ ব্রাহ্মণকে 
দান করলে, তাদের আশীর্বাদ দাতাকে পরলোকে উত্তম 
পথের পথিক করে। সদাচার-সম্পন্ন, অগ্নিসোত্রী এবং 
লোভহীন ব্রাহ্মণকে সম্মানে পূজা করলে, তা পরলোকে 
কাজ দেয়। যে ব্রাহ্মণ বেদের বিদ্বান, অগ্নিহোত্রপরায়ণ, 
জিতেন্দরিয়, শৃদ্রায় গ্রহণ করেন না এব দরিদ্র, তাকে 
সযব্রে পূজা করা উচিত। যে প্রত্যহ তর্পণ করে, সর্বদা 
যজ্ঞোপবীত ধারণ করে, স্থাধ্যায়-পরায়ণ, খতুকালে 
নিজ পরনীতে সমাগম করে এবং বিধিপূর্বক অগ্নিহোত্র 
করে, সেই ব্রাহ্মণ অপরকে রক্ষা করতে সক্ষম হয়। যে 
আমার ভক্ত, আমাতে অনুরক্ত, আমার ভজন-পরায়ণ 
এবং আমাকেই সব কর্মফল অর্পণ করে, সেই ব্রাহ্মণ 
অবশাই অপরকে সংসার-সমুদ্র থেকে পার করতে সক্ষম 
হ্য়। 


দানের মহিমা 


ত্রিশ চতুর্যুগ দেবতাদের নায় ক্রীড়া করার পর ইহলোকে 
বেদবেত্তা ব্রাহ্মণ হয়ে জন্মগ্রহণ করে। যে ব্যক্তি পথশ্রমে 
ক্লান্ত, দুর্বল ব্রাহ্মণকে সেবা করে এবং বিশ্রাম দেয়, তার 
সারা বছরের পাপ তৎক্ষণাৎ বিনষ্ট হয়। সে সেই ব্রাহ্মণের 
পা ধুয়ে দিলে তার দশ বছরের পাপ দুর হয়। যদি তার পদ- 
সেবা করে তার পূজা করে, তবে তার বারো বছরের পাপ 
তখনই বিনাশশ্রান্ত হয়। যে বাক্তি গৃহাগত ্রাহ্মণকে স্থাগত 
জানিয়ে, আসন দিয়ে পূজা করে, সে দেবতাদের প্রিয় 
হয়। অতিথিকে স্বাগত জানালে অগ্নি, আসন দিলে ইন্দ্র 
এবং আবাহন করলে অতিথিদের ওপর প্রীতিগম্পন্ 
পিতৃপুরুষগণ প্রসন্ন হন। এইভাবে অগ্নি, ইন্দ্র ও 
পিতৃপুরুষগণ প্রস্ন হলে মানুষের সারা বছরের পাপ 
তখনই নষ্ট হয়ে যায়। যে মানুষ ব্রাঙ্গাণকে ঘোড়াদান করে, 
সেরারা চিত্রিত বিমানে স্র্গলোকে যায়। যে ব্যক্তি ফুদ- 
ফল-পাতা সমন্বিত বৃক্ষবে বস্তু ও ভূষণে বিভূষিত করে 
চন্দন ও ফুল দিয়ে পুজা করে এবং বেদবেত্তা প্রাদণকে 
সে সুবর্মণ্তিত বিমানে জয়ধ্বনি শুনতে শুনতে 
মনোবাসনা পূর্ণ করে। যে ব্যক্তি ভক্তিপূর্বক মন্দির নির্মাণ 
করে আদার ৃর্তি স্থাপন করিয়ে, অনোর ছারা অথবা নিজে 
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ভক্তি সহকারে পূজা করে, সে এক হাজার অশ্বমেধ যজ্ঞের 
ফল লাভ করে আমার পরম ধামে যায় এবং সেখান থেকে 
কখনো তাকে আর 'ইহুলোকে ফিরে আসতে হয় না। যে 
ব্যক্তি দেবমন্দিরে, ব্রাহ্মণের গৃহে, গোশালাতে এবং 
চৌরান্তায় প্রদীপ দ্বালে, সে সুবর্ণময় বিমানে চতুর্দিক 
দেবতারা তার অভ্যর্থনায় উপস্থিত থাকেন। সেই মহাতপন্থী 
বাক্তি কোটি কোটি বছর সূর্যলোকে যথেচ্ছ বিহার করে 
মর্ডলোকে এসে বেদ-বেদাঙ্গ পারঙ্গম ব্রাহ্মণ হয়ে জন্ম- 
গ্রহণ করে। যে ব্যক্তি ব্রাহ্মণকে কমণ্ডলু, পানপাত্র এবং 
মহার্ঘ জলপূর্ণপাত্র দান করে, সে সর্বদা তৃপ্ত থাকে। সেই 
ব্যক্তি সর্বপ্রকার সুগন্ধবস্তু সুলভে প্রাপ্ত হয় এবং তার মন ও 
'হইৃন্দিয়াদি সর্বদা প্রসন্ন থাকে। শুধু তাই নয়, সে হংস ও 
সারসবাহিত সুন্দর বিমানে দিব্য গ্ধাবদারা সেবিত 
বরুললোকে গমন কবে। যে ব্যক্তি ঘ্রীস্মের তিন মাস 
প্রাণীদের জীবনভূত জলদান করে, দে এক কোটি 
কপিলাগাতী দানের পুণ্যফল লাভ করে এবং পূর্ণ চন্দ্রের 
ন্যায় প্রকাশযুক্ত বিমানে আরোহণ করে ইন্তভবনে যাত্রা 
করে। সেখানে দেবতা-গন্ধর্বের দ্বারা সেবিত হয়ে ত্রিশ 
কোটি যুগ ধরে নিরবচ্ছিন্ন সুখভোগের পর ইহলোকে চার 
বেদের জ্ঞাতা ব্রাহ্মণরূপে জন্ম নেয়। মাথার তেল দান 
করলে মানুষ তেজস্বী, দর্শনীয়, সুন্দর, রূপবান, শূরবীর 
এবং পন্ডিত হয়। বস্তুদানকারী ব্যক্তিও তেজন্বী, দর্শনীয়, 
সুন্দর, শ্রীসম্পন্র ও মনোরম হয়। যে ব্যক্তি জুতা ও ছাতা 
দান করে সে মহাতেজসম্পন্ন হয়ে সূর্ণনির্মিত সুন্দর রথে 
করে ইন্রলোকে যায়| যে কাষ্ঠখড়ম দান করে, সে 
কাষ্ঠনির্িত বিমানে শ্রেষ্ঠ দেবতাগণ সেবিত হয়ে ধর্মরাজের 
রতয় নগরে প্রবেশ করে। দীতন দান করলে মানুষ মধুর 
ভাষী হয়, তার মুখ থেকে সুগন্ধ বার হয়, সে লক্ষ্মীবান ও 
বুদ্ধি-সৌভাগ্য সম্পন্ন হয়। যে ব্যক্তি বৈশাখ মাসে বিশাখা 
নক্ষত্রের দিনে অত্যন্ত ভক্তিপূর্বক সূর্যদেবের গ্রসন্নতার জন্য 
ব্রাহ্মণদের বিধিবৎ পূজা করে তিল ও গুড়ের নাডু দান 
করে, সে গোদানের ফললাভ করে এবং জামার লোকে 
পতিষ্ঠিত হয়। 


যেব্যক্তি অতিথি-কুটুন্বদের আহারের পর নিজে আহার 
করে, সর্বদা ব্রত পালন করে. সত্যভামী, অক্রেমিী; 
স্লানাদির দ্বারা পবিত্র, সে দিব্য বিমানে আরোহণ করে 
ইন্দ্রলোকে যাত্রা করে। যে এক বছর ধরে প্রত্যহ একবার 
আহার করে, ব্রহ্মচারী হয়ে থাকে, ক্রোবজয় করে এবং 
সত ও শৌচপালন করে, সেও দিবা বিমানে করে 
ইন্দরনোকে পদার্পণ করে। যে ব্যক্তি এক বছর ধরে চতুর্থ 
প্রহর অর্থাৎ প্রতি দ্বিতীয় দিনে আহার করে; পন্য পালন 
করে এবং ইন্দরিয়াদি বশে রাখে, সে বিচিত্র পক্ষবিশিষ্ট নূর 


| বাহিত অদ্ভুত ধ্বজা শোভিত দিব্য বিমানে করে 


মহেন্্রলোকে গমন করে এবং সেবানে বারো কোটি বছর 
আনন্দ অনুভব করে। যে আমাতে চিত্ত নিবিষ্ট করে এক 
ঘাস উপবাস করে এবং প্রত্যহ স্নান করে ইন্্রিয়-ক্রোষ- 
মন-বুদ্ধিকে বশে রাখে, এই নিয়ম পালন শেষ হওয়ার পর 
দেয়, সেই মহাতেজন্বী বাজ্তি সর্বশ্রেষ্ঠ ব্হ্মালোকে যায় এবং 
দিব্য খষিগণ দ্বারা সেবিত হয়ে শত কোটি বছর ধরে আনন্দ 
উপভোগ করে। 

যে বান্তি পবিত্র ও আমার সেবাপরয়ণ হয়ে আমার 
শ্রীবিগ্রহে মন নিবিষ্ট করে (আমার ধ্যান করে), চতুর্দশীর 
দিন রুদ্র বা দক্ষিণামূর্তিতে চিন্ত একাগ্র করে, সেই 
মহাতেজস্বী বাতি, সিদ্ধ, ব্হ্মর্বি ও দেবতা দ্বারা পৃজিত হয়ে 
গন্ধৰ্ব ও ভূতাদির সংগীত শুনতে শুনতে আমাতে বা 
শংকরের মধ্যে লীন হয়ে যায়, তার আর জন্ম হয় না। যে 
ব্যক্তি গো-নারী-গুরু ও ব্রাহ্মণের রক্ষায় প্রাপদান করে, 
সে হদ্রলোকে যায় এবং সেখানে ইচ্ছানুসারে বিচরণলীল 
সব্নির্মিত বিমানে থেকে এক মর দিবা আনন্দ উপভোগ 
করে। দেবার প্রতিজ্ঞা করেনা দিলে অথবা দান করে কেড়ে 
নিলে সারা জন্মের দানের পুণ্য নষ্ট হয়। শ্রোত্রিয়ব্রাস্মাণকে 
দান না করা হলে, তার কোনো ফল লাভ হয় না। যেখানে 
শোত্রিয় ব্রাঙ্গণ আহার করে না, দেবতারাও সেখানে 
আহার গ্রহণ ক্রেন না। বেদবে্া ব্রাহ্মণদের থেকে 
কোনো দেবতাই বড় নয় এবং তাদের আহার করাবার 
থেকে বড় কোনো পুণ্য নেই। 


পঞ্চমহাযজ্ঞ, বিধিবৎ সান ও তার অঙগভূত কর্ম, ভগবানের 


প্রিয় পুষ্প ও ভগবছ ভক্তদের বর্ণনা 


যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করলেন__ হৃষিকেশ ! দ্বিজাতিদের 
কীভাবে পঞ্চমহাযন্ঞাবুষ্ঠান করা উচিত ? সেই যজ্ঞগুলির 
নামও কৃপা করে বলুন। 

ভগবান বললেন__ুধিষ্ঠির ! যে অনুষ্ঠান দ্বারা গৃহী 
মানুষদের ব্ৰহ্মলোক প্রাপ্তি হয়, আমি তার বর্ণনা করছি ; 
শোনো। খভুষজ, ব্রহ্মযজ্ঞ, ভূতযজ্ঞ, মনুষ্যযজ্ঞ এবং 
পিতৃষজ্ঞ-_এগুলিকে পঞ্চযজ্ঞ বলা হয়। এগুলির মধ্যে 
তর্পণকে “খডুষজ্র’ বলা হয়, '্রহ্মযজ্ঞ’ স্থাধ্যায়ের নাম, 
সকল প্রাদীর জন্য অন্নদানকে ‘চূতযজ্জ” বলা হয়। অতিথি 
পৃজাকে “মনুয্যযজ্ঞ’ বলে এবং পিতৃপুরুষের উদ্দেশ্যে যে 
শ্রাদ্ধাদি কর্ম করা হয়, ডাকে বলা হয় ‘পিতৃযজ্ঞর*। ভুত, 
অত, প্রহত, প্রাশিত ও বলিদান__এগুলিকে পাকযজ্ঞ 
বলা হয়। বৈশ্বদে ইত্যাদি কর্মে যে দেবতাদের জন্য হোম 
করা হয়, বিদ্বান ব্যক্তিরা তাকে ‘হুত' বলেন। দান করা 
বস্তুকে “অহুত" বলে ; ব্রাহ্মণদের ভোজন করানোকে 
“প্রহুত' বলে। প্রাণায়িহোত্রের বিধিতে যে প্রাপগুলিকে 
পঞ্চগ্রাস অর্পণ করা হয়, তার সংজ্ঞা “প্রাশিত' এবং গবাদি 
প্রাণীদের তৃপ্তির জন্য যে অন্ন দান করা হয়, তাকে বলে 
বলিদান। এই পাঁচ কর্মগুলিকে পাকযন্ঞ বলা হয়। অনেক 
বিদ্বান এই পাক্ষজ্ঞগুলিকেই পঞ্চমহাযন্ত বলেন। কিন্তু 
বারা মহাযজ্ঞের যথার্থ স্বরূপ জানেন তারা ব্রহ্মযজ্ঞাদিকেই 
পঞ্চমহাযন্ বলে মানেন। এই সবই সর্বপ্রকারের মহাযজ্ঞ 
বলে অভিহিত। গৃহে আগত ক্রুধার্ড ব্রাহ্মণদের যথাশক্তি 
খাদা বস্তু দেওয়া উচিত, তাদের নিরাশ করে ফেরানো 
উচিত নয়। যে ব্যক্তি প্রতিদিন এই পঞ্চনজ্ঞের অনুষ্ঠান না 
করেই আহার করে, আহারের নানে সে শুধু ন 
করে। তাই বিদ্বান দিজদের প্রত্যহ স্নান করে যজ্ঞানুষ্ঠান 
করা উচিত। তা না হলে ভোজনকারী দ্বিজ প্রায়শ্চিত্তের 
ভাগী হয়। 

যুধিষ্টির বললেন-_ _দেবদেবেশ্বর ! এবার আপনি 


| যাবে। শ্রেষ্ঠ দ্বিজের কর্তব্য হল নদীতে সান করার পর অন্য 
কোনো জলে স্নান না করা। বৃহৎ জলাশয় কাছে থাকলে 
ক্ষুদ্র জলাশয়ে স্ত্ান করা উচিত নয়। জলাশয়ের কাছে শুদ্ধ 
ও পরিষ্কার স্থানে মাটি, গোবর ইত্যাদি সামস্রী রেখে জলের 
বাইরে পা ধুয়ে দুবার আচমন করবে। তারপর জলাশয়কে 
প্রদক্ষিণ করে জলকে নমস্কার করবে। জলাশয়ের জলে 
হাত-পা ধোবে না, কারণ জল সমস্ত দেবতা এবং আমারও 
স্বরূপ। জলাশয়ের ধারটি পরিষ্কার করে নেবে, তারপর 
জলে নেমে শুধুমাত্র একবার ডুব দেবে, গায়ের ময়লা 
| পরিস্কার করবে না। পরে আবার আচমন করে দুহাত জোড় 
করে তিন বার জল পান করবে, তারপর পায়ে জল ছিটিয়ে 
মুখে জলম্পর্শ করবে। এরপর চোখ, কান, নাক ইত্যাদিতে 
জল দেবে, পরে দুহাত; হৃদয় ও নাভিতে জলম্পর্শ 
করাবে। এইভাবে প্রত্যেক অঙ্গে জল স্পর্শ করিয়ে তারপর 
| মাথায় জল ছেটাবে। পরে “আপঃ পুনন্ত' মন্ত্র পাঠ করে 
আবার আচমন করবে অথবা আচমনের সময় ও-কার এবং 
ব্যাহ্যাতিয়োসহ “সদসম্পতিষ্ঠ মন্ত্র পাঠ করবে। আচমনের 
পরে মাটি নিয়ে সেটি তিন ভাগ করবে এবং “ইদং বিষ্ণু! 
মন্ত্র পাঠ করে শরীরের উপরিভাগ, মধ্যভাগ ও নিয্নভাগে 
প্রলেপ দেবে। তারপর বারুণসূক্ত দ্বারা জলকে নমস্কার করে 
স্নান করবে। যদি নটী হয়, তাহলে যে দিক থেকে জলধারা 
আসছে, সেইদিকে মুখ করে এবং অন্য জলাশয় হলে 
সূর্যের দিকে মুখ করে স্নান করবে। ও-কার উচ্চারণপূর্বক 
আস্তে ডুব দেবে, জলে আলোড়ন সৃষ্টি করবে লা। এরপর 
গোময় জলে গুলে সেটিও মাটির মতো শরীরের উপর-মধা 
ও নিম্রভাগে লাগাবে। সেই সময় প্রণব এবং গায়ত্রীমনতর 
উচ্চারণ করবে। পরে আমাতে চিত্ত নিবিষ্ট করে আচমন 
করে “আপো হিষ্ঠা ময়ো’ ইতাদি তিন মন্ত্র ছারা» 
“তরৎসসন্দীভিঃ” ইত্যাদি ঢার মন্ত্রের দ্বারা এবং গোশৃক্ত, 
সত, বৈষ্ণবসূক্ত, বারুণসুক্ত, সাবিত্রসৃক্ত, এন্রসূজ, 


আপনার এই ভক্তকে স্নান করার নিয়ম বলুন। 

ভগবান বললেন-_পাঞ্ডুন ঘে নিয়মনুসারে স্নান 
করলে দ্বিজগণ সর্বপাপ হতে মুক্ত হয, সেই পরম পবিত্র 
পাপনাশক বিধি পূর্ণরূগে শোলো। মাটি, গোবর, তিল, 
কুশ এবং ফুল হত্যাদি শাস্তরোক্ত সামগ্রী নিয়ে জলের কাছে 


দদৈবাসৃক্ত এবং আমাতে সম্বন্ধিত অনা সামমন্ত্রাদির 
জলে নিজেহোমানারদাবে বরে হিত 
হয়ে অঘমর্ষণসূক্ত জপ করবে অথবা প্রণব এবং গায়ত্রীমন্ত 
জপ করবে অথবা যতক্ষণ নিঃশ্বাস বন্দ থাকবে ততক্ষণ 
আমাকে স্মরণ করে প্রণব জপ করতে খাকবে। 


আশ্বমেধিকপর্ব] 


পঞ্চয়হাযজ্ঞ, বিধিবৎ স্থান... 


ভক্তদের বর্ণনা 


এইভাবে স্নান করে জলাশয়ের বাইরে এসে ধৌত শুদ্ধ 
বস্তু পরিধান করবে। চাদর কোমরে বাঁধবে না। যারা বস্তুকে 
কোমরে দড়ির মতো বেঁধে বৈদিক কর্ম করে, তাদের কর্ম 
রাক্ষস-দানব-দৈতাগণ সহর্ষে বিনাশ করে ; তাই কোমরে 
বস্তু বাধা উচিত নয়, একথা স্মরণে রাখা উচিত৷ বস্তু 
পরিধান করে হাত-পা মাটি দিয়ে মেখে ভালো করে ধুয়ে 
ফেলবে, তারপর গায়ত্রী মন্ত্র পড়ে আচমন করবে এবং পূর্ব 
বাউত্তর দিকে মুখ করে একাগ্রচিত্তে বেদাদি স্থাধ্যায় করবে। 
দ্বিজ জলে দাঁড়িয়ে জলেই আচমন করে শুদ্ধ হয়ে যায় এবং 
ভূমিতে দণ্ডায়মান দ্বিজ আচননের দারা ভূমিতে শুদ্ধি লাভ 
করে ; সুতরাং জলে বা স্থলে কোনো এক স্থানে স্থিত হয়ে 
ঢিজের আত্মশুদ্ধি করার জনা আচমন করা উচিত। এরপর 
সন্ধ্যা উপাসনা করার সময় হাতে কুশ নিয়ে গূর্বাভিনুখ হয়ে 
কুশাসনে বসবে এবং আমাতে মন একাগ্র করে প্রাণায়ান 
করবে। একাগ্রচিন্তে এক হাজার অথবা ন্যুনতম একশত 
বার গায়ত্রী মন্ত্র জপ করবে। মন্দেহ নামক রাক্ষসদের 
বিনাশের উদ্দেশে গায়ত্রী মন্্রারা 'অভিমন্ত্রিত জল নিয়ে 
সূর্যকে অর্ঘ্য প্রদান করবে। তারপর আচমন করে 
'উদ্র্গোহসি' এই মন্ত্র ছারা প্রায়শ্চিত্তের জনা জল নিক্ষেপ 
করবে। অতঃপর সুগন্ধ পুস্প এ জল অঞ্চলিতে নিয়ে 
সূর্যকে অর্থ প্রদান করবে এবং আকাশমুল্রা দর্শন করবে। 
তারপর সূর্যের এক অক্ষর মন্ত্র দ্বাদশ বার জপ করে তার 
ষডডক্ষরাদি মন্ত্র ছয় বার পুনরাবৃত্তি করবে। আকাশমুদ্রা 
জনদিক দিয়ে ঘুরিয়ে নিজ মুখে বিলীন করবে। তারপর 
দুহাত তুলে সূৰ্বের দিকে তাকিয়ে এবাপ্রচিত্ডে তার মণ্ডলে 
স্থিত শ্ধ, চক্র, গদা, পল্মধারী তেজেমূর্তি নারায়ণের ধ্যান 
করবে। সেই সময উদুজম্‌* 'চিত্রং দেবানাম্‌' 
'াচ্ক্ষুত__ এই সনগুলি, গায়ত্রী মন্ত্র ও আমার সঙ্গে 
সম্থনিত সুক্তাদি জপ করে আমার সামন্ত এবং 
পুরুষসূক্তও পাঠ করবে। তারপর "হংসঃ শুচিষৎ' এই মন্ত্র 
পাঠ করে সূর্যের দিকে তাকাবে এবং প্রদক্ষিণ পূর্বক তাকে 
নমস্কার করবে। 


এইভাবে সন্ধ্যা-উপাসনা সম্পন্ন হলে ক্রমশ ব্রহ্মার, 


পৈতা বামস্কন্ধে রাখবে এবং ডান ও বা হাত অঞ্জলি করে 
জল দেবার সময় উপরিউক্ত দেবতাদের প্রত্যেকের নাম 
করে “তৃপ্যঅম্‌’ পদটি উচ্চারণ করবে (যদি দুই বা অধিক 
দেবতাদের এক সঙ্গে জল দেওয়া হয় তাহলে দ্বিবচন, 
বহুবচন-_তপোতাম্‌* এবং “তৃপান্তাম্‌’ এই পদ উচ্চারণ 
করা উচিত)। বিদ্বান ব্যক্তিদের উচিত মন্তষ্টা মরীচি ইত্যাদি 
ও নারদাদি খষিদের তর্গবকালে পৈতাটি গলার মালার 
মতো করে একাগ্র চিত্তে তর্পণ করা। এরপর পৈতা ভন 
| কাধে নিয়ে পূর্বোক্ত পিতৃসন্ন্ধীয় দেবতা এবং গিতৃপুরুষের 
তৰ্পণ করবে। কবাবাট্‌ অগ্নি, সোম, বৈবস্বত, অর্যমা, 
অগ্নিধান্ত, সোমপা-_ এঁরা পিতৃ সম্বন্ধীয় দেবতা। এদের 
তিলসহ জলদ্রারা কুশের ওপর তর্পন করবে এবং 
“তৃপাতাম্‌ পদ উচ্চারণ করবে। তারপর পিতৃপুরুষদের 
তর্পশ করবে ; তাদের ক্রম হবে এই প্রকার পিতা, 
পিতামহ, প্রপিতামহ এবং মাতা, পিতামহী এবং 
প্রশিতামহী। এছাড়া গুরু, আচার্য, পিতৃষসা, মাতৃষসা, 
আাতামহী, উপাধ্যায়, মিত্র, বন্ধু, শিষ্য, খিক, জাতি-ভাই 
ইত্যাদির মো যারা মৃত, ঈর্ষা-দ্েষ ত্যাগ করে তাদেরও 
তর্পণ করা কর্তব্য। 

তর্পশের পর আচমন করে স্নানের সময় পরিধেয় বন 
ধুয়ে নিংড়ে ফেলবে। সেই বস্ত্রের জলে কুলের দূত 
সন্তানহীন পুরুষদের ভাগ থাকে। সেই জগ তাদের স্নান ও 
তৃষ্ণা দূর করে। সুতরাং সেই জলের দ্বারা তাদের তর্পণ করা 
উচিত, শান্ত ব্যক্তিরা এই কথা বলে থাকেন। পূর্বোক্ত 
দেবতা ও পিতৃপুরন্ষদের তর্পণ না করে কাপড় খোয়া উচিত 
নয়। যে বাক্তি অজ্ঞতাবশত তর্পণের আগেই পরিধেয় বন্তু 
ধুয়ে ফেলে, সে খষি এবং দেবতাদের কষ্ট প্রনন করে। 
তন তার পিতৃপুরুষ তাকে ফিরে যান। তাই, 
তর্ণনের পর আচমন রুরে তবেই বস্তু ধৌত করতে হয়। 
তর্ণ ক্রিয়া সমাপ্ত হলে দুপায়ে মাটি লাগিয়ে তা ধুয়ে 
ফেলতে হয় এবং পুনরায় আচমন করে পবিত্র হয়ে 
কুশাসনে বসে, হাতে কুশ নিয়ে স্বাধ্যায় আরম্ভ করবে। 
প্রথমে বেদ পাঠ করে পরে তার অন্য অঙ্গাদি অধ্যয়ন করা 


অভিশাপ 


সমুদায়ের, ভুভদির, নদীসমূহের, সমুদ্রাদির, পর্বতাচি 
তার ওপর অবস্থিত (দেবতাদের, উ্ধিসমূহের এবং 
ব্াশ্পতিসমূহের জলগ্রারা তর্পণ করবে। তর্পশের সময় 


হয়। নিজ শক্তি অনুসারে প্রত্যহ যা অধ্যয়ন করা হয়, তাকে 
স্রাধ্যায় বলে। খক্বেদ, যজুর্বেদ এবং সামবেদ স্থাধ্যায় 
কববে। ইতিহাস ও পুরাণাদি অধায়নও ত্যাগ করবে না। 
স্বাধায় পূর্ণ করে দীডিয়ে, দিক্নকল, তার দেবতাগণ, 
হ্রহ্মা, পৃথিবী, ইবি, বাণী, বাচস্পতি, নদীসকল ও 
আমাকে প্রণাম করবে। তারপর শল নিয়ে প্রণবযুক্ত 


1630 


সংক্ষিপ্ত মহাভারত 


[আশ্মমেধিকপর্ন 


“নমোহত্যুদয়» মন্ত্র পাঠ করে পূর্ববৎ জলদেবতাকে 
্লান করবে। তারপর ঘুণি, সূর্য ও আদিত্যাদি নাম 
উচ্চারণ পূর্বক দুই হাত জোড় করে সূর্যদেবকে প্রণাম করবে 
এনং প্রণব সন্তু জপ করে একাগ্রচিত্তে তাকে দর্শন করবে। 
তারপর আমার প্রিয় পু্পের দ্বারা প্রতিদিন আমার পূজা 
করবে। 

যুধিষ্ঠির বললেন-_ মাধব! যে পুষ্প আপনার অত্যন্ত 
প্রিয় এবং যাতে আপনার নিবাস, সেসব আমাকে বর্ণনা 
করুন। 

ভগবান বললেন-_রাজন্‌ ! আমার যেসব ফুল প্রিয়, 
তার নাম বলছি শ্রবণ করো। কুঘুদ, করবী, চণক, চম্পা, 
মালতী, জাতি-পুষ্প, নন্দ্যাবর্ত, নন্দিক, পলাশের ফুল 
এবং পাতা, দূর্বা, ভৃঙ্গ ও বনমালা-_এই সব ফুল আনার 
বিশেষ প্রিয় । উৎপল ফুল হল সব ফুলের চেয়ে হাজার গণে 
ভালো। উৎপলের থেকে পদ্ম, পদ্মের থেকে শতদল, 
শতদলের থেকে সহশ্রদল, সহস্রদলের থেকে পুণ্ডুরীক 
এবং হাজার পুণ্ডরীকের থেকে তুলসীকে শ্রেষ্ঠ বলা হয়। 
তুলসী থেকে শ্রেষ্ঠ বকফুল এবং তার থেকেও উত্তম 
সৌবর্ণ; সৌবর্ণের ফুলের থেকে বেশি অন্য কোনো ফুলই 
আমার প্রিয় নয়। ফুল না পেলে তুলসী পাতার দ্বারা, পাতা 
না পাওয়া গেলে ভার শাখা দিয়ে, শাখা না গেলে তুলসীর 
মূলের টুকরো দিয়ে আমার পৃজা করবে। যদি তাও পাওয়া 
সম্ভব না হয়, তবে যেখানে তুলসীগাছ ছিল, তার মাটি 
দ্বারাই আমাকে তক্ভিসহকারে পূজা করবে। এবার যেসব 
ফুল ভজনীয় তার নাম ষলছি, মন নিয়ে শোনো। কিছিলী, 
মুনি পুষ্প, ধুর, পাটল, অতিযু্তক, গুনাগ। নক্তমালিক, 
যৌধিক, ক্ষীরিকাপুষ্প, নির্গুন্তী, লাঙগুলী, জপা, অশোক, 


দিকে আকৃষ্ট লা হয়ে শুধু আমারই শরণ নিয়েছে এবং 
আমার ভজ্তগণের সঙ্গে গ্রীতি-সম্পর্ক রাখে, তাদেরই 
আমার ভক্ত বলা হয়। যা যশ ও স্ব্গপ্রদানকারী এবং আমার 
বিশেষ প্রিয়, আমার ভক্তেরা এরূপ ব্রতই পালন করে। 
ভক্ত-পুরুমের জলে সাতার কাটার সময় একবস্তু ছ্বাড়া 
দ্বিতীয় বস্তু ধারণ করা উচিত নয়। সুস্ক থাকলে দিবসে নিদ্রা 
যাওয়া উচিত নয়। মধু ও মাংস ভাগ করা উচিত এবং পথে 
ব্রাহ্মণ, গাভী, পীপল ও অগ্নি দেখলে, তা প্রদক্ষিণ করে 
যাওয়া উচিত। বৃষ্টিপাতের সময় দৌডতে নেই, শুধু লবণ 
খাওয়া উচিত নয়। গাডীকে প্রত্যহ খাদ অর্পণ করবে, 
অয়ের সঙ্গে টক দ্রব্য খাবে না অন্যের ঘর থেকে তুলে 
আনা খাবার, বাসি অন্ন এবং ভগবানকে ভোগ না দেওয়া 
পদাৰ্থ ত্যাগ করবে। কষ্টে পড়লেও ব্রাহ্মণ ও 
করবে না। চতুর্বেদী বিদ্বান, ক্রিযাপরায়ণ এবং বুদ্ধিমান 
ব্রাহ্মণের দেহেও ছয়টি বৃষল বাদ করে। ক্ষত্রিয়ের দেহে 
সাত, বৈশোর দেহ আট ও শুদ্ধের দেহে একুশ বৃযলের 
নিবাস বলে মানা হয়। কাম-ক্রোধ-লোভ-মোহ-মদ- 
নহামোহ_এছ ছটি বৃষল ব্ৰাহ্মণ শরীরে স্নিত বলা হয়। 
গর্ব, ও (ছড়স্ন), অহংকার, ঈর্া, প্রোহ, পারা (কঠোর 
ভাষা বলা) এবং ক্রুরতা- -ত্রিয় শরীরে এই সাতটি বৃষল 
বাস করে। তীক্ষতা, কপটতা, নায়া, শঠতা, দন্ত, সারলোর 
অজাব, পরনিন্দা, অসত্যভাষণ-_এই আটটি টৈশ্য দেহের 
বৃষল। তৃষ্ণা, খাওয়ার ইচ্ছা, অসময়ে নিদ্রা, আলগা, 
নির্দয়তা, জুরতা, মানসিক চিন্তা, বিষাদ, প্রমাদ, অধৈর্য, 
ভয়, অস্থিরতা, জড়, পাপ, ক্রোধ, আশা, অশ্রদ্ধা, 
অনবস্থা, নিরদ্নুশতা, অপবিত্রত্া এবং মলিনত্র-_শৃদ্রের 
দেহে এই একুশটি বৃষল থাকে। এই সব বৃষল যার ভেতর 


সেমলের ফুল, ককুভ, কোবিদার, বৈভীতক, পুরণ 
কল্পক, কালক, অঙ্কোল, গিরিকর্ণী, নীলবর্ণ ফুল, পাখনা 
যুক্ত ঘুল__এই নব ফুল আগ করা উচিত। আখ এবং 
আখের পাতার ওপর রাখা ফুলও বর্জনীয়। নিমফুলও 
পরিত্যাগ করা উচিত। এছাড়া যেগুলি নিয়েধ করা হয়নি, 
তেনন শ্বেতবর্ণ ফুল, শুগন্ধযুক্ত, তা দিয়ে ভক্তের আমার 
পুজা করা উচিত। 
যুদিষ্টির জিজ্ঞাসা করলেন-_নাণৰ ! আপনার 
কীরূপ হয় এবং. তাদের কেমন_কপা করে তা 
বলুন ; কারণ আমিও আপনার চরণে ভক্তি রাখি। 
ভগবান বললেন__রাজন্‌ ! যে ব্যক্তি অন্য কোনো 


ভক্ত 


দেখা যায় না, তাকেই প্রকৃত পক্ষে ব্রা্গীণ বলা হয়। সুতরাং 
ব্রাহ্মণ যদি আদার প্রিয় হতে ডায়, তবে তাকে সাতধিক, 
পবিত্র ও ক্রোধহীন হয়ে সর্ধদা আমার পুজা করা উচিত। 
যার জিহা চঞ্চল নয়, যে ধৈর্য ধারণ করে থাকে এবং যে সন 
হাত সামনে দৃষ্টি রেখে চলে, যে নিজ চঞ্চল ঘন ও বাণী বশ 
কনে ভয় থেকে মুক্তিলাভ করেছে, তাকে আমার ভক্ত কলা 
হয়। এরূপ অধ্যাস্থ জ্ঞানযুক্ত জিতেন্দিয় ব্রাহ্মণ শ্রাদ্দে তৃপ্তি 
সহকারে যার গৃহে আহার করেন, তার গিতুগুরুষ সেই 
ভোজনে পূর্ণ তৃপ্ত হন। ধর্মের জব হয়, অধর্মের নয় ; 
সত্যের বিজয় হয়, অসত্যের নয় এবং ক্ষমার জয় 
ক্রোধের নয়। তাই ব্রাহ্মণের ক্ষমালীল হওয়া 


কপিলা গাভীর মাহাত্ম্য এবং তার দশ প্রকার বিভেদ 


4বৈশল্খায়ন বললেন__রাজন্‌! দান ও তপস্যার পুণ্য- 
ফল শুনে যুধিষ্টির অত্যন্ত প্রসন্ন হলেন। তিনি ভগবান 
শ্ৰীকৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা করলেন_'মধুসূদন ! ব্রহ্মা অগ্রিহোত্র 
সিদ্ধির জন্য পূর্বকালে যাকে উৎপন্ন করেছিলেন এবং যাকে 
সর্বদা পবিত্র বলে মানা হয়, সেই কপিলা গাভী ব্রাহ্মণদের 
কীভাবে দান করা উচিত ? সেই পবিত্র লক্মণযুক্ত গাভী 
কোন দিনে, কীভাবে প্রাঙ্মণকে দিতে হয় ? ব্রহ্মা কত 
প্রকারের কপিলা গাভীর কথা বলেছেন ? এইসব আমি 
আপনার কাছে সঠিকভাবে শুনতে চাই। 

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বললেন-_পাণ্ডুনন্দন ! এ বিষয় অত্যন্ত 
পবিত্র এবং পাপনাশক, এটি শ্রবণ করলে পাপীবান্তিও 
পাপমুক্ত হয়ে যায় ; সুতরাং মন দিয়ে শোনো। পূর্বকালে 
যন ব্রহ্মা অগ্নিহোত্র এবং ব্রাহ্মণদের জন্য সমস্ত তেজ 
ংগহ করে কপিলা গাভী উৎপন্ন করেন। কপিলা গাভী 
পবিত্ৰ বস্তুর মধ্যে সব থেকে বেশি পবিত্র, মঙ্গলজনক 
পদার্থের মধো সর্দাধিক মঙ্গলকারিলী এবং পুণাদিতে পরম 
পুণাস্বরূপা। এটি তপস্যার মধ্যে শ্রেষ্ঠ তপস্যা, ব্রতের মধ 
উত্তম ব্রত, দানের শ্রেষ্ঠ দান এবং সকলের অক্ষয় কারণ। 
পৃথিবীতে যত পবিত্র তীৰ্ঘ ও মন্দির এবং জগতে বা কিছু 
পৰিত্ৰ ও রমনীয় বস্তু আছে, সেই সব খেকে শক্তি নিয়ে 
বিশ্ববিধাতা ব্ৰহ্মা জগতের উদ্ধারের জনা কপিলা গাডীকে 
সৃষ্টি করেন। কপিলা সমন্ত শক্তির পু্ধ। সে অধৃতস্বরূপ, 
মেধা, শুদ্ধ, পবিব্রকারী এবং উততম। দবিজাতীয়দের উ 
সকাল ও সন্ধ্যায় কপিলা গাড়ীর দুধ-দই অথবা ঘৃতের দ্বারা 
অগ্িহোত্র করা। যে ব্রাহ্মণ কপিলা গানতীর ঘৃত, দধি অথবা 
দুধের দ্বারা বিধিবৎ অগ্নিহোত্র করেন, ভক্তিপূর্বক অতিথি 
সেবা করেন, শৃদ্রায় থেকে দূরে থাকেন এবং দন্ত ও অসত্য 
পরিত্যাগ করেন, তিনি নূর্ধের ন্যায় তেজস্বী বিমানে 
সূর্বনগুলের মধ্য দিয়ে পরম উত্তম ব্রহ্মলোকে গমন করেন। 
যথেচ্ছ বিচরণ করে এক কল্প পর্যন্ত আনন্দ উপভোগ করেন 
এবং ব্রহ্মাদ্দারা সর্বদা সম্মান লাভ করেন। কপিলা গাভী 
এইরাপ গরম পরিত্র ও অমৃতময় দক্ঘগ্রদানকারী অরনী। 


পূরবকালে ব্রহ্মা একে অগ্নির জভ্যন্তরে উৎপ 
যুধিষ্ঠির ! ব্রহ্মার আদেশে কপিলার শি 
সর্বদা সম্পূর্ণ তীর্থ অবস্থান করে। যে বান্তি প্র 
কণিলা গাভীর শিং থেকে গড়া জলধারা নিল ধা 
করে, সে সেই পুণ্য প্রভাবে গাপরহিত হয়ে যায়। অগ্নি 
তৃণকে পুড়িয়ে দেয়, তেমনই ওই জল যানৃষের তিন 
জন্মের পাপ ভন্ম করে ফেলে। যে ব্যক্তি কলিলার ঘৃত্র নিয়ে 
নিজ নেত্রাদিতে লাগায় বা তাতে স্নান করে, সে ওই পুণো 
নিস্পাপ হয়ে যায় ; তার ত্রিশ জন্মের পাপ বিনষ্ট হয়। যে 
প্রাতঃকালে কপিলা গাভীকে ভক্তিসহ ঘাস অর্পণ করে, 
তার এক মাসের পাপ নাশ হয়। যে তাকে প্রাতে উঠে 
প্রদক্ষিণ করে তার সমগ্র পৃথিবী পরিক্রমা করা হয় এবং এক 
একটি পরিক্রমাতে দশ রাতের পাপ দূর হয়। যে ব্যক্তি 
কপিলা গাভীর পঞ্চগবা দ্বারা স্ান করে শুদ্ধ হয়, সে গঙ্গা 
স্নানের সমান পুণ্যলাভ করে। সেই স্রানে শ্রদ্ধাযুক্ত বাতির 
দশরাতের পাপ বিনাশ হয়। যে বাক্তি স্ানাদির দ্বারা পবিত্র 
হয়ে কপিলা গাভীকে স্পর্শ করে, তার এক বৎসরের পাপ 
দূর হয়। কোনো বাক্তি বদি একহাজার গাতী দান করে এবং 
অনাজন একটিমাত্র কপিলা গাভী দান করে, লোকগিতামহ 
প্রহ্মা দুটিরছ এক ফল বলে জানিয়েছেন। তেমনহ কোনো 
ব্যক্তি যদি ভুলবশত একটি কপিলা গারী হত্যা করে, তবে 
সে এক হাজার গো-হত্যা পাপের ভাগী হয়। 
ত্রঙ্গা দশপ্রকার কগিলা গাভীর দশপ্রকার কথা 
বলেছেন ; তার বর্ণনা করছি, শোনো। প্রথম ্থর্ণকপিলা$, 
দ্বিতীয় গৌরপিঙ্গলা*', 
গলপিঙ্গলা'** পঞ্চম বক্র | 
সপ্তম র্তিাক্ী অষ্টম খুর্ঙ্গলা", নবম পালা” 
এবং দশম পুচ্ছপিক্গলা >" এইদশগ্রকার কসিলা গার 
কথা বলা হয়েছে যারা সর্বদা মানুষকে উদ্ধার করে থাকে। 
এরা সকলে নঙ্গলমর্মী, পবিত্র এবং পাগনাশরারিণী।গাড়ি 
টানা বলদেরও এইরূপ দশপ্রকার বিভেদ বলা হয়েছে। শুধু 
ব্রাহ্মণ যেন সেই বলদগুলিকে গাড়ি টানতে ব্যবহার 
করেন। অনা বর্ণের মানুষের সেই টানাগাড়িতে ওঠা উচিত 


সোনার সত হলুদধবর্ণ বিশিষ্ট । ৭ 


জীন ও হলুদবর্ণ বিশিষ্ট এ লাল আডাযুক্ত হলুদ চোখ. ("যার গলার লোম ঈষৎ 


হলুদবর্ণ, যর হন্ত নেহ হু ভিজ মার নিিরদদজ ।'"!কোমল হলুদ চক্ষু বিশিষ্ট। “যার খুর হন বর্ণের। 


স্যার দেহবর্ণ ঈষৎ লাল। '১*যার পুচ্ছের লোম হলুদ বর্ণের। 
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নয়। গাড়িতে চড়ে সেই বলদকে লাঠি বা বেত দিয়ে আঘাত 
করা উচিত নয়, গলার আওয়াজে অথবা ছোট ডাল দিয়ে 
আঘাত করতে হয়। বলদ যখন ক্ষুধা-তৃষ্ণা ও পরিশ্রমে 
কাতর থাকে, তযন তাকে বিশ্রাম দিতে হয়। বলদের 
যতক্ষণ বাওয়া না হয়, ততক্ষণ নিজের আহার করা উচিত 
নয়। তাকে জল ও আহার দিয়ে তবেই খাবে। সেবাকারী 
নক্তিদের কাছে কপিলা গান্তী মাতা ও বলদ পিতা ৷ দিনের 
প্রথম ভাগে ভারবহনকারী বলদকে দিয়ে গাড়িবহন করা 
উচিত। দ্বিপ্রহরে তাকে বিশ্রাম দিতে হয়, দিনের শেষভাগে 
প্রয়োজন থাকলে তাকে দিয়ে কাজ করাবে। যদি জরুরি 
প্রয়োজন থাকে অথবা পথে বিপদের সম্ভাবনা থাকে, তবে 
বিশ্রামের সময় গাড়ি বহন করালে পাপ হয় না। কিন্তু বিশেষ 
প্রয়োজন ছাড়া কাজ করালে তার ভীণ-হুত্সার সমান পাপ 
হয়। এবং সেই ব্যক্তি রৌরব নরকে পতিত হয়। যে ব্যক্তি 
মোহবশত বলদের দেহের রক্তপাত ঘটায়, সেই বাক্তি তার 
পাপের প্রভাবে নিঃসন্দেহে নরকে পতিত হয়। সে নরকে 
শত শত বৎসর থেকে ইহলোকে বলদজস্থ প্রাপ্ত হয়। তাই 
যারা এই জগৎ থেকে মুক্ত হতে চায়, তাদের কপিলা গাভী 
দান করা উচিত। যে শূদ্র লোভ বশে কপিলা গাভীকে 
গাড়িতে জোতে, সে তেত্রিশ কোটি দেবতা এবং তার 
পিতৃপুরুষদেরও সর্বদা কষ্ট দেয় এবং মহাপ্রলয় পর্যন্ত এক 
নরক থেকে অন্য নরকে ঘুরে বেড়ায়। 

কপিলা জাতির বলদ পরিশ্রান্ত হয়ে যখন দীর্ঘশ্বাস 
ফেলে, তখন সে তার কষ্টপ্রদানকারী ব্যক্তির কুলনাশ করে 
দেয়। তার শরীরে যত লোম থাকে তত বৎসর তার 
কষ্টপ্রদানকারী ব্যক্তি নরকে কষ্ট পেতে থাকে। সর্বপ্রকার 
যঞ্জে দক্ষিণা প্রদানের জন্য কণিলা গাতী সৃষ্ট হয়েছে; তাই 
দিজাতীয়দের বজ্র অবশ্যই কপিলা গাভী দান করা উচিত। 
যে বাক্তি অগ্নিহোত্র হোমের জনা তেজস্থী, ধনরীন শ্রোত্রিয় 
্রাহ্মণকে যন্ত্র সহকারে কপিলা গাভী দান করে, সে 
শুদ্ধচিত্ত হয়ে আমার গোলোকধাে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। 
কপিলার দেহে যত লোষ থাকে, দাতা তত হাজার বছর 
স্বর্গলোকে সম্মান লাভ করে। যে ব্যক্তি কগিলার শিং ও 


খুর সোনায় মুড়ে, বিযুবযোগে অথবা উত্তরায়ণ- 
দক্ষিণায়নের প্রারস্ভে দান করে, সে অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল 
পায় এবং সেই পুণাপ্রভাবে আমার লোকে গমন করে। যে 
গাভীর শিং সোনা ও খুর রূপা মণ্ডিত, যে গাভী বস্তুও 
ফুলচন্দনে সুসজ্জিত, তাকে দান করার সময় কাংসা নির্মিত 
দঙ্ঘপাত্র ও গোবৎস্য সঙ্গে দেওয়া উচিত। আমার বিমরে 
স্বর্ণ পবিত্র বস্তুর নধ্যে শ্রেষ্ঠ তাই গাভীকে স্বর্ণভূষণে 
সজ্জিত করে দান করা উচিত। এইভাবে দান করলে দাতা 
তার সাত পূর্বপুরুষ এবং সাত পরবর্তী পুরুষকে অবশাই 
যুক্ত করে দেয়। এক হাজার অগ্রিষ্টোশের সমান এক 
বাজপেয় যজ্ঞ হয়, এক হাজার বাজপেয়র সমান এক 
অশ্বমেধ যজ্ঞ হয় এবং এক হাজার অশ্বমেধের সমান এক 
রাজদূয় যজ্ঞ হয়। যে বাতি শান্তেক্ত বিধিদ্বারা এক হাজার 
কপিলা গাজী দান করে, সে রাজসূয় যজ্ঞের ফল প্রাপ্ত হয়ে 
আমার পরমধামে প্রতিষ্ঠিত হয় ; তার আর ইহলোকে জন্ম 
নিতে হয় না। যে ব্যক্তি কপিলা গাভীকে স্বর্ণালংকারে 
সুসজ্জিত করে গোবৎসা সহ দান করে, সেই গাডী তার 
কাছে ওইসব গুণাদিযুক্ত কামধেনু রূপে উপস্থিত হয়। 
বামুগলিত নৌকা যেমন মানুষকে মহাসাগরে ডুবে যাওয়া 
থেকে রক্ষা করে, তেমনি দানপ্রদত্ত গাভী ঘোর পাপী 
মানুষকে অন্ধকারপূর্ণ নরকে পতন থেকেরক্ষা করে। পুত্র 
পৌন্র প্রভৃতি সাতপুরুষকে সেই গাভী উদ্ধার করে। যতদিন 
পৃথিবী মানুষ ধারণ করে, ততদিন সেই দানপ্রদত্ত গাড়ী 
পরলোকে দাতাকে ধারণ করে রাখে। মন্ত্রের সঙ্গে প্রদত্ত 
উবধ প্রয়োগে বেমন মানুষের রোগ নাশ হয়, তেমনহ 
কপিলা গাতী সুপাত্রকে দান করলে মানুষের সব পাপ 
তৎক্ষণাৎ নষ্ট হয়ে যায়। প্রত্বদিত প্রদীপ যেমন গৃহের 
অন্ধকারে দূর করে, তেমনই কপিলা গাভী দান করলে 
মানুষের সব পাপ দূর হয়ে বায়। যে ব্যক্তি প্রত্যহ অগ্রিহোত্র 
করেন, অতিথি সেবা করেন, শৃদ্বান্ন থেকে তফাতে 
থাকেন, জিতেন্িয়, সত্যবাদী এবং স্বাধায়পরায়ণ, তাকে 
গাভী দান করলে, সেই দান দাতাকে পরলোকে অবশাই 
উদ্ধার করে। 


কপিলা গাভীর মাহাত্ম্য, অযোগ্য ব্রাহ্মণ, নরক ও ন্বর্গে 
নিয়ে যাওয়া পাপ ও পুণ্যের বর্ণনা 


ইৈশল্পায়ন খললেন-_-জনঘেজয় ! ধর্মপত্র ুর্িষ্টির। অপেক্ষাকৃত শ্রেষ্ঠ, পুশ্যপ্রদানকারী ও পাপনাশকারী। 


পরম পুণাময় কপিলা গাভীর উত্তম দানের বর্ণশা শুনে 
অনন্ত প্রসন্ন হলেন, তিনি ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে পুনরায় প্রশ্ন 
করলেন" দেৰদেবেশ্বর ! কপিলা গাভী ব্রাহ্মণদের দান 
করার সময় সম্পূর্ণ অঙ্গে কীভাবে অবস্থান করেন ? আপনি 
বে দশপ্রব্মর কপিলা গাভীর কথা বলেছেন, 


পিতৃপুরুষগণ তাদের ওপর কীপ্রকার অনুগ্রহ করেছিলেন? 
সেই গাভীদের রং কীরূপ হয় ?__-এসব জানার জনা আমি 


উত্কগ্ঠিত হয়েছি।' 

ভগবান বলণেন-_রাজন্‌ ! পরম পবিত্র, গোপনীয় 
এবং উত্তম ধর্মের বর্ণনা করছি, শোনো। গাভী যখন বস 
প্রসব করে, মুনিগণ সেটিকেই উত্তম দানের সময় বলে 


জানিয়েছেন। যতক্ষণ গো-বৎস মাটিতে ভূমিষ্ঠ না হয় 
অর্থাৎ গো-ৎসটি মাতৃগর্ড থেকে পূর্ণরূপে বহির্গত না 
হওয়া পর্যন্ত সেই গাভীকে পৃথিবীর স্বরূপ বলে মলে করা 
হয়, তাই সেই অবস্থায় গো-দান করা সর্বোন্তম। 
প্রসবকালে বৎসসহ মাতার গায়ে যত লোম থাকে, তত 
হাজার বহর দাতা স্বর্গলোকে প্রতিষ্ঠিত হয়। বৎসসহ 
কপিলা গাভীকে সুর্ণালংকারে সজ্জিত করে তিলের সঙ্গে 
দান করা উটিত। যে এইরূপ দান করে, তার লদী-পর্বত- 
সমুন্র-সহ সমস্ত পৃথিবী গান করা হয়, এই দান পৃথিবী 
দানের সমান। মানুষ এর দ্বারা সংসার-সমুদ্র পার হয়ে 
প্রজাগতি লোকে যার। ব্রহ্মহত্যা, ভ্রাণহত্যা, গো-হত্যা, 
গুরুপত্্ীগঘন ইত্যাদি মহাপাপযুক্ত মানুষও উপরিউক্ত 
প্রকারে কপিলা গাভী দান করলে শুদ্ধ হয়ে যায়। যে ব্যক্তি 


তার মধ্যে 
কাকে কাকে পুণাময় বলে মানা হয় ? দেবতা এবং | 


সুবর্ণকপিলা, র্তাক্ষ-পি্গলা, পিদলাক্ষী এবং 
পিঙ্গলপিঙ্গনা__এই চার প্রকার কপিলা শ্রেষ্ঠ, পবিত্র ও 
পাগদূরকারী। এদের দর্শন ও নমস্কার দ্বারা মানুষের পাপ 
বিনাশ হয়। এই পাপনাশিনী কপিলা গাতী যে গৃহে থাকে, 
সেখানে শ্রী, বিজয় ও কীর্তি নিত্য নিবাস করে। এর দুধে 
ভগবান শংকর, দধিতে সমস্ত দেবতা এবং খৃতে আগ্নিদেব 
তৃপ্ত হন। পিতা, পিতামহ এবং প্রপিতামহকে একবার 
কপিলা গাভীর দুধ দিলে কোটি বৎসর তৃপ্ত থাকেন। কপিলা 
গাভীর ঘি, দুধ, দই অথবা শ্দির একবার যদি শ্রোত্রিয় 
প্রান্দমণকে দান করা হয়, তবে মানুষ সর্বপাপ হতে মুক্ত হয়। 
যে ব্যক্তি জিতেন্ট্রিয় থেকে একদিন-একরাত উপবাস করে 
কপিলা গাভীর পঞ্চগব্য পান করে, আমাতে চিত্ত স্থির করে 
শুভ মুহূর্তে কপিলা গাভীর পঞ্ধগবোর আচমন করে তার 
অন্তরঃকরণ শুদ্ধ হয়ে যায়। যে ব্যক্তি বিষুবযোগে পৃথক 
পৃথক মন্দৰ পাঠ করে কপিলার পঞ্চগব্যে আমার বা শংকরের 
মর্তিকে স্নান করায়, সে অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল পায়। সে 
নিষ্পাপ এবং শুদ্ধচিত্ত হয়ে আকাশের শোভাবর্ধনকারী 
বিমানের দ্বারা আমার অথবা রুদ্রের লোকে গমন করে। 
পূর্বকালে ব্রহ্মা উত্তম বেদমন্ত্রের দারা অগ্নিকুণ্ড থেকে 
সুবর্ণের ন্যায় কান্তিমরী কপিলা গাভী উৎপন্ন করেছিলেন। 
সেই হোম-ধেমুর প্রভা বহু দূর পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছিল। 
কপিলা উৎপন্ন হতেই রুদ্র আদি দে সিদ্ধ, ব্ৰহ্মৰ্ষি, 
বেদ, বেদাঙ্গ, যজ্ঞ, সমুদ্র, নদী, পর্বত, মেঘ, গন্ধর্ব, 
অন্দরা, যক্ষ এবং লাগ সেখানে উপস্থিত হলেন। তাকে 
দেখে সকলেই অত্যন্ত বিস্মিত হলেন এবং লানাপ্রকার সন্তু 


প্রভাতে উঠে আমাতে ভক্তি রেখে এই পরম পুণাময় উত্তম 
কপিলা দানের মাহাত্মাপাট করে, তার পুশ্যফলের কথা 


পাঠ করে তার স্থৃতি করতে লাগলেন। সেই গাভীর শিং খুব 
বড় ছিল লা, তার তিনটি চোখ ছিল, গো-বৎসাঅর সঙ্গেই 


শোনো। এই অধ্যায় পাঠকারী মানুষ রাত্রে মন-বাক্য- 
ক্রিয়ার দ্বারা কৃত সর্বপাপ হতে যুক্ত হয়। বে শ্রান্ধকালে এই 
অধ্যায় পাঠ করে ব্রাহ্মণকে আহার দিয়ে তৃপ্ত করে, তার 


ছিল এবং সেই কপিলা-বংসটি দুগ্ধরূপ অমৃত দান করার 
জনা ন্যায় ছিল। সকল দেবতা হৃতজোড় করে 
সেই প্রণাম জানালেন এবং চতুর্মুখ ব্রহ্মাকে 


পিতৃপুরুষ অতান্ত প্রসন্ন হয়ে অমৃত ভোজন করেন। যে 
বাক্তি আমাতে চি নিবিষ্ট করে এই প্রসঙ্গ ভক্তিপূর্বক 


শোনে, তার এক রাতের সমন্ত পাপ তখনই নষ্ট হয়ে যায়। ৷ 


এবার আমি গাভীর সম্পর্কে বিশেষ কথা 
বলছ্ছি। আগে আমি তোমাকে দশ প্রকার কুপিলা গাভীর 


পললেন---"প্রজাপতি ! বলুন আমরা আপনার কী নির্দেশ 
পালন করব?" 

দেবতারা এইরূপ প্রশ্ন করায় ব্রহ্মা বললেন-- 
"আপনারা এই দুগ্ধ প্রদানকারী গাতীর প্রতি অনুগ্রহ করুন। 
এটি হোমের সিদ্ধির জন্য সৃষ্টি হয়েছে এবং এ নিজ 


কথা বলেছিলাম, তার মধো চার প্রকার কপিলা ! হবিষাদ্বারা তিন অগ্নিকেই তৃপ্ত করবে। অগ্নিদেব যখন নিজে 


[জশ্বমেধিকপর্ব 


তুর্বেদ, নাসিকছিত্রে গন্ধ ও সুগন্ধা পুষ্প, 
নিমোষ্ঠে বসুগণ, নুখে অগ্নি, কক্ষে সাধা- 
দেবতা, গলায় পার্বতী, পিঠে নক্ষত্র, ককুদ 
স্থানে আকাশ, মপানে সর্বতীর্ণ, দৃত্ে সাক্ষাৎ 
গঙ্গা, গোবরে লাক্ষীদেবী, নাসিকাতে 
জো্ঠাদেবী, নিতম্বে পিতৃপুরুষ, পুচ্ছে ভগবতী 
রমা, দুই পাঁজরে বিশ্বদেব, বুকে শক্তিধারী 
কার্তিক, হাঁটু, জানু ও উরুগুলিতে পঞ্চবায়ু, 
খুরের মধ্যে গন্ধর্ব এবং অগ্রভাগে সর্গ নিবাদ 
করে। চার সমুদ্র তার চারটি স্তন। রতি, মেধা, 
ক্ষমা, স্বাহা, শ্রদ্ধা, শান্তি, ধৃতি, স্মৃতি, কীর্তি, 


অযৃতে আপনাদের বল এবং পরাক্রম বৃদ্ধি পাবে, 
আপনারা ইচ্ছা করলেই, দানবদের পরাজিত করাতে 
পারবেন।, ব্রহ্মার কথা শুনে দেবতারা অত্যন্ত প্রসগন 
হলেন, তারা কপিলা গাভীকে বরদান করে বললেন__ 
“দেবী [ব্ৰহ্মা সমন্ত জগতের হিতের উদ্দেশ্যে তোমাকে সৃষ্ঠি 
করেছেন; তাই তুমি গরম পবিত্র, শুদ্ধ এবং পাপনাশকারী 
হও। যে ব্যক্তি তোমাকে শ্রদ্ধা করবে অথবা যে নিজ হাতে 
তোমাকে স্পর্শ করবে, তোমাতে ভক্তিযুক্ত সেই ব্যক্তিদের 
এক বংসরের পাপ তৎক্ষণাৎ বিনষ্ট হবে। যে তোমাকে 
দর্শন করে প্রণাম করবে, তার অনিচ্ছাকৃত, অজানতে 
অথবা অলক্ষ্যে ঘটিত পাপরাশি সেইভাবেই দূরীভূত হবে, 
যেভাবে সূর্যোদয়ে অন্ধকার দূর হয়।' 

কপিলা গাভীকে এই বরদান দিয়ে দেবতারা সেখান 
থেকে ফিরে গেলেন। কপিলা গাভী মানুষকে উদ্ধার করায় 
জনা জগতে বিচরণ করতে লাগল । তার দেহ থেকে আরও 
নয়টি কপিলা উৎপন্ন হল। তারা সকলেই জগতের হিতের 
জন্য পৃথিবীতে বিচরণ করতে লাগল। পরল্যেকে হিতকামী 
মানুষদের কপিলা গাভী অবশাই দান করা উচিত। 
অগ্রিহোতরী ব্রালণকে যখন কপিলা গাভী দান করা হয়, সেই 
সময় তার শিং-এর উপর অংশে বিকু ও ইন্দ্র নিবাস 
করেন। শিং-এর মূলে চন্দ্র এবং বজ্রধারী ইন্দ্র থাকেন। 
শিংএর মধ্যভাগে ব্ক্গা এবং ললাটে ভগবান শংকর নিবাস 
করেন। দুই কানে অশ্শিনীকুমার, চকষুদয়ে চন্দ্র ও সূর্য, 


দীপ্তি, ক্রিয়া, কাষ্তি, তুষ্টি, পুষ্ট, সন্ততি, দিশা 
এবং প্রদিশা ইত্যাদি দেবীগণ সর্বদ কপিলা গাভীকে সেবা 
করে থাকেন। দেবতা, পিতৃপুরুষ, গন্ধর্ব, অন্সরা, লোক, 
দ্বীপ, সমুদ্র, গঙ্গা ইত্যাদি নদী এবং অঙ্গাদি ও যজ্ঞাদি-সহ 


সম্পূর্ণ বেদ, নানাপ্রকার মন্ত্রের দ্বারা কপিলা গান্তীকে 
প্রসন্ততা পূর্বক স্তুতি করে থাকেন। ভারা বলেন__-সমন্ত 


দেরতাছারা বন্দিতা পুরী কপিলা দেবী ! তোমাকে 
নমস্কার ব্রচ্মা তোমাকে অগ্নিকুণ্ড থেকে উৎপন্ন করেছেন। 
তোমার প্রজ বিস্তৃত এবং শক্তি মহান। সমস্ত তীর্থ তোমারই 
স্বরূপ এবং তুমি সকলের মঙ্গলকাবী। সমস্ত দেবতা 
আকাশে দণ্ডায়মান হয়ে বারংবার বলে থাকেন_“গহ্যে! 
এই কপিলা, গৌরূগী রর কত পবিত্র এবং উত্তম ! এ সব 
দুঃখ দূর করে দেয়। এ ধর্মদ্বারা উপার্জিত, শুদ্ধ, শ্রেষ্ঠ ও 
মহান ধন। কপিলা গাতী ইচ্ছা করলে সমস্ত ডুলোকবাসীকে 
ব্রহ্মলোকে নিয়ে যেতে সক্ষম। পৃথিবী, ঘোড়া, সোনা, 
গাভী, রুপা, তিল ও যক__এই পদার্থ প্রতাহ ব্রাহ্মণকে 
দান করলে দাতা মহা আনন্দ লাভ করে।" 

যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করলেন__দেবদেবেশ্বর ! যস্ত এবং 
শ্রাদ্ধ করার উত্তম সময় কী ? তাতে কোন্‌ ব্রাহ্মণদের পূজা 
করা উচিত এবং কোন্‌ ব্রাহ্মণদের পরিত্যাগ করতে হয় ? 

ভগবান বললেন-_যু্িষ্ঠির ! দেবকর্ম (যজ্ঞ) পূর্বান্ণ 
কালে করা কর্তবা। পিতৃকর্ম (শ্রাদ্ধ) অপরাহু কালে। 
অযোগ্য সময়ে করা দানকে রাজস মালা হয়। যে দানের 
কথা লোকের মধ্য প্রচার করা হয়েছে, যার থেকে কোনো 
অসতাবাদি মানুষ আশার করেছে, যা কুকুরে স্পর্শ করেছে. 


দন্তগুলিতে মরুদ্গণ, ভিন্াতে সরস্বতী, বোস 
মুনিগণ, স্বকে প্রজাপতি, নিঃশ্বাসে বড়লঃ পদ ও ত্র 


সেই অয়ন রাষ্ষসেব ভাগ বলে মনে করতে 
জড় এবং উন্মত ব্রাহ্মণদের দেবযজ্ঞে বা পিতৃযন্তে আহ্বান 


ব। পতিত, 


আশ্বমেধিকপর্ন] 
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করা উচিত নয়। নপুংসক, অঙ্গহীন, কুষ্ঠরোগী. রাজবন্্া 
এবং সুনী রোগীদেরও শ্রাদ্ধে স্বাগত জানানো উচিত 
নয়। বৈদ্য, গুজারি, কপট নিয়মধারী (পাষণু) ও 
মদধিক্ররকারী বাহ্মণ শ্রাদ্ধে আপ্যায়ন পাওয়ার অধিকারী 
নয়। নৃজ-লীতকারী, বাকাবাগীশ, পালোয়ান, অগ্নিহোত্র 
বর্জনকারী, শববহনকারী, চোর, শাস্তুবিরুদ্ধ কর্মে সংলগ্ন, 
অপরিচিত ব্াহ্দণ__এদেরও শ্রাদ্ধে আপ্যায়ন করা উচিত 
নয়। যার পিতার ঠিক নেই, যে পুত্রিকা-পর্সানুসারে 
মাতামহের গৃহে থাকে, সেই ব্রাহ্মণ শ্রাদ্ধের অধিকারী 
নয়। যুদ্ধে নিযুক্ত, উপার্জনশীল ও পতশুপক্ষী বিক্রি করে 
জীবিকা নির্বাহকারী ব্রাহ্মণও শ্রান্ধে সৎকার পাওয়ার 
অধিকারী নয়। 

কিন্তু যেসব ব্রাহ্মণ ব্রত আচরণ পরায়ণ, গুণবান, সর্বদা 
স্থাধ্যায়শীল, গায়ত্রী মন্ত্রের জ্ঞাতা এবং ক্রিয়ানিষ্, তাদের 
সংকারের যোগা বলে মানা হয়। শ্রাদ্ধে সব থেকে দুর্লভ বস্তু 
হল সুযোগা প্রাঙ্গণ জোগাড় করা। যেসময় ব্রাহ্মণ-দধি- 
দ্ত-কুশ-ফুল-উত্তম স্থান পাওয়া যায়, সেই সময়েই 
শ্রান্ধের নিমিত্ত দান করা উচিত। যে ব্রাহ্মণ সদাচারী, অল্প 
আয়েই জীবিকা নির্বাহ করেন, দুর্বল, তন্বী, ভিন্ষায় দিন 
কাটান, তিনি যদি কিছু চাইতে আসেন, তাহলে তাকে 
প্রদত্ত দান মহান ফল দেয়। যুধিষ্টির ! এই সব কথা 
সম্পূর্ণভাবে জেনে যিনি ধনহীন এবং যিনি উপকার করেন 
না সেই বেদবেত্তা ব্রাহ্মণকে দান করবে। তুমি যদি তোমার 
দানকে অক্ষয় করতে চাও, তবে যে দান তোমার প্রিয় এবং 
যা বেদবেত্া প্রাহ্মণ পছন্দ করেন, সেই দানই করো। 

যুধিষ্ঠির ! এবারে যে ব্যক্তিরা নরকে যায় তাদের বর্ণনা 
শোলো।ঘেত্রাহ্মণ গুরুকে রক্ষা করা বা নিজেকে রক্ষা করা 
ছাড়া অন্য সময়েও মিথ্যা কথা বলে, সে নরকে গমন করে। 
যারা পরস্ত্রী অপহরণ করে, পরনারীর সঙ্গে ৰ্যাভিচার করে 
এবং অন্য নারীদের পরপুরুষের সঙ্গে মিলন ঘটায়, তারাও 
নরকে পতিত হয়। নিপ্নকারী, চোর, জনোর অর্থে জীবিকা 
নির্বাহকারী, বর্ণ ও আশ্রমের বিরুদ্ধাচরণকারী, পাষণ্ড, 
পাপাচারী, বেদ বিক্রযকারী, বেদ নিন্দাকারী- 


ব্দে 


| থাকা সহনশীল, জিতে দুর্বল ও বুদ্ধিমান বাড়ি অশক্ত 
হয়ে পড়লে তাকে জাগ করে. নরকশ্যানী হয়। যে 
বান্তি শিশু, বৃদ্ধ এবং পরিশ্রান্ত মানুষদের খাবার না দিয়ে 


একাই খেতে থাকে, তাকেও নরকে যেতে হয়। 
প্রচিনকালের খ্রযিরা নরকগামী এইরূপ বর্ণনা 


দিয়েছেন। 

এবার স্বরগগামীদের বর্ণনা শোনো। যেসব বাক্তি দান, 
তপস্যা, সত্যভাষণ এবং ইন্দিয়সংযমের দারা নিরভুর 
ধর্মাচরণে ব্যাপৃত থাকে; যারা উপাধ্যায়কে সেবা করে তার 
কাছে থেকে বেদ পাঠ করে এবং প্রতিগ্রহে আসক্তি রাখে 
না, তারা স্বর্থগানী হয়। যারা মধু, নাংস, মদ থেকে নিবৃত 
হয়ে উত্তম ব্রত পালন করে, পরনারী সংসর্গ থেকে দূরে 
থাকে, মাতাপিতার সেবা করে, ভাইদের প্রতি স্নেহশীল 
হয়, আহারের সময় বাইরে গিয়ে অতিথি সেবা করে, 
তাদের জন্য কখনো স্বর্গদ্বার বন্ধ থাকে না, তারা স্র্গগামী 
হয়। যে ব্যক্তি দরিদ্র কন্যাদের ধনীদের সঙ্গে বিবাহ করায় 
অথবা নিজে ধনী হয়েও দরিদ্রের কন্যাকে বিবাহ করে এবং 
| শরদ্ধাগূর্বক রস, বীজ ও উষধ দান করে, সে স্বৰ্গগামী হয়। 
যে ব্যক্তি পথে জিজ্ঞাসাকারী পথিককে ভালো-মন্দ, 
সুখদায়ক-দুঃখদায়ক পথের ঠিকমতো পরিচয় দেয় এবং যে 
বান্তি অমাবসা, পূর্ণিমা, চতুর্দশী, অষ্ট্মী__এই সব 
তিথিতে, সন্ধিকালে, আর্্া নক্ষত্রে স্ত্রী-সমাগম থেকে দূরে 
থাকে, সেই ব্যক্তিও স্বর্গগমন করে। রাজন্‌! এইরাপ হবা- 
কবোর বিধানের সময় বলা হয়েছে এবং স্বর্গ ও নরকে 
যাওয়ার ধর্ম-অধর্ধের বর্ণনা করা হয়েছে। এখন আর কী 
শুনতে চাও? 

যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করলেন-_মাধব ! মানুষ ব্রাহ্মণের 
প্রতি হিংসা না করেই ব্রহ্মহত্যা পাপে কীভাবে লিপ্ত হয়, 
কৃপা করে সেই বিষয়টি ঠিকমতো বর্ণনা করুন। 

ভগবান বললেন__বাজন্‌ ! যে ব্যক্তি জীবিকার্বিহীন 
্রাঙ্মীকে ডেকে পুর ভিক্ষা দিতে অস্বীকার করে, তাকে 
ব্ৰহ্মহত্যাকারী বলা হয়। যে দুষ্ট বুদ্ধিসস্পন্ন বাক্তি বেদবেভ্তা 
ব্রাহ্মণের জীবিকা কেড়ে সেও ব্ৰহ্মঘাতী হয। যে 


লিখনকারী, বিষ ও দুধ বিক্রয়কারী মানুষও নরকগায়ী হয়। 
যে নরাধম ধনলোভে অথবা 


বশ 
প্রদান করে, পশুদের দমন করে» সেও নরকে যায়। যে 


বাক্তি ক্রুদ্ধ হয়ে কোনো আশ্রম, গৃহ অথৱা গ্রামে আগুন 
দেৱ, তৃষ্ণার্ত গাীকে জলের কাছে যেতে বাধা 
দেয় এবং বৈদিক শ্রুতি বা থঘি প্রণীত শান্দ্ের ওপর 


নানি সানর্ঘন থাকা সত্তেও ধনলোভে দান করে না, দিল ও 


অন্ধদের কৃপা করে না এবং নিজের সঙ্গে বহুকাল ধরে 


অকারণ দোষারোপ করে, সেও ব্রল্সহতার পাতক হয়। যে 
বাক্তি অন্ধ, পঙ্গু, বোবা মানুষের সর্বস্ব অপহরণ করে, যে 
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দিয়ে অপমান করে এবং তার নির্দেশ লঙ্ঘন করে নিজের 
ইচ্ছানুষামী কাজ করে, তাকেও ব্রহ্মঘাতী বলা হয়। যে 
ব্যক্তি ক্রোধ বা দ্বেষবশত অথবা কটুকথা শুনে খতুকালে 
স্ত্রীর কামবাসনা পূর্ণ করে না এবং বে দরিদ্রের সর্বস্থ 
অপহরণ করে, তাকেও ব্রঙ্গহত্যাকারী বলে জানবে। 

যুধিষ্ঠির বললেন- দেবেশ্বর ! যে দানকে সর্ধদানের 
থেকে শ্রেষ্ঠ বলা হয়, তার কথা বলুন এবং যে ব্রাহ্মণের 
অন্ন গ্রহণযোগা নয়, অর পরিচয় দিন। 

ভগবান বললেন-_রাজন্‌ ! ব্ৰহ্মাদি সকল দেবতাই 
অন্রের প্রশংসা করেন, সুতরাং অল্পের সমান কোনো দান 
হয়নি এবং হবে না ; কারণ অন্লই এই জগতে 
বলপ্রদানকারী এবং অয়ের আধারে প্রাণ বজায় থাকে। 
এবার আমি সেই সব লোকের পরিচয় জানাচ্ছি, যাদের অন্ন 
গ্রহণযোগ্য নয় বলে মনে করা হয়_বন দিয়ে শোনো। 
যজ্ঞে দীক্ষিত, কদর্য, ক্রোধী, শঠ, শাপ্গ্রন্ত, নপুংসক, 
আহারে বিভেদকারী, বৈদ্য, দূত, উচ্ছিষ্টভোজী, 
বর্ণসংকর, এবং অশৌচে পড়া মানুষের অন্ন, শৃদ্রের 
উচ্ছিষ্ট ও শত্রুর অন্ন খাওয়া উচিত নয়। এইরূপ পতিত, 
নিন্দাকারী, বের ফল বিক্রয়কারী, নট, কাপড় 
বুননকারী, কৃত, নিষাদ, রঙ্গভূমিতে নাটক প্রদর্শনকারী, 
ব্ণকার, বীণাবাদক, শক্ত বিক্রেতা, সূত, মদ্য বিক্রেতা, 
ধোগা, ভ্্রৈ, তুর এবং মহিষচরানো ব্যক্তির অন্নও অগ্রাহ্য 
বলা হয় যাদের মৃতাশৌচের দশ দিন কাটেনি, তাদের এবং 
বেশ্যাদের অন্নও খাওয়া উচিত নয়। কয়েদি, জুয়াড়ি, 
গ্যুতবিদ্যা জানা, পরিবিত (বিবাহিত ছোট ভাইয়ের 
অবিবাহিত বড় ভাই) এবং পরিবেন্তা (অবিবাহিত বড় 
ভাইয়ের বিবাহিত ছোট ভাই), এদের অয়ও গ্রহণযোগ্য 
নয়। যার বড় বোন অবিবাহিত, সেঁই কলার সঙ্গে 
বিবাহকারী ব্রাহ্মণ এবং ভাইয়ের মৃত্যুর পর তার স্ত্রীকে 
উপভোগ্কারী পুরুষের এবং রাজার অন্নও তাগ করা 
উচিত। রাজার অন্ন শক্তি, শৃত্রের অল ব্রাহ্মণ, স্র্ণকারের 
অন্ন আযু এবং চামারের অন্ন সুযশ নাশ করে। বেশ্যার 
অন্নও নিন্দিত বলা হয়। ব্যাভিচিরিলীর পতির অন্ন বীর্যের 


খাদা গ্রহণ করা দ্রিজকে প্রাজাপত্য-ব্রত আচরণ করা 
উচিত। 

গাঞ্জুনন্দন ! এবার আমি দানের যথার্থ ফল বলছি, 
সুখ লাভ করে, তিলদানকারী তার মনের মতো সন্তান এবং 
দীপদানকারী ব্যক্তি উত্তম নেত্র লাভ করে। ভূমিদানকারী 
ভূমি, শ্বর্ণদানকারী দীর্ঘাযু, গৃহ্দানকারী সুন্দর ভবন, 
রৌপাদানকরী উত্তম রূপ প্রাপ্ত হয়। বস্তুদানকারী 
চন্দ্রলোকে, অশ্বদানকারী অশ্বিনীকুমারদের লোকে যায়। 
গাড়িবহনকারী বলদ দান করনে লক্ষ্মীলাভ হয়, গো- 
দানকারী পুরুষ গেলোকের সুখ অনুভব করে। গাড়ি ও 
শয্যাদানকারী পুরুষ স্ত্রী এবং অভয়দানকারী এইর্য লাভ 
করে। ধানাদানকারী পুরুষ শাশ্বত সুখ পায় এবং 
বেদপ্রদানকারী পুরুষ পর স্বরূপ হয়। যে ব্যক্তি সোনা, 
ভূমি, গো, অশ্ব, বস্তু, ছাগ, শয্যা ও আসনাদি বন্ত 
সম্মানপূর্বক গ্রহণ করে এবং যে দাতা লায়ানুসারে সম্মান 
সহকারে দান করে, তারা উভয়েই স্বর্গে যায় : কিন্তু যারা 
এর বিপরীত আচরণ করে, তাদের দুজনকেই নরকে 
পতিত হতে হয়। বিদ্বান ব্যক্তি কখনো নিখ্যা বলবে না, 
তপস্যা করে অহংকার করবে না, কষ্টে পড়লেও ব্রাহ্মণদের 
অনাদর করবে না এবং দান করে প্রচার করবে না। মিথ্যা 
কললে যজ্ঞের, অহংকার করলে তপস্যার, ব্রাহ্মণের 
অপমান করলে আমু ও নিজ মুখে দানের কথা বললে সেসব 
বিনষ্ট হয়। 

জীব একাকী জন্মায়, একাই মরে এবং একাই পাশ- 
শুণোর ফল ভোগ করে। বন্ধুবান্ধব মানুষের ঘৃত শরীরকে 
সৎকার করে মাটির ডেলার মতো ফেলে মুখ ফিরিয়ে চলে 
যায়। সেই সময় শুধু ধর্মই (তার দ্বারা কড়কর্ম) জীবকে 
অনুসরণ করে। মানুষের মন তবিষাৎ কর্মের হিসাব করতে 
মৃদুহাসা করে ; তাই ধর্মকে সহায়ক মণে করে সদা তার 
সংগ্রহতেই ব্যাপৃত থাকা উচিত। কারণ মানুষ খর্ষের 
সাহাযো দুন্তর নরক পার হয়ে যায়। যারা অধিক জলপূর্ণ বহু 


সথান মানা হয় ; তাই তা ত্যাগ করা উচিত। যে তা? 
অনগ্রহণ করে সে তার চর্ম, রোম এবং অস্থি ভোজন করে। 


সরোবর, ধর্মশালা, কূপ ইত্যাদি নির্ধাপ করেছেন এবং যাঁরা 
সর্বদা অন্নদান করেন ও মিষ্ট বাকা বলেন, তাদের ওপর 


যদি না জেনে এদের অন্ন গ্রহণ করা হয়, তবে তিন দিন | যমরাজের জোর চলে লা। 


ধর্ম ও শৌচের লক্ষণ, সন্ন্যাসী এবং অতিথি সৎকারের উপদেশ, 
শিষ্টাচার, দানের যোগ্য ব্রাহ্মণ ও অম্নদানের প্রশংসা 


যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করজেন___জনার্দন ! মনীমী ব্যক্তিগণ 
ধর্মকে বছ প্রকারের এবং বহুপথ সম্পন্ন বলে থাকেন। 
বাস্তবে তার লক্ষণ কী তা কৃপা করে বলুন। 

ভগবান বললেন-__রাজন্‌ ! তুখি ধর্ম ও শৌচের বিধি 
ক্রমানুসারে সংক্ষেপে শোনো। অহিংসা, শৌচ, অক্রোধ, 
ক্রুরতার অভাব, দম, শন. এবং সরলত_ ধর্মের এগুলি 
অমোঘ লক্ষণ) প্রন্ার্য, তপস্যা, ক্ষমা, মদ্য-মাংস আগ, 
ধর্মম্যাদার মধ্যে অবস্থান করা এবং মনকে বশে রাখা 
এগুলি শৌচের (পবিত্রতার) লক্ষণ । মানুষের বাল্যকালে 
বিদাধায়ন করা কর্তব্য, যুবাবস্থায় বিবাহ্‌ করা এবং 
বৃদ্ধাবস্থায় বানর গ্রহণ করা উচিত ; কিন্তু সর্বদা, সর্বাবস্থায় 
ধর্মচরণ করা কর্তব্য। ব্রাহ্মণদের অপমান না করা, 
গুরুজনের নিন্দা না করা এবং সন্ন্যাসী মহায্াদের প্রতি 
অনুকূল আচরণ করা-_এগুলিই সনাতন ধর্ম। সন্যাসী 
ব্রাহ্মণদের গুরু, ব্রাহ্মণ চার বর্ণের গুরু, পতি তার পত্নীর 
গুরু এবং রাজা সকলের গুরু। যদি সন্যাসী এক রাতের 


অবস্থায় সে অশুদ্ধ থাকে। আহার তৈরি করার জন্দ অনোর 
গৃহ থেকে আগুন আনা উচিত নয় ; কারণ সেই অগ্নিতে 
তৈরি করা অনের দ্বারা কোনো শুভকর্ম করলে তার 
অর্দভাগ অগ্নিদানকারীর প্রাপা হয়। তাই নিক্র গৃহের অগ্নি 
কখনো নেভাতে নেই। যদি অসাবধানে গৃহের আগুন নিভে 
যায়, তাহলে অরণী কাষ্ঠ মঙ্ুন করে আগুন স্থালাতে হয় 
অথবা কোনো শ্রোতরিয় ব্রাহ্মণের গৃহ থেকে তা চেয়ে 
আনতে হয়। 

যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করলেন-_জনার্দন ! যাদের দান 
করলে মহাফল প্রাপ্তি হয়, সেই সাধু ব্রাহ্মণেরা কেমন হয়ে 
থাকেন? 

ভগবান বললেন-_রাজন্‌ ! যারা ক্রোধ করেন 
না, সতাবাদি, সর্বদা ধর্মে ব্যাপৃত, জিতেন্রিয়, তারাই 
সাধু ব্রাহ্মণ এবং তাদের দান করলে নহাফল প্রাপ্তি 
হয়। ধারা অভিমানশূনা, সর্বংসহা, শাস্ত্রীয় অর্থ জ্ঞাত, 
ইন্দ্িফজমী, সর্বপ্রাণীর হিতকারী, সকলের সঙ্গে মৈত্রী 


জনাও গৃহস্থের ঘরে অবস্থান করেন ; তবে জেনে-শুনে 
অথবা অজানতে করা সমস্ত পাপ তিনি নাশ করে দেন। 
সন্লাসী এক দণ্ড ধারণ করুন কিংবা তিন দণ্ড, জটাজুট 
সমন্বিত হোন অথবা নুপ্ডিত মন্তক, গেরুয়া বনন ধারণ 
করুন বা না করুন, তাকে সর্বদা পূজা করা উচিত। যদি 
গৃহস্থ মানু সন্যাসী বা অতিথির পূজা না করে, অথবা 
দের অপমান করে, তাহলে তাদের মনোবেদনা সেই 
গৃহছকে নরকে প্রেরণ করে। তাই যারা পরলোকে কল্যাণ 


জাবাপনন, নির্লোভ, পবিত্র, বিদ্বান, সত্যবাদী এবং 
স্বধর্মপরায়ণ এরূপ ব্রাহ্মণদের প্রদত্ত দান মহাফল- 
প্রাপ্তিকারী হয়। যে বাতি প্রতিদিন অঙ্গসহ চতুর্বেদ 
স্বাধ্যায় করেন এবং যিনি শৃদ্রান্ন গ্রহণ করেননি, ্রমিগণ 
সেই ব্যক্তিকে দান করাকে উত্তম বলেন। বৃধিষ্টির ! 
যদি শুদ্ধ বুদ্ধি, শান্ীয় জ্ঞান, সদাঢার এবং উত্তন শীলযুক্ত 
একজন ব্রাহ্মণও দান গ্রহণ করেন, তাহলে তিনি দাতার 
সমস্ত কুল উদ্দার করে দেন। এরূপ ব্রাহ্মণকে গাতী, 


না করে, তাদের উচিত সমস্ত কর্ম আমায় অর্পণকারী 
আমার শরণাগত ভক্তদের ভক্তিভরে পূজা করা। ব্রাহ্মণের 
গায়ে হাত তুলবে না, 5 যারা এই দুইয়ের 
ওপর হাত তোলে, তাদের জণহত্যার সমান পাপ হয়। অগ্নি 
তেষু দেবে না, আগুনে পা গরম করবে না, আগুনকে গা 
দিয়ে নেভাবে না এবং আগুনের দিকে পিয় করবে না। দুই 


মারবে 


ঘোড়া, অন্ন এবং ধন দান করা উচিত। সংবাযক্তির দ্বারা 
সম্মানিত কোনো গুপবান ব্রাহ্মণের নাম শুনে তাকে 
ডেকে এনে সম্মান সহকারে তার আপ্যায়ন ও পূজা করা 
উচিত। 

যুধিষ্ঠির বললেন__দেবেশ্বর! ধর্ম ও অধর্মের এই বিধি 
পিতামহ ভীস্র বিস্তারে বর্ণনা করেছিলেন। আপনি তার 


দিকে আগুন দ্বললে তার মাঝখান দিয়ে যাকে না। ভাগ্নে 


সংক্ষেপ করে সারধর্ম কী সেটি বলুন। 


নো অপবিত্র বস্তু দেবে না, উচ্ছিষ্ট বা আহে 
অগ্নি স্পর্শ করবে না। অগ্নি সর্বদেবতারাপ, শৃতরাং 


গবান বললেন_ রাজন্‌, ! চরাচর জগৎ অমের 
আবারেই অবস্থিত। অন থেকেই প্রাণের উৎপতি। একথা 


হয়ে তাকে স্পর্শ করা উচিত। মল-মৃত্রের বেগ অনুভব 
হলে বুদ্দিঘান মানুষের আগুন ছোওয়া উচিত নয় কারণ সে 


প্রজন্ষ, তাই কলাণাকাজ্জ্ী মানুষের দেশ-কাল বিচার 
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গৃহন্থের উচিত সানন্দে গুরুর ন্যায় তার পূজা করা । 
পরলোকে কল্যাণ প্রাপ্তির জন্য নিজ উদ্গত ক্রোধকে বশ 
করে, ঈর্ধা আগ করে প্রসন্নতা সহকারে অতিথির পৃজা করা 
উচিত। গৃহস্থ ব্যক্তি কখনো অতিথির অনাদর করবে না, 
তাকে মিথ্যা বলবে না এবং তার গোত্র, শাখা ও অধায়নের 
বিষয়ে কখনো প্রশ্ন করবে না। জাহারের সময় চণ্ডাল বা 
মহাচগ্ডাল এলেও পরলোকে হিতকীমী মানুষ তাকে অমের 
দ্বারা সেবা করবে। যে (ভিক্ষুকের ভয়ে) নি গৃহ্ছার বন্ধ 


করে আনন্দে আহার করে, সে নিজ হাতে স্বর্গের দরজা বন্ধ 
করে দের। যে ব্যক্তি পিতৃপুরুষ, দেবতা, খষি, ব্রাহ্মণ, 
অতিথি ও নিরাশ্রয় মানুষদের অন্নদ্বারা তৃপ্ত করে সে দহা 
পুণাফল লাভ করে। যে ব্যক্তি বহু পাপ করে, সেও যদি 
যাচক ব্রাঙ্গাণকে বিশেষভাবে অন্লদান করে তবে সে নব 
শাপ খেকে মুক্ত হয়ে যায়। জগতে অম্নদাতা পুরুষকে 
প্রাণদাতা বলে দানা হয় এবং যে প্রাণদাতা, সেই সব কিছুর 
দাতা হয়। অন্নকে অমৃত বলা হয় এবং জনকেই প্রজ্ঞাদের 
পঞ্চধাতুও নাশ হয়। বলবান ব্যক্তি অন্লত্যাগ করলে বলহীন 
হয়ে পড়ে। তাই শ্রদ্ধাসহ চেষ্টাপূর্বক অন্নদান করা উচিত। 
সূর্য তার কিরণদ্ধারা পৃথিবীর রস আহরণ করে, বাতাস সেই 
রস মেঘে স্থাপন করে। মেঘে থাকা সেই রস ইন্দ্র পুনরায় 
পৃথিবীতে বর্ষণ করেন। তাতে পৃথিবী বর্ষণ সিক্ত হয়ে তৃপ্ত 
হয় এবং তার থেকে অনের চারা উদ্‌গত হয়, যার দ্বারা 
সমস্ত প্রজার জীবন-নির্বাহ হয়। এইরূপ সূর্য-বামু-দেঘ ও 
ইন্্র_এগুলি একই সমুদায়ের অন্তর্গত। এর দ্বারাহ 
ভূতাদির প্রাদুর্ভাব হয়েছে। আকাশে এই মহাত্রাদের বদ 
দিব্য ভবন আছে, যা বিভিন্ন প্রকারে নির্মিত এবং পৃথক- 
পৃথক ভূমিতে অবস্থিত। তার মধ্যে কারো ভবন চন্দ্রমগ্ডলের 
নার শ্বেত বর্ণ, কারো উদয়কালীন সূর্যের ন্যায় রক্তিম। 
করে। অন্নদাতারা এই লোকই প্রাপ্ত হয়, ভাই সর্বদা অন্নদান 
করা উচিত। 


আহারের নিয়ম, গাভীদের ঘাস দেওয়ার বিধান ও মাহাত্ম্য এবং ব্রাহ্মণদের জন্য 
তিল ও ইক্ষু পেষণের নিষেধ বার্তা 


যুধিষ্ঠির বলুলেন-_-মধুসূদন ! অমনদানের ফল শুনে 
আমি অত্যন্ত প্রসন্ন হয়েছি। এবার আপনি কৃপা করে 
ভোজনের নিয়ম বলুন। 


করে বা সমন্ত দেহ আবৃত করে আহার করবে না। ভাঙা 
বাসনে বা উল্টো পাত্রাতেও আহার করবে না। আহার 
গ্রহণকারী বাক্তিরপ্রসন্চিত্ে প্রথমে অননকে নমস্কার করতে 


ভগবান বললেন__গাণ্ুনন্দন ! দ্বিজাতিদের ভোজনের 
নিয়ম শোনো। শ্রেষ্ঠ দবিজের উচিত ান করে পরিত্র হয়ে 
শুদ্ধ ও একান্ত স্থালে বসে তগ্নিতে হোম করা। রাহ্্ণ হলে 


হয়। অন্ন ব্যতীত অন্যত্ৰ দৃষ্টি দেওয়া উচিত নয় এবং 
পরিবেশিত খবাদ্যেরও নিন্দা করতে নেই। আহার শুরু 
করার আগে হাতে জল নিয়ে অন্নের চারদিকে প্রদক্ষিণ 


'দ, ক্ষত্রিয় হলে গোলাকার এবং বৈশা হলে 
[কার মণ্ডল নির্মাণ করবে। তারপর হাত-পা ধুষে 
মন্ডল আসন পেতে পূর্বাভিমুখে উপবেশন করে দুই পা 
অথবা এক পারে ভূমি স্পর্শ করে থাকবে। এক বস্তু পরিধান 


করবে, তারপর ঘন্ত্র পড়ে পৃথক পৃথক পাঁচ প্রাণকে অয় 
আহ্ততি দেবে। অন্ন, অল্লাদ এবং পাচ প্রাণের তত্ত্ব জেনে যে 
বান্তি প্রাণাগ্নিহোত্র করে, তার পঞ্চবায়ুকে যস্ত কবা হয়। 
রর আহুতি দেবার পর এক এক গ্রাস করে আহার 
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করবে। এক গ্রাস অন দুখে দেবার পর অবশিষ্ট অংশকে | দেবার বিধান ও মাহাত্মা কী এবং ক্ষ থেকে চন্দ্র কীভাবে 


স্টচ্ছিষ্ট বলা হয়। মুখ থেকে গড়ে যাওয়া অন্নকে অখাদা 
বলে জানবে এবং সেটি খেলে চানরাযণ ব্রত জাচরশ করবে। 
যে নিজ উচ্ছিষ্ট খায় এবং একার খেয়ে পরে অবশিষ্ট খাদ্য 
আবার গ্রহণ করে, তার চীন্রারণ, কৃদ্ছ অথবা প্রাজাপত্য 
ব্রত আচরণ করা উচিত। যে ব্যক্তি পরীর আহার করা পাত্রে 
ভোজন করে, স্ত্রীর উচ্ছিষ্ট খায় বা স্ীর সঙ্গে এক বাসনে 
আহার করে, জেনো সে মদিরা পান করে। তরদরশী ুনিগণ 


সেই পাপমুক্তির জন্য কোনো প্রায়শ্চিন্ত বলেননি। জলপান 


তবে তাআার ভোজনযোগ্য থাকে না। যে সেটি খেয়ে নেয়, 
তার চাঙ্রয়ণ-ব্রত করা উচিত। তেমনই পান করার পর যে 
জল অবশিষ্ট থাকে, তা আর পানযোগ্য থাকে না। কোনো 
ব্রাহ্মণ যদি ভুলবশত সেঁই জল পান করে ফেলেন, তবে 
ডাকে ভাদ্রায়ণ-রত করতে হয়। প্রাঙ্মণের কোনো দিকে না 
উচ্ছিষ্ট না দেওয়া, কখনো অত্যধিক বা অতাক্স আহার গ্রহণ 
না করা। প্রত্যহ এমন আহার গ্রহণ করবে যাতে কষ্ট না হয়। 
আহার গ্রহণের সময় যদি রজ্গা নারী, চগ্ডাল” কুকুর বা 
শুয়োর এসে যায়, আহার আগ করবে। যে 
ভ্রমবশত এরূপ অবস্থায় আহার ত্যাগ করে না তাকে 
চান্দ্রায়ণ-ব্রত হয়। আহারে যদি কেশ বা কীট পড়ে 
থাকে অথবা কু দিয়ে ঠাণ্ডা করা হয়, তবে অ অখ্াদা বলে 
জাগ করা উচিত। এরূপ অন্ন গ্রহণ করলেও চান্দ্রায়ণ-ব্লত 
করতে হয়। আহারের স্থান থেকে উঠে যাওয়ার সময় যদি 
গা দিয়ে আহার স্পর্শ হয়ে যায় বা ডিঙিয়ে যাওয়া হয়, তবে 


উৎপন্ন হয়েছে, কৃপা করে বলুন। 
নি বললেন_ _বালন্‌ 
এবং গাডীদের জগতের নাতা 
করলে সমন্ত পিতৃপুরুষ এবং 
খাদের গোময় লেপন করলে 
মন্দির শুদ্ধ হয়ে যায়, তদের ঘেকে অর 
শ্রেষ্ঠ ? যে ব্যক্তি এক বছর ধরে আহারের 
না নন কসম এই 
গো-সেবার ফল পায়। (গাভীকে ঘাম দেবার বিধান 
এইরূণ__) গোমাতার সাধন ঘাম রেখে এইভাবে বলতে 
হয়__'জগতের সমস্ত গাভী আমার মাতা এবং সমস্থ য 
আমার পিতা। গোমাতাগণ! আমি তোমার সেনা এই খাস 
অর্পণ করছি, এগুলি গ্রহণ করো।”১ এই মন্ত্র পাঠ করে 
অথবা গায়ত্রী উচ্চারণ করে একাগ্রচিত্তে ঘাস অভিযন্রিত 
করে গাভীকে খাওয়াবে। এরূপ করলে যে পুণ্যফল প্রাপ্তি 
হয়, তা শোলো। সেই বাক্তি জেনে অথবা লা জেনে যেনব 
পাপ করে, তা সব নষ্ট হয়ে যায়, সে কখনো দুঃস্বপ্ন দেখে 
না। তিল অত্যন্ত পবিত্র এবং পাপনাশক ; ভগবান নারায়ণ 
থেকে এর উৎপত্তি, তাই শ্রাচ্ধে এর অতানত প্রশংসা করা 
হয়েছে। তিল দান অতি উত্তম দান বলা হয়, 
করবে, তিল ভক্ষণ করবে এবং প্রভাতে তিল বাটা গানে 
লাগিয়ে নান করবে এবং সর্বদা "তিল তিল' উচ্চারণ 
করবে। কারণ তিল সর্বপাগ বিনাশকারা। দ্বিজাতিদের তিল 
কিনে অথবা দানে পেয়ে বিক্রয় করা উচিত বনি 
তিল আহার করা, তিল বাটা গায়ে নাা বা তিল দানের 


য় ব্যাহ্ষসের খাওয়ার উপযুক্ত মনে করে পরিত্যাগ 
করতে হয়। রাক্ষসের উচ্ছিষ্ট ভাগ গ্রহণকারী ব্রাহ্মণ তার 
পূর্বতন এবং অধন্তুন সাডপুরুষকে রোরব নরকে প্রেরণ 
করে। আহার শেষ হলে, যে পাত্রে আহার করা হয়েছে, 
তাতে আচমন করা উচিত। আচমন থা করেই যদি আহার 
গ্রহণকারী ব্রাহ্মণ আসন ত্রাগ করে, তাহলে তার তৎক্ষণাৎ 
স্নান করা উচিত, না হলে সে অপবিবই থেকে যায়। 
যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করলেন_ দেবের ! গাভীদের ঘাস 


সেই 


অতিরিক্ত অনা কোনো কাজে তিল বাণহার করে. লে কীট 
হয়ে তার পূর্বপুরুষদের সঙ্গে কুকুনের বিষ্ঠায় অবস্থান করে। 
পে তিল পেষণ করা উচিত 
নয়। যে ব্যক্তি মোহবশত তিল পেষণ করে, সে রৌরব 
পতিত হয়। চন্দ ইক্ষর বংশে উৎণন্ন হয়েছে এবং 
বংশে উৎপন্ন, তাহ ব্রাহ্মণের ইাকুশেযণ করা 
উচিত নয়। ব্রাহ্মণ বদি ইক্ষুপেষণ করে, তবে এক একটি 
ক্ফুতে এক একটি রহ্মহভার পাপে সে গাণী হয়। 


পাবো মে মাতরঃ সর্বাঃ পিতরশ্ষৈব গোবযাঃ। থাসমু 


টং মযা দত্তং প্ৰতি গৃঙিত নাতরঃ॥ 


আপদ্‌ ধর্ম, শ্রেষ্ঠ এবং নিন্দনীয় ব্রাহ্মণ, শ্রাদ্ধের উত্তম কাল 
এবং মানব ধর্মের সার বর্ণনা 


যুধিষ্ঠির রললেন__কেশব ! আপনার কৃপায় আমি | কলঙ্ক বলে জানবে। ঘার দেহ মরণাশৌচের অমগ্রহণ করে 
সর্বধর্মের কথা শুনলাম এবং কোন্‌ অল্প ভোজনের যোগ্য, ৷ হয়েছে, যে শৃদ্রায় ভোজন করে, শ্ৃদ্রাননের রসেই পুষ্ট, 


কোন্টি নয় ভাও জানলাম। এবার কৃপা করে আপদ্ধর্মের । 
বর্ণনা করুন। 

ভগবান বললেন_ জন্‌! দেশে যখন অকাল হয়, 
রাষ্ট্রে কোনো বিপদ আসে, জন্ম বা মৃত্যুর অশৌচ বা ভীষণ 
রৌদ্রে পথ চলতে হয় এবং এই সব কারণে নিয়ম পালন 
করা সম্ভব না হয় বা দূরপথ অতিক্রম করার জনা ক্লান্তি 
আসে, সেই অবস্থায় ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় বা বৈশা না পেলে 
শূদ্রের কাছ থেকে জীবন-নির্বাহের জন্য সামানা চাল (সিধা 
হিসাবে) গ্রহণ করা যায়। রোগী, দুঃখী, পীড়াগ্রস্ত ও ক্ষুধার্ত 
যদি আহার-সন্ব্ধীয় নিয়ম-পালন করতে সক্ষম না হয় 
তাহলেও তাকে প্রায়শ্চিত্ত করতে হয় না। জল, মূল, ঘি, 
দুধ, হবি, ব্রাহ্মণের ইচ্ছা পূরণ করা, গুরু-আদেশ পালন 
করা এবং উষধ-_এহ আটটি সেবনে ব্রতভঙ্গ হয় না। যে 
বাতি বিধিপূর্বক প্রায়শ্চিত্ত করতে অক্ষম, সে বিদ্ানের 
কথায় বা দানের দ্বারাও শুদ্ধ হতে পারে। দূর-দেশে থাকা 
বাক্তি কিছুদিনের জন্য যদি গৃহে আসে, তখন বতুকালে বা 
অন্যসময়ে, রাতে বা দিনে স্ত্রীসমাগম করে, তাহলে সে 
প্রায়শ্চিত্তের ভাগী হয় না। 

যুধিষ্টিয় জিজ্ঞাসা-করলেন-_-দেবেশ্বর ! কীরূপ ব্রাহ্মণ 
প্রশংসার যোগ্য হন এবং কারা নিন্দার যোগ্য। অষ্ট-শ্রাদ্ধের 
সময় কখন-_ আমাকে বলুন। 

ভগবান বললেন-_ রাজন্‌! উত্তম কুলে জন্ম, শাস্ত্রোকত 
অনুষ্ঠানকারী, বিদ্বান, দয়ালু, শ্রীসম্পন্ন, সরল এবং 
সত্তবাদী___এসব ব্রান্মণকে সুপাত্র (প্রশংসার যোগ্য) মনে 
করা হয়। তারা সর্বাগ্রে উপবেশন করে সর্বপ্রথম ভোজনের 
অধিকারী এবং দর্শনমাত্রেই সেই পঙ্ক্তিতে উপবিষ্ট 
সকলকে পবিত্র করেন। যে সকল শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ আমার 
শরণাগত ভক্ত, তাঁদের পঙক্তিণাবন বলে জেলো। তারা 


বিশেষভাবে পৃজা পাওয়ার যোগা। এবার নিন্দার যোগ্য | তার 


্রাহ্মণের বর্ণনা শোনো। যে ব্রাহ্মণ জগতে কপটতাপূর্ণ 
বাবহার করে, সে বেদপারঙ্গী ব্রাহ্মণ হলেও পাপাচারী। 
যে অগ্নিহোত্র ও স্থাধ্যায় কনে না, সর্বদা দান গ্রহণ করতে 


সেই ব্রাহ্মণ প্রতাহ স্বাধ্যায়, জপ ও হোম করলেও উত্তম 
গতি লাভ করে লা। মে ব্রাহ্মণ প্রতিদিন অগ্নিহোত্র করলেও 
শৃদ্ান্ থেকে দূরে থাকে না, তার আত্মা, বেদাধায়ন এবং 
তিন অগ্নি এই পাঁচটি বিনাশপ্রাপ্ত হয়। শুদ্রের সেবাকারী 
্রাঙ্মণকে খাওয়ার জনা মাটিতেই অন্ন দেওয়া উচিত, 
কারণ সে বুকুরেরই সমান। যে ব্রাহ্মণ মূর্খতাবশত মৃত 
শৃদ্রের শবের সঙ্গে শ্মশানে যায়, তার ত্রিরাত্রি অশৌচ হয়। 
তিন রাত পার হলে সমুদ্রে দিলিত হওয়া নদীতে স্বান এবং 
'একশতবার প্রাণায়াম করে ঘি পান করলে তবে সে শুদ্ধ 
হয়। যে শ্রেষ্ট দ্বিজ কোনো অনাথ ব্রাহ্মণের শব শ্মশানে 
নিয়ে যায়, সে পদে পদে অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল পায় এবং সে 
স্নান করামাত্রই শুদ্ধ হয়ে যায়। নিবৃত্তিমার্গপরায়ণ ব্রাহ্মণের 
শৃছের গৃহে দুধ বা দই খাওয়া উচিত নয়। সেটিও শূদ্রান্ন 
বলে জানা উচিত। অত্যন্ত ক্ষুধার্ত ব্রাহ্মণের খাওয়ার অয়ে 
যে বাক্তি বির্ুপ্রদান করে তার থেকে বড় পাগী আর কেউ 
শয়। 

রাজন! ব্রাহ্মণ যদি শীল ও সদাচারবর্জিত হয় তাহলে 
মড়াঙ্গসহ সম্পূর্ণ বেদ, সাংখ্য, পুরাণ এবং উত্তম কুলে 
জশ্ম-_--এই সব মিলেও তার সদ্গতি করতে সক্ষম হয় না। 
গ্রহণের সময়, বিষুব যোগে, অয়ন সমাপ্ত হলে, পিড়কর্মে 
(শ্রান্দাদিতে), মঘা-নক্ষত্রে, পুত্র জন্য হলে এবং গয়াতে 
পিশুদালের সময় যে সামান্যতম দান করে, সেই দান এফ 
হাজার স্বর্ণনুদ্রা দানের সমান হয়। বৈশাখ মাসের শুরা 
তৃতীয়া, কািক শুরুপক্ষের নবী, ভদ্রমাসের কৃষ্ণা 
ত্রয়োদশী, মাঘের অমাবস্যা, চন্দ্র ও সূর্যের গ্রহণ, উত্তরায়ণ 
ও দক্ষিণায়নের প্রারন্তিক দিন__এণ্ডুলি শ্রাদ্দের উত্তম 
কাল। এই দিনগুলিতে মানুষ পৰিত্ৰচিত্ত হলে যদি 
পিতৃপুরুষের জন্য তিলমিশ্রিত দলও দান করে, তাহলে 
এক হাজার বছর ধরে শ্রাদ্ধ করার প্রয়োজন পূর্ণ হয়। 
এই বহসা স্বয়ং পিতৃপুরুষের দ্বারা জানানো হয়েছে। যে 
বান্তি শর বা ভয়ের জনা অথবা ধনলাভের আশায় এক 
পডক্তিতে উপবিষ্ট লোকেদের আহার পরিবেশনে বিভেদ 


চায় এবং যত্র তত্র ভোজন 


র, তাকে ব্রাহ্মণ জাতির | 


সৃষ্টি করে, তাকে বিদান বাক্তিরা রর, দূরাচারী, অজিতত্রা 


আশ্বমেধিকগর্বা 
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ও ব্রহ্মঘাতর বলে থাকে। যার ধনভাগ্ডার পর্ণ এবং যে 
পরলোক বিষয়ে কিছু না জানায় সর্বান ভোগ-বিলাসে মত্ত 
থাকে, সে কেবল দৈহিক সুখেই আসক্ত হয় ; তার কাছে 
ইহলোকের সুখই সুলভ হয়। গারলৌকিন সুখ কখনো তার 
কপালে থাকে না। ফে বিষয়াস্তি থেকে মুক্ত হয়ে তপস্যায় 
ব্যাপৃত থাকে, নিতা স্বাধ্যায় করে, ইন্দিয়াদি বশে রাখে, 
প্রাণীদের হিত সাধনে রত থাকে, তার কাছে উহলোকের 
সুখও সুলভ হয় এবং পরলোকেরও। কিন্তু যে মূর্খ 
বিদ্যালাভ করে লা. তপস্যা করে না, দান করে না এবং 
জন্য সুখেরও জ্ঞান নেই তার জন্যে ইহলোকেও সুখ নেই, 
যার পরলোকেও নয়। 

যুগিষ্টির বললেন-_ হৃষিকেশ ! আপনি সাক্ষাৎ 
নারায়ণ, ঈশ্বর এবং সমস্ত জগতের নিবাসন্থান। আপনাকে 
মমহ্ক্মর। এখন আমি সর্বধর্মের সার শুনতে চাই। 

ভগবান বললেন অহাপ্রান্র ! হনু যে ধর্মের সারতন্ব 
বর্ণনা করেছেন, তা পুরাণাদির অনুকূল এবং বেদ দ্বারা 
সমর্থিত। আমি তা বর্ণনা করছি, শোনো। অগ্রিহোত্ী দ্বিজ, 
কপিলা গাভী, ফস্ঞকারী বাক্তি, রাজা, সম্যাসী এবং 
মহাসাগর-_এগুলি দর্শনমাত্রেহ মানুষকে পবিত্র করে 
দেয়, তাই সৰ্বদা এগুলি দর্শন করা উচিত। একটি গাভী 
একজনকেই দান করা উচিত, অনেককে নয় (অনেককে 
দিলে তারা ওই গাডীকে বিক্রয় করে নিজেদের নধ্যে মূলা 
ভাগ করে নেবে)। যদি সেই গাভীটি বিক্রয় করা হয়, তবে 
সে দাতার সাতপুরুষ পাপযুক্ত করে দেয়। একটি গাভী, 
একটি বস্তু, একটি শয্যা এবং একটি নারী কখনো অনেক 
মানুষের অধিকারে দিতে নেহ ; কারণ তাহলে দাতা দানের 


দ্বারা রচিত যে দেশ. তাকে বলা হয় ব্রহ্মাবর্ত। যে দেশে চার 
বর্ণ এবং তাদের অবান্তর পার্থক্যের বে আচার-বাবহার 
পূর্বপরস্শা থেকে চলে আসহে, তাকেই তাদের সাচার 
বলা হয়। কুরুক্ষেত্র, মৎস্য, পাঞ্চাল এবং শ্রসেন_ 
এগুলি ব্রহ্গার্ষদের দেশ এবং ব্রহ্মাবর্তের নিকটবর্তা। এই 
দেশের ব্রাহ্মণদের কাছে গিয়ে পৃথিবীর সব মানুষের 
আচার-বাবহার শিক্ষা করা উচিত। হিমালয় এবং 
বিন্ধাচলের মধ্যে কুরুক্ষেত্রের পূর্বে এবং প্রয়াগের পশ্চিমে 
খে দেশ আছে, তাকে মধ্যদেশ বলা হয়। যে দেশে কৃষ্ণলার 
নামক মুগ বিচরণ করে, সেঁই দেশই যজ্ঞের উপযোগী ; 
তার থেকে পৃথক শ্েচ্ছদের দেশ। এই দেশাশ্রুলির পরিচয 
লাভ করে দ্বিজাতীয়দের তাতে বাস করা উচিত ; কিন্ত 
শৃছেরা জীবিকা না পেলে জীবন-নির্বাহের জন্য যে কোনো 
দেশে নিবাস করতে পারে। সদাচার, অহিংসা, সত্য, শক্তি 
অনুযায়ী দান এবং যম-নিয়মাদি পালন-_এগ্ুলি মুখ্য ধর্ম। 
ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্যদের গর্ভাধান থেকে অস্তোষ্ট 
পর্যন্ত সর সংস্কার বেদোক্ত বিধি অনুসারে করা উচিত ; 
কারণ সংস্কার ইহলোকে ও পরলোকে পবিত্রকারী হয়ে 
খাকে। গর্ভাধান-সংস্কারে করা যজ্ঞের দ্বারা এবং জাতকর্ম, 
নামকরণ, চুড়াকরণ, যজ্ঞোপবিত (পেতে ধারণ), 
বেদাধ্যয়ন, বেদোক্ত ব্রঅদি পালন, স্মতকের পালনীয় 
ব্রত, বিবাহ, পঞ্চমহাযজের অনুষ্ঠান ও অন্যান্য যজের 
দ্বারা এহ শরীরকে পরন্রহ্ম প্রাপ্তির যোগ্য তৈরি করা হয়। 
যার দ্বারা ধর্মেরও লাভ হয় না এবং অর্থ ৪ বিদ্মা-প্রান্তির 
অনুকূল সেবাও যে করে না, সেই শিম্যকে বিদ্যাদান করা 
উচিত নয়, যেমন অনুর্বর দেতে বীজরোপণ করা উচিত 


ফল পায় না। ব্রাহ্মণ এবং গাড়ী বছি অনার্য বান্তির গৃহে 
যজ্ঞের খেকে বড় পুণ্যের ভাগী হয় । যে ব্যক্তি ব্রাহ্মণ ও 
গাভীকে খাবার দেবার সময় ‘দিও না" বলে বাধা দেয়, সে 
একশো বার পশুপন্ষী কপে জন্য নেবার পর চণ্ডালরূপে 
জন্মগ্রহণ ফরে। ব্রাহ্মপ্রে, দেবতার, দরিদ্রেন এবং গুরুর 
ধন যদিচুরি করা হয় তাহলে সে স্র্বাসীদেরও নীচে পতিত 
করে দেয়। ষেধর্মের তন্তু জানতে চায়, তার জনা বেদ প্রধান 
প্রনাণ, ধর্মশসত দ্বিতীয় প্রাণ এবং লোকাচার ₹ 
পূর্ব সমূত্র থেকে পশ্চিম সুত্র পর্যন্ত এবং হিদালয় 


বিদ্ধ্যাচলের মধ্যবর্তী যে দেশ, তাকে বলা হর আর্যাবর্ত। 
সরস্বতী এই দুই দেব নদীর মধ্যে দেবতা 


নয়, তেমনই। যে ব্যক্তির থেকে লৌকিক, বৈদিক এবং 
আধাত্মিক জন লাভ হয়, সেই গুরুকে প্রথম প্রণাম করা 
উচিত। নিজ দক্ষিণ হাতে গরক্ু দক্ষিণ চরণ এবং বাম হাতে 
বাম চরণ স্পর্শ করে প্রণাম করা উচিত। গুরুকে কখনো 
নেই। যিনি গর্ভাবান ইত্যাদি সমন্ত 
করান এবং বেদপাঠ করান, তাকে গুরু 
য়ন সংস্কার করে কল্প ও বহসাসহ 
বেদাদি নিত অধায়ন করান, তাকে উপাধ্যায় বলা হয়। যিনি 
এবং মন্ত্র-ব্যাখ্যা করেন, ঠাকে জাচার্য বলা হর। গৌরবে 
দশ উপাধ্যায়ের থেকে বড় একজন আচার্য, শত আচার্ঘের 
থেকে বড় পিতা, শত পিতার থেকে বড় মাতা ; কিন্তু জান 
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প্রদান করেন যে গুরু, তিনি এঁদের সবার থেকে শ্রেষ্ঠ। 
গুরুর থেকে বড় কেউ হয়নি, হবেও না। তাই মানুষের 
উপরিউক্ত গুরুজনদের অধীনে থেকে তাদের সেবা- 
ভুশ্রষাতে ব্যাপৃত থাকতে হয়। গুরুজনদের অপমান 
করলে যে নরকে পতন হয়, এতে কোনো সন্দেহ নেই। 
যারা কোনো ভঙ্গ হীন, যার কোনো অঙ্গ অধিক, যে 


৫ 

যুধিষ্টির জিজ্ঞাসা করলেন__দেবদেবেশথর ! ব্রাহ্মণ, 
ক্ষত্রিয় ও বৈশাদের কীভাবে যজ্ঞ করা উচিত ? অগ্নির ভেদ 
বা প্রকারের ? তার পৃথক পৃথক স্বরূপ কী ? কোন্‌ অগ্নির 
কোথায় স্থান ? অগ্রিহোত্রী পুরুষ কোন্‌ অগ্রিতে যজ্ঞ করে 
(কোন্‌ লোক প্রাপ্ত হন ? পূর্বকালে অগ্নিহোত্রের নিমিত্ত কী 
ছিল? দেবতাদের জন্য কীরাপ যজ্ঞ করা হয় এবং কীভাবে 
তাদের তৃপ্তি হয়? অগ্রিহোত্রী কোন্‌ গতি প্রাপ্ত হন ? তিন 
অগ্নির স্বরূপ না জেনে যদি তাতে অবিধিপূর্বক যজ্ঞ করা হয় 
অথবা উপাসনাতে ক্রুটি থেকে যায়, তবে এই ত্রিবিধ অগ্নি 
অগ্নিহোত্রীর কী অনিষ্ট করে ? যে বান্তি অগ্নি পরিত্যাগ 
করেছে, সেই পাপাত্মা কী জন্ম পরিগ্রহ করে ? এই সব 
বিষয় আযাকে সংক্ষেপে বলুন ; কারণ আমি ভক্তিভাবে 
আপনার শরণ গ্রহণ করেছি। প্রভু ! আপনি সর্বজ্ঞ, সব 
থেকে মহান ; তাই আমি আপনাকে স্মরণ করি। 

ভগবান বললেন-_রাজন্‌! এই মহাপুণাদায়ক এবং 
পরম ধর্মরাপ অমৃতের বর্ণনা শোনো-_ ধর্মপরায়ণ 


অগ্নিহোতরীব্রাঙ্মণকে এটি ভবসাগর থেকে পার করে দেয়। 


বিদ্যাহীন, অবস্থাগতিকে বৃদ্ধ, রূপ ও ধনহীন এবং 
নীচজাতির, তাদের আক্ষেপ করা উচিত নয় ; কারণ যে 
আক্ষেপ করে তার পুণা, যার জন্য আক্ষেপ করা হয়, তার 
কাছে চলে যায়। নাস্তিকতা, বেদ ও দেবতাদের নিন্দা, দ্বেষ, 
দত্ত, অভিমান, ক্রোধ ও কঠোরতা-_ এগুলি পরিভ্াগ 
করা উচিত। 


অগ্নির স্বরূপ, অগ্নিহোত্রের বিধি এবং তার মাহাত্ম্য বর্ণনা 


দেবতাদের মুখ। অশ্নপাক করার জনা একে পচন বলা হয়। 
একে উপাসনা করা হয়, তাই একে ওপাসন বলা হয় 
‘আহুতি’ শব্দের দ্বারা সকলের বোধ 
হয় : সেই সর্বনবরূপ আহুতিতে অগ্নির আবসথ-_নিবাস ; 
তাই ব্রহ্মবাদী মানুষেরা একে 'আবসথা' বলেন। যে 
ভ্রাহ্মণের গৃহে ধর্মাদুসারে পঙ্চমহাযঞ্জানুষ্ঠান হয়, তিনি 
চন্দ্রমগ্ডলের মধ্যে অবস্থিত হয়ে উর্্বগতি প্রাপ্ত করেন। 
| ইন্টিয়াদি ও মন-বুদ্ধিতে সংযম রক্ষাকারী সিদ্ধ সপ্তর্ষিগণ 
অগ্নির আরাধনায় তৎপর থাকার জন্যই দেবতাদের স্বরূপ 
প্রাপ্ত হন। অনা বিদ্বানগণ আবসথ্য জগ্রিকেই পচনাগ্নি 
৷ বলেন ; কারণ এতেই পঞ্চমহাযজ্রের স্থিতি। স্থালীগাক ও 
গৃহ্যকর্ম সব এতেই প্রতিষ্ঠিত। গৃহাকর্মের আধার হওয়ায় 
একে গৃহপতিও বলা হয়। কিছু ব্রহ্মবেত্তাদের মতে 
ইপাসন, আবসথা, সভা এবং পচন নামক অগ্রিও এটিই। 
আমারও তাই মত। 

রাজন্‌ ! এবার একাগ্রচিন্তে অগ্নিহোত্রের প্রকার শোলো। 
গুণানুসারে নামধারণকারী যে ত্রিবিধ অগ্নি, তার সম্বন্ধে 


আমি সৃষ্টির প্রারন্তে ব্রহ্মারূপে সমস্ত লোকের সৃষ্টি করো 
এবং সকলের মঙ্গলের জন্য নিজ মুখ থেকে সর্বপ্রথম অগ্নি 
সৃষ্টি করেছি। এইভাবে আমা কর্তৃক সর্বভূতের আগে অগ্নি- 
তত্ত্ব উৎপন্ন হয়েছে, তাই পুরাণ-জ্ঞাস্বা মনীষী বিদ্বানগণ 
তাকে অগ্নি বলেন। সমস্ত কার্যে সর্বাগ্রে প্রন্থলিত অগ্নিতেই 
আছুতি প্রদান করা হয়, তাই এর নাম অগ্রি। একে 
ভালোভাবে পূজা করলে ব্রাহ্মণদের অগ্রগতি (পরমগদ) 


এখানে কিছু বলা হচ্ছে। গৃহাদির আধিপতাকেই গৃহপতা 
বলা হয়। এই গৃহপত্য যে অগ্নিতে প্রতিষ্ঠিত, সেটিই 
গারহপত্য অগ্নি নামে গ্রসিদ্ধ। যে অগ্নি যজমানকে দক্ষিণ 
ঘারগের ছারা স্বর্গে নিয়ে যায়, ব্রাহ্মণেরা তাকে দক্ষিণায়ি 
বলেন। ‘আহুতি’ শব্দ সর্বের বাচক এবং হবন হল “ততঃ । 


সর্বপ্রকার যন্ত স্্ীকারকারী বহ্নিকে আহ্বলীয় অগ্নি বলা 
হয়। যে আবসথ্য নামক মূল অগ্নিতে ব্রাহ্মণ বিধিপূর্বক যন্ত্র 


প্রাপ্ত হয়, তারজন্যও দেবতাদের মধ্যে অগ্নি নাম বিখ্যাত। 


করে, তাকে পচনাঠ্রিও বলা হয়। সেই অগ্নিতে স্থিত একটি 


যদি বিধি লঙ্ঘন করে এতে যজ্ঞ করা হয়, তবে এক নূতূর্তে 
এটি যন্তকারীকে গ্রাস করার শক্তিধারণ করে ; তি অগ্নি 
কে ক্রব্যাদ্‌ বলা হয় । এই অগ্নি সমস্ত ভূতের স্বরূপ এবং 


অন্য আগ আছে, যাকে সভা বলা হয়। আবসথ্য নামক যে 
প্রথম অগ্নি, সেটি প্রজাপতির স্বরূপ। গার্ছস্থা অগ্নি ব্রহ্মার 
স্বরাণ £ কারণ ব্রহ্মা থেকেই তার উৎপত্তি হয়েছে এবং এই 
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অগ্নির স্বরূপ অগ্রিহোত্রের বিধি এবং তার মাহাস্ত্য বর্ণনা 
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ঘক্ষিণাগ্তি রুদ্রস্থরূপ। হোমের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত বার | বসন্ত খতুকে ব্রাহ্মণের সুরূপ বলে জানা উচিত এবং তা 


মুখে আহুতি প্রদান করা হয়, সেই আহ্বনীয় অগ্নি স্বয়ং 
আমি, সভা নামক যে পঞ্চ অগ্নি, তা কার্তিকেয স্থামীর 
সরাপ। পৃথিবী গারহপতাগ্রি, অন্তরীক্ষ দক্ষিণা এবং স্বর্গ 
আহ্বনীয়াগনি। অগ্নির এইরূপ তিন প্রকার ভেদ বলা 


হয়েছে। গার্হপত্া অগ্নি গোলাকার ; কারণ তার স্বয়াপতূতা ৷ 


পৃথিবী গোল। অন্তরীক্ষের আকার অর্ধচন্ট্রের ন্যায়, তাই 
দক্ষিণায়িকেও সেইরূপ মনে করা হয়। স্বৰ্গলোক নির্মল, 
নিরাময় এবং চতুষ্কোণ বিশিষ্ট, তাই আহবনীয় অগ্নিকেও 
চতুষ্কোণ বলা হয়। যে ব্যক্তি ার্ৃপতা অগ্নিতে যন্ত্র করে, 
সে পৃথিবীতে বিজয়ী হয়। দক্ষিণায়িতে যন্তরকারী ব্যক্তি 
অন্তুরীক্ষ জয় করে, কিন্তু যে ব্যক্তি ভক্তিযুক্ত চিত্তে প্রত্যহ 
আহ্বনীয় অগ্নিতে যজ্ঞ করে, সে পৃথিবী, অন্তরীক্ষ এবং 
খষিগণসহ সবর্গলোকের ওপর বিজয় লাভ করে। 

সেই অতন্ত কান্তিমান অগ্নি “আহ্বনীয়” সংজাপ্রাপ্ত হয়। 
অগ্নিহোত্র অথবা অন্যান্য যন্ঞে হোমের আরম্তেই অগ্নিতে 
আহুতি প্রদান করা হয়, তার জন্যও একে আহবনীয় বলা 
হয়। যে দ্বিজ আবসথ্য নামক মূল অগ্রিতে বিধিমতো হোম 
করে, সে তার পরীর সঙ্গে সপ্তর্যিলোকে গমন করে আনন্দ 
উপভোগ করে এবং সমস্ত অগ্নির প্রিয় হয়। আবসথা 
অগ্নিতে যে হোম করা হয়, তাকে অগ্নিহোত্র বলা হয়। 
সেটি ‘হো’ অর্থাৎ দুঃখ থেকে যজমানকে ত্রাণ করে, তাই 
একে অগ্নিহোত্র বলা হয়। আত্মৱেত্তা বিছবানেরা 
আধ্যাত্থিক, আধিদৈবিক এবং আধিভৌতিক__এই তিন 
প্রকারের দুঃখ হয় বলে জানিয়েছেন। বিধিবং হোম করলে 
অগ্নি এই তিন প্রকার দুঃখ থেকে সেই ব্যক্তিকে ত্রাণ 
করে, তাই এই কর্মকে বেদে অগ্নিহোত্র নাম দেওয়া 
হয়েছে। বিশ্ববিধাতা ব্ৰহ্মাই সর্বপ্রথম অগ্লিহোত্র সৃষ্ট 
করেছিলেন। বেদ এবং অগ্নিহোত স্ব উৎপন্ন হয়েছে__ 
এর অন্য কোনো কর্তা নেই। বেদাধায়নের ফল অগ্রিহোত্র 
(অর্থাৎ বেদপাঠ করে যে অগ্রিহোত্র করে না, তার বেদ পাঠ 
নিক্ছল)। শা্জ্ানের ফল শীল এবং সদাচার, স্ত্রীর ফল 
ৰতি এবং পুত্র এব! ধনের ফল সাফলা দান এ 
উপভোগ। তিন বেদের মন্ত্রাদর সংযোগে 
প্রবৃত্তি হয়। থক্‌, য্ঃ সামবেদের পবিত্র ম 
ও শীমাংসা-সূত্রাদির দারা অগ্নিহোত্র কর্ম প্রতিপাদন করা 
হ্র। 


করা উচিত। যে বসন্ত ঝ্তুতে অল্ন্যাধান করে, সেই 
্রাঙ্মাণের শ্রীবৃদ্ধি হয় এবং তার বৈদিক জ্ঞান বৃদ্ধি পায়। 
ক্ষতরিয়ের পক্ষে বসন্ত খতুতে অগ্্যাধান শ্রেষ্ঠ মনে করা হয়। 
যে ক্ষত্রিয় গ্রীস্ম-ঝতুতে অগ্নিস্থাপনা করে, তার সম্পপত্তিঃ 
প্রজা, পশু, ধন, তেজ, বল ও যশের অভিবৃদ্ধি হয়। 
শরৎকালের রাত্রি সাক্ষাৎ বৈশ্যের স্বরূপ, তাই বৈশোর 
শরৎ কতুতে অগ্নিস্থাপনা করতে হয়, তাহলে তার সম্পত্তি, 
প্রজা, আয়ু, পশু ও ধন বৃদ্ধি হয়। সর্বপ্রকারের রস, ঘি 
ইত্যাদি সিদ্ধ পদার্থ, সুগন্ধ দ্রব্য, রত্র, মণি, সুবর্ণ ও 
লৌহ_এই সব অগ্নিহোত্রের জনাই উৎপন্ন হয়েছে। 
অগ্নিহোত্রকে জানার জনাই আয়ুর্বেদ, ধনুর্বেদ, ্বীাংসা, 
বিস্তৃত ন্যায়শাস্ত্র এবং ধর্মশান্তর রচনা করা হয়েছে। ছন্দ, 
শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, জ্ঞোতিষশাস্ত্র এবং নিরুক্তও 
অগ্নিহোত্রের জনাই উৎপন্ন হয়েছে। অগ্নিহোত্রকে জানার 
জনাই আয়ুর্বেদ, ধনুর্বেদ, মীমাংসা, বিস্তৃত ন্যায়শাস্ত্র এবং 
ধর্মশাস্তর নির্মাণ করা হয়েছে। ছন্দ, শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, 
জ্বোতিষশান্ত্র এবং নিরুক্তও অগ্নিহোত্রের জনাই রচিত 
হয়েছে। ইতিহাস, পুরাণ, গাথা, উপনিষদ এবং 
অণর্ববেদের কর্মও অগ্নিহোত্রেরই জন্য। তিথি, লক্ষ 
যোগ, মুহূর্ত এবং করণরূপ কালের জ্ঞান প্রাপ্ত করার জনা 
পূর্বকালে জোতিষশানত্র নির্মিত হয়েছিল। খন্বেদ, যজুর্বেদ, 
সামৱেদের মন্ত্রদির ছন্দের জ্রান লাভ করার জন্য ও সংশয় 
এবং বিকল্পের নিরাকরণপূর্বক তার তাত্বিক অর্থ বোঝার 
জনা হন্দঃশান্ত্র রচিত হয়েছিল। বর্ণ, জন্ষর এবং পদের 
অর্থ, সন্ধি ও লিঙ্গের এবং নাম ও ধাতুর বিবেক জাগ্রত 
করার জনা পূর্বকালে বাকরণ- প্রগয়ন হয়েছিল। 
যৃপ, বেদী এবং যজ্ছের স্বরূপ জানার জনা, প্রোক্ষণ, শ্রপণ 
(চকু তৈরি) ইত্যাদি ইতি কর্তবা বোঝার জন্য এবং যজ্ঞ ও 
দেবতার সস্থঙ্কে লাভ প্রাপ্ত করার জন্য শিক্ষা নামক বেদাঙ্গ 
রচনা করা হয়েছিল। যজ্ঞপাত্রাদির শুদ্ধি, যত সন্বন্ধীয় 
সামী সমূহের সংগ্রহ এবং সমন্ত যজ্ঞের বৈকল্পিক 
বিলানের জ্ঞান লাভ করার জনা কল্পের নির্মাণ হয়েছে। 
ধাতু এবং বিকল্পাদির তাস্তিক অর্থ 
স্থির করার জনা খিগণ নিরুক্তের রচনা করেছিলেন। 
যজ্ঞের বেদী নির্মাণ এবং অনা সামী ধারণ করার জনা 
ব্ৰহ্মা পৃথিবীর সৃষ্টি করেছিলেন। ঘমিধ এবং ধৃপ তৈরির 
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সংক্ষিপ্ত মহাভারত 


[আশ্মমেধিকপর্ 


জনা বনস্পতি সৃষ্টি করেছেন। যে ব্রাহ্মণ মন্ত্রাদির 
বিনিয়োগ, যজ্ঞীয় পদার্থের প্রোক্ষণ, চরু তৈরি, দর্শ এবং 
দৌর্ণমাসের অঙ্গভূত অনুযাজ এবং প্রযাজ, বাযুদেবতার 
স্তব, সামবেদের উদ্গাতার কর্ম, প্রতিপ্রস্থাতার কর্ম, 
দক্ষিণা, অবতৃতন্লান, ব্রিকালপৃজা, উচিত স্থানে দেবতাদের 
নৈবেদা অর্পণ করা, দেবতাদের আবাহন, বিসর্জন এবং 
হবিষা তৈয়ারি ইত্যাদি কর্ম জানে না, সে অন্ধকারময় ভীষণ 
রৌরব নরকে পতিত হয়। 

স্বর্ণ এবং রৌপ্য__ এগুলি যজ্ঞের পাত্র, কলস 


অগ্নিহোত্রী পুরুষ স্বর্গে গিয়ে অগ্রিহোত্রের পুণাফল 
উপভোগ করেন এবং প্রলয়কাল পর্যন্ত তিনি দেবতাদের 
ন্যায় সেখানেই বাস করেন। কপটতাপূর্বক বীরদের যে 
হত্যা করে সেই দুরাচারী মানুষ দরিদ্র, অঙ্গহীন এবং রুগ্ন 
হয়ে শূদ্রজন্ন প্রাপ্ত হয় (যারা অগ্নিহোত্র আগ করে, 
তাদেরও এই গতি হয়)। তাই যেসব ছিজ দূর-দেশে বাস 

রে না এবং উ্ধগতি প্রাপ্ত করতে চায়, তাদের প্রত 
বিধিপূর্বক অগ্নিহোত্র করা উচিত। আগ্নিহোত্রকে নিজের 
আত্মার সমান মনে করে তাকে কখনো অপমান বা ত্যাগ 


ইতাদির জন্য সৃষ্ট হয়েছে। কুশের উৎপত্তি হয়েছে 
যজ্ঞকুত্ডের চারদিকে রাখার জন্য এবং রাক্ষসদের হাত 
থেকে যজ্ঞ রক্ষা করার জনা। যজ্ঞ এবং পূজার কার্য করার 
জনা ব্রাহ্মণদের জন্ম হয়েছে। ক্ষত্রিয়দের সৃষ্টি করা হয়েছে 
সকলকে রক্ষার জনা। কৃষি, গো-রক্ষা, বাণিজ্য ইত্যাদির 
জীরিকার সাধন তৈরি করার জন্য বৈশ্যের উৎপত্তি। তিন 
বর্ণের মানুষের সেবার অনার্ঙগাশূদ্র জাতিকে সৃষ্টি করেন। 
সমস্ত জগৎ এইভাবে অগ্নিহোত্রের জন্যই সৃষ্টি করা হয়েছে। 
যে বান্তি অন্ধকারে আচ্ছাদিত হওয়ায় এই কথা জানে না, 
লে রৌরব নামক ভয়ানক নরকে পতিত হয় এবং সেখানে 
পাপ ক্ষয় হলে কীটজন্ম প্রাপ্ত হয়। যে দ্বিজ রিষিপূর্বক 
অয়িহোত্র পালন করেন, তার দ্বারা দান, হোম, যজ্ঞ এবং 
অধ্যাপন-_সমস্ত কর্ম পূর্ণ হয়ে যায়। এইরাপ ব্রাহ্মণদের 
দ্বারা অন্য যেসব কার্য হয়, সেইসব পুণা নিয়ে আমি 
সূৰ্যমণ্ডনে স্থাপন করি। আমার দ্বারা স্থাপিত সংসারের পুণা 
এবং অগ্নিহোত্রাদির সুকৃতি সূর্যদেব ধারণ করেন। 


করা উচিত নয়। যে বাক্তি বালাকাল থেকে অগ্নিহোত্র 
পালন করে এবং শূপ্রান থেকে দূরে থাকে, যার ওপর ক্রোধ 
বা লোভের প্রভাব গড়ে না, যে প্রতাহ প্রভাতে স্নানের পর 
জিতেন্দ্িয়ভাবে বিধিবং আগ্রিহোত্রের অনুষ্ঠান করে, 
অতিথি সেবায় ব্যাপৃত থাকে এবং শাপ্তভাবে দিলে দুবার 
আমার ধ্যান করে, সে সূর্যমণ্ডল ভেদ করে আমার পরমধাম 
লাভ করে, সেখান থেকে তার পুনরাগমন হয় না। সে 
প্রভাত সূর্যের ন্যায় বিমানে বসে স্ট্রসহ আমার লোকে গমন 
করে বালসূর্যের ন্যায় তে্মী হয়ে ইচ্ছামতো রাপধারণ 
করে ইচ্ছানুসারে বিচরণ করে। তারা ঈশ্বরীয় গুণসম্পন্ন 
হয়ে ইচ্ছামতো ক্রীড়া করে। পাণ্ডুনন্দন ! অগ্রিহোন্রীদেন 
এমনই বিভূতি। জগতে কিছু মূৰ্ব শ্রতিতে দোষারোপ করে 
তার নিন্দা করে এবং তাকে প্রমাণভূত বলে মানে না, 
তাদের অত্যন্ত দুর্গতি হয়। কিন্তু যে দ্বিজ আস্তিব্য বুদ্ধিতে 

বেদ ও ইতিহাসকে প্রামাণিক বলে মানে, সে দেৱতার 
সুজা লাভকরে। 
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বুধিষ্ঠির বললেন_ গরন্ডধবজ ! এবার আপনি 
আমাকে মান্দরায়ণের প্রন পবিত্র বিধির বর্ণনা করুন। 

ভগবান বললেন-_পার্জুনন্দন ! সকল পাপনাশকারী 
চান্্রায়ণ ব্রতের যথার্থ বর্ণনা শোলো। এর আচরণ ছানা 
পাপী মানুষ শুদ্ধ হয়ে যায়। উত্তম ব্রত পালনকারী ব্রাহ্মণ, 


দণ্ড নিয়ে ব্ৰহ্মচৰ্য প্রত পালন করতে থাকা। দ্বিজের উচিত 
প্রথন দিন উপবাস করে শুরুপক্সের প্রতিপদে নদী সঙ্গমে, 
কোনো পবিত্র স্থানে বা গৃহেই ব্রত আরম্ভ করা। প্রথমে 
নিত নিয়ম শেষ করে একটি বেদীর ওণর আগ্লিহ্রপন করে 
তাতে ক্রমশ আধার, আজ্যভাগ, প্রণব, দহাব্যাহৃতি এবং 


ক্ষত্রিয় অথবা বৈশা__যে কেউই চীন্্ারণ-ব্রত বিধিমতো | পঞ্বারুণ হোম করে সত্য, বিষ্ণু, ব্রহমর্যিগণ, ব্রহ্মা, 


পালন করতে চায়, তার প্রথম কাজ হল, নি; 
পঞ্চগবোর দ্বারা সমন্ত দেহ শোধন করা। পরে কৃষ্ণপক্ষ 
শেষ হলে দাড়ি-গৌফসহ মন্তক দুণডন করা। তারপর নান 
করে শ্বেতবস্ত্র ধারণ করেঃ কোমরে মেখলা বেঁধে পলাশের 


মে খেদে 


বিশ্বদেৱ এবং প্রচ্গাপতি-_এই হয় দেবতাধ জনা হোম 
করা। শেখে প্রায় নম শল কা সরা গুলে 
পরে শান্তি ও পৌষ্টিক কর্মের 


সোমলদেরতে বে 


আন্মমেধিকপর্বা 
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বরুণ ও আদিতাকে প্রণাম করে একাগ্রভাবে জলে স্নান 
করবে। তারপর আচমন করে পূর্বাভিমুখ হয়ে বসবে এবং 
্রাণায়াম করে কুশের দ্বারা শরীর নার্জনা করধে। পরে 
আচমন করে দুবাহু তুলে সূর্য দর্শন করে, হাত জোড় করে 
দাঁড়িয়ে সূর্য প্রদক্ষিণ করবে। সেই সদয় নারায়ণ, রদ ব্রহ্মা 
অথবা বরুণ সন্বন্ধীয় সৃত্ত পাঠ করবে অথবা বীর 
অধমর্ধণ, গায়ত্রী বা আমার সম্বন্ধীয় বৈষ্ণব মন্ত্র জপ 
করবে। এই জপ শত বার, একশো আট বার বা এক হাজার 
বার করা উচিত। তারপর পবিত্র এবং একগ্র চিন্ত হয়ে 
মধা্ছে ক্ষীর বা যবের পায়েস তৈরি করবে। পরে সাত 
ব্রাহ্মণের গৃহে গিয়ে ভিক্ষা চাইবে, সাত জনের বেশি 
কারো গৃহে ভিক্ষার জনা অপেক্ষা করবে না, মৌন থাকবে 
এবং ইন্ত্িয়াদি বশে রাখবে। ডিক্ষাগ্রহণকারী বাক্তি হাসবে 
না, এদিক-ওদিক তাকাবে না এবং কোনো নারীর সঙ্গে 
কথা বলবে না। যদি মল, দৃত্র, চণ্ডাল. রজস্কলা নারী, 
পতিত বাক্তি কিংবা কুকুর দৃষ্টিগোচর হয়, তবে সূর্য দর্শন 
করবে। 

তারপর নিজ গৃহে এসে ভিক্ষাপাত্র রেখে হাত-পা 
ভালো করে ধোবে। পরে জল দিয়ে আচমন করে অগ্নি ও 
ব্রাহ্মণের পূজা করবে। এরপর সেই ভিক্ষাপ্রাপ্ত দ্রব্য পাচ 
বা সাত ভাগ করে তাতে শিপু প্রস্তুত করবে। তার থেকে 
এক একটি পিণ্ড ক্রমশ সূর্য, ব্রহ্মা, অগ্নি, সোম, বরুণ ও 
বিশ্বদেবকে নিবেদন করবে, শেষে যে পিগুটি থাকবে সেটি 
যাতে সহজে মুখে যায়, তেমন করে তৈরি করবে। আরপর 
পবিভ্রভাবে পূর্বযুখ হয়ে সেই পিণ্ডে ভানহাতের আঙুল 
রেখে গায় নর ্বারা অভিমন্ত্িত করে ভিন আইুলের দ্বারা 
মুখে পুরতে হবে। চন্দ্রের কলা যেমন শুর্রপক্ষে প্রত্যহ 
বৃদ্ধিপ্ৰাপ্ত হয় ও কৃষ্ঃপক্ষে প্রত্যহ ক্ষয়প্ৰাপ্ত হয়, তেমনই 
পিণডের মাত্রা শুরুপক্ষে বৃদ্ধি পাবে এবং কৃষ্ণপক্ষে ক্ষীণ 
হবে!” চান্দ্ৰায়ণ ব্রতধারীদের প্রতাহ তিন-বার, দু-বায বা 
এক বার স্সান করার বিধান আছে। তাকে সর্বদা ব্রহ্মচারী 


| হয়ে থাকতে হবে। দিনে এক স্থানে দীড়িয়ে থাকবে না, 
রাত্রে ্বীরাসনে বসবে অথবা বেদী বা বৃক্ষদূলে শয়ন 
করবে। বন্কন, রেশম, সন বা সুতীবস্তু পরবে। এইভাবে 
একমাস পর চান্তায়ণ-ব্রত পূর্ণ হলে, আয়োজন করে ব্রাহ্মণ 
ভোজন করাবে এবং তাদের দক্ষিণা দেবে।চান্দরায়ণ-ব্রতের 
আচরণে মানুষের সমস্ত পাপ আযিতে শুদ্ধ কারের ন্যায় 
একছুহূর্তে পুড়ে ভস্ম হয়ে যায়। বহ্মহত্যা, গোহজা, সর্ণের 
: ছুরি, জ্রণহত্যা. মদ্যপান ও হুরু-প্রী-গনন ইত্যাদি সব 
পাপ চন্দ্রা়ণ্রতে নষ্ট হয়ে যায়। যে বৎস হওয়ার 
দশ দিন পার হয়নি, তার দুধ বা তেমনই ভেড়ার দুধ পান 
করলে এবং মরণাশৌচ বা জননাশৌচের অন্ন অথবা 
পতিতের অয এবং শূদ্রের উচ্ছিষ্ট আহার করলে ডান্দ্রায়ণ- 
ব্রত পালন করা উচিত। বৃক্ষে ঝুলে থাকা ফল, হাতে রাখা, 
নীচে পড়ে থাকা এবং অনোর হাতের থেকে অয়ন গ্রহণ 
করলেও চালতায়ণ ব্রত পালন করা আবশ্যক হয়। জোষ্ঠ 
ভ্রাতা অবিবাহিত থাকাতে কনিষ্ঠ ভ্রাতার বিবাহ করা এবং 
অবিবাহিত জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার অন্ন, পূজারির অন্ন এবং 
পুরোহিতের অন্র-গ্রহণ করলেও চান্্রায়ণ-ব্রত করা উচিত। 
সদিরা, আমক, থি, লাক্ষা, লবণ ও তেল কিক্রয়কারী 
্রাহ্মণেরও চান্রাযণ ব্রত করা আবশ্যক। যে দ্বিজ জনতার 
অধ্যে বা ভাঙা বাসনে খায়, যে উপনয়ন-সংক্সর রহিত 
বালক, কন্যা এবং স্ত্রীর সঙ্গে একই পাত্রে আহার 
এবং যে মোহবশত নিজ উচ্ছিষ্ট অনাকে দেয়, সেই 
ব্রাহ্মণেরও চান্দরা়-ব্রত করা উচিত। দ্বিজ যদি গাজর, 
বা রজখুলা নারী, কুকুর ও চণ্ডালের দ্বারা দেখা অন্ন খায়, 
তাহলে তার চাল্দরায়ণ-ত্রত করা অনিবার্য হয়। পূর্বকালে 
খধিগণ আত্মশুদ্ধির জনা এই ব্রত পালন করতেন, এটি 
সমস্ত প্রাণীর পবিত্রকারী ও পুণারাণ। যে দ্বিজ এই পরম 
গোপনীয়, পরিত্র, পাপনাশক ব্রত অনুষ্ঠান করে, সে 
পবিত্রাত্মা এবং নির্মল সূর্যের ন্যায় তেজস্বী হয়ে ্র্গলোক 


করে। 


1সঅর্থাৎ শুরুপক্ষের প্রতিণনে এক পি! 
করে কৃষ্ণপক্ষের গ্রতিপদ থেকে চতুর্দশী 


গ্রাস আহার 


তি প্রভাহ এক এক গ্রাস কন বা শ্রডিত। অমাবস্যার উপবাস করার পর এই বত 


সমাপ্ত হ্য়। এটি এক প্রকারের াগ্রাঝণ। স্মুতিগুলিতে আরও আনেক প্রকার চাস্দ্রাযণ-ব্রতের বর্ণনা আছে। 


সর্বহিতকারী ধর্মের বর্ণনা, দ্বাদশী ব্রতের মাহাত্ম্য এবং 
যুধিষ্ঠির কর্তৃক ভগবানের স্তুতি 


যুধিষ্টির বললেন-_-দেবেশ ! আপনি এবার আমাকে 
সমস্ত প্রাণীর হিতকারক ধর্মের বর্ণনা করুন। 

ভগবান বললেন-_যুধিষ্ঠির ! যে ধর্ম দরিদ্র মানুষেরও 
সর ও সুখ প্রদানকারী এবং সমন্ত পাপনাশক, তার বর্ণনা 
করছি, শোনো। যে মানুষ এক বছর ধরে প্রত্যহ একবার 
আহার করে, ব্রহ্মচারী থাকে, ক্রোধকে বশে রাখে, মাটিতে 
শয়ন করে এবং ইন্জিরাদি বশে রাখে : যে নান করে পবিত্র 
থাকে, বার হয় না, সতভাষণ করে, কারো দোষ দেখে না 
এবং আমাতে চিত্ত একাগ্র করে সর্বদা জামার পৃজায় নিমগ্ন 
থাকে ; যে ভভয় সন্ধাকালে একাগ্র চিন্তে আমার সঙ্গে 
সম্বন্ধিত গায়ত্রী জপ করে, “নমোত্রক্মণ্যদেবায়’ বলে সর্বদা 
আমাকে প্রণাম করে, ব্রাহ্মণদের আহার করাবার পরে 
নিজে মৌন হয়ে ভিন্মাম্ন ভোজন করে এবং ‘নমোহন্ত 
বাসুদেবায়’ বলে ব্রাহ্মণদের চরণে প্রণাম করে ; যে প্রত্যেক 
মাসের শেষে পবিত্র ব্রাহ্মণদের আহার করায় এবং এক 
মাখন অনা তিলের গাডী দান করে, ব্রাহ্মণের হৃত থেকে 
স্বর্ণযুক্ত জল নিয়ে নিজ শরীরে ছেটায়, তার জেনে অথবা 
না জেলে করা দশ জন্মের পাপ তৎক্ষণাৎ বিনাশগ্রাপ্ত 
হয়__এ কথায় বিশ্দুলাত্র সন্দেহের অবকাশ নেই। 

২ প্রভু! সর্বপ্রকার উপবাসের মধ্যে যা 
এবং কল্যাণের সর্বোত্তম 


গরবান বললেন বাজন্‌ ! যে বত আমারও অত্যন্ত 
প্রিয়, তার বর্ণনা করছি, শোনো। যে বাক্তি ক্ানাদির দ্বারা 


লগ্ন থাকে, নে সমস্ত যজ্ঞের ফল 
নপানে প্রতিষ্ঠিত হয়। পূর্ণিমা ও 


অনাননযা__এই দুটি পর্ন, দুটি পক্ষের দ্বাদশী এবং শ্রবণ 
নুরে পাঁচটি ভিথিকে জামার পঞ্চমী বলা 
। এগুলি আমার বিশেষ প্রিয়, সুতরাং শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণদের 
ত যে তারা আনার প্রিয় কাজ করার জনা আমাতে চিন্ত 


হই। যিনি অগ্রহায়ণ মাসের দ্বাদশীতে দিন-রাত উপবাস 
করে "কেশৰ" নামে আমার পৃজা করেন, তিনি অশ্বমেধ 
যজ্ঞের ফললাভ করেন। যিনি গৌম ঘাসের দ্বাদশী তিথিতে 
উপবাস করে ‘নারায়ণ’ নামে আমার পূজা করেন, তিনি 
ব্াজিমেধ-যজ্ঞের ফল প্রাপ্ত হন। যিনি মাঘের দ্বাদশীতে 
উপবাস করে “মাধৰ’ নামে আমার পুজা করেন, তিনি 
রাজসূয় যজ্ঞের ফল পান। ফাল্গুন মাসের দ্বাদশীতে উপবাস 
করে যিনি ‘গোবিন্দ* নামে আমার অর্চনা করেন, তিনি 
অতিবাত্র যাগের ফল প্রাপ্ত হন। চৈত্র মাসের দ্বাদশী 
তিথিতে ব্রত ধারণ করে ঘিনি “বিষ্ণু নামে আমার পুজা 
করেন, তিনি পুগুরীক যজ্ঞের ফলভাগী হন। বৈশাখের 
করলে অগ্নিষ্টোম যজ্ঞের ফল প্রাপ্তি হয়। যে বাজি জৈষ্ঠ 
মাসের দ্বাদশীতে উপবাস করে ‘ত্রিবিক্রম’ নামে আদার 
পূজা করেন, তিনি গোমেধ ফলের ভাগী হন। আধাঢ- 
পুজনকারী বাক্তি নরমেধ যজ্ঞের ফললাভ করেন। শ্রাবল 
ঘাসের দ্বাদশীতে উপবাস করে ঘিন 'শ্রীধর' নামে আমার 
পূজা করেন, তিনি পঞ্চ-যঙ্ঞের ফল পান। ভাদ্র মাসের 
দ্বাদশী তিথিতে উপবাস করে 'হৃশীকেশ' নামে আনার 
অর্চনাকারী সৌত্রামণি যজ্ঞের ফল প্রাপ্ত হন। আশ্বিনের 
দ্বাদশীতে উপবাস করে যিনি “প রিনা 


আমার পুজা করেন, তি 
করেন। যিনি দ্বাদশাতে শুধুনাত্র উপবাস করেন, তিনি 
পূর্বোক্ত ফলের অর্ধেক প্রাপ্ত করেন। 
প্রতিমাসে আলস্য আগ করে 
এক বৎসর পূর্ণ হলে পুনরায় দ্বিতীয় বংসরেও মাসের শা 
আর্ত করবে। এইভাবে তৎপরতার সঙ্গে যে ভক্ত বিনা 
বাধায় জানার আরাধনায় তৎপর খাকে, সে আমার স্বরূপ 
লাভ কয়ে। বে ব্যক্তি দ্বাদশী তিথিতে 


নিবিষ্ট জরে এই তিথিগুলিতে যেন উপবাস ক 


এবং বেদসধাহতার পূজা 


ঈপবাস করতে না পারেন, তারা শুধু 
মেন উপবাস বেন ১ এতে আনি অত্যন্ত গ্রপন 


ফল লাভ করেন। ই 
পুষ্প, ফল, জল, প্রশাসন, তার মতো 


আশ্বমেধিকপর্ব] 
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প্রিয়ভক্ত আমার আর কেউ নয়। যুধিষ্ঠির ! ইন্দরাদি সমস্ত 
দেবতা উপরিউক্ত বিধিতে আমার ভজনা করায় আজ স্বীয় 
সুৰ ভোগ করছেন। 

বৈশম্পায়ন বললেন-_জনমেজয় ! ভগবান শ্রীকৃষ্ণ 
এইরূপ উপদেশ প্রদান করায় রাজা যুধিষ্ঠির করজোডে 
ভক্ভিসহবান্সে তীর স্তুতি করতে লাগলেন- হৃয়ীকেশ ! 
আপনি সম্পূর্ণ জগতের প্রভু এবং দেবতাদেরও ঈশ্বর, 
আপনাকে গ্রণাম। সহস্র সহস্র নেত্র ধারণকারী পরমেশ্বর ! 
আপনার সহন্ সহস্র মন্তক: আপনাকে আমি প্রণাম করি। 
বেদত্রয় আপনার স্বরূপ, তিন বেদের আপনি অধীশ্বর, 
বেদত্রযের দ্বারা আপনারই স্তুতি করা হয়েছে ; আপনাকে 
বারংবার প্রণাম। আপনি চতুর্বাছযারী, বিশ্ববাপ, জগতের 
অধীশ্বর এবং সমস্ত জগতের আবাসস্থল, আপনাকে 
প্রণাম। নরসিংহ ! আপনিই এই জগতের সৃষ্টি এবং 
সংহারকারী, আপনাকে নমস্কার। ভক্তদের প্রিয়তম 
শ্রীকৃষ্ণ! আপনাকে বারংবার প্রণাম । ভক্তবৎসল ! আপনি 
সমস্ত জগৎ চরাচর ও যোগীদের প্রিয়, যোগিগণের স্বামী 


আপনিই হয্্রীব অবতার রাগ ধারণ করেছিলেন। 
চক্রগাণে। আপনাকে বারংবার প্রণাম জানাই।' 

ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির যখন ভ্তিগদগন হয়ে ভগবানের স্তুতি 
করতে লাগলেন তখন ভগবান প্রসন্ন হয়ে ধর্মরাজের হাত 
ধরে তাঁকে বামাপ্রদান করে বললেন_ “রাজন! এ কী ? 
তুমি কেন আমার স্তুতি করছ ? এসব বন্ধ করে আগের 
মতোই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করো।' 

যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করলেন_ প্রভু ! কৃষ্ণপক্ষের 
দ্বাদশীতে কীজবে আপনার পুজা করা স্চিত? এই ধর্মযক্ত 
বিষয় বর্ণনা করুন। 

ভগবান বললেন- -রাজন্‌ ! আমি আগের মতোই 
তোমার সকল প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছি, শোনো ! কুষ্ণপক্ষের 
দ্বাদণীতে আমার পূজা করলে বহু বড় ফল লাভ হয়। 
একাদশীতে উপবাস করে দ্বাদশীতে আমার পৃভা করা 
উচিত। সেই দিন ভক্তিযুক্ত চিত্তে ব্রাহ্মণদেরও পূজা করা 
উচিত। এরূগ করলে মানুষ মুর্তিকে অথবা আমাকে 
প্রাপ্ত করে। 


বিষুব যোগ এবং গ্রহণ ইত্যাদিতে দানের মহিমা, অশ্বথ বৃক্ষের 
মহত্ব, ভীর্থের গুণাদির প্রশংসা ও উত্তম প্রায়শ্চিত্ত 


বৈশল্পায়ণ ধললেন- ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এইরূপ 
উপদেশ দেওয়ায় রাজ্ঞা যুধিষ্ঠির পুনরায় দানের সময় এবং 
তার বিশেষ বিধি বিষয়ে প্রশ্ন করলেন__মাধব 
যোগে ও সূর্যগ্রহণ-চ্দপ্রহণের সময় দান করলে কী ফল 
পাওয়া যায়, কৃপা করে তা বলুন। 

ভগবান বললেন- রাজন ! বিধুবযোগে সূর্যগ্রহণ ও 
চন্্রগ্রহণের সময় এ 
তা অক্ষয়ফল প্রদানকারী হয় ; সেই 
শোনো। উত্তরায়ণ ও দক্ষিণারনের মধ্যভাগে যখন রাত ও 
দিল সমান হয়, তাকে ‘বিষুব যোগ? বলা হয়। সেই দিন 
সন্ধ্যার সময় আমি, ব্রহ্মা এবং মহাদেব ক্রিয়া, করণ এবং 


কার্থাদির এক্য বিচার করার জনা একবার একত্রিত হই। যে 
সুূর্তে আমরা মিলিত হই, তা পরম পবিত্র এবং নিমুবপর্ন 


নামে প্রসিদ্ধ ; তকে অক্রব্রন্ম বা পরব্রলও বলা হয়। সেই 
মুহূর্তে সকলেই পরম পদের চিন্তা করে। দেবতা. বসু- ত্র, 


| বাহন, শয্যা এবং 


পিতৃপুরুষ, অশ্বিণীকুমার, সাধাগণ, বিশ্বদেব, গন্র্ক, সিদ্ধ, 
মহর্ষি, ব্ৰহ্মৰ্মি, সোন ইত্যাদি গ্রহ, নদী, সমুহ, মরুৎ, 
অন্দর, নাগ, যক্ষ, রাক্ষস ও প্তহ্যক এরা এবং অনা 
দেবতা বিষুবপর্বেইন্দিরসংযন পূর্ক উপবাস” এবং 
বনপূর্বক পরমাক্ষার ধ্যানে ব্যাপুত থাকেন। তাই যুধিষ্ঠির 
অন, গাভী, তিল, ভুমি, কন্যা, ঘর, বিশ্রামস্থান, ধন, 
আরও যেসব বস্তু দানের যোগ্য বলা 
হয়েছে, সেসব বিষুবপর্বে দান করো। সেই সময় 
বিশেষভাবে শ্রোতডিয় ব্রাহ্মণদের যে দান করা হয়, তা 
| কখনোই বিনাশপ্ৰাপ্ত হয় না, তা গ্রতিদিন বৃদ্ধি পেতে পেতে 
কোটি গ্ুণ হয়ে ওঠে। 
আক্যশে যন সূর্যগ্রহণ বা চপ্রগ্রহণ হয়, সেই সনয় যে 
ব্যক্তি আদার অথবা ভগবান শংকরের নিমিত্ত গায়ত্রী জপ 
করেন এবং ভক্তি সহকারে শস্থা বা অনা বাদাযন্তু বাজান, 


৷ ভাগ পুপ্যফলেন বর্ণনা শোনো। আমার সাদনে স্কৃতি, হোম, 
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সংক্ষিপ্ত 


হাভারত [আশ্বষেধিকপর্ব 


জপ ফরলে বা আমার উত্তম নাম জপ করলে রাহ 
দুর্বল এবং চন্দ্র বলবান হয়। সূর্য ও চন্দ্রের গ্রহণের সময় 
শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণদের যে দান করা হয়, তা হাজার গুণ হয়ে 
দাতার কাছে বিরে আসে। মহাপাতক মানুষও সেই দানের 
দ্বারা তৎক্ষণাৎ পাপরহিত হয় এবং সুন্দর বিমানে করে 
করে। সময় শেষে জগতে এসে সে বেদ-বেদালের পারদর্শী 
বিদ্বানরাপে জন্মলাভ করে। 

যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করলেন__দেবেশ! আপনার নিমিন্ত 
গায়ত্রী জপ কীভাবে করা যায় এবং অর কী ফল হয়__ 
কৃপা করে বলুন। 

ভগবান বললেন__রাজন্‌ ! দ্বাদশী তিথিতে, বিষুব 
পর্বে, চ্্রগ্রহণ ও সূর্যগ্রহণের সময়, উত্তরায় ও 
দক্ষিণায়নের আরম্ভের দিন, শ্রবণ নক্ষত্রে ও ব্যতীপাত 
যোগে গীপলের ও আমার দর্শন হলে আমার গায়ত্রী অথবা 
অস্টক্ষর মন্ত্র (এ নমো নারায়পায়) জপ করা উচিত। তাহলে 
মানুষের পূর্বার্জিত সমস্ত পাপ নিঃসন্দেহে বিনাশপ্রাপ্ত হয়। 

যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করলেন- দেব! এবার বলুন অশ্ব 
দর্শন আপনার দর্শনের সমান বলে কেন মানা হয় ; আমি তা 
শোনার জনা অত্যন্ত উৎকষ্ঠিত। 

ভগবান বললেন-_রাজন্‌ ! আমিই অশ্থথ বৃক্ষরূপে 
ত্রিলোক পালন করি। যেখানে অশ্ব বৃক্ষ নেই, সেখানে 
আমার বাস নেই। যেখানে আমি থাকি, সেখানে অশ্ব বৃক্ষ 
থাকে। বে ব্যক্তি ভক্তিভাবে অশ্ব বৃক্ষের পূজা করে, তার 
দ্বারা আদার পূজা হয় এবং যে ক্রুদ্ধ হয়ে অশ্বথকে প্রহার 
করে, সে বাস্তবে আমাকেই প্রহারের লক্ষ্য করে। তাই 
অশ্রথকে সর্বদা প্রদক্ষিণ করা উচিত, তাকে কেটে ফেলা 
উচিত নর। এ্রতপালন, সরলতা, দেবতাদের সেবা, গুরু 
শুশ্বযা, পিতামাতার সেবা, নিজ পত্নীকে সমষ্টি রাখা, গৃহস্থ 
ধর্ম পালন করা, অতিথি সেবায় ব্যাপৃত থাকা, বেদাধায়ন, 
রম্য পালন, আহ্থানীয় তিল প্রকার অগ্নি__এগুলি সব 
পরম পবিত্র সনাতন তীর্থ। এই সবের মুল বর্ম এরূপ 
জেনে এগুলিতে দন নিবিষ্ট করবে এবং তীর্থভ্রনণ করবে। 
কারণ ধর্ম করলে বর্ণের বৃদ্ধি হয়। তীর্থ দুহ প্রকারের 
স্থাবর ও জঙ্গম। হ্্যবর তীর্থের থেকে জঙ্গম তীর্থ শ্রেষ্ট : 
কারণ তাতে জ্ঞানপ্রাপ্তি হয়। ইহুলোকে পুলাকর্নের অনু 
দ্বারা বিশুদ্ধ বান্ডির হৃদয়ে সব তীর্থ বাস করে, তাই 


তাকে 


তীর্স্রাপ বলা হয়। গুরুরাগীভীর্থের দ্বারা পরমাত্মার জ্ঞান 
লাভ হর, তাই তার থেকে কড় কোনো তীর্থ নেই। জ্ঞানতীর্ঘ 
সর্বশ্রেষ্ঠ তীর্থ এবং ব্রহ্মতীর্থ সনাতন। 

পাঞজুনন্দন ! সকল তীর্থের মধো ক্ষমা সবচেয়ে বড় 
তীৰ্থ ক্ষমাশীল মানুষের ইহলোকে ও পরলোকে সুখলাভ 
হয়। কেউ মান দিক অথনা অপমান, পুজা করুক বা 
অসম্মান, গালি দিক বা অহংকার দেখাক, এই সকল 
অবস্থায় যে ক্ষমাশীল হয়ে থাকে, তাকে তীর্থ বলে। ক্ষমাই 
যশ, দান, যজ্ঞ এবং মনোনিগ্রহ। অহিংসা, ধর্ম, ইন্দিয় 
সংযম এবং দয়াও ক্রমারই স্বরূপ। ক্ষমার ওপরেই সমস্ত 
| জগৎ বিরাজমান ; সুতরাং যে ব্রাহ্মণ ক্ষমাশীল, তীকে 
দেবতা বলা হয়, তিনি সবথেকে শ্রেষ্ঠ। ক্ষমাশীল ব্যাক্তি 
বর্গ, যশ ও মোক্ষলাভ করেন ; তাই ক্ষমাশীল ঘানুষকে 
৷ সাধু বলা হয়। রাজন্‌! আত্মারূপ নটী পরম পবিত্র তীর্থ, তা 
সবভীর্থের প্রধান। আত্মাকে সর্বদা যস্ঞর্ূপ বলে মানা হয়। 
স্বর্গ, মোক্ষ_সবই আত্মার অধীন। যে বাক্তি সদাচার 
পালন করে অত্যান্ত নির্মল হয়ে গেছে এবং সত্য ও ক্ষমার 
দ্বারা যার মধ্যে অতুলনীয় শীতলতা এসেছে__এরূপ 
প্রয়োজন? 

যুধিষ্ঠির বললেন __ হৃমিকেশ ! এখন আমাকে এমন 
কোনে প্রায়শ্চিত্তের কথা বলুন, যা করা সহজ এবং যা 
সমস্ত পাপ বিনাশক। 

ভগৱান কললেন- রাজন ! আমি তোমাকে অত্যন্ত 
গোপনীয় প্রায়শ্চিত্তের কথা বলছি। অধর্মে রুচি রাখা 
মানুষেরা একথা শোনার যোগ্য নয়। কোনো পবিত্র 
ব্রাহ্মণকে সামনে দেখলে সহসা আমাকে স্মরণ করবে এবং 
করবে। তারপর অষ্টাহ্মর মন্ত্র জপ করে ব্রাহ্মণ দেবতাকে 
পরিক্রমা করবে. এরূপ করলে ব্রাহ্মণ সম্বষ্ট হন এবং আমি 
সেই প্রণামকারী মানুষের সমস্ত পাপ বিনাশ করি। যে ব্যক্তি 
মন্দিরের কাছে দক্ষিণাবর্ত শম্খের জলে অথবা কপিলা 
গাভীর শিংয়ের স্পর্শ করা জলে একবার স্লান করে, তার 
সমস্ত সঞ্জিত পাপ এক মুহূর্তে বিনাশ হয়। যে পুর্িমায় 
উপবাস করে পঞ্গবা পান তারও সমস্থ পাপ বিনাশ 
| হয়। এখন আদ ব্ৰহ্মকুৰ্চ এবং তার পাত্রের বর্ণনা করছি, 
শোহো। পলাশ বা পদ্মপত্রে অথবা তাহ বা সুৰ্ণপাত্ৰে 


আশ্বমেধিকপর্ব] 


উত্তম এবং অধম ব্রাহ্মণের লক্ষণ... 
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বর্নকূ্ট রেখে পান করা উচিত। এগুলি উপযুক্ত পাত্র। 
(জকৃর্ঠের বিধি হল) গায়ত্রী মন্ত্র পড়ে গোমূত্র 
“গান্ধান্বারাং’ ইতাদি মন্ত্র দ্বারা গোবর, “অপ্যায়ন্দ' এই 
মন্ত্রে গোদুগ্ধ, "দরিক্রাব্ন' এই মন্ত্রে দধি, 'তেজোহসি 
শুক্ুম্‌” এই মন্ত্রে ঘি, 'দেবদ্য ত্বা' ইত্যাদি মন্ত দ্বারা 
কুশের জল এবং “আপো হি ষ্ঠা ময়ো’ এই চার দারা 
যবের আটা নিয়ে সবকিছু মিশিয়ে দেবে এবং স্বলন্ত 
অগ্নিতে ব্রহ্মার উদ্দেশ্যে যথাবিহিত হোম করে প্রণব 
উচ্চারণ পূর্বক উপরিউক্ত বস্তুুলি আলোড়ন ও নুন 


করবো পরে প্রণব উচ্চারণ করে সেগুলি পাত্র থেকে হাতে 
নেবে এবং প্রণব পাঠ করতে করতে পান করবে। এই ভাবে 
হয়ে যায়। যেব্যক্তি জলের মধ্যে বসে অথবা সূর্যের দিকে 
দৃষ্টি রেখে 'ভদ্রং নঃঃ এই মন্ত্রের একটি চরণ বা 
খক্সংহিতা পাঠ করে, তার সর্বপাপ দূর হয়। যে বাক্তি 
আমাতে চিন্ত নিবিষ্ট করে প্রতিদিন আমার সুক্ত 
(পুরুষসূক্ত) পাঠ করে, সে জলে নির্লিপ্ত পদ্ম পাত্রের 
ন্যায় কখনো পাপে লিপ্ত হয় না। 


উত্তম এবং অধম ব্রাহ্মণের লক্ষণ ; ভক্ত, গাভী, ব্রাহ্মণ এবং 
অশ্বখের মহিমা ও ব্রাহ্মণত্ব থেকে পতনকারক কর্ম 


যুধিষ্ঠির জিন্ঞাসা করলেল-_দেবেশ্বর ! যাঁদের ভাব 
শুদ্ধ, সেই পুণ্যান্মা ব্রাহ্মণ কেমন হয়ে থাকেন, ব্রাহ্মণদের 
নিজ কর্মে সাফল্য না পাওয়ার কারণ কী-_কৃপা করে 
আমাকে বলুন। 

ভগবান বললেন-_পাঞ্জুনন্দন ! ব্রাহ্মণদের কর্ম কেন 
সফল হয় এবং কেন নিক্ষন_এই সব বিষয় আমি 
তোমাকে ক্রমান্বয়ে বলছি, শোনো ! ধদি হৃদয়ের ভাব শুদ্ধ 
নাহয়, তাহলে ত্রিদণ্ড ধারণ, মৌন অবলম্বন, জটাধারণ, 
মন্তক মুণ্ডন, বন্ধন বা যুগচর্ম পরিধান, ব্রত পালন, অগ্নিতে 
আছতি প্রদান, গৃহস্ত-ধর্মপালন, স্বাধ্যায়ে সংলগ্ন থাকা, 
নিজ স্ত্রীর সঙ্গে ভালো বাবহার করা__এই সবই 
বার্থ হয়ে যায়। যে ব্যক্তি ক্ষমাশীল, দমপালনকারী, 


প্রচারকারী শৃদ্রের সমকক্ষ বলে মালা হয়। যে ব্যক্তি বৈদিক 
শ্রুতি পরিত্যাগ করেছে, যে জমি চাষ করে এবং নিজ বর্ণের 
বিরুদ্ধ কাজ করে, দেই ব্রাহ্মণকে বৃষল বলা হয়। বৃষ 
শব্দের অর্থ ধর্ম ; তাকে যে লয় করে, দেবতারা তাকে বৃষল 
বলে মানেন। সে চণ্ডালের থেকেও নীচ হয়। যে পাপাত্মা 
বাক্তি ্রহ্মগীতা ইত্যাদি দ্বার আমার স্তুতি না করে কোনো 
শৃদরের স্তব করে, সে চণ্ডালের সমান। কুকুরের স্পর্শ করা 
হবিষা যেমন অশুদ্ধ হয়, তেমনই বৃষল মানুষের বুদ্ধিতে 
| স্থিত বেদও দৃষিত হয়ে যায়। চার বেদ, ছয় অঙ্গ, ্বীমাৎসা, 
ন্যায়, ধর্মশান্র ও পুরাণ__এই হল চোদ্দ প্রকারের বিদ্যা। 
প্রিলোকের কল্যাগের জন্য এগুলির সৃষ্টি হয়েছে, সুতরাং 
শৃদ্রদের তা স্পর্শ করা উচিত নয়। শৃত্রের সংস্পর্শে এলে 


ক্রোধরহিত, মন ও ছুনদ্িয় বশে রাখেন, তাকেই আমি 
প্রকৃত ব্রাহ্মণ বলে মনে করি। এই সকল গুণ ছাড়া যারা 
ব্রাহ্মণ নামে অভিহিত, তাদের শৃদ্র বলে মানা হয়। যীরা 
অগ্নিহোত্র, ব্রত এবং স্বাধ্যায়ে ব্যাপৃত থাকেন, পবিত্র, 
ট্টপবাসকারী এবং জিতেন্িয়, সেই পুরুষদেরই দেবতারা 
ব্রাহ্মণ বলে মানেন। শুধু জাতির দ্বারা কারোর 
হর না, উত্তম শুণই কল্যাণকারী হয়। এ 


হৃদয়ের শুদ্ধি সবথেকে শ্রেষ্ঠ । হৃদয়ের শুদ্ধিব দ্বারাই মানুব 
স্বর্গে যেতে পারে। যে ব্রাহ্মণ অগ্নিহোত্র পরিত্যাগ করে 
ভ্রয়-বিজয়ে মনোনিবেশ করে তাকে বর্ণসংকার 


সব বস্তুই অপবিত্র হয়ে যায়। এই জগতে তিন অপবিত্র 
এবং পাঁচ অভেদা বস্তু আহে৷ কুকুর, শূদ্র, চণ্ডাল এই 
| তিনটি অপবিত্র এবং অশ্লীল গায়ক মুরগি বধ করার জনা 
জাতির স্ত্রীকে বিবাহকারী দিজ__এই পাঁচটিকে অভেদ 
মানা হয়, এগুলিকে কখনো স্পর্শ করা উচিত নয়। ব্রাহ্মণ 
| এই আটজনের মধ কাউকে স্পর্শ করলে বস্তুহ জলে 


ই নেমে স্লান করে নেবেন। যে ব্যক্তি আমার ভক্তদের শৃদ্র 


জাতিতে জন্মগ্রহণ করায় অপমান করে সে কোটি বৎসর 
নরকে রাস সুতরাং চণ্ডালও যদি আমার ভক্ত হয়, 
তকে বুদ্ধিমান ব্যক্তির তাকে অগমান করা উচিত নয়। 
অপমান করলে অপমানকারী রৌরব নরক প্রাপ্ত হয়। যে 
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বাক্তি আমার ভক্তদের ভক্ত হয়, তদের ওপর আমার | আমার ভক্ত নয়, সেই শৃদ্রকৃত পৃজা আমি গ্রহণ করি না। 
বিশেষ গ্রীতি থাকে। তাই আমার ভক্তের ভভদের গো, ব্রাহ্মণ, অশ্ব্ধ বৃক্ষ _এই তিনটি দেবরূপ ; 
বিশেষভাবে সম্মান করা উচিত। আমাতে চিত্ত মগ্ন হলে | এগুলিকে আমার ও ভগবান শংকরের স্বরূপ বলে জানবে। 
পশুপক্ষীও উর্বগতি লাভ করে, জ্ঞানীদের তো কথাই আমার ভক্তরা এই তিনটিকে কখনো অপমান করবে না, 
নেই। শৃত্ যদি আমার ভক্ত হয়ে পত্র-পুস্প-ফল-জল | কারণ এরা মানুষের সাতপুরুষকে নরকে প্রেরণ করে। 
অর্পণ করে তবে আমি তা মস্তকে ধারণ করি। যে ব্রাহ্মণ যুধিষ্টির ! আমার স্বরূপ হওয়ায় এরা মানুষের উদ্ধারকারী 
সমস্ত জীবের হৃদয়ে বিরাজমান আমার এই পরমেশ্বর হয়, অতএব তুমি যত্রসহকারে এদ্রে পূজা করো। 
রূপকে বেদোক্ত রীতিতে পূজা করেন, তিনি আমার সাযুজা যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করলেন__মাধব ! মানুষ ব্রান্মণ- 
প্রাপ্ত হন। যুধিষ্ঠির ! আসি আমার ভক্তদের হিতার্গেই | শরীরে কীভাবে শূদ্র হয় ? তার ব্রাহ্দণত্ব কীভাবে বিনষ্ট 
অবতাররূপ ধারণ করি, সুতরাং আমার প্রত্যেক অবতার- | হয়-_কৃপা করে তা বলুন। 

বিগ্রুহের গৃজা করা উচিত। যে বাক্তি আমার অবতার-মূর্তির ভগবান বললেন__রাজন্‌ ! যে দ্বাদশ বৎসর শুধু 
কোনো একটিরও ভক্তিভাবে আরাধনা করেন, আমি | কৃপের জলে ন্নান করে এবং তত বৎসর ধরে রাজার 
নিঃসন্দেহে তার ওপর প্রসন্ন হই। ক্রমশ মাটি, তাশ্র, আশ্রয়ে থেকে ভীবিকা-নির্বাহ্‌ করে, সেই ব্রাহ্মণ 
রৌপা, স্বর্ণ, মণি বা রক্ের মূর্তি তৈরি করে আমার পূজা | বেদপার্ম বিদ্বান হলেও শৃদ্রভাব প্রাপ্ত হয়। যে কোনো 
করা উচিত। এইবাপ মুর্তি পূজাকে দশগুণ অধিক পুণা বলে নগরে বা শহ্রতলিতে একাদিক্রসে দ্বাদশ বৎসর বাস 
জানবে। যদি ব্রাহ্মণের বিদ্যার, ক্ষত্রিয়ের যুদ্ধজয়ের, ৷ করে, সেই ব্রাহ্মণ নিঃসন্দেহে শূদ্র হয়ে যায়। যে ব্রাহ্মণ 
বৈশ্যের অর্থের এবং শূদ্রের মুখরূপ ফল ও নারীগণের ৷ কামমোহিত হয়ে শূড্র নারীর গর্ভে সন্তানের জন্ম দেয়, তার 
সর্বপ্রকার কামনা থাকে, তাহলে আমার আরাধনার দ্বারা ব্রাহ্মণত্র তৎক্ষণাৎ নষ্ট হয়। যুধিষ্ঠির ! যারা দুর্লভ ব্রাহ্ম 


এদের সর্বপ্রকার মনোরথ পূর্ণ হয়। লাভ করে উপরোক্ত পথে চলে তা নাশ করে, তাদের জনা 
যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করলেন__দেবেগ্বর! জাপনি কীরূপ ৷ আমার অত্যন্ত দুঃখ হয় ; তাই যে ব্রাহ্মণ আমাতে প্রীতি 
শৃদ্রের পৃজা গ্রহণ করেন না? রাখে, তাকে যক্রশীল হতে হবে, যাতে তার ধর্মবিরন্ম 


ভগবান বললেন__রাজন্‌! যে ব্রতপালনকারী অথচ কর্মের দ্বারা ব্রাহ্মাণত্ন ভষ্ট না হয়ে যায় 
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যুব জিজ্ঞাসা কলেন- দেবের ! কোনো ত্রহ্মণ | রিশের তীর্থের ধর্মালুনারে বর্ণনা করুন। 
যদি অনাত্র গমন করেন এবং কালের প্রেরণায় সেখানেই ভগবান বললেন __-রাজন্‌ ! সামবেদ গান করেন যেসব 
তার মৃত্যু হয়, তাহলে তার অস্তোষ্টি সংস্কার কীভাবে সম্ভব বিদ্বান তারা বলেন যে, সতা সব উর্থকে পবিত্র করে। সত্য 
হবে? | কথা বলা এবং কোনো জীবকে হিংসা না করা-_একেই 

ভগবান বললেন-_রাজন্‌ ! কোনো অগ্নিহোত্রী তীর্থ বলা হয়। তপ, দয়া, শীল, স্বক্সে সন্ূষ্ট থাকা__এই 
ব্রাহ্মণের যদি এইভাবে মৃত্যু হয়, তাহলে প্রেতকল্ধের ৷ সকল সদ্গুণও তীর্ঘস্বরূপ। পতিতা নারী, সন্তোষযুক্ত 
নির্দেশানুসারে তার কাঠের মূর্তি তৈরি করতে হবে, সেটি ব্রাহ্মণ এবং জ্ঞানকেও তীর্থ বলা হয়। আমার এবং 
পলাশ কাঠ হওয়া চাই। মানুষের দেহে তিনশত যাটটি অস্থি শংকরের ভক্ত, সন্্যাগী, নিদ্বান এবং অন্যকে 
আছে। শান্ত্ৰরীতিতে সেই সব কল্পণ| জরে সেই মূর্তি দাহ শরণপ্রদানকারী পুরুষ তীর্ণ। জীবেদের 
করা উচিত। করাকেও তীর্থ বলা হয়। ত্রিলোকে আমি উদ্দেগশূনা। দিন 

যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করলেন-_প্রভু ! য়ে সকল ভক্ত বা বাত, আনার কাহে সব সনান। দেবতা, দৈত্য বা রাক্ষস 
তীর্থযাত্রা করতে অক্ষম, তাদের ত্রাণ করার জনা কোনো থেকেও আনি ভয় পাই না। কিন্তু যে শৃদ বেদ উচ্চারণ করে, 


আশ্মমেধিকপর্বা 


ভগবানের উপদেশের উপসংহার এবং তার দ্বারকাশমন 


1651 


তাতে আমার সর্বদা চিন্তা হয়ে থাকে। তাই শূদ্রদের আমার 
নামও প্রণবের সঙ্গে উচ্চারণ করা উচিত নয়। কারণ 
বে্দবেন্তা এই জগতে প্রণবকেই সর্বোৎকৃষ্ট বেদ বলে 
মানেন। শৃদ্র আমাতে ভক্তি বজায় রেখে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও 
বৈশ্যদের সেবা করবে__এটিই তাদের গরম ধর্ম। দ্বিজদের 
সেবাদ্বারাই তারা পরম কল্যাণের ভাগী হয়। এছাড়া এদের 
অনা কোনো উপায় নেই। রাগ, দ্বেষ, মোহ, 
কঠোরতা, ক্রুরতা, শঠতা, বেশিদিন শত্রুতা রাখা, অধিক 
অভিমান, সরলতার অভাব, মিথ্যা বলা নিন্দাকরা, অত্যন্ত 
লোভ করা, হিংসা, চুরি, মিথ্যা, অপবাদ দেওয়া, ক্রোধ, 

লাভ, মূর্খতা, নাস্তিকতা, ভয়, আলস্য, অপবিব্রতা, 
কৃতয্নতা, দম্ভ, জড়তা, কপট ও অজ্ঞান-_সৃদ্রের শরীরে 
জন্মাতেই এই সমস্ত দর্ঘণ প্রবেশ করে। ব্রহ্মা শূত্রকে সৃষ্টি 
করে তাকে দ্বিজদের সেবারূপ কর্মের উপদেশ দিয়েছিলেন। 
দ্বিজকে ভক্তি করলে শূদ্রের তাযসভাব নষ্ট হয়ে যায়। শৃদ্রও 
যদি ভক্তিপূর্বক আমাকে পত্র-পুপ্প-ফল-জল অর্পণ করে 
তাহলে আমি তার ভক্তিসহ প্রদ্ত উপহার সাদরে মস্তকে 
ধারণ করি। সমস্ত পাপযুক্ত হয়েও যদি কোনো ্রাক্মণ সর্বদা 
আমার ধ্যান করতে থাকে, তাহলে সে সমস্ত পাপ থেকে 
মুক্তি লাভ করে। বিদ্যা-বিনয়সম্পন্ন এবং বেদপারঙ্গম 


বিদ্বান হয়েও যে ব্রাহ্মণ আমাকে তক্তি করে না, সে। 


চণ্ডালের সমান। যে দ্বিজ আমার ভক্ত নয় ; তার দান, তপ, 
যজ্ঞ, হোম এবং অতিথি সৎকার সবই বৃথা। 
পাঞ্ডুনন্দন ! মানুষ যখন সমস্ত স্থাবর-জঙ্গম প্রাণীদের 
এবং মিত্র ও শত্রুর মধ্যে সমদৃষ্টি করে, তখন সে আমার 
সঅকার ভক্ত হয়ে ওঠে। ক্রুরতার অভাব, অহিংসা, সত্য, 
তা, কোনো প্রাণীকে হিংসা না করা__এগুলি আমার 
ভক্তদের ব্রত। যে ব্যক্তি আমার ভক্তকে শ্রদধাপূর্বক নমস্কার 
করে, সেবদি চণ্ডালও হয় তাহলেও সে অক্ষয় লোক লাভ 
করে। ধর্মরাজ ! যারা আমার ভক্ত, যাদের প্রাণ আলাতেই 
সংলগ্ন, যারা সর্বদা আমারই নাম ও গুণাদি কীর্তন করে, 
তারা যদি লক্্মীসহ আমারই পুজা করে, তবে তাদের 
সদ্গতির বিষয়ে আর কী চিন্তা থাকে ? বছবৎসর ধরে 
তপসাকারী মানুষও সেই পদ লাভ করতে পারে না, যা 
আমার ভক্ত অনায়াসে প্রাপ্ত হয়। তাই রাজেন্দ্র! তুমি সর্বদা 
সতর্ক থেকে নিরন্তর আমারই ধান করতে থাকো : 


নয়, তারা শুদ্র ; কিছু যারা জামার ভক্ত, তারা জন্মসূত্রে শূদ 
হলেও প্রকৃতপক্ষে শৃ্র নয়। ন ব্ৰাহ্মণেরই 
সমান বলে মানা হয়। যে দ্বাদশাক্ষর মন্ত্রের জ্ঞাতা এবং 
নিরন্তর পঞ্চয়াম সেবাবিধি জানে, সেই উত্তম ভক্ত। যে 
বাক্তি হোতা হয়ে খথেদের দ্বারা, অধবর্যু হয়ে যজুর্বেদের 
স্তুতি করে, তাকে ভগবদ্তক্ত বলে মানা হর। যজ্ঞ বেদাদির 
অধীন এবং দেবতা যজ্ঞ ও ব্রাহ্দণাদির অধীন হয়, তাহ 
্রাঙ্গাদ দেবতা। 

কারো সাহায্য বাতীত কেউ উচ্চে আরোহণ করতে 
পারে না, তাই সকলেরই কোনো প্রধান আশ্রয়ের সাহায্য 
প্রয়োজন হয়। দেবতারা ভগবান রুদ্রের আশ্রয়ে থাকেন, 
রুদ্র ব্রহ্মার আশ্রিত এবং ব্রহ্মা আমার আশ্রয়ে থাকেন : 
কিন্তু আমি কারো আশ্রিত নই। আমার কোনো আশ্রয় নেই। 
আমিই সকলের আশ্রয়। রাজন্‌! আমি তোমাকে এই উত্তম 
রহস্যের কথা জানালাম ; কারণ তুমি ধার্মিক। এবার তুমি 
| এই উপদেশানুসারেই কর্ম পালন করো। এই পবিত্র কাহিনী 
পুণ্যদায়ক এরং বেদের সমান মানা। যে জামার দ্বারা কথিত 
এই বৈষ্ণব ধর্ম প্রতাহ পাঠ করবে, তার ধর্ম বৃদ্ধি হবে এবং 
বুদ্ধি নির্মল হবে। সেই সঙ্গে তার সমস্ত পাপ বিনষ্ট হয়ে 
পরম কল্যাণের বিস্তার হবে। এই প্রসঙ্গ পরম পবিত্র, 
| পুণ্যদায়ক, পাপনাশক এবং অতান্ত উৎকৃষ্ট। সকল 
| মানুষের, বিশেষত শ্রোত্রিয় দ্বিজদের এটি শ্রন্ধার সঙ্গে শ্রবণ 
| করা উচিত। যে বাক্তি ভক্তিপূর্বক এটি শোনায় এবং যে 
পবিত্রচিত্তে এটি শোনে, তারা অবশাই আমার সাযুক্া প্রাপ্ত 
সর । আমার ভক্তিতে তৎপর থেকে বে ভজ্তপুরুধ শ্রান্ধে এই 
| ধৰ্ম শ্রবণ করে, তার পিতৃপুরুষ ব্রহ্মাণ্ডের প্রলয়কাল পর্যন্ত 
সর্বদা তৃপ্ত থাকেন। 

বৈশস্পায়ন বলন্লন__জনমেজয় ! সাক্ষাৎ 
বিষ্ণুস্বরূপ, জগদ্গুরু ভগবান শ্রীকৃষ্ণের দুখে ভাগবত-ধর্ম 
| শ্রবণ করে এই অসাধারন প্রসঙ্গ চিন্তা করতে করতে খষি ও 
পাণ্ডবগণ অত্যন্ত প্রসন্ন হলেন এবং সকলে ভগবানকে 
প্রণাম করলেন। ধর্মনন্দন যুধিষ্ঠির বারংবার গোবিন্দকে 
| পুজা করলেন। দেবতা. মহর্ষি, একা, সিদ্ধ, গন্ধ, 
বন্দরা, খমি, মহাত্মা, শুহ্যক, সর্প, মহাত্মা বালখিল্য, 


তাহলেই ভুমি সিদ্ধিলাড করবে এবং পরম পদ সাক্ষাৎ 
করতে পারবে। যারা বৃথা বাফাবায় করে, তারা আমার ভক্ত 
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বৈষ্ণৱ ধর্মের উপদেশ শুনতে শুনতে নিষ্পাপ এবং পবিত্র | 


হয়ে গেলেন। সকলের মধ্যে ভগবদ্ভক্তির বিকাশ হল। 
তখন সকলে ভগবানের শ্রীচরণে মাথা রেখে প্রণাম করে 
তার উপদেশের প্রশংসা করে বললেন-_'দেবেস্বর ! 
এবার পুনরায় আমরা দ্বারকায় আপনাকে, জঙ্গদ্গুরুকে 
দর্শন রুরব।' এই কথা বলে সকল খৰি প্রসন্নচিত্তে 
দেবতাদের সঙ্গে নিজ নিল স্থানে গমন করলেন। তারা চলে 
গেলে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সাত্যকির সর্গে দারুককে স্মরণ 
করলেন। সারথি দারুক কাছেই বসেছিলেন, তিনি নিবেদন 
করলেন_ _্রতু ! রথ প্রস্তুত, পদার্পণ করুন।' তার কথা 
শুনে পাণ্ডবেরা অত্যন্ত বিষপ্ন হলেন। তারা হাত জোড় করে 
সাক্রপূর্ণ নয়নে পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণের দিকে অপলকে 
তাকিয়ে রইলেন, কিন্তু অত্যন্ত দুঃখবোধ হওয়ায় কথা 
প্রকাশ করতে পারলেন না। ভগবান শ্রীকৃষ্ণও তাদের 
অবস্থা দেখে দুঃখিত হলেন। তিনি কুন্তী, ধৃতরা্ট্ গান্ধারী, 
বিদুর, দ্রৌপদী, মহর্ষি ব্যাস এবং অন্যানা খাবি ও ন্ত্রীদের 
কাছ থেকে বিদায় গ্রহণ করে সুভদ্রা ও পূত্রসহ উত্তরার পিঠে 


মাত রেখে তাদের আশীর্বাদ জানালেন। তারপর তিনি 
রাজভবন থেকে বাইরে এলেন এবং শৈবা, সুষ্রীর, 
মেঘণুষ্প এবং বলাহক নামক ঘোড়া সংবলিত রথে গিয়ে 
উঠলেন। সেই সময় কুরুদেশের রাজা যুধিষ্ঠির বিহ্বল চিত্তে 
তার রথে গিয়ে উঠলেন এবং সাত্যকিকে তীর স্থান থেকে 
সরিয়ে ঘোড়ার রাশ নিজ হাতে নিলেন। তখন অর্জনও রথে 
উদ্েস্বর্দপুযুক্ত বিশাল চামর হাতে নিয়ে ডান দিক থেকে 
ভগবানের মন্তুকে হাওয়া করতে লাগলেন। সেইসময় 
মহাবলী ভীমসেনও রথে গিয়ে উঠলেন এবংভগবানের 
ওপর ছাতা ধরে দাড়ালেন। সেই ছত্র দিজ জ্যোতিসম্পপন্ন । 
তার দণ্ডটি বৈদুর্যমণি মণ্ডিত এবং ছাতাটি সর্ণ ঝালরে 
শোভিত। নকুল এবং সহদেবও হাতে শ্বেত চামর নিয়ে 
রগ গিয়ে উঠলেন। এইভাবে মুধিষ্টির, ভীম, অর্জুন, নকুল 
ও সহদেব সকলেই ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে অনুসরণ করতে 
লাগলেন। তিন যোজন (অর্থাৎ চব্বিশ মাইল) যাওয়ার পর 
ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তার চরণে আশ্রিত পাণুবদের আলিঙ্গন 
করে বিদায় গ্রহণ করলেন এবং দ্বারকার দিকে রওনা 
হলেন। এইভাবে ভগবানকে প্রণাম করে যখন তারা গৃহে, 
ফিরে এলেন তখন সর্বদা ধর্মে তৎপর থেকে কপিলা গাভী 
দান করতে লাগলেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কথা স্মরণ করে 
তারা বারংবার মনকে সান্তনা দিতেন। ধর্মাত্বা যুধিষ্ির 
খ্যাদ্বাযা ভগবানকে নিজ হৃদয়ে স্থাপন করে তার স্মরণে 
মগ্ন থাকতেন, তাকে স্মরণ করতেন এবং যোগযুক্ত 
হয়ে ভগবানের যজন করে তীর পরায়ণ হয়ে গেলেন। 
জনমেজয় ! এইভাবে প্রচীন বৈষ্ণব ধর্মের উপদেশ 
আমি তোমাকে শোনালাম। এটি পরম পবিত্র এবং 


| পাপনাশকারী। ভগবান বিষ্ণুর বলা এই ধর্ম তুমি নিরন্তর 


শ্রবণ করতে থাকো। এর দ্বারা তুমি বিষ্ণুর পরম ধামে যেতে 
সক্ষম হবে। তাকে লাভ করার আর অন্য কোনো উপায় 
নেই। 


॥ আশ্মমেধিকপর্ব সমাপ্ত ॥ 


আশ্রমবাসিকপর্ক 


নারায়পং নমন্তৃত্য নরঞ্চৈব নরোভমম্। 


প দেবীং সরস্বতীং বাসং ততো জয়মুদীরয়েৎ ৷ 
অন্তৰ্যামী নারায়ণম্বরূণ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, তার সখা অর্জুন, তীর লীলা প্রকাশকারিদী ভগবতী সরস্বতী এবং তীর প্রবক্তা! 


ভগবান ব্যাসকে নবস্কার করে অধর্ম ও অশুভ শক্তির পরাভবকারী চিত্তশুদ্ধিকারী মহাভারত গ্রন্থের পাঠ করা উচিত। 


কুন্তী, অন্যান্য নারীগণ ও ভ্রাতাসহ রাজা যুধিষ্ঠিরের ধৃতরাষ্ট্র 
এবং গান্ধারীর অনুকূল আচরণ 


জনমেজয় জিজ্ঞাসা করশেন-_ব্রহ্মন্‌ ! আমার | পনেরো বছর ধরে ধৃত্রাষ্ট্রের নির্দেশানুসারেই সব কাঙ্জ 
প্রপিতামহ মহাত্মা পাণ্ুবগণ রাজ্যে অধিকার লাভ করে | করেছিলেন। বীর পাণুবর প্রত্যহ রাজা ধতরাষ্ট্রের কাছে 
মহারাজ ধূতরাষট্রের সঙ্গে কেমন আচরণ করতেন ? রাজা | গিয়ে তার চরণে প্রণাম জানিয়ে কিছুক্ষণ তীর সেবার জন্য 
ধৃতরাষ্ট্র তার মন্ত্রী ও পুত্রদের মৃত্যুতে নিরাশ্রয় হয়ে | কাছে ধসতেন। ধৃত্যানটর ও স্লেহবশত তাদের মন্ত্রক আগ্রাণ 
গিয়েছিলেন, তার এশ্বর্য অপহৃত হয়েছিল : সেই অবস্থায় | করে তাদের নিতাকর্মের অনুমতি দিলে তারপর তারা নিজ 
তিনি এবং তার যশস্থিনী পরী গান্ধারী দেবী কীভাবে স্লীবন | নিজ কাজে যেতেন। কুন্তাও সর্বদা গান্ধারীর সেবার ব্যাপৃত 
কাটাতেন ? আমার প্রপিতামহ কতদিন রাজা উপভোগ | খাকতেন। দ্রৌপদী, সুভদ্রা এবং পাণুবদের অন্য পতনীরাও 
করেছিলেন? কৃপা করে সেসব কথা আমাকে বলুন। কুন্তী ও গাচ্ষারী__ উভয় শ্বশ্রামাতাকে সমানভাবে সেবা 

বৈশল্পায়ন বললেন__রাজন্‌ ! মহাত্মা পাগুবগণ  করতেন। রাজা যুধিষ্ঠির বহুমূল শয্যা, বন্্-অলংকার এবং 
রাজ্যলাভ করে রাজা ধৃতরাষ্টরকেই শিরোমণি করে পৃথিবী ৷ রাজার ব্যবহারযোগ্য সর্বপ্রকার উত্তম বন্ধ, ভোজা পদার্থ 
পালন করতে লাগলেন। বিদুর, সঞ্জয় এবং যুযুৎস-_এরা । ধৃত্রাষ্ট্ের বাবহারের জন্য তাঁকে সমর্পণ করতেন। 
সর্বদা ধৃত্রাষ্ট্রের সেবায় উপস্থিত থাকতেন এবং গাগুবরাগ. কুনতীদেবী গান্ধারীকে নিজ শ্বশ্রশাতার মতো পরিচর্যা 
গ্রতোক কাজে তীদের পরামর্শ গ্রহণ করতেন। তারা | করতেন। মহান ধনুর্দর কৃপাচার্য সেইসময় ধৃতরা্ট্রের 
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কাছেই থাকতেন। ভগবান ব্যাসদেবও প্রত্যহ তার কাছে 
গিয়ে তাকে প্রাচীন খি, দেবি, পিতৃপুরুষ এবং রাক্ষসের 
কাহিনী শোনাতেন। ধৃতরাষ্ট্রের নির্দেশে ধর্ম ও ব্যবহারিক 
সমন্ত কার্য বিদুরই দেখাশোনা করতেন। স্রার সুনীতির 
প্রভাবে রাজার বহুপ্রকার প্রিয় কার্য সামানা ব্যায়েই সামন্তের 
(অধীন ভৃপতি) দ্বারা সম্পন্ন হয়ে যেত। তারা বন্দিদের 
বন্দিদশা থেকে মুক্তিগ্রদান করতেন এবং বধের যোগ্য 
মানুষদেরও প্রাণ দান করে মুক্ত করে দিতেন। রাজা যুধিষ্ঠির 
সেসব নিয়ে তাদের কখনো কোনো কথা বলতেন না। রাজা 
ধৃতরাষ্ট্রের সেবায় আগের মতোই রন্ধনকার্ষে নিপুণ 
আরালিক?!, মৃপকার*! ও রাগখাপ্তবিকণ উপস্থিত 


আর যে তার বিপরীত আচরণ করবে, সে আমার দণ্ডের 
ভাগী হবে।” পিতা-পিতামহদের মৃত্যু তিণি এলে এবং পুত্র 
ও হিতৈয়ীদের শ্রাদ্ধকার্যে মহামনা রাজা ধৃতরাষ্ট্র যত ধন ব্যয় 
করতে চাইতেন, তাই করতেন। তিনি পূজনীয় ব্রাহ্মণদের 
যোগাতা অনুসারে বছ ধন দিতেন এবং যুধিষ্ঠির, ভীম, 
অর্জন, নকুল, সহদেন তীর প্রিয় কাজ করার ইচ্ছায় সব 
যে পুত্র-পৌত্রদের মৃত্যুতে দুঃখিত বৃদ্ধ রাজা ধৃত্রা্ট্র 
প্ৰাণত্যাগ না করেন! তার পুত্রদের জীবিতকানে তিনি যত 
সুখ ও ভোগ লাভ করেছিলেন_ সেসব যেন এখনও 


থাকত। পাণ্ডবর৷ তাদের বহুমূল্য বস্তু এবং নানা প্রকার 
অলংকার উপহার দিতেন। পানের জনা মিষ্ট শরবৎ এবং 
নানাস্থাদের খাবার দিতেন। বিভিন্ন দেশের যেসব রাজা 
সেখানে আসতেন তারা পূর্বের মতোই রাজা ধৃত্রাষ্ট্রের 
সেবাতেই উপস্থিত হতেন। কুন্তী, দ্রৌপদী, সুভদ্রা, 
নাগকন্মা উলুগী, দেবী চিত্রাঙ্গদা, ধৃষ্টকেতুর ভগ্নী ও 
জরাসঙ্ধের পুত্রি__এঁরা সকলে এবং অন্যান্য নারীগণ 
দাসীর নায় গান্ধারীর সেবায় বাপৃত থাকতেন। রাজা 
যুধিষ্ঠির প্রত্যহ তার ভ্রাতাদের শিক্ষাগ্রদান করতেন যে, 
“ধৃতরাষ্ট্রের নিজ সন্তানগণ সর্গারোহল করেছেন, তোমরা 
কখনো এমন ব্যরহার কোরো না, যাতে তার মনে একটুও 
আঘাত অনুভূত হয়।” ধর্মরাজের এই অর্থপূর্ণ কথা শুনে 
পালন করতেন। বীরবর ভীমসেন কখনো ভুলতে 
পারেননি-_পাশা খেলার সময় যে অনর্থ হয়েছিল, তা 
ৃাষ্টরের মন্দবুদ্ধিরই পরিণাম। 

এইভাবে পাণ্ডবদের দ্বারা সম্মানিত হয়ে অস্নিকানন্দন 
কাটাতে লাগলেন। তিনি ব্রাহ্মণদের দানের যোগ্য শ্রেষ্ঠবস্ত 
করতেন। বুধিষ্ঠিরের মধো ত্রুরতার লেশমাত্র ছিল না। তিনি 
সর্ধদা প্রসন্ন থাকতেন এবং নিজ ভ্রাতা ও মন্ত্রীদের 
বলতেন__রাজা ধৃত্রাষ্ট্র আমার এবং আপনাদের 
মাননীয়, যে তার আদেশ পালন করবে, সে আমার সুহ্ধদ 


পূর্ণভাবে উপভোগ করেন। পাণুবেরা তার সম্পূর্ণ ব্যবস্থা 
করে দিয়েছিলেন। এইভাবে শীল ও সদাচার যুক্ত হয়ে 
যুধিষ্ঠির ও তার জাতাগণ ধৃত্রাষ্ট্রের নির্দেশের অপেক্ষায় 
থাকতেন। ধূতরাষ্ট্রও তাদের পরম বিনীত, ভার 
নির্দেশানুসারে চালিত এবং শিষাভাবে সেবায় ব্যাপৃত 
দেখে, পিতার ন্যায় তাদের স্নেহ করতেন। গান্ধারী 
দেবীও ভার পুক্রদের জন্য নানা শ্রাদ্ধানুষ্ঠান করে, 
ব্রাহ্মণদের ইচ্ছানুসারে ধন দান করে পূত্রশোকের ভার মুক্ত 
হরে যান। 

ধর্মাত্মাদের দধো শ্রেষ্ঠ রাজা যুধিষ্ঠির এইভাবে তীর 
ভ্রাতাসহ রাজা ধৃতরাষ্ট্রেরে আদর-আপ্যায়নে ব্যাপৃত 
থাকলেন। ধৃত্রাষ্ট্র পাঞ্জুনন্দন যুধিষ্টিরের এমন কোনো 
আচরণ দেখেননি, যা তার আপ্রিয়। পাণুবদের সদাচার 
দেখে অস্বিকানন্দন ধৃতরাষ্ট্র তাদের ওপর প্রসন্ন ছিলেন এবং 
রাজা সুবলের কন্যা গান্ধারী দেবীও তাদের নিজ পুত্রের 
ন্যায় স্গেহ করতেন। রাজা ধতরাষট্র অথবা তপস্থিনী গাল্গারী 
আদেশ শিরোধার্য করে যুধিষ্ঠির সেই সমস্ত কাজ সম্পূর্ণ 
করতেন। এতে রাজা ধৃতরাষট্র তার ওপর অত্যন্ত প্রসম 
ছিলেন এবং নিষ্ পুত্র দুর্যোষনের কথা স্মরণ করে অনুতাপ 
করতেন। প্রতিদিন প্রভাতে সান এবং ত্রিসন্ধ্য গায়ত্রী জপ 
করার পর তিনি পাগুবদের যুদ্ধ-বিজয়ী হওয়ার আলীর্বাদ 
দিতেন। ব্রাহ্মণদের দ্বারা স্বন্তিবাচন করিয়ে অগ্নিতে হোম 
করার পর সর্বদা তাদের শুভ কামনা করতেন 'পাঞ্টুপুত্রেরা 


অনা" নামক অন্ত স্বারা কেটে তৈরি করা শাকসজ্জী ইত্যাদিকে “অরালু” বলা 
“আরালিক’ বলা হর। '*ভরাল ইতাদি রঙ্গনকারীদের সাধারণত “সূপকার’ কলা হয়। 


তৈরিকারী পাচককে “রাগপানুবিক' বলা হয়। 


গুলি সুন্দর করে রন্ধন করা পাচককে 
প্রকার দ্বা সিশ্রিত করে মুগের বসা 


আশ্রমবাসিকপর্বা 


দীর্ঘজীবী হোক।" রাজা ধৃতরাষ্ট্র পাণ্ডপুত্রদ্ের ব্যবহারে 
এতো প্রদন্ন ছিলেন, তিনি তত প্রসন্ন কখনো নিজ পুত্রদের 


আচরণে হননি। যুধিষ্ঠির তার সুব্যবহারেন জনা আহ্মণ, ত 


ক্ষত্রিয়, বৈশা, শূদ্র-_ সকলেরই প্রিয় ছিলেন। ধৃতরাষ্ট্রের 
পুত্ৰগণ তাদের সঙ্গে হে অসৎ ব্যবহার করেছিলেন, তিনি 
সেসব ভুলে ধৃতরাষ্ট্র-আদির সেবায় ব্যাপৃত থাকতেন। 
যুধিষ্টিরের ভয়ে কোনো ব্যক্তি কখনো ধূতরাষ্ট্র বা 
দুর্যোধনের অনুচিত কাজের আলোচনা করত না। রাজা 


নির্দেশানুসারেই চলতেন, তবুও ধৃত 

 সর্বদ দুর্ভাবনা ভেসে বেড়াত। রাজা যুধিষ্টিরকে ধৃতরাষ্ট্রের 
অনুকূল আচরণ করতে দেখে তিনি নিজেও ওপর ওপর 
অনুকূল আচরণ করতেন, কিন্তু তার অন্তর ধৃতরাষ্ট্র থেকে 
বিমুখ হয়ে থাকত। 


গান্ধারীসহ ধৃতরাষ্ট্রের বনে যাওয়ার প্রস্তুতি এবং যুধিষ্টিরের শোক 


বৈশম্পায়ন বলপেন-_জনমেজয় ! রাজা যুধিষ্ঠির 
এবং ধৃতরাষ্ট্রের মধ্যে যে পারস্পরিক প্রেমবন্ধন ছিল, 
রাজ্যের লোকেরা কখনো তাতে কোনো বিচ্ছেদ আসতে 
দেখেনি ; কিন্তু ভীমসেন গুপ্তভাবে ধৃতরাষ্ট্রের অপ্রিয় কাজ 
করতেন। তিনি ভার নিযুক্ত ব্যক্তি দ্বার তার নির্দেশ অমানা 
করাতেন। কোনো এক দিনের কথা, ভীমসেন গর্বভরে 
ধৃতরাষ্ট্র এবং গান্ধারীকে শুনিয়ে নিজ মিত্রদের কঠোর 
ভাষায় বলছিলেন-_“ভাই ! আমার বাহগুলি দণ্ডের ন্যায় 
দৃঢ়। আমিই এই অন্ধ রাজার সমস্ত পুত্রদের যমলোকে 
পাঠিয়েছি। দেখো, আমার হাত দুটি, এ অতি সুদৃঢ় এবং 
দুর্ষ। এই হাতেই ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রদের মৃত্যু হয়েছে।' 
ভীযসেনের এই মৰ্মভেদী কথা শুনে রাজা ধৃতরাষ্ট্র অন্ত 
দুঃখিত হলেন। সময়ের বিপরীত "গতি উপলবকারী, 
ধর্মজঞা, বদ্ধিমতী গান্ধারীও এই কঠোর বাক্য শুনেছিলেন। 
ততদিন তীরা পনেরো বছর ঘুধিষ্টিরের আশ্রয়ে 
কাটিয়েছেন। সেদিন ভীমসেনের বাক্যবাণে ব্যথিত হয়ে 
ধৃতরাষ্ট্রের অতান্ত মর্মবেদনা হল ; কিন যুধিষ্ঠির তা জানতে 
পারলেন না। অর্জুন, কুন্তী, যশস্বিনী ট্রোপদী এবং ধর্মজ্ঞ 
ব্যবহার করতেন, কখনো কোনো অপ্রিষ্ কথা বলতেন না। 

ধৃতরাষ্ট্র তার সুহৃদদের ডেকে তাদের পূর্ণ সন্মান 
জানিয়ে অশ্রপূর্ণ নয়নে গদগদ বাকো 
“সিত্রগণ ! আপনারা তো জানেন যে কৌরবরা কীভাবে 
ৰিনাশপ্রাপ্ত হয়েছিল। সেসব আমারই 


ফল। ৷ 


| রাজপদে অভিমিক্ত করেছিলাম। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের 
কল্যাণকর পরামর্শ শুনিনি, পূত্রশ্নেহে আমার বুদ্ধিজংশ 
হয়েছিল। তখন মনীষী বাজ্তির্া আমাকে হিতগ্রদ বুদ্ধি 
দিয়েছিলেন ঘে, দুষ্টুদ্ধি াদী দুর্যোধনকে তার মন্্ীসহ বধ 
করা উচিত ; কিন্তু আমি তা করিনি। বিদুর, ভীষ্ম, দ্রোণ, 
কৃপাচার্ধ এবং ভগ্গবান ব্যাস পদে পদে আমাকে সুপরামর্শ 
'দিয়েছিলেন। সঞ্জয় এবং গান্ধারীও অনেক বুঝিয়েছিলেন। 
কিন্তু আমি কারো কথায় কান দিহনি। এখন তাই অত্ন্ত 
অনুতাপ হচ্ছে। মহাত্মা পাগুবরা গুণসম্পন্ন ছিল, তবুও 
আমি তাদের পিতা-পিতমহের রাজ্য ফিরিয়ে দিতে 
পারিনি। এইরূপ আমার কৃত হাজার হাজার ভুল আমার 
দয়ে সঞ্চিত আছে, যা এখন কাটার মতো বিধছে। বিশেষ 
করে এই পনেরো বছর পরে আমার চোখ খুলে গেল। আমি 
পাপের প্রায়শ্চিত্রের জন্য দিয়মপূর্বক থেকে কনো চতুর্থ, 
একথা শুধু গান্ধারীই না সকলে জানে আমি 
প্রত্যহ পূর্ণ আহার রে ভয়েই আনার কাছে 
লোক আনে। আমি নিয়ন পালনের ছলে ঘৃগচর্ম ধারণ 
করে কুশ আসনে হাসীন হয়ে জপে ব্যাপৃত থাকি এবং 
অবস্থা। আমাদের একশত পুত্র নিহত হয়েছে। কিন্তু তার 
জনা আমার দুঃখ নেই ; কারণ ত্রারা ক্ষত্রিয় ধর্ম অবগত 
ছিল এবং সেই অনুসারেই তারা যুদ্ধে প্রাণত্যাগ করেছে। 

সুহুদ্দের এই কথা বলে ধৃতাষট্র রাজা যুধিষ্টিরকে 


দূর্যোধন দুষ্টবুদ্ধি সম্পন্ন ছিল, সে তার আ্ঞতি-ভাহদের ; বললেন___-কুনতীনন্দন ! তোমার কল্যাণ হোক, আমার 
জীতিবৃদ্ধি করত; কিন্তু আমি মূর্খতাবশত তাকে কৌরবদের | কথা শোনো। তোমার এখানে থেকে আমি বড় সুখে দিন 
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কাটিয়েছি, বড় বড় দান করেছি এবং অনেক শ্রাদ্ধানুষ্ঠান 
যুদ্ধে হত হয়েছে। এখন আর তার জন্য কিছু করার 
প্রয়োজন নেই ; কারণ তারা শস্তরধারীর উপযুক্ত লোকে 
গমন করেছে। এখন আমার ও গান্ধারীর নিজেদের হিতার্থে । 
পুণাকর্ম করার প্রয়োজন, তার জন্য তুমি অনুমতি দাও। 
তোমার অনুমতি পেলে আমি বনে চলে যাব এবং সেখানে 
করতে করতে বাস করব। বনে বায়ুগান করে অথবা 
উপবাস করে থাকব এবং সপস্ীক কঠোর তপস্যা করব। 
পুত্র! তুমিও সেই তপগ্যার অংশীদার হবে : কারণ তুমি 
রাজা এবং রাজা তার রাজ্মের মধো হওয়া সমস্ত ভালোমন্দ 
কর্মের ফলভাগী হয়।" 

যুধিষ্টির বলন্দেন__মহারাজ ! আপনি এখানে থেকে 
যে এরূপ দুঃখ ভোগ করছিলেন__তা জেনে আমার এই 
রাজো একটুও সুখ পাচ্ছি না। আমার ন্যায় দুরবুদ্ধিকে ধিক্‌। 
আমি এতো প্রমাদী এবং রাজ্যে আসক্ত যে আজ পর্যন্ত 
আমি এবং আনার ভাইয়েরা জানতেই পারিনি যে আপনি | 
দুঃখভারে পীড়িত এবং উপবাস করে অত্যন্ত দুর্বল হযে 
মাটিতে শয়ন করছেন। হায় ! আপনি নিজ চিন্তা লুকিয়ে 
বিশ্বাস করিয়েছিলেন যে আনি সুখী অথচ দুঃখভোগ 
করছিলেন। এই রাজো, এই সব ভোগে, নানাপ্রকার যজ্ঞ 
করে অথবা এইসব সুখ-সামস্রীতে আমার কী প্রয়োজন: 
যখন আমার কাছে থেকে আপনাকে এতো কষ্ট সহ্য করতে 
হল ! জাপনিইি আমার পিতা, মাতা এবং পরম গুরু। 
আপনার থেকে পৃথক হয়ে আমি কোথায় থাকব ? যুযুৎসু 
উসঙ্গাত পুত্র, একে বা অন্য কাউকে 
হাপনি চান, রাজা করুন অথরা নিজেই রাজাশাসন করুন ; 
ন বনে চলে যাব। গিতা ! আমি আগেহ অপযশে স্বলে 
গেছি ; আপনি আমাকে আর দগ্ধ করবেন না! আমি রাজা 
ন, রাজা আগনি। আনি আপনার আদেশ পালনকারী 
সেবক। আমি কী করে আপনাকে অনুমতি দেব ? 
দুর্যোধনের অপরাধের জনা আমাদের মনে একটুও ক্ষোভ 
নেই। যা হয়েছে, তা হওয়ারই ছিল। দুর্যোধনাদি যেমন 
আপনার পুত্র ছিল, আমরাও তাই। আমার কাছে গান্ধারী ও 
কুষ্টীর মধো কোনো পার্থকা নেই। আাপনি যদি আমাকে 
ছেড়ে চলে যান, তাহলে আমি শপথ করে বলছি যে আমিও 


আপনার সঙ্গে সঙ্গে যাব। আপনি না থাকলে এই ধন- 
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ধানাপূর্ণ আসমুদ্র পৃথিবীর রাজস্ব আমাকে প্রসন্ন রাখতে 
পারবে না| মহারাজ ! এ সব কিছুই আপনার। আমি 
আপনার তরণে মাথা রেখে প্রার্থনা করছি যে, আপনি প্রসন্ন 
হোন ; আমরা সকলে আপনারই অধীন। সৌভাগাবশত 
যদি আমার আপনাকে সেবা করার সুযোগ হয়, তাহলে 
আমার মানসিক চিন্তা দূর হবে। 

ধৃত্রাষ্ট্র বললেন-_ পুত্র! আমার মন তপস্মাতেই ভরে 
আছে এবং শ্রীবনের অন্তিম সময়ে বনে যাওয়া আমাদের 
কুলের উচিত কাজ। আমিদীর্ঘকাল তোমার কাছে থেকেছি, 
তুমিও বহুদিন আমার সেবা-শুগ্রষা করেছ, এখন আমার 
বৃদ্ধাবস্থা হয়েছে। এবার আমাকে বনে যাওয়ার অনুমতি 
দেওয়া উচিত। 

বৃত্তরাষ্ট্রের কথা শুনে যুধিষ্ঠির কেঁপে উঠলেন 
এবং হাত জোড় করে চুপচাপ বসে রইলেন। তখন 
অস্থিকানন্দন রাজা ধৃতরাষ্ট্র মহাত্মা সঞ্জয় এবং মহারহী 
কপাসর্যকে বললেন_-“আমি আপনাদের রাজা 
যুধিষ্টিরকে বোঝাতে বলছি। একে তো আমি অধিক বৃদ্ধ, 
শুকিয়ে আসছে।? 

একথা বলতে বলতে তিনি গাদ্ধারীর সাহাযো নির্জীব 
হয়ে শয়ন করলেন। তা লক্ষা করে রাজা যুধিষ্ঠির অত্যন্ত 
ত হলেন। তিনি বলতে লাগলেন“ ওহ ! ঘর 


শরীরে সহজ হাতির বল ছিল, সেই রাজা ধতরাষ্ট্র আজ তার 
স্ত্রীর সাহৃযযে শয়ন করছেন। যিনি আগে ভীমের লৌহময় 
মূর্তি চর্ণ করেছিলেন, সেই মহাবলী রাডাকে এক অবলা 
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নারীর সাহায্য নিতে হচ্ছে। আমার মতো পাপীক ধিক্‌। 
ধিক্‌ আমার বুদ্ধি এবং বিদ্যাকেও. যার জনা মহারাজ এই 
সময় অসহায় অবস্থায় ওয়ে রয়েছেন। রাজা যৃতরাষ্ট্র এবং 
যশস্বিনী গান্ধারী দেবী যদি আহার না করেন, তরহলে 
আমিও এঁদের মতো উপবাস করব।” 

এই কথা বলে ধৰ্মজ্ঞযুধিষ্টির হাতে ঠাণ্ডা জল নিয়ে ধীরে 
ধীরে ধৃত্রাষ্ট্রের বুকে ও মুখে দিতে লাগলেন। তার হাতের 
স্পর্শে রাজা যৃত্তরাষ্ট্রের নৃষ্থা দূর হল এবং তিনি চৈতনা 
ফিরে পেয়ে বললেন __'পাঞ্জুনন্দন ! তুমি আমার শরীরে 
হাত বোনাও আর আমাকে বুকে জড়িয়ে ধরো। তোমার 
সুখদায়ক স্পর্শে আমি যেন প্রাণ ফিরে পেলাম। তোমার 
দুহাতের স্পর্শে আনার মহাতৃপ্তি হচ্ছে। চারদিন ধরে আমি 
অয় গ্রহণ করিনি, তাই আমার শরীরে জোর নেই। 
তোমাকে অনুরোধ করার জন্য বলার সময় আমার অতরন্ত 
পরিশ্রম হয়েছে ; তাই আমি অচৈতনা-প্রায় হয়ে 
পড়েছিলাম। তোমার হাতের স্পর্শে শরীরে যেন অমৃত 
স্পর্শ পেলাম, তাতে আমি নতুন জীবন যেন ফিরে 
পেলাম।’ 

ধৃতরাষ্ট্রের কথা শুনে কুন্তীনন্দন যুধিষ্ঠির অত্যন্ত স্নেহে, 
তার সমস্ত শরীরে ধীরে ধীরে হাত বুলিয়ে দিতে লাগলেন। 
তীর স্পর্শে ধৃতরাষ্ট্রের দেহে যেন নতুন জীবন ফিরে এল, 


ব্যাসদেবের যুধিষ্টিরকে বোঝানো এবং 
ব্যাসদেব বদলেন-ুধিষ্টির ! মহাতেজদ্বী ধৃতরাষ্ট্র যা 
বলছেন? তাই করো ; তার জন্য আর চিন্তা কোরো না। 


| ও 


তিনি দুহাতে যুধিষ্টিরকে আলিঙ্গন করে তীর মস্তক আঘ্রোণ 
করলেন। বিদূর ও অন্য সকলে এই করুণ দৃশ্য দেখে দুঃখিত 
চিন্তে ক্রন্দন করতে লাগলেন। কুন্তীর সঙ্গে অন্যান্য 
কুরুনারীও শোবত্রস্ত হয়ে ভাদের ঘিরে দীড়িয়ে কাদতে 
লাগলেন। ধৃতরাষ্ট্র যুধিষ্ঠিরকে আবার বললেন_“পৃত্র ! 
বারবার বলতে আমার কষ্ট হচ্ছে, আমাকে আর কষ্ট দিও 
না। আমাকে তপস্যা করার অনুমতি দাও।" তাকে এইভাবে 
কথা বলতে দেখে সেখানে উপস্থিত সকলে আর্ডভারে 
হাহাকার করতে লাগলেন। ধৃতরাষ্ট্রকে এইভাবে উপবাস 
পীড়িত, ক্লান্ত ও দুর্বল দেখে যুধিষ্ঠির ত্যকে জড়িয়ে ধরলেন 
এবং নিজ শোকাশ্রু অবদমন-করে বললেন__"নরশ্রেষ্ঠ ! 
আমার রাজ্য বা জীবনের কোনে ইচ্ছা নেই ; জাপনার 
যাতে ভালো হয়, আমি তাই করতে চাই। আপনি যদি 
আমাকে আপনার কৃপার পাত্র বলে মনে করেন এবং আমি 
এখন আহার করুন। তারপর অন্য কথা ভাবব।' তার কথা 
শুনে ধৃতরাষট্র বললেন_ “পুত্র ! তুমি আমাকে বনে 
যাওয়ার অনুমতি দিলে তবে আমি আহার করব, এই 
আমার ইচ্ছা!" রাজ! ধূতরা্ট্র যখন এই কথা বলছিলেন, 
সেইসময় সতবতীনন্দন মহর্ষি বাসদের সেখানে উপস্থিত 
হলেন এবং বলতে লাগলেন 
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এখন তিনি বৃদ্ধ হয়েছেন, বিশেষ করে এঁর দব পুত্র 
বিনাশপ্রাপ্ত হয়েছে। আমার বিশ্বাস তিনি এই কষ্ট আর 
বেশিদিন সহ্য করতে পারবেন না। সৌভাগাবত্তী গান্ধারী 
পরম বিদুযী, তাই তিনি মহাধৈর্ব সহকারে পুত্রশোক সহা 
করছেন। আমার কথা শোনো, রাজা ধৃতরান্রকে বনে 
যাওয়ার অনুমতি দাও, আমি তোমাকে এই পরামর্শই দিচ্ছি। 
নাহলে ইনি এখানে গাকলে মৃত্যুমুখে পতিত হবেন। তিনি 
যাতে প্রাচীন বাজর্ধিদের পথ অনুসরণ করতে পারেন, 
তাকে তুমি সেই দাও। রাজর্ষিগণ জীবনের অস্তিদ 
সময়ে বনেরই আশয় গ্রহণ করতেন। 

অস্ভ্তকর্মা মহামুনি ব্যাস এইকথা বলায় মহাতেজস্্ী 
রাজা হুধিষ্টির তাকে বললেন-_“প্রভু ! আপনি আমাদের 
গুরু, এই রাজ ও কুন্দের পরম আধার ও আপনি। 
আপনি আমার পিতা, আনি আপনার পুত্র রাজা ধৃতরা্টরও 
দিতে পারি)। পুত্রই পিতার আদেশ পালন করবে, 


বর্মেভে 
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সেরূপ নির্দেশহ দেওয়া আছে।' যুধিষ্ঠিরের কথা শুনে 
তোমার কথা সত্য। কিন্তু রাজা ধৃতরাষটর বৃদ্ধ হয়েছেন এবং 
অন্তিম অবস্থায় গিয়ে পৌঁছেছেন : তাই তিনি এখন আমার 
ও তোমার অনুমতি নিয়ে তপস্যার দ্বারা ভার মনোরথ পূর্ণ 
করবেন। এই শুভকার্ে বিঘ্নপ্রদাল কোরো না। 


যুধিষ্ঠির ! রাজর্বিদের পরমধর্ম হল যুদ্ধে বা বনে মৃত্যুবরণ 
করা। তোমার পিতা রাজা পাণ্ডুও ধূতরাষট্রকে গুরুব সমান 
মেলে শিশ্যাভাবে তার সেবা করেছেন, পৃথিবীর রাজা ভোগ 


করেছেন, প্রজাদের ভালোভাবে পালন করেছেন এবং বহু 
ধন-রত্্রদান করেছেন। নিজ সেবকদের নিয়ে তুমিও এঁকে 
এবং গান্ধারীকে গুরুবৎ সেবা-শুই্দষা ও আরাধনা করেছ। 
এখন এঁর তপস্যা করার সময়, সুতরাং তুমি তোমার 
পিতাকে বনে হাওয়ার অনুমতি দাও। তোমার ওপর এঁর 
মনে বিন্দুমাত্রও ক্রোধ নেই।" 
এই বলে মহর্ষি ব্যাস রাজ যুধিষ্টিরকে রাজি করালেন 
এবং রাজা যুধিষ্ঠির যখন “যথা আজ্ঞা' বলে তার নির্দেশ 
গেলেন। ভগবান ব্যাস চলে গেলে রাজা যুধিষ্ঠির অতি নশ্র- 
“পিতা ! মহৰ্ষি ব্যাস যে নির্দেশ দিয়েছেন এবং 
করা স্থির করেছেন, মহা ধনুর্ধর কৃপাচার্য, বিদূর, যুযুৎসু ও 
ষঞ্জয় যেমন বলবেন, নিঃসন্দেহে আমি তাই করব ; কিন্তু 
এখন আপনার পায়ে মাথা রেখে প্রার্থনা করছি, যে আপনি 
আগে আহার করে নিন, তারপর আশ্রমে যাবেন।" 
তারপর রাজা ধুধিষ্টিরের অনুমতি নিয়ে সার 
গান্ধরীর সঙ্গে ভার মহলে গেলেন। তার 
গিয়েছিল, নাগ A 
বিদূর, সঞ্জয় এবং কৃপাচার্য ও গেলেন। নহলে গিয়ে তিনি 
ূবাহের ধার্িক ক্রিয়া সম্পন্ন করলেন, তারপর শ্রেষ্ঠ 
ব্রাহ্মণদের আহারে তৃপ্ত করে স্বয়ং আহার করলেন। 
মনস্বিনী গাল্লারীও কুন্তী এবং অন্যান পুত্রবধূদের দ্বারা 
পৃজিত হয়ে অরগ্রহণ করলেন। তদের আহার হলে বিদুর 
এবং অন্যানা পাণুধরাও আহার করে ধৃত্রান্ট্রের সেবায় 
উপস্থিত হলেল। সেইসময় কুন্তীনন্দন হুলিষ্ঠিরকে একান্তে 
বুলয়ে 


রাজা পরিচালনা কোরো। ধর্মের দ্বারাই রাজা রক্ষা করা 
সন্তব_তুদি নিজেও একথা জানো, তবু আমার কাছ 
থেকেও শোনো। সর্বদা বিদ্বান ব্যক্তিদের সঙ্গ করবে, তারা 
যা বলেন, যন দিয়ে শুনবে এবং বিনা বিচারে তা পান 
করবে এবং প্রয়োজনের সময় তাদের কাছে তোমার কর্তব্য 
জিজ্ঞাসা করবে। তোমার নিজ হিতার্থে তুনি অবশাই তাদের 
সম্মান করবে। সম্মানিত হলে তারা সর্বদা তোমাকে হিতের 
কথা বলবেন। সারথি যেমন ঘোড়াকে বশে রাখে, তুমিও 
তেমনই তোমার ইচ্গিয়াদি বশে রাখবে, তাহলে সঞ্চিত 
অর্থের ন্যায় এগুলি ভবিষ্যতে তোমার পক্ষে হিতকর হবে। 
বারা জেনেবুঝে, নিক্ুপটভাবে কাজ করে, যারা পিতা- 
পিতামহের সময় থেকে কাজ করে আসছে এবং যারা 
অন্তর-বাহিরে শুদ্ধ, সংযনী, পুণাকর্মকারী, পরম পবিত্র, 
সেই মন্ত্রীদের সর্বপ্রকার কাজে নিযুক্ত করবে। যার পরীক্ষা 
নেওয়া হয়েছে, যে নিজ রাজোই বসবাস করে এবং যাকে 
শত্রুরা চেনে না, এরূপ বহু গোমেন্দা পাঠিয়ে তাদের 
সাহায্যে শত্রুদের গোপনীয় খবর জেনে নিতে হবে। নগর 
রক্ষার পূর্ণ বাবস্ভা তোমাকে করতে হবে---তার চারদিকের 
প্রাচীর এবং প্রধান ফটক যেন খুব মজবুত হয়। মধাখানে, 
চারপাশে বড় বড় উঁচু অট্টালিকা থাকবে৷ নগরের সমস্ত দ্বার 
বিশাল হবে এবং তাতে পাহারা দেওয়ার সম্পূর্ণ ব্যবসা 


বসে থাকতে দেখে ধৃতরাষ্ট্র তার গিতে হা 
বললেন-_“কুরুনন্দন ! এই অষ্টাঙ্গসম্পন় রাজা তুনি 


থাকবে। দ্বারগুলি ঠিক ছলে হওয়া চাই এবং চারদিক 


সরধদা ধর্মকেই সামনেই রেখো এবং অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে 


থেকে তার বক্ষার জন্য সশস্থ প্রহরী থাকা উচিত। যাদের 


আশ্রমবাসিকপর্বা 


বাসদেবের ঘুধিষ্টিরকে বোঝানো এবং হত: 


বংশ পরিচয় ঠিকমতো জানা আছে, তাদেরই কাজে নিযুক্ত 
করবে। আহার-বিহার-শয়ন, পোষাক পরিধান, মালা পরা 
'হআদির সময় সতর্ক থেকে নিজেকে রক্ষা করবে। কুলীন, 
শ্লীলবান, বিদ্বান, ধিশ্বাসপাত্র এবং প্রবৃদ্ধ বাক্তিদের দ্বারা 
নিজের রক্ষার পূর্ণ ব্যবস্থা করবে। 

“যুধিষ্ঠির ! তুমি সেইসব ব্রাহ্মণদের মন্ত্রী করবে; যাঁরা 
বিদ্যায় কুশলী, বিনয়ী, কুলীন, ধর্ম ও অর্থ কুশল এবং 
সরল স্বভাববিশিষ্ট ; তাদের সঙ্গেই তুমি গূঢ় বিষয় নিয়ে 
আলোচনা করবে। কিন্তু বেশি লোক নিয়ে বহুক্ষণ ধরে 
মন্ত্ৰণা করবে না। সমস্ত মন্ত্রীদের অথবা তাদের মধ্যে দু- 
একজনকে কোনো কাছের ছলে বন্ধ ঘরে অথবা উন্মুক্ত 
স্থানে নিয়ে গিয়ে পরামর্শ করবে। যেখানে বেশি ঘাস-পাতা 
নেই, তেমন জঙ্গলেও যন্ত্রণা করা যেতে পারে ; কিন্তু 
রাত্রিকালে এরূপস্থলে কোনো গুপ্ত পরামর্শ করা উচিত 
নয়। মন্ত্ৰণা কক্ষে পশ্ুপক্ষ্ী বা অন্য মানুষকে আসতে 
দেওয়া উচিত নয়। কারণ গুপ্ত মন্ত্র প্রকাশিত হলে 
রাজাকে যে সংকটের সম্মুখীন হতে হয়, তা নিবারণ করা 
সম্ভব হয় না-_আমার এমনই বিশ্বাস মন্তরণা প্রচার হলে যে 
দোষ হয়, তা তুমি সৰ্বদা মন্্রীমণ্ডলের সামনে বলতে 
খাকবে। তোমরা প্রতি নগর ও নগরপ্রান্তের লোকেদের 
হৃদয়ের ভাব সর্বদা জানতে চেষ্টা করবে। নযায়কার্ধে তুমি 
সর্বদা এমন ব্যক্তিকে নিযুক্ত করবে, যে বিশ্বাসের পাত্র, 
সন্তোষী, হিতৈষী, গুপ্তচর দ্বারা সর্বদা তার কাজের ওপর 
দৃষ্টি রাখবে। তোমার এমন বিধান করা উচিত, যাতে 
তোমার নিযুক্ত ন্যায়াধিকানী বান্তি অপরাধীদের অপরাধ 
ঠিকমতো অনুসন্ধান করে তাকে উচিত দপ্প্রদান করে। যার 
অপরের কাছ থেকে ঘুষ নেওয়ার অভাস থাকে, যে 
অন্যের স্ত্রীকে অপহরণ করে, বার কঠিন দণ্ডদানের প্রবৃত্তি 
থাকে, বে মিথ্যা বিচার দেয়, কটুবাদি, লোভী, অপরের ধন 


অপহরণকারী, দুঃসাহসী, সভ্যভবন ভঙ্গকারী এবং 
বর্ণসংকর দোষের প্রচারক হয়, দেশকালের ও: 
রেখে সেই বযন্তিকে আর্থিকদ্ড না প্রাণদ 


ও নেওয়া 'উচিত্ৰ। 


এবং দ্বিপ্রহরে নিচে ঘুরে প্রজালের বনু নিরীক্ষণ করবে। 
সর্বদা ্যায়ের পথ অনুসরণ করেই তোমার ব্জকোৰ বৃদ্ধির 


চেষ্টা করা উচিত। ন্যায়ের পর্ব অবলম্বন করবে লা। 
প্রথমে কাজ দেখে পরে লোককে কর্মে নিহুক্ত করকে। যে 
তোমার আশ্রয়ে থাকে, সে কোনো স্থারী কাজে নিযুক্ত 
হোক বা না হোক, তাকে দিয়ে সবসময় কাজ করারে। 
তাকেই সেনাপতি নিযুক্ত করবে, যে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, শূরবীর, 
কষ্ট সহ্য করতে পারে, হিতৈষী, পুরুষার্থী এবং প্রভুভক্ত। 
তোমার রাজো বসবাসকারী কারিগর যদি তোমার কাজ 
করে, তাহলে তুমি তার ভরণ-পোষণের ব্যবস্থা করবে। 
নিজের এবং শত্রুদের দুর্বলতাগুলি সর্বদা খেয়াল রাখবে। 
কুশল এবং হিতৈষী, তাদের নিজ নিজ যোগ্যতা অনুসারে 
কর্ম দিয়ে কাছে নিযুক্ত রাখবে। বুদ্ধিমান রাজার কর্তব্য হল 
গুণবান ব্যক্তির গুণবৃদ্ধির চেষ্টা করা। 

“ভারত ! তুমি তোমার শত্রুদের, উদাসীন রাজাদের 
এবং মধ্যস্থ পুরুষ সমুদায়ের ওপর দৃষ্টি রাখবে। চার 
প্রকারের শত্রু, ছয় প্রকারের আততায়ী, নিজ মিত্র এবং 
শক্রর মিত্র__এই বারো প্রকার মানুষের সম্পর্কে সর্বদা 
সজাগ থাকবে। মন্ত্রী, দেশ, দুর্গ এবং সেনা-_এগুলির 
ওপর শত্রুদের লক্ষ্য থাকে। তাই এদের সাবধানে রক্ষা 
করবে। উপরিউক্ত বারো প্রকারের মানু রাজাদের দুখা 
বিষয়। মন্ত্রীদের অধীন কৃষি ইত্যাদি যাট গুণ এবং পূর্বোক্ত 
বারো মানুষ--শীতিজ্ঞ আচার্ষেরা এগুলিকে “মশুল” 
আখ্যা দিয়েছেন। রাজার এ সন্বন্ধে যথাযথভাবে অবগত 
খাকা উচিত। কারণ রাজ্য রক্ষার ছটি পায়ের যথার্থ 
ব্যবহার এদেরই অধীন। রাজার নিজ বৃদ্ধি, ক্ষয় ও স্থিতির 
সর্বদা জান থাকা আবশ্যক এবং যখন নি্পক্ষ বলশালী ও 
শক্রগন্গ নির্বল বলে মনে হবে, সেই সময় শত্রুর সে যুদ্ধ 


পাতে উঠে (নিত্য নিয়ম পালনের পর) প্রথমে সেই সব 
লোকের সঙ্গে সাক্ষাৎ করবে যারা তোমার অর্থ খরচের 
কাজে নিষুক ২ তারপর পোষাক পরিচ্ছদ এবং আহ্মরের | 
দিকে নজর দেরে। পরে সৈনিকদের হর্ষ ও উৎসাহ বৃদ্ধির 


আক্রমণ করতে সক্ষম হবে না. তখন সেই পরিস্থিতিতে 
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রাজার কর্তব্য হল বন্বস্থিতি ভালোমতো বিচার করা। 
শত্রুকে কিছু অনূর্বর জমি, অল্প স্বর্ণ ও অন্যানা কম মূল্যবান 
জিনিস দিয়ে সন্ধি করতে হয় ; কিন্তু যখন শক্রপক্ষ থেকে 
সন্গির প্রস্তাব আসবে, তখন উর্বর জমি, মূল্যবান ধাতু 
ব্লবান মিত্রদের সঙ্গে নিয়ে সন্ধি করা উচিত অথবা 
কাছে রাখার চেষ্টা করা উচিত, এর বিপরীত আচরণ করা 
উচিত নয়। যদি কোনো বিপদ আসে তাহলে উচিত উপায় 
এবং মন্ত্রণার ভ্ঞাতা রাজার তার থেকে মুক্ত হওয়ার চেষ্টা 


শত্রুর সঙ্গে সন্ধি বা যুদ্ধ করা কর্তবা। শত্রু যদি মনন্তী হয়, 
আক্রমণ না করে, পরাস্ত করার অনা উপায় খুঁজতে হবে। 
আক্রমণ তখনই করতে হয় যখন শত্রু উপযুক্ত অবস্থায় না 
থাকে| শত্রুদের ওপর আক্রমণকারী রাজার নিজ এবং 
বিপক্ষের ত্রিবিধ শক্তি ভালোভাবে বিচার করা উচিত। শক্ত 
থেকে অধিক উৎসাহী, প্রভুশক্তি ও মনুশক্তিতে বৃদ্ধিত্রাপ্ত 
রাজাই সফলভাবে আক্রমণ করতে সক্ষম। এর বিপরীত 
অবস্থা হলে আক্রমণের চিন্তা আগ করা উচিত। রাজার 


করা উচিতত। প্রজাদের মধ্যে যারা দীন-দরিদ্র, রাজার উচি 
তাদের ওপর কৃপাদৃষ্টি রাখা। নিজ বৃদ্ধি চান যে রাজা তীর 
কখনো সম্মুখে উপস্থিত সামন্ত রাজাকে বধ করা উচিত 
নয়। যিনি সমগ্র পৃথিবী জয় করতে চান, তার কখনো 
হিংসা কন্মা উচিত নয়। সুবুদ্ধি বাক্তিদের সঙ্গে মেলামেশা 
করবে, দুষ্ট ব্যক্তিদের বন্দি করে শান্তি প্রদান করবে। 
বলবান ব্যক্তির কখনো দুর্বলের বিনাশ করা উচিত নয়। 
যুধিষ্ঠির ! তোমার বেতের ন্যায় নমশীয়তার আশ্রয় নেওয়া 
উচিত। যদি কোনো দুর্বল রাজাকে কোনো বলবান রাজা 
আক্রমণ করে, তাহলে নিজের ঘধ্যে যুদ্ধের শক্তি না 
থাকলে মন্ত্রীদের নিয়ে তার শরণ গ্রহণ করবে এবং অর্থ, 
নগরের মানুষ, অন্য প্রিয় বন্ধ দিয়ে সাম আদি উপায়ের 
দ্বার! প্রতিদ্বন্দীকে যুদ্ধে বিরত করার চেষ্টা করবে। যদি 
কোনোজবেই সন্ধি করা সম্ভব না হয়, তাহলে যুদ্ধের জন্য 
প্রস্তুত হবে। তাতে যদি মৃত্যুও হয়, তাহলে বীরপুরুষ 
মুক্তিলাভ করে। 

যুধিষ্ঠির ! সন্ধি ও বিগ্রহের দিকেও তোমার দৃষ্টি রাখা 


নিজের সৈন্যবল, ধনবল, মিত্রবল, অরণ্যবল, ভৃত্যবল ও 
শ্ৰেণীৱল সংগ্রহে থাকা উচিত। এরমধ্যে মিত্রবল ও ধনবল 
সর্বশ্রেষ্ঠ। দেশ-কালের আনুকূল্য থাকলে রাজা রাজোটিত 
যুদ্ধের সময় পরামর্শ করে নানাপ্রকার ব্যুহ নির্ঘশ করবে। 
শুক্রাচার্যের গ্রন্থে এই বিধান আছে। গুপ্তচর ছারা শত্রুর 
এবং নিজের সৈনোর গুণাগুণ নির্ধারণ করে নিজ বা শত্রুর 
পারিতোধিক ইত্যাদির দ্বারা সন্তুষ্ট রাখা এবং বলশালী 
ব্যক্তিদের সেনাদলে নিয়োগ করা। যে রাজা এইসব বিষয় 
চিন্তা করে ঠিকমতো আচরণ ও প্রজাদের ধর্মপূর্বক পালন 
করে, সে মৃত্যুর পর স্বর্গলোকে যায়। পুত্র ! তুমিও এইরূপ 
ইহলোক ও পরলোকে সুখ পাবার জন্য সর্বদা প্রজাদের 
হিতে ব্যাপৃত থাকবে ভীদ্ম, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এবং বিদুর 
তোমাকে এ সকল উপদেশই দিরেছেন। আমারও তোমার 
ওপর ভালোবাসা আছে, তাই আমিও তোমাকে কিছু বলা 
প্রয়োজন মনে করি ; এই সব ব্যাপার যখোচিতভাবে পালন 


সউচিত। শত্রু প্রবল হলে তার সঙ্গে সন্ধি করা এবং দুর্বল 
হলে তার সঙ্গে যুদ্ধ করা_ সন্ধি ও বিগ্রহের এই দুটি 
আধার। এগুলি প্রয়োগের নানা উপায় ও প্রকার আছে। 
নিজ দ্বিবিধি অবস্থা__শক্তি-সামর্ঘয ভালোমতো চিন্তা করে 


করবে। এরছারা ভুমি প্রজাদের প্রিয় হবে এবং স্বর্গে ও সুখ 
লাভ করবে। রাজা এক হাজার জশ্মমেধ যজ্ঞ করুক অথবা 
হ্য়।" 


প্রজাবর্গের কাছে ধৃতরাষ্ট্রের বনে যাওয়ার অনুমতি নেওয়ার সময় 
ক্ষমা প্রার্থনা এবং তাদের কাছে যুধিষ্টিরকে সমর্পণ 


যুধিষ্ঠির বললেন__মহারা্র! আপনি যেমন বলছেন, 


কদাটিং হয়। এই বুদ্ধাবস্থা আমাকে ৪ 


সেই মতো কাজ করব। এখন আরও কিছু উপদেশ প্রদান 


কাহিল করে দিয়েছে, তারপর উপবাস করে আনরা 


করুন। ভীষ্ম স্বর্গগমন করেছেন, শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকায় 
গিয়েছেন, বিদুর এবং সঞ্জয়ও আপনার সঙ্গে যাচ্ছেন। 
এখন আঘাকে উপদেশ দিতে আর কে থাকছেন ? আমার 
হিতের কথা চিন্তা করে এখন আপনি যা উপদেশ দিচ্ছেন, 
সেই অনুসারে আমি সব কাজ করব। 

ধর্মরান্দের কথা শুনে ধৃতরাষ্ট্র বললেন-_ পুত্র! এখন 
থাক, কথা বলায় আমার অত্যন্ত পরিশ্রম হচ্ছে। এবার আমি 
যাওয়ার অনুমতি চাইছি।' এই বলে তিনি গান্কারীর মহলে 
চলে গেলেন। সেখানে গিয়ে আসনে উপবিষ্ট হলে 
ধর্মপরায়ণা গান্ধারী দেবী তাকে জিজ্ঞাসা করলেন__ 
“প্রাণনাথ! মহর্ষি ব্যাস নিজে এসে আপনাকে বনে যাওয়ার 


অতান্ত দুর্বল হয়ে পড়েছি। ঘুধিষ্টিরের রাজ আনি অত্যন্ত 
সুখে ছিলাম। আমার মনে হয় দুর্যোধনের রাজান্সালে 
আমার এত সুখ হয়নি। একে তো আমি জন্মান্ধ. জার 
বৃদ্ধ হয়েছি ; তারপর আদার পুত্ররাও যুদ্ধে নিহত 
(সেই শোক কখনো দূর হয় না)। এই অবস্থায় বনে যাওয়া 
ব্যতীত আমার কল্যাণের আর কী উপায় খাকতে পারে ? 
অতএ্রব আপনারা আমাকে বনে যাওয়ার অনুমতি প্রদন 
করুন।' 

ধৃতরাষ্ট্রের কথা শুনে সেখানে উপস্থিত কুরুজাঙ্গাল 
নিবাসী সকল মানুষেরই অশ্রধারা বইতে লাগল, তার 
সকলেই দুঃখে কাদতে লাগলেন তাদের কোনো উত্তর 


আদেশ দিলেন এবং যুধিষ্ঠিরের অনুমতিও পাওয়া গেছে। 
কবে আপনি বনগ্রমন করবেন ?” 

ধৃত্রাষ্ট্র বললেন-_গাদ্ধারী ! বনে যাওয়ার আর বেশি 
দেরি লেই। আমার ইচ্ছা প্রজাদের ডেকে আমার মৃত 
পুত্রদের উদ্দেশ্যে কিছু ধন দান করি। 

এই কথা বলে যৃতরাষ্টর ধর্মরাজ যুধিষ্টিরের কাছে নিজের 
চিন্তাধারা জানালেন। যুধিষ্ঠির তার নির্দেশানুসারে সমস্ত | 
ব্যবস্থা করলেন। তারপর (রাজার খবর পেয়ে) কুরুজ্জাঙ্গাল 
হল। মহারাজ ধৃতরাষ্টর অন্তঃপুর থেকে বাইরে এসে নগর ও 
প্রান্তের প্রজাদের উপস্থিত দেখে বললেন-__সজ্জনগণ ! 
আপনারা এবং কৌরবরা চিরকাল একসঙ্গে বসবাস 
করেছেন। আপনাদের মধ্যে ঘনিষ্ঠ স্নেহ: সম্পর্ক স্থাপিত 
হয়েছে। আপনারা সর্বদাই একে অপরের হিতে বাপৃত, 


দিতে লা দেখে ধৃতরাষ্ট্র আবার বলতে লাগলেন, 
'ভ্রাতাগণ ! মহারাজ এই পৃথিবী যথাবিহিত্ত পালন 
করেছিলেন। তারপর ভীস্মের দ্বারা সুরক্ষিত হয়ে রাজা 
করেছিলেন, আপনারা ফকলেই তা অবগত আছেন। 
তারপর আমার ভ্রাতা পাণ্ডু বিধিবৎ এই রাজা পালন 
করেছেন, তা-ও আপনারা জানেন। তার প্রচ্জাপালনরূপ 
গুণের জনাই তিনি আপনাদের অত্যন্ত প্রিয ছিলেন। পাঞ্ডুর 
পরে আমি ভালো-মন্দ যেমনই হোক, সেবা করেছি। 
৮৮ নরাধ করেছি, 
কষমাপ্রার্থনা করছি। দূর্যোধন বন নিস্টক 
করেছিল, তখন সেও আপনাদের কোনো রোনি 
ছা য ব্যবহার করেছিল )। কিন্তু 


রয়েছেন। আমি এখন আপনাদের কি 
সই। বিনা বিচারে কুপা করে তা স্বীকার করুন। আমি 


তার দুর্বুদ্ধির অপরাধ ও অভিনানে এবং আমার কৃত 
নিবেদন করণে | অন্যায়ে অসংখ্য রাজার হহা সংহার হয়েছে। সেই সময় 


আমার '্বারা ভালো-মন্দ যা কিছু হয়েছে, সেসব আপনারা 


আর অনা বি ভান 


যাওয়ার সিদ্ধা 282 গড করে সেই প্রার্থনা করছি। 
বং প্রাচীন রাজাদের উত্তরাধিকারী 


রি 
আদার সঙ্গে আপনাদের কাছে শা প্রার্থনা 


যে গ্রীতি-সম্পর্ক চিরকাল ধরে চলে আসছে. আমার মলে 


আমার দুজনেই এর্কথা 


হয় অনা দেশের প্রজাদের সঙ্গে রাজাদের তেনন লস 


জেনে আপনারা যাওয়ার 


1662 সংক্ষিপ্ত 


মহাভারত 


[আশ্রমবাসিকপর্ব 


অনুমতি দিন। আপনাদের কল্যাণ হোক। আমরা দুজনে 
আপনাদের শরণাগত। এই কুরুকুলভূষণ কুষ্টীনন্দন যুধিষ্ঠির 
আপনাদের রাজা, ভালো-মন্দ_লব সময়ে আপনারা এর 
ওপর কৃপা দৃষ্টি বজায় রাখবেন। লোকপালদের ন্যায় মহা 
তেজী, ধর্ম ও অর্থের মর্মজ্ঞ ভীমসেন ইত্যাদি চার ভাই যীর 
মন্ত্রী, সেই রাজা যুধিষ্টির কখনো সংকটগ্রস্ত হন না ; তবুও 
আপনারা তার জনা খেয়াল রাখবেন। সমস্ত জগতের প্রভু 
ভগবান ব্রহ্মার ন্যায় এই মহা তেজন্বীযুধিষ্টির আপনাদের 
যথাবিহিত পালন করবেন। আমি এঁকে আপনাদের হাতে 


সমর্পণ করছি এবং আপনাদেরও এঁর হাতে সমর্পণ করছি। 
আপনারা অত্ন্ত গুরুভক্ত, তাই আমি হাত জোড় করে 
সকলকে প্রণাম করছি। আমার পুত্রদের বুদ্ধি চঞ্চল ছিল, 
তারা লোভী এবং স্বেচ্ছচারী ছিল, তাদের অপরাধের জন্য 
আমি ও গান্ধারী উভয়ে আপনাদের কাছে ক্ষমাপ্রার্থনা 
করছি।! 

ধৃত্রাষ্ট্র এইভাবে বলায় নগর ও প্রান্তের সকল ব্যক্তি 
চক্ষে অশ্রু নিয়ে একে অপরের দিকে দেখতে লাগলেন। 
কেউ কোনো উত্তর দিলেন না। 


শান্ব নামক ব্রাহ্মণের প্রজাদের হয়ে উত্তর প্রদান 


বৈশম্পায়ন বললেন-_জনমেজয় 1 কুরুরাজের 
করুণাপূর্ণ কথা শুনে সেখানে একত্রিত সকলে চাদর ও 
হাত দিয়ে নিজেদের মুখ ঢেকে দিয়ে কাদতে লাগলেন। 
নিজের সন্তানকে বিদায় দেওয়ার সময় পিতামাতার যত 
দুঃখ হয়, কুরুজাঙ্গালনিবাসী যানুষেরাও ততটাই দুঃখিত 
হন। তারা শোকসন্তপ্ত হয়ে নিজেদের শূনা হৃদয়ে 
ধৃত্রাষ্ট্রের প্রবাসজনিত দুঃখ ধারণ করে হতবাক হয়ে 
পড়ল। তারপর ধীরে ধীরে সেই বিয়োগব্যথা প্রশমিত করে 
সকলে নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে নিজ নিজ মত ব্যক্ত 
করল। তারপর একমত হয়ে তারা এক ব্রাহ্মণের ওপর 
রাজার কথার উত্তর দেবার ভার সমর্পণ করল। সেই 
নিপুণ ছিলেন। তীর নাম শাস্ব। তিনি খন্বেদের বিদ্বান, 
নির্ভীক বক্তা এবং বুদ্ধিমান ছিলেন। তিনি উঠে মহারাজকে 
সম্মান জানিয়ে এবং সমস্ত সভাকে প্রসন্ন করে বলতে 
আর্ত করলেন-__-“রাজন্‌! এখানে উপস্থিত সকল বাক্তি 
তাদের কথা জানাবার সমন্ত ভার আমার 'ওপয় লান্ত 
করছি। আপনি কৃপা করে শুনুন। মহারাজ ! আপনি যা 


ব্যবহার করেননি। গরম ধর্মাত্মা মহর্ষি ব্যাসদের আপনাকে 
যে পরামর্শ দিয়েছেন, আপনি তাই করুন ; কারণ তিনি 
আমাদের সকলের পরম গুরু। আপনার বিহনে আমরা 
অনেকদিন দুঃখ ও শোকে ডুবে থাকব। আপনার শত শত 
গুণের স্মৃতি আমরা কখনো ভুলব না। মহারাজ শান্তনু, 
রাজা চিত্রাঙ্গদ এবং ভীস্মদ্বারা সুরক্ষিত আপনার পিতা 
বিচিতরহীর্ঘ যেভাবে এই পৃথিবী পালন করেছিলেন এবং 
আপনার তত্বাবধানে থেকে রাজা পাণ্ডু যেভাবে এই রাজা 
রক্ষা করেছিলেন, আপনার পুত্রও আমাদের সেইভাবে 
পালন করেছেন। তিনি আমাদের একটুও কষ্ট দেননি। 
আমরা তাকে পিতার মতো বিশ্বাস বন্রতাম এবং তার 
রাজ্যে অতন্ত সুখে জীবন কাটিয়েছি, আপনি একথা 
জানেন। ধর্মাত্মা রাজা যুধিষ্ঠির বড় বড় দক্ষিণা প্রদান করে 
প্রচীনকালের পুণ্যাত্থা মাভর্ষি কুরু ও সংবরণ প্রমুখ এবং 
রাজা ভরতের পদান্ক অনুসরণ করছেন। এঁদের রাজত্বে 
ষদ্াত ক্ষুদ্র কোনো দোষ নজরে পড়ে না। তাদের রাজ্যে 
আপনার দ্বারা সুরক্ষিত হয়ে আমরা সর্বদা সুখেই থেকেছি। 
আপনার অথবা আপনার পুত্রের কোনো সুল্প অপরাধ 
আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়নি। মহাভারত যুদ্ধে যে জাতি-ভাই 


বলেছেন, তা সবই ঠিক ; তাতে বিন্দুমাত্র অসত্য নেই। 
আমাদের সঙ্গে আপনাদের নিঃসন্দেহে ঘনিষ্ঠ লেহ- 
সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছে। এই রাজবংশে কনো এমন রাজা 
হননি, গিনি শাসনকালে প্রজাদের প্রিয় ছিলেন না। 
আপনারা আমাদের পিতা ও জোষ্ট ভ্রাতার নায় পালন 


সংহার হয়েছে এবং সেই বিষয়ে আপনি যে দুর্যোধনের 
অপরাধের আলোচনা করলেন, সেই বিষয়ে আমি 
আপনাকে কিছু নিবেদন করতে চাই। কৌরবদের মৃত্যুতে 
দুর্যোধনেরও কোনো হাত নেই, জাপনারও না কর্ণ বা 
শকুনিও কিছু করেননি। আমাদের মলে হয় এ সব দৈবের 


রেছেন। রাজা দুর্যোধনও কখনো আমাদের সঙ্গে অন্যায় । 


বিধান, যা কেউ লক্ষন করতে পারে না। পুরুযার্থের দ্বারা 


আশ্রঘবাসিকপর্ব] মধিষ্টিরের কাছ থেকে অর্থ নিয়ে 


ধৃত্রাষ্টরের ভীষ্ম ও অন্যানাদের শ্রান্ধ-কর্ম করা 1663 


দৈবকে লঙ্ঘন করা অসম্ভব। সেই যুদ্ধে অষ্টাদশ 
অক্ষোহিলী সৈনা একত্ৰিত হয়েছিল ; কিন্তু ভীজ্ম, 
দ্রোশাচার্য, কর্ণ এবং কৃপাচার্য প্রভৃতি কৌরব পক্ষের প্রধান 
যোদ্ধাগণ এবং সাত্যকি, ধৃষ্টদায্ন, ভীমসেন, অর্জুন, নকুল 
ও সহদেবাদি পাণ্ডব পক্ষের ধীরগণ আঠারো দিনেই 
সকলকে সংহার করে। এরূপ ভয়ংকর সংহার দৈবী শক্তি 
ব্যতীত কখনো সম্ভব নয়। সুতরাং সেই রাজাদের সংহারের 
জন্য আপনার পুত্র দুৰ্যোধন, আপনি, আপনার সেবক, 
মহাবীর কর্ণ বা শকুনিও কারণ নন। সেই সময় যে হাজার 
হাজার রাজা মৃত্যুবরণ করেছিল, সে সবই দৈবের কাণ্ড 
বনে জানবেন। এই ব্যাপারে আর কে কী বলবে। আপনি 
এই জগতের প্রভু, তাই আমরা আপনাকে সর থেকে শ্রেষ্ঠ 
ও ধর্মাত্মা বলে মনে করি। আপনার ও আপনার পুত্রদের 
প্রতি হার্দিক সহানুভূতি জ্ঞাপন করছি। পরমাত্মা করুন, 
মহারাজ _ দূর্যোধন ব্রাহ্মণদের আশীর্বাদে তার 
সাহাযাকারীসহ বেন বীরগতি প্রাপ্ত হন। আপনিও ধর্মে উচ্চ 
স্থান এবং পুণালাভ করুন। আপনি সমস্ত ধর্ম সঠিক 
জানেন, তাই উত্তম ব্রত অনুষ্ঠানে রত হন। গারনন্দন রাজা 
যুধিষ্ঠির আগের রাজাদের কাজ ঠিকমতো রক্ষা করছেন। 
তিনি দীর্ঘদর্ী কোমল স্বভাববিশিষ্ট এবং জিতেন্দিয়। তার 


মন্তরীরাও উচ্চবিচারের, তাদের হ্বদয়ও বিশাল। তারা 
শক্রুদেরও দয়া করেন এবং তারা পরম পবিভ্র। এঁরা 
বুদ্ধিমান এবং আমাদের সর্বদা পুত্রবৎ পালন করেন। তারা 
পাঁচ ভাই অত্যন্ত পরাক্রমশালী, মহাত্মা এবং পুরবাসীদের 
হিতে তৎপর! কুন্তী, ট্রোপদী, উলৃগী এবং সুভপ্রাও কখনো 
কোনো প্রজার সঙ্গে প্রতিকূল ব্যবহার করেন না। প্রজার 
সঙ্গে আপনার যে বাবহার ছিল, যুধিষ্টির তা আরও 
বৃদ্িগ্রাপ্ত করেছেন। নগর ও প্রান্তের লোকেরা কখনো 
তাকে অবহেলা করতে পারবে না। অতএব মহারাজ ! 
আপনি বুধিষ্টিরের বিষয়ে চিন্তা পরিতাগ করুন এবং 
আপনার ধার্মিক কাজে ব্রতী হন। সমস্ত প্রজার আপনাকে 
প্রণাম।' 

শান্বের ধর্মানুকুল ও গুণযুক্ত ভাষণ শুনে সমন্ত প্রজা 
তাকে সাধুবাদ দিতে লাগল এবং সকলেই তার কথা 
অনুমোদন করল। ধৃতরাষটও বারংবার শান্বের কথার 
প্রশংসা করতে লাগলেন এবং তিনি সমবেত সকলের দ্বারা 
সম্মানিত হয়ে ধীরে ধীরে সবাইকে বিদায় জানালেন। 
তারপর হাত জোড় করে সেই ব্রাহ্মণ-দেবতাকে আপ্যায়ন 
করলেন এবং গান্ধারীর সঙ্গে ধীরে ধীরে নিজ মহলে চলে 
গেলেন। 


যুধিষ্ঠিরের কাছ থেকে অর্থ নিয়ে ধৃতরাষ্ট্রের ভীষ্ম ও অন্যান্যদের শ্রাদ্ধকর্ম করা 


বৈশম্পায়ন বললেন___রাজন্‌! তারপর রাত্রি প্রভাত | 


পাঠালেন। রাজার নির্দেশে মহাতেজন্বী বিদুর যুধিষ্ঠিরের 
কাছে গিয়ে বললেন__“রাজন্‌ ! মহারাজ ধৃতরাষট্র 


ননবাসের দীক্ষা গ্রহণ করেছেন, আগারী কার্তিক পূর্ণিমাতে 
তিনি বনযাত্রা করবেন। এখন তোমার কাছে কিছু অর্থ 


এবং তীর মৃত পুত্রগণ ও সুহৃদগণের শ্রাদ্ধ করে তাদের 
নামে দান করা। তোমার অনুমতি থাকলে তিনি জয়দ্রথের 
শ্রাদ্ধও করবেন।" বিদুরের এই কথা শুনে যুধিষ্ঠির এবং 
অর্জুন অত্যন্ত প্রসন্ন হয়ে তাকে ধন্যবাদ দিতে লাগলেন। 
কিছু ভীদনেনের হৃদয়ে অত্যন্ত ক্রোধ জনা হয়েছিল। তার 
দুর্যোধনের অত্যাচারের কথা মনে পড়ছিল। তাই তিনি 


দুরের কথা মেনে নিতে পারলেন না| তার মনোভাব 
বুঝে গেলেন, তিনি তাই বিনীতভাবে বলেন 
! রাজা খৃত্রাষ্ট্র আমাদের জোষ্ঠতাত এবং এখন 
তিনি বনবাসের দীক্ষা গ্রহণ করেছেন। যাওয়ার আগে তিনি 
ভীষ্ম এবং অন্য সুহ্ৃদদ্রে শ্রাদ্ধ করতে ঢান ; আপনার 
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তাতে সহযোগিতা করা উচিত। সৌভাগ্যের কথা যে, রাজা 


রাজা ধৃতরাষ্ট্রকে একথাও বলবেন যে আপনার বলবাসে 


ধৃতরাষ্ট্র এখন আমাদের কাছে অর্থ সাহায্য চাইছেন। 
সময়ের বিপরীত ভাব লক্ষ্য করুন। আগে আমরা বার কাছে 


মর ওপরে বিশেষ প্রভাব ফেলেছে; তাই 
সে দুঃখে যা কিছু বলছে বা করছে, তা নিয়ে যেন কিছু লা 


কিছু চাইতাম, আজ আমাদের কাছে হাত পাতছেন। 


বেন । আমার এবং অর্জনের যত্র সম্পত্তি আছে, তার 


ঘিনি সমস্ত পৃথিবীর রাজা ছিলেন, তিনি আজ বনে যে 
চাইছেন ; সুতরাং আপনি তাকে অর্থ দেওয়া ছাড়া অন্য 
চিন্তা মনে আনবেন না। তারা ইচ্ছা পূর্ণ না করলে আমরা 
অতান্ত কলঙ্কের এবং মহা অধর্মের ভাগী হব। আপনি রাজা 
যুধিষ্টিরের আচরণ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করুন ; কারণ জোষ্ঠ 
অভ ঈশ্বরের সমান হয়ে থাকেন।” 

অর্জুনের কথা শুনে ধর্মরাড তীর ভূয়সী প্রশংসা 
করলেন। ভ্রীমসেন তখন কুদ্ধ হয়ে বললেন_ “অর্জুন ! 
জামরা নিজেরাই মহাত্মা ভীস্ম, রাজা সোমদন্ত, ভূরিশ্রবা, 
রাজর্ষি বাহীক- মহাত্মা দ্রোণাচার্য ও অনানা আস্মীয়- 
স্বজনের শ্রান্ধ করব। আমাদের মাতা কুন্তী কর্ণের পিশুদান 
করবেন। তারজনা রাজা ধৃতরাষটরকে অর্থ দেওয়ার প্রয়োজন 
নেই। আদার ননে হয়, তীর উপরিউক্ত মহানুভবনের শ্রাদ্ধ 
না করাই উচিত। তুমি কি তার সব কর্মগুলি ভুলে গেছ? 
ইনিই আমাদের কুলে অগ্লিসংয়োগকারী। তার বুদ্ধি এমনই 
মন্দ যে ক্াপট-দ্যুত আয়ত্ত করিয়ে তিনি বারংবার 
বিদুরকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে “এইবারে আমরা কী কী 
জিতলাম ?” ভীমকে এইকথা বলতে দেখে রাজা যুরিষ্টির 
তাৰ “ভীম ! চুপ করো।” 

অর্জুন বললেন_ ত্রাতা ! আপনি আমার বড় এবং 
পাই না। শুধু এই নিবেদন যে রাজার ধৃতরাষ্ট্র আসাদের দ্বারা 
সর্বতোভাবে সম্মান পাওয়ার যোগা। সাধু স্বভাবসম্পন্ন 
শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি অন্যের অপরাধ স্মরণ করেন না। বরং সকলের 
উপকারের কথাই স্মরণে রাখেন। 
ন কথা শুনে ধর্মাত্মা যুধিষ্ঠির বিদুরকে 
বললেন-_খুল্পতাত ! আপনি ভামার হয়ে রাজা 
ধৃতরাষ্ট্রকে বলুন যে তিনি তার পুত্রদের শ্রাদ্ধের জনা যত 
অর্থ চান. তা আনি দিতে প্রস্তুত আছি। আমি আমার ভাণ্ডার 
থেকে এই অর্থ দেব। তারজনা ভীমের দুঃখ পাবার কিছু 


লিক স্থয়ং মহারাজই। তিনি নিজ হৃচ্ছানুযায়ী তা বায় 
করুন এবং ব্াহ্মণকে দান করুন ! আজ তিনি যেন তার 
পুত্রাদি ও সুহৃদদের ধণ থেকে মুক্ত হয়ে যান। আমার শরীর 
ও অর্থ_এ সবই তার, এতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই।” 
রাজ্য খুদিষ্টির এই কথা বলায় বুদ্ধিমানদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ 
বিদুর ধূতরাষট্রের কাছে গিয়ে বললেন___“হারাজ ! আমি 
যুধিষ্ঠিরের কাছে গিয়ে আপনার কথা বলছি। সেই কথা 
শুনে তিনি আপনার অত্যন্তপ্রশংসা করেছেন। মহাতেজন্থী 


| অর্জন তো তার গৃহ, সম্পত্তি এবং প্রাণ পযন্ত আপনার 
| সেবায় সমর্পণ করতে প্রস্তুত। আপনার পুত্র বুষিষ্ঠিরেরও 


তাই মত। তিনি তার রাজা, ধন-প্রাণ, যা কিছু আছে সবই 
আপনাকে দিয়ে দিতে চান। কিছু নহাবাহু ভীমসেন আগের 
সমস্ত কষ্টের কথা স্মরণ করে অত্যন্ত কষ্টে আপনার আদেশ 
মেনে দিয়েছেন। ধর্মাশ্বা যুধিষ্ঠির ও অর্জুন তাকে 
ভালোভাবে বুঝিয়ে ভার মনে আপনার প্রতি সৌহার্দের 
ভাব উৎপন্ন করে দিয়েছেন। ধর্মরাজ আপনাকে 
জানিয়েছেন যে ‘ভীমসেন পূর্বের বৈরিতা স্মরণ করে যদি 
কখনে৷ আপনার সঙ্গে অন্যায় ব্যবহার করে বসেন, 
তারজনা আপনি ভীনের ওপর ক্রোধ করবেন না। 
ভীমসেনের খারাপ ব্যবহারের জনা আমি ও অর্জুন দুজনে 
বারংবার ক্ষমা প্রার্থনা করছি। আপনি প্রসন্ন হোন। আনার 
যা আছে, আপনিই তার প্রভু। আপনি যত ধনদান করতে 
ইচ্ছুক, দান করুন। আপনিই আমার রাজা ও প্রাণের 
অমী্বর। পুত্রদের শ্রাদ্ধ ন 

যুদিষ্ঠির একথাও বলেছে 
থেকে নানাপ্রকার রত. গাতী, দাস-দাঙগী নিয়ে ব্রাহ্মণদের 
দান করুন।" তিনি আমাকে বলেছেল_“বিদুর ! আপনি 
গানীয়পূর্ণ ধর্মশালা নির্মাণ করিয়ে দিন এবং গাভীদের 
যায জানাজা তরি 


নেহ।” বিদুরকে একথা বলে ধর্মরাজ অর্জুনের অত্যন্ত 
প্রশংসা নন একটু সংকুচিত হয়ে 
অর্জুনের দিকে ও খে তাকাতে লাগলেন। তা লক্ষ্য 


করে রাজা যুধিষ্ঠির পুনরায় বিদুরকে বললেন-___+আপানি 


বিদুরের কথা শে nn পান্ডৱদের অত্যান্ত গরশংসা 


আশ্রমবাসিকপর্বা ধৃত্রাষ্ট্র এবং পান্ধারীর বুত......গৃহে ফেরৎ পাঠানো 1665 
করলেন এবং কার্তিক পূর্ণিমাতে বিশাল দান করার সিদ্ধান্ত | জিজ্যসা করতে থাকলেন যে “বলুন, এদের কী দেওয়া 


নিলেন। তিনি যুধিষ্ঠির ও অর্জুনের কাজে অতান্ত প্রসন্ন 
ছিলেন। ভীষ্ম ও অন্যান্যদের শ্রান্ধের জন্য ধৃত্রা্ট্র যোগ্য 


হবে ? সবই প্রস্তুত ররেছে।' ধৃতরাষ্ট্রের মুগ থেকে কথা 
নিঃসৃত হতেই দান করা হত। বুদ্ধিনান যুধিষ্টিরের 


ব্রাহ্মণ এবং শ্রেষ্ঠ খমিদের হাজার হাজার সংখ্যায় লি 
করে তাদের শপ, পান, গাড়ি, পরিধানের বন্তু, মণি, রত, 
স্বর্ণ, কম্বল, গ্রাম, জমি, ধন ও অলংকার-সহ হাতি ঘোড়া 
প্রভৃতি প্রদানের বাবস্থা করলেন। তারপর এক একজন মৃত 
বাক্তির নাম করে সকলের জনা পৃথক পৃথকভাবে দান 
করলেন। দ্রোশ, উষ্ম, সোনদত্ত, বাহীক. রাজা দূর্যোধন ও 
অন্য পুত্রদের এবং জয় প্রভৃতি সকল আত্তীযস্ঙ্ধনের 
নাম উচ্চারণ করে সকলের উদ্দেশো দান করলেন। 


| 
যুধিষ্টিরের সম্মতিতে সেই, শ্রাদ্ধ-যক্তে বহু ধন ও 


নানাপ্রকারের রস দক্ষিণা দেওয়া হল। ধর্মরাজের নির্দেশে 


আদেশানুসারে শতের স্থানে সহস্র এবং সহত্রের ণ 
সহ দান করা হত। মেঘ যেমন জলবর্ষণ করে জমি ভরি 

দেয়, তেমনই রাজা ধৃতরাষ্্র জর্থবর্ষণ করে সমন্ত ব্রাহ্মণদের 
তৃপ্ত বরে দিয়েছিলেন। পরে সকল বর্ণের লোককে 
নানাপ্রকার খাদা-পানীয়ের দ্বারা 
এহভাবে তিনি পুত্র, পৌত্র এবং শিত্ৃপুর্লধের, এমনকি 
নিজের ও গাঙ্কারীরও শ্রাদ্ধ করলেন। বহুপ্রকার দান 


যখন তিনি ক্লান্ত হয়ে পড়লেন, তখন তিনি লানযন্ত বু 
করে দিলেল। রাজা ধৃতরাষ্ট্রের সে মহাদানযস্ত এইভাবে 


পূর্ণ হল। এক নাগাড়ে দশ দিন ধরে দান করে 


পুত্ৰ ও 


বছ আজ্ঞাবহ সেখানে সর্বক্ষণ উপস্থিত থেকে ধৃতরাষ্ট্রকে 


পৌত্রাদির খণ থেকে নিজেকে নু বোধ করলেন। 


ধৃতরাষ্ট্র এবং গান্ধারীর কুন্তী প্রভৃতির সঙ্গে বনগমন এবং কুন্তীর 
গৃহে ফেরত পাঠানো 


ঘুধিষ্টিরাদিকে বুঝিয়ে 


বৈশল্পায়ন কললেন-__রাজন্‌ ! ত্যরপর একাদশ 
দিনের প্রাতে রাজা ধৃতরাসটর গাস্বারীসহ বনে যাওয়ার জনা 
প্রস্তুত হয়ে পাণ্ডবদের ডেকে পাঠালেন এবং তাদের 
অভিনন্দিত করলেন। সেইদিন ছিল কার্তিক পূর্পিমা। তিনি 
বেদ ব্রা্গাণদের দারা খাত্রাকালোচিত হচ্টি (যজ্ঞ) করিয়ে 
বন্ধল ও দুগচৰ্ম ধারণ করলেন এবং আ্নিহোত্র সঙ্গে 
রাজনহল থেকে নিন্পান্ত হলেন ; পরে ফুলের দ্বারা সেই 
গৃহের পূজা রা তাদের অর্থদান করলেন এবং 
সকলের কাছে বিদায় গ্রহণ করে রওনা হুলোন। রাজা 
যুধিষ্ঠির হাত জোড় করে কল্পিত দেহে জলপূৰ্ণ নেত্রে 
দীড়িয়েছিলেন, অশ্রুতে ডর গলা ধরে গিয়েছিল। 
ভীমসেন, অর্জুন, নকুল, সহদেব, বিদুর, সঞ্জয়, যুযুৎসূ. 
কৃগাচার্য, ধৌমা এবং আরও বহু ব্রাহ্মণ অক্রপূর্ণ নেত্রে 
তাদের পেছন পেছন যেতে লাগলেন। আগে আগে কুষ্টী 
গান্ধারীর হাত ধরে চলছিলেন, গান্ধারীর চোখে কাপ 


ধৃতরাষ্ট্রের সঙ্গে যাচ্ছিলেন এবং দুঃখের 


বন্ধনী ছিন। তিনি কুন্তীর কাধে হাত রেখে যাচ্ছিলেন 
রাজা ধতরাষ্ট্র গান্ধারীর কাধে 
চলছিলেন। 'দ্রৌগদী, সদর” চিত্রাঙ্গল, 
উত্তরা এবং কুরুকুলের অনা নারীগণ 


রী পাত 


বা বিলাপ করছিলেন। কুরুণারীদের ক্রু 
দিক থেকে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশা- শুভ্র 
বেরিয়ে এল। যেসব রমণী কঃ 
এসে সূর্য খা চন্দ্র পর্যন্ত দেখেননি, 


| অগ্ঃবুধের বা! 
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তারাও কৌরবরাজ ধৃতরাষ্ট্রের বনে প্রস্থান রুরার সদয় 
শোকে বাকুল হয়ে উন্মুক্ত রাজপথে বেরিয়ে এলেন। 

রাজা ধৃত্রা্ট্র বর্ষমান নামক ছার পথে হস্তিনাপুর 
নগরের বাইরে এলেন। সেখানে এসে তিনি বারংবার 
সানা দিয়ে তার সঙ্গে আসা জনগণকে বিদায় জানালেন। 
বিদুর এবং সপ্রয় ব্রাজার সঙ্গেই বনে যাওয়ার সিদ্ধান্ত 
নিয়েছিলেন, তাই তারা দুজন ফিরলেন না ; কিন্তু কৃপাচার্য 
ও মহারহী যুযুৎসুকে তারা যুধিষ্ঠিরের নিকট সমর্পণ করে 
ফিরিয়ে দিলেন। পুরবাসীগণ ফিরে গেলে রাজা যুধিষ্ঠির 
সিন্ধান্ত নিলেন এবং বনের দিকে যেতে থাকা তীরা মাতা 
কুস্তীকে বললেন__-'মাতা ! আপনি আপনার বধূদের সঙ্গে 
নগরে ফিরে যান। আমি মহারাজের সঙ্গে যাব| এই ধর্থত্মা 
যেতে দিন।” ধর্মরাজের কথা শুনে কুস্তীর চোখ জলে ভরে 
উঠল, তা সত্ত্বেও তিনি গান্ধারীর হাত ধরে পথ চলতে 
লাগলেন। যেতে যেতেই তিনি যুধিষ্ঠিরকে বললেন 
“মহারাজ! তুমি সহদেবকে কখনো অনাদর কোরো না, সে 
(তোমার ও আমার পরমভক্ত। সংগ্রামে পৃষ্ঠপ্রদ্শন করেনি 
যেকর্ণ, তোমার সেইভ্রাতাকে সর্বদা স্মরণে রেখো ; কারণ 
আমারই দুর্বদ্ধিবশত সেইবীর যুদ্ধে নিহত হয়েছে। পুত্র এই 
হারিয়েও এটি শত টুকরো হয়নি। তুমি তোমার ভাইদের 
নিয়ে তার জন্য দান-পুণ্য করবে। আমার বধূ দ্রৌপদীরও 
সর্বন প্রিয়কাজ করবে। ভীম, অর্জুন ও নকুলদের সর্বদা 
কুশলে রাখবে ; আজ থেকে সমস্ত কুরুকুলের ভার 
তোমারই ওপর। এখন আমি গাঙ্গারীর সঙ্গে বনে থেকে 
তপস্যা করন এবং তাদের শ্রীচরণের সেবায় বাপূত 
থাকর।” 

কুষ্টীর এবংবিধ বাকো অতান্ত দুঃখিত হলেন। 
কিছুক্ষণ যৌন থেকে তান কিছু ভাবলেন ; পরে শোকাকুল 
হয়ে মাতাকে বদলেন-__'মাত্তা ! আপনি এসব কী মনে 


অধিকার করেছি। ফোখায় আপনার সেই পরামর্শ আর 
কোথায় আপনার আজকের এই সিদ্ধান্ত! আমাদের ক্ষত্রিয় 
ধৰ্মে স্থিত হওয়ার উপদেশ দিয়ে আপনি নিজেই ভার থেকে 
সয়ে যেতে চাইহেন। আমাদের, আপনার এই বধূদের এবং 
এই রাজ্য ছেড়ে আগনি ওই দুর্গম বনে কীভাবে থাকবেন ? 
সুতরাং আমাদের কৃপা করুন।! 

নি পুত্রের এই অশ্রগদগদ কথা শুনে বুস্তীর চোখে 
জল ভরে এল। কিন্তু কুন্তী থামলেন না, এগোতেই 
লাগলেন। তখন ভীমসেন বললেন__“মাতা ! যখন 
পুত্রদের জয় করা এই রাজ্য ভোগ করার সময় এল, রাজধর্ম 
পালনের অনুকূল অবস্থার সৃষ্টি হলঃ তখন আপনার বুদ্ধি 
কীভাবে পরিবর্তিত হল ? কী কারণে আপনি আমাদের 
পরিত্যাগ করে বনে যেতে চান ? যদি বনেই থাকার ছিল, 
তাহলে বাল্যকালে আমাদের এবং দুঃখ-শোকে কাতর এই. 
মাত্ীকুমারদের কেন নগরে নিয়ে এলেন? মাতা! আমাদের 
ওপর প্রসন্ন হোন এবং ধর্মযুদ্ধে প্রাপ্ত রাজা যুধিষ্টিরের 
রাজলম্্রী উপভোগ করুন।' একথা শুনেও কুন্তী তীর 
বনবাসের সিদ্ান্ত থেকে বিচলিত হলেন না। তীর পুত্ররা 
নানাভাবে বিলাপ করলেও, কুষ্টী তাদের কথা শুনলেন না। 
শাশুড়িকে এইভাবে বনবাসে যেতে দেখে ট্রৌপদীও অত্যন্ত 
বিষপ্ন হলেন এবং সুভদ্রার সঙ্গে কাদতে কীদতে তাকে 
অনুগমন করতে লাগলেন। কুষ্টা অত্যন্ত বুদ্ধিমতী ও 
ধৈর্যশীলা ছিলেন, ভাই তিনি ক্রন্দনরত পুত্রদের দেখেও 
মুষড়ে গড়লেন না। পাশুবরা তাদের সেবক এবং 
অন্তঃপুরের নারীদের নিয়ে তাকে অনুসরণ করতে 
লাগলেন। তখন চোখ মুছে কুন্তী উর পুত্রদের বললেন__ 
“মহাবাহু ! তোমাদের কথা ঠিক। পূর্বে তোমরা নানাগ্রকার 
করেছিলাম। পাশা খেলায় তোমরা রাজা হারিয়েছিলে, 
তোমরা সুখ-সম্মান থেকে বঞ্চিত হয়েছিলে, তোমাদের 
আত্ীয়-বদ্ধু তোমাদের অসম্মান করত ; সেইজন্য আমি 
তোমাদের যুদ্ধের জনা উৎসাহ দিয়েছিলাম। পাঞ্জুর 


স্থান দিয়েছেন ? আপনার এমন করা উচিত নয়। জামি 
এরজনা অনুমতি দিতে পারবো না। আমাদের প্রতি কৃপা 
করে ফিরে জলুন। আগে আপনিই বিদুলার প্রদত্ত উপদেশ 
আমাদের ক্ষত্রিয়-ধর্ম পা উৎসাহিত 


সন্তানেরা যাতে বিনাশ প্রাপ্ত না হয় এবং তোমাদের সুষশ 
যেন নাশ না হয় সেই উদ্দেশোই আমি তোমাদের যুদ্ধে 
উৎসাহিত করেছিলাম (এতে আমার কোনো বাক্তিগত স্বার্থ 
| ছিল ন)। আমি আনার স্বামী বহারাজ গার বিশাল রাজা 


করতেন। মে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের মুখেই আপনার 
সিদ্ধান্ত শুনে আমরা রাগীদের সংহার করে এই রাজ 


ভোগ করেছি। আমি নিজের লাভের জন্য শ্রীকৃষ্ণকে প্রেরণ 
| করিনি। বিদুলার কথা শুনিয়ে তার দ্বারা তোমাদের যে 
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গান্ধারী ও ধূতরা্র গ্গাতীরে, 


সংবাদ পাঠিয়েছিলাম, সেসবই তোমাদের রক্ষার জনা। 
পত্র ুধিষ্টির ! এখন আমি তপস্যা করে আমার পতির পবিত্র 
লোকে যেতে ঢাই। তাই বনবাসে এদের সেবা করে! 


গান্ধারী ও ধৃত্রাষ্ট্র প্রমুখের গঙ্গাতী 


তপসার দ্বারা এই 
নিয়ে ফিরে যাও। আমি আশীর্বাদ করছি-_তোমার বুদ্ধি 
ধর্মে স্থিত হোক এবং তোমার হৃদয় আরও উদার হোক।" 


রে বিশ্রাম নিতে নিতে কুরুক্ষেত্রে 


পৌঁছে ভয়ানক তপস্যা করা 


বৈশম্পায়ন বললেন-_জনমেয় ! কুন্তীর কথা শুনে 
পাশুবরা অত্যন্ত কাতর হলেন এবং তাকে ফেরাতে সফল 
না হয়ে ধতরাষ্টরক প্রদক্ষিণ এবং প্রণাম করে ছ্রৌপদীসহ 
নগরে ফিরে গেলেন। তখন ধৃতরাষ্ট্র গান্ধারী ও বিদুরের 
সাহায্য নিয়ে বললেন___'গার্ধারী ! যুধিষ্টিরের মাতা 
কুন্তীকে ফিরে যেতে দাও। যুধিষ্ঠির ঠিক কথাই বলছে কুন্তী 
রাজ্যে বাম করে বড় বড় দ্ধন এবং তপস্যা করতে সক্ষম। 
ভ্রাতবৱধূ ফুন্তীর সেবা-শুশ্রাাতে আমরা অতাত্ত সন্তুষ্ট, 
সুতরাং তুমি ওঁকে গৃহে বাবার নির্দেশ দাও। রাজার কথায় 
গান্ধারী দেবী কুষ্টাকে সেই সংবাদ জানালেন এবং নিজেও 
ধর্মপরায়ণা সতী কুন্তীদেবী বনবাসের জনা দৃঢ় প্রতিজ্ঞ 
ছিলেন, তাই গান্ধারীও তাকে ফেরাতে পারলেন না। 
কুরুকুলের নারীরা কুন্তীর এই সিদ্ধান্তের কথা জেনে 
পাণ্ডবদের নিরাশ হয়ে ফিরতে দেখে কীদতে লাগলেন। 
বধূদের নিয়ে পাণ্ডবরা ফিরে গেলে, ধৃতরাষ্ট্র বনের দিকে 
রওনা হলেন। সেই সময় পাণ্ডবরা অত্যন্ত দীন ও দুঃখ- 
শোকে মগ্্ ছিলেন। তারা বাহনে করে নারীগণ-সহ নগরে 
প্রবেশ করলেন। সেইদিন আবাল-বৃদ্ধ-বলিতাসহ সমন্তর 
হস্তিনাপুর নগর হর্জ ও আনন্দরহিত, উৎসবশূনা এবং 
উদাসীন হয়ে গেল। কারো কোনো উৎসাহ ছিল না। কুষ্টী 
বিহনে পাণ্ডবদের অবস্থা আরও করুণ হয়েছিল। 


অনাদিকে, রাজা ধৃত্তরাষ্ট্র সেদিন বহু দূর পথ যাত্রা করে | উ: 


গল্ার তীরে বিশ্রাম নিলেন। সেখানকার তগোবনে 
বেদবেতা ব্রাহ্মণগণের দ্বারা বিষিপূর্বক সৃষ্ট অগ্নি ধত্র তত্র 


তাতেই সুখ মনে করলেন। বিদুর ও অন্যানা সকলে তাদের 
তাদের আওরাজ শোন্দা 


যায়। যক্ঞকারী ব্রাহ্মণ এবং রাজার সঙ্গে জানা বিপ্রগণন্ড 
বখাযোগা স্থানে শয়ন করলেন। দেই তপোবনে প্রধান 
প্রধান ব্রাহ্মণগণ স্থাধ্যায় করতেন, বহুস্থানে 
অগ্নিহোত্রের অগ্নি প্রশ্থলিত ছিল। তাই সেই রাত্রি তাদের 


কাছে অত্যন্ত ভানন্দদয়ক ছিল। প্রভূত হলে সকলে 
পূর্বাহের ক্রিয়া সমাপ্ত করে বিধিপূর্বক অগ্নিহোত্র করে উত্তর 


লাগলেন। কেউ আহার করেননি, সকলেই 
লন করা 
টে গেলে বিদুরের কথায় রাজা ধৃতরা্ট্ 
পুণ্যাত্মা নাক্তিদের বাসযোগা ভাগীরহীর পবিত্র তীরে বাস 


প্রস্থলিত ছিল। বৃদ্ধ রাজা ধতরাষ্ট্রও অগ্নি নর 


করতে সাগলেন। সেখানকার বনবাসী ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, 


বিধিবং আরাধনা করে তাতে আহুতি দি 
সূর্ধদেব সন্ধ্যায় অস্ত গেলে তার উপন্থান করলেন। বি 
সঞ্জয় রাজার জন! কুশের শয্যা প্রন্থত করলেন। গান্ধারীর 
জন্যও তার পাশে পৃথক আসন বিছালেন। উত্তম ব্রত 
পালনকারী কুল্টী গান্ধারীর কাছে কুশাসনে শয়ন করে, | 


বৈশ্য ও শূদ্ৰ বহু সংখ্যায় একত্রিত হয়ে রাজার সঙ্গে সাক্ষাৎ 
করতে এলেন। ধৃত্রাটর তাদের দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে নানা 
কথাবার্তার দ্বারা তাদের প্রসন্ন করলেন এবং ব্রাহ্মণ ও 
তাদের শিষ্যদের শাস্ত্রীয় রীতিতে পূজার দ্বারা সন্বষ্ট করে 
বিদায় জান্যলৈন। তারপন সায়ংবমলে রাজা ও গান্ধারীন্বৌ 
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জলে পুণা স্নান করলেন এবং বিদুর ও অল্যান্যেরাও গঙ্গার 
বিভিন্ন ঘাটে স্নান করে সন্ধ্যা উপাসনা ও সমস্ত শুভক্রিয়া 
সম্পন্ন করলেন। স্ানাদির পর কুন্তী বুদ্ধরাজা ধৃত্রাষ্ট্র এবং 
গা কিনারে নিয়ে এলেন। সেখানে 
যঞ্জকারী ব্রাহ্মণগণ রাজার এক যজ্ঞবেদী প্রস্তুত 
করেছিলেন, সেখানে অগ্নিস্কাপন করে তিনি বিধিবৎ অগ্নি 
গ্রোত্র করলেন। নিতকর্ের থেকে নিবৃত্ত হয়ে বাজা ধৃত্রাষ্টর 
ইন্দিয় সংযমপুর্বক নিয়মাদি পালন করে তার অনুগানীদের 
খেতে গিয়ে গোঁছলেন। সেখানে 
বাহার্ম শতযূগের সঙ্গে তার সাক্ষাৎ হল। এই 
রাঙগার্ম আগে কেকয়াদেশের রাজা ছিলেন। নিজ পুত্রকে 
সিং বসিয়ে তিনি বনে ঢলে আসেন। ধৃতরাষ্ট্র তাকে 
সঙ্দে গিয়ে মধ্য ব্যাসদেকের আশ্রমে গেলেন এবং 
সম্মানে তার গুজা-অর্টনা করলেন। তারপর তার কাছ 
থেকে নলনাসের দীক্ষা গ্রহণ করে শতযূপের আশ্রমে এসে 
খাকতে লাগলেন। মহামতি রাজা শতমৃপ ব্যাসদেবের 
নির্দেশে ধৃততযাষ্ট্রকে বলবাসের নমন্ত বিধি জানালেন। তখন 
মদ্যাসমা ধৃতরাষ্ট্র নিজেই তপ করতে লাগলেন এবং তার 
'অনুচরদেরও তগস্যায় নিয়োজিত করলেন। গান্ধারী দেবীও 
বুস্তান সঙ্গে নৃগদ্যাল 'ও বন্ড খার মৃতনা্ট্রেন মতোই 


ব্রত পালন করাতে লাগালেন। উভয় নারী ইন্দ্রিয় সংযত করে 
বায়-ননো-বাকো। কর্ম ও লোত্রের দ্বারা কঠোর তপস্যা 


করতে লাগলেন। রাজা ধৃ্রাষ্ট্রের দেহ শুষ্ক হয়ে গেল, 
তিনি অইি-চর্মবিশিষ্ট হয়ে মন্তকে জটা ও নুগচর্ম-বক্ষল 
ধারণ করে মহর্ষিদের ন্যায় তীর তপস্যায় রত হলেন। 
তার চিত্তের সমস্ত মোহ দূর হয়েছিল। ধর্ম ও অর্থের জ্ঞাতা 
এবং উত্তম বুদ্ধিবিশিষ্ট বিদুরও সঞ্য়সহ বন্ছল ও চীরবন্ 
বারণ করে গান্ধারী ও ধুতাষ্ট্রের সেবায় ব্যাপৃত থাকতেন 
বশে দূর্বল শরীরে ঘোর তপস্যা 


করতেন। 


দেবর্ষি নারদের ধৃতরাষ্ট্রকে তপসার মহত্ব জানানো এবং 
পাগুবদের ধৃতরাষ্ট্রের কাছে যাওয়ার প্রস্তুতি 


পায় শশালোশ- গ্রশখজন ! অতঃপর রাজ্জ। 
খৃতয়াট্রের সঙ্গে নাগা, কার জনা শারদ, পর্বত, 
সদাতগস্থী দেরল, লশিষা মাধ ব্যাসদের ও অন্যান্য নিন্দ 
দার্থ সেখানে এলেন। শরম ধার্নিক বাজর্বি শতযূপও 
ঠ এসেছিবেন। দেবী তাদের সকলকে 


য় সত সনি লেন! তারা রাজা বৃতরান্ট্রে 
শাল খরার না ধার্মিক কথা শোনালেন। সব কিছু 
গ্র্াচে দ্শনক্ষাগা 'দেবার্ধ নানদ কোনো কথা প্রসঙ্গে 


সংশ্রচিও কেব্য়দেশের রাজা ছিলেন। তিনি অত্যন্ত 
শ্রীসম্পন্ন ছিলেন আর কাউকে ভয় পেতেন না। তিনি ভার 
পরন ধার্মিক ক্রোষ্ট পুত্রকে রাজা দিয়ে তপস্যা করার না 
বনে প্রবেশ করেন এবং সেখানে ভীত্র ভপপ্যা করে 
ক লাভ করেছেন। তগস্যার দ্বারা তার সমস্ত পাপ 
ভুত হয়েছে। আমি ইন্দরলোকে যাতায়াতের পথে 
আলেক বার সেই পরম প্রসন্ন রাহর্ষিকে দেসেছি। তেমনই 


বাজার শতুপের পিতামহ মহারাজ 
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সংক্ষিপ্ত মহাভারত 


[আশ্রমবাসিকপর্ব 


থেকে ওখানে যাওয়ার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু সংকোচবশত 
আপনাকে বলতে পারিনি। সৌভাগারশত এই সুযোগ 
আপনিই এসে গেল। মাতা কুন্তী তপন্যায় রত হয়েছেন, 
তার মাথার চুল হয়তো জটায় পরিণত হয়েছে, তীর বৃদ্ধ 
শরীর কুশ ও কাশের শয্যায় শয়ন করে বোধহয় ক্ষত- 
বিক্ষত হয়ে গেছে ; তার দর্শন লাভ করলে নিজেকে 
সৌভাগ্যবান বলে মনে করব” 

সহদেবের কথা শুনে দ্রৌপদী দেবী রাজার সৎকার করে 
তাকে প্রসন্ন করে নন_ "প্রভু ! আমি কবে আমাদের 
রাজমাতা'দর্শন করব ? তারা কি এখনও জীবিত আছেন? 
এ জীবনে তাদের দর্শন লাভ করলে আমি অন্ত খুশি হব। 
অন্তঃপুরের সকল বধূই বনে যাওয়ার জনা উৎসুক। 
সকলের মনে কুণ্ধী, গান্ধারী ও মহারাজকে দর্শন করার জনা 
উৎকণ্ঠা রয়েছে।” 

দ্রৌপদীর কথা শুনে ধর্মরাজ সমস্ত সেনাপতিদের ডেকে 


| ধৃতরাষট্রকে দর্শন করতে যাব।' তারপর অন্তঃপুরের 


অধাক্ষদের নির্দেশ দিলেন-__“তোমরা সকলে বছ সংখ্যায় 
নানাপ্রকার পালকি ও বাহন প্রস্তুত করো। (প্রয়োজনীয় 
সামগ্ীতে ভরে) বাজার, দোকান, রাজকোষ, কারিগর 
এবং কোষাধাক্ষ_এরা বেন কুরুক্ষেত্রের আশ্রমের দিকে 
রওনা হয়ে যায়। নগরবাসীদের মধ্যে যারা মহারাজকে দর্শন 
করতে চায়, তাদেরও বিনাবাধায় সুরক্ষিততাবে নিয়ে 
যাওয়া হোক। পাকশালার অধ্যক্ষ এবং রন্ধনপ্রস্ততকারী 
প্রয়োজনীয় সব জিনিস গাড়িতে খেন নিয়ে রওনা হয়ে যায়। 
নগরে ঘোষণা করা হোক যে “কাল প্রভাতে যাত্রা করা হবে, 
তাই যারা যাবে, তারা যেন বিলম্ব না করে। পথে আমাদের 
থাকার জন্য আজই কিছু শিবির তৈরি করা হোক।' এই 
ভাবে নির্দেশ দিয়ে প্রভাত হতেই ভ্রাতাগণ-সহ রাজা 
যুধিষ্টির নারী ও বৃদ্ধদের সামনে রেখে নগর থেকে প্রস্থান 
করলেন॥ নগরের বাইরে তিনি পাচ দিন ধরে পুরবাসী 


বললেন__“তোমরা অনেক রথ এবং হাতি ঘোড়ায় 
সুসজ্জিত সেনা তৈরি করো। আমি বনবাসী মহারাজ 


মানুষদের জন্য প্রতীক্ষা করলেন। তারপর সকলকে নিয়ে 


' ধনে রওনা হলেন। 


El 


সপরিবারে কুরুক্ষেত্রে গৌঁছে পাগুবদের ধৃতরাষ্ট্র ও অন্যান্যদের দর্শন 
এবং সব খষিদের সঙ্গে সঞ্জয়ের পরিচয় করানো 


দারা 
(লোকপালদের নায় পরাক্রমশালী অর্জন ও অন্যানা 
বীরদের দ্বারা সুরক্ষিত সেনাদের এগিয়ে যাওয়ার আদেশ 
দিলেন। আদেশ পেয়েই সকলে রওনা হল। কিছু লোক 
বাহনে করে, কিছু পদর্রজে রওনা হল। কেউ বেগসম্পন্ন 
ঘোড়ায়, কেউ স্বৰ্ণময় রথে, কেউ গজে আবার কেউ উটে 
চড়ে যাত্রা করল। নগর এবং নগর প্রান্তের লোকেরাও 


ধৃত্যাষ্টরকে দর্শন করার জনা নানা বাহনে করে যুধিষ্ঠিরদের ৷ 


অনুসরণ করল। রাজার কথায় সেনাপতি কৃপাচার্য্ 
সেনাসহ আশ্রমের দিকে রওনা হলেন। কুরুরাজ যুধিষ্ঠির 
বহু ব্রাহ্মণ সমভিবাহারে যাত্রা করলেন। বহু সূত, মাগধ, 
বন্দি রাজার স্তুতিগান করতে করতে সঙ্গে যাচ্ছিলেন। 


ছিজেন। মহাতেজন্থী অর্জুন শ্বেত অশ্ববাহিত, সূর্যের ন্যায় 
দেদীপ্যমান রথে রাজা যুধিষ্ঠিরকে অনুসরণ করছিলেন। 
দ্রৌপদী প্রভৃতি নারীরা শিবিকায় চড়ে দরিদ্রদের ধন বিতরণ 
করতে করতে যাচ্ছিলেন, অন্তঃপুরের অধ্যক্ষ ছিলেন 
তাদের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বে। বহু বাদোর তুমুল 
ধবনিযুক্ত হওয়ায় তাদের যাত্রা অত্যন্ত শোভাযুক্ত হয়েছিল। 
তারা নানা নটী তীরে শিবির স্থাপন করতে করতে এগোতে 
লাগলেন। মহাতেজন্ত্ী যুযুৎসু এবং পুরোহিত তৌমা যুনি 
বুধি্টিরের নির্দেশে হন্তিনাগুর নগর রক্ষায় ছিলেন। রাজা 
যুধিষ্ঠির চলতে চলতে পরম পবিত্র বমুনা নদী পার হয়ে 
কুরুক্ষেত্রে পৌঁছে দূর থেকেই রাজর্ষি শতব্ণ এবং 
কুরুবংশী ধৃতরাষ্ট্রের আশ্রম দেখতে গেলেন। আশ্রম দর্শনে 


রাবার মাথায় শ্বেতছত্র ধারণ করেছিল এবং তার সঙ্গে ছিল 
বহু রথী সৈনা। ভীষণকর্মা ভীমসেন এক পর্বত্রকার 


সকলেই অত্যন্ত আনন্দিত হলেন। সকলেই বাহন খেতে 
নেমে অত্যান্ত শ্রদ্ধার সঙ্গে পদক্রজে বাজার আশ্রমে গেলেন। 


গজরাজে যাচ্ছিলেন। শকুল-সহদেব ঘোড়ায় 


উপবিষ্ট ৷ ধৃতরাষ্ট্রের পবিত্র আশ্রমের চারদিকে ঘৃগের দল দেখা 
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যাচ্ছিল এবং কলাগাছ সেই স্থানের শোভাবর্ধন করছিল। | তাদের এবংবিধ প্রশ্নের উত্তরে সঞ্জয় সমস্ত পাশুব এবং 


পাণ্ডবগণ আশ্রমে পৌঁছলে বহু ব্রত্ধারী তপন্থী 
কৌতৃহলবশত তাদের দেখতে সেখানে একত্রিত হলেন। 
রাজা যুধিষ্ঠির অক্রুপূর্ণ নয়নে তাদের জিজ্ঞাসা করলেন 
“মুনিবরগণ ! আমাদের জোষ্ঠজত কোথায় ?” তারা উত্তর 
দিলেন___“নাজ্ঞন্‌ ! তিনি ন্ান করতে, ফুল তুলতে এবং. 
জল আনতে যমুনা নদীর তীরে গেছেন।" 

তাদের কথা শুনে তখন সকলেই যমুনার দিকে 
গেলেন। কিছুদূর যেতেই তীরা ধৃতরাষটরদের ফিরে আসতে 
দেখলেন। সকলেই তাকে দর্শনের আশার দ্রুত সেইদিকে 
এগিয়ে চললেন। সহদেব অতি শীঘ্রই কুন্তীর কাছে গিয়ে 
পৌঁছলেন এবং তার পায়ের ওগর পড়ে কাদতে লাগলেন। 
প্রিয় পুত্রকে এমতাবস্থায় দেখে কুক্তীও কাদতে কাদতে 
তাকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। রাজা যুধিষ্ঠির, ভীমসেন, 
অর্জুন ও নকুলকে দেখে তিনি আকুল হয়ে তাদের দিকে 
এগিয়ে গেলেন। মাতাকে আসতে দেখে পাণুবরা মাটিতে 
মাথা রেখে প্রণাম করলেন। তারপর চোখের জল মুছে তারা 
গান্ধারী, ধৃতরাষ্্র এবং কুষ্টীর চরণস্পর্শ করে প্রণাম করার 
পর তাদের হাত থেকে জলপূর্ণ কলস দিয়ে নিলেন। 
হন্তিনাপুরের সকল লোক এবং অন্তঃপুরের নারীরা তাদের 
দর্শন করলেন, রাজ্জা যুধিষ্ঠির সকলের নাম জানিয়ে 
ধৃতরাষ্ট্রের সঙ্গে তাদের পরিচয় করিয়ে দিলেন। তাদের 
কাছে পেয়ে ধৃতরাষ্ট্রের চোখ দিয়ে আননদাশ্র প্রবাহিত হল, 
তার মনে হল তিনি যেন হস্তিনাপুরের রাজসভাতেই 
আমীন। দ্রৌপদী ও অনান্য রাজবধূরা ধৃতরাষ্ট্রদের প্রণাম 
করলে তারা আশীর্বাদ জানালেন। তারপর ভারা আশৃমে 
পরিপূর্ণ আকাশের মতো দর্শকদের দ্বারা পরিপূর্ণ হয়ে 
আছে। 

রাজা ধূতরাষ্ট্র পঞ্চন্রাতার সঙ্গে আশ্রমে বিরাজমান 
হলে বহু দেশের মহাভাগাশালী তপস্নীগণ পাণ্ডবদের 
দর্শনের নিমিত্ত সেখানে উপস্থিত হলেন। ইরা জিজ্ঞাসা 
করলেন__“এখানে আগত লোকেদের মধ্যে যুধিষ্ঠির 
কে এবং ভীমসেন, অর্জুন, নকুল, সহদেব. যশস্থিলী 
দ্রৌপদী দেবী কোথায় ? আমরা সকলের পরিচয় জানতে 
আগ্রহী।" 


দ্রৌপদী প্রমুখ কুরুকুলের নারীদের পরিচয় দিতে গিয়ে 
বললেন__-ই স্বর্ণের ন্যায় গৌর. উচ্চ নাসিকা, বিশাল 
লালিমা যুক্ত নেত্র, সিংহের মতো উপঝিষ্ট, ইনি কুরুরাজ 
যুধিষ্ঠির। মত্ত গজের ন্যায় চাল চলন, তপ্ত স্বর্ণের ন্যায় 
গৌরবর্ণ, বৃষস্কন্ম, বিশাল বাছ সমদিত, ইনি ভীমসেন। 
তার পাশে মহাধনুর্দর, শ্যামবর্ণের তরুণ, সিংহের ন্যায় 
স্কন্ধ, কলের ন্যায় নেত্র, ইনি বীরবর অর্থুন। কুন্তীর কাছে 
যে দুজন শ্রেষ্ঠ পুরুষ উপবিষ্ট, তারা একসঙ্গে উৎপন্ন নকুল 
ও সহদেব। রাপ, বল ও শীলতায় এঁদের দুজনের সমকক্ষ 
পৃথিৱীতে আর কেউ নেই। নীলকমলের ন্যায় এই শ্যামরূলা 
সুন্দরী, যিনি মূর্তিমতী লক্ষ্মী, দেবতাদেরও দেবী বলে 
প্রতীত, তিনি মহারানি দ্রৌপদী । তার পাশে স্বর্ণের থেকেও 
অতীব কান্তিময়ী চন্দের প্রভার ন্যায় বিরাজমান, ইনি অনুপম 
প্রভাবশালী চক্রধারী ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ভগিনী সুভদ্া। 
ওইদিকে বিশুদ্ধ স্বর্ণকান্তি সুন্দরী দেবী নাগরাজকন্যা উলৃী 
বসে আছেন। যীর শরীরের রং মধূক-পুস্পের শোভাকেও 
হার মানায-_তিনি রাজকুমারী চিত্রাঙ্গদা, এঁরা দুজনেই 
অর্জুনের পত্ী। এই যে ইন্দীবরের ন্যায় শ্যামবর্ণা রাজমহিলা 
বিরাজমান, ইনি রাজসেনাপতির ভগিনী, ভীমসেনের পত্নী, 
তার সঙ্গে চম্পকবর্ধা যে সুন্দরী উপবিষ্ট, তিনি মগধরাজ 
জরাসঞ্ধের কন্যা এবং সহদেবের পন্রী॥ তার পাশে 
শীলপন্দের নায় শামবর্ণা লারী, মান্ত্রীর জোষ্ঠ পুত্র নকুলের 
পন্থী এবং এই তপ্ত কুন্দনের ন্যায় গৌরবর্ণা তরুণী বালক 
ক্রোডে উপবিষ্ট, ইনি রাজা বিরাটের কন্যা এবং 
পত্রী উত্তয়া। এঁরা ছাড়া আরও যেসব স্বেতবন্ 
বিধবা উপবিষ্ট, যাঁদের সীমান্ত সিঁদুর শুনা_ তারা সকলে 
দুর্যোধনাদি শত ভ্রাতর পরী এবং বৃদ্ধ মহারাজের পুর্রবধ। 
এঁদের সকলেরই পতি-পুত্র । মহর্ষিগণ ! 
আপনাদের প্রশ্নের জবাবে আমি গ্রধান বাক্তিদের পরিচয় 
জানালাম।' 

সঞ্জয়ের কাছে সবার পরিচয় জেনে তপননীগণ চলে 
গেলেন। পাওবদের সৈনিকেরা আশ্রমের সীমানার বাইরে 
হি গেল। রাজা ধৃত্রাষ্টর পাণ্ডৱদের সঙ্গে 
করতে লাগলেন। 


ধৃতরাষ্ট্র ও টিলা এলানি রাজিবের 


খৃত্রাষ্ট্র জিন্ঞাসা করলেন_ যুধিষ্টির ! তুমি নগর ও 
রাজ জা 
তোমার আশ্রয়ে থাকা জীবন-নির্বাহকারী মন্ত্রী, পরিচারক । 
ও গুরুজনেরা শীরোগে আছে তো ? তোমার রাজো এরা ৷ 
নির্ভয়ে বাস করে তো ? তুমি প্রাচীন রান্রষি পালিত পুরাতন 
রীতি-নীতি পালন করো তো ? অন্যায়ভাবে রাজস্থ আদায় । 
কর না তো ? শক্র-মিত্র ও উদাসীন ব্যক্তিদের সঙ্গে। 
যথাযোগ্য ব্যবহার করো তো ? তোমার আচরণে ব্রাহ্মণেরা | 
সন্বষ্ট থাকেন তো ? পুরবাগী, সেবক, স্বজনদের কথা বাদ 
দাও, শক্ররা্ড তোমার ব্যবহারে সন্তুষ্ট থাকে তো ? তুমি 
শ্রদ্ধা সহকারে দেবতা ও পিডৃপুরুষের পূজা এবং অতিথি 
সৎকার করো তো ? তোমার রাজ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, 
শৃদ্র এবং কৃচুস্বরা ন্যায়পথে নিজ নিজ কর্তবা পালন করে 
তো? নারী-পুরুষ-বালককে কোনো কষ্ট ভোগ করতে হয় 
না তো? কেউ জীবিকার জন্য ভিক্ষা করে না তো ? | গেলেন। তা লক্ষা করে রাজ্বা যুধিষ্ঠির একাকী তার পেছনে 
তোমার গৃহে নারীরা সম্মান লাভ করে তো ? | ঢৌড়লেন। বিদুরকে কখনো দেখা যাচ্ছিল, কখনো তিনি 

বৈশস্পায়ন বললেন-_-জনমেজয় ! ধৃতরা্টর এইভাবে | অনুশ্য হয়ে বাচ্ছিলেন। এইভাবে তিনি ঘন জঙ্গলের মধ্য 
কুশল সমাচার জানতে চাইলে ন্যায়বে্তা রাজা যুধিষ্ঠির nile লে রাজা যুধিষ্ঠির তার পেছন পেছন এই 
তাকে বললেন__রাজন্‌ ! আমার ওখানে সব কুশল। হে 
আপনার তপ, ইন্দরিযসংযম এবং মনোনিগ্রহ ইতাদি রি (আপনাকে দর্শন করতে এসেছি)।” এইভাবে 
সগুণ ৃদ্ধিলাভ করছে তো ? আমার মাতা কুষ্টার | অত্যান্ত নির্জন বনের মধ্োো পৌঁছে বুদ্ধিমানদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ 
আপনার সেবা করায় কোনো জ্রটি হচ্ছে না তো ? আমার | বিদুর একটি গাছকে আশ্রয় করে দীড়িয়ে পড়লেন। তিনি 
জোষ্ঠা মাতা, তপস্যারতা গান্ধারী দেবী ভার | এতে দুর্বল লেন যে তার দেহ অস্থিসার হয়ে 
মহাপরাক্রমশালী মৃত পুত্রদের জন্য আর শোক করেন না | গিয়েছিল, কিছু তা সন্ডেও পরম বুদ্ধিমান যুধিষ্ঠির তাকে 
তো ? পিতা! সয় কুশলতা সহকারে তপসারত আছেন চিনতে দি খুষিতির'-__নলে ভার সামলে গিয়ে 
তো? বিদুর এখন কোথায়, তাকে এখনও দেখতে গেলাম | উপস্থিত হলেন। সেখানে পৌঁছে ঘুধিষ্টির তাকে প্রণাম 
না?" করলেন। 

যুধিষ্টিরের প্রশ্নে ধৃতরাষ্ট্র বললেন_শুত্র ! বি ত্ষন মনতস্মা বিদুর একাগ্রচিত্তে রাজা যুধিষ্টিরের দিকে 
কুশলে আাছেন। তিনি অতান্ত কঠোর তপস্গায়রত। নঘনে তাকিয়ে থাকলেন। তিনি ভার দৃষ্টি 
উপবাসে এবং বায়ুপান করে থাকায় অত্যান্ত দূর্বল হয়ে যুধিষ্টিরের দৃষ্টিতে, শরীর শরীরে, প্রাণকে প্রাণে এবং 
গেছেন। ভার দেহের শিরা-উপশিরা দেখা যায়। এই নির্জন | ইন্জিয়াদিকে ইন্ডিয়াদিতে নিশিষে তার সঙ্গে একাকার হয়ে 
থনো কখনো ব্রাহ্মণের তীর সাক্ষাৎ পান।' রাজা গেলেণ। এইভাবে নিজ তেজে প্রত্মলিত হয়ে বিদুর 
টি যখন এহ কথা নতি তপনই মুখে পাথরের : ধর্মরালের দেহে প্রবেশ করলেন। রাজা যুধিন্টির দেখলেন 


নখ আগের ম স্থির, তার শরীরও আগের 
দশ্াযনান, কিন্তু তার দেহে জার 


কে বুধিষ্ঠির নিজের মধো দিশেষ বল 


আশ্রমবাদিকপর্বা যুধিষ্টিরাদির খাধিদের আশ্রম. সান্তনা প্রদান 1673 
এবং গুণ অনুভব করলেন। তখন তার মলে বিদুরের দেহ: খবর শুনে তন্বী রাজা ধৃতরাষ্ট্র এবং ভীম সকলেই অতান্ত 
দাহ-সংস্কারের ইচ্ছা হল। সেইসময় আকাশবাণী শোনা বিস্মিত ৷ তারপর ধতরাষট্রবুধিষ্টিরকে বললেন 


গেল__“রাজন্‌! বিদুর সন্যাসধর্ম পালন করতেন, সুরা 
তার দেহ দাহ কোরো না, সেটিহ সনাতন ধর্ম। তিনি 
শোক করা উচিত নয়।? 

সেকথা শুনে যুধিষ্টির সেখান থেকে ফিরে এসে রাজা 
ধৃতরাষ্ট্রকে সব কথা জানালেন। বিদুরের দেহত্যাগের অন্ভুত 


শুরঘিষ্টিরাদির খষিদের আশ্রম পরিদর্শন এ 


বৈশম্পায়ন বললেন__জননেজয় ! পরদিন প্রভাতে 
রাজা যুধিষ্ঠির পূর্বাহ্ন নিয়মাদি সম্পূর্ণ করে 
ধতরাষ্ট্রের অনুমতি নিয়ে সুনিদের আশ্রম দেখতে গেলেন। 
তার সঙ্গে তার চার ভ্রাতা, অন্তঃপুরের নারীগণ, পরিচারক 
এবং পুরোহিতও গেলেন। তার! বিভিন্ন স্থান ঘুরে ঘুরে 
দেখলেন__বেদীর ওপর আগুন রয়েছে এবং কষি- 
মুনিগণ স্থান সমাপ্ত করে আগ্তনে আহুতি প্রদান করছেন। 
স্থাধ্যায় দ্বারা আশ্রমের শ্রীবৃদ্ধি করছেন। রাজা যুধিষ্ঠির সেই 
সময় তপস্বীগণের জন্য আনীত স্বর্ণ, ভাশ্রকলস, মূগচর্ম, 
কম্বল, কমণ্ডলু, থালা ইত্যাদি তাদের প্রদান করলেন। তার 
কাছে যে যা চাইল, তিনি তাকে তাই দিলেন। এইভাবে 
নানাস্থানে ঘুরে যুধিষ্ঠির ধৃতরাষ্ট্রের আশ্রমে ফিরে এলেন। 


“পুত্ৰ ! আমার প্রদত্ত ফল-মৃল-জল গ্রহণ করো। মানুষের 
কাছে তার বাবহারের যে বস্তু থাকে, তাই দিয়েই অতিথির 
সৎকার করা উচিত।' হার কথা শুনে যুধিষ্টির “যথা আজ্ঞা’ 
বলে ভার নির্দেশ শ্রীকার করে তার প্রদত্ত ফল-মূল নিয়ে 
ভ্রাতাদের সঙ্গে আহার করলেন। তারপর সকলে বৃক্ষের 
নীচে শয়ন করে রাত্রি কাটালেন। 


বং মহৰ্ষি ব্যাসের ধৃতরাষ্ট্রকে সান্তনা প্রদান 


বাসদেবের নির্দেশে অন্য খষি- মহর্যিগণও কুশাসনে 
উপবেশন করলেন। 

অরগর সত্যনভীনন্দন ব্যাসদ্দেব ধৃত্রাষ্ট্রকে জিজ্ঞাদা 
করলেন__'রাজন্‌ ! তোমার তণস্যা ঠিকমতো চলছে 
তো '? বনরাষে তোমার দন লাগছে তো ? এখন 
আর তোমার মনে পুত্রশোক নেই তো ? তোমার সমস্ত 
জ্ঞানেনরি় নির্মল হয়েছে তো? তুমি তোমার বুদ্ধিকে দৃঢ় 
করে বনধাসের কঠোর নিয়মাদি পালন করছে৷ তো ? 
| আমার বধূমাতা গান্ধারী অতান্ত বুদ্ধিমতী, সে ধর্ম ও অর্থ 
সম্পর্কে জ্ঞাত এবং জন্ম-মৃত্ুতত্বও জানে ; সে শোকগ্রন্ত 
হয় না তো? আর কুন্তী-_যে তার পুত্রদের মমতা ত্যাগ 
করে গুরুজনের সেবায় ব্যাপৃত হয়েছে, অহংভাব ত্যাগ 
করে তোমাদের সেবা করছে তো ? তৃমি যুধিষ্ঠির, ভীম, 


আশ্রমে এসে তিনি দেখলেন রাজা ধূতরা্ট্র নিত্যকর্মের পর | অর্জন, নকুল, সহদেবকে সান্তনা দিয়েছো তো ? এদের 
গান্ধারীর সঙ্গে শান্তভাবে উপবিষ্ট এবং কিছু দূরে শিষ্টাচার দেখে তুমি শুশি হয়েছো তো ' এদের প্রতি তোমার মল 
পালনকারী মাতা কুন্তী শিষ্যার ন্যায় বিনীতভাবে দাঁড়িয়ে প্রসন্ন তো ? তোমার হৃদয়ের ভাব শুদ্ধ হয়েছে তো? 
আছেন। যুধিষ্ঠির নিজের নাম বলে খৃতরাষ্ট্রকে প্রণাম ৷ মহারাজ ! কারো প্রতি শক্ত থা না, সত্যভাষণ করো 
করলেন এবং ধৃতরা্ট্র বসার অনুমতি দিলে তিনি কুশাসনে : এবং ক্রোধ সর্বতোভাবে পরিভাগ করো-_এই তিনটি 


ও অন্যান্য মহর্ষিগণ এবং ঘহাতেজনরী বাস দর্শন দিলেন। | মাণ্ডবা খাষির শাপে বিদুরের রূপে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। 
বাসদেবের সঙ্গে অনেক দেবর্ষি এবং শিবাবদও ছিলেন। | তিনি পরন বুদ্ধিমান, মহাযোগী, মহাস্মা এবং মহামনন্বী 
রাজা খুতাটট্র এবং কুম্ভীনন্দন যুপিষ্ঠির হাতা-গণসহ উতে দেবতাদের মধো বৃহস্পতি এবং অসুরদের নধ্যে 
তাদের প্রণাম করলেন। বাসদের বৃতরাষ্টরকে বসার অনু তো বুদ্ধিমান ছিলেন না. যেমন ছিলেন 


দিলেন এবং জনা কালো মৃগচর্ম আচ্ছাদিত যে ষ্ঠ বিদুর। তোমার ভ্রাতা দেবতাদেরও দেবতা 
কুশাসন পাতা হয়েছিল, তাতে উপবেশন করলেন। পরে | এবং সনাতন ধর্মের সাক্ষাৎ স্বরূপ ছিলেন। যিনি সভা, 


সংক্ষিপ্ত 


মহাভারত [আশ্রমবাসিকপর্ব 


ইন্্যসংযম, ঘলোনিপ্রহ, অহিংসা এবং দান ইত্যাদির 
কূপে বিশ্বের কল্যাণ করেন, সেই তেজস্বী সনাতন ধর্ম 
বিদুরের থেকে পৃথক নয়। যিনি যোগবলে কুরুরাজ 
যুধিষ্টিরের জন্ম দিয়েছেন, সেই ধর্ম নামক দেবতাও 
বিদুরেরই স্বরূপ। যেমন অগ্নি, বায়ু, জল, মাটি ও 
আকাশের অন্তিত্ব ইহলোকে এবং পর্নলোকেও আছে, 
ধৰ্মও তেমনই উভয় লোকে পরিব্যাপ্ত। ধর্মের গতি সর্বত্র 
এবং তা সমস্ত জগৎ চরাচর ব্যাপ্ত করে নিত্য স্থিত। যার 
সমস্ত পাপ ধৌত হয়েছে, সেই সিদ্ধ পুরুষ এবং দেবতাদের 
দেবতাই ধর্মের সাক্ষাৎ লাভ করেন। যাকে ধর্ম বলা হয়, 
তিনিই ছিলেন বিদুর এবং যিনি বিদুর ছিলেন তিনিই এই 
পাণডুনন্দন বুিষ্টির___যিনি এখন তোমার সামনে দাসের 


ব্যাসদেবের কাছে গান্ধারী ও কুন্তীর মৃত 
জনমেজয় জিজ্ঞালা করলেন--ব্রহ্মন্‌ ! ধৃত্রাষ্ট্রের 
আশ্রমে পাণ্ডবদের থাকাকালীন পরম তেজস্বী মহর্ষি 
বাসদেব যে আশ্চর্যজনক ঘটনা দেখাবার শপথ 
করেছিলেন, অ কীরাপ ছিল, কৃপা করে বলুন। রাজা 
যুধিষ্ঠির পূরবাসী-সহ কতদিন বনে ছিলেন ? তিনি তীর 
সৈন্য-সামন্ত এবং অন্তঃপুরের নারীদের সঙ্গে কী আহার 
করতেন ? 

বৈশম্পায়ন বললেন-__রাজন্‌ ! পাগুবরা ধৃত্রাষ্ট্রের 
নির্দেশে নানাপ্রকার আহার করতেন এবং তার আশ্রমে 
সুখে তেন। তীরা একমাস সেই তপোবনে বাস 


নায় দণ্ডায়মান। মহাযোগবলসম্পন্ন এবং বুদ্ধিমাদেদের 
মধো শ্রেষ্ঠ তোমার ভ্রাতা বিদুর কুষ্তীনন্দন যুধিষ্টিরকে 
সামনে দেখে এরই দেহে প্রবিষ্ট হয়েছেন। এবার 
তোমাকেও শীগ্রই কল্যাণের জগী করব। পুত্র ! এখন 
আমি তোমার সংশয় দূর করতে এসেছি। যে কান পূর্বকালে 
কোনো মহর্ষি আজ পর্যন্ত করেননি, সেই চমৎকারপূর্ণ 
কাজ আমি আজ তোমাদের প্রত্যক্ষ করে দেখাবো। আজ 
আমি তোমাকে আমার তপস্যার আশ্চর্যজনক প্রভাব 
দেখাচ্ছি। বলো, তুমি কোন অভীষ্ট বস্তু আমার কাছ 
থেকে পেতে চাও? যদি কাউকে দেখতে, শুনতে বা স্পর্শ 
করতে তোমার ইচ্ছা হয় তো বল, আমি তা অবশ্যই পূর্ণ 
করব।” 


পুত্রাদিকে দর্শন করানোর জন্য অনুরোধ 
আমি তা জানি। কুন্তী এবং দ্রৌপদীর অন্তরেও সেই দুঃখ 
আছে এবং শ্রীকৃষ্ণের ভগিনী তার পুত্র অভিমন্যুর মৃত্যুর যে 
তীব্র দুঃখ সহ্য করছে, তা আমার অজানা নয়। প্রকৃতপক্ষে 
তোমাদের সকলের এখানে আদার খবর শুনেই আমি 
তোমাদের মানসিক সন্দেহ দূর করায় জন্যই এখানে 
এসেছি। দেবতা, গন্ধৰ্ব এবং মহর্ষিগণ আজ আমার 
চিরসঞ্চিত তপস্যার প্রভাব দেখুন। মহারাজ ! বলো, 
তোমার কোন্‌ কামনা আমি পূর্ণ করব আজ আমি 
তোমাকে মনোবাষ্থিত বর দিতে প্রস্থত। তুমি আমার 
তপসার ফল দেখো।" 


করেছিলেন। মহর্ষি ব্যাসদের যখন রাজা ধৃতরাষ্র 

উপরিউন্ড কথ বলেন সেই সময় সেখানে আরও 
অনেক খয়ি উপস্থিত ছিলেন। তাদের মধ্যে নারদ, পর্বত, 
দেবল, বিশ্বাবসূ, তুম্বক এবং চিত্রসেনও ছিলেন। কুরুরাজ 
যুধিষ্ঠির ধৃতরাষ্ট্রের নির্দেশে সেই সব হহাত্মাদেরও স্থাগত- 
সন্তাষণ জানান। তারা উত্তম আসনে উপবেশন করলে 


ধৃত্রাষ্ট্র বললেন__-ুনিশ্রেষ্ঠ ! আজ আপনার মতো 
সাধু-পুরুষদের সমাগম হয়েছে জামার প্রতি আপনার এ 
মহান অনুগ্রহ! আমি এতে নিজেকে ধন্য মনে করছি, 
আমার জীবন সার্থক। আপনাদের দর্শনে আমি যে পবিত্র 
একটি সংশয় আাছে__ মহাভারত যুদ্ধে আমার যে পুত্র ও 


পাণ্ডব-সহ রাজা ধৃত্রাষরও আসন গ্রহণ করেন। গান্ধারী, 
কুন্তী, দ্রৌপদী এবং অন্যান্য নারীগণও নিজ নিজ আসন 
গ্রহণ করেন। তখন সেই স্থানে নানা ধর্মবিষয়ক আলোচনা 
হতে লাগল। আলোচনার শেষে বক্তাশ্রেষ্ঠ মহাতেজনী, 


লৌত্রেরা নিহত * তাদের কী গতি হবে ? তাদের 
স্মরণ করে আমার হৃদয় সর্বদা স্তপ্ত থাকে। আমার পাগী 
পুত্র পৃথিবীর রাজ্য পাওয়ার লোভে শান্তনুনন্দন ভীষ্ম ও বৃদ্ধ 
ব্রাহ্মণ জোগাচার্ের সঙ্গে বিশাল সৈন্যদের হত্যা করিয়ে 


যো 


(বেদবিদ মহর্ষি বাস প্রসন্ন হয়ে রাজা ধৃ্্রাষ্টরকে বললেন 
তুমি এবং গান্ধারী পুত্রদের শোকে 
দক্ষ হচ্ছ, তোমাদের হৃদয়ে সর্বদা দুঃখের যে সালা রয়েছে, 


মন্ত কুলকে সংহার করেছে__এই সব বিষয় নিরন্তর 
স্মরপ করে আমি অনুতাপের আগুনে পুড়ে যাচ্ছি। দুঃখ 
শোকের আঘাতে এক মুহূর্তের জনাও আমি শান্তি 
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পাচ্ছি না। ঃরেন, তিনি বলে' 
রাজর্ষি ধৃতরাষ্ট্রের এইরূপ বিলাপ শুনে গান্ধারীর শোক | ‘আমার প্রদত্ত কর তোমাকে অবশাহ গ্রহণ করতে হবে।' 


পুন্ীবিত হল। তিনি পুত্র শোকে অধীর হয়ে শ্বশুরের 
কাছে হাত জোড় করে বললেন __'মুনিবর ! মৃত পুত্রদের 
জন্য শোক করতে করতে এই নহারাজের যোলো বছর 
কেটে গেছে ; কিন্তু এখনো তিনি শান্তিলাভ করেননি। 
পুত্ৰশোকে সন্তপ্ত হয়ে সর্বদা হাহাকার করে থাকেন। 
্লাতভোর তার চোখে নিদ্রা আসে না (সুতরাং একবার 
দুঃখ কমবে)। আপনি নিজ তপোবলে নতুন লোক সৃষ্টি 
করতে সক্ষম ; তাই রাজাকে ভার পরলোকবাসী পুত্রদের 
সঙ্গে সাক্ষাৎ করানো আপনার কাছে কোনো সমস্যার বিষয় 
নয়। দ্রুপদকৃমারী কৃষ্ণা আমার সমন্ত পুত্রবধূদের মধো সব 
থেকে প্রিয়। এরও ভাই-বন্ধু-পুত্র সকলেই মারা গেছে, 
তাই এও অত্যান্ত শোবমগ্র থাকে। সর্বদা কলাণময় কথা 
বলেন যে শ্রীকৃষ্ণ, তার ভগিনী সুভদ্রাও অভিমন্যু-বধে 
শোক-সন্তপ্ত হয়ে আছে ; আর এই ভূরিশরবার পত্রী, সেও 
স্বামীর মৃত্যুতে বড়ই দুঃখে আছে। এই মহারাজের যে 
শতপুত্র রণাঙ্গণে নিহত হয়েছে, তাদের শত পত্নীও এখানে 
উপস্থিত। এই সব আমার বিধবা পুত্রবধূরা দুঃখ ও শোকের 
আঘাত সহ্য করে আমাদের শোককে আরও বাড়িয়ে 
তুনছে। সামার মহাত্মা শ্বশুর ভীষ্ম এবং মহাবঘী সোমদত্ত 
কোন্‌ গতি লাভ করবেন, এই মহা সন্দেহ দূর হচ্ছে না। 
ষুনিশ্রেষ্ঠ! আপনি এমন কৃপা করুন যাতে এই মহারাজের, 
আমার আপনার বধু মাতা কুন্তীরও শোক দূরীভূত হয়।' 
গান্ধারী যখন এই কথাগুলি বলছেন, তখন কুন্তী 
গুপ্তভাবে জাত সূর্যসম তেজস্বী তার পুত্র কর্ণকে স্মরণ 
করলেন। ভগবান ব্যাসদেব ভার দুঃখ দেখে বললেন _ 


তার কথা শুনে শাপের ভয়ে আমি বলি_“আপনার 
আদেশ আমি মেনে নেব।" বলেন-__'ভদ্রে ! 
তুমি যে যে দেবতাকে অবাহন করবে, উর সকলেই 
তোমার অধীন হবেন।' এই বলে তিনি অন্তৰ্ধান করেন। 
ভার কথায় আমি অত্যন্ত আশ্চর্য হই, কোনো অবস্থাতেই 
আমি ভার বরদানের কথা ভুলতে পারি না। একদিন আমি 
উদয় হয়। মহৰ্ষি দুর্বাগার কথা স্মরণ করে আমি তার দিকে 
আকাঙক্ষাভরা দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকি। ভগবান সূর্য তখন 
আমার কাছে এসে দাঁড়ালেন। তিনি দুটি দেহ ধারণ 
করেছিলেন, একটির দ্বারা সমস্ত ভুরন আলোকিত করে 
ছিলেন, অনাটির দ্বারা জর দে জহির জলম! 


করো! ; আমি তাকে প্রণাম করে বলি-_'সূর্যাদেব ! আহ 

কিছু চাই না, আপনি কৃপা করে চলে যান।" তিনি বলেন__ 
“দেবী ! আমাকে জাবাহন করলে, তা বার্থ হয় না। তুমি 
কোনো একটি বর প্রার্থনা করো, নাহলে আমি তোমাকে 


এবং তোমার করদাতা ব্রাহ্মণকে ভন্ম করে ফেলব।' 
আমি বললাম__ ‘প্রভু ! আমার একটি আপনার মতো পুত্র 
হোক।’ এই কথা বলতেই সূর্যদের আমাকে মোহিত করে 
নিজ তেজের দ্বারা আমার দেহে প্রবিষ্ট হলেন এবং 
বললেন__+দেবী ! তোমার একটি পুত্র হবে।' তারপর 


| তিনি আকাশে চলে গেলেন। আমি তখন থেকে পিতার 
কাছে এই খবর রাখাব জনা মহলের ভেতরেই 


থাকতে আরম্ভ করি এবং আমার পুত্র জন্মগ্রহণ করে, 


“পুত্ৰী ! তোমার যদি কিছু বলার থাকে, তবে বলো।' তার 
কথা শুনে কুষ্তী দেবী মাথা নত করে শ্বশুরকে প্রণাম 
করলেন এবং লজ্জিত কণ্ঠে বললেন-_“মুনিবর ! আপনি 
আমার শশুর, জামার দেবতারও দেবতা ; সুতরাং আমার 
কাছে দেবতার থেকে বড় । আমি আপনার কাছে (নিজের 
জীবনের গুপ্ত কথা প্রকাশ করছি) সত্য কথা জানাচ্ছি, 
শুনুন। কোনো এক সময়_পরম ক্রোধী মহর্ষি ূর্বসা 
আমার পিতার কাছে ভিক্ষার জনা আসেন। আমি সেবা 


বারা তাকে সন্তুষ্ট করি। আমার আচরণ ও হৃদয় শুদ্ধ ছিল। বলবে 


তার ক্রোধের কোনো স্থান আমি রাখিনি, জামার ব্যবহারে 


তখন গোপনে তা ভানিয়ে দিই। কর্ণই আমার 
সেই পুত্র। তার জশ্বের পর আমি ভগবান সূর্যদেবের কৃপায় 
কন্যাভাব প্রাপ্ত হই। আমর সেই কাজ পাপ হোক না 
অপাপ, জামি আপনাকে জানালাম। যদি পাপ হয় আপনিই 
তা দূর করতে পারেন। এখন আমি সেই পুত্র কর্ণকে দেখতে 
চাই। রাজা ধূতরাষ্ট্রের অন্তরের কথাও জ্রাপনি জানেন, 
সুতরাং তার ইচ্ছাও এখন পূর্ণ করা উচিত" 

কুন্তীর সব কথা শুনে শ্রেষ্ঠ বেদবিদ মহর্ষি ব্যাসদেব 
“পুত্ৰী ! তুমি সত্য কথাই বলেছ। এসবই 
| হওয়ার ছিল ; এতে তোমার কোনো অপরাধ নেই ; 
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সংক্ষিপ্ত মহাভারত 


[আশ্রমবাসিকপর্ব 


তখন তুদি নিতান্ত বালিকা ছিলে। দেবতাগণ অণিমাদি | হর্যোৎপাদন দ্বারা পুত্র উৎপন্ন করতে সক্ষম। দেবধর্মের 
উশ্যসম্পূ্ন হন, তারা অনোর দেহে প্রবেশ করতে | দারা মনুষ্য ধর্ম দূষিত হয় না-_এই কথা জেনে তুমি 
পারেন। তারা সংকল্প, বাক্য, দৃষ্টি, স্পর্শ এবং | তোমার মানসিক চিন্তা ত্যাগ করো।' 


ধৃতরাষ্ট্র ও অন্যান্যদের পূর্বজন্মের পরিচয় এবং ব্যাসদেবের মৃত বীরদের 
উপস্থিত করে তাদের আত্মীয়দের সঙ্গে সাক্ষাৎ করানো 


মহর্ষি ব্যাস তখন গান্ধারীকে বললেন__"কন্যা 
গান্ধারী ! আজ রাত্রে তুমি তোমার পুত্রগণ ও ভ্রাতাগণকে 
দর্শন করবে। কুন্তী কর্ণকে, সুভদ্রা অভিমন্যুকে এবং 
দ্রৌপদী তার পিতা, পুত্র এবং ভ্রাতাদের দর্শন করবে। 
উচিত নয় ; কারণ এরা সব ক্ষত্রিয়ধর্মে তৎপর থেকে 
মৃত্যুলাভ করেছে। এসবই দেবতাদের কাজ এবং 
এইভাবেই হওয়ার ছিল ; সব দেবতাই তাদের নিজ নিজ 
অংশে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। গন্ধর্বদের রাজা 
ধৃত্রাষ্রই তোমার পতিরূপে ইহুলোক অবতীর্ণ হয়েছে। 
দেবতাদের মধ শ্রেষ্ঠ ভগবান বিষ্ণুর অংশে মহারাজ পাণ্ডু 
জন্ম নিয়েছিল। বিদুর এবং যুমিষ্ঠির ধর্মের অংশাবতার, 
দুর্যোধনকে কলিযুগ এবং শকুনিকে দ্বাপর বলে জেনো। 


সকলে হ্যধ্বণি করতে করতে প্রসম্নতা সহকারে 
গঙ্গাতীরের দিকে রওনা হলেন। রাজা ধৃতরাষ্ট্র ভার মন্ত্রী 
পাণ্ডন, নুনিগণ এবং গন্ধর্ব সনুদয়ের সঙ্গে গঙ্গাতীরে 
গেলেল। বীর মীরে সেই জনসমুদ্র গঙ্গাতীরে পৌঁছল এবং 
সকলে নিজ নিজ পছন্দমতো স্থান গ্রহণ করলেন। মৃত 


ব্যাসের কাছে গেলেন। ধর্মাত্মা রাজা ধৃত্রাষ্ট্র পবিত্র এবং 
হা পাণ্ুব ও খ্বষিদের সঙ্গে বাসদেষের কাছে 
বসলেন। কুরুনারীগণ গান্ধারীর কাছে বসলেন। নগরের 
লোকেরা নিজ পছন্দমতো স্থানে বসলেন। 

তারপর মহাতেজস্বী মুনি ব্যাসদেব ভাগীরথীর পবিত্র 


মরুদ্গণ থেকে উৎপন্ন। অর্জুনকে পুরাতন খষি নর এবং 
ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে নারায়ণ কলে জেনো, নকুল ও সহদেব 
অস্থিনীকৃমারদ্বযের অবতার । যুদ্ধে যে অভিমন্যুকে ছয় 
সাক্ষাৎ চন্দ্রের অংশ ছিল এবং কর্ণরূপে সাক্ষাৎ সূর্যদেব 
অবতীর্ণ ইয়েছিলেন। ভ্রৌপদীর সঙ্গে উৎপন্ন ধষটদ্যর 
অগ্নির অংশ ছিল আর শিখণ্ডী ছিল ব্রাক্ষল। ছোণাচার্য 
ছিল বৃহস্পতির অংশ এবং অশ্বপ্থাযা ভগবান শংকরের 
অংশে উৎপন। গঙ্গানন্দন ভীদ্ম মনুষাভাব প্রাপ্ত একজন 
বসু ছিলেন। এইভাবে যেসব দেবতা কার্যবশত মনুষা 
উদ্দেশা পূর্ণ করে পুনরায় স্বর্গে গনন করেছেন। তোদের 
হৃদয়ে পারলৌকিক ভয়ের জন্য চির্বকাল ধরে হে দুঃখ 
পূর্ণ হয়ে আছে, তা জাঙ্গ দূর করে দেব। এখন সকলে 


গঙ্গাতীরে চলো, সেখানেই সকলে নত পুত্রদের দর্শন 


করবে।” 


লে নেনে পাণ্ডব-কৌরব পক্ষেব সমস্ত যোদ্ধা এবং 


আশ্রমবাসিকপর্ব] 
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বিভিন্ন দেশের রাজাদের আবাহন করলেন। সেই সময় 
জলের মধো সেইরূপ তুমুল ধ্বনি শোনা গেল. যেরূপ 
কুরুক্ষেত্রে কৌরব-পাশুব সেনা একত্রিত হলে শোনা 
গিয়েছিল। কিছুক্ষণ পরেই ভীষ্ম এবং দ্রোগাচার্য হাজার 
হাজার বীর সৈনিকদের সঙ্গে জলের বাইরে এলেন। পুত্র 
এবং সেনাসহ রাজা বিরাট, ফ্রুপদ, ট্রৌপদীর পাচপুত্র, 
সুভদ্রানন্দন অভিমন্যু, রাক্ষস ঘটোৎকচ, কর্ণ, দুর্ঘোধন, 
শকুনি, দুঃশাসনাদি ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রগণ, জরাসদ্ধ পুত্র 
সহদেব, ভগদত্ত, জলসন্দ, ভূরিশ্রবা, শল, শল্গা, ভ্রাতাগণ 
সহ বৃষসেন, রাজকুমার লক্ষণ, ধৃষ্টদু্ন, শিখস্তীর পুত্র, 
বনিষ্ঠ ভ্রাতাসহ ধৃষ্টকেতু, অচল, বৃষক, রাক্ষস অলায়ুধ, 
বান্রীক, সোমদত্ত, চেকিতান এবং আরও বহু বীর 
দেদীপ্যমান দেহধারণ করে জল থেকে উদ্থিত হলেন। 
যুদ্ধের সময় সকল হীরগণের যেমন যেমন বেশ, ধৰজা ও 
বাহন ছিল, তারা সেইভাবেই উপস্থিত ছিলেন। সকলেই 
দিবা বসন-ভূষণে সঙ্জিত ছিলেন। তারা এই সময় শত্রুতা, 
অহংকার, ক্রোধ ও মাৎসর্ধ ভাগ করেছিলেন। গন্ধর্বগণ 
তাদের যশ ও বন্দীগণ স্তুতি গান করছিলেন। 

সত্যবতীনন্দন মহর্ষি ব্যাস প্রসন্ন হয়ে নিজ তপের 
প্রভাবে রাজা ধৃতরাষ্টরকে দিব্য চক্ষু প্রদান করেন, যশস্থিনী 
গান্ধারীও দিবা জানসম্পল্লা ছিলেন। তারা দুজনে যুদ্ধে মৃত 
পুত্রদের ও অন্যান্য আত্মীয়দের দেখলেন, সে এক অদ্ভুত, 
অচিন্ত এবং রোমাঞ্চকর দুশা। প্রজারা সকলে অত্রান্চর্য 
হয়ে এক দৃষ্টিতে সেই ঘটনা দেখতে লাগল। রাঙ্জা ধ্রাষ্ট্র 
বাসদেবের কৃপায় আনন্দদগ্ন হয়ে পুত্রদের দেখতে 
লাগলেন। 

তারণর ক্রোধ ও পাশশূলা হয়ে সেই সব নরশ্রেষ্ট ধীর 
রারষিদের দ্বারা সৃষ্ট উত্তম প্রণালী অনুসারে একে অন্যের 
সঙ্গে প্রীতি সহকারে মিলিত হলেন। সকলের মনই তখন 
আনন্দপূর্ণ ছিল। পুত্র পিতা-মাতার সঙ্গে, স্ত্রী পতি-পুত্রের 
সঙ্গে, ভাই ভাইয়ের সঙ্গে মিলিত হতে লাগনেন। পাণ্ডবরা 
সুভভ্রানন্দন অভিমন্যু এবং ট্রৌপদীর পীচপুত্রকে হর্মাধিত 


পুত্রদের সঙ্গে মিলিত হলেন। সারারাত তারা একসঙ্গে 
থাকায় সকলেই খুব আনপ্দিত হলেন। সেই সময় কারো 
মনে কোনোপ্রকার দুঃখ-শোক-ভয়-উব্েগ বা অপযশের 
নন ছিল না। সকলেরই মনের 
সারারাত একসঙ্গে থাকার পর তারা এ 


গঙ্গার জলে অদৃশ্য হয়ে গেলেন এবং যেযারপ্রাপ্ত 
চলে গেলেন। কেউ ব্রহ্মলোকে, কেউ দেবলোকে, 
(লোক বরুণ, কুবের, সূর্যলোকে গেলেন। কতজন 
রাক্ষস ও পিশাচলোকে। এইভাবে সকলে নানা বিচিত্র গতি 
প্রাপ্ত করলেন। তারা যেখান থেকে এসেছিলেন, সেখানেই 
ফিরে গেলেন। 

তারা সকলে অদৃশ্য হলে যহামুনি ব্যাসদেব জলে 
দণ্ডায়মান বিধবা নারীদের বললেন__“দেবীগণ ! 
তোমাদের মধো যারা নিজ পতির সঙ্গে যেতে চাও, আলস্য 
তআগ করে তারা গঙ্গায় ডুব দাও।' তার কথা শুনে তার 
প্রতি শ্রদ্ধাসম্পন্ সতী নারীগণ গঙ্গায় ডুব দিলেন এবং 
মনুষা দেহ ত্যাগ করে পতিকে অনুগমন করলেন। এইভাবে 
পত্রিতা পালনকারী সুশীলা ক্ষত্রিয় নারীগণ দিবা বন্তাভুষণ 
যোগা স্থানে গমন করলেন। সেই সময় যার যার মনে যেয়ে 
কামনা ছিল, ধর্মবৎসল ভগবান ব্যাস তা পূর্ণ করলেন। 
সংগ্রামে মৃত রাজাদের পুনরাগমনের বৃত্তান্ত শুনে বিভিন্ন 
দেশের মানুষেরা অত্যন্ত আশ্চর্য ও আনন্দিত হলেন। যারা 
কৌরব-পাগুবদের এই প্রিয়জন সগাগনের বৃত্তান্ত শ্রবণ 
করবে, তারা ইহলোকে ও পরলোক প্রিযবস্থ প্রাপ্ত করবে 
এবং অনায়াসে বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে মিলিত হবে জার 
কোনো দুঃখ-শোক তাদের স্পর্শ করবে না। যে ব্ছ্িন 
ব্যক্তি অন্য ব্যক্তিকে এই প্রসঙ্গ শোনাবে, দে ইহলোকে যশ 
এরং পরলোকে সদ্গতি লাভ করবে। স্বাধ্যায়পরায়ণ, 
পন্থী, সদাচারী, জিতেন্দিয়, পাপরহিত, সরল, শুদ্ধ, 


য়ে আলিঙ্গন করলেন। পরে অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে তারা 
কর্ণের সঙ্গে মিলিত হয়ে তার সঙ্গে সৌতহাদপূর্ণ আচরণ 
করলেন। এইভাবে ভারা সকলে গুরুজ্ন, বান্ধব 


শান্ত, অহিংসক, সত্যবাদী, আন্তিক, শ্রদ্ধাবান, ধৈর্যশীল 
মানুষ এই আশ্চর্যজনক পর্ব শুনে অতি উত্তম গতি লাভ 
করবে। 


জনমেজয়ের পরীক্ষিতের দর্শন লাভ এবং যুধিষ্ঠিরাদির হস্তিনাপুরে ফিরে যাওয়া 


ব্যাসদেবযদি আনার গিতাকেও সেই রূপ, বেশ ও অবস্থায় 
আমাকে দর্শন করিয়ে দেন তাহলে আপনার বলা সব 
কথাতেই আমার বিশ্বাস হবে এবং আমি কৃতার্থ হয়ে 
আল্জীবন আপনার কাছে কৃতজ্ঞ হয়ে থাকব। জাজ মহর্ষির 
কৃপায় আমার ইচ্ছাও পূর্ণ হওয়া উচিত। 

রাজ এইভাবে বলায় পরম প্রতাপশালী মহর্ষি ব্যাসদেব 
তাকে কুপা করে তার পিতা পরীক্ষিৎকে সেই যজ্ঞ-ভূমিতে 
ডেকে পাঠালেন। রাজা দেখলেন-_পিতা সেই রূপ, রেশ 
এবং অবস্থায় আকাশ থেকে নেমে এলেন। তার সঙ্গে 
মহাত্মা শরীক এবং তার পুত্র শৃঙ্গ খবিও ছিলেন। রাজা 
পরীক্ষিতের মন্ত্রীকেও তাদের সঙ্গে দেখা গেল। রাজা 
পরীক্কিৎ তখন প্রসন্ন হয়ে যজ্ঞন্তঙগানের পূর্বে তার পিতাকে 
স্নান ক নিজে জান করলেন। স্নানের পর তিনি 
যাযাবর-কুলে উদ্ভুত জরৎকারপুত্র আন্তীককে বললেন__ 
“বিপ্রবর! আনার মনে হচ্ছে যে আমার এই যন্ঞ নানাপ্রকার 
আশ্চর্যের কেন হচ্ছে ; কারণ শোকবিনাশকারী আমার 
পিতা ও জাজ এখানে উপস্থিত হয়েছেন।” 

আন্ত্ীক বললেন- রাঙ্গন্‌! যীর যজ্তে তপস্যার নিধি 
গুরাণপুকষ মতর্ধি বাসদেব বিদ্যমান, তর দুই লোকেই জয় 
ন এই বিচিত্র উপাখ্যান শুনেহ, তোমার শক্র 
সর্পেরা হয়ে তোমার পিতার গতি প্রাপ্ত হয়েছে। 
তোমার সজপরায়নতার জন্য কোনোভাবে তক্ষকের প্রাণ 
সমন্ত খযিদের পুজা করেছ, মহাত্মা 
প্রভাব দর্শন করেছ এবং এহ পাপনাশক কথা 
ধর্ম লাভ করেছ। উদার হৃদয়সম্পন্ন সাধুগণের 
হয়েছে। এখন ধর্ম সমর্থনকারী, সদাচারী 
মহযত্মা_যাদের দর্শনে সর্বপাপ নাশ হয়, তাদের তোমার 
প্রান করা উচিত। 

সৌতি বললেল-_বিপ্রবর! আন্তীকের কথা শুনে রাজা 
জনমেজয় মহর্ষি ব্যাসদেবকে বারবার পৃল্জা ও আপ্যায়ন 
করলেন। তারপর মুনিবর বৈশল্পায়নকে জিজ্ঞাসা 
রাজা ধৃতরাষ্ট্র এবং যুধিষ্ঠির পুত্র- 
লৌত্র ও আত্মীয় বন্ধুদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করার পরে কী 

লেন”? 


বৈশম্পায়ন বললেন__পাজন্‌ ! রাজর্ষি ধৃতরাষ্ট্র তার 


| পুত্রদের দর্শনরাপ মহাচঘৎকার দেখে শোকরহিত হয়ে 


আশ্রমে ফিরে এলেন। অনা সকলে এবং মহর্ষিগণও তার 
কাছ থেকে বিদায় গ্রহণ করে নিজ নিজ স্থানে চলে গেলেন। 
মহাত্বা পাণুবগণ সৈনিক ও নারীগণ সমভিবাহারে 
ধৃতরাষট্রকে অনুসরণ করলেন। আশ্রমে পৌঁছে লোকপূজিত 
মহর্ষি ব্যাস ধৃতরাষট্রকে বললেন__'নহাভগ ! তুমি ধৰ্মজ্ঞ 
প্রাচিন ঝষিদের কাহ থেকে নানাপ্রকার ধর্মকথা শুনেছ্ছো। 
এখন আর শোক কোরো না ; কারণ বুদ্ধিমান বাক্তি 
প্রারন্ধের বিধানে দুঃখ পায় না। পরম বুদ্ধিমান রাজা যুধিষ্ঠির 
তার সমন্ত ভ্রাতা, সুদ এবং নারীদের সঙ্গে নিজে তোমার 
সেবা করছে। এবার ওদের ফিরে যেতে বলো। তারা গিয়ে 
রাজ্যভার গ্রহণ করুক, এরা একমাসের অধিককাল এই 
বনে এসে রয়েছে 

বাসদেবের কথা শুনে রাজা ধৃতরাষটরযুধিষ্ঠিরকে ডেকে 

[ীলেন-_'অজাতশত্রো ! তোমার কলাণ হোক, তুমি 
ভাইদের সঙ্গে আমার কথা শোনো! তোমার জনাই আনার 
সমস্ত শোক অপনীত হয়েছে। এবার তুমি আর দেরি না 
করে রাজধানীতে ফিরে যাও। তোমাদের দুই মাভাই 
শুরুনো পাতা খেয়ে জীবন ধারণ করছেন, এঁরা আর 
বেশিদিন জীবিত থাকবেন না। ভগবান বাসের তপোবলে 
এবং তোমাদের আগমনে আমি পরলোকবাসী দুর্যোধনাদি 
পুত্রদের দর্শন করেছি ; সুতরাং আমার জীবনের প্রয়োজন 
শেষ হয়েছে। এবার আমি কঠোর তপস্যা করব, তুমি 
আমাকে অনুমতি দাও। আজ থেকে পিতৃপুরুষের পিশু, বশ 
এবং কুলের ভার, সবহ তোমার ওপর 7 অতএব পুত্র ! 
আজ অথবা কাল তুমি আর দোর না করে ফিরে যাও। তুমি 
আমার জনা অনেক কিছু করেছ।' 

রাজা ধৃতরান্ট্রের কথা শুনে বুধি 
“জোষ্ঠতাত ! আপনি ধর্মভ্ু, আমাকে আগ করবেন না; 
আমি সর্বতোভাবে নিরপরাধ। আমার সব ভ্রাতা এবং 
সেবক এখান থেকে চলে যাক, আমি সংযম ও ব্রত পালন 
করে আপনার এবং দুই মাতার সেবা করব।' উার কথা 
শুনে গান্ধারী বললেন-_-পুত্র ! এমন কথা বোলো না। 
আমি যা বলি শোনো। তুনি অনেক কয়েছ। তুমি আমাদের 
খুব ভালোভাবেই আদর-বত্র করেছ। এখন মহারাজ যা 
আদেশ করেন, সেইমতো কাজ করো ; কারণ পিতার 
নির্দেশ মানা কর। তোনার কর্তবা।" 
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গান্ধারীর আদেশ শুনে রাঙ্গা যুধি্টির তার অর্রপূর্ণ 
নয়নে কুন্তীকে বললেন__+মাতা ! রাজা এবং যশস্থিনী 
গাঙ্ধারী দেবী আমাকে গৃহে ফিরে যাবার নির্দেশ দিয়েছেন। 
কিন্ছ আমার মন আপনার ওগর পড়ে আছে। যাওয়ার 
কথাতেই আমার অতাপ্ত দুঃখ হচ্ছে, কী করে যাব ? আমি 
আপনাদের তপস্যাতে বাধা সৃষ্টি করতে চাই না ; কেননা 
তপস্যার থেকে বড় আর কিছু নেই। তগস্যার দ্বারা পরত্রহ্ম 
লাভ হয়। এখন আমার হৃদয় আগের মতো রাজ-কাজে 
কাপৃত হয় না, এইলাপ তপস্যা করার ইচ্ছা হয়। সমস্ত 
পৃথিৱী আনার শুন্য ননে হয় সুতরাং শুধু ধর্মপালনের জন্য 
আমি এখানে থেকে যেতে গহ। আপনার কল্যাদময়ী 
দৃষ্টিতে জানাদের সকলকে অনুগৃহিত করুন।" 
কথা শুনে সহদেবের চোখে জল ভরে এল। তিনি 
রাজা যুধিষ্টিরকে বললেন-_'্রাতা ! আমার মাকে ছেড়ে 


যাওয়ার সাহস নেই। আপনি শীঘ্র কিরে যান। আমি এঁর 
সঙ্গে থেকে তপস্যায় শরীর শুষ্ক করল। আমি মহারাজ এবং 
দুই মাতার সেবায় ব্যাণৃত থাকতে হাই।' ভার কথা শুলে 
কুষ্টী সহদেবকে 1এমন 


সুতরাং পুত্র ! তোমরা ফিরে যাও, আমরা আর 
বেচে খাকব।” 

কুন্টী এইভাবে নানা কথা বলে তাদের সান্তনা দি 
তবন মাতা এবং মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রের অনুসতি 
পাগুবগ্ণণ তাদের প্রণাম করে ব্ললেন__'রাজন্‌ ! 
প্রস্তুত’ ধর্মরাজ্জের কথা শুনে রাজর্ষি ধৃতরাষ্ট্র তাদের 
আশীর্বাদ করে যাওয়ার অনুমতি দিলেন। তারপর মহাবলী 
ভীমকে সান্তনা দিলেন। ভীমও তার আদেশ সর্বাপ্তকরণে 
মেনে নিলেন। ধরার অর্জুন-শকুল-দহদেবকেও 
তারপর তীয়া সবলে গান্ধারীর পদধূলি নিলেন এবং তার 
অনুমতি ভিক্ষা করলেন। মাতম কুষ্টাকে প্রণাম করলে তিনি 
সকলকে আলিঙ্গন করে মস্তক আগ্রোণ করলেন, নকলে 
তাদের পরিক্রমা করলেন॥ দ্রৌপদী এবং অন্যান্য 
কুলনারীগণ সকলকে প্রণাম করলেন। দুই ্বশ্াাতা তাদের 
আলিঙ্গন করে আনী্বাদ জান 
নানাপ্রকার কর্তব্যের উপদেশ দিয়ে 
দিলেন। তারপর সকলে রওনা 
সারধিদের হাঁক-ডাক শোনা গেল। বাজ যুধিষ্ঠির তার 
ভ্রাতা, কুলনারী শু কে নিয়ে তস্তিনাপুর ফিরে 
গেলেন। 


দেবর্ষি নারদের কাছে ধূতরাষ্ট্র ও অন্যান্যদের মৃত্যুর খবর জেনে 


যুধিষ্টিরাদির শোক এবং 


তিনজনের অস্তোষ্টিক্রিয়া 


লা আপনার দর্শন লাভ করিনি ; সব কুশল তো" এখন 
(কোন্‌ কোন্‌ দেশ ঘুরে এলেন ? আপনার কী সেবা 


রাজ বৃথিষ্টিরের কা 
ন। তারপর আসন গ্রহণ করে দেবর্ষি বিছুন্দণ 
রি { অনেকদিন 


, বলুন? আপনিই আমাদের পরম গতি)? 
| বর্ধি নারদ বললোন__নাজন্‌। ! তুমি ঠিকই বলেছো। 
| বহুদিন পর তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ হল। এখন আমি 
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তপোবন থেকে আসছি। পথে ভগবতী গঙ্গা এবং বহু তীর্থ 
দর্শন করতে করতে এসেছি। 

যুধিষ্ঠির বললেন _“মুলিবর ! গঙ্গাতীরে বসবাসকারী 
ঘানুষ আমাকে এসে বলেন যে মহারাজ খৃতরাষ্ 
আজকাল অতান্ত কঠোর তগসায় ব্যপুত ; আপনি কি 
তাদের দেখেছেন, তারা কুশলে আছেন তো ? গান্ধারী, 
কুন্তী, সপ্তয় এবং আমার জোষ্ঠতাত মহারাজ ধতরাষ্ট্ 
কেমন আছেন ? আমি ভাদের কথা সব শুনতে 
চাই। যদি আপনি তাদের দেখে থাকেন, তাহলে কৃপা করে 
বলুন। 

নারদ বলশেন--বহারাজ ! আদি সেই তপোবনে যা 
দেখেছি ও শুনেছি, সেসব বৃত্তান্ত বিস্তারিতভাবে জানাচ্ছি, 
তুমি স্থিরচিত্তে শোনো__তোদরা ওখান থেকে চলে 
আসার পর ভেমার জোষ্ঠতাত গান্ধরী ও কুস্তীর সঙ্গে 
গঙ্গাদ্ধারে (হরিদ্বারে) চলে যান। সঞ্জয় এবং যড্াকারী 
পুরোহিতও অগ্নিহোত্রের সামন্্রী নিয়ে তাদের সঙ্গে যান। 
সেখানে পৌঁছে তোমার ভোষ্ঠটতাত তীর তপসা শুরু 
করেন। তিনি মুখে পাথরের টুকরো নিয়ে বায়ু-ভক্ষণ 
করতেন। রাজা! ধূতরা্ট্রকে কখনো দেখা যেত, কনো 
তিনি অদৃশ্য থাকতেন। তীর কোনো নির্দিষ্ট স্থান ছিল না। 
তিনি বনের চতুর্দিকে বিচরণ করতেন। গান্ধারী ও কুষ্টী তার 
পিছনে থাকতেন। সঞ্জয়ও তাদের অনুসরণ করতেন | উচ্চ- 
নীচ স্থানে সঞ্জয় ধৃতরাটরকে সাহাযা করতেন, গান্ধারীকে 
কসতীদেবী। 

একদিন ধৃত্রাষ্টর গঙ্গা কিনারে বিচরণ করতে করতে 
গঙ্গাজলে নেমে ল্লান করে আশ্রমের দিকে এগিয়ে চললেন। 
এমন সময় জোরে হাওয়া প্রবাহিত হল এবং তাতে 
ভয়ংকর দাবাগ্ি বলে উঠল। সমস্ত জঙ্গল ধ ধূ করে জ্বলতে 
লাগল, মৃগদল পুড়তে লাগল, বনা শুকরেরা জলাশয়ে 
আশ্রয্ব লিল । সমন্ত বল লেলিহান আগুনে জ্বলে উঠল, এঁরা 
গভীর সংকটে গড়লেন, ধৃত্রাষ্টরের দেহ উপবাসের কারণে 
দুর্বল ও ক্ষীণ হয়ে পড়েছিল, তিনি ছুটতে পারলেন না। 
তোমার দুই মাতাও অত্যন্ত দুর্বল হয়েছিলেন ; তারা 
দৌড়তে অক্ষন ছিলেন। সেই সময় আগুন এগিয়ে জাসায় 


“মহারাজ ! এই লৌকিক অগ্নিতে আপনাদের মৃত্যু হওয়া 
ঠিক নয় (আপনাদের দেহে দাহ-সংস্কার তো যজ্ঞের 
অগ্নিতে হওয়া উচিত) ; কিন্তু এখন দাবানল থেকে 
মুক্তিলাভের কোনো উপায় দেখছি না। কৃণা করে বলুন 
| এখন কী করা উচিত ?? সপ্রয়ের প্রশ্নের উত্তরে ধৃতরাষ্টর 
আবার বললেন__'সঞ্জয় ! আমরা স্কেচ্ছায় গৃহ্রাশ্রম 
| আগ করে এসেছি। সুতরাং পক্ষে এই প্রকার 
মৃত্যু অনিষ্টকারী নয়। জল, অগ্নি বা বায়ু সংযোগে অথবা 
উপবাস করে প্রাণত্যাগ করা তপস্নীদের পক্ষে প্রশংসনীয় 
বলে মনে করা হয় ; সুতরাং তুমি দেরি না করে শীগ্র চলে 
বাও।' এই বলে রাজা ধৃতরাষ্ট্র নিজ মন একগ্র করে কুন্তী ও 
গান্ধারীকে নিয়ে পূর্বাভিমুখে বসলেন। তাকে সেই অবস্থায় 
দেখে সময় পরিক্রমা করে বললেন_“মহারাজ ! 
আপনি নিজেকে যোগযুক্ত করুন।' তার কথায় রাজা 
সমাধিষ্থ হলেন, ইন্ডিয়াদি রোধ করে কাঠের মতো নিশ্চল 
হয়ে রইলেন। তারপর দেবী গান্ধারী, তোমার মাতা কুন্তী 
এবং পিতৃব্য রাজা ধৃতরাষ্ট্র_তিলজনে দাবায়িতে পুড়ে 


3 রি 
হয়ে গেলেন ; কিন্তু সঞ্জয় প্রাণে বেঁচে গেলেন। আহি 
গ্াতীরে তপন্থী পরিবৃত থাকতে দেখেছি। সঞ্জয় 


Mi 


রাঙ্জা ধৃত্রাষ্ট্র ভার সারথিকে বললেন_'সঞ্জয় ! তুমি 
এমন জানে চলে যাও, যাতে এই দাবার তোনাকে 
দ্ধ করতে না পারে। আমর! এখানে আমাদের পরমগাতি 
লাভ করব।” অর কথা শুনে সঞ্জয় ভয় পেয়ে বলল__ 


|| 


চলে গেছে। নহাদনা ধৃতরাষট্র এবং তোমার দুই মাতা 
এইভাবে মৃত্যুবরণ করেছেন বনে বিচরণ করার সময় 
অকল্মাৎ তাদের মৃতদেহ আমার নৃষ্টিগোভর হয়। রাজার 


এইরূপ বৃত্তুর বৃন্তা্ত শুনে সনন্ত তপস্বী লেইস 


আশ্রমবািকপর্ব] দেৱৰ্ষি নারদের 


কাছে ধৃত্যাষ্র.... 


তিনজনের অন্তেষ্টিক্রিয় 1681 


একত্রিত হন, কিন্তু কেউই তাদের জন্য শোক করেননি। 
কারণ তাদের মনে ওঁদের সদ্গতির বিষরে বিন্দুমাত্র চিন্তা 
ছিল না। যুধিষ্ঠির ! আমি সেখানেই তাদের দগ্ধ হওয়ার 
সমাচার শুনেছি। তোমাদেরও তাদের জনা শোক করা 
উচিত নয় ; কারণ ধৃতরাষ্ট্র, গান্ধারী এবং কুষ্টী স্বেচ্ছায় 
দাবাগ্রিতে শরীর আছতি দিয়েছেন। 
পরলোক-গমনের সং বদ শুনে পাগুবরা অন্ত শোকগ্রস্ত 
হলেন এবং তাদের অন্তঃপুর মহা দুঃখে ভরে উঠল। 
সকলেই কাদতে লাগলেন। কিছুক্ষণ পর ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির 
চোখের জল মুছে নারদকে বললেন- ব্রক্গান, ! আমরা 
জীবিত থাকতেই কঠোর তপসারত মহাত্মা ধৃতরাষ্ট্রের বনে 
যে অনাথের নায় নত হল, এ অত্যন্ত দুঃখের কথা ! 
বশস্থিনী গান্ধারীর জন্য 'আমার তত শোক হয়নি : কারণ 
তিনি পতি্রতাধর্য পালন করে নিজ পতির লোকে গমন 
করেছেন। আনি মাতা কুন্তীকে স্মরণ করে শোক-সমুন্রে 
ডুবে যাচ্ছি, যিনি তার পূত্রদের সমৃদ্ধশালী এশূর্য ত্যাগ করে 
বনে থাকা পছন্দ করেছিলেন। হায় ! সেই মহাবনে মন্দার 
পবিত্র যজ্ঞায়নি থাকতেও আমার পিতা কীভাবে লৌকিক 
অগ্রিতে দাহ হলেন 2" 


শ্রেষ্ঠ সিদ্ধি লাভ করেছেন__এতে কোনোই সন্দেহ নেই। 
এখন তোমরা সব ভ্রাতারা গিয়ে তি 
জলাঞ্জলি দাও। 

তারপর রাজা যুধিষ্টির তার ভ্রাতা এবং কুলবধূদের নিয়ে 
রাজভক্ডির দারা প্রেরিত হয়ে এক বস্তু ধারণ করেগঙ্গাতীরে 
গেলেন : সকলে গঙ্গায় স্নান করে ঘুযুৎসূকে সঙ্গে নিয়ে 
মহাত্মা মৃতাষ্ট্র, গান্ধারী ও কুস্তীদেবীর নামে পৃথকভাবে 
গোত্র ইত্যাদি উচ্চারণ করে জলে অঞ্জলি দিলেন। তারপর 
অশৌচ-নিবৃত্তির জন্য কার্য করতে পাগুবরা নগরের বাইরে 
খাকলেন। যেখানে রাজা ধৃতরাষট দক্ষ হয়েছিলেন, যুধিষ্ঠির 
বিধিনিয়ম জানা বিশ্বাসযোগ্য ব্রাহ্মণ পাঠিয়ে__সেই স্থানে 
(হরিদ্ধারে) শ্রাদ্ধকর্ম করার নির্দেশ দিয়ে দানযোগা নানাবন্থ 
তাদের অর্পণ করলেন। শোচ-সম্পাদনের জন্য দশাদি কর্ম 
করার পর পাণ্ডনন্দন যুধিষ্ঠির দ্বাদশ দিনে ধ্তরাষ্ট্র ও 
মাতাদের উদ্দেশ্যে বিধিবৎ শ্রাদ্ধ করলেন এবং ব্রাহ্মণদের 
পর্যাপ্ত দক্ষিণা প্রদান করলেন। ধৃতরাষ্ট্রের জন্য সোনা, 
রূপা, গাভী এবং বহুমূলা শয্যাঙ্মন করলেন। এইভাবে 
মাতা গান্ধারী এবং কুন্তীর উদ্দেশোও পৃথকভাবে দান 
করলেন। সেই সময় যে, যে বস্তু যতটা আকাক্্ষা 


নারদ বললেন-__রাজন্‌! ধৃত্রাষ্র অগ্নিতে দাহ হননি। 
আমি শুনেছি বে, বাঞুপান করে থাকা রাজর্ষি যখন 
গন্গাতীরের তপোবনে প্রবেশ করছিলেন, সেই সময় তিনি 


অগ্নিকে সেখানেই পরিত্যাগ করেছিলেন। তার যাজকেরা 
সেই অগ্নিকে নির্জন বনে রেখে নিজ নিজ স্থানে চলে 
গিয়েছিলেন। তপস্থীরা বলেন যে সেই অগ্নি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত 
হয়ে বনে আগুন ধরায় এবং রাজা ধৃত্রাষ্ট্র আদি সেই 
অগ্নিতেই দগ্ধ হয়ে প্রাণতাগ করেন। রাজা ধূতরাষ্ট 
এইভাবে তারই স্থাপন করা ইৈদিক জগ্নিতে ভস্ম হয়েছেন 
এবং পরমগ্রতি লাভ করেছেন। অতএর তুমি তাদের জন্য 
শোক কোরো শা। গুরুজ্রনদের সেবা করায় তোমার মাতা 


করেছিল, তাকে সেই বস্তুই তত যাত্রায় দান করা হয়। 
এইভাবে শ্রান্ধকর্ম ও দান করে বুধিষ্ঠির হস্তিনাপুরে প্রবেশ 
করলেন। যাদের হরিদ্বারে প্রেরণ করা হয়েছিল, তারাও 
রাজার নির্দেশানুসারে শ্রাদ্ধ করে তিনজনের অস্থি সংগ্রহ 
করে কুল-চন্দনে পূজা করে গল্গায় বিসর্জন করে। পরে 
হন্তিনাপুরে ফিরে তারা মহারাজ বুধিষ্টিরের কাছে সমস্ত 
সমাচার নিবেদন করে। দেখর্সি নারদ রাজা যুধিষ্ঠিরকে 
সান্তনা দিয়ে নিজ অভীষ্ট চলে গেলেন। এইভাবে 
(যুদ্ধ সমাপ্ত হলে) রাজা ধুতরা তার জাতি-ভাই, আত্মীয় 
বছর বনে তপসা করে মৃত্যুবরণ 


॥ আশ্রমবাসিকপর্ব সমাপ্ত | 


মৌসলপর্ব 


নারায়ণং নমস্ৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্তমম্‌। 

দেবীং সরস্বতীং ব্যাসং ততো জয়মুদীরয়েহ॥ 
অন্তৰ্যামী নারায়ণস্বরূপ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, তার সখা অর্জুন, ভার লীলা প্রকাশকারিনী ভগবতী সরস্বতী এবং তার প্রবক্তা 
ভগবান ব্যাসকে নমক্কর করে অধর্ম ও অশুভ শক্তির পরাতবকারী চিত্তগুদ্ধিকারী মহাভারত গ্রন্থের পাঠ করা উচিত। 


যুধিত্টিরের অলক্ষণ দর্শন এবং দ্বারকাতে উৎপাত দেখে শ্রীকৃষ্ণের 
যাদবগণকে তীর্থযাত্রায় যাওয়ার নির্দেশ দান 


বৈশম্পায়ন বললেন___জনমেজয় ! মহাভারত যুদ্ধের 
পর ছত্রিশতম বৎসর আরন্ত হলে রাজা যুধিষ্ঠির নানাপ্রকার 
অলক্ষণ দেখতে লাগলেন। প্রচণ্ড বেগে ঝড়-তুফান এবং 
পাথর বর্ষণ হতে লাগল। পাখিরা ডানদিকে মণ্ডলাকারে 
উড়তে লাগল। নদীগুলির জল বালিতে গতি হারাল এবং 
সর্বদিক কুয়াশায় আচ্ছন্ন হল। আকাশ থেকে উক্কাবর্ষণ হতে 
লাগল। সূর্মমগ্ল ধুলায় আচ্ছন্ন হয়ে গেল। সূর্যোদয়ের 
সময় সূর্ধে তেজ থাকত না এবং তার মণুডলে কবন্ধ 
(মন্তকবিহীন শরীর) দেখা যেত। সূর্য ও চন্দ্রের চারদিকে 
ভয়ানক বলয় দৃষ্টিগোচর হত। তার পাশে লাল, কালো ও 
ধুনর__তিনটি রং দেখা যেত। আরও নানা ভীতিপ্রদ 
উৎপাত দেখা যাচ্ছিল। এর কিছুদিন পরেই যুধিষ্ঠির খবর 
পেলেন যে ‘মুষল দ্বারা সমন্ত বৃষ্িবংশের সংহার হয়েছে, 
শুধু শ্রীকৃষ্ণ এবং বলরামই তার থেকে রক্ষ্য পেয়েছেন।” 


রাজা যুধিষ্ঠির এই সংবাদ শুনে ভ্রাতদের ডেকে জিজ্ঞাসা 
করলেন-_'এখন আমাদের কী করা উচিত ?' ব্রহ্মদণ্ডের 
প্রভাবে বৃষ্ণিবংশের বিনাশের খবর শুনে পাগুবরা অত্যন্ত 
মর্মাহত হলেন। তারা দুঃখশোকে হতাশ হয়ে গেলেন। 

জনমেজয় জিজ্ঞাসা করলেন-_বিপ্রবর ! বৃষ, অন্ধক 
এবং ভোজবংশের বীরদের কে অভিশাপ দিয়েছিলেন, 
যাতে তাদের সংহার হল কৃপা করে এই প্রসঙ্গ আপনি 
বিস্তারিতভাবে বলুল। 

বৈশম্পায়ন বললেন-_রাজন্‌! কোনো এক সময়ের 
কথা- যহর্ষি বিশ্বামিত্ৰ, কথ এবং তপোধন নারদ 
দ্বারকাতে গিয়েছিলেন। তাদের দেখে দৈবের বশে সারণ 
ইত্যাদি বীর শাস্বকে নারীবেশে সাজিয়ে তাদের কাছে নিয়ে 
গিয়ে বলেন__“মিহর্ষিগণ ! এ মহাতেজ্বী বকতর সতী বক্র 
পুত্রের জন্য অত্যন্ত লালায়িত। আপনারা ভালোভাবে দেখে 
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বলুন, এর গর্ভে কী জন্মগ্রহণ করবে ?’ এই বলে তারা 
ক্রোধান্বিত হয়ে একে অন্যের দিকে তাকিয়ে বললেন__ 
“মূর্খগণ ! এই শ্রীকৃষ্ণপুতৰ শাম্ব বৃষ্ণি ও অন্ধকরংশ বিনাশ 
করার জনা এক ভয়ংকর মুষল প্রসব করবে, যার দ্বারা 
তোমাদের মতো দুরাচারী, তুর এবং ক্রোধীরা নিজেদের 
সমস্ত কুল ধ্বংস করে ফেলবে, শুধুমাত্র বলরাম ও 
শ্রীকৃষ্ণের ওপর এটি কার্যকরী হবে না। বলরাম নিজেই 
শরীর ত্যাগ করে সমুদ্রে প্রবেশ করবেন। মহাত্মা শ্রীকৃষ্ণ 
যখন ভূমিতে শয়ন করবেন, তখন জরা নামক ব্যাধ তাকে 
বাণে বিদ্ধ করবে।’ এই কথা বলে মুনিগণ ভগবান 
শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন। এইসংবাদ শুনে মধুসূদন 
বৃষ্টিবংশীয়দের সেই সংবাদ জানালেন। তিনি সকলের 
বিনাশ সম্বন্ধে অবগত ছিলেন ; তাই তিনি যাদবদের 
বললেন “বষিদের এই কথা অবশাহ সত্য হবে।" এই বলে 
তিনি গৃহে ফিরে গেলেন। যদিও ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সমস্ত 
জগতের ঈশ্বর, তা সন্তবেও তিনি যদুবংশীয়দের পরিণাম রদ 
করতে মাইলেন না। 

পরদিন শাশ্ব একটি মুষল প্রসব করলেন। যাদবেরা 
উগ্রসেনকে সেই সংবাদ জানালেন। রাজা সেই খবরে 
অত্যন্ত বিষাদদ্রন্ত হলেন, তিনি সেই দৃষলটি চর্ণ 
সমুদ্রে নিক্ষেপ করালেন। অরপর উগ্রনেন, শ্রীকৃষ্ণ, 
বলভদ্র এবং বক্র আঙ্ঞানুসারে নঙ্গরে ঘোষণা করা হল 
যে ‘এখন থেকে কোনো বৃষ্চিরংশীয় বা অন্ধক বংশীয় । 


নগরবাসী যেন গৃহে মদ তৈরি না করে। কোনো বাক্তি 
গোপনে যদি এইরূপ পানীয় তৈরি করে, তাহলে তাকে 
আত্মীয়-বন্ধুসহ্‌ শূলে চড়ানো হবে।’ এই ঘোষণা শুনে 
সমস্ত দ্বারকাবাসী রাজার ভয়ে মদ প্রস্তুত না করার সিদ্ধান্ত 
গ্রহণ করল। 

বৈশম্পায়ন বললেন- রাজন্‌.! এইভাবে বৃষ্ণি ও 
অন্ধক বংশীয়গণ আস সংকট নিবারণের জনা 
নানাপ্রকার ব্যবস্থা নিচ্ছিল ; কিন্তু কাল ক্রমশ তাদেরকে 
ঘিরে ধরছিল। তার আকৃতি অতি ভয়ংকর, বিকট বেশ, 
দেহের বর্ণ কালো-হলুদ। সে মুণ্ডিত মন্তকে পুরুষ বেশে 
বৃষ্চিদের ঘরে ঢুকে অদৃশ্য হয়ে ফেত। তাকে দেখতে পেলে 
ধুর ্বীরেরা বাণবর্ষণ করত, কিন্তু সে ছিল অশরীরী, ডাই 
বাণ তাকে বিদ্ধ করতে পারত না। প্রতিদিন ভয়ংকর ঝড় 
উঠতে লাগল। 'হঁদুররা সংখ্যায় এত বৃদ্ধি পেয়েছিল যে 
রাস্তায় যত্রতত্র ঘুরে বেড়াত, রাত্রে মানুষের নখ, চুল কেটে 
নিত, ঘরে সর্বক্ষণ তাদের চি চি শব্দ শোনা যেত। কালের 
প্রেরণায় বৃষ্ণি ও অন্ধকদের গৃহে সাদা পাখা আর রক্তবর্ণ 
পাসন্পন্ন পায়রা ঘুরে বেডাত। গাভীর গর্ভে গর্ভ, ঘোড়ার 
গর্ভে হাতি, কুকুরের দ্বারা বিড়াল এবং নেউলের পেট 
থেকে ইঁদুরের জন্ম হতে লাগল। সেই সময় যদুবংশীয়রা 
পাপকাজ করতে লজ্জা পেত না। তারা দে, ব্রাহ্মণ, 
পিতৃপুরুষ ও গুরুজনদেরও অপমান করত। শুধু বলরাম ও 
শ্রীকৃষ্ণ তাদের অপমানের হাত থেকে রক্ষা পেতেন। যখন 
শ্রীকৃষ্ণের পাঞ্চজন্য শঙ্খধবনি হত, তখন যদুবংশীয়দের 
গৃহের চারদিকে গাধার ভীষণ ডাক শোনা যেত। এইভাবে 
কালের বিপরীত গতি দেখে এবং পক্ষের ত্রয়োদশ দিনে 
দ্বীরগণ ! মহাভারত যুদ্ধের সময় যেমন যোগ হয়েছিল, 
এবার আমাদের সংহারের জনা সেই যোগ উপস্থিত 

রেছে।” এই বলে শ্ৰীকৃষ্ণ কালের অবস্থান বিচার করতে 
লাগলেন। ভারতে তার মনে পড়ল “পুত্র-পরিজন 
মারা যাওয়ার পর পুত্রশোকে সন্তপ্ত গান্ধারী যদুবংশীদের 
যে শাপ দিয়েছিলেন, মনে হয় সেই সময় উপস্থিত__ 
ছত্রিশতম বছর আগত।' এই তেবে গান্ধারীর শাপ সত্য 
কনার জনা তিনি যদুবংশীয়দের ভীর্ঘযাত্রার আদেশ দিলেন। 
ভগবানের আদেশে রাজপুরুষেরা সমস্ত নগরে ঘোষণা 
করল যে, 'সকলে সমুদ্রতীরে প্রভাসতীর্থে যাওয়ার জনা 
প্রস্তুত হও।' 


বৈশম্পায়ন বললেন_ জনমের ! দরকার নারীগণ 
রাত্রে স্বপ্ন দেখতেন যে, এক কৃষ্ণবর্ণা নারী সাদা দাত বার 
দৌড়ে বেড়াচ্ছে। পুরুষেরা স্বপ্ন দেখতেন যে ডয়ংকর এক 
শুর এসে বৃষ্ণি ও অন্ধক বংশের মানুষদের ধরে ধরে 
খাচ্ছে। অত্যন্ত ভীষণ এক রাক্ষস তাদের বসন-ভূষণ-ধবজা 
কবচ চুরি করে পালাচ্ছে তখন বৃষ্ণি ও অন্ধক মহারঘীগণ 
তাদের পরিবারসহ তীর্থযাত্রা করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। 
তারপর তারা রথ, ঘোড়া, হাতিতে করে নগর থেকে বার 
হলেন। সমস্ত যাদব নারীপুরুষ প্রভাস ক্ষেত্রে পৌঁছে নিজ 
নিজ স্থানে আশ্রয় নিলেন। যোগধেস্তা উদ্ধব যখন শুনলেন 
যে যদুবংশীয় বীরেরা প্রভাসক্ষেত্রে সমুদ্রতীরে বাস 
করছেন, তখন তিনি সেখানে এসে তাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ 
করে বিদায় নিলেন। তার যাওয়ার সময় শ্রীকৃষ্ণ তাকে হাত 
জোড় করে প্রণাম করলেন। ভগবান যদুবংশীয়দের 
সেখানে থাকতে অনুরোধ করেননি। 

তারপর একদিন যাদব গোষ্ঠীতে উপবিষ্ট সাত্যকি মদের 


“হার্দিক্য ! এমন কে শ্বীর আছে যে নিজেকে ক্ষত্রিয় বলে 
মনে করে, অথচ তোমার মতো রাত্রিবেলা ঘোর নিদ্রায় 
আচ্ছন্ন মানুষকে হত্যা করে ? তুমি যে অন্যায় করেছে, 
কোনো যদুবংশীয় বীর কখনো তা ক্ষমা করবে লা।" 
সাত্যকির কথা শুনে প্রদ্যুন্নও তা অনুমোদন করে 


ইতিমধ্যে কালের প্রেরণায় ভোজ ও অন্ধকবংশের খীরেরা 
সাতকিকে চারদিক থেকে ঘিরে ধরলেন। তাদের ক্রুদ্ধ হয়ে 
সাতাকিকে আক্রমণ করতে দেখে রুক্সিণীনন্দন প্রদ্ুয় 
ক্রোধপূর্ণ হয়ে সাত্কিকে রক্ষা করার জনা ভেজবতশীয় 
বীরদের আক্রমণ করলেন। অনাদিকে সাত্যকি অন্ধক- 
বংশীয়দের সঙ্গে যুদ্ধে মেতে উঠলেন। দুই ধীর অত্ন্ত 
উৎসাহ ও পরিশ্রমে বিপক্ষের সঙ্গে যুদ্ধ করতে লাগলেন 
কিন্তু বিপক্ষের সংখ্যা বেশি থাকায় তারা তাদের পরাজিত 
করতে পারলেন না এবং শ্রীকৃষ্ণের সামনেহ দুজনে 
মৃত্যুবরণ করলেন। নিজ পুত্র প্রদ্যর এবং সাত্যকিকে মারা 


কৃতবর্মাকে অপমান করলেন। তাদের কথা শুনে কৃতবর্মা 
অত্র ক্রুদ্ধ হয়ে বা হাত তুলে সাতাকিকে অপমান করে 
বললেন__ “আরে ! ভূরিশ্রবার যখন হাত কেটে গিয়েছিল 


যেতে দেখে ক্রোধান্িত হয়ে শরীক একমুস্তি ঘাস ছিড়ে 
নিলেন। তিনি হাতে নিতেই সেই ঘাস বন্ডের ন্যায় লৌহ 
মৃষলে পরিণত হল । তখন তার সামনে যারা ছিল, তাদের 


এবং তিনি আমৃত্যু উপবাসের সিদ্ধান্ত নিয়ে রণভূমিতে 
বলেছিলেন, সেই অবস্থায় বীর হয়েও তুমি তাকে কী করে 
নৃশংসভাবে হত্যা করলে ?" তার কথা শুনে সাতাকি 
ক্রোধে অধীর হয়ে উঠে দাড়িয়ে বললেন-_আমি সত্য 
শপথ করে বলছি আজ এই পাপী হত্যা করে ট্রৌপদীর 
পাঁচ পুত্র, ধ্টদ্যুত্ন ও শিখস্তীর কাছে পাঠিয়ে দেব।* এই বলে 
সাত্যকি শ্রীকষ্চের কাছ থেকে লাফিয়ে উঠে এসে তরবারি 
দিয়ে কতবর্যার মাথা দেহের থেকে আলাদা করে দিলেন। 


লকেই ভগৱান সেই দৃষলের দারা মৃত্যুমুখে গৌঁছে 
দিলেন। সেই সময় কালের প্রেরণায় অন্ধক, ভোজ, শিনি 
এবং বুফিবংশের বীরেরা সেই হাঙ্গামায় একে অপরকে 
মৃষলের আঘাতে ধরাশায়ী করতে লাগলেন। তাদের মধ্যে 
যে কেউই এরকম ঘাস ভাতে নিচ্ছিলেন, সেটিই বজের 


মতো হয়ে যাচ্ছিল। জনমেজয় ! এসবই ব্রাহ্মণদের শাপের 
প্রভাব যে তৃণও মৃষলে পরিণত হয়ে যাচ্ছিল। সেই তৃপের 


দ্বারা যাকেই গুহার করা যাচ্ছিল, দেই অভেদ্য বস্তুও তৃণের 


তারপর তিনি অনা বীরদেরও মৃতুমুখে পাঠাতে লাগলেন। 


আঘাতে দিদ্ধ হচ্ছিল। তার স্বারা পুত্র পিতাকে, পিতা 


তাই দেখে শ্রীকৃষ্ণ তাকে বাধা দেরার জন্য ছুটলেল। 


পুত্রকে হত্যা করছিল। মন্ত বদুবংশীরেরা নিজেদের নধো 


মৌসলপর্বা 
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যুদ্ধ করে ধরাশায়ী হতে লাগল। আগুনে প্রাণ দেওয়া | জীবিত বীরদের সংহার করলেন। তা দেখে মহাতেজপ্রী 


পতঙ্গের মতো অন্ককবংশের যোদ্ধাগণসহ অন্যানারা 
প্ৰাণত্যাগ করতে লাগল, তবুও কেউ সেখান থেকে 
পালিয়ে গেল না। শ্রীকৃষ্ণের সামনেই শান, চারুদেষ, 
প্ৰদ্যুম্ন, অনিরুদ্ধ, গদের মৃত্যু হল। তা দেখে তার ক্রোধ 


বন্র এবং দারুক তার কাছে গিয়ে বললেন___"প্রভ ! এখন 
কলে বিনাশপ্রাপ্ত হয়েছে। এদের অ আপনায় 
হাতে মারা গেছেন। এখন বলদেবের অনুসন্ধান করা 
উচিত। চলুন, আমরা তিনজনে এদিকে যাই, যেদিকে 


বৃদ্ধি পেল, শত্খ, চক্র, গদাধারণকারী প্রভু তখন অন্য | বলরাম গিয়েছেন।ঃ 


0৮578 ১০৪০৬৪০৬ 


বৈশস্পায়ন বললেন-_রা্ন্‌! তারপর দারুক, বক্র 
ও ভগবান শ্রীকৃষ*-_-এই তিনজনে বলরাদের চরণ চ্হি 
ধরে রওনা হলেন। কিছুদূর গিয়ে তারা অনন্ত পরাক্রমশালী 
বলভদ্রকে এক বৃক্ষের নীচে বিরাজ করতে দেখলেন, তিনি 
একান্তে বসে কিছু চিন্তা করছিলেন। তার কাছে পৌঁছে, 
শ্রীকৃষ্ণ দারুককে নির্দেশ দিলেন যে “তুমি শীঘ্র কুরুদের 
রাজধানী হন্তিনাপুরে গিয়ে অর্জুনকে যাদবদের এই 
মহাসংহারের সংবাদ জানাও। ব্রাহ্মণদের শাগে 
যদুবংশীয়দের মৃত্যুসংবাদ পেয়ে অর্জুন যেন শীঘ্রই দ্বারকায় 
আসে শ্রীকৃষের নির্দেশে দারুক রথে করে কুরুদেশে 
রওনা হলেন। তীর যাওয়ার পর শ্রীকৃষঃ কাছে 
দণ্ডায়মান বন্রকে বললেন-__“আপনি নারীদের রক্ষা 
করার জন্য শীঘ্র দ্থারকায় যান। এমন না হয় যে ধনলোভে 
ডাকাতরা তাদের মেরে ফেলে!” বক্র তার ভ্রাত্তাও বন্ধুদের 
আদেশে যেই তিনি দ্বারকাপুরী গমন করতে উদ্যত হলেন, 
অমনি ব্রাহ্মণের শাপের গ্রভাবে উৎপন্ন হওয়া এক নূষল 
ব্যাধের লৌহময় মুদ্গর থেকে তার ওপরে এসে পড়ল 
এবং সেই আঘাতে বক্র মৃত্যুবরণ করলেন। বন্রুকে মৃত 
দেখে অত্যন্ত তেজন্রী শ্রীকষ্ঃ তার জৌষ্ঠ ভ্রাতাকে 
বললেন-_-ভ্রাত্র! আপনি এখানেই আমার জনা প্রতীক্ষা 
করুন ; আমি নারীদের আত্মীয় স্বজনের কাছে সমর্পণ করে 
আসছি। এই বলে শ্ৰীকৃষ্ণ ছারকাপুরীতে গিয়ে তার গিতা | এ 
বসুদেবকে বললেন__'ভাত ! আপনি অর্জুনের জনা 
অপেক্ষা করুন এবং নারীদের মনন করুল। বলরান বনের 
ভেতর আনার জনা প্রতীক্ষা করে আছেন, আমি ₹ 
যাচ্ছি। আমি স্বচক্ষে যদুরংশীয়দের বিনাশ 
বীরশূন্য এই দ্বারকাপুরী আর আমি দেশতে 


ছি, 


এই কথা দলে ভগবান শ্ৰীকৃষ্ণ তার পিতার চরণে প্রণাম 
করে শীঘ্র রওনা হয়ে গেলেন। তার মধ্যেই নগরের নারী ও 
| শিশুদের তীর ক্রন্দন ও আর্তনাদের শব্দ শোনা গেল। 
যুবতীদের ককণ প্রন্দনপবানি শুনে শ্রীকৃষ্ণ ফিরে এসে 
ভাতের সান্্রনা দিয়ে বললেন" দ্রৌগণ ! নরশ্রেষ্ঠ অর্জুন 
শীঘ্রই এই নগরে আসবেন তোমাদের সংকট থেকে 
চলে গেলেন। বনে গিয়ে 
বলরামকে দর্শন করলেন, তিনি যোগযুক্ত হয়ে 


রি বিশাল সর্ণ বেরিয়ে সমুদ্রের দিকে চলে 
র হাজার হাজার মাথা ছিল এবং মুখ ছিল রক্ত 


গেল। তার 
| বেব। সমুদ্র স্বয়ং সশরীরে উপস্থিত হয়ে সেই ভগবান 
অনস্তকে স্বাগত জানালেন। সেই সঙ্গে দিবা লাগ এবং 


কে অভ্যৰ্থনা করলেন। কর্কোটক, বাসুকি, 
‘|, কুৰুদ, 


| ীগুলও ও 
| তক্ষক, পুথুশ্রবা, অরুণ, কুঞ্জর, মির, শু, 
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পুগুরীক, ধৃতরাষ্ট্র, স্থাদ, ক্রাথ, শিতিকঠ, উপ্রতেজা, 
চক্রমন্দ, অতিষণ্ড, দুখ এবং অন্বরীয় প্রভৃতি নাগও তার 
সেবায় উপস্থিত ছিলেন। রাজা বরুণও স্বয়ং সেখানে 
উপস্থিত হয়েছিলেন। তারা সকলে এগিয়ে এসে অনন্ত 
ভগবানকে স্থাগত, অভিনন্দন এবং পাদা-অর্থোর দ্বারা । 
পূজা করলেন। ভাই বলরাম পরমধাম গমন করলে সম্পূর্ণ 
বিচরণ করতে লাগলেন। বনে বিচরণ করতে করতে শ্রীকৃষ্ণ 
একস্থানে বসে চিন্তায় মগ্ন হলেন। পূর্বে গাঙ্থারী দেবী যে 
শাগ দিয়েছিলেন, সেই কথ্য স্মরণ করে তিনি বুঝতে 
পারলেন তর অন্তর্যানের উপযুক্ত সময় আগত। শ্রীকৃষ্ণ 


যহাভারত 

| সমন্ত অর্থের তন্তুকে্তা এবং অবিনাশী দেবতা 

সত্ত্বেও তিনি ত্ৰিলোক রক্ষার নিমিত্ত পরনধামে গমনের 
উদ্দেশ্যে মন-বাব্ধ-ইন্দিয়াদি সংঘদপূর্বক মহাযোগ 


(সমাধি) অবলস্পুন করে মাটিতে শুয়ে পড়লেন। সেই সময় 
জরা নামক এক ব্যাধ হরিণের উদ্দেশ্যে সেখানে এসে 
যোগে নিদ্রিত শ্রীকৃষ্ণের পায়ে বাণের আঘাতে ক্ষয়ের সৃষ্টি 
করল। সে মৃগবধ করতে এনে শ্রীকৃষ্ণকে ধৃগ বলে ভুল 
করে। বাণবিদ্ধ করে সে শিকার ধরতে এলে যোগস্থ চতুর্ডুজ 
সমন্বিত লীতাম্বরধারী ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে সে দেখ। 
জরা নিজেকে অপরাধী ভেবে শদ্ছিত হৃদয়ে ভগবানের 
পাদপ্রান্তে পড়ল। মাতা শ্রীকৃষ্ণ তাকে জাম্থপ্ত করে নিজ 
কান্তিতে আকাশ, পৃথিবী ব্যাপ্ত করে উ্্বলোকে (নিজ 
পরম ধামে) গদন করলেন। অন্তরীক্ষে পৌঁছলে ইন 
এবং অন্গরাসহ প্রধান প্রধান গন্ধর্বগণ এগিয়ে এসে ঠাকে 
স্বাগত জানালেন। তারপর অনন্ত ভেজন্ী, জগৎ সৃষ্টিকারী, 
অবিনাশী এবং যোগশাস্ত্রের আচার্য ভগবান নারায়ণ অনন্ত 
তেজে পৃথিবী এবং আকাশকে প্রন্থলিত করে নিজ পরম 
খাম__অপ্রমেয় পদ প্রাপ্ত হলেন। তার পরম ধানে যাত্রা 
করার সময় দেবতা, ঝি, চারণ, গদ্বার্ব, অন্দরা, সিদ্ধ ও 
সাধাগণ বিনীতভাবে তার পূজা করেন। দেবতাগণ 
অভিনন্দন, মুনিগণ বেদের মন্্রোচ্চারণ, গন্ধর্বদের 
স্তবপাঠ এবং প্র শ্রীতিপূর্বক তাকে স্বাগত-সন্ভাযণ 
করেন। 


দ্বারকায় এসে অর্জুনের বসুদেবের সঙ্গে আলোচনা এবং বসুদেবের নিধন 


বৈশম্পায়ন ললেন-__রাজন্‌! দারুক 
মহারন্ী পাগুবদের প্রালাল যে সমস্ত যদুবংশীয় 


তাদের দেখে অর্জুনের চোখেও জল ভরে এল। পতি-পুন্র 


নিজেদের মধ্যে বুফলঘবারা মারামারি করে নিহত 
বি ভোজ, অন্ধক এবং কুকুর বং 
হওয়ার কথা শুনে পাণ্ডবরা অত্যন্ত শোকগ্রন্ত হলেন। 
শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়সখা অর্জুন সহসা একথা বিশ্বাস করতে 
পারছিলেন না। তিনি তৎক্ষণাৎ 


হানা সেই অবলা নারীদের দিকে তিনি তাকাতে পারছিলেন 
না। দ্বারকা নগরী এবং শ্রীকৃষ্ণের র এই দূরবন্থা 
দেখে অর্জুন গাটিতে পড়ে কাদতে লাগলেন। সত্রাজ্িতের 
কনা সত্যভামা এবং রুক্মিণী ও অন্যানা পাটা 
অর্জনের কাছে এসে কাদতে লাগলেন। 


সাক্ষাৎ করার উদদে্শো রওনা হল্দেন। দারুবে 


অর্জুনকে সোনার স্গিংহানে বসিয়ে তার চারপাশ চপ 


ফিদের গৃহে পৌঁছে তিনি দেখলেন দ্বারকা নগরী বিধবা 


বসলেদ। সেইসমর পা 


'রীর নায় শ্রীহীন হয়ে রয়েছে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের যোলো 


শ্রীকৃষ্ণের নানাগুণের কথা বলে সেই দু্খিনী নারীদের 


মৌসলপর্ব] দ্বারকায় এসে অর্জনের বসুদেবের সঙ্গে আলোচনা এবং বসুদেবের নিধন 1687 
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বসুদেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করার জনা তার মহলে গেলেন। 
সেখানে গিয়ে তিনি দেখলেন মহ্যত্ম। বসুদেব পুত্ৰশোকে 
শোকার্ত হয়ে মাটিতে পড়ে আছেন। মাতুলের এই অবস্থা 
দেখে অর্জুন কাদতে কাদতে তার দুই পা ধরলেন। বসুদেব 


দুহাতে অর্জুনকে তার বুকে জড়িয়ে দরে তী সব পুত্র, 
লাগলেন। 
বসুদেব বললেন-_অর্জুন ! যে বীরেরা শতশত দৈত্য 


বলে মেনে থাকেন ; সেই পরমাস্মা নির্বিবাদে তীর 
আত্বীয়স্বজনদের হত্যাকান্ড দেখলেন এবং উদাসীন হযে 
রইলেন। মনে হয় আমার পুত্ররূপে অবতীর্ণ জগদীশ্বর, 
গাক্গারী এবং খাষিদের বাকা অন্যথা করতে চাননি। অর্জুন! 
সকলের চোখে দেখা ঘটলা হল তোমার গৌত্র পরীক্ষিত 
অশ্বস্থামার হাতে নিহত হয়েও শ্রীকৃষ্ণের প্রভাবে জীবিত 
হয়েছিল। এতো শক্তিশালী হয়েও তোমার সখা নিজের 
আত্মীয়-কুটুন্বকে রক্ষা করেননি। যখন পুত্র, গৌত্র, ভাই, 
মিত্র_সকলে একে অনোযর হাতে মরে ধরাশায়ী হয়ে যায়, 
সেই অবস্থায় তাদের দেখে শ্রীকৃষ্ণ এসে আমাকে বলে 
গপিজ ! এই কুন আজ শেষ হয়ে গেল। অর্জুন 
দ্বারকাপুরীতে আসবেন ; তিনি এলে তাকে বৃষ্ণিবংশ 
মহানাশের খবর জানাবেন। অর্জুন মহাতেজন্বী। 
যদুবংশীয়দের নিধনের খবর শুনে তিনি শীঘ্রই যে এখানে 
এসে পড়বেন, তাতে আনার কোনো সন্দেহ নেই। আমি 
যা, অর্জুনও তাই, অর্জন যে, আনিও সেই। অর্জুন যা 


বলেন, তাই করবেন। দেসব নারীর সন্তান প্রসবকাল 
সমাগত, অর্জুন তাদের ওপর বিশেষ নজর দেবেন এবং 
তিনিই আপনার উ্বদেহিক সংস্কার করবেন। অর্জুন এখান 


রই নগরী সমু গ্রস’বরবে। "অমি কোনো পৰিত্্থানে 
অবস্থান করে ব্রত-নিয়ন পালন করে বলরামের সঙ্গে 


এবং রাজাদের পরাজয় করেছিল, আজ জার তারা কেউ 
নেই, এতেও আমার প্রাণ নির্গত হয়নি। যারা তোমার প্রিয় 
শিষ্য ছিল এবং যাদের তুমি অত্যন্ত সম্মান করতে, 
বৃষ্িবংশের হীরের মধো যে দুজনকে অভির বলা হত 
এবং তুনি যাদের প্রশংসা করতে শ্রীকৃষ্ণের সেই ল্লেহভাজন 
প্রচ এবং সাত্যকিহ বৃষ্িবংশীয়দের বিনাশের প্রধান 
কারণ হয়েছিল। আর স্বামি কেনহ বা সাত্যকি, কুতবর্মা, 
অক্তুর ও প্রদ্যরের নিন্দা করছি ? প্রকৃতপক্ষে খবিদের 
শাপহ এই দর্বনাশের প্রধান কারণ। যে জগনীশ্বর কেশী. 
কংস, চেদিরাদ, শিশুপাল, নিষাদরাক্গ একলব।, কলিঙ্গ- 
মগধ, 


ন দবা সাবান টিন 
টে এই সংকটকে বালকের ন্যায় 


পা 


উপেক্ষা করেছেন। দেবর্ষ নারদ এবং 


কালের প্রতীক্ষা করব।’ অচিন্তা পরাক্রমশালী শ্রীকৃষ্ণ এই 
কথা বলে নারী ও বালকদের সঙ্গে জানাকে 
নিজে কোনো অজ্ঞাতস্থানে চলে গেজেন। তখন থেকে 
অন্যান্য আত্মীয়দের কথা স্মরণ করে শোকমস্ঠা হয়ে আছি। 
আহার করতে পারনি। আন আর ভ্রাতারও গ্রহণ করব না 
এবং এই জীবনও বাখব না। পার্চুনন্দন ! সৌভাগোর কথা 
যে, তুমি এখানে এসে গেছ। এখন শ্রীকৃষ্ণের কথানুসারে 
কাজ করো। এই রাজা, নারীরা এবং রত্সামগ্রী সবই 
তোমার অধীন। এবার আমি নিশ্চিন্ত প্রাপত্যাগ করব। 
মাতুলের কথা শুনৈ অর্জন মতন মনে অত্যন্ত 
তার মুখ শুরিয়ে গেল। তিনি বসুদেবকে 
বললেন-_-“মাতুল ! বৃষ্িবংশের শ্রেষ্ঠ পুরুষ শ্রীকৃষ্ণ 
ভ্রাতাদের না থাকায় এই পৃথিবী 
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দ্রৌপদীও আর এই পৃথিবীতে বেঁচে থাকা সহা করবেন না, 
আমাদের সকলেরই এক হৃদয়। রাজা যুধিষ্টিরেরও 
পরলোক-গমনের সময় এসে গ্রেছে। এখন আমি 
যাব।” তারপর তিনি দারুককে বললেন__'আমি 
বঞ্চিবংশের বীর মন্ত্রীদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চাই।" 
অররপর তিনি শোক জ্ঞাপন করতে করতে সুধর্মা-সভায় 
প্রবেশ করে এক সিংহাসনে উপবেশন করলেন। সেইসময় 
রাজোর অঙ্গভুত সমস্ত অমাত্যগণ (মন্ত্রী আদি) এবং 
বেদবেন্ত ্রাহ্মণেরা তার চতুল্পার্শ্বে উপবেশন করলেন ; 
তারা সকলেই, দীন, মোহগ্রন্ত ও অচৈতন প্রায় 
হয়েছিলেন, অর্জুনের অবস্থা আরও কাহিল। তিনি 
সভাসদদের বললেন__“আমি বৃষ্ণি এবং অন্ধক বংশের 
(লোকদের নিয়ে ই্দরপ্রস্থে চলে যাব ; কারণ সমুদ্র এখন এই 
নগরীকে গ্রাস করবে। সুতরাং আপনারাও ধন-সামন্্রীসহ 
প্রস্তুত হন। ইন্প্রস্থে গিয়ে শ্রীকৃষ্ণের পৌত্র বজ্ঞকে 
আপনাদের রাজা করে দেওয়া হবে। আজ থেকে সপ্তম 
দিনে সূর্যোদয় হলেই আমরা এই নগর থেকে রওনা হয়ে 
বাব। সুতরাং আপনারা শীঘ্র প্রস্তুত হোন।” 

লাগলেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের মহলে অর্জুন সেই বাত 
যোগের ছারা উত্তমগতি লাভ করলেন। তার মহলে 
ত্রন্দনের রোল উঠল। সব নারী বিশ্রস্ত বেশে, আলুলায়িত 
তারপর বহু মানুম তাকে কীধে করে নগরের বাইরে নিয়ে 
গেলেন। সেই সময় সমস্ত দ্বারকাবাসী এবং আশপাশের 
বহুলোক দুঃখশোকে যগ্ন হয়ে বসুদেবের শবানুগমন 
এবং অগ্নিহোত্রের আনি নিয়ে যাজক ব্রাহ্মণগণ অনুগমন 
করছিলেন। তাদের পেছনে বসুদেবের পররীগণ 
বস্ত্রালংকারে সঙ্জিত হয়ে হাজার হাজার পূত্রবধূদের সঙ্গে 
যাচ্ছিলেন। বসুদেবের জীবিতকালে যে স্থান তার বিশেষ 
প্রিয় ছিল, সেইস্থানে তার দাহবার্থ সমাপন করা হল। চিতায় 


পাঞ্জুনন্দন অর্জুন মালা-চন্দ দ্বারা বিভূষিত করে অগ্নি 
সংস্কার কার্য সমাপন করলেন। দাহকার্য সমাপ্ত হলে বদ্ধ 
এবং বৃষ্ণি ও অন্ধাকবংশীয়গণ চিতায় জল সমর্পণ করলেন। 
পরে যেখানে বুষিদের সংহার হয়েছিল, অর্জুন সেই স্থানে 
গিয়ে বীরদের মৃতদেহ দেখে শোক্মগ্ন হলেন এবং তাদের 
সকলের অস্তোষ্টিক্রিয়া করলেন। বিধিমতো সকলের 
মৃত্যোত্তর কার্য সমাপন হলে সপ্তম দিনে অর্জন দ্বারকা 
থেকে ইন্জপ্রস্থের দিকে রওনা হলেন। তার সঙ্গে ঘোড়া, 
বলদ, উটের গাড়ি ও রথে করে শোকদুর্বল বৃষ্ণিবংশীয় 
বীরদের পিঅ-পুত্র ও পর্ীরা চললেন। অর্জুনের নির্দেশে 
তাদের পরিচারক, ঘোড়সওয়ার এবং অন্ধক ও 
বৃষ্ণিবংশের ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশা, শূদ্র_ সকলেই 
শ্রীকৃষ্ণের ষোলো হাজার পরী ও তাদের পৌর বন্ডের সঙ্গে 
চললেন। সেই বিশাল বাহিনী জনসমুদ্ের ন্যায় অর্জুনের 
সঙ্গে চলল। তারা সকলে নগরের বাইরে গেলে হাঙর- 
কুমীর-পরিবৃত সমুদ্র দ্বারকানগরী গ্রাস করল। 

এই অদ্ভুত দৃশ্য দেখে দ্বারকাবাসীগণ দ্রুত চলতে 
লাগলেন। সেই সময় তারা বারংবার বলতে লাগলেন__ 
“দৈবের লীলা কী অস্ভুত।' অর্জুন সুন্দর সুন্দর স্থানে শিবির 
স্থাপন করে এগোতে লাগলেন। চলতে চলতে তারা 
সমৃদ্ধিশালী পঞ্চনদের দেশে এসে পৌঁছলেন। সেই দেশ 
গবাদি পশু এবং ধনধান্যে পরিপূর্ণ ছিল। অর্জুন সেইহ্থানে 
শিবির স্থাপন করলেন। একাকী অর্জুনের সংরক্ষণে এই 
বিশাল জনসমুদ্র দেখে সেখানকার তশ্বরদের মনে লোভ 
উৎপয় হল, তারা সব আটীর জাতির লোক। একক্রিত হয়ে 
তারা পরামর্শ করল-_“ভাই! দেখ, ধনুর্ঘর অর্জুন আমাদের 
গুরুত্ব না দিয়ে একাই এই বালক-বদ্ধ-নারীদের নিয়ে 
যাচ্ছেন। এদের সব সৈনিককেও হতোদ্যম বলে মনে 
হচ্ছে। (এদের এখন আক্রমণ করা উচিত)।’ এরাপ সিদ্ধান্ত 
নিয়ে লুটপাট করার জলা লাঠিসেঁটা নিয়ে হাজার হাজার 
লোকে সিংহগর্জন করে বুষ্চিবংশীয়দের ওপর ঝাপিয়ে 
পড়ল। তাদের পেছন দিক থেকে আক্রমণ করতে দেখে 
পেছনে ঘুরে দাড়ালেন এবং হাসতে হাসতে বললেন- 
“পাপীগণ ! যদি বাচতে চাও তাহলে ফিরে যাও, নাহলে 
আমার বাণে বিদ্ধ হয়ে অত্যন্ত শোকগ্রন্ত হবে। 


অগ্নিসংযোগ করা হলে বসুদেবের চার পন্থী দেবকী, ভদ্রা, 
রোহিলী ও মদিরা চিতায় গিয়ে বসলেন এবং বসুদেবের 
সঙ্গেই উত্তমগতি প্রাপ্ত করে পরলোক গবন করলেন। 


হ্বীরবর অর্জুনের কথা শুনে তারা সেই কথায় গুরুত্ব 
দিল না এবং বারংবার বারণ করা সত্বেও তারা এঁদের 
আক্রমণ করল। তখন অর্জন তার দিবা গান্ডীব ধনুকে বাণ 


সৌসলপর্ব] 


অর্জুন ও ব্যাসদেবের আলাপ-আলোচনা 
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চড়ালেন, কিন্তু তিনি ঘখন ভার অস্ত্রশস্ত্র স্মরণ করতে | লীলা 


গেলেন, তখন তার কিছুই মনে পড়ল না। তাতে অর্জুন 
অতান্ত লঙ্জিত হলেন। গজারোহী এবং রঘী সৈনিকরাও 
ডাকাতদের হাত থেকে নিজেদের লোকদের রক্ষা করতে 
পারল না। এদের মধ্যে নারীরাই সংখ্যাধিকা ছিলেন, 
জনা যথাসাধ্য চেষ্টা করতে লাগলেন। সব যোদ্ধাদের 
সামনেই ডাকাতেরা সুন্দরী নারীদের নিয়ে যেতে 
লাগল। অনোর এই দুর্দশা দেখে বহু নারী চুপচাপ নিজেদের 
ডাকাতের হাতে সমর্পণ করল। অর্জুন তা লক্ষা করে অতান্ত 
উদ্িগন হয়ে বৃষ্চিবৎশীয় যোদ্ধাদের সঙ্গে নিয়ে গাম্তীব 
ধনুক থেকে বাণবর্ষণ করে ডাকাত সংহার করতে আরন্ত 
করলেন ; কিন্তু মুহূর্তের মধ্যে তার বাণ ফুরিয়ে গেল। 
বাণের অভাবে অর্জুন অত্যন্ত দুঃখিত হয়ে ধনুকের 
আঘাতেই ডাকাত বধ করতে লাগলেন। জনযমেজয় ! তখন 
পার্থের সামনেই ভকাত ও লুঠঠনকারীয়া বৃক্চি ও 
অরন্ধকবংশীয় সুন্দরীদের লুঠ করে নিয়ে গেল। অর্জুন এটি 
দৈবের বিধান মনে করে দুঃখে শোকে দীর্ঘশ্বাস ফেলতে 
লাগলেন। তার অন্তরজ্ঞান বিলুপ্ত হয়েছিল, বাছতে আগের 
মতো শক্তি ছিল না, ধনুক ঠিকমতো ধরতে পারছিলেন না 
এবং অক্ষয়-বাণও ক্ষয়প্রাপ্ত ইয়েছিল। এসবহ দৈরের 


জানাই; এসো, বোস অর্জুনের চিত্ত অশান্ত ছিল, 
বিষণ্ন মনে বারবার দীর্ঘশ্বাস ফেলছিলেন। তার অবস্থা দেখে 
্ “পার্থ ! তোমার ওপর 
ভশ্ুদ্ধ জল পড়েনি তো ' তুমি বজস্বল৷ নারীর সঃ 
সমাগম বাক্রন্মহতা করনি তো ? যুদ্ধে পর 
তোমাকে এতে শ্রীহীন দেখাচ্ছে বে 
শোনার যোগ্য হয়, তাহলে শীঘ্র সব 
অর্জুন বললেন-_মুনিবর ! যা সুন্দর দেহ ে 
শ্াামবর্ণ এবং নেত্র কমলদলের মতো বিশাল, সেই ভগবান 
শ্রীকুষঃ বলরামনহ পরখধামে গনন করেছেন। ব্রাহ্মণদের 


সা < 


? বদি আদার 


লীলা ভেবে অর্জুন অত্যন্ত বিষণ্ন হলেন এবং লুঠনকারীদের 
অনুসরণ না করে ফিরে এলেন। ভারপর অনা যারা সঙ্গে 
ছিলেন তাদের এবং তক্করদের হাত থেকে রক্ষা পাওয়া 
ধনরত্ নিয়ে তিনি কুরুক্ষেত্রে এলেন। এইভাবে অর্জুন 
বৃষ্িবংশীয়দের অবশিষ্ট পরিবারদের নিয়ে এসে, তাদের 
মার্ডিকাবং রাজা প্রদান করলেন এবং ভেজরাজের 
অনাসব ঝালক-বুদ্ধ-নারীদের সঙ্গে করে ইন্দপ্রস্থে এসে 
পুত্রকে সরস্বতীর তীরের (সার্বত) দেশের অধিকারী 
করলেন এবং বজ্ুকে ইন্দ্রপ্স্থ রাজা প্রদান করলেন। বজ্র 
বু বাধা দিলেও অক্তুরের পত্রীগণ বনে তপস্যা করতে চলে 
গেলেন। রুক্মিণী, গান্ধারী, শৈব্যা, হৈমবতী ও জান্ববতী 
দেবী অগ্নিতে প্রবেশ করলেন। শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়া সত্যভামা ও 
অন্যান্য দেবীগণ তপস্যা করার জনা বনে গেলেন। যেসব 
স্বারকার লোক পার্থের সঙ্গে এসেছিলেন, তাদের যথাযোগ্য 
ভাগ করে অর্জুন বজ্জের কাছে তাদের সমর্পণ করলেন। 
এইরূপ সময়োচিত ব্যবস্থা করে চোখের জল ফেলতে 
ফেলতে তিনি মহর্ষি ব্যাসদেবের আশ্রমে গিয়ে তাকে দর্শন 
করলেন। 
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সংক্ষিপ্ত মহাভারত 


[মৌসলপর্ব 


শাপে মুষল-যুদ্ধে বৃষ্িবীরেরা বিনাশপ্রাপ্ত হয়েছে। 
প্রভাসক্ষেত্রে রোমাঞ্চকারী সংগ্রামে সব বীরই নিহত 
হয়েছে। মহাবলী ভোজ, বৃষ্ণি, অন্ধকবংশীয় বীরেরা 
নিজেদের মধো যুদ্ধ করে মারা গেছে। সময়ের বিপরীত 
আচরণ দেখুন, যাদের বাহু সুদীর্ঘ বিশাল ছিল এবং যাঁরা 
গদা ও নানা অস্ত্রের আঘাত জক্রেশে সহ্য করতেন, সেই 
বীরিকল ঘাসের আঘাতে মারা গেলেন ? সেই অনন্ত 
েজন্বী বীরদের বিনাশের দুঃখ আমি সহ্য করতে পারছি 
না! যদুধংশৈর সংহারের কথা ভেবে আমার মলে হচ্ছে, 
যেন সমুদ্র শুকিয়ে গেছে, পর্বত ভেঙে পড়েছে; আকাশ 
নেমে এসেছে এবং আগুন শীতল হয়ে গেছে! এ ঘটনা 
বিশ্বাসযোগ্য নয়, তবুও তা সতা। এছাড়া আর একটি ঘটনা 
আরও দুঃখদায়ক। পঞ্চনদ নিবাসী আভীরেরা আমার সঙ্গে 
যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে আমার চোখের সামনেই বৃষ্িবংশীয় 
অসংখা নারীকে অপহরণ করে নিয়ে গেছে। আমার কাছে 
ধনুক থাকা সত্বেও আমি শরসন্কান করতে পারিনি। আগের 
মতো আমার বাহুবল নেই, অস্তুল্ঞান বিলুপ্ত হয়েছে, 
আমার সব বাণ মুহূর্তের মধ্যে বিনষ্ট হয়ে গেছে। যার স্বরূপ 
অপ্রমেয়, যিনি শঙ্ব-চক্র-গদাধারণকারী, চতুর্ডুজ, 
পরমপুরুষ গোবিন্দ ঠার অনন্ত প্রভা প্রসার করে আমার 
রথের অগ্রজগে অবস্থান করে শত্রুসেনা তম্ম করতেন, 
ভাকে আমি আর দেখতে পাই না। তার দর্শন না গেয়ে 
আমার অত্যন্ত দুঃখ হচ্ছে, মাথা ঘুরছে, চিত্ত উদিগ্র হয়েছে, 
আমি এক মুহূর্তও শান্তি পাচ্ছি না। স্বীরবর জনার্দন ছাড়া 
আমি আর বেঁচে থাকতে পারছি না। তার অন্তর্যানের কথা 
শুনে আমার দিকত্রন হয়েছে। আমার আত্মীয় বিনাশ তো 
হয়েছেই, আমার পরাক্রমও নষ্ট হয়ে গেছে। শুনা হৃদয়ে 
এন আমি এদিক-ওদিক ঘুরে বেড়াচ্ছি। আপনি কৃপা করে 
আমাকে উপদেশ দিন, আমার কল্যাণ কীসে হবে? 


ব্যাসদেব বললেন- কুরুত্েষ্ঠ ! কৃষি এবং 
অন্গকবংশের মহারথীরা ব্রাহ্মণদের শাপে দগ্ধ হয়ে 
বিনাশপ্রাপ্ত হয়েছে, তুমি তাদের জন্য শোক কোরো না। 
তাদের এমনই ভবিতবা ছিল। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যদিও তাদের 
এই বিপদ থেকে মুক্ত করতে পারতেন, কিন্তু তিনি তা 
উপেক্ষা করেছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ ত্রিলোকের সমস্ত প্রাদীর 
গতিই উলটে দিতে পারতেন ; তাহলে যাদবদের শাপ বিনষ্ট 
করা তার কাছে এমন কোনো বড় ব্যাপার ছিল না। যিনি 
শ্নেহবশত তোমার রথের অগ্রভাগে অবস্থান করতেন 
(সারথির কাজ করতেন), সেই বাসুদেব কোনো সাধারণ 
মানুষ নন, তিনি সাক্ষাৎ গদা-চক্রধারী আদি-বাষি নারায়ণ। 
পরমধামে গমন করেছেন। খীরবর ! তুমিও ভীম এবং 
নকুল-সহদেবের সাহায্যে দেবতাদের মহান কার্য সম্পন্ন 
করেছ। আমার মনে হয় তোমরা তোমাদের সমস্ত কর্তব্য 
[পূৰ্ণ করেছ। তোমরা সর্বপ্রকারে সাফল্যলাভ করেছ। এবার 
| তোমাদের পরলোক গমনের সময় হয়েছে এবং তাই 
| তোমাদের পক্ষে শ্রেযস্কর। যখন উদ্ভবের সময় হয় তখন 
এইভাবেই মানুষের বুদ্ধি, তেজ ও জ্ঞানের বিকাশ হয় আর 
| যখন বিপরীত সময় উপস্থিত হয় তখন এইসব বিনষ্ট হয়ে 
| যায়। কালই এই সবের যূল। সংসারের উৎপত্তির বীজও 
কাল। তোমার অস্ত্রশস্ত্রের প্রয়োজনও পূর্ণ হয়েছে ; তাই 
সেগুলি যেমন এসেছিল, তেমনই চলে গেছে। এখন 
তোমাদের উত্তমগতি লাভ করার সময় উপস্থিত। আমার 
মনে হয় এতেই তোমাদের কল্যাণ হবে। 

বৈশম্পায়ন বললেন-_জনমেজয় ! অমিত তেজ 
হন্তিনাপুর গেলেন এবং সেখানে যুধিষ্টিরের সঙ্গে সাক্ষাৎ 
করে তাকে বৃষ্ণি ও অন্ধকবংশের সমস্ত সংবাদ 


॥ মৌষলপর্ব সমাপ্ত ॥ 


মহাপ্রাহ্থানিকপর্ব 


নারায়ণং নমন্ত্তা নরঞ্চৈর নরোভমমূ। 

দেবীং সরস্বতী: ব্যাসং ততো জয়মুদীরয়েৎ॥ 
পনর বন উপ স্টার লীলা প্রকাশকারিশী ভগবন্তী সরস্বতী এবং তীর প্রবক্তা 
ভগবান ব্যাসকে নমস্বার করে অধর্ম ও অশুভ শক্তির পরাভবকারী চিত্তশুদ্ধিকারী মহাভারত গ্রন্থের পাঠ করা উচিত। 


দ্রৌপদীসহ পাগুবদের মহাপ্রঙ্থান 


জনমেজয় জিজ্ঞাসা করলেন-__ত্রহ্মন্‌ ! বৃষ্ণি ও অন্ধক 
বংশের বীরদের মধ্যে মৃষল-যুদ্ধের সংবাদ শুনে ভগবান 
শ্রীকৃষ্ণের পরমধাম গমনের পর পাগুবেরা কী করলেন? 

বৈশম্পায়ন বললেন___রাজ্ন্‌! কুরুরাজ যুধিষ্ঠির যখন 
বৃষ্ণিৱংশীয়দের এইরূপ মহাসংহারের সংবাদ শুনলেন 
তখন মহাপ্রস্থানের সিদ্ধান্ত নিয়ে অর্জুনকে বললেন__ 
“মহ্যমতে ! কালই সমন্ত প্রাদীকে বিনাশের দিকে নিয়ে 
যাচ্ছে। আমি এখন কালের বন্ধন মেনে নিচ্ছি, তুমিও সেই 
সম্বন্ধে নিজের চিন্তা প্রকাশ করতে পারো।" ভ্রাতার কথায় 
অর্জনও কালের অনিবার্যতা বলে তার কথা অনুমোদন 
করলেন। অর্জুনের মনোভাব জেনে ভীমসেন এবং নকুল 
সহদেবও তার বক্তব্য সমর্থন করলেন। যুধিষ্টির তখন 
যুযুৎসুকে আহ্বান করে তার ওপর সমস্ত রাজোর 
দেখাশোনার ভার সমর্পণ করলেন এবং পরীক্ষিৎকে তার 
রাজসিংহাসনে অভিষিক্ত করলেন। তারপর তিনি দুঃখিত 
চিত্তে সুভ্দ্রাকে বললেন__“মা ! তোমার শৌত্র পরীক্ষিৎ 


কৌরবদের রাজা হবে এবং যদুবংশে যারা বেঁচে আছেন 
শ্রীকৃষ্ণ পৌত্র বসকে তাঁদের রাজা করা হয়েছে। 
পরীক্ষিতের রাজ্য হবে হস্তিনাপুরে আর বক্র ইনদপরচ্থে। 
তুমি রাজা বজ্রকেও দেখাশোনা করবে।' তারপর ভ্রাতাদের 
সঙ্গে ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির শ্রীকৃষ্ণের, বৃদ্ধ মাতুল বসুদেবের 
এবং বলরাম ও অন্যান্যদের তর্পণ করলেন এবং অন্য 
সকলের নামে বিধিবৎ শ্রাদ্ধ করলেন। তারপর দ্বৈপায়ন 
ব্যাস, নারদ, মার্কণ্ডেয়, ভরছ্বাজ ও যাজ্ঞবন্ধ্যকে সাদরে 
আমন্ত্রন করে ভগবং্রীত্যর্থ তাদের স্থান অল্প পরিবেশন 
করলেন এবং ভগবতনাম কীর্তন করতে করতে উত্তম 
ব্রাহ্মণদের নানা প্রকার রত, বস্তু, গ্রাম, ঘোড়া, রথ প্রদান 
করলেন। তারপর গুরুৰর কৃপাচার্যের পূজা৷ করে 
নগরনিবাসী-সহ পরীক্ষিংকে ভার সেবায় সমর্পণ 
করলেন। পরে সমস্ত প্রজাদের আহান করে রাজর্ষি মিষ্টির 
তাদের মহাপ্রস্থান বিষয়ক সিদ্ধান্ত জালালেন। তার কথা 


শুনেই নগর ও নগরপ্রান্তের লোকের। উদ্বিগ্ন হয়ে বলল_ 
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“মহারাজ! আপনি এমন কাজ করবেন না (আমাদের ছেড়ে 
কোথাও যাবেন না)।' ধর্মাত্মা যুধিষ্ঠির তাদের নানাভাবে 


বুঝিয়ে রাজি করালেন এবং ভ্রাতাদের নিয়ে চলে যাওয়ার 
b 


দৃঢ় সিদ্ধান্ত নিলেন। তখন বুষিষ্টির তার বস্তরালংকার ছেড়ে 
বন্ধল ধারণ করলেন। ভীম, অর্জুন, নকুল, সহদেব এবং 
যশস্থিনী দ্রৌপদীও তাই করলেন। সবলে বন্চল বন্ধু ধারণ 
করে ব্রাহ্মণদের দ্বারা বিধিপূর্বক উৎসর্গকালীন 'ইষ্টি করিয়ে 
অগ়নিকে জলে বিসর্জন দিলেন এবং মহাযাত্রার জনা 
প্রস্তুত হলেন। পূর্বে পাশা খেলায় পরাস্ত হয়ে পাণ্ডবেরা 
যেমন বনগমন করেছিলেন, তেমনই দ্রৌপদীসহ 
তাদের যেতে দেখে নগরের নারীরা কাদতে লাগলেন ; 
কিন্তু পঞ্চল্রাতা এই যাত্রায় অত্যন্ত প্রসন্ন ছিলেন। সকল 
পাণ্ডব, দ্রৌপদী ও একটি কুকুর__একসঙ্গে যেতে লাগল। 
তারা যখন হস্তিনাপুর নগরীর বাইরে গেলেন তখন 
নগরনিবাসী আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা বহুদূর পর্যন্ত তাদের 


সঙ্গে গেল ; কিন্তু কোনো ব্যক্তিই রাজা যুধিষ্টিরকে ফেরার | 


কথা বলতে পারল না। থীরে দ্বীরে সমস্ত পুরবাসী ও 
কৃপাচার্য প্রমুখ যুযুৎসুর সঙ্গে ফিরে এলেন। নাগকন্যা 
উলৃপী গঙ্গায় প্রবেশ করলেন, চিত্রাঙ্গদা মণিপুর নগরে চলে 
গেলেন এবং বাকি মায়েরা পরীক্ষিৎকে নিয়ে রাজো ফিরে 
এলেন। 

মহাত্মা পাণুবগণ ছ্রৌপদীদেবীসহ উপবাস করতে 
করতে পূর্বদিকে রওনা হলেন। তারা সকলেই যোগযুক্ত, 
মহাত্মা ও ত্যাগ-ধর্ম পালনকারী ছিলেন। তারা বহুদেশ, 
নদী, সমুদ্র যাত্রা করলেন। প্রথমে যুমিষ্টির, তার গেছনে 
ভীম, ভীমের পেছনে অর্জুন, তারপর ক্রমশ নকুল ও 
সহদেব চলছিলেন। নারীশ্রেষ্ঠা দ্রৌপদী সবার পেছনে 
ছিলেন এইভাবে তারা ক্রমশ লালসাগরের তীরে 
গৌঁছিলেন। অর্জুন দিবা রত্র মনে করে তখনও তার গান্ডীব 
ধনুক এবং অক্ষয় তুণীর পরিত্যাগ করেননি। সেখানে 
পৌঁছে তারা দ্খেলেন পুরুষরপধারী সাক্মমৎ অগ্রিদের 
তাদের পথরোধ করে উপস্থিত। সাত প্রকার ব্বালারূণ 
ভিসায় সুশোভিত অগ্নিদেব পাগুবদের বললেন__ 


ভীমসেন এবং অর্জুন, নকুল, সহদেব! 
(তোমাদের জানা উচিত য়ে আমি অগ্নি। এখন তোনবা 
আমার কথা ঘন দিয়ে শোনো। আমি নর স্বরূপ অর্দুন এবং 
নারায়ণ স্বরূপ ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রভাবেই খাণুববন দহন 
করেছিলাম। এখন অর্জুনের এই উত্তন অস্ত্র গান্তীর ধনুক 
এখানেই পরিত্যাগ করে বনে যাওয়া উচিত ; কেননা এর 
আর কোনো প্রয়োজন নেই। এই গান্ডীব ধনুক সর্ব প্রকার 
ধনুকের নধো শ্রেষ্ঠ। আনি এটি অর্জুনের জন্যই বরুণের 
কাছ থেকে চেয়ে এনেছিলাম, এখন এটি আবার বরুণকেই 
ফিরিয়ে দেওয়া উচিত।' 

ভর কথা শুনে সকলেই অর্জুনকে সেই ধনুক ত্যাগ 
করতে বললেন। অর্জুন তাঁদের কথামতো ধনুক ও তৃণীর 
জলে ফেলে দিলেন। তখন অগ্নিদেৰ অন্তর্ধান করলেন এবং 
পাণুবেরা দক্ষিণাভিমুখে চললেন। যেতে যেতে তারা 
লবণসমুদ্রের উত্তর তীর দিয়ে দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে এগোতে 
লাগলেন। তারপর পশ্চিম দিকে ঘুরে অগ্রসর হয়ে তারা 
সমুদ্রে নিমজ্জিত হারকাপুরীকে দেখলেন। পরে যোগ ও 
ধর্মে্থিত পাণ্ডৰগণ পৃথিবী পরিক্রমা পূর্ণ করার ইচ্ছায় 
সেখান থেকে উত্তর দিকে যাত্রা করলেন। 


পথে দ্রৌপদী ও সহদেবাদি চার পাগুবের পতন 


বৈশম্পায়ন বললেন- রাজন্‌ ! নিয়ঘপালনকারী 
যোগযুক্ত পাণ্ডবগণ পশ্চিম থেকে উত্তর দিকে এসে 
মহাগিরি সুমেরু দর্শন করলেন। সমন্ত পাণ্ডধ একাগ্রচিত্তে 
অত্যন্ত ক্রত্রভাবে এগোচ্ছিলেন। তাদের পেছনে আসতে 
আসতে দ্রৌপদী মাটিতে গড়ে গেলেন। তাকে পড়ে যেতে 
দেখে মহাবলী ভীম ধর্মরাজকে জিজ্ঞাসা করলেন- 
ভাতা! রাজকুমারী দ্রৌপদী কখনো কোনো পাপ করেনি ; 
তাহলে সে কেন নীচে পড়ে গেল বলুন?” 


বিশেষ পক্ষপাতিত্ব ছিল, আজ সে তারই কল ভোগ 


করছে। 


পতন হল। 

দ্রৌপদী ও সহদেবের পতন দেখে ভ্রাতৃপ্রেমিক শূরবীর 
নকুল শোকে ব্যাকুল হয়ে পড়ে গেলেন। তাই দেখে ভীম 
পুনরায় রাজাকে প্রশ্ন করলেন-__ত্রাতা ! জগতে যার 
রূপের সমকক্ষ কেউ ছিল না, যে কখনো ধর্মে কোনো ক্রটি 
করেনি এবং সর্বদা আমাদের আদেশ পালন করত, 
আমাদের সেই প্রিয় ভ্রাতা নকুলের কেন পতন হল?” 
বললেন “ভীম ! নকুল সর্বদা ভাবত তার মতো রূপবান 
কেউ নেই, অর মনে সবসময় এই কথা থাকত। তাই আজ 
তার পতন হল। তাদের তিনজনকে পড়ে যেতে দেখে 
অর্জুন অত্যন্ত শোকপ্রস্ত হলেন এবং তিনিও অনুতপ্ত হয়ে 
পড়ে গেলেন। দুর্ধর্ষ বীর অর্জুনকে পড়তে এবং মরণাপন্ন 
হতে দেখে ভীম পুনরায় জিজ্ঞাসা করলেন__'ভ্রাতা ! 
মহাত্মা অর্জন কখনো পরিহাস করেও মিথ্যা বলেছে, 
একথা আমার মনে পড়ে না ; তাহলে এ কোন্‌ কর্ণের ফল, 
যার জন্য তারও পতন হল ?” 

যুধিষ্ঠির বললেন_ অর্জুনের নিজের বীরত্বের 

হকার ছিল। সে বলেছিল যে ‘আমি একদিনেই শত্রুদের 
ভস্ম করে ফেলব” কিন্তু তা করেনি। তাই আজ ওকে 
ধরাশায়ী হতে হল। শুধু তাই নয়, সে সন্ত ধনুর্ঘরদেরও 
অপমান করেছিল (যার ফল তাকে পেতে হচ্ছে) ; তাই 
নিজের কল্যাণকামী ব্যক্তিদের এরূপ করা উচিত নয়। 

এই বলে যুধিষ্ঠির এগিয়ে চললেন। তারপরেই 
ভীমসেনেরও পতন হল। পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি ধর্মরাজ 


একথা বলে বর্মাস্থা যুধিষ্টির ছৌপদীর দিকে না 
তাকিয়ে নিজ চিত্ত একার করে এগিয়ে চললেন। কিছুক্ষণ 


ঘুধিষ্টিরকে ডেকে বললেন__'রাজন্‌ ! আমাকে একটু 
দেখুন। আমি আপনার প্রিয় ভীমসেন, ধরাশায়ী। আপনি 
যদি আমার পতনের কারণ জানেন, তাহলে কলুন।* 


ঢা! মাত্ৰীনন্দন 
পুত খাকত এবং 
অহংকারকে কাছে আসতে দিত না, সে কেন আজ 
ধরাশায়ী হল ?” 

যুধিষ্টির বললেন-_রাজকুদার সহদের মনে করতে 
তার মতো বিদ্বান কেউ নেই, সেই দোষের জন্যই আক্ত তার 


যুধিষ্ছির বললেন-_ভ্ীম! তুমি অধিক আহার করতে 
এবং অনাদের ছোট করে নিজের শক্তির অহংকার 
করতে : সেইজনাই তোমার পতন হল। 

এই কথা বলে মহাবাহু যুধিষ্ঠির ঠার দিকে না তাকিয়েই 
এগিয়ে চললেন। শুধু একটি কুকুর সর্বক্ষণ তাকে অনুসরণ 
করছিল। 


মুধিষ্ঠিরের ইন্দ্র ও ধর্মের সঙ্গে কথাবার্তা এবং সশরীরে স্বর্গারোহণ 


বৈশম্পায়ন বললেন-_জনমেজয় তখন আকাশ ও 


নিয়ে সেখানে হাজির হলেন এবং যুধিষ্টিরকে বললেন__] করে, 


“কুন্তীনন্দন ! তুমি এই রথে আরোহণ করো।” যুধিষ্ঠির তখন 
তার পড়ে যাওয়া প্রাতাদের দিকে তাকিয়ে শোকসন্তপ্ত হয়ে 
ইন্রকে বললেন-__দেবেশ্বর ! আমার ভ্রাতারা পথে পড়ে 
রয়েছে। এরাও যাতে আমার সঙ্গে যায়, সেই ব্যবস্থা 


করতে পারব না। যে ভয় পেয়েছে, ভক্ত, “আমার অন্য 
কোনো আশ্রয় নেই'__এই বলে আর্তভাবে ফে শরণ গ্রহণ 
নিজেকে রক্ষা করতে অক্ষম, দুর্বল এবং নিজের 
প্রাণ রক্ষা করতে ইচ্ছুক, তেমন মানুষকে প্রাণ গেলেও 
জামিপরিভাগ করব না__এ আমার চিরকালের ব্রত। 
ইন্দ্র বললেন__বীরবর ! মানুষ যা কিছু দান, স্বাধ্যায়, 
হোম ইত্যাদি পুণাকর্ম করে, তাতে যদি কুকুরের দৃষ্টি পড়ে 


কুন ; আমি এদের ছেড়ে স্বর্গেও যেতে চাই না। 
রাজকুমারী দ্রৌপদী অতান্ত কোমল, তাকেও আমাদের সঙ্গে 
যাওয়ার অনুমতি প্রদান করুন।' 

ইন্দ্র বললেন-_ভরতশ্রেষ্ঠ! তোমার ভ্রাতারা তোমার 
আগেই স্বর্গে গিয়েছে ; দ্রোপদীও তাদের সঙ্গে আছে। 
ওখানে গেলে সকলের সঙ্গেই তোমার সাক্ষাৎ হবে। 
সুতরাং তাদের জনা শোক কোরো না। তারা মনুষ্য দেহ 
ত্রা করে স্বর্গগমন করেছে ; কিন্তু তুমি এই দেহ ধারণ 
করেছ স্বর্গে যেতে পারো। 

যুধিষ্ঠির বললেন- দেবরাজ ! এই কুকুরটি আমার 
অত্যন্ত ভক্ত, সর্বদা সে আমার সঙ্গে রয়েছে; সুতরাং 
একেও আমার সঙ্গে খাওয়ার অনুমতি প্রদান করুন। 
ইন্দ্র বললেন___রাজন্‌! তুমি অমরত্ব, আমার সমান 
এয, পূর্ণ লক্ষ্মী এবং অনেক বড় সিদ্ধি লাভ করেছ; সেই 
সঙ্গে স্বীয় সুখও লাভ করেছ। অতএব এই কুকুরটিকে 
পরিত্যাগ করে আমার সঙ্গে চলো। এতে কোনো নিরদয়তা 
নেই) 

যুধিষ্ঠির বললেন___দেবেশ ! আর্য পুরুষের দ্বারা নিন্ন 
শ্রেণীর কাজ হওয়া কঠিন ; আমি এমন লক্ষ্মী কখনো লাভ 
করতে চাহ না, বার জন্য ভক্তকে ত্যাগ করতে হয়। 
ইন্্ বললেন-_বর্মরাজ ! কুকুরের জন্য সবর্গলোকে 
কোনো স্থান নেই। তাদের যারা আশ্রয় দেয়, তারাও 
সর্গলোকে স্থান পায় না। তারা যে যজ্ঞ করে, রাক্ষস তার 
পুণ্য হরণ করে ; তাই ভেবে-চিন্তে কাজ করো। এই 
বুকুরটিকে ছেড়ে দাও এতে তোমার কোনো নিষ্ুর কাজ 
করা হবে না। 

যুধিষ্ঠির বললেন__মহেন্জর! ভক্তকে ত্যাগ করলে যে 
পাপ হয়, তার কোনোদিন শেষ হয় না, জগতে তা 
ব্রহ্মহত্যান্ সমান বলে মালা হয়। সুতরাং আমি নিজের 
সুখের জনা কখনো কোনোভাবে এই কুকুরটিকে ত্যাগ 


তবে তার ফল ক্রোধবশ নামক রাক্ষস হরণ করে ; অতএব 
এই কুকুরটিকে ত্যাগ করো, তাহলে তুমি দেবলোক প্রাপ্ত 
হবে। তুমি ত্রাতাদের এবং প্রিয় পরী ট্রৌপদীকে পরিতাগ 
করে তোমার পুণ্যকর্ের ফলস্বরূপ দেৱলোক লাভ করেছ, 
তাহলে এই কুকুরকে কেন ছেড়ে দিচ্ছ না। সবকিছু ছেড়ে 
এখন কুকুরের মোহে আবদ্ধ হলে কেন? 

যুধিষ্টির বললেন-_দেবরাজ ! জগতে একথা নিশ্চিত 
যে নৃতবাক্তির সঙ্গে কারো মিলনও হয় লা, বিরোধও নয়। 
দ্রৌপদী এবং আমার ভ্রাতাদের জীবিত করা আমার 
সাধ্যাতীত ; তাই তারা মারা যাওয়ায় আমি তাদের তাগ 
করেছি, জীরিতানস্থায় নয়। শরণাগতকে ভয় দেখানো, 
নারী হতা, ব্রাহ্মণের ধন হরণ এবং মিত্রের সঙ্গে 
বিশ্বাসঘাতকতা করা__এই ঢার অধর্ম একদিকে আর 
অনাদিকে ভক্তকে পরিত্যাগ করা, আমার ননে হয় এই 
একটিই ওই চার অধর্মের সমান। 

বৈশম্পায়ন বললেন__জনমেজয় ! (কুকুরের দেহ 
ধারণ করে আগত) ধর্ম ধর্ষরাজ যুণিষ্টিরের কথা শুলে 
অত্যন্ত প্রসন্ন হলেন এবং তার স্থুতি করে মধুর বাকো 
বললেন__“রাজেন্্র! তুমি তোমার সদাচার, বুদ্ধি এবং 
সমন্ত প্রাণীর প্রতি দয়ার জন্য তোমার পিতার নাম উজ্জ্বল 
করেছ। পুত্র ! জামি আগে একবার দ্বৈতবনেও তোমার 
পরীক্ষা নিয়েছিলাম, যখন তোমার সকল ভ্রাতাই জল 
আনতে গিয়ে মারা পড়েছিল। সেই সময় তুমি কুন্তী ও 
মান্রী__ উভয় মাতার মধ্যে সমানভাব রেখে নিজ সহোদর 
ভাই ভীম ও অর্জনের প্রাণ না চেয়ে শুধু নকুলকে বাঁচাতে 
চেয়েছিলে। এখনও *এই কুকুরটি আমার ভক্ত” গলে করে 
তুমি দেবরাজ ইন্দ্রের রথও পরিত্যাগ করেছ। জতএব 
সর্গলোকে তোমার সদকক্ষ কেউ নেই। তাই তুমি তোমার 
এই দেহেই অক্ষয়লোক প্রাপ্ত হয়েছ, তুমি পরম উল্তম দিরা 
গতি লাভ করেছ।” 


মহাপ্রাস্থানিকপর্ব] যুধিষ্টিরের ইন্দ্র ও ধর্মের সঙ্গে কথাবার্তা এবং সশরীরে স্বর্গারোহণ 1695 
এই কথা বলে ধর্ম, ইন, মকরদ্গণ+ অশ্থিনীকুমার, | হাজার হাজার লোক ; তাদের দিকে তাকাও?” 

দেবতা এবং দেবর্ষিগণ পাণুনন্দন যুধিষ্টিরকে রথে বসিয়ে | নারদের কথা শুনে ধর্মাত্মা রাজা যুধিষ্ঠির দেবগন ও 

নিজ নিজ বিমানে আরোহণ করে স্বর্গলোকে রওনা হলেন। | নিজ পক্ষের রাজাদের অনুমতি নিয়ে বললেন_“লানার 


ভারা লকলেই নিজ ইচ্ছানুসারে বিচরণকারী, 
রজোগুদশূনা, গুণাত্মা, পবিত্র বাণীযুক্ত, বুদ্ধিসম্পন্ন এবং 
সিদ্ধ ছিলেন। ইন্দ্রের রথে বসে রাজা যুধিষ্ঠির তার তেজে 


ভ্রাতারা ভালো-মন্দ যে স্বান লাভ করেছে; আমিও সেই 
স্থান লাভ করতে চাই। তাদের ছাড়া, অন্য কোনো লোকে 
যাওয়ার আমার ইচ্ছা নেই।' তার কথা শুনে ইন্দ্র কোমল 


পৃথিৱী এবং আকাশকে দেদীপামান করে অত্যন্ত বেগে | স্বরে বললেন__'মহারাজ ! তুমি নিজ শুভ কর্মদারা প্রাপ্ত 


ওপর দিকে যেতে লাগলেন। সেইসময় সমস্ত লোকের 
বৃত্তান্ত জানা, বচনকুশল, মহাতপন্ী নারদ দেবমগুলে 
অবস্থান করে উচ্চস্বরে বললেন-_'যত রাজর্ষি এই স্বর্গে 
এসেছেন, তারা সকলেই এখানে উপস্থিত, কিন্তু কুরুরাজ 
যুধিষ্ঠির নিজ সুযশে তাদের সমস্ত কীতি আচ্ছাদিত করে 
বিরাজমান হয়েছেন। নিজ যশ, তেজ এবং সদাচাররূপ 
সম্পদে ত্ৰিলোক আবৃত করে নিজ ভৌতিক শরীরে 
স্বর্গলোকে আসার সৌভাগ্য পাপ্জুনন্দন যুধিষ্ঠির ব্যতীত আর 
কেট প্রাপ্ত হয়েছেন__একথা আমি কখনো শুনিনি। 
যুধিষ্ঠির ! পৃথিবীতে থাকার সময় তুমি আকাশে নক্ষত্র ও 
তারারূপে যত জ্যোতি দেখেছ, সেগ্তালিই এই দেবতাদের 


এই স্ুর্গলোকে নিবাস করো। মনুয্যন্দোকের স্নেহপাশকে 
কেন এখনও টেনে আনছ ? তুমি এমন উত্তম সিদ্ধিলাভ 
করেছ যা অন্যের পক্ষে দুর্লভ। তেমার ভ্রাতারা সেই স্থান 
লাভ করতে পারেলি। এখনও মনুয্যলোকের চিন্তা তোমার 
সঙ্গ ছাড়েনি ? এটি ববর্গলোক ; স্বামী দেবর্ষি এবং 
সিদ্ধদের দিকে দৃষ্টি দাও।' 

দেবেন্দ্রের এরূপ কথা শুনে যুধিষ্ঠির আবার 
বললেন-__“দেবরাজ ! আমার ভ্রাতাদের ছাড়া এখানে 
থাকার ইচ্ছা আমার নেই। আমার ভ্রাতারা যেখানে গেছে, 
যেখানে সত্বগুণসম্পম্না দ্রৌপদী বিরাজমান, সেখানেই 
আমি যেতে চাই।” 


॥ মহাপ্রাহ্ানিকপর্ব সমাপ্ত ॥ 


স্বৰ্গারোহণপর্ব 


নারায়ণং নমন্কৃত্য নরঞ্চৈৰ নরোত্রমম্‌। 

দেবীং সরস্বতীং ব্যাসং ততো জয়মুদীরয়েং॥ 
অন্তর্যামী নারায়ণস্বরূপ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, তার সখা অর্)ুন, তার লীলা প্রকাশকারিণী ভগবতী সরস্বতী এবং ভার শ্রবন্তা 
ভগবান ব্যাসকে নমস্কার করে অধর্ম ও অশুভ শক্তির পরাভবকারী চিত্তশুদ্ধিকারী মহাভারত গ্র্থের পাঠ করা উচিত। 


স্বৰ্গে নারদ ও যুধিষ্ঠিরের কথাবার্তা এবং যুধিষ্টিরের নরক দর্শন 


জনমেজর জিল্ঞাসা করলেন--যুনিবর ! আমার 
প্রপিতাঘহ পাণ্ুবগণ যখন স্বর্গে গিয়ে পৌঁছলেন, তখন 
তাদের এবং ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রদের কোন্‌ কোন্‌ স্থান প্রাপ্তি 
হল? 

বৈশম্পায়ন বললেন-_রাজন্‌ ! তোমার প্রপিতামহ 
ধর্মরা্ যুধিষ্ঠির স্বর্গে গিয়ে দেখলেন যে দুর্ধোধন স্ীর্য 
শোভাসম্পন্ন হয়ে দেবতা ও সাধাগণের সঙ্গে এক দিব্য 
সিংহাসনে বসে সূর্যের ন্যায় দেদীপামান হয়ে শোভা 
পাচ্ছেন। তার সেই এয দেখে যুধিষ্ঠির সহসা পেছন ফিরে 
উচ্চৈঃন্বরে বলতে লাগলেন-__'দেবগণ! যার জন্য আমরা 
আমাদের সমস্ত সুহৃদ এবং বন্ধুদের সংহার করেছি, যার 
প্রেরণায় নিত্য পর্মাচরণকারিণী আমাদের পরী গাঞ্চাল- 
রাজকুমারী দ্রৌপদীকে পূর্ণ সভাগৃহে গুরুজনদের সামনে 


আমি থাকতে চাই না।" তার কথা শুনে দেবর্ষি নারদ হেসে 
| উঠলেন, তিনি বললেন __'খ্বীরবর ! স্বর্গে আসার পর 
মৃত্যুলোকের শক্রতা-বিবাদ থাকে না, সুতরাং মহারাজ 
দুর্যোধনের বিষয়ে তোমার এরূপ বলা কখনো উচিত নয়। 
স্র্গলোকে যত বিশিষ্ট রাজা আছেন, তারা এবং সমস্ত 
দেবতাও এখানে রাজা দুর্যোধনকে বিশেষ সন্মান করেন। 
একথা সত্য যে ইনি সর্বদাই তোমাদের কষ্টপরদান করেছেন 
কিন্তু যুদ্ধে প্ৰাণত্যাগ করায় ইনি বীরলোক প্রাপ্ত হয়েছেন। 
অতএব এর দ্বারা দ্রৌপদী যে ক্লেশ প্রাপ্ত হয়েছে, তা ভুলে 
এঁর সঙ্গে ন্যায়পূর্বক ব্যবহার করো। এ হল স্বৰ্গলোক, 
এখানে এলে পূর্বের শত্রুতা থাকে না।* 

নারদের কথা সুনে রাজা যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করলেন__ 


স্বর্গারোহণপর্ব] স্থর্গে নারদ ও যুধিষ্টিরের 
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“বহ্মন্‌ ! যারা মহান ত্রতধারী, মহাত্মা, সভাপ্রতিজ্ঞ, 
বিশ্ববিখ্যাত বীর এবং সত্বাদী ছিল, জামার সেই ভ্রাতারা 
কোন্‌ প্রাপ্ত হয়েছে ? তাদের আমি দেখতে চাই। 
সতে দূ থাকা কুন্তীপুত্ৰ কৰ্ণ, ধষ্টদ্যুয, লাতাকি এবং 
ধৃষ্টদ্যুয্ের পুত্রদেরও আমি দেখতে আকাল করি। এরা 
ছাড়া যেসব রাজা ক্ষত্রিয় ধর্ম অনুসারে যুদ্ধে অস্তরাঘাতে মারা 
গেছে, তারা এখন কোথায় ? অদের তো এখানে দেখতে 
পাচ্ছি না ! রাজা বিরাট, দ্রুপদ, ধৃ্টকেতু, পাঞ্চাল 
রাজকুমার শিখন্তী, ট্রৌপদীর পাচপুত্র এবং দুর্ধর্ষ হ্বীর 
অভিমন্যুর সঙ্গেও আমি সাক্মদৎ করতে চাই।" 

পুনরায় যুবিষ্টির দেবতাদের বললেন-__**দেবগণ ! 
এখানে যুধামনু এবং উত্তমৌজা-_এই দুই ভাতাকে কেন 
দেখতে পাচ্ছি না ? যেসব নহারঘী রাজাগণ ও 


যাঁরা আমার জনা যুদ্ধে নিহত হয়েছেন, সেই সিংহের ল্যায় 


পরাক্রমী বীরেরা কোথায় ? তারাও কি এই লোকে 
অধিকার লাভ করেছেন? সেইসব মহারধীও যদি এখানে 
এসে থাকেন, তাহলে আমি সেই মহাত্মাদের সঙ্গে এ 
থাকব ; কিন্তু তারা যদি এই শুভ এবং অক্ষয় লোক লাভ না 
কৰে থাকেন, তাহলে আমি আনার ভ্রাতা-বনধু-আত্ীর়দের 
ছাড়া এখানে সুখে থাকতে পারব না। যুদ্ধের পর আমি যখন 
আমার মৃত আত্মীয়দের জলাগুলি দিচ্ছিলাম, তখন আমার 
মাতা কুন্তী আমাকে বলেছিলেন “পূত্র ! কর্ণের জন্যও 
জলাপ্জনি প্রদান করো।১ মায়ের কথা যখন আমি 
বুঝতে পারি যে মহাত্মা কর্ণ আমারই জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা হিলেন, 
তখন থেকে আমার মানে বড়ই দুঃৰ হয়ঃ এইকথা ভেবে 
আমার আরও অনুতাপ হয় যে মহানমা কর্ণের ছুটি চরণ 
আমার মাতা কুন্তর খেও আমি কেন তর অনুগামী 
হহনি। কর্ণ যদি আ সঙ্গে খাকতেন, তাহলে ইন্ছও 
যুদ্ধে আমাদের প্রান্ত করতে পারতেন না। সেই সূর্বনন্দন 
থাকুন, আদি তার দর্শবলাভ করতে মাই 
প্রিয় ভীৰ 

সহদের এবং ধর্মপরায়ণা দ্রৌপ 
এখানে থাকার আনার বিন্দুমাত্র ইচ্ছা 
গাপনাদের সতাকথাই জানাচ্ছি। ভ্রাতাদের 


হয়ে আমার স্বর্গ হতে কী পাওয়ার মাছে ? যেখানে সামার 


ভ্রাতারা সেখানেই জামার স্বর্গ। এই লোককে আমি 
স্বর্গ বলে ঘনে করি ন1।"" 


তোমার এতোই প্রীতি, অহলে চলো, বিলশ্ব কোরো না। 
আমরা দেবরাজের নির্দেশে সর্বভাবে তোমার ইচ্ছা পূরণ 


করতে চাই। 

এই কথা বলে দেবতারা দেবদূতকে নির্দেশ দিলেন 
“তুনি যুধিষ্টিরকে এঁর সুহৃদদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করাও।" 
এরপর রাজা যুধিষ্টির এবং দেবদূত দুজনে একসঙ্গে সেই 
স্থানে চললেন, যেখানে পুরুষশ্রেষ্ঠ ভীমসেন প্রমুখ ছিলেন। 
আগে আগে দেবদূত ও তার পেছনে যুধিষ্টির যাচ্ছিলেন। 
জরা দূজলে এমন এক পথে এলেন, যা অত্যন্ত বন্ধুর ; তার 
ওপর দিয়ে চলাই মুশকিল! পাপাচারী ব্যক্তিরাই সেই পথে 
যাতায়াত করে। সেখানে সর্বত্র অন্ধকার ঘনিয়ে ছিল। 
চতুর্দিক থেকে দুগ্ধ আসছিল, এদিক-ওদিক পচা মৃতদেহ 
পড়ে ছিল। যেখানে সেখানে অস্থি-চুল ছড়িয়ে ছিল! কাক- 


বেরিয়েছিল, কারো স্থাত-পা বা মাগা ছিল না।ধর্মা্মা কাজা 
যুধিষ্ঠির অ 


হার অপর পারে যাওয়া অত্যন্ত কহিন। 
"লি ছড়ানো, কোথাও তপ্ত লোহার 
বিশাল কড়াই বাখা রয়েছে। সলদিক্তে লোহার গ 


| ফোটানো হচ্ছে। যত্রতত্র তীক্ষ কাটায় ভা সেমল 


বন। কোথাও গরম বা 
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যাতে হাত দেওয়া কঠিন। এই সব ব্যতীত সেই স্থানে 
পালীদের যেমন কষ্ট দেওয়া হচ্ছিল, যুধিষ্ঠিরের দৃষ্টি 
সেইদিকেও পড়ন। সেখানকার দুর্গন্ধো বিরক্ত হয়ে তিনি 
দেবদূতকে জিজ্ঞাসা করলেন_-'সুধী ! এমন পথ দিয়ে 
আমাদের আর কতদূর যেতে হবে ? আমার ভ্রাতারা 
কোথায় ?” 

ধর্মরাজের কথা শুনে দেবদূত ঘুরে দাঁড়ালেন এবং 
বললেন-__““পথ চলা সমাপ্ত, এই পর্যন্তই আপনার 
আসবার ছিল। মহারাজ ! দেবতারা আমাকে বলেছিলেন যে 
“যুধিষ্ঠির যখন ক্লান্ত হয়ে পড়বেন, তখন তাকে ফিরিয়ে 
আনবে।” সুতরাং এখন আমি আপনাকে ফিরিয়ে নিয়ে 
যাচ্ছি। আপনি বদি ক্লান্ত হয়ে থাকেন, তাহলে আমার সঙ্গে 
আমুন।” যুধিষ্ঠির সেই দু্গস্বে অবশ হয়ে যাচ্ছিলেন, তাই 
ভীত হয়ে ফেরবার সিদ্ধান্ত নিলেন। তিনি যখনই সেই স্থান 
থেকে ফিরতে উদ্যত হলেন, তখনই তার কানে চারদিক 
থেকে দুঃখী জীবদের ডাক শোনা গেল ধি্মনন্দন ! 
আপনি আমাদের ওপর কৃপা করে এখানে একটু দাঁড়ান। 
আপনি আসতেই, পরম পবিত্র সুগন্ধ হাওয়া প্রবাহিত 
হয়েছে, তাতে আমরা খুব তৃপ্তি পেয়েছি। কুষ্টীনন্দন ! বহু 
দিন পরে আজ আপনার দর্শন পেয়ে আমরা অত্যন্ত আনন্দ 
লাভ করেছি ; সুতরাং আরও কিছুক্ষণ দাড়ান। আপনি 
থাকলে এখানকার কষ্ট জামাদের বেদনা দেয় না।” এইভাবে 
সেই কষ্ট পাওয়া দুঃখী জীবদের নানাপ্রকার আর্তবাকা শুনে 
রাজা বুধিপ্িরের অত্যন্ত দয়া হল। তিনি সহসা বলে 
ফেললেন___“ও£ বেচারাদের বড় কষ্ট।' বলে তিনি 
সেখানেই দীড়িয়ে গেলেন। আবার আগের যতো দুঃখী 
জীবদের আর্তনাদ শুনতে লাগলেন ; কিন্তু তিনি বুঝতে 
পারলেন না একথা কে বলছে। যখন কিছুতেই তিনি তাদের 


পরিচয় জানতে পারলেন না তখন তিনি সেই দুঃখী জীবদের 
সম্বোধন করে জিজ্ঞাসা করলেন___“আপনারা কে আর 
এখানে কেন থাকেন ?” তার জিজ্ঞসাম চারদিক থেকে 
উত্তর আসতে লাগল-__“আমি কর্ণ", ‘আমি ভীমসেন’, 
‘আমি অৰ্জুন’, ‘আমি নকুল’, “আমি সহদেৰ’, ‘আমি 
ধৃ্টদ্যু়্', “আমি দ্রৌপদী’ এবং ‘আমরা দ্রৌপদীর পুত্র। 
এইভাবে সকলে নিজ নিজ নাম বলে বিলাপ করতে লাগল। 
এই সব শুনে রাজ্য যুধিষ্ঠির মনে মনে ভাবতে লাগলেন 
“দৈবের এ কেমন বিধান ?' আমার মহাত্মা ভ্রাতা ভীমসেন, 
কর্ণ, ছ্রৌপদীর পুত্রেরা, অন্য ভ্রাতারা এবং দ্রৌপদী এমন 
কী পাপ করেছে যে তাদের এই দুর্গন্ধপূর্ণ ভয়ানক স্থানে 
থাকতে হচ্ছে ? তারা সকলেই পুণ্যাত্মা ছিল। আমি যতদূর 
জানি, তারা কোনো পাপ করেনি ; তাহলে কোন্‌ কর্মের 
ফলে তারা এই নরকে গড়ে আছে ? আমার ভ্রাতারা 
সমস্ত ধর্মের জ্ঞাতা, শ্রবীর, সত্যবাদী এবং শাস্ত্রের 
অনুগামী। তারা ক্ষত্রিয় ধর্মে তৎপর থেকে বড় বড় যজ্ঞ 
| করেছে এবং বহু দক্ষিণা প্রদান করেছে। তবুও কেন তাদের 
এই দুৰ্গতি হল ? আমি ঘুমিয়ে আছি, না জেগে? আমার 
চেতনা আছে, না নেই? এ আমার চিত্ত বিকার অথবা ভ্রম 
নয়তো?’ 

এইরূপ নানা কথা ভাবতে ভাবতে রাজা যুধিষ্ঠির 
দেবদূতকে বললেন__“*তুমি যাঁর দূত, তার কাছে ফিরে 
যাও ; আমি সেখানে যাবো না। তোমার প্রভুকে গিয়ে 
বলো- বুধিষ্টির ওখানেই থাকবে।” আমি এখানে 
থাকলে আমার ভাই-বন্ধুরা একটু শান্তি পাবে। যুধিষ্টিরের 
কথা শুনে দেবদূত দেবরাজ ইন্দ্রের কাছে ফিরে গেলেন 
এবং যুধিষ্ঠির যা বলেছিলেন এবং যা করতে চাইছিলেন, 
সবই দেবরাজকে নিবেদন করলেন। 


ইন্দ্র ও ধর্মের বুধিষ্টিরকে সান্ত্বনা প্রদান এবং পার্থিব শরীর 
ত্যাগ করে যুধিষ্টিরের দিব্যলোকে গমন 


বৈশম্পায়ন বললেন__জনমেজয় ! ধর্মরাজ যৃথিষ্ঠির 
সেখানে দীড়ারার পর এক মুহূর্ত না যেতেই ইন্দ্রাদি সমস্ত 
দেবতা সেখানে এসে উপস্থিত হলেন। সাক্ষাৎ ধর্মও 
দেহধারণ করে তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এলেন। সেই 
তেজঃপূর্ণ দেবতারা আসতেই সেখানকার সমস্ত অন্ধকার 


দূর হয়ে গেল। পাসীদের কষ্ট পাওয়ার দুশ্য দেখা গেল না। 
শীতল দুদুগতি সুগন্ধবায়ু প্রবাহিত হতে লাগল। ইন্দ্রসহ 
মরুদ্গণ, বমৃ, অশ্থিনীকুমার, সাধ্য, রুদ্র, আদিত্য এবং 
অনানা স্বাসী দেবতা সিদ্ধ এবং মহুরষিগণ মহাতেজন্থী 
ধর্মরাজ যুধিষ্টিরের কাছে সমবেত হলেন। ইন্দ্র তখন 
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সুধিষ্টিরকে সান্তনা দিয়ে বললেন___ “মহারাজ! এতক্ষণ যা | দূর হবে ; তোমার মনের শোক-সন্তাপ, গ্লানি এবং শত্রুতা 


হয়েছে, তা হয়েছে, এখন আর এতে কষ্ট পাওয়ার 
প্রয়োজন নেই। এসো, আগার সঙ্গে চলো। তুমি পরম 
সিদ্ধিলাভ করেছ, সেই সঙ্গে অক্ষয়লোকও প্রাপ্ত হয়েছ। 
তোমাকে যে নরকদর্শন করতে হল, তার জনা দুঃখ কোরো 
না। মানুষ নিজের জীবনে শুভ এবং অশুভ- দু-প্রকার 
কর্মরাশি সঞ্চিত করে। যে প্রথমে শুভকর্মের ফল ভোগ 
করে, তাকে পরে নরক ভোগ করতে হয় আর যে জাগে 
নরকের কষ্ট সহ্য করে, সে পরে স্বর্গসুখ অনুভব করে। যার 
পাপকর্ম বেশি এবং পুণা অল্প, সে প্রথমে স্বর্গসু ভোগ 
করে (এবং যে পুণা অধিক এবং পাপ কম করে, সে প্রথমে 
নরক ভোগ করে পরে স্বর্গের আনন্দ লাভ করে)। সেই 


(তোমাকে নরক দর্শন করিয়েছি। তুমি অশ্বখ্থামার মৃত্যুর কথা | 


বলে ছলনা করে দ্রোণাচার্যকে তার মৃত্যুর সংবাদ বিশ্বাস 
করিয়েছিলে, তাই তোমাকেও ছলনা করে নরক দর্শন 
করানো হয়েছে। তোমার পক্ষের যত রাজা যুদ্ধে নিহত 
হয়েছে, তারা সকলেই স্বর্গলোকে পৌঁছে গেছে। মহান 
ধনূর্বর ও শ্রেষ্ঠ শস্তরধারী কর্ণ, যার জনা তুমি সর্বদা দুঃখিত 
হয়ে থাকো, সে-ও উত্তম সিদ্ধি লাভ করেছে। তোমার 
অনা ভ্রাতারা এবং পাণুবপক্ষের অন্য রাজারাও নিজ নিজ 
যোগ্য স্থান প্রাপ্ত করেছে। আমার সঙ্গে গিয়ে তাদের 
সকলকে দেখো এবং মানসিক চিন্তা পরিত্যাগ করে আমার 
সঙ্গে স্বর্গে বিহার করো। তোমার কৃত পুণাকর্ম ও তপ- 
দানের ফল ভোগ করো। রাজসূয়যজ্ঞে জয় করা সমৃদ্ধিশালী 
লোক স্বীকার করো এবং তপস্যার মহান ফল ভোগ করো। 


ইত্যাদি সকল দোষ অপসূত হবে।” 
সাক্ষাৎ ধর্ম বললেন “পুর! তোমার ধর্মবিষয়ক অনুরাগ, 
সত্যভাষণ, ক্ষমা এবং ইন্্িয়সংযম ইত্যাদি গুণাবলির জন্য 
আমি তোমার ওপর অত্যন্ত প্রসন্ন হয়েছি। আমার দ্বারা এ 
তোমার তৃতীয় পরীক্ষা। কোনো যুক্তিতে আমরা কেউই 
তোমাকে তোমার স্বভাব থেকে বিচলিত করতে পারিনি। 
দ্বৈতবনে অরণীক্ঠ অপহরণের পর যখন হক্ষরূপে 
তোমাকে কয়েকটি প্রশ্ন করেছিলাম, সেটি তোমার প্রথম 
পরীক্ষা ছিল ; তাতে তুমি ভালোভাবেই উত্তীর্ণ হয়েছিলে। 
তারপর দ্রৌপদীসহ তোমার সব ভ্রাতাদের মৃত্যু হলে 
কুকুরের রূপ ধারণ করে তোমাকে আমি দ্বিতীয়বার পরীক্ষা 
করেছিলাম। তাতেও তুমি সাফল্য লাভ: করেছ। এটি 
তোমার তৃতীয় পরীক্ষা ছিল ; এইবারও তুমি সুখের 
আশা না করে ভ্রাতাদের হিতের জনা নরকেই থাকতে 
চেয়েছিলে ; সুতরাং তুমি সর্বভাবে শুদ্ধ বলে প্রমাণিত 
হয়েছ। তোমার মধ্যে পাপের নামও নেই, অতএব তুমি 
স্বর্গের সুখ উপভোগ করো। তোমার ভ্রাতারা নরকের যোগা 
নয়। তুমি যে তোমার ভ্রাতাদের নরকতোগ করতে দেখেছ, 
তা দেবরাজ ইন্দ্রের সৃষ্টি করা মায়া। অর্জুন, ভীমসেন, 
নকুল, সহদেব, সতাবাদী শূরবীর কর্ণ এবং রাজকুমারী 
ভ্রৌপদী__এরা কেউই নরকে যাওয়ার যোগ্য নয়। 
গঙ্গাদেবীকে দর্শন করবে” 

জনমেজয়! ধর্মের কথা শুনে তোমার প্রপিতামহ রাজর্ষি 


যুধিষ্ঠির ! তোমার প্রাপ্ত সম্পূর্ণ লোক রাজা হরিশ্ন্দের 
লোকের ন্যায় সমস্ত রাজাদের লোকের থেকে উচ্চে, 
সেখানেই তুমি অবস্থান করবে। রাজর্ষি মান্ধাতা, রাজা 
ভগীরথ, দুষাল্তকুমার ভরত যেখানে গিয়েছেন, সেই 
লোকে নিবাস করে তুমিও দিব্যমুশ ভোগ করবে। যহারাজ 
দেখো, ত্ৰিভুবন পবিভ্রকারিণী দেবনদী মন্দাকিনী সামনেই 


দেখা যাচ্ছে ; তার পবিত্র জলে স্নান করে তুমি দিবালোকে 
যেতে পারবে। ওই জলে ডুব দিলেই তোমার মালক- 


যুধিষ্টির ধর্ম এবং সমস্থ স্ব্গবাসী দেবতাদের সঙ্গে গিয়ে 
মুনিজনবন্দিত পরম পবিত্র দেবনদী গঙ্গাতে স্নান করলেন। 
স্নান করতেই তার মানবদেহ পরিত্যক্ত হয়ে দেহ দিবা হল। 

র + শত্ৰুৰ সব দ্র হল। তারপর 
তিনি দেবতা পরিবেষ্টিত হয়ে মহর্ষিদের স্তুতি শুনতে 
শুনতে ধর্মের সঙ্গে সেই স্থানে এলেন, যেখানে তার চার 
পাশ ভ্রাতা এবং ধৃত্রাষ্ট্রের পুত্রেরা ক্রোধ পরিত্যাগ করে 
স্বর্গীয় আনন্দে বসবাস করছিলেন। 


দিব্যলোকে যুধিষ্ঠিরের শ্রীকৃষ্ণ ও অন্যান্যদের দর্শন লাভ, ভীম্মাদির মূল 
স্বরূপে মিলন এবং মহাভারতের উপসংহার ও মাহাত্ম্য 
বৈশল্পায়ন বললেন___রাজন্‌ ! দেবতা, খষি ও | নরুদ্গণের মধো বিরাজমান যাকে যুদ্ধে কেউ পরাজিত 


মরদ্গণের মুখে নিজ প্রশংসা শুনতে শুনতে রাজা যুধিষ্ঠির 
ক্রমশ বেস্থানে কুকত্রে্ঠরা বিরাজ করছিলেন সেখানে 
(ভগবানের সেই পরমধাসে) সৌঁছলেন। সেখানে গিয়ে 
বুধিষ্টর দেখলেন শ্রীকৃষ্ণ তার ব্াঙ্গবিগ্রহ ধারণ করে 
বিরাজমান। তার স্বরূপ পূর্ব রূপেরহ মতো, তাই পূর্বে দেখা 
রূপ হওয়ায় যুধিষ্ঠির অনায়াসেই তাকে চিনতে পারলেন, 
তার শ্লীবি্রহ থেকে দিব্যজ্যোতি স্ফুরিত হচ্ছিল। চক্র 
‘ইত্যাদি দিবান্ত্র দেবতাদের ন্যায় রূপ ধারণ করে তার 
সেবায় উপস্থিত। তে্ন্থী ধীর অর্জুন ভগবানের আৱাধনায় 
ব্যাপৃত। দেবপৃজিত ভগবান শ্ৰীকৃষ্ণ এবং অর্জন যুধিষ্ঠিরকে 
উপস্থিত হতে দেখে তাকে যথাবৎ সম্মান করলেন। এরপর 
অনাদিকে দৃষ্টিপাত করতে যুধিষ্ঠির শ্রেষ্ঠ শস্ুধারী কর্ণকে 
দ্বাদশ আদিতোর ন্যায় তেজোময় স্বরূপ ধারণ করে 
বিরাজমান দেখলেন। অনা স্থানে ভীমসেনকে দেখা গেল, 
দেবতার পাশে বসেছিলেন। তার চারপাশে মরুদ্গণকে 
দেখা যাচ্ছিল, তাদের দিবাবিগ্রহ উত্তম কান্তিতে 
দেদীপ্যমান। তিনিও উত্তম সিদ্ধিলাভ করেছিলেন। নকুল 
ও সহদেব অশ্বিনীকুমারের সঙ্গে বসেছিলেন। দুই ভ্রাতাও 
তাদের দিবা-তেজে দেদীপানান দেখাচ্ঘিলেন। 

তখন দেবরাজ ইন্দ্র বললেন_ঘুরিষ্টির ! এই যে 
কমনীয় বিুহযুক্ত পবিত্র গন্ধসম্পন্ন দেবীকে দেখা যাচ্ছে, 
ইনি সাক্ষাৎ ভগব্তী লক্ষ্মী। ইনিই তোমাদের জন্য সনুষা 
লোকে গিয়ে অযোনিসম্ভৃত৷ ভ্রৌগদীরূপে অবতীর্ণ 
হয়েছিলেন। স্বয়ং ভগবান শংকর তোমাদের প্রসরতার 
জনা এঁকে সৃষ্টি করেছিলেন ইনি দ্রুপদকুলে 
জন্মধারণ করে তোমাদের সেবা করেছিলেন। এদিকে এই 
বে অগ্নির নায় পঞ্চ তেজন্বী গন্র্বকে দেখা যাচ্ছে, এঁরা 
তোমাদের পঞ্চ ভ্রাতার উরসে উৎপন্ন হওয়া দ্রৌপদীর 
পঞ্চপুত্র। এই পরম বৃদ্ধিমান গন্ধর্বরাজ্জ ধৃত্রাষ্ট্রকে দর্শন 
করো, ইলি তোমার পিতার জোস ভ্রাতা ছিলেন। ওই 
দেখো, তোমার জোষ্ ভ্রাতা কর্ণ সূর্বের সঙ্গে চলে যান 
ওদিকে বৃষ, অন্ধক এবং ভোজবংশের সাতাকি প্রকৃতি 


এবং মহাবলী বীরদের দেখো ; তারা সাধ্য, বিশ্বদের এবং | 


অভিমন্যুকে দেখো। সে চদ্দরের সঙ্গে চন্দ্রেরই ন্যায় কান্তিযুক্ত 
হয়ে বিরাজমান। অনা দিকে দেখো কুষ্টী ও মাসীর সঙ্গে 
তোমার পিতা পাঞ্জু বসে আছেন। তিনি বিমানে করে সর্বদা 
আমার কাছে আসা-যাওয়া করেন। শান্তনুনন্দন ভীষ্ম 
বসুদের সঙ্গে এবং তোমাদের শুক দোণাচার্য বৃহস্পতির 
কাছে বসে আছেন-_এঁদের দুজনকে দর্শন করো। 
তোমার পক্ষের অন্যান্য রাজারা গন্ধর্ব, যক্ষ এবং 
পুণাজনের সঙ্গে যাচ্ছে। কেউ কেউ গুহ্যকদের লোক প্রাপ্ত 
হয়েছে। এরা সকলে যুদ্ধে শরীর ত্যাগ করে নিজ নিজ 
পবিত্র বাণী, বুদ্ধি এবং কর্মের দ্বার স্বর্গলোকের অধিকার 
লাভ করেছে।' 

জনমেজয় জিজ্ঞাসা করলেন__্রহ্মন্‌ ! ভীষ্ম, দ্রোণ, 
রাজা ধৃতরাষ্ট্র, বিরাট, দ্রুপদ, শঙ্খ, উত্তর, ধৃষ্টকেতু ও 
শকুনি প্রমুখ এবং কেন শরীর ধারণকারী অন্যানা রাজারা 
কত সময় স্বর্গলোকে একসঙ্গে ছিলেন ? সেখানে তারা 
সকলে সনাতন স্থান লাভ করেছিলেন, না কী অনা কোনো 
গতি প্রাপ্ত হয়েছিলেন ? আমি আপনার কাছ থেকে এই সব 
সবিস্তারে শুনতে চাই। 

বৈশশ্পায়ন বললেন___রাজন্‌ ! এটি দেবতাদের গূঢ় 
রহসা, তুমি প্রশ্ন করায় তোমাকে ধলছি। ধার অগাধ বুদ্ধি, 
যিনি সমগ্র কর্মের গতি ভানেন এবং সর্বজ্ঞ, সেই 
মহত্ৰতধারী সনাতন মুলি পরাশরনন্দন ব্যাসদেব আমাকে 
বলেছিলেন যে এই সকল বীর অন্ততোগন্থা নিজ মূল 
স্বরূপেই মিলিত হন। মহাতেজস্ী ভীষ্ম বসুদেৰ স্বরূপে 
প্রবিষ্ট হয়ে গিয়েছিলেন, তাঁই অষ্ট বসুর নাম সুপ্রসিছ। 
(নাহলে ভীম্মকে নিয়ে নয়জ্ল হয়ে যেতেন)। আর্য দ্রোণ 
বৃহ্স্পতিতে প্রবেশ করেছিলেন, কৃতবর্মা মরুদ্গণের মধ্যে 
মিশে গিয়েছিলেন, প্রায় যেমন এসেছিলেন, তেমনই 
সনৎকুমারের শরীরে প্রবেশ করেছিলেন। ধৃতরাষ্ট্র কুবেরের 
টি লোক প্রাপ্ত হয়েছিলেন। যশস্থিনী গান্ধারী দেবীও 
। রাজা পাণ্ডু তার দুই পত্রী সহ 
ন। বিরাট, দ্রুপদ, ধষ্টকেতু, 
নিষঠ- অক্তুর, শান, ভানু, কল্প, বিদুরথ, উুরিশ্রণা, শল, 


দুর্গারোহণপর্ব] 
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ভুরি, কংস, উগ্রসেন, বসুদেব, উত্তর এবং শঙ্খ_এরা 
বিশ্বদেবে মিলিত হয়েছেন। চন্দ্রের মহাতেজস্থী পুত্র বর্চাই 
নরশ্েষ্ট অর্জুনের পুত্র অভিমন্যু নাদে বিখ্যাত ছিলেন। তিনি 
ক্ষত্রিয়ধর্ম অনুসারে এমন যুদ্ধ করেছিলেন. যার কোনো 
তুলনা নেই। সেই ধর্মাত্বা মহারধী অভিমন্যু ভার অবতারের 
কাজ সম্পূর্ণ করে চন্দ্েতে প্রবিষ্ট হয়েছেন। কুরুখেষ্ঠ কর্ণ 
সূর্যে, শকুনি দ্বাপরে, ধৃষ্টদ্যু্ন অগ্নির স্বরূপে প্রবেশ করেন। 
ধৃতরাষ্ট্রের সমস্ত পুত্র মহাবলী যাতুধানের (রাক্ষসদের) 
সঙ্গে মিশে গিয়েছিল। বিদুর এবং বাজা যুধিষ্ঠির ধর্মের 
সাযুজ্য প্রাপ্ত করেছিলেন। যিনি ব্রহ্মার অনুরোধে নিজ 
যোগশক্তির আশ্রয় নিয়ে এই পৃথিবী ধারণ করে থাকেন, 
সেই ভগ্ন অনন্ত (বলরাম) রসাতনে চলে গিয়েছিলেন। 
যিনি সনাতন দেবাধিদেব নারায়ণ নামে প্রসিদ্ধ, তার 
অংশে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অবতীর্ণ হয়েছিলেন। অবতারের 
প্রয়োজন পূর্ণ করে তিনি তার মূল স্বরূপে স্থিত হয়ে যান। 
শ্রীকৃষ্ণের ষোলো হাজার পত্জী সময়মতো সরস্বতী নদীতে 
অন্পসরারূপে ভগবানের সেবায় উপস্থিত হন। এইভাবে 
মহাভারতের যুদ্ধে ঘৃত দীর-মহারথী নিজ নিজ যোগ্যতা 
অনুসারে দেবতা ও যক্ষদের সঙ্গে নিলিত হয়েছিলেন। 
কেউ ইন্ডভবনে পৌঁছেছিলেন, কেউ কুবেরের। কত 
মহাপুরুষ বরুণলোক লাভ করেছিলেন। জনমেজয় ! আমি 
তোমাকে কৌরব ও পাণ্ডবদের সমস্ত চরিত্র বিস্তারিতভাবে 
শোনালাম। 

সৌতি বললেন__দ্দিভবরগণ ! মহারাজ জননেজয় 
তীর যজ্ঞে বৈশম্পায়নের মুখে এইরূপ মহাভারতের | 
ইতিহাস শুনে অতান্ত বিস্মিত হলেন। তারপর যঞ্জকারী | 
ক্রাঙ্থাণগণ যজ্ঞের বাকি কার্য সম্পূর্ণ করে ধঞ্ঞ সমাপ্ত 
করলেন। সর্ণদের সংকট থেকে রক্ষা করে আন্তীক মুনিও | 
তান্ত প্রসন্ন হলেন। রাজা যজ্ঞ কর্মে আসা সমন্ত ব্রাহ্মণদের | 
পর্যাপ্ত দক্ষিণা দিয়ে সন্তুষ্ট করলেন এবং ব্রাহ্মণেরাও রাজার 
কাছে যথোচিত সম্মান লাভ করে হৃষ্ট চিত্তে নিজ নিজ গৃহে 
ফিরে গেলেন। তাদের বিদায় জানিয়ে রাজাও তক্ষশিলা 
থেকে হস্তিনাপুরে রওনা হলেন। জনমেজয়ের সপ্প্যজ্ঞে 
ব্যাসদেবের নির্দেশে মুনিবর বৈশম্পায়ন যে ইতিহান 
বলেছিলেন, আমি তা আপনাদের কাছে বর্ণনা করলাম। 
এই পুণামর ইতিহাস অত্যন্ত পবিত্ৰ এবং উত্তম। সতাবাদী, 
সর্ব, বিধি-বিধানের জ্ঞাতা, ধর্মজ্ঞ, সাধু, ইদ্রিয় সংযনী, | 


শুদ্ধ, তপ-প্রভাবে পবিত্র অন্তঃকরণসম্পন্ন, সাংখ্য ও 
যোগের বিদ্বান এবং নানাশাস্ত্রে পারদর্শী মুনিবর বাসদের 
দিব্য দৃষ্টিতে সবকিছু দেবে মহাত্মা পান্ডৱ এবং অন্য 
তেজস্থী রাজাদের কীর্তি প্রসারিত করার জনা এই ইতিহাস 
রচনা করেছেন। যে বিদ্বান প্রতিটি পর্বে এটি অপরকে 
শোনায়, তার সমন্ত পাপ ধোত হয়। সে স্বর্গের আ 
এবং ব্ৰহ্মভাব প্রাপ্ত করার যোগ্যতা লাভ করে। শ্রীকৃষ্ণ - 
দ্বৈপায়ন দ্বারা বর্ণিত হওয়ায় এই উপাখ্যান 'কার্ক বেদ 
নামে প্রসিদ্ধ। যে ব্যক্তি একাগ্ৰচিত্তে এই সম্পূর্ণ গ্রন্থ শ্রবণ 
করে, তার কোটি কোটি পাপ বিনাশ হয়। যে বাক্তি 
শ্রা্ধকর্মে ব্রাহ্মণদের মহাভারতের সানানা অংশও শোনায়, 
তার প্রদন্ত অ্-জল অক্ষয় হয়ে পিতৃপুরুষগণ লাভ করেন। 
মানুষ তাদের ইন্টিয়াদি ও মনের দ্বারা সারাদিনে যে পাপ 
করে, সায়ংকালে সন্ধার সময় মহাভারত পাঠ করলে সে 
সেই পাপ হতে মুক্তিলাভ করে এবং রাত্রিকাদে যে গাপ 
করলে তা থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। এই গ্রন্থে ভরত 
বংশীয়দের মহান জন্মকর্মের বর্ণনা আছে, তাই একে 
"মহাভারত" বলা হয়। মহান এবং ভারী হওয়ার জন্যও এর 
নাম মহাভারত" । যে ব্যক্তি মহাভারতের ববান্ত জেনে 
যায়, সে সর্বপাপ হতে মুক্ত হয়। বেদবিদ্যার মহাসাগর এবং 
অষ্টাদশ পুরাপাদির নির্মাতা মহর্ষি বেদব্যাসের সিংহগর্জন 
শোনো। ইনি বলেন-_“অষ্টাদশ পুরাণ, সমন্ত যর্মশাস্তর 
এবং যড়াঙ্গসহ চতুর্বেদ এক দিকে এবং অনাদিকে শুধুমাত্র 
মহাভারত ; এটি একাই তাদের সবান।" 

মুনিবর ভগবান শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন তিন বৎসরে সমস্ত 
মহাজরত পূর্ণ করেছিলেন। যে বাক্তি ‘জয়’ নামক এই 
মহাভারত ইতিহাস সর্বদা ভক্তিসহকারে শুনতে থাকে, সে 
শ্রী, কীর্তি ও বিদ্যালাভ করে। ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্কের 
বিষয়ে মহাভারতে যা কিছু বলা হয়েছে, সে-সবই অন্যত্র 
উল্লিখিত আছে। যা এখানে নেই, তা কোথাওই নেই। 
মোক্ষলাভের ইচ্ছা বাখা ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং গঞ্জিনী নারীর 
এই "জয়" নামক ইতিহাস শ্রবণ করা উচিত। মহাভারত 
শ্রবণ বা পাঠকারী মানুষ যদি স্বর্গলাভের ইচ্ছা করে, তাহলে 
সে কর্গলাভ করে এবং যুদ্ধে জয় লাভ করতে চাইলে 
জয়লাভ করে। তেমনই গর্ডিণী নারী মহাভারত শ্রবণ করলে 
সুযোগ্য পুত্র অথবা সৌভগাশালিনী কন্যা লাভ করে। 
নিতানুক্ত স্বরূপ ভগবান শ্রীকৃষ্ণদ্ৈপায়ন ধর্মের কামনায় এই 


1702 


সংক্ষিপ্ত মহাভারত 


[স্ব্গারোহণপর্ব 


ভারত-সন্দর্ড রচনা করেছেন। প্রথমে তি 


টি কেন সাই 
পনেরো লাখের দ্বিতীয় সংহিতা পিতুলোকে প্রচারি 
হয়েছে, চোদ্দ লাখ শ্লোকের তৃতীয সং 


মনুষ্যলোকে প্রতিষ্ঠিত দেবতাদের দেবর্ষি নারদ, 
পিতৃগণকে অসিত-দেবল, যক্ষ এবং রাক্ষপদের শুকদের 
এবং মানুষদের বৈশল্পায়নই প্রথমবার মহাভারত- 
সংহিতা শুনিয়েছেন। শৌনক! যে বাক্তি ব্রাহ্মণদের সঙ্গে 
নিয়ে গভীর অর্থপূর্ণ ও বেদের সমকক্ষ ব্যাসপ্রলীত এই 
পবিত্র গ্রন্থ শ্রবণ করে, সে 'ইহজগতে সমস্ত মনোবান্ছিত 
ভোগ এবং উত্তম কীর্তি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পরম সিদ্ধিও 
লাভ করে-_এই বিষয়ে আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। যে 
বাক্তি অত্যান্ত শ্রদ্ধা ও ভক্তি সহকারে মহাভারতের এক 
অংশও শোনে বা অপরকে শোনায়, সে সমগ্র মহাভারত 
অধ্যয়নের পুণ্যফল লাভ করে এবং সেই পুণ্যের প্রভাবে 
উত্তম সিদ্ধি লাভ করে৷ যে ভগবান ব্যাসদের এই পবিত্র 
সংহিতা বর্ণনা করে নিজ পুত্র শুকদেবকে পাঠ 


| মাতাপিতা এবং অসংখ্য সত্ী-পত্রাদির সংযোগ-বিয়োগ 
অনুভব করেছে, করে এবং করতে থাকবে!*৷। অজ্ঞান 
বাক্তি প্রত্যহ হাজার হাজার হর্ষ ও ভয়ের সম্মুখীন হয় ; কিন্ত 
বিদ্বান ব্যক্তির মনে এগুলির কোনো প্রভাব পড়ে নাং)। 
আম দু-হাত তুলে চিৎকার করে এই কথা বলছি, কিন্তু 
(কেউ আমার কথা শোনে না। ধর্মের দ্বারা মোক্ষ তো সিদ্ধ 
হয়ই, অর্থ-কামও সিদ্ধ হয়, তবুও লোকে কেন তা সেবন 
করে না!*৷। কামনার জন্য, ভয়ের জনা, লোভের জনা 
অথবা প্রাণরক্ষার জনাও ধর্ম পরিত্যাগ করবে না। ধর্ম নিত্য 
আর সুখ-দুঃখ অনিত্য। সেইরূপ জীবাস্মা নিত্য এবং ত্র 
বন্ধনের হেতু অনিত্য*)। মহাভারতের সারভূত এই 
উপদেশ ভারত-সাবিত্রী নামে প্রসিদ্ধ। যে ব্যক্তি প্রতহ, 
প্রভাতে এটি পাঠ করে, সে সম্পূর্ণ মহাভারত অধ্যয়নের 
ফল লাভ করে পর্রহ্ম পরমাত্বাকে প্রাপ্ত করে€।। যেমন 
সমুদ্র এবং হিমালয় পর্বত উভয়কেই রত্রের নিধি মনে করা 
হয়, তেমনই মহাভারতকেও নানাপ্রকার উপদেশপূর্ণ রতনের 
ভাণ্ডার বলা হয়। যে বিদ্বান শ্রীকৃষ্ণ-দ্বৈপায়ন দ্বারা রচিত 
মহাভারতরূপ এই পঞ্চম বেদ শোনায়, তার অর্থপ্রাপ্তি হয়। 
যে বাক্তি একাগ্রচিত্তে এই ভারত-উপাখ্যান পাঠ করে, সে 
মোক্ষরূপ পরম সিদ্ধি লাভ করে। এই বিষয়ে আমার মনে 


বর্ণনা এইভাবে করেছেন : “মানুষ ইহজগতে হাজার হাজার 


কোনো সন্দেহ নেই। 
a 


॥৷স্বৰ্গারোহণপর্ব সমাপ্ত ॥ 


মাতপিতৃসহলানি পুত্রদারশতানি চ। সংসারেদনুভূতানি যান্তি যাসান্তি চাপরে॥ 
'অহর্যহানসহসানি ভয়স্থানশতানি চ| দিবসে দিবসে মৃঢমাবিশত্তি ন পঞ্তিতম॥ 
।সউরধরাছর্বিরীমোষ ন চ ক্চিক্কেশোতি মে। ধর্মাদর্শচ কামশ্চ ন কিঘর্ণং ল সেবাতে॥ 
bot) কামান 'লোভাঙ্ষাং ত্যজেজ্জীবিতসাপি 

নিতো বর্ম সুখসুঃপে ব্রনিতো জীবো নিতো হেতুরপা 
1 ইমাৎ ভারতসাবিষ্রীৎ প্রাতরল্খায় যঃ পতেৎ। স-ভারতফলং প্রাপ্য পরৎ প্রহ্মাধিগচ্ছতি।। 


মহাভারত শ্রবণবিধি, মাহাত্ম্য, এবং তার ফল 


জনমেজয় স্বিজ্ঞাসা করলেন-___সুনিবর ! বিদ্বানদের 
কোন্‌ নিয়মে মহাভারত শ্রবণ করা উচিত ? মহাভারত 
শুনলে কী ফললাভ হয় ? প্রত্যেক পর্ব সমাপ্তির পরে 
কী দান করা উচিত ? এই কথার বক্তা কেমন হওয়া 
প্রয়োজন? 
বৈশম্পায়ন বললেন-_রাজন্‌! মহাভারত শোনার যে 
নিয়ম এবং তা শ্রবণে যে ফললাভ হয, সেসব বলছি ; 
শোনো। মানুষের নিজ মন ও ইন্দ্রিয়াদি সংযম করে, পবিত্র 
হয়ে, যথোক্ত বিধি-নিয়ম র এই ইতিহাস শোনা 
এবং ক্রমশ এর সমাপ্তি করা উচিত। যে বাক্তি অন্তর- 
বাহিরে পবিত্র, শীলসম্পন্ন* সদাচারী, শুদ্ধবস্তু ধারণকারী, 
জিতেন্িয়, সংস্কারসম্পন্ন, সমস্ত শান্তর তন্ত্র, 
রাখেন এবং সত্যবাদী, তাকে দান ও মানের দ্বারা 
অনুগৃহিত করে বাচক বা বজ্তা কযা উচিত। ককতার তান্ত 
থেমে থেমেও কথা বলা উচিত নয় এবং খুব তাড়াতাড়িও 
বলা উচিত নয়। শান্তভাবে ধীর গতিতে সুস্পষ্ট উচ্চারণসহ 
মহাভারতের কথা বলা উচিত। মিষ্ট স্বরে, ভাখার্থ বুঝে কথা 
পাঠ করবে। ৬৩ অক্ষরের পাঠকে আটটি স্থানে বিভক্ত 
করে স্পষ্টরূপে উচ্চারণ করবে। কথা শোনানোর সময় 
বক্তার স্বস্থ এবং একাগ্রচিত্ হওয়া প্রয়োজন ; তার বসার 
আসন এনন হবে যাতে সে সুখপূর্বক বসতে পারে। 
ভন্তর্যাসী নারায়ণস্বরূপ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, তার নিতাসখা 


'আন্তীকপর্বের কথা হওয়ার সময় ব্রাহ্মনকে মধু ও ঘৃতযুজ 
পায়েস, মিষ্টায় ও ফল-মূল দিয়ে তুষ্ট করবে। সভভাপর্ব 
আরন্ত হওয়ার সময় মালপোয়া, কচুরি এবং দিঠাইয়ের 
সঙ্গে পায়েস ভোজন করাবে। বনপর্বে ফল-মূল দারা 
ব্ৰাহ্মণে সন্বষ্ট করবে। অরলী পর্বে পৌঁছে জলপূর্ণ কলন 
দান করবে এবং যিনি আহার করতে ভালোবাসেন, তাকে 
উত্তম ফল-মূল এবং সর্বগুণসম্পন্ন আহার প্রদান করবে। 
বিরাটপর্বে নানাপ্রকার বস্তুপ্রদান করবে এবং উদ্যোগপর্বে 
পরিবেশন করবে। উীষ্মপর্বে উত্তম যান ও উত্তম ভোজন 
পরিবেশন করবে। ভ্রোপপর্বে ব্রাহ্মণদের উত্তম ভোজন 
করাবে। কর্ণপর্বেও ব্রাহ্মণদের সমন্ত কামনা পূর্ণ করার সঙ্গে 
সঙ্গে সূখাদ্য প্রদান করা উচিত। শলাপর্বে নিজ মনকে একাগ্র 
করে মিষ্ট ভাত, মালপোয়া, তৃত্তিদয়ক ফল এবং মিঠাই- 
এর সঙ্গে সর্বপ্রকার অন্ন দান করা উচিত। গদাপর্বে 
মুগমিশ্রিত অন প্রদান করা উচিত। পর্বে সংস্রাহ্মাণদের 
নানাগ্রকার রর প্রদান করে সন্তুষ্ট করবে। পরথীকপর্বে প্রথযে 
মৃতমিশ্রিত পরিবেশন করবে, পরে সর্বপ্রকার 
গুণাদিধুক্ত, স্থাদিষ্ট অন্ন ভোজন করাবে। শাল্তিপর্বে 
ব্রাহ্মণদের হবিষা প্রদান করবে। আশ্বমেধিক পর্বে পৌঁছালে 
সকলকে তাদের রুটি অনুযায়ী আহার প্রদান করবে এবং 
আশ্রমবাসিকণর্বে হবিষা ভোজন করাবে। মৌসলপর্বে 
সর্ধগুণসম্প্ন অন্ন, চন্দন, মালা এবং অনুলেপন 


নরন্বর্ূণ নররত্র অর্জন. তাদের লীলা প্রকাশকারী ভগবী 


সম্পদের উপর বিজয়প্রাপ্তিপূর্বক অন্তরঃকরণ শুদ্ধকারী 
মহাভারত গ্রন্থ পাঠ করা উচিত। 
রাজন্‌ ! মহাভারতের কথা আরম্ভ হরে গেলে প্রতোক 


প্রদান করবে। মহাপ্রস্থানিকপর্বেও তাই করবে। তারপর 
স্বর্গারোহণ পর্বে ব্রাহ্মণদের পায়েস প্রদান করবে। 
এইভাবে পর্বের সংহিতাগুলি সমাপ্ত করে 


| শাস্ত্বেত্তা ব্যক্তিদের উচিত মহাভারত গ্রস্কটিকে রেশম বস্ত্র 
জড়িয়ে কোনো উত্তম স্থানে রাখা। ন্নানাদির দ্বারা পবিত্র 


পর্বে কষত্রিয়দের জাতি, সত্যতা, তাদের দেশ, মাহবাস্ম্যু এবং 
ধর্ম জেনে ব্রাহ্মণদের যেসব বস্তু দান করা উচিত, তার বর্ণনা 
করছি, শোনো। প্রথমে ব্রাহ্মণদের দ্বার স্বপ্তিবাচন করিয়ে 
কথা-পাঠের কার্য আরম্ভ করাবে। পরে পর্ব সমাপ্ত হলে 


য়ে শ্বেতবন্ত্র পরিধান করে, ফুলের মালা ও জলংকার 
ধারণ করে চশ্দন-মালা ইত্যাদি উপচার দারা গ্রচছটিকে পুজা 
করবে। পৃজার সময় চিত্ত একাগ্র করে এবং শুদ্ধভাবে 
| থেকে নানাগ্রকার উত্তম ভোক, ভোজ্য পেয় ও পুষ্পাদি 


মতা অনুনারে সেই ব্রাহ্মণদের পূজা 
জাদিপর্বের কথার সময় বজ্তাকে নতুন বস্তু পরিধান করিয়ে 
দল ইত্যাদির বাবা তার পৃ্ভা করবে এবং রীতি অনুসারে 
তাকে মিষ্ট পায়েস আহারের জনা প্রদান করবে। তারপর 


কুরবে। 


সামী অর্পণ করে সুবৰ্ণময় দক্ষিণা প্রদান করা প্রয়োজন। 
পুপ্তকের ওপর তিন পল করে সোনা রাখা উচিত। তা লা 
পারলে অন্তত দেড় পল করে সোনা রাখবে, তাও সম্ভব না 
হলে গৌণে এক পল সোনা রাখবে। অর্থ থাকতে কৃপণতা 
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করা উচিত নয়। যেসব বস্তু নিজের প্রিয়” সেইসব বস্তু 
ব্রাহ্মণকে দান করা উচিত। কথা-পাঠকারী নিজ গুরুর 
সমতুলা, সুতরাং তাকে সর্বদা ভক্তিপূর্বক সন্তুষ্ট রাখা 
উচিত। সেই সময় সমস্ত দেবতা এবং ভগবান নর- 
নারায়ণের কীর্তন করা উচিত। তারপর উত্তম ব্রাহ্মণদের 
আমন্ত্রণ জানিয়ে মালা-চন্দনে বিভূষিত করে তাঁদের 
নানাপ্রকার মনোবান্ছিত বন্ত প্রদান করা কর্তব্য এবং 
নানাপ্রকার ছোট বড় প্রয়োজনীয় বস্তু দিয়ে তাদের সন্তুষ্ট 
করা উচিত। এরূপ করলে মানুষ অতিরাত্র যক্সের ফল লাভ 
এবং প্রত্যেক পর্বের সমাপ্তির পরে ব্রাহ্মণের পূজা করলে 
শ্রোতা যজ্ঞের ফল লাভ করে। কথা-পাঠকারীর বিদ্বান 
হওয়া আবশ্যক এবং প্রত্যেক পদ, অক্ষর এবং স্বর স্পষ্ট 
উচ্চারণ করে মহাভারতের কথা শোনানো উচিত৷ সম্পূর্ণ 
কথা সমাপ্ত হলে সং্রাহ্মণদের ভোজন করিয়ে তাদের 
যথাবৎ দক্ষিণা প্রদান করবে। পরে বক্তাকেও বস্ত্র ও 
করবে। কথক সন্তু্ট হলেই উত্তম আনন্দ লাভ হয়। ্রাহ্মণরা 
সন্তুষ্ট হলে শ্রোতার ওপর সমস্ত দেবতা প্রসন্ন হন ; তাই 
সাধুস্কভাব শ্রোতাদের উচিত, তারা যেন ন্যায়সম্মতভাবে 
ব্রাহ্মণদের সমস্ত ইচ্ছা পূর্ণ করে তাদের যখোচিতভাবে পুজা 
করেন। 

রাজন্‌ ! তোমার জিজ্ঞাসা অনুসারে আমি মহাভারত 
শোনার এবং তার পারায়ণ করার বিধি-নিয়ন জানালাম। 
এতে শ্রদ্ধা কোরো এবং যদি নিজের পরম কল্যাণ চাও 
তাহলে সর্বদা যত্ন সহকারে এটি পালন করতে থাকো। 
মানুষের সর্বদাই মহাভারত শ্রবণ ও কীর্ডন করা উচিত যার 
গৃহে মহাভারত গ্রন্থ থাকে, তার সর্বদা জয় হয়। ভারত পরম 
পবিত্র গ্ৰন্থ, তাতে নানাপ্রকার উপাবাদ আছে। দেবতারা 
ভারতগ্র্থ পাঠ করেন। ভারত পরমপদন্বরূপ। এটি সকল 
শাস্ত্রের মধ্যে উত্তম। এর দ্বারা মোক্ষ লাভ হয়__এটি আমি 


সতা করে জানাচ্ছি। মহাভারত-ইতিহাস, পৃথিবী, গাভী, 
সরস্বতী, ব্রাহ্মণ এবং ভগবান বাসুদেবের কীর্তনকারী মানুষ 
কখনো বিপদে ক্ষতিগ্রস্ত হয় না। জনমেজয় ! বেদ, রামায়ণ, 
মহাভারত ইত্যাদির আদি-মধা ও অস্তে সর্বত্র ভগবান 
নারায়ণেরহ যশগান করা হয়েছে। মহাভারতে নারায়ণের 
দিবা কথাসমূহ এবং সনাতন শ্রুতি সমাবিষ্ট। যে ব্যক্তি 
পরমপদ লাভ করতে চায়, তার সর্বদা এগুলি শ্রবণ করা 
উচিত। মহাভারত পরম পবিত্র, ধর্মের স্বরূপ সাক্ষাৎ কারক 
এবং সর্বপ্রকার গুণসম্পন্ন। কল্যাণাকাজ্ী ব্যক্তিদের 
সৰ্বদা এটি অবশ্য শ্রবণ করা উচিত। মহাভারত শ্রবণ্রে দ্বারা 
কায়-মনো-বাক্যে সঞ্চিত সমস্ত পাপ এমনভাবে নষ্ট 
হয়, যেমন সূর্যোদয়ে অন্ধকার দূরীভূত হয়ে থাকে। অষ্টাদশ 
পুরাণ শ্রবণে যে ফল হয়, তার সমন্ত ফল ভগবদ্ভ 
পুরুষ শুধু মহাভারত শ্রবণ করলেই গ্রাপ্ত হয়। নারী 
হোক বা পুরুষ, এর শ্রবণের দ্বারা সকলেই বৈষ্ণব পদ লাভ 
করে। শান্ত্রেক্ত ফল প্রাপ্তির কামনাকারী ব্যক্তির উচিত, 
নহাভারত শ্রবণের পর বজ্ঞাকে সোনার পীচটি সিকি 
দক্ষিপাস্রূপ প্রদান করা এবং নিজ শক্তি অনুসারে কপিলা 
গাভীর শিং স্বর্ণ দ্বারা মণ্ডিত করে তাকে বস্াচ্ছাদিত করে 
গো-বৎসসহ বন্তাকে দান করা। এরন্বায়া শ্রোতা কল্যাণ 
লাভ করে। এতদ্বাতীত বক্তার জনা দুই হাতে বালা, কানের 
কুণ্ডল এবং ধন প্রদান করা উচিত। রাজন্‌ ! বক্তাকে 
ভূমিদান করা অবশ্য কর্তবা ; কারণ ভূমিদানের সমান আর 
কোনো দান নেই এবং হবেও না। যে ব্যক্তি সর্বদা 
মহাভারত শুনতে এবং শোনাতে থাকে, সে সর্বপাপ মুক্ত 
হয়ে বৈষ্ণবপদ প্রাপ্ত হয়। শুধু তাইনয়, সে নিজের একাদশ 
পূর্বপুরধ এবং নিজের স্ট্রী-পূত্রকেও উদ্ধার করে। 
মহাভারত শোনার পর তার দশাংশ হোম করাও গ্রয়োজন। 
আমি এইভাবে তোমার কাছে সব কিছু বিস্তারিতভাবে বর্ণনা 
করলাম। 


রপ্ত 


॥ মহাভারত শ্রবণবিধি সমাপ্ত ॥ 


